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সৎ কৃষণচজ্ৰপ্ৃতিভীৰ্খেন অব্তিভম্‌ 


গরীযন্তাগবত্ম 


৮) 
মহষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্‌ 
( দশমক্কন্ধে ২৯শ--৩৩শ অধ্যায়ে 
উীউীল্লাস্নলীললা ) 


পুজ্যপাদ শ্রীধরত্বামিকতয়! ভাগবতভী বার্থদীপিকয়া গীকয়। আীজীবগোস্বামিকবতয়! 
লঘুবৈষ্ণবতোষণী টিপরন্যা চ সমেতম্‌ 


92%:20 


নিত্যধামগত শ্ৰীমদদ্বৈতবংখ্য- 
প্রভৃপাদং্রীল-রাধাবিনোদ-গোম্ামিনা- 
তথ] 
প্রভুপাদ-রাধারঅণ-গোকামিনা 
অন্বয়ানুবাদৈঃ শ্রীভাগবতামৃতবধ্ধিণীব্যাখ্যাদিভিঃ সমলঙ্কৃতম্‌ । 


শপ 0 ০০? 


কলিকতাত! বিশ্বাবিদ্যায়াধ্যাপক 
শ্রীরুষ্ণগোপাল গোস্বামি-শাক্ী এম-এ, পি-আর-এস 


কর্তৃক সম্পাদিত 
— (৯2) — সনেশ লাহইতেলী । 
পুস্তক - বিক্ৰত! | 
২1১, শ্যামাচ্রণ দে ট্রাট, 
(ফেলেজ স্কোরার), কলিকাত!-১২ 


২৯, কর্ণওয়ালিস খ্ৰী, কলিকাত!--৬ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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£ প্রকাশক ঃ 
ভ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ 
হারিহ্র লাউত্রেরী 


২৯, কর্ণওয়ালিস দ্র, কলিকাতা-_-৬ 


. 3  অন্ান্ত প্রাপ্তিস্থান ঃ 
মহেশ লাইব্রেরী £ ২।১ শ্তামাচরণ দে গ্রীট 
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার £ ৩৮ কণয়ালিস ছ্রীট 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থান্থকুল্যে 
পুনমুদ্রিত 


১৩৬৫ বঙ্গাব্দ 


£ মুদ্রাকর £ 
শ্রীন্রেন্্রনাথ দাস, 
ভাগবভ প্রেস 


[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] ২৬, কর্ণওয়ালিস ফ্রীট, কলিকাঁতাস্৬ 
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শ্ীভ্ভাগবতদশমস্কন্স্ত সূচীপত্রম্‌ 


শরীত্রীরাসপঞ্চাধ্যাঁয়ী ২৯--৩৩ অধ্যায়ঃ 


৩ 
2০০ 


উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লকসংখ্যা_-৪৮ 


বিষয় 

শরংবুস্কমসৌরভে আমোদিত রাত্রির শোভাদর্শনে পুলকিত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
ভক্তগোপীগণের প্রতি পূর্ব প্রতিশ্রুত রাসাভিনয়ে অভিলাষ 

শরৎস্র্য্যতাপজনিত গ্লানির উপশমনার্থ পূর্বদিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়৷ ভগবানের 
সেবাবাসনায় পূর্ণ শশধরের উদয় 

শরৎশশধরের সুশীতল জ্যোত্মাদর্শনে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের a বংশীধ্বনি 

বংশীনাদ শ্রবণে কৃষ্ণাপিত-হ্বদয়া গোপীগণের গৃহধর্ম্মবিস্থৃতি ও দোলিত কর্ণকুণ্ডল 
শোভিত অবস্থায় দ্রতপর্দে তৎসমীপে আগমন 

কৃষ্ণদর্শনে সমুৎসুক অবলা! গোপবালাগণের গোদোহন করিতে করিতে 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কাহারও ব! দুগ্ধ জাল দিতে দিতে দুগ্ধপাত্র চুলিকাঁর উপর 
রাখিয়াই বিভ্রান্তভাবে কৃষ্ণনিকটে আগমন 

কেহ পতি পুত্রের অন্নাদি পরিবেশন, কেহ শিশুকে স্তষ্তদান, কেহ পতিশুঅষাঃ 
এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনমীপে তাঁহাদের আগমন 

কোন কোন গোপী গৃহলেপন, গৃহমার্জন প্রভৃতি বিসর্জন দিয়! কৃষ্ণের নিকটে গমন 

পতি, পিতা ও বন্ধুজন সেই সকল গোগীগণকে বাধা দিলেও গোবিন্দের 
বেণুণীতে আত্মহারা হইয়া তাহাতে তাহাদের অপরাজুখতা 

পতিসেবানিরত অন্তঃপুরস্থিত, বাহিরে আসিতে অসমর্থ গোপীর নয়ন মুদ্রিত 
করিয়া কৃষ্ণধ্যান 

হুঃসহ কষ্ণবিরহতাপে সর্বঅণুভের প্রশমন এবং তি কৃষ্ণালিঙ্গনলাঁভে সর্ববিধ 
বন্ধনের অবসান 

পরীক্ষিতের প্রশ্ন--কৃষণে ব্রগজ্ঞানব্যতীত গুণাসক্তগোপীগণের গুণপ্রবাহের উপশম 
কারণ জিজ্ঞাস! 

্ীশুকদেবের উত্তর-পূর্ব সপ্তমন্বন্ধে কথিত কৃষ্ণদেষী শিশুপালাদির মুক্তি- 
কথাপ্রসঙ্গে মানবগণের মুক্তির জন্ত ভগবানের সগ্ডণে অবতরণ 

ভগবানে কাম; ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, একাত্মবোধ, সৌহার্দ্য স্থাপনে মানবের মুক্ত 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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২ সূচীপত্র 


বিষয় 

শুকদেব কর্তৃক উপদেশ-পরম্পরায় পরীক্ষিতের বিস্ময়াপনোদন 

কষ্ণসমীপাগত গোপীগণের প্রতি বিবিধ বাক্যভঙ্গির দ্বারা তাহাদের মনোহরণ 

ভগবানের উক্তি--স্বাগত প্রশ্ন, ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা সহকারে গোগীগণের আগমন 
কারণ প্রশ্ন 

গভীর রাত্রে কষ্টোদ্দেশে ঘোরবনে সমাগত গোগীগণকে গৃহে প্রত্যাগমনের উপদেশ 

রাত্রিকালে রমণীগণের গৃহ পরিত্যাগে তাহাদের অদর্শনে তদীয় পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা, প্রভৃতির উৎকণ্ঠার কারণ প্রদর্শন পূর্ব'ক তাহাদের প্রত্যাবৃত্ত করিবার চেষ্টা 

“বৃন্দাবন শোভা সন্দর্শনে আসিয়া থাক, দেখিয়াছ, এখন চলিয়। যাও” ইত্যাদি 
প্রত্যাখ্যান বাক্যে কৃষ্ণের গোপী সম্ভাষণ 

“চলিয়া যাও, বিলম্ব করিও না, গৃহে গিয়া পতিসেবা, গোদোহন ও বৎ্সগণের 
দুগ্ধপান প্রভৃতি করাও” ইত্যাদি কৃষ্ণের গোপীগণের প্রতি উপেক্ষাভঙ্গী 

“অথবা আমার প্রতি সেহবশতঃ সাক্ষাতের আশা পোষণ করিয়া থাক, ভাল, 
তাহাও ত হইয়াছে, আমাকে ত এইরূপ সকলে ভালবাসে” ইত্যাদি বাক্যে কিঞ্চিৎ 
আশ্বাস প্রদান চেষ্ট! 

“পতিব্ৰতা নারীগণের স্বামিশুতষা, সন্তান-জননীদিগের পুত্রাদি পালন ও শশ্র 
শ্বগুরাদির সেবা অকৃত্রিম ধর্ম” ইত্যাদি বাক্যে গোপীগণের প্রতি কর্তব্য প্রদর্শনচ্ছলে 
ভগবানের ভালবাসার পরিচয় 

বিবিধ উপদেশ প্রদর্শনে পতিভক্তির গৌরব কথন 

কুলনারীর উপপতি সেবার বহু দোষ প্রদশ-ন 

“বিরহে আকর্ষণের আধিক্য” ০ গোপীগণের প্রতি ভগবানের গৃহে ফিরিয়া 
যাওয়ার উপদেশ 

গোবিন্দের মুখে প্রত্যাখ্যান হচক অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে গোগীগণের বিবাদ 

উদ্িগ্না গোঁপীদিগের চরণাঙ্গুলি দ্বারা ভূ-বিলিখন, কজ্জলাক্ত নয়নজলে বক্ষ বিপ্লাবন 
বিষয়ক বিশ্বাধরের বৈবর্ণ্য প্রভৃতি ছুঃখভাব প্রকাশ 

কৃষ্ণের উপেক্ষা বাক্যে ক্ষুদ্ধ বেদনায় কৃষ্টানুরাগিণী ব্রজনারীদ্দিগের ক্ষেদোক্তি 

কৃষ্ণসেবাধিকার প্রার্থনায় সর্বত্যাগিনী গোগীগণের কাতরোক্তি 

কষ্ণোপদেশের সত্যত! স্বীকারপুর্র্বক গোগীদিগের স্ব স্ব অভীষ্ট জ্ঞাপন 

নিজ নিজ পতি পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াও কষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির আশায় 
গোঁপীগণের আগমনে আগ্রহ প্রকাশ 

কুষ্ণচরণা শ্রফ ছাড়িয়া গোপীদিগের গৃহ গমনে অনিচ্ছা 

রুঘ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানে অসহমান! গো'পীগণের প্রাণ পরিত্যাগের সংকল্প 

সর্বন্থ ত্যাগপুর্বক কৃষ্ণপদ |অএরয়কারিণী গোপীগণের তদীয় চরণে সেবাধিকার প্রার্থন! 

কৃষ্ণহৃদয়! ব্রজনারীগণের কৃষ্ণপদে দান্ত প্রার্থনা 


0500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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সুচীপত্র 


বিষয় 

কৃষ্ণের অলকা বৃতমুখকমল, কুগডলবিলম্বিতকর্ণবুগল, সুধাহসিত অধরোষ্ঠ, বরাভয়যুক্ত 
করদয় প্রভৃতির শোভাদর্শনে সমাকুষ্টা গোগীগণের তদীয় পাদপদ্নে আত্মপ্রদান বাজনা 

কৃষ্ণের ত্রৈলোক্য বিমোহন কল বেণুগীত এবং গো মুগ তরুলত! প্রভৃতির পুলক প্রদ 
রূপদর্শনে আত্মবিস্থত গোগীগণের পতি পুত্রাদির শুশ্রুষায় বিস্থৃতি 

মদনদবানলদগ্ধ ব্রজনারীগণের হৃদয় সন্তাপ প্রশমনার্থ কৃষ্ণকরকমলের স্পর্শ প্রার্থন! 

গোগীগণের বিলাপ শ্রবণে সহাস্তআস্ত সদয় যোগেখর হরির রাসরমণ প্রবৃত্তি 

প্রণয়কোপ ও বিরহবেদনার অবসানে রাসক্রীড়ার মিলনের পূর্ণানন্দ প্রকাশ 

ব্রজবনিতাগণের শত শত যুথের কষ্ণগুণগান ও শ্রীকৃষ্ণ পরিহিত বৈজয়ন্তী মালার 
শোভায় বৃন্দাবনের অপূর্ব শোভাবর্ধন 

তথায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কোন গোপীকে গাঢ় আলিঙ্গন, কাহারও কেশপাশ, উরু, নীবী ও 
স্তনাদি স্পৰ্শন, কাহারও অঙ্গে নাখাগ্রপাত, কাহারও সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া, কাহারও প্রতি 
কটাক্ষপাত এবং কাহারও সহিত মধুর হান্ত সহকারে কামোদ্দীপন পূর্বক ক্রীড়ানন্দবর্দ্ধন 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাদর স্নেহ লব্ধমানা গোগীগণের প্রত্যেকেরই যেন 
জগতের সর্ববললনাগরীয়সী বলিয়া গৌরব বোধ 

গোগীগণের অভিমান দর্শনে তত্প্রশমনার্থ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের তথায় অন্তর্ধান 


ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা-_-৪৪ 


অকস্মাৎ কৃষ্ণ অদর্শনে গজযুথপতির অদর্শনে করিণীগণের স্তায় ব্রজাঙ্গনাঁগণের বিরহ ক্ষেদ 

এীকৃষ্ণতন্ময় গোগীগণের মনে পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর গমন ভঙ্গি, সান্থুরাগ 
হাস্ত এবং বিবিধ বিরহ বিভ্রমার্দির অনুল্মরণে ও অনুকরণে পরস্পর “আমিই কৃষ্ণ, 
আমিই কৃষ্ণ” ইত্যাকার বোধ 

কোনও গোপীযুথের মুখে উন্মাদিনীর লাল উচ্চস্বরে কৃষ্ণ গুণগান, বন হইতে 
বনান্তরে প্রবেশ পূর্বক কৃষ্ণান্বেষণ এবং তদীয় গমন ও অবস্থান স্থানের প্রশ্ন 

উদ্‌ত্রান্তচিত্তে ভ্রাম্যমাণ গোপীগণের কুরুবক, অশোক, নাগ, স্বন্নাগ, চম্পক, 
ও গোবিন্দচরণপ্রিয়৷ কল্যাণী তুলসীর প্রতি প্রশ্ন 

“আম, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জব্দ, অর্ক, বিন্ব, বকুল, আশ্রাতক, 
কদম, নীপ এবং যমুনা! উপকুলস্থিত স্বার্থপর অপর তরুরাজি বিরহ কাতর 
আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনপ্রার্থীর পথ বলিয়া দাও 

“আহা! ক্ষিতি কি স্থৃতপস্তা করিয়াছে--আজ যাহার বক্ষে পদার্পণ করিয়! 
স্পূর্শোৎসবে তাহাকে পুলকিত করিতেছেন--যাহার স্পর্শ ও ব্যবহার এবং গাত্রে গাঢ় 
আলিঙ্গন লাভ করিয়া যে পৃথিবীপৃষ্ঠ ধন্য হইয়াছিলেন ইত্যাদি গোপীক্ষেদ 

«“অহো 1 হরিণীগণ! কৃষ্ণের কুন্বকুন্থম মালার গন্ধে এইস্থান আমোদিত, মনে 
হয়--তিনি এইস্থানেই আছেন, তোমরা তাহাকে দেখিয়াছ কি? 
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৪ সূচীপত্র 


বিষয় | 

“হে তরুগণ! কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ার স্বন্ধদেশে বামবাহ স্থাপন ও দক্ষিণ করে 
লীলাঁকমল ধারণ করিয়া এই পথে গিয়াছেন, দেখিয়াছ কি? 

“হে তরুলতাজাল ! কৃষ্ণ কুস্তুম চয়ন করিতে করিতে এইপথে গিয়াছেন, দেখিয়া কি? 

কৃষ্ণান্বেষণ তৎপর উন্মত্ত গ্রলাপকারিণী গোগীগণের কৃষ্ণলীলার অন্থৃকরণ 

কেহ পুতিন! হইয়া কোন গোগীকে কৃষ্ণ সাজাইয়! তাহার মুখে স্তন দান, কাহারও 
পদাঘাতে শকট ভঞ্জন, কেহ দৈত্য হইয়া অপর কৃষ্রূপিণী গোপিকা হরণ এবং 
কৃষ্ণ বেণী অপর গোপীদ্বয়ের পরস্পর চরণ ও জানু আকর্ষণ 

কোন গোগী কৃষ্ণ, কেহ বলরাম, কেহ কেহ গোপগোগী, কেহ গোবৎস হইয়া! গোষ্ঠলীলার 
অনুকরণ, বকাস্সুর হইয়া গোঁপবাঁলকগণকে গ্রাস করিতে উদ্ভতা কোন গোগীর তাহার বধচেষ্টা, 
কৃষ্ণের স্তায় বাণীর স্বরে গোগণের আহ্বান, বংশীধবনির স্তায় উচ্চধ্বনি প্রভৃতি বিচিত্র লীলা 

কাহারও অপরের হস্তে নির্ভর করিয়া চলন, কাহারও “আমি কৃষ্ণ, দেখ 
আমার কিরূপ ললিত গতি, কাহারও গোবর্ধন ধারণাদিবিষয়ক বাতবর্ষা ভয় হইতে 
অপর গোগীগণের পরিত্রাণের আশা প্রদান, কাহারও কালিয় দমন লীলা প্রকটন 

কোথাও নয়ন মুদ্রিত করিয়া গোগীগণের দাবানল প্রবেশ, কোথাও উদুখলে 
কৃষ্ণের বন্ধন, বালক কৃষ্তরূপী গোপীর কাতরতা 

এইভাবের লীলান্গকরণে গোগীগণের বন ভ্রমণ এবং পথচলিতে কৃষ্ণপদের ধ্বজ 
বজ অঙ্কুশাদি চিহ্ন অনুসরণে সেইদ্দিকে গোগীগণের গমন 

শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ বজাদি চিহ্কে চিহ্নিত পদচিহ্ছের প্রতিকৃতি 

কৃষ্ণপদচিহ্থের পার্থের অপরা কামিনীর পদচিহ্নদর্শনে গোপীগণের বিস্ময় প্রকাশ 

রহস্তময়ী রাধিকার পদচিন্কের প্রতিকৃতি 

গোপীগণ মুখে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার শোভাসহ গৌরব বর্ণন 

পরস্পর সঙ্গত সপত্বীর প্রতি ঈর্ধ্যাপ্রকাশের ন্যায় গোগীগণের কষ্ণান্বেষণ 

পথ চলনে অসমর্থ কৃষ্টপ্রেমগব্বিত। রাধিকাকে স্কন্ধে বহনের ইঙ্গিত দিয়া কৃষ্ণের সহস। 
অন্ত্ধান 

দর্পহারী কৃষ্ণের অদর্শনে রাধিকার বিলাপ 

কৃষ্ণান্বেষণকারিণী গোপীগণের বনপথ মধ্যে প্রিয়বিরহাতুর! মুচ্ছিতা সখীর সহিত 
সাক্ষাৎকার 

গোপীগণ কর্তৃক মুচ্ছিত| সখীর গুশ্রযা, নয়নপ্রান্তে জলদাঁন ও তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময় বোধ 

শ্রীকৃষ্ণবিরহচিত্তা গোপীগণের যমুনাপুলিনে তদীয় আগমন আশায় নিরন্তর কৃষ্ণগুণগান 


একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা_-১৯ 


শ্রীকৃষেঠর আদর্শনে তদীয় জাতি, জন্ম, এইর্য্যবীর্য্যাদি গুণাবলীর অনুসরণ পূৰ্বক 
গোপীগণের বিবিধ বিলাপ 
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সূচীপত্র 
বিষয় 

«শরতের প্রফুল্ল কমলতুল্য কমনীয়নয়ন কাঁন্তের বিরহ কি মার্দুশ বিনা মূল্যে 
ক্রীতদাসীগণের বধসাধনে উদ্যত নহে! 

«কালির হ্রদের বিষজল ও মহাসর্পরূপধারী আঘাস্সুরের কবল. ইন্দ্রকৃত প্রবল 
বর্ষণ, বজ্রপাত, বুষব্যোমাদি অস্থুরের উৎপাত হইতে ব্রজবাসীর জীবন রক্ষা করিয়াছ ! 

“তুমি কেবল গোপালনন্দন নহ, অখিল লোকের অন্তরাত্মা--ব্রহ্মার প্রার্থনার 
বিশ্ব রক্ষার জন্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ! 

“বুষ্ণিবর ! সংসার বন্ধন ভয়ে ভীত আমাদের মস্তকে তোমার কমলকর বিন্যস্ত কর! 

“তোমার বদ্নকমলের দর্শন দানে ব্রজজনের দুঃখ ও গর্ব হরণ করিয়! মনোরথ পূর্ণ কর। 

প্রণতজনের পাপহারী, নৃত্যচ্ছলে ফণিফণায় অপিত ও গোচারণ কালে ধীরবিক্ষিপ্ত 
শোভমান পদ্য় বিরহতাপদগ্ধ মাদৃশ গোপীজনের বক্ষে অর্পণ কর। 

“হে কমললোচন ৷ মধুর মনোহর অথচ সাধুসহজাত বাক্যে ও অধর সীধুদানে মাদৃশ 
দাঁসীদিগকে আপ্যায়িত কর, 

“্তপ্তজীবনের তাপহর, স্ুধীসন্মত, পাপনাশন শ্রবণ মঙ্গল শ্রীগ্রদ--তোমার কথা 
যিনি শ্রবণ করান তিনি বরেণ্য দাতা, 

“তোমার মধুর হাস্ত, সপ্রেম অবলোকন, মিলন সঙ্কেতযুক্ত অশগভঙ্গী, বংশীনাদ 
আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে, | 

«গোচাঁরণকাঁলে তোমার চরণকমলে কণ্টকবেধের কথাম্মরণে আমাদের মন অত্যন্ত 
ব্যথিত হয়, 

ধর্দিবাবসানে গোষ্ঠবিহার হইতে প্রত্যাবৃত্ত তোমার নীল কুস্তলাবৃত মুখের উপর 
পতিত ঘন ধুলিজালে প্রবদ্ধিত বদনশোভা আমাদের মদনতাঁপ উদ্দীপিত করে, 

«প্রণতজনের কামপুরক, ব্রহ্মা কর্তৃক পূজিত, বিশ্বের ভূষণ, ধ্যানকারী ভক্তের 
বিপদ হরণ তোমার শাস্তিপ্রদ পাদপদ্ম আমাদের স্তনের উপর বিন্যস্ত কর, 

«প্রেমবিষয়ক রসভোগেচ্ছাবর্ধক, শোক নাশক, সুন্দর বেণুবাদক, ভবদীয় অধরামুত 
ব্যতীত অপর অমৃতান্থ্রাগবিষ্মীরক তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর, 

“দিবসে বনবিচরণ কালে তোমার দর্শনে ক্ষণার্দমাত্র কাল যুগের স্যায় দীর্ঘ বলিয়া 
ধারণ! হয়, তোমার কুঞ্চিত কেশ শোভিত শ্ৰীমুখ দর্শনের বাঁধা চক্ষুর আবরণ সৃষ্টিকারী 
ব্ৰহ্ম নিশ্চয়ই সুষ্টিকাৰ্য্যে জড়বৎ, 

«আমরা পতি, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব বর্জন করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত 
কিন্তু তুমি এমনই ধূর্ত যে, এই নিশীথে আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছ ! 

«নির্জনে সম্ভাষণ, তোমার দর্শনে কামোদ্দীপন, সহান্তানন, সপ্রেম কটাক্ষ, অতিশয় 
র্থযর্য ও কান্তি দর্শনে আমাদের তোমার প্রতি অতি স্পৃহা হয়, | 

ববুনদাবনবাসীর ছুঃখনাশ ও বিশ্বের মঙ্গলবিধান জন্য তোমার অবতার, তোমার প্রতি 
স্পৃহায় আমাদের হৃদয় মগ্ন । স্বজন সম্তাপনাশক মহৌষধ আমাদের উপর প্রয়োগ কর। 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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৬ সুচীপত্র 


" বিষয় 
“তোমার যে পরম কোমল চরণকমল আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ধীরে ধীরে ধারণ 
করিতাম, আজ সেই চরণে রজনীযোগে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, উহা কি তীক্ষধার 
শিলাদির আঘ|তে ব্যথিত হইতেছে না? এই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে । 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা_২২ 


বিবিধ বিচিত্র বিলাপকারিণী কৃষ্ণদর্শন-মনস। ব্রজগোগীগণের করুণ রোদন 

রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে অকস্মাৎ সহান্ত বদন পীতান্বর কৃষ্ণের আবির্ভাব 

গতপ্রাণা জীবগণের সগ্ঃপ্রাণপ্রাপ্তির ন্যায় কুষ্ণদর্শনে অবলা গোপীগণের আনন্দাতিশয্য 

কোন গোপীর ক্ৃষ্ণকর গ্রহণ, কাহারও কৃক্গ্ন্ধে হস্তাপণ প্রভৃতি প্রণয় প্রকাশ 

কোন গোপীর ক্বষ্চচর্কিত তাম্বুল গ্রহণ, কাহারও কৃষ্ণকর আকর্ষণ পূর্বক স্বীয় স্তনে বিন্যাস 

কৃষ্ণদর্শনে বিরহ কোপনা কোন নারীর দন্তে দত্ত দংশন সহক্কত ভ্রকুটী কুটিল 
নয়নে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ 

কোন নারীর অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণযুখকমল মধুপান 

কোন গোপীর নেত্রচ্ছিত্ দ্বার! কৃষ্ণদর্শনান্তে নয়ন মুদ্রণ পূর্বাক যোগীর স্তাঁয় আনন্দ অনুভব 

কষ্খর্শনে পরমগ্রীতা গোপীগণের প্রাজ্ঞরর্শনে আনন্দলাভতুল্য আনন্দগ্রীতি 

বিগত-বিরহবেদন! গোপীগণ পরিবেষ্টিত! শ্রীকৃষ্ণের শক্তিযুক্ত পুরুষের স্তার প্রতিভ। প্রকাশ 

গোপীগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের প্রফুল্ল কুন্দমন্দার কুম্থমের স্রভিগন্ধিত শারদ 
শশধরের বিশদ আলোকে আলোকিত বালুকাময় যমুনাপুলিনে প্রবেশ 

পরব্র্ম দর্শনানন্দে আনন্দময় শ্রুতিগণের ন্যায় কৃষ্ণদর্শনামোদিনী গোপীগণের 
তদীয় উপবেশনোদ্দেশে স্ব স্ব উত্তরীয় প্রদান 

ঈশ্বর উদ্দেপ্তে যোগিগণ প্রদত্ত আসনের ন্তায় গোপীগণ বিন্যস্ত উত্তরীয় আসনে 
উপবিষ্ট কৃষ্ণের সমধিক কান্তি বৃদ্ধি 

ঈষৎ প্রণয়কোপ কটাক্ষে বিক্ষিপ্ত জযুগল গোপীগণের কৃষ্ণস্ততিসহকৃত উক্তি 

কোন্‌ ভক্ত কি ভাবে ভগবানের ভজনা করে, কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের তদ্দিষয়ক রি 

গোপীগণ প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের ভজন বিষয়ক সহুত্তর 

ভক্তের ভজনাুরক্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপ্রতি ভগবানের ব্যবহার 

প্রেমাস্থয়া পরায়ণা গোপীগণের প্রতি কৃষ্ণের সান্তনা 

গোপীগণের প্রতি কৃষ্ণের “তোমাদের খণ পরিশোধ করিতে পারিব না” এই উক্তি। 


্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা_-৩৯ 


শ্রীকষ্ণের পরম মধুর বাক্য শ্রবণে গোপীগণের হৃদয়জাত বিরহতাঁপ পরিত্যাগ 
গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলারস্ত 


গোপীদলের ছুইটার মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া তাহাদের সমভাবে কণ্ঠধারণ পূর্বক 
রাসবিলাস | 


0500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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সূচীপত্র 
বিষয় 


রাস দর্শনার্থ স্বর্গবাশী দেবগণের বিমানারোহণে অন্তরীক্ষে অবস্থান 

অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি, পুষ্পবৃষ্ট, সন্ত্রীক গন্ধর্বগণের কৃষ্ণের যষশোগান 

রাঁসমগ্ুলে গোপীমণ্ডলীর বলয় নূপুর, কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ 

্বর্ণবর্ণ মণিশ্রেণীর মধ্যে ইন্দ্রনীলমণির শোভার ন্যায় গোপিগণ মধ্যে দেবকীনন্দন 
কৃষ্ণের শোভা 

গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডলকান্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎ 
বিক্ষুরণবৎ শোভা 

রতিপ্রিয়া রক্তকষ্ঠী কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণের মধুর কণ্ঠে উচ্চগীতি 

গোপীগণের মধুর গীতে সমস্বরে কৃষ্ণকর্তৃক সাধুবাদ 

রাসশ্রান্তা»গোপীগণের স্ব স্ব পার্খস্থ কৃষ্ণের স্বন্ধদেশে হস্তার্পণ 

নৃত্যকালীন বিক্ষিপ্ত কর্ণকুণ্ডলা কোন গোপীর কৃষ্ণাঙ্গে মিলনে তদীয় মুখে 
চচ্চিত তাম্বুল প্রদান 

নূপুর ধ্বনি রঞ্জিত চরণ, নৃত্যগীত পরায়ণা কোন কোন পরিশ্রান্ত' গোপী কর্তৃক 
কৃষ্ণকরগ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থ স্তনে বিস্তাস 

গোপীগণের বাহু দ্বার! কৃষ্ণের কণ্ঠ গ্রহণপূর্ববক বিহার বিলাস 

অলিকুলের মধুর গুঞজনে মুখরিত, গোপীগণের অলঙ্কার ধ্বনি শব্দিত রাসমণ্ডলে 
নৃত্যপরায়ণা রমণীগণের কেশে করবীবদ্ধ পুষ্পমালা স্থলন 

গ্রতিবিষ্ব বিভ্রমে নিজছায়ার সহিত ক্রীড়াঁকারী বালকের মত কৃষ্ণের গোপীগণসহ 
রাসক্রীড়া 

কৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গে প্রমোদিত ও আকুলেন্দ্রিয় গোপীগণের কেশ কুচপটটিক! ও 
বসন ভূষণ বিপর্যয় ও সাবধানতায় অনবধানত। 

গোপী-কৃষ্ণ ভরীড়াদর্শনে অমর নারীগণের কামপীড়। এবং সগণ- শশধরেরও মোহ 

যত গোপী তত কৃষ্ণ হইয়া আত্মারাম ভগবানের তাহাদের সহিত রাঁসরতিবিলাস 

রতিবিহার পরিশ্রান্ত। গোপিকাগণের বদনে কৃষ্ণের মুখল্পর্শ ও হস্তমার্জান 

কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি প্রেম প্রদর্শনে সমুৎস্ুক গোপীগণের বিবিধ হাবভাবযুক্ত ভঙ্গী 
ও কটাক্ষ নিক্ষেপাদিতে কৃষ্ণের মান বর্ধন 

শৈলসেতু বিদারণে শ্রান্ত গজপতির করিণীযুথের সহিত জলপ্রবেশের স্তায় নৃত্যগীতমাঁন! 
গোপীগণসহ ক্রীড়ণার্থ যমুনা জল প্রবেশ ও যুবতী গোপীগণের মধুর হাস্ত, রুষ্ণাঙ্গে জল 
সেচন, প্রেমকটাক্ষ প্রভৃতি লীলাবিলাঁসে বিলমিত কষ্ণমস্তকে সুরনারীগণের পুষ্পবর্ষণ 
যমুনা পুলিনের জল স্থল পুষ্পগন্ধামোদিত বন উপবন প্রভৃতি রম্যস্থানে প্রমদাগণের সহিত ভ্রমণ 

শারদ জ্যোত্ন! শোভিত রজনীতে শরতকালোচিত কাব্যকথার অবতারণা করিতে 
করিতে সংযমিত সৌরত শ্রীকৃষ্ণের গোপাঙ্গনাদিগের সহিত শৃঙ্গাররসের অভিনয় 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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চি সূচীপত্র 
বিষয় পত্রান্ক 
পরীক্ষিতের পরমহংসাচার্ধ্য শুকদেবের নিকটে আপ্চকাম কৃষ্ণের নিন্দিত পরদার 
পরিবাদের প্রশ্ন ২৫০০-৩২ 
শুকদেবের উত্তর--সাধনাসম্পন্ন তেজীয়ানের সর্ব্বিষয়ে দোষাভাব ২৫৩৬ 
ইন্দ্রিয়জয়ী মহা পুরুষের বাক্যেই প্রামাণ্য আচার কচিৎ গ্রাহ ও কচিৎ অগ্রাহ! ২৫৪২ 
অহংভাব বর্জিত মহাত্মার পুণ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পাপাচরণের নিন্দাভাব - ২৫৪৫ 
সর্ধজীবের নিয়ামক ভগবানের অদৌষম্পর্শতা | ২৫৪৫ 
আপ্তকাম ভগবান্‌ ও যোগসিদ্ধদেহ মুণিগণের ভববন্ধনাভাব ২৫৪৮ 
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একোৌোনত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
—(*)— 
শীবাদরাঁয়ণিরুবাঁচ । 


ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ | ১ ॥ 


অন্য 1-ভগবান্‌ ( এঁহৰ্য্যবীৰ্্যাদিষড় বিধমহৈশ্বৰ্্যপরিপূর্ণণ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ) অপি শারদ্রোৎ- 
ফু্নমল্লিকাঃ ( শারগ্যঃ শরৎকালীনাম্চ, তা উৎফুল্লমল্লিক। যাস তাস্তদিধাঃ শারদীর প্রকললমল্লিকাদিকুস্থমাবলীপরি- 
শোভিতা ই্যৰ্ঘঃ ) তাঃ ( “ময়েমা রংস্তথ ক্ষপাঃ” ইতি গোপকুমারীযু প্রতিশ্রতাঃ ) রাত্রঃ বীক্ষ্য (দুই!) যোগমায়াং 
( নিজাচিন্তযমহাশক্তিং) উপাশ্রিতঃ (উপ আধিক্যেন আশ্রিতঃ প্রকটীকৃতঃ সন্‌) রস্তং (গোপরম্ণীভিঃ সহ 
বিহর্ত,ং ) মনশ্চক্রে ( সঙ্কল্পং কৃতবান্‌ )॥ ১' ; 
1_এবাদরায়ণি বলিলেন--এঁশ্র্য্যবীর্য্যাদিষড় বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
মল্লিকাদি বিবিধ শারদীয় কুন্থমবিকাশে পরিশোভিত রজনী দেখিয়া নিজ অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশ করিলেন এবং 
গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ১ 
শ্রীধস্বামিকৃতীকা 1_-উনব্রিংশে তু রাসার্থমুক্তিগত্যুক্তয়ো হরেঃ। গোপীভীরাসসংরন্তে তন্ত 
চান্তদ্ধিকৌতুকম্‌ ৷৷ ব্ৰহ্মাদিজয়সংরড়্দর্পকন্দপঁ্দর্পহ! ৷ জয়তি শ্রীপতির্গোগীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥০॥ নন বিপরীতমিদম্‌ ? 
পরদ্বারবিদোদের ক্ন্দ্পজেতৃত্বগ্রতীতেঃ ৷ মৈবম্‌। যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ, আত্মারামোংপ্যরীরমৎ, সাক্ষাৎ মন্মথ- 
মধ, আ্মবর্ধশীরত ইত্যাদি স্বাতন্্যডিধানাৎ-- তন্মাত্রাসক্ীড়াবিড়ঘুনং কামিবিজয়খ্যাপনীয়েত্যেণ তবু 
কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষত নিবৃতিপরেয়ুং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ। তা রাত্রীঃ। যাতাবলা ব্রজং 
সিদ্ধ! ময়েমা রংস্তধ ক্ষপা ইতি প্রতিশ্রুত! ইত্যর্থঃ ॥ ১ ৃ 
স্্রীবধ্তবতোষণী 1__নমঃ ্রীরাসরসিকেভ্াঃ। অত্র টীকায়াং রাসসংরস্ত ইতি তন্বিযিমিতে রাসারভ্তসমন্িনং 
মানং বীক্ষ্যেতযর্ঘ ৷ কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেরিতি কন্দর্পকর্তৃকপ্তৈব জেতৃত্বস্ত প্রত্যয়াদিত্যর্থঃ। অথ মূলে শ্রীবাদরায়- 
নিরুবাচেতি বক্ষ্যমাণমহামহিমঃ প্রস্বন্তান্ত বলাত্বদিদংলন্তয়তি বদরিকা শ্রমে মহাতপশ্চরণাৎ ভগবান্‌প্রীবাদরায়ণঃ | 
তচ্চ তপঃ শ্রীকৃষ্কোপাসনলক্ষণমেব সর্বজ্ন্ত তন্ত পরমোতমে তন্মিননেব ব্যবসায়ৌচিত্যাৎ। তন্ত চ তাদৃশত্তপঃফল- 
ইতি সর্বরবপ্রীভগবতপ্রেমরসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যন্ধপি স্কুরতি তথাপি তন্নামনিরুকে মাহা ত্মপধ্যব- 
ততস্তাদৃশভক্তৈরেবৈতস্ক্রোতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্‌। শ্রপ্ুক উবাচেতি পাঠে তু পরমোজ্জলরসস্বা- 


লাপাত দিত! ৷ ততস্তাদৃশচিত্ততয়ৈব আোতব)মিদমিতি ব্যঞ্জিতম্‌ । তথাহি সৰ্ব্বাতিশয়িপ্রেম- 
কুর্বতঃ শ্রীভগবতো মুখ্যতমপ্রয়োজনমিডি 


রূপপুর 
ভাব্যেন পরমকো মলা ৃ 
বতীনাং শ্রীরজন্দরীণাং মনোরথপরিপুরণমেব প্রিয়মাত্রন্খার্থং সর্বং 
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১৬৪২ শ্রীমন্তাগবতমৃ। 
দ্শয়ংস্তদেব তন্ত সর্বাতিশারিমুখ্য স্থখমিতি চ প্রকটয়ংগুত্র চ সক্ষানান্থমন্াথ ইতি ত্রৈলোক্যলক্ম্যেকপদৎ 
বপুর্দধদিতি গোপ্যন্তপঃ কিমচর্িতি দৃষ্টা সর্কাত্মারামৈরপি দুর্পভানাং ভগবজ্পরসগন্মপর্শশব্বানাং বৈশিষ্টোনান্- 
ভবাৎ তদীয়রমন্তাধরামৃতন্ত তু সর্বধৈবানুজ্রাসম্তবাৎ, প্রেমবিশেষবিস্তারস্ণুসিদ্ধ্যা তদেবাগ্যাভিস্তাভিঃ সহ রাসক্রীড়াং 
পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্যপ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈবর্ণয়তি । তত্র, গীতা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভূ্গৈরিত্যার্দিনা গোপীনাং পরমানন্দ 
আসীদেগাবিন্দদর্শন ইত্যাদিনা ইথং শরৎস্বচ্ছজলমিত্যাদিন| হেমন্তে প্রথমে মাসীত্যাদিনা চ তাসাং তন্ত চ নবরাগং 
বিশিষ্য স্বেন বণিতচরং শরছুদাশয়ে সাধুজাতসৎপরসিজেত্যা দিনা প্রহসিতং প্রিয়ং প্রেমেত্যাদিনা, রহসি সংবিদং 
হচ্ছয়োদয়মিত্যাদ্দিন! চ তাভিঃ স্বয়ং বণয়িষ্যমাণঞ্চ। স্থত্বাতিবিশিষ্টতয়া বর্ণয়িতব্যত্বেন নবসঙ্গমং স্মরন্নাহ ভগবা- 
নগীতি। অপিশবেন তাঁসাং পূর্বপুর্ববণিতং নবরাগং স্মারয়তি । পূর্কেণ বাক্যে তু সম্সমস্তান্ত নবত্বমেবাবগময়তি। 
এতাবন্তং কালং তা অন্ুরাগচপলচিত্ততয় রস্তং মনঃ কুর্বত্য এবাসন_; ভগবাংস্ত জাতানুরাগত্বেংপি ধৈর্যেণ সময়- 
বিশেষং গ্রতীক্ষমাণো ন চক্রে সম্প্রতি তাঃ কৈশোরমধ্যপ্রাপ্তাঃ সর্বুখপ্রদতয়া সর্বমঙ্গলতা প্রক টিতবেণুশিক্ষাদি- 
বিশেষতয়! চ বিলক্ষণাঃ কুমারীযু চ ময়েমা রংস্তথ ক্ষপা ইতি প্রতিশ্রুতা রাত্রীর্বাক্ষ্য তত্রাপি রাকারাত্রেরাগমনারস্তে 
দীপ্তানুরাগত্বেন গলিতধৈর্্যতয়া তচ্চক্র এবেতি প্রতিপত্তেঃ| শ্রেষেণাত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাঁদিবৎ ভগবান্‌ সর্বার্থপরি- 
পূর্ণোহপি তা রান্রীরবীক্ষ্য উদ্দীপনত্বেনানুভুয়েতি কৈমুত্যেনালম্বনরূপাণাং তাসাং প্রেমমহিম! দশিতঃ | ততএব ব্যক্ত- 
স্বার্থ, তন্তু কৈশোরমপি মানিতং জাভমিতি শ্রীবিষুপুরাণে দশিতং- সোইপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন, মধুকাদনঃ। 
রেমে তাভিরমেয়াত! ক্ষপান্থ ক্ষপিতাহিত ইতি । হরিবংশে চ-_যুবতীর্গে'পকন্তাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ। 
কৈশোরকংমানয়ানঃসহ তাভিমু্মোদ হ ইতি। অত্র কালবিদিত্যন্ত ব্যাখ্যানং তা রাত্রীর্বাক্ষ্যেতি। সহ তাভিমুর্মোদ 
হ ইত্যন্ত সুচকং রস্তুং মনশ্চক্রে ইতি । আত্মনেপদনির্দেশঃ খন্বয়ং স্বার্থক্রিয়তাং বৌধয়তি স্বরিতঞ্চিতো ক্ত্র ভিপ্রায়ে 
ক্রিয়াফলে ইতি বিশেষবিধ্যাশ্রয়ণাৎ। তদেবং তা ইত্যনেন স্বন্তাপি চমৎকারকরং কালবৈশিিষ্ট্যং ব্যজ্য তদু- 
জ্জলিতাং শ্রীবৃন্দাবনশোভামপি দর্শয়তি শরদেতি ৷ শরদ! হেতুন! উচ্চৈঃ ফুল্লা মল্লিক! যাযু তাঃ। পরস্পরযোগা- 
প্রসিদ্ধেরনেনান্তাঃ শরদে| মল্লিকানাধপুর্ববত্বং ব্যঞ্জিতং তেন চ সর্ববাণ্যেব পুষ্পাণি লক্ষ্যন্তে ইত্যালঘ্বনকালদেশানাং 
শ্ৰীকৃষ্ণায় প্রেমময়পরমস্থখপ্রদত্বং দশিতম্‌ । যন্মাৎ হ্নাদিনীশক্তিবিলাসলক্ষণতৎগ্রেমবিশেষময্েবৈষা রিরংসা 
নতু প্রাক্ৃতকামময়ীতি তেষাং কনার্পনর্পহেতি ব্যাখ্যানমপি যুক্তমেব তথা নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীত্যপি | স্বয়মেব চ 
বক্ষ্যতে_-দাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিযহৃদয়ে! হরিঃ | তত্রাবিভূ'য় গোপীস্তাঃ সাত্ত্য়ামাস মানরন্‌ [ স্বপ্রেমাযৃতকল্লোল- 
বিহ্বলীকুতচেতসঃ | সদয়ং নন্দয়ন্‌ গোগীরুদগতো! নন্দনন্দন ইতি । শ্রীমুনীন্দরেণাপীদমেব বক্ষ্যতে ৷ বিক্রীড়িতং 
ব্রজবধূভিরিদঞ্চেত্যাদো । তত্র. ছুর্ঘটঘটনাং সম|দধদাহ__যোগমায়। পরখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ তামুপসামীপ্যেনাশ্রিতঃ | 
যত্র যত্ৰ বিহরতি তত্র তত্রৈব স্ৰ্য্ঃ স্বদীধিতিমিব সা প্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিকতাদৃশশক্ভিত্বং ব্যঞ্জিতম্‌ | তেন চ 
দুৰ্ঘটতত্তললীলা চ স্যেৎস্ততীতি ভাবঃ। শ্রেষেণ যোগঃ সংযোগঃ তদর্থং মায়া কৃপা, মায়! দম্ভে কৃপয়াঞ্চেতি বিশ্বঃ | 
তামুপ আধিক্যেনাশ্রিতঃ। কিঞ্চ। তা বীক্ষ্য ক্রমেণ রাঁকাপধ্যন্তমধিকং মনোরথং চক্র ইত্যর্থত্বে লক্ধে 
বিশেষোহয়মপি ড্রেয়ঃ | তন্তাং রাকায়াং সায়াং গৃহমাগতে! ভোজনাদিকং বিধায় মাতুঃ স্থানাৎ শব্যাগৃহচন্দ্রশাঁলিকা 
দ্বারমাগতঃ সন্‌ সগ্ঘঃ সম্পাগ্াত্বেন নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১॥ ৃ 

} শ্ৰীভাগবতাম্বভবঞ্িণী 1-পরমহংসশিরোমনি প্রীগুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নান্সসারে স্বয়ং- 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের গ্রকটলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার জন্মলীলা, পূতনামোক্ষাদি বাল্যলীলা এবং গোচারণাদি 
পৌগগুলীলা বর্ণনা করিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর কৈশোরলীল! বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া এই 
অধ্যায় হইতে সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীল! বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন । 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৬৪৩. 


এই অধ্যায়ের আস্তে “শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ” বলির! শ্রীরাসলীলার বস্তা! প্রীশুকদেবের পরিচয় প্রদান কর! 

হইয়াছে । ইহাতে বক্তব্য এই যে 
“অন্যা্র দশ ভির্বর্ষৈর্যৎপুণ্যমুপলভ্যতে ৷ মন্্জৈরেকরাত্রস্ত বাসাদ্‌ বদরিকা শ্রমে 1৮ ( পদ্মপুরাণং) 

“আন্তান্ত পুণ্যক্ষেত্রে দশ বৎসর বাস করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, বদরিকা শ্রমে একরাত্রি মাত্র বাস করিতে 
পারিলেই মানবগণ অনায়াসে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারে! এই প্রকার বহুতর শান্ত্-গ্রমাণ সমালোচনা করিয়া 
সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণাবতার ব্যাসদৈব হিমালয় শিখরস্থিত বদরিকা শ্রমের মহামাহাত্ম্য অবগত হইয়াছেন এবং সেই 
স্থানই শ্রীনারারণ খধির তপস্তাক্ষেত্র বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন । সেই জন্য তিনি পৃথিবীন্থ সর্বাবিধ পুণ্যক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিয়া এই পরম নির্জন এবংপরম পবিত্র বদ্রিকাশ্রমেই বাস করিয়াছেন ও শ্রীগোবিন্বপদারবিন্দ ভজন- 
প্রসঙ্গে কালাতিপাঁত করিয়াছেন | : 

শ্ীপ্রীনারায়ণাবতার মহখি শ্রীক্বষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিয়া অনবরত শ্রীগোবিন্দপদার- 


' বিন্বধ্যান প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়! তিনি “বাদরায়ণ” নামেও প্রসিদ্ধ আছেন | শ্রীমন্তাগবত প্রথম 


স্কন্ধে দেখা যায় যে__নৈমিষারণ্যবাসী সৌনকাদি খষিগণ স্ুত-সম্বর্দান! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ “যানি বেদবিদাংশ্রেষ্ঠো 
ভগবান, বাদরায়ণঃ।” সুতরাং শ্রীমন্তাগবতেও স্থানে স্থানে ব্যাসদেবের “বাদরায়ণ” নাম উল্লিখিত আছে । ব্যাসদেব 
বদরিকা শ্রমে অবস্থানকালেই শ্রীভগবানের অপার কৃপায় পরমহংসশিরোমণি শরীশুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া শ্রীগুকদেব “বাদরায়ণি” নামে প্রসিদ্ধ । বাদরায়ণি (শুকদেব) বাদরায়ণের (শ্রীব্যাসদেবের ) 
গ্রীগোবিন্দারাধনারপ মহাঁতপঃফলসভৃত পুত্র বলিয়া তিনি স্বভাবতঃই শ্রীগোবিন্দ-প্রেমপূর্ণহৃদয় এবং 


+ ্রীশ্রীগোবিন্বলীলারসতত্বজ্র-শিরোঁমণি। সুতরাং পরম রহন্তপূর্ণ এবং শ্রীগোবিন্দ-প্রেমরসময় রাসলীল! বর্ণনায় 


একমাত্র তীহারই মুখ্য অধিকার । 
গৌড়ীয় বৈষ্কবা চাধ্যবধ্য প্রীপাদ সনাতন গোস্বামি তীহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টাকায় বাদায়নি * শবের 
ব্যাখ্যা গ্রঙ্ে বলিয়াছেন “তেনোক্তত্বাদস্তাখ্যানস্ত সর্ব যথাসাধনসাধ্াত্বং প্রৌঢান্গরাগসত্বঞ্চীভিপ্রেতং, ততে 
ভক্ত্যৈবৈতচ্্রোতব্যমিতি ভাবঃ ৷” | 
পরমহংসচূড়া মণি বাদরায়ণনন্দন শ্রীবাদরায়ণি a পরমরপময় রাঁসলীল! বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং ইহা 
কোন প্রকার ভাবময় উপাখ্যান নহে, কিংবা কোনও প্রাকৃত রস বর্ণনা নহে । ইহা ভক্তিসাধনার পরমনাধ্য 


এবং পরমান্রাগের উচ্ছাস । অতএব এই পরম মধুর লীলার বক্তার কথা মনে করিয়া! ভক্তিপুতচিত্তে ইহা শর শ্রবণ 


করা উচিত । 

আজন্ম তত্্ধ্যানরত পরমহংসচুড়ামণি প্রীগুকদেব, মুমুর্যু পরীক্ষিতের নিকট কোন প্রকার প্রাকৃত কারী 
কথ। বর্ণনা করিয়াছেন মনে করিয়! তাহার পরমানগ্রহের দান গ্রহণে বঞ্চিত হওয়া, কিংবা! তিনি কোনও 
প্রহেলিক! বর্ণনা করিয়াছেন মনে করিয়া! এই লীলা-কথার কোন প্রকার অর্থান্তর কল্পনা! কর! বুদ্ধিমানের কার্ধ্য 
বলিয়া মনে হয় না। | এ 

রাসলীলার প্রারস্তে রাসলীলার বক্ত! ব্যাসনন্দনের “বাদরায়ণি” নামেই পরিচয় পাঁওয়! যায় বটে, কিন্ত 
তিনি সর্বত্রই শ্রীণুকদেব নামে প্রসিদ্ধ । ্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন-_“ব্যাস ! 
তব্দীয়তনয়ঃ শুকবন্মনোজ্ঞং ব্ৰতে বচে| ভবতু তচ্ছুক এব নাম! 1” হে ব্যাস! তোমার এই পুত্র, শুক ্ টি 
মধুরভাষী, অতএব ইহার শুক নামেই গ্রসিদ্ধি হইবে শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশে এবং ইচ্ছায় ব্যাসনন্দন, সর্বত্র টি 
নামে গ্রগিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনিই প্রীকুষ্টের পরম মধুর লীলাকথাসমিত শ্রীমন্তাগবত বলিয়া ব্ৰহ্মশাপণ্ড 
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OO MO UCI .... ++ 
মহারাজ পরীক্ষিতকে কুতার্থ করিয়াছেন এবং ইহারই মুখোচ্চারিত শ্রীম্াগবত-কথায় অদ্যাপি জগৎ কৃতার্থ 
হইয়াছে। শ্রীমন্তাগবতের সর্বত্রই শ্শ্রীশুক উবাচ” বলিয়| ইহার উক্তি ঘোষিত আছে। কেবলমাত্র শ্রীরাসলীলার 
প্রারম্ভে এবং অন্তান্ঠ ছুই এক স্থানে “বাদরায়ণিরুবাঁচ” বলিয়! ইহার উক্তির আরম্ভ দেখা যার। কোন কোনও 


£ 


 ইন্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভে এ্রীবাদরায়ণিরুবাচ” এই পাঠের পরিবর্তে “শ্রগুক উবাচ” পাঠও 


খাযায়। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণ “শ্রীগুক উবাচ” পাঠেরও ব্যাখ্য! মাধুধ্য প্রকাশ করিতে 


পশ্চাৎপদ হন নাই |: 


গুকপক্ষী যেমন মধুর কোমলালাঁপে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, সেইরূপ গ্রীমন্তাগবতবক্তা শরীগুক- 
দেবও তীহার ব্বভাবসিদ্ধ মধুর কোমল ভাষায় গ্রীভগবানের লীলাকথালাপ করিয়! শ্রোতৃভক্তবৃন্দের হৃদয়ে অভূতপূর্ব 
আনন্দ সঞ্চার করিয়া থাকেন। অতএব তাহার মুখোচ্চারিত পরম মধুর রাসলীলাকথার হৃদরবান, ব্যক্তি 
মাত্রেরই যে হৃদয় বিগলিত হইবে ও তাহাতে শ্রীভগবানের এই পরম মধুর লীলার মূর্তি অঙ্কিত হইয়া 


যাইবে তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । 


শ্রীুকদেবের এই পরম নিগুঢ় রাসলীল! বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যে শ্রীবৃন্দাবন নিকুঞ্জে 
শ্ীরাধাগোবিন্দের পরম আদরে লালিত পালিত এবং পরমপ্রিয় দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক যে দুইটি শুকপক্ষী আছে, 
তাহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্বাধিধ নিগুঢ় লীলা দর্শন করিয়া ললিতাদি সখীবৃন্দের নিকট বর্ণনা করে 


এবং প্রত্যহ নিশান্তে রাঁসরসালসাঙ্গ শ্রীরাধাগোবিন্দের নিব্রাভঙ্গ করে। তাহারাই এবার বুঝি ভাগ্যবান 


সি 


ভক্তগণের নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর লীলাকাহিনী ঘোষণা করিবার জন্ত এবং জগতের মোহনিদ্রা 
ভঙ্গ করিবার ভন্ শ্রীণ্ুকদেবরপে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট রাসলীলাকথা বর্ণনা করিয়া 


জগৎ কৃতাৰ্থ করিতেছে । 


শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, তাহার কষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে শ্রীভাগবতার্থতত্বজ্ঞ শ্রীগুকদেবের সহিত 


শ্ীবৃন্দাবন-নিকুপ্রস্থ শুকের তুলনা করিয়াছেন 
বুন্দে্গিতজ্ঞঃ স বিচক্ষণঃ শুকঃ, শুকে। যথা ভাগবতার্থকে!বিদ্ঃ | 
দক্ষঃ প্রবোধে জগতাং প্রভোরতি, প্রেমাম্পদত্বানুপমঃ সমভ্যধাঁহ ॥ 


ভাগবতার্থততজ্ শ্রীণুকদেব যেমন জগতের মায়ানিদ্রাভগ্রনে অতি দক্ষ এবং বিচক্ষণ, সেইরূপ 


শ্ীবন্দাবননিকুপ্পালিত দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক দুইটি গুকও জগৎ্গ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিজ্রাভঞ্রনে অতি দক্ষ 


এবং বিচক্ষণ। শ্রীবৃন্দাবনের বনদেবতা বুন্দাদেবীর ইজিত জানিয়া নিশান্তকালে বুন্দাবননিকুগ্তপালিত দক্ষ ও 


বিচক্ষণ নামক শুকঘর শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঞ্জনের জন্য অনুপম প্রেমময় বাক্যাবলী উচ্চারণ করিতে লাগিল। 


যাহা হউক, শ্রীভগবানের পরমমধুর রাঁসলীলার বক্তাকে “বাদরায়ণি” কিংবা “শুক” এই ছুই নামের যে 


কোনও নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহাতেই তাঁহার মহামহিমা ঘোষিত হয় সন্দেহ নাই 


এই জন্যই বৈষ্ণবতোযণীকার “শরীগুক উবাচ” এই পাঠের ব্যাখা! করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন-__“অতস্তাদ্বশ- 
চিত্ততয়ৈব শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ।” শ্রীভগবানের পরমমধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত 


মর্শগ্রহণ এবং রসাস্বাদন করিতে হইলে “তাদৃশ, চিত্তে” অর্থাৎ শ্রীণুকদেবের ন্যায় পরমকোমল ও 


ভাঁবপ্রবণচিত্তে এবং শ্রীণুকদেবের স্বরূপ পরিচয় ও মহাঁমহিমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রবণ করা উচিত 


ধাহাদের চিত্ত রক্ষভাবপুর্ণ, তাহার! যদি শ্রীভগবানের পরম নিগৃঢ় এবং পবম মধুর রাসলীলাকথা 
শ্রবণে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তীহাঁর! কিছুতেই এই লীলার প্ররুত মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন 
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না, বরং তাহার! এই পরমোদার এবং ভুবনপাবনী লীলাঁকে অশ্লীল মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন; 
কিংবা পক” “প্রক্ষিপ্ত” প্রভৃতি বলিয়া রপাস্তর.স্থষ্টি করিবেন ও অবজ্ঞ| করিবেন; অথব| আধ্যাত্মিকাদি 
ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসিবেন। পিত্তদোষদুষিত রসনায় সিশ্রীর মিষ্টতা অনুভব 
হয় না বলিয়া মিশ্রীর তিক্ততা প্রমাণের চেষ্টা কর! কিংবা মিপ্রী পরিত্যাগ করিয়া অপক্ক তিস্তিড়ী আস্বাদন 
করা অপেক্ষা পিত্তদোষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব বহির্মখতা দোষে শ্রীভগবানের 
লীলাকথার মাধুধ্যাস্থাদন হয় ন! বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বার্তায় রত হওয়া অপেক্ষা বহিমুর্খতা- 
দোষের প্রতিকার করাই সমীচীন । . 

ধাহারা অটল শ্রদ্ধাপৃত স্থকোমলচিত্তে শ্রীভগবানের মধুর লীলাকথার মর্ম গ্রহণের জন্ত আগ্রহান্বিত 
এবং শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া লীলাকথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হন, তাহারাই শ্রীভগবানের মধুর লীলাকথার 
প্রকৃত মর্মগ্রহণে, এবং রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হন। এই জন্তই ভক্তচুড়ামণি শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর 
তাহার প্রার্থনা গীতিকায় গাহিয়াছেন_-ক্ৰ হাঁম বুঝব সে যুগল পিরীতি” । 

শ্রীভগবানের এই পরমমধুর রাসলীলা কথা শ্রবণ করিতে হইলে সকলেরই মনে রাখা উচিত যে__ 
অগণিত রাজধি ব্রহ্গধি দেবধি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত গল্গাতীরস্থ সভাক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া আজন্ম সংসারবিরাগী 
পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, আসরমৃত্যু পরীক্ষিতের কল্যাণার্থ যে মহাবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা ৯৫ 
কখনও প্রাকৃত নরনারীর আত্মেক্ডিয়প্রীতিবাগ্থামূলক উদ্দান কামক্রীড়াকাহিনী নহে, কিংবা প্রহেলিকাময় রূপক 
বর্ণনা নহে অথবা শ্রীভগবানের লীলারসবিমুখ শুধজ্ঞানী কিংবা জ্ঞানধ্বজিগণের স্বেচ্ছাপরিকল্লিত আধ্যাত্মিকাদি 
পরিকল্পনা মাত্র নহে। ইহা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ প্রেমময় ভগবানের প্রেমময়ী লীলা এবং প্রেমবান্‌ 
ভক্তগণের প্রাণের বস্ত। «বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ” প্রভৃতি রাসলীলার শেষশ্লোকের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জান! যায় যে_-যদি কেহ শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে এই পরমমধুর লীলাকথা শ্রবণ 
করে, তাহা হইলে তাহার শ্রীভগবাঁনে পরা ভক্তি লাভ হয় এবং কামাদি হৃত্রোগের অপগম হয়। 
অতএব বিশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানের এই মধুর লীলাকথ শ্রাবণ করিয়! বিবিধ বিষয়বাসনা-বিক্ষু্ হতাশ 
হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 

যাহা হউক, শ্রীভগবানের অপার কৃপায় যদি কেহ নিরপেক্ষ ভাবে ও সরল চিত্তে তাহার পরম 
মধুর রাসলীলাকথা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা! হইলে তিনি বাদরায়ণিপ্রোক্ত শ্রীমপ্তাগবতের রাসপঞ্ধাধ্যায়ীর 
প্রথম শ্লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিবেন যে “ভগবানপি রস্বং মৃণশ্চক্রে”...“ভগবানুও 
মণ থা. করিলেন”-.ইহাই তাহার মুল প্রতিপা্ত এবং গ্লোকের অন্তান্ত অংশ মূল প্রতিপান্থেরই 
সমর্থন এবং উহার উৎকর্ষজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। “ভগবানপি রন্তং মনশ্চন্রে” এই প্রতিপান্ছাংস্বাটুকু 
দেখিতে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে রাঁদলীলার সমস্ত সিদ্ধান্তই অন্তনিহিত আছে এবং ইহাতে কত যে 
আপত্তি, সংশয়, মতবাদ ও আধুনিক পরিকল্পনা হইতে পারে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। স্থতরাং ইহা বুঝিতে 
হইলে বিবিধ ভোগবাসনাবাসিত হৃদয়ের সাপেক্ষ চিন্তাপ্রহ্থত সিদ্ধান্তে বা সমালোচনায় বিশ্বাস না করিয়া 
ু্ববাচাধ্যগণের ভগবস্তাবভাবিত হৃদয়ের নিরপেক্ষ ভাবনার অনুসরণ করাই কর্তব্য । 

অচিন্তয-অনন্ত-লীলা-রস-বারিধি শ্রীভগবানের পরম বিচিত্র রমণলীলাময় রাসপঞ্চাধ্যায়ীর ব্যাখ্যা করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাঁদ রাসমও্লমণ্ডিত শ্রীভগবানের জয় ঘোষণা করিয়াছেন ও তাহাতেই 
এই রমণলীলাঁর তাৎপর্ধ্য এবং তত্ব সম্বন্ধে কিছু সমালোচন! করিয়াছেন_- 
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্রঙ্গাদিজয়সংরূঢদর্পকন্দর্পদর্পহা । জয়তি শ্রীপতির্গে।গীরাসমণ্ুলমণ্তিতঃ ॥ 

কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের প্রভাবে ব্ৰহ্মাদি দেবগণকে পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে কুপথে পরিচালিত হইতে 
হইয়াছে একথা ইতিহাস পুরাঁণাদিতে চিরগ্রসিদ্ধ। ব্ৰহ্মাদি দেবগণকে পর্যন্ত এইভাবে বিপধ্যস্ত করিয়া মদনের 
এতই গর্ব বৃদ্ধি হইল যে, তিনি মনে করিলেন যে একমাত্র আমিই ভ্রিলোকবিজয়ী। 

অহল্যায়ৈ জারঃ স্ুরপতিরভূদাত্মতনরাং, প্রজানাথোহ্যাসীদভজত গুরোরিন্দুরবলাম্‌। 
ইতি প্রায়ঃ কো বা ন পদমপথেহ্ধাধ্যত ময়া, শ্রমে মদ্বাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মাথবিধিষু॥ 
( গুরুপরম্পরাগ্রীপ্তপ্রাচীনশ্লোকঃ) 

মদনের উন্মাদনায় দেবরাজ ইন্দ্র, গৌতমপত্বী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজকন্তা- 
গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং চন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত বিহারে রত হইয়াছিলেন। এই জন্ত 
মদন স্পর্দাপূর্বক বলিয়া থাকেন যে জগতে এমন কে আছে যে আমার প্রভাবে অপথে পদক্ষেপ করে নাই? 
অতএব ত্রিভুবন দলন করিতে হইলে আমার সন্মোহনাদি পঞ্চবাণের কতটুকু পরিশ্রম হয়? 

জগতে যত প্রকার ভোগ আছে একমাত্র স্ত্রীমূত্তিই তাহার প্রধান উপকরণ। কাঁমাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদন, 
এই ্্ীমুর্তি দ্বারাই তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ; সুতরাং মনে হয় স্্ীমৃত্তিই যেন মদনের ত্রিভুবন দলন-কর্ম্মের 
সেনানী। মদন এই ন্ীমু্িতে এতই মোহ এবং মহাপ্রভাব সঞ্চিত রাখিয়াছেন বে ভোগাসক্ত ব্যক্তিমাত্রেই 
কেহ বা! ধর্মাতঃ কেহ অধৰ্ম্মতঃ, কেহ ব| প্ৰত্যক্ষে, কেহ বা পরোক্ষে, কেহ বা নিকটে, কেহ বা দূরে, কেহ বা! প্রকাশ্যে 
কেহ বা গোপনে, এই স্তীমূন্তিতে আসক্ত এবং সন্মত হইয়৷ নিজ নিজ ভোগাকাজ্কার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া 
থাকেন। কেহ যদি স্পর্দাপুর্বক কিংবা লোকদৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্ত স্্রীমুত্তি বর্জন করিতে প্ররয়াসী 
হন, তাহ! হইলে তীহার এমনই বেশ ধারণ করিতে হয় যে যাহা দেখিলেই মনে হয়, তিনি বিশেষভাবে মদনের 
দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন__ | 

জীমুদ্রাং খষকেতনস্ত বিলসৎসর্বার্থসম্পৎকরীং, যে মুঢ়াঃ প্রবিহায় যান্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ॥ 

তে তেনৈব নিহত্য নির্দয়তরং নম্ীরু। মুণ্ডিত1ঃ, কেচিৎ পঞ্চশিখীকৃতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে ॥ 

ূ (প্রাচীনক্লোকঃ ) 

্রমুদ্রাই মদনের সর্কাবিধ সম্পদের আকর | মদন এই শ্রীমুদ্র। দ্বারাই ত্রিজগৎ বশীভূত ও বিমোহিত 
করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা মূঢ়ৃত1 ও কুবুদ্ধি বশতঃ কেবলমাত্র মর্কট-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জাগতিক খ্যাতি, 
প্রতিপত্তি প্রভৃতি তুচ্ছ ফলাকাজ্জায় স্ত্ীমুদ্র। পরিত্যাগ করে, তাহার! মদনশরে জর্জরিত হয় এবং কেহ বা নগ্ন, কেহ 
ব! মুণ্ডিত, কেহ বা শঞ্চশিখাধ।রী, কেহ বা জটাধারী ও কেহ বা কাপালিক বেশে ভস্বাস্থিধারী হইয়া নানাস্থানে 
বিচরুণ করিয়া থাকে | | 

যাহা হউক, এই প্রকার বিবিধ কারণে কামা িষ্টাত্রী দেবতা মদন, ত্রিলোকবিজয়-গর্ব্ে গর্বিত হইয়া মনে মনে 

চিন্তা করেন যে, ব্ৰহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডপক্ষি প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবগণ পর্য্যন্ত সকলেই আমার ক্রীড়া- 
পুত্তলিক! এবং ত্ৰিজগতে এমন কেহই নাই যে, সে আমার প্রভাব খণ্ডন করিতে পারে । যদিও আমি একবার হর- 
কোপানলে ভক্মীভূত হইয়াছিলাম বলিয়া কেহ মনে করে যে “হর আমার গর্ব হরণ করিয়াছেন,” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র গর্বাহরণ.হয় নাই, প্রত্যুত হরকোপানলে আমার দেহ দগ্ধ হওয়ার আমি অনঙ্গ হইয়াছি ও 
তাহাতে আমার প্রভাব কোটিগুণে বদ্ধিত হইয়াছে। আমার পঞ্চশর প্রহারে শঙ্কর কামার্ত না হইলেও তিনি 
আমার পঞ্চশরকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, আমার পঞ্চশরে তাহাকে ধ্যানভ্র্ট এবং ক্রোধার্ত হইতে হইয়াছিল । 
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১: 
মতরাং কেবলমাত্র হরই আমার গর্ব হরণ করেন নাই, আমার পঞ্চশরের প্রভাবে হরেরও যোগীশ্বরত্ব গর্ব চূর্ণ 
হইয়াছিল। স্মতরাং দেখা যাইতেছে যে একমাত্র গোলোকপূতি হরি ব্যতীত আর সকলেই আমার পঞ্চশর 
প্রহারে জর্জরিত হইয়া আমার মহাগ্রভাবের বিজয়কাহিনী ঘোষণা করিতেছেন । গোলোকপতি হরি যদি ' 
একবার ভূলোকে আসিতেন তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইত যে, তিনি আমার পঞ্চশর এ্রহার 
উপেক্ষা করিতে পারেন কি না। যদিও তিনি মহত কুর্ম্মাদিরূপে সময়ে সময়ে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্ত 
তাহাতে তিনি ভূলোকের সহিত কোনও বিশেষ সম্বন্ধ বা ব্যবহার করেন নাই, কিংবা বেশী দিন ভূলোকে অবস্থান 
করেন নাই। যখন তিনি রাঁমরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন সীতা-বিরহে তাঁহার ব্যাকুলতা দেখ! গিয়াছিল, 
তাহাতে তিনি যে একেবারে আমার প্রভাবমুক্তই ভিলেন তাহাও বলা যায় না । যাহ! হইক, আর একবার যদি 
গোলোকপতিকে ভূলোকে পাইতাম, তাহা হইলে আমার পঞ্চশরের প্রভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইত । 
মদন এই প্রকারে ভ্রিলোকবিজয়গর্কে স্কীত হইয়া গোলোকপতির ভূলোকে আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ 
করিতে লাগিলেগ । তাঁহার পর যথাসময় দ্বাপরের শেষভাগে গোলোকপতি ভুলোকে অবতীর্ণ হইয়! গো-গোপ- 
গোপীসহ ব্ৰজে বিবিধ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু তাহার সেই মধুর বাল্যবিহার মদনের মনঃপুত 
হইল না, কেননা বালকের উপর মদনের কোন প্রভাবই কাঁধ্যকরী হয় ন! বলিয়া মদন, বাল্যলীলাবিলাসী শিশু 
হরির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেন না বরং তিনি মনে করিলেন “বোধ হয় আমার ভয়েই তিনি 
আমার অধিকারের বহির্ভূত বালকদেহে বাল্যলীলারসে মত্ত আছেন ৷” তাঁহার পর দেখিতে দেখিতে বখন 
ভুলোকবিহারী গোলোকপতি তাহার বাঁল্যলীলার অবসানে কৈশোর-লীলা প্রকাশ করিলেন এবং রমণীমনোমোহন 
নবকিশোর মৃত্তিতে বৃন্দাবনের বনে বনে মধুর মুরলী বাদন করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে 
নিত্য নব নব মিলনবাসন! জাগিতে লাগিল, তখন মদন মনে করিতে লাগিলেন যে «এইবার হরি! আমি হারি কি 
তুমি হার!” 

তাহার পর যখন কাত্যায়নীব্রতপরাম্নণা শত শত গোপকুমারীর বসন হরণ করিয়া ব্রজ্পতিকুমার কদশ্বৃক্ষে 
আরোহণ করিয়! তাহাদের সহিত বিবিধ হাস্ত পরিহাস করিতে লাগিলেন, তখন মদন একবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া 
দেখিলেন বটে, কিন্ত তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না) গোঁপকুম|রীগণের বসনহারী হরি গোপকুমারীগণের 
বসন প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয় দিলেন যে আগামী পুিমায় তোমাদের মনোরথ পুরণ হইবে। মদন মনে করিলেন 
যে এবারও হরি বাল্যলীলার আবরণ দিয়া বালিকাগণের সহিত হান্ত পরিহাস করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিলেন, 
দেখা যাক_-আগামী পূর্ণিমায় কি হয়। তাহার পর যখন অসংখ্য যাড্তিক ব্রার্মণপদ্রীগণ পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ 
করিয়! যমুনাতীরস্থ অশোক বনে আপিয়! কৃষ্চরণে দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন সমর্পণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও 
একবার মদন তাঁহার প্রভাব পরীক্ষা করিয়া দেঁখিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল ন1। শ্রীকৃষ্ণ যাজ্রিক 
্রাহ্মণপত্বীগণকে নিজ নিজ পতি সকাশে পাঠাইয়! দিলেন। তাহাতেও মদন মনে করিলেন যে--অসংখ্য গোপ- 
বালকগণ এবং অগ্রজ বলদেব সঙ্গে ছিলেন বলিয়া এবারও আমার প্রভাব পরীক্ষার সুযোগ হইল ন| । এইবার এক- 
বার গোপনে রমণী সঙ্গে যেদিন হরি তোমাকে পাইব, সেইদিন দেখাইব আমার পঞ্চশরের কি অখণ্ডনীয় প্রভাব! 

তাহার পর যেদিন শরৎ-পুণিমা তিথির সমাগমে বৃন্দাবনের নির্মল গগনে পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া তাহার 
শুভ্র কিরণচ্ছটায় গোষ্ঠ, প্রান্তর, বনভূমি ও যমুনাবক্ষঃ প্রভৃতি আলোকিত করিয়া অগণিত তারকামণ্ডলীর মধ্য 
হইতে কি যেন এক অভিনব ভাবের দৃষ্টিতে ব্রজভূমির দিকে সতৃষণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং নবসমুদিত শশ- 
ধরের কোমল কিরণপাতে বিবিধ বিটগীলতাদির বিকসিত কুন্মনিচয় আরও সমুজ্জল হইয়া বনভূমির শোভাবর্দন 


ee 
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কিক 


করিতে লাগিল, তখন ব্রজরাজননন শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের সহিত মিলনরসাস্বাদন করিবার জন্য যমুনাতীরতূমিতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও গোপরমণীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহন মুরলীনাদ করিলেন । দেখিতে দেখিতে 
ব্রজমগ্ডলের সমস্ত গোপরমণী এবং গোপকুমারীগণ উন্মাদিনীর স্তায় যমুনাতীরে আসিয়া ঘনমণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে 
3১ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অন্তরের লালসা-মাখা-স্থির কুটিলদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়া নিজ 
“নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন ৷ ইহা দেখিয়া মদন মনে করিলেন যে আজই আমার পঞ্চশরের প্রভাব 
পরীক্ষার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । ' ব্রহ্মাদি দেবগণ এক একটি সৌন্দধধ্য-মাধুর্যবতী রমণীরূপের মোহেই 
আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কি শতকোটি গোপরমণীর অসমোর্দরপমাধুরীতেও আত্মহারা হইবেন না? এই 
কথা মনে করিয়া মদন যখন শতকোটি গোপীমণ্লমণ্ডিত গোপীনাথকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিবার জন্য ফুল ধঙ্গতে 
জ্যা-রোপন ও তাহাতে সংমোহনাদি শঞ্চশর যোজনা করিয়া লক্ষ্য স্থির করিবার জন্ত সেই গোগীমণ্ডলমণ্ডিত 
নবকিশোর নটবর শ্তামস্ন্দরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনই তাহার হৃদয়ে কি যেন এক অভিনব ভাবের প্রবাহ 
{ বহিয়া গেল। তিনি বিবশ এবং মৃচ্ছিতপ্রায় কলেবরে ভূমিতে পড়িয়া আক্ষেপ করিতে করিতে রিধাতাকে বলিতে 
I [নিলে হে বিধাতঃ। তুমি আমাকে পুরুষ দেহ দিয়া কেন এ জীবনের মত বঞ্চনা করিয়াছ! হায়! আমি 
' ॥ যদি রমণী দেহ পাইতাম তাহা হইলে এই রমণীমোহন শ্যামসুন্দরের চরণে চিরতরে বিক্রীত হইয়৷ থাকিতাঁম ও 
_ দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবন সমর্পন করিয়া কৃতাৰ্থ হইতাম । 
গোগীমণ্ডলমণ্ডিত শ্ঠামন্ুন্দরের মধুর মূর্তি দেখিয়া ও তাহার লাবণ্যচ্ছটায় আত্মহারা হইয়া বন্ধা শিব ইন্দ্র 
চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণেরও মোহ সম্পাদনকারী মদন এইরূপে নিজেই মোহিত হইয়! পড়িয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের 
অনস্তলীল! এবং অনস্তমন্তি থাকিলেও একমাত্র গোগীমণ্লমণ্ডিত মুর্তিকেই মদনমোহন বল! যাইতে পারে । 
চড়ি গোগীর মনোরথে মনমথের মনমথে 
নাম ধরে মদনমোহন ॥ ( শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতম্‌) 
অনন্তলীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণের এই গোপরমণীগণের সহিত রমণলীলাই মদনমোহন লীলা । এই জন্যই 
টাকাকার শ্রীধরত্বামিপাদ এই লীলাকথা ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই গোগীমণ্ডলমণ্ডিত মদনমোহনের জয় 
ঘোষণা করিয়াছেন এবং নানাভাবে মদনপরাভূত জগৎকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যদি কেহ বিবিধ কামনা বাসনার 
শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে এই গোগীমণ্ডলমণ্ডিত মদনমোহনের চরণে শরণাগত হও এবং 
নিরন্তর শ্রদ্ধাপুত সরল হৃদয়ে তাহার এই মদনমোহন লীলা স্মরণে রত হও । যত দিন পর্য্যন্ত মদনমোহনের চরণে 
শরণাগতি এবং তাহার এই মধুরলীলার মধুর স্মৃতি হৃদয়ে না জাগিবে, ততদিন কিছুতেই মদনের মোহ কাটিবে না, 
কামনাবাঁসনা ছুটিবে না, কিংবা অতৃপ্ত ভোগবাঁসনার বিরতি হইবে না । তাই বলিতেছি, কোঁটিমন্থমন্মথ গোগী- 
মণ্লমণ্তিত মদনমোহনের জয় হউক ! ৃ 
শ্রীভগবান্‌, শতকোটি গোপরমণীগণসহ রাসলীলায় বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া আপাততঃ মনে 
হয় যে, এ লীলায় তিনি নিশ্চয়ই মদন কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন) কেননা মদন-পরাভব ব্যতীত কেহই শিষ্টজন- 
. বিগহিত পরদার রমণে রত হইতে পারে ন! ; সুতরাং রাঁসমগ্ুলবিহারী হরিকে মদনমোহন না বলিয়, মদনমোহিত 
বলাই উচিত। ইহাতে বক্তব্য এই যে-_শ্রীমগ্ভাগবতে বে ভাবে রাসলীলা বর্ধিত আছে, তাহা যদি স্থানে স্থানে 
একটু লক্ষ্য রাখিয়! আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আর কিছুতেই এ প্রকার অজ্রজনোচিত সন্েহদৃষ্টি হইবার 
ও 3 থাকে না। রাসলীলার প্রারম্ভেই বর্ণিত আছে যে--“যোগমায়ামুপাশ্রিতো ভগবান্‌ রন্তং মনশ্চক্রে”শ্রভগবান্‌ 
যোগমায়া ( অচিন্তামহাশক্তি) প্রকাশ করিয়া গোগীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই 
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জানা যায় যে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এ লীলার প্রকৃত তত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব হইলেও প্রীভগবান্‌ তাহার $. 
অচিন্তাশক্তিপ্রভাবে তাঁহার সর্ব্ববিধ অচিন্ত্য লীলারই সমাধান করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের যুক্তিতে ও 
বুদ্ধিতে আত্মারামশিরোমণি প্রীভগবানের রমণ কিংবা শতকোটি গোপরমণীসহ বিবিধ বিহারে রত ভগবানের কাম- A 
গন্ধহীনতার সামগ্রস্ত না হইলেও তাঁহার অচিন্ত্শক্তিতে সকলই সম্ভব হয় মনে করিয়া আমাদের এই পরমমধুর 
লীলার মাধুরয্যাস্বাদনে রত হওয়াই কর্তব্য । 

শ্রীভগবান্‌ শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি যে “আত্মারাম” তাহা “আত্মা- 
রামোহপ্যরীরমৎ” এই শ্লোকাংশ সমালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। “আত্মনি আ৷ রমতে” এই ব্যুৎপত্তিলভ্য 
আত্মারাম শব্দ সমালোচন! করিলে জান! যায় যে, সাধারণ জীবের কোন প্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে হইলেই 
শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ করিতে হয়। বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যতীত কোন প্রকার আনন্দ উপভোগ 
হইতে পারে, ইহ! সাধারণ জীবের ধারণাতেও আসে না। কিন্তু বাহার] আত্মারাম, তাঁহাদের আনন 1 
ক্রিতে হইলে.কোন প্রকার বাহ বস্তুর প্রয়োজন হয় ন! ; তাহারা সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপানন্দেই সর্বদা পরিপূণ । 
এবং আনন্দিত । এমন কি এই সমস্ত আত্মারামগণের কোন প্রকার কার্য্যও দেখা যায় ন! কিংবা কোন কার্যেই | 
তাহাদের প্রয়োজন থাকে না। 

যন্তাত্মরতিরেব স্তাদাত্বতৃপ্শ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সত্তষটস্তস্ত কাৰ্য্যং ন বিগ্ভতে ॥ ( প্রীমন্তগবঢ্গীতা ) 

বাহাদের কেবলমাত্র আত্মাতেই প্রীতি এবং যাহারা আত্মন্থরূপানন্দেই সর্কদ! তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট, তাহাদের 
কোন প্রকার কার্যেরই প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাধনপ্রভাবে আমাদের মত মানবগণ 
পৰ্য্যন্ত আত্মারামতা লাভ করিয়! সর্ববিধ বিষয়সম্বন্ধমুক্ত এবং আত্মন্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ হইতে পারে। অতএব 
অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাওপতি আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের যে কোন প্রকার বিষয়সম্বন্ধ কিংবা! কর্ম্মাধীনতা নাই 
তাহা ত বলাই বাহুল্য । | 

রাঁসলীলায় শ্রীভগবান্‌ শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি সাধারণ জীবের 
মত বিষয়ারাম কিংবা দেহারাম নহেন, তিনি আত্মারাম। সুতরাং তাহার এই রমণে বিষয়সম্বন্ধ কিংবা 
দেহেন্দিয়গ্রীতির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি দেহেন্দরিয় বিষয়াদির সহিত বাধ্যবাধকতাশুহ্া পরমস্বতত্র 
আনন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও গোগীগণের সহিত রমণ করিয়াছেন ; অতএব ইহাতে যে তাহার কামাধীনতা নাই 
তাহা বলাই বাহুল্য । : 

রাসলীলা বর্ণনে আরও দেখা যায় যে শ্রীভগবান্‌, গোপরমণীগণের সহিত বিবিধ প্রকারে রমণ করিতেছেন 
বটে, কিন্তু তিনি “আত্মন্তবরুদ্ধসৌরতঃ” | সুরত অর্থাৎ পুরুষ রমণীর মিলনবিশেষে যে সমস্ত আন্তরিক ও বাহ ভাব- 
বিশেষের প্রকাশ হয়, তাহাকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত রাখিয়া আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্‌ গোপ- 
রমণীগণের সহিত রমণ করিয়াছেন | 

বিশেষতঃ প্রীভগবান্‌ যখন গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন 
তিনি “সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ 1৮ যে মন্মথের প্রভাবে জগতের জীবগণ বিবিধ কামতোগে আমক্ত হইয়া থাকে 
প্রীভগবান্‌ সেই মন্মথেরও মন্মথ । মন্মথ তাহারই সঞ্চারিত শক্তিপ্রভাবে জগতের জীবের মন মথন করিতে অর্থাৎ 
বিষয়ভোগবাসনায় লিপ্ত করিতে সমর্থ হন। স্থতরাং অগ্নিশক্তিতে উত্তপ্ত লৌহ, কা্ঠাদি দাহ করিতে সমর্থ হইলেও 
তাহাতে যেমন অগ্নিদাহ হওয়া সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ শ্রাভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্‌ মন্মঘ জগতের মন মথন 
করিতে সমর্থ হইলেও তিনি প্রীভগ্রবানের-মন-মথন করিতে সমর্থ নহেন । অতএব শ্রীভগবান্‌ শতকোটি গোপরমণী- 
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১৬৫০ শ্রীমদ্ভাগবতমূ | 


সহ বিবিধ বিহারে রত হইলেও তিনি মদনমোহিত নহেন, তিনি মদনমোহন | তাই বলিতেছি, গোগীমণ্ডলমণ্ডিত 
মদনমোহনের জয় হউক ! 

“আত্মারামোহপ্যরীরমৎ” “সাক্ষান্মন্মথমন্মঘঃ” প্রভৃতি শ্লোকাংশ সমালোচনায় শতকোটি গোপরমণীগণগত 
রাসক্রীড়াপরায়ণ শ্রীভগবানের যে পরিচয় পাওয়! যায় তাহাতে স্পষ্টই জান! বায় যে, তাহার গোপরমণীগণের 
সহিত বিহারের কোনই প্রয়োজন নাই। কেননা, আত্মারামের রমণের জন্ত কোন প্রকার বাহ্‌ উপকরণের 
প্রয়োজন নাই কিংবা যাহার মদনাবেশ নাই তাঁহারও রমণীবিলাসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই আত্মারাম ও 
সাক্ষাৎ মন্মঘমন্মঘ শ্রীভগবান্‌ কোন্‌ প্রয়োজন সাধনের জন্য অসংখ্য পরবধূর সহিত রমণ করিয়া এই 
শিষ্টজনবিগহিত কাৰ্য্যের অবসর প্রদান করিলেন ? 

এই সন্দেহ দূর কবিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্ট। করিয়াছেন। কেহ বলেন শ্রীভগবান্‌ সাত বৎসর 
বয়সে রামলীলা করিয়াছেন এবং গোগীগণের বয়সও পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক নহে, সুতরাং ইহা বালক-বালিকার 
খেলা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহার! যদি “বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবিস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ” 
প্রভৃতি প্লোকটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, রাসক্রীড়া বালক বালিকার ধুলা! খেল৷ 
নহে, ইহাতে বাহুপ্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন প্রভৃতি নানাবিধ কিশোরকিশোরীর ব্যবহারও আছে ৷ কেহ বা গোগী- 
সহ গোপীনাথের এই মধুর মিলনকে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বলিতেও কুষ্টিত হন ন! । কিন্তু অসংখ্য 
জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কি ভাবে সংঘটিত হইতে পারে এবং এককালীন অসংখ্য জীবাত্মার সহিত 
পরমাত্মার এই ভাবে মিলন স্থায়বৈশেষিকাদি কোন, দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্মত ও শঙ্করাচার্য্যাদি কোন. আচার্যের 
মতানুমোদিত তাহা খুজিয়া পাওয়। যায় ন! ৷ কেহ বা রাসলীলাকে রূপক বর্ণনা করিয়া, কেহ বা আধ্যাত্মিক পরি- 
কল্পনা করিয়া একট! অভিনব ভাবের প্রবাহ সঞ্চার করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই ৷ বাহার! একটু বেশী বুদ্ধিমান্‌, 
তাহার শ্রীমন্তাগবতাদি বর্ণিত এই লীলাটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যাহা হউক এই প্রকার যত মতই 
শুনা যাউক ন। কেন, ইহ! শ্রীধর ্বামিপাদ প্রভৃতি কোনও টীকাকারের সম্মত নহে কিংবা এই সমস্ত মতবাদিগণের 
গ্রন্থকারে নিবদ্ধ কোনও মতও দেখা যায় না। সুতরাং এ্রমন্তাগবতাদিতে বণিত রাসলীলা কথা শ্রবণে যদি 
কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহ! মোচনের জন্ত শ্রীধরস্থামিপাদ প্রভৃতি শান্তার্থদর্শি টীকাকারগণের 
আশ্রয় গ্রহণ করাই একমাত্র কর্তব্য । 

শ্রীভগবানের শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত রাগক্রীড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধরন্বামী বলিয়াছেন 
“তন্মাদ্ৰাসক্রীড়াবিড়ন্বনং কামজয়খ্যাপনায়েতি তত্বম্‌ ৷” 

শ্রীমন্তাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী সমালোচনায় রাসবিহারী ভগবানের পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি “সাক্ষানান্থ- 
মন্মথ” তিনি “আত্মারাম” প্রভৃতি । সুতরাং যিনি মন্মথের মন্মথ, তাহার কামাসক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে এবং যিনি 
আত্মারাম তাহারও রমণের জন্য গোপীগণের সহিত মিলনের কোনই প্রয়োজন নাই ৷ কিন্তু তথাপি তিনি শতকোটি 
গোপরমণীসহ রাসক্রীড়। করিয়াছেন বলিয়| মনে হয় যে তিনি এই লীলায় কামবিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীভগ- 
le ঘোষণার উদ্দেশ্য ইহ! নহে যে, তিনি তাহার ভুবনমোহন রূপে মদনকে মোহিত করিয়া জগতের 
EC নিজের পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং জগতের জীবের নিকট হইতে প্রশংসাবাক্য অবণের জন্য 
উৎসক হইয়া! রহিয়াছেন | তাঁহার কামবিজয় ঘে|ষণার উদ্দেগ্ত এই যে, জগতের সর্কজীবই সর্বদা কোন না কোন 
কামে অভিভূত হইয়া বিবিধ কাম্যবস্ত ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া জীবনযাপন i ERE 
শক্তি নাই যে--কেহ সর্কতে|ভাবে কামজয় করিয়! নিষ্কাম জীবন যাপন করিতে পারে। ব্ৰহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্ত্র 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৬৫১ 


শা শ্পীপাসিসপসা পাশাপাশি শািতিশ 


শা ললে নাশা 


প্রভৃতি দেবতাগণ এবং পরাশর, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি খযিগণ পথ্যন্তও সময়ে সময়ে কামের তাড়না ভোগ করিয়া 
কামের দুর্জয়তাই খ্যাপন করিয়াছেন । যাহারা ভোগকা।মন| পরিত্যাগ করেন, তাহাদেরও মোক্ষকাঁমন! কিংবা 
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির কামনা আনিয়! হৃদয় অধিকার করে, সুতরাং কামের হাতে কাহারও নিস্তার নাই। 
আস্মশক্তিতে কামজয় করিতে অক্ষম হইয়া কেহ যদি কাহারও শরণাগত হইতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনিও 
শরণীয়রূপে কোনও কামজয়ীর উদ্দেশ পাইবেন না, এমন কি কাঁমজয়ের দৃষ্টান্ত খুঁজিলেও কুত্রাপি পাইবেন ন!। 
তাই কামহত জীবগণের কামজয়ের উপায় প্রদর্শন করিবার জন্ত গীভগবান্‌ সাক্ষানন্মথমন্মথরূপে রাসস্থলে অবতীর্ণ 
হইয়া শতকোটী গোগীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিলেন এবং জগৎকে দেখাইয়া দিলেন যে অজেয় কামকে বদি 
কেহ জয় করিতে চাহেন তাহ! হইলে তাহার স্যক্ষানমন্াাথমনাথ রাসবিহারীর চরণে শরণাগতিই একমাত্র গতি । 
এইজন্ত পরমহংসশিরো মণি শ্রীন্ুকদেবও রাঁসক্রীড়া বর্ণনা করিয়! পরিশেষে বলিয়াছেন 
বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শরদ্ধান্থিতো হনুশূণুয়াদথ-বর্ণয়েদ্‌ যঃ । 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য ক!মং হাদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (শ্রমন্তাগবতম্‌ ) 
কেহ যদি শ্রদ্ধাপুত হৃদয়ে ব্রজবধুগণের সহিত ব্রজরাজনন্দনের পরম মধুর বিহাঁরলীলাকথ! শ্রবণ কিংবা 
কীৰ্ত্তন করে, তাহা! হইলে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ কামব্যাধি বিনিষ্ট হয় এবং সে শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে অচলাঁভক্তি 
লাভ করে। সুতরাং শ্রীভগবানের রাসলীলাকথ যে কামজয়ের সিদ্ধমন্ত্র তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই | 
শ্রীমপ্তাগবছে বর্ণিত রাসলীলার দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে গোগীসহ 
গোপীনাথের শুঙ্গাররসে মিলন বর্ণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গাররস বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নে! 
নানাবিধ রসশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি রসের লক্ষণ এবং কোনও প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কামক্রীড়া বর্ণনা করিয়! তাহার 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীমগ্তাগবতে বণিত গোগীসহ গোপীনাথের প্রেমময়ী লীলাঁকথাকেও সেই 
_.. ; জাতীয় বৰ্ণনা মনে করিলে, ইহার প্রকৃত তত্ব গ্রহণ কর! অসম্ভব হইয়! উঠিবে। শ্রীমস্ভাগবত প্রাকৃত রসশান্ত্র নহে 
A : কিংব! প্রাকৃত নায়ক নায়িকার রসবর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে । ইহা মুখ্যতম ভক্তিশান্ত্র এবং সর্ববেদান্তের সার। 
৷ [ এই শান্গ্রতিপাণ্ত পরম অনির্বচনীয় রসের সন্ধান পাইলে আর কোন রসেই কাহারও আগ্রহ থাকে ন! । 
ট সর্ববেদান্তসারঃ হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে | তত্রসামুততৃপ্তস্ত নান্তত্র স্তাৎ স্পৃহা কচিৎ॥ (শ্রীমদ্তাগবতম্‌) 
প্ৰমন্তাগবত দ্বাদশ স্বন্ধে শ্রীমণ্তাগবতের মাহাত্ম্যখ্যাপন প্রসঙ্গে বণিত আছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদাস্তের 
সারভূত, কেননা সাধারণ বেদান্তশান্ত্রে কেবলমাত্র সংসারনিবৃত্তিরই উপায় সম্বন্ধেই নানাভাবে সমালোচনা দেখা 
যায়, কিন্তু সংসারনিরুত্তির পর কি ভাখে প্রীগোবিন্দের চরণসেবাঁধিকার লাভ হয়, তাহ! একমাত্র শ্রীমপ্তাগবতেই 
বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে । সে জন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদাত্তপার । এই সর্ব্বেদান্তসার ্ীমাগবত, 9১ 
'-্রীভগবানের যে মধুর লীলারসের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইলে আর অন্ত কেনিপ্রকার 
রসাস্বাদনের আকাজ্জ! থাকে না। 
সুতরাং শ্রীমন্তাগবতে বর্ধিত রাসলীলা, গোপীসহ গোগীনাথের শৃঙ্গাররসে মিলন হইলেও ধযাঁহার! কেবলমাত্র 
শৃঙ্গার রসই গ্রহণ করিয়! প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত হইবেন কিংবা রসগ্রহণের অক্ষমত| বশতঃ নীরসভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা করিবেন, তাহারা প্রীভগবানের-এই. অযাচিত..ও অপ্রত্যাশিত কপার দানে বঞ্চিত থাকিবেন। শ্রীমন্তাগবত 
শ্রীভগবানের পরম মধুর শৃঙ্গাররসাস্বাদন লীলা বর্ণনাচ্ছলে জগৎকে এক পরমোজল নিবৃত্তি পথের উদ্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন। অতএব মাঁয়িক হৃদয়ের সর্বতোমুখী অদম্য প্রবৃত্তি এবং নীরস হৃদয়ের বিশুদ্ধ নিবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া 
হাহার! স্বভাবসরস প্রেমপরিপ্নূত হৃদয়ের শ্রীগোবিন্দ সেবাগ্রবুভি এবং সেবাভিনিবেশ বশতঃ মায়িক সম্বন্ধ নিবৃত্তির 
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১৬৫২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


লালসা লইয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাঁহারাই এই লীলার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিয়! কৃতাৰ্থ হইতে পারিবেন। 
এই জন্ত টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন 
“কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্য|মঃ” 
শ্রীমপ্ভাগবতে বধিত রাসলীলা শৃঙ্গার কথা বটে, কিন্তু ইহাতে প্রবৃত্তির লেশগন্ধও নাট । ইহাতে শৃঙ্গার- 

কথাচ্ছলে নিবৃত্তির পূর্ণদা্রা জ্য প্রতিষ্ঠিত। রাঁপলীলায় শ্রীকৃষ্ণের গোগীগণের সহিত রমণেচ্ছা, গোপীগণকে নিজ- 

নিকটে আনয়নের জন্য বংশীবাদন, গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাপুলিনে বিবিধ বিহার প্রভৃতি সমস্তই 

আপাততঃ প্রবৃত্তির ছবি বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ইহার বাহ্াবরণ উন্মোচন করিলেই দেখা যাঁর মে ইহাতে 

শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা, যোগেশ্বরত্ব এবং ভক্তবাঞ্থাপুরণলাঁলসা ও গোপীগণের পরমপ্রেম, সর্কত্যাগ এবং 
রী কষ্ণসেবাকাঙা! প্রভৃতি শত শত নিবৃত্তির কাঞ্চন প্রতিম! সুপ্রতিষ্ঠিত । জগতে প্রায় সর্বত্রই নিবৃত্তির আবরণে 
1" প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্য দেখা যায়, জাগতিক নিবৃত্তি প্রায়ই প্রবৃত্তিরই পোষক হইয়া থাকে, নিবৃত্তির সাজে সাজিয়া 
_ জগতে যে কত শত শত নর নারী তাহাদের অন্তরের অদম্য প্রবৃত্তি সার্থক করিবার ন্ট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 

তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সাধারণের কথ দুরে থাক, সর্বত্যাগী যোগী, খষি, স্তাসী, ধ্যানী, জ্ঞানী, এবং তপস্থিগণ 

প্যন্তও সিদ্ধিলাভের প্রবৃত্তি লইয়া নিবৃত্তির আসনে বসিয়া জীবনযাপন করিতেছেন | কিন্তু রাসলীলা ইহার 

ঠিক বিপরীত, ইহাতে প্রবৃত্তির আবরণে নিবৃত্তির নন্দনকানন পরিশোভিত .. রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্তির ছলে 


SEAN 
নিবৃত্তির পথই প্রদরশিত। গ্রবৃততিপ্রিয় জীব যদি নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হইতেও চায়, তাহা হইলে তাহা তাহার 
দিক্ষে নিবৃত্তির অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই হয় না। তাই পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্‌ প্রবৃত্তির সাজে এমনই 
“নিবৃত্তির লীলা করিয়াছেন যে তাহাতে মনোনিবেশ করিলে বিবিধ প্রবৃত্তিকোলাহলময় সংসারে আবদ্ধ জীবও 
দেখিতে দেখিতে তাহার অজ্ঞাতসারে নিত্য নিরাময় নি্ববত্তিরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে। এইজন্ত পরমহংস 
' (শিরোমণি শ্রীশুকদেব এই লীলা বর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন-_ 

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ( শ্রীপ্তাগবতম্‌) 

শ্রীভগবান্‌ মরজগতের জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্ত নরাকৃতি পরত্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলা 
করিয়া থাকেন। আত্মহিতাকাজ্কী ব্যক্তি মাত্রেরই এই মধুর লীলাকথা শ্রবণ করিয়া ইহাই জীবনের সার- 
সর্ধস্বরূপে অবলম্বন করা উচিত। ৮ 

অতএব শ্রীমন্তাগবতে বর্ণিত রাঁসলীলা শৃঙ্গার কথা হইলেও ইহা পরানিবৃত্তির সমুচ্চ সৌধ শিখরে সমারোহণ 
করিবার স্থগম শৈলী। অনস্তমধুর লীলাময় শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া যদি কেহ তাহার এই পরমমধুর 
লীলাকথা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা! হইলে তিনি ইহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পরানিবৃতির সমুজ্জল 
মুর্তি দেখিতে পাইবেন এবং চির জীবনের মত প্রবৃত্তির কথা বিস্বৃত হইবেন ৷ 

রাসলীলায় শ্রীভগবান্‌ প্রবৃত্তির আবরণে যে পরানিবৃত্তির খেলা খেলিয়াছেন তাহার অধিকাংশ তত্বই 
“ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম শ্লোকগর্ভে লুক্ধায়িত আছে, সেজন্য বিশেষ বিবেচনা পুররবক এই 
লোকের প্রত্যেক পদপদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা কর! উচিত | 

ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ( ভগবানপি রস্তুং মনশ্চক্রে ) ইহাই এই গ্লোকের মূল প্রতিপান্ব। 
সুতরাং ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমেই “ভগবান” এবং “রমণ” সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত | 

প্রীবিষ্পুরাণেভগবৎ» শব্দের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে 

বত্দব্যকরমজরমচিত্তযমজমক্ষয়মূ। অনির্দেটমরপঞ্চ পাণিপাদাদ্বসংযুতম্‌ 
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১০স্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৬৫৩ 


শপ 
সস পপ 


বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্‌। ব্যাপ্যব্যাপং যতঃ সর্কং তদ্‌বৈ পশস্তি সুরয়ঃ 
তদ্ত্ৰহ্ম পরমং ধাম তদ্ব্যেয়ং মোক্ষকাজ্থিণাম্‌॥ 
তদেতদ্‌ ভগবদাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকে! ভগবচ্ছন্বন্তস্তাগ্স্তাক্ষরাআবনঃ ॥ ( শ্রীবিষুঃপুরাণং ) 
এ বেদবচনে যে__অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অক্ষয়, অনির্দেশ্ঠ, প্রাকৃত রূপহীন, প্রাকৃত করচরণাদিবর্জিতঃ 
উপরবরশক্তিমানূ, সর্বগত, নিত্য, সর্বকারণ, অকারণ, সর্বব্য'গী, পরমমহৎ এবং সর্বপ্রকাশক বস্তুর উদ্দেশ পাওয়া 
যায়, তত্ব্জ ব্যক্তিগণ তাহাই প্রতক্ষ করিয়া! থাকেন৷ সেই বস্তুই ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ধ্বাপেক্ষা বৃহৎ পরতত্ব এবং 
চিত মোক্ষাকাজ্জী ব্যক্তিগণের... এই. বস্তুই সর্বদা. ধ্যান করা উচিত। পরমাত্মার এতাদুশ স্বরূপই ভগবৎ 
! শব্ববাচ্য এবং সেই আদ্য ও অক্ষরস্থরূপ বস্তুর “ভগবৎ” শব্দই বাচক। 
এইরূপে ভগবৎ শব্দবাচ্য পরমাত্মবস্তর স্বরূপ নির্দেশের পর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবৎ শব্দের অর্থ নির্দেশে 
দেখা যায় যে 
খুঁখ্ব্্যন্ত সমগ্রন্ত বীধ্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষগ্নাং ভগ ইতীঙ্গন! ৷ 
জ্ঞানশক্তিবলৈশবৰ্য্যবীৰ্য্যতেজাংস্তশেষতঃ । ভগবচ্ছন্দবাচ্যানি বিন! হেয়ৈগুণাদিভিঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণং ) 
পরিপূর্ণ ব্য বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষ্ডুবিধ মহাশক্তির নাম ভগ । হেয় গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত 
গুণসম্বন্ধবিহীন, পরিপূর্ণ জ্ঞান; শক্তি; বল, শব্ধ, বীৰ্য্য ও তেজঃ ভগবৎ শব্দের বাচ্য। 
|, ইহাতে জানা যায় বে এঁ্ৰ্্যাদি যড়বিধ মহাশক্তি সমন্বিত সচ্চিদবানন্দঘন বিগ্হই শ্রীভগবান্‌। তাঁহার মধ্যে 
'সর্কবশীকারিত্ব শক্তির নাম এঁখর্য্য। শ্রীভগবানের রশব্্যশক্তিতে গ্রারুত অপ্রারৃত সর্বববিধ বস্তুই তাঁহার অধীন, 
তিনি যে কোনও বস্তু দ্বারা যে কোনও কাৰ্য্য করিতে পারেন। জগতে এমন কোনও বস্ত নাই যে তাহা তীহার 
অধীনতা ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিতে সমর্থ হয়। ক্ষুদ্রতম ধুলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া স্ুমেরু-পথ্যস্ত, জল- 
বিন্দু হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত, শ্বাসবাযু হইতে প্রলয় ঝঞ্চাবাত পথ্যস্ত, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে ব্ৰহ্মা ০ ুল কিংবা 
চেতন সর্ববিধ বস্তই তাহার এশ্বধ্যশক্তিতে সর্বদ! নিয়প্তরিত। 
প্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তির নাম বীধ্য।, জগতেও দেখা যায় যে__-মণি, মন্ত্র ও হী দ্বার! বিবিধ 
আশ্চর্ধ্য কার্য সাধন কর[' যায়, কিন্ত কোন প্রকার যুক্তি তর্কাদি দ্বার! সে কাধ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনও 
ধারণ! হয় না। চন্দ্রকাস্তমণি নিকটে থাকিলে. অগ্নির. দাহিক!. শক্তি, তিরোহিত হইয়া যায়। মন্তগ্রয়োগে 
অন্স্তস্ন, অগ্নিস্তম্ভন, ব্যাধিস্চার, ব্যাধিবিনাশ, বশীকরণ প্রভৃতি বিবিধ কাঁধ্য সাধিত হয়, মহৌষধ দ্বারা 
নানাবিধ ব্যাধিনাঁশ, সর্পাদি তাড়ণ প্রভৃতি বিবিধ কাৰ্য্য সাধিত হয়, কিন্ত কোন প্রকার যুক্তি তর্কাদি দ্বারা 
এই সমস্ত কাৰ্য্য সংঘটনের কোনও বিশেষ কারণ দেখান যায় না। যদিও সম্প্রতি কালপ্রভাবে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া 
প্রায়ই দেখা যায় না এবং চন্দ্রকাস্তমণি প্রভৃতি কবির কল্পনায় পরিণত হইয়া গিয়াছে, তথাপি মহৌষধের শক্তি 
অগ্ঠাপি বিশ্বাস না করিয়া গতি নাই । বৈগ্যশান্ত্রে দেখা যায় যে এমন অনেক বৃক্ষলতাদি আছে যাহার পত্র, ফল, 
মূল, রস প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন প্রকার গুণোৎপত্তি হইয়া থাকে। ষথা_. 
পটোলপত্রং পিতত্নং নাড়ী তত্ত কফাপহা! ফলং তম্ত ত্রিদোষত্বং মূলং তন্ত বিরেচনমূ ॥ 
পটোলের পত্রে পিত্ত নাশ হয়, ভাটায় কফ নাশ হয়, ফলে ত্রিদোষ নাশ হয় এবং মূলে কো্ঠগুদ্ধি হয়। চট 
যন্তুপি পটোল বৃক্ষের পত্র, নাড়ী, ফল ও মূলে একই ভূমির রস সঞ্চার হইয়া থাকে, তথা তাহাতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ফল প্রাপ্তিতে আশ্চ্য্যান্বিত না হইয়া থাক! যায় না। 
মনিমন্ত্রহৌধধাদিতে এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি দেখিয়া এই সমস্ত বস্তর সৃষ্টিকর্তা জীভগবানের অচিন্ত্য শক্তি 
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S৬৫৪ তীমন্তাগবতম্‌ । 


সম্বন্ধে ধারণ! করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে । শ্রীভগবানের লীলাকথা সমালোচনা করিলে এই প্রকার কত যে 
অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় পাওরা যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই 1 শ্রীরুঞ্ণলীল।র পুতন1বধ, শকটভঞ্জন, গোবর্ধনধারণ 
প্রভৃতি সমস্তই তাহার অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচায়ক | বাহার! শ্রীভগব।নের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বস স্থাপন করিতে 
পারেন না, তাহার! এই সমস্ত লীলা সম্বন্ধে “রূপক” প্রভৃতি নানাবিধ অসৎ সমালোচনা করিতে কুষ্টিত হন 
ন| বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের অপার ক্লপা ও মহাসৌভাগ্যবশতঃ ধাহ।দের শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস 
আছে, তাঁহার! এই সমস্ত লীলাকথ| সমালোচনা করিয়া পরমানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই । 
অনন্ত-কল্যাণগুণমহোদধি শ্ীভগবানের কায়িক, বাঁচিক এবং মানসিক সর্বাবিধ লীলাই জগতের পরম 
কল্যাণকর। তাঁহার কোন লীলা আপাততঃ কাহারও পক্ষে অহিতকর মনে হইলেও তাহ, পরিণামে তাহার 
পরম্‌ কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে । শ্রীভগবান্‌ পূতনা, অথান্থ্র প্রভৃতিকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়! আপাততঃ মনে 
হয়, তিনি তাহাদের উপর দণ্ডবিধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের চিরদিনের মত সংসারমুক্তি হওয়ায় 
পরম কল্যাণই সংঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। গ্রীভগবানের কায়িক ও মানসিক সর্ধবিধ লীলার এইরূপ 
এনুখ্যাতিই তাহার যশঃ। | 
শ্রীভগবানের ধাম, পার্ষদ, লীলা, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই সর্বাবিধ মহাসম্পদে পরিপূর্ণ । তাহার এই মহ! 
সম্পদই শ্রী । শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞত! ও স্বপ্রকাঁশতা জ্ঞান নামে অভিহিত এবং তাহার সর্কবিধ মায়িক বস্তুতে 
অনাশক্তিই বৈরাগ্য । 
পুর্ববকথিত শ্বধধযবীরধ্যাদি ষড়ংবিধ মহাশক্তির নাম “ভগ” ) সচ্চিদ|নন্দঘনবিগ্রহে এই বড়বিধ মহাশক্তির 
নিত্য অবস্থান বলিয়া তাহাকে ‘ভগবান্‌’ বল! হয়। এঁখর্য্যবীর্য্যাদি যড়.বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
্রীভগবান্‌ এক হইয়াও অনস্তরূপে অনস্তলীল! করিয়া থাকেন 1 সেভন্ত শ্রুতি বলেন-_«একোইপি সন্‌ বহুধা যে! 
বিভাতি।” শ্রীভগবান্‌ এক হইরাও বহুরূপে লীলা করিয়া থাঁকেন। অরীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়__ 
[| ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরপ । একই বিগ্রহ তার অনন্ত স্বরূপ ॥ 
| ঈশ্বর স্বরূপে হয় অনন্ত বিভেদ । অনন্ত রূপে একরূপ নাহি কোনও ভেদ॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌ ) 
“একমেবাদ্ধিতীয়ং” প্রভৃতি শ্রুতিব!ক্যেও পরতত্বের একত্বই জানিতে পারা যায়। যাহা হউক, তাই 
পরতত্বের সাধন ভেদে অনুভূতির তাঁরতম্যের কথাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ নহে | 
বন্তি তততববিদস্ত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্‌ । ব্ৰহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ ( শ্রীমদ্ভাগবতম্) 
সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত এই ত্ৰিবিধ ভেদ রহিত (অদ্বর) সচ্চিদানন্দ বস্তুকেই তত্ববিৎ ব্যক্তিগণ 
“পরতত্তব” বলিয়! থাকেন । এই পরতত ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্‌ এই তিন রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ।/ 
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ( শ্রটতন্তচরিতামূতম্‌) 
পরতত্বের ব্রদ্ন, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ এই ভ্রিবিধ আবির্ভাবের স্বরূপগত পার্থক্য না থাকিলেও আবি9াবগত 
তারতম্য বশতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মারপে আবির্ভাবে এঁশব্য্য বীর্্যাদি ষড়বিধ মহাঁশক্তির অভিব্যক্তি হয় না; একমাত্র 
শ্রীভগবানেই স্ব বার্য্যাদি ফড়বিধ মহাশক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি হইয়া! থাকে । 
০০ অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষে প্রকাশে । স্্য যৈছে লোক দৃষ্ট্ে জ্যোতিৰ্ম্ময় ভাসে ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌ ) 
যা 
, তাহা জ্ঞানী ও যোগিগণের জ্ঞান ও যোগসাধন লভ্য 
সচ্চিদাননদ সততা মাত্র। কাজেই “ভগবান,রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই বাকের ব্রহ্ম কিংবা পরমাতমা সম্বন্ধীয় 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ৷ ৰ ১৬৫৫ 


শীত em লতা 


কোন প্রকার ধারণ| যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। শ্রীমন্তাগবতে বণিত রাসলীলায় “ভগবান্‌” “কুষ্ণ” “গোবিন্দ” 
প্রভৃতি নামেই রাসবিহারীর পরতত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মা বলিয়া কুত্রাপি তাহার নামোল্লেখ 
দেখা যার না, বরং প্রসঙ্গতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে দেখা যায় যে 
‘কৃষ্ণং বিছুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়! মুনে” (শ্রীমস্ভাগবতম্‌ ) 
গোপীগণ শ্রীন্ষ্চকে কান্ত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তাহার] কেহই তাহাকে ব্রহ্গরূপে অনুভব করেন নাই। 
তাহার পর শ্রীমস্তাগবতে রাঁসলীল! বর্ণন| শেষ করিয়। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন-_ 
গোগীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্‌। যোহস্তশচরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেষদেহভাক্‌ ॥ (গীমন্তাগবতম্‌) 
গোপীগণ, গোগীগণের পতিগণ এবং সর্ববিধ জীবগণের অন্তরে যিনি অন্তর্্যামীরপে অবস্থান করেন, তিনিই 
লীলাধিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া গোপীগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন এবং তাহাদের সহিত বিবিধ বিহারাদি করিতেছেন । 
ইহাতে স্পষ্টই জানা বায় যে ব্ৰহ্ম কিংবা পরম।ত্মার সহিত রাসক্রীড়ার নায়ক ভগবানের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ না: 
থাকিলেও ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মস্বরূপে এ লীলা সঙ্ঘটিত হয় নাই । এ লীলার ব্রহ্ম কিংব! পরমাত্মারূপে তাহার | ৯ 
আবির্ভাব হয় নাই অথবা গোপীগণ তাহাকে ব্রহ্ম কিংব| পরমাত্মারূপে অনুভব করেন নাই । সুতরাং এ লীলার | ; 
সহিত ব্রঙ্গ কিংবা পরমাত্মার কোনই সম্বন্ধ নাই। এঁশর্য্যাদি যড়.বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
শ্রীভগবানই এই লীলার নায়ক ৷ ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন? ( ভগবানপি রন্তং মনশ্চক্রে ) এই শ্লোকাংশ 
হইতে যাহার! “ব্রহ্ম কিংবা পরমাত্মার সহিত জীবটৈতন্তের মিলন” এই অদ্ভুত অর্থ গ্রহণ করেন তাহারা এই 
লীলার কত দূর তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাহ! তাহারাই জানেন । 
যাহা হউক, এ্বধ্যাদি যড়্‌বিধ মহাঁশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান, কেবলমাত্র রাসলীলাই 
করেন এমন নহে, তিনি অনন্তলীল1মহোদধি ৷ তবে শ্রীম্ভাগবতের এই অংশে তাঁহার রাঁসলীলাই বর্ণিত 
আছে। শ্রীভগবান, স্বরূপতঃ এক হইলেও ( একমেবাদ্বিতীয়ং) তাহার লীলার অনন্ততার সহিত মূত্তিরও 
অনস্তত।-সর্বশান্ত্রে প্রসিদ্ধ। মৎস্ত, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণাদি অনন্ত মুত্িতে তিনি অনন্তলীল! 
করিয়া থাকেন। রাসলীলা তাহার অনন্তলীলার অন্যতম এবং নবকিশোরনটবর শ্ঠমসুন্দর শ্রীরুষ্ণ-মুত্তিও 
তাহার অনন্ত মুস্তির অন্ততম। ব্রহ্ম ও পরমাত্বার সহিত যেমন ভগবানের স্বরপভেদ ন; থাকিলেও আবির্ভাবভেদ 
আছে, সেইরূপ মত্ত কুম্মাির সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভেদ না থাকিলেও লীলাভেদবশতঃ আকৃতিভেদ আছে । 
অনস্তপ্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মু্িভেদ । আকার বস্তু বর্ভেদ নাম বিভেদ ॥  (শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌) 
শ্রীমপ্তাগবতে শ্রীক্ষ্ণলীলা বৰ্ণন প্রকরণেই রাসলীলা বণিত আছে এবং “যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণের তাঁসাং মধ্যে 
দ্বয়োদ্বয়ো* এইভাবে র।সলীলার সৌষ্ঠব প্রদর্শিত আছে । সুতরাং ইহাঁও ধারণা রাখ! উচিত যে শ্রীভগবান, মন্ত, 
কৃর্মার্দি অনন্ত আকৃতিতে অনন্তলীলা করিলেও তিনি কুষ্ণরূপেই রাসলীলা করিয়াছেন |. রাসলীল! হইতে কেহ : 
বা চৌষট্টিযোগিনীসহ মা কালীর নৃত্য, কেহ ব ভূত প্রেত প্রমথাদির সহিত মহাদেবের নৃত্য, কেহ বা হনুমান, 
জাম্ববান প্রভৃতির সহিত রাঁবণবধের পর জয়োল্লাসে রামচন্দ্রের নৃত্য প্রভৃতি প্রতিপাদন করিতেও পশ্চাৎপদ হন 
না। কিন্ত তাহাদের এই ধারণা কিংবা! এইরূপ প্রচার যে কতখানি বিচারসহ তাহা স্থধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। 
মস্ত, কর্ণ, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নার|রণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি সমন্ত মৃত্তিই একই ভগবানের প্রকাশভেদ মাত্র ৷ 
মণি্বথা বিভাগেন, নীলগীতািভির্ধতঃ ৷ রূপভেদমবাপ্পোতি ধ্যানভেদাত্বথাচ্যুতঃ ॥ ( নারদপঞ্চরাত্রম্‌ ) 
একই বৈদূধ্যমণি যেমন নীলপীতাদি বর্ণ-বিশিষ্ট. রূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নয়নগোচর হইয়া 
থাকে, সেইরূপ একই শ্রীভগবান্‌ বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন ভাবনায় বিভিন্ন লীলা-সমস্থিত বিভির মুত্তিতে প্রকাশিত 
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১৬৫৬ | ৃ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


টি 


লও লতা পা পাম 


শশী 
হইয়া থাকেন । সুতরাং শ্রীভগবানের স্বরূপ কিংবা লীলাদির তত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে, মনে রাখা উচিত যে 
তাহা সাগর ভূধরাদি জড় বস্তুর স্বরূপের মত ধর! বাধা কোন একটি কিছু নহে-_তাহা সাধকের সাধনা, প্রেমিকের 
প্রেম, কিংবা লীলাময়ের লীলাবৈচিত্রেরই অনুরূপ অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে । অতএব “ভগবান রমণ 
করিতে ইচ্ছা করিলেন” (ভগবানপি রন্তং মনশ্চক্রে ) এই শ্লোকাংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া! ভগবানকে কোনও 
ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া তীহার রমণলীলার তত্ব নির্ধারণ করিতে গেলে কিছুতেই প্রকৃত বস্তুর অনুসন্ধান 
পাওয়া যাইবে না'। লা 
_... শ্রীভগবানের যে কোনও লীলার তাৎপধ্যান্ুসন্ধানে কিংবা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই সর্বাগ্রে ধারণা 
রাখা উচিত যে সচ্চিদানন্দসিন্ধ শ্রীভগবান্‌ নিরন্তর অনভ্তলীলাতরঙ্গে তরঙ্গায়িত। তাহার মধ্যে যিনি যে 
তরঙ্গে ডুবিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে তাহারই অনুমন্ধান রাখ! কর্তব্য । মৎস্ত, কুর্মা, বরাহ, নৃসিংহাদি সমস্ত 
ৃত্তিই শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলাবিগ্রহ ; এই সমস্ত ৃত্তির স্বরূপতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও খরশ্বধ্যবীরধ্যাদি 
শক্তিপ্রকাশের তারতম্য বশতঃ অংশ পুর্ণাদি বিভিন্ন পরিচয়ে এই সমস্ত মুত্তির কথা নানা শান্তর বর্ণিত আছে। 
“শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্ত কারণম্‌” ( লঘুভাগবতামৃতম্‌ ) 

শ্রীভগবানের মত্ত কুম্মাদি অনস্তমু্তিতে স্বরপতঃ কোনও ভেদ কিংবা তারতম্য ন! খাকিলেও শ্রীভগবান্‌ 
সেই সেই মূর্ভিতে যে সমস্ত লীল। করেন, তাহাতে তাহার এঁখ্বর্য্য বীধ্যাদি শক্তি প্রকাশের কিছু তারতম্য থাকায় 
শাস্ত্রে শ্রীভগবানের অনন্তমূর্তির মধ্যে অংশ পূর্ণাদি তারতম্য নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য শ্রীমন্তাগবত 
প্রথমন্তন্ধেও শ্রীভগবানের অবতার কথা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে__ 

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কষ্স্ত ভগবান, স্বয়ম্” (শ্রীমস্ভাগবতম্‌) 
ুরবববর্ণিত শ্রীভগবাঁনের মত্ত কুম্মার্দি অবতার সমূহ, শ্রীভগবানের পুরুষাবতারের অংশ ও কলা রূপে 


০ 


আবিভূতি, কিন্ত শ্রীভগবানের কৃষ্কমুণ্তি “স্বয়ং” অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ইহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবাঁন. যখন মত্ত 
কুর্ম্মাদিরূপে লীলা করেন, তখন তাহার পরিপূর্ণ রূপে এশর্য্যাদি মহাশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয় না । কিন্তু. 


তিনি যখন শ্রীক্ষ্তরূপে লীলা করেন তখন তিনি তাহার সর্বশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই জন্তই শ্রীকৃষ্ণ “স্বয়ং 
ভগবান রূপে প্রসিদ্ধ। জগতেও দেখা যায় যে কেহ যদি কোনও স্বল্লভারবিশিষ্ট বস্ত উত্তোলন করে তাহ! হইলে 
তাহার দেহের সমস্ত বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না, তাহাতে তাহার দৈহিক বলের আংশিক প্রয়োগই যথেষ্ট, 
কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি কখনও কোনও গুরুভার বিশিষ্ট বস্ত উত্তোলন কিংব! বহন করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহ] হইলে 
তাহার দৈহিক বলের সমগ্র প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইয়| পড়ে। শ্রীভগবান্‌ অনন্তলীলাময় হইলেও তাহার সকল 
লীলায় সকল শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজন হয় না। এইরপে শ্রীভগবানের ব্রহ্মপরমাত্মাদি আবির্ভাব এবং মস্ত কুর্মাদি 
অনভ্তমৃত্তির স্বরপগত অভেদ এবং লীলাগত ও প্রকাশগত ভেদ বা বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লীলা 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই তাহার পরমনিগু লীলার কিছু ইন্জিত পাওয়া যাইতে পারে। 

“গ্রভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” (ভগবানপি রস্তং মনশ্চক্রে) এই শ্লোকাংশের যদি নিরপেক্ষ সমা- 
লোচন! কর! যায় এবং শ্রীমদ্তাগবতের লীলা প্রকরণ ও শ্রীভগবানের অনন্তমুত্তির অংশপূর্ণাদি তারতম্য বিবেচনা 
সন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তত্ব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে 


_[যিনি জ্ঞানীর জ্ঞান সাধনে নিব্বিশেষ ব্রহ্মরপে অনুভূত হন, যিনি যোগীর যোগসাধনে পরমাত্মারূপে অভিব্যক্ত হন, 


# 
. 


বনি ভক্তের ভক্তিসাধনে ভগবত্রূপে প্রকাশিত হন, যিনি মত কৃর্মাদি অনন্তমুত্তিতে অনস্তলীলা করিয়! থাকেন, 
সেই এখৰ্যযবী্যাদি যড়বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতেইচ্ছ! করিলেন । 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৬৫৭ 


a ~~~ = 


“ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি গ্লোকস্থ “ভগবান্” শব্দের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পূর্বোক্ত যুক্তিতে 
একমাত্র স্বয়ং ভগবান্‌ শীক্চই এখানকার “ভগবান্‌” পদবাচ্য বলিয়া মনে হয়। যদিও স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্চই জ্ঞান 
ও যোগসাধনার সিদ্ধিদশায় জ্ঞানী ও যোগীর নিৰ্ম্মল ও নিশ্চল চিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মারপে প্রকাশিত হন 
এবং মহস্ত, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণাদি বিবিধ মুত্তিতে আবিভূর্তি হইয়া বিবিধ লীলারসাস্বাদন করেন, 
তথাপি সর্বলীলামুকুট মণি রাসলীল৷ তাহার কৃষ্ণমুত্তিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এই লীল! তাহার এই মুত্তিরই 
নিজস্ব । এভগৰানের মৎস্য কুর্ম্মাদি সমস্ত মুত্তিই এখর্য্যবীর্্যাদি যড়.বিধ মহাশক্তিসম্পর হইলেও তাঁহার 
কষ্মূর্তিতে এঁখ্য্যাদি ষড় বিধ শক্তির যেমন পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, সেরূপ আর অন্ত কোন মুগ্ভিতেই হয় না। 

সৌন্দর্য এর মাধুর্য বৈদ্য বিলাস। ব্রজেন্জন্মনে-ইহার-অধিক-উল্লীস॥ ( ভীচৈতন্তচরিতাযৃতম্‌ ) 

্ীকষ্চলীল| সমালোচনায় স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, এই লীলাতেই তাঁহার ধরা যড়.বিধ মহাঁশক্তির 
পূর্ণবিকাশ হইয়াছে । শ্রীভগবানের মৎন্ত কৃর্মাদি সমস্ত মূর্তিতেই এঁখর্য্য অর্থাৎ বশীকারিত্ব শক্তির বিকাশ থাকিলেও 
তাহাতে সর্বরবশীকারিত্ব শক্তির কোনই ইঞ্দিত পাওয়! যায় না, কেননা শ্রীভগবান্‌ তাঁহার মত্ত কৃর্মাদি লীলায় 
সকলকেই নিজবশে রাখিয়া লীল! করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে কাহারও বদীভূত হন নাই । অতএব সেই 
সেই লীলায় তাহার আত্মব্যতীত সর্ববশীকারিত্ব শক্তির বিকাশ থাকিলেও আত্মপর্যন্ত সর্ববশীকারিত্ব শক্তির 
বিকাশ নাই। শ্রীভগবান্‌ একমাত্র কৃষ্ণলীলাতেই ম| যশোঁদার বন্ধনে বদ্ধ হইয়। দামোদর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন 
এবং এই লীলাতেই তিনি খেলায় হারিয়! গোপবালককে কাধে করিয়াছেন এবং মাঁনিনী শ্রীরাঁধার চরণে ধরিয়া 
সাধিয়াছেন ; সুতরাং শ্রীভগবানের এই প্রকার আত্মপর্ধ্যন্ত সর্ববশীকারিত্ব শক্তির আর কোন লীলাঁতেই প্রকাশ 


গ্রন্থে কৃষ্ণকে পরম ঈশ্বর বল! হইয়াছে 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ” । (ক্রঙ্গসংহিতা ) 
শ্রীভগবানের মৎস্তংকুর্ম্মাদি সমস্ত অবতারই ঈশ্বর, কিন্ত কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর ; কেনন! তিনি নিজেকেও অপরের 
বশে রাখিতে সমর্থ । শ্রীচেতন্তচরিতামূতেও উক্ত আছে যে 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। চিদৈষব্ধ্য পরিপূর্ণ অনূর্ধ সমান ॥ (শ্রীচৈতন্তরিতামৃতম্‌) 
্রীকষ্ণলীলায় যেমন পরিপূর্ণরূপে এখর্য্য বিকাশ দেখা যায়, সেইরূপ এই লীলায় তাঁহার বীর্য অর্থাৎ অচিন্ত্য 
মহাশক্তিরও পর্ণবিকাঁশ পরিলক্ষিত হয়। ক্ৃষ্ণলীলায় যেমন পূতনা! নামী রাক্ষসী বধ আছে, সেইরূপ রামলীলাতেও 
তাড়কা রাক্ষপী বধ আছে, কিন্তু এই ছুই রাক্ষসী বধে অনেক পার্থক্য ; কেননা! শ্রীরামচন্্র,বিশ্বামিত্রের নিকট 
মহাপ্রভাবময় অন্ত্রশিক্ষা করিয়া সেই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন অস্ত্র গ্রহারে তাড়কা রাক্ষণীর বিনাঁশসাধন করিয়াছেন। কিন্ত 
পুতনা বধ করিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরিক্ষা্দির প্রয়োজন হয় নাই, তিনি স্তসতপাযী বালকমুর্তিতে স্তগ্পান করিতে 
করিতেই ঘোরারুতি পুতন! রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিয়াছেন । এইরপ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দনধারণাদি সর্ববিধ 
লীলাই তাঁহার অচিন্তযশক্তিবৈভবেরই পূর্ণ নিদর্শন । শ্রীভগবান্‌ কৃর্ মূর্তিতেও মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ 
করিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে তিনি শত যোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠের উপর মন্দর পর্বত স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
বৃষ্চলীলায় শ্রীভগবান্‌ সাত বৎসর বয়স্ক বালকমূর্তির বামকরতলে গোবধন পর্ধবতকে স্থাপন করিয়া সাতদিন 


সত এয নিউ লি 


অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং পর্বনিয়েঈম্ত ব্রজমওলন্থ গোঁগোপ-গোপীগণকে-স্থান দিয়ারিনের। 
র [ ২৪৮ ]=* : 
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১৬৫৮ ত্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 


শি শশা লা 


অতএব কৃষ্ণলীলার স্ত।য় কোন লীলাতেই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ অচিন্তযশক্তির বিকাশ দেখ! যায় না। এইরূপ যশঃ, 
শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য শক্তিও কৃষ্ণলীলাতেই পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের সকল লীলারই যশঃ অর্থাৎ 
সদৃগুণ খ্যাতি পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু ৃষ্ণলীলার মত তাহা কোনও লীলাতেই পরিপূর্ণতা লাভ 


করে নাই। শ্রীভগবান্‌ রাম নৃপিংহাদি সমস্ত লীলাঁতেই অন্তর বিনাশ করিয়াছেন, কিন্তু কোন লীলাতেই 


' তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন নাই, কেবল কৃষ্ণলীলায়ই তিনি অস্থরগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া হতারিগতি- 


-দায়কত্ব যশঃ জুপ্রতিঠিত করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে 


মৈত্ৰেয় উবাচ--হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুন।। অবাপানিহতো ভোগান্‌ অপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥ 
নালভৎ তত্র চৈবেহ সাধুজ্যং স কথং পুনঃ। সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাখতে হবো ॥ 

পরাশর উবাচ--দৈত্যেশ্বরস্ত বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারিণ| অপূর্বতন্গ্রহণং কুর্বতা হৃসিংহ- 
রূপমাবিদ্কতম। তত্র হিরণ্যকশিপোবিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্তভূৎ। নিরতিশয়পুণ্জাতসমুডূতমেতৎ সত্বমিতি 
রজোদ্রেক প্রেরিতৈকা গ্রমতিস্তভাবনাষোগাৎ ততোইবাগ্তবধহৈতুকীং নিরতিপরামেবাখিল গে 
দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ৷ 

নাতন্তন্সিননাদিনিধনে পরব্রক্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসন্তল্লয়ঃ | 

দশাননত্বেংপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাঁসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রপদর্শনমেবাসীৎ । নায়মচ্যুত 
ইত্যাসক্তিবিপদ্তোইস্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরের কেবলমন্তাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলং অখিলভূমণ্ডলশ্লীধ্যং 
চেদিরাজকুলে জন্ম অব্যাহতঞ্ধৈশব্ধ্যং শিশুপাঁলত্বে চাবাপ ৷ 

তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্তভবন্‌। ততশ্চ তৎকারণকূতানাং তেষামশেষাণ।মেবাচ্যুতনাম়ামন- 
বরভানেকজন্মসম্বন্ধি তদ্বিদ্বেষান্তবন্ধিচিত্তো বিনিন্দনসন্তর্জনাঁদিযুচ্চারণমকরে1ৎ। তচ্চ রূপমুৎফুলপদ্দলামলাক্ষ- 
মত্যু কো পশো ভিতর হপক্চজগদা পরম ভিজা 
ভোঁজনম্নানাসনশয়নাদিঘশেষাবস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্তাত্মচেতসঃ । 

ততস্তমেবাক্রোশেষুচ্চারয়ন্‌ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্‌ আত্মধিনাশায় ভগবদস্তচক্রাংগুমালোজ্জলং অক্ষয়তেজঃ- 
স্বরপং পরব্রহ্মভূতং অপগতদ্বেষাদিদোষো! ভগবস্তমদ্রাক্ষীৎ। 

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশুব্যাপা দিতস্তৎস্মরণদগ্ধাথিলাঘসঞ্চয়ো ভগবত! তেনাস্তযুপনীতন্তস্মিন্েব লয়মুপষযৌ । 

এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্‌। অয়ং হি ভগবান্‌ কীর্তিতঃ সংস্কৃতশ্চ দেখাথবন্ধেনা প্যখিলন্রাদিছুর্লভং 
ফলং প্রষচ্ছতি, কিমুত সম্যগৃভক্তিমতাম্‌ ॥ (গ্রীবিষুপুরাঁণম্‌) | 

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, মৈত্রয় খধি পরাশরকে জিজ্ঞাস! করিনা জয় ও বিজয়, সনক 
_ সনাতনাদির শাপে অস্গরদেহ লাভ করিয়া রাবণ, কুম্ভকৰ্ণ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । 
. তাহারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়া দেবদুর্লভ ভোগসম্পর্‌ লাভ করিয়াছিল, কিন্ত তাহার! সাযুজ্য লাভ করিতে 


{ ' পারে নাই । কিন্তু তাহার! যখন শিশুপাল ও দৃত্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তখন তাহারা কৃষ্ণহন্তে নিহত হইয়া 


. সাযুজ্য লাভ করিয়াছিল, ইহার কারণ কি? | 

মৈত্ৰেয় খাষির এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিলেন-__দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য অগিল- 
র্ধাও-সপিস্থিতিলয়কর্তা শ্রীভগবান্‌ পরমাভূত নৃগিংহমৃত্তি গ্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহা দেখিয়! -হিরণ্যকশিপুর 
ভগবান বলিয়! ধারণা হয় নাই । হিরণ্যকশিপু সেই পরমাডুত হৃসিংহমৃত্তি দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে_-এই 
' অদ্ভুত জীব নিশ্চয়ই জগমান্তরে মহাপুণ্য শঞ্চয় করিয়াছিল? 'সেই জন্য এইরূপ 517 হইয়া! জন্মগ্রহণ 
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করিয়াছে। হিরণ্যকশিপু রজোগুপাক্রান্ত চিত্তে নৃসিংহের পরাক্রমমাত্র ভাবন| করিতে করিতে তাঁহার হস্তে 
নিহত হইয়াছিল এবং জন্মাস্তরে রাবণ হইয়া জন্মগ্রহণ এবং ত্রৈলোক্যের শ্বধ্য ভোগ করিবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছিল । অতএব হিরণ্যকশিপুর অনাদিনিধন শ্রীভগবানে চিত্ত প্রবিষ্ট না হওয়ায় তাহার সংসার-নিবুত্তি 
হয় নাই। | 
বৃসিংহহস্তে নিহত হিরণ্যকশিপু পরজন্মে রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সেবারও সে কামপরাধীন 
এবং জানকীসমাসক্তচিত্তে ীরামচন্্রকে-দর্শন করিয়াছিল; কিন্তু সে তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া ধারণ! করিতে পারে 
নাই এবং মৃত্যুকালেও তাহার শ্ৰীরামচন্দ্রে মনুষ্যবুদ্ধিই ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় রাবণ 
শিগুপালরূপে চেদিরাজকুলে জন্মগ্রহণ করি! অতুল ওঁশ্ব্য ভোগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

শিশুপাল তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মসঞ্চিত দ্বেববশতঃ নিরন্তর কৃষ্ণ নিন্দা করিত। কিন্ত কৃষ্ণ নামে শ্রীভগবানের 
সর্ববিধ নামের্‌ শক্তি বি্বমান থাকায় শিশুপালের নিন্দাচ্ছলে ক্ৃষ্ণনাম করিয়া নিরন্তর প্রীভগবানের সর্ব্ববিধ 
নামগ্রহণ করা হইত। শুধু তাহাই নহে, শিশুপাল নিরন্তর সেই প্রফুললপদ্মদলায়তলোচন, গীতবসনধারী, 
কিরীটকেয়ুরবলয়াদিপরিশোভিত, চতুতূর্জ শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী হরির মুঠি চিন্তা করিত। প্রবলবৈরভাব বশতঃ 
তাহার শয়ন, ভোজন, বচন, ভ্রমণার্দি কোন সময়েই শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ এবং রপচিন্তার বিরাম ছিল না। 

এইরূপে নিরন্তর কৃষ্ণনামোচ্চারণ এবং তাহার রূপচিন্তায় শিগুপালের সর্ববিধ দোষ ক্ষালিত হইয়া যাওয়ায় 
কষ্ণচক্রে প্রাণান্ত হইবামাত্র শিশুপাল তাহাতে বিলীন হইয়! গিয়াছিল । | 

এই প্রকারে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপালের নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণহন্তে নিধনবার্তা। বর্ণন! করিয়া পরাশর 
খাষি বলিলেন--হে মৈত্রের ! তোমার প্রশ্নানুসারে শিশুপালের মুক্তিবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। শ্রীভগবানের 
কৃষ্ণমু্তি স্মরণ ও কৃষ্ণ নাঁমোচ্চারণে যখন অস্ুরেরও সুরদুর্লভ গতি লাভ হয়, তখন গ্রেমবান্‌ ভক্তের যে কি গতি 
লাভ হইতে পারে তাহা আর কি বলিব! 

এই বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া সমালোচনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা! যায় যে, শ্ীভগবানের সর্কবিধ মৃত্তিই শর" 
বীরষ্যাদ্ি ষড়বিধ মহাশক্তিমন্পন্ন হইলেও একমাত্র স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্কমৃত্তিতেই তাহার পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত 
হয়। শ্রীভগবান্‌ তাহার সর্ববিধ লীলাতেই য্শঃশৃকতি, প্রকাশ করিলেও প্রীরুষ্ণলীলাতেই তাহার পূর্ণপ্রকাশ 
করিয়াছেন, এই জন্ত এই লীলায় হত শিশুপালাদি অস্থরগণও চিরতরে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে । 

শ্রীভগবানের মৎস্ত কুর্ম্মাদি সমস্ত মুত্তিই “এর” অর্থাৎ সর্বসম্পৎ পরিপূর্ণ হইলেও শ্রীকষ্ণলীলাতেই তাহার 
পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে প্রীক্ষ্ণলীলায় পরিব্যক্ত সম্পদের কথা ব্র্ধসংহিতায় বণিত আছে যে 

শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো! দ্রমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্‌ 
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি চ তদাস্বাগ্ধমপি চ॥ 
(ব্রহ্মনংহিত!) 

শ্রীভগবান্‌ যখন প্রীরুষ্করপে শ্রীবন্দাবনে লীল! করেন, তখন তাঁহার যে বৈভব প্রকাশ হয়, তাহ! আর কি 
বলিব! এই লীলায় মহালক্ষীগণ তাহার কান্তা এবং স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কান্ত । শ্রীবন্দাবনের সমস্ত 
বৃক্ষ কল্পদ্রুম্ ভূমি চিন্তামণিগণসংবৃত, অমৃত সেখানকার জল, গান সেখানকার কথা, নৃত্য সেখানকার গমন এবং 
জগন্মোহিনী বংণী শ্রীকৃের প্রিয়সখী; সেখানকার চন্দ্র সূর্য্যাদি এবং রূপ, রস, শব, স্পর্শাদি সমস্তই সচ্িদানন্দময়। 
সুতরাং শ্রীভগবান্‌ তাহার ক্ৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্ত কোন লীলাতেই এরূপ অনির্কচনীয় সম্পৎ প্রকাশ করেন নাই। 

প্রীভগবানের “শ্রী” শক্তি এঁশর্য্যবীর্্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির অন্তর্গত | “রী” শক্তির যদি কেহ অঙ্গশোভা 
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ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে দিও শ্রীকষ্করূপেই পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভগবান্‌ তাহার বিবিধ বিচিত্র- 
লীলা প্রকাশচ্ছলে সেই সেই লীলার উপযুক্ত যে যে মুত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্চমত্তিই সর্বমনোরম। 
যদিও প্রহলাদাদি ভক্তের দৃষ্টিতে অত্যুগর নৃসিংহমৃত্তিও মনোরম বলিয়া মনে হইত, তথাপি শ্রীককষমৃত্তির মত সুরাস্সুর- 
চমৎকারিণী এবং আত্মপধ্যন্ত সর্ববিস্থাপনী মুত্তি আর নাই। শ্রীমস্ভাগবতে এই মূর্তির বিশেষত্ব বর্ণিত আছে যে-_ 
যননর্ত্যলীলৌপকিয়ং শ্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্‌। 
বিন্মাপনং স্বস্ত চ সোঁভগর্দেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাপ্বম্‌॥ (শ্রীমন্তাগবতম্) 
শ্রীভগবানের শ্রীক্ব্চমূর্ি নরলীলার অনুরূপ, চিচ্ছক্তিবৈভব প্রকাশের জন্ত গৃহীত, আত্মপর্যয্ত ব্িষ্মাপক 
সৌভাগ্যদম্পদের পরমাম্পদ এবং ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ । 
্ধাণ্পপুরাণেও বর্ণিত আছে যে__সস্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড় গুণৈঃ। 
ভবেযুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥ (ত্হ্গাগুপুরাঁণম্‌) 
শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন- -ধর্ধযবীরয্যাদি যড় বিধ মহাশক্তিপরিপূর্ণ অনন্তমূর্তিতে আমি অনস্তলীলা 
করিয়া থাকি; কিন্তু আমার গোপরূপের ( কৃষ্ণচরূপের ) সহিত কোন রূপেরই তুলনা হয় না। 
পন্নপুরাণে.বর্ণিত আছে যে-_-চরিতং কৃষ্ণদেবস্ত সর্বমেবাডুতং ভবেৎ। 
গোপাললীল! তত্রাপি সর্বতোইতিমনোহরা ॥ (পদ্মপুরাণম্‌ ) 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে রূপেই লীলা করুন ন! কেন তাহা সমস্তই পরমাডুত এবং পরম মনোহর । তাহার. 
মধ্যে তাঁহার গোপলীলা যেমন মনোরম এবং পরমাড়ুত এমন আর কোন লীলাই নহে। 
এই প্রকার নানাবিধ শান্তর বচনে জানা! যায় ষে, শ্রীভগবানের মত্ত কুর্ম্মাদি সমস্ত মৃর্তিই এঁখর্য্য বীর্্যাদি" 
ষড়বিধ মহাশক্তি পরিপূর্ণ হইলেও কৃষ্চমুত্তিতেই তাহার পূর্ণতার বিকাশ হইয়া থাকে গ্রীক্্চমুত্তিতে থর, বীর্য, 
যশঃ এবং শ্রী এই চতুব্বিধ মহাশক্তির যেমন পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই দ্বিবিধ 
শক্তিরও পূর্ণবিকাশ দেখা যায় | 
শ্রীভগবানের সর্ববজ্ঞতা, স্বপ্রকাশত! ও স্বপ্রয়োজনীয়তাকেই তাঁহার জ্ঞানশক্তি বলা যাইতে পারে জ্ঞান" 
বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি তাহা কোনও বস্তবিশেষ বিষয়ক চিততবৃত্তিমীত্র । কিন্তু “সত্যং জ্ঞানমনস্তং' 
ব্রহ্ম” প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাঁদিত জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের স্বরপভূত জ্ঞানশক্তি কোনও বস্তবিশেষ বিষয়ক চিত্তবৃতিমাত্র 
নহে। যখন কোনও বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই, তখনও শ্রীভগবান্‌ তাহার স্বরূপভূত জ্ঞানশক্তিতে জ্ঞানময়রূপেই অবস্থিত 
থাকেন। জীবের ঘটপটাদি জ্ঞান ঘটপটাদি বস্তবিশেষ সাপেক্ষ, কিন্ত শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞান, কোনও বস্তু-- 
বিশেষ সাপেক্ষ নহে, সেই জন্যই তাহাকে অতীত, অনাগত, নষ্ট, ব্যবহিত প্রভৃতি সর্বাবিষয়ক জ্ঞানশালী বলিয়া “যঃ 
সর্ববঃ সর্ববিৎ্” প্রভৃতি শ্রুতি ঘোষণা! করিয়াছেন । ঘটপটাদি বস্তুকে আমাদের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দিয়সমূহ প্ৰকাশ 
করিয়া থাকে বলিয়া সেগুলি স্বপ্রকাশ নহে, কিন্তু“্যন্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” প্রভৃতি শ্রতিপ্রতিপাদিত সচ্চিদা- 
নন্দময় শীভগবান্‌ ঘটপটাদির স্যায় পরতঃ প্রকা্য বস্তু নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার স্বপ্রকাঁশতা শক্তিও জ্ঞান- 
শক্তিয়পে অভিহিত । আমরা জগতে যে কোন বস্তুকেই প্রয়োজন বণিয়া মনে করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে বস্ত 
আমাদের প্রয়োজনীয় নহে, সেই সমস্ত বস্তু পাইলে আমাদের কোন প্রকায় ভোগ কিংবা কাধ্যসিদ্ধি হয় বলিয়া 
সেগুলি আমাদের প্রয়োজননির্কাহক। “আনন্দে ব্রঙ্গেতি ব্যজানাৎ” প্রভৃতি শ্রতিপ্রতিপাঁদিত আনন্দস্বরপ শ্রীভগবাম্‌ 
ব্বয়ংই সর্ববজীবের প্রয়োজন, তাহার এই স্বপ্রয়োজনীয়তা শক্তিকেও জ্ঞানশক্তি বলা যাইতে পারে | ওশ্ব্্যবীর্্যাদি 
যড়বিধ মহাশক্তিসম্পন্ন ভ্রীভগবানের জ্ঞানশক্তিও বড়বিধ মহাশক্তির অন্ততম। প্রীভগবানের ব্রহ্ম পরমাত্মাদি 
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০৯১ 82 
রূপে আবির্ভাবে এই সমস্ত শক্তি ব্যক্ত হয় না বটে, কিন্তু তাহার লীলাবিগ্রহে এই.সমস্ত শক্তি সুব্যক্ত এবং লীলায় 
সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের মস্ত কুর্ম্মাদি সর্বাবিধ লীলাবিগ্রহেই এই সমস্ত শক্তির 

. অভিব্যক্তি হইলেও কৃষ্ণলীলায় তাহার পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে 

শ্রীভগবানের সমস্ত মুস্তিই সর্বস্ততাশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, কুষ্ণলীলায় শ্রীভগবানের মুগ্ধ গোঁপবালকোচিত 
অজ্ঞতার অন্তরালে যে পরিপূর্ণ সর্বজ্ঞতার বিকাশ দেখা যায় তাহা বড়ই মনোরম। শ্রীক্ৃষ্জ যখন ব্রজলীলায় 
ছয় দিনের শিশু, তখন তিনি ষশোঁদার স্তিকাগাঁরে সুকোমল শয্যায় উত্তানশায়ী হইয়া মা যশোদার বাৎসল্য 
রসাস্বাদনে' মত্ত ছিলেন, কিন্তু যেমনি পূতনা রাক্ষসী সেখানে উপস্থিত হইল, তখনই সেই মুগ্ধবালকোচিত অজ্ঞতার 
অন্তরাল হইতে তাহার স্বতঃসিদ্ধ সর্ধজ্রতার বিকাশ হইল-- 
“বিবুধ্য তাং বাঁলকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ” । (শ্রীমন্তাগবতম্‌) 
যশোদ্া কর্তৃক পরমাদরে লালিত উত্তানশায়ী শিশু হরি, মুগ্ধবাল্যলীলারসসিন্ধুতে নিমগ্ন থাকিলেও তিনি 
চরাচরের অন্তধ্যামী। কাজেই তাহার পক্ষে বালঘাতিনী পৃতনার আগমন বৃত্তান্ত অজ্ঞাত রহিল না, তিনি তখন 
তাদৃশ ছুর্জনের মুখ দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া বাঁল্যভাবে নয়ন মুদ্রিত করিলেন ) 
মুগ্ধগোপবালকরূগী সর্বজ্ঞ ভগবানের লীলাম্ুরূপ অজ্ঞতার অন্তরালে যে মহাসর্ধজ্ঞতা অন্তনিহিত আছে 
তাহা তাহার বহুতর লীলাতেই পরিদৃষ্ট হয়। জগৎস্রষ্ট| ব্রা যখন কৃষ্ণের বাল্যলীলা-মাধুর্য্যাস্বাদনের লোভে তাহার 
গোপবালক ও গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করিয় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তখন সর্ধ্বজ্রতাশক্কির পূর্ণ নিকেতন স্বয়ং 
ভগবান ব্রজরাজনন্দন, মুগ্ধ গোপশিশুর স্তাঁয় কিছুক্ষণ বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, তন্ন তন্ন করিয়া বনভূমির সর্বত্র 
বুক্ষতলে গুল্মাদির আড়ালে নিকুঞ্জ মধ্যে ও পর্বতের গহ্বরে তাহার: পরমপ্রিয় গোপবালকগণ ও গোবৎনগণকে 
খুজিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু তাহার পর-_ 
“সৰ্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগামহ ৷” ( শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ) 
যেমনি তাঁহার গোপযালকোচিত মুগ্ধতার অন্তরাল হইতে পূর্ণসর্ববজ্ঞ' তার বিকাশ হইল, অমনি তিনি সর্ধজ্রত! 
শক্তি প্রভাবে সহস! জানিতে পারিলেন যে, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তাহারই বাল্যলীল-মাধুরয্যাস্বাদনের লোভে তাঁহার পরম- 
প্রিয় গোপবালক ও গোঁখৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া স্থানাস্তরিত করিয়াছেন। শ্রীরুষ্ণলীলায় এইরূপ যে কত শত 
শত-অজ্ঞতাসংবৃত সৰ্বজ্ঞতার দৃষ্টান্ত আছে'তাহার আর ইয়ত্তা নাই | দিগ্দর্শনের স্তায দুই একটি প্রদরশিত হইল । 
যদিও শ্রীভগবানের মৎস্ত কুর্ম্মাদি সমস্ত লীলাতেই: সর্ধজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি কৃষ্ণলীলার মুগ্ধতাসম্পুটিত 
সর্বজ্ঞতা বড়ই মধুর, বড়ই মনৌরম। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে যেমন আলোকমালার মাধুর্য প্রকাশ পায়, 
কু্যকিরণসমুদ্তাদিত মধ্যাহ্ৃকাঁলে তাহা কিছুতেই: সম্ভবপর. হয় না। শ্রীভগবানের মধস্ত কুর্ম্মাদি মূর্তি সর্বজ্ঞতা 
সমুদ্তাদিত হইয়া অবতীর্ণ হন ; কাজেই সে লীলায় সর্বজ্রতা প্রকাশ পাইলেও তাহার মাধুর্য বিকাশ হয় না। 
তাই কৃষ্ণলীলার মুগ্ধতার অন্তরাল হইতে প্রকাশিত সর্বজ্ঞত! ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করে এবং বড়ই মধুর ও অপার 
অসীম বলিয়া মনে হয়। 
্রীরষ্চলীলায় শ্রীভগবান্‌ বালক ভাবে যাহা করেন, তাহা অন্ত লীলায় সমধিক শক্তি প্রকাশেও নির্বাহ 
কর! কঠিন হইয়া পড়ে । ব্রহ্গাগপুরাঁণে শ্রীভগবানের প্রতি নারদবাক্য দেখা যায়-_ 
যে দৈত্যা দুঃশকা হস্ত চক্রেণাপি রখাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাললীলয়া | 
সার্দং মিতরৈর্ঘরে | ক্রীড়ন্‌ জভঙ্গং কুরুষে যদি । সশঙ্কা ব্ররুদ্াগ্াঃ কল্পস্তে-খস্থিতাস্তদা ৷ (বরহ্াওপুরাণম্‌) 
হে কৃষ্ণ! চক্রধারী নারায়ণ, চক্র দ্বারাও যে সমস্ত“ অন্থরগপকে বিনাশ“করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, 
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১৬৬২ রন অমন্তাগবতম্‌ । 
আপনি অভিনব বাল্যলীল! করিতে করিতে অনায়াসে সেই সমস্ত (অঘাস্থরাদি ) অস্থরগণকে বিনাশ করিয়াছেন 
গোপবালকগণের সহিত বাল্যলীল! করিতে করিতে যদি আপনি ভ্রভঙ্গী করেন, তাহ! হইলে আকাশমার্গ- 


স্থিত ব্রহ্নরুদ্রাদি দেবতাগণ ভয়ে কম্পান্বিত হন । অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণলীলায় বাল্যভাবের 


আবরণে .সমাবৃত হইয়াও স্বপ্রকাশ এবং এ লীলায় তাহার অস্থরবধাদি এই্বধ্য প্রকাশও পরমাভূত। বিশেষতঃ 


শিশুপালের মুক্তিগ্রাপ্তি সম্বন্ধে পূর্বে যে বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া প্রদণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে হিরণ্য- 
কশিপু ও রাবণ, নৃসিংহ ও রামচন্দ্রকে দেখিয়! মৃত্যুকালেও ভগবান্‌ বলিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, কিন্তু মুগ্ধ 
ন্রলীল] সমাবুত কৃষ্ণকে শিশুপাঁল প্রথমতঃ সামান্ত মানব বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিলেও মৃত্যুকালে তাহার ঈশ্বরদৃষ্টি 
[হইয়াছিল ও তাহাতে তাহার ভববন্ধনমুক্তি হইয়াছিল । ইহাও শ্রীকুষ্চলীলার পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশতারই পরিচায়ক । 
(কৃষ্ণলীলার আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে, এ লীলার সকলেই তীহাকেই চায়, কেহই তাহার নিকট ভুক্তি 
মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই চায় না। ব্রজের গোপগোগীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য 
করিলে স্পষ্টই দেখা! যায় যে, ব্রজের গো-গোপগোপী প্রভৃতি সকলেই শ্রীক্কষ্ণের সেবার জন্য লালায়িত, তাহার! 

কেহই শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই চায় না, বরং তাহাদের যাহা আছে, তাহাও তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে দান করিবার জন্য 

সর্বদাই ব্যাকুল । এমন কি ব্রজের পণ্ড পক্ষী বৃক্ষলতা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই চায় না, তাহারাও তাহাদের 


যাহা কিছু আছে তাহা শ্রীকষ্ণকে দান করিয়া তাহার আনন্দবর্ধনের জন্ত সর্বদাই প্রস্তত। গবাদিপণুগণ অমৃত- 


বিনিন্নিত দুগ্ধধারায় স্তনকলস পরিপূর্ণ করিয়া কৃষ্ণকে দান করিবার জন্য সর্বদাই হাম্বারবে ইন্দিত করে যে, হে 
কষ! তোমারই জন্য আমরা আমাদের বৎসগণকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, তুমি দোহন 
করিয়া লইয়া যাও! . মযুরাদি পক্ষিগণ তাহাদের সুরঞ্জিত পাখাগুলি কৃষ্ণের চড়া সাজাইবার জন্য সঞ্চিত রাখে, 
শুক কোকিলাদি পক্ষিগণ মধুর কোমলালাপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণানন্দ বর্ধন করে, বৃক্ষলতাদি ফলেফুলে পরিপূর্ণ হইয়া 
কৃষ্ণের আগমনাঁকাজ্ফার উচ্চশিরে তাহার আগমন পথের দিকে চাহিয়া থাকে এবং সর্বদাই মনে করে যে, কৃষ্ণ 
কখন আসিয়া আমাদের ফলফুল উপভোগ করিবেন। ব্রজের গোপকুমারীগণও কৃষ্ণকেই পতিরূপে পাইবার. জন্ত 
কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ইহাতেই জানিতে পারা যায় যে, ব্রজলীলায় কৃষ্ণেই সকলের প্রয়োজন, 
১১ তাহার সেবা পাইবার:জগ্তই সেখানে সকলেই লালারিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণের স্বগ্রয়োজনীয়তা 
শক্তিতে কৃষ্ণ স্বয়ংই সকলের প্রয়োজনীয় হইয়! পড়েন । অন্তান্ত লীলায় দেখা যায় যে, সকলেই ভগবানের নিকট 
'ধিনং দেহি যশোদেহি” প্রভৃতি নানাবিধ প্রার্থনা জানায়, কিন্তু কৃষ্ণের নিকট কাহারও এতাদূশ কোনও প্রার্থনা 
জানাইতে ইচ্ছা হয় না, তাহার সহিত সম্বন্ধ হইলে তাহার সেবাধিকার পাইবার জন্তই সকলের লালসা হয়। কেহ 
যদি অন্ত কোন কামন! প্রেরিত হইয়াও কৃষ্চভজন করে, তাহারও ক্রমশঃ সে কামনা নিবৃত্তি হইয়া কৃষ্ণসেবার 
কামনা প্রবল হইয়া উঠে__ 
(কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পার কৃষ্ণ রসে। কাম.ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ 
অন্তকামী করে যদি কৃষ্ণের সেবন । না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥ (শ্রচৈতন্তচরিতামৃতম্‌) 

অতএব দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণলীলায় সর্বরজ্ঞতা, স্বগ্রকাশত! ও হ্বগ্রয়োজনীয়তা এই ত্ৰিবিধ ভ্ঞানশভিরই 
পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

শ্রীভগবানের এঁশ্ব্্য বীর্যাদি যড় বিধ মহাশক্তির অন্ততম বৈরাগ্যশক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা 
যায় যে, তাঁহার মায়িক বস্তুতে অনাশক্তির নামই বৈরাগ্য। প্রীভগবাঁনের বৈরাগ্যশক্তি, বিষয়াসক্তিশূন্ত সাধকের 
বৈরাগোযের হ্যায় সাধন বসত নহে, ইহা.তীহার স্বাভাবিক নিরিগ্ততা। 
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মংস্থানি সৰ্ব্বভুতানি নচাহং তেঘবস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ 
ভূতভূন্নচভূতম্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ (শ্রীমন্তগবদ্গীতা ) 
এই গীতাবচনে দেখা যায় যে, শ্রীভগবান্‌ অর্জুনের নিকট নিজ স্বরূপ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_হে 
অর্জুন! সর্ধভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্ত আমি তাহাতে অবস্থিত নহি। সর্বভূত আমাতে অবস্থিত হইয়াও 
আমার অচিন্ত্য, শক্তিপ্রভাবে তাহারা আমাতে অবস্থিত: নহে অর্থাৎ, তাহাদের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। A 
আমি সর্ধভূতের ধারণ ও পালনকর্তা অথচ আমি ৰ নহি, অর্থাৎ তাহাদের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট নহি। 
শ্রীভগবানের এইরূপ মায়িক. বস্তুর সহিত, নিলিপ্রতাই তাহার বৈরাগ্যশক্তি ॥ শ্রীভগবানের সমস্ত মু্িই এইরূপ 
নির্লিপ্ত হইলেও তাহাদের সহিত প্রাকৃত বন্তর কথক স্বাতী দেখা যায়, কিছ শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিলিপ্ত) স্থতরাং 
পরিপূর্ণ বৈরাগ্যশক্তির তীহাতেই পূর্ণ বিকাশ 
৯ এ সবার দর্শনান্তে আছে মায়া গন্ধ । তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ৷ (রড দিতাযৃতম্‌) 

" শ্রীভগবান্‌ তাহার পুরুষাবতারে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করেন এবং তাহ! হইতে বিশ্বস্থষ্টি হইয়া থাকে । যদিও 
তাহার সহিত প্রকৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার অন্ততঃ ঈক্ষণ সঘন্ধও আছে। ভূভারহরণার্থ অবতীণ 
শ্রীভগবানের মু্তিতে ভূভারহরণকার্য্যের সহিত বাধ্যবাধকত| না থাকিলেও এই সমস্ত কাৰ্য্যে তাহাদের সহিত 
জগতের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধগন্ধ থাকে । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মায়! কিংবা মায়িক জগতের সমন্ধগন্ধও নাই] তাঁহার (৮ 
প্রপঞ্চান্ুকরণে প্রপঞ্চাতীত লীলা দেখিয়! অজ্ঞগণ তাঁহাকে মায়! সংশ্লিষ্ট বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণনপে : 
মায়াসম্বন্ধগন্ধলেশবিহীন । এই জন্ত ব্ৰহ্মা তাহার স্তুতি প্রসলে বলিয়াছে_ 

প্রপঞ্চং নিপ্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ৷ প্রপন্বজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ (শ্রীমস্তাগবতম্‌) 
হে ভগবন্‌ ! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও আপনার চরণে একান্ত প্রপন্ন গ্রেমবান্‌ ভক্তগণের আনন্দ বর্ধন 
করিবার ভন্ত গ্রপঞ্চান্ুকরণে অপ্রাপঞ্চিকলীল! প্রকাশ করিয়া থাকেন ; অতএব দেখা. যাইতেছে.য়ে, এরীক্ষ্ণলীল। 
প্রিপূর্ণ বৈরাগ্যশৃক্তির ক্রীড়াভূমি ৷ গুড় উদ্দেশ্তের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্থুলভাবে কৃষ্চলীলা সমালোচন! 
করিলে দেখা যায় যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গো-গোপগোপীর সহিত প্রেমসম্বন্ধে বদ্ধ এবং সম্পূর্ণভাবে তাহাদের 
প্রেমবশীভূত হইয়া লীলা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহাদের ছাড়িয়া মথুরায় গেলেন এবং আর তুলিয়াও কোন 
‘দিন সেদিকে আসিলেন না। বুধিষ্ঠিরাদির সহিত দেখ! করিবার জন্তু তিনি কাম্যবনে আসিয়াছেন, কিন্ত 
তথ! হইতে অনতিদুরবর্তি বৃন্দাবনে আসিয়া তাহার বিরহে চিরছুঃখিত ব্রজবাসিগণের সহিত তিনি দেখা করেন 
নাই। ‘তাহার পর দ্বারকালীলাতেও তিনি অসংখ্য পুত্র-পৌত্র আত্মীয়মিত্র বান্ধবগণের সহিত লীল! করিতে 
' করিতে হঠাৎ একদিন ব্রক্মশাপচ্ছলে যদুকুল ধ্বংস করিয়া দিলেন । শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলাতেও আপাততঃ 
মূনে হয়,যে, তাহার কিছুতেই আসক্তি নাই। 'অনাসক্তির... পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্য আমক্তির মহাসৌধ গঠন 
করিরা তিনি অকল্মাৎ ফুৎকারে উড়াইয়া দেন। | 
যাহা হউক, প্রীকুষ্ণলীল! সমালোচনা করিলে তাঁহার ব্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই যড় বিধ 
মহাঁশক্তির কত শত শত ইঙ্গিত যে পাওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই । শ্রীকুষ্ণলীলায় এই ষড়বিধ মহাশক্তির 
পুর্ণ বিকাশ হয় বলিয়া “ক্বষ্চস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে তাহার স্বয়ং ভগবত্তা-ঘোষিত হইয়াছে। 
্রীমন্তাগবতে “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি লোকে এই স্বয়ং ভগবান্‌ শীকৃষ্ণেরই এক অনন্তমাধারণ 1 
লীলা বর্ণনের উপক্রম প্রকাশ হইয়াছে। 
শ্রীভগবানের এই লীলা, শ্রীমন্তাগবত, রিষ্ুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণর্সংহিতা প্রভৃতি বিৰিধ 
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SIT শরীমন্তাগবতম্‌ । 


শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং সর্বত্রই শীক্ষ্চলীল| বর্ণন প্রদনেই এই লীলা বর্ণিত: আছে। সুতরাং ইহা! যে 
পরীভগবানের মহত কুম্মাদি অবতারের লীলা নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোনও উপনিযষদ্দে ব্রহ্ম- 
বিচার প্রসঙ্গে কিংবা যোগশান্ত্রে পরমাত্মসাক্ষাৎকা প্রসঙ্গে অথবা ষট্‌-চক্রাদি বর্ণন প্রসঙ্গে রাসলীল! বর্ণিত 
নাই; সুতরাং এই লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদি প্রকাশ করিতে গিয়া ব্রহ্মসাবুজ্য, নিধিবকল্পসমাধিযোগে 
পরমাত্মসাক্ষাৎকার কিংবা যট্চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তির সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত মিলনাদির 
ভঙ্গী দেখান বাতুল চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নহে। অতএব এই সমস্ত ব্যর্থচেষ্টা কিংবা ব্যর্থচিন্তায় দুর্লভ মানব 
জীবনের অপব্যবহার ন! করিয়! লীলাময় গ্রীভগবানের চরণে শরণাণত হইয়! শ্রীধরম্বামী প্রভৃতি পুর্ব্াচার্যগণের 
প্রদর্শিত পথে বিচিত্র লীলাময় শ্রীভগবানের লীলামাধু্য্যান্থাদনের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির কর্তব্য বলিয়া 
মনে হয়। ২৯ 
শ্রীপ্তাগবতে রাসলীল! বর্ণনার প্রারম্ভে “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” (ভগবানপি রস্তং 
মনশ্চক্রে ) ন! বলিয়। যদি পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব “শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” (শ্রীরুষ্ঠোহপি 
রস্তুং মনশ্চক্রে) বলিতেন, তাহা হইলে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিত এবং ব্রহ্ম, পরমাত্ম! কিংবা শিব, 
নারায়ণ, রামচন্দ্র, চৌষটি যোগিনী পরিবেষ্টিত আগ্াশক্তি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া কেহ “ভগবান” শব্দের যাদৃচ্ছিক 
অপব্যবহার করিতে পারিত না কিংবা ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া কেহ এই সহজবোধ্য মধুরলীলাকে ছূর্ববোধ্য 
করিতেও পারিত না । কিন্ত শ্রীণুকদেব বোধ হয় পরবন্তেকালের এই সমস্ত আধ্যাত্মিক মনীষিবৃন্দের কথ! 
চিন্তা না করিয়াই শব্দার্থগৌরব এবং লীলার গুঢ়তা প্রসারের জন্য “কৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” ন! বলিয়া 
“ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথা৷ বলিয়াছেন । স্র্য্য উদিত হইতেছেন না বলিয়া “অয়মুদনয়তি 
মুদ্রাভগ্জনঃ পদ্মিনীনাং” .( যিনি কমলিনীকরের মুকুলিত ভাব দূর করেন তিনি উদ্দিত হইতেছেন) বলিলে 
আলঙ্কারিকগণের মতে শব্দার্থের বিশেষ সৌঠ্ঠব প্রকাশ এবং সরসতাসম্পাদন হয়। “শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” একথ! না বলিয়া যিনি এঁখর্য্য বীর্য্যাদি ষড় বিধ মহাশক্তিসম্পন, তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন 
(ভগবানপি রন্তং মনশ্চক্রে ) এ কথাতেও শ্রীশুকদেবের বচনভঙ্গীর বিশেষ পারিপাট্য এবং মাধুর্য প্রকাশ 
হইয়াছে। 

বিশেষতঃ, “জীক্বষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” একথা. বলিলে ব্রজরাজনন্দন, যশোদাস্তনন্ধয় কিংবা 
সর্ববাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এই মাত্র অর্থই সকলের হ্থায়ঙ্গম হইত, 
কিন্তু তাহাতে তাঁহার এশর্য্য বীর্্যাদি ষড় বিধ মহাশক্তির কথা সকলের মনে পড়িলেও অজ্ঞ, বহিমুখ ও নিন্দুক- 
গণের পক্ষে তাহা! গ্রহণ করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিত.। শ্রীভগবানের নরলীল! বিগ্রহের স্বরূপ এবং 
তাহার এঁধর্য্য মাধুর্যাদি গ্রহণ করা ভজনবিমুখ মুঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষে বড়ই ছূর্ঘট। এই জন্য শ্রীভগবান্‌ 
গীতায় অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন__ 

অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং ত্মাশ্রিতম্‌। পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরমূ॥  (্রীমন্তগবদ্গীতা) 

আমিই সর্বভূত মহেশ্বর এই তত্ব না জানিয়! মূঢ়গণ আমার নরলীলাময় বিগ্রহকে অবজ্ঞা করিয়া! থাকে । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে “কৃষ্ণ” বলিতে কৃষ্ণতত্বাভিজ্ঞ এবং তাঁহার চরণভজনপরায়ণ ভক্তগণের 
অসমোর্ধ এঁখর্য্য-মাধুর্যযনিকেতন সচ্চিদানন্দবিগরহ স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া ধারণা হইলেও, ভজনবিমুখ মূঢ়গণ তাহাকে 
সামান্য মানব, আদর্শ পুরুষ, না হয় মহামানব নামক কি যেন এক কিভুতকিমাকার পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই 
গররগা করিতে পারে না। সেই জন্তু ্রিকালারশী পরমহংসশিরোমনি শ্লীশুকদেব “ভগবান” বলিয়া এই সমস্ত 
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মূঢগণকে উপদেশ দিয়াছেন যে-_ধিনি রাসলীলা করিয়াছিলেন, তিনি আমার মত মানুষ নহেন, তোমার মত 
আদর্শ পুরুষ নহেন কিংবা তথাকথিত মার্জিত ধারণাশালী ব্যক্তিগণের পরিকল্পিত মহামানব নহেন, তিনি 
ভগবান্‌। এঁখ্্বীর্ধ্যাদি ফড়বিধ মহাশক্তি তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ, অযাচিত করণ! ও ভক্তবাৎ্সল্য তাহার 
স্বতঃসিন্ধ মহাগুণ, সর্বজীবের তিনিই নিয়ন্তা, তোমার আমার মত অসংখ্য জীবসম্ঘিত অনস্তকোটি ব্রহ্মাও 
তাহার ভ্রভদ্দির: খেলা, এবং সর্বাবিধ জড় বস্তু ও জড়বুদ্ধির অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দে তাহার মূর্তি গড়া । তোমার 
আমার মত কোটি কোটি জীবের নিন্দা কিংবা প্রশংসায় তীহার কিছু যায় আসে না, তথাপি তিনি স্বভাঁবসিদ্ধ 
করুণায় মায়াবদ্ধ জীবের মে|হ-শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া যুগে যুগে বিবিধ লীল| প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। নুর্য্যের উদয়ে ব্যাপ্র ভন্নুকাদি হিং জন্ত, দস্যতস্করাদি কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি এবং পেচকাদি 
অন্ধকারপ্রিয় জীবের বড়ই অন্ুবিধা হয় এবং সেজন্য তাঁহার! মনের সাঁধে কুর্ধ্যদেবের নিন্দাবাদ করিয়! থাকে ) 
কিন্ত সেজন্ত জগতের চক্ষুঃ, সর্বাবিধ ধর্ম্কর্মাদিপ্রকাশক এবং শন্তাদি সম্পাদনে জগতের পরম হিতকর দিবাকর 
কখনও তাহার কল্যাণকর কর বিতরণ করিতে কুষ্ঠিত হন ন! ৷ তরুকোটরে লুক্কায়িত পেচকাদি, বনান্তরালে বিলীন 
ব্যাপ্র(দি এবং প্রকাণ্ড দিবালোকে অগত্যা চৌধ্যাঁদি হইতে বিরত দস্থ্য তঙ্করাদির প্রচুর নিন্দাবাঁদে বিচলিত না 
হইয়া যেমন নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপরায়ণ সজ্জনগণ কৃর্ষ্যের উদয় হইলেই “নমে| বিবস্বতে.ব্রহ্মন’ বলিয়। 
ভক্তিভরে তাহাকে অর্থ্য প্রদান করে এবং “ধ্বাস্তারিং সর্বপাপস্নং” বলিয়। তাহার চরণে প্রণাম করে, সেইরূপ 
প্রীকৃষ্ণচরণসেবনপরায়ণ ভক্তগণও মুঢ, কৃতাকিক এবং নিন্দুকগণের অযথা অজ্ঞানকল্লিত নিন্দাবাদে অথবা লীলার 
কদর্থ কল্পনায় বিচলিত ন! হইয়া অবশ্যই “জগদ্ধিতাঁয় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ” বলিয়া তাহার চরণে 
চিরগ্রণত হইবেন। 

্ীকষ্ণলীলারসতত্তজ্ঞ শ্রীশুক্দেব, সর্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলাবর্ণনারস্তে রাসরসিক শ্রীভগবানের “কৃষ্ণ” 

নামোল্লেখ ন! করিয়া “ভগবান” বলিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়া বহিমুখগণের নানাবিধ কদর্থ 
কল্পন! করার সুযোগ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে শীভগবানের চরণে চিরশরণাগত ভক্তগণের পক্ষে রাসলীলার তত্ব, 

হত্ব এবং সুসিদ্ধান্ত জানিবারও অনেক সুযোগ হইয়াছে । কেননা “পরীক্ষণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” একথা 
বলিলে প্রীকুষ্ণস্বরূপতত্বাভি্ঞ ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে--যিনি স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া সর্বশাস্তরে প্রসিদ্ধ, 
তিনিই রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু রমণ কার্যে তাহার ভগবত্বার' প্রয়োজন আছে কি না এবং রমণের সহিত 
তাহার ভগবত্তার সম্বন্ধ আছে কিন! তাহা ধারণ! করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। ব্যবহার জগতেও দেখা যায় 
যে'রাম বহুজনাকীর্ণ সভাস্থলে বসিয়া আছে’ এইকথা শুনিলে যাহাদের রামের সহিত পরিচয় আছে তাহার! বুঝিতে 
পারিবে যে রাম একজন সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি পরম সদাশয়, পরোপকারী, উদারচেতা ইত্যাদি । কিন্তু সভায় 
বলিয়া থাকা কার্যের সহিত তাহার এই সমস্ত গুণের কোন সম্বন্ধ আছে কি? কিংবা যাহাদের এই সমস্ত গুণ নাই 
তাহারা কি সভায় বসিয়া থাকিতে পারে না? কিন্ত যি শুন] যায় যে, একজন সদীতজ্ ব্যক্ত বহুজনাকীর্ণ সভায় 
বসিয়া আছে, ভাহা হইলে সেই সমীতজ্ঞ ব্যক্তির সহিত যাহাদের পরিচয়, তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে এই 
সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের চিরপরিচিত রাম এবং সে নিশ্চয়ই সঙ্গীতালাপে সভাহ্থ জনগণের মনোরঞ্জন ছে 
কিংবা করিবে । যাহাদের সহিত রামের কোনও পরিচয় নাই, তাহার! “রাম বহুজনাকীর্ণ সভায় বসিয়া আছে 
এই কথা শুনিলে “রাম নামক কোনও ব্যক্তি সভায় বমিয়। আছে” ইহা ছাড়া আর কিছুই ধারণা করিতে পারিবে 
না। শ্রীগুকদেবও যদি রাসলীলা বর্ণনারস্তে “্রীকুষ্ণ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথা বলিতেন, রঃ 
হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিহীন বহিমু'খগণ, শ্রীকৃষ্ণ নামক একজন মানুষ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন_-ইহ 
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১৬৬৬ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ । 


বেশী কিছুই ধারণা করিতে পারিত না। শ্রীক্বষ্চভজনশীল বিজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং এঁখর্য্যাদির কথা ধারণা 

করিতে পারিলেও রমণক্রিয়ায় তাহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেন ন! । কিন্তু “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” এই কথা বলার তাহার রমণ, সাধারণ জীবের স্থায় ভ্ত্রীবিলাস মাত্রই নহে এবং তাহার সঙ্গে তাহার 
এখৰ্যবীর্য্যাদি যড়.বিধ মহাশক্তির সম্বন্ধ আছে, ইহ! স্পষ্টই ধারণ! করিতে পারা যাঁয়। অবশ্তই বহিমূ্থ ব্যক্তিগণ 
ইহাতেও নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না, কিংবা কদর্থ কল্পনায় বিরত হন না, কিন্তু রাঁসলীলাবর্ণনারস্তে “ভগবান” 
বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দেওয়ার তাহার চরণসেবনপরায়ণ ভক্তগণের এই লীলার তত্ব বুঝিবার পক্ষে 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 

“ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছ! করিলেন” এই কথায় সকলের ধারণা হওয়া উচিত যে--এ রমণ, সাধারণ 
জীবের রমণ নহে, ইহা ভগবানের রমণ ; সুতরাং এই রমণে নিশ্চয়ই কোন বিশেষত্ব আছে। কেবলমাত্র ক্রিয়াপদ 
অবণেই সে সম্বন্ধে কাহারও যথাযথ ধারণা আসে না কিংবা ক্রিয়াপদ শ্রবণ মাত্রেই যাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণ! হইয়া 
যায়, তাহাকে এক বিরাট মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কেননা ক্রিয়!য় যতক্ষণ কর্তৃসংযোগ না 
হয়, ততক্ষণ ক্রিয়ার সাধারণ অর্থভ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু সে ক্রিয়া! সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা হয় না। 
“গমন করিতেছে” এই ক্রিয়াপদ মাত্র অবণে গমন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হইতে পারে, কিন্তু সে গমন কি প্রকার 
তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। “নারায়ণবাহন পক্ষিরাজ গরুড় গমন করিতেছেন” বলিলেই বুঝিতে পারা 
যায় যে তিনি নিমিষে শত যোজন পথ অতিক্রম করিতেছেন ; কিন্তু “পিগীলিক! গমন করিতেছে” বলিলে কাহারও 
সে ধারণা হয় না; তাহাতে ধারণা হয় যে-সে মৃদু মৃদু চরণ সঞ্চালমে গমন করিতেছে । এই প্রকার সর্ব্ববিধ 
ক্রিয়াপদেই কর্তৃদংযোগ হইলে তবে সেই ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থের ধারণা হয়। ভোজনক্রিয়া এক হইলেও যেমন 
হস্তীর ভোজনে এবং পিপীলিকার ভোজনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, সেইরূপ রমণ ক্রিয়া যাহাই হউক না কেন, 

[জীবের রমণ এবং ভগবানের রমণে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 
কাজেই রাসলীলা বর্ণনরস্তে শ্রীগুকদেব, “ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথ! বলিয়াছেন বলিয়া 
বিজ্ঞগণ নিশ্চয়ই ধারণা করিতে পারিবেন যে--এ রমণ জীবের প্যায় নহে, ইহাতে বিশেষ কোনও বিশেষত্ব আছে। 

অদুরদরশী এবং বিজ্ঞতাভিমানী অজ্ঞগণ “রমণ” শব্দ শ্রবণ মাত্রেই তাহার কর্তার কথ মনে না করিয়াই ধারণা 
করে থে, “ইহ! অতীব অশীগ কার্য কেহ বা এই রমণ জিয়াকে একটু মার্জিত এবং হাদের মত ভদ্রলোকের 
সখসেব্য করিবার জন্য গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেন যে ইহ রাড 
জীবাত্বা ও পরমাত্মার মিলন বর্ণনা! ব্যতীত আর কিছুই নহে | কেহ বা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার আট বৎসর রি রর 
তাহা অপেক্ষা নুনবয়ন্ক। গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ইহা একটি হা য় ২ 
রক্ষার কত স্থানে কত মনীষীর নিকট কত প্রকার কুসিদ্ধান্তই যে শুনিতে পাওয়া যায় তাহার আ রি রঃ 
কিন্তু কেহই মনে করেন ন! যে-_“ভগবান্‌ রমণ করিতে তি রঃ জা ইয়ত্তা নাই, 
উর দর রঃ কোন প্রকার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। ভিডি 
ভগবন্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” ( ভ নি 
রমণের কথাই মনে পড়িবে, তাহার! কেবল রর রা কা শুনিয়া ধাহাদের কেবলমারী 
- রর » কি শর রমণ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই 
ধারণা আসিবে ন|। যাহার! ভগবান্‌ বাদ দিয়া কেবলমাত্র রমণই বোঝেন তাহারাই এসমহে 

পোষণ করেন এবং বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যাদি কল্পন। করিয়া তাহাদের মনের মত করিয়া গড়ি NEE 
কিন্তু ধাহ|র! বহুজন্রার্্দিত সৌভাগ্যের ফলে কেবলমাত্র রমণ ন! বুঝিয়| “ভগবত | না ই An 

পানের রমণ” বোঝেন, তাহাদের আর 
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১০ম সমন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৬৬৭ 


সালা 


প্রাকৃত রমণের কথা মনে আসে না, প্রত্যুত ভগবানের অপাকুত, রমণের তত্ব এবং রসাস্বাদন করিবার জন্য চিত্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই লীলার কথ! শ্রবণে যাহাদের কোনপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়, উহাদের সর্বাবিধ সন্দেহের 
মূল কারণই শ্রীভগবানের রমণ না বুঝিয়! প্রাকৃত রমণের কথ! মনে কর!। তাহার! তাহাদের নিজ রমণের কথ| 
মনে করিয়াই বলিয়া থাকেন যে “এ লীলা অতি অশ্লীল” ইহা নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত অথবা নিশ্চয়ই ইহার কোন প্রকার 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। কেহ বা সত্য সত্যই একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছড়াইয়া প্রকৃত তত্ব হইতে বঞ্চিত 
হইয়া পড়েন। যাহারা শ্রীভগবানের অপার কৃপায় প্রথম হইতেই “ভগবানের রমণ” ধারণা করিতে পারেন, 
তাহাদের মনে হয় যে--শ্রীভগবান্‌ এঁশ্বর্যবীর্্যাদি যড়.বিধ মহাশক্তিনিকেতন, অতএব তীহার রমণের সহিত 
নিশ্চয়ই এখৰ্য্যবীৰ্য্যাদির সম্বন্ধ আছে এবং তাহাতে এই রমণ কোনও অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় রূপে জগতের জীবকে 
কৃতাৰ্থ করিবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই । 

শ্রীভগবানের এখর্য্যবীর্ধ্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির কথা মনে করিলে সকলেরই ধারণ! হওয়! উচিত যে__ 
বাহার এতাদৃশ মহাশক্তি থাকে, তাহার কখনও গ্রারুত জীবের মত রমণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে না। 
শ্রীভগবানের সর্ববশীকারিত্ব শক্তির নাম এশ্বধ্য, ইহাই সর্ধশান্ত্রের নিদ্ধান্ত এবং তাহা পুর্ব পুনঃ পুনঃ আলোচিত 
হইয়াছে ৷ ধাহার সর্ববশীকারিত্ব শক্তি আছে তাহার কি মন ও ইন্দ্রিয়বণীকরণের শক্তি নাই যে, তিনি রমণ করিতে 
ইচ্ছ। করিয়া গোপরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন? বিশেষতঃ “তদৈক্ষত বহু স্তাং 
গ্রজায়েয়ং” প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জানা যায় যে__শ্রীভগবানের ইক্ষণ মাত্রেই প্রকৃতি হইতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট 
হইয়া থাকে এবং গীতায়ও শ্রীভগবান্‌ নিজমুখেই বলিয়াছেন 

ময়াধ্যক্ষেণ গ্ররুতিঃ কুয়তে সচরাঁচরমূ। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধিপরিবর্তৃতে ॥ (শ্রীমন্তগবদ্গীতা ) 

হে অর্জুন! আমার সঙ্কল্প মাত্রে নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি হইতে পরিদৃশ্তমান বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং 
আমার নিয়মানুসারে বিবিধ ভাবে জগতের পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । শ্রীভগবানের এই সমন্ত এশ্বধ্যের কথা মনে 
হইলে কি তাহার রমণকে কাহারও প্রাকৃত রমণ বলিয় মনে হইতে পারে? অতএব “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” এই কথা শুনিয়! বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হওয়া উচিত যে_াহার সঙ্কল্প মাত্রে অনভ্তকোটা 
ব্ৰহ্মাণ্ডের তৃষ্টিস্থিতি লয়াদি সংঘটিত হয়, যিনি স্বয়ং আত্মারাম এবং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, তাঁহার রমণের প্রয়োজন 
কি? কিন্তৃতীহারও যখন রমণেচ্ছার কথ| গুন! যাইতেছে,তখন এ রমণের নিশ্চয়ই কোন গুঢ় রহস্ত এবং বিশেষত্ব 
আছে। 

আরও একটি বিশেষ কথ! এই যে ধাহার! শ্রীভগবাঁনের ব্রহ্মমোহন লীল! সম্বন্ধে কিছু ধারণ! রাখেন, তাহারা 
জানেন যে-ব্রহ্মা যখন বুন্বাবনবিহারী গোচারণপরাঁয়ণ ভগবানের লীলামাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য তাহার গোবৎস ও 
গোপবালকগণকে মা য়ামুগ্ধ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান, নিজেই অসংখ্য গোপবালক এবং 
অসংখ্য গোবৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়। এক বৎসরকাল সেই সব আত্মরূগী গোপবালক এবং গোবৎঘগণের 
সহিত গোষ্ঠক্রীড়া করিয়াছিলেন । ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে-_শ্রীভগবান্‌ ইচ্ছা করিলে নিজেই শত- 
কোটী গোপরমণীর মুর্তি ধরিয়! তাহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিতেও অসমর্থ নহেন। কিন্তু তাহার এই প্রকার 
ধরথধ্য থাকা সত্বেও তিনি কেন গোপরমণীগণকে যমুনাতীরে লইয়া আসিয়া তাহাদের সহিত বিবিধ বিহার 
করিলেন? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের গোপরমণীগণের সহিত রমণের এমন কিছু 
বিশেষত্ব আছে যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোঁচর এবং শ্রীভগবান, নিজেই শতকোটা গোপরমণী মৃত্তি ধারণ করিয়া 
তাহাদের সঙ্গে রমণ করিলে শ্রীভগবানের মনোবাসনা পুর্ণ হয় না এবং সে বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। এই 
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১৬৬৮ জ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 


রূপে শ্রী'ভগবানের বীর্য, ষশঃ শ্রী প্রভৃতি অনন্তসাধারণ মহাঁশক্তির কথা মনে করিলেও ধারণা হওয়া উচিত যে 
এতাদৃশ মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের প্রাকৃত কামক্রীড়াত্মক রমণের কোনই প্রয়োজন নাই । 

: শ্রীভগবানের দামবন্ধন লীলার কথ! মনে করিলেই জান] যায় যে, তীহার বীর্য্য অর্থাৎ অচিন্ত্য 
মহাশক্তির কি অনির্বচনীয় মহাপ্রভাব! গে লীলায় বাৎসলাপ্রেমবতী মা যশোদা, বামহস্তযুষ্টিতে 
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়! তাঁহার কিদ্বিনীদামনিবদ্ধ কটির উদ্দদেশে এবং ব্যাত্রনখগ্রথিত মণি- 
ময় হারবেষ্টিত বক্ষঃস্থলের অধোদেশে রজ্জ দ্বার! বেষ্টন করিয়া বন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ গৃহস্থিত সমস্ত 
রজ্জ্‌ একত্রিত করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই জান! যাইতেছে যে মা যশোদার 
বামহন্তমুষ্টিনিবদ্ধ শ্ীভগবানের বালক বিগ্রহ যুগবৎ বিভূতা এবং মধ্যমত্ব প্রকাশ করিয়৷ “অণোরণীয়ান্‌ 
মহতো মহীয়ান্‌” প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । অসংখ্য রজ্জ, 
সংযোগেও শ্রীকৃষ্ণের উদর বেষ্টন করিতে না পার! কিছুই আশ্চর্য নহে, কেননা তিনি বিভু। কিন্তু তাহার 
সেই বিভু-বিগ্রহই হার কাঞ্চী প্রভৃতি আভরণে বেষ্টিত রাখ! অতীব বিস্ময়কর এবং ততোধিক বিস্ময়কর, 
একই সময়ে একই বিগ্রহের হার, কাঞ্চী প্রভৃতি আভরণে বেষ্টিত হওয়া এবং সুদীর্ঘ রজ্জতে বেষ্টিত না হওয়া। 
কাজেই ইহাতে অচিন্ত্যমহাশক্তি স্বীকার না করিয়া আর গত্যন্তর নাই। এতাদুশ অচিন্ত্য মহাশক্তি- 
নিকেতন শ্রীভগবানের গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করা এবং সেই ইচ্ছা পূরণের জন্ত 
বিবিধ চেষ্টা করা অসম্ভব নহে কি? শ্রীমদ্তাগবতে_-যে কৃষ্ণের এতাদৃশ বিশ্বয়াবহ দামবন্ধন লীলা, ব্ৰহ্ম- 
মোহন লীল| প্রভৃতি এঁশ্্বীর্য্যাদি সমিতি বহুতর লীলা বর্ধিত আছে, “ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” বলিয়া সেই শ্রীকষ্চেরই রাগলীলাও গ্রীমন্তাগবতেই বর্ণিত হইয়াছে । সুতরাং তাহার এই 
রমণ যে জীবের ন্যায় কামক্রীড়া নহে এবং ইহাতে নিশ্চয়ই কোনও নিগুঢ় তত্ব আছে তাহা! বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিমাত্রেরই মনে হওয়া! উচিত। 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চতুধ্বিধ মহাশক্তির কথা৷ ইতঃপুর্কোই 
আলোচিত হইয়াছে, তাহাতেই সকলের ধারণা করা উচিত_-তাদৃশ মহাশক্তিমান্‌ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
রমণ প্রাকৃত কাঁকড়া মাত্র নহে, কিংবা “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথা শ্রবণমাত্রেই 
আমাদের মত রমণ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কিংবা কোন প্রকার অযথা মতামত প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। 
পুতনা রাক্ষসীকে মাতৃগতি প্রদান, অধাস্সুরাদিকে যুক্তি প্রদান, নানাবিধ বিপঞ্জাল হইতে ব্রজবাপি- 
গণের রক্ষা বিধান প্রভৃতি ধাহার অনন্ত যশে ত্রিজ্গৎ পরিপুরিত এবং অজ-ভব-শে ক্ত 
পসরা ব-শেষ-সনক নারদাদি ভক্ত 
হষশঃ নিত্য পরিগীত, সেই অনন্ত যশোধাম উত্তমঃগ্লোক স্বয়ং ভগবান শ্রী 
সৰ্বথা অপযশঙ্কর প টি 5 
রবধূরমপবাঞ্থার উদয় হওয়া কোনপ্রকারেই সম্ভবপ 
রি টি র হইতে পারে না| কাজেই 
করা উচিত যে, শ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তা ত্র 
টব ন্‌ হ! প্রাকৃত কামবিলাস মাত্র 
বৃন্দাবনবেভব দর্শনে ব্রহ্গা পর্যন্ত মুগ্ধ ও টমতর 
EE y মং মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন, যিনি স্বতঃপূর্ণ 
টি বগ্রহ-_ বধধাহথুয়া শ্রীর্ললনাচরত্রপঃ” প্রভৃতি ভ্রমন্তাগবতবচনে জানা যায় যে-_সর্বর 
সম্পদাধিষাত্রী দেবত| লক্ষ্মী প শা a 
নি রে রা চরণধুলিকণিকা ম্পর্শাধিকার পাওয়ার জন্ত তীব্র তপশ্চরণ 
5 সক্ত - < 
un URL: ডি না কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। যিনি সর্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ 
নিলা ইত মৃ, তিনি কোন্‌ প্রয়োজনে প্রাকৃত রমণাসক্ত হইবেন? 
॥ ৪ কংবা কোনপ্রকার প্রাপঞ্চিক ভাবে সৰ্বথা ক্ৰ 
; অনাসক্ত, তাহার যে প্রাকৃত রমণেচ্ছা 
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৮, 


১০ম ক্ষন্মে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । নট ১৬৬৯ 


হওয়া! কিছুতেই সম্ভবপর হয় না, তাহা সকলেরই বিশেষভাবে ধারণা রাখা উচিত। শ্রীভগবানের 
১) ষড় বিধ মহাশক্তির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া রমণ শবে প্রাকৃত রমণ ধারণ করিয়াই প্রাকৃত 
জীবের মনে নানাবিধ সংশয়ের উদয় হয় এবং সেজন্ত কেহ বা প্রীভগবানের এই পরমানির্বচনীয় 
ও পরমোদার লীলাকথা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়, কেহ অশ্লীল প্রভৃতি নানাবিধ কুকথ! বলিয়া X 
নিজের কুরুচির পরিচয় প্রদান করে, কেহ বা নানাবিধ আধ্যাত্বিকাদি অপব্যাখ্য| কল্পন! করিয়। প্রকৃত তত্ব হইতে 
দুরদূরান্তরে সরিয়া পড়ে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, পরমহংসশিরো মণি শ্রীশুকদেব সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীল| বর্ণনারস্তে 
“ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথা বলিয়া ভগবানের রমণ যে প্রান্ত কামক্রীড়া মাত্র নহে তাহা 
বিশেষ রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন । ইহা! ছাড়াও “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথায় ইহাও বুঝিতে 
পারা যায় যে, তিনি এষ্বধ্যবীরযযাদি যড়বিধ মহাশক্তি প্রকাশ করিয়। রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অব! তিনি 
যেরমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, সে রমণ সাধারণ শক্তিতে নির্বাহ হয় না, সেজন্য তিনি তীহার এব্যবীধ্যাদি. X 
ব্ড়বিধ মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া, রমণ, করিতে, ইচ্ছা করিলেন । 

ধাহার! “ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছ৷ করিলেন” এই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকাংশ মাত্র শুনিয়াই 
র।সলীলা সমালোচনা শেষ করেন কিংবা এই গ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করিয়! আধ্যাত্মিকত।, রূপক বর্ণনা প্রভৃতি 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন, তাহারা এই লীশায় কি ভাবে কোথায় শ্রীভগবানের এঁখর্য্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির 
পূর্ণাবিকাশ হইয়াছে তাহা ধারণ! করিতে না পারিলেও, যাহারা র!সপঞ্চাধ্যায়ীর আগ্তন্ত সমালে!চদা করেন, তাহার! 
জানিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেই পূর্ববগগনে পূর্ণ শশধরের উদয় হয়, বনভুমিতে বসন্ত 
খতুর সমাগম হয়, নানাবিধ কুন্থম বিকাশে বনভূমি আলোকিত হয়, মৃদুমন্দ মলয় পবন প্রবাহিত হয়, ইত্যাদি 
নানভাবে বৃন্দাবনের দেশকালাদি শ্রীভগবানের রমণেচ্ছারই অনুকুল মুর্তি ধারণ করে। সুতরাং ইহা! যে 
রাসরসিক ভ্রীভগবানের পরিপূর্ণ এখবর্য্য তাহ! বলাই বাহুল্য। তাহার পর শ্রীভগবানও প্রেমবতী গোপরমপ্রীগণকে ! 
নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহনমুরলী রব করিলেন এবং সে রবে চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিপুরিত ; : 
হইয়৷ গেল, কিন্তু একমাত্র প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ব্যতীত এরব আর কাহারও কর্ণগোচর হইল না । ইহাতেও | 
ভ্রীভগবানের অচিন্ত্যমহাশক্তিরই ( বীৰ্য্য ) পরিচয় পাওয়। গেল | গোপরমণীগণের সহিত শ্রীভগবানের এই রমণময়ী 
রাসলীলায় ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতারপ অনন্তসাধারণ যশের কিরূপ অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহ! সর্বসাধারণের 
জ্ঞানগোঁচর না হইলেও শ্রীমন্তাগবতে বণিত আছে যে, শ্রীভগবান, যখন শতকোটি গে।পরমণী পরিবেষ্টিত 
হইয়া রাসমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন, তখন “জগুগন্ধর্বাপতয়ঃ সন্ত্রীকান্ডদ্যশোংমলং*” তুহবরু প্রহ্ৃতি সঙ্গীতা চারধ্য গন্ধর্ক- 
শ্রেষ্ঠগণ, সন্ত্রীক গগনমার্গে আগমন করিয়া শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য এবং প্রেমাধীনতার বিমল যশঃ কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়াও রাসোল্লাসতন প্রভৃতি গ্রন্থে রাসক্রীড়ারত শ্রীভগবানের উপসন! পদ্ধতি এবং ৮৮৮ 
অনেক পরমার্থলিগ্প, সাধকগণের এই লীলা ধ্যান প্রসঙ্গে কাল!তিপাতের বুত্তান্তে জান! যায় যেকউ্রভগবান, এই 
লীলায় তাহার পরিপূর্ণ যশঃশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়াঁছেন । 

প্রীভগবান., গোপরমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়া যে শোভা ও সম্পদ (শ্রী) একাশ করিয়াছেন 
তাহ! তাহার অন্য কোন লীলাতেই প্রকাশ হয় নাই। গোপরমণীগণের সহিত রমমাণ ভগবানের অঙ্গশোভার 
কথা! গ্রমন্তাগবতে দেখা যায় “ত্ৰৈলোক্যলক্ম্যেকপদং বপুদৰ্বৎ” উদ্ধ/ মধ্য এবং অধঃ এই ত্রিলোকে যত কিছু 
সৌনর্ধ্য আছে তাহা সমন্তই গোপরমণীগণের সহিত রমমাণ ভগবানের স্রীবিগ্রহে প্রকাশ পাইয়াছে। “তত্রাতি 
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১৬৭০ শ্রীমন্তাগবতমূ । 


গোগীমণ্ডলমণ্ডিত ্ীভগবান্‌ রি শোভা ধারণ এ ৷ যদিও ত্ৰিজগতে তাহার রি খু জিয়া পাওয়া 
যায় না, তথাপি দিগ্দর্শনের অন্ত বলা যাইতে পারে যেন--অগণিত হেমমণিবিজড়িত দিব্যাতিদিব্য মরকত 
মণি। এই লীলায় শ্রীভগবানের সম্পদের কথা আর কি বলিব-_এই লীলাঁয় শ্রীভগবান্‌ যখন গোপরমণীগণের সহিত 
বিহারে প্রবৃত্ত হন, তখন ছয় খতু যুগপৎ আবিভূর্ত হইয়া লীলাময়ের সেবা করে। দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্কা- 
গণের গীতবাগ্াদি, যমুনাপুলিনের অনন্যসাধারণ শোভা প্রভৃতি সমস্তই এই লীলার মহ1সম্পদ্‌। এই লীলায় 
শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞতা স্বপ্রকাশতা প্রভৃতি জ্ঞানশক্তিরও অনুপম বিকাশ হয়।. এই লীলায় শ্রীভগবান্‌ সমস্ত গোগী- 
গণের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া “কৃত্বা তাঁবন্তমাত্ব/নং যাবতীর্গোপযো ধিতঠ” যতগুলি গোগী রাঁসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন, 
শ্রীভগবান্‌ তত মুস্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত. বিহার করেন। শ্রীভগবানের এই লীলায় 
প্রকাশিত বৈরাগ্যশক্তির কথ! “সিষেব আ্বন্তবরুদ্ধসৌরতঃ” প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টই বণিত আছে যে--প্রীভগবান্‌ 


'শতকোটী গোপরম্ণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়া সুরত সম্বন্ধীয় হাভভাবাদি প্রকাশ না করিয়াই তাহাদের 
'মনোবাসন! পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই লীলায় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, কতভাবে তাহার এঁধর্য্যবীর্্যাদি ষড়বিধ 
'অহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই । (এখানে তাহার দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল। লীলা 


ব্যাখ্যার সময় যথাযথ বিস্তৃত ভাবে তাহার এশবর্য্যাদি মহাশক্তির বিষয় সমালোচন, করা হইবে। ) 

শ্রীভগবানের অপার কৃপায় তাঁহার এই পরম মধুর লীল! সম্বন্ধে যাহ! আলোচন! করা হইল তাহাতে জান| 
গেল যে, এঁশর্য্যবীর্য্যাদি ড় বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, তাহার এঁশর্য্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির 
পূর্ণবিকাঁশ করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আলোচনাতেই “ভগবান্‌ রমণ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন” (ভগবানপি রস্তং মনণ্চক্রে ) এই কথাটির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হইল না। কেননা-_শ্রীভগবান্‌ 
তাহার এঁশবর্য্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়| যে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহা প্রাকৃত কামক্রীড়। 
নহে, তাহা ইতঃপূর্কে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে । সুতরাং এ রমণের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং শ্রীভগবান্‌ 
আত্মারাম, পূর্ণকাম এবং আনন্দন্বরূপ হইয়াও কোন, প্রয়োজন সাধনের জন্ত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহা 
জানিতে না পারিলে “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই পরমাশ্চর্যয কথাটি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম 
হয় না। কাজেই ভগবানের. রমণ কি. এবং..তিনি কেনই বা রমণ করিতে .ইচ্ছা করিলেন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
সমালোচনার, প্রয়োজন ৷ টনি 

“রমণ” শব্দটি ক্রীড়ার্থবাচক “রম” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং এই শব্দটি শ্রবণ মাত্রেই প্রায় সকলেই অবিচারে 
সত্রীবিলাস অথবা কামক্রীড়া অর্থ বুঝিয়া থাকেন। রমণ শব্দের অর্থ যে কামক্রীড়া হয় না তাহা বলা বায় না, কিন্ত 
কামক্রীড়া মাত্রই রমণ শব্দের চুড়ান্ত অর্থ কিংবা অর্থের শেষ নহে। কেননা পদ্মপুরাঁণে শ্রীরামশতনাম স্তোত্রে 
দেখা যায় যে__ 

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ( পদ্মপুরাণং ) 

যোগিগণ, যে অপরিচ্ছিন্ সচ্চিদানন্দতত্বে রমণ করেন, রাম শব্দে সেই পরব্রঙ্গই অভিহিত হইয়া থাকেন । 
রমণ শব্দের অর্থ যদি কামক্রীড়! মাত্রই হয় তাহ! হইলে রাম শব্দের অর্থ সামঞ্জন্ত করা অসম্ভব হইয়| পড়ে। কেননা 
“যোগিগণ সচ্চিদানন্দতত্বের সহিত কামক্রীড়া করেন” এ অর্থ কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রীভগবানের রাঁস- 


উক্তি দেখা যায়। প্রীগুকদেবাদিও শ্রীমন্ভাগবতে দ্আত্মারাম” ব re প্রসিদ্ধ আছেন। হট সমস্ত স্থলেও রমণ 
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১০ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৬৭১ 


শশা 


চি ২ 
শব্দের কামক্রীড়া অর্থ করিলে সামঞ্জন্ত রক্ষা কর! অসম্ভব । “আত্মায় রমণ করেন” অর্থাৎ কামক্রীড়া করেন বলিয়া! 
শ্রীভগবান্‌ ও্রীগুকদেবাদি পরমহংসগণ আত্মারাম বলিয়া প্রসিদ্ব_.একথা বলিলে বোধ হয় কোন বিজ্ঞব্যন্তিই 
অন্গমোদন করিতে পারিবেন না। 
অতএব “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথা শ্রবণ মাত্রেই “ভগবান্‌ কামক্রীড়া করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” এই প্রকার অর্থ ধারণা করা কতদূর সঙ্গত তাহা সহজেই বিবেচ্য। যাহা হউক, প্ভগবানপি রস্তং 
মনশ্চত্রে” “আত্মারামোইপ্যরীরমৎ” “আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ “রাম” প্রভৃতি অনেক স্থলেই “রমণ” শব্দের ব্যবহার 
আছে) এই সমস্ত স্থলে রমণ শব্দের কামক্রীড়া অর্থ করিলে কিছুতেই সামঞ্জস্ত হয় না) সুতরাং রমণ শব্দের 
প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান কর! নিতান্ত কর্তব্য । নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে 
রমণ শব্দ কামক্রীড়া, অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং আত্মারামাদিপদে. কামক্রীড়া ব্যতীত অন্ত কোনও অর্থেও ব্যবহৃত 
হয়, সুতরাং মণ শব্দের “আনন্দাস্বাদন” ব্যখ্যা করিলে বোধ হয় সর্বত্রই সামন্ত হইয়া যায় ! কেনন! তাহাতে ঢু 
আত্মারাম বন্মিতে যহারা আত্মস্বরূপানন্দাস্বাদন করেন এই অর্থ পাওয়া যায়। বিষয়ভোগজনিত আনন্দা- 
্বাদনই কামক্রীড়া এবং তাহা বিষয়াসক্ত জীবের রমণ এবং আত্মস্বরূপানন্দাস্বাদনই আত্মারামতা এবং তাহাই 
বিষয় সম্বন্ধবিহীন মুক্তজীবগণের এবং শ্রীভগবানের রমণ। অতএব “ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” 
“যোগিগণ সচ্চিদানন্দতত্বে রমণ করেন” “আত্মারামগণ আত্মায় রমণ করেন” প্রভৃতি শুনিয়া তাহার! কাঁমক্রীড়া 
করেন এই অর্থ ন! বুঝিয়া তাহারা আত্মস্বরপানন্দাস্বাদন করেন এই অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন । 
আনন্দাস্বাদন সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখ! যায় যে চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ ষ্পর্শাদি 
বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই বিষয়ের অন্ুকুলতা বশতঃ সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ রূপাদি 
বিষয় যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুকুল হয়, তাহা হইলে আনন্দ এবং প্রতিকূল হইলে দুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে । 
'মাত্রান্পর্শান্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ” (শ্রীমদ্তগবদূগীত। ) 
এই গীতাবাক্যেও দেখা যায় যে-_-গ্রীভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন-_বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের সম্বন্ধ হইলে 
শীতোষ্ণাদি অনুকূল কিংবা প্রতিকূল ভাবের অনুভূতি এবং তদনস্তর যথাযোগ্য স্থখছুঃখাদির অনুভূতি হইয়া থাকে ! 
(অধায়ুরিক্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি। এই গীতাবাক্যে ইন্দরিয়ারাম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ) 
হন জীবগণ এই ভাবেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় করি আনন্দাস্বাদন করে বলিয়া তাহাদিগকে 
ইন্দিয়ারাম কিংবা বিষয়ারাম বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইলে আনন্দানুভূতি হয় কেন, 
এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তৈত্তিরীয়োপুনিষদে দেখা যায়_-“আনন্দো! বরন্মেতি,ব্যজানাং” আনন্দ বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়াই 
জানিবে অর্থাৎ ব্ৰহ্মই আনন্স্বরূপ! “কো! হেবান্ডাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ এই তৈত্তিযীয় 
শ্রুতি বচনেও জানা! যায় যে--যদি আকাঁশবৎ অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ না থাকিত তাহা হইলে জগতের জীব, কোন্‌ বন্ত 
অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিত ? অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্বব্যাপী পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, বূপরসাদি সর্ববিধ 
বিষয়ে অবস্থিত আছেন এবং বহিদৃষ্টি জীবগণ মৃলম্বরূপ ব্রহ্গবস্তর অনুসন্ধান না করিয়া রূপরসাদি বিষয় 
হইতে তীহারই স্বরপানন্দের অংশকণিকা গ্রহণ করিয়া তাহাদের আনন্দ পিপাঁস! পুরণ করিতে চেষ্টা করে । মধুচক্র 
হইতে ক্ষরিত হইয়া ভূমিতে পতিত মধু আস্বাদন করিলে যেমন মধুর মিষ্টতার মহিত ধুলিকণার আস্মাদও গ্রহণ 
করিতে হয়, সেইরূপ আনন্দচক্র শ্রীভগবান্‌ হইতে জগতে প্রসারিত আনন্দ উপভোগ করিতে গিয়াঁও বহিমূর্খ জীবগণ 
আনন্দের সহিত জাগতিক ছুঃখও উপভোগ করিয়া থাকে | এইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুঃখ মিশ্রিত বিযয়ানন্দ 
উপভোগে বিরত হইয়া ব্রহ্গানন্দান্যাদনের জন্য লালায়িত হন এবং সাঁধনানুষ্ঠান দার! সর্বাবিধ বিষয়নিবৃতি করিয়া 
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১৬৭২ শ্রীমন্তাগবতম | 


নিরাবিল ব্রহ্জানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহার! বিষয়সম্বন্ধহীন নিরাধিল ব্রহক্মানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া আর 
কোন প্রকার বিষয় সষন্ধের প্রয়ে।জনীরতা অনুভব করেন না, তাহারাই আত্মার!ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। রর 
যাহা হউক, এই প্রকার সম।লোচনাঁয় জান! যায় যে, আত্মারাম কিংবা বিষর়ারাম--সকলেই “আনন্দে! ব্রঙ্গেতি 
ব্যঙ্গানাৎ” প্রভৃতি শ্রতি-গ্রমাণপিদ্ধ আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকেন । «এতন্তৈবাননন্তান্তানি ভূতানি মাত্রামুপ- 
জীবস্তি” এই বুহদারণ্যকোপনিষদ্‌ বচনে জানা যায় যে পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ সর্বজগতে 
গ্রসারিত এবং জীবগণ কেহ ব। বিষয়সন্বন্ধে এবং কেহ বা আত্মসন্বদ্ধে সেই আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে । 
পূর্বোক্ত বিষয়ারাম এবং আত্মারামগণ বিষয়ে এবং আত্মায় রমণ করেন, কিন্তু এ রমণের অর্থ কামক্রীড়া নহে, 
আনন্দাস্বাদনই এই রমণের অর্থ। সুতরাং “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই বাক্যেও “ভগবান্‌ কামক্রীড়া 
করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই অর্থ না করিয়া “ভগব'ন্‌ আনন্দান্বাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই অর্থ করিলেই 
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সর্কাবিধ সামঞ্জস্ত রক্ষা হয়। যে ভগবানের চরণ ধ্যান করিয়া নারদ সনকাদি আত্মারামগণ কামযুক্ত হইয়া 
গিয়াছেন, সেই ভগবান্‌ যে স্বয়ং কামক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। রমণ শব্দ 
শ্রবণমাত্রেই অজ্রগণের কামক্রীড়া ভ্রম হইতে পারে বলিয়াই সর্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীগুকদেব “ভগবান্‌ রমণ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন” বলিয়! র!সলীলা বর্ণনার উপক্রম করিয়াছেন। 

পুর্বে আলোচিত হইয়াছে যে কামক্রীড়া যে রমণ নহে তাহা বলিতে চাহি না, কিন্ত রমণ মাত্রেই কামক্রীড়া 
নহে। বিষয়ারাম ব্যক্তিগণ বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার বিষয়ানন্দাস্বাদন করিয়! থাকে, কামক্রীড়া অথবা 
দ্রীবিলাস সেই সমস্ত বিষয়ানন্দান্বাদনেরই অন্তম | কিন্তু তাই বলিয়। আত্মারামগণের আত্মায় রমণ কিংবা! 
এখ্য্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের রমণ কামক্রীড়া নামক বিষয়ানন্বাম্বাদন নহে ; ইহা সর্বাবিধ 
বিষয়সম্বন্ধ বিহীন আত্মানন্দেরই আস্বাদন | তবে এখানে এ সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে-_-অপুর্ণ জীব 
সর্বাদাই নিজের পূর্ণত! সম্পাদনের জন্ত ব্যগ্র, কাজেই তাহারা পূর্ণানন্দান্বাদনের জন্য লালায়িত হইয়া! সর্বদাই তাহার 
অন্থসন্ধানে রত থ|কে। তাহার মধ্যে অজ্ঞ জীব বিষয় সম্বন্ধেই তাহাদের আকাজ্ফিত আনন্দ পাইবে এই ভ্রমে 
বিষয় রমে মত্ত হয় এবং বিজ্ঞ জীব বিষয়ভোগে পূর্ণানন্দের অনুসন্ধান পাওয়া! যায় না ইহা জানিয়া সর্বাবিধ বিষয় 
সব্বন্ধ বিহীন আত্মানন্দের অনুসন্ধানে রত হয় এবং আনন্দসাগরে ডুবিয়া আত্মারাম হইয়া'যায়। কিন্তু যিনি স্বভাবতঃ 
পরমানন্বন্বরূপ এবং স্বতঃতৃপ্ত ও স্বতঃপূর্ণ তাহার আনন্দাস্বাদনের জন্ঠ ব্যগ্র হইবার কারণ কি? কাজেই রমণ 
শব্দের অর্থ আনন্দাস্বাদন হইলেও “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। 
কেননা! তিনি যে আনন্দাস্বাদনের ইচ্ছা করিলেন, সেই আনন্দই তিনি। সুতরাং তাহাকে আস্বাদন করিবার জন 
জীবগণ ব্যাগ হইতে পারে বটে কিন্তু তাঁহার ব্যগ্র হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। এ. 

“রসে! বৈ সঃ | রসং হেবায়ং লব্ধণানন্দী ভবতি ৷” “এষহেবানন্দয়াতি 1” প্রভৃতি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ বচনে 
জান] বায় যে মাহ? পরত্রদ্ধ রসন্বরূপ এবং তাহাকে রসম্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে জীবগণ আনন্দভোগ 
করিতে পারে এবং ভিনিই জীবজগৎকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই সর্ববিধ আনন্দের 
মূপকেন্্র বলিয়া জগতের জীব তাহাকে পাইবার জন ব্যগ্র হইতে পারে । কিন্তু সর্কাবিধ আনন্দের মূলকেন্দ্র্বরপ 
শ্রীভগবান্‌ কোন প্রয়োজনে কি প্রকারে আনন্দভোগ করেন তাহা আপাততঃ ধারণ। করা কঠিন। 


ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” প্রভৃতি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ বচনে এবং 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰঙ্গ” প্রভৃতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ বচনে জানা যায় যে-_পরব্রন্থ, জ্ঞান এবং আনন্দস্বরপ | 
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স্পা 


কিন্ত তিনি যে কেবল জ্ঞানম্বরূপ তাহাই নহে, তিনি জ্ঞাতাও বটেন। কেননা “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” “অয়- 
মাস্মা সর্বানগভূঃ” প্রভৃতি শ্রতিবাক্যে জানা যায় যে--তিনি সর্বজ্র। অতএব তিনি যে জ্ঞানম্বরূপ হইয়াও 
সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্‌, তাহা শ্রতিবাক্যে প্রপিদ্ধই আছে। দ্নাহতোহস্তি দ্র” ভাত এ 
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ বচনে স্পষ্টরূপেই জানা যায় যে, একমাত্র তিনিই টা এবং তিনিই বিজ্ঞাতা। অতএব 
যিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও সর্ব, তিনি যে আনন্বস্বরপ হইয়াও আঁনন্যভোক্তা হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? 

“তন্মাদ্ধ। এতন্মাদ্‌বিজ্ঞানময়াদন্তোহস্তর আনন্দময়ঃ” এই তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বচনে পরব্রঙ্গের আনন্দময়ত্ব 
নিৰ্দিষ্ট আছে এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যয বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়স্থ আনন্দময়াধিকরণে পরব্রন্মকেই আনন্দময়রূপে 
স্থাপন করিয়াছেন এবং প্র চর্য্যার্থে বিহিত ময়ট্গ্রত্যয়াস্ত আনন্দময় শব্দের «আনন প্রচুর” এই ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 
ও “তদ্বেতুব্যপদেশাচ্চ” এই স্ুত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন__ 

ইতশ্ প্রচূ্্যার্থে ময়ট্‌ । যন্ম|দাননহেতুতবংব্রহ্মণে। ব্যপদ্দিশতি শ্রুতিঃ_“এষহেবানন্দয়তি”। যো হন্তানান্দয়তি 
স প্রচুরানন্দ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি ৷ যথা লোকে যোহপ্তেষাং ধনিকত্বমাপাদয়তি স প্রচুরধন ইতি গম্যতে তদ্বৎ্। 
তস্মাৎ প্রাচ্্যার্থেংপি ময়টঃ সম্ভবাদানন্দময়ঃ পর এবাত্মা॥ ( শাঙ্করভায্যং ) 

“আনন্দময়” শবস্থ “ময়ট্‌” প্রত্যয় যে প্রাচুধ্যার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে__ 
“এযহেবানন্দয়তি” এই শ্রুতিবাক্যে জান! যায় যে পরব্রহ্মই সর্বজীবকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন | যিনি 
অন্যকে আনন্দ দান করেন, তিনি স্বয়ং যে “পরচুরানন্দময়” তাহাতে,আর কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা সর্বপ্রমান- 
সিদ্ধ। জগতেও দেখা যায় যে যিনি অন্তকে ধনী করিতে পারেন, তিনি যে প্রচুর ধনশালী তাহ সহজেই 
বোধগম্য হয়। অতএব “অন্তোহস্তর আনন্দময়” এই শ্রুতিবাক্যস্থ “আনন্দময়” শব্দটি প্রাচু্যার্থে বিহিত দম” 
প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন এবং এই আনন্দময় শব্দের অর্থ সাধারণ জীব নহে, একমাত্র পরত্রহ্মই আনন্দময়রূপে শ্রুতিতে 
প্রতিপাদিত ৷ তে EAE 
এই প্রকার বিবিধ শ্রুতিবাক্যে এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচাধ্যবৃন্দের সমালোচনায় জান! যায় যে 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম” “আনন্দে! ব্রহ্মেতিব্যজানাৎ” প্রভৃতি শতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরপ পরক্রহ্গ আনন্দময় 
এবং অন্যের.আনন্দদাত! 1 এক্ষণে বিবেচ্য এই যে “এযহ্বোনন্দয়তি” গরভূতি শ্রুতিগ্রতিপাদিত আনন্দদাত! 
পরব্রহ্ম, আনন্দপিপাস্থ জীবগণকে কি নিজের স্বরপানন্দই দান করেন? কিংবা জীবগণকে দান করিবার ভন্ত 
তাঁহার ভাগারে অন্ত কোন প্রকার আনন্দ সঞ্চিত আছে? জীবগণ যে আনন্দ ভোগ করে তাহা! ছুঃখমিশ্রিত 
বলিয়া আপাততঃ সন্দেহ হইতে পারে যে, নিরাবিল পরমানন্বস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপানন্দ কখনও ছুঃখমিশ্রিত 
হইতে পারে না, অতএব এ আনন্দ পরব্রন্গের স্বরূপানন্দ হইতে পৃথক । কিন্ত সৰ্বাত্মক, সর্বব্যাপী, সর্বেশ্বর পরব্রহ্ধ 
তাহার স্বরপানন্দ ব্যতীত অন্তপ্রকার আনন্দ কোথায় পাইলেন এবং স্বরূপানন্দ সঞ্চিত রাখিয়! দিয়া অন্য সংস্করণের 
আনন্দ কেনই বা দান করিলেন তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া বোধ হয় সহজ নহে। জগতেও দেখা যায়, 
কোনও প্রচুর ধনশালী ব্যক্তি ষদি দরিদ্রকে ধন দান করেন তাহা হইলে তিনি নিজ ভাগারের ধন মজুত রাখিয়! 
অন্ত স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া! দান করেন না। তবে সর্বগীবই ছুঃখমিঞ্রিত আনন্দ ভোগ করে বলিয়া এ আনন্দ 
পরত্রদ্নের স্বরূপানন্দ হইতে পৃথক বলিয়াই আপততঃ মনে হওয়া অসম্ভব নহে। ইহাতে বল! যাইতে পারে যে জগতে 
দেখা যায় পিপান্থ গর্দভের পিপাসা নিবারণ করিবার জন্ত স্বচ্ছ সরোবর তাহার স্বচ্ছ জলই দান করিয়! থাকে কিন্ত 
গর্দিভ তাহার স্বভাববশতঃ সেই স্বচ্ছ জলই কর্দিমমিশ্রিত করিয়! পান করিয়া থাকে গর্দভের কর্দিমমিশ্রিত জল 
পান দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে “স্বচ্ছ সরোবর গর্দিভকে স্বচ্ছ জল দান না করিয়া অন্ত স্থান হইতে কর্দমময় 
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১৬৭৪ শীমন্তাগবতম্‌ । 


জল সংগ্রহ করিয়! তাহাই দান করিয়াছে” তাহা হইলে যেমন ভ্রান্ত ধারণ! পোষণ কর! হয়, সেইরূপ জগতেয় জীব- 
গণকেও ছুঃখমিশ্রিত আননভোগ করিতে দেখিয়া তাহাকে পরব্রদ্দের স্বরূপানন্দ হইতে পৃথক মনে করিলে তাহা 
ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। জীবগণ তাহাদের অনাদি জন্মসঞ্চিত বহিমূখতা স্বভাব 
বশতঃ সেই নিরাবিল পরমানন্দই বিষয় মিশ্রিত করিয়া! ভোগ- করে বলিয়া তাহ! ছুঃখবুক্ত হইয়া যায়, কিন্ত 
“এষহ্বাননয়তি প্রভৃতি শ্ুতিপ্রতিপাদিত সর্ধানন্দগ্রদ পরব্রহ্ম তাহার স্বরূপানন্দই সর্বত্র বিতরণ করিয়া থাকেন | 
যাহা হউক, এই প্রকারে শ্রুতিবাক্য এবং শ্রুতিতত্বন্ঞ আচার্যগণের মতামত সমালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় 
যে “বিজ্ঞানানন্দ ব্ৰহ্ম” প্রভৃতি শ্রুতিগ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম বিজ্ঞ/নত্বরূপ হইয়াঁও বিজ্ঞাতা এবং আনন্দস্বরূপ হইয়াও 
আনন্দদাতা ৷ “রসং হেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে__জীবগণ যদি রসম্বরূপ পর- 
দ্ধের স্বরপানন্দ গ্রহণ-করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা আনন্দী হয় অর্থাৎ আনন্দাস্বাদন করিতে পারে । অতএব 
পরব্রঙ্মের স্বরূপানন্দ গ্রহণই যে জীবগণের আননাস্বাদন, তাহাতে বোধ হয় আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ 
নিজ স্বরূপানন্দ বিতরণকেই যদি পরব্রদ্মের আনন্দাস্বাদন বলা যায়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোনপ্রকার অসামগ্রস্ত 
হয় বলিয়া মনে হয় না। কেননা স্বরূপানন্দ বিতরণ যদি পরব্র্গের সুখহেতু না হয় তাহা হইলে তাহার তাহাতে : 
প্রয়োজন কি? কিংবা তাহাতে প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন? যদি কাহারও মনে হয় যে পর্রদ্ধ নিহ্বশেষ 
পরমানন্দস্বরপ, সুতরাং তাহার কোন প্রয়োজনবুদ্ধি কিংবা কোন প্রকার কার্য্যের প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব 
নহে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, এই নির্ধিশে নিশ্রয়োজন এবং প্রবৃত্তিৰিহীন পরত্রগ্দের বিবিধ প্রকার সঙ 
এবং প্রবৃত্তির কথ! বহু শাস্ত্রে ৭ধিত আছে। “তদ্ৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়ং” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জান! যায় যে তিনি 
টির পূর্বে ত্রিগুণমযী প্রকৃতিতে ঈক্ষুণ করিলেন এবং বহুরপে আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। “তৎ সু 
তদেবানগপ্রাবিশৎ” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জান! যায় যে সেই সর্বকারণকারণ পরক্রঙ্গই পরিদৃপ্তমান জগৎ স্থষ্টি করেন 
us অন্ত্ামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন । জগতে দেখ যায় সামান্য ঘটপটাদি প্রস্তুত করিতে হইলেও তাহাতে 
৬ রি রা না ডি টি হইতে পারে না, কিন্তু জগৎ- 
জো উরি যি রা বশাল ও এবং তাহার অগণিত জীয় ও তাহাদের 
রানি নি ন্ট রি র করিতে হইবে যে, এই সমস্ত কার্যে তাহার জীবের 
অভাবগ্রস্ত বলিয়া তাহা পূরণের জন্যই সচেষ্ট তি না এর সি জীব ম্বভাবতঃই নানাবিধ 
প্রয়োজন; কিন্তু স্বতঃপুর্ণ, নিত্যতৃপ্ত, ভগবানের এ য়া রি 5255 পূরণই 
স্বভাবেই এমন কোনও বিশেষত্ব আছে যে, সে জন্য তিনি ও না 
থাকেন এবং তাহাদের পূর্ণতা! সম্প!দনের লি নিব রা নানাভাবে আনন্দ প্রদান করিয়া 
অপূর্ণের পূর্ণতা সম্পাদনই তাহার মুখ্য উদ্দে্ত এবং ইহাই তা নি LE ERs করিয়া 
ঠাই উট তাত তাহার আনন্দাস্বাদন ৷ 
| পাদিত পরব্র্, নির্িবশেষ, নিরঞ্জন, লিক্রিয়, নি গহীন 
যাহাই হউন না কেন এবং সেই সমস্ত শরতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বহিষ্থশি ত 
ভ্রীভগবানের পরম করুণার প্রবণ স্বরূপ লীলাবলীকে রূপক ও আধ্যাত্মিকতার স্রোতে t ৰ 9077 
করুন না কেন, বেদ পুরাণ ইতিহাস! ক ন | $ সাইয়া দিতে চেষ্টা 
পু [দি নানা শান্তর শ্রীভগবানের নানাবিধ কাঁধ্যের কথা যে নানাস্থানে 
হইয়াছে তাহা আর কাহারও লোপ করিবার সাধ্য নাই। আলোচিত 


স ক্ষত লোকানুস্জ! ইতি। স ইমাল্লেখাকানস্জত |” প্রভৃতি এতরেয়োপনিষদচনে দেখা যায় যে 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ৬৬৭৫ 


সর্বকারণকারণ শ্রীভগবান্‌ জগতের উপ|দান ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ক্ষণ করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন যে আমি 
ব্ৰহ্মাও স্ঙ্টি করিব। তাহার পর তিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব রচনা করিলেন। গীতাতেও দেখ| যায় বি. 
শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন, “পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ ছুস্কতাম্‌। ধূর্ম্মংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে 
যুগে॥” আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, ছুক্কতগণের বিনাঁশসাধন এবং (সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়। থাকি । সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে «নিক্ষলং নিক্রিয়ং শান্তং 
নিরবগ্যং নিরঞ্জনং” প্রভৃতি বাক্যে তাহার নিশ্রিয়ত্ব প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও তিনিই যে বিশ্ব স্থষ্টি করেন এবং 
সৃষ্ট বিশ্বে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, দুদ্কত্গণের বিনাশসাধন এবং ধর্মসংস্থাপনাদি কাঁধ্য করেন 
তাহাও বেদাদি শান্ত্রেরই উক্তি এবং প্রসিদ্ধি। শ্রীভগবানের বিশ্বস্থষ্টি এবং স্থষ্ট বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়| সাধুগণের 
পরিত্রাণাদি কাৰ্য্য অজ্ঞানকল্লিত কিংবা মিথ্য! প্রভৃতি যাঁহাই কিছু বলা হউক ন! কেন, তাহা যে আকাশ-কুস্থমাদির 
ন্যায় অলীক নহে এবং তীহার জীবের ন্যায় কোনপ্রকার আত্মপ্রয়োজন ন! থাকিলেও তিনি যে বিশ্বস্থট্টি প্রভৃতি 
করিয়া থাকেন তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে । 
বেদান্তদর্শন দ্বিতীয়াধ্যায় প্রথমপাদের “ন প্রয়োজনবত্বাৎ” স্ত্রের ভায্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্য বিশ্বহ্থষ্ট 
প্রভৃতি কার্যে পরত্রন্মের প্রয়োজনবত্তা সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন = 
“চেতনা হি লোকে বুদ্ধিপুর্ব্বক1রী পুরুষঃ প্রবর্তমানে! ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্ররুত্তিমাত্মপ্রয়োজনানু- 
যোগিনীমারভমানে! দৃষ্টঃ। কিমুত গুরুতরসংরস্তম্‌ । গুরুতরসংরস্তা চেয়ং প্রবৃত্বর্যদুচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিষং 
বিরচয়িতব্যম্‌ । যদীয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্ত পরমাত্মন আত্মগ্রয়োজনাপযোগিনী পরিকল্পেত, পরিতৃধ্যত্বং পরমাত্মনঃ 
শ্রয়মাণং বাধ্যেত। গ্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্যভাবোহপি স্তাৎ। অথ চেতনে|হপি সন্ুন্মতো বুদ্ধপরাধাদত্তরেণৈব 
গ্রয়োজনং প্রবর্তমানো দৃষ্টস্তথাপরমাত্মাপি প্রবর্তয়িষ্যতে ইত্যুচ্যেত। তথাসতি সর্কজ্তত্বং পরমাত্মনঃ অয়মাণং 
বাধ্যেত | ( শাহ্করভাষ্যম্‌) 
জগতে দেখা মায় যে চেতন এবং বুদ্ধিপূর্বাককার্য্যকারী ব্যক্তিগণ কোনগ্রকার সামান্ত কাধ্যে রত হইলেও 
তাহাতে তাহাদের আত্মগ্রয়োজনানুরূপ প্রবৃত্তি থাকে । কোনও একটি গুরুতর কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে 
তাহাতে যে বিশেষভাবে আত্মপ্রয়োজন এবং তদম্ুরপ প্রবৃত্তি হইবে তাহাত বলাই বাহুল্য । শ্রীভগবান্‌ যে এই 
বিশাল ব্রঙ্গাণ্ড এবং তাহাতে ছোট বড় অসংখ্য জীব ও তাহাদের বিবিধ ভাল মন্দ ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করেন, তাহ! 
যে একটি গুরুতর কাৰ্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত শ্রীভগবানের এই জগৎস্থষ্টির প্রবৃত্তিতে কি কিছুমাত্র 9 
আম্মপ্রয়োজন নাই? যদি তাহার জগৎস্থষ্টিতে কোনই প্রয়োজন না থাকে, তবে কেন তিনি এই বিচিত্র বিশাল 
ব্ৰহ্মাণ্ড রচনা করিলেন ? যদি তাহার এই কাধ্যে কোন প্রকার প্রয়োজন থাকে তাহ! হইলে “শীভগবান্‌ নিত্যতৃপ্ত 
নিরঞ্জন” প্রভৃতি শ্রুতিবাঁক্য মিথ্যা হয়! পড়ে। যদি কেহ মনে করেন যে জগতে অনেক উন্মত্ত লোক দেখা যায়, 
তাহাঁদের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহারা বিবিধ কাৰ্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং শ্রীভগবান্‌ সেই ভাবেই এই 
বিশবস্ষ্টি গ্রভৃতি কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়! থাকেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্‌ উন্মত্তের ন্যায় বিণা প্রয়োজনে 
জগৎ সৃষ্টি করিয়! থাকেন একথা বলা যায় না__কেননা “যঃ সর্বক্রঃ সর্ববিৎ* প্রভৃতি শরতিতে জান! যায় যে 
, তিনি উন্মত্ত বা অজ্ঞ নহেন । 
বি শঙ্বরাঁচার্য্ের এই সমালোচনায় ধারণা হয় যে_-শ্রীভগবানের বিশ্বস্থষ্টি প্রভৃতি সমস্ত কার্ধোরই 
নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রয়োজন কি তাহা নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন। কেনন! . 
তাহার যদি কোনও প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিত্যতৃপ্ত আগুকাম প্রভৃতি বলা দুরঘট হইয়া পড়ে। মি 
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| রি... 
কোন প্রয়োজন না থাকে তাহ! হইলে তীহার বিশ্বন্থ্টির প্রবৃত্তির কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়| যায় না। এই সমস্ত 
সাবরজনীন সন্দেহ দূর করিবার জন্য বেদাস্তদর্শন দ্বিতীয়াধ্যায় প্রথম পাদস্থিত “লোকবতধ, লীলাকৈবল্যং” সুত্রের 
ব্যাখ্য! প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য শ্রীপাদ মাধবা চাধ্য, শ্রীপাদ বলদেব বিগ্াভৃষণ প্রভৃতি 
মনীষিবৃন্দ সমালোচনা করিয়াছেন__ 

যথা লোকে কন্তচিদাপ্ৈষণস্ত রাজ্ঞো। রাজামাত্যন্ত বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং 
লীলারপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি। যথা চোচ্ছাসপ্রশ্বাসাদয়োহনভিসন্ধায় বাহং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং 
স্বভাবাদেব সন্তবন্তি। এমবীখবরস্তাপ্যনপেক্ষ্যকিঞ্চিতপ্রয়োজনাস্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারপা প্রবৃত্তির্ভবিয্যতি ৷ 
নহীশ্বরস্ত প্রয়োজনাত্তরং নিরূপ্যমাণং স্তায়তঃ শ্রাততো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ প্ানযোক্তুং শক্যতে। 
য্প্যন্মাকমিয়ং জগদিত্বরচন| গুরুতরসংরস্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্রস্ত লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ | 
যদি নাম লোকে লীলাম্বপি কিঞিৎসঙ্মং প্রয়োজনযুৎপ্রেক্ষ্যেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎপ্রয়োজন যুংগ্রেক্ষিতুং 
শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপ্যপ্রবৃত্তিরন্মত্তপ্রবৃত্তিরবা, সুষ্টিফৃতেঃ, সর্বজ্ঞকৃতেশ্চ ॥” (শাঙ্করভায্যং ) 

“লোকবত্ লীলাকৈবল্যং” এই বেদান্তহত্ৰের ভাষ্যে শ্রীপাঁদ শঙ্কর'চা্য্য বণিয়ছেন_-যেষন জগতে দেখা যায়, 

কোনও রাজা কিংব। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্বচারী, কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও নানা প্রকার ক্রীড়াবিহারাদি করিয়া 
থাকেন এবং কোন প্রকার বাহ প্রয়োজন দেখা না গেলেও স্বভাবতঃই সকলের নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু সঞ্চারিত 
হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবানের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি স্বভাবতঃই জগৎস্থষ্টি প্ৰভৃতি লীল৷ 
করিয়া থাকেন। যদিও কাহারও মনে হয় যে রাজ! কিংবা রাজকর্মচারী প্রভৃতির ক্রীড়াদিতে কিছু নিগুঢ় 
প্রয়োজন ( সুখাপেক্ষ।) আছে, তাহা হইলেও সে টৃষ্টান্তে অনন্তলীলাময় শ্রীভগবাঁনের লীলায় আত্মস্থখাপেক্ষা 
প্রভৃতি কোন প্রকার প্রয়োজন সম্তাবন! করা উচিত নহে, কেননা, শ্ীভগবান্‌”আপ্রকাম” অর্থাৎ তাহার কোনই 
প্রয়োজনসাধনাপেক্ষা নাই বলিয়াই সর্ধশান্ত্রে প্রসিদ্ধি। “কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলে কাহারও কোন 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, যদি হয় তাহা হইলে তাহাকে উন্মত্ত বলা উচিত” এ প্রকার সিদ্ধান্ত করাও 
উচিত বলিয়! মনে হয় না, কেননা “স ইমাল্পেকানস্জত” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জান] যায় যে তিনিই এই পরিদৃশ্য. 
মান বিশ্ব টি করিয়াছেন এবং “্যঃ সর্বরজ্ঞঃ সর্বববিৎ” প্রভৃতি শ্রাতিবাক্যে জানা যায় যে তিনি সর্বজ্ঞ এবং প্রাকৃত ও 
প্রান্ত সর্ধাবিধ বন্তরই সর্বাবিধ অবস্থার পরিজ্ঞাতা ; সুতরাং উন্মত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাহাকে উন্মত্ত বলিতে 
সাহসী হইবে না এবং বিবিধ কামন! বাসনার দাস ব্যতীত কেহই তাহাকে প্রয়োজনাধীন বলিতে পারিবে না। 

শ্রীপাদ রামানুজাচাধ্য এ সম্বন্ধে তাহার ভাষ্যে আলোচনা করিয়াছেন যে 

অবাণ্তসর্বকা মস্ত পরিপূর্ণন্ত ্বসঙ্বল্পবিকাধ্যবিবিধবিচিত্র চিদচিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলা প্রয়োজনং 
লে!কবৎ। যথা লোকে সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সমপূর্ণশৌধ্যবীর্যপরাক্রমস্ত/পি মহারাজন্ত কেবললীলৈক- 
প্রয়োজনাঃ কন্দুকাগ্ঠারস্তা দৃশ্যস্তে, তখৈব পরশ্তাপি ব্রশ্ষণঃ ঘসধ্মাতরাবর্ুপ্তজগজ্জন্স্থিতিধবংসাঁদে লীলৈব 
প্রয়োজনমিতি ৪ ॥ ( বেদান্তদর্শনে রামানজভাঘ্যং ) 

্বসঙ্কল্পমাত্রেই বিবিধ বিচিত্র চিত্জড়মিশ্রিত জগৎস্থাষ্টকার্য্য আপগ্তকাম ও সর্ধথা পরিপূর্ণ শ্রীভগবানের 
লীলা ব্যতীত শিগ্ত কোনই প্রয়োজন থাকা “ভবপর নহে। যেমন জগতে দেখা যায়-_শৌধ্যবীধযপরাক্রমশালী 
সপ্তদীপা মেদিনীর অধিপতি মহারাজাও কেবলমাত্র ক্রীড়ার জন্তই কন্দুকাদি (ভাটা) 
গ্রহণ করেন, সেইরূপ শ্রীভগবানেরও সঙ্বপ্পমাত্রেই অনন্ত বর্ধাণ্ডের সৃষ্িস্িতি ও 
প্রয়োজন, এবং এই সিদ্ধান্তেই সর্বাবিধ সামঞ্জন্ত রক্ষা হয়। 


প্রস্তুত করান এবং তাহা 
ধ্বংসকারধ্যে একমাত্র লীলাই 
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১০ম কফর্ধো ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৬৭৭ 


শ্ীপাদ মাধবা চারধ্য এ সম্বন্ধে তাহার ভাষ্যে বলিয়াছেন 

যথা লোকে মত্তন্ত সখোদ্রেকাদেব নৃত্যগানাদিলীলা নতু প্রয়োজনাপেক্ষর। ৷ এবমেবেশ্বরস্ত | ( মাধ্ৰভাষ্যং ) 

যেমন(উন্নত্ত ব্যক্তির কোনও প্রয়োজন ন! থাকিলেও, সে আনন্দ চ্ছাসে নৃত্যগীতাদি করিয়। থাকে, সেইরূপ 
ভগবানের কে নিও প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি লীল| বশতঃ জগৎস্থষ্টি গ্রভৃতি করিয়া থাকেন। 

এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ নিষ্বার্কাচার্য্যের মত এই যে = ৃ্‌ 3 

তত্রোঁচ্যতে -পরস্তৈতদ্রচন।দি লোঁকগ্রসিদ্ধনৃপেত্য।দি ক্রীড়ামাত্রমিব বুজ্যতে । 

( বেদাস্তপারিজ/তসৌরভন|মকনিষ্বার্কভায্যং ) 

নৃপতিগণ ক্রীড়ার জন্য বিবিধ কাধ্য করিয়া থাকেন ইহা লোকপ্রসিন্ধ। পরমেশ্বরও এইরূপ লীলার্থে ই 
বিশ্বরচনাদি করিয়! থাকেন-। ই ৮১. 

গৌড়ীয় বৈষ্বভায্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিগ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বদ্ধে বলিয়াছেন / 

পরিপুর্ণন্তাপি বিচিতরসথষ্টৌ লীলৈব কেবলা, নতু সা ফলাভিসন্ধিপুরধিবকা ) অত্র দৃষ্টান্তে! লোকেতি ॥/ লোকন্ত 
সখোন্মতন্ত যথ! সখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা। নৃত্যদিলীলা দৃশ্যতে, তথেশ্বরস্ত | তন্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব 
লীল!। দেবস্তৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকা মস্ত কা! স্পৃহা” ইতি মাওুকশ্রুতেঃ। ্ষ্ট্যাদিকং হরিনৈ'ৰ প্রয়োজনমপেক্ষা 
তু। কুরুতে কেবলানন্দং যথা মত্তস্ত নর্তনম্‌॥ পূর্ণানন্দস্ত তন্তেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ| মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ 
স্যঃ কিমু তন্তাখিলাত্মনঃ॥ ইতি ল্মরণাচ্চ। (শ্রীগোবিন্দভাম্যং ) 

শ্রীভগবান্‌ সর্থা পরিপূর্ণ ; সুতরাং তিনি সর্ববিধ প্রয়োজনরহিত ৷ তথাপি যে তাহার বিবিধ বিচিত্র স্থষ্টির 
প্রবৃত্তি হয় তাহ! তাহার লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে । কেননা তাহার কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি থাকা 
সম্ভবপর নহে। যেমন জগতে দেখা বায়, আনন্বমন্ত ব্যক্তিগণ আনন্দাতিশয্য বশতঃ নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, 
তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার ফল1ভিসন্ধি নাই, সেইরূপ আনন্দময় শ্রীভগবানেরও কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি 
ন! থাকিলেও তিনি জগত স্থষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন। গ্রীভগবানের এই সমস্ত লীল! তাহ।র শ্বরূপভূত,আনন্দেরই 
স্বাভাবিক ধর্ম; ইহাতে তাহার কোন প্রকার ফলাভিসন্ধি থাক! সন্তবপর নহে। মণ্ডক শ্রুতিতে বণিত আছে যে 
_ বিবিধ লীলাপরায়ণ ( দেব ) ্রীগোবিন্দের নানাবিধ লীল| করাই স্বভাব ; তিনি স্বভাবতঃই আগ্তকম, সুতরাং 
ইহাতে কোন প্রকার ফলাকীজ্ষ! থাকা সম্ভবপর নহে । 

নারায়ণসংহিতায় বর্ণিত আছে যে_প্রীভগব|ন্‌ তাহার কোনও প্রয়োজনপিদ্ধির জন্য জ্যৎস্থষ্টি প্রস্ততি 
লীল| করেন না। আনন্দোন্মত্ত ব্যক্তির নৃত্যগীতাদির ন্যায় তাহার আনন্দে চ্ছাস বশতঃই এই সমস্ত লীল! সংঘটিত 
হইয়। থাকে। বাহার চরণারধিন্মসেবাপরায়ণ ভক্তগণ পর্যন্তও আপ্তকাম এবং সংসারমুক্ত হইয়! যান, সেই 
অখিলাত্ম! প্রীভগবান্‌ যে গ্রয়োজনশৃষ্ঠ এবং আগুকাম হইবেন, ইহাতে আর সংশয় কি? 

এই সমস্ত আলোচনায় দেখ! যার যে_্রীপাদ শঙ্করাচাধ্, শ্রীপাদ রামান্থজাচাধ্য প্রভৃতি ভ্রমপ্রমাদবিপ্র- 
লিপ্পাদিবিহীন মনীষিবুন্দ নিরপেক্ষভাবে শ্রীভগবানের লীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমালে।চনা করিতে গিয়! নানাবিধ 
যুক্তি এবং শস্্্রমাণ দ্বার! সমর্থন করিয়াছেন যে--প্ীভগবানের কোন প্রকার নিজ প্রয়োজন ন! থাকিলেও তিনি 
কেবলমাত্র আনন্দোচ্ছাস বশতঃই বিবিধ লীল! করিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত আচার্য্যবৃন্দ যে মহারাজের ক্রীড়া, 
মত্তের নর্ভন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রীভগবানের বিনা প্রয়োজনে জগৎস্ুষ্টি প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে 
সন্দিখচিত্ কুভার্টিকগণ একেবারে সন্দেহযুক্ত কিংবা নিরন্ত হইবেন বলিয়! মনে হয় না, কেনন।-তীাহারা বলিতে 
পারেন যে, মহারাজের ক্রীড়ায় সুখাপেক্ষ। আছে এবং মন্তগণ বিকৃত মন্তিফ্ধে কি করে তাহার কোনই স্থিতা নাই। 
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‘S৬৭৮ শজরীমন্ডাগবতম্‌ । 


এই সমস্ত দৃষ্টান্তে যদি জগৎসষ্টাকে বুঝিতে হয়, তাহ! হইলে তীহাঁর মহারাজের ক্রীড়ার ন্যায় কিছু আস্তরিক 
স্ুখাপেক্ষা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিংবা তাহাকে বিক্বৃতমপ্তি্ধ ওঃযথেচ্ছাচারী বলিতে হয়। ইহাতে 
বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা কোনও তত্ব বুঝিতে কিংবা বুঝাইতে হইলে সর্কাংশে তুল্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, 
কাজেই আংশিকভাবে দৃষ্টান্তের সাম্যগ্রহণ কর! ব্যতীত গতি নাই। “চ।দের মত মুখ” বলিলে “চাদ দেখিয়! 
যেমন আনন্দ হয়, মুখ দেখিলেও সেই প্রকার আনন্দ হয়” এই অংশমাত্রে দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে । কিন্ত 
“চাদের মত মুখ” বলিলে কোনও কুতাকিক যদি টাদের দৃষ্টান্তে মুখকেও গোলাকৃতি, গগনাচারী, ক্ষয়বৃদ্ধিযুক্ত 
প্রভৃতি মনে করেন তাহ। হইলে তাহাতে তাহার বাতুলতা ব্যতীত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়। হয় না। “মহারাজের 
ক্রীড়ার কোনও প্রয়োজন নাই” বলিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার ইহাতে রাজকার্ধ্ের ন্যায় ধনবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি গ্রভৃতি 
প্রয়োজন নাই এবং “মর্ডের নর্ভতন” বলিলেও উন্মাদের নৃত্য ন! বুঝিয়া আনন্দে আত্মহারা! ব্যক্তির আননোচ্ছাসে 
নৃত্য বুঝিতে হইবে। নাভিস্থিত কন্ত,রীর গন্ধে মন্ত হইয়া কম্ত,রিকা মগ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজনের অন্তু 
ই সন্ধান না করিয়াই লক্ফোল্লক্ষনে রত হয়, সেইরূপ গ্রীভগবানও তাহার স্বরূপভূত পরমানন্দের উল্লাসে মত্ত হইয়া 
কোন প্রকার প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়াই বিবিধ বিচিত্র লীলাঁয় রত হন। জীবগণ আননোচ্ছাসে রত 
হইলেও তাহারা অপুর্ণ বলিয়! তাহাদের আনন্দ গ্রহণের গুঢ় আকাজ্ষা থাকে । কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দমর শ্রীভগবান 
আনন্দোচ্ছাসে রত হইলে তাহার আনন্দগ্রহণের আকাজ্ফ থাকিতে পারে না, কাজেই স্বরূপানন্দবিতরণই যে তাহার 
আনন্দাস্বাদন ইহ! অবশ্য স্বীকার্ধ্য। ”আনন্দো ব্রন্গেতি ব্যজনাৎ” প্রভৃতি শ্রতিগ্রতিপাদ্িত আনন্বস্বরূপ উনি 
স্বরপভূত আনন্দ যেমন নিত্য, সত্য এবং অপরিসীম, সেইরূপ তাহার আনন্দে চ্ছা'সও নিত্য, সত্য এবং অপরিসীম । 
সমুদ্রের গাম্ভীৰ্য্য, অগাধত্ব, তরঙ্গ, জলোচ্ছাস প্রভৃতি যেমন স্বাভাবিক, নিত্য, এবং সত্য, সেইরূপ অপার আনন্দ- 
দ্ধ শ্ীভগবানের বিবিধ লীলার তরঙ্গ, স্বরূপানন্দের উচ্ছাস প্রভৃতি সমস্তই সত্য, স্বাভাবিক এবং অপরিসীম । 
“এষ হোবানন্দরতি” প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বানন্প্রদাতা৷ শ্রীভগবানের স্বরূপাননের কণিকা মাত্র লাভ 
করিয়াই জগতের জীবগণ আনন্দে আত্মহার! হইয়া! যায় এবং বিবিধ প্রকার আনন্বব্যপ্জক ভাব প্রকাশ করে। 
ইহাতেই বিবেচনা করা উচিত যে অফুরন্ত আনন্দগিদ্ধু ভগবানের অফুরন্ত আনন্দের কি অফুরন্ত উচ্ছাস এবং 
অফুরন্ত অনন্ত লীলাতরঙ্গের প্রকাশ হইতে পাং Tr | 
কখনও তাহার নিজ আধারে টি রি ভি সং রর 1 
ইতস্ততঃ ছড়াইয়ী পড়ে এবং আপন মনে আপন নাঃ মাতিয়৷ যা বক জচ্ছাসবশতঃ আধার প্লাবিত করিয়া 
একার লীলাতেই কাহারও সন্দিহান হওয়া উচিত নহে ক্ল তা নী ক আনন্দসিন্ধ প্রীভগবানের কোন 
নহে। আনন্দপিদ্ধু ভগবান্‌, তাহার আনন্দলীলার তরঙ্গে টি নি টন a Ee GUNG 
আনন্দপিপাজু জীবগণ সেই আনন্দে মাতিয়া তাহাদের ভি জী রা উঠত 775. 
প্রার্থনা হয়! উচিত এবং এই প্ৰাৰ্থনা লইয়া সকলই ভীতা ব Ed ক Fal ইহাই সকলের আন্তরিক 
গ্রমন্তাগবত দশমন্বন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়ে দেখা ইভা ছি ভাসমান হওয়া উচিত। 
প্রণঙ্গে বলিয়াছেন__ ৃ দ দেবগণ, দেবকীগর্ভজাত শ্রীভগবানের স্তুতি 
“নতেহভবস্তেশ ভবন্ত কারণং নু ট 
ন! অলদিনি RN 75578 
তী যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা আপনার লীলা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা ইহাতে আপনার কোনও গ্রয়োজনসিদ্ধি হয় একথ 
যায় না, যেহেতু আপনি আগ্ুকাম এবং সর্বকারণকারণ । 157 ০ 
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যাহ! হউক, “ভিগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” (ভগবানপি রন্তং মনশ্চন্রে) এই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম 
শ্লোকাংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এীভগবানের রমণ কি এবং তাঁহার রমণের উদ্দেশ্য কি এই জটিল 
রহস্তের মীমাংস| করিতে গিয়া আমরা অতি সুবিস্তৃতভাবে নান! কথা আলোচন! করিলাম। এখন আশা করি 
আর আমরা শ্রীভগবানের রমণকে কামক্রীড়া এবং এই রমণের উদ্দেশ্য তাঁহার কোন প্রকার স্থার্থসিদ্ধি বলিয়] মনে 
করিব ন|। বিষয়াসক্ত জীবগণ বিষয়সধন্ধ ব্যতীত আনন্দা্বাদন করিতে পারে না, কাজেই তাহার! নানাবিধ 
বিষয় পাইবার জন্য লালায়িত হয় এবং ইন্দ্রিয় দ্বার! যথাযোগ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়! আনন্দাস্বাদন করিয়া 
থাকে। জ্রীবিলাস কিংবা কামক্রীড়। বিষয়াসক্ত জীবেরই বিবিধ বিষয়ভোগের অন্ততম এবং তাহা তাহাদের পক্ষেই 
সম্ভবপর হইয়! থাকে । যাহার! বিষয়দনব্বমুক্ত হইয়। আত্মস্বরপানন্দাস্বাদন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাহা- 


দের আনন্দাস্বাদনের জন্য বিষয় সন্বন্ধের প্রয়োজন থাকে ন|। শ্রীভগবান্‌ স্বভাব স্বভাঁবত £ইীসর্বাবিধ বিষয়সম্বন্ধবিহীন আনন্দ-. 
ঘনবিগ্রহ ; ; সুতরাং তাহার যে আনন্দাস্বাদনের জন্ত কোনপ্রকার বিষয়সন্বন্ধের নন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। 


শীভগবান্‌ [স্বতঃপুর্ণ এবং আপ্তকাম ) সুতরাং তাহার কোন কার্যেই কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকিতে 
পারে না| যাহার কোনও অভাব থাকে তাহারই সেই অভাব পূরণের জন্ত আকাজ্স! হয় এবং সে সেই উদ্দেশ্যে 
নানাবিধ কাৰ্য্য করিয়া থাকে । স্বতঃপূর্ণ ভগবানের কোন অভাব থাক! সম্ভব নহে, অতএব তাহার সর্বাবিধ 
কাৰ্য্যই লীলা মাত্র । কোনও কার্যেই তাহার কোন প্রকার আক্মপ্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই । 

রমণ ও তাহার উদ্দেশ্য সন্বন্ধে এ পধ্যন্ত যাহ! আলোচন! হইরাছে তাহার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে__রমণ শব্দের 
অর্থ আনন্দাস্বাদন এবং তাহা জ জীব ও ঈশ্বর এ এই উভয়েরই হইতে পারে। তাহার মধ্যে বিষয়াসক্ত ও অনাসক্ত এই 
দ্বিবিধ জীবের আনন্দাব্বাদন বিষয়ভোগে এবং আত্মসাক্ষাৎকারে, আর ঈশ্বরের. আনন্দাস্বাদন স্বরূপানন্দ বিতিরণে। 
জীবের আনন্দাস্বাদনের উদ্দেশ্য ছুঃখমিবৃত্তি এবং ভগবানের আননাস্থাদনের উদ্দে্ তাহার স্বাভাবিক লীলা । অত- 
এব এই সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়! যদি “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই বাক্যের অর্থ কর! যায় তাহ! হইলে 


শ্রীভগবান্‌ তাহার স্বাভাবিক লীলা বশতঃ স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়| তাহ! আস্বাদন করিতে ইচ্ছা, করিলেন, এই... 


অর্থ ই পাওয়া যাইবে। শ্রীভগবানের এই স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়া আস্বাদন কর! সম্বন্ধে যদি একটু আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে জানা যাইবে যে স্য্য যেমন সর্বদাই তাহার কিরণ বিতরণ করেন, সেইরূপ আনন্দময় 
শ্রীভগবান্ও সর্বত্রই তাহার স্বরপানন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন । “এতস্তৈবাননস্তান্তানি ভুতানি মাত্রামুপজীবস্তি” 
এই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে আনন্দময় ভগবানের স্বরূপানন্দকণিকাই সর্ধজীব উপভোগ 
করিয়া থাকে । স্ব্য্য সর্বত্রই সমভাবে কিরণ বিতরগ করিলেও যেমন তাহ! সর্বত্রই সমান ভাবে প্রকাশ পায় না, 
সেইরূপ শ্রীভগবান্ও সর্বত্র সমান ভাবে স্বরূপানন্দ বিতরণ করিলেও তাহার সর্বত্র সমান ভাবে অভিব্যক্তি দেখ! 
যায় না। স্বর্য্যকিরণসম্পাতে কুর্ধ্যকান্তমণির যে বিশেষত্ব প্রকাশ পায় তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কয 
কিরণে স্বচ্ছ তৈজসপত্রাদিরও চাঁকচিক্য দেখা যায়, কিন্ত মৃত্তিকাভাণ্ডের কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ উত্তাপই লাভ হয়, 
কিন্তু তৈজসপত্রের স্তায় চাকচিক্য কিংবা ক্্য্যকাস্তমণির ন্যায় উজ্জলত! প্রভৃতি কিছুই দেখা যায় না । শ্রীভগবানের 
স্বরূপাঁনন্দেও প্রেমবান্‌ ভক্তগণের বিবিধ প্রেমবিকাঁর এবং সেবারসাস্বাদনাদি লাভ হয়, অনাসক্ত জীবের সর্বাবিধ 
দুঃখনিবৃত্তি এবং আত্মারামতা লাভ হয় এবং বিষয়াসন্ত জীবের কিঞ্চিৎ বিষয়ানন্দোপভোগ হয়। সুর্যের সর্বত্র 
কিরণসম্পাতে কোনপ্রকার পক্ষপাত না থাকিলেও যেমন সুর্ধ্যকান্তমণি প্রভৃতি দেখিলে পক্ষপাঁতের মত মনে হয়, 

সেইরূপ আনন্দময় শ্রীভগবানেরও আনন্দবিতরণে পক্ষপাত না থাকিলেও প্রেমবান্‌ ভক্ত, অনাসক্ত জীব এবং 
বিষয়াসক্ত জীবের আনন্দোপভোগের তারতম্য দেখিলে মনে হয় যেন শ্রীভগবানের আনন্দ বিতরণে পক্ষপাত 
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আছে। শ্রীভগবানের যে আনন্দ বিতরণে পক্ষপাত নাই তাহা ভিনি নিজ মুখেই অঙ্গীকার করিয়াছেন 
যে যথা মাং প্রপপ্বস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহদ্‌। মম বর্ঝন্বর্তন্তে মনুয্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (শ্রীমন্তগবদ্দগীত| ) 
হে অজ্জুন! যে আমাকে যেমন ভাবে ভজন করে আমি সেই ভাবেই তাহার মনোবাসন! পূর্ণ করিয়া 
থাকি। সর্ধজীবই কেহ বা প্রত্যক্ষে কেহ বা পরোক্ষে আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে। জগতে দেখা যায় 
যে গঙ্গায় জল আনিতে গেলে যাহার খেমন পাত্র, সে সেই পরিমাণই জল আনিতে' সমর্থ হয়। যাহার পাত্র 
ছোট সে অল্প জল পায় এবং যাহার পাত্র বড় সে বেণী জল পায় বলিয়া! গঙ্গার কোনও পক্ষপাত নাই । ভগবান 
সর্বত্র সম হইলেও এবং তিনি সর্বত্রই তাহার স্বরপানন্দ বিতরণ করিলেও বিষয়াসক্ত জীবগণ, নানাবিধ বিষয় 
সম্বন্ধে সেই আননের ক্ষুত্রকণিকা মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। অনাসক্ত জীবগণ সর্কবিধ বিষয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ 
করিয়! বৈষয়িক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং তাহার অফুরন্ত স্বরূপানন্দসিন্ধুতে বিলীন হইয়া যায় এবং প্রেমধান 
ভক্তগণ বিবিধ প্রেমসেবাকাজ্কায় তাহার চরণে শরণাগত হইয়া নিজ নিজ বাসনান্্রূপ সেবাধিকার পাইয়া সেই 
আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। 
“ভিগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” ভগবানপি রন্তং মনশ্চক্রে) এই শ্লোকাংশে শ্রীভগবানের আনন্দ বিতরণ 
লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়াসক্ত জীবগণকে কি ভাবে তিনি আনন্দ বিতরণ করেন কিংবা অনাসক্ত 
| জীবগণকে কি ভাবে আনন্দ বিতরণ করেন তাহ। এখানকার প্রতিপান্থ নহে । আনন্দময় ভগবান্‌ প্রেমবান্‌ ভক্তের 
| প্ৰেমাধীন হইয়! কিরূপে তাহাদের আনন্দ বিতরণ করিয়া স্বরূপানন্দাস্বাদন করেন তাহাই এখানকার প্রতি! 
হঁতঃপূর্কো বহপ্রকার শান্তযুক্তি প্রভৃতির অবতারণ৷ করিয়া সমালোচিত হইয়াছে যে রমণ শব্দের অর্থ 
স্রীবিলাস বা কামক্রীড়া নহে_-র্মণ শবের মুখ্য অর্থ আননদাস্বাদন। আনন শ্রীভগবানের স্বরূপ ; সুতরাং জীবগণ 
ভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন করে এবং শ্রীভগবান্‌ নিজে নিজেরই স্বরূপানন্দস্বাদন করিয়া থাকেন । জীবগণের 
টিন শ্রীভগবতবরপাননের গ্রহণে এবং শ্রীভগবানের আনন্দ স্বাদন স্বরূপানন্দের বিতরণে $ যন্তপি শ্রীভগবান্‌ 
সস 
রূপে শর্করার আস্বাদন পাওয়া যার না, রি প্রচুর পরিমাণে নি রর রি নি My 
বলিয়া বিষয়াসক্ত জীবগণও পূর্ণরূপে আনন্দের আস্বাদন পায় না) : ন ক চা 
মনে করিয়া সর্ব্ববিধ বিষয়সম্বন্ধ পরিত্যা গণুর্ক্ক আজ বর 2 সক্ত জ বা বিষয়সম্বন্ধমাত্রই ছুঃখহেতু 
সন্ধানে রত হন এবং ব্রন্মানন্দের অনুসন্ধান 
পাইয়া তাহাতেই বিলীন হই! বান ; স্থতর।ং তাহাদের বিষরসম্বন্ধ ন! থাকিলেও পুর্ণরূপে শ্রীভগবতস্বরূপাননদের 
শান হয় না। একমাত্র প্রেমবান্‌ ভক্তগণই তাহাদের প্রমান্ুরূপ সমন্ধে শ্রীভগবানকে “আপনার” করিয়া 
লইতে পারেন এবং স্ব স্ব পরেম।হুরপ ভাবে শ্ীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন করিতে পারেন। এইজন্ত শ্রী ৰ 
উদ্ধবকে বলিয়াছেন - এইজন্য শ্রীভগবান্‌ 
ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব | = = 4 
টি তিল সা নট লা ৭ ॥ ( খ্ৰমন্তাগবতং ) 
ধর্মানুষ্ঠান, বেদপাঠ, তপন্তা প্রভৃতি কিছুতেই আমাকে ভিতর রা অষ্ঠাঙ্গবে!গ, আত্মানাত্মবিবেক, বিবিধ 
রি রনা। 
ভক্যাহমেকয়! গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম। ভক্তি পুনাতি ময়িষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ (প্রীমতাগবতং) 


এই শ্রীমন্তাগবত বচনে জানা যায় যে--শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছেন _সর্বাজীবের পিন হও 


আমি আমার ভক্তগণের পরমপ্রিয়। তাহাদের ভক্তিতে আমি নিরন্তর তাহাদের বশীভূত থাকি। ভক্তির 
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মাহাত্ম্য আর কি বলিব! আমাতে ভক্তি থাকিলে শ্বপাক (চণ্ডাল বিশেষ) পর্য্যন্ত সর্বপাপ যুক্ত হইয়! বায় । 
গীতাতেও দেখা যায় যে__শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়! পরিশেষে বলিয়াছেন 
নাহং বেদৈন”তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া । শক্য এবংবিধো দ্রষ্টং দৃষ্টবানসি যন্সম ॥ 
ভত্ত্য| ত্বনন্য়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন । জ্ঞাতুং দরষ্ঞ্চ তব্বেন প্রবেষ্ঞচ পরস্তপ ॥ 
(শ্রীমদ্তগবদ্গীতা ) 
০৫১ অর্জুন! তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহ! বেদাধ্যয়ন, তপস্তা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতি কিছুতেই 
৷ {দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে, তাহারাই আমাকে এই রূপে দেখিতে, জানিতে এবং. 
: ! আস্বাদন করিতে পারে। 
এই প্রকার নানাবিধ শাস্ত্র বচনে সুম্পষ্টরূপেই বুঝিতে পার! যায় যে-শ্রীভগবান্‌ সর্কভূতে সম এবং সর্বত্র 
সমভাবে স্বরূপানন্দ বিতরণ-পরায়ণ হইলেও তাহার প্রেমবান্‌ ভক্তের সহিত এমন কোন সন্বন্ব-বিশেষ আছে, 
যাহাতে প্রেমবান্‌ ভক্তগণ পরিপূর্ণরূপে তাহার স্বরপানন্দাস্বাদন করিতে পারে এবং তিনিও তাহাদেরই বশীভূত 
হইয়া যান । শ্রীভগবান্‌ সর্ধভূতে সম হইলেও তাহার যে ভক্তের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহ! ভ্রীভগবান্‌ 
গীতায় অর্জুনকে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন 
সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ 
( শ্রীমদ্রগবদূগীত। ) 
হে অৰ্জ্জুন ! আমি পর্ধভূতে সম ; আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে যাহার! 
ভক্তিপুর্ব্বক আমার সেবন করে, তাহার! আমাতেই একনিষ্ঠতা লাভ করে এবং আমিও সর্বদ! তাহাদের মনো- 
বাসনা পুরণ করিবার জন্য তাহাদের নিকটে অবস্থান করিয়া থাকি। শ্রীমন্তাগবতেও দেখা যায়, শ্রীভগবান্‌ 
দুর্বাসাকে বলিয়াছেন = ্‌ 
সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদর়ত্বহমূ। মদন্তত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (শ্রীমাগবতম্‌) 
সাধুগণ আমার হ্বদয়স্বরূপ এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়স্বরপ । তাহারাও আমি ছাড়। আর কিছু জানে 
না, আমিও তাহাদের ছাড়া আর কিছুই জানি না। অতএব সর্বভূতে সম শ্রীভগবানের . ষে.ভক্তপক্ষপাত,আছে 
তাহ! কিছুতেই অস্বীকঠর করিবার উপায় নাই। ক্্যকাস্তমণিতে হুধ্যকিরণ পতিত হইলে অধিকতর উজ্জলতা 
প্রকাশ হয় এবং তাহাতে নিকটস্থ বস্তু দগ্ধ হইয়! যায়। যদিও স্বর্য্যকিরণ জগতের সর্বত্রই পতিত হয়, তথাপি 
কুধ্যকান্তমণিতে তাহার যে বিশেষত্ব প্রকাশ হয়, তাহা আর বুত্রাপি হয় না। এই প্রকার শ্রীভগবান্ও সর্বভূতে 
সম হইলেও ভক্তের সহিত তাঁহার যে লীলা ও প্রেমাধীনতা৷ প্রভৃতি বিশেষত্বের অভিব্যক্তি হয়, তাহা আর কুত্রাপি 
হয় না। জগতে দেখ! যায় যে, দানশীল ব্যক্তিগণ গ্রাহক পাইলেই আনন্দিত হন এবং তাহাদের দত্ত বস্তু গ্রহণ 
করিয়া গ্রাহকগণ যদি তাহা! সুচারুরূপে ভোগ করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের আর আনন্দের অবধি থাকে 
না। আনন্দদানশীল শ্রীভগবান্ও আনন্দের গ্রাহক পাইলে বড়ই আনন্দিত হন, কিন্তু বিষয়াযক্ত ব্/ভিগণ তাহার দত 
আনন্দে বিষয় মিশ্রিত করিয়া ভোগ করে এবং অনাসক্ত আত্মারামগণ তাহার স্বরপানন্দসিন্ধুতে বিলীন হইয়া যায় 
বলিয়া তাহার! সুচারুরূপে আনন্বাস্বাদন করিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র প্রেমবান্‌ ভক্তগণই তাহার স্বরূপানন্দ 
গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে আস্বাদন করিতে পারেন বলিয়া শ্রীভগবান্‌ তাহাতে সমধিক আনন্দিত হন! এইজন্য 
প্রেমবান্‌ ভক্তগণের বাসনাম্গরূপ আনন্দবিতরণই প্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন এবং তাহাই এখানে তাহার রমণরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের রমণকে স্ত্রীবিলাস কিংবা! কামক্রীড়ামাত্র অর্থ নাকরিয়া যদিতাহার স্বরূপানন্দ বিতরণে 
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আনন্দাস্বাদন অর্থ করা যায়, তাহা হইলে “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই বাক্যের আনন্দময় শরীভগবান্‌ 
তাহার প্রেমবান্‌ ভক্তগণের বাসনানুরূপ আনন্দ বিতরণ করিয়া স্বরূপানন্দাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই অর্থই 
পাওয়া যাইবে এবং পূর্বোক্ত যুক্তি ও শান্তরপ্রমাণে তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাঁ্যবরধ্য 
শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহার লঘুতোষণী টাকায় “ভগবানপি রন্তং মনশ্চন্রে” এই গ্লোকাংশের ব্যাখ্যা গ্রসঙে 
বলিয়াছেন - 
সর্ববাতিশাফিপ্রেমবতীনাং ব্রজঙ্গন্দরীণাং মনোরথপরিপুরণমেব প্রিয়মাত্রস্থখার্থং সর্ব্বং কুর্ব্তঃ শ্রীভগবতো 
মুখ্যতরপ্রয়োজনং ইতি দর্শয়ন্‌, তদেব চ তন্তু সর্ববাতিশায়িস্খমিতি চ প্রকটয়ন্‌ * * * তদৃযোগ্যাভিস্তাভিঃ 
সহ রাসক্রীড়াং পঞ্চেন্দিয়তুল্যৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈব্র্ণযাতি ॥ 
শ্রীভগবান্‌ তাহার যে কোনও প্রিয়জনের ( ভক্তের ) আননবর্ধনার্থ যে কোনও কাৰ্য্য করিয়া থাকেন, 
অতএব পরম প্রেমবতী ব্রজন্থন্দরীগণের মনোরথপুরণই শ্রীভগবানের মুখ্যতর প্রয়োজন এবং তাহাই তাহার সর্ধ- 
শ্রেষ্ঠ আনন্দাস্বাদন ৷ এই পরমতত্ব প্রকাশের জন্য শ্রীম্ভাগবতের পঞ্চেন্দিয়তুল্য পাঁচটি অধ্যায়ে ভীড়াবোগ্যা 
গোপরমণীগণের সহিত শ্রীভগবাঁনের রাসক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে । 
ইহাতে ব বক্তব্য এই যে-_শ্রীভগবানকে যাহার! ভালবাসে, তাহারাই ভগবানের প্রিয় এবং ভগবান্ও তাহা- 
এদের প্রিয় | ভিক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ” এই গীতাবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীভগবান্‌ ভক্তিমানকেই তাহার প্রিয় 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌ সর্বজীবে সমদৃষ্টিসম্পন হইলেও তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! সাধুগণকেই 
পরিত্রাণ করেন এবং ছুন্কতগণকে বিনাশ করেন, তাহা “পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাং” ইত্যাদি গীতাবচনে 
সুস্পষ্ট রপেই বুঝিতে পার! যায়। শ্রীভগবান, তাহার প্রিয়জনের জন্ত যে সর্ধাবিধ কাৰ্য্যই করিয়া থাকেন তাহা 
ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ” এই পন্মপুরাণ বচনে অসন্দিগ্ধ রপেই জানা যায়। যাহা হউক, 


২ শ্রীভগবানের যেখানে যতই প্রিয়জন থাকুক না কেন, তাহার মধ্যে ব্রজের গোপরমণীগণের মত তাহার প্রিয় আর 


/ 


কুত্রাপি কেহ নাই। শ্রীভগবান, আদিপুরাণে অর্জুনকে বলিয়াছেন 
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি পবুপাসতে । তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগুঢপ্রেমভাজনম্‌। 
মন্মাহাত্মযং মত্সপর্ধ্যাং মতশরদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্তে জানত্তি তু ॥ 
| '_ (আদিপুরাণং) 
হে অজ্ছুন! গোপীগণ তাহাদের নিজদেহও আমার সেবার উপকরণ বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্ত 
তাহার! নিজ দেহকে ভালবাসে ও নানাবিধ বসন ভূষণাদি দ্বারা দেহ সজ্জিত করে। অতএব তাহাদের মত 
আমার প্রেমপাত্র আর ভ্রিজগতে নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস এবং 
আমার মনোগত ভাব প্রভৃতি সমস্তই জানে । তাহার! ব্যতীত ত্ৰিজগতে আর কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে জট 
মাহাত্ম্য প্রভৃতি অবগত নহে। k 
“অভগবানের যেখানেই যত প্রিয়ব্যক্তি থাকুন না কেন, গোগীগণের মত তাহার প্রিয় ভ্রিজগতে কেহ নাই” 
এই কথার যদি প্রকৃত তত্ব সমালোচনা করিতে হয় তাহা হইলে-_প্রেম, তাহার শ্রেণীবিভাগ এবং তাহা নট 
তম্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচন! করা ব্যতীত উপায় নাই। প্রেম বলিতে সাধারণতঃ ভালবাসাই 5 ৰি 
ভালবাসা বলিলেই প্রেমের প্রকৃত অর্থ ধারণা হয় বলিয়া! মনে হয়না। কেনন1--ভালবাস! দন্ড 
জীবেরও আছে, কষ্ণভক্তেরও আছে। তাহার মধ্যে বহিমুখের ভালবাসা স্ত্রী পুত্র নি নি মী 
এবং কষভভের ভালবাসা একমাত্র কৃষ্ণে। নিজের সুখাকাঙ্জাই বহিমুখের ভালবাসার মূল কারণ, কিন্তু কৃষ্ণ- 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৬৮৩ 


ভক্ত কখনও আত্মসুখাপেক্ষায় কৃষ্ণকে ভালবাসে না, তাহাদের কৃষ্ণের সুখবিধানই একমাত্র লক্ষ্য থাকে। 
সুতরাং স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়নিষ্ঠ এবং কৃষ্ণনি্ঠ ভেদে ভালবাসাকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহার 
মধ্যে সত্ীপুত্রাদি বিষয়নিষ্ঠ ভালবাসার নাম কাম এবং কৃষ্ণনিষ্ঠ ভালবাসার নাম প্রেম_ 

আত্মেন্দ্রিয় গ্রীতিবাঞ্থ তারে বলি কাম। কৃষ্চেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্চা ধরে প্রেম নাম ॥ (শ্রীটৈতন্তচরিতা মৃতং ) 

নারদপঞ্চরাত্রেও প্রেমের লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে 

“অনন্তমমতা! বিষ্ণৌ মমতা প্রেম্সঙ্গতা” 

অন্ত কোনও বস্তুতে মমতা! ন! থাকিয়! যদি একমাত্র কৃষ্ণেই কাহারও মমত! থাকে, তাহা হইলে সেই কৃষ্ণ- 
নিষ্ঠ মমতাকে প্রেম বলা যায়। একটু বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে-_-সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ 
ভগবান, ব্যতীত এমন কোনও বস্তু নাই যে--একমাত্র তাহাকেই ভালবাস! যাইতে পারে | কেননা-_যে যাহাকেই 
ভালবাস্ুক ন! কেন, কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই তাহার সর্ববিধ আকাজ্ষা নিবৃত্তি কিংবা অভাব পুরণ হয় না। 

্্রীপুত্রাদিকে ভালবাসিলে তাহাদের দ্বার! অর্থের অভাব পুরণ হয় না, অর্থ পাইলেও তাহা! দ্বার! স্ত্ীপুত্রার্দির 
অভাব পূরণ হয় না। এই প্রকারে দেখা! যায় যে, জগতের বহিমু্খ জীবগণ তাহাদের বিবিধ অভাব পুরণের জন্য 
বিবিধ বস্তুকে ও বিবিধ ব্যক্তিকে ভালবাসে, কিন্তু কিছুতেই কেহ পূর্ণত! লাভ করিতে পারে না, কিন্তু একমাত্র \ 
শ্রীভগবান্কে ভালবাসিলেই জীবের সর্ববিধ অভাব পুরণ হইয়া যায় এবং সেইজন্য ভাঁলবাসাও একমাত্র ভগবানকে 
পাইলেই চরিতার্থত। লাভ করিতে পারে।. এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বাবিধ বিষয়ের মমত! ভুলিয়া একমাত্র 
এীভগবানেই মমতা সমর্পণ করেন এবং তাহাতেই চিরকৃতার্থ হইয়া যান। গীতাতেও শগ্রীভগবান, অর্জুনকে উপদেশ 
দিয়াছেন টু 

মন্মনা ভব মদ্তক্তো মদ্যাঁজী মাং নমন্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ 

হে অৰ্জ্জুন! তুমি নিরন্তর আমাকে ভাবনা কর, আমার সেবা কর, আমার জন্যই সর্কাবিধ কার্য্ের 
অনুষ্ঠান কর এবং আমার চরণে নত হও । তুমি আমার পরম প্রিয়, আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
এইরূপে নিরন্তর আমার সম্বন্ধ লইয়া থাকিলে তুমি আমাকেই পাইবে । 

অজ্ঞ জীব নিরন্তর বিষয়চিস্তা, বিষয়সেবা, বিষয় কার্য্য এবং বিষয়ের দাসত্ব করিয়া বিবিধ বিষয় প্রাপ্ত হয় 
বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার দুঃখনিবৃত্তি হয় ন। কাজেই বিজ্ঞগণ, স্তরীপুত্রপরিজন বিষয় বৈভবাদিতে 
ছড়ান মমতা! কুড়াইয়া আনিয়া ভগবানে সমর্পণ করেন এবং তীহাকে পাইয়! সর্বাবিধ ছুঃখমুক্ত হইয়া যান। 


_ ন কর্ধবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং হি বিদ্ভতে ৷ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবিযুক্তান্তে ন সংশয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণম্‌) 
ভগবন্তক্তগণের কখনও কর্ম্মাধীন জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাহার! শ্রীভগবপ্তজনবলে জন্ম মৃত্যু জর! ও ব্যাধি 
বিবৰ্জিত হইয়া যাঁন। 


অতএব দেখা যাইতেছে ষে-_াঁহারা ভগবাঁনে ভালবাসা সমর্পণ করিতে পারেন, তাহাদেরই ভালবাসা 
একনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই সর্ববতোভাবে কৃতার্থ হইতে পারেন । 

ভগবানে ভালবাস! সমর্পণ সম্বন্ধে বিচার করিলে মনে হয় যে, জীব মাত্রেই “অহং মমভাব” (আমি আমার ) 
বৃদ্ধি সম্পন্ন । কিন্তু বহির্ম্খ জীব প্রকৃত আমাকে “আমি বলিয়া জানে না এবং প্রন্কত “আমার'কে আমার 
বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহারা সকলেই জড়দেহকে “আমি, বলিয়া বোঝে এবং দ্রীপুত্র বিভ্তাদি জড় 
বস্তুকে ‘আমার’ বলিয়া বোঝে । তাহাদের এই দেহে অহং বুদ্ধির নাম্‌ ‘অজ্ঞান’ এবং দেহের অনুকুল এবং সুখকর 
স্তরীপুত্র বিত্তাদিতে মমতা! বুদ্ধির নাম “কাম ।” অজ্ঞান ও কামে অভিভূত জীব, নিরস্তর নানাবিধ ছঃখ দৈন্যাদির 
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১৬৮৪ জ্রীমস্ভাগবতম্ব । 


পীড়ন ভোগ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়। এই প্রকার পাশব জীবন যাপন করিতে করিতে যদি 
কখনও কোনও অনির্কচনীয় সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের প্রকৃত “আমি ও আমার’ বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা! 
হইলে তাহারা শান্ত্রাচার্যোপদেশে সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার সিদ্ধিদশায় সর্বমূলস্বূপ সচ্চিদানন্দময় 
শ্রীভগবান্কেই “আমি আমার, বলিয়া ধারণা করিতে পারে এবং সর্বাবিধ ছুঃখমুক্ত হইয়া পরমানন্দসিদ্ধুতে নিমগ্ন 
হয়। “কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং” প্রভৃতি শ্রীমন্তাগবত বচনে জানা যায় যে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই 
সকল আত্মার আত্মা ও সকল আমির আমিত্ব তাহারই গ্রতিবিদ্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ | একধা বহুধা চৈব দৃগ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ 

এই শ্রুতি বচনে জানা যায় যে, সর্বভূতের আত্মা এক শ্রীভগবান্ই সর্বভূতে ব্যবস্থিত। অসংখ্য জলপাত্রে 
প্রতিবিশ্বিত চন্দ্রকে যেমন জলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিলে বহু দেখা যায় এবং গগনে দৃষ্টিপাত করিলে একই দেখা! যায়, 
সেইরূপ বাহাদের দেহে দৃষ্টি, তাহার! ‘আমির’ অনস্ততা এবং যাহাদের সর্ধমূলস্বরূপ শ্রীভগবানে দৃষ্টি, তাহারা 
‘আমির’ একত্ব উপলব্ধি করিতে পারে । ও 

অনভ্তস্কটিকে যৈছে এক কুরধ্য ভাসে । তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামুতং) 

“মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে শ্রীভগবান্‌ অজ্জু নকে বলিয়া- 
ছেন-_-“সমস্ত জীবই আমারই অংশ ৷” যাহাদের অংশীর দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা অংশের অসংখ্যতা ব্যতীত কখনই 
মূলের একত্ব ধারণ। করিতে পারে না। শ্রীভগবানেরই অংশ স্বরূপ জীবগণ, ভগবান্‌কে তুলিয়া দেহকেই আমি 
বলিয়| ধারণা করে এবং নিরন্তর নানাভাবে মায়াপরাভূত হইয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করে | 

মায়াহত বহিমুখ জীবগণ, কেবলমাত্র দেহকে “আমি” বলিয়া ভ্ৰান্ত ধারণা করিয়াই নিরস্ত হয় না, তাহারা 
দেহের সুখকর এবং অনুকুল বলির স্ত্রী পুত্র বিত্তাদিতে মমতা বুদ্ধি পোষণ করে এবং সেজন্তও নানাবিধ ছুঃখদৈন্ঠাদি 


ভোগ করে। কিন্তু বাহার! জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যবশতঃ সাধনানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহারা জ্ঞানযোগে সর্বমূলস্বরপ 


সকল আত্মার আত্মা শ্রীভগবানে- অহংভাব সমর্পণ করিয়া দেহে অহংবুদ্ধিজনিত মহাদুঃখ হইতে চিরনিঙ্কৃতি লাভ 
করেন ৷ আবার বাহার! ভক্তিযোগের সাধনায় রত হইতে পারেন, তাহারা ্্রপুত্র বিত্তাদিতে প্রসারিত মমতারাশি 
সর্বমূলন্বরূপ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া স্ত্রী পুত্র বিত্তাদিতে মমতাঁজনিত হুঃখসমুদ্র পার হইয়া প্রেমানন্দসাঁগরে 
নিমগ্ন হইতে পারেন | কিন্তু হার! দুর্ভাগ্য জীব, দেহে অহংবুদ্ধি এবং ্ীপুত্রাদিতে মমতা বুদ্ধিই তাহাদের জীবনের 
শন্বলরূপে অবলম্বন করিয়া নিরন্তর নানাবিধ ছুঃখদৈস্তাদি ভোগ করিয়া থাকে। 
ন মাং দুদ্কতিনো! মূঢাঃ গ্রপদ্ধন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্থরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ( শ্রীমদ্তগবদগীতা) 
শ্রীভগবান্‌ গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন-_মায়াহতবুদ্ধি, আস্থরভাবসম্পন্ন, হুষ্কৃতিপরায়ণ মূঢ় নরাধমগণ 
কখনও আমার শরণাগত হইতে পারে না ।৮ : 
বাহা হউক, বহিমুখ জীবগণের অনাদি জন্মের অভ্যস্ত, দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্রীপুত্ৰাদিতে মমতাবুদ্ধি, ভগবানে্‌ 
সমর্পণ কর! যে মহাঁসৌভাগ্যের ফল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই । ূ 
সম্ভবপর হয় না, তাহাও গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
মনুব্যাণাং সহত্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্নাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ 
সহত্র সহত্র মন্থষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি আমার স্বরূপ জানিবাঁর জন্ঠ সাধনানুষ্ঠানে রত হয় 
এবং এইরূপ সহস্র সহত্ব সাধকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার তত্ব জানিতে পারে । শ্রীভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন 
খহণাং জন্মনা মন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্বতে। বাস্থদেবঃ সর্ধমিতি স মহাত্মা সুদু্ল ভঃ । ( লীলাত ) 


এ সৌভাগ্য লাভ যে সকলের ভাগ্যে 
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,১০ক্ষন্ধে ২৯শও অধ্যায়ঃ । ১৬৮৫ 


বহুজন্ব্যাপী সাধনার সিদ্ধিদশায় “ভ্রীভগবান্‌ বাস্থদেবই সর্বাত্মক” এই প্রকার তত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 
আমার শরণাপন্ন হয়। এতাদৃশ মহাত্মা জগতে দুর্লভ । 
এই সমস্ত শাস্ত্র বচনে জানা যায়, দেহে অহংবুদ্ধি সম্পন্ন জীবগণের মধ্যে অতি অল্লসংখ্যক ভাগ্যবান্ই শ্রীভগ- 
বানের সর্বাত্মকতা অনুভব করিয়া তাহাতে অহংভাব সমর্পণ করিতে পারেন এবং "ব্রদ্মেবাহং” কিংব! “অহং 
রহ্ধাশ্মি” এই প্রকার অনুভূতিতে ব্রঙ্গানন্দে নিমগ্ন হইতে পারেন । সুতরাং ইহা অতি দুর্লভ তাহাতে আর কোনই 
সন্দেহ নাই । {কিন্ত বাহারা শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানকে “আমার” বলির! ভালব।সিতে পারেন, 
তাদৃশ প্রেমবান্‌ ভক্তের সংখ্যা আরও অল্প) 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং,নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশাস্তাত্মা কোর্টিঘপি মহামুনে ॥ (শ্রীমাগবতম্‌) 
দেহে অহংবুদ্ধি বিহীন / ব্ৰহ্মাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধগণের মধ্যেও শ্রীনারায়ণসেবনপরারণ, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি 
অভি দুর্লভ ৷} অসংখ্য মুক্ত পুরুষের মধ্যেও এতাদৃশ ভাগ্যবান্‌ একজনও পাওয়া যার কিনা সন্দেহ । 4 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক মুখে বেদ মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধৰ্ম্ম নাহি গণে॥ 
ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্্মনিষ্ঠ | কোটি কর্্মনি্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ 
কোটিজ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত । কোটিমুক্ত মধ্যে সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্ত |" 
কৃষ্ণভক্ত নিফ্কাম অতএব শাস্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥ (শ্রীচৈতন্থচরিতামূতং ) 
অতএব দেখা যাইতেছে যে-_শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া তীহাকেই “আমার” বলিয়া ধারণা পোষণ 
করা অতীব ছুলভ। যাহার! দেহ দৈহিকাঁদিতে অহং মম ভাবের গীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিলিপ্ত আত্মন্বরূপ জান 
লাভ করিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হন, তাহাদের জাগতিক বিবয়ভোগ কামনা না থাকিলেও বিষয়সন্ন্ধ জনিত 
মহাছুঃখের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আন্তরিক কামনা থাকে | এই কামনাকেই শান্্কারগণ মুক্তিকামন! 
বলিয়া থাকেন। যাহাদের এই প্রকার মুক্তিকামনা'ও থাকে, তাহারাও শ্রীভগবানে মমত! সমর্পণ করিতে সমর্থ 


হন না । ধাহ।দের এঁহিক কিংবা পারত্রিক ভোগ কামনা, অনিমাদি সিদ্ধিকামন1) কিংবা বিবিধ ছুঃখ দৈন্যাদিময়. 
সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনা থাকে, তাঁহার! শতসহত্র চেষ্টা করিলেও শ্রীভগবানে মমতা সমপর্ণি করিয়া! : 


তাহার প্রেমরসসাঁগরে ভাঁসিতে পারেন না । 
ভুক্তিযুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবন্তক্তিন্থখস্তাস্ত কথমভ্যুদয়ে! ভবেৎ॥ 
( ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শ্রীরপগোস্বামিবাক্যং ) 
যতদিন পর্যন্ত ভোগাকাঙ্খ৷ এবং মুক্তিষ্পৃহারূপ পিশাচী জীবহৃদয়ে জগরূক থাকে, ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই 
তাহারা ভক্তিন্থথের আস্বাদন পায় না। 


ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (শ্রীচৈতগ্তচরিতামূতং )' 


প্রীভগবানের গুণলীলাদি শ্রবণে যাহার চিত্ত ভীভগবানেতে গুণমুগ্ধ হইয়া যায় এবং কোন প্রকার বিবেচনা ন! 
' করিয়া তাহারই সেবা প্রাপ্তির জন্য যাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া! পড়ে, একমাত্র তাহারই শ্রীভগবানে সর্ববিধ মমতা 
সমর্পণ করিয়া তাহার প্রেমরসে বিভোর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। এতাদৃশ ভাগ্যবানের ভূক্তি মুক্তি কিংবা 
নিদ্ধিলাভের কামনা থাকে না, কিংবা দেহটৈহিকাদিতে আবেশজনিত মহাছুঃখের দিকেও দৃষ্টি পড়ে না। এতাদৃশ 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন__ 
কিয়ে মানুষ পণ্ড পাখী জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ । 
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥ (বিগ্াপতি ) 


0০00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১৬৮৪ শ্রীমন্ভাগবতম্ব । 


পীড়ন ভোগ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলগ্রন্ত হয়। এই প্রকার পাশব জীবন যাপন করিতে করিতে যদি 
কখনও কোনও অনির্কচনীয় সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের প্রকৃত “আমি ও আমার’ বস্তুকে জানিতে ইচ্ছ হয়, তাহা 
হইলে তাহারা শান্্রাচার্যোপদেশে সাধনা নুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার সিদ্ধিদশায় সর্বমূলস্বরপ সচ্চিদাননাময় 
শ্রীভগবান্কেই ‘আমি আমার, বলিয়া ধারণা করিতে পারে এবং সর্কবিধ দুঃখমুক্ত হইয়া পরমানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন 
হয়। “কুষ্ঞমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং” প্রভৃতি শ্রীমন্তাগবত বচনে জানা যাঁর যে সচ্চিদানন্ময় শ্রীকৃষ্ণই 
সকল আত্মার আত্ম! ও সকল আমির আমিত্ব তাহারই প্রতিবিদ্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে । 
এক এব হি ভূতাত্বা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ । একধা বহুধা চৈব দৃহ্ঠতে জলচন্দ্রবৎ ॥ 

এই শ্রুতি বচনে জানা যায় যে, সর্কভূতের আত্মা এক শ্রীভগবান্ই সর্বভূতে ব্যবস্থিত। অসংখ্য জলপাত্রে 
প্রতিবিঘিত চন্দ্রকে যেমন জলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিলে বহু দেখা যায় এবং গগনে দৃষ্টিপাত করিলে একই দেখা যায়, 
সেইরূপ যাহাদের দেহে দৃষ্টি, তাহারা ‘আমির’ অনন্ত! এবং যাহাদের সর্বমুলস্বরপ শ্রীভগবানে দৃষ্টি, তাহার! 
‘আমির’ একত্ব উপলদ্ধি করিতে পারে । ট 

অনন্তস্কটিকে যৈছে এক কৃ্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে ॥ (্রীটৈতন্তচরিতামৃতং) 

“মমৈবাংশে| জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে গ্রীভগবান্‌ অঙ্জ্পনকে বলিয়া- 
ছেন-_-“সমস্ত জীবই আমারই অংশ |” যাহাদের অংশীর দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা অংশের অসংখ্যতা ব্যতীত কখনই 
মূলের একত্ব ধারণ। করিতে পারে না। শ্রীভগবানেরই অংশ স্বরূপ জীবগণ, ভগবান্‌কে ভুলিয়! দেহকেই আমি 
বলিয়| ধারণ! করে এবং নিরন্তর নানাভাবে মায়াঁপরাভূত হুইয়! বিবিধ দুঃখ ভোগ করে । 

মায়াহত বহিমুখ জীবগণ, কেবলমাত্র দেহকে “আমি” বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়াই নিরস্ত হয় না, তাহার! 
দেহের সুখকর এবং অন্কুল বলিয়া স্ত্রী পুত্র বিভ্তাদিতে মমতা বুদ্ধি পোষণ করে এবং সেজন্তও নানাবিধ দুঃখদৈন্তাঁদি 


ভোগ করে। কিন্তু বাহারা জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যবশতঃ সাধনানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহারা জ্ঞানযোগে সর্ধমূলত্বরূপ 


সকল আত্মার আত্ম! শ্রীভগবানে- অহংভাব সমর্পণ করিয়া দেহে অহংবুদ্ধিজনিত মহাদুঃখ হইতে চিরনিক্কৃতি লাভ 
করেন। আবার যাহার! ভক্তিযোগের সাধনায় রত হইতে পারেন, তাহারা স্্রীপুত্র বিভাদিতে প্রসারিত মম্তারাঁশি 
সর্বসূলন্বরূপ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া স্ত্রী পুত্র বিভাদিতে মমতাঁজনিত ছুঃখসমুদ্র পার হইয়া প্রেমানন্দসাগরে 
নিমগ্ন হইতে পারেন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য জীব, দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা বুদ্ধিই তাহাদের জীবনের 
সম্বলরূপে অবলম্বন করিয়া নিরন্তর নানাবিধ দুঃখদৈন্তাদি ভোগ করিয়া থাকে । 
ন মাং দুদ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্ঠন্তে নরাধমাঁঃ | মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আম্মরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (শ্রীমদ্ূগবদূগীতা ) 
প্রীভগবান্‌ গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন-_মায়াহতবুদ্ধি, আস্সুরভাবমম্পন্ন, হুস্কতিপরায়ণ, মূঢ় নরাধমগণ 
কখনও আমার শরণাগত হইতে পারে ন!।/ 
যাহা হউক, বহিমুখ জীবগণের অনাদি জন্মের অভ্যস্ত, দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্বীপুত্রাদিতে মমতাবৃদ্ধি, ভগবানে 
সমর্পণ করা যে মহাসৌভাগ্যের ফল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এ সৌভাগ্য লাভ যে সকলের ভাগ্যে 
সম্ভবপর হয় না, তাহাও গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
মঙ্ব্যাণাং সহত্রেযু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। বততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ॥ 
সহস্র সহস্র মনুয্যের মধ্যে কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি আমার স্বরূপ জানিবার জন্ত সাধনানুষ্ঠানে রত হয় 
এবং এইরূপ সহস্র সহস্র সাধকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার তত্ব জানিতে পারে। শ্রীভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন 
বইনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্বতে। বাস্থদেবঃ সর্মিতি স মহাত্মা সুহুল ভঃ 1 ( ীমবাগীতা) 
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.5১০স্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । S৬৮৫ 


বহুজন্মব্যাপী সাধনার সিদ্ধিদশায় *্রীভগবান্‌ বাস্দেবই সর্বাত্মক” এই প্রকার তত্বজ্ঞানসম্পন্ ব্যক্তিগণ 
আমার শরণাপন্ন হয়। এতাদৃশ মহাত্মা জগতে দুর্লভ | 
এই সমস্ত শান্ত বচনে জান। যায়, দেহে অহংবুদ্ধি সম্পন্ন জীবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ই শ্রীভগ- 
বানের সর্ধাত্মিকত! অনুভব করিয়া তাহাতে অহংভাব সমর্পণ করিতে পারেন এবং “ব্রহ্মেবাহং” কিংব! “অহং 
ব্ন্মান্মি’ এই প্রকার অনুভূতিতে ব্রগ্মানন্দে নিমগ্ন হইতে পারেন । সুতরাং ইহা অতি দুর্লভ তাহাতে আর কোনই 
সন্দেহ নাই। (কিন্তু বাহার! শ্রীভগবানে মমতা সমর্পন করিয়! শ্রীভগবানকে “আমার” বলিয়া ভালব।সিতে পারেন, 
তাদৃশ প্রেমবান্‌ ভক্তের সংখ্যা আরও অলপ) 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারারণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্ম। কোটিঘপি মহামুনে ॥  (শ্রীমগ্ভাগবতম্‌) 
দেহে অহংবুদ্ধি বিহীন ব্রঙগাত্মজ্ঞ/নসম্পন্ন সিদ্ধগণের মধ্যেও শ্রীনারায়ণসেবনপরায়ণ, প্রশাস্তচিত্ত ব্যক্তি 
অতি দুৰ্লভ |1 অসংখ্য মুক্ত পুরুষের মধ্যেও এতাদৃশ ভাগ্যবান একজনও পাওয়া যার কিনা সন্দেহ। 4২ 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক মুখে বেদ মানে । বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে॥ 
ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ | কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ 
কোটিজ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত । কোটিমুক্ত মধ্যে সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্ত ॥ ০. 
কষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শাস্ত। তুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
অতএব দেখা যাইতেছে যেঁ_শ্রীভগবানে মমতা! সমর্পণ করিয়া তাহাকেই “আমার” বলিয়া ধারণা পোষণ 
করা অতীব ছুলভ। যাহারা দেহ দৈহিকাঁদিতে অহং মম ভাবের গীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়! নিলিপ্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞান 
লাভ করিবার জন্ত সাঁধনানুষ্ঠানে রত হন, তাহাদের জাগতিক বিষয়ভোগ কামনা না থাকিলেও বিষয়সন্বন্ধ জনিত 
মহাদুঃখের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত আন্তরিক কামন! থাকে | এই কামনাঁকেই শান্্কারগণ মুক্তিকাঁমন। 
বলিয়া থাকেন। বাহাদের এই প্রকার মুক্তিকামনাও থাকে, তাহারাও শ্ীভগবানে মমতা সমর্পণ করিতে সমর্থ 


৯ 


হন না। ধাহ।দের ওঁহিক কিংবা পারত্রিক ভোগ কামনা, অনিমাদি সিদ্ধিকামনা, কিংবা! বিবিধ দুঃখ দৈত্যাদিময় - ৯. 


সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনা থাকে, তাহারা শতসহত্র চেষ্টা করিলেও শ্রীভগবানে মমতা! সমর্পণ করিয়া ' 


তাহার প্রেমরসসাগরে ভাঁসিতে পারেন না। 
ভুকতিমুক্তষ্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবদ্তক্তিস্থখ্তান্ত কথমভ্যুদয়ে! ভবেৎ॥ 
( ভক্তিরসামৃতসিন্ধো শ্রীরপগোস্বামিবাক্যং ) 
যতদিন পর্যন্ত ভোগাকাঙ্াা। এবং মুক্তিষ্পৃহারূপ পিশাচী জীবহৃদয়ে জগরূক থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই 
তাহারা ভক্তিন্থখের আস্বাদন পায় না। 
তুক্তিমুক্তি আদি বাহু! মনে বদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ (প্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 
শ্রীভগবানের গুণলীলাদি শ্রবণে যাহার চিত্ত জরীভগবান্রে গুণে মুগ্ধ হইয়া যায় এবং কোন প্রকার বিবেচনা ন! 


সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমরসে বিভোর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। এতাদৃশ ভাগ্যবানের ভুক্তি মুক্তি কিংব! 
নিন্ধিলাভের কামনা থাকে না, কিংবা দেহদৈহিকাদিতে আবেশজনিত মহাহঃখের দিকেও দৃষ্টি পড়ে না। এতাদৃশ 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন__- 
কিয়ে মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ । 
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥ __ (ধিগ্তাপতি ) 
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১৬৮৬ ভ্রীমদ্ভাগবতম্‌ | 


এতাদৃশ নিষ্কাম ভক্তের মনোগত ভাব এই'যে_-নিজ কর্্মফলে পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যে কোনও জন্যই 
ধারণ করিতে হউক না কেন, এবং তাহাতে যে কোনও প্রকার ছুঃখই ভোগ করিতে হউক না কেন, তাহাতে : 
আমার কোনই আপত্তি নাই ; কিন্ত আমার যেন নিরন্তর শ্রীগোবিন্দচরণসেবনপ্রসঙ্গে কালাতিপাত হয়। এইরপ : 
নিষ্কাম ভাবে শ্রীভগবানের চরণসেবনাকা ছাই শাস্ত্রে গুদ্ধাভক্তি বা নিগুণাভক্তি বলিয়া অভিহিত । এই ভক্তিতে 
সালোক্যসামীপ্যাদি মুক্তি কামনা, অনিমাদি সিন্ধি প্রাপ্তির কামনা, কিংব| এঁহিক ও পারলৌকিক কোন প্রকার 
ভোগবাসন! থাকে না, অথবা কোনরূপ দুঃখদৈন্তাদি হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্তির কামনাও থাকে না। এই ভক্তিতে 
কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চরণসেবন কামনাই সর্ধদা হৃদয়ে জাগরক থাকে এবং সর্বদা তাহাই প্রাপ্তির 
কামনায় শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণলীলাদি কথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদিই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া থাকে । 
শ্রীমভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব, তাহার জননী দেবহুতিকে বলিয়াছেন 
মদৃগুণক্রুতিমাত্ৰেণ ময়ি সর্বপুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহস্থুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুণস্ত হ্যদাহৃতম্‌ । অহৈতুকব্যবহিতা য! ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
সালোক্যসাপ্টি'পামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত | দীয়মানং ন গৃুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (গ্রীমন্ভাগবতং ) 
শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব বলিয়াছেন--যেমন গঙ্গাধার! হিমালয় পর্বত গহ্বর হইতে নিঙ্জাস্ত হইয়াই কোন প্রকার 
| বিবেচনা না করিয়া এবং অপথ বিপথাদির ধারণা না রাখিয়! তীব্রবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ 
। 


: ! যদি কাহারও আমার গুণলীলাদি বার্তা শ্রবণ মাত্রেই ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্তির সঙ্কল্প না করিয়া এবং নিজের 
| ছুঃখদৈন্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র আমার সেবাপ্রাপ্তির জন্যই চিত্ত ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে 
' তাহাকেই নিফাম ভক্ত বল! হয় এবং নিগুণ ভক্তিযোগের ইহাই স্বরূপ লক্ষণ। শ্রীভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইবার 
যদি কোনও হেতু ন! থাকে অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্তি কামনায় গ্রীভগবানের সেবামুষ্ঠান না হয় এবং কোন 
প্রকার দুঃখদৈন্যাদির পীড়নে কিংব| অন্ত যে কোনও কারণেই হউক কিছুতেই গ্রীভগবানের সেবায় বাধা ন! পড়ে, 
. তাহা হইলে জানিতে হইবে, সেই সাধকের ভাগ্য বশতঃ শুদ্ধাভক্তি কিংব| নিরগুণা ভক্তি লাভ হইয়াছে। এই সমস্ত 
শুদ্ধ ভক্তগণ, সালোক, সাষ্টি, সামীপ্য, সারপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ যুক্তি পাইলেও শ্রীভগবানের সেবা! 
পরিত্যাগ করিয়া এ সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। 
শ্রীভগবানের অপার ক্কপার এবং বহু জন্ম সঞ্চিত কোনও অনির্বচনীয় সৌভাগ্য বশতঃ যাহারা এই শুদ্ধা ভক্তি 
অঞ্জন করিতে পারেন, তাহারাই শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করিয়া প্রেমবান্‌ ভক্তগোষ্ঠিতে পরিগণিত হইতে 
পারেন। শভগবানে একনিষ্ঠ মমতা কিংবা আত্মহারা! মমতাই যে শাস্ত্রে “প্রেম” নামে অভিহিত তাহা পুর্ব বলা 
হইয়াছে। গুদ্বভক্তিরই পরিণতাবস্থায় সাথকগণ এই “প্রেম” লাভ করিয়া নিজবাসনানুরূপ ভগবৎসেবাধিকার 
প্রাপ্ত হইয়! কৃতাৰ্থ হন। র 
গুদ্ধভক্তি হইতে হয় প্রেমের উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ 
অন্ত বাগ! অন্ত পুজা ছাড়ি জ্ঞান কৰ্ম্ম । আনুকূল্যে সর্ধন্দ্রিয়ে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়। পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ (গ্রীচৈতন্ুচরিতামুতং ) 
ূর্বপ্রদণিত “অনন্যমমতা বিষ্কোঁ মমতা প্রেমসঙ্গতা” এই নারদপঞ্চরাত্রবচনে স্থিরীরুত হইয়াছে যেঁ_স্তরী 
পু বিভাদিতে মমতাবিহীন কৃষ্টনিষ্ঠ মমতাই শাস্ত্রে প্রেম নামে অভিহিত এবং “মদৃগ্ুণশ্রুতিমাত্রেণ” প্রভৃতি 
আমন্তাগবত বচনে জানাযায় যে--এীভগবানের গুণলীলাদি শ্রবণ মাত্রেই ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্ৰভৃতি প্রাপ্তির আকাজ্কা 
না রাখিয়া যদি শ্রীভগবানের সেবা প্রাপ্তির জন্তই লালস| জন্মে, তাহ! হইলে তাহাকে গুদ্ধাভক্তি কিংবা নিগুণাভক্তি 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৬৮৭ 


এই সমস্ত নিগুণভক্তিমান্‌ ব্যক্তিগণ শ্রবণ কীর্তনাদি সাধনভক্তি যাজন করিলে ক্রমশঃ ভ্রীতগবানে পূর্ণ 
মমতা লাভ করিয়া প্রেমবান্‌ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন । 
সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয়॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামুতং ) 
সত বাগ, অন্য পুজা, জ্ঞান, কৰ্ম্ম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় শ্রবণ কীর্তনাদি 
ভক্যঙ্গসাধনে স্ত্রী, পুত্র পরিজন বিষয় বৈভব দেহগেহাদিতে নিবদ্ধ মমতা শিথিল হইয়া যায় এবং প্রীভগব নে ক্রমশঃ 
পূর্ণ মমত| লাভ হয়। এই প্রকার, অন্তনিরপেক্ষ কৃষ্ণনিষ্ঠ মমতারই নাম প্রেম। কিন্ত মমতার বিশেষত্ব এবং 
7 বশতঃ একই প্রেম নানা ভক্তের নিকট নানা মুর্তি ধারণ করে এবং নানা ভাবে ও নানা নামে ব্যবহৃত 
হহর। থাকে । 


ভক্ত ভেদে রতি 
তি পঞ্চপরকার। শান্ত রতি দন্ত রতি সখ্য র রতি ত আর ॥ 
বাতসল্য রতি মধূর রতি এ পঞ্চ বিভেদ । রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ | 
শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাঁম। কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ( প্রীচৈতন্যচরিতামূতং ) 


এই পঞ্চগ্রকার রতি সন্বন্ধে সংক্ষিগুভাবে সমালোচন] করিলে দেখা যায় যে__বাহারা স্ত্রীপুত্ৰ বিত্তাদিতে 


বল৷ যায়। 


মমতা শৃল্ত হইয়া পূর্ণ কৃষ্ণনিষ্ঠার আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান, তাহাদের সেই পুত্র বিত্তাদিতে মমতাবিহীন 5 


কৃষ্ণনিষ্টাকেই শান্ত রতি রলা যাইতে পারে । জ্ঞানযোগের সাধনায় ধাহাদের ্রহ্মভাব লাভ হয়, তাহাদেরও 
্ীপুত্র বিভ্তাদিতে মমতা থাকে না এবং তাহাদেরও কৃষ্ণসেবাধিকার থাকে না এবং তাহারাও সর্বমূলস্বরূপ 
পরব্রদ্মে অহংভাব সমপ্ণ করিয়া ব্র্মভৃত হইয়া নির্কিশেষ আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যান ; কিন্ত তাহার শান্ত 
ভক্তের স্তায় কৃষণনিষ্ঠাজনিত পরমাননে'র অধিকারী হন না। সুতরাং ্হ্মভূত এবং শাস্তভক্ত এই ছুইএর 
তারতম্য সমালোচনা করিলে মনে হয় যে, ব্র্গভূত ব্ৰহ্মানন্দস্বরপত| লাভ করিয়া সেই আনন্দসিদ্ধুতে বিলীন 


হইয়া যান এবং শাস্তভক্ত কৃষ্তনিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া! সেই আনন্দসমুদ্রে সুখসত্তরণ করেন! “ব্রহ্ম বেদ ব্রগ্ৈব. 


ভবতি” এবং “রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি” এই দুই শ্রুতিবাক্যের সমালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে__ 
'বাহারা ব্ৰহ্মরূপে অর্থাৎ সর্বাত্মক সচ্চিদানন্দস্বরপে পরতত্বের আস্বাদন পান, তাহার! সেই সর্বাত্মক বস্তুতে আত্ম- 
_ স্বরূপের দ্বৈত ভাব ডুবাইয়া দিয়! সেই সর্বাত্মক বস্তুরই স্বরপাত্তর্গত হইয়া যান এবং তাহাতে তাহাদের নিজের 
আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না৷ কিন্তু বাহার! সেই সর্বাত্মক বস্তুকে রসরূপে অর্থাৎ প্রিয় রূপে, আস্বান্ব রূপে, মম 


| ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন--তাহার! সেই সর্বাত্মক, সর্ধাপ্রিয় এবং সর্ববিধ মমতাম্পদ বস্তুর মূলম্বরূপ সচ্চিদানন্দের ; 


আস্বাদ পাইয়! পরমানন্দে আত্মহার! হইয়৷ যান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে-_ব্রক্মভূত- ব্রহ্গানন্দের স্বরূপ এবং 
শান্ত ভক্ত & আনন্দের ভোক্ত| ৷ শান্ত ভক্তগণের কেবলমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠাজনিত আনন্দেরই ভোগ হয়, কিন্ত তাহাদের 
কৃষ্ণসেবানন্দের আস্বাদন কর! সম্ভবপর হয় না । মমতার আনন্দে এবং সেই মমতাম্পদ বস্তর ভোগের আনন্দে কিছু 
তারতম্য অবশ্যই শ্বীকাধ্য। জগতেও দেখা যায় যে--কেহ যদি কোনও কারণে হঠাৎ প্রচুর ধন্সম্পত্তি লাভ করেন 

তখন তাহার সেই সেই বস্তুতে “আমার” বুদ্ধি হয় এবং তিনি সেই আনন্দে বিভোর হইয়! যান ; তাহার পর তিনি 
যখন সেই সমস্ত ধনসম্পদাদি ভোগ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহার আরও অধিকতর আনন্দাস্বাদন হয়। এই 
রূপ যাহার! শ্রবণকীর্তনাদি সাধন ভক্তি যাজন করিতে করিতে সর্বমূলস্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানকে আমার 
বলিয়। গ্রহণ করিতে পারেন, তাহারা কেবলমাত্র সেই মমতার আনন্দই আস্বাদন করিতে পারেন। কিন্তু বাহার! 
সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহের মেবাধিকার পান, তখন তাহারা সেই মমতাম্পদ বস্তুকে ভোগ করিতে পারেন এবং তাদৃশ 
পরমানন্দের অধিকারী হন। জগতেও দেখা যায় যে-সকল বস্তুর ভোগ একই প্রকারে সম্পন্ন হয় না। যেমন 
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১৬৮৮ শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। 
অন্নার্দির ভোগ ভোজনে, বস্ত্রাদির ভোগ পরিধানে, যুকুটাদির ভোগ মন্তকাবরণে__ইত্যাদ্দি। এই প্রকার সেই 
সচ্চিদানন্বিগ্রহ শ্রীভগবানের ভোগ কেবলমাত্র সেবায় । সুতরাং ধাহাঁর! যে ভাবে ভগবানের সেবা করিতে পারেন, 
তাঁহার! সেই ভাবেই শ্রীভগবানূকে ভোগ করিতে পারেন । সেবার তারতম্যে ভোগেরও যে কিছু কিছু তারতম্য 
হয় তাহাও একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বাহার শ্রীভগবান্‌্কে বড় এবং নিজেকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে 


করিয়। সঙ্কুচিত চিত্তে আজ্ঞা পালনাদি সেব! করেন, তাহাদিগকে দাসভক্ত বলা হয়। দাসভক্তগণ শ্রীভগবানের 
সেবাবিকাঁর পাইয়া শান্তভক্ত হইতে অধিকতর আনন্দভোগের অধিকারী হন সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাদের সেবায় 


- স্কোচভাব থাকে বলিয়৷ তাহার! পরিপূর্ণরূপে শ্রীভগবানের সেব| করিতে পারেন বলির! মনে হয় না) হনুমান 


গ্রন্ততি দাস ভক্তগণ নানা ভাবে গ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন ও পরিচ্ধ্যাদি করিয়া বিবিধ প্রকারে শ্রীভগবানের 
প্রীতি বিধান করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার! কখনও ভগবানকে কোনও আজ্ঞা করেন নাই কিংবা ভগবানের 
কোন পরিচর্ধ্য গ্রহণ করেন নাই । শ্রীরামারণে দেখা যায় যে-_ভক্তশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রণী হন্ণুমান্‌ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দুই 
স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, হনুমানের স্বন্ধে আরে|হণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। ইহাতে হন্ুমান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষভাবে পরিচর্য্যা ও প্রীতিবিধান করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবিধানের জন্য হনুমান কখনও শ্রীরাঁমচন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণ করেন নাই, কিংবা শ্রীরামচন্দ্রের 
কোন লীলাতেই কখনও ইহার প্রয়োজন হয় নাই । কেনন! প্রীরামচন্ত্র প্রভু এবং হনুমান্‌ তাহার দাস। কাজেই 
প্রভু ও দাসের উচ্চ নীচ ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াই হনুমানের সহিত গ্রীরামচন্দরের সর্ব্ববিধ লীল! সংঘটিত হইয়াছে 

দাসভক্তগণ কায়মনোবাক্যে নিরন্তর শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা এবং আজ্ঞাপালন-সেবারসসমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন বটে, 
কিন্ত দাসে!চিত সক্কোচবশতঃ এবং দীসভক্তের সর্বববিধ সেবাধিকার নাই বলিয়া বলিয়া তাহাদের পুর্ণরূপে সেবারসাস্বাদ্ন 
হয় না। কাজেই দাস্তরসের সেবা অপেক্ষা সখ্যরসের সেবাতেই সঙ্কোচবিহীনচিত্তে পরিপূর্ণ আনন্দাস্বাদন ঘটিয়া থাকে। 
“উবাহ ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানাং পরাজিতঃ” এই শ্রীমদ্তাগবতবচনে জানা যায় যে--স্বয়ং ভগবান শ্রীকুঞ্ণ গোষ্ঠক্রীড়া 
করিতে করিতে শ্রীদ্াম নামক গোপবালকের নিকট পরাজিত হইয়! তাহাকে স্বন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন ও 
শ্রীদামও সখ্যভারাক্রান্তচিত্তে সেই বিশ্বপতির স্কন্ধে উঠিয়া পরমানন্দরস।স্বাদন করিয়াছেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে-মখ্যরসময় ভক্তগণের সেবাধিকার দাযভক্তগণের সেবাধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর । দাঁসভক্তগণ' ভ্রীভগবান্কে 
প্রভু এবং নিজেকে তাহার দাস মনে করিয়। যথাযোগ্য সেবা করিয়া থাকেন এবং এই পর্যন্তই তাহাদের সেবাধি- 
কার। কাজেই তাহার সখ্যভাবের সমবুদ্ধিতে সেবা করিবার সুযোগ পান না। সধ্যরসময় ভক্তগণ তাহাদের 
সখ্যরসাত্রান্তচিত্তে শ্রীভগবানের প্রভুত্বের ধারণা করিতে পারেন না, তাহার! ভ্রীভগবান্কে নিজের সহিত সম মনে 
করিয়া অসস্কোচে তাহার সেবা! করিতে পারিলেও তাহাদের কখনও স্রীভগবানে হীনবুদ্ধি হয়ন! | কিন্তু বাৎ্সল্যরস- 
ময় ভক্তগণ ভ্রীভগবানকে নিজ অপেক্ষা হীন মনে করিয়া! তছুচিত সেবায় শ্রীভগবানের প্রীতি বর্দন করেন এবং নিজেও 
সেই সেবানন্দদাগরে ভাসমান হন। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গই বাৎসল্য প্রেমের আধার, তাহার! শ্রীভগবানকে 
পত্রবুদ্ধিতে লালনপালনাদি করেন, এবং “অবোধ বালক নিজ প্রয়োজনীয় স্নান, ভোজন, শয়ন গ্রভৃতিতেও অনভিজ্ঞ 


সুতরাং তাহার এইসমস্ত কার্য্য আমর! না করিয়া দিলে তাহার নিজের করিবার সাধ্য নাই, এই প্রকার হীনবুদ্ধিতে 


ষ্রজ্ঞানে অখিল ব্রহ্ধাগুপতি শ্রীভগবানকে ধারণা করিয়! থাকেন এবং তাহার সৎশিক্ষাদি লাভের জন্য তাঁহাকে 
সময়ে সময়ে তৰ্জ্জন, তাড়ন ও শাসনাদি করিতেও কুষ্ঠিত হন না। শ্রীমন্ত গ্রাগবতে শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা, বাৎসল্য- 
প্রেমবতী ম! বশোদার পরিপূর্ণ বাৎসল্য প্রেমের সমুজ্জল নিদর্শন । এই লীলায় বালক ভগবান্‌ নবনীত চৌধ্য এবং 
দখিভাণ্ড ভঞ্জনাপরাধে যশোদার নিকট নান! ভাবে তর্জন ভৎ সিনাদি ভোগ করিয়া অবশেষে মা যশোদা কর্তৃক 
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১০ম ক্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৬৮৯ 


রজ্জ দ্বার! উদ্খলে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রকার হীন বুদ্ধিতে সেবা করিবার অধিকার, দাসভক্ত কিংবা সখ্য- 1] 
রসময়ভক্তগণের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবান্কে হীনবুদ্ধিতে সেবা করিলে যে কি আনন্দ হয়, তাহা! * 
দামভক্ত কিংবা সখ্যরসময় ভক্তগণের কল্পনাও অতীত। তাহাদের প্রেমের অনুরপ ধারণায় কিছুতেই শ্রীভগবানকে 
হীন, অক্ষম, কিংবা নিজ প্রয়োজনীয় সান ভোজনাদি কাধ্যেও অসমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই বাঁৎসল্য- 
প্রেমের সেবা, দান্ত ও সখ্য প্রেমের সেবা অপেক্ষ| অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু মধুর রসের সেবা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
এই রসের ভক্তগণ অবাধে শ্রীভগবানের সর্বাবিধ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রসে ভগবানের যাদৃশ 
সেবা হয় তাহা আর কোন রসেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবানের সহিত নানা ভাবে বিলাস বিহারাদি একমাত্র 
মধুর রসেই সম্ভব হইতে পারে। বাৎসল্য রসের ভক্তগণ শ্রীভগবানকে পুত্রজ্ঞানে সেবা করেন, কিন্ত মধুর রসের 
ভক্তগণ শ্রীভগবানকে প্রাণবল্লভ বলিয়া ধারণা করেন এবং মেই ভাবে ভাবিত হইয়া নিজাঙ্গ দ্বারা বিলাস বিহারাদি 
করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতি বর্ধন করেন । সুতরাং এই রসের ভক্তগণের প্রেমসেবাই সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ, অবাধ 
এবং শ্রেষ্ঠ । ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভুতের মধ্যে যেমন ব্যোমেই সর্বভূতের গুণ প্রকাশ হয়, 
সেইরূপ শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎ্সল্য এবং মধুর এই পঞ্চরসের মধ্যে মধুররসেই সকল রসের গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে। 

পূর্ব পুবব রসের গুণ পরে পরে হয়। ছুই তিন গণনে পঞ্চ বাঁড়য় ॥ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥ 

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ( শ্রীচৈতত্যচরিতামূতং ) 

দেহদৈহিকাদিতে অহং মম ভাবপূর্ণ বহিমু্খ জীবের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়! যদি মধুর রসময় ভক্তের 
 প্রেমসেবা পর্য্যন্ত সমালোচন] করা যায় তাহা হইলে দেখ যায় যে-_বহিমূ্খ জীবগণ দেহকে “আমি” এবং স্ত্ীপুত্র 
বিত্বাদিকে “আমার” বলিয়! বুঝিয়া এবং নিরন্তর তাহাদের সেবাতেই রত থাকিয়! বিবিধ বৈষয়িক সুখ দুঃখ এবং 
তজ্জনিত হ্যবিষাদে জর্জরিত হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে । তাহার মধ্যে যাহার! কোনও অনির্কচনীয় 
সৌভাগ্যবশতঃ জ্ঞানযোগাদির সাধনানুষ্ঠান করিয়! সর্বমূলস্বরপ পরব্রহ্মকে “আমি” বলিয়! ধারণা করিতে পারেন, 
তাহার! বৈষয়িক সুখদুঃখের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রঙ্গে বিলীন হইয়া যান এবং চিরতরে “আমি 
আমার” ভুলিয়! নিধিবশেষে সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। কিন্ত যাহার! শ্রীভগবানের গুণলীলাদি 
শ্রবণে আকুষ্ট হইয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারেন, তাহার! স্ত্রীপুত্রাদির মমতা ভুলিয়া প্রীভগবানের মমতারসেই 
ডুবিয়া যান ৷ শ্রীভগবান্কে ‘আমি’ বলিয়! ধারণ! করিয়া ব্রহ্মাতুত যোগিগণ যেমন নিব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন, শ্রীভগবানে 
মমতাপন্ন ভক্তগণ সেরূপ নিধ্বিশেষত্ব প্রাপ্ত না হইলেও তাহারা মমতার আনন্দে আত্মহার! হইয়া প্রীভগবানের 
সেবানন্দ আস্বাদন করিবার স্থযোগ পান | স্থুতর!ং দেখা যাইতেছে যে_-শ্রীভগবানে অহংবুদ্ধি রূপ ব্রহ্গভাবে 
কোন প্রকার বিষয় সন্বন্ধ কিংবা বৈষয়িক সুখছুঃখের পীড়ন না থাকিলেও তাহাতে সচ্চিদানন্দেরও আস্বাদন নাই। 
্রক্ধভাব__অন্ুভূতিবিহীন সচ্চিদানন্দ স্বরপত! মাত্র । কিন্তু জীভগবানে মমতা-সমর্পণ-রূপ শান্ত ভাবে বৈষয়িক 
সুখছুঃখাদির পীড়ন ত নাইই, তদুপরি সচ্ছিদ্ানন্স্বরূপ ভ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ-রূপ পরমানন্দের আস্বাদন আছে। 
অতএব দেখা যাইতেছে, বহিমূ্খভাব অপেক্ষা বরহ্মভাব এবং তদপেক্ষা শাস্তভাব শ্রেষ্ঠ বহিুভাবে বিবিধ বিষয়- 
তৃষ্ণা, ব্ৰহ্মভাবে বিষয়ে বিতৃষটী ব্রবং শান্তভাবে বিষয়ে বিভৃষ্ণা এবং কব্ণনি্ঠা পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে। অতএব 
রক্গভাব অপেক্ষা শাস্তভাবের কৃষণনিষ্ঠায়ই বিশেষত্ব এবং তাহাই শান্ত ভক্তগণের পরমানন্দরসের অফুরন্ত প্র্রবণ। 
শান্তরসের বিষয়বিভৃষ্ণ এবং ক্রষ্ণনিষ্ঠা দান্তরসে পূর্ণনূপে বিদ্যমান থাকে, তদুপরি তাহাতে র্বফ্চসেবা্রাপ্তি 
হয়, সখ্যরসে শান্ত ও দাত এই দ্বিবিধ রসের ৩৭-_বিষয় বিতৃষ্ণা, ক্ব্ণনিঠা ও সেবা বিমান থাকিয়া তদুপরি 
[ ২১২ 1? 
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১৬৯০ ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


J অমঙ্কোচ লাভ হয়। (সখ্যরসের ভক্তগণ যেমন অসঙ্কোচে কষ্ণসেব! করিতে পারেন, দাসভক্তগণ তাহা কিছুতেই 


ধারণা করিতে পারেন না । ) বাৎসল্যরসে সখ্যরসের যাবতীয় গুণ বিদ্যমান থাকিয়া তদুপরি হীনজ্ঞানে সেবাধিকার 

অধিক ধাকে। মধুর রসে শান্ত দান্ত প্রভৃতি চতুবিবধরনের বিষয়বিতৃষ্ণা, কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ, হীনজ্ঞান প্রভৃতি 

সর্ব্ববিধ গুণের উপর নিজাঙ্গ দ্বার! বিল।স বিহারাদি পর্য্যন্ত সেবাধিকার লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই রসেই 
পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণসেবা-রসাস্বাদন হইয়া থাকে। 

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্াপ্তি এই প্রেমা হইতে । এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামুতং ) 

এই প্রেমে পরিপূর্ণরূপে ৃষ্ণসেবানন্দের আস্বাদন হয় বলিয়া এই গ্রেমই “মধুররস” «আদিরস” “উজ্জলরস* 

প্রভৃতি নান! নামে নানা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যদিও দান্ত সধ্যাদ্দিরসের ভক্তগণও নিজ নিজ ভাবে কৃষ্ণ 


ই সেবানন্দাস্বাদন করিয়া থাকেন এবং কেহই নিজভাবের অপূর্ণতা অনুভব করিতে পারেন না, তথাপি 


পূর্কোক্তভাবে বিচার করিলে স্পষ্টরূপেই ধারণ! হয় যে-_সর্ধ্াপেক্ষা মধুররসই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই পুণরূপে 
কৃষ্ণসেবানন্দাস্বাদন হইয়া থাকে। 
দান্ত সখ্য বাৎসল্য আর যে শুক্ষার । চারিভাবের চতুধ্বিধ ভক্তই আধার ॥ 
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে । নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আশ্বাদনে ॥ 
তটস্থ হইয়া চিত্তে বিচার যদি করি। সব রস হইতে শুষ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ( গ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং ) 
এই সমস্ত শান্ত্র বচনে এবং বিবিধ পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রীভগবানের যে সমস্ত লীলা বর্ণিত আছে তাহা 
সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীভগবানের যে সমস্ত ভক্তগণ মধুর রসে শ্্রীভগবানের সেবা করেন 
তীহাদেরই অধিকতর সেবানন্দাস্বাদন হইয়া থাকে । কেন ন! এই রসেই সর্বগ্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করা যায়৷ 
এই রসের ভক্তগণ সকলেই শ্রীভগবানের প্রেয়সী এবং তাহারা সকলেই শ্রীভগবান্‌কে “প্রাণবল্লভ” বলিয়া ধারণা 
করেন। দান্তরসের ভক্তগণ শ্রীভগবান.কে প্রভু বলিয়া এবং নিজেকে দাস কিংবা দাসী বলিয়া ধারণা করিয়া 
থাকেন। সখ্যরম সজাতীয়তা সাপেক্ষ, কাজেই সে রসে গ্রীভগবাঁনের পুরুষ মৃন্তির ভক্তগণ সখা এবং স্ত্ীমৃর্তির 
ভক্তগণ সখী। বাৎ্সল্যরসে শ্রীভগবানে পুত্রজ্ঞান হয় এবং এই রসের ভক্তগণ নিজেকে যথাযোগ্য পিতা কিংবা 
মাতা বলিয়া ধারণ! করিয়া থাকেন। মধুররসের ভক্তগণ সকলেই ভ্্রীদেহধারী। স্ত্ীদেহ ব্যতীত মধুররসে শ্রভগবানের 
সেবা হয় না। মধুররসের নামান্তর শৃঙ্গাররস ৷ রসশান্ত্রে এই মধুররস কিংবা শৃঙ্গাররসের লক্ষণ দেখা যায়__ 
শৃস্ত মন্মথোভেদতুদাগমনহেতুকঃ | উত্তমপ্রকৃতিগ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে ॥ ৃ 
মদনাবেখজনিত চিত্তের উদ্ভ্রান্তত! ও ব্যাকুলতার নাম শৃঙ্গ । এই শৃঙ্দের আবির্ভাববশতঃ ধৈর্য্য, লঙ্জা, কুল, 
শীল, মান, ভয়াদি সমন্বিত উত্তমপ্রক্কৃতির ( শ্রেষ্ঠ রমণীর ) সহিত বিলাস বিহারাঁদি বশতঃ যে আনন্দাস্বাদন হয় 
তাহাই রসশাস্ত্রে শৃ্গাররস বলিয়া অভিহিত । (যদিও শ্রীভগবানের আনন্দবর্ধনের জন্ত তাহার সহিত বিলাস 
বিহারাদির জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলে সে ব্যাকুলতার সহিত প্রাকৃত কাম কিংবা প্রাকৃত কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের 
কোনও সম্বন্ধ নাই, তথাপি কোটিমন্মথমন্মঘ শ্রীভগবান্ই সাক্ষাৎ মন্মঘরূপে সেই ভক্তগণের মল মথন বান বলি 
তাহার সহিত এই রসের লীলা! এবং তছ্চিত সেবার সম্ভাবন| হইয়া থাকে। প্রীমন্তাগবত দশমন্বন্ধ ঘাত্রিংশং 
অধ্যায়স্থিত “তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মানমুখাুজঃ। গীতাঘরধরঃ অথ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥” এই গ্লোকের ব্যাখ্যা 
প্রকাশের সময়ে এই তত্বের বিস্তৃতরূপে সমালোচনা করা হইবে৷ ) 
অতএব দেখা যাইতেছে যে--যে সমস্ত উত্তম! রমণীগণ, শ্রীভগবানে পুর্ণ মমতাবশ 
ভাবের দ্বারা শ্রীভগবানের আনন্দবর্দন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়েন 


তঃ বিলাস-বিহারারি স্ত্রী 
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ও নলা 
ভক্তগণের মন মথন করেন বলিয়া 


শ্রীভগবান্ও প্রেমাধীনতা স্বভাববশতঃ তাহা 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৬৬ 


সেবাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হন এবং তাহাদের অভিলধিত সেবা গ্রহণ করিয়! তাহাদের মনোবাসন! পূর্ণ করেন। 
যাহার! এই ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাহার! শ্ীভগবানের “কান্ত নামে অভিহিত। 
বলা বাহুল্য, শ্রীভগবান্ও তাহাদের কান্তা হইয়া তাহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন । “যে যথা মাং ্রপদ্ধান্তে তাং- 
স্তথৈব ভজা ম্যহং” এই গীতাবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে-_-যে ভক্ত যে ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতে আগ্রহান্বিত 
হন, শ্রীভগবান্‌ সেই ভাবেই সেই ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন । যদি একমাত্র ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্ত 
কোন ভাবেই শ্রীভগবানকে পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ কখনই “যে যথা মাং প্রপদ্বন্তে’ বলিয়া তাহার 
ভক্তচুড়ামণি অর্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞ! করিতেন না। বিশেষতঃ «নিক্ষলং নিক্তিয়ং শাস্তং নিরবন্ধং নিরঞ্জনং” প্রভৃতি 
শ্রতিগ্রতিপাদিত নিলি সচ্চিদানন্দস্বরপ পরব্রঙ্মের পক্ষে যদি প্রভু হইয়া দাসের সেবা গ্রহণ কর! সম্ভব হয়, তাহা 
হইলে তাহার কান্ত হইয়া কাস্তার সেবা গ্রহণ করাও অসম্ভব নহে । জ্ঞানিশ্রেষ্টগণ যদি বলেন যে, নিত্য-নিরঞ্জন- 
নিরাকার নিলিপ্ত পরর্রহ্গকে-_গ্রতু, সখা, পুত্র কিংব! কান্তা যাহাই মনে করা যাউক ন! কেন, সমস্তই অজ্ানেরই 
রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইব যে--গ্রীমভাগবতাদি পুরাণে ও রামায়ণ 
মহাভারতাঁদি ইতিহাস গ্রন্থে এই নিত্য নিরঞ্জন পরব্রঙ্মের যে সমস্ত লীলা বর্ণিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে 
তিনি তাহার দাস সখা প্রভৃতি ভক্তগণের প্রেমের অধিন হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠগণ 
কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিবেন না। সর্ধজনবিদিদিত এবং সর্বজনসমাদূত গীত! শাস্ত্রে দেখা যায় যে, যিনি 
অঙ্জ্নকে “ব্রহ্মণোহি গ্রতিষ্ঠাহং* বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনিই অজ্জু'নের সখ্যগ্রেমে বশীভূত হইয়া 
তাহার রথে সারথি হইয়াছেন এবং “সনপোরুভয়োর্মধ্যে রথ, স্থাপয় মেহচ্যুত” অর্জুনের এই আদেশে উভয় সৈন্তের 
মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া! তাহার আদেশ পালন করিয়াছন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞানযোগে তাহাকে নিলিপ্র 
কর। অপেক্ষা এইরূপ প্রেমে তাহাকে সারথি করিয়! লওয়! কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। ইহা যদি অজ্ঞান হয়, তাহ! 
হইলে এ অজ্ঞান জ্ঞান অপেক্ষা যে কোটি কোটি গুণে শ্রে্ঠ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 

যাহ! হউক, ধাহার! কাস্তাভাবে মধুর রসে আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, তাহাদের 
প্রেম এবং তাহাদের সেবাই যে সর্ববোৎষ্ট তাহা! ইতঃপূর্কে নানাভাবে বিচারিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাস্তাগণের 
যদি শ্ৰেণীবিভাগ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে_- 

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি বিবিধ প্রকার । এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর। 
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার ॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 

্রীভগবান্‌ কষ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া রুক্মিণী, সীতা প্রভৃতিকে মহিষীরপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
ইহারা কান্তাভক্ত হইলেও মহিষীশ্রেণীভুক্ত। অনন্ত বৈকুগ্ঠাদিধামে প্রীভগবান্‌ নারায়ণাদি রূপে লীলা করেন এবং 
লক্ষ্মীগণ কান্তারূপে তাহার সেবা করেন ) আর ব্রজলীলায় অগণিত গোপরমণীগণ কান্তারূপে প্ীভগবানের সেবা 
করেন । এই তিন শ্রেণীর কান্তাগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে মহিষীগণকে শ্রীভগবান, বিবাহ বিধিতে গ্রহণ করেন, 
লক্ষ্মীগণ অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের সেবা করেন এবং গোপীগণ পরবধু হইয়াও নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া 
জগৎপতি শ্রীভগবানের সেবা করেন। গোঁড়ীয় বৈষ্ণবরসশাস্ত্রক1রগণের ভাষায় বলিতে হইলে-_মহিষীগণ বিবাহ 
বিধিতে স্বীকৃত স্বকীয় কান্তা, লক্ষ্মীগণ বিবাহ বিধিতে স্বীকৃত না হইলেও অনাদিকাল হইতে স্বকীয় কান্তা এবং 
গোগীগণ পরকীয়া ৷ এই ত্রিবিধ কষ্ণকান্তাগণের মধ্য পরকীয়! গোপরমণীগণের প্রেমই সর্বোচ্চ এবং ই হাদের 


কৃষ্ণসেবারযাস্বাদনই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয় এই জন্তই গোগীগণকেই ৰ্ব্ণকান্তাশিরোমণি বল! যাইতে পারে_ 


সপ পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস ব্রজ বিনা ইহার অন্তর মাহি বাস! 
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১৬৯২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ 
প্রৌঢ় নির্মল তার প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুধ্য রস আস্বাদ কারণ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 

“তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধাপি সঙ্গতাঃ” প্রভৃতি অগ্রিম শ্লোকের ব্যাখ্য। গসজে পরকীয়! ভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত 
সমালোচনা করা হইবে এবং “অনয়ারাধিতে| নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ” প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা গ্রসঙ্গে রাধাতত্ব সম্বন্ধে 
বিস্তৃত সমালোচনা হইবে । সেজন্য এখানে আর এ সন্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। তবে এই পর্যন্ত সমালোচনায় 
সম্ভবতঃ আমর! ধারণা করিতে পারিব যে বিষয়াসন্ত বহিমুথ জীবগণ অপেক্ষা বিষয়াসক্তি পারত্যাগের জন্য যাহার! 
সাধানানুষ্ঠানে রত হইয়াছেন, তাহারা! শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিষয়াঁসক্তিবিহীন তত্বজ্ঞান সম্পন্ন সিদ্ধগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা 
1 কষ্নিষ্ঠাপরায়ণ শাস্ত ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা কৃষ্তসেবাপরায়ণ দাস্ত-সখ্যাদি রসের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা 
১ মধুররসে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ কষ্চকাস্তাগণ শ্রেষ্ঠ ৷ কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যেও গোগীগণ যে ভাবে ক্ৃষ্ণসেবা৷ করিতে পারেন 
এবং তাহাদের যেরূপ কৃষ্ণে আসক্তি তাহার আর কুত্রাপি তুলন। নাই। “নিজাঙ্রমপি যা গোপ্যো মমেতি 
পরুণপামতে ৷ তাভ্যঃ পরং ন মে কিঞ্চিৎ নিগুঢ়গ্রেমভাজনং” প্রভৃতি ুর্বপ্রদণিত আদিপুরাণবচনে গোপী- 

প্রেমেরই পরম শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিশেষ রূপে ধারণা হয়। 
'ভিগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম গ্লোকে আমরা শ্রীভগবানের যে রমণ লীলার উদ্দে্ত 
রর 8 অবলম্বন । গোগীগণের সহিত. রমণ করিয়াই গ্রীভগবান এই লীলার 
Rr রূপে পুরাণতন্ত্রাদিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ যদি কোন 
{ | er BEA নি করিয়া গোগী শব্দের জীবাত্ম৷ প্রভৃতি বুঝিতে কিংবা বুঝ|ইতে চেষ্টা 
র্‌ ধুর লীলারসে বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । গৌতমীয়তন্ে 

দশাক্ষর এবং অষ্টারশাক্ষর গোপালমন্ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোপী শব্দের ব্যাখ্যা দেখা যায় যে 
গোপীতি প্ৰকৃতিং বিদ্যাৎ জনস্তত্বসমুহকঃ | ইত্যাদি 

মা যায় এবং শ্রীভগবানের ক্ষণ প্রভাবে গোপী অর্থাৎ মূল 


প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বাদির সৃষ্টি হয় বলিয়া তা 
হাকে গোপীজনের বল্লভ বলা যায় বটে কি - 
যা কিন্তু ইহার পরেই গোৌতমীয় 


| 
| 
| 


ও 
| 
|] 
1 
| 


টু “অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা” 
পুব ব্যাখ্যার কোন প্রকার অস্বরস কিংবা অসামঞ্জস্ত না হইলে কখনই ব্যাথ্যান্তরের প্রকাশ হয় না। 
কাজেই গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গোগীগণ £হ রাসাদিলীলায় সামঞ্জস্ত রক্ষা হয় না বলিয়াই দ্বিতী ৃ 
অবতারণ! করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
যাহা হউক, অনস্তলীলাময় গ্রীভগবানের লীলাকথা সমালোচনা করিতে হইলে তাহার লীলাপার্ষদগণ সম্বন্ধে 
| কিছু ধারণা রাখা একান্ত কর্তব্য। শ্রীভগবান্‌ যে সমস্ত ভক্তগণের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ভক্ত 
গণকে পার্ষদ বলা হয়। শ্রীতগবান, অনাদদিকাঁল হইতেই তাহার পার্ষদ ও তর দহিত তি লীলাবি নু 
করিয়া থাকেন এবং জগতের জীবগণকে কৃতাৰ্থ করিবার জন্ত তাহার সেই নিত্যলীলা মধ্যে সর তি 


করিয়া থাকেন । আমরা জগতে অযোধ্যা মুর! প্রভৃ 
রর ৃ 2 ভূতি যে সমস্ত শ্রীভগবানের ল 
তাহার নিত্যধামেরই প্রাপঞ্চিক প্রকাশ মাত্র সীলাক্ষেত্র দেখিতে পাই, তাহা 


রা হি বে পর্ব ভগবতঃ তরিয়াঃ। তান্ধা সত বৈকুঠে কৃষণলীলাৰ্থমাদৃতাঃ॥ (পদ্বপুরাণং) ' 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ! ৬৬৯৩ 


দার্শনিকগণের মতে যেমন স্ষ্টিগ্রবাহ অনাদি, সেইরূপ বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে শ্রীভগবানের লীলা প্রবাহও 
অনাদি। কিন্ত লীলাপ্রবাহের অনাদিত্ব স্থাপন করিবার জন্য বৈষ্ণব দাশনিকগণ আধুনিক আধ্যাত্মিকতাবাদিগণের 
মত কৌন প্রকার অভিনব মনীষার উদ্ভাবন করেন নাই। তাহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং তাহার অবিরোধি যুক্তি 
দ্বারা লীলাময়ের অনাদি লীলাগ্রবাহ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়া ৮” এই সর্কসমপ্রদায়সম্মত শ্রুতিবাক্যে জান! যায় যে--সর্বামূলস্বরপ পরব্র্দের জানশক্তি, বলশক্তি, 
ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বিবিধ শক্তি আছে এবং তাহ! স্বাভাবিকী ও পরা অর্থাৎ চিৎস্বর্প।। ইহাতে রী 
যাইতেছে যে পরত্রন্গের শক্তি সাময়িকী [কংবা আগস্তকী নহে কিংবা তাহা জীবের দর্শনশক্তি শ্রবণশক্তির মত জড় 
পদার্থ নহে। পরব্রদ্ধের ক্রিয়াশক্তি হইতেই অনভ্তলীলার প্রকাশ হয়, ইহাতেও কাহারও কিছু আপত্তি করিবার 
নাই। অতএব যাহাতে নিত্য স্বভাবিকী চিৎস্বরূপ ক্রিয়াশক্তি অথবা লীলাশক্তি অবস্থিত থাকে, তাহাকে কদাপি 
ক্রিয়াহীন কিংবা লীলাহীন মনে করা কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তিশালী শ্রীভগবানের যদি কখনও 
ক্রিয়াহীন হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহ! হইলে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি থাক! সত্বেও কখনও কখনও অজ্ঞ হওয়াও 
বোধ হয় অসম্ভব হয় না। কাজেই নিত্য লীলাময় শ্রীভগবান্‌কে লীলাহীন সচ্চিদানন্দস্বরপমাত্র ধারণা ন! করিয়! 
শাস্তরানুসারে তাহার নিত্যলীলার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া অপার করুণার প্রশ্রবনস্বরপ লীলারসে ডুবিয়! থাকাই সঙ্গত 
বলিয়া মনে হয়। 
বৎসৈর্বধসতরীভিশ্চ মরমো বালকৈরুতঃ| বুন্দ!বনাস্তরগতঃ সদ! ক্রীড়তি কংসহা ॥ (হ্বন্দপুরাণম্‌) 
এই স্বন্দপুরাণ বচনে জান] যায় যে_-কংসহারী হরি গোপবালক এবং গোবৎসগণ পরিবৃত হইতে নিরন্তর 
বুন্বাবনান্তরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন । “মথুরা ভগবান্‌ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ” “পুণ্যং মধুবনং যত্র সানিধ্যং 
নিত্য?া হরেঃ” প্রভৃতি শ্রীম্ভাগবত বচনে এবং এইরূপ অসংখ্য অন্থান্ত পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতির বচনে 
শ্রীভগবানের নিত্যলীলারই উদ্দেশ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ “্ধ্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্কামকল্লয়ং” প্রভৃতি শ্রাতি- 
বচনে যে বিশ্বপতি পরব্রহ্মের জগৎ স্থষ্টি কার্য্য পর্য্যন্ত পূর্ববান্থনারে বিহিত হয় ঝলিয়! জানিতে পার! যায়, তাহার 
কৃষ্ণরামাদি অবতারের লীল! কি আকম্মিকী কিংবা অভিনব হইতে পারে? গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে ভ্রীভগবানের লীলার 
নিত্যতা সম্বন্ধে অত্যধিক শান্ত্রীর প্রমাণ কিংবা যুক্তির অবতারণা! করা ন! হইলেও পূর্বপ্রদর্শেত দিগ্দর্শনানুসারে 
সুধীগণ বুঝিয়া লইবেন যে, অনন্ত লীলাময় শ্রীভগবাঁনের লীলার নিত্যত! সম্বন্ধে নানাশান্ত্রে নানা প্রমাণ আছে এবং 
তাহার অবিরোধে বহুতর যুক্তির অবতারণ৷ করা যাইতে পারে । 
অনস্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলার নিত্যতা স্বীকার করিতে হইলেই তাঁহার লীলাপার্যদগণের নিত্যতা 
অবধ্য স্বীকাধ্য। “স একাকী নারমত" এই মাধধ্বাচার্য্য প্রদরশিত শ্রুতি বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান্‌ কদাপি 
একাকী লীলা করেন ন! ; তাহার অনন্ত লীলার অনস্ত পরিকর আছেন এবং তিনি অনাদিকাল হইতেই এই সমস্ত 
লীলাপরিকরগণ সহ অনন্ত লীলা করিয়া থাকেন। “একমেবাদ্বিতীয়ং” প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত শরীভগবান্‌ এক 
হইলেও তিনিই অনা্িকাল হইতে অনস্তরূপে অবস্থিত, তাহা“একোইপি সন্‌ বহুধা যো বিভাতি” এই শরতিবাক্যেই 
জানিতে পাঁর। যায়। “স মারী স্থতে বিশ্বমেতৎ” প্রভৃতি শ্রৃতিবাক্যে জানা যায় যে জগতের উপাদানস্বরূপ মায়] 
অর্থাং প্রকৃতির নিয়ন্তা শ্রীভগবান্‌ মায়াদারা এই বিশ্ব রচন! করিয়া থাকেন। তিনি যখন বিশ্ব রচন| করিতে ইচ্ছা 
করেন তখন তাঁহারই বহিরঙ্গ! শক্তিমায়া, তাহারই ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিপ্রেরিত হইয়! বিশ্বরপে পরিণত হয়; সুতরাং 
অনন্ত শক্তিময় প্রভগবাঁন, এইরূপে তাহার স্বরপশক্তিকেও ধামপার্যদাদিরপে প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই 
বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন ইহাতেও কোনই আপত্তির কারণ থাকা উচিত নহে। “সদেব সৌম্যদমগ্র আসীৎ আত্ম! 
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১৬৯৪ শ্রীমদ্ভাগবতমূ ! 


বহর হী প্রতি শ্রতিবাক্যে জানা যায় যে, পরিমান ক্ষণভ্ুর জড়জগৎ অগ্ে বা সৃষ্টির পূর্ব তাঁহার 
মূলকারণস্বরূপ সৎ বা আত্ম [রূপেই অবস্থিত ছিল। যেমন ব্যবহার জগতে দেখা যায় যে, কোনও মৃৎ্পাত্রকে 
বলা যাইতে পারে যে ইহা পুর্বে মুন্তিকাই ছিল, সেইরূপ জগৎকেও বল! যাইতে পারে যে, ইহা পূর্বে সৎ, আত্মা 
কিংবা ব্ৰহ্মই ছিল। কিন্তু সেই জগৎকারণ সৎ, আত্মা কিংবা ব্রহ্ম যে তৎকালে লীলাবিহীন ছিলেন, ইহা শ্রুতি 
বাক্যে পাওয়া যায় না, কিংবা ধারণা কর! উচিৎ নহে । শ্রীমগ্তাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীভগবান, যখন তাহার নাভি 
কমলসমুদুত ব্রহ্মার নিকট নিজস্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তখন বলিয়াছেন__ 

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্‌ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোইবশিষ্যেত সোইন্ম্যহম্‌॥ ( শ্রীমভ্ভাগবতং) 
| সৃষ্টির পূর্বে আমি এই লীলাময় বিগ্রহে এই ধামে পার্ধদগণসহ অবস্থিত ছিলাম, সে সময়ে পরিদৃশ্তমান 
কাঁধ্যকারণাত্ক জগতের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। জগৎন্থষ্টির পরও আধাররূপে আমিই থাকি এবং জগৎ 
নাশের পরও তাহার নাশাধিষ্ঠানরূপে একমাত্র আমারই অস্তিত্ব বর্তমান থাকে | এই প্রকার নানাবিধ শান্ত্রপ্রমাণে 
অনন্ত লীলাময় ভগবান্‌ এবং তাহার ধামপার্ষদ ও লীলাদির চির নিত্যতার উপলব্ধি হয়। শ্রীভগবানের লীলা! 
নিত্য হইলেও তাহা সর্বদা জগতে প্রকাশ থাকে ন! । সে জন্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লীলার প্রকট ও অগ্রকট এই ছুই 
ভেদ নির্ধারণ করিয়াছেন 

 প্রকটাগ্রকট! চেতি লীলা সা দ্বিবিধোচ্তে ॥ (শ্রীলঘুভাগবতা মুতং) 

শ্রীভগবানের লীলা, যখন তাহার কৃপায় জগতের জীবের দৃষ্টিগোচর হয় তখন প্রকট লীলা বলা হয়, এবং 
যখন শ্রীভগবানের লীলা জগতের জীবের দৃষ্টিগোচর হয় ন! তখন অপ্রকট লীল! বলা হয়। স্বর্য্য সর্বদাই গগনমণ্ডলে 
অবস্থিত থাকিলেও যেমন পৃথিবীর পরিবর্তনান্ুসারে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় এবং কখনও অদৃষ্ত থাকে, সেইরূপ 
শ্রীভগবান্‌ সর্বদাই তাহার নিত্যধামে নিত্যপার্ধদগণসহ নিত্যলীলাপরায়ণ হইলেও গ্রীভগবানের কৃপায় কখনও 
তাহার লীল। জগতের দৃপ্ত হয় এবং কখনও ব! অনৃশ্ত থাকে | শ্রীভগবানের লীল! সর্বদা জগতের দৃশ্ত না হইলেও 
সর্ধলগতের অতীত গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামে তাহা নিত্য বিরাজিত। 

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভা বিতাভিস্ত।ভির্য এব নিজরূপতয়! কল।ভিঃ ॥ 
গোলোক এব নিবসত্/খিলাত্মভূতে| গে|বিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ( ব্রহ্মসংহিতা ) 

আনন্দচিন্ময়রসন্বরপ প্রেমে প্রতিভাব্তি নিজশক্তিবুন্দ সহ যিনি গ্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্যলীলা- 
বিলাস করিয়! থাকেন, সেই সকল আত্মার আত্মা আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন! করি--এই ব্রহ্ষসংহিতা বচনে 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিজ পার্যদগণসহ গে।লো'কে অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। ্‌ 

গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণ সম। কৃবষ্চেচ্ছায় ব্ৰহ্ম।ও্গণে তাহার সংক্রম॥ ( এচৈতন্তচরিতামৃতং ) 

এই অীচৈতন্তচরিতামৃত বচনেও জনা যায় যে, ভ্রীভগবান, জড় জগতের অতীত সচ্চিদানন্দ ধামে নিত্যলীলা- 


রসাস্বাদন করেন এবং তাহার ইচ্ছায় কোন কোনও সময়ে তাহার ধামপার্ষদ লীলা এবং লীলাবিগ্রহের ব্রহ্মা 


প্রকাশ হয় ও সেই সময়ে ব্রঙ্মাওন্থিত ভাগ্যবান জীবগণ সেই লীলাশিন্ধুতে অবগাহন করিয়া! কৃতাৰ্থ হন। 
ভ্রীভগবানের লালার নিত্যতা এবং প্রপঞ্চাতীতধামে তাঁহার লীলাপার্যদগণ সহ নিত্য অব হি তিসিয়তর 
শান্ত যুক্তি থাকা সত্তেও এন্থবাহুপ্য ভয়ে তাহার দিগদরশন মাত্র করা হইল । আশা করি ইহাতেই সুধীভক্তবৃন্ 
শ্ীভগবানের নিত্যগীণ! সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন এবং ইহ!তে আমরা, রাসলীল সম্বন্ধ যাহ। বিশেষ আলোচা, 
তাহারও মামাংস! করিতে পারিব। পূর্বোক্ত শান্প্রমাণে এবং শান্রীরবুিবলে গরীভগবানের লীলার নিত্যতা 
স্বীকার করিলে তাহার লীলাপার্যদগণের নিত্যতা অবধারিত হইবে। প্রীভগবানংকে 3 টা আজও 
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১০ম স্কন্ধে ২১শঃ অধ্যায়ঃ । ১৬৯৫ 


মধুর এই পঞ্চ রসেই আস্বাদন কর! যায় এবং এই পঞ্চ রসেরই নিত্যপার্ধদগণ অনাদিকাল হইতেই প্রপঞ্চাতীতধামে 
নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন এবং সেবানন্দাস্বাদন করিতেছেন । ভ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতে এই 
পঞ্চরসের নিত্যপার্যদগণের নামোল্লেখ দেখা যায় 
শাস্তভক্ত নব যোগেন্দ্ৰ সনকাদি আর । দান্ত ভাব ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ 
- সখ্য ভক্ত শ্রীরামাদি পুরে ভীমার্জুন। বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন ॥ 
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে যত গোগীগণ। মহিষীগণ লক্মীগণ অসংখ্য গণন ॥  (শ্রীচৈতত্তচরিতামুতং ) 
শ্রীভগবান্‌ তাহার নিত্যপার্ধদগণসহ নিত্যধামে যে সমস্ত নিত্যলীল! রসা্বাদন করেন, সেই লীলাই তাহার 
কপায় ও ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া থাঁকে। আমরা ্রীমদ্তাগবতে প্রীভগবানের যে রাঁসলীলার কথা 
জানিতে পাই, তাহাও শ্রীভগবানের নিত্যলীলার প্রকট প্রকাশ। শ্রীরাধিকাদি গোগীবর্গপহ শ্রীভগবান্‌ তাহার 
প্রপঞ্চাতীতধামে অনাদিকাল হইতেই এই লীলারসাস্বাদন করিয়া থাকেন। “গোপ্যৈকয়! যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি 
নিত্যদা” এই ব্ৰহ্মযামল বচনে জানা যায় যে,_শ্রীভগবান্‌ সর্বগোগী-মুখ্য। শ্রীরাধিকাসহ গোলোঁকধামে নিত্য বিহার 
করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়াও আদি পুরাণে দেখা যায়, ভ্রীভগবান্‌ অঞ্জনকে বলিয়াছেন 
অত্রৈবাহং পুমানেকঃ কেবলোইগম্য ঈশ্বরঃ। স্ত্রী দ্বিতীয়া তু রাধৈব তন্তাঃ সখ্যঃ ভ্্রিয়োহপরাঃ॥ ( আদিপুরাণং ) 
আমার গিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে সকলের অগম্য, সর্বানিয়স্তা এবং অদয় স্বরূপ একমাত্র আমিই পুরুষ এবং 
আমারই দ্বিতীয় বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীরাধ! এবং তাহার সখীগণ রমণী | ইহাতে জানা যায় যে “এক মেবাদ্বিতীয়ং” প্রভৃতি 
শ্রতিগ্রতিপাদিত অদ্বয় জ্ঞানতত্ব স্বরূপ শ্রীভগবান্‌ অনাদ্দিকাল হইতেই রাধা ও কৃষ্ণ এই রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া 
লীলারসাস্বাদন করিয়া থাকেন। 
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি অগ্নিজালা চয় নাহি কোন ভেদ ॥ 
তৈছে রাধা কৃষ্ণ টোহে একইচুস্বরপ । লীল! রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (শ্রীচতৈন্তচরিতামুতং ) 
শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও অনাদ্দিকাল হইতে বিভিন্ন মুক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া লীলা- 
রসাম্বাদন করেন। শ্রীরাধিক1 একই মুষ্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে রাসদিলীল! রসাস্বাদন করাইতে পারেন না বলিয়া তিনিই 
আবার ললিতাবিশাখাদি, অনস্তমূত্তি প্রকাশ করেন এবং সেই বহুমুক্তিতে বিবিধ লীলা করিয়! আনন্দঘনবিগ্রহ 
শ্রীভগবানের আনন্দ বর্ধন করেন। 
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার । শ্রীরাধিক1 হইতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ 
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যুহ রূপ তার রসের কারণ ॥ 
বহু কান্তা বিন! নহে রসের উল্লাস।॥ লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ 
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে । কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলান্বাদে ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামুতং ) 
শ্রীভগবান্‌ তাহার দ্বিতীয় মুর্তি শ্রীরাধিক এবং তাহার কায়ব্যুহরূপ! ললিতার্দি গোপরমণীগণসহ অনাদিকাল 
হইতে গোঁলোকে রাসক্রীড়াদি বিবিধ লীলা রসাম্বাদন করিয়া থাকেন । মধ্যে মধ্যে জগতের জীবগণকে এই লীল!- 
রসে অভিষিক্ত করিবার জন্ত ও ব্রদ্মাগুগত সাধক ভত্তগণকে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট করাইবার জন্য শ্রীভগবান্‌ তাহার 
এই নিত্যলীলা জগতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। হু্ধ্য সর্বদাই গগনে বিরাজিত থাকিলেও যেমন পৃথিবীতে প্রকাশ 
কালে তাহার উদয় দেখা যায়, সেইরপ শ্রীভগবান্‌ নিত্যলীলারসাবিষ্ট থাকিলেও তাহার লীলা যখন জগতে প্রকাশ 
হয় তখন সেই লীলার প্রথমারস্ত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার প্রথমারস্ভ নাই। 
্ীগবানের অনাদিসসিদ্ধ রাসলীলা কি ভাবে জগতে প্রকাশ হইয়াছিল তাহাই ভ্রীমপ্তাগবতে বৰ্ণিত আছে- কাজেই 
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৮ শালি পাও 


১৬৯৬ গ্রীমন্তাগবতম্‌। - 


তাহাতে শ্রীশুকদেব বৰ্ণন! করিয়াছেন-_“ভগবানপি রস্তুং মনশ্চক্রে” (ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন )। কি 
পূর্বোক্ত নানাবিধ শান্্রবচন সমালোচন! করিলে জান! যায় যে-এই রমণ যদিও তাহার অনাদিসিদ্ধ, তথাপি 
জগতে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার গ্রথমারন্তের অভিনয় আরম্ভ হইল--গ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছ৷ করিলেন। | 

“ভগবানপি রস্তুং মনশ্চক্রে” (ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ) এই পঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম গ্লোকাংশ 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বোক্ত শান্তর প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলে সিদ্ধান্ত পাওয়! যায় যে-_র্ব্য 

, বীধ্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ কু, তাহারই দ্বিতীয় মূর্তি রাধিকা এবং তাহার কারবুহরপা 
অসংখ্য গোপরমণীগণসহ প্রপঞ্চাতীতধ|মে অন|দিকাল হইতেই বিবিধ লীলা! বিহারে রত আছেন, সম্প্রতি তিনি 
তাহার এই পরম করুণার লীলারসে জগংকে আপ্যায়িত করিবার জন্ত জগতে এই লীলা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা 
‘করিলেন | 5 
অনুগরহায় ভক্তানাং মাহ্যং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যঃ্রস্থা তৎপরো ভবেং॥ (্রীমভাগবতং) 
্রঙ্াওস্থিত সাধক ভক্তগণের উপর অন্থগ্রহ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার নরাকৃতি পরবরন্মস্বরপ প্রকাশ 
করিয়া বিবিধ লীলা করেন। এই সমস্ত লীলা! শ্রবণ করিয়া সকলেরই তৎপর অর্থাৎ এই লীলাঁকথা শ্রবণাদিপর 
হওয়া কর্তব্য | সস্তা" 

“ভগবান, রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” ( ভগবানপি রস্তং মনশ্চক্রে ) এই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
শ্রীভগবান্‌, তাঁহার রমণ, রমণের হেতু, রমণের তাৎপর্য প্রভৃতি বহুতর তত্ত্বের অবতারণা করিয়! যথাসাধ্য তাহার 
প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। তাহাতে স্ত্রীবিলাস মাত্রই যে রমণ শব্দের অর্থ নহে এবং 
স্বরপানন্দ বিতরণই যে শ্রাভগবানের আনন্দাস্বাদন এবং আনন্দাস্বাদনই যে রমণ শব্দের অবিসংবাদিত অর্থ ইত্যাদি 
প্রকার বিবিধ আলোচনা করা হইয়াছে শ্রীভগবান্‌ সর্বত্রই তাহার স্বরপানন্দ বিতরণ করিলেও একমাত্র প্রেমবান 
ভক্তগণই সে আনন্দ গ্রহণ এবং আস্বাদন করিতে পারেন এবং সর্ববিধ প্রেমবান,ভক্তের মধ্যে মধুর রসের ভক্তগণই 
প্রধান এবং তাহার মধ্যেও একমাত্র গোপীগণই সর্বশেষ্ঠ এই সমস্ত তত্ব ইতঃপূর্বে নানাভাবে সমালোচনা করা 
হইয়াছে। পূর্বোক্ত শাত্তযুক্তি ও সিদ্ধান্তানুসারে “ভগবানপি রন্তং মনশ্চক্রে” এই গ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করিলে 
এশর্য্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, নরলোকে অবতীর্ণ হইয়। তাহারই দ্বিতীয় মুৰ্তি 
শীরাধিকাদি গোগীবর্গের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া মনে হয়। 

“আনন্দে ব্রহ্মেতি ব্যজানা” গ্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত আননস্বরূপ প্রীভগবানের অপুর্ণ জীবের মত এমন 
কোনও প্রয়োজন নাই যে তিনি সেজন্য আনন্দ৷স্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্ত তিনি সর্ধবাতিশাযি প্রেমবতী ব্রজরমণী- 
গণের বামনাহুরপ সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদের মনোরথ পুরণ করিলেন এবং এই ভাবে আনন্দ বিতরণ করিয়াই 
স্বরপানন্দের আস্বাদন করিলেন। দর্পণে যুখপ্রতিবিশ্ব সমর্পণ করিয়া যেমন নিজের মুখই নিজে দেখিতে হয় 
সেইরূপ শ্রীভগবান, তাহার প্রেমবান, ভক্তের ভাবদর্পণে নিজেরই আনন্দস্বরপের প্রতি দির টা 
নিজে গ্রহণ রি | ইহাই তাহার আনন্দাস্বাদন এবং ইহাই তাহার রমণ। 
০ পাক স্প্প aie 

দর কোন প্রকার প্রয়াস পাইতে হইবে 
না, কেননা রাসপঞ্চাধ্যায়ীর অন্তবর্তী অধ্যায়েই তাহা স্পষ্ট এবং বিস্তৃত রূপে বর্ণিত ক 
'তিত্রারভত গোবিন্দে রাসক্রীড়ামনুব্রতেঃ” “রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্বো গৌগীম লি ৬, 
৮৮ 
পরমণীগণের সহিত রাঁস* 


পাস তাত তাাাতটাা্টতানীাশ শশা ৩ 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ৷ ১৬৯৭ 


লিল এ কিরাত রিটা 
ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের এই রমণ-_জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, ব্রক্ষসাধুজ্য, শিবতাও্ব কিংবা 
চতুঃবষ্টি যোগিনীবর্শের সহিত রণরম্দিণী আগ্|শক্কির রণতাঁওব নহে, ইহা “রাসক্রীড়া 1” অতএব “ভগবানপি তা... 
রাত্রীঃ” প্রভৃতি গ্লোকটি সমালোচনা করিয়াই যদি কেহ শ্রীভগবানের রমণের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছা করেন 
তাহা হইলে তিনি নান! কথাই বলিতে পারেন, কিন্তু “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি শ্লোক হইতে আস্ত 
করিয়া ছুই এক অধ্যায় অগ্রসর হইলে স্পষ্টই দেখা যায় ষে_শ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন বটে, 
কিন্ত পরমা স্মারূপে জীবাত্মার সহিত নহে, ব্রঙ্গরূপে অজ্ঞানের সহিত নহে, শিবরূপে শিবপার্ধদগণের সহিত নহে, 
আগ্ভাশক্তিরপে ষোগিণীগণের সহিত নহে, কিংবা! পুরুষরূপে প্রকৃতির সহিত নহে। শ্রীভগবান্‌ নবকিশোর | 
নটবর দ্বিভুজ মুরলীধর শ্ঠামস্থন্দররূপে তাহারই দ্বিতীয় মুগ্তি শ্রীরাধিকাদি গোগীবর্গের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন এবং সে রমণ “রাসক্রীড়া” ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে । 

অবশ্য “রাস বলিলেই বিপুল মনীধিগণের মনীষা কুষ্ঠিত হইবে না, তাহার! “রাস” শব হইতে নানাবিধ 
তত্বের আবিষ্কার কিংব! উদ্ভাবন করিতে চেষ্ট। বরিবেন । কেহ বা বলিতে পারেন-_-“রসে] বৈ সঃ” প্রভৃতি শ্রুতি- 
বাক্যে জানা যায় যে রস শব্দের অর্থ পরব্রহ্গ, অতএব প্রসন্তায়ং রাস£” অর্থাৎ পরব্রন্মের সহিত জীবাত্মার সন্ন্ধ+ ৮ 
বিশেষই রাস | কেহ বা বলিতে পারেন “রসানাং সমূহো র1স£ ; অতএব সকল রসের সমাবেশ সমস্থিত নির্কিশেয 
ব্ৰহ্মানন্দ অথবা তজ্জাতীয় কিছুই রাস শব্দের অর্থ । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাস শব্দটি এমন কোনও অপ্রসিদ্ধ এবং 
আধুনিক পরিকল্পিত যৌগিক শব্দ নহে যে তাহার ইচ্ছান্তুরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ৷ রান শব্দটি সঙ্গীত শান্ত 
চিরপ্রসিদ্ধ আছে এবং তাহার অর্থ নৃত্য বিশেষ । অতএব প্রসিদ্ধ শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়! অসীম 
মনীষার পরিচয় প্রদান কর! অপেক্ষ। প্রসিদ্ধ শব্দের গ্রসিদ্ধি অনুসন্ধ!ন করাই কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। 

গৌড়ীয় 'বৈষ্ঞবাঁচার্য্যবর্ধ্য ্রীপাদ জীবগোস্বমী তাহার বৃহৎক্রমসন্দর্ড টাকায় লিখিয়াছেন__ 

অথ ব্রঙ্গেন্্রাপ্সিবরুণাদীনাং দর্পং শমরিত্ব! কন্দপন্ত দর্পং শময়িতুং বুগপদনেকরমণীকদর্ঘসন্থপিতং রাসাখ্যং 
লান্তমারিপ সুর্ভগবানেকদ। স্বযোগবৈভবং গ্রাদুশ্চকার, তত্র রামন্ত লক্ষণং থা - 

নর্তকীভিরনেকাভির্মগুলে বিচরিষুভিঃ | যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্‌ বৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥ 

তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা | রাসঃ স্তান্নস নাকেহপি বর্ততে কিং পুনভু্বি ৃ্‌ 

স্বয়ং ভগবান্‌ ীরুষণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়! গো-গোপগোগীসহ বিবিধ বিচিত্র লীলারসান্থাদন প্রসঙ্গে ব্রহ্মমোহন 
লীলায় ব্রহ্মার, গোবদ্ধনধারণ লীগায় ইন্দ্রের, দাবাগিমোক্ষণ লীগায় অগ্নির এবং নন্মমোক্ষণ লীলায় বরুণের দর্প 
খণ্ডন করিয়া পরিশেষে দর্বজগতের চিত্তবিক্ষেপকারক দুর্বার মদনের দর্প খণ্ডন করিবার জন্য অগণিত ত্র্রমণীমণ্ডল 
সম্বলিত রাঁসনৃত্য করিতে ইচ্ছ। করিলেন এবং তাহাতে তিনি তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তিবৈভব প্রকাশ করিলেন । 
রামের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে 

মগুলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য নর্ভকীর মধ্যে যদি কোনও নট নৃত্য করে, তাহ! হইলে সে নৃত্যকে 
দহুল্লীশক” নৃত্য বলে | সেই হল্লীশকনৃত্য যদি বিবিধ তালবদ্ধ এবং বিবিধ গতিসমন্থিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে 
প্রাসনৃত্য” বলা হয়। এই রাসমৃগ্য স্বর্গের দেবতাগণ পর্যন্ত করিতে পারেন না|, পৃথিবীন্থ কোনও ব্যক্তির কথা 
ত বহু দুরে। 

দেখা যাইতেছে যে কোনও নৃত্য বিশেষের নাম “রাস” এবং ইহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। শীভগবান্‌ 
মত্ত কুর্ম বরাহ নৃসিংহ রামনারায়ণ|দি অনন্ত মুঠিতেই অনন্ত লীল! করেন বটে, কিন্ত কোনও ৪ 
একাধিক প্রেযনীর সহিত লব্ধ রাখেন নাই, সুতরাং সে মুভিতে রাসনৃত্ের কল্পনা! কিংবা সম্ভাবনা! করা! নর ন 
[ ২১৩ ]-_৮ 
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নহে। মার্কতেয় পুরাণে দেখা যায় যে__আগ্ভাশক্তি মহামায়া, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, এঁন্দী, ব্ৰাহ্মী প্রভৃতি 
অগণিত শক্তি মুষ্তির সহিত মিলিত হইয়া শুস্ত দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
কিন্ত তিদি যে সেখানে সকলের সহিত মগ্ডলাকারে নৃত্য করিয়াছিলেন তাহা বেদব্যাস প্রণীত মার্কণ্ডেয় পুরাণে 
বর্ণিত নাই। কেহ যদি যোগবলে কিংবা কল্পনাবলে আগ্াশক্তির এতাদৃশ নৃত্যের অস্তিত্ব সমর্থন করিতেও সমর্থ 
হন, তাহা হইলেও তাহাকে রাসনৃত্য বলা যায় না, কেনন! অসংখ্য নর্ভকীমণ্ডলে কোনও নট যদি তাললয়াদি 
সহকারে নৃত্য করেন, তাহা হইলে সেই নৃত্যের নামই রাসনৃত্য ; কিন্ত সকলেই যদি নর্তকী কিংবা নট হয় তাহা 
হইলে তাহাকে রাসনৃত্য বলা যায় না। রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনন্ত জীবাত্মার 
সহিত পরমাত্মার মিলন কল্পন! করিয়া এক অভিনব মনীষার পরিচয় প্রদান করা যায় বটে, কিন্ত তাহাও রাঁসনৃত্যের 
লক্ষণান্ুরূপ হয় না। এইরূপে কোনও যোগিরাজ যদি রাসলীলার যৌগিক ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে 
তিনি মহস্ারস্থিত পরম শিবের সহিত কুলকুগুলিনী শক্তির মিলন কল্পন] করিতে পাঁরেন বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত রাস 
নৃত্যের লক্ষণান্থসারে তাহাকেও রাসনৃত্য বলিয়া স্বীকার করা বড় দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সুতরাং অগত্যা সকলেরই 
স্বীকার করিতে হইবে যে, একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীক্ষ্ই অগণিত গেপরমণীবৃদ্দের সহিত এই রাসনৃত্য করিয়া 
থাকেন এবং এই লীলা একমাত্র তাহারই নিজস্ব এবং বিশেষত্ব । এই লীলার এমনই মাধুৰ্য্য যে, শ্রীভগবান নিজেও 
এই লীলামাধুধ্যে আত্মহারা হইয়া যান = 
সন্তি যগ্ঠপি মে প্রাঙ্গ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ | নহি জানে স্থৃতে রাঁসে মনে! মে কীদৃশং ভবেৎ॥ ( আদিপুরাণম্‌) 
আদিপুরাঁণে শ্রীভগবান্‌ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যদিও আমি নানামুত্তিতে নানাগ্রক।র,মনোহর লীলা! করিয়া 
থাকি, তথাপি রাসলীলার কথা মনে পড়িলে আমার মন যে কেমন হইয়া যায়, তাহা আমিও ধারণা করিতে পারি 
না। অতএব পরম মধুর লীলার অন্তার্থ কল্পনা ন করিয়া যাহাতে এই লীলা রই অনুপম মাধুরী আস্বাদন করা যায়, 
সেই জন্য সকলেরই যত্ববান হওয়া উচিত। এই লীলায় প্রীভগবানের যে মাধুৰ্য্য পকাশ হয় তাহ! আর কোনও 
শীলাতেই হয় না। “তত্রাতিগুগুভে তািঁগবানচ্যুতে ৰৃতঃ। মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা” এই 
হো টা ডর যে ত বর্ণনা আছে তাহাতে জানা যান] যে, 
রাত AEE ত a ন সা ন্যায়, লা শোভা ধারণ 
সর্ধাবিধ শোভা সম্পদের একমাত্র পরমাধার রূপে ডি রি EN to 2 5 5 
রে হইয়াছে । আভগবানের মৎস্ত কর্ম বরাহ নৃসিংহাদি অনস্ত 
মুণ্ডি থাকিলেও কোনও মূর্তিই এই লীলার অনুরূপ নহে | 
শরীমন্তাগবতে রাসনৃত্য বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে, “কাচিন্রাসপরিশ্রান্তা পাশস্থস্ত গদভৃতঃ। জগ্রাহ বাছন! 
ন্বন্ধং পলথঘ্বলয়মল্লিকা ৷” রাসনৃত্যে পরিশ্রান্তা কোনও গোগী নিজ পাশ্বস্থিত ভগবানের স্বন্ধদেশে বাহুলতা অর্পণ 
করিলেন। শ্রীভগবান্ও গোপীগণের এই প্রেমব্যবহারের প্রতিদান দিতে বৃ্ঠিত হন নাই_ 
ভাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামুজৎ করুণঃ প্রেম! শস্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ (শ্রীমন্ভাগবতম্‌) 
পরম করুণাময় শ্রীভগবান্‌ তাহার পরম সুখকর করপল্পব দ্বারা রাসমৃত্যে পরিশ্রান্তা গোগীগণের বদন মার্জন 
করিতে লাগিলেন । অতএব দেখা যাইতেছে যে এই লীলায় শ্রীভগবান_ তাহার লি রে রঃ 
মনোহর মুক্তিতে ও গোগীগণের প্রেমের অস্থরূপ ভাবেই তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া রা রা রর ও 
ভগবানের স্বরূপ এশর্য্যাদি ভুলিয়া কেবল মাত্র তাহার মাধুধ্য রসে ডুবিয়৷ তাহার সি ছন এবং গোপীগণ 
রিড | হত বিবিধ প্রেম-ব্যবহার 
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শ্ীমততাগবতে বর্ণিত রাসলীলা সমালোচনা করিলে এই প্রকারে গোগীগণের পরমপ্রেম এবং গ্রীভগবানের 
পূর্ণ প্রেমাধীনতার কথা কত ভাবে যে জানিতে পারা যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, 
গোবর্ধানধারণ, বরুণলোকে গমন প্রভৃতি লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধী প্রমৈশ্বর্য্যের পরিচয় পাঁওয়! গিয়াছে, 
সেই শ্রীকুষ্ণেরই রাসলীলায় গোপীগণের সহিত ব্যবহারের কথ! সমালোঁচন! করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ব্রহ্মা 
ইন্দ্র, বরুণ গ্রভৃতির স্তাতিতে যে শ্রীকষ্ণকে অখিল ব্রঙ্গাগুপতি বলিয়া জানিতে পারা যায়, রাসলীলায় সেই শ্রীকৃষ্ণের 
গোগীগণের সহিত রমণেচ্ছা, বংশীনাদে গোগীগণকে বনে আনয়ন, তাহাদের সহিত বিবিধ শৃঙ্গার-রসোচিত বিহার 
প্রভৃতির কথ! শুনিয়৷ তাহার সামঞ্জস্ত রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ, রাসলীলাঁয় যে সমস্ত 
বিস্ময়াবহ ব্যাপারের সমাবেশ আছে, তাহার সামগ্রস্ত করা একেবারেই অসম্ভব । রাসলীলার আগ্যন্তেই বিশ্ময়াবহ 
ব্যাপার সংঘটিত হইলেও তাহার শেষাংশে প্রত্যক্ষ ভাবে একটি ঘটনা! জান! যায় যে_- 

নানুয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তত্ত মায়! ৷ মান্তমানাঃ স্বপাৰ্খ স্থান্‌ স্বান্‌ স্বান দারান্ব্রজৌকসঃ॥ (শ্রীমভাগবতম্) 

্রীকুষ্ণ, ব্ৰজমণ্ডলের সমস্ত গোঁপরমণীগণকে যমুনাতীরে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত রাসক্রীড়ারঙ্গে রজনী 
যাপন করিলেন, কিন্ত ব্রজবানী গোপগণ ইহাতে প্রীকষ্ণের উপর কোন প্রকার দৃষ্টি করিলেন না, কারণ 
তাঁহার! সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ পত্বীকে নিজ নিজ পার্থেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। 
ইহাতে বিবেচ্য এই যে_ ব্র্গমো হনলীলায় দেখা যায়, ব্রহ্ম! যখন শ্রীকৃষ্ণের সখ! এবং গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া 
স্থানাস্তরিত করিলেন, তখন কৃষ্ণ অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎস মুণি ধারণ করিয়| একবৎসর পর্য্যন্ত গোষ্ঠক্রীড়া 
করিয়াছিলেন । অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে অসংখ্য গোপরমণী মুক্তি ধারণ করিয়া রাঁসক্রীড়া করিতেও অসমর্থ নহেন 
তাহা! স্পষ্টই বুঝিতে পার! যাইতেছে। কিন্তু তথাপি তিনি গোপবধূগণকে বংশীনাদে আকর্ষণ করিয়া বনে আনিলেন 
এবং গোপবধূগণের পতিগণকে নিজ মায়ায় মোহিত করিলেন ইহাতে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে_ কৃষ্ণের 
কেবলমাত্র রাসক্রীড়া করাই উদ্দে্ নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য একমাত্র তাহার ভক্তগণের মনোরথ পুরণ। ব্রহ্গমোহন- 
লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপবালক ও গোবৎসের মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন তাহাতেও তাহার ভক্তমনোরথ পুরণ 
করাই মুখ্য উদ্দেশ ছিল। কেননা শ্রীম্তাগবতে শ্রীবষ্ণের অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমুন্তি ধারণ প্রসঙ্গে 
বণিত আছে যে 

ততঃ কৃষ্ণে মুদ কর্ত,ং তন্মাতৃণাঞ্চ কন্ত চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্রঃ Ki 
(এমন্তাগবতং ) 

কৃষ্ণ, যখন জানিতে পারিলেন যে-ব্রহ্মা তাহার গোবৎন এবং গোপবালকগণকে মায়ায় করিয়া 
স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তখন তিনি ব্রজের বাৎসল্যপ্রেমাধার জননীবৃন্দের এবং ব্রহ্মার আনন্দ বন্ধনের জন্ত 
নিজেই অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমত্তি ধারণ করিলেন | শীষ সর্বনিয়ন্তা এবং সহোর অনভ্তব্রঙ্গাণ্ডের 
সৃষ্টিকর্তা! ; সুতরাং তাহার পক্ষে অনন্ত মুণ্ডি ধারণ করা কিছু কঠিন হইল না। ইহাতে স্পষ্টই জান যায় যে. 
কৃষ্ণের অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমৃত্তি ধারণ কেবল মাত্র গোষ্ঠক্রীড়ার জন্যই নহে, ব্রজের জননী- 
বৃন্দ এবং ব্রহ্মার আনন্দবর্ধন তাহার অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসমৃত্তি ধারণের মুখ্য উদ্দেশ । শ্রীকৃষ্ণ যে 
রাঁসক্রীড়। করিয়াছিলেন তাহাতেও প্রেমব্তী গোপরমণীগণের মনোরথ পুরণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ ছিল, কাজেই 
তিনি বংলীরবে গোপরমণীগণকেই যমুনাতীরে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের সহিতই রাসক্রীড়া বাতিল I 
গোপরম্ণীগণের মনোবাসন! পুরণ করিবার জন্য তাহায় যে যে শক্তি প্রকাশ করা প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তিনি কিছুমাত্র কুষ্ঠিত ন! হইয়া সেই সেই শক্তিই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বামনানূরপ দা 
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১৭০০ জ্রীমন্ভীগবতম্‌ । 


করিয়াছিলেন । স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এঁইর্য্য বীর্য্যাদি যড় বিধ মহাশক্তির কথা পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। এই যড়.বিধ মহাশক্তির অসাধ্য যে কিছুই নাই তাহাও পুর্বে নানা ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, 
কিন্তু রাসলীলায় এমনই কোন কোন দুর্ঘটনার সমাবেশ আছে যে তাহা এঁদর্য্যাদি যড় যিধ মহাশক্তি প্রকাশেও 
সামঞ্রন্ত হয় না। যেমন--“ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি প্লোকে বর্ণিত আছে যে শ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন, কিন্তু তাহার রমণেচ্ছা। মাত্রেই গোপরমণীগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন না, তিনি রমগেচ্ছায়, 
চঞ্চলচিত্ত হইয়া ও যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া যখন বংদীনাদ করিলেন, তখন সেই বংণীনাদে আকৃষ্ট হইয়া গোপ- 
রমণীগণ গ্রীভগবানের নিকট উপস্থিত "হইলেন এবং যথাসময়ে প্রীভগবান্‌ তাহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিলেন। 
ষে সর্ধনিয়ন্তা প্রীভগবানের জগত সৃষ্টি করিবার ইচ্ছামাত্রেই প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হওয়ায় তাহা হইতে মহত্তত্বাদি ক্রমে 
জগৎ সৃষ্টি হয়, সেই ভগবানের রমণেচ্ছ] মাত্রেই রমণ ক্রিয়া সম্পাদন ন! হওয়া বড়ই আশ্চধ্যের কথা । কিন্ত একটু 
বিবেচনা করিলে মনে হয় যে-এ লীলার ইহাই মাধুধ্য ৷ পরত বীর্ধ্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তিনিকেতন ্রীভগবান,। 
গোপীগণের পরম প্রেমে আত্মহারা হইয়। নিজের সর্ব্ববিধ এখর্য্য ভুলিয়া গোপরমধীগণের বাসনানুরূপ লীলাতেই 
মনোনিবেশ করিয়াছেন ৷ শ্রীভগবান্‌ যদি নিজের ভগবত্তার কথা মনে রাখিয়া সর্কজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্ত! প্রভৃতি 
প্রকাশ করিয়া লীল! করিতেন, তাহা হইলে এ লীলার এত মাধুর্য প্রকাশ হইত না। কিন্তু তিনি নিজের সর্বাবিধ 
এশর্য্যের কথা ভুলিয়া গোগীগণের প্রেমাধীন হইয়া লীলা করিয়াছেন বলিয়াই এই লীলা, সর্বলীলামুকুটমণি বলিয়া 
সর্বত্র প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত । এই লীলা গোপীগণ অথিলব্রক্গাগুপতি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে নিজ প্রাণবল্লভ 
বণিয়! ধারণা করেন এবং শৃল্গাররসোচিত বিবিধ বিহারে তাহার আনন্দবর্ধন করিতে চেষ্টা করেন । গ্রেমাধীন 
ভগবান্ও নিজের এঁখর্যয বার্যাদির কথ! ভুলিয়া গোপীজনবল্লন্ড রূপেই ত।হাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে বে_এ লীলায় গোগীগণ শ্রীভগবানের স্বরূপ কিংব| ওঁখবর্্যাদির অনুসন্ধান রাখেন না এবং ভগবান্ও 
তাহার নিজ স্বরূপ কিংবা এঁখর্য্যাদির অনুসন্ধান রাখেন না। এ লীলায় গোগীগণ প্রেমে আত্মহারা এবং ভগবান্ও 
গ্রেমাধীনত|র আত্মহারা । কিন্তু আশ্চয্য এই যে্রীভগবান্‌ আত্মহার| হইলেও লীলায় যখন যাহা প্রয়োজন 
হইয়াছে তাহার কিছুই অভাব হয় নাই এবং গোগীগণ আত্মহার| হইলেও তাহাদের শ্রীভগবানের নিকট আগমন 
এবং নিভৃত যমুনা পুলিনে রাসক্রীড়ারন্দে রজনী যাপন প্রভৃতি কিছুরই অসামপ্রস্ত হয় নাই। শ্রীভগবান্‌ যখন, 
| এ নে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য বংশীনাদ করিলেন, তখন সেই বংশীনাদে চৌরাদী- 
5. ক্রেশ ভ্রজমগ্ডল গ্রতিনাদিত হইল, কিন্তু একমাত্র গোপীগণ ছাড়া তাহা কাহারও কর্ণগোঁচর হইল না। গোপী- 
প্রেমে আত্মহারা ভগবান্‌ গোগীগণের সহিত ক্রীড়াবিহারাদি করিবার জন্য যাহাই কিছু করুন না কেন, তাঁহার 
কিছুতেই কোনও অসামঞ্জন্ত হয় নাই। কৃষ্ণের বংশীনাদে আত্মহার| গোগীগণ যখন কৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্ত 
গর নিজ পি গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাহাদের পতি-পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই তাহাদের 
গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু গোপীগণ তাহাতে জক্ষেপও না করিয়া বংগীনাদ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর 
হইয়াছিলেন | কিন্ত গোগীগণের ছি ভ্রাতা ও পতিগণ গোপীগণের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে গমন না করিয়া 
চা রি বিঃ রানা? গোপীগণের অকস্মাৎ গৃহত্যাগ সম্বন্ধে তাহাদের আর 
তাকান ক্রীড়া! সম্পাদনের ঘ্ত যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তখনই 

নর রি hl LS ত লক্ষ্য করেন নাই, তিনি গোগীগণের প্রেমে আত্মহারা 
: ব্যন্ত ছিলেন। শ্রীরুষ্ণের যে শক্তিপ্রভাবে তাহার সঙ্বল 

কিংব। অনুসন্ধান ব্যতীত সর্বাবিধ লীলার সামন্রন্ত হইয়া যায়, রাসলীলাতে ফের সেই অভিস্তামহা শক্তির বিকাশ 
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লে নর: 
হইয়াছিল। এই শক্তির নাম যোগমায়া এবং পরকুষ্ণের লীলা সম্পাদনের জন্য বিবিধ অঘটন ঘটন| করাই এই 
শক্তির কার্য্য। 
পরমহংসশিরোমণি শ্রগুকদেব, “ভগবানপি তা রাত্রিঃ” প্রভৃতি গ্লোকে কেবলমাত্র “ভগবান, রমণ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন” এই কথা বলিয়াই তাহার বক্তব্য শেষ না করিয়া এখোগমায়াসপাশ্রিতঃ এই বিশেষণ ছার। 
শ্রীভগবানের অধটনঘটনপটীয়শী শক্তিরূপা যোগমায়ার উল্লেখ করিয়া এই লীলায় তাহার সমধিক প্রয়োজনীয়তা 
এবং উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। কেরলমান্র “ভগবান, রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” ( ভগবানপি রস্ং মনশ্চক্রে ) 
এই কথায় শ্রীভগবানের এই পরম মধুর রমণ লীলারস্তের বক্তব্য শেষ হয় ন! বলিয়াই প্রীশুকদেব «“যে|গমায়]- 
মুপাশ্রিতো ভগবান, রস্তুং মনশ্চক্রে” বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে, 
এখধ্য বী্ঘ্যাদি ষড় বিধ মহাশক্তিনিকেতন শ্রীভগবান_তীহার যোগমায়া শক্তির পুর্ণবিকাশ করিয়া গোগীগণের সহিত 
রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীভগবান্‌ যদি কেবলমাত্র তীহার এঁশর্যয কীর্যাি ষড়বিধ মহাশক্তি প্রকাশ করিয়।ই 
গোগীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই লীলা সর্বতোভাবে মাধুর্যময় হইতে পারিত ন! 
এবং তিনি গোগীপ্রেমে আত্মহারা! হইতে পারিতেন ন!। যোগমায়।শক্তির বিকাশ হওয়ায় গোপীপ্রেমে আভুহার| 
ভগবান, যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার সামঞ্জস্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীভগবানের বংশীনাদে চৌরাহী 
ক্রোশ ত্রজমগ্ডল প্রতিনাদিত হওয়া সত্বেও কেবল গোপীগণেরই তাহ! শ্রবণ, বংশীনাদে আক্ুষ্টা গোগীগণের অবাধে 
কৃষ্ণের নিকট গমন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়! শক্তিপ্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছে | এই সমস্ত অঘটন 
ঘটনা করিবার জন্য যদি শীভগবানের মনোনিবেশ কিংবা! শব প্রকাশ করিতে হইত, তাহ! হইলে ত|হার আ.ত্মহা'র! 
হইয়া গে।পীগণের প্রেমরসাম্বাদন করা সম্ভবপর হইত না| জগতেও দেখা যায় যে, কোনও গৃহস্বামী যদি তাঁহার 
গৃহে অঃঠ্ঠিত কোনও মহোৎসবের আনন্দাস্বাদন করিতে ইচ্ছ] করেন, তাহা হইলে তাহার মহোৎসবঘটিত সমস্ত 
কার্ষের জন্ত কোনও কাধ্যকুশল ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। তাহা ন! করিয়। যদি গৃহস্বামী স্বয়ংই 


তাহার গৃহে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের সর্কবিধ সামঞ্জন্ত করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার আর মহোৎসবের আনন্দাস্বাদন : 


কর! সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগধান্ও যদি তাহার পরম মধুর র/সক্রীড়া মহোৎসবের সর্বাবিধ অঘটন ঘটনা করিবার 
জন্য ব্যাপৃত থাকেন, তাহ! হইলে তাঁহার আর এ লীলার মাধুর্ধ/স্বাদন কর! সম্ভবপর হয় না| কাজেই তিনি 
অঘটনঘটনপটায়সী যোগণায়! শক্তির উপর সর্ধবিধ অঘটন ঘটনার ভার সমর্পণ করিয়া নিজে গোগীপ্রেমে 
আত্মহারা হইয়া পরম মধুর রাসলীলারসান্বদন করিয়াছেন । 

শ্রমন্তাগবত দশমস্কন্ধের প্রারম্ভে যেখানে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাবকথা বর্ণিত আছে, সেখানে 
দেখা যায় যে__দৈত্যভারাক্রান্তা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইয়! ব্রহ্ম যখন ক্ষীরোদ সাগরঘীঞ্ে গমন করিয়া! 
ক্ষীরোদশারি নারায়ণের স্ততি করেন, তখন ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্‌ ব্রঙ্গাকে দৈববাণীতে আদেশ করিয়াছিলেন-- 

বিষ্ণোর্মায়া ভগবনী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্ট! গ্রভুন|ংশেন কাধ্যার্থে সংভবিষ্যাতি ॥ ( শ্রীমভাগবতং ) 

এবার স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাহার যে পরমৈশ্্যশাণিনী মায়াএভাবে 
সর্ব জগৎ মোহিত থাকে সেই মায়! স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়। সর্ব্ববিধ লীলার সামঞ্জস্ত বিধান করিবেন । তাহার পর 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীক্ুষ্ণ পৃথিবীতে আবিভূর্তি হইবার পুর্বে তাঁহার অগ্রজ বলরামকে দেবকীজঠর হইতে আকর্ষণ 
করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন করিবার জন্য যোগমায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন_- 

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদ্িত্বা কংসজং ভয়ম্‌ । যদুনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশং। 
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোগোগীভিরলস্কৃতম্‌॥ ইত্যাদি (শ্রীমন্ভাগবতমূ) 
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১৭০২ শ্রীমন্তাগবতমূ । 
নিগীড়িত হইতেছেন, তখন তিনি অচিরাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের দুঃখমেচন করিবেন বলিয়! তাহার 
নিজশক্তি ফোগমায়াকে ত্রজে যাইতে আদেশ করিলেন ; সুতরাং দেখা যায় যে, ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রারম্ভেই তাহার 
যোগমায়াশক্তির বহুবিধ কার্য্যারম্ত হইয়াছে । তাহার পর তাঁহার পরম মধুর লীলার যেমন যেমন প্রয়োজন 
হইয়াছে সেই সেই ভাবেই তাহার যোগমায়াশক্তির কাৰ্য্য প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ ব্রজলীলায় বাৎসল্য ও 
সখ্য রসাস্বাদনের পর যখন প্রেমবভী গোপরমধীগণের মধুর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি তাহার যোগমায়া- 
শক্তির পূর্ণ বিকাশ করেন। “ভগবানপি ত রাত্রীঃ” প্রভৃতি শ্লোকে “যোগমায়মুপা শ্রিতঃ” এই বিশেষণে 
শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্য মহাশক্তিরই ইঙ্গিত পওয়| যায়। 
শ্রীভগবান্‌ তাহার রাসলীলায় সর্বাবিধ অঘটন সংঘটন করিবার জন্য যে অচিন্ত্য মহাশক্তিস্বরূপ। যোগমায়াশক্তি 
প্রকাশ করিলেন, তাহার তত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে নান! কথাই মনে আসে। গীতা, শ্রীমদ্তাগবত প্রভৃতি 
ইতিহাস পুরাণাদি সমালে!চন! করিলে মায়! এবং যোগমায়া এই দ্বিবিধ মায়ার উদ্দেশ পাওয়া যায়। “নাহং প্রকাশঃ 
সর্বস্ত যোগমায়!সমাবুতঃ৮ এবং *দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! দ্ুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং 
তরস্তি তে”॥ এই ছুইটি গীতাঁবচনে যোগমায়। এবং মায়া এই দ্বিতীয় মায়ার উল্লেখ দেখা যায় এবং এই দ্বিবিধ 
মায়ার কা্যপরিচয়েরও কিছু বিভিন্নত! দেখা যায় । তাহার মধ্যে যোগমায়ার পরিচয়ে জান! গেল যে__শ্রীভগবান্‌ 
যোগমায়।সমাবৃত বপিয়! সকলে তাহাকে জানিতে পারে না। কিন্ত মায়ার পরিচয়ে জান! যায়, মায়! ত্রিগুণময়ী 
এবং দুরত্যয়, একমাত্র শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তিই এই মায়াসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারে। 
শ্রীমন্তাগৰতে দেখা যায় যে, ব্যাসদেব দেবধি নারদের উপদেশে শ্রীভগবানের ধ্যানে রত হইয়া জ্রীভগবান, 
এবং মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন = 
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়।ম্‌। যয়! সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণ৷ত্মকম্‌ ৷ 
পরোহপি মনুতেংনর্থং তৎকৃতঞ্চ।ভিপদ্তে । (প্ৰমন্তাগবতম্‌ ) 
শ্রীব্য|সদেব পূর্ণপুরুষ (স্বয়ং ভগবান_) এবং তাহাতে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন। জগতের জীবগণ 
এই ত্রিগুণাঞ্রিকা মায়ার অতীত হইয়াও এই মায়াপ্রভাবে ত্ৰিগুণাত্মক দেহগেহাদির অভিমানে বদ্ধ হয় এবং 
বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদি ভোগ করিয়া থাকে । : 
শ্রীমভাগবত দশমন্ধন্ধ চতু্দিশাধ্যায়ে বহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন = 
কে! বেত্তি ভূমন্‌ ভগবন, পরাত্মন_ যোগেখ্বরোতির্ভবতনব্পিলে/ক্যাম্‌ ৷ 
ক বা কথং বা কতি বা কদ| বা বিস্তারয়ন, ক্রীড়সি যোগমায়াম্‌॥ 
হে অপরিচ্ছিন্ন ! যড়ৈশবধ্যশালীন ! পরাত্মন ! যোগেশ্বর | ত্রিলোকে কাহারও পক্ষে আপনার লীলার 
তত্ব জান] সম্ভবপর নহে । কেনন! আপনি কবে, কোথায়, কি প্রকারে যোগমায়াশক্তি বিস্তার করিয়া ক্রীড়া 
করেন তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য হইতে পারে ন!। গীত! ও শ্রীমভ্ভাগবতে এই ভাবে নানাস্থানে মায় ও যোগমায়ার 
পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরম্পর কিছু বিভিন্নতাও দেখা যায়। এই বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে 
মায়ার কাৰ্য্য কেবলমাত্র কৃষ্ণভজনবিমুখ জীবে এবং যোগমায়াঁর কার্ধ্য শ্রীভগবানের লীলায়। 
বেদান্ত শান্সেও ঈখ্বরোপাধি এবং জীবোপাধি ভেদে মায়ার দ্বিবিধ ভেদ নির্দেশ দেখা যায় 
সন্বশুদ্ধাবিশুদ্বিভ্যাং মায়াবিগ্ে চ তে মতে । মায়াবিষ্বো বণীকৃত্য তাং স্তাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর । 
অবিগ্ঠাবশগন্বসত্ৈচিত্যাদনেকধা॥ . (পঞ্চদশী) 


CCS. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50928170001 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৭০৩ 


তাহার 258 টি নি বা ডা এই দ্বিবিধ নামে মায়ার গ্রসিদ্ধি দেখ! যায়। 
অবিচার বশবর্তী হই নিবি রে রে রাখিয়া জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকেন এবং জীবগণ 
ারছুঃ করিয়া থাকে । 
মার্কঙেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্যেও মায়ার দ্বিবিধ কার্যের উল্লেখ দেখা যায়_ 
হা সনাতনী । সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্কেখরেশ্বরী॥ ( মার্কেওয়পুরাণং ) 
বগ্ভারপে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করেন ও অধিগ্ত!রূপে সংসারবন্ধনৈ 
বদ্ধ করেন। 
নারদপঞ্চরাত্রেও এই প্রকার মায়ার দ্বিবিধ কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় 
জানাত্যেকা পরাকান্তং সৈব দুর্গা তদাস্মিকা। যা পরা পরমা শক্তিম“হাৰিফুদরূপিণী ৷ 
একেয়ং প্রেমসর্কস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী ৷ অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোহখিলেখরঃ | 
অন্তা আবরিকা শক্তি হামায়াখিলেখরী | যয়া মুগ্ং জগৎ সর্ব সর্ব দেহািমানিনঃ ॥ 
নারদপঞ্চরাত্রং 
শ্রীভগবানের চিন্ময়ীশক্তি র্গা “একা” “অনংশা” প্রভৃতি নামে নানা শাস্ত্রে টি | ইনি ও 
! ৰবীর়সী, শ্রীভগবানের লীলাতব্বজ্র| এবং মহাবিকুম্বরূপা। ইহার তত্ব জানিতে পারিলে পরাৎপর দেবদেব শ্রীভগবানের 
: চররণপ্রান্তি সুলন্ত হয়। ইহার ক্কপা ব্যতীত কাহারও গ্রীভগবতপ্রান্তি সম্ভবপর নহে । ইনি বাব 
_ গোকুলাধিষ্ঠাত্ৰী গ্রপর্চাধিকারিতী মহামায়! ইহারই আবরিকা শক্তি, ইনিই ্ীকষ্ণবহিঘুর্খ জীবগণকে দেহগ্হোদির 
মমভাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। 
নারদপঞ্চরাত্রের এই সমস্ত শ্লোকে স্পষ্টই জানা যায় যে-শ্রীভগবানের স্বরপশস্তি দুর্গাই শ্রীভগব!নের লীলা- 
সম্পাদনকারিণী। সুতরাং লীলাসৌষ্টব সাধন করিবার জন্ত যখন যাহাকে মোহিত কর! প্রয়োজন হয় তাহা 
ইনিই করিয়। থাকেন। বহিযুর্খ জীবের সহিত ইহার কোনই সবন্ধ নাই। তাহারা ইহারই আবরিক| শ রি 
মহামায়ার প্রভাবে দেহগেহাদিতে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ সংসারযাতনা ভোগ করিয়া থাকে । 
শ্রীচৈতগ্তচরিতামভেও মায়া এবং যোগমায়! এই দ্বিবিধ নামের উল্লেখ দেখা যায়--“মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি 
স্বতঃ কৃষ্ণজ|ন |” “যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ স্ব পরিণতি ৷” ইত্যাদি । অতএব পূর্বপ্রদর্শিত সর্বরশান্ত্রেই মায়ার 
দ্বিবিধ নাম এবং দ্বিবিধ কার্ধ্যের উল্লেখ দেখা যায়। মার্কেণেয়পুরাণ দেবীমহাত্ম্যে একই মহামায়! নামের উল্লেখ 
থাকিলেও তাহারই বিগ্তারপে মোক্ষ প্রদান এবং অবিষ্ভারপে সংসার বন্ধনে বন্ধন করার কথা আছে, সুতরাং 
সেখানে নামভেদ না থাকিলেও কাধ্যভেদের কথা আছে। গীত! ও ভাগবত প্রভৃতিতে নামভেদ এবং কার্যভেদ 
উভয়ই পরিরৃষ্ট হয়। উপনিষদে “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাং” “অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদ1 জীবঃ গ্রবুধ্যতে” প্রভৃতি বচনে 
মায়ার জগংস্থষ্ঠি, জীবমোহন প্রভৃতি কার্য্যেই উল্লেখ দেখ! যায়। যাহা হউক, বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন শান্তর 
বিভিন্নভাবে মায়ার নামোল্লেখ এবং কাধ্যাদির পরিচয় পাওয়া গেলেও নিরপেক্ষভাবে মায়ার কার্য সম্বন্ধে বিবেচনা 
করিলে মনে হয় যে-__একমাত্র মোহ সম্পাদন কিংব! অন্তধা বুদ্ধি উৎপাদনই মায়ার কাধ্য এবং এই কার্য্যের কথাই 
“মহামায়! হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহৃতে জগৎ” “্যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং” “যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব 
সৰ্বে দেহাভিমানিনঃ” গ্রন্থৃতি মার্কণেয়পুরাণ, শ্রীমন্তাগবত ও নারদপঞ্চরাত্রের বচনে স্পষ্ট রূপেই জানিতে পারা 
যায়। ্রীভগবানের মায়ায় সর্ব জগৎ মুগ্ধ হইলেও ধাহ।রা শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত তাহারা ভগবত্কৃপায় মায়ামুক্ত 
হইতে পারেন তাহা “মামেব যে প্রপন্থস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” এই গীতাবচনে এবং “সৈযা প্রসন্ন বরদ! 
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হু শরীমন্তাগবতম্‌ | 


রঃ ভবতি মুকতয়ে” এই মাৰ্ক্ডেয়পুরাণ বচনে জানিতে পার! যায়। সুতরাং বাহার! শীভগবানের চরণাশ্রিত 
নহেন সেই সমন্ত বহিুখ জীবগণই সর্বদা, মায়াপাশে বদ্ধ থাকেন ইহাই শান্রদিদ্ধান্ত। কিন্ত শুমভাগঘতাদি 
শাঞ্পে শ্রীভগবানের লীলকণা সমালোচনার জানিতে পারা যায় যে_ যাহারা শ্রীভগবানের চরণে একান্ত 
শরণাগত এবং যাহার! সর্বদা শ্রীভগবানের সেবা কাধ্যেই নিরত থাকেন, তাহারাও শ্রীভগবানের মায়ার 
মোহিত হন = 

্ীমন্ভাগবত দশমন্কন্ধ অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলা বৰ্ণন প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে-শ্রীকৃষ 
একদিন বাণ্/লীলাবেশে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে বাৎসল্যপ্রেমবতী মা যশোদা, মৃত্তিকা ভক্ষণে কৃষ্ণের কোনও 
ব্যাধি হইতে পারে এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং এই জন্ত তাহাকে নানাবিধ ভর্থলন|দি করিয়া 
যখন তাহার মুখে মৃত্তিকা আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্ত মুখব্যাদাঁন করিতে বলিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান 
করিলে ম| যশোদা! উহার মুখবিবরে অনস্তবরদ্ধাণ্ডের সমাবেশ দেখিয়! বিস্মিত হইলেন এবং নানাভাবে এই আশ্চর্য 
দর্শনের হেতুসদ্ধান করিরাও যখন কিছুতেই প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি শ্ীনায়ায়ণ- 
চরণে প্রার্থন! জানাইলেন যে__ধীহার মায়ায় আমার পতি পুত্র বিত্তাদ্িতে মমতাবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি 
আমার এই মমতার বন্ধন মোচন করুন| "মা যশোদার এই প্রকার ভারের উদয় দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণ, বৈষ্বী-মায়! 
বিস্তার করিলেন__ 

ইং বিদিততগ্থাক্াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ| বৈ্ঃবীং ব্যতনো না।রাং পুত্রপ্নেহময়ীং বিভুঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং) 

মা যশোদ।কে এইরূপ পতিপুত্র/দতে মমভাপ।শমুক্ত হইবার জন্য প্রার্থন৷ করিতে দেখিয়া সর্বণিরন্তা 
সর্বোশবর প্রীরুষ্ঃ, বৈঝ্বীমায়া বিস্তার করিলেন এবং তাহাতে মা যশে।দার পুত্রসেহ শত শত গুণে বদ্ধিত হইল. 
তখন তিনি পূর্কাৃষ্ট সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়| অধিলবরঙ্মাগুপতি শ্রীন্ৃষ্কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন পান করাইতে 
লাগিলেন। 
ভগবানের এই লীলায় দেখা যাইতেছে যে- তাহার একান্ত ভক্ত এবং নিরন্তর তাহার সেবাঁকার্যেই 
নিযুক্ত মা! বশে|দাকেও তিনি বৈষ্ণবীমায়ায় মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহ! ছাড়াও ব্রক্মমোহনলালায় দেখ! যায় যে__রুষ। 
যখন নিজেই অসংখ্য গোপবালক এবং গে।বৎসরূপ ধারণ করিয়! গোষ্টক্রীড়। করিতেছিলেন, তখন একদিন 
্রীক্বষ্ণেরই দ্বিতীর মুক্তি মুলমংকর্ষণ শ্রীবলরাম দেখিলেন যে--ব্রজবাসী গে! এবং গোপগণ কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া 
'নিল নিজ বৎস এবং পুত্রগণকে নানাভাবে লালন করিতে লাগিল । শ্রীবলরাঁম তখন মনে করলেন যে-_-এই মন্ত 
্রঙ্গবাপী গে! এবং গোপগণ একান্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ হইয়াও আজ বহিমুখ জীবের প্রায় কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া! নিজ নিজ 
পুত্রলাণনে নিরত হইল কেন? ইহার! কি কোন প্রকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছে? কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণের ত মায়ায় 
মুগ্ধ হওয়ার সম্ভ/বন! নাই । ূ 

কৃঝ সূর্য্য মম মারা ঘোর অন্ধকার । যাহ! কৃষ্চ ত/হ| নাহি মায়ার অধিকার ॥ (ভ্রীচৈতন্তচরিতামূতং) 

তবে কি আমিই কোন প্রকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই সমস্ত কৃষ্ণভক্তগণকে মায়ামুগ্ধ বলিয়া! ধারণ! করিতেছি? 
আমি যদি মায়ায় মুগ্ধ হইয়। থাকি, তাহ হইলে ত্ৰিজগতে এমন কোন্‌ মায়। আছে যেঁসে আমাকে মুগ্ধ করিতে 
পারে? তবে সর্কেরেখর রক যদি আমাকে মায়ামুগ্ধ করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে আর কিছু বলিবার নাই, 
কেননা কৃষ্চমায়ায় মুগ্ধ ন! হইয়। কাহারও গতি নাই । : 
" কেয়ং বা কুত আয়াত] দৈখী বা নাযুযতান্সুরী | প্রায়ে! মায়াস্তু মে ভর্ভুনন্তা মেংপি বিমোহিনী ॥ (এরমন্তাগবতণ) 
:... এঁভগবানের এই সমস্ত লীলা সমালোচনা করিলে দেখ! যায় যে-_ তাহার মায়ায় তাহার চরণে একান্ত 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭০৫ 


টির ০ 5 মোহ জন্িয়া থাকে | অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে 
ঠা নি 5 ভে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং মায়ার 
বমিৰ ওত a জি আছে, অথব৷ মায়ার উন্ুখমোহিনী এবং বিমুখমোহিনী এই 
নুখমোহিনী এবং বিমুখমোহিনী এই দ্বিবিধ মায়া আছে | মায়ার এই 
ভাবে দ্বিবিধ ভেদ স্বীকার ন| করিলে “মামেব যে প্রপন্থন্তে মায়ামেতাঁং তরস্তি তে” এই গীতাবচন ব্যর্থ হইঃ 
কেননা শ্রীভগবান, স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ৫ ত nn 
বান, স্থঃ ব-তীহার শরণাগত ব্যক্তি মায়াশক্তি উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ 
শী লীলার দেখা যায় যেঁ-তাহার পার্যদগণ তাহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাহার সহিত বিবিধ লীলা 
করিয়া থাকেন। সুতরাং «মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে” এই গীতাবচনে বুঝিতে হইবে যে 
শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইলে বিমুখমোহিনী মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর! যাঁয়। 
কষ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমু্খ। সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ ॥ 
০ bo সং সং Eo # 
তাতে কৃষ্ণ ভজে সেবে গুরুর চরণ { মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
এই সমস্ত শ্রীচৈতন্চরিতামূত বচনে জানা যায় যে__বাহারা কৃষ্ধবহির্মথ তাহাঁরাই নানা ভাবে মায়াঁপরাহত 
হয় এবং ক্ৃষ্চরণভজনে তাহাদের মায়ামুক্তি হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত এবং সেবাপরায়ণ 
ভন্তগণের সহিত এই বিমুখমোহিনী মায়ার কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তগণ যে ভাবে 
শ্ীভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবানের উন্ুখমোহিনী মায়া তাহাদের সেই ভাবে মুগ্ধ করিয়া সেই 
মেই সেব। সম্পাদন করির়| থাকেন । যেমন ব্রজের গোপগোগীগণ কেহ ব| সখ্যে কেহ ব| বাঁৎসল্য কেহ বা মধুর 
রসে ভগবানের সহিত প্রেমসঘন্ধ স্থাপন করিয়! কেহ বা শ্রীভগবানকে সখা, কেহ বা পুত্র, কেহ বা প্রাণবল্লভ 
বলির! ধারণা করেন এবং সেই সেই ভাবে শ্রীভগবানের সহিত বিবিধ ব্যবহার করেন ; কিন্তু তাঁহারা যদি মায়ামুগধ 
ন! হইয়া শ্রীভগবানকে সর্বেখর সর্বানিয়ন্তা সচ্চিদ।নন্দন্বরূপ বলিয়া থাঁরণা করেন, তাহ! হইলে তাহাদের তাদৃশ 
প্রেমব্যবহ।র কিংবা শ্রীভগবানের তাদৃশ লীলা! কর! সম্ভবপর হয় না! কাজেই শ্রীভগবান্‌ তাঁহার প্রেমবান ভক্ত- 
গণের প্রেমান্থুরূপ সেবা গ্রহণ করিবার জন্ত তাহাদিগকে মায়ায় মুগ্ধ করেন এবং তাঁহাদের মনোবাসন! পূর্ণ 
করেন। শ্রীভগবানের মারায় তাঁহার চরণ|খরিত এবং বহিমু্খে এই উভয়েরই মোহন হয় বলিয়! বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 
ভক্তমে|হিনীমায়াকে অন্তরঙ্গ মায়! এবং বহিমমুখমোহিনী মায়/কে বহির্গ! মায়! বলিয়। থাকেন । মার্কণ্ডেয়পুরাণেও 
“স] বিদ্ধ। পরমা মুক্তেরঁতুভূতা সনাতনী । সংসারবন্ধহেতুশ্ঠ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী” এই বচনে মহামায়ার এই দ্বিবিধ 
কার্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে__-মহামাঁয়! বিদ্যারপে ভক্তগণের সংসারবন্ধন 
মোচন করেন এবং অবিগ্ভারূপে বহিমু্খগণকে সংসারবন্ধনে বদ্ধ করেন। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রদশিত অন্তরঙ্গ 
মায়! এবং বহিরঙ্গ। মায়ার কথাই মার্কগেয়পুরাণে নামান্তরে এবং ভাবান্তরে বর্ণিত আছে সন্দেহ নাই। 
যাহা হউক, এই পৰ্য্যন্ত সমালোচনায় জান! গেল যে-শ্রীভগবান্‌ তাহার ভক্তগণকে অন্তর্গ। মায়ায় মুগ্ধ 
করিয়া তাহাদের প্রেমান্ুরূপ লীলা করেন এবং তাহাতে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় ; কিন্ত রাসলীলা সমা- 
লোচনা করিলে দেখা যায় যে এ লীলায় শ্রীভগবান্‌ কেবলমাত্র তাহার ভক্তগণকে মায়ামুগ্ধ করিয়াই লীলার সৌষঠঠব 
সম্পাদন করিতে পারেন নাই, এই লীলায় তাহার নিজেরও মায়ামুগ্ধ হইতে হইয়াছে । এ লীলায় তাহার মায়ামুগধ 
হওয়া সম্বন্ধে জীচৈতন্তচরিতামৃতে বর্ণিত আছে 
মে! বিষয়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥ 
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১৭5৬ জীমদ্তাগবতম্‌ । 


আমিহ না জানি তাহা না জানে গে!পীগণ। ছুহার রূপ গুণে হু হার নিত্য হরে মন। 
ধর্ম ছাড়ি রাগে হুহে করয়ে মিলন । কভু মিলে কতু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ 

এই সব রস নির্যাস করিব আব্বাদ) এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ (ভ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং) 
ীমন্তাগবত, বিষুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ্রীভগবানের যে রাসলীলা বর্ধিত আছে, তাহাতে দেখা যায় ফে-_ 
ব্রজের গোপীগণ শ্রীভগবান.কে জগৎপতি, কিংবা নিজ পতি বলিয়া ধারণ ন! করিয়া উপুপুতি.বলিয়াই ধারণা করিয়া- 
A ছিলেন। “তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ” এই শ্রীশুকদেব বাক্যে জান! যায়__গোগীগণ শ্রীভগবাঁনে 
.. উপপতিবুদ্ধিই পোষণ করিতেন এবং ্রীমগাগবত একাদশ স্বন্ধে “মতৎক|ম| রমণং জারমস্বরপবিদোহবলাঃ” প্রভৃতি 
শ্রীভগবানের বাক্যেও জানা যায় যে গোগীগণের এই ধারণা শ্রীভগবানের অগোচর নহে। সুতরাং গোপীগণ যে 
শ্রীভগবানকে উপপতি বলিয়া জানিতেন তাহাতে কোনই আপত্তি করিবার উপায় নাই। প্পুতিসুতা্য়াভ্রাত্বান্ধ- 
বানতিবিলজ্ঘ্য তেহস্তাচ্যুতাগতাঃ” প্রভৃতি গোগীগণের বাক্যেও জানা যায় ষে-গোগীগণ শ্রীভগবান্‌কে 
বলিয়াছেন__আমর! পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আঁসিয়াছি। শ্রীভগবান্ও 
গোগীগণকে তাহার নিকটে উপস্থিত দেখিয়া “জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হৌপপত্যং কুলন্তরিয়াঃ” বলিয়া তাহাদিগকে এই 
কাৰ্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন | অতএব শ্রীভগবান্ও যে গোগীগণকে পরবধূ বলিয়াই জানিতেন 
তাহাও এই গ্লোকে বেশ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্‌ যদি গোপীগণকে পরবধূ বলিয়া! ধারণা না করিতেন, তাহ! 
হইলে তিনি নিভৃত যমুনাপুপিনে গভীর রজনীতে রাঁসক্রীড়া না করিয়া যে কোনও সময়ে নিজ গৃহাঙগনেই রাসক্রীড়। 
করিতে পারিতেন ; কিংবা তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে কোনও প্র্ধ্ধ্য প্রকাশ করিয়া যখন তখন 
যেখানে সেখানে রাসক্রীড়া করিতে পারিতেন এবং তাহা কেহ জানিতে পারিত না। কিন্তু শ্রীভগবান্‌ তাহা না 
করিয়। গোপীগণের প্রেমানুরূপ ভাবে গোপীগণকে পরবধূ মনে করিয়া নিজে সর্বজগৎপতি এবং সর্বাস্তরাত্ম 
হইয়াও উপপতির মত অতি গোপনে নিভৃত যমুনাপুলিনে তাহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছেন। ইহাতে 
j /*শষ্টই বুঝিতে পার! যাইতেছে যে_শ্রীভগবানের সহিত বিবিধ মধুররগোচিত লীলাবিহারাদি করিয়া তাহার 
+*” আনন্দবর্ধন করিবার জন্য কেবলমাত্র গোগীগণই শ্রীভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হন নাই, শ্রীভগবান্ও গোগীগণের 
প্রেমোচিত সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদের মনোরথ পুরণ করিবার জন্য নিজেও নিজ মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন । সুতরাং 
শ্রীভগবানের এই ভাবে নিজমাগায় নিজের মুগ্ধ হওয়া দেখিয়া স্বীকার করিতে হইবে মে বহি দা 
মোহন করিবার জন্য যেমন শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়! এবং ভক্তগণকে মোহন করিবার জন্ত অন্তর্গা মায়ার 
অধিকার জানা যায়, সেইরূপ শ্ীভগবানের এই ভাবে নিজ মায়ায় মুগ্ধ হওয়া দেখিয়া মনে হয় যে, তাহার অন্তরা 
এবং বহিরঙ্গ| মায়া ব্যতীত আরও একটি এমন অভিনব মায়া আছে যেঁসে মায়ায় ভ্রীভগবান্‌ স্বয়ং পর্যন্ত 
মুগ্ধ হইয়া যান। “ভগবানপি তা রাজী?” প্রভৃতি শ্লোকে “যোগমা ়ামুপাশ্রিতঃ” বিশেষণে যে যোগমায়ার নাম 
গোপীগণকে পরবধূ বলিয়া ধারণা করেন। প্রা বানও গেগীগণের প্রেমের অন্গুরণে স্বয়ং সর্বাত্মক হইয়াও 
বৈষ্ণব|চাধ্যগণ যোগময়াকে প্রীভগবানের তত বু শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় 
পষ্টই জানা যায় যে, ভ্রীভগবানের লীগ কিছুই রর রি ক্তি বিয়াছের কিন একটু বিবেচনা করিলে 
সাধিত হইতে পারে না, এমন কোন ঘটনাই নাই। ত রী কেননা, শরভগবানের এশৰ্য্যাদি ষড় বিধ মহাশিক্তিতে 
অঘটন বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের এশধ্যাদি র 22 লীলায় সমস্ত ঘটনাই আমাদের শক্তিতে 
| Ff নর এখধ্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তিতে কিছুই অঘটন না কিনু বাহৰ রা 


সী 
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EEE 00 স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৭০৭ 
অনস্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের ভক্ত এবং অভক্ত সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিজ মায়ায় নিজে মুগ্ধ হওয়া 
প্রকৃতপক্ষে অঘটন | শ্রীভগবান্‌ তাহার এঁখর্য্য বীর্যাদি মহাশক্তি দ্বারা সকল প্রকার অথটনই ঘটাইতে পারেন, 
কিন্তু তাহাতে তিনি নিজে মুগ্ধ হইতে পারেন ন!। রাসলীলায় যদি তিনি নিজে মুগ্ধ ন! হন, তাহা হইলে তিনি 
সর্ক্জগৎপতি হইয়াও তাহারই স্বরপশক্তির ঘনীভূত মৃষ্তি গোপরমণীগণের উপপতি সাজিয়া লীলা করিতে পারেন 
না) সুতরাং এ লীলায় তিনি এমনই কোন অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যেঁ-তিনি নিজেও মুগ্ধ 
হইয়া গোপরমণীগণকে' পরবধূ বলিয়া ধারণা করিয়া নিভৃত যমুনাপুলিনে তাহাদের সহিত রাসক্রীড়ারসাস্বাদন 
করিয়াছেন। রাসলীলায় শ্রীভগবানের এইভাবে আত্মমোহন দেখিয়া মনে হর যে, শ্রীভগবানের মায়ার উন্মুখমোহন, 
বিমুখমোহন এবং আত্মমোহন এই ত্রিবিধ কার্ধ্য আছে। যদিও রাঁসলীলা ব্যতীত অন্ত কোন লীলায় বিশেষভাবে 
শ্রীভগবানের আত্মমোহন দেখা যায় না, তথাপি একমাত্র রাসলীলা সম্পাদনের জন্যই তাহার মায়ার এতাদৃশ 
আত্মমোহিনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়। গতি নাই। “ভগবানপি তা রাত্রিঃ” প্রভৃতি শ্লোকের 
“যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” এই অংশের এইভাবে সমালোচনা! করিলে মনে হয় “এশ্বর্যাদি ড় বিধ মহাঁশক্তিনিকেতন 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অঘটনঘটনপটিয়সী আত্মমোহিনী যোগমায়া শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় 
ৃততিষ্বরূপা ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা! করিলেন”। ইহাই “ভগবানপি ত রাত্রিঃ” প্রভৃতি 
শ্লোকের অবিসংবাদিনী ব্যাখ্যা । 

শ্রীভগবান্‌ নিজমায়ায় নিজেও দুগ্ধ হইয়৷ যান শুনিয়! আপাততঃ অসামঞ্জন্ত বোধ হইতে পারে কিংবা! কেহ 
কেহ বলিতে পারেন যে “ইহা একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণেরই অভিনব ব্যাথ্যা”। তাহাতে বক্তব্য এই যে - 
প্রীভগবান্‌ যে নিজ মায়ায় নিজেও মুগ্ধ হন তাহ! একেবারে অগ্রপিদ্ধ কিংব! অভিনব ব্যাপার নহে । মার্কেণ্ডেয় 
পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে দেখ! যায় যে__মহাগ্রলয়ে শেষশায়ী নারায়ণ যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়! শেষশয্যায় 
শায়িত ছিলেন। কিন্তু যে যোগনিদ্রা চিৎস্বরপ ভগবানকে নিদ্রায় অচেতন করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনিও সেই 
ভগবানেরই শেক্তিবিশেষ। কেনন! মার্কণ্েয় পুরাণ দেবীমাহাত্বে ব্ৰহ্মাদি দেবগণরুত যোগনিদ্রাস্ততিতে দেখা 
যায় 

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্‌ । নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥ 

( মাৰ্কণেয়পুরাণং ) 

ব্ৰহ্মা সেই বিশ্বেশ্বরী, জগজ্জননী, স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী বিষ্ণুনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সুতরাং শেষশায়ী নারায়ণ, যে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন তাহা তাহারই শক্তিবিশেয। অতএব ইহা অসঙ্কোচে 
স্বীকার করা যাইতে পারে যেঁ-মহাপ্রলয়ে যিনি নিজশক্তি যোগনিদ্রায় নিজেই নিদ্রিত হইতে পারেন, তাঁহার 
পক্ষে রামলীলায় নিজশক্তি যোগমায়ায় নিজেই [মুগ্ধ হওয়া|কিছুই অসম্ভব নহে। মার্কগডয়পুরাণ দেবীমাহাত্মোও 
মায়ার ত্রিবিধ কার্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কেনন1_“সাঁ বিগ্তা পরমা যুক্তেঃ” প্রভৃতি শ্লোকে তাহার বিদ্বারূপে 
মুক্তি প্রদান এবং অবিষ্যারূপে বহিমু'খ জীবগণকে সংসারবন্ধনে বদ্ধ করার কথা আছে এবং যোগনিপ্রারপে শেষ 
শারী নারায়ণকে নিদ্রিত রাখার কথা আছে। কাজেই ভগবানের মায়ার বিমুখমোহিনী, উ্মুখমোহিনী এবং আত্ম- 
মোহিনী এই ত্ৰিবিধ শক্তির কথা মার্কণ্ডেয়পুরাণেও স্বীকৃত ও প্রদশিত হইয়াছে | গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ মায়ার 
এই ত্ৰিবিধ কাৰ্য্যভেদে ত্ৰিবিধ নাম ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে নামও তাহাদের কল্পিত নহে, তাহা পূর্বে 
প্রদর্মিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে যদিও প্রথমতঃ একমাত্র “মহামায়া” নামেরই উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি পরি- 
শেষে তাহার ত্রিবিধ কার্য্যপ্রদর্শনচ্ছলে বিদ্ধ), অবিগ্ভ। ও যোগনিদ্রা এই ত্ৰিবিধ নামেরও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। 
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$৭০৮ শৰীমন্তাগবতম্‌ i 


মার্কণেয়পুরাণে প্রদরশিত চিৎস্বরপ ভগবানের যোগনিদ্রায় অচেতন হওয়াও অঘটনের মধ্যেই পরিগণিত, কেননা 
শ্রীভগবানের খরথর্ধ্যাদি যড়.বিধ মহা শক্তিতে বিবিধ অদ্ভূত কাধ্য সংঘটিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে 
চিত্স্বরূপ ভগবান্‌ অচেতন হইতে পারেন ন| | যাহা হউক, সর্বাশ্ত্ধ্যময় শ্রীভগবানের লীলাও সর্ব শ্ধ্যময়ী, কাজেই 
' তাহার কিছুতেই বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই! কেবল তাঁহার অচিভ্তযমহাশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 
তাহার অচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত ভুবনপাবনী লীলাকথা শ্রবণপরায়ণ হওয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য 
প্রীভগবান্‌ তাহার যোগমায়াশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রাসক্রীড়া করেন এবং যোগনিদ্র। শক্তিতে অচেতন থাকেন 
বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে--যোগমায় কিংবা! যোগনিদ্রাই শ্রেষ্ঠ এবং ভগবান্‌ তাহা হইতে কিছু 
নূন, কেননা যোগমায়া এবং যোগনিদ্রার এতই শক্তি যে তিনি ভগবান্‌কে মুগ্ধ ও নিদ্রিত করিয়া রাখেন। 
ইহাতে বক্তব্য এই যে-_বিবিধ ভেদত্রান্ত জীবের পক্ষে নানাবিধ ভেদকল্পনা এবং ছোট বড় ভাল মন্দ প্রভৃতি বিচার 
কর! অসম্ভব নহে, কিন্তু শক্তি এবং শক্তিমান্‌ যে তত্বতঃ অভিন্ন তাহ! সমস্ত দার্শনিকগণেরই সন্মত ৷ কিন্তু কাহারও 
শক্তিরপে এবং কাহারও শক্তিমান্রূপে অনুভূতি হওয়া বিচিত্র নহে । জগতেও দেখা যায় যে প্রজলিত অগ্নির 
সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ বা বলেন “এখানে বড়ই গরম” আবার কেহ বা বলেন “এখানে প্রজ্বলিত অগ্নি 
রহিয়াছে”) অতএব একই অগ্নির কাহারও বা শক্তিরূপে এবং কাহারও বা শক্তিমান্‌ রূপে অনুভব হইয়া থাকে 
ইহা অবশ্ঠস্বীকাধ্য। এইরূপ সর্ধমূলত্বরূপ শ্রীভগবান্‌কেও কাহারও শক্তিরপে কাহারও শক্তিমান্‌ রূপে ধারণা 
হওয়া অসম্ভব নহে এবং সেইজন্তই অনন্তশক্তিনিকেতন শ্রীভগবাঁনের শক্তিরপে এবং শন্তিমান্রূপে উপাসন! পদ্ধতি 
গ্রচলিত আছে। কিন্তু অনাদিবহিযুখতা এবং তজ্জনিত বিবিধ ভেদল্রান্তিবশতঃ শক্তিরপে ভগবানের উপাসনার 
প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ, শক্তি বড় এবং ভগবান্‌ ছোট বলিয়া নিজের ভেদভ্রমের পরিচয় প্রদান করেন এবং শক্তিমান্রূপে 
ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ ভগবান্‌ বড় এবং শক্তি ছোট বলিয়া নিজন্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। 
কিন্তু উপামন! করিতে করিতে যখন ভেদভ্রমের বিরাম হইবে তখন সকলেই ধারণা করিতে পারিবেন যে 
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি অগ্নিজাল! চয় নাহি কোন ভেদ ॥ 
তৈছে রাধা কৃষ্ণ টোহে একই স্বরূপ লীলা রস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 
"  (শ্রীচৈতন্তচরিতামুতং ) 
বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থ শ্ীকষ্ণপুজা পদ্ধতিতে হূর্গীপুজারও 
ব্যবস্থা আছে, সে জন্য কাহারও কোনও ভ্রান্তি কিংবা সন্দেহ হইতে পারে বণিয়া তিনি “যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্তাৎ 
যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ” এই গৌতমীয় কল্পের বচন উদ্ধৃত করিয়| চিচ্ছক্তিরূপা। দুর্গা এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের 
তত্বৃতঃ অভেদ স্থাপন করিয়াছেন । বিশেষতঃ যাহার! শান্তীয় বিধি অনুসারে কৃষ্ণমন্ত জপ করেন, তাঁহাদের খধ্যাদি- 
হাঁস করিবার সময়ে কৃষ্ণমন্রে অধিষ্ঠাত্রি দেবতারপে প্রত্যহ দুর্গার স্মরণ এবং হৃদয়ে নযাস করিতে হয়। যাহারা 
শাস্ত্রীয় বিধি পদ্ধতি ন! জানিয়া অমানুষিক প্রেমে আত্মহারা হইয়া কেবলমাত্র লক্ষোল্লন্ফচনেই রত থাকেন 
তাহাদের কথা স্বতন্ত্র ৷ | 
৮ মদ পাখা 
{ য় ভাবে একটু মুখ্যগোণ ভাব স্বীকার না করিয়া! গতি নাই 
কেননা শক্তিই শক্তিমানের আশ্রিত থাকেন এবং শক্তিমাত্রেই শক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন । আমাদের 
দর্শনশক্তি শ্রবণশক্তি রতি ear যেমন দৃগ্যু ও শ্রাব্য বস্তু দেখাইয়া ওশুনাইয়া আমাদের সেব| করিয়া থাকে, 
সেইরূপ ভগবানের অনন্তশক্তি তাহার অনন্ত কার্য সাধন করিয়া তীহারই সেবা করিয়! থাকেন । জগতে দর্শনশক্তিহীন 
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I ১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৪০৯ 


টিভি. ২২ ১, 
শরবণশক্তিহীন, গমনশক্তিহীন, বচনশক্তিহীন প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি দেখা যায়, কিন্ত বুত্রাপি ব্যক্তিহীন দর্শনশক্তি, 
শরবণশক্তি প্রভৃতি দেখা যায় না। মণিমন্ত্র ও মহৌষধে অগ্নির দাহিকা শক্তি স্তব্ধ হয় দার্শনিক সমাজে প্রচলিত 
এ সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু অগ্নিহীন দাহিকাশক্তির অস্তিত্ব এ পর্যন্ত কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং শক্তি ও 
শক্তিমানের তত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও এই প্রকার একটু মুখ্যগৌণ ভাব স্বীকার ন! করিয়া গতি নাই | উপনিষদে 
“বর্দৈধেদং সর্ব প্রভৃতি বাক্যে একমাত্র ব্রহ্গকেই মূলতত্ব বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে এবং “পরাষ্ত শক্তিবিববিধৈব 
শ্রয়তে” বলিয়৷ তাহারই অনন্তশক্তির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানেই “শক্তিরেবেদং সৰ্বং” বলিয়া 
শক্তির মৃখ্যত্ব গ্রদশিত হয় নাই ; অতএব প্ীভগবানের শক্তি যোগায়! ভগবান্‌কে মুগ্ধ করিলেন কিংবা ভগবানের 
শক্তি যোগনিদ্রা ভগবান্‌কে নিদ্রিত করিলেন বলিয়া “শক্তিই বড় শক্তিই বড়” বলিয়া লাফালাফি করা উচিত নহে। 
“শক্তি না থাকিলে শক্তিমান্‌, শক্তিহীন জড় পদার্থ হইয়া যান” এই কথা বলিয়া কোন কোনও শক্তিবাদিগণ শক্তির 
শ্ৰেষ্ঠতা স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত যে শক্তি না থাকিলে শক্তিমান্‌ জড় পদার্থ 
হইলেও তাহার অস্তিত্ব থাকে, কিন্ত শক্তিমান না থাকিলে শক্তির অস্তিত্বই খুজিয়া পাওয়! যায় না! অতএব 
শক্তি এবং শক্তিমান, তত্বতঃ অভিন্ন এবং শক্তিই শক্তিমানের আশ্রিত এই সিদ্ধান্তই সর্বদা মনে রাখিয়া! অনস্ত- 
শক্তিমাঁন্‌ শ্রীভগবানের লীলারসসিন্ধতে অবগাহন করাই একমাত্র কর্তব্য ৷ ৯ 
কোনও রাজা রাজকা্যে পরিশ্রান্ত হইয়া কিংবা স্বেচ্ছাবশতঃ যদি তাহার কোনও দ!গীকে পদসথাহন 
প্রভৃতি ছারা শিদ্রাকর্ষণ করিয়। দিতে এবং গ্রত্যুষে জাগ।ইয়! দিতে আদেশ করেন এবং তাহার আদেশে যদি সেই 
দাসী পদসম্বাহনাদি দ্বারা রাজাকে নিদ্রিত করিয়। প্রত্যুষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেয়, তাহ! হইলে দাসী রাজাকে 
নিদ্ৰিত ও জাগ্রত করিল বলিয়া! কি রাজা অপেক্ষ। বড় কিংবা রাজার নিয়ন্ত্রী হইতে পারে? এইরূপ শ্রীভগবানেরই 
শক্তি যোগমায়া এবং যোগনিদ্রা শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে তাহাকে লীলারসান্বাদন করাইবার জন্ত তাহাকে মুগ্ধ এবং 
নিদ্ৰিত করেন বলিয়! তাহার প্রাধান্ত স্থাপন করিতে প্রয়াসী হওয়া উচিত নহে। অনন্তশক্তিনিকেতন শ্রীভগবান্‌ 
তাহার কোন, শক্তি প্রকাশ করিয়া কখন কোন. লীল! করেন তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই । তাহার সকল 
লীলাই পরম রমণীয় এবং জীবের ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায়। তাহার মধ্যে রাঁসলীলায় তিনি অঘটন- 
ঘটনপটিয়সী যোগমায়া শাক্ত প্রকাশ করিয়া! যে মাধুর্য বর্ষণ করিয়াছেন তাহার আর তুলনা নাই। অতএব বিবিধ 
নিরর্থক চিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়া লীলাময়ের লীলা-মাধুষ্যাস্বাদনে রত হওয়াই একাস্ত কর্তব্য । 
«যোগমায়ামুপাশ্রিত» এই শ্লোকাংশ দেখিলে আপাততঃ মনে হয় ষে-_শ্রীভগবান্‌ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া 
গো'পীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে-_শ্রীভগবানের যোগমায়।কে আশ্রয় কর! কাহাকে 
বলে? জগতে যেমন কোনও অক্ষম ব্যক্তি তাহার কোন কাৰ্য্য সাধনের জন্য কোনও সক্ষম ব্যক্তিকে আশ্রয় 
করে সেইরূপ কি? যোগমায়! গ্ীভগবানের শক্তি ; সুতরাং যোগমায়াই ভগবানের আশ্রিত, শ্রীভগবান, তাঁহাকে 
কি ভাবে আশ্রয় করিবেন, ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন মনে আসা অসম্ভব নহে। কিন্ত “যোগমায়াং উপাশ্রিতঃ 
প্রকটীকৃতঃ ভগবান. রস্তং মনশ্চক্রে” *শ্রীভগবান, তাহার যোগমায়াঁশক্তি প্রকাশ করিয়! রমণ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” ইহাই এখানকার বক্তব্য। কুর্য যেমন তাঁহার কিরণমাল! প্রকাশ করিয়া পুর্বগগনে উদিত হন এবং যে 
যে দিকে হুধ্ের গতি, সেই সেই দিকেই তাঁহার কিরণমালা প্রকাশ হইয়! থাকে, সেইরূপ ভ্ীভগবানও তাহার 
যোগমায়াশক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তীহার এই রমণ* 
লীলায় যখন যে ভাবে প্রয়োজন হইয়াছে তখন সেই ভাবেই এই অঘটনঘটনপটীয়সী অচিস্তযমহাশক্তির প্রকাশ 
হইয়াছে। এই জন্যই “যোগমায়াং আশ্রিত* না বলিয়া 'উপা্িতঃ' বলা হইয়াছে । এখানে 'উপাশ্রিত' শব্দের অর্থ 
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3৭১০ শৰীমন্ভাগবতম্‌ । 


বুনে কাণ করা। “শ্ক্ষুরাশরত্য ততঃ” এই আরতি বাক্যেও আশ্রিত শব্দের “কা” এই অর্থ দেখা যায়। 
সুতরাং “যোগমায়াযুপাশিতঃ” বলিতে ‘প্রকটীকৃতঃ’ অর্থ অভিনব নহে। 

“ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি গ্লোকে “যোগমায়াযুপা্রিতঃ” এই বিশেষণে জানা গেল যে--গ্রীভগবান, 
তাহার এখর্য্যবীর্্যাদি ষড়.বিধ মহাশক্তি প্রকাশে রাসলীলার মাধুধ্য রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া তিনি অঘটন- 
ঘটনপটীয়নী যোগমায়াশক্তি প্রকাশ করিয়া আত্মহারা হইলেন, এবং গোপীগণের গ্রেমব।সনান্ুরূপ লীলা করিয়া 
তাহাদের মনোবাসনা! পূর্ণ করিলেন। শ্রীভগবান, তাহার পরম মধুর রাসলীলা সম্পাদন করিবার জন্য অঘটনঘটন- 
পটীয়নী অচিন্ত্যমহাশক্তি ছাঁড়। আরও কিছু বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সেই সমস্ত বিশেষত্ব 
একমাত্র “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” এই বিশেষণ বাক্যের সমালোচনাতেই জানা যাইতে পারে। 

“ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে” (ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ) এই কথার তাৎ্পধ্যানগুন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়া আমরা ইতঃপূর্কে বহুবিধ সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু গ্রীভগবান্‌ স্বভাবতঃ অনন্তমুক্তিধারী 
এবং অনন্ত লীলাময়, সুতরাং তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন বলিলেই সকলেরই মনে প্রশ্ন আসা উচিত যে 
তিনি কোন্‌ মুর্তিতে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ? কাজেই অনস্তরূপধারী অনন্তলীলাময়ের “ভগবান” এই সাধারণ 
নামে পরিচয় ন! লইয়া তাহার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়ার জন্য চেষ্টা কর! উচিত | “যোগমায়।মুপাশ্রিতঃ” এই 
বিশেষণটাই তাহার বিশেষ পরিচয় । “যোগমায়ামুপা শ্রিতঃ” বিশেষণের সমালোচন! করিলেই গ্রীভগবানের বিশেষে 
পরিচয় পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই । সে জন্য আম্র। যোগমায়ার “অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্যমহাশক্তি” অর্থ 
গ্রহণ করিয়! শ্রীভগবানের বিশেষ পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে 
আত্মমোহিনী যোগমায়াশক্তি গ্রকাঁশ করিয়া এই ভাবে আত্মহার হইয়া শ্রীভগবান্‌ আর কোনও মুর্ভিতেই লীলা 

করেন নাই। জগৎপতি ভগবান্‌ কোনও লীলাতেই উপপতি সাঁজেন নাই কিংবা কোনও মৃন্তিতেই তিনি অগণিত 
প্রেমবতী প্রেয়সীবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া রাসনৃত্যে স্বরপানন্দ বিতরণ করেন নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী 
অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে একমাত্র কৃষ্ঠমৃণ্তিতেই শ্রীভগবানের এতাদুশ লীলারসাস্বাদন কর! সম্ভবপর 
হইয়াছে। শ্রীভগবান, তাহার মৎস্ত কুর্ম বরাহ নৃসিংহাদি মুণ্ডিতে অন্থরমারণ ভূভারহরণ এবং ধর্মসংস্থাপনাদি 
লীল! করিয়াছেন, তাহাতে তাহার আত্মমোহিনী যোগমায়াশক্তি প্রকাশের কোনও প্রয়োজন হয় নাই, তাহার 
এখৰ্য্যবীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশেই সেই সেই লীলার সামগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে । সেই সেই লীলায় গ্রীভগবাঁনের আত্ম- 
বিস্বৃত হইতে হয় নাই কিংবা সেই সেই লীলায় পার্যদগণের প্রেমানুরপ সেবা গ্রহণ করিবার জন্ত শ্রীভগবানের 
আত্মবিস্ৃত হওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীভগব|ন্‌ মৎস্তমুর্ততিতে প্রলয়পয়োধিজলে বেদ রক্ষা! করিয়াছেন, কৃর্ণমূত্তিতে 
ৃষ্টের উপর মন্দর পর্বত ধারণ করিয়াছেন, বরাহমৃক্তিতে জলমগ্ন পৃথিবীকে দত্তাগ্রে ধারণ করিয়াছেন, নৃসিংহমুত্তিতে 
দৈত্যরাঁজ হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ করিয়াছেন-- ইত্যাদি ভাবে যদি শ্রীভগবানের সমস্ত লীলা সমালোচনা 
করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, শ্রীভগবানের এখর্যযবীর্যাদি শক্তি গ্রকাশেই সেই সেই লীল! সঙ্ঘটিত 
. হইয়াছে এবং শ্রীভগবান্‌ আত্মবিস্বৃত হইলে তাহার সেই সেই লীলা সম্পাদন হয় না। কিন্তু ভগবানের রাস- 
লীলার এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে--তাহাতে তাহার আত্মবিস্থৃত না হইলে চলিবে না । তিনি যি মত্ত 
কুর্মাদি মূর্তির লীলার মত ইশ্বরাভিনিবেশে ধ্রধ্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ব্রজরমণীগণের পরমগ্রেমের 
অন্গরূপ ভাবে লীলা হয় না, কাজেই তাহার কেবলমাত্র এই লীলাতেই অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্তযমহাশক্তি 
প্রকাশ করিয়া নিজমায়ায় নিজে মুগ্ধ হইয়া ব্রজরমণীগণের প্রেমানুরপভাবে ভাঁবিত হইয়া, প্রেমানুরূপ সাজে সজ্জিত 
হইয়া, প্রেমানুরপ লীলায় লীলায়িত হইয়া অভিনব খেলা খেলিতে হইয়াছে। ্রীভগবানের অনস্তমু্তি থাকিলেও 
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একমাত্র এই মুর্তিই সর্বমনোহর, অনন্তলীল! থাকিলেও এই লীলাই আত্মপরচমৎকারিণী এবং অনন্তভাব থাকিলেও 
এই ভাবই ভাবের অবধি । শ্রীভগবানের এই ুন্তি, এই খেলা এবং এই ভাব তাহার অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য- 
মহাশক্তি যোগমায়ারই অভিনব কৃষ্তসেবাচাতুরধ্য ৷ 
কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপুঃ তাঁহার স্বরূপ । 
দ্বিভুজ মুরলীধর, নব কিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 
যোগমায়! চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে । 
এই রূপ রতন, ভক্তজনের প্রাণধন, প্রকট কৈল! নিত্য লীল| হৈতে ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
শ্রীভগবান্‌ তাহার পরম মধুর রাঁসলীলাঁয় যেমন অচিন্ত্যমহাশক্তিরপা যোগমায়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ 
আরও অনেক বিশেষত্ব তাহার এই লীলায় প্রকাশ পাইয়ছে। সে সমস্ত বিশেষত্বের পরিচয় আমর! যোগমায়া 
শব্দের নানাবিধ অর্থ সমালোচন! করিলেই ধারণা করিতে পারিব | 
“মায়াদস্তে কৃপায়াঞ্চ” এই বিশ্বগ্রকাশ অভিধান-বচনানুসারে ‘মায়া’ মায়া" শব্দের কিপাঃ অর্থ গ্রহণ করিয়া, “যোগমায়া 
মুপাশ্রিতঃ এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় যে, “যোগে আত্মন! সহ মিলনে যা মায়! কৃপা তামুপাতিতো 
ভগবাঁন্‌ রন্তং. মনশ্চক্রে”। ভগবান গোগীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এমন কৃপাবিশেষ,_ প্রকাশ; 
করিলেন যে, যে, তাহাতে তাহার, সহিত, গোপীগণের অবাধ মিলন, সংঘটিত হইতে পারে! শ্রীভগবানের সহিত 
Cm mec TE IDL SSE ২১ 
মিলনের এ একমাত্র একমাত্র কারণই তাহার কৃপা। তাহার রুপ! ব্যতীত আৰ আআ শক্তিতে কেহই ' তাহার সহিত মিলিত হ হইতে 
পারে; ন যদিও ভ্রীভগবানের কৃপা বিতরণে কোন প্রকার পক্ষপাত নাই, তথাপি ভক্তের আকুল উৎকণ্ঠা ব্যতীত 
"তাহার কপার প্রকাশ হয় না। - শ্রীভগবানের অন্ত কোন লীলারই পার্ধদগণের ব্রজরমণীগথের মত শ্রীভগবানের 
সহিত মিলনের তাদুশ উৎকট উৎকণ্ঠা ন! থাকায় প্রীভগবানের কোন লীলাতেই এতাদৃশ কপার বিকাশ হয় নাই। 
ইচ্ষুদণ্ড স্বভাবতঃ রসপুর্ণ হইলেও যে যত পেষণ করিতে পারে, তাহার নিকট সেই পরিমাণে রসনির্গম হইয়| 
থাকে। শ্রীভগবান্ও স্বভাবতঃ কৃপাপূর্ণ হইলেও যে ভক্তের যেমন সেবাকাজ্ক! থাকে, সেই ভক্তের নিকট সেইরূপই 
কূপ! প্রকাশ হইয়া থাকে । ব্রজরমণীগণের মত সর্বত্যগ করিয়! কৃষ্ণসেবার আক।জ্ষ! ভ্রিজগতে আর কাহারও 
নাই, কাজেই এভগবানের অন্য কুত্রাপি এমন কৃপার বিকাশ দেখ! যায় না। শ্রীভগখানের কৃপা! ব্যতীত কেহই 
তাহাকে দেখিতে, তাঁহার সহিত মিলিত, হইতে কিংবা তাহার সেবা করিতে পারে না। শ্র।ভগবান্‌ অবাত্মনসগে|চর 
হইয়াও কেবলমাত্ৰ তাহার কৃপাতেই তিনি ভক্তগণের দৃহ, বাচ্য, ভাব্য ও সেব্য হইয়া থাকেন। 
নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্ঠেতামিতং বিভুম্‌ ৷ (নারায়ণাধ্যা বং) 
শ্রীভগবান্‌ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজ কৃপায় তাহার ভক্তগণের দৃহ হইয়! থাকেন। তাহার কপ! ব্যতীত 
কেহই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মতত্বকে জ্ঞানগম্য করিতে পারে না। 
ব্রজরমনীগণ ্রীষ্ণকে উপৃপৃতি বুদ্ধিতে ধারণ! করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই তাহাদের প্রীকুষের সহিত 
মিলন ও বিহার সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীরুষ্ণের পূর্ণ কৃপা ব্যতীত কিছুতেই এই লোকবেদবিঘিষ্টভাবে মিলন 
সঙ্ঘটন হওয়া সম্ভবপর হয় ন1। শ্রীভগবান্‌ তাহার বহুবিধ লীলায় বহুবিধ ভাবে তাহার ভক্তগণের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন, কিন্তু তিনি রাসক্রীড়ায় যে ভাবে গোপরমনীগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সে ভাবে তাহার কোন 
লীলাতেই কোন ভক্তের সহিতই মিলন হয় নাই! এই লীলায় তাহার এমনই কৃপাশক্তির বিকাশ হইয়াছিল যে KS ১৭ 
তাহার পরবধূরমণকার্যেও কোন আপত্তি হয় নাই । 
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১৭১২ শ্রীমপ্ভীগবতমূ | 


শ্রীচৈতন্তচরিতাযতে দেখা যার, সন্নযাসিশিরোমণি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূ যখন গোদাবনী 
নদীতীরে রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন রায় রামানন্দ তাহাকে বলিলেন__- 

কীহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারার়ণ। কাহা মুক্রি রাঁজসেবী বিষয়ী পৃদ্রাধম ॥ | 
মোর স্পর্শে ন! করিলে দ্বণ| বেদ ভয়। মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয় ॥ 
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্যকর্মা। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম । 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামুতং) .: 
শ্রীভগবানের ক্কপাশক্তি, তাহার অনন্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠট। শ্রীভগবান্‌ সর্কেশ্বর হইলেও এই শক্তির 
অধীন হইয়৷ যান এবং নানাভাবে ভক্তের মনোব|সন| পুরণ করেন। ব্রজরমণীগণ তাহাদের পরমপ্রেম বশতঃ ধৈৰ্য্য, 
লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি সর্বাভ্যাগ করিয়া অবাধে শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্ত যখন উৎকণ্ঠার চরমসীমায় 
উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীভগবানের পূর্ণকৃপাশক্তির বিকাশ হইয়া শ্রীভগবান্কে তাঁহাদের প্রেমসেবাগ্রহণের 
অনুরূপ ভাবে সাজাইয়া দিল এবং সেই ভাবেই গোগীসহ গোগীনাথের মিলন সংঘটন হইয়া সর্ব্লীলা মুকুট মণি 
রাসলীল! £সম্পাদিত হইল। “যোগমায়ামুপা্রিতঃ” এই বাক্যে শ্রীভগবানের এই নিরবধি করুণারই ইন্থিত 

পাওয়| যাঁয়। ঃ ূ 
শ্রভগবান্‌ রাসলীলায় গোগীগণের সহিত তাহার যোগ সংঘটনের জন্ত যেমন অপার কৃপা প্রকাশ করিলেন, 
তেমনই গোপীগণের পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বান্ধব, গৃহ, স্বজন প্রভৃতির সঙ্গে অযোগের জন্যও কৃপা 
প্রকাশ করিলেন! শ্রীভগবান্‌ ব্রগ্মরপে সর্বত্র এবং অন্ত্্যামিরপে সর্বজীবহৃদয়ে অব স্থিত আছেন ; সুতরাং 
সকলের সহিত সর্বদাই তাহার যোগ আছে সন্দেহ নাই। কিন্ত স্ত্রী, পুত্র, পরিজন বিষয়বৈভব দেহগেহাদির সহিত 
অযোগ না থাকায় কাহ|রও এই যোগের অনুভূতি হয় না। জগতের সাধক ভক্তগণ যখন শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন- 
ভক্তযাষ্ঠ'নে কিংবা শ্রীভগব।নের ধ্যানে রত হন, তখনও তাঁহার! দৈহিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কর্মের তাড়নায় 
নিবিষ্টভাবে সাধনাহষ্টন লইয়াই থাকিতে পারেন না। সেই জন্ত সকলেরই নিয়মমত ছুই এক দণ্ড ভাবনা 
করিয়াই আবার বিষর়সাগরে ঝষ্প প্রদান করিতে হয়। কিন্তু যদি তীহাদের পুত্র, বিভদির সহিত অযোগ 
থাকিত, তাহা হইলে সাধনকালে শ্রীভগবানের সহিত যোগের কোনও বাঁধ! ঘটতে পারিত না । দেহ দৈহিকাদি 
বিষয়ের সহিত অযোগ ন! থাকায় কাহারও শ্রীভগবানের সহিত যোগস্দত্তি হয় ন! কিংবা স্থারিত্ব লাভ হয় না। 
Le Ua সমালোচন! করিলে দেখা যায় যে, তাহার! সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহের 
, সহিত যোগসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের সম্পূর্ণভাবে বিষয়ের সহিত অযোগ ন! থাকায় তাহাদের 
[a শ্রীভগবানের চরণ ছাড়িয়া রাজকার্য্যে রত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীভগবানের সহিত যোগ যেমন 
ত নারি বস্তুর সহিত অযোগ সংঘটন হইতে পারে, এতাদৃশ কুপা- 
প্রকাশ করিয়া গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি 


রে না হলেন। সুতরাং রাপলীলায় শ্রীভগবান্‌ 
যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” এবং “অযোগমায়ামুপাশ্রিতঃ। শ্রীভগবানের অযোগমায়ার এমনই প্রভাব যে, শ্রীভগবান্‌ 


যখন গোপীগণের প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়। পতিপুত্রাদির সেবায় রত 
হইতে বলিলেন, তখন তাহার! শ্রীভগবান্‌্কে বলিলেন 


বৎ পত্যপত্যমুহৃদামনুৰুত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ণা ইতি ধর্মমবিদা তবয়োক্তমূ। 
অন্বেৰমেতছুপদেশপদে তবয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংসতকভূতাং কিল বন্ধুরাত্ম ॥ ( গ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ) 
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হে কষ্ণ! তুমি পরম ধান্মিক, সেই জন্য আমাদের উপদেশ দিতেছ যে--পতি, পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতির সেবা 
করাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম । কিন্তু ইহাতে আমরা বলিতে চাই যে_-তোঁমার এই উপদেশ তোমাতেই থাকুক। তুমিই 
আমাদের পরমপ্রেষ্, পরমবান্ধব এবং জীবন সর্বস্ব ইহাতে গোগীগণের বক্তব্য এই যে - হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের 
কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, আমরা তোমার সেবা করিতে পাঁরিলেই কৃতার্থ হইব। তোমার সেবা ছাড়িয়া ক 
আমাদের ক্ষণমান্রও অন্য কোনও কর্ণ করিবার শক্তি নাই। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে_-এই সমস্ত ; 
প্রেমবতী গোপীগণের সহিত রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রীভগবান পূর্ণরপে তাঁহার যোগমায়| এবং অযোগমায়া : 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

শ্ীভগবান্‌ প্রেমবতী গোঁপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া কত ভাবে যে ক্বপাপ্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যোগমায়া এবং অযোগমায়! শব্দের আলোচনা করিয়া ইতঃপূর্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, শ্রীনগবান্‌ তাহার সহিত যোগ এবং তিনি ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থের সহিত অযোগ সংঘটন হওয়ায় 
উপযুক্ত কৃপা প্রকাশ করিয়া গোপরমণীগণের গ্রেমসেব। গ্রহণ করিয়াছেন । ইহা ছাড়া “অযোগমায়ামুপাতরিতঃ এই” 
ভাবেও শ্রীভগবানের কপার এক অভিনব মাহাত্ম্য জানিতে পারা যায়। “অয়োবৎ গচ্ছভীতি অয়োগা” এই ভাবে 
ব্যাখ্যা করিলে জানা যায় যে অয়ঃ অর্থাৎ লৌহের স্তায় যাহার গতি, তাঁহাকে অয়োগা বলা হয়। শ্রীভগব।নের মায়! 
অর্থাৎ কুপা অয়োগ|। লৌহ যেমন অয়স্কান্তমণির দিকে স্বভাবতঃই ধাবিত হয়, সেইরপ শ্রীভগবানের ক্বপাও 
স্বভাবতঃই প্রেমবান্‌ ভক্তের দিকে ধাবিত হয়। গ্রী'ভগবানের কৃপা যেন লৌহ আর ভক্তের প্রেম যেন অযস্কাস্তমণি। 
অরস্কাত্তমণির যেমন লৌহকে আহ্বান করিতে হয় না, সে যেমন তাহার স্বভাব বশতঃই অয়স্কান্তমণির দিকে ধাবিত 
হয়, সেইরূপ প্রেমেরও কৃপাঁকে আহ্বান করিতে হয় না, কৃপ! স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়াই প্রেমবান্‌ ভক্তের দিকে ধাবিত 
হয়। জগতে দেখা যায় যে, লৌহ যদি পরিমানে অধিক হয়, তাহ! হইলে অল্পপরিমাণ অয়ঙ্কান্তমণি তাহাক আকর্ষণ 
করিতে পারে না। কিন্তু লৌহ অপেক্ষা অয়স্কান্তমণির পরিমাণ অধিক হইলে আর লৌহের স্থির থাকা সম্ভবপর হয় 
না, সে চুটিয়া গিয়া অয়সথাত্তমণিতে সংলগ্ন হয়। শ্রীভগবানের কপার পরিমাণ এতই অধিক যে যৎকিঞ্চিৎ প্রেম ২. 
তাহাকে চালিত করিতে পারে না, কিন্ত ব্রজরমলীগণের প্রেমের কথা কি বলিব ! সে প্রেমের পরিমাণ এতই প্রচুর A 
যে তাহা শ্রীভগৰানের কোটি কোট স্ুমেরু পর্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর কৃপারাশিকে বিচলিত করিয়া নিজের দিকে 
আকর্ষণ করে। তাই ভগবান্‌ এই পরম মধুর রাসলীলায় “অযোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” হইয়। ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ 
করিতে ইচ্ছা করিলেন । 

 শ্রীগবান্‌ তাহার পরমমধুর রাসশীলায় কত ভাবে যে ক্বপা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। 
ণ্যঃ অগমারাঁং উপাশ্রিতঃ” এই ভাবে পদচ্ছেদ করিলে শ্রীভগবানের কপার আরও কিছু অভিনব মাহাত্ম্য জ্ঞান হয়! 
“ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” ( ভগবাঁনপি রস্তং মনশ্চক্রে ) এই কথায় প্রশ্ন হইতে পারে যে অনন্তরূপ- 
ধারী ভগবান্‌ কোন্‌ রূপে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা! যায় যে, “যঃ অগমায়াঃ উপাশ্রিতঃ 
(যোগমায়ামুপা শ্রিতঃ) স ভগবান র্বং মনশ্চক্রে”_অনন্ত মু্িধারী ভগবান্‌ যে মুদ্তিতে অগমায়| প্রকাশ করিয়াছেন, 
সেই মুর্তিতে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। আগমায়া শব্দের অর্থ নিশ্চলা,কৃপা। (ন গচ্ছতি ন চলতি ইতি অগা 
নিশ্চল! স1 চাসৌ মায়া কৃপা চেতি অগমায়া,তাং উপাশ্রিতঃ আধিক্যেন গ্রকটাকৃতঃ)। অপার করুণাময় শ্রীভগবানের 
কপ! লাভ কর! কোনও ভাগ্যবাঁনের ভাগ্যে কখনও সম্ভবপর হইলেও সে কৃপা সকলের নিকট স্থায়িভাবে অবস্থান 
করিতে পারে না। ভক্ভিনিষ্ঠ কর্ম্মযোগাদির অনুষ্ঠানে গ্ভগবত্কপায় ইন্দ্ৰপদ ব্ৰহ্মপদ প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, ন 
তাহা চিরদিনের জন্ত নহে, পুণ্যক্ষয়ে আবার যথাপূর্ব' অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি সকলে 
[ ২১৫ 1১৭ 
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১৭১৪ জ্রীমন্ভাগবতমূ। 


তাহারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-স্বরপ-সিন্ধুতে বিন্দুবৎ বিলীন হইয়া যাঁন। শ্রীভগবানের কৃপায় যদি কেহ তাহার 
সেবাধিকার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহারই প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবৎক্বূপ! ভোগ করা হুয়। শ্রীভগবান্‌ তাহার কৃষঃ- 
লীলায় যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, তাহার সকলেই অগমায়াই (নিশ্চল কৃপা) লাভ করিয়াছে । শ্রীভগবান্‌ যে 
নৃসিংহরপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়!ছেন, তাহাতে তিনি হিরণ্যকশিপুর উপর অপার কপাবর্ষণ করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই, কিন্ত সে কৃপাঁকে অগমায়া বলা যাইতে পারে ন1) কেনন! হিরণ্যকশিপুর শ্রীভগবানের হস্তে নিধনপ্রাপ্তি 
হইলেও আবার তাহার আঙ্গুর ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্ত ্রীকৃষ্তাবতারে দেখ যায় যে, তিনি 
পুতন! রাক্ষপীকেও জননী-গতি প্রদান করিয়াছেন। অতএব শ্রীকুষণবতারে তিনি যেরপ অগমায়া প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা আর কোন অবতারেই করেন নাই ৷ শ্রীকৃষ্ণ অগমায়। লইরাই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার 
ভাণ্ডারে যেন অগমায়৷ ছাড়া আর কিছুই নাই। প্রীকুঞ্ণ তাহার সমন্ত লীলাঁতেই অগমার! বিতরণ করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু রাঁসলীলায় যেন তিনি অগমায়ায় ভাণ্ডারদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । সেই জন্ত তিনি রাঁসলীলায় “ন 
পারয়েহহং নিরব্ঘাসংবুজাং” প্রভৃতি শ্লোকে গোগীগণকে বলিয়াছেন যে, আমি ব্রহ্মার পরমাযুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা 
করিলেও তোমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে পারিব না, তোমাদের প্রেমে আমার চিরদিনের জন্য তোমাদের 
নিকট খণী থাকিতে হইবে। গোপীগণকে ক্কপা করিতে গিয়া! শ্রীভগবান্‌ তাহার কপার ভাঙার নিঃশেষ করিয়াও 
আবার কপার খণ স্বীকার করিয়। লইয়াছেন, সুতরাং তাহার এতাদৃশ অগমায়ার আর কুত্রাপি প্রকাশ হয় নাই। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে গোগীপ্রেমমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বাকালে আছে | যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ 
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গে।পীর ভজনে ৷ তাহাতে প্রমাণ ক্বষ্ণ স্বযুখ বচনে ॥ 
তথাহি শ্ৰীমন্তাগবতে,_“ন পারয়েহহং নিরবগ্ধসংযুজ৷” মিতি | ( শ্ীচৈতন্তচরিতা মুতং ) 
এীকৃ্চলীলায় প্রকাশিত অগমায়ার যদি প্রকারাস্তরে অর্থাস্বদন করা যায় তাহা হইলে জান যায় যে 
“অগেষু স্থাবরেষু বৃক্ষলতাদিস্বপি যা মায়। কৃপণ! সা অগমায়া ; তামুপ।ঞ্রিতো৷ ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে।» শ্রীভগবান, 
তাহার সমন্ত লীলাতেই কৃপাসম্ভার লইয়৷ অবতীর্ণ হন, কিন্তু কৃষ্ণলীপায় তিনি বৃক্ষলতাদিকে পধ্যন্তও কৃপাদানে 
কৃতার্থ করেন। শ্রীক্রষ্ণলীলার এই অযাচিত কপাবর্ষণের কথ! মনে করিয়া লীলাগুক বিন্ধমগ্ল বলিয়াছেন 
সন্ববতারাঃ সহঅশঃ পুক্করনাভন্ত সর্বতোভদ্রাঃ | কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ 
পল্মানাভ শ্রীভগব|নের সহ সহজ অবতার আছেন এবং সমস্ত অবভারই সর্কাবিধ মহাশক্তি পূর্ণ ; কিন্ত 
শ্ৰীকৃষ্ণ বিনা! শ্রীভগব।নের এমন কোন্‌ অবতার আছে যে, তিনি বৃক্ষলতাদিকে পর্যন্ত প্রেমরসসিক্ত করিয়াছেন ? 
রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দানের পর গোপীগণ যখন তাহাকে বনে বনে খুঁজিয়! বেড়াইতে ছিলেন, তখন 
তাঁহার! কব্পর্শজনিত প্রেমানন্দে পুলকিত বৃক্ষলতাদি দেখিয়! বলিয়াছিলেন-__ 
ৃচ্ছতেমা লতা বাহুমপ্যাশরিষ্টা বনস্পতেঃ | নূনং তৎকরজম্পৃ্টা বিভতত্যুৎপুলকান্তহে! ॥ (শ্রীমগ্ডাগবতম্‌ ) 
দেখ দেখ সখি ! এই বৃক্ষশাখালদ্বিনী লতা, নিশ্চয়ই শ্রীকষ্ণকরজন্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই 
জন্যই এইরূপ পুলকিত হইয়া পবনান্দৌলনে নৃত্য করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের এইরূপে বৃক্ষলতাদির উপরেও ক্পাপ্রকাশ 
দেখিলে মনে হর-_বৃক্ষলতাদি স্থাবর প্রাণিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে পারে না বলিয়া শ্রীকঞ্চই পুষ্পচয়না দিচ্ছলে 
তাহাদের তলে তলে ভ্রমণ করেন এবং কারস সেচনে তাহাদিগকে কৃতার্থকরেন | দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের 
বংণীরব শ্রবণ করিয়া এবং বনভুমিতে সমাগত কৃষ্ণের .অঙ্গসংস্পৃষ্ট বায়ুর স্পর্শ পাইয়| বৃন্দাবনের বনভূমিতে 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭১৫ 
বু্ষলতাদি প্রেমে SR এবং আমূল শাখাগ্র ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়! অবস্থান করে ; কিন্তু তাঁহাদের চরণ 
নাই যে তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে বিচরণ করিবে, সেই জন্যই “অগমায়ামুপ।শ্রিতঃ” শ্রীভগবাঁন, 
তাহাদের নিকট গমন করেন এবং কর মাখ! করম্পর্শে তাহাদের আনন্দ বদ্ধন করেন । প্রীভগবান, এই প্রকার 
অগমায়া প্রকাশ করিয়! শ্রীবুন্দ(বনে বহুতর লীলা করেন এবং জগতে ঘোষণা করেন যে, যাহাদের অন্তরে প্রকৃত 
সেবাকাজ্ষ1! আছে তাহার! যদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে ন! পারে, তাহা হইলে তিনিই তাহাদের নিকট আনিয়া 
তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন । রাঁসলীলায় ভগবান পূর্ণরূপে অগমায়ার প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা পুর্বকল্পে কৃষ্ণলীলা 

দর্শন করিয়া এবং গোপীসহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকথা শ্রবণ করিয়া যাহার! গোগীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রান্তির জন্ত 
লালসাম্িত হইয়া রাগানুগ! ভক্তিমার্গে সাধনানুষ্ঠঠন করিয়া দিদ্ধিলাঁভ করিয়াছেন, তাহার! সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট 
লীলাসময়ে গোপীদেহ ধারণ করিয়া বাৎসল্যবতী গে।পীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীরুষ্চ রানলীলার সময়ে 
অগমায়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করাইয়াছেন | 
জ্ঞানী, যোগী ও কণ্পিগণের সাধনফলল|ভের সহিত বাগান্গ! ভক্তিসাধকগণের সাধনফললাভের কিছু 
তারতম্য আছে। কেনন! জ্ঞানিগণ, জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধি দশায় ব্রন্ধভাঁব লাভ করেন এবং সর্বব্যাপি ব্রহ্মস্বরূপে সাযুজ্য 
প্রাপ্ত হন। তাহাদের সাধুজ্য লাভের জন্ স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না। তাহার! তাহাদের জীবনুক্ত সাধন দেহ 
লইয়া যেখানে থাকেন, প্রারন্ধ কর্ম ক্ষয়ান্তে দেহপাঁত হইলে তীহার| সেই স্থানেই সর্বব্য।গী পরবর্ষস্বরূপে বিলীন 
হইয়া যান। “ন তন্ত প্ৰাণ৷ উৎক্রামন্তি ইহৈব সংগ্রলীয়ান্তে” এই আতিবচনে জানা যায় যে, ্রহ্গভূত যোগীগণের সুক্ষ 
দেহের উৎক্রামণ হয় না, তাহারা সাধনপ্রভাবে স্কুল ও সুক্ম দেহ বিনষ্ট করিয়া পরব্রন্ধে বিলীন হইয়! যান । যোগিগণও 
তাহাদের স্বাস্থ পরমা স্মার সহিত জীবাত্মার এঁক্য সম্পাদন করিয়া সেইখানেই বিলীন হইয়! যান। কল্সিগণ নিজ 
নিজ কৰ্ম্মফলে দ্রেবৃতিধরগ্রাদি-বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া চতুদ্দিশ ভূবনাত্মক ব্রহ্গাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেন। কিন্তু 
বহার গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাগ্র।প্রির লালসার রাগানুগ। ভক্তিস।ধন করেন, তাহাদের পরব্রন্মে বিলীন হইলে 
কিংবা দেবতিধ্যগাদি দেহ ধারণ করিয়। ব্রহ্গ।ণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় ন! কিংবা মনো- 
বাসন! পুরণ হয় না। তাহাদের গোপীদেহে ীকষ্তসেবা।গ্া[্রিই চিরদিনের অভিষ্ঠ এবং সাধনার সাধ্য। গোগীগর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিয়। নিত্যসিদ্ধ গো? গোগীগণের : সঙ্গল!ভ করিতে ন] পরিলে. কিছুতেই. গোপীদেহে, কুকসেবাপরান্তি সম্ভব হ হ্য় 
না নিজ কৰ্ম্মফলে যাহার! বরন্মাণ্ডের মধ্যে কোন স্থানে জন্ম লাভ করে, ব্রহ্মাওাধিকারিনী মায়া তাহাদের সেই স্থানে 
. জন্ম লাভের ব্যবস্থ। করিয়া দেন ; কিন্ত প্রীকৃষ্ণের ধাম বহ্মা্ড হইতে অনেক দুরে! অনস্ত ব্রহ্মা এবং মায়।সমুদ্রের 
পর কারণার্ণব, তাহার পর সিদ্বলোক, তাহার পর পরব্যোম, সেখানে অনন্ত বৈকুণ্ডের স্থিতি, তাহার পরে 
“্পর্কেপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম। গোলোক শ্বেতদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন নাম।” কাজেই এই স্থানে গমন কর! কাহারও 
সাব্যায়ত্ত নহে। ধাহার। গোপীভাবে শ্রীঃুষ্জের গ্রেমসেব! লাভের লোভ বশতঃ রাঁগানুগ! ভক্তিসাধন করেন, তীহাদের 
সাধনার পিদ্ধি দশায় সেবা প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা বুকে লইয়৷ ব্রহ্ম ণ্ডেই অবস্থান করিতে হয় । গোলোকে গিয়া গোপীগর্ভে 
জন্মগ্রহণ কর! তাহাদের সাধ্যাতীত, কেনন! ভূলোক হইতে ব্রঙ্গলোক পর্য্যন্ত এবং নিয়ে পাতাল পর্য্যন্ত গমনাগমনের 
জন্য কৰ্ম্মফল ও মায়ার সাহায্য পাওয় বায়, কিন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়! কারণার্ণব, সিদ্ধলে|ক প্রভৃতি পার হইয়া 
গোলোকে গমনের জন্ত কাহারও সাহায্য পাওয়| যায় না। একমাত্র ভগবৎ কপাই সেখানে যাওয়ার সহায়। কাজেই 
প্রীভগবান, যখন তাহার লীলা! প্রকট করেন, সেই সময়ে তাহার সেবাগ্রাপ্তির জন্ত সমুখকতিত সাধকগণ যোগমায়ার 
সাহায্যে গ্রকটলীলায় গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিত্যসিদ্ধ গোগীগণের সঙ্গমহিমায় ভাব পরিপ্ হইলে রাস* 
লীলায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়| শ্রীকৃষ্জ যদি অগমায়া প্রকাশ ন! করেন, তাহা হইলে কৃষসেবা প্রাপ্তির 
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পাপা — — — ——-—_———~- 


জন্য সমুংকষ্ঠিত অথচ প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে গমনের শক্তিবিহীন (অগ) সাধক ভক্তগণের কিছুতেই মনোবাসনা 
পুর্ণ হইতে পারে না! জগতেও দেখা যায় যে, সমুদ্র পারে গমন করিবার জন্ত উৎকষ্ঠিত হইয়া সমুদ্র কুলে অবস্থিত 
ব্যক্তি কখনও সন্তরণাদ্দি দ্বারা সমুদ্র পার হইতে পারে না। সমুদ্রযান (জাহাজ) যদি নিজে আসিয়! কুলে দাড়ায় 
তাহ! হইলে যাহার! পারে যাইবার জন্য কুলে দীড়াইয়া থাকে, তাহার! সমুদ্রবানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমুদ্রপারে 
যাইতে পারে । যাহারা ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য কুলে দীড়াইরা আছে, তাহার1ও যদি শ্রীকৃষ্ণের লীলা- 
তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার! ভবসমুদ্রের পারে যাইতে সমর্থ হয় না। 
কাজেই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাতীত ধামপার্যদ ও লীলাদির প্রপঞ্চে প্রকাশ করা অগমায়ারই কার্য । শ্রীভগবান্‌ যদি 
এই সমস্ত গতিবিহীনের ( অগ ) উপর ক্কপা প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আর ইহাদের কোনই গতি নাই। 
রাসলীলায় শ্রীভগবান, অসংখ্য সাধনসিদ্ধ গোপীগণকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করাইয়া থাকেন। কাজেই এই লীলায় 

তাহার পূর্ণরপে অগমায়ার প্রকাশ ৷ 
অপারকরুণাধারাধর শ্রীভগবান, নিরস্তর তাহার করুণাধারায় বিশ্ব প্লাবিত করিলেও সে কৃপাধার! ধারণ 
করিবার শক্তি অনেকেরই নাই । কোনও দয়ালু ও পরমোদার ব্যক্তি অকাতরে ধন দান করিতে পারেন, কিন্ত 
দরিদ্র গ্রাহক সে ধন লইয়া রাখিবে কোথায় ? তাহার জীর্ণ পর্ণকুটারে যদি সে সেই ধনরাজি রক্ষা করে, তাহা 
হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দস্থ্যতপ্করাদি-কর্তৃক লুষ্ঠিত হইয়া যায়। সুতরাং দাতার দান পাইলেও গ্রাহকের পক্ষে তাহা 
রক্ষা! করা বড়ই কঠিন। শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপায় অনেকেই অনেক সময়ে অনেক সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে, 
কিন্তু তাহা রক্ষা কর! সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সংসারাসক্ত জীব হয়ত কোন সময়ে শ্রীভগবানের কৃপায় 
পাধনানুষ্ঠানের প্রবৃতি লাভ করে, কিন্তু সে তাহার দুর্ভগ্যবশতঃ প্রকৃত সাধকের সঙ্গ ন! পাইয়া ধর্ণাধবজী নিদ্ধ- 
পুরুষের হাতে পড়ে এবং প্রক্কত সাধন পথ হইতে দুরদুরা স্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে । কেহ হয়ত সাধন পথে কিছু দূর 
অগ্রসর হইয়া সেবানামাপরাধাদির প্রবল ঝঞ্চাবাতে বিতাড়িত হইয়! সংসার সাগরে নিক্ষিপ্ত হয় । কেহ বা শ্রীভগবৎ 
কায সাধনপ্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রবণ কীর্তনাদি সাধনানুষ্টান করিতে করিতেই অনর্থবশতঃ লাভ পুজা প্রতিষ্ঠাদির 
দাসান্থদাস হইয়া পড়ে। এই প্রকারে নানাস্থানে শ্রীভগবানের কপার প্রথম বিকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার 
শেষ রক্ষা কর! বড়ই কঠিন। কিন্ত শ্রীভগবান, রাসলীলায় যে কপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব চমৎকার এ 
ইপা যে পাইয়াছে তাহার আর কোনদিনই কবপায় বঞ্চিত হইতে হয় নাই। সুতরাং শীক্্চলীলায় যে ক্কপা বিতরিত 
হইয়াছে, সেই ক্বপারই এমন কোনও শক্তি বিশেষ আছে যে, সে কপ! ক্বপাঞ্াপ্ত ব্যক্তিকে রুপা গ্রহণ ও কবপারক্ষার 
যোগ্য করিয়া দিয় কৃতার্থ করিয়! থাকে । “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” এই বাক্য হইতে শ্রীভগবানের কপার এতাটুশ 
মাহায্োরও ইদিত পাওয়া যায়। “যোগ? এবং তদ্যুক্তা যা মায়! কৃপা, তাং উপাশ্রিতো ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে” | 
যোগ শব্দের অর্থ জীভগবানের এয, তাহার এশ্বধ্যযুক্ত কপার নাম যোগমায়া ৷ বৃষ্ণলীলায় এই এঁশর্য্যুক্ত কপার 
( যোগমায়ার ) বিকাশ নানাভাখে দেখা যায়। পূতনা রাক্ষসীকে জননীগতি প্রদান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
ই নল বানি সরবই দেখা যায় যে তিনি যাহাকেই ক্বপ৷ করিয়াছেন, 
প্রকাশ পায় নাই কিংবা কোনও অক্গুবিধা হয় নাই। 1 চর ENS ASIAING 
পরিলক্ষিত হয়। রাসলীলার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নর ত রি পা (যোগায় 
ব্রজরমণীগণের উপর কৃপা প্রকাশ করিয়া তীহাদ্দিগে খল শণয়ত কপার খেলা। শরীভগবান্‌ যখন অনুরাগিণী 
| র সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি 


তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহ হইতে বনভুমিতে আনয়ন করিবার জন্তু বংণীনাদ করিলেন। কিন্ত শ্রীভগবান্‌ যদি ব্ৰজ 
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রমণীগণের উপর কৃপা প্রকাশ করিয়া কেবল বংবীনাদমান্রই করিতেন, তাহ হইলে তাঁহাদের কৃষ্ণের নিকট আগমন 
করা সম্ভবপর হইত না। শ্রীভগবান্‌ কপার সঙ্গে সঙ্গে এখর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়।ই ত।হ!র বংশীনাদ একমাত্র 
গোগীগণেরই আবণগোচর হইয়াছিল ৷ গোগীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রতৃতিরও যদি এই বংশীনাদ কর্ণগোচর 
হইত, তাহা হইলে তাহারাও বংগীনাদে আক হইয়া ক্ণনিকটে আনিয়া পড়িতেন। তাহার পর গোপীগণ যখন 
বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়! উন্মাদিনীর স্তায় কৃষ্ণনিকটে আগমন করেন. তখন তাঁহাদের পতি গ্রভৃতির বহুতর বারণও 
তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই। পরিশেষে গোগীগণ যখন রাসস্থলীতে কৃষ্ণের সহিত রাসনৃত্য করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া সকলেই কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের এয বশঃতই ুফমুস্তি অনন্ত 
প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত গোগীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল । “ক্বত্ব। তাবস্তমাত্মানং যাবতীর্গোপষোষিতঃ” 
এই গ্রীযন্তাগবত বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, রাসস্থলীতে বতগুলি গোপী সমবেত হইয়াছিলেন, রী তত মুর্তি 
প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত রাসনৃত্য করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়|ছিলেন। এই সমস্তই তাহার 
এঁখ্যযুক্ত কপার ( যোগমায়ার ) পূর্ণ বিকাশ । 

“যোগমায়ামুপা শ্রিত»» শ্রীভগবান্‌ রাঁসক্রীড়| করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে যোগমায়া ্রকাখ করিয়াছেন | 
এই পর্যান্ত সমালোচনা করিয়া আমরা যোগমায়া শব্দ হইতে শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটায়সী অঠিন্তযমহাশক্তি 
হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধগ্রকারে তাহা সমালোচনা করিতে চে! করিয়াছি । যোগমায়। শব্দ সমালোচনা 
করিলে ইহা! ছাড়। শ্রীভগব।নের আরও কিছু লীলাবৈভব জান! যাইতে পারে--“যোগে আত্মন! সহ মিলনে যা 
মায় যজ্রপত্যাদিঘিব বঞ্চনা তামুপাশ্রিতোইপি ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে”এইভাবে যদি “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” ভগবানের 
যোগমায়ার তত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়! যায় তাহ! হইলে জানা যায় যে, গোপীগণ তাহাদের মর্ক্াতিশায়ি 
পরমপ্রেমবলে শ্রীভগবানের সহিত রাদক্রীড়ায় মিলিত হইয়াঁছিলেন বটে, কিন্ত শ্রীভগবানের মহিত মিলনে সৌভাগ্য 
লাভ কর! বড়ই দুর্ঘট এবং তাহ! মহা মহা ভাগ্যবানের ভাগোও মংঘটত হয় কিনা সন্দেহ । শ্্রভগবানের এমনই মায় 
যে, তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিয়াঁও কেহ তাঁহার সহিত মিলনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে ন! । জপ, যোগ, ধ্যান, 
জ্ঞান, তপস্তা্ি তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিয়া অনেকেই শ্রীভগবানের নিকটস্থ হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত 
হইয়া সকলেই ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি পাইয়া তাহাতেই সন্তষ্ট ও তৃপ্ত হইয়া আর শ্রীভগবানের সহিত মিলন 
কিংবা তাহার সেবাদি লাউ করিতে পারে না। যাহার! বিধি ভক্তি যাজন করেন, তাহারা সালোক্যাদি চতুধিবধ 
মুক্তি প।ইয়াই কৃতাৰ্থ হইয়া যান, কাজেই তীহাদের পক্ষেও শ্রীভগবানের সহিত মিলন[দি লাভ করা সম্ভবপর হয় 
না। এই সমস্ত সাধকগণ তীব্র সাধনানুষ্ঠান করিলেও ইহাদের কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভ না থাকায় কৃষ্ণের স্বরূপ এবং 
পশ্য লাভ করিয়াই ইহারা কৃতক্বৃতার্থ হইয়া যান ! কাজেই আর ইহাদের মিলনমাধুর্য/ কিংব| সেবানন্দ প্রাপ্তি হয় 
ন1। যাহারা রাগমার্গে কৃষ্জভজন করেন এবং কৃষ্ণমাধুধ্যাস্বাদনই ধাহাদের চরম লক্ষ্য, সেই সমস্ত ভক্তগণেরই 
কৃষ্ণের সহিত মিলনাদি লাভের সম্ভ!বন! থাকে । 

কর্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপধ্যান, ইহা! হইতে মাধুধ্য ছুল'ভ। 
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে, তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ ( শ্রীচৈতপ্তচরিতামৃতং ) 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াও অধিকাংশ সাধকই এীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়! 
তাহার সহিত মিলনমাধুধ্যের আস্বাদন পান না। গ্রীমন্তাগবতেও দেখা যায়, শীভগবান্‌ যখন কংসকারাগারে আবিভূত 
হইলেন, তখন তাহার চতুর্জ শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী মুর্তি দেখিয়া বাসদের এবং দেবকী বহুতর স্তি মিনতি করিলেন, 
তাহার পর শ্রীভগবান্‌ তাহাদের পূর্বজন্মের সাধনাুষ্ঠানের কথা স্বরণ করাইয়া দিয়া পরিশেষে বলিলেন 
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১৭৩৮ শ্রীমন্তাগবতমূ | 


ন বব্রাথেংপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমায়য়া ৷ (শ্রীমন্তাগবতং ) 

“তোমরা দীর্ঘকাল তীব্র তপস্তায় অতিবাহিত করার পর আমাকে সাক্ষাদ্দর্শন করিয়াও দেবমায়ায় মুগ্ধ হইয়| 
আমার নিকট অপবর্গ প্রার্থনা] করিতে পার নাই » শ্রীভগবান্‌ এইরূপে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া অধিকাংশ সাধককেই 
তাহার মাধুর্য্যরসাস্বাদনে বঞ্চিত করেন । যে সমস্ত ভক্তগণ কিছুতেই তাহার চরণ ছাঁড়িতে চায় না, একমাত্র 
তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনরসান্বাদন করিতে পারে । তুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিপ্রাপ্তির প্রলোভনে যাহারা 
ভুলিয়া যায়, তাহাদের ভাগ্যে আর কদাপি কৃষ্ণের = হিত মিলনের সৌভাগ্যলাভ হয় না। বহুতর পরীক্ষায় ভক্তের 
একান্তিকতার প্রমাণ না পাইলে কৃষ্ণ কিছুতেই ভক্তকে আত্মবশীকারের সিদ্বৌষধিরূপ পরমপ্রেম প্রদান করেন না। 

কু যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া | কতু নাহি দেন প্রেম রাখেন লুকাইয়া॥ (ভ্রীটৈতন্তচরিতামূতং ) 

জগতে'ও দেখা যায় যে_-যদি কোনও বালক তাহার মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিবার জন্য রোদন করে, তাহা 
হইলে মাতা আসিয়া প্রথমতঃ বিবিধ প্রকার জড়! সামগ্রী, খান্তদ্রব্য প্রভৃতি দিয়া বালককে ভুলাইতে চেষ্টা করেন। 
তাহাতে যদি বালক তুলিয়া যায় তাহা হইলে মাতা তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করেন না। কিন্তু কোনও বালক 
যদি ক্রীড়াসামগ্রী প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র মাতৃক্রোড়ে আরোহণের জন্ত রোদন করিতে থাকে, তাহ] 
হইলে মাতা আর সে বালককে উপেক্ষা করিতে পারেন ন|। তিনি তখন তাহার সর্ব্ববিধ গৃহকাধ্যাদি পরিত্যাগ 
করিয়া সেই বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া থাকেন। প্রীভগবান্‌ও প্রথমতঃ তাহার ভক্তগণকে ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি 
দিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই মহ৷প্রলোভন উপেক্ষা কর। বড়ই কঠিন। এই পরীক্ষায় সকলকেই পরাজিত 
হইতে হয়। সাধনাষ্ঠানের আরম্ভ হইতেই মহাপরীক্ষার অ'রস্ত দেখা যায়। জ্ঞানযে।গে “আমিই ব্ৰহ্ম” এই 
অভিমানে শ্রীভগবানের বিগ্রহাদিতে উপেক্ষা, অষ্টাঙ্গষেগে বিবিধপ্রকাঁর সি দ্ধি এবং ভক্তিযোগে বিবিধ লাভপুজা- 
গ্রতিষ্ঠাদি উপস্থিত হইলে সাধন দশাঁতেই সাঁধককে দুরে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়া থাকে । তাহ।র পর সিদ্ধিদশা 
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উপস্থিত হইলে ত কাই নাই। যে-সমন্ত একান্ত ভক্ত সর্ববিধ সুখ সমৃদ্ধির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মহাছঃখকে &. 


জীবনের সারসর্ধ্বরূপে অবলম্বন করিতে পারেন, এবং সর্বদাই কৃষ্ণসেবার জন্য সমুৎ্কষ্ঠিত থাকিতে পারেন, 
তাহাদিগকে কৃষ্ণ কিছুতেই উপেক্ষা, করিতে না পারিয়া নিজ সঙ্গ ও সেবাধিক।র দানে কৃতাৰ্থ করিয়া থাকেন । 
লোকধর্মা বেদধর্্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্বস্থখ মর্ম ॥ | + 
ছত্তজ আৰ্য্পথ নিজ পরিজন । স্বজন করয়ে কত তাড়ন ভর্ৎমন ॥ 
শর্কত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণমুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ স্বচ্ছ ধৌত বন্ধে যেন নাহি কোন দাগ ॥ (শ্রীচেতন্তচরিতামৃতং 
যাহারা এই ভাবে সর্বত্যাগ করিয়া, সর্বাবিধ দুঃখদৈতাদি অগ্রাহথ করিয়া, একমাত্র কৃষ্ণসেবাই জীবনের 
সারসর্ধন্বূপে অবলম্বন করিতে পারে, তাহার;ই ক্ষমায়া যুক্ত হইতে পারে এবং কৃষেঃর সঙ্ন্থথ এবং শেবাস্থখাস্বাদন 
করিতে পারে । অন্ঠের কথ দুরে থাক, কৃষ্ণের প্রকট লীলার পার্ষদ পরমানগরাগিণী যজ্ঞগত্ীগণ পর্য্যন্ত কৃষঃমায়ায় 
মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণচরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াও তাহার সঙ্গমনখ এবং সেবান্খ লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ৷ কৃষ্ণানুরাগিণী 
যজ্ঞপত্বীগণ পতিপুত্ৰাদি ত্য।গ করিয়! কেবলমাত্র কষ্ণসেবাপ্রাণ্তির লালসাতেই কষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন 
কিন্তু তাহারা কৃষ্ণমায়ার মহাপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ যখন তাহাদিগকে টিনার ফিরি 
যাইতে আদেশ করিলেন) তখন তাহার! বলিলেন যে, হে ক্ষ! আমর| পতি পুত্রাদি ত্যাগ করিয়] উচ্ছন্থলভাবে 
তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি বলিয়। আমাদের পতিগণ আর আমাঁদের গ্রহণ করিবেন না। ৃ শী কচ 
যোগমায়া (নিজের মহিত মিলনে বঞ্চনা) প্রকাশ করিয়া বলিলেন_-আমি তোমাদের বর প্রদান করিতেছি 
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0. ১০ম স্কন্ধে ২১শঃ অধ্যায়ঃ । ‘$৭১৯ 
তোমরা নিজগৃহে গমনমাত্রেই তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে পরমাদরে গ্রহণ করিবেন। যজ্ৰপত্রীগণ আর 
কোনও আপত্তি করিলেন না, তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসঙ্গ ও কুষ্ণসেব! পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতে 
করিতে নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই প্রকার ছোট বড় প্রায় সকলেই কৃষ্ণের যোগমায়ার মহা বঞ্চনায় পড়িয়া 
ক্ণসঙ্গ ও কৃষ্ণসেবালাভের অনধিকারী হইয়। পড়েন, কিন্তু পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নিকট এই যোগমায়া! 
( কষ্টের সহিত মিলনে বঞ্চন! ) পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ব্রজরমীগণও যখন বংশীন।দে আকৃষ্ট হইয়| কৃষ্ণনিকটে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও কৃষ্ণের যোগায়! (মিলনে বঞ্চন1) একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে ব্রজ- 
রমপীগণ ফিরিয়! যান, কিন্তু ব্রজরমণীগণের গাঢ় অনগরাগের নিকট যোগমায়ার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। 
ব্ৰজরমণীগণকে যখন কৃষ্ণ নিজ্রগৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তখন তাহার! বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার 
চরণপ্রান্ত ছাড়িয়া আমাদের আর একপদও যাইবার শক্তি নাই। তুমি যদি আমাদিগকে তোমার চরণসেবাঁধিকার 
প্রদান ন| কর, তাহা হইলে আমর! তোমার চরণ চিন্তা করিতে করিতে তোমার চরণপ্রান্তে জীবন বিসর্জন 
করিব। আমর! মরণক:লেও যদি তোমার চরণচিত্ত করিতে পারি তাহ! হইলে অন্ততঃ জন্মান্তরেও তোমার 
প্রেয়সী হইয়া তোমার চরণসেবার অধিকার পাইব | এই গাঢ় অনুরাগ, এই একান্তিকতা, এই উৎকট সেবাকাজ্জা, 
ফের যোগমায়ার দুর্প চুর্ণ করিয়া দিল। ব্রজরমণীগণ “যে|গমায়ামুপাশ্রিতঃ* কৃষ্ণকে এই পরম প্রেমবলে বশীভূত 
করিয়া তাহার সহিত রাসক্রীড়ায় রত হইলেন। “যোগমায়াযুপ।শ্রিতোহপি ভগবান্‌ রস্তুং মনশ্চক্রে” এইভাবে যদি 
প্লোকার্থের আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণের এই প্রকার আত্মসঙ্গন্ুখদানে বঞ্চনা এবং গোগীগণের পরম 
প্রেমের মহাবৈভবের তত্ব জানিতে পার! যাঁয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ আ্মসন্বম্থখদানে সকলকেই যজ্তরপত্বী প্রভৃতির মত 
বঞ্চনা করিয়! থাকেন, তথাপি গোঁপীগণের পরমপ্রেমে বশীভূত হইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছ| 
করিলেন, ইহাই এস্থলের গ্রতিপাগ্ঘ । 

রাসলীলায় “যোগমায়াযুপাত্রিতঃ” কৃষ্ণের যোগমায়ার তত্বানুসন্ধানে রত হইলে এই প্রকার বহুতর তত্ব এবং 
লীলা বৈভবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। “যোগমায়ামুপাশ্রিত৮ ভগবান্‌ রাসলীলায় কত ভাবে যে ষোগমায়ার বৈভব 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। “যোগায় শ্রীরুষ্ণেন সহ মিলনায় মায়ঃ শব ষন্তাঃ সা যোগমায়! |” 


কৃষ্ণের সহিত মিলনের আকর্ষণ মন্ত্র। এই বংশীরবে শ্রীদাম সুবলাদি গে!পবালকগণ মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়! 

কৃষ্ণের নিকটে চুটিয়া আসে, বন মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণরত ধেন্ুগণ হাম্বারবে উর্দপুচ্ছে কৃষ্ণের নিকট আসিয়া মিলিত 

হয়, সমুদ্রগামিনী যমুনা বিপরীত গতিতে ফিরিয়া আসিয়া! কৃষ্ণের চরণগ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে এবং ব্রজবধূগণ গৃহকর্ম 

এবং কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণের নিকট আগমন করে| সুতরাং কৃষ্ণের বংশীরবই কৃষ্ণের সহিত কৃষণপার্যদগণের 

মিলন সংঘটন করাইয়! থাকে ৷ বিশেষতঃ গোগীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন সংঘটনে বংশীই সর্বাশেষ্ঠ দুতী । সেইজনা 

কৃষ্ণের যখন গোপীগণের সহিত মিলন বাসন! হয়, তখন কৃষ্ণ বংশীকেই প্রধান সহায়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন । 
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো ভ্রম! ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্‌ 

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতি পরমপি তদাস্বাগ্ঘমপি চ ॥ (ব্রঙ্গমংহিত]) 

এই ব্ৰঙ্মসংহিতা বচনে জানাজায় যে, শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণ স্বয়ং লক্ষী, তাহাদের কান্ত স্বয়ং ভগবান্‌ পরমপুরুষ 

, প্রীকুষ্, তাঁহার লীলাস্থলী শ্ীবন্দাবনের বৃক্ষগণ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিম্য়ী, জল অমৃত, কথা গান, গমন নৃত্য, বংশী 

প্রিয় সখী, এবং চন্দ্র কুর্্যাদি জ্যোতিফমণ্ডল এবং শবম্পর্শাদি ভোগ্য বস্তু মম্তই সচ্চিদানন্বময় । অতএব কৃষ্ণের 
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১৭২০ শ্রীন্তাগবতমৃ। 


বংশী সাধারণ বশীর স্তায় বাগ্ষন্ত্র মাত্রই নহে, শ্রীকৃষ্ণের বংশী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের মিলন সংঘটনে সর্ব 
‘দৃতী’। পরম প্রেমবতী ব্রজরম্ণীগণ নিরন্তর কৃষ্ণের সহিত মিলন লালসায় সমুৎকণ্ঠিত হইলেও তাহাদের ধৈর্য্য, লজ্জা, 
কুল, শীল, মান ও ভয়াদির কঠিন নিগড় উন্মোচন করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন হওয়া একেবারেই অসম্ভব । তাহাদের 
রীকুষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্া এবং ধৈর্য্য লজ্জার্দির বন্ধন উভয়ই সমবলসম্পন্ন, কাজেই কেহ কাহাকেও পরাজিত 
করিতে পারে না। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়, তখন আর তাহাদের ধৈর্য্য লজ্জাদির 
বন্ধন থাকিতে পারে না, তাই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পাঁরেন। সুতরাং কৃষ্ণের সহিত 
গোপীগণের মিলন সংঘটনে একমাত্র বংণীই কৃষ্ণের পরম সহায়। কৃষ্ণ যদি কোন প্রকার এঁখবর্য্য প্রকাশ করিয়| 
গেপীগণের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণের সে মিলনলীলা! এঁখ্ব্্যময়ী হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ যদি 
নিজের সর্ববিধ এশর্ধ্য ভুলিয়া গোগীগণের প্রেমে আত্মহারা হইয়া গোগীগণের সহিত মধুর মিলন রসাস্বাদন করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার বংশীদৃতীর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত আর গতি নাই। কাজেই শ্রীক্বষ্ণ বংণীর 
সাহায্যে গোগীগণের সহিত মিলিত হইয়| রাঁসক্রীড়। করিতে ইচ্ছ| করিলেন । 
শ্রীভগবানের মৎস্ত, ৃষ্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও নারায়ণাদি অনন্ত মূর্তি আছেন এবং সেই সমস্ত মূর্তি জগতে 
আবিভূতি হইয়া বিবিধ লীগ! করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র কৃষি ব্যতীত আর কোন মৃত্তিই «যোগমা যামুপাশ্রিতঃ” 
( বংশীধারী ) নহেন। শ্রীভগবান্‌ সমস্ত মুত্তিতেই শঙ্খ, চক্র, ধন্ুঃ, বাণ, শূল ও খড়গ প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়! লীলা 
করিয়| থাকেন, কিন্ত কৃষ্ণমূ্তিতে কোনই আুধ নাই | এই মূর্তিতে বংশী ধারণ করিয়া বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনা 
পুলিনে, গোবৰ্দ্ধন তটে, সরপীতীরে সুখে বিচরণ করিয়া শ্রীভগবাঁন্‌ কেবল মাত্র পরমানন্দ রসাস্বাদন ও বিতরণ 
করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্‌ তাহার যে সমস্ত মুঠিতে শঙ্খ, চক্র শূল খড়গ, ধৰুর্বাণাদি আযূধ ধারণ করেন, সে সমস্ত 
ৃত্তির অসুর ভয় না! থাকিলেও অন্ততঃ অন্থরমারণের সঙ্কল্প আছে এবং ছর্দাত্ত অস্গুরগণ উপস্থিত হইলে তাহার 
আয়ুধ সাহায্যেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন । কিন্তু কৃষ্ণলীলায় বনে বনে পরমানন্দে বাণী বাঁজাইয়! বেড়ান 
এবং গোপবালক ও গোপরমপরীগণের ক্রীড়াবিহারাদি দেখিয়। মনে হয়, এ লীলায় শ্রীভগবান একমাত্র পরমানন্দ- 
রমাস্বাদণ ব্যতীত অন্য কোন কাঁধ্যই মনে স্থান দেন না কিংবা! অস্থরাঁদিতে ভ্রক্ষেপও করেন না। এ লীলাতেও 
পৃতনা, তৃণাবর্ত, বকান্র, অঘানুর, ধেন্ুকা থর, কেশিদৈত্য প্রভৃতি বহুতর প্রবল পরাক্রান্ত অস্তুর আনিয়া গোকুলে 
এবং বৃন্দাবনে বহুতর উৎপাৎ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বাল্যক্রীড়ারসমত্ত কৃষ্ণের বাধ্যক্রীড়ার কোনই বাধা হয় 
নাই, তিনি বাল্যনীল! করিতে করিতে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন । তিনি ছয়দিন মাত্র বয়ে স্তনচুষণ করিতে 
করিতে পুতন! রাক্ষমীকে বধ করিয়াছেন, ক্রন্দনচ্ছলে হস্তপদ ক্ষেপণ করিতে করিতে শকটাজুরকে বিনাশ 
ক যয সাম, গল 
করিতে হয় নাই, গৈন্ত সামন্ত সংগ্রহ করিতে হয় নাই দি মে “করিতে তং 
ইন নাহ, অনন্ত মৃত্তি কিংবা উগ্ৰমূৰ্তি প্ৰকাশ করিতে হয় নাই কিংবা 
ছুই চারি হাজার বৎসর যুদ্ধ করিতেও হয় নাই। তিনি যে লীলারসে মনত থাকেন, সেই লীলা করিতে করিতেই 
অন্গর সংহার রা যায়। এই জন্তই নারদ খষি তাহাকে বলিয়াছিলেন | 
যে দেত্যা দুঃশক! হস্তং চক্রেণাপি রথাঙ্গিন le 
সার্দ্ং মিত্ৰৈহঁরে ক্রীড়ন্‌ ভ্রভঙ্গং হক না | রি লাক) 
হে কৃষ্ণ! চক্রধারী নারায়ণ চক্র ধারণ করিয়াও যে সমস্ত ্ নি বি EET! 
আপনি অভিনব বাল্যলীলা করিতে করিতেই তাহাদিগকে ( অধা Eel নিলাপ করিতে তমহং 
এট নও সান প্রভৃতিকে ) বিনাশ করিয়াছেন। আপনার 
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শিস ীশীপীশীশীশশীটী 

ক্ষ্ণলীলার অপরিসীম মাহাত্মের কথা আর কি বলিব! আপনি প্রীদাম স্থবলাঁদি গোপবাঁলকগণের সহিত গোষ্ঠ- 
ক্রীড়া করিতে করিতে বাল্যলীলাভিনিবেশ বশত£ও বদি ভ্রুভঙ্গ করেন, তাহা হইলে আকাশস্থিত ব্রগগরুদ্রাদি 
দেবগণ মহাভয়ে কম্পিত হইয়! পড়েন! 

অতএব দেখা যাইতেছে, বংশীধারী ( যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ) কৃষ্ণের লীলা বড়ই অদ্ভুত! বড়ই মনোরম! 
শ্রীভগবানের যতই মূর্তি কিংবা যতই লীল| থাকুক ন! কেন, এই বংশীধারী মূর্তির প্রেমময়ী লীলার সহিত 
কাহারও তুলন! হয় ন! । শ্রীকুঞ্চের এই মুর্ঠি এবং এই লীলা কেবলমাত্র ব্রজেই প্রকাশ হইয়! থাকে । শ্রীরুষঃ 
যখন মথুরায় এবং দ্বারকায় লীলা! করেন, তখনও উহার এই বেন্ুমাধুর্যের এবং লীলামাধুর্য্যের প্রকাশ হয় না। 
তাহার এই মৃত্তি এবং এই লীলা একমাত্র ত্রজেরই সম্পদ । 

চতুর্ধী মাধুরী তন্ত ব্রজ এব বিরাজতে ৷ এশবর্যযক্রীড়য়োে ণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্ত চ॥ ( লঘুভাগবতা মৃতং ) 

শ্রীভগবানের মাধুর্ধ্যসপ্পুটিত এখর্য্য, গোপগোগীগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়! বিবিধ প্রেমময়ী লীলা, সর্কভূত- 
মনোহর বেনুবাদন এবং আত্মপর্ন্ত সর্ধচিত্তাকর্ষক শ্রীমুর্তি কেবলমাত্র ব্রজধামেই অবস্থিত থাকেন এবং প্রকট- 
লীলায় তাহা ব্রজেই প্রকাশ হইয়া থাকে । এই মুস্তির এবং এই লীলার কুত্রাপি তুলনা নাই । 

“ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে” (ভগবান্‌রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ) এই কথা বলিলে যদি জিজ্ঞাসা কর! হয় 
যে, অনভ্তমুর্তিধারী ভগব।ন্‌ কোন্‌ মৃত্তিতে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে__“যোগমায়া- 
যুপাশ্রিতো ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে।” তাঁহার অনন্তমূত্তির মধ্যে যে মূর্তি বংশীধারী, তিনি সেই মুদ্তিতে রমণ 
করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীভগবাঁনের বংদীধারী মুণ্ডি ব্যতীত কোনও আয্ুধধারী মৃত্তিতে এই পরমরমণীয় 
রমণলীল! ( রাঁসক্রীড়া ) হওয়া সম্ভবপর নহে | এই লীলায় প্রেমমত্ত গোপীগণ রাসনৃত্যে প্রেমালাস্তশিথিল বাহুলতা 
দ্বারা কৃষ্ণের কঠালিঙ্গন করিয়াছেন, কৃষ্ণও গীত বসন দ্বার! তাহাদের শ্রমজলসিক্ত বদন মার্জন করিয়াছেন, 
তাহাদের গণ্ডে গণ্ড স্থাপন করিয়া চব্বিত তাম্বুল অর্পণ করিয়াছেন, বনবিহার, নৃত্যগীত ও যমুনাবিহারাদি 
করিয়াছেন, কাজেই একমাত্র বংশীধারী মৃষ্তিই এই লীলার অনুরূপ । এই জন্ত গ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিক়াছেন__ 

গোপবেশ বেন্গুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের বংণীরবে কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের 

 বংশীকে যোগমায়া বলা হয় এবং এই যোগমায়াই (বংশী) গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার প্রধান সহায়। 
| অপার বৈর্য্যলজ্জাদিশালিনী অন্তঃপুরচারিণী গোঁপকুলকামিনীগণের ধৈৰ্য্যলজ্জাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই 
, যোগমায়াই ( বংলী ) কৃষ্ণের সহিত গোগীগণের যোগসংঘটন করিয়া থাকেন । এই বংশীরপা যোগমায়! যে কেবল- 
মাত্র গোগীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যোগই সংঘটন করেন তাহা নহে__ইনি গোপীগণের সহিত তাহাদের পতি, 
পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, স্বজন, লোকধৰ্ম্ম, বেদধর্মম, দেহধর্শা, কুল, শীল, লজ্জা, ধৈৰ্য্য প্রভৃতির সঙ্গে অযোগও সংঘটন 
করিয়া থাকেন, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে অযোগমায়াও বল! যাইতে পারে। বৈষ্ণবপদকর্ত্তা জগদানন্দ গাহিয়াছেন_ 

লঙ্জানীল মোহাগার, গুরু গৌরব সিংহদ্বা, ধরম কপাট ছিল তায়। 

বংশীরব ব্রাঘাতে, পড়ি গেল অকস্মাতে, সমভুমি করিল আমায় ॥ 

যাহা হউক, রাসরসিক ্রীভগবান্‌ তাহার সহিত যোগ এবং তিনি ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর সহিত অযোগ 
সম্পাদনকারিণী স্থাবরজঙ্গমবিমোহিনী বংশীকে ( যোগমায়াকে ) অবলম্বন করিয়া প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত 

ত্য করিতে ইচ্ছ! করিলেন, ইহাই এখানকার গ্রতিপাগ্য । 
বা মুপাশ্রিতঃ” ভগবানের. যোগমায়া যে কতৃভাবে তাহার পরমরমণীয় রাঁসলীলার সহায়তা করিয়াছেন 
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তাহার আর ইয়ত্তা নাই । এই যোগমায়| শব্দের অন্তরালে কত অর্থই যে অন্তনিহিত আছে তাহা একমান্ 
“যোগমায়ামুপাশ্রিতঠ” ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কাহারও ধারণ! করিবার সাধ্য নাই। যোগমায়া শব 
সমালোচনা করিলে রাঁনচক্রের মধ্যকীলক, রাসনৃত্যের প্রধান! নায়িকা, রাঁসবিহারীর হ্ৃদয়বিহারিণী, কৃষ্ণ- 
প্রাণাধিক! রাঁধিকারও নানাবিধ তত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যদিও শ্রীমদ্তাগবতে স্পষ্টতঃ তাহার নামোল্লেখ 
নাই, তথাপি একমাত্র তিনিই রাসক্রীড়ার প্রধান অবলম্বন । তাঁহার সন্বন্ধে বিবিধ পুরাণ ভত্ত্াদিতে যে সমস্ত 
আলোচনা আছে তাহা “অনয়ারাধিতে| নূনং ভগবান, হরিরীহরঃ” প্রভৃতি ত্রিংশদধ্যায়স্থিত শ্লোক ব্যাখ্যার সময় 


বিশদরূপে বণিত হইবে। এখানে যোগায়! শব্দ হইতে তাহার যে তত্ত্বের উদ্দে্য পাওয়া যায়, তাহাই সংক্ষেপে 


আলোচনা করিব__ 
যোগন্ত সম্তোগন্ত মায়ঃ মানং পর্য্যাপ্ডি্যত্র সা যোগমায়া শ্রীরাধা । 
অথবা--যোগস্ত মা! লক্ষমীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি প্রাপ্নোভীতি যোগমায়া ভরীরাধা ॥ 
মধুর রসে মিলনরসাস্বাদনের নাম সম্ভোগ। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মিলনরসাস্বাদন হয় 
তাহা তাহার কোনও লীলায় কিংবা! কোনও মুক্তিতে কোনও প্রেয়সীর সঙ্গে সম্ভবপর হয় না| ইহার কাঁরণা- 
মুসন্ধানে। প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, শ্রীভগবানের প্রেয়সীগণ, লক্ষী, মহিষী ও গোগী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত | 
তাহার মধ্যে লক্মীগণ শ্রীভগবানের্‌ নারায়ণ মূর্তির গ্রেয়সী, মহিষীগণ প্রীরামচন্্র, দ্বারকানাথ কৃষ্ণ প্রভৃতি 
শ্রীভগবানের মহারাজলীলাবিগ্রহের প্রেয়সী এবং গোগীগণ ব্রজবিহারী স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী! 
শ্রীভগবানের এই ভ্রিবিধ প্রেয়সীবর্গই ভ্রীভগবানকে নিজ কান্ত বলিয়া ধারণ। করেন এবং মধুর ভাবে তাহার বিবিধ 
সেবা করেন। তাহার মধ্যে লক্মীগণ অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগব।নের কান্তা এবং তাহাদের মধুরভাবে সেবাতেও 
এঁখ্য্য বুদ্ধি আছে, সেই জন্ত লক্মীগণ নারায়ণ-বক্ষোবিলাগিনী হইলেও তীহারা ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রীনারায়ণের চরণ- 
সেবনপরায়ণ|। ইহাদের সহিত শ্রীনারায়ণ বিরহের মিলনের আদি ও অবসান নাই। সেইজন্ত ইহাদের প্রেম- 
সেবায় মিলনোৎক| এবং বিরহাস্বাদনও নাই। কাজেই ইহাদের মিলনন্ুখা ভূতিও অপূর্ণ । মহিযীগণের বিবাহ- 
বিধি অনুসারে শ্রীভগবানের শ্রীরামচন্দাদি লীলাবিগ্রহের সহিত মিলন হয় এবং তাহার! আজীবন পতিবুদ্ধিতে 
শ্রীভগবানের সেই সেই লীলাবিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন ইহাদের প্রথম মিলন সংঘটনের জন্য মিলনোৎক$| 
থাকিলেও পদ্বীরপে অঙ্গীকৃত হওয়ার পর আর ইহাদের মিলন ও যথোচিত সেবা প্রাপ্তির কোনও বাধা থাকে ন! 
কিংবা সেজগ্ কোনও উৎকণ্ঠা থাকে না। শ্রীভগবানের শ্রীরামচন্্াদি লীলাবিগ্রহের সহিত বিবাহবিধিতে 
মিলিত হওয়ার পর হইতেই মহিষীরপা প্রেয়সীগণ নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তভাবে পতিবুদ্ধিতে শ্রীভগবানের সেরাধিকার 
পাইলেও উহাদের উৎকণ্ঠাবিহীন নির্বাধ সেবাকে পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। EE he 
ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্তোগঃ পুষ্টিমগশ্রতে। (উ রঃ 
বিরহ ব্যতীত কদাপি সম্তোগের পুষ্টি সাধন EEE 
লেন { হয় না। যেখানে নিরন্তর মিলন, কিন্তু বিরহের কোনই 
’ সেখানে মিলনের সখানভুতি হয় না অতি ক্ষুধায় অন্ন পাইলে যেমন তাহার সাধধযান্বাদন হয় 
অক্ষুদায় কদাপি সেরূপ হয় না। বি বা 
র্‌ বরহের গর যেমন মিলনের মাধুর্য্যাস্ব।দন হয়, চিরমিলনে কিংবা অবাধমিলনে 
তাহা কদাপি সম্ভবপর হয় না। লঙ্ষীগণ শ্রীভগবানের প্রেয়সী হইলেও তাহারা কদাপি বি ভাও অবগত 
নহেন, তাহারা অনাদি কাল হই ৃ | 77 
হইতে চিরমিলনরসব্দ্ধিতে নিমগ্না, কাজেই ত 
রি রানি 5 |হাদের মিলন পূর্ণস্তখাবহ নহে। 
রর ববাহ বিধিতে অঙ্গীকুত হওয়ার পর হইতে নিরুদ্বেগে অবাধমিলনস্থুখসমুদ্রে নিমগ্ন! থাকেন, কাজেই 
তাহাদেরও মিলন-সুখের তাদৃশ অনুভূতি নাই। কিন্তু ব্রজের গোপীগণ সকলেই হাঃ 
গাপ লই পরবধূ, কাজেই তাহাদের পর- 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৭২৩ 


eee SCTE TONLE OE MEE HUE HUE AEE LOO 
পুরুষ কৃষ্ণের সহিত অবাধে ও নিরুদ্বেগে মিলন হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। তাঁহাদের হৃদয় সর্বদাই 
বিরহ-বেদনা এবং মিলনোৎ্কঠায় পরিপূর্ণ থাকে । তাহাদের যদি কোনও সুযোগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়, : 
তাহা হইলে তাহার! যে অনির্বচনীয় সুখ আস্বাদন করেন, তাহার সহিত লক্মীগণের চির মিলন এবং মহিষীগণের : 
অবাধ মিলনের আনন্দের তুলনাই হয় না। 
__. শ্রীভগবানের লক্ষ্মী ও মহিষীগণের সহিত শ্বকীয়া কান্তাভাবে এবং গোগীগণের সহিত পরকীয়া কান্ত!ভাবে সম্বন্ধ 
ও লীলারসান্বাদন হইয়া থাকে । স্বকীয়াভাবে উৎকগ্ঠাবিহীন চিরমিলনে কিংবা অবাধমিলনে সন্তোগন্ুখের পরিপুষ্টি 
হয় না, কিন্তু পরকীয়াভাবের নিত্য নব নব উৎকঠাময় মিলনে সম্ভোগন্থুখের পূর্ণ পরিপুষ্টি হইয়। থাকে। 
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্তত্র নাহি বাস।॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । তার মধ্যে শ্রীরাঁধায় ভাবের অবধি ॥ 
প্রৌঢ় নিৰ্ম্মল তীর প্রেম সর্কোত্রম। কৃষ্ণের মাধুর্য রস আস্বাদ কারণ॥ ( শরীচৈতন্তচরিতামূতং ) 
শ্রীমভাগবতে বৰ্ণিত রাসলীল! সমালোচনায় জান! যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া ব্রজের সমস্ত গোপীগণই 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতিভাব ছিল বলিয়া মনে হয় 
না। “তমেব পরমাত্ানং জারবুদ্ধাপি সঙ্গতাঃ” প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টই জান! যায় যে সমস্ত গোপীগণেরই শ্রীরুষে 
জারভাবময় প্রেম ছিল এবং তাঁহার! সেই উৎকঠাতেই সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন | টা 
তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান লীল! দেখিলে মনে হর, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়| 
একমাত্র শ্রীরাধাকে লইয়াই নির্জন স্থানে চলিয়। গিয়াছিলেন ৷ “অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ” প্রভৃতি 
শ্লোকে গেগীগণ এই শ্রীরাধিকারই সৌভাগ্য কীর্ভন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধিকার প্রেমে এমন কোনও 
বিশেষত্ব আছে যে, সে জন্ত তাহার সহিত লীলাবিলাষেই শ্রীকৃষ্ণের পুর্ণানন্দান্বাদন হইয়! থাকে এবং তাহার সহিত 
মিলনই শ্রীকষ্ণের একমাত্র অভিপ্রেত ৷ পর্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে যে 
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্যোন্তস্তাঃ কুং প্রিয়ং তথা। সর্বগোগীযু সৈবেক! বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ 
প্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ড নামক সরোবরও তাহার সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত গোগীগণের 
মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে সর্বগোগীপ্রধান! শ্রীরাধিকা ও 
চন্ত্রাবলীর তারতম্য বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
তয়োরপ্যুভয়োধ্যে রাধিক! সর্ববাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিগরীয়শী ॥ ( উজ্জলনীলমনিঃ) 
প্ররািকা ও চন্দ্রাবলী উভয়েই যুখেশ্বরী এবং সর্কাপ্রধানা হইলেও এই দুই জনের মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠা; 
কেনন! ইনি মহাভাবস্বরপা এবং শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিজনক বহুবিধ গুণসম্বিতা।  ' 
সুতরাং শ্রীরাধিকার সহিত মিলন রসাস্ব৷দনই শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিগ্রেত এবং শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ 
বিলাই প্রীক্বষ্ণের পূর্ণতম সম্ভোগ । “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি ্লোকস্থিত “যোগমায়া” শব্দের পূর্কোক্ত* 
প্রকারে গ্রীরাধিক! অর্থ করিয়া তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ সম্ভোগের কথা আলোচনা করিলে মনে হয় যে-_ 
প্রীক্ব্চ গৰীরাধিকার সহিত মিলনরসাস্বাদন করিবার জন্তই অসংখ্য গোপীবর্গ সমন্বিত রাসক্রীড়ার অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন । 
রাধাসহ ক্রীড়ারন আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরণ॥ (এচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
প্রীকৃষ্ণের অনন্ত গ্রেয়সীগণের মধ্যে ীরাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠা এবং তাহারই সহিত শ্রীকষের পুর্ণরূপে মিলন* 
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০ 
রসান্বাদন হইয়া থাকে বলিয়া তাহাকে “যোগমায়া” বলা যাইতে পারে । শ্রীকৃষ্ণ “যোগযমায়াযুপাত্রিতঃ” অর্থাৎ 
“সর্ঝপ্রিয়াবলীমুখ্যাং শ্রীরাধিকাঁং মনসি চিন্তিতঃ স্‌ (শ্রীরাধিকার সহিত মিলন রসাস্বাদনের সংকল্প করিয়া) রন্তং 
মনশ্চক্রে”_রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন । 

প্রীমভাগবতে রাসলীলার টীকাঁকারগণ নানাভাবে ব্যুৎপত্তি করিয়া যোগমায়৷ শব্দের “রাধা” অর্থ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ও তীহাকেই রাসলীলার মৃলন্তস্ত রূপে স্থাপন করিয়াছেন ; আমরা তাহার দুই এক রকম উল্লেখ 
করিরা কিঞ্চিৎ রস আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিলাম | শ্রীরাধিক1 সন্বন্ধে অন্তান্ত যাহ! বিশেষ আছে, তাহা 
«অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ৮ প্রভৃতি অগ্রিম শ্লোকে বিবৃত হইবে। এখন আমরা “ভগবানপি তা 
রাত্রীঃ” প্রভৃতি শ্লোকের অন্তান্ত বিশেষ জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । 
এই পর্যন্ত সমালোচনায় আমরা “ভগবানপি তা রাত্রি” প্রভৃতি প্লোকের “যোগমায়!মুপাশ্রিতো ভগবান্‌ 
রস্তুং মনশ্চক্রে” এই অংশমাত্রের আলেচনা করিতে পারিয়াছি। ইহাতেও ইহার সর্বাবিধ বক্তব্য শেষ হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, অন্তলীলাময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায় তাহার লীলাতত্বের বতটুকু ব্যক্ত 
হইয়াছে, আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বাঁহাদের আরও কিছু বিশেষ জিজ্ঞান্ত থাকে, তাহার! শ্রীমন্তাগবতের 
টাকাদি.অনুসন্ধান করিবেন । | 
অচিন্ত্য অনন্ত মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর রাঁসলীলাকথা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়৷ পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব “ভগবানপি রন্তং মনশ্চক্রে” এই ভাষায় শ্রীভগবানের রমণেচ্ছ। বর্ণন| 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি “রস্তং মনশ্চক্রে” না বলিয়া “রিরংসামাঁস” কিংবা “রস্তমিয়েষ” এই কথা বলিতেন 
তাহা হইলে অল্প কথায় তাহার বক্তব্য প্রকাশ হইত। “মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগিতা” “বিনি মিতভাষী এবং 
কোন প্রকার অসার কথ! বলেন না তিনিই প্রকৃত বাগ্ি” এই প্রাচীনবাক্য স্মরণ করিলে মনে হয় ষে--অল্ন কথায় 
বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর হইলে কখনও অধিক কথা বল! উচিত নহে । বিশেষতঃ পরমহংস শিরোমণি গুকদেব 
কখনও কোনও ব্যর্থ কথা বলিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু এখানে তিনি «রিরংসামস” কিংবা “রস্তমিয়েষ” 
ন! বলিয়! “রস্তং মনশ্চক্রে” বলিয়াছেন দেখিয়া! মনে হয় যে ইহাতে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ তাৎপৰ্য্য আছে । 
প্ীশুকদেব যদি “ভগবানপি রিরংসামাস” কিংবা “রস্তমিয়েষ” বলিতেন তাহা হইলে জাঁনা যাইত যে, অখণ্ড 
ইচ্ছাশক্তিমান্‌ শ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার মত কোনও বস্তবিশেষ- 
বিষয়ক মনোবৃত্তি কিনা তাহা জানিতে পারা যাইত না। আমাদের দেখা, শুনা, ইচ্ছা করা, গমন করা 
প্রভৃতির সঙ্গে জীভগবানের দেখা, শুনা, ইচ্ছা করা এবং গমন করা! প্রভৃতির বিশেষ পার্থক্য আছে। আমরা 
বা রহ যা র্কদরষটা ট তিনি সবই দেখেন, কিন্ত চক্ষু 
না। তিনি ইচ্ছাময়, কিন্ত তাহার কোনও নির্দিষ্ট 5 ন রি Mae 
না। তিনি সর্ধগত, কিন্তু পদ দ্বারা কোনও স্থানবি রি রন বা সহায় অয় দিয়া হরি 
ইন্িয়াধীনতাবিহীন এবং কোনও নির্দিষ্ট বর 4 i: p নি এই এ চা 
ঝর সহিত সম্বন্ধবিহীন দর্শনশ্রবণাদির কথা উপনিষদচনে জানিতে 
পার] যায় 
তাহার হস্ত পদ নাই, দি রা a) TL - 
করিয়া থাকেন। তাহার চক্ষুঃ নাই, কিন্তু তিনি সবই 
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রতি 515: 8১৭৯৯ 
দেখিয়া! থাকেন এবং কর্ণ না থাকা সত্বেও সবই শ্রবণ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে__ 
সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান্‌ সর্বদাই সর্বাবিষয় দর্শনশ্রবণা।দ করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত তিনি আমাদের মত চক্ষুঃ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বারা কোনও নির্দিষ্ট বিষয় দর্শনশ্রবণাদি করেন না। পরমহংস শিরোমণি প্রশুকদেব সর্কশক্তিমান্‌ 
শ্রীভগবনের রাসলীলাকথা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়! যদি “ভগবান্‌ রিরংসামাস” কিংব!| “রস্তমিয়েষ” বলিতেন তাহা 
হইলে মনঃসমন্ধশূন্ত এবং কোনও অভিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধশুন্ত সর্বাতোমুখী ইচ্ছার কথা জানা যাইত, কিন্ত 
তিনি যে গোগীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিবেন বলিয়! মন দ্বারা তাহাই ইচ্ছ! করিয়াছেন, এ কথ! কাহারও 
ধারণ] হইত না। “ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে” বলায় স্পষ্টই জান! যাইতেছে যেঁএ ইচ্ছা তাহার ইচ্ছাশক্তি 
প্রভাবে সর্বদা! সর্ববিষয়িণী ইচ্ছা নহে-_এ ইচ্ছা তাহার ভক্তাধীনতা-পরিভাবিত অন্তঃকরণের ভক্তমনোরখ 
পরিপূর্ণকারিণী বৃত্তিরই পূর্ণ বিকাশ । ভগবান্‌ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সর্বদা! সর্বাবিষয়ক ইচ্ছাময় হইলেও 
ভক্তাধীনতা গুণবশতঃ মনদ্বারা ভক্তের অভীষ্ট পূরণের ইচ্ছা করিয়া থাকেন । তাহার সাধারণভাবে দর্শন, শ্রবণ, 
গমন, ইচ্ছা প্রভৃতির জন্ত চক্ষুঃ কর্ণ পদ মন প্রভৃতির সঙ্গে কিংবা কোনও নির্দিষ্ট বিষয় বিশেষের সঙ্গে সব্বন্ধ না 
থাকিলেও তিনি যখন ভক্তাধীনত| গুণ প্রকাশ করিয়া ভক্তের মনোরথ পুরণের জন্য লীল! করেন, তখন তিনি 
চক্ষু দ্বার! দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, পদ দ্বারা গমন এবং মন দ্বার! ইচ্ছা করিয়! থাকেন । 

ব্রজরাঁজনন্দনের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জগতত্রষ্টা ব্রহ্গাও শ্রীভগবানের এতাদৃশ গুণেরই উল্লেখ 
করিয়াছেন 

প্রপঞ্চং নিস্্রপঞ্চোহপি বিড়ময়শি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং গ্রভো ॥ (শ্রীমভাগবতং) 

হে ভগবন্! আপনি প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়! প্রপঞ্চের অনুকরণে নানাবিধ লীলা 
করিয়া থাকেন এবং তাহাতে আপনার চরণে চিরশরণাগত ও আপনার বিবিধ সেবার জন্য সযুৎকষ্ঠিত 
ভক্তগণের আনন্দ বর্ধন হয়। 

অজোহপি সন্নব্যয়াত্বা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। পরক্ৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়! ॥ (এমন্তগবদ্গীত। ) 

এই গীতা বচনে জান! যায় যে__গ্রীভগবান্‌ জন্মরহিত হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন এবং সর্কেশ্বর সর্বনিয়ন্ত! 
সর্ধকারণকারণ হইয়াও নন্দগোপ, বসুদেব, দশরথ প্রভৃতিকে পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের পুত্ররপে 
লীল! করেন । শুধু তাহাই নহে, তিনি ব্রজলীলায় বালকের মত বিবিধ চাপল্য প্রকাশ করেন, ক্ষুধিত হইয়! 
রোদন করেন, গোপবালকগণের সহিত গোষ্টক্রীড়া করেন, নবনীতলুব্ধ হইয়! নবনীত চুরি করেন, সেজন্য ম| 
যশোদার নিকটে নানাভাবে ভর্খসিত হন-_ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত লীলা প্রীমনতাগবতাদিতে বণিত আছে, তাহা 
তাহার ভক্তগণের আননদবর্ধনার্থ প্রপঞ্চান্তকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপনিষদাদিতে ভগবানের যে 
স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে “অশবদম্পর্শমরূপমব্যয়ং” “অপ! ণিপাদে! জবনে! গৃহীত!” “অবাত্মনস- 
গোচরঃ” প্রভৃতি নিধিবশেষ ভাবেই ধারণা করিতে হয়। কিন্ত ভ্মডাগবত, বিষ্ণুপুর!ণ, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, 
্ৰ্মবৈবৰ্তধুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত লীলাকথা সমালোচনা করিলে তাহাকে “অশব্দমস্পর্শং” প্রভৃতিভাবে 
কিছুতেই ধারণ! করা যায় না। কাজেই শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চাতীত এবং সর্কবিধ প্রাপঞ্চিক ভাব বিবচ্দিত হইয়াও 
ভক্তজনের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার জন্ত সর্ববিধ প্রাপঞ্চিক ভাবের অনুকরণ করিয়াই লীল! করিয়! থাকেন 

্য্য। . 

সা TE হইয়াও সীমাবদ্ধ জগতে অবতীর্ণ হন, নিন্ধিয় হইয়াও বিবিধ লীলা! করেন, 
হইয়াও ভক্তরক্ষার জনত বাগ হন, অরূপ হেইয়াও জগন্নোহন গ্ামনুনারাদিরপে আধিভু ত হন। কাদেই পাহ 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১৭২৬ ্‌ গ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


===ললকককক্কককককক 7, 
স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহার নিত্যসিদ্ধ অচিন্ত্যমহাশক্তি প্রভাবে এমনই লীলা করিয়া থাকেন যে 
তাহা আলোচন! করিলে তাহার স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে হয় এবং লীলামাধুৰ্য্যসিন্ধুতে ডুবিয়া যাইতে হয়। 
“ভরীভগবান্‌” শব্দের সমালোচনা করিলে মনে হয় যে, তাহার মন দ্বার! ইচ্ছা করিতে হয় না কিংবা তিনি 
কোনও বস্তুবিশেষ কিংবা ব্যক্তি-বিশেষের জন্য কোনপ্রকার চিন্তা বা ইচ্ছা করেন ন!। কিন্তু রাসলীলায় প্রবৃত্ত 
হইয়। তিনি মন দ্বারা প্রেমবতী গে!পরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন। «ভগবানপি রস্তুং মনশ্চক্রে” 
বলিয়া পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব, ভক্তবাঞ্ছাকন্নতরু শ্রীভগবানের প্রপঞ্চান্থকরণ লীলারই ইলিত করিয়াছেন। 
ইহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্‌ প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহার এ 
ইচ্ছা তাহার ইচ্ছাশক্তিতেই নিষ্পন্ন হয় নাই, এ ইচ্ছা তিনি মনদ্বার। করিয়াছেন। যদি কেহ “অমনাঃ অগ্রানঃ 
প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকারে কুগ্টিত হন, তাহ! হইলে তিনি মনে করিবেন যে 
শ্রীগবান্‌ যে শক্তিতে অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, সেই শক্তিতে অমনা হইয়াও তিনি মন দ্বার! ইচ্ছা করিয়াছেন। 
| শ্রীভগবানের এই রমনেচ্ছা কেবলমাত্র প্রেমবতী গোপরমণীগণের মনোরথ পুরণের জন্যই নহে, ইহাতে 
1তাহারও আকাঙ্খা আছে। যদি প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রমণে গর ভগবানের কোনও প্রয়োজন ন! 
: থাকিত, ইহা যদি তাহার রমণেচ্ছার অভিনয়মাত্রই হইত, তাহা হইলে পরমহংস-শিরে।মণি শ্রীশুকদেব প্রস্তং 
মনশ্চক্রে” না বলিয়া “রস্তং মনশ্চকার” বলিতেন। কেননা ব্যাকরণের নিয়ম এই যে- কর্তা যদি ক্রিয়ার ফল- 
ভাগী হন, তাহা হইলে আত্মনেপদ প্রয়োগ হয়, কর্তা ফলভাগী না হইলে আত্মনেপদের পরিবর্তে ক্রিয়ার পরন্রৈপদ 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । যেমন পুরোহিত যজমানের জন্ত পুজাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরোহিত তাহার ফল- 
ভাগী নহেন, সে জন্তু সংকল্প বাক্যস্থিত ক্রিয়ার পরন্্ৈপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্ত জমান যদি স্বয়ং পুজাদি 
করিতে গর্ত হন, তাহা হইলে সংকল্প বাক্যে আত্মনেপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের রাঁসক্রীড়ারূপ 
মহাবজ্ঞেও শ্রাভগবান্‌ কেবলমাত্র পুরোহিতের স্তায় ফলাকাঙ্খাশূষ্ত কর্মাকর্তই নহেন, ভিনি এই মহাযজ্ঞে 
য্মানের স্তায় ফলভাগী হইয়! সংকল্প করিয়াছেন। সেই জন্ত পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব প্রস্তং মনশ্চক্রে" 
বলিয়া রাসযজ্ঞের সংকল্পবাকেয আত্মনেপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
পরমহংল শিরোমণি কদে “ভগবান রস্তং মনশ্চকার” ন! বলিয়া “ভগবানপি রস্তং সনশ্চক্রে” বি 
শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে “অপি” শব্দে 
Fra EEL [বে জান! যাইতেছে যে, ভগবান্ও রমণ করিতে ইচ্ছা 
হাতে প্রভাত হয় যে, কেবলমাত্র ভগবানই রমণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, গোপরমণীগণও 
শ্রীভগবানের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । গোপরমণীগণের মধ্যে যাহার! কুমারী তাহারা এক 
৫ রঃ হর রহ £ 5 
রি পূৰ্বে 2 তের সময় হইতেই প্রীভগবানের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছ! করিয়া কাত্যায়ণী ব্রতের 
শেষদিনে শ্রীভগবানের নিকট প্রতিশ্রুতি পাইয়া(ছলেন যে আগামী পুণিমায় ত 
ক গুণমায় তাহাদের মনোবাসন] পূর্ণ হইবে। 
সত একবৎসরের মধ্যেও তাহাদের ভাগ্যে আগামী পুণিমার দর্শন লাভ ঘটে নাই, তাই তাহারা প্রতি 
৫তাঃ 2 ত রর 
পুণিমাতেই “আজ বুঝি কৃষ্ণ আমাদের মনোব।সনা পুর্ণ করিবেন” এই আশ 1ই তাহার! 
অন্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নির।শা সাগরে ডু -শাশায় বুক বাধিতেন এবং পুণিমাচন্তরে 
পুর্বে শ্রী যখন শরৎকালীন বনখিহারের 55 পাপ 
চরণে দেহ মনঃ দী কক আনা নাদ বাতিরাছিলেন, নেই লা নি 
ক £ প্রাণ জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত মি 
কিন্তু এপর্যন্ত তাহ।দের মনোবাসন! পূর্ণ হয় নাই। ₹ি নানি ee 
লা কিন্ত আজ এতদিন পরে গোগীগণের মনোবাঁসনা পুর্ণ 
নু সত হইয়াছে, তাহাদের নির্জনে অশ্রপাত এবং 
এবং হদয়ের তীব্র মিলনাকাঙ্খা-বহিসিন্তধ 
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১০ম ক্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭২৭ 


মানি নিরীহ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানেরও হৃদয় বিগলিত হইয়। পরমা- টিটি 
দোহা ্ 1151 ভাবের অনুরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া গেল। তাই আজ তিনিও 
তে ইচ্ছা করিলেন । 

ইতংপূর্বে ভগবান্‌ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহার এখর্য্য বীর্য্যাদি ষড় বিধ মহাশক্তির সমালোচনায় যে 
স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে, এবং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মঃ” “যতে! বাচে| নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” “সাক্ষী চেতাঃ 
কেবলে| নিগুণ্‌*” প্রভৃতি শত শত শ্রতিবাক্যে শ্রীভগবানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার রমণেচ্ছ| 
হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু রাসারস্তে তাহার রমণেচ্ছা এবং শরৎপুর্ণিম! রজনী প্রভৃতির 
শোভা দেখিয়৷ তাহার ভাবোদ্দীপন ও বংগীনাদ করিয়া গোপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন প্রভৃতির কথা 
মনে হইলে অগত্য| স্বীকার করিতে হয় যে, গেপরমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে, তাহার 
আকর্ষণে আত্মারাম-শিরোমণি ভগবানেরও রমণেচ্ছা হুইয়াছে, নির্ধিবকার ভগবানেরও ভাববিকার প্রকাশ 
পাইয়াছে, নিরীহ ভগবানেরও গোগীগণের সহিত মিলন সংঘটনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং পূৰ্ণকাম 
ভগবানেরও সকাম হইতে হইয়াছে । ॥ 

শ্রীমন্তাগবত প্রথম স্বন্ধে দেখ! যায় যে, নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি খষিগণ স্থতের নিকট জিজ্ঞ/ম! করিয়| 
ছিলেন যে শ্রীশুকদেব আত্মারাম হইয়/ও ব্যাসদেবের নিকট ভাগবতকথা শ্রবণ এবং মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট 
তাহা কীর্ভন করিলেন কেন? তাহার উত্তরে ভাগবতবক্তা! হত মহাশয় বলিয়াছেন-_ 

আত্মারামাশ্ঠ মুনয়ে| নিগ্রন্থ। অপ্যুরুক্রমে। কুৰ্কস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথভূতগুণে| হরিঃ॥ (শ্রীমগ্াগবতং) 

আত্মন্বরপানন্দান্ব।দনে বিভোর আত্মারাম মুনিগণ সর্ববিধ বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও অহৈতুকী ভক্তি- 
যোগে শ্রীভগবানের চরণ ভজন করিয়া থাকেন। ইহাদের কোনপ্রকার প্রয়োজন ন! থাকিলেও ইহার! কেন 
যে শ্রীভগব্জন করেন, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় “ইথস্ৃতোগুণে| হরিঃ 1” আত্মারাম- : 
গণেরও মনোহারী হরির এমনই কোনও বিচিত্র গুণ আছে যে, সেজন্য আত্মার/মগণর কোন প্রকার প্রয়োজন 
ন! থাকিলেও তাহারা হরিভজন ন! করিয়( থাকিতে পারেন না। এই প্রকার শ্রীভগবানও নিত্যতৃপ্ত, অ।গ্তকাম, 1 
নিধিবকার, নিরীহ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও কেন যে গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন তাহার 
কারণানুন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ও শ্রীভগবানের স্বরূপ, পর প্রভৃতির আলোচনা করিলে কিছুই ধারণা হইবে না। 
শ্রীগবানের এতাদৃশ রমণেচ্ছার কারণাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তাহার কোনও কারণ খুজিয়। ন| 
পাইয়া অগত্যা বলিতে হইবে “ইখসতপ্রেমাণো হি ত্রজদেব্যঃ”_ব্রজরমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব 
আছে, কিংবা সে প্রেমে এমনই কিছু গুণ আছে যে. যাহার অনির্বচনীয় গুণে আকৃষ্ট হইয়া আস্মারামগণ পর্যন্ত 
শুদ্ধভক্তিযাজনে প্রবৃত্ত হন, সেই আত্মারামগণাকর্ষী স্বয়ং ভগঝান্‌ শ্রীরুষ্ণও ব্রজরমণীগণের সর্বাতিশারী প্রেমের 
কোনও অনির্বচনীয় গুণে আকৃষ্ট হইয়া উহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্বন্ধে যে স্থানে 
শ্রীভগবানের রমণ বর্ণিত আছে, সে স্থানে উক্ত আছে যে-_“আত্মারামোংপ)রীমং” শ্রীভগবান্‌ আত্ম/রাম 
হইয়াও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিলেন শ্রীভগবানের আত্মারামতা প্রভৃতি গুণের অনুসন্ধান 
করিয়! যাহার! শ্রীভগবানের এই পরম মধুর রমণলীলার তত্ব গ্রহণে অক্ষম হইয়া এই রমণকে মিথ্যা, মায়িক, 
কল্পিত, কিংবা কোন প্রকার অভিনব আধ্যাত্মিকতার গর্তে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা কোন দিনই প্র'ভগবানের 
এই পরমাম্গ্রহের দান গ্রহণ করিতে পারেন না, কিংবা প্রেমের অচিন্ত্যপ্রভাব সম্বন্ধে কোনই ধারণা করিতে 
পারেন না। যাহার! নর্বেখবর, সর্বনিয়ন্তা, সূর্ববলোকমহেখর শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা গুণের 
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টু শ্রীমদ্ভাগবতমূ্‌ | 


উরি 
অনুসন্ধ।ন এবং প্রেমের অচিন্ত্য বৈভবের ধারণ! করিতে পারেন, তাহারাই শ্রীভগবানের এই পরম মধুর লীলা- 
বলীর তত্ব ধারণা করিতে পারেন এবং এই সমস্ত লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্‌ যে অযাচিত করুণা বিতরণ করেন 
তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন । শ্রীভগবান্‌ মহাতপা দুর্বাসা খষির নিকট তাহার ভক্তাধীনতার কথ! 
বলিয়াছেন যে 

অহং ভক্তপরাধিনে! হস্বতন্তর ইব দ্বিজ। সাধুভিগ্রন্তহৃদয়ো ভকৈর্ভভজনপ্রিরঃ॥ (শ্রীমন্তাগবতম্‌ ) 

ভক্তচুড়ামণি অম্বরীষ রাজার অনিষ্ঠদাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যখন দুৰ্ব্বাসা যি বিষ্ণুচক্রতাড়িত হন ও প্রাণ- 
ভয়ে ত্রিলে।ক পরিভ্রমণ করিয়! পরিশেষে বিঝুলোকে গমন করিয়া বিষ্ণুর চরণে পতিত হইয়া নিজপ্রাণ রক্ষার 
জন্য কাঁতর প্রার্থনা করেন, তখন বিষ্ণু দুর্বাসাকে বলিয়াছিলেন_ হে ব্রান্ধণ ! আমি সর্কেশ্বর হইয়াও ভক্তপরা- 
ধীন। আমার চরণে সেবাকাআখাপরায়ণ নিষ্কাম ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সর্বভূতে 
সম হইলেও আমার ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়! . 

শ্রীভগবান সর্কেখর হইলেও নানাশাস্তরে তাহার এই প্রকার ভক্তাধীনতার অসংখ্য পরিচয় পাওয়া যায়; 
সুতরাং ভক্তবাপ্ছাকতরু ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তমনোরথ পরিপুরণের জন্য নানাবিধ লীলাই প্রকাশ হইয়৷ 
থাকে । কাজেই সর্বাতিশায়ী প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমাধীন হইয়া তাহাদের মনোরথ পূরণের জন্ত 
আত্মারামগণাকর্ষী শ্রীভগবানেরও যে রমণেচ্ছা হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? 

যাহ! হউক, অনন্ত লীলাময় গ্রীভগবানের অপার কৃপায় আমর! তাহার বিচিত্র প্রেমাধীনতাময় রমণলীলার 
তত্বাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” শ্লোকের “যোগমায়া মুপা শ্রিতঃভগবানপি রস্তং মনশ্চক্রে” এই অংশের 
আলোচন! করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও পরমতত্তরের উদ্দেশ পাইলাম তাহার সারকথ| এই যে-_এখর্য্যবীর্য্যাদি 
ষড় বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার পূর্ণ বিকাশ করিয়া তীঁহারই 
হলাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্তি পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ ( রাসক্রীড়া ) করিতে ইচ্ছা করিলেন। 

সর্বৈর্ধ্যনিকেতন এবং সর্বদা পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা গুণবশতঃ 
শ্রীভগবাঁন, সর্বদাই তাহার প্রেমবান ভক্তগণের প্রেমসঙ্কল্প পুরণের জন্য ব্যগ্র এবং চেষ্টিত থাকেন কাজেই তীহার 
পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশের এমন কোনও প্রতিবন্ধক থাকা সম্ভবপর 
নহে যে, তিনি এতদিন সেই জন্য রম্ণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, কিংবা কোনও প্রতিবন্ধকতার অপগম হইলে 
তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্ত শ্রীমপ্তাগবতে বর্ণিত রাসলীল! দেখিলে মনে হয় যেকোনও 
সময় বিশেষে এবং কোনও কারণ বশতঃই যেন শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা হইয়াছিল। কেননা শ্রীমন্তাগবতে বণিত 
আছে যে-“শারদোতৎ্ফুললমল্লিকাস্তা রাত্রীবীক্ষ্য ভগবান, রস্তং মনশ্চক্রে”_শরৎকালীন প্রফুল্ল মললিকাদির শোভায় 
পূরিশোভিত রজনী দেখিয়! শ্রীভগবান, রমণ করিতে ইচ্ছ! করিলেন । ইহাতে বক্তব্য এই যে-:ভ্রীভগবান, স্বজন- 
প্রেমবিবর্ধনচতুর, কাজেই ভক্তমনোরথ পূরণের জন্য সর্বদাই ব্যগ্র এবং চেষ্টিত থাকিলেও তিনি তীহার 
চরণাশ্রিত ভক্তগণের সেবাকাজ্ঞা বদ্দনের জন্য কিছুদিন ধৈর্য্য বশতঃ অন্তরের ব্যগ্রতা আবৃত করিয়া নিশ্চেষ্টবৎ 
অবস্থান করেন | তাহাতে মনে হয় যেন তাহার ভক্তমনোরথ পূরণের কোনই চেষ্টা নাই। তাহাতে তীহার ভক্ত- 
গণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার সেবাকাঙ্খায় অধীর হইয়া পড়েন। এইভাবে ভক্তগণের সেবাকাজ্কা যখন 
একেবারে চরমসীমায় উপস্থিত হয়, তখন শ্রীভগবান, তাহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া তীহারদিগের মনোবাঞ! পুরণ 
করিয়া থাকেন । শ্রীমগ্তাগবত প্রথমন্কন্ধে বণিত আছে যে-_দেবধি নারদ তাহার পূর্ব্বজন্মে যখন সনক মনন" 
নাদির নিকটে পঞ্চম বৎসর বয়সে কৃষ্ণমন্র প্রা হইয়া নির্জন বনে গমন ও নিরন্তর কুষণচিন্তায় রত হইলেন 
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রে মি £ অ রে হইলেন, নি তৎক্ষণাৎ লং মনোহর রূপের অন্তৰ্ধান হওয়ায় তিনি 
পিট র ডুবিয়া রেল এবং ডন্মত্তের ন্যায় আর্তনাদ করিতে করিতে বনে বনে খুঁভিয়! 
বড়াই নারদের এই আর্তি ও ব্যগ্রতা দেখিয়া শ্রীভগবান্‌ দৈববাণীতে আদেশ করিলেন__ 
স্‌ যদ্দশিতং রূপমেতৎ কাময়তেহনঘ । মৎকাঁমঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান্‌ মুধ্চতি হচ্ছয়ান॥। 
(শ্রীমভ্ভাগবতং ) 
আমাকে দর্শন করিবার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা বন্ধিত হইবে বলিয়া, আমি তোমাকে একবার দর্শন দিলাম । 
বাহাদের আমাকে দেখিবার উৎকণ্ঠা হয়, তাহাদের ক্রমশঃ সর্ববিধ কামনাবাসন দূর হইয়া বায়। 
শ্ীভগবানের স্বভাবই এই যে, তিনি তাহার প্রেমবান্‌ ভক্তগণের সেবা গ্রহণের জন্য সর্বদা! উৎকঠিত হইলেও 
তাহাদের সেবাকাজ্কা বর্ধনের জন্য কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বাক নিলিপ্তের স্তায় অবস্থান করেন। তাহার পর 
প্রেমবান্‌ ভক্তগণের তীব্র সেবাকাজ্ফার অদম্য প্রেরণা বশতঃ.যখন শ্রীভগবানের ধৈর্য্য বিগলিত নাতে 
তিনি আর ক্ষণকালমাত্রও বিলম্ব করিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ যে কোন প্রকারে প্রেমবান্‌ ভক্তগণের সহিত 
মিলিত হইয়া তাহাদের প্রেমান্ুরূপ সেবাগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ক্কতার্থ করেন! 
শ্রীভগবানের রাসলীলা প্রসঙ্গে গোপীগণের সহিত রমণেক্ছা গ্রকাশও ঠিক এই ভাবেই হইয়াছিল। প্রীরন্দাবনের 
ব্রঅবধূগণের বাল্যভাবের অপগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজন্মসিদ্ধ কৃষ্ণগ্রীতি মধুরভাবে গিলনাকাঙ্থায় পরিণত 
হওয়ায়, তাহার! পরবধূ হইলেও কুলশীলাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীকুষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্বদাই 
সমুৎকঠ্ঠিত থাকিতেন। শ্রীকুষ্চ তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদের মনোগত ভাব জানিতে পাঁরিলেও অসীম 
ধৈর্যের আবরণে মিলনাকাজ্ষা গোপন করিয়া রাখিতেন। ইহা ছাড়া ব্রজে যে সমস্ত অল্পবয়স্ক গোপকুমারী 
ছিলেন, তাহারাও শ্রকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া! কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রতের 
শেষদিন তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিভৃত যমুনাতীরে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেদিন তাহাদের মনোবাসন! 
. পুরণ ন! করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন_আগামী পূর্ণিমায় তোমাদের মনোবাসন! পুরণ করিব। 
ব্রজবধূ ও ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত উৎকষ্ঠিত এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের মনোবাসনা পূরণের 
জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেও কেবলমাত্র ব্বজন-প্রেমবিবর্ধনচতুরত।-ম্বভাব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ এতদিন ধৈর্য্যাবল্্নন করিয়া! 
ছিলেন, কিন্তু শরৎপুণিম! রজনীর আগমনে আর তিনি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। শরৎপুর্ণিমার রজনী 
এবং তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনশোভা যেন নিত্যলীলাময় শ্রীভগবানের গোপীগণের সহিত মিলনলীলার 
উদ্দীপনরূপে পরিণত হইল । শরৎপুর্ণিমা রজনী দেখিয়া ব্রজরাঁজনন্দনের সেই কাত্যায়নীব্রতানুষ্ঠানপরায়ণা 
ব্রজকুমারীদের কথ| মনে হইল এবং তিনি যে আগামী পূর্ণিমায় তাহাদের মনোরথ পুরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিও বিবিধ পুপ্পপ্রস্থনাদিতে নিজান্গ 
পরিশোভিত করিয়া এমনই মনোহর মুন্তি ধারণ করিল যে, তাহ! দেখিয়া সর্বমনোহর ব্রজরাঁজনন্দনের মনও প্রেমবতী 
ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিল । “ভগবানপি তা রাত্রী*” প্রভৃতি শ্লোকস্থ “শারদোৎ- 
ফুললমলিকাঃ তা রাত্রীর্বাক্ষ্য” এই অংশের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয় শ্রীভগবানের গোপীগণের সহিত নিত্যমিলন এবং- 
অনারদিঅনন্ত মিলনেচ্ছার এই ভাবে নব উদ্দীপনার ইঙ্গিত পাওয়! যায়।. যে-রা্রি দর্শনে শ্রীভগবানের নিত্য 
মিলনের নব উদ্দীপনা জাগিয়াছিল সেই অভিনব রাত্রির সঙ্গে প্রাকৃত জগতের নিত্য গতায়াতশীল চতুঃপ্রহর- 
ব্যাপিণী রাত্রির যে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহাও “ত! রাত্রীঃ” এই বহুবচন দেখিয়! ন্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়ঃ 
[ ২১৭ 1--১২ 
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রত, শ্রীযপ্ভাগবতমৃ। 


| হু ভ্রভগৰান্‌ বে রাবি দেখিয়া প্রেমবতী গোপরমশীগণের সহিত মিলনাকাজ্জায় ব্যাকুল হইয়া তাহাদের 
সহিত রাসক্রীড়া প্রসঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, সে রাত্রিকে শ্রীমতাগবত ব্রহ্মরাত্রি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 

ব্ৰহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ ৷ অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপাঃ-স্বগৃহং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতং ) 

শ্রীভগবান্‌ গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরাত্রির অবসান হইয়া গেলে, 

 শ্রীভগবানের আদেশে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ অনিচ্ছা সহকারে স্বগৃহে গমন করিলেন । ইহাতে জানা যায় যে, 

 প্রীকুষ্ণ যে রাত্রিতে গোগীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, সে রাত্রি নরলোকের চতুঃপ্রহরব্যাপিণী রাত্রি নহে, 


| সে রাত্রি, সহজ-চতুরুগ পরিমিত ব্রহ্গরাত্রি। সুতরাং যে রাত্রি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রমণ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই রাত্রির সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাশক্তিপ্রভাবে অনন্ত ব্রন্গাণ্ডের অনন্ত রাত্রির যোজনা হইয়া- 
ছিল বলিয়াই শ্রীশুকদেব ”তাঃ রাত্রীঃ” এই ভাবে বহুবচন প্রয়োগ করিয়া সেই রাত্রির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; 


শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে সেই অসংখ্য-রাত্রিসমন্থিত সুদীর্ঘ রাত্রি সকলেরই চতুঃপ্রহরব্যাপিণী রাত্রি বলিয়াই 
মনে হইয়াছিল বটে, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সে রাত্রি সাধারণ এক রাত্রি নহে-- ইহাই “তাঃ রাত্রীঃ” এই বহুবচনের 
প্রতিপান্ধ । অথবা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে “আগামী পু!ণম! রজনীতে তোমাদের 
মনোবাঙ্থা পুর্ণ করিব ।” তাহার পর অনেক পূর্ণিমা রজনী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কোন রজনীতে ব্রজকুমারী- 
গণের মনোবাসনা পুরণ হয় নাই । কিন্তু তাই বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীগণের কথা বিস্থৃত হন নাই, প্রতি পুর্ণিমাতেই 
তিনি তাহাদের কথ! মনে করিতেন এবং তাহাদের মনোবাসন! পূরণের জন্ত বাগ্র হইতেন। “তা রাত্রীঃ” এই বহু- 
বচনে ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, ্রীকুষ্ণ পর পর বহু পূর্ণিমা রজনী দেখিয়া পরিশেষে শরৎপূর্ণিমা রজনীতে 
গোগীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতএব শ্রীক্ুষ্ণ বহু পূর্ণিমা রজনীতেই গোগীগণের সহিত 
মিলনের সংকল্প করিয়াছিলেন বলিয়া “তাঃ রাত্রীঃ” এই বহুবচন প্রয়োগ কর! হইয়াছে । কিংবা যে পুণিমায় 
শ্রীকৃষ্ণ গোগীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার আরম্ভ হইতেই অর্থাৎ গুর্ুপক্ষের প্রথম হইতেই দিন 
দিন চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ শ্রীকৃক্ষের গোগীগণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় এবং সেইদিন তিনি গোগীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত পুর্ণ উদ্বমে যত্ববান হন। সুতরাং “তাঃ 
রাত্রীঃ” অর্থাৎ শুরুপক্ষের রজনী সমূহ দর্শনে উৎকন্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ণিমার দিন গোগীগণের সহিত রমণ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন, ইহাই এখানকার বহুবচনের প্রতিপান্ত ৷ 

“তা রাত্রীর্বাক্ষ* এই অংশের অর্থ, সেই সমস্ত রাত্রি . দেখিয়া । কিন্তু রাত্রি দিন প্রভৃতি কোনও কালই 
দৃশ্য পদার্থ নহে ; সুতরাং রাত্রি দেখা সম্ভবপর নহে। এই জন্য তোষণীকার ব্যাখ্য| করিয়াছেন-_“বীক্ষ্য উদ্দীপনত্বেন 
অনুভূয”। শ্রী, শরৎ পুণিমা রজনীকে তাঁহার গোঁপীগণের সহিত মিলনেচ্ছার উদ্দীপনরূপে অনুভব করিলেন, 
অর্থাৎ সেই রাত্রি তাহার মিলনে উদ্দীপন করিল। কিংবা গ্লোকস্থ রাত্রি শব্দের “্রাত্র্যধিষ্ঠাত্রীদেবতা” অর্থ গ্রহণ 
করিয়াও সামগরস্ত করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে তাহার নিত্যসিদ্ধ লীলা ও লীলাবিগ্রহ প্রকট করেন 
তখনই শরৎপুর্ণিমা রজনীতেই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ রাসলীলার প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে । কাজেই সেই দিনে 
রান্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মিলিত হইয়! তাহাদের অধিষ্ঠিত অসংখ্য রাত্রি যোজনা করিয়া শরৎপুর্ণিমা রান্রিকে 
এক সুদীর্ঘ মহারাত্রিতে পরিণত করিয়া সেই রাত্রিকালে প্রীকুষ্ণ . গোপীগণের সহিত রাঁসনৃত্য করিবেন বলিয়া 
করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন যে, “হে রাঁসবিহারিন্‌! ব্রহ্মাণ্ডে চতুঃপ্রহর- 
ব্যাপিণী রাত্রি আপনার রাসক্রীড়ার পক্ষে পর্যাপ্ত" নহে বলিয়া আমরা ব্রহ্ধাণ্ডের সমস্ত রাত্রি যোজন করিয়া 
র্বরাত্রিরূপে পরিণত করিয়াছি, এখন আপনি রাসক্রীড়া প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন এবং ত্রহ্গাও ও 
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ব্ৰহ্মাণ্ডের জীবগণকে ধন্য করুন’। অতএব শ্রীরুষ্ণ রাত্রিষ্ঠাতরী দেবগণকে দেখিয়া গোপীগণের সহিত রমণ 
করিতে ইচ্ছ৷ করিলেন, ইহাই “তা রাত্রীরীক্ষ্য রস্তং মনশ্চক্রে” এই অংশের অর্থ 

যে রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, মেই রাত্রিতে রবৃন্দাবনভূমি অভিনব 
সাজে সজ্জিত হইল । জগতে দেখা যায়, যেমন কোনও রাজা তাহার রাজ্যে কোনও ক্রীড়াবিহারাদি করিতে ইচ্ছা, 
করিলে তাহার আনন্দবর্ধনার্থ প্রজাগণ রাজ্য শোভিত করে, সেইরূপ অথিলব্রঙ্াওপতি শ্রীকুষ্ণও যখন 
বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন বুদ্দাবনভূমিও অভিনব সাজে সজ্জিত হইল। সে সময়ে 
শরৎকালীন মঙল্লিকাঁদি কুস্থমাবলীর বিকাশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম বসস্তাদি খতুতেও যে সমস্ত বুন্ুম প্রস্ফুটিত 
হয়, তাহাও বৃন্দাবনেশ্বরের আনন্দ বর্দনার্থ বৃন্দাবনভূমি সজ্জিত করিবার জন্য গরস্ফুটিত হইয়া উঠিল। প্রকৃতপক্ষে 
শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়াবাসন। উদ্দীপন করিবার জন্যই যেন শরৎপূর্ণিমা রজনী এবং যাবতীয় 
বৃক্ষলতাদি দৃঢ় সংকল্প করিয়া তাহাদের ভাণ্ডারের যাহা কিছু মনোমুগ্ধকর শোভ! সম্পদ্‌ ছিল, তাহা বৃন্দাবনে 
ছড়াইয়া দিয়| বুন্ধাবনেশ্বরের আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিল । 

“ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রভু সীতানাথের 
অপার করুণায় নাঁতিবিস্ততভাবে যাহা কিছু আলোচনা কর! হইল তাঁহার সারসংগ্রহ এই যে, এুঁশ্ব্য- 
বীর্য্যাদি ষড়. বিধ মহাশক্তির পূর্ণনিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীত্রজরানন্দন, শরৎকালীন মল্লিকাদি কুন্থমে 
পরিশোভিত] রজনী দেখিয়! স্বীয় অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশ করিলেন এবং তাহারই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত 
মৃত শ্রীরাধিকাদি গোপরমণীগণের মনোরথ পরিপুরণ করিবার জন্য ত|হাদের সহিত বাসক্রীড়া (রমণ) 
করিতে ইচ্ছা করিলেন । 

শ্রীভগবানের এইভাবে রাসক্রীড়ারন্ত সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা এই যে__ 

শ্রীভগবান, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইলেও যেমন তিনি যশোদানন্দনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়! দিন দিন 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং বাল্য পৌগণ্ড প্রভৃতি বয়সোচিত আকৃতি প্রকাশ করেন, সেইরূপ তিনি নিত্যলীল!ময় 
হইলেও তাহার লীল! জগতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া থাকে৷ সে জন্য তাঁহার প্রকটলীল! সমাঁলোচন! 
করিলে মনে হয়, যেন তাঁহার লীলা এই-ই প্রথম আরম্ভ হইল | সূর্য্য যেমন কৃর্ধ্যালোকে নিত্য সমুদ্দিত 
থাকিলেও পৃথিবীতে তাহাঁর উদয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ ও অন্ত দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও তাহার নিত্যধাম 
গোলোকে নিত্যলীলাপরায়ণ হইলেও ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জন্মাদিক্রমে আবির্ভাব, ক্রমশঃ লীলাঁবিকাশ ও পরিশেষে 
তিরোভাব দেখা যায়| স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দনরূপে ভুলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার আট বৎসর 
বয়সে রাসলীলা প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁহার লীলাপ্রকাশের ক্রম সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শরীপাদ জীব- 
গোস্বামী লঘুতোষণী টাকায় বলিষাছেন যে শ্রীক্ষ্ণ তাহার এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত বধ করিয়াছেন, তিন বৎসর 
বয়সে কার্তিক মাসে দামোদর লীলা এবং যমলার্জুন ভঞ্জন করিয়াছেন ও তাহার কিছুদিন পরে গোকুল হইতে 
বুন্দাবনে গমন করিয়াছেন । বৃন্দাবন গমনের তুই তিন মাস পরে শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ গোবৎস- 
চারণারস্ত ও বৎসাস্গুর বকাস্ুরাদি বধ করেন। তাহার পর তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে চতুর্থ বৎসরের আরত্তেই 
শরৎকালে ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎসাদি হরণ, পঞ্চম বৎসারারস্তে কাত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে গোচারণারভ্ত এবং 
গ্রীঘ্মকালে কালিয়দমন লীলা | ষষ্ঠ বৎসরে শ্রীস্থ্দাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ পরমানন্দে গোচারণ গোষ্টক্রীড়া 
প্রভৃতি । সপ্তম বৎসরে ধেনুক বধ এবং গোপরমণীগণের শ্রীকষ্ণদর্শনে প্রথম অনুরাগ প্রকাশ । অষ্টম বৎসরের 
আখিন মাসে বেণুগীত প্রসঙ্গে গোপরমণীগণের পূর্বরাগ । কাত্তিক মাষে শুরুপ্রতিপদে গোবর্দনযাগ, তৃতীয়! 
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তর গ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
হইতে নবমী পধ্যন্ত গোবর্ধন ধারণ, একাদশীতে ইন্দ্র ও সুরভি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও গোবিন্দাভিষেক, দাদশীতে 
বরণলোকে গমন এবং পুণিমায় ব্রজবাপিগণের ব্রক্গহ্দাবগহনের পর গোলোক দর্শন | সেই বৎসরই অগ্রহায়ণ 
মাসের পূর্ণিমায় গোপকুঁমারীগণের কাত্যায়নী পূজা ও বন্তরহরণ এবং গ্রীষ্মকালে যাঁিক ব্রাহ্মণপত্বীগণের উপর 
কূপ! গ্রকাশ। নবম বৎসরের আরস্তে আশ্বিন পূর্ণিমায় রাসলীলারস্ত শ্রীভগবান, শরৎপুণিমায় প্রথম রাসলীলারন্ত 
করিয়াছিলেন বলিয়! অগ্যাপি নানাস্থানে শরৎপুণিমায় রাঁসলীলা পর্ধান্ুষ্ঠান হইয়া থাকে । আশ্বিন ও কান্তিক এই 
দুই মাস প্রাচীনমতে শরৎ খতু বলিয়া প্রসিদ্ধ ; সুতরাং আশ্বিন ও কাত্তিক এই ছুই মাসের পুরিমাকে শরৎপূর্ণিম। 
বল! হয়। সে জন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনে আখিন ও কান্তিক এই ছুই মাসের পূর্ণিমাতেই রাসপর্বানষ্ঠান হইয়া থাকে। 
শ্রীধাম শাস্তিগুরে এবং বঙ্গ দেশের অন্ঠান্ত স্থানে কান্তিক মাসের পগুণিমাতেই রাসপর্বানষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়। 

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রদর্শিত লীলাক্রমান্ুসারে জানা যায় যে, শ্রীভগবাঁন, কিঞ্দিধিক আট বৎসর বয়সে 
প্রথম রাসলীলারন্ত করেন। ভাত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকষ্ণের জন্ম এবং আশখিনপূর্ণিমায় প্রথম রাসলীলারস্ত ; 
/ সুতরাং সে সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স আট বৎসর এক মাস তেইশ দিন। শ্রীভগবানের লীলাবৈভব এবং অচিন্ত্যশক্তিত্তে 
A বিশ্বাসবিহীন বহির্ুথগণ চিরকালই শ্রীভগবানের লীলায় সন্দিহান হইয়! বিবিধ কুট তর্কের অবতারণা করিয়া 
আনসিতেছেন, সুতরাং নিশ্চয়ই বলিবেন যে, আট বৎসর বয়সে রাসক্রীড়ার স্তায় স্ত্রীবিলাস কর! কখনও সম্ভবপর 
নহে। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে যিনি ছয়দিন মাত্র বয়সে পূতনাবধ, এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত বধ এবং 
সাত বৎসর বয়সে গোবৰ্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি অসংখ্য লীলা করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আট বৎসর বয়সে রাসক্রীড়া 
করাও অসম্ভব নহে। যদি বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাও অসম্ভব কিংবা রূপক, তাহা হইলে তাহাদের | 
অনুরোধ করি, তাহারা শ্রীভগবানের কোন লীলা যেন বুঝিতে চেষ্টা না করেন, কেননা! শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহাদের 
বহিষ্ঘূখতা, দোষের অপগম না হইলে তাহারা কিছুতেই শ্রীভগবানের কোন লীলাই ধারণা করিতে পারিবেন না। 
প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ধারণায় যদি শ্রীভগবানের জন্ম ও লীলাদির ধারণা করা যাইত, তাহা হইলে শ্রীভগবান, 
গীতায় অজ্জুনের নিকট তাহার জন্মকর্মাদির কথ! বলিয়া পরিশেষে “জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি ততঃ 


প্রভৃতি শ্লোকে তাহার জন্মকর্ম্মাদির অলৌকিকত্ব স্থাপন করিতেন না। কোনও অলৌকিক তত্ব বুঝিতে গেলে 
লৌকিক ধারণা ভুলিয়! গিয়া শাস্্রান্ুসারে অলৌকিকতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য । | 
॥ 


“একাদশ সমাস্তত্র গৃঢ়া্চিঃ সবলোইবসৎ” এই শ্রীমন্তাগবত বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান, তাহার একাদশ. 
বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্যন্ত শ্রীবন্দাবনে ছিলেন এবং তাহার সর্ব্বিধ গ্রশবধ্য গোপন করিয়া ব্রজবাসি গোপগোপীগণের 


প্রেমাধীন হইয়া বিবিধ লীলা করিয়াছেন ; সুতরাং তাহার রাঁসক্রীড়াদি সর্ববিধ লীলাই যে একাদশ বৎসরের 
মধ্যে নির্বাহ হইয়! গিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 


শ্রীভগবানের যে সমস্ত মৃণ্তি জগতে আবিভূ্তি হইয়া জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্ত বিবিধ লীল 
করিয়া থাকেন, সে সনস্ত মুত্ি আমাদের প্রাকৃত দেহের স্তায় পাঞ্চভৌতিক নহে এবং শুক্রশোণিতসংযোগে তাহার 
উৎপত্তি হয় নাই ] শ্রীভগবান, তাহার নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ জগতে প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিবিধ লীলা 
প্রকাশ করিয়া থাকেন ; স্থতরাং আমাদের প্রাকৃত দেহের যে বয়সে যে কাৰ্য্য করা অসম্ভব, তাহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহে 
কোনও প্রকারে অসম্ভব নহে। প্রারুত দেহের উৎপত্তিকাল গণনা করিয়া তাহার বয়স নির্ণয় করা! হয়, কিছু 
শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের উৎপত্তি হয় না ) কাজেই তাহার আবির্ভাবকাল গণনা করিয়াই বয়স নির্ণর করিতে 
হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আট বৎসর বয়স বলিলে বুঝিতে হইবে যে, আট বৎসর পুর্বে তাহার নিত্যগিৰ 


| সচ্চিদানন্দবিগ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে, স্গতরাং তাহার বয়স যতই হউক না কেন, তিনি «অনাদ্িরাদিগোবিনাঃ 
 সর্ককারণকারণম্‌ _ তাহার যে কোনও বয়সে যে কোনও লীলা করা কিছুমাত্র অসস্তব নহে ॥ ১॥ 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৪৩৩ 


তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈমুথং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শত্তখৈঃ। 
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্‌ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২ 


অন্বয়ঃ !-__তদ! ( যদ| ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে তদৈব তৎগ্রীতয়ে ) দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘকালেন দর্শনং যন্ত সঃ 
দীর্ঘকালং প্রোষ্য সমাগত ইত্যর্থ:) প্রিয়; (রমণঃ) প্রিয়ায়াঃ ( ্বরমণ্যাঃ) ইব প্রাচ্যাঃ ( পূর্বাপ্তাঃ ) ককুভঃ 
( দিশঃ) মুখং শস্তমৈঃ ( জুখকরৈঃ রশ্মিভিঃ) অরুণেন ( উদয়রাগেণ ) বিলিম্পন্‌ ( অরুণীকুর্বন্‌ তথা) চর্ষণীনাং 
(জগজ্জনানাং ) শুচঃ ( শরদর্কস্তাপান্) মুজন্‌ ( অপনয়ন্‌) সঃ ( শারদঃ ) উড়ুরাজঃ ( উড়নাং তারকাণাং রাজা 
তারকাপতিশ্ন্দ্রঃ) উদগাৎ। উদ্দিতো বতুব )॥ ২ ; 

মুলানুৰাদ !_যখন শ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তখনই--দীর্ঘকাল পরে সমাগত প্রিয় 
যেমন কুঙ্কুমরাগে প্রিয়া-মুখ লেপন করেন, সেইরপ পূর্ব! দিগ্রধূর মুখখানি বিমল কিরণ ও উদয় রাগে লিপ্ত করিয়া 
এবং জগত্বাসীর শরৎস্য্যতাপজনিত গ্লানি অপনোদন করিয়! শারদ পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন ॥ ২ 

উীধ্লটীকা 1 তদা তন্বিয়েব ক্ষণে তৎগ্রীতয়ে উড়,ররাজশ্চন্দ্র উদগাদুদিতঃ'। কিং কুর্বন্‌? দীর্ঘকালেন 
দরশনং যন্ত স প্রিয়ঃ স্বপ্রিয়ায়! মুখমরুণেন কুস্কুমেন যথা বিলিম্পতি তথ! প্রাচ্যাঃ ককুভো দিশে মুখং শস্তমৈঃ সুখতমৈঃ 
করৈঃ রশ্মিভিররুণেন উদয়রাগেণ বিলিল্পন্‌ অরুণীকুর্করনিত্যর্ঃ ৷ স প্রসিদ্ধ উড়রাজঃ| তথা চর্ষণীনাং জনানাং 
গুচন্তাপগ্নানীম জন্‌ অপনয়ন্॥ ২ | ৰ ্‌ 

উীটবনম্বচভাষণী 1-এবং নিজরিরংসয়া চন্দ্রমপি প্রাচী দিশা সহ প্রিয়ঃ প্রিয়য়েব রত্মুগ্ততং মন্তমানস্ত 
শ্রীভগবতো ভাবমভিব্যপ্রয়্‌ তাসাং রাত্রীণামৃত্তমান্গনারপায়ামস্তামভিব্যক্রসর্বমঙ্গলম্চকমন্তারপ্যাহ তদেতি। 
উড়ুনাং রাজেতি তা অপি তৎপরিবারত্বেন উদগুরিতি ধ্বনিতম্। রশ্মিভিররূণেন ইতি করণদ্য়ম্‌ ; উভয়েষামপি 
সাধকতমত্বাৎ। রশিধুতেন রাগেণেত্যর্ঘঃ । বিশেষেণ লিম্পন্‌ ইতি পূর্ণচন্্রাভিপ্রায়েগৈব ৷ ততো রাঁকৈবেয়ং তিথিঃ। 
পূর্ণত্ং চ তন্তু তিথ্যস্তরে শ্রীভগবদিচ্ছাপেক্ষয়া তদেত্যুক্তিস্বারস্তাৎ কিংবা উৎফুল্লমল্লিক! রাত্রীবীক্ষ্যেতিবত্ত্তাপ্যুদ্দীপন- 
ত্বেন সহজোদগমৌচিত্যাৎ। রাকেশকররঞ্জিতমিতি বক্ষ্যমাণান্গসারেধ তত্তিখাবের তাৎপর্য্যাৎ। স ইতি তা 
ইতিবৎ। ন কেবলমেবমমুনা প্রাচী দিশ এব তাপোইপহৃতঃ, কিন্তু সর্কেষাং জনানামপীত্যাহ চর্ষণীনাম্‌ ইতি ৷ শুচঃ 
শরদর্কজসন্তাপছুঃখানি | *্যদ্ব! মনোহুঃখানি। ভগবতঃ সর্বশতক্ত্যাশ্রয়পরম্শক্তিরপাণাং তাসাং অনুল্লাসোললাসাভ্যাং 
স্বতএব সর্বেষাং তত্তন্তাবাৎ, শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনাদিবৎ | প্রিয়ঃ প্রিয়ায়! ইবেতি সরাগত্বসাধুত্বানস্ত্বাদিনান্টোন্তরুচিবিশেষে| 
দর্সিতঃ। অতএব তৎপরিজনানাং শোকা্রণি মার্জয়ন্‌ বথাংসৌ পরমন্থখকরেণ করেণ লিম্পতি তথেতি ব্যঞ্জিতম্‌ 
দীর্ঘদর্শন ইত্যনেন পরোৎকঠাং চ স্চিতম্! এবং সর্বমিদং শ্রীভগবতো রিরংযাবির্ভাবনমেবোক্তম্‌ ॥ ২ 

ঞ্লীভাগবতাম্বতব্িনী 1 -“ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি পূর্ব-শ্লোক সমালোচনায় জান| গিয়াছে যে, 
প্রীভগবান অন্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু জীবের ইচ্ছার সহিত তাহার 
প্রভূত বৈলক্ষণ্য আছে, কাজেই শ্ভ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন” এই কথা শুনিয়া “আমরা যেমন 
কোনও ইষ্ট বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া থাকি” শ্রীভগবান্ও তাহাই করিলেন এরূপ ধারণ! করা উচিত নহে। জীবমাত্রেই 
জাগতিক সর্ব্বিধ বস্তুকে ইষ্ট এবং অনিষ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, ইষ্ট বস্তুতে ইচ্ছা এবং অনিষ্ট বস্তুতে দ্বেষ 
করিয়া থাকে। কাঁজেই সকলেরই কোনও বস্তবিশেষে ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিবশতঃ ইচ্ছা এবং কোনও বস্তুবিশেষে 
অনিষ্টসাধনতাবুদ্ধিশতঃ দ্বেষ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের কোনও বস্তু ইষ্ট কিংব| অনিষ্ট নাই, তিনি ইষ্টানিষট 
বুদ্ধির অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্বিগ্রহ, স্তরাং তাহার গোপীগণের সহিত রমণেচ্ছা যে জীবের কোনও ইচ্ছা বিশেষের 
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১৭৩৪ শ্রীমন্ভাগবতম্‌। 
তায ইত কিংবা কোনও নির্দিষ্ট ইষটবস্তবিষয়ক নহে, ভাহা স্পষ্টই ধারণা হয়। শরীভগবান্‌ 
গীতায় বলিয়াছেন 
সমোহহং সর্বভৃতেষু ন মে দ্বেষ্যোংপ্তি ন প্রিয়ঃ । যে ভজস্তি তু মাং ভক্তা ময়ি তে তেযুচাপ্যহম্‌॥ 
আমি সর্বভূতে সম সুতরাং আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই। কিন্তু যাহারা ভক্তিপুর্বক আমার 
সেবা করে, তাহারা নিরস্তর আমার অন্নগত থাকে এবং আমিও তাহাদের মনোরথ পূরণের জন্ত সর্বদাই সচেষ্ট 
থাকি। ইহাতে জান! যায় যে, শ্রীভগবানের ইষ্টানিষ্ট ভেদবুদ্ধি না থাকিলেও তাহার চরণে একান্ত শরণাগত 
ভক্তগণ, ওঁকান্তিক অন্থরাগ বশতঃ তাঁহাকে নিজপক্ষপাঁতী করিয়া লয় এবং তাহাদের মনোরথ পূরণের জন্ত 
ইষ্টসাধনতাবুদধিপ্রস্থত ইচ্ছাবিহীন এবং সর্বভূতে সম ভগবানেরও ইচ্ছা হইয়া থাকে! ব্রজরম্ণীগণের সহিত 
শ্রীভগবানের রমণেচ্ছাও -আমাদের মত ইষ্টবস্তবিশেষবিষয়ক এবং ইষ্টসাধনতাবৃদ্ধিপ্রক্ত না হইলেও ইহা 
ভক্তবাঞ্/কল্পতর শ্রীভগবানের ক্্পা-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ | ব্রজবধূগণের সহিত রমণবাসনা ব্রজরাজনন্দনের পক্ষে 
অজ্ঞ-লোকঢৃষ্টিতে নিন্দিত বলিয়া মনে হইলেও তাহার অদম্য কবপাশক্তির প্রেরণার তাঁহার নিকট পরম কর্তব্য 
বলিয়াই মনে হইয়াছিল। শ্রীপাদ রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভূকে বলিয়াছেন _ : - } 
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মৰ্ম্ম ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ) 
অতএব গ্রীভগবানের স্বরূপ এবং এঁখর্য্যাদির কথ| মনে করিলে তঁ!হাঁর এই লীলা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া 
মনে হয়। কিন্ত তাহার কৃপাশক্তিবৈভব সমালোচনা করিলে আর কিছুরই অসামগ্রস্ত বোধ হয় না। যাহা হউক, 
সর্বেশবর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাহার একান্ত অন্গগত এবং পরমানুরক্ত ব্রজরমণীগণের মনোবাঁসনা পুরণ করিবার 
জন্য যখন তাহাদের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই তাঁহার অলজ্ব্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেশকাঁলপাত্র 
প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার রমণলীলায় প্রয়োজনীয়, তাহা সমন্তই তাঁহার রমণের উপযুক্ত ভাবে গঠিত হইয়া গেল। 
জগতের জীবগণও সর্বদাই নাশী প্রকার ইচ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত ইচ্ছাই যে কাধ্যে পরিণত হইবে 
তাহা বলা যায় না ৷ দেশ, কাল ও পাত্র যদি অনুকূল না হয় তাহা হইলে কখনই কাহারও কোন ইচ্ছা ফলবতী হয় 
ন]। জগতে এমনও অনেক দেখা যায় যে--হয়ত, কেহ কোনও সদদমুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সে সময়ে 
বর্ষাকাল এবং সে স্থানের অধিবাপিগণ সদনুষ্ঠানের বিরোধী, কাজেই কাল ও দেশের প্রতিকূলতা বশতঃ তাহার সে 
ইচ্ছা কাৰ্য্যে পরিণত হইল না। কেহ যদি কোনও দুর্জনের সহিত মিত্রতা করেন, তাহা হইলে দুর্জ্জন, মিত্রতার 
পাত্র নহে বণিয়া পাত্রদোষে তাহার বহু ছঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা প্রীভগবান্‌ স্বতত্রেচ্ছ, তিনি 
যখন যে ইচ্ছা করেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইয়া যায় এবং দেশকালপাত্র অনুকুল ন! থাকিলেও তাহার 
ইচ্ছা মাত্রেই অমুকুল হইয়! যায়। শ্রীভগবান্‌ যখন রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন তখনও তাঁহার অলঙ্বনীয় 
ইচ্ছাপ্রভাবে শ্রীবৃন্ধাবনের বনভূমি (দেশ ), শরৎ খতু (কাল), এবং গোপরমণীগণ (পাত্র ) তাহার ইচ্ছার 
অঙ্গকুল ভাবে পরিণত হইল। পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাঁসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইয়! “তদোড়ুরাজঃ” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা প্রভাবে কি ভাবে দেশ, কাল ও পাত্র তাহার রমণের 
উপযোগী হইয়াছিল তাহাই পরিশ্দুট করিয়াছেন 
“তদা উড়রাজঃ উদগাৎ” (সেই সময়ে তারকাপতি উদিত হইলেন ) ইহাই এই গ্লোকের প্রতিপাপ্ত ৷ “মেই 
সময়ে তারকাপতি উদদিত হইলেন” এই কথা৷ বলিলেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছ হয় “কোন্‌ সময়ে”? তাহার 
উত্তরে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে “যদ ভগবান্‌ রস্ং মনশ্চক্রে তদা উড়ুরাজঃ উদ্গাৎ” যে সময়ে শ্রীভগবান্‌ রমণ 
করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়ে তারকাপতি উদ্দিত হইলেন । মাধ্ৰাচার্ষ কৃত কৃষমঙ্গল গ্রন্থে দেখা যায়,_ 
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১০ম স্বরে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৭৩৫ 


“রমণের ইচ্ছা কানু করিল যখন | হরিষে তারকাঁপতি উদদিত তখন ।* 

অতএব গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের রমণেচ্ছা হয় নাই, কৃষ্ণচন্দ্র রমণেচ্ছারই বিশেষভাবে 
উদ্দীপন এবং আন্ুকুল্য করিবার জন্তই গগনে পূ্চন্দ্ের উদয় হইয়াছিল ৷ অখিল ব্রহ্মাগুপতি, স্বচ্ছন্দলীল, স্বতক্রেচ্ছ 
ভগবানের দেশকাঁলপান্র বিবেচনা করিয়া কিংবা কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধি করিয়া কোনও ইচ্ছার উদয় হয় না। 
তাহার চরণে একাস্ত শরণাগত এবং অনুগত ভক্তগণের যখন তাহার সেবা ও আনন্দ বর্দনের জন্য পরিপূর্ণ উৎকঠা 
ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, তখনই তাহাদের সেবা গ্রহণ করিয়! মনোরথ পুরণ করিবার জন্ত শ্রীভগবানের ইচ্ছার উদয় 
হইয়া থাকে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অলঙ্বয ইচ্ছা পূরণের জন্গ্রাকুতাপ্রারুত সর্ববজগৎ তাহার ইচ্ছার অনুরূপ ভাবে . 
পরিণত হইয়া যায়। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনোরথ পরিপূরণ করিবার জন্য যখন প্রীরুষ্ণের রমণেচ্ছার উদয় 
হইল, তখন তিনি-বিবেচনা- করিয়া দেখেন নাই যে__সে সময় রমণের উপযুক্ত কি না, যে স্থানে রমণ করিবেন 
সে স্থানে রমণ কার্ধ্য নির্ধ্ধাহ হইতে পারে কিনা কিংবা যে সমস্ত ব্রজরমণীগণের সহিত তিনি রমণ করিবেন, 
তাহাদের সহিত রমণ করা সম্ভবপর কিনা। কিন্তু অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের প্রবল সেবাকাজ্ষা! বশতঃ- 
শ্রীভগবানের যেমন তাহাদের মনোরথ পুরণ করিবার জন্তু রমণেচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ পুর্বগগনে পূর্ণ শশধর উদিত 
হইয়া শুভ্র জ্যোৎস্নায় বনভূমি উদ্ভাসিত করিল এবং গগনপ্রান্ত হইতে কৃষ্চন্দ্রের দিকে ইঙ্গিতে জানাইল যে, হে 
কৃষ্ণচন্দ্র! তোমারই রাঁসক্রীড়ার জন্ত যমুনা-তীরভূমি আলোকিত করিলাম, তুমি আসিয়া তোমার স্বচ্ছন্দবিহার 
আরম্ভ কর। 

যপি প্রতি পুণিম৷ ভিথিতেই সায়ংকালে পূর্বগগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে, তথাপি যেদিন কৃষ্ণচন্দ্রের 
গোপীগণের সহিত রমণেচ্ছা প্রকাশ হইল, সেদিনকার পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রত্যেকটা ভঙ্গি যেন কৃষ্ণচন্দ্রের মনে এক be 
অভিনব ভাবের উদ্দীপন করিতে লাগিল। সেদিনকার পূর্ণচ্দ্র অগণিত তারকাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্কাগগন- 
প্রান্তে উদ্িত হইয়া যেন কৃষচন্ত্রকে অগণিত গোপিকাবলী পরিবেষ্টিত হইয়! রাসস্থলীতে উদিত হইতে ইঙ্গিত 
করিতে লাগিল।- গেদিনকার চন্দ্রের উদয়কালীন কোমল রশ্মি এবং অরুণরাগে পূর্বদিক্‌ উদ্ভাসিত এবং সুরঞ্জিত . . 
দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হইল--যেন কোনও প্রোষিত নায়ক দীর্ঘকাল পরে তাহার বিরহসস্তপ্তা এবং মানবিধুরা ( / 
নায়িকার মনোরঞ্জন করিবার জন্য নিজ করে বুস্কুম লইয়া পরমাদরে তাহার মুখমগ্ডলে লেপন করিতেছে । সায়ংকাঁলে 
গগনতটে প্রথম সমুদিত শারদ শশধরের নিগ্ধ শীতল কিরণ সম্পাতে শরৎকালীন সূর্য্যের গ্রথর কিরণসন্তপ্ত জন- 
নিকরের তাপশাস্তি এবং প্রসন্নত। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে হইল যে তাহার বিরহতাপতগ্ত গোগীনিকরও যদি তহার 
নিকটে আসিতে পারে, তাহ! হইলে তাহাদেরও এইরূপ তাঁহার অঙ্গকান্তিতেই সর্ববিধ মনোবেদনা দুর হইয়! যাইবে। 

শারদ শশধরের পূর্রগগনে . উদয় দেখিয়! কৃষ্ণচচন্দ্রের মনে হইল যেন তাহার গোপীগণের সহিত মিলন 
গগনচন্দ্রের একান্ত গ্রার্থনীয়, তাই তিনি গগনপ্রান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছেন যে--হে 
কৃষ্ঠন্ত্র!. গোপীগণ পরবধূ বলিয়া তুমি তাহাদের সহিত মিলিত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিও না). কেনন! 
একমাত্র অন্্রাগই মিলনের হেতু) তাহাতে নিজব্ধু কিংব!. প্রবধু বলিয়া, কোন প্রকার বিচারবুদ্ধি কাহারও 
হৃদয়ে স্থান পায় না এবং এ কার্য দূষণীয় কিংবা নির্দোষ তাহাও কেহ ধারণা করিতে পারে না। অমুরাগের' 
এমনই প্রবল শক্তি যে তাহাতে পুরুষ ও রমণী আত্মহারা হইয়া এবং সর্ব্ববিধ বিচারবুদ্ধি ভুলিয়া গিয়া পরস্পর 
মিলিত হইয়া থাকে । এই দেখ, আমি তারকাপতি হইয়াও পূর্কদিগবধূর অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত 
মিলিত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র যে পূর্ব্দিকের পতি তাং! কাহারও অবদিত নাই। কিন্ত পূর্বদিকের অনুরাগ 
আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া তাহার সহিত মিলন সংঘটন করাইয়াছে। আমি তোমার বংশের আদি 
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১৭৩৬ শ্রীমন্তাগবতমূ। : 


‘ 


পুরুষ, অতএব ূ ! 
আমি জগতে দ্বিজরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং জগতের তমোন।শ করিয়া থাকি, কিন্ত আমি পূর্ব্বদিকের অনুরাগে 


কথা ভুলিতে না পারিয়৷ তাহার সহিত মিলিত হইয়াছি! তুমি আমারই বংশজাত, বয়সে নবীন, অবিবাহিত 
এবং অন্ুপনীত হইয়াও অন্তুরাগিণী ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইতে কেন দ্বিধা বোধ করিতেছ ?. 

যাহা হউক, পরমান্তুরাগিণী ব্রজরমণীগণের সেবাকাজ্জা পূরণ. করিবার জন্য যখন সত্যমংকল্পশিরোমণি, 
্রব্রজরাজনন্দনের রমণেচ্ছা হইল, তখন তাহার ইচ্ছার অন্তুকুলভারে গগনে ূর্ণচন্দরের উদয় হইল এবং তাহাতে 
বন্দাবনের বনভূমি সমু্তাসিত হইয়! রমণের উপযুক্ত স্থানরূপে প্রকাশিত হইল । সঙ্গে সঙ্কে গগনচন্দ্রের দিকে: 
দৃষ্টিপাত করিয়! কৃষ্ণচন্দ্রের মনেও নানাভাবে রমণের ভাবই উদ্দীপিত হইতে লাগিল ।- এই প্রকারে ব্রজরাজনন্দনের- 


বলবতী রমণ বাসনা ফলবতী করিবার জন্য যাহা কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা সমস্তই একন্ৰীতূত হইয়া" 


তাঁহার রমণলীল! সম্পাদনের: জন্ত প্রতীক্ষা: করিতে লাগিল. । “তদৌড়ুরাজঃ” প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনা রুরিলে 
নানাভাবে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীভগবান্‌ রমণেচ্ছা করিলে কি ভাবে দেশ, কাল ও পাত্রের স্বাভাবিক প্রতি- 
কুলতার অবসান হইয়া রমণের অনুকূলতা প্রকাশ.হইয়াছিল। ৭, ছি 
' শ্রীভগবান্‌ যখন. ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন শরৎকাল, কিন্তু তাহার রমণেচ্ছার 

সঙ্গে সঙ্গেই তখন খতুরাজ-বসস্তের আবির্ভাব হইয়াছিল ৷. “তদোড়,রাজঃ” প্রভৃতি শ্লোকটি প্রকারান্তরে আলোচন! 
করিলে বসস্ত খতু সমাগমের ভঙ্গিও জানা যাইতে পারে । । 
:.--যদা ভগবান্‌ রস্তং- মনশ্চক্রে:) তদা ককুভঃ (কাৎ-্বর্গার্দপি কুঃ. পৃথিবীঃ -বিক সিতকুন্গুমাদিশোভয়া: ভাতি 
অনেনেতি তথা ) গ্রিয়ঃ (শ্রীরুষণ্ত গ্রিয়ত্বেন এ্রসিদ্ধঃ, জুখসেব্যত্বাৎ বনবিহারাদিণীলানাং পরমপ্রিয়শ্চ ) দীর্ঘদরশনঃ 
( বর্তমানশরৎসময়াৎ দীর্ঘকালাস্তরে সম্ভাবিতং দর্শনং. যন্ত তথা ) শস্তমৈঃ ( সুখকরৈঃ ) করৈঃ ( মলয়মারুতাদিকৈ- 
রুদ্দীপনবিভাবৈঃ ) চর্ষলীনাং (প্রিয়েণ সহ রন্তং গন্তমুগ্ধতানাং - বিরহিণীনাং ) শুচঃ (প্রিয়াসঙ্গতিরূপং ছুঃখজালং ) 
মৃজন্‌ (অপনয়ন্‌ তথ) প্রাচ্যাঃ (প্রকর্ষেণ পুজ্যায়াঃ ) প্রিয়ায়াঃ (শ্রীকফপ্রিয়ায়াঃ ব্রজভূবঃ মুখং মুখ্যং শ্রীবন্দাবন* 
ভূভাগং) অরুণেন ( কিংশুকাদিশোণবর্ণকুন্থমজালেন ) বিলিম্পন্‌ ( অরুণীকুর্বন) সঃ প্রসিদ্ধ) উ্ুরাজঃ 
( উড়ুসদৃশেষু খতুষু রাজতে ইতি খতুরাজো বসন্তঃ ) উদগাৎ (প্রাদর্বভুর 1) “re দা 
শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সঙ্গে রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন শরৎকাল ; স্থৃতরাং বসন্ত খাতুর তখন: 
পৃথিবীতে আসিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব ছিল (. দীর্ঘদর্শন ), কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা মাত্রেই তাহার পরম প্রিয় এবং 
সর্বাজীবের সুখসেব্য বসম্তধতু তৎক্ষণাৎ শ্রীবুন্দাবনে আবিভূর্ত-হইয়া বিবিধ কুসুম শোভায় এমন করিয়া বনভূমি 
সুমজ্জিত করিল যে, তাহা দেখিলে মনে হয় যে, সম্তান-পারিজাত হরিচন্দনাদি দেবকুক্থম পরিশোভিত নন্দনকাননও 
তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। বসস্তাগমনের সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত-সহচর মলয়-মারুত বসস্তজাত কুস্থুমগন্ধ বহন করিয়া 
ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল: এবং শুকপিকাদি কলক বিহঙ্গমগণের কুজন ও মধুপান মত ্মরকুলের 
গুন্গুন্‌ শব্দে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। : প্রিয়সঙ্গমলালসাঘ্িতা বিরহিণী বনিতাঁগণের হৃদয়ে বসস্তাগমনের 


সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব উদ্দীপনার আবির্ভাব হইয়া যেন প্রিয়বিরহতাপ দহনের কথঞ্চিৎ উপশম হইল। এইভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রির ব্রজভূমির সুখ্যকেন্্র শ্রীবন্দাবন-ভূভাগ আনন্দমুখরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের: রমণেচ্ছা পূরণ 


করিবার জন্য খতুরাঁজ বসন্তের আবির্ভাব হইল :. . | ; 
শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গগনে পুর্ণচন্দ্রের উদয় এবং বনভূমিতে বসন্ত খতুর আবির্ভাব হওয়ায় 
দেশ ও কাল, রমণের উপযোগী হইল বটে, কিন্তু: রমণের পাত্র রক্ষণ কিংবা গোপীগণ কেহই রমণের উপযুক্ত 


a 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


বয়সে অতি বৃদ্ধ, তাহাতে অসংখ্য তারকারাজি আমার পড্নী এবং তাহারা আমার নিত্যসঙ্গিনী) j 


i 
| 


শ» 
৩ 


Digitization by 50281700901 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৭৩৭ 


নহেন। কেননা শ্রীকৃষ্ণ যখন গোঁপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র | | 
এবং গোপীগণ সকলেই শ্রীরুষ্ণ অপেক্ষা ন্যুনবযস্কা ৷ অতএব তাঁহাদের সেই বালক বালিকাদেহে রাসক্রীড়ার স্তায় 
মহারমণ সম্পাদন হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কাজেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পুরণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গার- 
রসের আবির্ভাব হইল ও তাহাতে শ্রীরুষ্ণ ও গোগীগণ কৈশোরভাব ও কৈশোর বয়সোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শোভায় 
বিভূষিত হইলেন ৷ j 
* যন্পি গ্ৰীক্বষ্ণ অচিন্তা-অনস্তশক্তি-নিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ এবং গোগীগণও তাহারই হুলাদিনীশক্তির ঘনীভূত 
মূত্তি, সুতরাং তীহারাঁ যে কোনও সময়ে যে কোনও মৃত্তি ধারণ এবং যে কোনও কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, 
তথাপি মহাপ্রেমরসময় ব্রজলীলায় তাহার! এমনই মুগ্ধ ও আত্মহার। হইয়া প্রেমরসাস্বাদন করেন যে, তীহাদের কোন 
সময়েই নিজ নিজ স্বরূপৈশব্্যাদির অনুসন্ধান থাকে না । -ব্রজলীলার এই-ই বিশেষত্ব যে, এ লীলায় স্বয়ং ভগবান্‌ 
ব্রজরাজনন্দন এবং তাহার নিত্যপার্ষদ ব্রজবাসিগণের আত্মানুসন্ধান কিংবা বাস্থান্ন্ধান থাকে ন! । তাহারা! প্রেমযুগ্ধ 
হইয়া সর্বদাই প্রেমময় লীলা রসাস্বাদনে মত্ত থাকেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। 
তাহাদের যখন যাহ! করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা তাহাদের মুগ্ধতার অন্তরালস্থিত অচিত্ত্যশক্তি প্রভাবে তখনই তাহার 
সামঞন্ত হইয়া! যায় এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তু ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও তাহাদের ইন্দিত জানিয়! 
তাহাদের অভীষ্ট লীলার সহারতা করিবার জন্ত সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণের সহিত 
রমণ করিতে ইচ্ছ! করিলেন, তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গাররসের আবির্ভাবে তাঁহাদের বালক বালিকা দেহে কৈশোর শোভা এব রর 
কৈশোরোচিত কাধ্যক্ষমত। প্রকাশ হইয়া গেল | পদ্মপুরাঁণে দেখা যায় যে, ী 
+=." বাল্যেহপি ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাস্থিতঃ|  রেমে বিহারৈবিবিধৈঃ প্রিয়য়। সহ রাখয়া ॥ 
“ প্রকট লীলানুসারে প্রীকুঞ্* যখন বালক, তখনও তিনি কৈশোরভাব 'ও কৈশোর শোভায় যিভূষিত হইয়া 


॥ 
| 
| 
2 


“ তীঁহাঁর পরম পিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিহার করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাল্যভাবাবিষ্ট হইয়া 


বাঁল্যদেহে বাল্যলীলারত থাকিলেও তাঁহার যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছ! হইল, তখন আর তাঁহার 
বালাভাঁব কিংবা বালক দেহ থাকিল না, কিংবা ব্রজরমণীগণেরও তখন বালিক! দেহ থাকিল ন!। শৃঙ্গারসের 
আবির্ভাবে তাহাদের বালক বালিকা দেহই কিশোর কিশোরীরূপে পরিণত হইল ৷ 

“্বাহুপ্ৰসারপরিরস্তকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ” প্রভৃতি শ্লোক আলোচন! করিলে দেখা যায় 
যে, পরমহংস-শিরোমিণি শ্রীগুকদেব যে ভাবে গোগীগণের দেহ বর্ণন। করিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ 
বিলাস বৰ্ণন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ বয়সে বালক বালিকা হইলেও রাসবিহারের সময় ৫ 
দেহে ও দৈহিক ব্যবহারে বাল্যভাঁবের লেশমাত্রও ছিল না। ্ীকৃ্ণ যখন রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন তখন তাহার ব 
আট বৎসর এবং গোপীগণ তাহার চেয়ে নুনবয়স্কা বলিয়া যদি কেহ রাসক্রীড়াকে বাল্যক্রীড়া বলিয়া ধারণা করেন 
তাহা হইলে তিনি এই অপ্রাক্ৃত উজ্জল রসাস্বাদন হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া যাইবেন  স্মতরাং শৃঙ্গাররসের 
আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও 'গোপীগণের বালক বালিকা দেহই কিশোরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহাই” এখানকার প্রকৃত 
সিদ্ধান্ত ৷ শৃঙ্গাররসের আবির্ভাবে বালক দেহে কি ভাবে কিশোরত্বের বিকাশ হয় তাহা আমাদের পক্ষে র্াতোভাবে 
ধারণা করা সম্ভবপর নহে ; কেননা আমর! শৃঙ্গারাদি কোন রসেরই পূর্ণতার বিকাশ দেখি নাই। কিন্ত ক্রোধাদি 
যা দেহের বৈলক্ষণ্য দেখিলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যদি অন্তরে কোনও ড় fz বিকাশ হয়, ও 
হইলে তাহাতে দেহের বৈলক্ষণ্য ঘটা অসম্ভব নহে । যাহা হউক, “তদ্রোডুরাজঃ' প্রভৃতি শ্লোক কি ভাবে ব্যাখ্যা 
করিলে শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব জানা যায় তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection,Varanasi 
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দুষ্ট কুমুদ্ন্তমখগ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুক্কুমারুণমূ। 
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগোঁ কলং বামদৃশাং মনোহরমূ ॥ ৩ 


( যদ! ভগবান্‌ রস্তং মনশ্চক্রে তদা ককুভঃ কং সুখং তদ্রপতয়। কৌ পাধিবদেহেহপি ভাতীতি তথ! ) প্রিয়ঃ 
(সৰ্কমনোরমঃ ) দীর্ঘদর্শনঃ ( দীর্ঘং দীর্ঘকালীনং দর্শনং অত্প্ততয়! নায়কনায়িকায়া অনিমিষমন্টোন্তাবলোকনং যন্মাং 
সঃ) উড়,রাজঃ ( উড়্‌সদৃশৈঃ বিবিধহাবভাবভঙ্গিকটাক্ষাদিভিঃ রাজতে ইতি শৃঙ্গাররসঃ ) প্রাচ্যাঃ (গ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী- 
ব্দপূজ্যায়াঃ ) প্রিয়ায়াঃ (শ্রীরাধায়াঃ) মুখং অরুণেন .( সম্তাবিতসন্নিহিতশ্রীকৃষ্ণসমাগমজনিতোৎসাহজনি- 
তারুণ্যেন ) লিম্পন্‌ ( অরপীকুর্বন তথা) শস্তমৈঃ ( সুখকরৈঃ) করৈঃ ( কৃষগাচরিতকেলিকৌতুকাদ্য্দীপন-: 
বিভাবৈঃ) চৰ্ষণীনাং (প্ৰীক্্চসেবানন্দাস্বাদনায় গন্তসুগঘতানাং গোপীবর্গাণাং ) গুচঃ (শ্ীকুফাসজতিজনিতবিষাদান্) 
মৃজন্‌ ( অপনয়ন্‌ ) উদগাৎ (আবির্বভূব )। ণ 

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর এবং 

%শ্রীরাধিক! প্রভৃতি গোপীবর্গ তদপেক্ষা ন্যুনবয়স্কা ; সুতরাং তাহাদের মনে শৃঙ্াররসোচিত ভাব বিকাশের তখনও 
' দীর্ঘকাল বিলম্ব ছিল) কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের রমগেচ্ছামাত্রেই সর্বমনোরম এবং প্রাকৃত দেহেরও আনন্দপ্রদ শৃঙ্গাররসের 
আবির্ভাব হইল ও তাহাতে শ্রীকুষঃপ্রিয়াবলীমুখ্য। শ্রীরাধিকার মুখমণ্ডল শরীরষ্ণপ্রাণ্তি সম্ভাবনাজনিত উৎসাহে 
অরুণিত হইল এবং অন্যাপ্ত গোপীবর্গেরও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কেলিকৌতুকাদি দর্শনে সর্ব্বিধ দুঃখের অবসান হইল। 
স্বতX্েচ্ছ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা প্রকাশ হইলেই দেশ. কাল ও পাত্র রমণোপযোগী করিবার 
জন্য এইভাবে গগনে পুর্ণচন্্রের উদয় হইল, বনভূমিতে বসন্ত খতুর আবির্ভাব হইল এবং গ্রীক ও প্রীরষ্প্রেয়ণী 
গোগীগণের 'বালক .বালিকাদেহে কৈশোর শোভা এবং কৈশোর বয়সোচিত ভাবভঙ্গী ও ব্যবহারশক্তির আবির্ভাব 
হইল। “তদৌড়ুরাজঃ” প্রভৃতি ক্লোকটি যদি এই ভাবে সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় আর 
শ্রীকৃষ্ণের আট বৎসর বয়সে প্রকাশিত রাসক্রীড়াকে বাল্যক্রীড়ায় পর্য্যবসিত করিতে হইবে না! কিংবা পরম মধুর 
শৃঙ্গীররসময়ী লীলারও কোন প্রকার অধুনাতন পরিকল্পিত মনীষা-প্রস্থত আধ্যাত্মিকাদি ব্যাখ্যা-ভঙ্গি প্রকাশের 
কৌশল প্রদর্শন করিতে হইবে না ॥ ২ 

অন্বস্সঃ !_অখণ্ডমণ্ডলং (ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্তেতি যৌড়শকলমিত্যর্থ;) রমাননাভং (রমা লক্ষ্মী? তন্তা 
আননন্তাভেবাভা যস্তেতি লক্ীবদনাভমিত্যর্থ) নববুক্ুমারুণং (প্রথমসমুদিতত্বেন নববুস্কুমপিওবদরুণবর্ণং ) 
কুমুদ্স্তং ( ্ রা বিদ্ধতে যন্ত তং চন্্রং) দৃষ্টা (বিলোক্য তথা ) তথকোমলগোভিরক্িতং ( তন্ত 
চ্ত্রন্ত কোমলগোভিঃ মৃদুলরশ্িভিঃ অঞ্জিতং অক্ষিতং ) বনং (শ্রীবন্দাবনঞ্চ ং 
ব্রজরমণীনাং ) মনোহরং ( মনোমুগ্ধকরং) কলং ( মধুরাস্ফুটরবং ) জগৌ জে টানা চি 
| মুলানুবাদ £__নবকুস্কমপিওবৎ অরুণবর্ণ এবং লক্ষ্মীবদনের ন্তায় আনন্দজনক পুর্ণচন্দ্রকে গগনে সমুদদিত 

(দেখিয়া এবং তাহার মৃদুল রশ্মিসম্পাতে বনভূমি উদ্ভাসিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, গোপরমণীগণের মনোমুগ্ধকর বংশীনাদ 
করিলেন ॥ ৩ | ৰ 

শ্রীধল্লটীকা 1 কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্ত তৎ কুমস্তম | ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্ত তম্‌ ৷ রমায়া 
আননস্তাভেব আভা যস্ত তম্‌। নববুদ্ধুমমিবারুণম্‌ এবংবিধং চন্দ্র দৃষ্টা। তথা বনঞ্চ তন্তু কোমলৈর্গোভী 
রশ্মিভীরঞ্জিতং দৃষ্ট! কলং মধুরং জগৌ অগায়ত। কথং? বামদৃশাং বামা মনোহরা দশো যাসাং তাসাং 
মনোহরং যথা ॥ ৩ 
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ব্লীউবষ্ঞবতভাষনী £-ততশ্চ তং দৃষ্টা ভাববিশেষাবির্ভাবেন বনমাগত্য তচ্চ তত্রশ্মিভী রঞ্জিতং দৃষ্ট। তত্র 
যমুনাতীরভাগং অগ্যাপি রাসৌলীতি প্রপিদ্বব্রজস্থাপিতগ্রামচত্বরমাগত্য চাকর্ষণবেণুনা কিমপি গীতমগায়দিতি 
ু্বরবত্তস্তাং রাত্রৌ প্রকটিতবেগুশিক্ষাবিশেষত্বমপ্যাহ-দৃষ্ট্টঘতি। তঞ্চ রমাননাভং রময়ন্তীতি রমাণাং পরমরমারূপা- 
গামেব-তাসাং তৎপ্রেয়মীনাং মধ্যে পরমপ্রেয়সী যা রাধা যৎপ্রাপ্র্থমেব বেগুশিক্ষাবিশেষং প্রকটয়িতুং নূনমেতাবস্তং 
কালং তাসামপি সঙ্গমে শিথিলোহভূৎ্, তন্তা যং আননং তদাভং দৃষ্ট। তত্তয়া বিতর্য তেন তৎ স্বত্ব বা 
স্বপ্রকাশনায় কলং জগাবিত্যন্বয়ঃ ৷ বিতর্কাহ্যপপাদনায় সাম্যেন বিশেষণানি--কুমুৎ কুমুদং ৷ তথাচ বিশ্বঃ__“কুমুদেহপি 
কুমুং প্ৰোক্ত” মিতি । তথস্তমিতি। স্বপ্রকাশনায় কুমুদাঁনি চ তদানীং বিকসিতানীতি ধ্বন্তর্থঃ। অত্র বিশেষণৈরেব 
বিশেষ্যশ্চ্দ্রো লভ্যতে । “অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনা”মিতিবৎ। আননস্ত পক্ষে কোঃ পৃথিব্যা মু কর্তব্যত্বেন 
বিদ্যতে যন্ত তদিতি বিশেষ্যবশাৎ লিঙ্গপরিণামেন জ্ঞেয়ং, পরমরমারপত্বাত্তস্তাঃ। অখগ্ডমণ্ডলং যোড়শকলমূ। পক্ষে 
যথাবৎপরিমাণসম্বলিতং মণ্ুলমবয়ববৃন্দং যত্র । নববু্কুমপিগুবদরুণম্‌। পক্ষে নবকুক্ধুমরাগেণারুণম্‌। এবং কালন্ত 
'রতিযোগ্যতাং প্রদর্শ্য স্থানস্তাপি দর্শমতি-+বনঞ্চেতি। তন্ত প্রথমোদয়েনাল্লমাত্রপ্রকাশবন্তির্গোভীরঞ্জিতং দীর্ঘত্বাভাব- 
শ্ছান্দসঃ। এবং ভাবোদ্দীপনমেব দর্শিতম্‌ । কলং মধুরাস্ফুটং ধ্বনিং জগে বেণুনেতি জ্রেয়ং, “কাস্্যদতে কলপদামৃত- 
বেণুগীতে”ত্যাদিবক্ষ্যমাণ।ৎ। তত্র মধুরত্বং মনোহরণায় অক্ষুটত্বং সর্ব্াদামপি তাসাং স্বস্বনামময়ত্বাদিভ্রমায় । অন্তেষাং 
বেণুবাগ্মিদমিতি বিশেষানবধারণায় চ। ননু, মধুরত্বেন কথং সর্কেষামেবাকর্ষণং নাভূৎ? তত্রাহ_-বামদৃশাং 
তাদৃশভাববতীনামেব মনোহরং যথা. স্তাতথেতি আদিরসমাত্রোদ্দীপনং রাঁগবিশেষং জগাবিত্যর্ঘ । বক্ষ্যতে চ 
অনন্গবর্ধনমিতি | স চ নৃনং মধ্যমাদিনামা। যত উত্তং মৌড়রাগভেদে_“মধ্যমাদির্শগ্রহাস্তো মধ্যমগ্রামরাগজঃ। 
অয়ং সায়ং তু গাতব্যঃ শৃঙ্গারে খ-ধ-বৰ্্জিতঃ” ইতি। মেতি মধ্যমঃ, খধেতি খষভঃ ধৈবতৌ স্বরৌ “গ্রহঃ স্বরস 
ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমপিতঃ” ইতি পূর্ব তু “ইতি বেণুরবং রাজন্‌ ! সর্বভৃতমনোহরম্” ইতি সামান্তবিষয়কত্বাৎ, 
স্বভাবান্নুসারেণ তাসাং মোহনমাত্রং জাতম্‌, অধুনা তু রসবিশেষোদ্দীপনত্বাদাকর্ষণমিতি তত্র তত্র বংস্য। অপি 
বৈশিষ্ট্যমস্তি, যথোক্তম্‌-__“অর্ধাঙ্গুলাস্তরোন্ানং তারাদিবিবরাষ্টকম্‌ | ততোহমুলাস্তরে যত্র মুখরন্ধ,ং তথাঙ্গুলম্‌ ৷ 
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যক্ুলং সা তু বংশিকা। নবরন্ধ স্থৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥ দশাঙ্গুলাস্তর! স্তাচ্চেৎ 
সা তাঁরযুখরন্ধ,য়ে?ঃ। মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সমন্মোহনীতি চ॥  ভবেৎ ৃর্ধ্যান্তর! সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা ।' 
আননিনী তদ! বংশী ভবেনিক্রান্তর! যদি ॥ গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংগুলীতি চ বিশ্রুতা। ক্রমাৎ মণিময়ী হৈমী 
বৈণবীতি ত্রিধা চ সা” ইতি। অতো দ্বাদশাঙ্ুলাস্তরে তারমুখরদ্ধ। হৈমীয়ং জয়া । এবং গানবৈশিষ্ট্যমপি জেয়মূ। 
বামদৃশামিতি শ্লেযেণ স্বন্মিন্‌ কুটিলমেব পত্যস্তীনাং তাসাং মনোরপমূলাকৃষ্ট্ দৃষাদি সর্কিয়বৃন্দমেবাক্টমিবেত্যর্থঃ। 
অত্র গ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্তং, যতো বামদৃক্‌ সম্বন্ধি যৎ ততসহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতং 
কীদৃশং ? মনোহর, মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে স চ তদাকারত্বেন লবকঃ তং আকর্ষতীতি ততসম্বলিত মিত্যর্থ:। 
নাঁদযুক্তত্বং তু বেণুনাদস্বাভাব্যাদেবেতি ভাবঃ। “তদুক্তং কলাত্মমায়! লবকাত্মমুত্তিঃ কলক্ণঘেণুনিনাদরম্যঃ” ইতি ॥ ৩ 
শ্রীভাগবতাম্বভববিলী ।_প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমসেবোথকণ্ঠার যখন চরম পরিণতি উপস্থিত 
হইল, তখন ভক্তবাঞ্ছাপুর্গকারী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ তাহাদের প্রেমসেবা গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের সহিত 
রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাহার ইচ্ছা পূরণের জন্য দেশ কাল ও পাত্র, রমণের উপযুক্ত মুত্তি ধারণ 
করিয়া রমণারস্তের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল । প্রীভগবান্‌ তখন দেশ ও কালের অবস্থা দেখিয়া ব্রজরমণীগণকে 
নিজ নিকটে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত রমণারস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন ও সর্বচিত্তাকর্ষক বংশীনাদ করিলেন । 
কমু প্রস্ৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিলে জরীভগবানের এই পরম মধুর লীলারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে । 
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শ্রীমন্তাগবতম্‌ ৷ 


“কুমুদ্ব্তং দৃষ্ট। কলং জগৌ” ( কুমুদ্বানকে দেখিয়া শরীক বেণুনাদ করিলেন ) ইহাই এই জোকের পতি 
“কুমুদ” শব্দের অর্থাসুসন্ধান করিলে মনে হয় যে_কুমুদ অর্থাৎ কুমুদ নামক জলজপুণ্প বিশেষ বাহার উদয়ে 
বিকশিত হয় তাহার নাম বুমুদ্ধান্‌ চন্দ্র । সুতরাং প্পুর্বগগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিরা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার 'প্রেযসী- 
বর্গকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্ত মোহন বেখুনাদ করিলেন” ইহাই “কুমুদন্তংদৃষ্াী কলং জগে” এই 
শ্লোকাংশের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব গগনে চন্দ্র দর্শন এবং বেণুগান সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় য়ে 
ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলার নিত্যনৈমিত্তিক কাধ্যাবলী সমালোচনা করিলে জান! যায় ষে-_তিনি 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে গোদোহন ও স্বানাদির পর শ্রীদাম স্থুবলাদি গোপবালকগণসহ পরমানন্দে ভোজন করেন ও 
তদন্তে অসংখ্য ধেন্ুপাল লইয়| শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ গোষ্ঠে গমন করেন | সেখানে -গ্রোচারণ ও 
নানা ভাবে গোষ্ঠ ক্রীড়াদি করিয়া অপরাহ্ণ আবার নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন |. বাৎ্পল্যপ্রেমবতী মা যশোদা, 
দীর্ঘকাল অদর্শনের পর অপরাহ্ন নিজ পুত্র কোলে পাইয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হন এবং তাহার অঙ্গমার্জনাদি 
করিয়া তাহাকে উষ্কোদকে স্নান করান এবং বিচিত্র বসন ভূষণাদিতে সুশোভিত করিয়া খগুলডডূক-পায়স পিষ্টকাদি 
ভোজন করান। তাহার পর ব্রজরাজনন্দন যখন গোষ্ঠ ক্রীড়ার পরিশ্রমে অলসাঙ্গ হইয়! মা যশোদার' ক্রোড়ে 
 নিত্রিত হইয়া পড়েন, তখন মা যশোদা তাহাকে তাহার; শয্যাগৃহে পর্ধ্যস্কোপরি স্থাপন করিয়া নিঃশব্দে দ্বার রোধ 
“করিয়া মৃদুপদশঞ্চারে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া গৃহকাধ্যে মনোনিবেশ করেন। ূ 
যেদিন ভক্তবাঞ্থাপুর্ণকারী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীব্রজরানন্দন, প্রেমবতী গোপরমণীগণের প্রেমসেবা গ্রহণ করিয়া 
তাহাদের মনোরথ পুরণ করিবার জন্য তাহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, সেদিনও তিনি প্রতিদিনের, ' 
হায় অপরাহ্ণ গোচারণ করিয়া নিজ গৃহে আসিয়া মা যশোদা কর্তৃক লালিত পালিত ও আদূত হইয়া ভোজনাস্তে 
শয্যাগৃহে একাকী শয়ন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে যখন পুর্ব গগনে পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া. কৃষ্টচন্দ্রের 
শয্যাগৃহের পূর্বাদিকস্থিত মুক্ত বাতায়ন পথে নিজকর সঞ্চার করিয়া ধীরে ধীরে অগণিত তারকাবলী বেষ্টিত হইয়া 
গগনপটে নিজ শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং তীহার মুছুলরশ্মিম্পাঁতে বনভূমি অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিতে লাগিল, তখন কৃষ্ণচন্দ্র একবার নয়ন মেলিয়া গগনচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চন্দ্রোদয়ের: ভাব 
দেখিয়া তাহার মনে এক অপুর্বব ভাবের উদ্দীপন হইল ; তখন তিনি নিজ গৃহ হইতে যমুনা তীর্থ “্রাসৌলী” নামক 
হানে আসিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন বেণুনাদ করিলেন। 
/ কৃষ্ণচন্দ্ৰ যখন গগনচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন গগনচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের মনে এক অভিনব ভাবের 
“উদ্দীপনা প্রকাশ করিলেন । গগনচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই কৃষ্টচন্দ্রের মনে হইল যে গগনচন্দ্র “রমানভাব” 
অর্থাৎ রমানন সদৃশ । প্রতি পূর্ণিমাতেই কৃষ্ণচন্দরের পূর্ন দর্শন হয়, কিন্তু ইতঃপূর্কো তাহার কোন দিনই পুর্ণ 
চন্দ্রকে “রমাননাভ” বলিয়৷ মনে হয় নাই। কিন্ত আজ রাদক্রীড়া সম্পাদনের জন্ত রাঁসরসিক শ্রীকৃষ্ণের মনে 
অভিনব ভাবের উদ্দীপন! হওয়ায় তিনি সেই ভাবেই গগনচন্দ্রকে দেখিলেন, তাই তাহার আজ গগনচন্ 
দেখিয়া রমাননের কথা মনে পড়িয়া গেল । কাজেই তিনি আজ রমার সহিত রমণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
পড়িলেন এবং রমাকে আকর্ষণ করিবার জন্যই মোহন বেণুনাদ করিলেন । 
‘রমা? শবে সাধারণতঃ নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীর কথাই সকলের মনে হয়, কিন্তু রমা শব্দের ব্যুৎপত্তি গণ 
. অর্থ সমালোচনা করিলে মনে হয় “ভগবত! সহ রমতে তং রময়তি ব। যা পৈব রমা”। যিনি গ্রীভগবানের সহিত 
রমণ করেন কিংবা ধিনি অসাধারণ প্রেম ও সৌন্দধ্যর আকর্ষণে অখিলব্রঙ্গাণ্পতি ্রীভগর্বান্‌কে আকর্ষণ করিয়া 
বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত করান, তিনিই রম! ৷. লক্ষ্মীও প্রীভগবানের নারায়ণ বিগ্রহের সহিত রমণ করেন বিয়া 
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প্রি ০০০০৯০০২২২২ ০৩৯০২০০০০০১ 
i রম| বলা যাইতে পারে বটে, কিন্ত ব্রজরমণীগণ যেমন শ্রীভগবানের কৃষ্ণবিগ্রহের সহিত রমণ করেন, সেরূপ 
beeen নিও রমণীই শ্রীভগবানের কোনও মৃত্তির সহিত করিতে সমর্থ হন না। সেজন্ত 
) মাত্র ব্রজের গ্রেমবতী গোগীগণকেই বল৷ যাইতে পারে । তাহার মধ্যে ্রীরুষ্ণের 
সব্রপ্রেয়সীমুখ্য! শ্রীরাধ যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত (দমাদন” নামক মহাভাবে রমণ করেন, তেমন আর কুব্রাপি 
সম্ভব হয় না, সেজন্য “রম” শব্দের মুখ্যতম অর্থ একমাত্র শ্রীরাধ।। | 
: “চিন্তামণিপ্রকরসদ্ধস্থ কল্পবৃক্ষলক্ষাবুতেষু স্থরভীরভিপালয়ন্তম্‌ ৷ 
| লক্ষীসহজ্বশতসম্রমমেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মমংহিতা) 
এই ব্ৰহ্মসংহিতা বচনে" দেখা যায় যে- ব্ৰহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তবপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ফিনি চিন্তামণিগণ নিশ্মিত 
গৃহাবলী সুশোভিত এবং অগণিত কল্পবৃক্ষ-পরিবৃত শ্রীবৃন্দাবনে অগণিত স্থরভি পালন করেন এবং সহস্র লক্ষ্মীগণ 


কতৃক পরমাদরে পরিসেবিত হন, আমি সেই আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দের চরণ ভজন করি। ইহাতে: 


দেখা যায় যে, ব্রহ্ম গোপীগণকেই “লক্ষ্মী” শবে নির্দেশ করিয়াছেন। গৌতমীয় তন্তরে শরীরাধিকার স্বরূপ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে__ 
“দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্ত। রাধিকা পরদেবত1 ৷ সর্বলক্মীমরী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পর! ॥ ( গৌতমীয়তন্ত্রং ) 
ইহাতেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্তপ্রেয়সী রাধিক! সর্বলঙ্ষীময়ী। সুতরাং রম! শবে শ্রীরাধিকা বুঝিলে অসঙ্গত হয় 
না। বিশেষতঃ রাসক্রীড়ায় ্রীভগবান্‌ শীরাধিকাদি গোগীবর্গের সহিতই বিবিধ বিলাস করিয়া থাকেন, কাজেই 
তাহার এই লীলায় তাহাদের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যাহা হউক, ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যখন গগনচন্দ্রকে 
:রমাননাভ” বলিয়া মনে হইল, তখন ভিনি দেখিলেন যে--তাহার পরমপ্রেয়সী শ্রীরািক!র বদন-্সাদৃশ্ঠ সম্পূর্ণ 
বূপেই গগনচন্দ্রে পরিল্দুট। কেননা রাঁধাবদন যেমন অখগ্ডমণ্ডল অর্থাৎ যথাযথ অবয়ব সম্নিবেশে পরিপূর্ণ, সেইরূপ 
গগনচন্দ্রও অথওমণ্ডল অর্থাৎ ষোড়শ কলায় পরিপুর্ণ। রাধাব্দন নবকুস্কম রাগে সুরঞ্জিত, গগনচন্দ্রও উদয়কালীন 
অরণচ্ছটায় আরক্তিম এবং রাধাবদন যেমন বুমুদ্ধৎ অর্থাৎ পৃথিবীর আনন্দবর্দক ( কু-_পৃথিবী- মুদ-আনদ্দ ) 
সেইরূপ গগনচন্দ্রও কুমুদ্ধৎ অর্থাৎ কুমুদ নামক জলজ কুসুম বিকাশপরায়ণ। গগনচন্দ্রের রশ্বিসম্পাতে যেমন বনভূমি 
আলোকিত, সেইরূপ শ্রীরাধিকার অক্গকান্তিচ্ছটাতেও বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক আজ গগনচন্দর 
সর্ববতোভাবে কৃষণচন্দ্রের ন্বদয়ে শ্রীরাধিকার বদনচ্ছবি অঞ্চন করিয়| দিয়া ধীরে ধীরে পূর্বগগনে সমুদিত হইতে 


লাগিলেন ; সেজন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও আর ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া গ্রীরাধিকাদি গোপীবর্ণের সহিত মিলিত } 


হইবার হইয়া পুড়িলের এবং নিজগৃহ হইতে বনভূমিতে আগমন করিয়া! মোহন বেগুনাদ করিলেন | 


স্বয়ং ভগবান্‌ ভ্রীব্রজরাজনন্দন যখন প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা! করিলেন, তখন 
তাহার ইচ্ছা পূরণের জন্য পূর্বগগনে পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া শ্রীবুদ্দাবনের বনভূমি উদ্ভাধিত করিলেন এবং 
শ্রীকৃষ্ণের মনে শ্রীরাধিকাদি গোপরমণীগণের কথা উদ্দীপন করিয়া দিলেন, খতুরাজ বসন্ত আগমন করিয়া বনভূমি 
সুশোভিত করিলেন এবং শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে শ্রীকুষ্চ ও গোপীগণের কৈশোর ভাব প্রকাশ হইল। 
“দৃষ্ট কুমুদন্তং” প্রভৃতি প্লোকটি আলোচনা করিলে জানা! যায় যে শ্রীকৃষ্ণ--পূর্ণচন্ত্র, বসন্ত খতু এবং শুক্ধার রসের 
" আবির্ভাব দেখিয়। গোপরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য মোহন বেণুনীদ করিলেন । “দুষ্ট! বুমুদস্তং” প্রভৃতি 
শ্লোকে চন্দ্রপক্ষে যে অর্থাস্বাদন হয় তাহা ইতঃপূর্বেই বণিত হইয়াছে। বসন্ত খতু ও শৃঙ্গাররম পক্ষে অর্থাস্বাদনের 

প্রণালী নিয়ে প্রদর্শিত হইল | : 
অখণ্ডমণ্ডলং ( সমস্ত বনগত পুষ্পপল্লবাদিবিকাসেন ন খণ্ডং মও্ডলং যন্ত তং ) নবকুস্কুমরণং (শোণকুম্থমা্দি- 

[ ২১৯ ]--২ 
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5 শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। 


শা 


( মধুরান্ফুটরবং ) জগৌ ( গীতবান্‌-বেণুনা শক ইতি শেষঃ )। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রমণের স্থান ও কালকে রমণযোগ্য ও 
সুখসেব্য করিবার জন্য খতুরাজ বসন্তের আগমন হইল ও তাহাতে বমভূমির সর্বত্রই বিবিধ পুষ্প পল্লবাদির বিকাঁস 
হওয়ায় বনভূমি সর্বতোভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিল (অথওমগুলং )| কিংগুকাদি অরুপবর্ণ পু্পবিকাশে বনভূমি 
অরুণাভ হইয়া রমাননের প্যায় শোভা ধারণ করিল । শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর আনন্দবদ্ধক ( কুমুদ্বন্তং ) বসন্ত খতুর আগমন 
দেখিয়া এবং শুক কে।কিলাদি বসন্তকালীন বিহগ-কাকলীতে বনভূমি মুখরিত দেখিয়া, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের 
চিত্তাকর্ষক বেণুনাদ করিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমধীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স আট বৎসর এবং ব্রজ- 
রম্ণীগণ সকলেই তদপেক্ষ| ননবয়স্কা__ইহা পূর্বে নানাভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । আট বৎসর বয়স্ক বালকের 
কিংবা তদপেক্ষা নুযনবয়স্কা বালিকার দেহ দ্বারা রাসক্রীড়ার প্যায় মহারণ সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর 
নহে। কিন্তু স্বতন্রেচ্ শ্রীভগবানের যখন রমণেচ্ছ! প্রকাশ হইল, তখন শুঙ্গার রসের আবির্ভাব হইয়! তাহাদের বালক 
বালিক! দেহেই কৈশোর-বয়সোচিত পূর্ণতার বিকাশ করিয়া দিল। “দৃষ্টা কুমুদ্বন্ত প্রভৃতি শ্লোক সমালোচন! 
করিলে এই শৃঙ্গাররসাবির্ভাবের ভঙ্গিও জানিতে পারা যায়-_ 

অখণ্ডমণ্ডলং ( প্ৰাক্ৃতশৃঙ্গারবৎ ন খণ্ডং মগ্ুলং যন্ত, শৃঙ্গাররসোচিতহাবভাবাদিভিঃ সর্বর্থ। পরিপূর্ণমিত্য্থঃ) 
রমাননাভং (রমাণাং গোৌপরমণীনাং আননেধু আভা সম্যক প্রকাঁশো ষন্ত ) নবকুক্ধুমারুণং ( নবকুক্কুমবদরুণো মুখরাগঃ 
অন্থরাগো বা যত্র তং) কুমুদন্তং ( কুষু প্রাকৃতদেহেঘপি আনন্দাতিশয়গ্রকাশকং শৃঙ্গাররসং দৃষ্টী ) বনং (শ্রীবৃন্দাবনঞ্চ ) 
তকোমলগোভিঃ (শৃঙ্গাররসোচিতকথালাপৈঃ ) অঞ্জিতং [ব্যাপ্তং দৃষ্টা) বামদৃশাং (ন্বশ্মিন কুটিলদৃষ্টিমতীনাং 
ব্রজরমণীনাং ) মনোহরং ( চিন্তাকর্ষকং) কলং ( মধুরাস্কুটরবং ) জগৌ ( গীতবান্‌ বেণুনা শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ)॥ 

কষ্টের রমণেচ্ছ প্রকাশ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীক্ৃষ্ণপ্রেয়সীগণের বালক বালিকা দেহ রমণোপযোগী করিবার 
জন শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব হইল। শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে মনুষ্য পণ্ড পক্ষি প্রভৃতির প্রাকৃত দেহেই এক অভিনব 
আনন্দ ও ভাবের উদ্রেক দেখা যায়, কাজেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীক্ষ্চপ্রেয়নীগণের অপ্রাক্ৃত পরমানন্দঘনবিগ্রহে সেই রসের 
আবির্ভাবে কি যে অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছাস হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। প্রাকৃত দেহে শৃঙ্গারাদি কোন রসই 
পরিপুর্ঘতা লাভ করিতে পারে না, কেননা প্রাকৃত দেহ স্বভাবতঃই অপূর্ণ । কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুষঞপ্রেয়সীগণের 
অপ্রাকৃত দেহে যখন শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব হইল, তখন তাহ! পরিপূর্ণরপেই আত্মপ্রকাশ করিল । শুঙ্গার রগের 
আবির্ভাবে শ্রক্ৃ্ণপ্রেয়সীগণের মুখে এক অভূতপূর্ব আননদদীপ্তি প্রকাশ পাইল এবং ব্রজমগ্ুলের সর্বত্রই যেন 
নানাবিধ শৃঙ্গাররসোচিত কোমলালাপে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীক্্চ এই সমস্ত দেখিয়! পরমানন্দ লাভ করিলেদ 
i উৎকঠ্ঠিতচিত্তে ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কৃতদঙ্কল্প হইয়া তাঁহাদের চিত্তাকর্ষক বেণুরাদ 
করিলেন । 


“তিদোড়ুরাজঃ” প্রভৃতি পূর্বশ্লোক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গ “উড়ুরাজ” শব্দের চন্দ্র বসন্তখতু ও শৃঙ্গাররস এই 5 
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১০ম ক্রন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৪৩ 


৮০১১৩ রতি টির নর 
অর্থ গ্রহণ করিয়া জান! গিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাহার 
ইচ্ছা পূরণ করিবার জনতপুর্ণচন্, বসন্ত খতু এবং শৃঙ্গার রসের আবির্ভাবে দেশ, কাল ও পাত্রের রমণোপযোগিত! 
সম্পাদিত হইয়াছিল। “দুষ্ট! কুমুঘস্তং” প্রভৃতি শ্লোকে জান। গেল যে, পু্ণচন্্ বসন্ত খতু এবং শৃঙ্গার রসের 
আবির্ভাবে দেশ, কাল ও পাত্রের রমণোপযোগিতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী গোপরমণীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
রাসক্রীড়! সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন । 

প্রেমবতী গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিবার জন্ত ব্যাকুলচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, যখন নিজ গৃহ হইতে 
যদুনাতীরন্থ “রংসৌলী” নামক স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্বাগগনে সমুদিত পূর্ণচন্দ্র, বনভূমিতে 
প্রকাশিত বসন্ত খতু এবং তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত শৃঙ্গাররসের উদ্দীপনা তাঁহাকে আরও অধিকতররপে ব্যাকুল 
করিয়া তুলিল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পূর্ণচন্র পরিসেবিত শারদরযামিনী, 
এই বিবিধ কুস্থমাবলী পরিশোভিত অরণ্যানী এবং আমার এই উদ্দাম মিলন-বাসন| সফল করিতে হইলে অনুরাগিণী 
গোপরমণীগণের এইস্থানে আগমন ব্যতীত আর কোনই উপায় নাই। কিন্তু হায়! গোপরমণীগণ সকলেই 
কুলবধূ এবং সকলেই দৃরদুরাস্তরস্থিত নিজ নিজ গৃহে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত । তাহাদের এখন এ স্থানে আগমন কেমন 
করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ আমি যে তাহাদের সহিত মিলনোৎ্কগীয় ব্যাকুল হইয়া! এই নিভৃত 
যমুনাতীরস্থ কাননভূমিতে তাহাদের জন্তই অপেক্ষা করিতেছি, এ সংবাদই বা তাহাদের নিকট কে জানাইবে? 
এই প্রকার বিবিধ চিন্তা করিয়া প্রীরষ্ণ, পরিশেষে স্থির করিলেন যে, একমাত্র আমার বংশী ব্যতীত অন্ত কেহই 
এ কার্ধের দূতী হওয়ার উপযুক্ত নহে, অতএব আমার বংণীকেই গোপরমণীগণের সহিত মিলন কার্যের দৌত্যভার 
অর্পণ করা যাউক । এই কথা মনে করিয়া তিনি তাঁহার চিরসঙ্গী বংশীকে মধুর অধরে স্থাপন করিয়া তাহাতে 
ফুৎকার করিলেন এবং সঙ্গ সঙ্গে মধুর অস্ফুট রবে ব্রজতূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল । 

শ্রীগবানের অনন্তমুত্তির মধ্যে শ্রীবুন্বাবনস্থ শ্রীকৃষ্ধমুত্তির বিশেষত্বই বংশী এবং বংশীনাদ । বিবিধ পুরাণ, 
তন্ত্র, সংহিতা৷ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরুষ্ণের বেণুবাদনতৎপরতার পরিচয় পাওয়া! যায় এবং বংশীধারিরপেই তাহার ধ্যান 
দেখা যায়। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের মাধুর্য ও বিশেষত্ব ধারণ! করিতে না পারিয়া বহুতর মনীষিবৃন্দ ইহাকে 
অনাহতনাদে পর্যবসিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং গোগীবুন্দ, বৃন্দাবন, রাসক্রীড়া, যমুনাপুলিন, কেলিকদন্ব, 
বিলাসনিকুগ্জ প্রভূতিকেও অভিনব আধ্যাত্মিকতার হাচে ঢালিয়! এক কিভুতকিমাকার স্থ্টি করিয়া এই মাংস- 
ৃত্রপুরীষাস্থি নির্মিত জীবকলেবরের মধ্যেই তাহার স্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত 
লীলাঁরসতত্বজ্রগণের বিচলিত হওয়া উচিত নহে, কিংবা সেই আধুনিক পরিকল্পিত মনীষায় বিশ্বাস করিয়া সনাতন 
সরণী হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নহে। জগতেও দেখা যায় যে, কোনও বালকের হাতে যদি একটি সুদর্শন 
পুত্তলিকা দেওয়া যায়, তাহ! হইলে সে তাহার ব্যবহার না জানিয়া এবং বিশেষত্ব ন! বুঝিয়া তাহাকে বিকৃত ও 
ভগ্ন করিয়া ফেলে। শ্রী'ভগবানের এই সমস্ত সচ্চিদানন্দঘন মৃত্তি এবং তাঁহার অপ্রাকৃত্‌ মনোহর লীলা- 
বলীও ভক্তিহীন অজ্ঞের হাতে পড়িলে নানাভাবে বিরুত হইয়া যায়। কাজেই যাহারা শ্রীভগবানের পরম মধুর 
লীলারসসিদ্ধুতে অবগাহন করিতে চান, তাঁহার! কদাপি ভক্তিহীনের মরুমরীচিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না । 
তাহার! সর্বদাই, ব্যাস-গুকাদি লীলারসতত্জ্র মনীযিবুন্দের প্রদর্শিত লীলাসিদ্ধান্তের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে 
চেষ্টা করিবেন | 

গ্রীমন্তাগবত দশম্বন্ধ একবিংশাধ্যায়ে যমুনার জলন্তম্তন, পশুপক্ষি প্রভৃতির স্তবীভাব, আকাশগামিনী 
দেবীগণের স্মরবৈচিত্ত, স্থাবর জঙ্গমাদির স্বভাববৈপরীত্য প্রভৃতি. কত যে শরীক্বষ্ণের বেগুনাদের মহাএভাব 
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১৭৪৪ শরীমস্তাগবতমূ | 


করিয়াছেন 

বেণোরেষ কলম্বনস্তরুলতাব্যাজ্ভ্তণে দোহদং, সন্ধ্যাগর্জভরঃ পিকদ্বিজকুহুস্বাধ্যায়পারায়ণে ৷ 
আভীরেন্দমুখী স্বরানলশিখোৎসেকে সলীলানিলো, রাধা বৈর্য্যধরাধরোদ্ধ, তিবিধৌ দস্তোলিরুন্মীলতি।॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বেণুর মধুরাম্কুট রবে শরীবৃন্দাবনের তরুলতাদি অঙ্কুরিত, পুষ্পিত এবং ফলিত হয়, সুতরাং তাহা 
যেন তরুলতাদির পক্ষে দোহদ ( পুষ্পফলাদি প্রকাশের প্রক্রিয়া বিশেষ )। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে কোকিলদ্বিজের 
কুহুস্বাধ্যায় পারায়ণ ( কুহুতানরূপ বেদপাঠ ) বন্ধ হইয়া যায়, অতএব তাহ! যেন সন্ধ্যাগর্জ্জন । (শাস্ত্রে বর্ণিত 
আছে যে, প্রাতঃ সন্ধ্যা প্রভৃতি সন্ধিকালে মেঘ গর্জন হইলে শান্্রপাঠ করিতে নাই। “সন্ধ্যায়াং গর্জিতে 
মেঘে শান্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ। চত্বারি তন্ত নধ্যন্তি আয়ুঁবন্থা যশোবলং”। ) শ্রীরুষ্ণের বেণুরবে গোপরমণীগণের 
অন্তরে স্থগুপ্তভাবে অবস্থিত কামানল প্রজলিত হইয়া উঠে, সুতরাং তাহা যেন খরপবনসঞ্চার | শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে 
মহাভাববতী ধৈর্ধ্যগাভীরধ্যাদি মহাগুণশালিনী বৃষভান্ুননিনী শ্রীরাধার ধৈর্য্যপর্কাত চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়, অতএব 
তাহ যেন বভ্রাঘাত। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের কত প্রভাব যে কত শানে কত ভাবে বৰ্ণিত আছে 
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবকে অনাহত নাদ প্রভৃতি কল্পনা করিলে এই সমস্ত মাধুষ্যাস্বাদনে 
বঞ্চিত হইতে হইবে৷ তন্তরে যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান দেখা যায়’ তাহাতেও “কলবেণুবাদনপরং” ব লয়াই বর্ণিত আছে। 
যাহার! বেণুরবাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহ! বোধ হয় তাঁহারা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ 
হইতে দেখাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না । . * 
যাহ! হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন অঙ্গুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্ত যমুনাতীরভুভাগ 
হইতে মোহন বেণুনাদ করিলেন, তখন সেই বেণুনাদমাধুর্য্যে সমস্ত ব্রজভূমি যেন এক অনির্বচনীয় ভাবপিন্ধুতে 
ভাসমান হইল। শ্রীকুষ্ণের বেণুনাদ মধুর এবং অস্ফুট, কাজেই তাহার মাধুর্যে সকলেরই চিত্তাকর্ষণ হইল এবং 


+ সকলেরই মনে হইল যে এ আমারই নাম ধরিয়। মোহনিয়ার মোহন বাঁশী বাজিতেছে। কিন্তু এই বেণুনাদের 


আশ্চর্য বিশেষত্ব এই যে. ইহা কেবল অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণেরই কর্ণগোচর হইয়াছিল। মাতৃস্থানীয়া গোপীগণ, 
পিতৃস্থানীয় গোপগণ, শ্ীদাম সুবলাদি বন্ধুর্গ, গোমহিযাদি পণ্ুগণ কিংবা! অন্ত কেহই শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর 
বেণুনাদ শ্রবণগোচর করিতে পারে নাই। শ্লোকস্ব “বামদৃশাং মনোহরং” এই অংশে স্পষ্টই জানা যায় যে. 
অন্তুরাগিনী ব্রজরমণীগণের সহিত রাঁসক্রীড়া করিবার জন্ত ব্রজরাজনন্দন যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রজরমণী- 
গণেরই মনোহরণ করিয়াছিল । | 

খীমন্তাগবত দশমন্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে (২১) বেণুযীত বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে-_“ইতি বেণুরবং 
রাজন্‌ সর্বভূতমনোহরং” ; কিন্তু রাসপ্রসঙ্গে বেণুগীতের পরিচয় পাওয়! গিয়াছে “বামদৃশাং মনোহরং” ৷ ইহাতে মনে 
হয় যে--শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে বনবিহার করিতে করিতে যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণে স্থাবর জঙ্গমাদি 
সকলের চিত্তেই এক অনির্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইয়াছিল; আর রাসপ্রসঙ্সে রাসবিহারী যে বেণুনাদ করিলেন; 
তাহাতে রাসনারিক! ব্রজরমণীগণের চিত্তাকর্ষণ হইয়াছিল ও তাহার! সর্বত্যাগ করিয়! বেণুবাদনতৎপর শ্রীকৃষ্ণের 
নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ রাসপ্রসঙ্গে যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে ত্রজরমণী- 
গণকে আকর্ষণ করিবার জন্য অভিসন্ধিপূর্বক আদিরসোদ্দীপক রাগবিশেষ গান করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়! 
কিন্তু তাহার লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব বশতঃ তাহা একমাত্র ব্রজরমণীগণ ভিন্ন অন্ত কাহারও কর্ণগোচর হয়.নাই। 

বৈষ্ণবতোষণীকার সমালোচন। করিয়াছেন-“আদীরসোদ্দীপকং রাগবিশেষং জগাবিত্যর্থঃ। বক্ষতে চ 
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৯০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ৰ ১৭৪৫ 


অনন্ববর্ধন্মিতি। স চ-নূনং মধ্যমাদিনামা | যত উক্ত মোউর রাঁগভেদে-_মধ্যমাদিরসগ্হাত্তো মধ্যমগ্রাম- 
রাগজঃ| অয়ং সাঁয়ং তু গাতব্যঃ শৃঙ্গারে খধবর্ভিতঃ 1” 
শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদে কেবলমাত্র ব্রজরমণীগণেরই চিন্তাকর্ষণ হওয়ায় মনে হয় যে, তিনি বেণুনাদে কোনগ্রকার 
আদিরসোদ্দীপক রাগবিশেষ আলাপ করিয়াছিলেন ৷ পরবর্তী শ্লোকেও দেখ! যায় যে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদে ব্রজ- 
রমণীগণের অনঙ্গবর্ধন (কামোদ্দীপন ) হইয়াছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রে মোউর রাগভেদ বর্ণন! প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে 
যে; মধ্যম স্বরাদি কোনও রাগবিশেষ শৃষ্গাররস প্রসঙ্গে সারংকালে গান করিতে হয় এবং তাহাতে খষভ এবং ধৈবত 
স্বর বর্জনীয় | 
বৈষ্ঠবতোষণী টাকায় শ্রীকৃষ্ণের বংশী সম্বন্ধেও কিছু আলোচন! দেখা যায়। যদিও আজকাল প্রাচীন সঙ্গীত- 
পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায় বলিয়৷ এ সমস্ত বান্ধযন্ত্রাদি সম্বন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ ধারণা করিতে পারিব না, তথাপি অন্ততঃ 
প্রাচীন রাগরাগিণী ও বাগ্যব্তরাদির নামাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকিলেও আমাদের মনে প্রাচীন ভাবের 
অশ্ফুট ইঙ্গিতরেখাপাত হইতে পারে মনে করিয়া তাহা উদ্ধত করিলাম পু 
তত্র তত্র বংগ অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি। যথোক্তং__ 
অর্ধাঙ্থুলস্তিরোম্মানং তারাদি বিবরাষ্টকম্‌। ততোহঙুলাস্তরে যত্র মুখরন্ধ.ং তথা সুলম্‌। 
শিরোবেদাঙ্থলং পুচ্ছং জ্যঙ্কুলং স! তু বংশিকা ॥ 
নবরদ্ধ,৷ ্থৃত। সপ্তদশাঙুলমিত! বুধেঃ। দশাঙ্ছুলান্তরা স্তাচ্চেৎ স! তারমুখরন্ধ/য়োঃ | 
মহানন্দেতি বিখ্যাত! তথা সন্মোহিনীতি চ ॥ 
ভবেৎ সূর্্যান্তরা সা চেৎ তত আকধিলী মতা । আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তর! যদি । 
গোপা নাং বল্লভা সেয়ং বংগুলীতি চ বিশ্রুত! | ক্ৰমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা ॥ ইতি 
অতো দ্বাদশাুলাত্তরে তারমুখরস্ব। হৈমীয়ং জ্ঞেয় । এবং গানবৈশিষ্ট্যমপি জ্রেয়ং। 
শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, গোগীগণের চিন্তাকর্ষণ প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক কার্য্ের জন্য বংশীরও পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য 
আছে; সে সম্বন্ধে গ্রাচীনগণের নিকট জানা যায় যে__তর্দাস্থুল পরিমিত তাঁর প্রভৃতি অষ্টছিদ্র সমন্বিত এবং 
তাহার এক অঙ্কুল পরে এরু অঙ্কুল পরিমিত মুখরন্ধুক্ত' বংশীর নাম বংশিকা। ইহার শিরোভাগ চারি অঙ্গুল 
এবং পুচ্ছভাগ তিন অঙ্কুল পরিমিত হইয়া থাকে । বংশী যদি সপ্তদশাঙ্গুল পরিমিত হয় এবং তাহাতে নয়টি ছিদ্র 
থাকে ও তার ছিদ্র ও মুখরন্ধে, দশাঙ্গুল পরিমিত ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম মহানন্দা এবং এই 
বংশীকেই সংমোহিনী বংশী বল| হইয়া থাকে । যদি বংণীর তারচ্ছিদ্র ও মুখরন্ধে, দবাদ্রশঙ্ুল ব্যবধান থাকে, তাহা 
হইলে তাহাকে আকর্ধিণী এবং চতুর্দশাঙ্গুল ব্যবধান থাকিলে তাহাকে আনন্দিনী-বলা.হইয়| থাকে । এই আনন্দিনী 
নী শ্রীকৃষ্ণের সমবয়ঙ্ক গোপগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং ইহা বংগুলী নামেও বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বংশী 
মণিমরী ( হীরক পর্মরাগাদি মণিখচিত ), হৈমী ( বরণ নিষ্সিত ) এবং বৈণবী (সরল বংশ নির্মিত ) ভেদে জিবিধ | 
ইহাতে জান! যায় যে__প্রথমোক্ত বংশিকা মণিময়ী, মহানন্দা, সংমোহিনী এবং আকধিণী হৈমী এবং আনন্দিনী বা 
বংগুলী বৈণবী। প্রীকুঞ্ণ রাস প্রসঙ্গে গোপরমণীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য স্থবর্ণনির্ন্িত আকর্ধিণী বংশীবাদন 
করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমগ্ভাগবতে এবং বৈষ্ণবাচাধ্যগণের কোন কোনও লীলা গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৈণবী 
বংণীর ( বাশের বাণী ) উল্লেখ দেখা যার। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদীবলীতেও অনেক স্থানে বৈণবী বংশীর বর্ণনা 
দেখা যায়; কিন্তু তাহা প্রায়ই গোচারণপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দিণী বংশীই বৈণবী এবং তাহা 
্ীদাম -স্ুবলাদি গোপবালকগণের অত্যন্ত প্রিয় | ্রীক্চ গোচারণ প্রসঙ্গে এই বংশীই ব্যবহার করিতেন 
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১৭৪৬. শ্রীমন্তাগবতমূ। 


্রীমাগবত দশমন্কন্ধ একবিংশাধ্যায়ে বেধুগীত বর্ণন প্রসঙ্গে “ইতি বেগুরবং রাজন্‌ সর্কভূতমনোহরং” বলিয়া এই 
বৈণবী বংশীনাঁদের কথাই বর্ণিত আছে। বৈণবী বংবীনাদ শ্রবণে ব্রজের গোপগোপী পণ্ড পক্ষী, বৃক্ষ লতা নদী 
পর্বত প্রভৃতি সকলেই আনন্দবিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসপ্রসঙ্গে ব্রজরমণীগণকে নিজ 
নিকটে আকর্ষন করিবার জন্ত-সুবর্ণ নির্মিত আকধিণী বংশীনাদ করিতেন, তখন তাহা একমাত্র ব্রজরমণীগণেরই 
শ্রবণগোচর হইত এবং তাহারা অনঙ্গবিবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগিয়| উপস্থিত হইতেন। 

বৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীকৃষ্ণের এই বেণুনাদ হইতে এক-অভিনব রহন্ত উদ্ঘাটন করিয়াছেন--“অত্র শ্লেষেণ 
কাঁমবীজং জগাবিতি রহস্তং | যতো বামদৃক্‌ সব্বন্ধি যত্তৎ সহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্ররং ব্যঞ্জিতং। কীদুশং? 
মনোহরং, মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে, স চ তদাকারত্বেন লবকঃ, তং হরভীতি আকর্ষতীতি তৎসম্বলিত- 
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মিতার্থঃ| নাদযুক্তত্বন্ত বেণুনাদস্বাভাব্যাদেবেতি ভাবঃ | 

«“জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং” এই শ্লোকাংশ আলোচন! করিলে আপাততঃ জান! যায় যে, শ্রীরুষ্ণ 
গোপরমনীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য বেণুনাদ করিলেন ও তাহার মধুরাম্ফুট (কল) রবে গোপ* 
রমণীগণের চিন্তাকর্ষণ হইল | কিন্তু ইহার শ্রোর্থ সমালোচনা! করিলে জানা যায় যে শ্রীকুষ্ণ, গোপরমণীগণের 
চিন্তাকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদের চিত্তভূমিতে বেখুনাদ দ্বারা কামবীজ ছড়াইয়া দ্িলেন। “জগৌ কলং বামদুশাং 
মনোহরং” এই গ্লোকাংশে কি ভাবে কামবীজের অনুসন্ধান পাওয়! যায়, তাহা! বৈষ্ণবতোষণীকার দেখাইয়াছেন যে, 
বামদূশ, শব্দের অং “কার” “আং” অব্দের অর্থ “অক|র রহিত”। সুতরাং “ঈকা রধুক্ত ও অকার রহিত কল” 
বলিলে কামবীজেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহাতে মনঃ অর্থাৎ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রের যোগ হইলে এবং 
নাদ যোগ করিলে সর্ব্বাংশেই কামবীজের আকার ধারণ করে। আমরাও এখানে, কামবীজের ইন্দিত মাত্রই 
প্রকাশ করিলাম । যাহার! শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া কামবীজের উপাসনা পাইয়াছেন, তাহারা এই ইঙ্গিতেই ধারণা 
করিতে পারিবেন । বাহার উপাসনা করেন ন! কিংবা উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না, তাহারা যদি 
এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হইতে কামবীজের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে ন। পারেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। 

বগদেশে প্রচলিত বহুতর অপণাশ্প্রদায়িক মত আছে। এই মতের মহাপুরুষগণ, তাহাদের শান্তজ্ঞানবিহীন 
অথচ বিজ্ঞতাভিমানী শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বংশীনাদে গোগীগণকে কামবীজ প্রদান করিয়। 
প্রথমতঃ শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহাদের সহিত রা'সক্রীড়া করিলেন । অবৈষ্ণবের সহিত 
রাসক্রীড়া করা কর্তব্য নয় বলিয়াই শ্রীরুষ্ণ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ইত্যাদি। বাহাদের কিছুমাত্র যত্ব ণত্ 
জ্ঞান আছে, তাহারা কিছুতেই এই অপসিদ্ধান্তে কর্ণপাত করিবেন না, তথাপি অধিকাংশ স্থলে গোপনে গোপনে 
এই প্রকার মতেরই প্রসার দেখিয়! সে বিষয়ে একটু ইঙ্দিত করা হইল। গুরুই কৃষ্ণ কিংবা গুরুই ভ গবান্‌ একথা 
অনেক আধুনিক শিক্ষিত এবং কোন কোনও মহাপুরুষের দলভুক্ত লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বংশী- 
নাদে কামবীজ উচ্চারিত হইয়া গোগীগণের শিষ্যত্বপ্রাপ্তির কথা তাহাদের পক্ষে খুব বড় প্রমাণ । যাহা হউক, 
এ সমস্ত অবান্তর কথার বিস্তৃত সমালোচনায় কোনই প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা ধরব সত্য যে শ্রীকৃষ্ণ গোগী- 


গণক শিষ্য করিবার জন্য বংশীনাদে কামবীজ উপদেশ করেন নাই | “জগৌ কলং বামদশাং মনোহরং” প্রভৃতি 
শ্লোকাংশ হইতে শ্রেষার্থে কামবীজ প্রদর্শন করার উদ্দেগ্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে গোপীগণের হৃদয়ে কামবীজ . 


রোপিত হইয়াছিল এবং তাহাতে গোপীগণ সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এনিদ্ার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য পুজ/পাদ কাশীরিক কেশব ভট্ট তাহার ক্রমদীপিকা নামক আগম 
নিবন্ধের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৪৭ 


mr mmm mm পাশাপাশি 


নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজন্তিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ। 
আজগু, রন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তে| জবলোঁলকুণ্ডলাঁঃ ॥ ৪ 


কলাত্তযায়| লবকাত্মুন্তি: কলক্কণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ । 
শ্রিতো হৃদি ব্যাকুলয়ংক্ত্িলো কীশ্রিয়েহস্ত গোপীজনবল্লভো বঃ॥ . - 

এই গ্রন্থের টাকাকার বিদ্বাবিনোদ -প্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, “কলাত্তমায়|। লবকা ত্মুদ্তি* এই অংশের 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “অথবা সন্মোহনমন্ত্ররপকং কামবীজং সকলগোপালমন্ত্রাণাং বীজরপমুদ্ধরতি কলেতি। 
কশ্চ লশ্চ কলৌ তাভ্যামাতোৌ গৃহীত সম্বদ্ধৌ মায়ালবকৌ চতুরথন্বরানুস্বারৌ, তাভ্যামা-্া স্বীকৃত! বীজরূপ! মৃত্তর্যেন 
স তথোক্তঃ ৷” 

“কলাত্তমায়া লবকা ত্মূত্তিঃ” এই শ্লোকাংশের সমালোচনায় সকল গোপালমন্ত্রের বীজ স্বরূপ কামবীজেরও 
উদ্দেশ পাওয়া যায়-_ককার এবং লকারের সহিত আত্ত অর্থাৎ সম্বদ্ধ মায়া এবং লবক অর্থাৎ ঈকার ও অনুস্বারই 
কামবীজ। শ্রীভগবান্‌ এইরূপেই তাহার বীজরূপ মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় “কলাত্তমায়! লবকাত্তমুত্তিঃ” 
এই গ্লোকাংশের উল্লেখ করিয়াছেন এবং “জগৌ কলং বামদুশাং মনোহরং” এই শ্রীমন্তাগবতীয় শ্লোকাংশ হইতে যে 
কামবীজের ইঙ্গিত পাওয়| যায়, তাহার প্রাচীন সন্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩ ৮৮ 

অন্বস্পঃ 1--তৎ (পূর্বোক্তপ্রকারং শ্ীরুষ্ণবেণুদূগতং ) অনন্ববর্ধনং ( কামবর্ধনং ) গীতং নিশম্য (শত) 
কুষ্ণগৃহীতমানসাঃ ( সর্বচিত্বাকর্ষকশ্রীবজরাজনন্দনে সমাক্বষ্টচিত্তাঃ) ব্রজন্তিয়ঃ (শ্রীরুষ্ণান্ুর/গবত্যো ব্রজরমণ্যঃ ) 
অন্তোন্তমলক্ষিতোগ্যমাঃ (্বন্বযুথে মিথঃ সখ্যবত্যোহপি পরম্পরমক্ঞাপিতগমনপ্রযত্বাঃ ) জবলোলকুগুলাঃ (দ্রুতগমন- 
বেগেন সমান্দোলিতকুণ্লাশ্চ সত্যঃ) যত্র ( যন্মিন্নেব স্থানবিশেষে ) সঃ. (তাসাং চিত্তাকর্ষকঃ ) কান্তঃ ( রমণঃ 
শ্ৰীকৃষ্ণে বর্ততে তত্রৈব ) আজগা, (আগতবত্যঃ )॥ ৪ 

মুলানুবাঁদ 1 শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গবর্ধন বেণুগান শুনিয়! শ্রীকষ্ণাকুষ্টচিত্ত| ব্রজরমণীগণ সকলের অলক্ষিতমার্গে 
দ্রুতগমনবেগে কুণ্ডল ছুলাইতে ছুলাইতে যেখানে তাহাদের কান্ত আছেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪ 

জ্রীধব্রচীকা। ॥-অসাপত্ত্যায় অন্তোন্তমলক্ষিতে। ন জ্ঞাপিত উদ্যম যাঁভিস্তাঃ স কান্তো যত্ৰ তত্র গীতধ্বনি- 
মার্গেণ জগ,ঃ। জবেন বেগেন লোলানি কুগুলানি যাসাং তাঃ॥ ৪ 

লরীবষ্ণবঢতোষণী 1_ অন্তে (তু ) চ তদগীতং ন শ্রুতবস্তঃ কিন্তু তেন ত! এব চাকষ্টা। ইতি তন্ত শক্তি- 
বিশেষং গ্োতয়ন্নাহ__নিশম্যেতি। তৎ পূর্বোক্তপ্রকারং শ্রীরৃষ্ণবেণ,দগতম্‌। অনঙ্গং শ্রীভগবদ্বিষয়ং কামং প্রাগ, 
বর্তমানমেবাধুনা বর্দয়তীতি তথ| তৎ। যন্ধপি বামদৃশাং মনো হর মিত্যনেনানঙগবর্ধনতবমায়াতমেব তথাপীযমুক্তিস্তদতিশয়- 
বিবক্ষয়া ৷ অনঙ্গশব্প্রয়োগশ্চ পূরব্ং বীজান্কুররূপেণৈব স্থিতঃ সমপ্রতি তু পল্লবিত ইত্যর্থং বোধয়তি। এতেন 
তদগানস্তামূতসেকত্বমপ্যুতপ্রেক্ষতে সগ্যন্তথাভাবাৎ। ব্রজন্তস্িয়স্তদিশেষাঃ প্রকরণবলাৎ। অত এব কষ্েন পরমাকর্ষকেণ 
পূর্বমেব গৃহীতম্‌ আকুষ্টং মানসং মনম্তদীয়াশেষং বা যাসাং তাঃ, বিশেষতশ্চেদীন।ং গীতং শ্ৰত্ব। আজগচঃ। অস্টোইস্তা- 
লক্ষিতত্বে হেতৃন্তৈর্ব্যাখ্যাতঃ। যা, স্বস্বযূথে মিথঃ সখ্যবতীনামপি তাসাং তত্র হেতুঃ “ক্ষতি” | তদানীং রুষ্ণা- 
কৃষ্টচিতত্বেন বিচারাপগমাদিতি ভাবঃ। অত এব জবেনেতি। “আজগ,রিতি” শ্রীবাদরায়ণেঃ প্রীকৃষ্ান্তিকে সদ্ৈব 
স্থিতিম্কর্তেঃ, কিংবা তাসাং তর্গমনবার্ভরা ভাববিশেষোদয়েন তাসামিব স্বস্তাপি তত্র গমনন্দ্ত্য মাহির 
প্ৰকষ্ণান্তিকতায়াঃ স্ষুরণাৎ। অগ্রে তু যযুরিতি চলনার্থকমেব | স ইতি তাদৃশতৎস্মরণোৎ্কষ্ঠাবচনং, পরমমোহনরূপ- 
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ভা প্ৰাচীনৈকতদানীস্তনৈশ্চ তাসামন্াকং চ মুহুরত্যর্থমভীগ্সিত ইত্ার্থঃ। ছাড়ে! রমণে| যত্রেতি তাত্রৈব 
পরমনুখময়স্থান ইত্যর্থঃ। তশ্ত বেণুনাদস্ত পরমাকর্ষণবিগ্ভারপত্বাদ্ত্ ভ্রমণার্দিকমপি নাসীদিতি ভাবঃ ॥ ৪ 
ভ্রীভাগবতাম্বভবব্িনী ।__অঙ্থরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য যখন শ্রী 
যমুনাতীরস্থ রাসৌলী নামক স্থান হইতে আকন্ধিণী বংশীতে আদিরসোদ্দীপক রাগ আলাপ 95 তখন সমস্ত 
ব্রজভূমিতে যেন এক অভূতপূর্ব ভাবের প্রবাহ বহিয়৷ গেল। শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীরব অনঙ্গবদ্ধন, কিন্তু অনঙ্গজনন 
নহে কাজেই যাহার্দের অনঙ্গ ছিল, বংশীরবে তাহাদেরই অনঙগবর্দধন হইল | অনঙ্গ শব্দের “কাম” অর্থ ই সর্বজন- 
বিদিত এবং স্্ীপুরুষের মিলনেচ্ছা বিশেষকেই সকলে কাম শবে বুঝিয়া থাকে । শ্রীভগবান্‌ যখন শ্রীবৃন্দাবনে গো- 
গোপগোপী সহ লীলা প্রকট করেন, তখন নন্দ যশোদাদি গোপগোগীগণ বাৎসল্যভাবে, শ্রীদাম জ্বলাদি গোপ- 
বালকগণ সখ্যভাবে এবং শরীরাধিক! প্রভৃতি গোপরমণীগণ মধুরভাবে তাহার সহিত লীল! করেন ও সেই সেই ভাবেই 
তাহাদের সহিত শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ এবং ভালবাসা দেখা যায় । অতএব নন্দ যশোদাদি গোপগোগীগণ 


এবং গ্রীদাম সুবল।দি গোপবালকগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভালবাসা থাকিলেও সে ভালবাসা অনঙ্গ (কেম) নহে। - 


একমাত্র গোঁপরমপ্রীগণের ভালবাসাকেই অনঙ্গ (কাম) বল! যাইতে পারে, কেননা_ ব্রজলীলায় একমাত্র তাহারাই 
প্রীভগবানের সহিত বিবিধভাবে স্ত্রীপুরুযোচিত ক্রীড়া বিহারাদি করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমপ্তাগবতাদি গ্রন্থে দেখা 
যায়। নুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনন্গবর্দন বেগুনাদে তাহাদেরই হৃদয়ে চিরগুপ্ত অন্ধের বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহাই স্বীকার করা 
উচিত । জগতেও দেখ! যায় যে, শুক কাষ্ঠের মধ্যে যদি গুপ্তভাবে অগ্নিকণিকা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে বংশপর্ক 
কিংবা তৎসদৃশ কোনও বস্তুর (নল ) সাহায্যে ফু,ৎকারশ্বাযু প্রদান করিলে তাহা কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়! বাহিরে প্রকাশ 
পায় ও গ্রজলিত হইয়া উঠে। গোগীগণের হৃদয়স্থিত অনক্ষবহ্নিকণিকাও ধৈর্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান ভয়াদি 


শুদ্ধ কাঠ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলিয়! সহসা! কাহারও অনুভবগোঁচর হইত না, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীতে ফুৎকাঁর - 


করিলেন, তখন তাহা ধৈর্য্য লঙ্জাদি ইন্ধন দগ্ধ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হুইয়! পড়িল। শুফ কাষ্ঠের অন্তরালে বনি" 
কণিকা না থকিলে তাহাতে শত সহস্ৰ ফু.ৎকার দিলেও অগ্নি প্রজ্লিত হয় না। যাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে অনঙ্গ 
নাই, শ্রীকৃষ্ণের শত সহস্র বংশীনাদেও তাহাদের কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই | হৃদয়ে অনঙ্গবহ্ধি 
না থাকার ভন্তই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাঁদের বিশেষত্ব না বুঝিয়া অনেকেরই “অনাহতনাদ” প্রভৃতি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক 
কিংবা যৌগিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া শিষ্যগণকে বুঝাইতে হয় কিংবা মনকে প্রবোধ দিতে হয়। কিন্ত 
ধাহাদের হৃদয়ে এই অনঙ্গবহ্ছি আছে, তাহাদের যাহাই কিছু বুঝান ষাউক না কেন, বন্তি নিজেই ক্রমশঃ ইন্ধন দগ্ধ 
করিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং বংশীনাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেয় । 


গোপীগণের কাম, স্তরীপুরুষ মিলনবিষয়ক হইলেও তাহা একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
 মিলনবিষয়ক বলিয়া সাধারণ কামের সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে । “কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মান- 


মখিলাত্মনাংগ এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় যে, শ্রীকুঞ্চ সকল আত্মার আত্মা। (আত্মার আত্মা 
হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস। শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌। ) সুতরাং যেমন মধ্যাহ্ন স্থ্যের প্রভার নিকট প্রদীপ- 


" প্রভার কোনও কাধ্যকারিতা থাকে না, সেইরূপ আত্মার আত্ম! কৃষ্ণের সহিত মিলনেও আত্মার কোনও 


পৃথক্‌ বাঞ্ছা থাকে না। কৃষ্ণের সহিত মিলনে আত্তেন্দিয়গ্রীতিবাহ্া থাকে না বলিয়াই সে মিলনাকাজ্া প্রেম 


নামে অভিহিত। জাগতিক মিলনে আত্মেন্দিয়গ্রীতিবাহ্থাই একমাত্র হেতু বলিয়া এই মিলনাকাজ্জাকেই 


কাম বলা হইয়া থাকে । 


Fd ২ 
আত্মেনরিয়গ্রীতিবাহ্থ। তারে বলি কাম। কৃষে্দিযগ্রীতিবাঞ্! ধরে প্রেম নাম॥ (গ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ )- 
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সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে গোগীগণের যে অনঙ্গ (কাম) বর্দন হইয়াছিল, তাহা আসত্রেন্দরিয়- 
প্রীতিবাঞ্ছামূলক প্রাকৃত কাম নহে ; তাহা আত্মেন্দরিয়গ্রীতিবাঞ্-লেশগন্ধসম্বন্ধরহিত কৃষ্ণবিষয়ক কাম অর্থাৎ গ্রেম। 
অতএব “শ্রীকৃষ্ণের বংলীনাদে গোপীগণের অনন্ববর্ধন হইয়াছিল” ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, গোপীগণের নিত্যসিদ্ধ 
প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের বংবীনাদে বদ্ধিত হইয়াছিল। যদিও প্রীকুষ্ণের সহিত মিলনাকাজ্ষ। গোপীগণের হৃদয়ে সর্বদাই 
জাগরূক, তথাপি বংশীনাদ শ্রবণের পূর্বে তাহা ধৈর্য্য লজ্জাদির আবরণে আবৃত ছিল, কিন্তু বংশীনাদ শ্রবণের পর 
আর সে আবরণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের বাধা জন্মাইতে পারিল না, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই 
ধৈৰ্য্য লজ্জাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

“নিশম্য গীতং তদনঙবর্ধনং” “কামাদ্‌ গোপ্যঃ” প্রভৃতি ীমন্তাগবতের বহুতর শ্লোকে এবং অন্তান্ত শান্্েরও 
বহুতর শ্লোকে গোপীগণের কামের কথাই জানা যায় ; কিন্তু তাহ! জীবের মত প্রাকৃত কাম না বুঝিয়া অপ্রাক্ৃত 
প্রেম বুঝাই সমীচীন। কেনন! গোগীগণের প্রেমই নানাশান্ত্রে কাম নামে অভিহিত হইয়াছে । 

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং। ইত্যু্ববাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ (গৌতমীয়তন্তঃ) 

গোপীগণের প্রেম. কাম নামে সর্কশান্ত্রে ব্যবহত হইয়া থাকে | উদ্ধবাদি নিঙ্কাম ভক্তগণ গোপীগণের 
এই কামসিদ্ধুর এক কণিকা পাইবার জন্য সর্বদা লালায়িত হইয়া থাকেন। প্রীমন্তাগবত দশম স্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশৎ 
অধ্যায়ে (৪৭) বণিত আছে যে উদ্ধব মহাশয়, গোপীগণের প্রেমের কিছু ই্ষিত জানিয়াই প্রার্থনা করিয়াছিলেন 

আসামহোচরণরেণুজুষামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপি গুলুলতোষধীনাং ৷ 
য! দুস্ত্যজং স্বজনমারধ্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাং ॥ (এ্ৰমন্তাগবতং ) 

যে সমস্ত গোপীগণ পতি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ এবং লোকধর্মম বেদধর্ম প্রভৃতি সর্বত্যাগ করিয়! 
সর্ব্ববেদবেগ্ধ শ্রীগোবিন্দচরণসেবনে রত হইয়াছেন, আমি যেন সেই সমন্ত-গোগীগণের চরণরেপুম্পৃষ্ট গুলতাদি 
হইয়াও শ্রীবুন্দাবনে অবস্তান করিতে পারি । 

শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানা শাস্ত্রে শ্রীকুষ্ণের সহিত গোগীগণের যে সমস্ত বিলাস বিহারাদির বর্ণনা দেখ! যায়) 
তাহাতে তাহ] কামক্রীড়া বলিয়াই মনে হয়, কিন্ত প্ৰকৃত পক্ষে তাহাতে গোপীগণের আত্মস্থখতাৎপধ্য না থাকায় 
তাহা কামক্রীড়! নহে, তাহা! পরমপ্রেমেরই উচ্চতম বিলাস। 

কামের তাৎপৰ্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণন্ুখ তাৎপৰ্য্য প্রেম হয় মহাবল ॥ 

লোকধর্মন, বেদধন্্ম, দেহধর্শা, কর্ম । লঙ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্মন্থখ মৰ্ম্ম ॥ 

দুস্ত্যজ আধ্যপথ, নিজ পরিজন | স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্খসন ॥ 

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | কৃষ্ণন্নখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ ৷ স্বচ্ছ ধৌত বন্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 

অতএব গোগীগণের নাহি কামগন্ধ | ক্রষ্ণস্খ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ৷ (শরচৈতন্তচরিতামৃতম্‌) 

জগতেও দেখা যায় যে, ধনিগৃহে স্বর্ণ রৌপ্যাদি মৃল্যবান্‌ ধাতু সমূহ ভোজনপাত্র, পানপাত্রার্দিরপে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রগৃহে স্বর্ণ রৌপ্যাদি খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না, দরিদ্রগণ পিতল কীসা! প্রভৃতি অল্প মূল্যের 
ধাতু দ্বারাই অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া তাহাই পরম যত্রে ব্যবহার করিয়| থাকে ; অতএব ধনিগৃহে স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুমূল্য 
ধাতু সমূহ, পিতল কীসার স্তায ব্যবহৃত হয় এবং দরিদ্র গৃহে পিতল কাস! প্রভৃতি অল্প মূল্যের ধাতুই স্বর্ণ রৌপ্যাদির 
ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এইরূপ শ্রীক্ুষ্তপ্রেমধনবিহীন বহিমুখের নিকট কামই প্রেমের ্তায় ব্যবহৃত হয় এবং শ্রীরুষ- 
প্রেমধনে মহাঁধনী প্রীকুষ্ণপর্দগণের নিকট প্রেমই কামের স্তায় ব্যবহৃত হয় । অতএব ্রীরুষ্ের বংশীনাদ অনঙগবর্ধন 
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এড. ++ শান নি 
হইলেও আত্বেিয়গ্রীতিবাগ্থামূলক প্রাকৃত কামবর্ধক নহে, তাহা! কষ্ণেক্দিয়গ্রীতিবাগ্থামূলক আনন্দচিন্যায়রসস্বরপ 
পরম প্রেমবর্ধক | শ্রীকুষ্ণপ্রের়সীগণের হৃদয়ে এই অনঙ্গ অনাদিকাল হইতেই অবস্থিত ছিপ ? শ্ীক্কচের বংশীনাদে 
তাহাই পরিবন্ধিত হইয়া পরমপ্রেমরসময় প্লাসক্রীড়ার উপকরণরূপে পরিণত হইল। এই অনঙ্গের এই প্রকার 
র্দনেই গোগীগণ, কোটি কোটি অনঙ্গমোহন ব্রজরাজনন্দনের সহিত রাসরঙ্গানন্দাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব চাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদজীবগো স্বামী শ্লোকস্থ “অনঙগবর্থধানং” পদ হইতে এক অনন্যসাধারণ অভিনব 
ধারণা প্রদান করিয়াছেন 
“আঙ্গং কাঁমকলা, অঙ্গী প্রেমা, অতঃ ন অঙ্নবর্নং, অ্িবর্নং প্রেমবর্দীনমিতি যাবৎ” । ইহাতে বক্তব্য এই 
চি বলদ মিলনে যে আলিঙ্গন চু্নাদি বাহ ব্যবহার প্রকাশ হয় তাহার নাম কাঁমকল! এবং ইহাই স্ত্রীপুরুষের 
পরম্পর ভালবাসার অঙ্গ। আর অন্তরস্থ ভলবাসাই এই সমস্ত অন্ধের অঙ্গী। যেমন আমাদের হস্তপদাদি অঙ্গ 
এবং হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহ অঙ্গী, সেইরূপ বাহ্‌ ব্যবহার ভালবাসার অঙ্গ এবং ভালবাস! অঙ্গী। দান্ত, সখ্য, 
বাৎসল্য প্রভৃতি সর্বঞজাতীর ভালবাসারই এই অঙ্গ-অঙ্গী ভেদ আছে । সর্বত্রই ভালবাসা অঙ্গী এবং তাহার বাহ 
ব্যবহার অঙ্গ হইয়া থাকে। দান্তভাবে__দাসের প্রভুর উপর যে সন্ত্রমযুক্ত ভালবাসা তাহাই অঙ্গী এবং আজ্ঞাপালনাদি 
বাহব্যবহার তাহার অঙ্গ। সখ্যভাবে--সখাঁর উপর সখার বে ভালবাসা তাহাই অঙ্গী এবং করমুর্দন, কুশলপ্র্ন, 
বিশ্রন্তালাপ প্রভৃতি তাহার অঙ্গ । বাৎসল্যভাবে__পিতামাতার পুত্রের উপর যে ভালবাসা তাহাই অগ্গী এবং 
লালন, পালন, তজ্জন, তাড়ন, ক্রোড়ে ধারণ, মুখচুম্বন, মন্তকা ঘ্রাণ প্রভৃতি তাহার অঙ্গ । জাগতিক ভাপবাসামাত্রেই 
আত্েকির্রীতিবাঞ্থামূলক ; কাজেই তাহাতে অঙ্গ প্রবল এবং অঙ্গী দুর্বল । জাগতিক ভালবাসার বাহৃব্যবহারেরই 
অধিকতর আড়ম্বর দেখা! যায়, কিন্তু অন্তরে তাদৃশ প্রীতি থাকে কিনা সন্দেহ। জাগতিক ভালবাসায় দাস প্রভু, 
দুই সখা, পিতা পুত্র এবং স্ত্রী পুরুষের প্রথমতঃ বাহৃব্যবহারই প্রকাশ পায় ও সেই বাহ্ব্যবহারের নুনাধিক্য বশতঃই 
ভালবাসারও নৃনাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । বাহ্‌ ব্যবহারের ক্রটী হইলে জাগতিক ভালবাসার অস্তিত্ব 
খু'জিয়! পাওয়া যায় না, সেই জন্য জাগতিক ভালবাসায় বাহৃব্যবহারের উপরেই সকলের তীব্রদৃষ্টি থাকে৷ কিন্ত 
আত্মেন্দিয়গ্রীতিবাঞ্ারহিত অপ্রাকৃত ভালবাসায় বাহৃব্যবহারের কোনই অপেক্ষা থাকে না কিংবা বাহৃব্যবহার 
সে ভালবাসার মূল নহে। তাহ|তে প্রথমে গ্রীতিসঞ্চার হয় এবং তাহার পর প্রীতি বশতঃ যথাযোগ্য বাহ্ব্যবহার 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রাকৃত ভালবাসায় বাহ্ব্যবহারে গ্রীতি ও অপ্রারুত ভালবাসায়, প্রীতিতে বাহৃব্যবহার | 
সুতরাং এই প্রাকৃত ও অপ্রারুত ভালবাসায় অনেক পার্থক্য । 
অতএব কাৰ প্ৰেমে বহুত অন্তর । কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামুতম্‌) 
গোগীগণের কৃষ্ণচপ্রীতি প্রাকৃত ভালবাস! অর্থাৎ আত্মেন্দিয়প্রীতিবাগ্ামূলক কাম নহে, তাহ! পরমগ্রেমের চরম 
LL আদর্শ ও উচ্চ পরিণতি । কাজেই তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে কোনগ্রকার বাহব্যবহারের কথা মনে 
হইল না, তাহাদের অস্তরস্থ প্রেমসিন্ধুই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । কেননা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ 
পরমপ্রেমবতী গোপীগণের অঙ্বর্্ান নহে, অনঙ্গবর্ধন। কোনও ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত অঙ্কুর যেমন অমৃত বর্ষণ 
হইলে ত্ংন্গাৎ বন্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ গোপীগণের অন্তর্নিহিত প্রেমান্কুরও শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানামুতসেকে 
তৎক্ষণাৎ বদ্ধিত হইয়া উঠিল। 
রী স্বভাবতঃই সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ, কাজেই গোগীগণের চিত্তবৃত্তি চিরদিনই তীহাঁতে আকৃষ্ট 
ছিল, তাহাদের ধৃতি, স্মৃতি, লজ্জা বিবেকাদি সমস্তই শ্ৰীকৃষ্ণেই সমপিত, কিন্তু কেবলমাত্র কুল শীল মান 
ধর্মাদির অনুরোধে তাহারা শূন্য দেহ লইয়া গৃহে অবস্থান করিতেন! শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীনাদে তাহাদের 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৫১ 


৯ 
~— পাপা শাসক 


দেহও আর গৃহে থাকিতে পারিল না, বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের দেহও শ্ৰীকৃষ্ণ-নিকটে 
উপস্থিত হইল ৷ 
শীকবষ্ণপ্রেয়সীগণ সকলেই পরল্পর সখ্যভাববতী হইলেও শরীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গমন 
কালে আর কেহ কাহারও অপেক্ষা করিতে পারিলেন ন! | কেননা, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাহাদের মনোহরণ হওয়ায় 
তাহাদের তখন আর কোন প্রকার মনোবৃত্তিরই উদয় হওয়া সম্ভবপর হয় নাই | মন যতক্ষণ দেহে থাকে ততক্ষণই - 
স্থৃতি ধৈৰ্য্য প্রভৃতি মনো বৃত্তির প্রকাশ হয়, কিন্তু মন যদি দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আর মনো বৃত্তি 
কোথা হইতে আসিবে? শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংজীনাদে তাঁহারা এমনই আত্মহারা হইরাঁছিলেন যে, তখন তাঁহাদের 
কাহারও সহিত কোন প্রকার ভালবাসা কিংবা সম্বন্ধাদির কথা মনে পড়িবার সম্ভাবন! হয় নাই৷ শ্রীকৃষ্ণের বংণীনাদ, 
শ্রবণে তাহারা! পরীক্ষণ নিকটে যাইবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার! “শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন”, 
«কোন্‌ পথে গেলে তাহ'র নিকটে যাওয়া যাইবে” ইত্যাদি প্রকার কোনরূপ বিচারই করিতে পারেন নাই । তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই উন্মাদিনীর ন্যায় চতুর্দিকে উদ্দেগ্যবিহীন দৃষ্টি সঞ্চার করিতে করিতে দ্রুতগতিতে 
অগ্রদর হইতে আরম্ভ করিলেন । গমনকালে তাঁহাদের কর্ণের দোদুল্যমান কুগুল দেখিলে মনে হয়_তাহাদের 
|| কর্ণনষনবিস্াস্ত কুল যেন কর্ণরনধে, গ্রবিষ্ট বনীনাদাসুতের অনুসন্ধান জানে, তাই সে ছুলিয়া দুলিয়া পথ দেখাইতে 
ডি খাইতে যাইতেন্ছ এবং গোপীগণ তাহারই ইঙ্গিতে দ্রুতগতিতে তীহাদের কাস্তের অনুসন্ধানে যাইতেছেন | 
্্ীরুষ্ণের বংগীনাদে আকৃষ্ট! শ্রীরুষতান্থরাগিণী গোপরমণীগণের দ্রুতগতিতে শ্রীকষ্ণনিকটে গমনভঙ্গি দেখিয়! 
মনে হয় যে 
নাঁরায়ণে। নাম নরে! নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্‌ ৷ 
অনেকজন্মার্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং শ্ুতমাত্র এব ॥ ( বামনপুরাণম্‌ ) 
এই বামনপুরাঁণ বচনে জান! যায় ষে_-জগতে নারায়ণ নামক একজন প্রসিদ্ধ চোর আছেন, তাঁহার নাম শ্রবণ 
মাত্রেই অনেক জন্মসঞ্চিত পাপরাশি অপহৃত হইয়া যায়। ইহ! ছাড়াও “হরিহ'রতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ” এই 
স্কন্দপুরাণ বচনেও জান! যায় যে- হরিস্মরণে অশুদ্ধাচিত্ ব্যক্তিগণেরও পাঁপ হরণ হইয়া থাকে । এই সমস্ত শাস্তর- 
বচনে জানা যায় যে-_্রীভগবান্‌ এই ভাবে সর্কজীবের পাপ হরণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাকে “শ্রেষ্ঠ চোর” বলা 
যাইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি শ্রীরন্দাবনলীলায় নবনীতহরণ, গোপকুমারীগণের বসনহরণ প্রভৃতি লীল! করিয়া 
বিশেষ ভাবেই তাহার “হরি” নামের সার্থকত! সম্পাদন করিয়াছেন | রাসলীলায় বংশী বাদন করিয়া গোপ- 
রম্ণীগণের মনোহরণ করাও তাহার চির প্রসিদ্ধ স্বভাবেরই পরিচায়ক ৷ এ লীলায় তিনি চৌর-চক্রবর্তী (চোরের 
সর্দার) হইয়া যমুনাতীরস্থ নিভৃত প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন এবং তাহার অধীনস্থ চৌরপ্রবর বংশীনাদকে ব্রহ্মাণ্ডের 
৫ নানা স্থানে চুরি করিতে পাঠাইয়াছেন। বংশীরব, বংণী-ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া চুরির সুযোগ অনুসন্ধানে ব্রহ্মাণ্ডের 


kh) 


{_ সর্কাত্র বিচরণ করে ( ভিনন্নগুকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ। বিদগ্বমাধব-নাটকং ) কিন্তু কোনও স্থানেই 
গপায়না। 
ৰৈ দর রর কীট পভ প্রত নিট যোনিজাত জীবের সংখ্যাই অধিক এবং তাহাদের সকলেরই 
- দেহাগার সুদৃঢ় অজ্ঞান-কপাটে নিরদ্ধ। দেবতা, গন্ধ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জীবগণেরও অধিকা রাহরণ কর্ম ie 
ই দেহাগার রুদধ। অবশিষ্ট অন্সংখ্যক মনুয্যগণের মধ্যেও নান্ডিক,পাষও প্রস্তৃতির সংখ্যাই অধিক এবং Ee 
সুদ বহিমুখিতার কপাটে আবদ্ধ ৷ যাহার! বেদনিষ্ঠ, শান্ত, শান্তরাধ্যাপক কিংবা হি মা এ 
অবিকাংশেরই শান্জে বিশ্বাস নাই এবং শাস্ত্রীয় আচারান্্ঠানাদির সহিত কোনও নন ন | 
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১৭৫২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


দেহাগারও অবিশ্বাস ও অনাচারের কপাটে আবদ্ধ । বাযীরা শান্ত্রবিশ্বাসী ও শান্ত্রাচাররত, তীহাদেরও অধিকাংশ 
জ্ঞান, যোগ, কর্ন, তপস্তা প্রভৃতি সাধন সম্পন্ন, সুতরাং তাহাদের দেহাগারও ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতির বাসনা. 
কপাটে আবদ্ধ। এই প্রকারে সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড খুজিয়া বেড়াইলেও কৃষ্ণের বংশীরব প্রবেশ করিতে পারে এমন কোনও 
দেহাগার দেখা যায় কিনা সন্দেহ ৷ কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ খুজিলে যদি ছুই একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায়, 
তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণের এরশর্ধা-জ্ঞানের কপাটে দেহাগার এমনই আবদ্ধ যে-তাহাতে পরম মধুর বংশীরবের 
প্রবেশাধিকার নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খু'জিয়াও কাহারও দেহাগারের 
কপাট খোলা পাইলেন না বলিয়া আবার বুন্দাবনেই ফিরিয়া আপিলেন ও সেখানেও সর্বত্র খুজিয়া দেখিলেন 
যে সেখানেও প্রায়ই সকলেরই দেহাগার বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতির দৃঢ় কপাটে আবদ্ধ, কেবলমাত্র অন্তঃপুরবাসিনী 
্রীকুষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণরীগণের কর্ণদার মাত্র শ্রীকুষ্ণকথা শুনিবার জন্য উন্মুক্ত আছে। তাহা দেখিয়া বংণীরব আর 
ক্ষণমান্রও বিলম্ব না করিয়া ব্রজরমণীগণের উন্মুক্ত কর্ণবারে প্রবেশ করিল ও তাহাদের শ্রীক্ষ্ণপ্রেমভাবিত মনোরদ্ব 
অপহরণ করিয়া! শ্রীকুষ্ণকে প্রদান করিবার জন্ত.ষমুনাতীরের দিকে অগ্রসর হইল। 
কোনও গৃহস্থের নিভৃত ভাওারে পরম যত্বে সুরক্ষিত সর্বসম্পদের সারবস্ত অপহৃত হইলে, সেই গৃহস্থের যেমন 
সর্ববিধ বিচার-বুদ্ধির অপগম হইয়া যায় ও সে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া উন্মদের প্যায় হৃত বস্তুর অন্বেষণে বহির্গত 
হয়--সেইরূপ গোপরমণীগণও তীহাদের হৃদয়কোষাগারে পরম যত্বে সুরক্ষিত সারসম্পদ শ্রীকষ্তপ্রেমভাবিত মনো- 
রদ্রের এইরূপ আকস্মিক অপহরণ দেখিরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং কুল শীল ধৰ্ম্ম লজ্জাদির 
অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং হৃতরত্বের অন্বেষণ করিবার জন্য দ্রুত- 
গতিতে তাহাদের মনোরত্ব লইয়! পলায়নপর বংণীরবের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ ধাবিত হইলেন । 
ব্রজরমণীগণের বংশীরবের অনুসরণে দ্রুত গমন কালে কর্ণস্থিত কুগুলের দোলন দেখিয়| মনে হয় ষে-_তীহারা 
তাহাদের হৃদয়-কোষাগারে শ্রীকষ্ণপ্রেমভাবিত মনে|রত্ব লুকাইয়! রাখিয়াছিলেন বলিয়! সর্বদাই সর্কেন্রিয়দ্বার রুদ্ধ 
রাখিতেন। যাহাদের কোষাগারে কোনও বহুমূল্য বস্তু থাকে, তাহার! সর্বত্রই এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া 
থাকে । কিন্ত যাহাদের কোষাগার ধনশৃন্ত, তাহাদের সর্দার উনুক্ত থাকিলেও কোনও আপত্তি নাই। যাহাদের 
হৃদয়-কোষাগারে শ্রীকৃষ্তপ্রেমমহারত্র থাকে, ত'হাদের চক্ষু, কর্ণ, রসনা! প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারই বদ্ধ থাকে ; কিন্ত 
যাহাদের হৃদয়কোষাগার প্রেমরত্ববিহীন, তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিযদারই সর্বদ। উন্ুক্ত । দর্শনে, শ্রবণে, ভোজনে, 
বচনে, গমনে, গ্রহণে সর্ববিধ কাৰ্য্যই তাহারা সর্ধদার জন্তই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দরিয়দার উদ্বাটিত করিয়াই রাখে । 
ব্রজরমণীগণ তাহাদের হৃদয়কোধাগারে কৃষ্ণপ্রেম-মহারত্ব ন্যস্ত রাখিয়াছেন বলিয়া সর্বদাই সর্কেন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
নিৰ্জ্জন গৃহকোণে অবস্থান করিতেন এবং কেবলমাত্র সঙ্গাতীয়বাসনাবিশিষ্ট সখীগণের মুখে কৃষ্ণের রূপগুণাদির কথা 
শুনিবার জন কর্ণদার খুলিয়া রাখিতেন। কিন্তু হৃদয়কোষাগারে কৃষ্তগ্রেম-মহারদ্ব আছে বলিয়া তাহারা! নিশ্চি্ত- 
চিত্তে কর্ণার খুলিতেন না, ছুই কুগুলকে ছুই কর্ণদারে প্রহরী রাখিতেন । শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব যখন ব্রজরমণীগণের 
উন্মুক্ত কর্ণার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মহারদ্ব অপহরণ করিয়া নির্গত হইয়া গেল, তখন তাহার! 
কর্ণারের প্রহরিরূপে অবস্থিত কুগুলকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং কোন্‌ পথে তাহাদের মহারদ্রাপহারক 
বংশীরব-তন্কর গমন করিয়াছেতাহার পথ নির্দেশ করিতে বলিলেন। সেই জন্ত কুওল যেন দ্রতবেগে দুলিয়া 
দুলিয়া “ও যায়” “এ যায়” বলিয়া তাহাদের চিত্রহারকের পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল ও তীহাঁরাও দ্রুতবেগে তাহাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে যমুনাতীরে প্রীক্ষ্ণনিকটে আসিয়! উপস্থিত হইলেন! 
তাহাদের মনোরদ্র হরণে তাহারা এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে--মনোরদ্রের অন্বেষণে যাইবার সময় তাঁহার! 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৭৫৩ 
Ee EEN MME EE িি। 


দুহস্ত্যোংভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎনুকাঃ | 
পয়োহধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্তাপরা যযুঃ ॥ ৫ 


নিজ নিজ সখীগণের কথা শ্মরণ করিতে কিংবা কেহ কাহারও গমনোদ্যোগ ও গতিভঙ্গি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। 

পরমহংসশিরোমণি শ্রীগুকদেব, গঙ্গাতীরে বসিয়! মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে 
গমন বৃত্তান্ত বৰ্ণন! করিতেছেন, সুতরাং “গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিলেন” ইহাই তাহার বল! উচিত ছিল 
কিন্তু তিনি তাহ! না বলিয়! “গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিলেন” (আজগ্ু,রন্তোন্তমলক্ষিতোগ্ধমাঃ) এই 
কথা বলিলেন । ইহাতে মনে হয় যে__পরম মধুর রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশুকদেব এমনই ভাবাবিষ্ট হইয়া 


পড়িয়াছেন যে__তীহার মনে হইতেছে_তিনিও যেন গোগীদেহে গোগীনাথের নিকটে উপস্থিত আছেন ও 


গোপীগণের শ্রীকষ্ণনিকটে আগমন দর্শন করিতেছেন । তিনি যদি তখন গঙ্গাতীরেই থাকিতেন, তাহা হইলে 


' গোগীগণের যমুনা তীরে গমনকে আগমন বলিতে পারিতেন না। ইহাতে জগতের সাধক ভক্তগণেরও শিক্ষা হওয়! 


উচিত যে-_তীহারা যেন রাসলীলা কথা সমালোচনার সময় স্ত্রী পুত্র পরিজন বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত গৃহকারাগারে বসিয়। 
গোপীদের কৃষ্ণনিকটে গমনের কথা মনে না করেন। তাঁহারাও যেন ভাবযোগ্য দেহে শ্রীকুষ্ণনিকটে অবস্থান 
করিয়! গোগীগণের আগমন ভাবনা! করেন । প্রাকৃত জগতের সহিত নানাবিধ কামনা বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
থাকিয়া অপ্রাকৃত প্রেমরসময় লীল! আলোচন! করিতে গিয়াই সকলের নানাবিধ অসস্তাবনা, বিপরীত ভাবন! 
প্রভৃতির জালে জড়িত হইয়া পড়িতে হয় ও নানাবিধ কদর্থ কল্পন! করিতে হয় । কিন্তু যদি কেহ গোগীভাবে ভাবিত 
হইয়া গোপীর অনুগত হইয়া গোগীনাথের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারেন এবং সেখান হইতে এই লীলার 
রসাস্বাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনিই ইহার প্রকৃত মশা গ্রহণে কৃতার্থ হইতে পারিবেন ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ 1 সমূত্স্কাঃ ( এীকৃষ্ণেন সহ মিলনার্থং সদৈব ব্যগ্রচিত্তাঃ | কাশ্চিৎ (কাশ্চন গোপরমণ্যঃ ) হুহস্ত্যঃ 
(গা দৌহয়ন্ত্যএব ) দোহং হিত্ব। ( গোদোহনং পরিত্যঙ্য ) অভিযযুঃ | শ্রীকুষ্চলমীপং গতবত্যঃ) পয়ঃ (স্থালীস্থং 
দুগ্ধং ) অধিশ্রিত্য (চুল্যামধ্যারোহ্‌ তৎ ক্কাথমপ্রতীক্ষমাঁণাঃ কাশ্চিৎ যযুঃ) অপরাঃ ( কাশ্চিৎ গোপরমণ্যঃ ) সংযাবং 
( গেধুমকণানুং ), অন্ত্বাস্য ( পক্ধমপি চুল্যা অনবতাৰ্য্য শীকৃষ্ণাপ্তিকং যযু$ )॥ ৫ 

মুলানুবাদ 1--এক্বষ্ণ যখন বংশীবাদন করেন, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন সর্বদাই উৎকষ্ঠিত 
গোগীগণের মধ্যে কেহ কেহ গোদোহন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তাহার! 
গোদোহন কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়! শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন। এইরূপ যাহার! চুল্লীতে দুগ্ধপাত্র স্থাপন 
করিয়! দুপ্ধাবর্তন করিতেছিলেন এবং যাহার! গোধূম-কণান্ন পাক করিতেছিলেন, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের বংণীনাদ 
শ্রবণে চু্রীস্থিত পাত্র চুল্লীতেই রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ৫ ৰ 

প্রীটবষ্ণবঢতাবনী 1-এবং তৎপ্রাপ্তিমুক্তীপি পরমমোহনতদ্গীতেনাবেগান্লিজদেহদৈহিকা গ্যপেক্ষয়৷ 
আত্মকর্ম্মলোকধর্ম্মাদিকং পরিত্যজ্য চলিতানাং শ্লৌকত্রয্যা বিশেষপ্রতিপত্য়ে পুনঃ প্রস্থানোগ্ভমমেব বয়ন তত্রাদৌ 
কাঁসাঞ্চিৎ শ্বজাতিকর্শপরিত্যাগমাহ-_ছুহস্তয ইতি! যুগ্মকমিদিম্‌ ৷ দুহস্ত্যো গাঃ, অন্ত তণ্যর্থত্বাৎ দোহয়নস্তয ইত্যর্থ। 
অভিযযুঃ বেণুগীতাভিমুখং যযুঃ! কাশ্চিদিত্যাদিকং বহুষু যুথেষু কাসাঞ্চিদেকক্রিয়াসজ্বট্রনাৎ “বনিতাশতযুধপঃ" ইত্যগ্রে 
বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দোহং দোহনং ছুগ্ধং বা । তথাভিযানে হেতুঃ সমুংস্থকাঃ, কালবিলম্বসহনা ্সমর্থাঃ। এষ হেতুরগ্রেইপি 
সর্কত্রানুবর্ত্যঃ॥ অপরা ইত্যন্ত পূর্কেণ পরেণাপ্যববয়ঃ এবমগ্রেইপি। অন্যত্তৈঃ। যথা, পয়শ্চুল্যামধিশ্রিত্য অনুদবান্ত 
পরকমপি ততোহনবতা্ধয,ংসংযাবং চ অধিশ্রিত্যাইাস্তেতি&॥ ৫ ॥ 
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১৭৫৪ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়রন্ত্যঃ শিশুন্‌ পয়ঃ। 
গুশ্বযন্ত্যঃ পতীন্ব কাশ্চিদশ্লন্ত্যোপাস্ত ভোজনম্‌ ॥ ৬ 
লিম্পন্ত্যঃ প্রসৃজ্জন্ত্যোইন্যা। অঞপ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে । 
ব্যত্যন্তবন্ত্াভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ 


অন্বয়ঃ --পরিবেশয়ন্তযঃ (ভোজনরতান্‌ বন্ধুভৃত্যাদীন্‌ অন্নাদিপরিবেশনং কুর্বত্যঃ কাশ্চিৎ) তৎ ( পরি- 
বেশনং) হিত্ব৷ (পরিত্যজ্য শ্রীক্ষ্ণনিকটং বধুরিতি শেষঃ) (কাশ্চিদ্বা) শিশুন্‌ ( ভগিনীযাতৃপুত্রাদীন্‌ ).পয়ঃ 
(গবাদিদুগ্ধং) পায়য়ন্তযঃ (তৎপরিত্যজ্যৈব শ্রীকুষ্ণনিকটং যযুঃ ) কাশ্ডিৎ ( কাশ্চন গোপরমণ্যঃ ) পতীন্‌ শুশষন্তঃ 
(ক্নানাগ্র্থং উষ্ণোদকপ্রদানাদিন! সেবয়ন্তঃ তৎপরিত্যজ্যৈব শ্রীকুষ্ণচনিকটং যযুঃ) অশ্নন্ত্যঃ ( ভুঞ্জানাঃ কাশ্চিদা) 
ভোজনং অপান্ত (পরিত্যগ্যেব শ্রীকৃষ্ণনিকটং যযুঃ ) ॥ ৬ 

মুলানুবাদ 1 তৎকালে কোন কোনও গোপী, বন্ধু ভৃত্যদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহ কেহ নিজ 
নিজ ভগিনীপুক্র, যাতৃপুত্ৰ গ্রভৃতিকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ কেহ গোষ্ঠ হইতে সমাগত স্বস্ব পতিকে স্নানার্থ 
উষ্ণোদকা্ি প্রদান করিতেছিলেন, কে হকেহ বা ভোৌজন করিতেছিলেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আর কাহারও 
কোনও কর্ণ করিবার শক্তি রহিল ন1, সকলেই স্ব স্ব কার্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ৬ 

জ্রীধ্রচীক1 ) শ্রীরুষণস্ছচকশবশ্রবণেন তত্প্রবণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব ত্রৈবগিককৰ্্মনিবৃত্তিং গ্চোতয়ন্ত্য ইব 
অর্ধাবসিতং কর্ণ বিহায় যযুঃ। তদাহ হুহস্ত্য ইতি। পয়ঃ স্থালীস্থং চূল্য। মধিশ্িত্য তৎকাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিদ- 
যযুঃ | সংযাঁবং গোধুমকণানং পক্ধমনুদ্বাস্ত অন্ুভ্তাধ্য ॥ ৫1৬ ॥ 

ভ্লীটবষ্ণবচিতাষলী £-এবং কাসাঞ্চিৎ সায়ন্তনমুখ্যকর্ম্ররপরিত্য।গমুক্ত1। তত্রৈব কাসাঞ্চিল্লোকধৰ্ম্ম- 
ত্যাগং পাদব্রধ্যা বদন্‌ তত্রাদৌ কাসাঞ্চিৎ স৷মান্তবন্ধুতৃত্যাদিপরিত্যাগমাহ -পরীতি পাদেন। পরিবেষয়ন্ত্য 
বন্ধুভৃত্যাদিভ্য ইতি শেষঃ ৷ তৎ পরিবেষণং হিত্ব। বধুরিতি পূর্বেণৈবান্বযঃ ! অতিন্িগ্ধপরিত্যাগমপি কাসাঞ্চিদাহ__ 
পায়য়ন্ত্য ইতি পাদেন। হিত্বেত্যন্তবর্ততে। বক্ষ্যমাণান্ুসারেণ ভ্রাতৃপুত্রাদীন্‌ হিত্বা অন্তথা রসাভাসাপত্তেঃ। এবং 
লোকপরিত্যাগমুক্তা ধর্ম্মপরিত্যাগমাহ_শুশ্রযন্ত্ঃঃ গুশ্রষমাণাঃ, সানাদ্যুষ্ণোদকার্পণাদিন!'সেবমানাঃ ৷ কাসাঞ্চি- 
দ্েহাপেক্ষাত্যাগমপ্যাহ-_অগস্ত্যো ভুঞ্জানাঃ। অনেন তৎপ্রেমাবিষ্টেযু দৈহিকগুদ্ধযগুদ্ধিবিচারেো নাস্তীতি গম্যতে ॥ ৬ 

অন্ময়ঃ 1_ অন্যাঃ (কাশ্চন গোপরমণ্যঃ ) লিম্পন্তযঃ ( অঙ্গরাগং কুর্ববত্যঃ লেপনাদিকমপাস্তৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং 
যযুঃ ) প্রমৃজত্তযঃ ( অঙ্গোদর্তনাদিকং কুৰ্কত্যঃ কাশ্চিৎ গোপরমণ্যঃ তদ্ধিত্বৈব প্ীকুষ্ণনিকটং যযুঃ ) কাশ্চ (কাশ্চিৎ 
গোঁপরমণ্যঃ) লোচনে (নয়নে ) অপ্তস্ত্যঃ ( অঞ্জনরেখাক্তে কুর্বত্যঃ তৎপরিত্যজ্যৈব শ্রীকৃষ্ণনিকটং গতবত্যঃ) 
কাশ্চিৎ (দেহাবয়বরিশেষাণামপ্যন্থসন্ধানরহিতাঃ কাশ্চন গোপরমণ্যঃ) ব্যত্যস্তবস্ত্রীভরণাঃ (স্থানতঃ স্বরূপতশ্চ উদ্ধাধো- 
ধারণেন বিপধ্যয়ং গ্রাপ্তানি বস্তরাণি আভরণানি চ যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ ) কৃষ্ণাত্তিকং ( স্বচিত্তাকর্ষযকল্রীনন্দনন্দন- 
সমীপং ) যযুঃ ( গতবত্যঃ )॥ ৭ 

সুলাজুবাদ --তৎক।লে কোন কোনও গোপী নিজ নিজ অঙ্গরাগ করিতেছিলেন, কেহ কেহ 
অঙ্গমার্জন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন, বংশীনাদ শুনিয়া সকলেই সর্ব 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন। কোন কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া এমনই 
আত্মহার! হইয়া পড়িলেন যে, তাহার! বসন ভূষণাদি পরিধানে প্রবৃত্ত হইয়া “কোন্‌ অঙ্গের বসন Bn অঙ্গে 
পরিধান করিলেন তাঁহার স্থিরতা নাই” এইভাবে শ্রীক্ষ্ণনিকটে গমন করিলেন ॥ ৭ ৃ 
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১০ স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৭৫৫ 


তা বাৰ্ধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিত্রর্তৃবন্ধুভিঃ | 
গোবিন্দ।পহুতাত্মানে ন ন্যবর্তম্ত মোহিতাঃ ॥৮ 


শ্রীধরটীকা1।__অন্তাঃ প্রযৃজন্তঃ অঙ্গোদর্তনাদি কুর্বত্যঃ। কাশ্চ কাশ্চিৎ॥ কৃষ্ণতৃষ্টর্থং কর্ম্ম তদাসক্তমন- 
সামগ্তধা ক্বতমপি ফলত্যেবেতি দ্যোতয়ন্নাহ ব্যত্যন্তেতি। স্থানতঃ স্বরূপতশ্চোর্ধাধোধারণেন বিপর্য্য়ং প্রাপ্তানি 
বস্ত্রাভরণানি যাসাং তাঃ॥ ৭ ॥ ঃ 

শ্রীতবষ্বচ্ভাষণী ১ কাপাঞ্চিচ্চাহরহস্তৎ্প্রত্যাশয়! বিরহেইপি__“অঙ্গেঘ।ভরণং করোতি বহুশ” ইতি 

গীতগোবিন্দরীত্যা শ্রীভগবৎপ্রেমবিলসিতন্তাপি নিজাঙ্গবেশস্ত পরমোত্কঠয়া পরিত্যাগমাহ লিম্পন্তয ইত্যাদিন! ৷ 
লিম্পন্তাঃ অঙ্গরাগং কুর্কত্যঃ লেপনাদিকমপ্যপান্তেতি ভ্রেয়মূ। অন্ত! ইত্যন্ত লিম্পস্তয ইতি পদদবয়েনারয়ঃ। তত্রৈব হেতুং 
দর্শয়ন্‌ কিং বক্তব্যং দৈহিকদেহাগ্ঠপেক্ষা পরিত্যক্তেতি কাঁসাঞ্চিদ্দেহাবয়ববিশেষাননুসন্ধানমপি জাতমিতি ব্যনক্তি 
ব্যত্যন্তেতে । পূর্কোক্রসর্বত্যাগানুভাবক স্তোৎস্ুক্যস্ত বিভ্রমাখ্যোয়ংমন্ুভাবঃ। যথোক্তং-“বল্লভপ্ৰাপ্তিবেলায়াং 
মদনাবেশসন্ত্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপধ্যয়ঃ” ইতি । অনেন তদ্বিধানাং প্রেম যথ| ভগবতোহপেক্ষিতং ন 
তথ! বেশাদি, ইতি গম্যতে। কিন্ত পশ্চান্তেনৈব পরিহিতন্ত স্বয়ং তথাবৎ পরিধাপিতমিতি ভ্ঞেয়ম। এবং 
দোহনাদীনামবগ্ঠাপেক্ষ্যত্বেন যথোত্তরং শৈষ্যমূহম্‌ । তদেবং সর্ব অপি কৃষ্ণন্তান্তিকং প্রতিযধুঃ প্রস্থিতবত্যঃ ॥ ৭ ॥ 

অন্বয়ঃ ।_গোবিন্টাপত্বতাক্মানঃ ( গোবিন্দেন শ্রীকষ্ণেন অপহৃত!ঃ স্ববশীরুতা: আত্মানঃ দেহেন্দ্ৰিয়াদয়ো 
যাঁসাং তাঃ অতএব) মোহিতাঃ ( হতবিবেকাঃ) তাঃ (সর্ব এব প্রীকৃষটানুরাগিণ্যো। ব্রজরমণ্যঃ) পতিভিঃ ৷ স্বস্বভর্ভভিঃ) 
পিতৃভিঃ (জনকপিতৃব্যাদদিভিঃ ) ভ্রাত্বন্ধুভিঃ (ভ্রাতৃভিরাস্মীয়বর্সৈশ্চ) বাধ্যমাণাঃ (কন রাত গমিত্বাসীতি পুনঃ 
পুনঃ নিষিধ্যমান! অপি ) ন স্যবর্তন্ত ( নৈব স্বস্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত৷ বভূঝুঃ প্ৰত্যুত শৰীকৃষ্ণান্তিকমেব যবুঃ ) ॥ ৮ 

মুলালুনাদ ?- শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ-শ্রবণে গোপীগণ এমনই আত্মহার! এবং.বিবেকহারা হইয়! পড়িয়াছিলেন 

যে, তাহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ শত সহস্র নিষেধ করিয়াঁও তাহাদের গতি রোধ করিতে পারেন নাই ॥৮ 

শ্রীধরটীক। 1 ন চকষ্টাকষ্টমনসাঁং বিদ্বাঃ গ্রভবস্তীত্যাহ তা বাধ্যমাণা ইতি ॥ ৮ ॥ 

উলযলজ্ভাষণী 1 অধুনা! স্বীয়ৈর্বলাৎকারিতবাহ্ান্নসন্ধানানাং অপি তাসাং কুলবধৃস্বাভাবিকত্বেন 
পরমহুস্তজন্ত লঙ্জাদেরপি ত্যাগমাহ তা ইতি। সর্ব অপি তাঃ পত্যাদিভিঃ ক নু রাত্রৌ বহির্গম্যত ইত্যাদি- 
নির্বন্ধেন মুভুর্বাধ্যমাণা অপি ন হ্যবর্তন্ত কিন্তু ষযুরেবেত্যর্থ | কুতঃ মোহিতাঃ হতবিবেকাঃ তৎ কুতঃ 
গোবিন্দেনাপহ্ৃত আত্মা চিত্বং যাসাং তাঃ, অয়ং পত্যাদীনামপি শৈথিল্যে হেতুজ্রেয়ঃ, তত্তক্তিমাত্রস্ত 
সর্ধবিদ্লাপহারিপ্রভাবত্বাৎ। তত্তদস্তিকবর্তিভিঃ পতিভিঃ কাশ্চিৎ পিত্রাদিভিশ্চ কাশ্ন। তত্র পিত্রার্দি- 
ভিরবিবাহিতাঃ স্ববাসিন্যশ্চ ৷ “রক্ষেৎ কন্তাং পিতা প্রৌঢ়াং প্তিঃ পুত্রস্ত বার্দকে। অভাবে জ্রাতয়ন্বেবং ন 
স্বাতন্তযং কচিৎ স্তিয়ঃ” ইতি স্ৃতেঃ ॥ ৮ 

স্ত্রীভাগবতাম্মতবধিলী ।-পরমহংস চূড়ামনি শ্রীশুকদেব স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীব্রজরাজনন্দনের সর্বলীলা 
মুকুটমণি শ্রীরাসলীলা! বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবানের রমণেচ্ছামাত্রেই দেশ কালাদির অন্গকুলতা এবং অনুরাগিণী 
গোঁপরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য শ্রীভগবানের বংশীনাদ বর্ণনা করিয়াই অনুরাগিণী গোপরমণী- 
গণের শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন কথা বর্ণনা করিলেন ৷ কিন্তু গোপরমণীগণ কি ভাবে সর্ধত্যাগ করিয়া শ্রীরষ্ণের নিকটে 
আগমন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবাবেশ বিস্বৃত হইয়া গেলেন । তাই তিনি একটু ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়া আবার 
গোগীগণের শ্রীরুষ্ণনিকটে আগমনবৃত্তান্ত ও ততপ্রসঙ্গে গোপীগণের সর্ব্রত্যাগের বৃত্তান্ত বৰ্ণন! করিতে আরম্ভ করিলেন। 
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১৪৫৬ রীমন্তাগবতমূ ! 


তি NE Sas 
শ্রীকৃষ্ণের বংলীনাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণ কেহ বা স্বদ্দাতি ধৰ্ম্ম, কেহ বা গৃহকৰ্ম্ম, কেহ বা 
স্বজননেহাদি, কেহ বা রমণীগণের শ্রে্ঠধর্ম্ম পতিশুশ্রযাদি, কেহ বা দেহধর্্ম ভোজনাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গোগীগণের স্বজাতি ধর্ম প্রভৃতি ত্যাগের কথা শুনিলে স্পষ্টই 
জানা যায় যে, তীক্ষ্ণ নিকটে গমনের পূর্বে তাহাদের এই সমস্ত ধর্্মাদি অক্ষুণরূপেই বর্তমান ছিল, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
বংগীনাদে তাহাদের সেই সমস্ত ধর্ম্মাদির বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত গোপীগণের হৃদয় সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রাপ্তি লালমায় ব্যাকুল হইলেও ইহাদের বাহব্যবহারে শ্রীক্ৃষ্ণসেব| ভিন্ন স্বজাতি ধর্ম্মাদির আভাস দেখিয়া মনে 
হয়, ইহারা সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং এইবারই ইহাদের প্রথম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন হইল । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণের সিন্ধান্ত সমালোচনা করিলে এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণের সম্বন্ধে কিছু 
ধারণা পাওয়া যায় = 
নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ দ্বিবিধ। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবর্গ ফের 
নিত্যসিদ্ধ পার্ধদ। ইহাদের শ্রীকুষ্ণসেবাধিকার লাভ করিবার জন্য কোন প্রকার সাধনানুষ্ঠান করিতে হয় নাই, 
ইহারা অনাদিকাল হইতেই বিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া আসিতেছেন। 
মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি অগ্নি জাল! চয় নাহি কোন ভেদ ॥ 
তৈছে রাধাকুষ্ণ দৌহে একই স্বরূপ । লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ 
এই শ্রীচৈতন্তচরিতামূত বচনে এবং “দেবী কৃষ্টময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা” প্রভৃতি গৌতমীয়তন্ত্র বচনে 
জানা যায় যে শ্রীরাধ| ও কৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই । শ্রীকৃষ্ণই রাধা ও কৃষ্ণ এই ছুই রূপে অনাদি কাল হইতে 
বিবিধ লীলারসাস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। ললিতাদি সখীগণও শ্রীরাধিকারই কায়বৃহন্বরপ। এই সমস্ত 
নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের নিতাসিদ্ধ কষ্চপ্রেমকে রাগাঝ্সিকা ভক্তি বল] হয়। জগতের কোনও ভাগ্যবান্‌ জীবের 
যদি এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ গোগীগণের রাগাত্মিক! ভক্তি ও তাহাতে কৃষ্ণসেবার কথ! শাস্ত্রাদিতে শুনিয়া সেই ভাব 
প্রাপ্তির জন্য লালসা! হয়, তাহ! হইলে তিনি থাশান্ত্র সাধনানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিদশায় গোপীদেহ প্রাপ্ত হন এবং 
যথাযোগ্য কৃষ্ণসৈবা পাইয়া কৃতাৰ্থ হন। ঃ 
রাগময়ী ভক্তির রাগাত্মিকা নাম। তাহা গুনি লুব্ধ হয় কোনও ভাগ্যবান্-*০.৮ 4. 
লোভে ব্রজবামীর ভাবে করে অন্ুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ৷ 
বাহ অন্তর ইহার দুইত সাধন । বাহে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন । 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন | রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
( শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ) 
এই প্রকার সাধনভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে রাগৃন্ুগভক্তি নামে পরিচিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও 
সাধনপদ্ধতি জানিতে হইলে শ্রীপুরুচরণাশ্রয় করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করাই কর্তব্য। যাহারা এই রাগান্ছগ! 
সাধনভক্তি যাজন করেন, তাহাদের ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তি; নিষ্ঠা, আসক্তি প্রভৃতি লাভের পর, প্রেম লাভ হয় ও 
যে ব্রহ্ধাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণলীল প্রকট থাকে, সেই ব্রন্ধাণ্ডে গোপীগর্ভে জন্ম লাভ হয়। তাহার পর নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের 
সঙ্গ বশতঃ ক্রমশঃ তাহাদের প্রেম বৃদ্ধি হইয়া “ক্নহ মান প্রণয়াদি ক্রমে মহাভাবে পরিণত হইলে তাহার! শ্রীকুষ্চের 
সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন । কিন্তু তাহারা যখন প্রথমতঃ গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাহাদের সেই 


করিতে হয়। তাহার পর যখন শ্রীকুষ্ণসেবার প্রবল আকাজ্ষ। ও নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গপ্রভাবে তাহাদের 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ‘S৭৫৭ 
সে ভাব অপগতপ্রায় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণমাত্রেই তাহাদের সর্ব্ববিধ কর্ম্ববন্ধনের অবসান হইয়া যায় ও 
তৎক্ষণাৎ তাহার! শ্রীক্ষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়া যথাভিলবিত সেবাধিকার প্রাপ্ত হন । 

“ছুহস্ত্যোইভিযযুঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাতীরে মোহন বংশীনাদ করিলেন, 
তখন কতকগুলি গোপী গোদোহন কাৰ্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন । গোপালন গোদোহনাদি গোপ জাতির স্বজাতি-ধর্ম্ম, 
সুতরাং এই সমস্ত গোপীগণ তাহাদের স্বজাতি-ধর্ম্মেই নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও অধৰ্ম্ম দুই-ই শ্রীক্বণপ্রাণ্তির 
বাধক। যাহার! শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও শ্রকৃষ্ণক্বপাবলে ধৰ্ম্ম ও অধর্মের অতীত হইতে পারেন, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের 
সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। ধর্ম ও অধর্ম্মের অতীত হওয়াই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাঁপ্রাপ্তির চিহ্ন । যিনি যতদুর ধর্ম্মাধর্ম্মের 
অতীত হইয়াছেন, তিনি ততটুকু কৃষ্ণক্বপা পাইয়াছেন। যাহা হউক, এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপরমণীগণ কষ্ণকবৃপায় 
সাধকদেহে তীব্র সাধনানুষ্ঠন করিয়া প্রেমলাভ করিয়াছেন এবং গোগীদেহে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে শ্রীকষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয় নাই বলিয়া একটু স্বজাতি ধর্মের বন্ধন আছে, 
তাই তাহারা গোদোহন কার্যে রত ছিলেন । যদিও শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্ত এই সমস্ত গোগীগণ সর্বদাই 


. সমুখ্সুক হইয়া রহিয়াছেন এবং শ্রীকষ্ণবিরহে পলকে প্রলয় গণিতেছেন, তথাপি কি যেন একটু প্রাকৃত ভাবলেশাভাস 


আছে বলিয়! ইহার! স্বজাতিধর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গোদোহনাদি কাৰ্য্য করিতেন এবং অন্তরে সর্বদাই শ্রীগোবিন্দ 
চিন্ত। করিতেন। এই ভাবে দিনের পর দিন অত্যিবাহিত হইয়া যখন ই'হাদের উৎক$! চরম সীমায় আসিয়া 
উপস্থিত হইল, তখনই শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেগুনাদ ইহাদের কর্ণগোচর হইল। তখন সেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী গোপ- 
রমণীগণ.আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের গোদোহন কাৰ্য্য স্থগিত হইয়া গেল, আর 
উন্মা্দিনীর মত উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ও স্থলিত চরণে বংশীরবের অনুসরণ করিয়া শ্রীক্ুষ্চরণপ্রাপ্তির উদ্দেশে ধাবিত 
হুইলেন। ূ 

পরীক্ষণ যখন অন্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন বেণু বাঁজাইতে ছিলেন, 
তখন ব্রজের কতকগুলি গোঁপরমণী চুল্লীতে দুগ্ধ আবর্তন ও সংযাব পাক করিতেছিলেন। (টাকাকারগণ সংযাব 
শব্দের গোধুমকণার ব্যখ্যা, করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় স্থজি ও দুগ্ধ সংযোগে পায়সান্বের মত কোন দ্রব্যকেই 
তাহারা ঈংফাত্রলিস্হছন 1) পাকাদি গৃহকর্ম্ম, রমণীগণের অবশ্য কর্তব্য, কাজেই ব্রজরমণীগণ তাহাদের আত্মীয়াদির 
ভোজনের জন্য তাহ! ্রত্যহই পরম যত্বে করিয়া! থাকেন । যদিও তাহাদের মনঃ প্রাণ ্রীকুষ্ণচরণেই সমপিত 
এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তাহারা! সর্বদাই সমুৎকণিত, তথাপি তাহাদের বাহ্ব্যবহারে তখনও গৃহকর্থের 
বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু যেমন তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের বংগীরব কর্ণগোচর হইল, অমনই তাহাদের সমস্ত গৃহকর্মের 
অবসান হইয়া গেল,তাহাদের আবর্তমান দুগ্ধ ও অর্ধপক সংযাব চুলীর উপরেই থাকিল, তাহারা চুনী হইতে নামাইয়া 
রাখিবারও অবসর পাইলেন না, বংশীনাদ যেন তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম ভুলাইয়া মন্ত্রমুঞ্ধের স্তায় করিয়া দিল, তাহারা 
একবার চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া উন্মাদিনীর স্তায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ও বংশীরব অন্থসরণ করিয়া 
বংশীধারীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন । 

যমুনাতীরে যখন মোহন বাঁশী বাজিতেছিল, তখন ব্রজের কতকগুলি গোপরমগীর আত্মীয় ও ডৃত্যবর্গ 
ভোজন করিতেছিল এবং গোপরমণীগণ তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন। এইরূপে আত্মীয়গণকে ভোজন 
করান গোপরমণীগণের গৃহকর্ম্ম ও তাঁহারা প্রত্যহই এইরূপে পরম যদ্ধে এই কাধ্য করিয়া থাকেন! পূর্বোক্ত 
গৌপরমণীগণের মত ইহাদের গোদোহন কিংবা পাকাদি করিতে হয় না, কিন্ত ইহারা পাও রা রি 
প্রভৃতি দারা পক অন্ন পরিবেশন করিয়া আত্মীয়গণকে ভোজন করাইয়া থাকেন ্রীকুচের বংশীরব কর্ণগোচর 
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০২৬২১১৫১৬১১: ৮৪৯৪৮০৮৮০৭২ 
হইবামাত্র ইহাদের এই কর্শেরও অবসান হইয়া গেল এবং বংলীরব লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগমনে গৃহ হইতে নির্গত হুইয়া 
যমুনাতীরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 

কতকগুলি গোপরমণী এই সময়ে শিশুগণকে দুগ্ধপান করাইতেছিলেন। এই সমস্ত গোপরমণীগণের গো 
দোহনাদি স্বজাতি ধৰ্ম্ম কিংবা রন্ধন ও পরিবেশনাদি গৃহকর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহার! সেহবশতঃ নিজ নিজ 
ভগিনীপুত্র, সপত্বীপুত্র, যাতৃপুত্র গ্রভৃতিকে লালন পালন করিয়া থাকেন । একার্ধ্য তাহাদের গৃহকর্ম্ম না হইলেও রমণী, 
স্বভাবন্ূলভ ন্নেহবশতঃ তাঁহার! কখনই ইহাতে বিরত হইতেন না । কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কর্ণগোচর হইবামান্র 
তাহাদের এই শিশুগণের উপর ভালবাসাও অন্তহিত হইল, তাহার! রোরুগ্ঘমান শিগুগণকে পরিত্যাগ করিয়া “ 
কোন্‌ বনে আমার নাম ধরিয়! বাঁশী বাজে” বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর স্ায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়! বংশীরবের 
অনুসরণে ধাবিত হইলেন । এই সমস্ত গোগীগণ যে সকল শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, তাহার! এই গোগী- 
গণের গর্ভজাত বলিয়া মনে হয় না এবং গোপীগণও ইহাদিগকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতেছিলেন বলিয়| মনে হয় না। 
কেননা, “গোপীগণ নিজ গর্ভজাত সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতেছিলেন” ইহাই যদি পরমহংস শিরোমণি শ্রীণুক- 
দেবের বক্তব্য হইত, তাহা হইলে তিনি «পায়য়ন্তযঃ শিশুন্‌ পয়ঃ” এই প্রকার সন্দেহোৎপাদক বচন না বলিয়া! স্পষ্টভাবে ' 
“পায়য়ন্তযঃ সুতান্‌ স্তনং” (পুত্রগণকে স্তন পান করাইতেছিলেন) এই কথাই বলিতে পারিতেন। বিশেষতঃ রসিকেন্্- 
চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রকার বয়োধিকা ও গলিতযৌবন1! গোঁপরমণীগণকে গ্রহণ 
করিয়া রসশান্ত্রবিগহিত কাধ্য করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। যদি কেহ মনে করেন যে, শ্রীভগবান্‌ ভক্তবাঞ্থা- 
কল্পতরু, স্থতরাং তাহার বয়োধিক1 নায়িকার সহিত রাসক্রীড়া করিতেও কোনই আপত্তি নাই--তাহাতে বক্তব্য 
এই যে, বাহার কৃপায় ও ইচ্ছায় এই সমস্ত সাধনদিদ্ধা গোপীগণ সাধকাবস্থায় তীব্র সাধনানুষ্ান করিবার শক্তিলাভ 
করিয়াছিলেন এবং পিদ্ধিদশায় ব্রজে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তীহার কৃপায় 
ইহাদের শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্টা হওয়াও কিছুই বিচিত্র ছিল না। জগতে কোনও ব্যক্তির যদি কোনও পরন্ত্রীতে 
আসক্তি হয়, তাহা হইলে সে বয়োধিকা হইলেও রূপর্যোবনাদির মোহে এবং ইন্দরিয়সংঘমের অভাব বশতঃ অগত্যা - 
তাহার তাহাতেই উপগত, হইতে হয়। কিন্তু অখিলব্রন্গাওনিয়ন্ত! প্রীভগবানের এমন কি দায় পড়িয়াছিল যে 
সে জন্য তিনি অগত্য! বয়োধিকা নায়িকাকেও রাসক্রীড়ায় যোগদান করিবার অধিকার নিনাহিচসন? শ্রীভগবান্‌ 
যাহাকে কৃপা পূর্বক সেবাধিকার প্রদান করেন, তাঁহার তিনি কোনই ক্রটী রাখেন না। তাহাকে সর্ধ্বতোভাবে 
সেই সেবার উপযুক্ত করিয়াই তাহাকে সেবাধিকার প্রদান করিয়। থাকেন। সুতরাং «শিশুগণকে দুগ্ধপান করাইতে 
ছিলেন” শুনিয়াই শ্রীকষ্ঃপ্রেরসী গোপীগণকে পুত্রবতী মনে করা উচিত নহে। রাসলীলা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে 
শ্রীভগবান্‌ গোপীগণকে বলিয়াছেন, “মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরো জ্ঞাতয়শ্চ বঃ। বিচিন্বন্তি হাপশ্তান্তে। মা ঢং 
বন্ধসাধ্বসং” (হে গোপীগণ ! তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ তোমাদিগকে খুজিয়া বেড়াইতেছে। 
আত্মীয়গণকে এইভাবে ছুঃখ দেওয়া উচিত নহে।) ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রাসক্রীড়ায় 
কতকগুলি পুত্রবতী গোগীও যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীপাদ জীব গোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ 
বিবাহিতা গোগীগণকে পরিহাস করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে রাস-মায়িকা গোপীগণের মধ্যে কেহই 
পুত্রবতী ছিলেন না। “মেবৈর্মেনুরমন্বরং” প্রভৃতি গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে দেখা যায় যে, গোপরাজ নন্দ 
4 শ্রীরাধিকাকে বলিলেন “কৃষ্ণ অতি ভীরু স্বভাব ; এই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত বনপথে সে একাকী যাইতে পারিধে না, 
অতএব হে রাধে !. তুমি ইহাকে শঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া যাও” ইহাতে অনেকেরই ধারণা যে শ্রীরাধিকা শরীর 
অপেক্ষা অনেক বয়োধিকা বলিয়াই গোপরাজ নন্দ তাহাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন । কিন্তু এ ধারণার কোনও 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। 5৭৫৯ 


ায়াদত যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, কেন না, যাহাদের একাকী যাইতে ভয় হয়, তাহারা কিঞ্চিৎ নানবয্ধ 
কাহারও সঙ্গ পাইলেও কথাবার্তায় নির্ভয়ে যাইতে পারে বলিয়াই মনে হয় এবং অনেক স্থানে তাহা দেখাও যায়। : 
অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব কব্রি পদে এবং শ্রীমন্তাগবতের টীকাঁকারগণের টীকায় রাসনায্লিকা গোপীগণের মধ্যে কেহ 
কেহ পুত্রবতী ছিলেন বলিয়! ধারণা হয় এবং গোপিকা গণ শ্রীরুষ্ণ অপেক্ষা বয়োধিকা হইলেও তাহাদের আপত্তি 
আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে আধুনিক কুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মনে বড়ই আনন্দ হয় এবং তাহারা 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহাই সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীপাঁদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, 
শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষবাচার্যাগণ এ মত পোষণ করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত বহুতর যুক্তিতর্ক 
দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, রাসনায়িকা গোপিকাগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যুনবযস্কা ; সুতরাং ধাহাদের এই. 


. সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণের পদাঙ্কান্ুসরণ করিতে ইচ্ছ। হয়, তাঁহারা তাহাদের ধারণাই শিরোধাধ্য করিবেন । 


সর্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকষ্ণ যখন যমুনাতীরে আকর্ষণ-বেণু বাদন করিতেছিলেন, তখন ব্রজে কতকগুলি ব্রজরমমী 
পতিশুশ্রাধায় রত ছিলেন। তাহাদের পতিগণ সেই সময় গোষ্ঠ হইতে আসিয়া গোদোহন ও গোশালায় গোঁগণকে 
বন্ধন করিয়া ্নানাদি করিবার জন্য অস্তঃপুরে আসিয়াছেন এবং ব্রজরমণীগণ তাহাদিগকে স্থানের জন্য ঈযদুষঃ জল 
প্রদান করিতেছিলেন1 এই সমস্ত গোগীগণের কেবলমাত্র পতিশুশষ! ব্যতীত অন্ত কোনও গৃহকর্ম্মাদি করিতে 
হইত না। ইহারা রূপে গুণে ও নুন্থভাবে পতি এবং পতিগৃহস্থিত সকলেরই অত্যন্ত গ্রীতিভাজন ও সর্বদাই 
সহান্ত বদনে পতি প্রভৃতি সকলেরই সেবাঁনিরত1। ইী'হাঁদের এই পতিসেবাকার্য্য রমণীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, 
কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কর্ণগোচর হইল, তখন ইহাদের সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ন্যের বন্ধনও ছিরিভিন্ন হইয়া গেল। 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে পতিসেবারতা পতিব্রতা রমণীর পতিসেবারূপ মহাধৰ্ম্ম বিলুপ্ত হইল শুনিয়া আপাততঃ 
অসামগ্রস্ত বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি ৷ “গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্কেষাঞ্চেব 
দেহিনাং। যোহস্তশ্চরতি সোহ্ধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্‌” এই শ্রীমন্তাগবত দশম স্বন্ধ ত্রয়নিংশদধ্যায় (৩৩) 
বচনে দেখা যায় যে, প্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন, যিনি গোপী ও তাহাদের পতিবর্গের হৃদয়ে 
অন্তর্ধযামিরূপে অবস্থিত, তিনিই লীলাবিগ্রহে গোগীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছেন । সুতরাং সকল পতির 
পতিত্ব বাহার চ্টনে-্ীব-সহার জন্য পতিসেবা! পরিত্যাগ করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই জগৎপতির 
সেবাধিকাঁর পাইবার জন্যই পতিব্রতা রমণীগণের নারায়ণ বুদ্ধিতে জাগতিক পতির সেবা করিতে হয়। যাহার 
সেবা পাইবার জন্য পতিসেবা করিতে হয়, তাহারই সেবাগ্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইলে কি আর পতিসেবাঁর 
বন্ধন থাকে? বিদেশস্থ পির প্রতিমৃত্তি-সেবানিরতা পতিত্রত। রমণী যদি গৃহদ্বারে পতির ডাক শুনিতে পায়, 
তখন কি আর সে প্রতিমুত্তির সেবা লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? পতির আগমনের ইঙ্গিতমাত্রেই পতিব্রতা 
রমণী প্রতিমৃন্তির সেবা ফেলিয়া দিয়া পতি সকাশে উপস্থিত হইয়া থাকে! জাগতিক পতি জগৎপতিরই গ্রতিমৃত্তি- 
বিশেষ ) যাহারা জগৎপতির দর্শন পায় না, কিংবা ডাক শুনিতে পায় না, তাহারাই জগৎপতির প্রতিমৃত্তিস্থানীয় 
জাগতিক পতির সেবায় রত থাঁকে, কিন্ত জগৎপতির ডাক শুনিলে আর তাহাদের সে আগ্রহ থাকে না। ব্রজ- 
রমণীগণের পতিসেবাত্যাগও ঠিক এই, রকম। গোৌপরমণীগণের দৃষ্টান্তে কোনও অনল্পবৃদ্ধি রমণী যদি গুরু কিংবা 
কোনও মহাপুরুষকে কৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহার সেব! করিবার জন্য পতিসেব! পরিত্যাগ করেন, তাহ! হইলে তীহাদের 
যে গতি হইবে তাহ! তাহার! ইহলোকেই নববয়সের অবসানে জানিতে পারিবেন। কিন্ত গোপরমণীগণের সেরূপ 
কোনও আশঙ্কা নাই, কেন না, গোপরমণীগণের কৃষ্ণ কোনও মহাপুরুষ নহেন, তিনি অখিল ব্ৰহ্মাওপতি সচ্চিদা- 
নন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌। যাহা হউক, পতিয়েবারতা গোপরমণীগণ যখন জগৎপতির বীশীর ডাক শুরিতে 
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এন, শরীষন্তাগবতম্‌ । 


ক তু তাহাদের সর্বাজ পুলকিত ও বিবশ হইয়া উঠিল, তীহাঁরা চকিতলেনে একবার চারিদিকে 
চাহিলেন, হাতের জলপাত্র স্মলিত হইয়া পড়িল ও উন্মাদিনীর ্তায় তাহার! বংশীরবের অন্থসরণে 
বংশীধারীর উদ্দেশে গমন করিলেন। 
সমস্ত ব্রজভূমিকে আনন্দ মুখরিত ও সরস মধুর-ধবনিপ্রতিনাদিত করিয়া যখন যমুনাতীরে শ্রীরুষ্ণের মোহন 
বেণু বাঁজিতেছিল, তখন ব্রজের অন্তঃপুরের গৃহকোণে কতকগুলি গোগী ভোজন করিতেছিলেন ৷ কিন্তু হায়! 
ভজনের টান পড়িলে কাহারও কি ভোজনের কথা মনে থাকে? বীশীর ডাকে গোপীর ভোজন স্থগিত হইয়া 
গেল, অর্দচর্কিত ভোজ্যের গ্রাস মুখে এবং হাতের গ্রাস হাতে করিয়াই গোপী তখন চকিতের ন্যায় উঠিয়! পড়িলেন 
এবং “ও কোন্‌ বনে আমার নাম ধরিয়া মোহনিয়ার মোহন বাঁশী বাজে” বলিয়া! স্থলিত চরণে দ্রতগমনে যমুনা- 
তীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
এই সমস্ত গোগীগণের গোদোহনাদি স্বজাতি ধর্ম, পাক-পরিবেশনাদি গৃহকর্ম্ম, শিশু পাঁলনাদি সেহ-ব্যবহার 
কিংবা পতিসেবনাদি রমপ্ীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র স্নান ভোজনাদি দেহধর্শের কিঞ্চিৎ 
আভাস ছিল । তাহাতেও তাঁহাদের প্রকৃত অভিনিবেশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরিণত বয়সে চক্ষুরোগাত্রান্ 
অন্ধ ব্যক্তি যেমন পূর্বকালীন দর্শনের স্থৃতি লইয়! কোনক্রমে চল! ফেরা করে, সেইরূপ তাহারাও পূর্্যাভ্যাস বশতঃ 
রর কোনক্রমে দেহধর্্ম রক্ষা করিতেন। শ্রীকষ্ণের বংশীনাদে ইহাদের এই দেহাবেশের আভাসও দূর হইয়া গেল, 
ইহার! কৃষ্ণাবেশে বিভোর হইয়া কৃষ্ণ সকাশে গমন করিলেন | 
1. এই পর্যন্ত আলোচনায় যে সমস্ত গোপীগণের বৃত্তান্ত জানা গেল, ইহারা সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং ই'হাদের 
| ; এই বারই শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রথম মিলন সংঘটন হইল ৷ ইহা ছাড়া ব্রজে যে সমস্ত গোগী আছেন, তাহার! সকলেই 
* :! নিত্যসিদ্ধা এবং যাহারা সাধনসিদ্ধা আছেন তীহাদেরও পূর্ব পূর্ব কল্পের গ্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ও 
;॥ সেবাধিকার লাভ হইয়াছে। প্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃত উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে সাধনসিদ্ধা গোপীগণের প্রাচীন! ও 
 আধুনিকী এই ছুই ভেদ দেখা! যায়। তাহার মধ্যে বাহার৷ পূর্ব পূর্ব কল্পের প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত : 
৷ হইয়াছেন, তাহার! প্রাচীনা এবং ধাহাদের সাধনানুষ্ঠানের পর সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া প্রথম সেবাধিকার 
প্রাপ্তি হয়, তাহারা আধুনিকী । Ent 
প্রাচীনাশ্চ নবাশ্চ স্থ্যরযৌধিক্যস্ততে| দ্বিধা । নিত্যপ্রিয়াভিঃ সালোক্যং প্রাচীনাশ্চিরমাগতাঃ ৷ 
ব্ৰজে জাত৷ নবাস্তেত| মর্ভ্যামর্ত্যাদিযোনিতঃ ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
সাধনসিদ্ধ গোপীগণ, যোথিকী ও অযৌধিকী ভেদে দ্বিবিধ। যাহার! একত্র অনেকে মিলিত হইয়া সাধনে 
রত হইয়া সিদ্ধিদশায় সকলেই একসঙ্গে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা যৌথিকী। দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ এবং সত্য- 
লোক বাসিনী বেদাধিষ্াত্রী দেবতাগণ এই যৌধিকী শ্রেণীভুক্ত । যাহার! গোগীভাবে লুব্ধ হইয়া! একাকীই সাধনে 
রত হন এবং সিদ্ধিদশায় ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা অযৌথিকী। অযৌথিকী সাধনসিদ্ধা গোপীগণ প্রচীন! ও 
নবীনা ভেদে দ্বিবিধ। ধাঁহারা বহুদিন পূর্বে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিত একত্র বাস ও শ্রীকুষ্ণসেবাধিকার 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা! প্রাচীনা এবং যাহার! মানুষ্য কিংবা দেবতা গন্ধর্বাদি দেহে সাধনানুষ্ঠান করিয়া, 
এইবারই ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার! নবীনা | 
“ছুহত্ত্যোইভিষধুঃ কাশ্চিং» প্রস্ততি কয়েকটা শ্লোকে যে সমস্ত গোপীর কথা জানা গেল, তাহার] সকলেই 
সাধনসিদ্ধ! এবং নবীন! শ্রীরুষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে ইহাদের গোদোহন, দ্গ্ধাবর্তন, পরিবেশন প্রভৃতি কর্মের অবসাণ 
হইল এবং ই'হারা তৎক্ষণাৎ শরীকবষ্ণনিরুটে গয়ন করিলেন । ইনহাদের গোদৌোহনাদি কর্মের তারতম্য বিচার করিলে 
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ই'হাদের শরীক্বষ্চসেবাধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত প্রেম-পরিপাকেরও কিছু তারতম্য জানা যায় । প্রীশুকদেব, এই সমস্ত 
গোপীর যে যে কর্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে-_তাহার। যথাক্রমে গোদোহন, রন্ধন, পরিবেশন 
শিশুপালন, পতিসেবন ও ভোজন এই ছয় প্রকার কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন । এই সমস্ত গোপীগণ পূর্ব পূর্ব জন্মে 
সাধকদেহে গোগীভাব প্রাপ্তির লাঁলসায় রাগান্ুগ! ভক্তি যাজন করিয়! ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও 
ভাবভূমিকা অতিক্রম করিয়া প্রেমলাভ করিতেই কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে প্রকটলীলায় গোঁপীগর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্তু প্রেমের যাদৃশ পরিণতিতে শ্রীরুষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়, তাহাদের তাদৃশ প্রেম-পরিণতি লাভ 
না হওয়ায় ব্ৰজে গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাহারা শ্রীকৃষ্ণসেবাঁধিকার লাভ করিতে পারেন নাই ও গোদোহনাদি 
কর্মের সহিত বাধ্যবাধকতাও তাঁহাদের আছে। জগতেও দেখা যায় যে কোনও আমগাছের ছুই চারিটি আম 
পাঁকিলেই বাগানের মালী সেই গাছের সমস্ত আম পাড়িয়া যাহার বাগান তাহার বাড়ীতে পৌছিয়! দেয়। তাহার 
পর তিনি সেই সমস্ত আম নিজগৃহে রাখিয়া যখন সুপ হয়, তখন ভোজন করিয়! থাকেন৷ গাছের আম যখন 
পাড়িয়া আনা হয় তখন তাহাতে কিছু অম্ন রস থাকে, দিন কতক ঘরে থাকিলে তবে তাহ। সুপক্ক হয়। এই প্রকার 
সাধক ভক্তও সাধনার পরিপাকে প্রেমলাঁভ করিলেই যোগমায়! তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌছিয় দেন বটে, 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তখনই তাহাকে নিজভোগে লাগান না) কেনন! কিছুদিন নিত্যসিদ্ধ গোগীগণের সঙ্গ এবং সেবাকাজ্জার 
তাপ না লাগিলে সাঁধনসিদ্ধ পার্ষদগণের প্রেম কখনও প্রেমময় শ্রীভগবানের স্ুখসেব্য হয় না। গাছে পাক! আম 
যেমন গৃহে থাকিয়া সুপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে কিছু অম্নরস থাকে, সেইরূপ সাধনে পাক! পার্দও কিছুদিন ব্রজে 
থাকিয়া সুপক না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের কিছু কিছু কর্ম্মবাধ্যত। থাকে৷ সেইজন্য সাধনসিদ্ধ গোগীগণেরও 
গোদোহনাদি কর্মের সহিত বাধ্যবাধতক1 ছিল। তাহার পর শ্রীকুষ্ণ-সেবাপ্রান্তির উৎকণ্ঠায় এবং নিত্যপিদ্ 
গোগীগণের সঙ্গ প্রভাবে তাহার! যখন সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য হইলেন, তখন তাহার! শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের 
আকর্ষণে সর্বকর্ধ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত হইলেন । 

জগতের সাধক ভক্তগণের যেমন সাধনাবেশ-তারতম্য বশতঃ কর্ম্মবন্ধনের তারতম্য দেখা! যায়, সেইরূপ ব্রজের 


' সাধনসিদ্ধ। গোগীগণেরও প্রেমপরিপাঁকের তারতম্য বশতঃ কর্্মবন্ধনের তারতম্য থাকে ৷ জগতের সাধক ভক্তগণের 


কাহারও ক$আীপ্রারাছি ভরণ পোষণের জন্য অর্থোপার্জনাদি করিতে হয়, কাহারও ব! পৈত্রিক কিংবা পুর্বব সঞ্চিত 
অর্থ থাকায় উপার্জ্জনকেরিতে হয় না বটে কিন্তু তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ-করিতে হয়; কাহারও বা মে প্রয়োজন নাই, 
কিন্ত দেহ অনুস্থ বলিয়! কিছু দৈহিক কৰ্ম্ম করিতে হয়, কাহারও বা পূজা প্রতিষ্ঠাদির মোহে পড়িয়া কোনও কর্ম 
করিতে হয়, কাহারও বা সৎকর্ম্ের মোহে পড়িয়া কোনও মহদারস্তে লিপ্ত থাকিতে হয়, কাহারও বা সিদ্ধপুরুষ হইয়া 
গিয়া জীবোদ্ধার কার্ষ্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, কাহারও বা! “নামে কচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন” করিতে গিয়া একট! 
বিরাট আয়োজন করিতে হয়) এইরূপ নানাবিধ কর্মের বন্ধনে সাধক ভক্তগণের সাধনানুষ্ঠানের তারতম্য দেখা যায়। 
ব্রজের সাধনসিদ্ধা গোগীগণেরও পূর্বোক্ত গোদোহনাদি ছয় প্রকার কর্মবন্ধনের সমালোচনা করিলেও এইপ্রকার 
তারতম্য বুঝিতে পার! যায়। ব্রজের কতকগুলি সাধনপিদ্ধ গোপীর গোদোহনাদি দীর্ঘসময়সাপেক্ষ ও ক্লেশসাধ্য কর্মে 
লিপ্ত থাকিতে হইত ৷ কতকগুলি গোগীর গোদোহনাদি করিবার প্রয়োজন ছিল না, তাহাদের দাঁসদাসীগণই সে 
কাৰ্য্য করিত, কিন্তু তাহাদের রন্ধনাদি করিতে হইত । কতকগুলি গোঁপীর আত্মীয় কিংবা ভূত্যাদিদঘার! রন্ধন কার্ধ্য 
নির্বাহ হইত বটে কিন্তু তাঁহাদের পরিবেশন ও পর্যবেক্ষণাদি দ্বার! আত্মীয়গণকে ভোজন করাইতে হইত। কতক- 
গুলি গোপীর জ্োাভগিনী, মাতা, কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠা সপদ্ীগণই আত্মীয়গণের ভোজনকাধ্য সমাধা করিতেন কিন্ত 
তাহাদের জোষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতির শিশুগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। কতকগুলি গোপীর তাহাও প্রয়োজন 
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তাহীও করিতে হইত না কিন্তু তাহারা বয়সে বালিকা এবং খুব ভালবাসার পাত্র বলিয়া, তাঁহাদের শবশ্র ননান্দা 
( শ্বাগুরী ননদ) প্রতৃতি যপূর্কাক বহু অন্তুরোধ করিয়া তাহাদিগকে ভোজনাদি করাইতেন এবং তাহাদের সেই 
কর্মের সহিত বাধ্যবাধকতা ছিল । সাধক ভক্তগণের যেমন সাঁধন-তারতম্যবশতঃ প্রাকৃত কর্ম্সবাধ্যতার তারতম্য দেখা 
যায়, সেইরূপ সাধনসিদ্ধা গোগীগণেরও প্রেমপরিপাকের তারতম্য বশতঃ এইরূপ স্বজাতি ধর্ম, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ধ 
ও তাহার সহিত বাধ্যবাধকতা ছিল! তাহাদের শ্রীকৃ-সেবাপ্রান্তির প্রবল উৎকণ্ঠায় যখন এই সমস্ত কর্ম্মবন্ধন 
শিথিল হইয়া আসিল, তখনই যমুনা তীরে মোহনবীশী বাজিল এবং তাহার! সর্ধকর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ- 
সেবাপ্রাপ্তির লালসায় ধাবিত হইলেন । জগতের সাধক ভক্তগণেরও যখন সাধনাবেশ বন্ধিত হয় এবং সাধনানুষ্ঠান 
ব্যতীত অন্ত কর্ম অত্যন্ত ভারবোধ হয়, তখন কৃষ্চক্ূপার সর্বাবিধ কর্মের অবসান হইয়া যায় এবং নিরন্তর 
নাধনান্ুঠান করিয়া তাহারা শ্রীকষ্ণচরণে প্রেমলাভ করিয়! কৃতার্থ হন । 

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি শরীশ্রীমন্মহাপ্রভুর 
নিত্যপার্ষদগণও যখন জগতে সাধনবিহীন জীবগণকে সাধন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, 
তখন তাহাদের যথাযোগ্য রাঁজকার্ধ্যাদিও করিতে হইত, কিন্ত পরিশেষে 

সাড়ে সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে । চারিদণও বিশ্রাম, তাহাও নহে কোন দিনে ॥ 

| ৃ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতমূ) 
এইভাবে নিরন্তর সাধনানুষ্ঠান-নিষ্ঠা প্রকাশ হইয়াছিল । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে--সাধক ভক্তগণের সাধনাঁভিনিবেশ বন্ধিত হইলে শ্রীকুষ্তকুপায় সাধনানুষ্ঠান 
ব্যতীত অন্ত সর্কবিধ কর্ণোরই অবসান হইয়া যায় এবং সিদ্ধ ভক্তগণের সেবাভিনিবেশ বন্ধিত হইলে প্রীক্ৃষ্ণকবপায় 
একমাত্র কৃষ্তসেবা ব্যতীত অন্ঠ সর্বাবিধ কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। সাধনাভিনিবিষ্ট সাধক ভক্ত এবং সেবাভিনিবিষ্ 
সিদ্ধ ভক্ত একমাত্র সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান ও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধনেই বদ্ধ থাকেন না। 
শ্ীশরীমন্মহা প্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী তাহার মনঃশিক্ষা শ্লোকে বলিয়াছেন 

নোধৰ্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণগদিতং কিল কুরু। ব্ৰজে রাধাকষগ্রচুরপরিচধ্যামিহ তন্তু॥ ( ভৱাৰ) i 

ওরে অবোধ মনঃ। বেদপুরাণাদিশান্ত্রবিহিত ধর্ম কিংবা সেই সমস্ত শান্্রনিষিদ্ধ অর্ন্্__কিছুই করিবার 
প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র নিরন্তর ব্রজে রাধাকুষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ কর! র 

কিন্তু যতদিন পৰ্য্যন্ত উৎকট সাধনাভিনিবেশ ন। আসে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধক ভক্তের ধর্ম্মাধর্ম্ানুষ্ঠানের 
অবসান হয় না। সাধক-জগতে লক্ষ্য করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে সাধক ভক্তগণ বড় বড় কর্মানু্ঠান এবং সেই 
সুযোগে গোপনে বড় বড় অধর্থানুষ্ঠান করিয়া দুর্লভ মানব জীবন ব্যর্থ করিতেছেন, "কিন্তু কাহারও ভাগ্যে সাড়ে 
সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে” এই মহান্থুযোগ লাভ হইতেছে না। : 

সিদ্ধ ভক্তগণের যতদিন পর্য্যন্ত উৎকট সেবাভিনিবেশ ও সেবাকাজ্ফার প্রকাশ না হয়, ততদিন পৰ্য্যন্ত কর্ম 
বন্ধন থাকে, কিন্তু তাহাদের কেবলমাত্র ধর্ম্মাভিনিবেশ ব্যতীত কোন প্রকার অধর্ম্মাভিনিবেশ থাকা সম্ভবপর নহে। 
( বিধিধৰ্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ । নিষিদ্ধ পাপাচারে কভু নহে মন ॥ শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং) কাজেই তাহারা 
নানাবিধ ধর্থের বন্ধনে বদ্ধ থাকেন। তাহার পর যখন তীহাদের সেবাকাজ্ষা বলবতী হইয়! তাহারা সেবাপ্রাপ্তির 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তখন শ্রীকুষক্কপায় বংশীনাদের আকর্ষণে তাহাদের সর্বববিধ ধর্মের বন্ধন ছিন্ন হইয়া 
ঘায়। পূর্বোক্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণেরও, গৃহকর্শ, শিশুপালন, পতিসেবন প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মের রন্ধন ছিল; 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৭৬৩ 


কিন্তু তাহাদের সেবাকাজ্কা বলবতী হইলে কষ্টের অপার কৃপায় তাহাদের সে বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল এবং তাঁহারা 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। 

সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাহারা প্রাচীনা অর্থাৎ পূর্বকল্পের প্রকটলীলায় শ্রী্বষ্চসেবাবিকার 
পাইয়াছেন, তাহাদের শ্রীকষ্তসেবা ব্যতীত অন্ত কোনপ্রকার কর্ম্মই করিতে হয় না। তাহারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট গিয়া রাসাদি বিলাসেণ্লীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন, কিন্ত স্বজনপ্রেমবিবৰদ্ধনচতুর 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উৎকণ্ঠা! বৃদ্ধি করিবার জন্ত তাহাদের সহিত মিলিত হইতেন না। তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের 
পূর্ববর্তী বিরহেও সর্বদা নিজের অঙ্গমার্জন, অলঙ্কার পরিধানাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 
থাকিতেন। এই প্রকার বিরহাবস্থাতেও অঙ্গাভরণাদি করার কথা কবিবর জয়দেব গাহিয়াছেন__ 

অন্েঘাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেংপি সঞ্চারিণি, প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতন্তে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি । 

ইত্যাকল্প বিকল্প তল্পরচনা সংকল্প লীলাশত,-ব্যামক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতন্নসৈষ! নিশাং নেষ্যতি ৷ 

(শ্ৰগীতগোবিন্দং ) 

গ্রীরাধিকার কোনও সখী, শ্রীক্ৃষ্ণকে বণিলেন-_অন্কুরাগিণী গ্রীরাধিকা তোমার সহিত মিলনের প্রত্যাশায় 
তোমার অদর্শনেও নানাভাবে অঙ্গাভরণ করিয়া থাকেন, বাতাসে বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত হইলে তোমার আগমন 
সম্ভাবনা করেন, তোমার জন্য শয্যা রচনা করেন এবং নিরস্তর তোমাকেই ধ্যান করেন। বিরহিণী শ্রীরাধিকা 
এইপ্রকার অঙ্গাভরণ (আকল্প ) পত্রশব্বে তোমার আগমন সম্ভাবনা (বিকল্প ), শয্যারচন! এবং তোমার সহিত 
নানাবিধ প্রেমবিলাস-সংকল্প-রত থাকিয়াও তোমার বিরহে রাত্রি যাপন করিতে অক্ষম হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাতীরে মোহন বংশীবাদন করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি অন্তুরাগিণী ব্রজরমণী, শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলনের প্রত্যাশায় প্রতিদিনের মত চন্দন, অগ্ুরু মৃগমদ প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গলেপন করিতেছিলেন, 
কতকগুলি গোপরমণী সুগন্ধি উদ্র্ভন ( চুণন্রব্যবিশেষ ) দ্বারা অঙ্গমার্জন করিতেছিলেন এবং কতকগুলি গোপরমণী 
নয়নে অঞ্জন রেখা রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু বংণীনাঁদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহাদের এসমস্ত কর্ম্সেরও অবসান 
হইয়া গেল ৷ তাহাদের যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই যমুনাতীরাভীমুখে ধাবমান হইলেন ৷ যাহার! 
অঙ্গে চনদীদাদিদ্উন+প্র-করিতেছিলেন, তাহাদের কোনও অঙ্গে চন্দন লেপন কর! হইয়াছে, কোনও অঙ্গে বা বাকি 
আছে, এই অবস্থায় বামকরে চন্দনার পাত্র লইয়াই উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলেন ৷ ধাঁহারা অঙ্গ 
মাৰ্জ্জন করিতেছিলেন, তাহারা অনমার্জন সম্পন্ন না হইতেই অর্দমার্জিত অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
যাহার! নয়নে কজ্জল প্রদান করিতে ছিলেন, তাহারা এক নয়নে কঙ্জল দিয়! দর্পণে কঙ্জলাক্তি নয়ন দেখিয়! কৃষ্ণের 
অঙ্গের ব্ণক্ষুত্তি বশতঃ ভাবাবেশে অবস্থান করিতেছিলেন, কেহবা৷ একনয়নে কজ্জল রেখাপাত করিয়া আর এক 
নয়নে পরিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন ) কিন্তু শ্রীরুষ্ণের বংশীনাদ তাহাদের সমস্ত কর্ম্মেরই প্রতিবাদী হইল, 
তাহারা সেই অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইপেন। 

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণের এই সমস্ত অঙ্গ মার্জনাদি কার্যও আত্মসেব! নহে, ইহাও তাহাদের কৃষ্ণ- 
সেবারই অঙ্গবিশেষ। কেননা ইহার। কোনপ্রকার আত্মগ্রীতির বশীভূত হইয়। কিংবা! লোকের কাছে নিজ দেহের 
সৌন্দর্য দেখাইবার জন্ত অঙ্গ মার্জনাদি করিতেন না। ইহাদের কোন প্রকার জাত্যাভিনিবেশ ন! থাকিলেও 
তাহাদের সুসজ্জিত দেহ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন হইবে বলিয়াই তাহার! অঙ্গ মার্জনাদি করিয়া থাকেন । 

তবে যে দেখিয়ে গোগীর নিজ দেহে গ্রীত। সেহত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥ 

‘এই দেহ কৈনু মুই কৃষ্ণে সমর্পন । তীর ধন তার ইহ! সম্ভোগ সাধন ॥ 
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একমাত্র প্রকট লীলার পার্ধদ ব্যতীত এ প্রকার প্রেমব্যবহার সম্ভবপর Es না। ৫ টা বাহাভিনিবেশ, 
সম্ভাষণ, ভোগাকাজ্জা, আত্মন্থখাপেক্ষা প্রতি থাকিতে কাহারও এভাবের 8575 চি সম্ভবপর 
৮ ধিক রা কি__ পূর্বোক্ত যে সমস্ত সাধন সিদ্ধ গোপীগণ গোদোহনাদি কৰ্ম্ম করিতেন তীহাদেরও 
দিন নি অভিব্যক্তি হয় নাই! জগতে সাধক দেহে এইভাঁবের অনুকরণ করিতে EE তাহা নাটকা 
ভিনয়েরই রপান্তর মাত্র হইয়া থাকে৷ সাধক দেহে নিরন্তর শ্রবণকীর্ভনাদি সাধনামুষ্ঠান এবং অন্তরে গোগীসহ 
গৌগীনাথের এই সমন্ত লীলা চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। রর 
বাহ্‌ আন্তর ইহার দুইত সাধন । বাহে সাধক দেহে করে অবপ কীর্তন ॥ 
মনে নিজ দিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের তৰণ 1. চৈতি ) 
প্ৰীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে কতকগুলি গোপীর এক অভাবনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল ! EG নি 
শরত্যন্সের ধারণ] পর্যন্ত বংশীনাদে বিলুপ্ত হইয়া গেল-_্ব্যত্যন্তবস্ত্রীভরণাঃ কাশ্চিৎ টি যযু$৮। এ 
শ্রবণে তাহাদের বংশীধারীর নিকট যাইবার জন্ত এমনই আবেগ উগস্থিত হুইল যে তাহার! বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃ 
পরিধান করিতে গিয়া কোন্‌ অঙ্গের বস্ত্র কোন্‌ অঙ্গে এবং কোন্‌ অঙ্গের আভরণ কোন্‌ রঃ ধারণ করিলেন 2 
‘কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । তীহার! উত্তরীয় বসনকে অন্তরীয় এবং অন্তরীয় বসনকে উত্তরীয় করিলেন নর ৃ 
কজ্জল চরণে দিলেন চরণের আলতা নয়নে দিলেন, গলার হার কটিতে ধারণ করিলেন, কটির কিন্কিণী গলদেশে 
করিলেন, এইভাবে নিজের অন্প্রত্যন্গাদি পর্য্যন্ত ভুলিয়! গিয়া তাহারা ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণমকাশে গমন করিলেন। 
বৈষ্ণবপদাবলীতে প্ৰীক্বষ্ণাম্তরাগিণী শ্রীরাধিকার এই ভাব বণিত আছে__ 
রাই সাজে বীশী বাজে না পড়িল উল। কি করিতে কি ন| করে সব হইল ভূল ৷ 
মুকুরে আঁচরে রাই বাধে কেশ ভার। পায়ে বাধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ 
করেতে নূপুর পরে জজ্বে পরে তাড়। গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার ॥ 
চরণে কাজল পরে নয়নে আলতা । হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাঁতা ॥ 
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাঁজন! ৷ নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥ ৮77 
বংশী বদনে কহে যাঙ বলিহারী। শ্যাম অনুরাগের বালাই লইয়া মরি ॥ ( পদকল্পতরু ) 
পরমহংসশিরোমনি শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের বংণীনাদ শ্রবণে শ্রীক্বষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের অবস্থা . বৰ্ণন! 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়! “দুহস্ত্যোংভিষয়ুঃ কাশ্চিৎ» প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে তাহাদের নানাবিধ কর্ম্মত্যাগের কথ! 
বলিয়াছেন ও পরিশেষ ব্যত্যস্তবন্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণাস্তিকং যযুঃ” এই গ্লোকে কতকগুলি গোপরমণীর নিজ অগ্ব- 
গ্রত্য্গাদি বিস্থৃতির কথা বলিয়াছেন । ইহাতে জানা যায় যে ব্রজের সমস্ত ?গোঁপীরই বংশীনাদ শ্রবণে এই প্রকার 
অভাবনীয় ভাববিকার প্রকাশ পায় নাই এবং ধাহাদের এই অভূতপূর্ব ও অশ্রতপূর্ব ভাব প্রকাশ হইয়াছিল,তাহাদে? 
প্রেমেও কিছু অনন্তসাধারণ বিশেষত্ব আছে। শ্রীমস্তাগবতে শ্রীকুষ্প্রেয়সী গোপীগণের নাম কিংবা! তাহাদের 
| বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সমালোচলা না থাকিলেও-_“দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা! পরদেবতা” এই গৌতমীয়- 
তন্ত্র বচনে এবং “রুক্মিণী দ্বারবত্যান্ত রাধাবুন্দাীবনে বনে” এই পদ্মপুরাণ বচনে ও এইপ্রকার নানাবিধ শান্তব্নে 
্রীকুষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধিকারই বিশেষত্ব জানা যায় এবং সর্বত্রই শ্রীকুষ্ণলীলাগানে, দোল, রাস, ঝুলনার্দি 
পর্বানঠানে এবং মন্দিরে প্রতিঠিত প্রীকষ্কবিগ্রহসেবনে একমাত্র শ্রীরাধিকাকেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ টা 
ছয়। ইহাতে স্পষ্টই জান! যায় যে ্রকষ্, শতকোটি গোপীসঙ্গে বিবিধ বিলাস করিলেও একমাত্র প্রীরাধিকা 


॥ 


500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৬৫ 


রা TS Fe FETT TES ESE 
তাহার সর্বাপ্রেয়পীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাদের নানাবিধ লীলাগ্রন্থে, রসগরন্থে এবং সিদ্ধান্ত- 
গ্রন্থে নানাভাবে শ্রীরাধিকার মাহাত্মযই বর্ণনা! করিয়াছেন। “ব্যত্যন্তবস্্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণাস্তিকং যুঃ” প্রভৃতি 
প্লোকেও শ্রীরাধিকা এবং তীঁহারই সখী ও পরিচারিকাবর্গেরই বংশীনাদ শ্রবণে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙগাদি বিস্থৃতির কথ। 
বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 

'গোঁড়ীয়বৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে_শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রেম ক্রমশঃ নেহমানাদিরূপে পরিপক্ক হইয়া মহাভাবে পরিণত হয়, এই মহাঁভাবের মোদন ও মাঁদন এই দ্বিবিধ 
ভেদ আছে, তাহার মধ্যে মোদন নামক মহাভাব শ্রীরাধিকার সখী মঞ্জরীগণ ব্যতীত অন্য কোনও গোপীর দেখা 
যায় না এবং মাদন নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকারই প্রেমসম্পদের সার | 

রাধিকা যুথ এবাসৌ মোদনে! নহি সর্ববতঃ। যঃশ্রীমান্‌ হল।দিনী শক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়ে! বরঃ ॥ (উজ্জলনীলমণিঃ) 
মোদন নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীর।ধিকা'র যুথেই পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে, ব্রজের সমস্ত গোপীরই মোদন নামক 
মহাভাব নাই। এই মোদন নামক মহাভাব হলাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিলাস এবং শ্রীকৃষ্ণে পরম প্রিয় । মদন নামক 
মহাভাব সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে 

সর্বভাবোদগমোল্লাসী মাঁদনোহ্য়ং পরাৎপরঃ | রাজতে হুল[দিনী সারে রাধায়ামেব যঃ সদ! ॥ (উজ্জলনীলমণিই) 

মাদন নামক মহাভাঁব, মোদনমোহনাদি সর্ধবিধ ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এবং ইহাতে সর্বাবিধ 
ভাবেরই প্রকাশ হইয়া থাকে, ও এই ভাব হুলাদিনী মহাঁশক্তির সারভূত ৷ একমাত্র কুষ্তময়ী রাধিকা] ব্যতীত 
অন্ত কোনও কৃষ্ণপ্রেয়পীরই এই ভাব বিকাশের সম্ভাবনা নাই । 

প্ব্যত্যন্তবস্ত্রাভরণাঃ” প্রভৃতি শ্লোকে যে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশ্ৃতির কথা জান! যায় তাহা মাদন নামক 
মহাঁভাববতী রাধিকা এবং মোদন নামক মহাভাববতী ত।হার সখী মগ্জরীগণেরই পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে । 
পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেবও শ্রীকষ্তবংশীনাদ শ্রবণে গোপরমণীগণের ভাবাবেশ বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বশেষে 
সর্ববিলক্ষণ ভাবে “ব্যত্যস্তবন্রাভরণাঃ” প্রভৃতি শ্রোকে এই সমস্ত মাদন ও মোদন নামক মহাভাববতী গোপরমণী- 
গণের কথাই বলিয়াছেন ৷ 

প্রীকষেন-বদ্রীকাদ অবথে প্রীকষ্ণনিকটে গমন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্া এবং উল্ভুান্তা গোপরমণীগণের 
এইপ্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশ্থৃতিকে রসশান্ত্ে পবিভ্রম নামক অলঙ্কার বলে ।  উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে অন্থুভাব 
প্রকরণে বণিত'আছে যে_- ' 

অনুভাবান্বলঙ্কারাস্তথৈবোস্াস্বরাঁভিধাঃ। বাচিকাশ্চেতি বিদ্ধপ্তি্িধামী পরিকীন্তিতাঃ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ) 

অন্তরস্থ ভাবের বাহ্‌ চিত্রের নাম “অন্ুভাব” | এই অম্ুভাব-_অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিক ভেদে ত্রিবিধ। 
মহ।-ভাবচরমোৎকর্ষশালিনী শ্রীরাধিকা ও তাহার সখীবুনের ব্ৃষ্ণভাবে আক্রান্ত চিত্তের বাহ বিক্ষেপ বশতঃ যে, হাব, 
ভাব, হেলা, লীলা, বিলাপ, ভ্রম প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অন্ন প্রত্দাদির চেষ্ঠা প্রকাশ পায়, তাহাই “অলঙ্কার” নামে 
প্রসিদ্ধ । (্রীপাদ রায় রামানন্দও প্রীমনমহাপ্রভুর নিকট শ্রীরাধিকার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-“কিল কিঞিতাদি 
বিংশতি ভাব ভূষণে ভূষিত” প্রীচৈতগচরিতামৃতং  পরীকষ্ দর্শনে কিংবা বংশীনাদাদদি শ্রবণে অঙ্গের উত্তরীয় এবং কটির 
বসনাদি শিথিল হওয়াকে “উদ্ভাস্বর” বলে এবং আলাপার্ি দ্বাদশ প্রকারকে বাচিক অমুভাব বলে। ্ীকুষ্ণের বংশীনাদ 
শবণে গোপীগণের যে অক্গপ্রত্য্াদি বিশ্বৃতি এবং বন্্রঅলষ্কারাদির স্থান বিপধ্যয় ঘটয়াছিল তাহা বিভ্রম নামক অলঙ্কার 

বল্পভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ত্রমাৎ। বিভ্রমে! হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপধ্যয়ঃ ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
প্রাণবল্পভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার স্থযোগ ব! সম্ভাবনা ঘটিলে মদনাবেশজনিত ব্যস্ততায় ও বাগ্রতায় নে 
[ ২২২ 1৫ 
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১৭৬৬ শ্ৰীমন্ভাগবতম্‌ | 
টিটি... 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিস্থৃতি বশতঃ হার মাল্যাদি অলঙ্কার ধারণের স্থানবৈপরীত্য ঘটিয়া যায়, তাহাকে “বিভ্রম” নামক 
অলঙ্কার বলা হয়৷ মহাঁভাববতী শ্রীরাধিকার এই বিত্রমাদি বিংশতি প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইবার জন্য কোন. 
প্রকার প্রয়াস পাইতে হয় ন! । প্ীকুক্ণের সহিত মিলনের সম্ভাবনালেশমাত্রের উদয়েই তাহার এই সমস্ত ভাব-ডূষণ 
সমূহ স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে শ্রীরাধিকার এই বিভ্রমালঙ্কার সম্বন্ধে বিদগ্ধমাধব নাটকে বর্ণিত আছে 
ধন্মিল্লোপরি নীলরত্বখচিতো হারস্তয়ারোপিতো, বিন্তস্তঃ কুচকুম্তয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ । 


অঙ্গে চ্চিতমঞ্জুলং বিনিহিতা কম্ত,রিকা নেত্রয়োঃ, কংসারেরভিসারসন্ত্রমভরান্মন্তে জগদিস্থৃতং ॥ 
( বিদগ্ধমাধবনাটকং ) 


ললিতা শ্রীরাধিকাকে বলিলেন-_তুমি ধন্মিলে ( কেশপাশে_ খোঁপায় ) নীলমণি রচিত হার অর্পণ করিয়াছ, 
নীলপন্ন রচিত গর্ভক ( কেশে ধারণোপযোগি মাল্য) দ্বারা বক্ষঃস্থল শোভিত করিয়াছ, অঙ্গে কজ্জল লেপন করিয়াছ 
এবং নয়নে কম্ত,রী লেপন করিয়াছ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতেছি যে--তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিবার ব্যস্ততায় 
জগত ভুলিয়া গিয়াছ। ৃ 
্রীকুষ্ভাবনামূত মহাঁকাব্যে বণিত আছে যে, মধ্যাহু-লীলার শ্রীরাধিকা যখন স্ধ্য-পুজা চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
মিলিত হইবার জন্য উৎকঠ্ঠিত, তখন তাহার সখীগণ কাননাভিসারের বেশভূষায় তাহাকে সুসজ্জিত করিতে ছিলেন, 
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বনভূমি হইতে মোহনবংশীনাদ করিলেন । বংশীনাদ শুনিয়! শ্রীরাধিকা ব্যস্তসম্ত হইয়া সখী- 
গণকে বেশ পরিধান করাইতে বারণ করিলেন এবং স্বয়ং তাড়াতাড়ি বেশ পরিধান করিলেন 
কাঁননাভিসরণোচিতাংশুকাকল্পবেষপরিধাপনোনুখীঃ ৷ স! সখীরপি বিলম্বশস্বয়াক্ষিপ্য বেষমকৃত স্বয়ং তনোঃ॥ 
গোস্তনাখ্যমণিহারবেষ্টনৈদ্রঙনিতঘমকরোদলম্কৃতং । কমন্থধিত কি্কিণীং শ্রজং মৃদ্ধি, বেণীশিখরে ললাটিকাং | 
লোচনে মৃগমদপ্রবাঞ্চিতে ভালমঞ্জন বিশেষকাচ্চিতং ৷ হস্ত যাবকরসেন নির্মমে স্থাসকং তন্ুমনূর্দিতত্বরা ৷ 
(শ্রীকষ্ণভাবনামুতমহাকাব্যং) 
সখীগণ শ্রীরাধিকাকে কাননাভিসারোপযোগী বেশভূষায় সুসজ্জিত করিতে ছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হইবে 
মনে করিয়া শ্রীরাধিকা সখীগণকে বেশভূষাঁদি পরাইতে বারণ করিলেন এবং স্বয়ংই বেশভূষা পরিধান করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত কুষ্ণানুরাগিণী কৃষ্ণমিলনব্যগ্রা শ্রীরাধিকার স্বয়ং বেশভূষা পরিধান কি-বিডিভ-৮৮তিনি গোস্তন 
নামক মণিহার কঠে ধারণ না করিয়া তাহা দ্বারা নিতম্বদেশ অলঙ্কৃত করিলেন | কটির কিঙ্কিণী কণ্ঠে ধারণ 
করিলেন, মন্তকে মাল্য ধারণ করিলেন, বেধীশিখরে (সংযত কেশ কলাঁপের অগ্রভাগে ) ললাটিকা (সিথি) 
ধারণ করিলেন, লোঁচনে মৃগমদলেপন করিলেন এবং ললাটে অঞ্জনের তিলক ধারণ করিলেন ও যাঁবকর 
( আলতা) দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিলেন । 
অন্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধনের জন্য নানাবিধ বসন ভুষণে সুসজ্জিত হন বটে, কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বসন ভূষণার্দি পরিধান জনিত সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, তাহাদের 
প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র আস্বাদনীয় বন্ত। তাহাদের প্রেমরসাস্বাদনের জন্যই আপগ্তকাম ভগবানের রাসক্রীড়ার 
অবতারণা ৷ কাজেই যে সমস্ত গোপীগণ অঙ্গমার্জ্জনাদি করিতে করিতে বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া অমার্জিত কিংবা 
অর্দমাজ্জিত অঙ্কে কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন ও যাহার! অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতে করিতে তাহার অসমাপ্ত 
অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন, কিংবা বাহারা একনয়নে কজ্জল দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিলেন; 
তাহাদের এই প্রকার বিকৃত বেশ দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ রুষ্ট হইলেন না, বরং তাঁহাদের প্রেমাবেশ দেখিয়া তিনি তুষ্ট 
হইলেন। শ্রীরার্ধিকাদি গোপীগণ যে-_নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্াদি বিশ্বত হইয়! বিপধ্যস্তভাবে বসন ভূষণাদি পরিধান 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৬৭ 


|| টি টীকা Ee Ea EE Ee 
‘(করিয়া শীকৃ্ণনিকটে গমন করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের এই অনির্কচনীয় প্রেমাবেশ দেখিয়া প্রেমময় ভগবান্‌ যে 
: কি আনন্দ উপভোগ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত ৷ ইহার বিপর্যস্ত বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীক্ৃ্ণনিকটে গমন 
:'করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে ইহাদের বসন ভূষণাদি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া প্রেমাধীনতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন 


“ : করিয়াছিলেন। 


কৃষণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যখন কৃষ্ণের মোহন বেণুনাদ শ্রবণে আত্মহারা ও সর্ব্ববিধ কর্মবন্ধন মুক্ত হইয়! 
কষ্ণানুরাগের প্রবলআোতে ভাসিতে ভাসিত দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিতেছিলেন, তখন তাহাদের পতি, 
পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ আশ্চধ্যান্থিত হইয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে-__এই সমস্ত কুলরমণীগণ হঠাৎ তাহাদের সর্ব্ববিধ কর্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়! উন্মার্দিনীর স্তাঁয় উদত্রান্ত- 
দৃষ্টিতে ও দ্রুতগতিতে কোথায় যাইতেছে? ইহারা ত কোনদিনই এরূপ যথেচ্ছ ভাবে অঙ্গনের বাহিরে যায় না 
আজ ইহাদের হঠৎ এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন? (পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে-শ্রীকষ্ণের মোহনবেণু- 
নাদ সেদিন কেবল অন্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণেরই কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহাদের পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাহাদের 
নিকটে থাকিলেও সে বেণুনাদ শুনিতে পান নাই । এই বেণুর তানের সহিত ধাহাদের হৃদয় বীণা একই সুরে বাঁধা, 
তাহাদের হৃদয়েই এই বেণুনাদ ঝঙ্কারিত হইয়াছিল। ব্রজের সমস্ত নরনারীই কৃষ্ণকে ভালবাসেন, কিন্ত এ সুরে 
কাহারও হৃদয়তন্ত্রী বাধা নহে, কাজেই এ সুর কেবল ব্রজরমণীগণেরই হৃদয়ে বাজিয়াছিল।) এই কথা মনে করিয়! 
কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ সসন্ত্রমে দ্রুতগতিতে ব্রজরমণীগণের গন্তব্যপথের অগ্রে 
উপস্থিত হইয়া ছুই বাহু প্রসারণ করিয়। ব্রজরমণীগণের পথরোধ করিয়া দ্রাড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, তোমরা 
এই রাত্রিকালে কোথায় যাইতেছ ? তোমাদের কি কুল ধর্মের ভয় নাই? হঠাৎ তোমাদের এ প্রকার স্বেচ্ছাচার 
গতির কারণই বা কি? তাহারা পুনঃ পুনঃ এই প্রকার নানা কথ! বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রজরমণীণণের শ্রীকষ্ণ- 
বেণুনাদামূত-পরিপূর্ণ কর্ণবিবরে তাহার একটি অক্ষরও প্রবেশ করিল না। অধিক কথ! আর কি বলিব, তাহাদের 
অন্তশ্চিন্তিত কৃষ্ণরূপমাধুর্যময় দৃষ্টিপথে পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্ণের মু্তিও প্রকাশ হইল কি না সন্দেহ । 
তাহারা যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিতে লাগিলেন ) খরআতা৷ নদী যখন পর্বত-গুহা হইতে নির্গত হইয়া 
সমুন্রাভিমুখে ধাবিত ই). তখন তাহার অগ্রে গু তৃণাদির বাঁধা যেমন অকিঞ্চিৎকর হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ- 
সমুদ্রাভিমুখে গমনোগ্তা৷ ব্রজরমশ্ীগণের অগ্রেও তাঁহাদের পতি প্রভৃতির বাধা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়! গেল। 

এই সমস্ত ব্রজরমণীগণের মধ্যে যাহার! বিবাহিতা, তাহাদের পতিগণ আসিয়া নানাবিধ ধর্মোপদেশ প্রদান 
ও হস্তগ্রসারণপূর্ব্ক পথরোধ করিয়া গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন । প্রাজ্জি চাঁমাত্যজা দোষাঃ পদ্ধীপাপং 
স্বভর্ভরি” ইত্যাদি শান্ত্রবচনে জানা যায় যেঁ_পত্বী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়| কোনও পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহার 
পতিরও পাঁপভাগী হইতে হয় । কাজেই ব্রজরমণ্রীগণের পতিগণ, ব্রজরমণীগণকে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় রাত্রিতে 
অঙ্গনের বাহিরে যাইতে দেখিয়া সনির্ধন্ধ অন্থুরোধে পুনঃ পুনঃ তাহাদের গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন | 
যে সমস্ত ব্রজরমপ্রীগণ অবিবাহিতা, তাহাদের পিতৃগণও কন্যার কোন প্রকার দোষ শর্শে পাপভাগী হইবার ভয়ে 
বিবিধ ভীতি প্রদর্শন বাক্যে ও সনির্বন্ধ অনুরোধে তাহাদের গমনে বাধাপ্রদান করিতে লাগিলেন । মা 
পিতৃহীনা তাহাদের ভ্রাতৃগণ আসিয়া পাছে ্বেচ্ছাচারিণী ভগিনীর দু্ধীর্তিতে নিন্দাভাগী হইতে হয় টল 
নানাভাবে তাহাদের গমনে বাধা দিতে লাগিলেন। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ অবিবাহিত, অথচ পিতা ডি রর 
নাই, তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ আসিয়া নিজ কুলের কলঙ্ক হইবে মনে করিয়া বিবিধ চেষ্টা যদ্ধে তাহাদের গম? 


প্রদান করিতে লাগিলেন । 
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১৭৬৮ জ্রীমদ্তাগবতমূ । 


পরক্ষেৎ কন্ঠাং পিতা প্রৌটাং পতিঃ পুত্রস্ত বার্ঘকে ৷ অভাবে জ্ঞাতয়ন্তবেবং ন স্বাতন্রং ক্কচিৎ ব্রিয়ঃ ॥” 
এই শান্তরবর্চনেও জান! যায় যে, অবিবাহিতা কন্যাকে পিত! রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, বিবাহিতা কন্যাকে 
পতি রক্ষণারেক্ষণ করিবেন, পরিণত বয়সে পুত্র তাহার মাতাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, পিতা পতি কিংবা পুত্রহীনা 
রমণীগণকে আত্মীয়বর্গ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । স্বতন্ত্রত। কখনও স্ত্রীগণের পক্ষে হিতকর হয় না। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, স্বেচ্ছাচারিণী রমণী যেমন স্বেচ্ছাচারদৌষভাগিনী হয়, সেইরূপ তাহাদের স্বেচ্ছাচারে বাধ! প্রদান 
করিয়া তাহাদিগকে সংযত না করিলেও তাহার পিতা, পতি, ভ্রাতা এবং আত্মীয়বর্গও অপালন দোষে লিপ্ত হয়! 
ব্রজরমণীগণের পিতা, পতি, ভ্রাতা এবং আত্মীয়বর্গ কেহই ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট ছিলেন না, কাজেই তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম 
রক্ষার্থে এবং নিতান্ত কর্তব্য বোধে রুষ্টাম্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। “গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন স্যবর্তন্ত মোহিতাঃ”। 
ব্রজরমগীগণের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনে কোনও স্বেচ্ছাচার কিংবা স্বাধীনতা নাই, শ্রীকষ্ণই তাহাদিগকে বংশীনাদ- 
ছুত্রে আবদ্ধ করিয়া ক্রীড়া-পুত্তলিকার প্যায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, কাজেই সে টানের প্রতিকুলে দীড়াহিবার 
শক্তি কাহারও নাই । খরস্রোতা নদীপ্রবাহে পতিত বেগবতী তরণীকে যদি তটস্থ ব্যক্তিগণ “দাড়াও দাড়াও” 
বলিয়া অনুরোধ করে, কিংবা সেই নৌকার আরোহিগণ নৌকা রাখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কি কোনও 
ফলোদয় হয়? প্রবলতর কৃষ্ণনুরাগের প্রবাহে পতিত ব্রজরম্তীগণের দেহ-তরণীর স্বৈরগতি দেখিয়! তাহাদের 
পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় প্রভৃতি তটস্থগণ যতই “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” করুন না কেন, সে তরণীর আর স্থগিত হওয়ার 
কোনই উপায় নাই । এমন কি-_-সে তরণীর আরোহিণী ব্রলরমণীগণেরও আর তাহা ধরিয়! রাকিবার সাধ্য নাই। 
ব্ৰজরমণীগণ আজন্ম কৃষ্টান্থুরাগিণী হইলেও তাহাদের ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান ভয়াদি বন্ধন এতই প্রবল 
ছিল যে, তাহারা নিরন্তর গৃহকোণে বসিয়া কৃষ্ণবিরহাঁনলে দগ্ধ হইতেন, কিন্ত কোন দিনই তাহাদের কোনপ্রকার 
চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই কিংব| তাহাদের আচার ব্যবহার ও কথায় বার্তায় তাহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা কিংবা 
আত্মীয়বর্গ কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও কৃষ্ণান্ুরাগের কোনও চিহ্ণ বুঝিতে পারেন নাই । কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে 
তাহারা এমনই আত্মহারা হইয়! পড়িলেন যে--তীহাঁদের ধুতি, স্মৃতি, লজ্জাবিবেকাদির চিহ্মান্র ও থাকিল না, 
তাহারা কুলবতী রমণী হইয়াও অবাধে কুলের বাহির হইয়া পড়িলেন। পা 
ব্রজরমণীর মত সাধবীশিরোমণিগণের পক্ষে এই প্রকার কুলধর্্মাদিত্যাগের ক।রণ|নুসন্ধান করিতে গেলে 
একমাত্র ইহাই পাওয়া যায় যে__গোবিন্দ তাহাদের আত্মা অপহরণ করিয়ািলেন ৷ ( গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ) 
“আত্মা দেহে ধূতৌ যদ্ধে স্বভাবে পরমাত্মনি* এই অভিধান বচনে জানা যায় ষে__আত্মা শব্দের দেহ, স্বভাব, জীবাত্মা 
প্রভৃতি নান! প্রকার অর্থ আছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে তাহাদের দেহ, স্বভাব ও জীবাত্ম। এই তিনই অপহৃত 
হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ, ব্ৰহ্ম পরমাত্ম! প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভগবৎ প্রকাশেরই মূলম্বরূপ ।“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং' 
এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে--শ্রীকষ্জ ব্রন্ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত গ্রতিমা। “কুষ্ণমেনমবেহি 
. ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং” এই শ্রীমন্তাগবত বচনে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা-_অর্থাৎ পরমাত্ম! ৷ সুতরাং 
[| লোদিনদ শব্দের যে ভাবেই অর্থ কর! যাউক না কেন, তাহা কৃষেই পর্যবসিত হয়। গো শব্দের অর্থ বেদ, সুতরাং 
গোবিন্দ শব্দের অর্থ বেদ-বেদ্য ব্রহ্ম । “বেদৈশ্চ সর্কেরহমেব বেদ্বঃ” এই গীতা বচনেও এই অর্থই স্পষ্টীকৃত | অর্থান্তরে 
গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়; সুতরাং সর্কেনধিয়ের নিয়ন্তা বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নাম গোবিন্দ । গোচারণ লীলাপরায়ণ বলিয়া 
তরী ত গোবিন্দ নামে প্রসিদ্ধ আছেনই। সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ এই ত্রিবিধ প্রকাশের মুলস্বরপ স্ব 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের আত্মা, ইন্দিয় ও দেহ রঃ তিনই আকর্ষণ করিয়াছেন। 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৬৯ 


্র্মধ্যানপরায়ণ জ্ঞানযোগিগণের সিদ্ধিদশায়, তাহাদের আত্মা ব্রঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। অষ্টাঙ্যোগ- 
সাধক যোগিগণের চিত্ত নির্কিকল্লক সমাধিযোগে পরমাত্মনিষ্ঠ হইয়া যায়। ভক্তিযাজনতৎপর ভক্তগণ সাধক- 
দেহের অবসানে সিদ্ধদেহ লাভ এবং যথাযোগ্য ভগবৎসেবাধিকার পাইয়! কৃতার্থ হন। কিন্তু পরম প্রেমবতী ব্রজরমণী- 
গণের মত কেহই আত্মা, চিত্ত ও দেহ এই তিনই একসঙ্গে ব্রহ্ম, পরমাত্ম। কিংবা ভগবানে সমর্পণ করিতে পারেন ন! 
এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবানও কাহারও আত্মা, চিত্ত ও দেহ এই তিনই একসঙ্গে আকর্ষণ করেন না । স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্ৰহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্‌ এই ত্রিবিধ গ্রকাশেরই মূলস্বরপ | জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধনার শিদ্ধি- 
দশায় জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণের নিকট তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ এই ভ্রিবিধ প্রকাশে প্রকাশিত হন 

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে । ব্রহ্ম আত্ম! ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ (শ্রীৈত্থচরিতামৃতং ) 

সুতরাং তাহার সেবাকাজ্জায় পরম ব্যাকুলা গোপরমণীগণের তাহার ক্ূপাকর্ষণে দেহ মনঃ আত্ম! এই তিনই 
যুগপৎ আকৃষ্ট হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? যাহা হউক, সর্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
আকর্ষণে যখন অন্রাগিণী গোঁপরমণীগণের দেহ মনঃ ও আত্মা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য 
দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিল, তখন তাহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আস্মীয়বর্গ আসিয়! তাহাদের গতিরোধ 
করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন | যদিও তাহার! প্রীকৃষ্গানুরাগিণী গেংপরমণীগণের আত্ম! ও মনের গতি 
অনুধাবন করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহার! তাহাদের দেহের অলৌকিক গতি দেখিয়া আশ্তর্য|ন্বিত হইয়া 
মনে মনে বিচার করিয়াছেন যে- এই সমস্ত সাধ্বীশিরে।মণি গোপরম্ণীগণ কখনও গৃহকোণ হইতে স্বচ্ছন্দ অঙ্গনেও 
বিচরণ করে না, কিন্ত আজ এই রাত্রিকালে উদ্ভান্তদৃষ্টিতে ও আলিতচরণে দ্রুতবেগে কোথায় বাইতেছে? ইহাদের 
কি কোনপ্রকার গ্রহাবেশ হইয়াছে? এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়! তাহার! সকলেই কৃষ্ণানুরাগিণী দ্রুত- 
গামিনী গোপরমণীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছুইবাহু প্রসারণ করিয়া পথরোঁধ করিলেন ও পুনঃ পুনঃ বলিতে 
লাগিলেন তোমর! সাঁধবীশিরোমণি হইয়াঁও আজ কুল শীল লজ্জা! বিংবকাঁদি বিসর্জন দিয়! রজনী যোগে একাকিনী 
কোথায় বাইতেছ? তোমাদের অকস্মাৎ এই ভাবান্তরেরই বা কারণ কি? কিন্তু হায়! কাহার কথ! কে শুনে? 
সমুদ্রগ!মিনী স্বোতস্বিনী কি কাহারও বাধা মানে? যাহাদের দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবনাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের 
আকর্ষণে*আবুষ্ট, তাহাদের কি কোনও বাধা হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণই তাহাদের সর্কবিধ বিদ্বরাশি 
বিদূরিত করিয়া তীহাদিগকে শ্রীকুঞ্চনিকটে লইয়! গেল, এবং তাহাদের পতি পিতা ভ্রাতা ও আ.্মীয়বর্গের প্রদত্ত 
বাধ! উহাদের উৎকঠা ও দ্রুতগমনের বেগ বুদ্ধি করিবারই উপরকণরূপে পরিণত হইল। মুদ্ুগতি ক্ষীণজলধারাও 
যদি সন্মুখে বাধা পায়, তাহ! হইলে তাহার গতিবেগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং শ্ীকুষ্ণন্থরাগিী গোপরমণীগণের 
গ্ৰীকৃষ্ণনিকটে গমনবেগের এই বাধায় কি পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । 

শ্ৰীকৃষ্ণ যখন--অনুরাগিণী গোপরমনণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার জন্য মোহন-বেণুনাদ করিয়া ছিলেন, 
তখন তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে একমাত্র গোপরমদীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও তাহ! কর্ণগোচর হয় নাই। 
গোপরমধীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ তখন অনুরাগিণী গোপরমণীগণের নিকট খাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের 
বংগীনাদ শুনিতে পান নাই । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে গোপরমণীগণের ্ৰীকৃষ্ণনিকটে গমনও 
তাহাদের দর্শন এবং অন্তভুতির বহির্ভূত থাক! কিছুমাত্র আ/শ্চ্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু স্বজন মবিবর্দীনচতুর শ্রীকৃষ্ণ, 
অনুরাগিণী গোপরমণীগণের উৎকণঠ! বর্্ধনের জন্যই এই ভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন ; সুতরাং খরীকৃফের ইচ্ছাবশতঃই 
গোপরমনীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ গোপরমণীগণের ্রীকুষ্ণনিকটে গমন দেখিতে পাইয়াছিণেন এবং 
তাঁহারই অন্তঃপ্রেরণায় তাহাদের গমনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব তাহাদের বাধাএরদানে গোপরমণী- 
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ধর শ্রীমস্তাগবতম্‌। 


NEE SE TE SASSER OO TTT TTT EAA 
অন্ত্য হগত! কাশ্চিদৃগোপ্যোইলন্ধবিনির্গমা। কৃষ্ণং তণ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯ 
গণের উৎকঠ বর্ন হইলেই আবার শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই গোপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ, গোপ- 
রমলীগণের গমনে বাধাগ্রাদনে নিরন্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়! গেলেন এবং গোপরমণীগণ অবাধে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 


গমন করিলেন । 
গৌপরমপ্রীগণের পরম প্রেম ও সেবাকাজ্ঞা জনিত শ্রীকষ্ণকুপায় গোঁপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও 


আত্মীয়বর্গ তাহাদের গমনে বাধা না দিয়! নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোনপ্রকার 
নিরানন্দের কারণ হইল না, কেনন! পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময়ী লীলায় কাহারও কোনপ্রকার নিরাননের 
সম্ভাবনা নাই ৷ যে পরমানন্দময়ী লীলার কথামীত্র শ্রবণ কীর্তন করিয়া আজ পর্য্যন্ত নিরানন্দময় জগতে পরমাননের 
প্রবাহ চলিতেছে, সেই লীলার প্রকট সময়ে সেই লীলাভূমিতে কি কাহারও নিরানন্দের সম্ভাবনা হইতে পারে? স্বজন- 
প্রেমবিবর্ধনচতুর শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তিগ্রভাবে গোপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ গোপরমণী- 
গণের গমনে বাঁধাপ্রদান করিলে যখন গোঁপরমণীগণের শ্রীক্ষ্ণনিকটে গমনোৎকণ্ঠা চরম দশায় উপনীত হইল, তখন 
গোপরণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের দৃষ্টিগোচর হইল যে--গোঁপরমণীগণ তাহাদের বাধাপ্রদানে 
নিরস্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কাজেই তখন গোঁপরমণীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ 
সাননচিত্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং গোপরমণীগণ দ্রুত গমনে কোথায় যাইতে- 
ছিলেন তাহা জানিবার বাসন! পর্যন্ত কাহারও মনে আসিল না, এমন কি গোঁপরমণীগণের সেই স্বচ্ছন্দগতির স্থৃতি 
পৰ্য্যন্ত সকলের হৃদয় হইতে চিরতরে তিরোহিত হইয়া গেল। 
শ্রীমন্তাগবত দশম্বন্ধত্য়ন্ত্রিশদধ্যায়ে (৩৩ অধ্যায়) বর্ণিত আছে যে 
নানুয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তন্ত মায়া । মন্তমানাঃ স্বপাৰ্শ্বস্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকসঃ ॥ 
শ্ৰীকৃষ্ণ যখন অনুরাগিণী গোপরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় রত ছিলেন, তখন গোপরমণীগণের পতি, পিতা 
ভ্রাতা কিংবা আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহই শ্রীকৃষ্ণের উপর কোন প্রকার দৌধদৃষ্টি করিতে পারেন নাই, কেন না 
শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার মহাপ্রভাবে সকলেই নিজ নিজ পত্রী গ্রভৃতিকে নিজ নিজ নিকটেই ম্মবস্থিত 
বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন । ইহাতে মনে হয় যে, শ্রীকুষ্তানুরাগিণী গোপরমণীগণ যখন" পরীকষ্ণের” বংলীনাদে 
আক্ুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের পতি পিতা ও আত্মীয়বর্ আসিয়া তাহাদের 
গমনে বাধা প্রদাম করিলে কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া, মায়াকল্লিত গোগী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দৃষ্টি আচ্ছাদন করিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে গোপরমণীগণের পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ মোহিত হইয়া নিজ নিজ পত্নী কন্ঠ গ্রভৃতিকে 
গৃহে ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন ও কৃষ্টান্থুরাগিণী গোপরমণীগণ অবাধে কৃষ্ণনিকটে গমন করিলেন । ইহার 
পর হইতে সকলেই যোগমায়ায় মুগ্ধ হইয়| নিজ নিজ পত্নী কন্ঠ প্রভৃতিকে নিজ নিজ নিকটেই দেখিতে পাইতেন, 
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপর তাঁহাদের কোনও দোষঢৃষ্টি হওয়া দূরের কথা, তাহার এই পরম মনোহর লীলার 
কোন তত্বই কোন দিন তাহার! জানিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ ॥ ৫৮ টি 
অন্নয়ঃ )__অন্তরৃহগতাঃ (পতিশুআষণার্থং গৃহমধ্যস্থিতাঃ) অলন্ধবিনির্গমাঃ পত্যা্দিভিঃ সাগ্রহদারনিরোঁধাৎ 
ন লক্ধঃ বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমঃ গৃহাদ্বহি্গমনং যাভিস্তথাবিধাঃ ) কাশ্চিৎ (বংীরবশ্রবণেন শ্রীকুষ্ণনিকটে 
গন্তমুগ্ভতাঃ কাশ্চন) গোপ্যঃ (শ্রীকষ্থান্রাগিণ্য গোপরমণ্যঃ ) তন্টাবনাযুক্তাঃ ( অলক্ধনির্গমত্বাদেব তন্থিন্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
এব সমুৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ) মীলিতলোচনাঃ ( ছুঃখবিশেষেণ ধ্যানাবেশেন চ মুদ্রিতনেত্রাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং ( তমেব 
নিজচিত্তাকর্যকং শ্রীব্রজরাজনন্দনং ) দধুযুঃ (ধ্যাতবত্যঃ )॥ ৯ 
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সে ১০ ক্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ নম 


মুলান্ুবাদ !_গৃহমধ্যে পতিসেবনরতা কতকগুলি গোপরমণী, কোনক্রমেই গৃহমধ্য হইতে অহিৰ 

হইতে ন! পারিয়া, উৎকঠ্ঠিতচিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া শরীকষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ 

স্ীধ্লটীকণ ! -ন লঙ্ধে! নির্গমে! যাভিস্তাঃ | গ্রাগপি তত্ভাবনা যুক্তাস্তদা নিতরাং দধ্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৯ 

 দৃটান্ডেন প্রদর্শরন্‌ তাসাং প্রস্থিতবতীনামেব মধ্যে কাঁস।ঞিদবস্থাবিশেষ- 
মাহ অন্তরিতি ত্রিভিঃ। অয়মর্থ-শ্রীকৃষ্ত্ত ব্রজপ্রোযস্তন্তাবৎ দ্বিবিধাঃ নিত্যসিদ্ধাঃ সাধনসিদ্ধাশ্চ। তত্রৈকাসাং 
নিত্যসিদ্ধাত্বমষ্টাদশাক্ষিরাঁদৌ তাভিবিশশিষ্টত্বেনৈব তদারাধনবিধানাছ্যক্রং | তচ্কু তীনাং তদারাধনানাং চানাদ্বনস্ত- 
ভাবিতত্বাৎ। অতো ব্রহ্ষসংহিভায়াং_“চিন্তামনিগ্রকরস্ন্থ কল্পব্ষলক্ষাৰবতেষি”তি ৷ আনন্দচিন্ময়রসপ্রতি- 
ভাবিতাভিরিতি ৷ শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যেতা এব তদীয়লক্গীত্বেনোক্তা1ঃ। তত্র চ প্রীরাধিকায়া 
বৈশিষ্ট্য বৃহদেগীতমীয়ে-_«দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ববলক্ষীময়ী সর্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরেশ্তি। 
অতএব খক্পরিশিষ্টে চ পরম্পরমব্যভিচারিত্বং প্রোক্তং“রাধয়া মাঁধবো দেবো মাঁধবেনৈব রাধিকা। 
বিভ্রাজস্তে জনেঘা--“ইতি। অতো মাৎস্তাদৌ “রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে” ইতি শক্তিত্বসাধারণ্যে- 
মানয়োগণনেহপি বৈশিষ্টং জ্ঞেয়ম্‌ । অথাবরাসাং সাধনসিদ্ধত্বং যথা পাগ্সোভ্তরখণ্ডে__“পুরা মহর্যয়ঃ সর্কে দণ্ডকারণ্য- 
বাসিনঃ। দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তমৈচ্ছন্‌ জুবিগ্রহং | তে সর্বে স্ত্ীত্বমাপন্নাঃ সমুভ্ূতাশ্চ গোকুলে। হরিং 
প্রাপ্য কামেন ততে যুক্ত! ভবার্ণবাৎ।” ইতি। গোকুল ইত্যন্ত হরিং সংপ্রাপ্যেত্যনেনাপ্যনয়াৎ | যে যথা মাং 
প্রপপ্যন্তে ইতি স্তায়াচ্চ । মহর্ষয়ঃ পূর্বং তাদৃশভাবেন শ্রীকৃষ্ণোপাঁসকা ইত্যর্ঘঃ | অতো রামং দৃষ্টা ইতি সারপ্যেণ 
জাতস্বোপাসনাসংস্কারাঃ হরিং স্বোপান্তং প্রীকষ্ণমেবোপভোক্ত,ং এরচ্ছন্‌ লঙ্জয় তু সাক্ষান্ন বৃতবস্তঃ ৷ ততশ্চ কল্প- 
ৃক্ষস্তেবাবদতোপি শ্রীরামন্ত প্রসাদাত্েষামিষ্টপিদ্ির্জাতা ইত্যাহ তে সর্কে ইতি। গোকুলে গর্তৃতঃ স্ত্ীত্বমাপন্না 
গোকুল এব সমুডূতা গোকুল এব চ হরিং শ্রীকৃষ্ণ কামেন স্ববাসনানুসারেণ সম্প্রাপ্য তন্বিযন্তর্গুহ এব ়্মাবিততং 
লন্ধা ততত্তদনত্তরং এব তবার্ণবানুক্তা ইতি। ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি 
অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ফড়গর্ভসংজ্রকানাং জন্ম শ্রুয়তে ইতি। কদাচিৎ 
শ্রতয়ো গোঁপ্যো জাতা৷ ইতি বৃহদামনপুরাণপ্রসিদ্ধিঃ। অতএব তথ! ব্যাখ্যাস্ততে_ প্রিয় উরগেন্্রভোগভূজদণ্- 
বিষক্তধিয়ো৷ বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজ্বিসরোজন্ধাঃ ইতি। গায়ত্রী চ তান জাতেতি পান্সে হৃট্টিখণ্ডে যথা 
ব্ৰহ্মণা গোপ কণ্ারূপায়া গায়ত্র্যা উদ্ধাহে গোপেষু গ্রীবিষ্তবচনং-_ ময়! জ্ঞাতা ততঃ কন্তা দত্ত! চৈযা বিরি্চয়ে । যুগ্রাক্চ 
কুলে চাহং দেবকার্ধ্যার্থসিদ্ধয়ে। অবতারং করিষ্যামি মৎকাস্তা তু ভবিষ্যতীতি। অতস্ততপ্রিয়ার্থং সম্ভবস্ত সুরন্তরিয় 
ইত্যত্রাপি তথা ব্যাখ্যতং । অতএব তাসাং চতুবিধত্বমুক্তং পাদ্মে-“গোপ্যস্ত শরতয়ে| জয়া খধিজা গোপকন্তকাঃ। 
দেবকন্তাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুয্যঃ কথঞ্চনেশতি । অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যাঃ ; ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনেতি প্রাকৃতমানুষতা 
নিষেধাৎ। আসঙ্সুচ পদ্মোত্তরখওনিদ্দিষ্টানাং অন্তগ্ৃহগতা ইত্যুক্তানামপ্যেকত্বং যুক্তত্বসাদৃশ্তেন লভ্যতে। 
এতা এব শগুশ্রযন্ত্যঃ পতীন্‌ কাশ্চিদিতি প্রোক্ত! জ্রেয়াঃ। আসাং দোহনাদিপৃথক্কর্ম্মানুক্তেঃ অন্তগূ্হগতত্বন্ত পতি- 
শুশ্রযায়ামেব তাৎপর্য্যাচ্চ। তথাচ সতি যাঃ কাশ্চিদেগাকুলে সমুডভূতাঃ সাধনবশাৎ সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ নতু সিদ্ধদেহাঃ 
নিতরামন্তা ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পতিগুশ্রষণার্থমস্তর্গ হগত!| গৃহমধ্যস্থিত এব পত্যাদিভিঃ সাগ্রহদ্বারাদিনিরোধানরলন্ধো 
বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমে| যাভিস্তাঃ। অত্র তাসাং সাক্ষাৎগোবিন্দসঙ্গমে তাদুশদেহস্থিতেরেব বির্নত্বাৎ 
পূর্বববত্তন্তক্তেঃ পতিশৈধিল্যবিধানাদাবপ্রবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ং । অলন্ধনির্গমত্বাদেব তত্ভাবনাধুক্তাঃ তন্মিন্‌ শ্রীরুণে 


সমুৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ সত্যঃ কৃষ্ণং নিজচিত্তাকৰ্ষকং তমেব দধুযর্ধাতবত্যঃ। তত্রান্থভাবমাহ। ছুঃখবিশেষেণ ধ্যানাবেশেন 
চ মুদ্রিতনেত্রাঃ। যদ্ধ| মীলিতং অস্তহিতং লোচনমন্তাশেষজ্ঞানং যাসাং তাঃ ॥ ৯ 
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১৭৭২ প্ৰীমন্তাগবতম | 


ছুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাঁপধুতা শুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নিৰৃত্য! ক্ষীণমঙ্গলাঁঃ ॥ ১০ 
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুগুণময়ং দেহং সদ্ধঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ৷ ১১ 


স্পা 


অনুয়ঃ ।-_ছুঃসহপ্রেষ্টবিরহতীত্রতাঁপধূতাঁশুভাঃ ( ছুঃসহঃ- সর্কথৈব সোঢুমশক্যো যঃ প্রেষ্টবিরহঃ প্রোটন 
কোটিকোিগ্রাণেভ্যোহপি শ্রিয়তমন্ত শ্রীকৃষ্তস্ত বিরহঃ মিলনা প্রাপ্তিজনিতো ছুঃখবিশেষঃ তেন যঃ তীব্রতাপঃ 
কোঁটিকো টিবরন্ষাওস্থাদাবানলবাড়বাঁনলকালকুটাদিভ্যোহপি তীব্রতমো জালাবিশেষঃ তেন ধুতানি গতামি 
অণুভানি যাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাঞ্সেষনিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ (ধ্যানেন প্রাপ্তম্ত অচ্যুতস্ত ভক্তেষু চ্যুতিরহিতত্বেন 
প্রসিদ্ধস্ত শৰীক্ৃষ্ণন্ত আশ্লেষেণ অস্তরালিঙ্গনেন যা নির্কৃতিঃ কোটিকো টিগুণিতত্রন্ষানন্দন্তককারকারক আনন্দবিশেষঃ 
তয়! ক্ষীণানি মঙ্গলানি যাঁসাং তাঃ) তমেব পরমাত্মানং ( অখিলাত্মনামাত্মানং পরমপ্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণ, ) জারবুদ্্যাপি 
( অতিনিকুষ্টপরপুরুষজ্রনেনাপি ) সঙ্গতাঃ (ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ অন্তগুহগতা গোপ্যঃ) প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ( নিবৃত্ত- 
সর্ববন্ধনাঃ সত্যঃ) সগ্ভঃ ( তৎক্ষণাদেব) গুণময়ং (শ্রীকৃষ্ণবিরহপ্রচুরং) দেহং ( পতিভূত্তকলেবরং ) জহুঃ 
(পরিতত্যন্জুঃ )॥ ১৭।১১ 

মূলানুৰাদ ?_এই সমস্ত গোপীগণের দুঃসহ শ্রীকুষ্ণবিরহতাপে সর্বববিধ অশুভ দুর হইয়া গেল এবং 
ধ্যানযোগে গ্রীকুষ্চমিলনপ্রাপ্থিজনিত পরমানন্দে সর্ধবিধ মঙ্গলের অবসান হইয়া গেল। তখন তাহার! 
ধ্যানযোগে উপপতি বুদ্ধিতে সেই পরমাত্মাকে পাইয়৷ সর্বাবিধ বন্ধন-মুক্ত হইয়া! গেলেন ও তৎক্ষণাৎ গুণময় দেহ 
পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১০1১১ 

উ্রীধর্রটীকা1 !_কিঞ্চ তদানীমেব তং পরমাত্মানং কৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ সত্যে গুধময়ং দেহং জহুরিত্যাহ 
শ্লোকদ্বয়েন। দুঃসহেতি। নন কথং জহুঃ পরাত্মেতি জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ জারবুদ্য1গীতি । নহি বস্তুশক্তি- 
বুদদ্ধিমপেক্ষতে অন্যথা! মত্বাপি গীতামৃতবদ্দিতি ভাবঃ। নন্ু তদপি প্রারন্ধকর্মমবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ সগ্ঠঃ 
প্রঙ্ষীণবন্ধনা ইতি ৷ নম্থু কথং ভোগমন্তরেণ প্রারন্ধং কর্ম্ম ক্ষীণং? ভোগেনৈব সস্তঃ ক্ষীণমিত্যাহ ছুঃসহেতি। ছুঃসহো 
যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন ষঃ ভীব্রস্তাপন্তেন ধুতানি গতানি অশুভানি যাসামৃ। তদগ্রাপ্তিপরমছুঃখভোগেন পাপং ক্ষীণমিত্যর্থ। 
তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্ত আশ্লেষেণ যা নির্কৃতিঃ পরমস্ুখভোগন্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তঠি। অতো! 
-ধ্যানেন পরমাস্মপ্রাপ্তেস্তৎকালস্ুখছ্ুঃখাভ্যাং নিঃশেষকর্মার্ষয়াদ্গুণময়ং দেহং জহুরিতি ॥ ১০1১১ 

শৰ চৰম্মৎ্ৰডতোঁষণী 1--তণ্চ সগ্ধ এব শ্রীকুষ্ণেন সহ সংযোগং প্রাপ্ত ইত্যাহ ছুঃসহেতি যুগ্মকেন ৷ 
তত্রোৎকগ্ঠাপরিণামং ছুঃসহেত্যর্ধেন ধ্যানপরিণামং ধ্যানেত্যর্দেনাহ-_-উৎকণয়| দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহঃ বিগ্রলস্তাখ্যো 
ভাবঃ তেন তীব্রতা পন্তেন ধুতাগুভাঃ, ধ্যানেন হেতুনা প্রাপ্তা যাচ্যুতন্ত নিজভ্তেষু চ্যুতিরহিতত্বেন প্রসিদ্ধস্তালেষ- 
নিরবৃতিত্তয়। ক্ষীণমঙ্গলাঃ । অত্র ছুঃসহশবেন তীব্রশবেন চ ছুঃখস্ত পরাকাষ্ঠা দর্ণিতা ৷ অচ্যুতশব্দেন নিরব তিশব্দেম 
চ সুখন্ত। অশ্তভং ভগবনিত্যসংযোগপ্রান্তি প্রাচীনদশায়াং দুঃখজনিক। তদ্বিরহম্ষুস্তিঃ। মঙ্গলঞ্চ তদ্দশায়ামেব 
সুখজনিক! প্রাপ্তব্তৎসংযোগন্ফদ্ডিঃ। যাবতীভ্যাং তাভ্যাং বৃত্তিভ্যাং এব প্রৌড়ভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি তাবত্যো" 
তয়োঃ শনৈর্ভোগ্যয়োরপি সম্প্রতি বুগপদেব ভোগে জাতঃ ইতি ধুতত্বং ক্ষীণত্বঞ্চোক্তম্‌ ॥ ১০ ॥ অতম্তব্ৈব তং 
শ্রীকৃষ্ণমেব সঙ্গতা মিলিতাঃ ৷ তথাচ বাঁপনাভাষ্যধৃতং মার্কপ্ডেয়েবচনং-_-তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমস্তং ভক্তবৎসলং | 
ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িক! ইতি । . তয়োঃ শবয়োঃ পাপপুণ্যপর্য্যায়ত্বাভাবাৎ, তয়োঃ স্বস্বপ্রতি- . 
নিয়তফলদাতৃত্বাৎ, পাপস্ত তু সুতরাং ভগবদ্ধিরহময়প্রেমক্ফোরকত্বাভাবাৎ, ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ 
বিদ্তে ইতি পান্সকার্তিকম[হাস্ম্যানুসারেণ তাসাং সুতরাং ততপ্রারবজন্মত্বাভাবাঁৎ কিন্তু «গুরপুত্রমিহানীতং 
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পাশপাশি 
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. ইত্যাদি ্যায়েন প্রারনবরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্ধনবিদগ্ধত্ীভগবদিচ্ছেকময়্থাৎ নান্তথ! ব্যাখ্যাতং! নম কিং 
জারত্বেন সঙ্গতা? নেত্যাহ তাদৃশরাগৌৎস্থক্যেন সোপানীকুতয়া জারবুদ্যাপি। পরমাত্মানং সর্বংশিপরমন্তরূপত্বেন 
সর্দেষামপি স্বভাবত এব ষদুপপত্যাদিশব্দবৎ পালকত্বেনাপি পতিত্বে সিদ্ধে ভাববিশেষধারিপীনাং তাসাং রমণত্বেনাপি 
পতিরসাবিতি পতিরূপমেবেত্যর্থঃ । রমপত্বালাভেনৈব জারবুদ্্যাপি তন্মিন্‌ সঙ্গম্যমনে রমণত্বলিগ্গায়াঃ প্রগল্ভত্বা- 
জ্জারত্বস্ত তস্মিন্‌ সর্ব্বাংশিশ্সম্তবাৎ ৷ জিঘাংসয়াপি হরয় ইত্যান্দিবজ্জারবুদ্ধ।গীতি হেয়তয়ৈব নির্দেশাৎ প্রাচীনস্ত 
পত্যু্দেহন্ত চ ত্যাগ|দিতি ভাবঃ ৷ তথাহি__স্পটোলমূলে রমণ, স্তান্তথা রমণঃ প্রিয়” ইতি বিশ্বগ্রকাশকোষাৎ। 
“ধবঃ প্রিয়ঃ পতিভর্ভা জারম্তপপতিঃ সমা”বিত্যমরকোষাচ্চ, রমণপত্যাদিশব্দবাচ্যজারাদিশব্দবাচ্যয়োর্মেকত্বং 
মন্তব্যং ; কিন্তু পূর্বন্ত স্বামিত্বাদুত্তরস্ত চেপপতিত্বাৎ বিরুদ্ধবস্তত্বমেব । তত্রাপি সভ্যশন্বান্তরমপ্রযুজ্য প্রযুক্রস্তানভ্য- 
শব্ন্ত জারশবাস্ত জিঘংসাশবস্তেব নিন্দাতাৎপর্য্যত্বমেব প্রতীয়তে । “জারঃ পাপপতিশরিতি ত্রিকাওশেষাদিকোযষা- 
ল্লোকাচ্চ। কিন্তু যেন রাগেণ জারভাবময়নিন্্যং লোকধর্থমধ্যাদাতিক্রমমপি তাঃ কৃতবত্যন্তং হৃচয়িত্বা তন্তৈব 
প্রশস্তত্বং দশ্যতে । চেষ্টাবিশেবসাম্যাৎ কামতয়! ব্যপদিষ্ত্বেংপি পরিয়ান্কুল/তাৎপর্ধোণ প্রেমৈকরপত্বঞ্চ । তথাচ 
বক্ষ্যতে_-“যত্তে স্ুজাতচরণানুরহং স্তনেধু-_” ইত্যাদি । অতএবোক্তং তাদৃশৈরপি_-“আসামহে। চরণরেণু” ইত্যাদী 
“যা দুস্তযগং স্বজনে”ত্যাদি এতাঃ পরং ইত্যাদৌ প্বাস্থস্তি যন্তবভিয়ে| মুনয়ে| বয়ঞ্চেসতি। এবং হেয়াংশপরিত্যাগপূর্কাক- 
মহা প্রেমরসনীয়ন্রীকষ্ণলক্ষণপরমপুরুবার্থশিরো মণিপ্রাপ্তির্দশিতা ৷ তত্রানুষ্দিকং ফলমাহ_ গুণময়ঞ্ দেহং জহুরিতি ৷ 
যতঃ পূর্বোক্তপ্রকারেণ সন্ধঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ। এবং সচ্চিদানন্দদেহপ্রাপ্তিরপি সুচিত! । এতহক্তং ভবতি__অপিরত্র 
জারবুদ্ধেহেঁয়ত্বং জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দ্বাপ্যদ্দগতিমিত্যত্র জিঘ।ংসা য়! ইব ব্যনক্তি গর্হাবচনেন তত্তচ্ছব্দেনান্বয়াৎ। 
অত্র হেতুঃ পরমাত্মনমিতি।- নহি পরমাত্ম! তাদৃশনিন্যশব্দব।চ্যো ভবিতুমর্থাতি তত্রচ হেতুঃ হরয়ে ইতি । হরি- 
শবৌহত্র কারণ্যাদিমহাগুণৈঃ ) সর্বমনোহরতাপরঃ নহ্বস্ুতে। জিঘাংস্যো ভবিতুমর্থতি। ততুদনহ্ত্বেহপি সা সাচ 
কথঞ্িজ্জাতা চেত্তহি পরমাত্মত্বাদ্ধরিত্বাচ্চ সর্বহিতকারিত্বেনীসৌ পরিত্যাজয়েদেবাযোগ্যাংশং তন্তামিবামুযু। পুনশ্চ 
তন্ত! ভক্ত্য।ভাসদেষং স্তনদানমাত্রত্বেন ভক্তিং মত্বা তদুপলক্ষিতাং ধাত্রীগতিং দদৌ এব অমুযু ছুঃসহপ্রেষ্টবিরহেত্যাদি 
পগ্যোক্তমহাভক্তিবিশেষেণাত্তঃসঙ্মমমন্ুভবংতদুচিতনিজপ্রেয়সীগতিং কথং ন দগ্ভাদিতি। সঙ্গতিশ্চেয়ং। পূর্কোক্ত- 
গোলোকাখ্যে গোকুলপ্রকাশাবিশেষ এব জ্রেয়ঃ ; অতএবোদ্ধবদ্ধার! শ্রীভগবত! সন্দিষ্টং। যা ময়াক্রীড়তা রাত্র্যাং বনে- 
২ন্মিন ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্রাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদী্্যচিন্তয়েতি | রাসশ্চায়ং তদ্দিগত এব জেয়ঃ, তন্তৈব. 
বিবক্ষিতত্বাৎ । তন্রিমণণি প্রকাশে গোপলীলত্বেন দিনান্তরেহপি তৎসম্তবাৎ। কিনস্তৃত্র নাহুয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় ইতি বক্ষ্য- 
মাণানুসারেণ তৎপত্যাদিষু দুঃখান্বন্ুৎংপত্তয়ে তন্মায়য়ৈব ত্যক্তানাং দেহানামন্তন্ধাপনং তৎসদৃশীনামন্যাসাং শ্ফোরণঞ্চ 
গম্যতে। এবং তাবৎকালমেব তদ্রহস্তং লব্ধারাস।ঃ এ্রভগবৎপ্রেয়ন্তেংপি নাজানন্‌। যাবছুদ্ধবারাযথার্থাম্মভাবক- 
গ্রভাবং যা ময়েত্যাদি সন্দেশং নাশ্থর্নিতি চ। অথবা তাসাং মুরলীবাগ্যান্ুসরণেন তদস্তিকগতো কিমাশ্চর্্যং, 
যতঃ কাশ্চিযিরদ্ধ্যমান! অপ্যন্তগ্হ এব তং প্রাণ ইত্যাহ অস্তরিতি। ভাদৃশতীব্রতাপেন ধুতং শরীকষ্ণক্বপয়! খণ্ডিতং 
অগুভং বিরহরূপং যাসাং তাঃ। তেন জগতামপি ধুতমণ্ডভং যাভিস্ত! ইতি বা। মন্তক্তিযুক্তে! ভুবনং পুনাতীতি- 
বৎ। তথ তাদুশনিরবত্যা অক্ষীণং ক্ষীণতাবিরুদ্ধং পুষ্টং মঙ্গলং নিজতাদৃশতৎসংযোগরপং যাসাং তাঃ। তয়া 
ুষ্টং জগতামপি মঙ্গলং যাভিস্তা ইতি ব| পূর্বববৎ গুণময়ং বিরহভাবময়ং দেহং আবেশমিত্যথ১। তথা তৃতীয়ে 
হাটগ্রসঙ্গে বর্গো দশিতং। অন্তৎ সমানং। সঙগতিনতশিনতগহগতা এব তন্ত গ্রাকট্যাৎ। অন্তগূহগতা ইত্যদয়াৎ। 
অতএব সন্বঃপ্রক্মীণং বন্ধনং সর্বততসঙ্গবিরোধো যাসাং তাঃ। এবমলবরাসাঃ ইতি তণ্তামেব রাত্রৌ জ্ঞেয়ং 


পুর্ববহেতোরেব ॥ ১১ শ 
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১৭৭৪ শ্রীমদ্তাগবতম্‌। 
করেন, তখন গোপরমণীগণ কেহ বা! গো-দৌহন, কেহ বা রন্ধন,কেহ বা পরিবেশন, কেহ বা শিশুগণের লালন পালন, 
কেহ বা পতিসেবন, কেহ বা ভোজন, কেহ ব! অঙ্গ মার্জন, কেহ বা বসন ভূষনাদি পরিধান ইত্যাদি প্রকার বিবিধ 
কর্ধে রত ছিলেন৷ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণগোচর হইবামা্রই তাহাদের শ্রীক্ষ্ণনিকটে যাইবার জন্য এমনই 
উৎকা বৃদ্ধি হইল যে__তৎক্ষণাৎ তাহাদের সর্ব্বিধ কাধ্য-বন্ধনের অবসান হইয়! গেল এবং ধৈর্য, লজ্জা, কুল, শীল, 
মান, ভয়; ধর্ম, বিবেক প্রভৃতি যাহা কিছু তাহাদের কুলরমণীন্বভাবস্থলভ সদ্‌গুণ ছিল তাহা সমস্তই শুক্ষতৃণের স্তায় 
সেই উৎকণ্ঠার প্রবল স্রোতে ভাগিয়া গেল। কাছেই তাহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের শত শত সনির্বন্ধ 
অন্থুরোধ এবং সাগ্রহ বাঁধা প্রদানও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না।১ তাহাদের উৎকট শ্রীকষতাুরাগই 
সর্ববিধ বাধা দূর করিয়া তাহাদিগকে প্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া গেল। ধাহাদের এইপ্রকার গাঢ় অনুরাগ থাকে, তাহাদের 
রীকুষ্ণসেবা প্রাপ্তির কোনপ্রকার বাঁধাই থাকিতে পারে না । শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে এই অন্ুরাগের কথা বর্ণিত আছে_ 
লোকধৰ্ম্ম বেদধন্্ম দেহধর্ম্ম কৰ্ম্ম । লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম ৷ 
দুস্ত্যজ আধ্যপথ নিজ পরিজন | স্বজন করয়ে কত তাড়ন ভরৎসন॥ 
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ | স্বচ্ছধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ (শ্রীচতষ্তচরিতামূতং) 
সাধক ভক্তগণের সাধনান্গষ্ঠানে এবং সিদ্ধ ভক্তগণের কৃষ্ণসেবনে বিবিধ প্রকার বিসই সংঘটিত হইয়া থাকে; 
কিন্তু সাধক ভক্তগণের উৎকট সাধননিষ্ঠা এবং সিদ্ধ ভক্তগণের গাঢ় অন্ুরাগই কৃষ্কক্ূপা সহযোগে সর্ধবিধ বি 
অপসারিত করিয়া দেয়। সাধক ভক্তগণের যদি উৎকট সাধননিষ্ঠ। না থাকে এবং সিদ্ধ ভক্তগণের শ্রীরুষ্ণে গাঢ় 
অনুরাগ না থাকে, তাহা হইলে সাধনানুষ্ঠানে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবনে বাধা পড়িয়া যায় । 
ত্বাং সেবতাং স্থরক্ৃতা বহবোহস্তরাঁয়াঃ স্বোকে! বিলজ্ব্য পরমং ব্রজতাং পদং তে । ৃ 
নান্তন্ত বহিষি বলিং দদতঃ স্বভাগান্‌ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিদ্মুদ্ধি, ॥ ( শ্ৰীমন্তাগবতং ) 
রীষ্টান্থরাগিণী গোপরমণীগণের শ্রীরুষ্ণন্থরাগ একেবারে চরমদশায় উপনীত হইয়াছিল, কাজেই ,তীহাদের 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনকালে নানাবিধ অপরিহাধ্য বিদ্নু উপস্থিত হওয়া সত্বেও তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনের 
কোনই বাধা হয় নাই। কিন্ত কতকগুলি গোপরমণীর শ্রীরুষ্ণসেবাপ্রাপ্তিযোগ্যতাঁর কিছু ত্রুটি থাকায় তাহারা 
সেদিন সে দেহে শ্রীকৃষ্তসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও শ্রীকৃষ্ণের বংণীনাদ শ্রবণ করিয়া 
তাহারাও উন্মাদিনীর স্থায় সর্বরত্যাগ করিয়| নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইবার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তথাপি 
তাহাদের এমনই অপরিহার্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল যে-তীহারা সেই বাধা উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে 
গমন করিতে সক্ষম হইলেন না-_“অন্তগহগতাঃ কাশ্চিৎ গোপ্যোইলব্বিনির্গমাঃ | 
এই সমস্ত গোপীগণ, অস্তঃপুরস্থিত নিভৃত রুদ্ধগৃহে নিজ নিজ পতিসেবনে রত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ 
শ্রবণে ইহাদের পতিসেবন কর্ম স্থগিত হইয়া গেল এবং ইহার! চকিত নয়নে চতুর্দিকে চাহিয়া স্থলিত গতিতে 
গৃহদ্বারসমীপে আগমন করিয়া বাহিরে যাওয়ার জন্য রুদ্ধঘারের অর্গল মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
তৎক্ষণাৎ তাহাদের পতিগণ আসিয়া দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং “কন্ধু রাত্রে গমিষ্যসি’_“এই রান্রিকালে 
হঠাৎ গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া কোথায় যাইতেছে ?” বলিয়া ছুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাদের গমনে বাধা প্রদান 
করিলেন। অবলা গোপবালাগণ তাহাদের বলিষ্ঠ পতিগণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিছুতেই গৃহ হইতে নির্গত 
হইতে পারিলেন না। এই সমস্ত গোপরমণীগণ কৃষণানুরাগিণী এবং সর্বদাই কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা 
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শালিনী হইয়াও কৃষ্ণনিকটে গমন করিতে বাধা পাইলেন কেন-_তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাঁ্যগণ নানা ভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার লঘুবৈষ্ঞবতোধণী টাকায় আলোচনা করিয়াছেন যে 
শরীরষ্ণগ্রেয়সী গোপরমণীগণ নিত্যসিদ্ধা এবং সাধনপিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে শ্রীরাধিকা এবং 
তাহার সহচরীবর্গ প্রভৃতিকে নিত্যসিদ্বা বল! যায়। কেননা__গৌতমীয় তন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রসাধনায় 
শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গ সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্ন! পদ্ধতি দেখা যায়। এই সমস্ত গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা না হইলে 
অনাদিসিদ্ধ তন্ত্রশান্ত্রে অনাদিকাল হইতে ইহাদের আরাধন! পদ্ধতি প্রচলিত থাকা সম্ভবপর হইত না। ইহা 
ছাড়াও ব্রহ্মনংহিত। গ্রন্থে দেখা যায় 
চিন্তামর্ণিপ্রকরসন্স্থকল্বৃক্ষলক্ষাবুতেধু সুরভিরভিপালয়ন্তং। 
লক্ষ্মীসহঅ্রশত সন্ত্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
আনন্চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি স্তাঁভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যথিলাত্মভূতো৷ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ__ইত্যাগ্ভাঃ। - 
যিনি অগণিত চিন্তামণিগণবিনির্শিতি ভবনরাজি পরিশোভিত ও লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত শ্রী 
. কোটি কোটি কামধেন্ু চারণ করেন এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক নিরন্তর সসম্ত্রমে পরিসেবিত হন-- আমি সেই 
আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্বের চরণ ভজন! করি। 
যে অখিল আত্মার আত্ম! শ্রীগোবিন্দ আনন্দচিণবয় রস (প্রেম ) প্রতিভাবিত নিজকল! (স্বীয় হলাঁদ্বিনীশক্তির 
ঘনীভূত মূৰ্তি ) স্বরূপ গোপীগণের সহিত নিরন্তর গোলোকে বিরাঁজিত, আমি তাঁহার চরণ ভজন! করি । 
শ্রীবুন্দাবনে পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দ কান্ত এবং লক্ষ্মীগণ তাহার কান্ত! । 
ইহাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে__নিত্যসিদ্ধা গোগীগণই অনাদিসিদ্ধ এবং তাহারাই ব্রহ্মমংহিতা! গ্রন্থে “লক্ষ্মী” 
“কলা” “এ” প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন । | 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ৷ সর্বলক্ষীময়ী সর্ববকাস্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ 
ৃ ( গৌতমীয় তন্ত্র) 
এই গোৌতমীয়ভন্ত্র বচনে-_কুষ্ণময়ী” “পরদেবত1” “সর্বলক্ষীময়ী” প্রভৃতি শব্দে শ্রীরাধিকার যে পরিচয় 
পাঁওয়| যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্বকান্তার শিরোমণি । “রাঁধয়! মাধবো দেবো 
মাধবেনৈব রাধিকা” এই খক্‌-পরিশিষ্ট বচনেও জানা যায় যে_-শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর কেহ কাহারও সঙ্গ 
ত্যাগ করেন না। যাহা হউক, এই প্রকার নানাবিধ শান্ত্রবচনে শ্রীকৃষ্তপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা ও তীহার 
সহচরীবর্গ যে গ্রীরুষ্ণের নিত্যসিদ্ধ প্রেয়সী তাহা স্পষ্টই জানিতে পারা যাঁয়। 
ইহা ছাড়া পদ্মপুরাণ প্রতৃতিতে যে সমস্ত ্ীকষ্প্রেয়সী গোগীগণের কথা জানা যায়, তাহারাই সাধনসিদ্ধা 
এবং এঁ সমস্ত শাস্ত্রে তাহাদের পূর্ববজন্মের বৃত্তান্তও জানা যায়_ 
পুরা মহর্যয়ঃ সর্কে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। রামং দৃষ্টা হরিং তত্র ভোক্ত,মৈচ্ছন্‌ স্ুবিগ্রহং। 
তে সৰ্বে স্ত্ীত্বমাপনাঃ সমুভ্ূতাশ্চ গোকুলে! হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো! মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥ (পদ্মপুরাণং) 
পুরাক'লে দণ্ডকারণ্যে কতকগুলি শ্রীকুষ্টোপাসক মহধি ছিলেন৷ রামচন্দ্র, পিতৃসত্য পালনার্থে সীতা ও 
লক্ষ্মণ সহ দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া সেই সয়ন্ত মহধিগণের নিজোপান্ত শ্রীকষ্বিগ্রহের মাধুর্যো- 
পভোগ করিবার জন্য প্রবল বাসনা হয় । যদিও তাহারা লজ্জা বশতঃ শ্রীরামচন্ের নিকট কোনও বর প্রার্থনা করেন 
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নাই, তথাপি বাগাকল্পতরু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাহারা রাগভক্তি সাধনানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়া গোকুলে 
গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ বাসনানুসারে শ্রীকৃষ্চসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। 

ইহা ছাড়া বামন পুরাণে কতকগুলি গোগীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জানা যায়, তাহার! সকলেই ব্রহ্মলোকবাসিনী 
শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন । শ্রীকুষ্টদর্শনে গোগীগণের মত তাঁহাদের শ্রীকষ্চসেবাধিকার প্রাপ্তির লালস! জন্মে 
এবং শ্রীকৃ্চনিকটে তাহাই প্রার্থনা করিয়া শ্রীরুষ্কুপায় তাঁহারা গোপীদেহ লাভ করিয়। শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। 

কন্দর্পকোটিলাবণ্যেতবরি দৃষ্টে মনাংমি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্ধ স্মরদ্ষুবাগ্তসংশয়ঃ | 
যথা ত্বললোকবাসিন্তো কামতত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্যাজনি নম্তথা ॥ ( বামনপুরাণং ) 
্র্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শ্রীকষ্দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন - হে কৃষ্ণ! 
তোমার কোটি কন্দৰ্প বিনিন্দিত অন্গকান্তি দেখিয়া আমাদের চিত্ত মদনবিক্ষুধ হয় এবং কমিনী-ভাবে তোমার 
সেবা করিবার লালসা হয়। তোমার ধাম (শ্রীবুন্দাবন ) বাসিনী গোপীকাগণ যেমন তোমাকে প্রাণবল্লভ জ্ঞানে 
মধুরভাবে তোমার সেবা করে, আমাদেরও সেইরূপ তোমার সেবা করিবার জন্য প্রবল বাসনা হয়। 
শ্রীমাগবত দশমস্কন্ধ প্রথমাধ্যায়ে দেখা যায় যেঁ-ব্ৰহ্ম৷ যখন দৈত্যভারাক্রান্তা পৃথিবীর দুঃখ দূর করিবার 
জন্য ক্ষীরোদ সাগর তীরে গমন করিয়া ক্ষীরোদশারি নারায়ণের উপাসনা করেন, তখন ক্ষীরোদশায়ি নারায়ণ 
আকাশ বাণীতে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানাইয়। বলেন__ } 
বস্সদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ। জনিয্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবস্তুমরন্তরিয়ঃ ॥ ( শ্রীমন্তাগবতং ) 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃ্চ, বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার প্রিয়াবর্গের সেবার জন্তে ( অথবা তীহার 
আনন্দবর্ধনের জন্য ) দেবকন্তাগণও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হউন । 

 পন্মপুরাণ্ বামন পুরাণ ও প্রীমদ্ভাগবতের এই সমস্ত বচন দেখিলে জানা যায় যে--দণ্ডকারণ্যবাসি মহধিগণ, 
্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং স্বর্গবাসিনী দেবকন্তাগণও গোগীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সাধনসিদ্ধা গোগীগণকে খধিপূর্বা, শ্রুতিপূর্্বা ও দেবীপুর্বা এই তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে৷ পন্মপুরাদেও এই তিন শ্রেণীর সাধনসিদ্ধা গোগীর কথাই জানা যায় 

গোপ্যস্ত শ্রতয়ো জেরা খধিজা দেবকন্তকাঃ। গোপকন্তাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুয্যঃ কদাচন ॥ (পন্মপুরাণং) 

রীকষ্তপ্রেয়সী গোপীগণ, শ্রুতি, খষি, দেবকন্তা ও গোপকন্তা এই চতুর্কিধা ; ইহাদের মধ্যে কেহই সামান্ত 

রমণী মাত্র নহেন। এই চতুর্কিধ গোগীগণের মধ্যে গোপকন্তাগণ নিত্যসিদ্ধা, কেননা কোনও শাস্ত্রে ইহাদের 

কোনও পূর্ববজন্মবৃত্তান্ত কিংবা সাধনবৃত্ান্ত জানিতে পার! যায় না। বিশেষতঃ গৌতমীয়তন্ত্রাদিতে অনাদিকাল 

হইতে গোপীবৃনদসমন্থিতরূপেই শ্রীকুষ্টের আরাধনাবিধি দেখা যায়, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই 

সমস্ত নিত্যসিদ্ধ গোপকণ্তা ব্যতীত সমস্ত গোগীই সাধনসিদ্ধা এবং পদ্মপুরাণাদিতে ইহাদের পূর্ব্বজন্নের বৃত্তান্ত ও 
সাধনকথা জানিতে পারা যাঁয়। 

“অন্তগৃহিগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীর কথ! পাওয়া যায়, তাহারা অন্তঃপুরস্থ গৃহমধ্ 
নিজ নিজ পতি সেবনে রত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে তাঁহারা পতিসেব! পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকুষ্চনিকটে 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাদের পতিগণ আসিয়া দ্বাররোধ করিলেন বলিয়া তাঁহাদের আর গ্রীক 
নিকটে যাওয়া হইল না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যেঁ-ইহার! সকলেই সাধনসিদ্ধা এবং সাক্ষাৎ শ্রী 
সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয় নাই বলিয়া. ই'হাদের শ্রীকুষ্ণনিকটে গমন করা ঘটিল না। 

সাধনসিদ্বা গোপীগণের শ্রীকুষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম 
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2:২২ উই 
শ্লোক ব্যাখ্যায় কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অতীব জটিল বলিয়া আবার কিছু 
আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম । 

কৃষ্ণের প্রেমসেবাপ্রান্তি বড়ই দুর্লভ, এমন কি ইহার প্রকৃত তত্ব ধারণা কর! পর্যন্ত অত্যন্ত দুরহ, সেইজন্ত 
অনেকেরই ধারণা যে ব্ঙ্গাসাযুজ্য প্রাপ্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরুষ্ভন্তগণও শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে ব্রন্গসাধুজ্য লাভ 
করিবেন। কিন্তু ধাহার! প্রকৃতপক্ষে প্রেমসেবার স্বরূপ অবগত আছেন, তাহার ্রন্মসাবুজ্যার্দি সর্ধাবিধ বাসন! 
পরিত্যাগ করিয়া প্রেমসেবা! প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত হইয়া! থাকেন 

সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন গৃতৃত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ( গ্রীমন্তাগবতং ) 

নারায়ণাবতার কপিলদেব তাহার জননী দেবহুতিকে বলিয়াছেন--আমার সেবাপ্রাপ্তির লালসাধুক্ত ভক্তগণ 
আমার সেবা ব্যতীত অন্ত কিছুই প্রার্থনা করেন না । এমন কি, সালোক্য, সারি সামীপ্য, সারপ্য ও সাষুজ্য এই 
পঞ্চবিধ মুক্তি তাহাদের হাতে তুলিয়া দিলেও তাহার! তাহ! গ্রহণ করেন ন| | 

সুতরাং ধাহারা প্রেমসেবার মর্ম অবগত আছেন, সেই সমস্ত মহ! ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণই প্রেমসেবাধিকার 
প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হন। একমাত্র গুদ্ধভক্তি যাজনই এই প্রেমসেব! প্রাপ্তির উপায়। যদি কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্ত 
কোন প্রকার লালসা থাকে, তাহা হইলে ভক্তিযাজন করিলেও প্রেমলাভ হয় ন | 

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্চা মনে যদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ ( শ্রীচেতন্তচরিতামূতং) 

যাহা হউক, যে সমস্ত সাধক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রা্রির লালসায় শুদ্ধভক্তি যাজন করেন, তাহার! ক্রমশঃ 
সাধন পরিপাকে প্রেমলাভ করেন এরং নিজ নিজ বাপনানুরূপ সেবাপ্রপ্তির উপযুক্ত দেহ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধামে 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং যথাসময়ে সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হন। পূর্ঘেক্ত দণ্ডকারণ্যবাসি মহতিগণ, ব্রঙ্গলোক- 
বাসিনী শ্রত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, এবং স্বর্গবাসিনী দেবকন্তাগণ, পূর্ববকল্পে গোপীসহ গোগীনাথের পরম মধুর লীল৷ 
দর্শন করিয়া ও কেহ কেহবা৷ সেই মধুর লীলাকথা শ্রবণ করিয়া*গোগীভাবে শ্রীকষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য 
লালসান্বিত হইয়/ছিলেন এবং একমাত্র শ্রীরুষ্ণসেবা ব্যতীত সর্বববিধ কাঁমন| বাসন! বিসর্জন দিয়! শুদ্ধভক্তি যাজন 
করিয়াছিলেন । তাহার পর তাহার! যখন শুদ্ধভক্তি যাজনপ্রভাবে প্রেমলাভ করিলেন, তখন শ্রীরুষ্ণের অপার 
কৃপায় তাহারই মহাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাভূমিতে গোগীদেহে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ও নিত্যসিদ্ধা গে।গীগণের আন্নগত্য বশতঃ মহাভাব পর্যন্ত প্রেমপরিপাকে শ্রীকষ্ণসেবাধিকার পাইয়াছেন। 
এই সমস্ত সাধনপিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাহার! মহাঁভাব পর্য্যন্ত গ্রেমপরিপাক লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার!ই 
তাহাদের পতিগণ কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া ছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া পতিসেবা 
পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিতে উপ্ভত হইয়াও শ্রীককষ্ণনিকটে গমন করিতে সক্ষম হন নাই। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার লঘুবৈষ্বতোষণী টাকায় ইহাদের শ্রীকুষ্ণনিকটে গমন 
করিতে গিয়া বাঁধা প্রাপ্তির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন যে__ ৃ 

“তথাচ সতি যাঃ কাণ্চিৎ গোকুলে সমুড্ূতাঃ সাধনবশাৎ সিদ্ধপুর্ণভাবা নতু দিদ্ধদেহ! নিতরামন্যা ইব নিত্য 
সিদ্ধাঃ পতিশুশ্রষণার্থমন্তগৃগতা৷ এব পত্যাদিভিঃ সাগ্রহদ্বারনিরোধাৎ ন লঙ্ধে| বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমো 
যাভিস্তাঃ।” ( বৈষ্ণবতোষণী ) 

অতএব দেখা যাইতেছে_-যে সমস্ত গোপীগণ, সাধনবশতঃ গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাদের 
ভাবসিদ্ি অর্থাৎ প্রীকুষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য বলবতী লালসা আছে অথচ দেহ কৃষ্ণমেবাপ্রাপ্তির যোগ্য নহে, 
সেই সমস্ত মিদ্ধভাবা অথচ অসিদ্ধদহা গোপীগণ, তাহাদের পতিসেবার জন্য গৃহ-মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। 
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১৭৭৮ শ্রীমদ্তাগবতমূ | 


২২২২২১77৭২২ 
তাহার পর তীহাদের যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণগোচর হইল, তখন তাহারা পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া কৃ. 
সেবার জন্য কৃষ্ণনিকটে যাইতে উগ্ত হইলেন, কিন্তু তাহাদের পতিগণ আসিয়! দ্বাররোধ করিলেন বলিয়! তাহার! 
কোন ক্রমেই গৃহের বাহির হইতে পারিলেন না। 

সাধক ভক্তগণের শ্রীকষ্$সেবাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে গোড়ীয় বৈষ্কবাচার্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে--অনাদি- 
বহিমর্থ জীবগণ, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকুষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া দেহগেহাদির সেবায় রত থাকে এবং জনা, ন 
জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি বিবিধ সংসার ছুঃখ ভোগ করে। 
সেই জীবগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার | এক নিত্য মুক্ত একের নিত্য সংসার । 
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ! কৃষ্ণের পার্যদ ভুঞ্জে কৃষ্ণ সেবা সুখ । 
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ । সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ । (শ্রীটৈতন্তচরিতামুতং) 
নিত্যমুক্ত জীবগণ কোন দিনই সংসার দুঃখ ভোগ করেন নাই, কিংবা কোন দিনই করিবেন না। নিত্য- 
মুক্ত জীবগণ অনাদিকাল হইতেই পার্যদ দেহে কৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের কোন দিনই দেহ- 
গেহাদিতে অভিনিবেশ ছিল না বা হইবে না। নিত্যবদ্ধ জীবগণ কোনদিনই কৃষ্ণসেবা করে নাই, তাহারা অনাদি- 
কাল হইতেই দেহগেহ|দিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিরন্তর তাহারই সেবায় কালাতিপাত করিয়া থাকে । এইরূপে 
তাহাদের কত কোটি কোটি জন্ম অতিবাহিত হইয়াছে ও হইবে তাহার কোনই ইয়ত্তা নাই। 
এই প্রকারে অনাদিকাল হইতে সংসারপ্রবাহে ভাসমান এবং বিবিধ দুঃখ দৈন্তাদিতে চালিত হহিমু্খ জীবগণ, 
কোনও অনির্বচনীর ভাগ্যবশে শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় শ্রদ্ধালাঁভ করে ও তখন তাহাদের শ্রীকষ্ণচরণপ্রান্তির জন্ত 
কিঞ্চিৎ লালসার প্রকাশ হয় ।_- 
সংসার ভ্রমিতে কোনও ভাগ্যে কেহ তরে | নদীর প্রবাহে যৈছে কাঠ লাগে তীরে ॥ (পরীচৈতন্তচরিতামৃতং) 
ভ্িয়মাণঃ কালনদ্ধ| কচিৎ তরতি কশ্চন ॥ (শ্রীমন্তাগবতং) 
ংসারগ্রবাহে পতিত বহিমু্খ জীবগণ কোনও অনির্বচনীয় ভাগ্যবশে ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যখন প্রীকুষ্ণভজনে 
শরদ্ধালাভ করে ও শ্রীক্বষ্চভজনের কর্তব্যতা 'হৃদয়ঈ্ম করিতে পারে, তখন শ্রীক্ষ্ষভজনপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্লাভ 
হইলে তাহাদেরও শ্রীকুঞ্ভজন করিবার শক্তিলাভ হয়। তাহার পর ক্রমশঃ কৃষ্ণভজন . করিতে ‘করিতে দেহ 
গেহ।দির আসক্তি দুর হয় ও শ্রীকুষ্চচরণে প্রেমলাভ হয়। 
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম পায় সংসার যায় ক্ষয় ॥  ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং) 
সাধক ভক্তগণের প্রেমলা'ভের ক্রম সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রীপাঁদ রূপগো্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধ' 
গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোংথ ভজনক্রিয়৷ । ততোনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ । 
অথাসক্তিস্ততো ভাবতঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ৷ সাধকানাময়ং ্রেকঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ (ভক্তিরসামৃতনিন্ধু) 
অনাদিবহিমুখ জীবগণ নিজ নিজ কর্ণাফলে দেব মনুষ্যাদি নানা যোনি বিচরণ করিতে করিতে যখন 
কোনও অনির্ব্চনীয় ভাগ্যবশে শরীকৃষ্ণভজনে বিশ্বাস ও তাহার কর্তব্যতাবুদ্ধি (শ্রদ্ধা ) লাভ করে, তখন, কোরও 
্ীরুষ্ভজনপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গ মহিমায় তাহারও শ্রীকষ্ঞভজনের প্রবৃত্তি হয় ও যথাযোগ্য সাধনভক্তির অনুষ্ঠান 
করে। যতদিন এইপ্রকার সৎসঙ্গ লাভ না হয় ততদিন শ্রদধাবান্‌ব্যক্তিরও সাধনভক্তিযাজনের গ্রবৃতি হয় না! 
মহৎ ক্বপা বিনে কোন কৰ্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণপ্রাণ্তি দুরে রহু সংসার ন! যায় ক্ষয় ॥ (ভরীচৈতন্ুচরিতাযৃতণ) 
দান্ত, মাখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি যে ভাবের সেবাবাসনাবিশিষ্ট সৎসন্গ লাভ হয়, শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তির মে 


লা 
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১০ম ক্ষন্ধৈ ২৯শ: অধ্যায়ঃ । ১1৪৯ 


প্রকার সেবাপ্রাপ্তিরই আকাঙ্ষা জন্মে এবং তাহা প্রাপ্তির জন্তই তাহারা সাধু, শান্তর ও গুরুবাক্যের অবিরোধে 
সাধনানষঠান করিয়া থাকেন । (পূর্বোক্ত দণ্ডকারণ্যবাসি মহরধগণের প্রীসীতাদেবী সহ প্রীরামচন্্ুকে দর্শন করিয়া, 
দ্মলোকবাসিনী শ্রত্যিষ্াত্রী দেবতাগণের ব্রহ্মার নিকট গোগীদহ গোগীনাথের লীলাকথা! শ্রবণ করিয়া এবং 
স্বগ্বাসিনী দেবীগণের আকাশস্থিত ব্যোমযান হইতে গোপীমহ গোগীনাথের লীলা দর্শন করিয়া সেই ভাবপ্রাপ্তির 

ঃ শ্রীকষ্ণসেবাপ্রান্তির লোভ জন্মে, তাহাদের দান্ত সখ্যাদি ভাবেই কৃষ্ণসেবাধিকার 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যাহাদের সাধুবেশধারী অসাধুর সহিত সঙ্গ হয়, তাহারা কোন ভাবই লাভ করিতে পারেন 
না, প্রত্যুতঃ সেই সাধুকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়! সেবা করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম ব্যর্থ করেন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় 
ইহাই শান্ত্রসিদ্ধান্ত। কিন্তু কোন শাস্ত্রেই এমন দেখা বায় না যে- সাধুসঙ্গে সাধুদের কষ্ণজ্ঞান হয় এবং কৃষ্ণসেবাঁর 
প্রয়োজন থাকে না।) সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তি হয়, নিরন্তর কৃষ্ণ ভজন করিবার 
অধিকার জন্মে ও রুচি, আসক্তি এবং ভাব লাভের পর প্রেমলাভ হয় 

সাধক দেহে প্রেমলাভ করা অতীব দুর্লভ । সাধক ভক্তগণ, সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন প্রেমের 
পূর্বাবস্থ। রতি বা ভাব লাভ করেন, সেই সময়ে কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার প্রেরণায় যে ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণলীলা প্রকট 
থাকেন সেই ব্র্গাণ্ডে তাহাদের গোগীগর্ভে জন্ম হয় এবং নিত্যসিদ্ধা রৃষ্তপ্রেয়সীগণের সঙ্গ বশতঃ তাহাদের রতি 
গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয় ও ক্রমশঃ পরিপক হইয়া! মহাভাবে পরিণত হয়। 

“তে সৰ্বে স্রীত্বমাপন্নাঃ সযুভূতাশ্চ গোকুলে” এই পূর্ব প্রদর্শিত পদ্মপুরাঁণ বচনে জান! গিয়াছে যে দণ্ডকারণ্য- 
বাসি মহধিগণ তীব্র সাধন! করিয়া সাধক দেহের অবসাঁনে সিদ্ধদেহে (গোগীদেহে ) গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রত্যধিষ্াত্রী দেবতাগণ এবং স্বগ্বাসিনী দেবীগণও যে এইভাবেই তীব্র সাধনা 
করিয়৷ তাহাদের দেবীদেহের অবসানে, গোপীদেহ পাইয়াছেন ও গোকুলে গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে 
আর কোনই সন্দেহ নাই। অগ্যাপি যে সমস্ত ভাগ্যবান্‌ সাধকগণের গোগীভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপ্রান্তির 
লালসা হইয়াছে কিংব! হইবে, তাহাদেরও এইভাবেই তীব্র সাধনুষ্ঠান করিরা সাধক দেহের অবসানে গোগীদেহ 
প্রাপ্তি এবং গোকুলে গোগীগর্ভে জন্মলাভ হইবে৷ পুজ্যপাদ শ্রীল নরোত্বম্দাস ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার প্রার্থনা 
গীতিকায় গাহিয়াছেন “কবে বুষভান্ু পুরে, আহিরীগোপের ঘরে, তনয় হইয়া! জনমিব”। একমাত্র গোগী দেহই 
রাসাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রান্তির উপযুক্ত । যতদিন পর্য্যন্ত এই দেহলাভ ন! হয় ততদিন পর্য্যন্ত মনে মনে এই 
দেহ কল্পন! করিয়া নিরন্তর ব্রজে কৃষ্ণ সেবা ভাবনা করিতে হয় ও বাহ্‌ সাধকদেহে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির 
অনুষ্ঠান করিতে হয় । বাহ্‌ সাধকদেহের সহিত শ্রীকুষ্ণের সাক্ষাৎ সেবার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই জন্য কলিযুগ- 
পাবনাবতার শ্রীন্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাঁদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন__ 

বাহ্‌ অন্তর ইহার দুইত সাধন | বাহ্‌ সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন । 
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন । নিরন্তর করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামুতং ) 

এই প্রকার বাহ্‌দেহে শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্ত্যন্গের অনুষ্ঠান এবং অন্তশ্িন্তিত গোগীদেহে ব্রজে শ্রীরাধা- 
গোবিনের সেবা চিন্তা করিতে করিতে যখন দেহ দৈহিকাদিতে অহং মমতা কাটিয়! গিয়া চিত্ত নিৰ্ম্মল হয়, তখন সেই 
সাধক ভক্তকে “জাতরতি সাধক” বল! হয় । স্বর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে যেমন পূর্বব গগন নির্মল ও অরুণিত হয়, 
সেইরূপ জাতরতি সাধকের হৃদয়ও সর্বাবিধ প্রাকৃত কামনা বাসনা শূন্য ও শ্রীকৃষ্সেবাকাজ্কাযুক্ত হয়। হুর্যোদয়ের 
কিয়ংকাল পূর্বে অরুণৌদয়কালে পূর্ববগগন নির্মল হইলেও যেমন অল্লাবশিষ্ট রাত্রি থাকে, সেইরূপ জাতরতি 
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কা শ্রীম্ভীগবতমূ । 


১২৮২৬ ক নিলা 


ee 
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~~~" 


সাধকের হৃদয়ও প্রেমোদয়ের পূর্বাবস্থায় (রতি বা ভাবোদয় কালে) সর্কাবিধ kl hls ুন্ত হইলেও তখনও 
জাতরতি সাধকের দেহাদিতে অল্লাবশিষ্ট গ্রাকৃতাংশ থাকে । এই অল্প [বশিষ্ট প্রাকুতাংশ লইয়া জাতরতি সাধকগণ 
কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার প্রেরণার গোপীদেহে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও সিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ বশতঃ তাহাদের 
ক্রমশঃ প্রেম, সেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অন্থরাগ, ভাব ও মহাভাব লাভ হয়, প্রারুতাংশের অপগম হয় ও শ্রীকৃষ্ণ সেবা- 
প্রাপ্তির জন্য ভীব্রাতিতীব্র আকাঙ্ক্ষা লাভ হয়। তাহার পর তাহাদের, নি রাসলীলায় টি, সহিত মিলন 
হয়। জগতের অনেক সাধকই যখন কোনও অপরাধ বশতঃ সাধনভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তখন তীহাদের ভ্রম বশত: 
মনে হয় যে তাহারা তাহাদের সাধক দেহেই প্রেম লাভ করিয়াছেন, এমন কি মহাভাব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন 
এবং কৃষ্ণসেবা করিতেছেন ; কিন্তু তারা যেন এই “অন্তগৃহ্গতা” গোপীদের কথা মনে করেন। যাহা হউক 
কিঞ্চিৎ প্ৰাক্ৃতাংশ থাকা সত্বেও অপ্রাকৃত গোকুলধামে গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ কর! অসম্ভব বলিয়াই আপাততঃ মনে 
হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্ধ্য প্রীপাদ জীবগোস্বামী ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে 

“ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রারুতদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি, অবতারলীলায়!ঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রিতত্বাৎ। 
শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়গর্ভসংজ্ঞকানাং জন্ম ্রয়তে ইতি।” ( বৈষ্ণবতোধণী ) 

“গোকুলে গোগীগর্ভজাত সাধনসিদ্ধা গোগীগণের দেহে প্রাকৃতাংশ থাকা সম্ভবপর নহে” এই প্রকার অপ- 
সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, কেননা! শ্রীভগবান্‌ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীল! করেন, তখন তাহার প্রপঞ্চাতীত 
লীলায় কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চাংশের মিশ্রণ থাকে । এই জন্ত শ্রীরুঞ্চজননী দেঁবকীদেবীর অপ্রাক্ৃত গর্ভেই প্রাকৃত 
ষড় গর্ভের ( কংস হস্তে নিহত দেঁবকীপুত্রগণের ) জন্ম হইয়াছিল । 

_ সাধনসিদ্ধা গোগীগণ এই প্রকার প্রাক্ৃতাংশ মিশ্রিত দেহ লইয়াই গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, 
তাহার পর নিত্যসিদ্ধা গোগীগণের সঙ্গ বশতঃ শ্ীকুষ্ণসেবা প্রাপ্তির তীব্র উৎকণ্ঠায় ক্রমশঃ তাঁহাদের দেহের প্রাক্ৃতাংশ 
তিরোহিত হইলে তাহার! অগ্রাকৃত সেবাধিকাঁর পাইয়া ককতার্থ হন। 

“অন্তগৃহিগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত পতিসেবনরতা এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃ- 
নিকটে গমনোৎসুক! হইয়াও পতি কর্তৃক অবরুদ্ধা গোপরমণীগণের কথা জান! যায়-_পুর্বোক্ত শাপ্তপ্রমাণ ও 
যুক্তি অনুসারে মনে হয় যে, তাহারা সকলেই সাধনসিদ্ধ। এবং তাহাদের দেহে অল্নাবশিষ্ট প্রারুতাংশ ছিল বলিয়াই 
তাহার! সেই দেহ দ্বারা নিজ নিজ পতিসেবা কার্যে রত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করিবার জন 
অত্যন্ত উৎকঠিত হইযাও শ্রীকুষ্ণনিকটে গমন করিতে পারিলেন না। তাহাদের প্রারুতাংশ মিশ্রিত দেহ 
তাহাদের পতিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া গেল৷. তাহাদের অন্তর কৃষ্ণসেবাকাজ্ফা ও কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ হইলেও 
তাহাদের বাহদেহ প্রাক্ৃতাংশযুক্ত এবং পতিভুক্ত বলিয়া তাহা! সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার অযোগ্য, কাজেই সেই 


দেহই তাহাদের শ্রীকুষ্ণজনিকটে গমনের প্রতিবন্ধক হইয়। পড়িল। অপ্রাক্ৃত পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের 


সেবায় কোন প্রকার প্রাকৃত বস্তু কিংবা প্রাকৃত ভাবের সম্বন্ধ নাই। কাজেই যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে 
প্রাকৃতাংশের অপগম ন! হয়. ততদিন সেই দেহে সাক্ষাৎ শ্রীকুষ্ণসেবাধিকার লাভ হয় না। -সাঁধকভক্তগণও 
যখন শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় সাধনভক্তিযাজনের অধিকার পান, তখন তাহাদের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অপ্রাকৃতের 
আবেশ হয় এবং তাহা দ্বার! তাঁহার! শ্রবণ কীর্ভনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। সাধক দেহের শ্রবণ কার্তনার্দি 
দেখিলে অজ্রজনের মনে হয় যেন সাধকের যথাবস্থিত দেহে এবং তাহারই কোনও ক্ষমতা বশতঃ শ্রবণকীর্ভনারির 
অনুষ্ঠান হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় সকলেরই অলক্ষ্যে সাধকের যথাবস্থিত দেহেই 
অপ্রাকৃতের আবেশ হয় এবং তাহা দ্বারাই অপ্রাকৃত সাধনভক্তির অনুষ্ঠান হইয়! থাকে । 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৮৩ 


চলা ৯৯ পিপল 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবা!চার্্বৰ্্য শ্রীপাদরপগো স্বামী, তাহার ভক্তিরসামতসিদ্ু এন্থে শ্রীকৃষ্চনাম এবং সর্ববিণ 
সাধনভক্তির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন-__অতঃ শ্রীক্রষ্চনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহমিন্দিয়ৈঃ ৷ 
সেবোনুখে হি জিহ্বাদে স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ | (ভ্রীভক্তিরসামূতপিদ্ধুঃ) অতএব শরীক্বম্ণনামাদি অপ্রাকৃত বস্ত, উহা 
কখনও প্রাকৃত রসনায় উচ্চারণ কিংবা প্রাকৃত কর্ণে শ্রবণ কর! যায় না ॥ “যখন ভাগ্যবান্‌ সাধকভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের 
অপার কৃপায় তাহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কথ! শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিরার জন্য উৎসুক হন, তখন অপ্রাকৃত 
শ্রীকৃষ্ণনামা্ি স্বয়ংই তাহাদের জিহ্বাদিতে স্ষুরিত হইয়া থাকে”। অতএব শ্রবণ কীর্তনাদদি ভত্ত্যদ বাজন করিয়া যদি 
কেহ নিজেরই কোনও কৃতিত্ব বলিয়া মনে করেন, তাহ! হইলে তাহা তাহার বিষম ভ্রান্তি এবং দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক | 
যাহা হউক, সাধক ভক্তগণ শ্রবণ কীর্তনাদি সাধনভক্ত্যঙ্গ বাজন করিতে আরম্ত করিয়া তাহারা যত যত সাধন 
পথে অগ্রসর হইয়! নিরন্তর সাধনানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে পারেন, তাহাদের ততই দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতাংশের 
অপগম হইতে থাকে । এই ভাবে নিরন্তর সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে তাহার! যখন রতি ( প্রেমের 
অব্যবহিত পুর্ববাবস্থ।) লাভ করেন, তখন আর তাহাদের পক্ষে সাধকদেহ ধারণ করা এবং শ্রীরুষ্ণসেব1- 
প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা পোষণ করা সম্ভবপর হয় না। সেই ভন্ত শ্রীকুষ্শক্তি যোগমার়! সেই সমস্ত জাতরতি- 
সাধকভক্তগণকে, যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীক্ষ্চলীল| প্রকট থাকেন, সেই ব্রহ্গাণ্ডে প্রকাশিত গোকুলভুমিতে গোগীগর্ভে 
স্থাপন করেন এবং তীহারা যথাদমযে গোপীদেহে গোপীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া গোপর|জনন্দনের সাক্ষাৎসেবার 
যোগ্যতা লাভ করেন। এই ভাবে গোগীদেহ গ্রাপ্ত হইলেও তাহাদের দেহে অল্লাবশিষ্ট প্রাকৃতাংশ থাকে । 
সেইজন্ত তাহার। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবাধিকার পাইবার জন্য উৎকঠ্িত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের অগ্নাবশিষ্ 
প্রা্কতাংশের অপগম না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার! পতিসেবনাদি কাধ্যে রত থাকেন, কিন্ত শ্রীকষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত 
হন না। “অন্তগহগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীগণের কথা জান! যায়, তাহারা সকলেই 
এই জাতীয়। ইহার! সাধকদেহে নিরন্তর সাধনভক্তি যাজন করিয়! যখন রতিল|ভ করিয়াছেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণশক্তি 
যোগমায়ার -আনুকুল্যে গোপীদেহে গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত দেহে অল্লাবশিষ্ট গ্রাকৃতাংশ থাকায় 
ইহারা সেই প্রাকৃতাংশ মিশ্রিত দেহ দ্বারা পতিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং শ্রীকুষ্ণের বংনানাদ শুনিয়া 
্রীকুষ্ণনিকটে যাইবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রাকৃতাংশ মিশ্রিত পতিভূক্তদেহে প্রীকুষ্ণনিকটে যাইতে পারিলেন 

না। ইহাদের গ্রাকতাংশমিশ্রিত পতিভুক্ত দেহই ইহাদের প্রীকুষ্তপ্রাপ্তির অন্তরায় হইল। 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-টাকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই সমস্ত গোগীগণের সম্বন্ধে আলোচন| করিয়াছেন যে_ 
অত্রেদং তত্বং__-গোপালোপাসক! খধয়ন্তে শ্রীরামমুিমাধুরীদর্শনাদ্রাগময়ভক্তেনিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরত্যন্ধুর- 
ভূমিকারঢ়াঃ সম্যগপরিপক্ককষায়। অপি গ্রীযোগমায়য়া দেব্য| গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্তকা বতুকু | 
তাসামেব মধ্যে কাশ্চিরিত্যপিদ্ধগে।পীসঙবভূয়া বয়ঃসন্ধিদশামারভ্যৈব লববপূর্বান্ুরাগাঃ ত্রাণ সঙ্গ: দগ্ধ 
লম্যকৃকষায়াঃ প্রেমন্নেহাদিভুমিকা আরঢ়াঃ গোপৈবুর্টঢাঃ অপি যোগমায়য়ৈব তদসঙ্দোষরহিতাশ্চিন্ময়দেহীভূতাঃ 
প্রেষ্ঠমভিসশ্রঃ।  কাশ্চিত্‌ নিত্যসিদ্ধগোগীসঙ্গভাগ্য। ভাবা দলবাপ্রেমত্বাদদগ্ধকযায়া গোপৈর্ঢা গোপোপতুক্তা 
অপত্যবত্যো বতৃবুঃ। তাঃ খলু তদনস্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীমন্ভুয়া কৃষ্ণা্সঘস্পৃহোপ্রেকাৎ পুর্ববরাগ- 
বত্যস্তাসাং কুপাপাত্রীভবস্ত্যোহপি কৃষ্ঠার্সসঙ্গাযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়য়া সাহায্যাকরণাৎ পতিভির্বারিতাঃ 
কষ্তমভিসর্ভূমক্ষমাঃ মহাবিপদ্গরস্তাঃ পতিত্রাতৃপিত্রাদীন্‌ ্বপ্রাণবৈরিত্বেন পশ্তান্ত! মরণদশায়ামুপাস্থিতায়াং যথান্তা 
মাত্রাদি স্ববন্ধুজনং স্মরস্তি তথৈব সপ্রাণবন্ধং শ্রীরুষ্ণং সন্মরুঃ | 
/ (ভ্রীপাদবিশবনাথচক্রবত্তিকূত সারার্থদরশিনী টীকা ) 
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পতিকর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ! যে সমস্ত গোগীগণের কথা “অন্তগুহগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে জান! বা 
তাহাদের স্বরপালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে--দণ্ডকারণ্যবাসী গোপালোপাসক খধিগণ, ্রীরামমৃদ্ি 
মাধুরী দর্শন করিয়া নিজোপুন্ত শ্রীগোপালদেবের মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য লুৰ্ধ হন এবং রাগভক্তি যাজন করিতে 
করিতে ক্রমশঃ নিষ্ঠা, আসক্তি, রুচি ও রত্যন্থুর লাভ করেন। যদিও সে অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে প্রাকৃতাংশের 
অপগম হয় না, তথাপি শ্রীকষ্তশক্তি যোগমায়া তাহাদিগকে গোকুলে আনিয়া গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার 
অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন । (“তে সর্ব স্ত্ীত্বমাপন্নাঃ সমুডূতাশ্চ গোকুলে”। পত্মপুরাণং ) তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ শ্রীরাধিকাদি নিত্যসিদ্ধ গোগীগণের সর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গমহিমায় তাহাদের বাল্া- 
ভাবের অবসানকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাজ্ফা বলবতী হওয়ায় তাহারা নিরন্তর শ্রীকুষ্তচিত্তা করিতেন 
এবং নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবিলাসাঁসি কল্পন! করিয়া নিরন্তর সেই পরমানন্দরসসাঁগরে নিমগ্ন 
থাকিতেন। এই ভাবে তাহাদের হৃদয়ের সর্বববিধ কষায় (আতেন্ডিয় প্রীতিবাগ্ধা প্রভৃতি মলিনতার আভাস) 
দূরীভূত হইলে তাহাদের সাধক দেহের তীব্র সাধনলন্ধ ভাব, ক্রমশঃ প্রেমন্েহাদিক্রমে মহাভাবে পরিণত হইয়াছিল। 
তাহার পর তাহাদের গোকুলের গোপগণের সহিত বিবাহ সংঘটন হইলেও প্রক্ব্ণশক্তি যোগমায়ার অচিন্তা- 
প্রভাবে ও অপুর্ব কৌশলে তাঁহাদের কোনদিনই নিজ নিজ পতির সহিত দর্শন মিলন কিংবা আলাগাদি 
করিতে হয় নাই। তাহারা সর্বদাই শ্রীন্ষ্চভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকুষ্ণচিন্তাতেই কালাতিপাত করিতেন 
এবং তাহাদের পতিগণও শ্রীক্ুষ্ণশক্তি যোগমার়ার প্রভাবে নিজ নিজ পত়ীগণকে সর্বদা নিজনিকটে অবস্থিত ও 
গৃহকর্ম্দে রত বলিয়াই মনে করিতেন | এ সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে দেখা যায়_ 
মারাকল্পিততাদৃকৃত্ীশীলনেনান্ুস্থয়িভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ ) 
্ীকবষ্ণশক্তি যোগমায়া, শীক্ষ্চপ্রেমবিভাবিত ও সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাজ্কায় সমুৎকঠিতচিত 
গোপীবর্দকে গোপনে রাখিয়া তাহাদের এক একটি মায়াকল্লিত মৃত্তি স্বজন করিয়! তাহাদের পতিগৃহে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। কাজেই ব্রজরমণীগণের পতিগণ সর্বদাই নিজ নিজ পত্বীগণকে নিজগৃহেই অবস্থিত দেখিতেন 
এবং শ্রীকষ্ণের উপর কোন প্রকার দৌযবুদ্ধি করিতেন না। শ্্ীমন্ভীগবতেও “নাহ্থয়ন্‌ খলু ক্ুষ্ায় মোহিতা- 
ভম্ভ মায়য়া। ম্ঠমানাঃ সবপারথসথান স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকসঃ॥৮ এই শ্লোকে জানা যায় ষে_ প্রীকুষ্মাঁয়ামোহিত 
ব্রবাসি গোপগণ তাহাদের নিজ নিজ পত্বীগণকে নিজ নিজ গৃহেই অবস্থিত দেখিতেন বলিয়। তাঁহাদের কদাণি 
রীকুষ্ণের উপর কোনপ্রকার দোষবুদ্ধি হয় নাই ৷ 
রি নি বর পুত্র সম্বন্ধশূগ্য এবং নিরন্তর শ্ৰীকৃ্ণধ্যানরত বলিয়া 
দেহে সর্বদাই শরীক্ষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির ত পকা ছিলনা; তাং ইহার হা 
নিকটে গমন করিবার জন্য উন্মাদিনীর শ্তা ‘লা ইহারা যখন শীক্বষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রী 
ইহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই । ৪ রর রত ই হাদের পতি প্রভৃতির শত 1B বারণও 
ূ নিত্যসিদ্ধ গোগীগণের সহিত মিলিত করিয়। হি sk যোগমায়া ই হাদের সর্ববিধ বাধা দুর করিয়া ই হাদিগকে 
শাঁখের চরণপ্রান্তে উপনীত করিয়াছিলেন । 
পি রা দা ধু ু্বজন্মে তাহাদের সাধকদেহে তীব্রসাধনা করিয়া একৃষে 
তাহারা নিত্যসিদ্ধা গোগীগণের সঙ্গ ও দা গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
যথাসময়ে তাঁহার! পুত্রবতী হইয়াছিলেন। রা শা পাওয়ায় বিবাহের পর পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং 
র পর তাহার! যখন নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ ও আনুগত্য 
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বশতঃ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকঠিতা হইলেন, তখন তাহাদের পতিভুক্ত দেহে আর সাক্ষাৎ 
শ্রীকৃষগা্গ-সঙ্গলাভের সম্ভাবনা! ছিল না । কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ গুনিয়! তাহারা যখন শ্রীরুষ্ণনিকটে যাইবার 
জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন তাহাদের পতিগণ আসিয়া! দ্বাররোধ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার সাহায্য ন! 
পাওয়ায় তাহাদের গমনে বাধা পড়িয়া গেল । 

“অন্তগৃহিগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোগীগণের শ্রীকুষ্ণনিকটে গমনে বাধা প্রাপ্তির কথা 
জান! যায়, তাহারাই এই প্রকার পতিতুক্তদেহা, অপত্যবতী সাধনসিদ্ধা! গোগী বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তীর সিদ্ধান্তে তাহাই সুব্যক্ত দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও 
তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন__ f 

“অপত্যবত্যস্ত অধিকারাভাবাৎ তদ্বপুহিত্বা বপুরস্তরেণ সগ্ভ এব তত্র গত! ইতি দর্শয়ন্নাহ__অন্ত্গহগতাঃ 
ইতি ত্রিভিঃ ৷” ( বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীক! ) 

শ্রীকষ্থপ্রেয়ণী গোপীগণের মধ্যে বাহার! পুত্রবতী ছিলেন, তাহাদের পতিভুক্তদেহে শ্রীকষ্গাঞ্গ_ সঙ্গলাভের 
অধিকার না থাকায়, তাঁহার! শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়! শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে পারেন নাই! তাহার পর 
তাহার! শ্রীরুষ্ণসেবাধিকাঁর না পাওয়ার জন্য তীব্র মনোবেদনায় তাহাদের সেই পতিভুক্তদেহ পরিত্যাগ করেন 
এবং দেহাস্তরে শ্রীক্ষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। “অন্তগহগতাঃ কাশ্চিং” প্রভৃতি তিনটি শ্রোকে এই তত্বের 
আলোচনা হইয়াছে। ্‌ 

“্অন্তগুহগতাঃ কাশ্চিং” প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় টীকাঁকারগণ যাহা অলোচনা করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ 
ইঙ্গিত লইয়া এই পৰ্য্যন্ত আলোচন! করা হইল। ইহাতে যাহ! সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল তাহার সার কথা৷ এই যে 
্রীকুষ্ণপ্রেয়পী গোগীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ। সাধনসিদ্ধাগণের মধ্যে যাহার! বাল্যকাল 
হইতে নিত্যসিদ্ধা গোগীগণের সঙ্গ ও আনুগত্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাদের সাক্ষাৎ শ্রীকষ্চসেবাধিকার 
প্রাপ্তির অনুরূপ প্রেম-পরিপাক লাভ হয় নাই ; কাজেই তাহার! বিবাহের পর পতিগৃহে গমন করিয়া! পতিসেবাদি 
কাৰ্য্যে নিষুক্তা ছিলেন এবং যথাসময়ে তাহাদের সন্তানাদিও হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসক্রীড়! করিবার জন্য 
বংশীনাদে গোগীগণকে আহ্বান করিলেন, তখন এই সমস্ত, পতিভুক্তদেহা, পুত্রবতী সাধনসিদ্ধা! গোপীগণই 
গৃহমধ্যে পতিকর্তৃক নিরুদ্ধ! হইয়াছিলেন। ইহ! ছাড়া অন্তান্ত যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধা! ও সাধননিদ্ধা গোপী ছিলেন, 
তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বংনীনাদে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে গমন করিয়াছিলেন | এই সমস্ত গোগীগণের দেহ; 
মন প্রন্থৃতি একমাত্র শ্রীক্ষ্চসেবানিষ্ঠ ছিল বলিয়া! তাহাতে প্রাক্ৃতাংশের লেশমাত্রও ছিল না, কাজেই তাহাদের 
পতি, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় প্রভৃতি কেহই তাহাদের সেই চিন্ময়দেহে শীকৃষ্চনিকটে গমনে বাধা প্রদান করিতে পারেন 
নাই! কিন্তু যে সমস্ত গোপীগণের দেহে প্রাক্ৃতাংশ থাকায়, তাহাতে তাহাদের পতিসঙ্গ প্রতি সংঘটিত হইয়াছিল, 
সেই সমস্ত দেহই তাহাদের পতিগণ অবরোধ করিয়াছিলেন ; অতএব “অন্তর'হগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোক 
সমালোচনা করিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে_শ্রীরাধিকাদি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ কিংবা তাহাদের সঙ্ক এবং 
আন্ুগত্যপ্রাপ্ত সধনসিদ্ধা গোপীগণ গৃহে অবরুদ্ধ হন নাই। সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাহারা 
নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ ও আনুগত্য লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ ততকাল পতিভূজদেহা পুত্রবতী 
গোপীই তাহাদের পতিগণ কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ! হইয়াছিলেন, ইহাই “অন্তগৃহিগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকের 
গ্রতিপাগ্থ এবং সিদ্ধান্ত । ই 

গৌড়ীয় বৈষ্বাচাধবধযপ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত লঘুতোষণী টাক। সমালোচনায় মনে হয় যে-_দেবীপুর্বা, 
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১৭৮৪ শ্রীমন্তাগবতম্‌ 


শ্রতিপূৰ্ব্ ও খিপূৰ্বা৷ এই ত্ৰিবিধ সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে কেবল খ্িপূর্বা গোপীগণই তাঁহাদের পতিগধ 
কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন। 

“আস চ পাদ্মোত্তরখণ্ডনিদ্িষ্টানাং অন্তগৃহিগতানামপ্যেকত্বং যুক্তত্বসাদৃষ্যেন লভ্যতে । যত এব “গুশ্রযন্তঃ 
পতীন্‌ কাশ্চিৎ” ইতি প্রোক্তাঃ জেয়াঃ। আসাং দোহনাদি পৃথক্কর্থা তে অন্তগূহগতত্বস্ত পতিগুশ্রযায়ামেৰ তাং, 
পর্য্যাচ্চ । এতাসাং সাধকত্বঞ্চ দেহত্যাগশ্রবণাৎ পান্বোত্তরখণ্ডাচ্চ কল্ল্যতে ৷” (লঘুভোষণী টাক1) 

4 রীকুষ্তপ্রেয়ণী গোপীগণের মধ্যে পদ্বপুরাণ উত্তরখণ্ডে “পুরা মহর্যয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাদিনঃ” প্রভৃতি 
- কয়েকটি শ্লোকে যে সমস্ত খষিপুর্ব। সাধনসিদ্বা গোপীগণের উদ্দেশ পাওয়া! যায়, তাহাদের কথাই শ্রীমন্তাগবতে 
আন্তগৃগিতাঃ কাশ্চিং” শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । কেননা-__পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে দে 
কারণ্যবাসী খষিগণ শ্রীরা মমৃত্তিমাধুরী দর্শন করিয়া নিজোপাস্ত কৃষ্ণমাধু্য্যাস্বাদন করিবার জন্য লালসাঘিত, হন এবং 
তীব্র সাধন করিয়া গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তদনস্তর “হরিং সংপ্রাপ্য কাঁমেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ, 
নিজ বাসনানুসারে প্রীরুষ্ণকে পাইয়া বিরহদ্ুঃখসিন্ধ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন | শ্রীমছাগবতেও “অত্তগৃহগতাঃ কাশ্চিং, 
‘প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীগণের কথা জানা যায়, তাহাদের শেষ দশা বর্ধিত অছে যেঁ-“জহুগুণময়ং দেহং স্ভঃ- 
প্রক্ষীণবন্ধনাঃ” গৃহমধ্যে আবদ্ধ গোপীগণ শ্রীকুষ্ণবিরহে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন এবং সর্ধ্াবিধ বন্ধনমুক্ত হইয়া যান। 
পদ্মপুরাণে “ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ” এবং শ্রীমদ্ভাগৰতে “জহুগুণময়ং দেঃং” প্রভৃতি গ্লোকে কতকগুলি গোঁপীর 
একই ভাবে বন্ধন মুক্তির বৃত্তান্ত বণিত আছে বলিয়া ছুই গ্রন্থে একই গোপীর কথা বর্ণিত আছে বলিয়াই 
মনে হয়। শ্রীমন্ভাগবতে শ্রীক্বষ্ণের বংশীনাদে আত্মহারা গোপীগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে “গুক্রযন্তঃ পতীন্‌ কাশ্চিৎ 
প্রভৃতি শ্লোকেও এই সমস্ত গোপীগণের কথাই বধিত আছে । কেননা এই সমস্ত গোপীগণের পতিসেবন ব্যতীত 
গোদৌহনাঁদি অন্ত কোনও গৃহকাধ্যের উল্লেখ দেখা যায় ন|। “আন্তগৃহিগতাঃ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত 
গোপীগণের কথা জানা যায়, তাহারাও পতিসেবনের জন্যই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে ছিলেন সন্দেহ নাই ee 
এই সমস্ত গোপীগণ, স|ধনসিদ্ধা৷ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও “জহুগ্ুণময়ং দেহং” প্রভৃতি শ্লোক 
ইহাদের দেহত্যাগের কথায় স্পষ্টই জানা যায় বে, ইহারা সাধনসিদ্ধা ছিলেন। কেনন! নিত্যসিদ্ধাগণের নিত 
দেহত্যাগ কর! সম্ভবপর নহে। পর্পুরাণেও ই'হাদের সাধনের কথা “পুরা মহর্যয়ঃ সর্কে” প্রভৃতি শ্লোকে 
স্পষ্টই উল্লিখিত আছে । 
যাহা হউক, এই সমস্ত অন্তগূহগতা গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া শ্রীরুষ্ণনিকটে যাইবার 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও গৃহের বাহির হইতে পারিলেন না, তখন তাহাদের মনে হইল যে, হায়! আমরা 
এতদিন পরম যত্বে ধাহাদের সেবা করিয়াছি, মেই পতিগণই আমাদের সঙ্গে গ্রাণঘাতক মহাশক্রর ন্যায় ব্যবহার 
করিলেন এবং আমর! যে দেহকে নিজের মনে করিয়াছি, অন্নপানাদি দ্বারা পোষণ করিয়াছি, সেই দেহই 
আমাদের পরমপ্রে্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনে প্রতিবন্ধক হইল। আমাদের যদি বিবাহ না হইত, তাহা 
_ হইলে এই সমস্ত বলিষ্ঠ গোপগণ আমাদের পতি হইতেন না কিংবা শ্রীক্বষ্চনিকটে গমনে বাধা প্রদান করিতেন 
না এবং আমাদের যদি দেহ না থাকিত তাহা হইলেও আমাদের পতিগণ আমাদের ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। 
অতএব আমাদের পরম ভক্তিভাজন পতি ও পরমাদরের দেহই আমাদের শ্রীকষ্ণসেবায় বাধা প্রদান করিল! 
‘অতএব এই সমস্ত প্রীক্ষ্$সেবাবাধকগণের সহিত সম্বন্ধ রাখা আমাদের পক্ষে কোন মতেই কর্তব্য নহে! 


আমাদের পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য প্রভৃতি পরমপুজ্য আত্মীয়গণ, ত্রাঙ্গণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া এই 


সৃমন্ত পতিগণের হস্তেই আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পিতা আমাদের দেহের জনক এবং 
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১ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৭৮৫ 
অন্তান্ত আত্মীয়বর্গও 
কোনই সম্বন্ধ নাই) 
করিয়াছেন এবং 


দেহেরই পালক, কিন্তু আমাদের আত্মা ও মনঃপ্রাণার্দির সহিত তাহাদের 
সুতরাং তাহাদের উৎপাদিত ও পালিত দেহই তাহারা আমাদের পতির হস্তে সম্প্রদান 
তাহারাও আমাদের দেহেরই পতি ; স্থতরাং তাহারা কেবলমাত্র আমাদের দেহেরই অধিকারী, 
কিন্তু আত্মা বা মনঃপ্রাণাদিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। আমর! আমাদের আত্মা ও মনঃপ্রাণ 
শিশুকাল হইতেই শ্রীকুণচরণে সমর্পণ করিয়াছি। আমাদের আত্মা ও মনঃপ্রাণাদিতে একমাত্র শ্রীকুষ্ণেরই 
অধিকার ) অতএব আমর! আমাদের পতিকরে সমপ্সিত দেহ পতির নিকট রাখিয়া আত্মা ও মনঃপ্রাণাদি লইয়া: 
ব্রজপতিকুমারের নিকট গমন করি,_-এই কথা মনে করিয়া সেই সমস্ত অন্ত হগত| ও পতিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ 
গোপীগণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া ব্রজরাজনন্দনের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা তখন মনে ননে ভাবিতে লাগিলেন, 
হা প্র/ণৈকবন্ধো ! হা বুন্দাবনকলানিধে ! আমর! এ জন্যে আর তোমার সেবাধিকার পাইলাম না। আমাদের 
এবারকার দেহ পতির অধিকারভুক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়। পতিকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়৷ গেল। আমর! যেন জন্মান্তরে 
তোমারই প্রেরসী হইয়া তোমার চরণসেবার অধিকার লাভ করিতে পারি। আমরা চিরদিনের জন্য 
তোমার চরণরেণুপুত গোকুলভূমি হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম। কিন্তু হায়! অন্তকালে একবার তোমার 
মুখচন্ত্র দর্শন করিতে পারিলাম না। এ নয়নে নিরন্তর পতি প্রভৃতি নানাজনের বদন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ 
হয় এ নয়ন আর তোমার বদন দর্শনের অধিকার পাইল না। কিন্ত নাথ ! আমাদের মন ত কোনদিনই তুমি ছাড়া 
আর কাহারও সঙ্গে সমন্ধ রাখে নাই, তাই বলিতেছি, আমাদের এই আনয় সময়ে তুমি একবার আমাদের মনে 


উদয় হও | এই কথা মনে করিয়া সেই সমস্ত শ্রীকুষ্ঞপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট! হইয়া 
..মুদ্রিত নয়নে তীঁহ।দের প্রাণবন্নভ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন । 


... জগতে দেখা যায় যে-_কাহারও যদি কোনও বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে আর্ভস্বরে তাহার 
রর এ bel 

পিত, মাতা প্রভৃতি পরমাত্মীয়বর্গকে আহ্বান করিয়া থাকে। প্রীক্ৃষ্ষপ্রেমবতী গোপরমণীগণের পক্ষে 

শ্রীকৃষ্ণ সেবাপ্রাপ্তির বাধা ঘটার হ্যায় মহাবিপদ আর নাই । কেননা-ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্ট গ্রাণ্তিকেই 


বিপদ ,বল। হইয়া থাকে। বহিমু্খ জীবের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয়বৈভবাদি বস্তুই ইষ্ট; সুতরাং তাহারা 
তাহারই বিয়োগে কিংবা বিয়োগ!শঙ্কায় বিপন্ন হয় এবং তাহাই তাহাদের অনিষ্ট । কিন্তু শ্রীরুষ্ঞপ্রেমবতী 


গোপরম্ণীগণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাই ইষ্ট, সাধারণ জীবের স্তায় স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয় বৈভবাদি 
বস্তুর সঙ্গে তাহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই ; অতএব তাহা তাহাদের পক্ষে ইষ্ট নহে কিংব! তাহার বিয়োগে তাহাদের 
কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই তাহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিলেন না, তখন তাহাদের শ্রীক্ষ্ঠসেবাপ্রাপ্তির নিরাশাই তাহাদের পক্ষে প্রাণাস্তকর 
মহাবিপদ বলিয়া মনে হইল, এবং মহাবিপদে তাহারা তাহাদের একমাত্র পরমাত্মীয় শরীকুষ্ণকেই স্মরণ করিতে - 
লাগিলেন । শ্রীককষ্টপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পতি, ভ্রাতা ও স্বজনবর্গকে কোনদিনই আত্মীয়. বলিয়া মনে হয় 
নাই। তাহারা দেহ দৈহিকাদি সমস্ত অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকুষ্ণকেই জীবনের সার সর্বাস্ব- 
রূপে অবলম্বন করিয়াছেন এবং বিপদে সম্পদে তাহাদের কেবলমাত্র তাহারই কথা মনে উদ্দিত হইয়া থাকে, 
তাই তাহার! এই মহাবিপদে তাহাদের পরমাত্মীয় প্রাণের প্রাণ শ্রীকুষ্ণকেই তীব্র ধ্যানযোগে হদয়মন্দিরে 
স্থাপন করিয়া অশ্রব্যাপ্ত মুদ্রিত নয়নে কাষ্ঠিপুত্তলিকার ন্যায় গৃহগ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। শরীক 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যখন অন্তগৃ্হে অবরুদ্ধা হইয়া শ্রীরুষ্ণসেবা প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলী দিয়া সেই আসন্ন 
মহাবিপদে তাহাদের পরমবান্ধব শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তবৎসল একৃষ্ণ আর 
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১৭৮৬ জীমন্তাগবতম্‌ । 


Ds টা ভাজা ২৯২০৬, 
ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়। সেই রদ্ধ গৃহমধ্যে তাহাদের রুদ্ধ হৃদয়মন্দির আলোকিত করিয়া আবির্ভূত 
হইলেন । 
তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলং | ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকাঃ ॥ 
(বাসনাভাঘ্যধৃতং মাৰ্কণ্ডেয়বচনং ) 
গোকুল-রমণীগণ যখন কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া অস্তিমকালে একবার তাহাদের পরমপ্রয় গোবিদ্দযুখারবিন্দ 
দর্শনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তখনই তাঁহারা সেই পরমরমণীয় ভক্তবৎসল পরমানন্দঘন- 
বিগ্রহ শ্রীরুষ্ণকে তাহাদের হৃদয়মন্দিরে দর্শন পাইলেন । 
| গোপীগণের এই অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই সময়ে তাঁহাদের বাহৃদেহ পতিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ 
হইয়া শতকোটি বিরহ-বুণ্চিকদংশন জ্বালায় অভিভূত হইলেও তাহাদের অন্তর কোটিকোটিগুণিত ব্রহ্ধানন্দ- 
তিরক্কারী শ্রীকুষ্ণমিলনামূত ধারায় অভিষিক্ত। তাহারা এই অবস্থায় ছুঃখ ও সুখের চরমান্থুভব দশায় উপনীত । 
এত দুঃখ ও এত সুখ কেহ কদাপি কল্পনা করিতেও সমর্থ হইবেন না। বৈষ্ঃবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী 
তাহার বিদগ্ধমাধবনাটকে পৌর্রমাসীবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অনুভূতি বর্ণন! করিয়াছেন-_ 
পীড়াভির্নবকালকুটকটুতাগর্ধন্ত নির্বাসনে, নিশ্তন্দেন মুর্দাং স্ধামধুরিমাহঙ্কারসক্কোচনঃ। 
প্রেমাসন্দরিনন্দনন্বনপরো জাগত্তি যন্তান্তরে, জ্ঞারস্তে স্ফুটমেব বক্রমধুরাক্তৈরেব বিক্রান্তয়ঃ। 
( বিদগ্ধমাধবনাটকং) 
ধাহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে, তাহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিরহের মহাদুঃখ ও শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরমানন্দসাগরে 
ভাসমান থাকিতে হয়। সে দুঃখ ও সে আনন্দের তুলনা অনুসন্ধান করিলে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ- 
বিরহদুঃ খের সহিত তুলনা করিলে অনস্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যত দাবানল, বাড়বানল, কালকুট, হলাহল প্রভৃতি সঃ 
প্রাণহর বস্তু আছে, তাহাদের গর্ব খবর হইয়া যায়। তাহারা সকলে মিলিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণবিরহছুঃখসি্ধুর 
একবিন্দুরও সমান হইতে পারে কিনা সন্দেহ । আবার যদি শ্রীক্চমিলনানন্দের সহিত তুলনা করা যায়, 
তাহা হইলে স্বর্গের অমৃত ত অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু বলিয়া বোধ হয়; কোটাকোটীগুণিত ব্রহ্মানন্দও সে আনন্দের 
সমতুল হইতে পারে না। শ্রীকষ্চমিলনানন্দসিন্ধু তুলনায় এ সমস্ত আনন্দকে বিন্দু বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি 
হইয়া যায়| বীহাদের মনে এই প্রেম স্থান প্]ইয়াছে, তীহারাই ইহার অতুলনীয় বক্রতা ও মাধুর্যের কিঞ্চিৎ 
অন্থভব করিতে পারেন | 
শ্ীচৈতন্রচরিতামৃতেও শ্রী্রীমনহাগ্রভুর প্রলাপবাক্যে এই প্রেমের পরিচয় জানা যাঁয়_ 
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ জলে না যায় ত্যজন। 
এই প্রেম! যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামূতে একত্র মিলনু। (গ্রীচৈতন্যচরিতাযৃতং ! 
গতিক সুখ দুঃখের সহিত পরীক্বষ্ণমিলন ও বিরহের সুখ দুঃখের কোনই স সাদৃশ্ত নাই ; কাজেই জাগতিক 
কোন প্রকার স্খছুঃখ দ্বারা এই অতুলনীয় সুখদুঃখের ইঙ্গিতও পাওয়! যায় না। জাগতিক স্থখভোগকালে 
হঃখের অনুভূতি থাকে না, এবং দুঃখভোগকালে সুখেরও অনুভূতি থাকে না। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবান্‌ ভক্তগণ 
বুগপৎ তাহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মিলন সুখ ও বিরহ ছুঃখের অন্তুভব করিয়া থাকেন। তাহাদের যখন 


বাহৃদেহে ও বাহ্দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়, তখন অন্তরে শ্রীক্ৃষ্চবিরহের তীব্র তাপ অনুভূত 


হয় এবং যখন বাহদেহে ও বাহনৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ হয়, তখন অন্তরে অফ্ুরস্ত মিলনানন্দের অনুভব 
হইয়৷ থাকে । কাজেই এ সুখ দুঃখের মহিত জাগতিক কোনও সুখ দুঃখেরই তুলন1 হয় না। বিশেষতঃ জাগতিক 
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১০ম ক্রন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৮৭ 
হুঃখের অবসানে যখন সুখের আরম্ভ হয় কিংব| সুখের অবসানে দুঃখের আরম্ভ হয়, তখনই নূতন নুতন 
সেই সমস্ত সুখ দুঃখের কিঞ্চিৎ অনুভূতি হইয়! থাকে । তাহার পর যখন অভ্যাস বশতঃ সে সমস্ত সুখ দুঃখ 
নিত্য অনুভুত হইয়া পুরাতনত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার অনুভব থাকে না। ভিক্ষুক যদি 
রাঁজসিংহাসনে অরোহণ করে, কিংবা] রাজা যদি রাজ্য হারাইরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তাহা 
হইলে. প্রথম প্রথম কিছুদিন সেই স্থখ দুঃখের অনুভব হইয়া পরিশেষে তাহা অভ্যাসগত ও পুরাতন হইয়া 
যায় ও তাহার কোনও বিশেষান্ভৃতি থাকে না। অধিক আর কি বলিব, জগতের জীবগণ যখন প্রবল ্রীতের 
শৈত্য ও জড়তার অবসানে বসন্ত খতুর সুখসেব্য নাতিশীতোষ্ণ মলয় পবন স্পর্শে সুখানুভব করে, তখন | 
আর তাহাদের শীতকালের প্রবল শৈত্য ও জড়তার কথা মনেই আসে না । এমন কি, প্রবল সংসার দুঃখের | 
অবসানে যখন তত্বজ্ঘ/নী মহাপুরুষগণের ব্ৰহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হয়, তখনও তাহাদের আর সংসার-ছুঃখের অনুভূতি 
থাকে না। . কাজেই তুচ্ছ বিষয়ন্খ হইতে পরম মহান্‌ ব্ৰহ্মানন্দ পধ্যন্ত যত প্রকার আনন্দ আছে, তাহার 
কিছুই কাহারও অনুভবে আসে ন!। অন্ধকার ব্যতীত যেমন আলোকের অনুভূতি থাকে না, সেইরূপ দুঃখ ব্যতীতও 
কদাপি সুখের অনুভব থাকে না। বিষয়ানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্ৰহ্মানন্দ পর্য্যন্ত সর্ববিধ আনন্দ এবং ক্ষুদ্রকণ্টক- 
বেধ কিংবা পিপীলিক। দংশনাদি ক্ষুদ্র দুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া তীব্রাতিতীব্র নরক যন্ত্রণা পর্যন্ত যত কিছু 
ছু'খের কথা নানা শাস্ত্রে জানা যায়, তাহা সমস্তই কেবলই সুখ কিংবা কেবলই ছুঃখ। কাজেই 
সে সমস্ত সুখ দুঃখ প্রথমারস্তে যৎকিঞ্চিৎ অন্থভবগোচর হইয়াই অভ্যাসে পরিণত হইয়| যায় ও সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার অন্ভব হারাইয়! যায়। কিন্তু শরীকষ্জপ্রেমানন্দ নিত্য নূতন, তাহাতে অন্তরে শ্রীকুষ্ণমিলনানন্দ ও বাহিরে 
শরীকৃষ্ণবিরহ-ছুঃখ, কিংবা অন্তরে শ্রীকুষ্ণবিরহদুঃখ ও বাহিরে মিলনানন্দ থাকায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান 
ভাবে অসমোদ্ধ স্ুখছুঃখের অনুভূতি হইয়! থাকে । : 

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রমন্মহাপ্রভু তাহার প্রকটলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর পুরীধামে গন্ভীরামধ্যে 
অবস্থান করিয়া বিরহিণী রাধিকার ভাবে শ্রীকষ্ণপ্রেমানন্দাম্বাদন করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্বদ্গণকে কিছু 
আস্বাদন করাইয়াছেন_ 

এ এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে নিজভাব করেন বিদিত। 

বাহিরে বিষজাল! হয় অন্তরে আনন্দ ময় কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।  (শ্রীচৈতত্তচরিতামূতং) 

শীকৃষ্তপ্রেমবতী ব্রজমণীগণের মধ্যে ধাহারা! শ্রীরুষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহার! হইয়! শ্রীরুষ্ণনিকটে 
গমন করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াও নিজ নিজ পতির বারণে বাধা পাইয়া গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া 
গেলেন, তাঁহাদেরও প্রবল কৃষ্ণবিরহে বাহিরে অনন্ত বিষজাল| ও অন্তরে ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকষ্ণমিলনানন্দের অবিরল 
প্রবাহ অনুভব হওয়ায় তাঁহারা যুগপৎ অপার অগাধ দুঃখ ও সুখনিন্ধুর অতলতলে নিমগ্ন হইয়া গেলেন । 

শ্রীকষ্প্রেয়সী ব্রজরমণীগণের মধ্যে ধাহারা তাহাদের পতিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাহারা 
এইরূপে অন্তরে শ্রীক্ষ্চমিলনজনিত ব্রহ্মানন্দ-তিরস্কারী পরমানন্দ এবং বাহ্‌দেহে প্রীরুষ্ণবিরহজনিত কোটি- 
কো1টিগুণিত কালকুট হলাহলের তীব্রতাগর্বখর্বকারী মহাদুঃখ ভোগ করিতে করিতে অল্পঞ্চণের মধ্যেই 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন | শ্রীমদ্তাগবতে -€ছুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধূতাশুভাঃ” প্রভৃতি দুইটি শ্লোকে ই'হাদের 
দেহত্যাগ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। শ্রীধরস্ব/মিপাদ প্রভৃতি প্রাচীন টাকাকারগণ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামি প্রভৃতি 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ এই শ্লোক ছুইটি লইয়া নানাপ্রকার সমালোচন! করিয়াছেন এবং তাহাতে শরীকৃষণ- 


প্রেয়সী ব্রজরমণীগণের দেহত্যাগ ও পরবর্তিকালে শ্রীকষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিবিধ স্সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন 
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২ _ গ্ৰীমন্ভাগবতম্‌ 


শসা 


AGRI 


“দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীত্রতাপধূতাগুভাঃ” প্রভৃতি দুইটি শ্লোক সমালোচনা করিলে দেখ! যায় যে 
অ্তগহে পতিকর্তৃক অবক্কন্না শ্রীক্প্রেরদী ব্রঙ্গরমনীগণের ভুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহের তীত্র তাপে সর্ববিধ অপু 
খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল, এবং ধ্যানপ্রাপ্ত অচ্যুতের (শ্রীকৃষ্ণের ) আলিঙ্গনানন্দে তাহাদের সর্ববিধ মঙ্গল ক্ষীণ 
হইয়া গিয়াছিল। তাহার! সেই পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জারবুদ্ধিতে হন্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের তৎক্ষণাৎ 
সর্বাবিধ বন্ধন প্রক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার! তাহাদের গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুইটি 
শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য ধারণা করিতে হইলে এই প্রকার সংক্ষিপ্ত বাখ্যাই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকস্থ্‌ 
অশুভ এবং মঙ্গল শব্দের অর্থ কি? গোপরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণ জারবুদ্ধি কিরূপ? তাহাদের পরিত্যক্ত দেহে 
গুণময় বিশেষণের তাংপর্য্য কি? তাঁহাদের যে বন্ধন প্রক্ষীণ হইয়াছিল, সেই বন্ধন কিরূপ এবং তাহার 
প্রক্ষীণতাই বা কি? এবং দেহান্তে তাহাদের কোন্‌ ধামে কি ভাবে শ্রীরুষ্ণের সহিত মিলন হইয়াছিল 
এবং তাহাদের পরিত্যক্ত দেহগুলি তাহাদের পতিগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কিন! ? এই প্রকার বিস্তৃত 
সমালোচনা ব্যতীত এই ছুইটি শ্লে/কের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য ধারণা করা যায় বলিয়া মনে হয় না। ৃ 

প্রাচীন টাকাক।র শ্রীধরম্ব/মিপাদ এই ছুই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন-__কিঞ্চ, তদানীমেব তাঃ পরমাত্মানং 
কৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ সত্যে গুণময়ং দেহং জহুরিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন-_দুঃনহেতি । নন্থু কথং জহুঃ? পরমাঝ্মেতি 
জ্ঞানাভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য/হ--জারবুদ্যাগীতি। নহি বস্তশক্তিবুদ্ধিবৃত্ভিমপেক্ষতে । অন্তথা মত্বা পীতামৃতবৎ। নম 
তথাপি প্রার্ধকর্ম্বন্ধনে সতি কথং জহুঃ? তত্রাহ সগ্ভঃপ্রক্ষীণবন্ধনা ইতি । নন্দ কথং ভোগমস্তরেণ গ্রারব্ধং 
কর্সক্ষীণং? ভোগেনৈব সগ্ভঃক্ষীণমিত্যাহ ছুঃদহেতি ॥ (শ্রীধরস্থামিটাক! ) 

- শ্রীকুষ্তপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ যখন তাহাদের পতি কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইলেন, তখন তাহারা ধ্যান- 
যোগে সেই পরমাস্মা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন-_“ছুঃসহগ্রেষ্ঠবিরহ” প্রভৃতি দুইটি শ্লোক 
এই কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্চকে পরমাত্মা বলিয়া! জানিতে 
না, যথাপি তাহাদের গুণময় দেহত্যাগ হইল কেন? (পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত গুণমুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই, 
ইহাই শাল্রসিদ্ধান্ত।) তাহাতে বক্তব্য এই যে_ ত্রগরমণীগণ প্রীকষ্ণকে পরমাত্ম! বলিয়া না জানিলেও 
তাহার! শ্রীকুষ্ণকে জার (উপপতি) বলিয়৷ জানিতেন। সুতরাং তাহাদের “কৃষ্ণ জ্ঞান ছিল না” এ কথা 
বলা যায় না। যদি কেহ বিষজ্ঞানে অমৃত পান করে, তাহা! হইলে তাহার কি অমরত্ব লাভ হয় না? কোনও 
বন্তবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান থাক বা ন! থাক, সে বস্তু কদাপি তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হয় ন1? রাজনুয় 
যজ্ঞন্থলে কুরুরাজ ছুর্যোধন জলকে স্থলবুদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কি কাপড় ভিজে নাই? এখনও 
‘ যদি কেহ মণিবুদ্ধিতে কিংবা অন্ত কোনও ত্রান্তবদ্ধিতে অগ্নিকণায় হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার কি হন্ত 

a হয়না? যে শ্ীকবষ্চকে জানিবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনিন্দ্রগণ নির্জন বনে তীব্রধ্যানে কত শত শত বৎসর 
অতিক্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, যে প্রীক্ুষ্কে জানিতে পারিলে জীবের সর্বাবিধ বন্ধন মোচন হইয়া 
যায় এবং অমৃতত্ব লাভ হয়, ব্রজরমণীগণ পরমপ্রেমে অন্ধ হইয়া তাহার স্বরূপান্ুসন্ধান করিতে না পারিলেও 
জারবুদ্ধিতে তীহারই চরণে দেহ মনঃগ্রাণ সমর্পণ করিয়।ছেন। তাঁহারা শ্রীকুষ্ণকে উপপতি বলিয়া ধারণা করিতেন 
বলিয়া সেই জগৎপতি শ্ৰীকৃষ্ণ কি' সত্যসত্যই উপপতি হইয়া গিয়ছেন? অমৃতকে বিষ মনে করিলে অমৃত 
কি সত্য সত্যই বিষ হইয়া যায়? অগ্নিকণাকে হীরকখণ্ড মনে করিলে কিক ভা 
থও হইয়া যায়? সুতরাং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের প্রেমের ধারণায় অধিল ব্রহ্মাওপতি ্রীরুষ্ণকে উপপতি 
বলিয়া বুঝিলেও বস্তুশক্তি প্রভাবে ব্রজরমণীগণের অমৃতত্বই লাভ হইয়াছিল। এখানে ইহাও বিবেচ্য যে_ব্রজ* 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৮১ 


রমণীগণ জগৎপতিকে উপপতি জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহারা উপপতিকে জগৎপতি জ্ঞান করেন নাই। 
কাজেই তাহারা উপপতিবুদ্ধিতেও জগৎপতির কৃপাশক্তিই লাভ করিয়াছিলেন | ধীহারা উপপতিকে জগৎ- 
পতি জ্ঞান করেন বা করিবেন, তাহারাও জগৎপতিবুদ্ধিতেই উপপতি হইতে যাহা প্রাপ্য তাহাই পাইয়া! থাকেন 
বা পাইবেন । “সর্ববং খন্বিদং ব্ৰঙ্গ” প্রভৃতি শ্রতিবাক্যেও জানা যায় যে-_সর্ধাত্মক পরব্রন্মই পরিদৃশ্তমান 


জগত্রপে প্রতিভাত, কিন্তু তাই বলিয়৷ জগৎ ব্রহ্ম নহে-_ব্রঙ্গ জগৎ। কাজেই ধাহার! জগৎকে ব্রহ্ম মনে 


করেন, তাহারা ব্র্গভ্ঞানে জগৎ হইতে যাহা প্রাপ্য তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। “সৰ্বং খবিদং ব্রহ্ম” 
প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের বিপরীতার্থ ধারণায় ধাঁহার! সর্পব্যাপ্রাদিকেও ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করেন, তাহাদের 
সাধূজ্য লাভের পরিবর্তে অকাল মৃত্যুকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাহার! ব্রহ্মকে জগৎ জ্ঞান করেন, 
তাহারা জগৎজ্ঞানেও ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রাপ্য তাহাই পাইয়া থাকেন। কাজেই শ্রীক্ষপ্রেয়সী ব্রজরমশীগণের 
শীষে পরমাত্মবদ্ধি না থাকিলেও তাঁহাদের উপপতিবুদ্ধিতেই পরমাত্মনিষ্ঠায় গুণময় দেহের নিবৃত্তি হওয়া 
অযৌক্তিক কিংবা আশ্চর্যজনক হয় নাই। ইহাতেও সন্দেহ হইতে পারে যে--ব্রজরমণীগণের উপপতিবুদ্ধিতে 
শ্ৰীকৃ্চ-জ্ঞান হইলেও প্রারন্ধ কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত গুণময়দেহনিবৃত্তি কি ভাবে সম্ভবপর হইল? তাহাতে বলা যাইতে 
পারে যে, ব্রজরমণীগণের শ্রক্ষ্ণধ্যানপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ প্রারব কর্্মক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। “মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ণ | 
কল্পকোটিশতৈরপি” এই শাস্ত্রবচনামুসারে যদি সন্দেহ হয় যে, শতকোটি কল্পকাল অতীত হইয়া! গেলেও ভোগ : 
ব্যতীত কদাপি প্রারক্ধ কর্মক্ষয় হয় ন! ; সুতরাং ব্রজরমণীগণের সগ্ঃ সগ্ঠঃ গ্রারন্ধ কর্মক্ষয় কিরূপে সম্ভবপর 
হইল? তাহাতে বক্তব্য এই যে; স্থখ ও দুঃখ এই ছুই প্রকারই কর্ণফল হইয়া থাকে। ব্রজরমপীগণের 
বাহ্‌দেহে শ্রীুষ্ণবিরহদুঃখ এবং অন্তরে শ্রীকৃষ্ণমিলন-সুখভোগ হওয়ায় সর্ব'বিধ সুখ ও ছুঃখেরই ভোগ হইয়া গিয়াছিল | 
ধাহাদের শ্রীক্ুষ্ণবিরহহ্ঃখ ভোগ হয় তাহাদেরও আর অন্ত কোন প্রকার ছুঃখভোগই অবশিষ্ট থাকে না এবং 
ধাহাদের শ্রীকষ্খমিলণানন্দ ভোগ হয়, তাঁহাদেরও আর কোন প্রকার সুখভোগ অবশিষ্ট থাকে না। কেননা 
যত প্রকার দুঃখ আছে, তাহা সমস্তই শ্রীকুষ্বিরহ ও মিলনরূপ দুঃখ ও সুখের অন্তর্ভুক্ত । ধাহাদের 
লক্ষ মুদ্র। লাভ বা ক্ষতি হয় তাহাদের ছুই চারি মুন্্র। লাভ ব! ক্ষতির সুখ ছুঃখের আর পৃথক্‌ ভোগ থাকে না। 
সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তির আর শিশিরণাসম্পাতজনিত ক্ষুদ্র দুঃখের পৃথকৃ অনুভুতি থাকে না, কিংবা ব্রহ্ষ- 
সুখে নিমগন ব্যক্তির পক্ষে আর ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দের তুচ্ছ অন্থভূতি কার্যকরী হয় না। কাজেই ব্রজরমণীগণের 
দুঃসহগ্রেষ্ঠবিরহজনিত তীব্রতাপ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীরুষ্মিলনজনিত পরমানন্দভোগই সর্বধিধ ভোগের অবসান 
করিয়া গুণময় দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদানের হেতু হইয়াছিল । 

প্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই জানা যায় যে- গৃহমধ্যে পতিকর্তৃক অবরুদ্ধা গোগীগণের গুণময়দেহ 
এবং প্রার্ধকর্ম্মের বন্ধন ছিল। শ্রীক্ষ্ণবিরহদুঃখ এবং ধ্যানগ্রাণ্ প্রীকুষ্ণমিলনানন্দে তাহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম- 
বন্ধনের অবসান হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মবুদ্ধি না থাকিলেও শ্রীকৃষণে জারবুদ্ধি বশতঃই তাহাদের বস্ত- 
শক্তি প্রভাবে গুণময়দেহ নিবৃত্তি হইয়া! গিয়াছিল। 

গোৌভীয় বৈষ্তাচার্যবধ্য শ্রীপাঁদ জীবগোম্বামীর বৃহতক্রমসন্দর্ড টাকাতেও ঠিক এই ভাবেরই ইঙ্গিত 
দেখা যায় . 
ছুঃসহেন প্র প্রীরুষণ্ত বিরহেণ যন্তীব্রতাপস্তেন ধুতানি অশুভানি যাসাং তেনাগুভকর্সক্ষয়ঃ | ধ্যানেন 
প্রাপ্তো যঃ অচ্যুতন্তাশ্লেষঃ তৎক্বতয়! নিবৃত্য। ক্ষীণানি মলগলানি শুভকর্শমাণি যাসাং তাস্তথ! ৷ অনেন ই 
যাবদ,ঃখক্ষয় একেন প্রীক্বষ্ণবিরহদুঃখেন জাত ইতি তথধিরহস্ত ছুঃখত্বাধিক্যং এবং যাবৎ সুখক্ষয় একেন ক 
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৮২২৮৯ জিন EL = =. 
ধ্যানানন্দেন জাত ইতি তদ্ধ্যানানন্দস্ত সর্বস্খাতিরিক্তত্বং ব্যজ্যং। তথা তদা শুভাশুভকর্মক্ষয়ে ত্দারনদেহপাত 
উপসন্নে যদভূৎ তদাহ তমেবেতি ॥ ( বৃহতক্রমসন্দর্তটীক1 ) 

গৃহমধ্যে পতিকর্তৃক-অবরদ্ধা শ্রীকুষ্ণপ্রেয্সী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীক্ষ্ণনিকটে যাইতে 
পারিলেন না বলিয়া তাহাদের দুঃসহ বিরহতাঁপ উপস্থিত হইল ও তাহাতে তাঁহাদের সর্ববাবিধ অশুভকর্ম ক্ষয় 
হইয়া গেল; এবং ধ্যানযোগে শ্রীকুষ্ণালিঙ্গন লাভ করিয়া তাহাদের সর্ব্ববিধ শুভকর্ম ক্ষয় হইয়া গেল। তাহাদের 
শ্রীকুঞ্ণবিরহদুঃখ ভোগেই সর্ধবিধ ছুঃখভোগের অবসান হইল গেল ; সুতরাং শ্রীকৃষ্চবিরহছুঃখ অন্তান্ত সর্ববিধ 
দুঃখ হইতে অনেকগুণে অধিক এবং তাঁহাদের ধ্যানপ্রাপ্ত শ্ীকুষ্ণমিলনানন্দ ভোগে সর্ববিধ স্ুখভোগের 
অবসান হুইয়া গেল বলিয়া ধ্যানগ্রাপ্ত শ্রীকুষ্ণমিলনানন্দও অন্ঠান্ত সর্ববিধ আনন্দ হইতে অতীব শ্রেষ্ঠতর ইহাও 
অবশ স্বীকার্য্য । শ্রীরষ্ণগ্রেরসী ব্রজরমণীগণের এইভাবে সর্ববিধ শুভ ও অশুভ কর্খের ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় তাহাদের 
আর গুভাগুভ কর্ম্মারৰূ দেহ ধারণ করা কোনপ্রকারেই সম্ভবপর হয় নাই, তখন তাহারা যে ভাবে কর্ম্মারৰ্ধ গুণময় 
দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা “তমেব পরমাত্মানং” প্রভৃতি পরবর্তি প্লোকে বণিত আছে। 

প্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই ব্যাখ্যায় প্রারক্ককর্ম্মের নামোল্লেখ ন৷ থাকিলেও ব্রজরম্ণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরই- 
দুঃখে সর্ববিধ অশুভ কর্মক্ষয় এবং ধ্যানে শ্রীকষ্ণমিলনানন্দ ভোগে সর্ধবিধ, শুভকর্মাক্ষয় ও শুভাশুভ কর্ম্মারর 
দেহপাতের কথায় জানা যায় যে, পূর্বোক্ত প্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যার সহিত এই ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও 
অসামপ্ীন্ত নাই । ্‌ 

ইহা ছাড়া শ্রীপাদ রামান্জাচার্য-সম্পরদায়তুক্ত শ্রীপাদ সুদর্শন স্থরি ও শ্রীপাদ বীররাঘবাচার্য্য, শ্রমন্মাধর 
সম্প্রদায়সিদ্ধান্তধুরন্ধর শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজ তীর্থ, শ্রীমদ্‌ বিষ্ণুস্বামিসিদ্ধান্তনির্বাহকাচার্য্য প্রীপাদ বল্লভাচার্ধ্য এবং 
পরীনিষ্বার্ক সম্পরদায়তুক্ত শ্রীপাদ শুকদেব প্রভৃতি টীকাকারগণও গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা গোপরমণীগণের প্রারদধ 
কর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীরুষ্ণবিরহ দুঃখ ও অন্তরে শ্রীক্ুষ্ণমিলনানন্দে তাহার ক্ষয় স্বীকার 
করিয়াছেন। এই সমস্ত টীকাকারগণের মতে “ছুঃসহগ্রষ্ঠবিরহ” প্রভৃতি গ্লোকস্থ অগ্ুভ শব্দের অর্থ প্রারদ 
কন্মানুসারে অবগ্তভোগ্য দুঃখ এবং মঙ্গল শব্দের অর্থ পরার কর্ধানুসারে অবশ্যভোগ্য সখ | শ্রীধ্রস্বামিপাদ 
প্রভৃতি সমস্ত টাকাঁকারগণের ব্যাখ্যান্নসারে অন্তর্গৃ হে অবরূদ্ধ! গোগীগণের সম্বন্ধে আলোচন! করিলে জানা যায় যে, 
এই সমস্ত গোগীগণ পূর্বজন্মে তীব্র সাধনাশষ্ঠান করিয়া গোকুলে গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহাদের দুশ্ছেন্ প্রারন্ধ কর্মবন্ধন ছিন্ন না হওয়ায় তাহার! শ্রীক্জের সেবাধিকাঁর লাভ করিতে পারেন নাই। 
তাহার পর যখন তাহাদের শ্রীকুষ্ণবিরহের তীব্রতাপ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরমানন্দ ভোগ হইল, 
তখন তাহাদের সর্বাবিধ দুঃখ ও সুখের অবসান হইয়া গেল। সুতরাং তখন আর তাহাদের গ্রারন্ধ কর্মানুসারে 
অবশ্তভোগ্য টু কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিল না। এ সমন্ধে শ্রীপাদ বললভাচার্য তাহার জুবোধিনী টাকা 
বলিয়াছেন » 


কোটিবন্মকল্লেযু কুম্তীপাকাদিনরকেষু যাবৎদ্ুঃখং ভবেৎ তাঁবৎ ছুঃখং ভগবদ্ধিরহে ক্ষণমাত্রেণ জাতং 
ততঃ সর্ধপাপফলভোগঃ সমান্তঃ। কোটিবর্ীকলেযু স্বর্গাদিলোকেষু যাবৎ স্ুখমন্ভূয়তে তাবৎ ভগবদার্েধে 
ক্ষণমাত্রেণৈবান্ভূতং অতঃ পুণ্যক্ষয়োহপি জাতঃ | (শ্রীপাদ বল্লভাচর্যিকৃত স্থুবোধিনীটাকা )। 

কোটিকোটি ব্রহ্মকপ্প পরিমিতকাল কুস্তীপাঁক নরকাদি ভোগে যে দুঃখ হয়, প্রীরুষ্ণবিরহে ক্ষণকাল মধ্যেই নেই 
পরিমাণ ছুঃখ ভোগ হইয়া যায়) সুতরাং অন্তগূর্হে অবরুদ্ধ ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্তবিরহে ক্ষণকাল মধোই 
ধারদাতীত ও কল্পনাতীত ছুঃখভোগ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের আর কোন প্রকার ছুঃখভোগই অবপি্ট 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৯৯ 


৩৩ 
ছিল না। কোটিকোটি ব্রহ্মকল্প-পরিমিতকাল শ্বর্গাদিলোকে বাস করিলে যে সুখভোগ হয়, পরীরুষ্তমিলনে 
ক্ষণকাল মধ্যেই সেই পরিমাণ সুখভোগ হইয়া যায়, সুতরাং অন্গূ্হে অবরুদ্ধা ব্রজরমপ্রীগণ যখন ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীরুষণের 
মিলনানন্দ ভোগ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের ক্ষণকাল মধ্যেই ধারণাতীত ও কল্পনাতীত আনন্দসিদ্ধুর আস্বাদন 
হয়া গিয়াছিল) কাজেই তাহাদের কোন প্রকার দুঃখ ও সুখ ভোগই অবশিষ্ট ছিল না। 

যাহা হউক, এই সমস্ত টীকাকারগণের মতে তীব্রসাধনগ্রভাবে গোপীদেহ লাভ করিয়াও অন্তগূর্হে 
অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ প্রারব্ধ কর্মবন্ধন হইতে যুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, ইহা স্পষ্টই জানিতে পার! যাঁয়। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বৃহদৈষ্ণবতোষণীটীকা, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর 
লঘুতোষণী টাকা এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সারার্থদর্শিনীটাকা সমালোচনা করিলে অন্তর্গ হে অবরুদ্ধ ব্রজরমণী- 
গণের প্রারন্ধ কর্ম্মের বন্ধন ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

তয়োঃ শব্ধয়োঃ পাপণুণ্যপধ্যায়ত্বাভাবাৎ তয়োঃ স্বস্বপ্রতিনিয়তফলদাতৃত্বাৎ পাপস্ত তু সুতরাং ভগবছিরহময়- 
প্রেমক্ফোরকত্বাভাবাৎ “ন কর্ম্ববন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে” ইতি পাল্নোত্বরকান্তিকমাহাজ্যানুসারেণ সুতরাং 
তৎপ্রারব্ধজন্মত্বাভাবাৎ। কিন্তু “গুরুপুত্রমিহানীতং” ইতি স্তায়েন প্রারবরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্ধনবিদগ্ধ- 
ভ্রীভগবদিচ্ছৈকময়ত্বাৎ নান্তথা ব্যাখ্য।তং” (শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত লঘুতোষণীটীকা। ) হইত? 

“হুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ” প্রভৃতি শ্লোকস্থ “অশুভ” এবং “মঙ্গল” শব্দের পাপ ও পুণ্য এই অর্থই যে হইবে 
তাহ! বলা যায় না। কেন না, এই ছুই শব্দ পাপ ও পুণ্যের পর্য্যায়ভুক্ত নহে । বিশেষতঃ পাপ ও পুণ্যের ফলে যে 
কোনও দুঃখ, কিংবা যে কোনও সুখের ভোগ হয় না । যে পাপের ফলে যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং যে পুণ্যের 
ফলে যে সুখ ভোগ করিতে হইবে তাহা বেদ পুরাণদি শাস্ত্রে ধরাবাধাই আছে । যেমন “ন্বর্গকামোহঙ্বমেধেন যজেত” 
এই শ্রতিবাক্যে জান! যায় যে, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে স্বর্গমখই ভোগ হইয়া থাকে । যে কোনও সুখভোগ দ্বার! 
কখনও অশ্বমেধ যজ্জানুষ্ঠানজনিত পুণ্যফলের নিষ্কৃতি হয় না! এইরূপ বিবিধ শান্ত্বিগছিত কর্মের “কুম্ভীপাকেষু 
পচ্যতে” প্রভৃতি ফলশ্রুতি দেখা যায়, তাহারও যে কোনও ছুঃখভোগ দ্বারা পরিশোধের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখ! 
যায় না! , আরও বিশেষ বিবেচনার কথা এই যে,_এমন কোনও পাপ এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই কিংবা হইবে ন! 
যাহার ফলে শ্রীকুষ্ণবিরহছঃখ ভোগ হইতে পারে। কেননা, শ্রীকুষ্ণবিরহ শ্রীকুষ্ণপপ্রেমেরই অন্তর্গত । যাহার 
্রীকুষ্তপ্রেম নাই, তাহার কদাপি শ্রীকুষ্ণবিরহ হয় না। শ্রীকুষ্ণগ্রেমেই মিলনবিরহময় ৷ বাহাদের শ্রীরুষ্তপ্রেম 
আছে, তাহারাই কখনও শ্রীক্ৃষ্ণবিরহ এবং কখনও শ্রীকুষ্চমিলন উপভোগ করিয়া থাকেন। “নি বিন! 
বিপ্রলস্ভেন সান্তোগঃ পুষ্টিমক্,তে” এই রসশান্ত্চনে জানা যায় যে, বিরহছ্ঃখ ব্যতীত কদাপি মিলনানন্দের 
পুষ্টিবিধান হয় না। কাজেই পরিপূর্ণবপে শ্রীকষ্ণমিলনানন্দের উপভোগের জন্তই শ্রীকষ্চবিরহের আবির্ভাব, 
ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। স্তরাং এমন কোনও পাপের কথাই কোনও শান্তর নাই যে যাহাতে 
্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ করিয়া তাহার বিরহছুঃখ ভোগ করিতে হয়। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর বৃহতৈষ্ণবতোষণী 
টাকায় দেখা যায়-_দবিরহেহপি প্রেমবিশেযোদয়েনানন্দবিশেষঃ স্তাদিতি ভাগবতামূতে বিবৃতমেবাস্তি” শীর্ণ 
বিরহেও প্রেমবিশেষ বশতঃ আনন্দবিশেষের অনুভব হইয়া থাকে, ইহা ভাগবতামৃত্রস্থে বিবৃত আছে”। অতএব 
শ্রীকঞ্চবিরহে যে কেবলমাত্র ছুঃখই ভোগ হইয়া থাকে তাহাও বলা যায় নাঃ এবং কোনও পাপের ফলে তাহার 
ভোগও হইতে পারে না। ৮ 

“ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বি্কতে” এই পর্নপুরাণবচনে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণভক্তচূড়ামণিগণের 
কোনও প্রকার কর্মফল ভোগ করিবার জন্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কেননা “জন্মমৃত্যুদরাব্যাধিবিযুক্তান্তে ন 
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রি শ্রীমস্তাগবতম্‌ । 


সংশয়”। শ্রীকষ্ণভক্তচুড়ামণিগণ ্রজনপরভাবে জন্ম ত্য রা ব্যাধি যুক্ত হইয়া যান, ইহাতে আর কো 
সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীকবষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ যে প্রারন্ধ কর্ম্মভোগ অবশিষ্ট রাখিয়া গোকুলে গোপীগর্ডে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! মনে হয় না কিংবা! বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্মত বলিয়াও ধারণ] হয় না। 

গ্রমন্তাগবত দশমন্বন্ধে পঞচচত্বারিংশৎ (৪৫) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ভ্রীরুষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট 
বেদাদি শান্ত্রাধ্যয়ন করিয়! গুরুদক্ষিণা দিতে প্রস্তুত হইলে সান্দীপনি মুনি তাহার মৃতপুত্র আনয়নের জন্য শ্রীকষের 
নিকট প্রার্থনা করেন । শ্রীরুষ্জ তখন যমালয়ে গিয়! যমকে আদেশ করিলেন, 

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্মানিবন্ধনং। আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্তঃ॥ ( গ্রীমন্তাগবতং ) 

হে মহারাজ! (ধর্মরাজ !) তুমি আমার গুরুপুত্রের কর্ম্মফলানুসারে তাহাকে তোমার আলয়ে লইয়৷ 
আসিয়াছ। আমার আদেশে তুমি এখনই তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দাঁও। ্‌ 

রীকষ্ণের এই আদেশে ধর্মরাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুরুপুত্রকে আনিয়া শ্রীকষ্ণহস্তে সমর্পণ করিলেন এবং 
শ্ীকুষণ সান্দীপনি মুনির নিকট গিয়া তাহার প্র/ধিত গুরুদক্ষিণা দান করিলেন । 

অতএব স্বতন্ত্রশিরোমণি সর্ধে্বর স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহার চরণাত্রিত এবং সেবাকাজ্া- 
শিরত ভক্তগণের প্রার্ কর্ণর্ষয় হওয়া কিছুই আশ্চর্যজনক নহে। গ্রীভগবান্‌ স্বজনপ্রেমবিবর্নচতুর বলিয়া 
কি ভাবে কাহার প্রেমবর্ধনের জন্য কি লীলা করেন তাহা কেহই ধারণা করিতে পারে না। কর্ধা্ন্বন থাকিলে 
যদি কোনও ভক্তের প্রেমবর্ধন হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ তাহাকে কিছুদিন কর্মবন্ধনেই বদ্ধ রাখেন। 
কাহারও যদি কর্মমুক্তিতে প্রেমবর্ধন হয়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন। 
শ্রীভগবানের ভক্তচুড়ামণিগণের কর্ম্মবন্ধনের সহিত কোনই বাধ্যবাধকতা নাই। তাহাদের সর্ব্বিধ বাধ্যবাধকতা 
একমাত্র শ্রীকষ্চরণসেবনের সঙ্গে। এই সেবাধিকার প্রাপ্তির সাহায্যের জন্ত, প্রীভগবান্‌ কখন কোন্‌ 
ভক্তকে কি অবস্থায় উপনীত করেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের পতিকর্তৃক 
গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাহাদের যদি এই প্রকার অবরোধ না হইত তাহা হইলে কখনই তাঁহারা 
তাহাদের পতিভুক্তদেহ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেন না । কাজেই শ্রীভগবানের রুপা ও ভক্তবাৎসল্যের শক্তিতেই 
তো উরে? সংঘটিত হইয়াছিল ও তীব্রবিরহতাঁপ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত মিলনানন্দের অনুভূতি 

নও কাৰ্য্য কিংবা কোনও অবস্থাবিশেষের সহিত গ্রারন্ধ কর্ন্মের কোনই সমন্ধ নাই। 

শ্ীপাদ বিশ্বনাধচ্রবর্ভী তাহার সারার্থদর্ণিনীটীকায় বলিয়াছেন 
ভারা টব নষ্টানি তেষাং স্বকলভোগৈকনাশ্ঠত্বাদিতি ব্যাখ্যা তু 
দশায়ামেব EEE 0টি লাণলকলরাডারাৎ।।- তারুশানাং পারা 

: হঃ॥ (ভ্রীপাদ খিশবনাথচক্রবর্তিকৃত সারার্থদর্শিনীটীকা )। 


গৃইমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ, পরীকষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্চনিকটে যাইতে না পারিয়া তীব্র শ্রীকৃষ্ণ. 


রা করিয়াছিলেন এবং তীহারা সেই সময়ে শরীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া শ্রীকুষ্ণমিলনের 
রমানন্দ টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহাদুঃখ ও মহাস্থখ ভোগে প্রার্ধ কর্মাজনিত পাপ পুণোর 
অবসান হইয়া গিয়াছিল। প্রারব্ধ কর্ণাজনিত দুঃখ ও সুখ কিছুতেই খণ্ডন হয় না, একমাত্র ভোগই সেই দুঃখ ও 


সখের নিবৃভিহেতু । কাজেই [ব্রজরম্ণীগণের প্রারনধ কৰ্ম্মজনিত দুঃখ ও স্থখভোগের অবসান হয় নাই 


টা তাহাদের প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় নাই; কিন্ত রীকফ্ণবিরহহখে ও ধ্যানপ্রাপ্ত ্রীক্কচমিলনস্নখই 
হারের সর্কর্িধ পরার কর্ণের অবসান করিয়া দিয়াছিল।” এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বরপরসনীগণের প্রান 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৭৯৩ 


কর্ম্বক্ষয় এবং গুণময়দেহ নিবৃত্তির সামঞ্জন্ত কর! যায় এবং অনেক টাকাকারগণই তাহাই করিয়াছেন; কিন্তু এই 
প্রকার ব্যাখ্যা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্মত নহে । কেনন! শ্রীভগবানের বিরহছুঃখ এবং তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ 
কোন প্রকার পাপ পুণ্যের ফল নহে। বেদ পুরাণাদি অনন্ত শাস্ত্রে এমন কোনও পাপ পুণ্যের উল্লেখ নাই যে, 
তাহার ফলে শ্রীভগবানের সহিত বিরহ ও মিলন হইতে পারে। বিশেষতঃ সাধকভক্তগণ যখন সাঁধনভদ্কি যাজন 
করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন প্রথমতঃ শ্রীভগবানের অপার কর্‌ণায় ভক্তিযাজনে শ্রদ্ধা! ও তাহার পর ভজনপরায়ণ 
ভক্তগণের সঙ্গ বশতঃ ভজনক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।- তাহার পর অপরাধশ্ন্ত হইয়া এবং 
লাভ পৃজাপ্রতিষ্ঠার্দি অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া কায়মর্নোবাক্যে নিষ্কামভাবে শ্রীগোবিন্বচরণারবিন্দ ভজন করিতে 
করিতে সাধকভক্তের সর্ববিধ অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যার ও তাহাতে প্রারক্ধকর্ম্ম প্রভৃতি যত কিছু শ্রীকুষ্ণ- 
প্রেমলাভের প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা সমস্তই তিরোহিত হইয়া যাঁয়। গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ যখন 
তাহাদের পূর্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাপী মহধি ছিলেন, সেই সময়েই যখন শ্রীকষ্ণসেবাধিকারপ্রান্তির লালসায় 
রাগমার্গান্থমোদিত সাধনভক্তি যাঁজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন অনর্থনিবৃত্তি ভূমিকায় উপস্থিত 
হইলেই তাহাদের প্রারন্ধ কর্ণা প্রভৃতি যাহা কিছু অন্তরায় ছিল তাহা সমস্তই দূর হইয়া গিয়ছিল। তাহার 
পর তাহার! ক্রমশঃ সাধনপরিপাকে নিষ্ঠা, আসক্তি, রুচি এই তিন স্তর অতিক্রম করিয়া যখন রতিলাভ করেন 
সেই সময়েই শ্রীকুষ্ণশক্তি যোগমায়ার অনিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তাহাদের গোকুলে গোগীগর্ভে জন্ম হয়। কাজেই 
এই সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণের কদাপি প্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগ অবশিষ্ট থাকা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ নানাবিধ শান্ত্রবাক্য এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, 
শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরুষ্ণভক্তির অচিন্ত্যশক্তি বশতঃ শ্রীকুষ্ণভক্তের সর্ববিধ কর্মফল খণ্ডন হইয়! যায় | 

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধাচ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভন্মসাৎ। তথা মদ্বিযয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃতনশঃ॥ 

4 (প্রীমন্তাগবতং ) 

্রীমন্তাগবত একাদশস্ন্ে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন-_যেমন প্রজলিত বহিজালায় কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত 
হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্তিপ্রভাবেও সর্ববিধ পাঁপরাশি ভন্মীভূত হইয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টঈ জান! যায় যে__ 
ভক্তির অখণ্ডনীয় প্রভাবের নিকট কর্ণের বন্ধন কিছুই নহে । যদিও এই সমস্ত শান্ত্বচন দেখিয়াও কেহ কেহ 
সিদ্ধান্ত করিতে পারেন কিংবা করিয়। থাকেন যে-_ভক্তিগ্রভাবে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মফল খণ্ডন হইতে পারে 
বটে, কিন্তু তাহাতে প্রারক্ধ কর্ম খণ্ডন হয় না। কেনন! ভোগ ব্যতীত কিছুতেই প্রার্ধ কর্মফল খণ্ডন হওয়| 
সম্ভবপর নহে। তাহাতে বক্তব্য এই যে__শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে ইহাও বলিয়াছেন 

ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠ| স্বপাকানপি সম্ভবাৎ। (শ্রীমন্তাগবতং ) 

শ্বপাক (বুকুরভক্ষক চণ্ডালবিশেষ ) পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রভাবে সম্ভব অর্থাৎ যে পাপ বশতঃ শ্বপাক-যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়__ভক্তিগ্রভাবে সেই মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। ইহ! ছাড়াও__ 

যন্না মধেয়শ্রবণান্থৃকীর্তনাৎ যতপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাঁদপি কচিৎ। শ্বাদোহপি সগ্ধঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ 
পুনস্তে ভগবন, দর্শনাৎ॥ ( শ্রীমপ্তাগবতং ) 

যে শ্রীভগণানের নাম শ্রবণ ও কীর্ভনে, ধাহার চরণে গ্রণতিতে ও যাহার চরণ স্মরণে শ্বাদ ( কুক্কুরতক্ষক 
চণ্ডালবিশেষ ) পর্য্যন্ত সন্বঃ যজ্ঞ ুষ্ঠঠনের যোগ্যতা লাভ করে, সেই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে যে কি হয়, 


তাহা আর কি বলিব। ট 
এই সমস্ত শান্্বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্তভক্তিগ্রভাবে শ্রীরৃষ্টভক্তের পরার কর্ণফলও বিন . 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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উট; শ্রীমদ্তাগবতমূ । 


TTT 
হজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচা্যব্্য গরীপাদ রপগোস্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধাভক্তির স্বর 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যে__ 

কেশ শুভ! মোক্ষলঘুতাক্কৎ সুদুর্লভা। সাল্রানন্দবিশেষাত্মাপরীকষ্ণাকধিণী চ সা ॥ ( ভক্তিরসামৃতসিয্ুঃ ) 

শুদ্ধা ভক্তি সর্ব্বিধ ক্লেশহারিণী, সর্বমঙ্গলপ্রদা, মোক্ষানন্দতিরস্কারিণী, সুহূর্লভা, সচ্চিদানন্বস্বরূপ| ও 
্রীরষাকর্ধিণী। তাঁহার মধ্যে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা এই তিনের নাম ক্লেশ । পাপও আবার অপ্রারক 
এবং প্রারন্বভেদে দ্বিবিধ ; সুতরাং ক্লেশস্্ী ভক্তির প্রভাবে গুদ্ধভক্তের অপ্রারদ্ধ এবং প্রারন্ধ এই দ্বিবিধ পাঁপই 
বিনষ্ট হইয়া থাকে । চু 

শ্রীভক্তিরসা মৃতসিন্গরস্থ শ্রীভগবানের যে চতুঃষষ্টি (৬৪) গুণ বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে “অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, 
এই গুণের উল্লেখ আছে এবং তাহার পরিচয় বর্ণিত আছে যে 

দিব্যসর্গাদি কর্তৃত্ব ব্রন্নরুদ্রাদিমোহনং। ভক্তপ্রারবহারিত্বং ত্রিধাবিচিন্ত্যশক্তিতা ॥ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধুঃ ) 

অপ্রাক্বতস্থষ্টিসামর্থ, ব্রমরুদ্রাদিমোহনসামর্থ্য এবং চরণাশ্রিত ভক্তের প্রারন্ধ কর্ম্মক্ষয় করিবার শক্তি_এই 
তিন রূপে শ্রীভগবানের অবিচিন্ত্য মহাশক্তির প্রকাশ হইয়! থাঁকে। তাহার মধ্যে শ্রীভগবানের ভক্তপ্রারক্বহারিত্ব 
গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বোক্ত “গুরুপুত্রমিহানীতং” প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখ করিয়। দেখান হইয়াছে যে, সান্দীপনি 
মুনির পুত্র নিজ কর্মফল ভোগ করিবার জন্য যমালয়ে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তপ্রারদ্ধহারী শ্রীভগবাঁন 
তাহার প্রারন্ধ কর্মফল ভোগের অবসান না হইতেই তাহাকে যমালয় হইতে আনিয়া গুরুদক্ষিণ দান করিয়া- 
ছিলেন । সুতরাং কর্ম্ম,জ্ঞন কিংবা যোগসাধনার ফলে প্রারন্ধ কর্মফল খণ্ডন হওয়! সম্ভব না হইলেও অবিচিন্ত্যশক্তি- 
নিকেতন শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এবং শুদ্ধাভক্তিপ্রভাবে ভক্তের প্রারন্ধ কর্ম্মফলের অবসান হওয়া অসম্ভব নহে । 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাঁচাধ্যগণ প্রদিত এই সমস্ত শান্্বাক্য এবং যুক্তি দ্বারা জানা! যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে 
অবিচিস্ত মহাঁশক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি এবং ভক্তির অচিন্ত্য বৈভবের নিকট প্রারন্ধ কর্মফলের 
অচ্ছেষ্ব বন্ধনও অকিঞ্চিৎকর ৷ শুদ্ধাভক্তি যাজন করিতে করিতে যখন অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেই সময়েই 
্রীকৃষ্ণভক্তের প্রারব, সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ এই ত্রিবিধ কর্ম্মবন্ধনই ছিন্ন হইয়া যায়। যে সমস্ত সাথকভক্তগণ 
সাধনানঠান করিতে করিতে রতিলাভ করিয়াছেন. তাহাদের সদ্ে পরার প্রভৃতি ত্রিবিধ কর্শোর কোনই সমন্ধ 
নাই। যাহার! রতিলাভের পর পার্ধদদেহ পাইয়া প্রকটলীলাভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের ত কথাই 
নাই। যে সমস্ত গেপীগণের কথা লইয়া প্রারন্ধ কর্ম্মাদি সম্বন্ধে এত আলে!চনা হইল, তাহারা পুররবজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী 
খষি ছিলেন, তাহারা গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব দণ্ডকারণ্যে সাধনভক্তিযাজন করিবার সময়েই অনর্থ 
নিবৃততির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কর্ণ মুক্ত হইয়া তাহার পর ক্রমশঃ রতি লাভ করিয়াছেন এবং যথাসময়ে গোকুলে 
গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তাহার! শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকুষ্ণচনিকটে যাইতে পারিলেন 


: না বলিয়া যে শক্বষ্চবিরহদুঃখ ভোগ করিলেন, তাহা তাহাদের প্রারব্ধকর্ম্ের ফল নহে, তাহা কেবলমাত্র 


স্বজনপ্রেমবিবর্ধনচতুর ভরীব্রজরাজনন্দনেরই চাতুরী এবং গ্রেমেরই বক্রমধুর গতিভঙ্গি | 

ভক্তি এবং ভক্তিবেগ্ শ্রীভগবানের প্রারন্ধ কর্মফল খণ্ডন করিবার মহাশক্তির কথা নানাশান্ত্রে আলোচিত 
এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসন্মত হইলেও শ্রীপাদজীবগোন্বামি প্রভৃতি বৈষ্ণব টাকাকারগণ «ুঃসহপ্রেঠবিরহ” প্রভৃতি গ্লোকের 
টীকায় গোপীগণের প্রারন্ধ কর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও ধ্যানগ্রাপ্ত শরীকষ্ণমিলনানন্দে তাহার অবসানের কথা! উল্লেখ 
করিয়াছেন কেন, তাহা শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী তাহার টাকায় আলোচনা করিয়াছেন 

গোগীনাং প্রাপ্যমতিরহন্তং বস্তু বহিরন্গলোকেভ্যো গোপয়ন্‌ তান্‌ প্রতি বাহ্‌মর্থং, অন্তরঙ্গান্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত- 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৪৯৫ 


বিলাত প্রতি তু স্বাভীপ্সিতমাভ্যন্তরমেবার্থং জ্ঞাপয়ংস্তন্তরেণাহ-_হুঃপহেতি । তত্র বহিমুখান্‌ প্রতি তাভ্যঃ কৃষ্ণো- 
মোক্ষং দদাবিত্যাহ। (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্ৰবন্ধিকৃত সারার্থদণিনীটাক1)। 

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীগুকদেব যখন গঙ্গাতীরে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীমাগবত-কথা কীর্তন করেন, 
সে সময়ে সে স্থানে বহুতর শ্রীক্ঞ্চভচূড়ামণি উপস্থিত ছিলেন এবং অসংখ্য যোগী, খষি, স্তাসী, তপস্বী, ধ্যানী, 
জ্ঞানী ও মুনিগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভগবানের রাসাদি লীলাকথ| এবং রাসাদি লীলায় গোগীগণের প্রেম- 
সেবার কথায় একমাত্র প্রেমবান্‌ ভক্তেরই অধিকার ৷ যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি মহান্ুভবগণ গ্রীভগবানের পরমাত্ম! ও 
রগত্বর্ূপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহের মাধুধ্য এবং প্রেমবান্‌ পার্দগণের প্রেমসেবা 
পরিপাটীতে তাহাদের বুদ্ধি প্রবেশ করে ন|। 

চর্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ (শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতং ) 

যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি মহাম্ভবগণের যোগ জ্ঞানাদি সাধনপুতবুদ্ধিতে প্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপমাত্রেরই 
অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে গ্রীভগবানের লীলাবৈভবের অনুভূতি হয় না। কাজেই শ্রীভগবানের লীল!- 
মাধুধ্যান্থভবের পক্ষে একমাত্র প্রেমভক্তিই অন্তরঙ্গ এবং যোগজ্ঞানাদি সর্ববিধ সাধনই তাহাতে বহিরঙ্গ। 
পরমহংসচুড়ামণি শ্রীশুকদেব, শ্রীভগবানের প্রেমময়ীলীল| ও তাহার সিদ্ধান্ত বর্ণনার সময় এমন ভাবে তাহা! প্রকাশ 
করেন যে-_-কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ধারণা করেন.এবং বহিরঙ্গগণ তাহাদের বহিরঙ্গ ধারণার 
অনুরূপ ভাবে অর্থ গ্রহণ করেন। «ছুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ” প্রভৃতি ছুইটি শ্লোকও এমন ভাবে বণিত আছে যে__তাহা! 
শুনিলে আপাততঃ মনে হয় যে, শ্রীকষ্ণবিরহে এবং ধ্যানগ্রাপ্ত শ্রীকঞ্ণমিলনানন্দে গোগীগণের প্রারন্ধ কর্ম্মক্ষয় 
হইয়া গেল-ও তাহাতে তাহাদের প্রারন্ধ কর্ম্মারক্ দেহ বন্ধনমুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞ অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণ ইহাতেই তাহাদের অভীগ্সিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখে 
গোগীগণের কি প্রকার অশুভ ক্ষয় হইল এবং শ্রীকষ্ণমিলনানন্দে তাহাদের কি প্রকার মঙ্গল ক্ষয় হইল। গোগী- 
গণের গুণময় দেহ ত্যাগ সন্বন্ধেও এইরূপ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শ্রোতৃবুন্দ নিজ নিজ ভাবানুসারে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন 
সন্দেহ নাই । 

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত বুহত্ক্রম্সন্দর্ভটীক1 এবং শ্পাদ বীররাঘবাচার্ধ্য, শ্রীপাদ বিজয়ধবজতীর্থ এবং 
শ্রীপাদ গুকদেব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব টীকাকারগণের ব্যাখ্যাতেও যে গোপীগণের প্রারন্ধ কর্ম্ষয় 
এবং তজ্জনিত দেহ নিবৃত্তির কথা জানা যায়, তাহাও এই আপাত প্রতীত অর্থেরই প্রতিধ্বনি মাত্র । সুতরাং 
শ্ৰীকৃষ্ণক্বপ। এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রভাবে সাধন দশাতেই প্রার্ধ প্রভৃতি সর্বববিধ কর্মের বন্ধন মুক্তির পর রতিলাভ 
করিয়া গোকুলে গোগীগর্ভে. জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনসিদ্ধা গোগীগণের শ্রীক্ষ্ণবিরহ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমিলনে কি 
হইয়াছিল এবং তাঁহাদের গুণময় দেহ ত্যাগ কিরূপ-_তাহা। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তান্ুসারে ধারণা করিতে পাঁরিলেই 
বোধ হয় প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে । 

্রীরুষ্কক্ুপ1 ও শ্রীকুষ্জভ্তির অচিন্ত্গ্রভাবে শ্রীরুষ্ণচরণাশ্রিত ভক্তের প্রারন্ধকর্ম্মবন্ধন মুক্তি হওয়া কিছুই 
কঠিন নহে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে শাস্তরপ্রমাণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্কবাচার্ধাগণ প্রদশিত যুক্তিদ্বার। দেখান হইয়াছে; 
সুতরাং যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন তাহাদের কোন প্রকার প্রারন্ধকর্দ্মের বন্ধন 
ছিল না, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে নিঃসন্দি্ধ। এখন আলোচ্য এই যে, “হুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ” প্রভৃতি প্লোকে 
প্রদর্শিত অশুভ ও মঙ্গল শব্দের অর্থ কি? গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহে অশুভ ধূত 
হইয়াছিল এবং ধ্যানপ্রাপ্ত অচ্যুতালিঙ্গনে মঙ্গল ক্ষীণ হইয়াছিল, ইহাই “ছুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহণ প্রভৃতি শ্লকের 
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যথাশ্রুত অর্থ। সাধারণ সিদ্ধান্তানুসারে এই গ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে জানা যায় যে_শ্রীকৃষ্বিরহ এবং মিলনাননে 
তাহাদের প্রারক্ধকর্ম্মজনিত দুঃখ ও সুখের অবসান হইয়াছিল। কিন্ত গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুসারে যদি তাহাদের 


প্রারন্বকর্ম অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের অশুভ এবং মঙ্গল কি? এবং তাহ! ধৃত ও ক্ষীণ 
হইলই বা কি ভাবে ? 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ “হুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ” প্রভৃতি গ্লোকে নানা কথাই বলিয়াছেন এবং অগ্ুভ ও 
মঙ্গল শব্দের নান! প্রকার অর্থ করিয়া তত্ব ও সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন | বাহুল্য ভয়ে তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু 
আলোচনা কর| হইতেছে - 

্ীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণীটীকায় বলিয়াছেন 

অশুভং ভগবন্লিত্যসংযৌগপ্রাপ্রিপ্রাচীনদশায়াং ছুঃখজনিক। তদ্বিরহক্ষ,ণ্রিঃ! মঙগলঞ্চ তদ্দশ|যামেব স্থখজনিকা 
প্রাপ্তব্যতৎসংযোগ ক্ষ,ঙিঃ যাবতীভ্যাং তাভ্যাং বৃত্তিভ্যামেব প্রৌঢভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি, তাবতোশ্চ তয়োঃ 


_ শনৈর্ভোগ্যয়োরপি সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাত ইতি ধৃতত্বং ক্ষীণত্বং চোক্তম্‌ ৷ 


( শ্রীপাদ জীবগোস্বামিক্ৃত লথুবৈষ্ণবতোষণী ) 
সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে যখন সাধকভক্তের অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া! যায়, তখন তাঁহার 
গ্রারন্ প্রভৃতি সর্ববিধ কর্ম্মফলের অবদান হইয়া যায় ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অবস্থায় 
সাধকভক্তের আর সাধারণ জীবের ন্যায় শুভাশুভ বুদ্ধি থাকে না! সাধারণ জীবের স্ত্রী পুত্র পরিজন 
বিষয়বৈভবাদি ইষ্টবস্তই গুভ এবং এই সমস্ত ইষ্ট প্রাধির ব্যাঘাত ঘটিলেই অশ্তভবুদ্ধি হইয়া থাকে } যে মমন্ত 
সাধকভক্তের সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাঁহাদের আর এতা দশ গুভাগুভের কোনই 
সম্ভাবনা থাকে না। তাহার পর ভক্তদাঁধক যখন ক্রমশঃ নিষ্ঠা, আসক্তি ও রুচি লাভের পর শ্রীগোবিন্দচরণে 
রতি লাভ করেন, তখন তাহাদের এক অভিনব শুভাগুভের আরম্ভ হয়। এই সমস্ত জাতরতি সাধকভক্তগণ 
সাক্ষাৎ শ্রীকষ্ণসেবাগ্রাপ্তির জন্য এতই উৎকষ্টিত হন যে ইহাদের সর্বদাই শ্রীকুষ্ণবিরহ-ছুঃখের অনুভূতি হয় এবং 
সময়ে সময়ে ইহার! শ্রীক্ষ্ণসেবার কল্পনা! করিয়া তাহাই চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান এবং রীরুষ্মিলনানদ 
সাগরে ভাসমান হন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন ধনাভাবজনিত দুঃখ ভোগ করে এবং সময়ে সময়ে কল্পনাপ্রভাবে 
ধনস্থখ ভোগ করে, সেইরূপ জাতরতি সাধকভক্তগণও নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন ও সাক্ষাৎসেবাপ্রাপ্তির অভাবে 
অভাবনীয় দুঃখ ভোগ করেন এবং সময়ে সময়ে প্রীক্্ণসেবা চিন্তা করিতে করিতে সাক্ষাৎপ্রাপ্তির আনন 
উপভোগ করেন। এই ভাবে গরীব্ণবিরহ ও শ্ীকুষ্ণমিলনানন্দ ভোগ করিতে করিতে জাতরতি সাধকগণ ক্রমশ: 
সিদ্ধির পথে অগ্রসর হন ও যথাসময়ে সাক্ষাৎসেবাধিকার লভ করিয়া কৃতার্থ হন | 
যে সমস্ত ব্রজরমপ্রীগণ গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাহারা পূর্বাজন্মে যখন দণ্ডকারণ্যবাসী খষি ছিলে, 
তখন প্রথমতঃ তাঁহার! সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সেই ভাবে ( মধুর ভাবে ) শ্রীরুষ্ণসেবাধিকার পাইবার 
জন্য লালসাম্বিত হন। তাহার পর তাহারা রাগভক্তি যাজন করিতে করিতে রতিলাভ করিয়া ্রীরষ্ণশক্তি যোগমায়ার 
সাহায্যে গোকুলে গোগীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ ্রীকৃষ্তসেবাধিকাঁর পাইবার জন্য নিরন্তর প্রবল 
নমুতঠায় শ্রীরুষ্ণবিরহ ও সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সেবা কল্পনা করিয়া তন্ময়ভাবে সেই মিলনানন ভোগ 
ফরিতেন | এই ভাবে কিছুকাল উৎকঠাজনিত শ্রীুষ্ণবিরহ এবং কর্পনাপ্রস্থত প্রীকুঞ্চমিলনানন্দ ভোগ করিতে 
করিতে ইহারা যথনময়ে সাক্ষাৎ শরীরুষ্তসেবাধিকার লাভ করিতেন । কিন্ত প্রীকষ্ণের বংগীনাদ শ্রবণে যখন তাহারা 
নিকটে গমন করিবার জা প্রস্তুত হইয়াও পতিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধা হয়! গরীক্ষ্ণনিকটে যাইতে পারিলেন না, তখন 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৭৯৪ 


তাঁহাদের প্রবলরূপে শ্রীরুষ্ণবিরহ এবং ধ্যানপ্রাপ্ শ্রীকষ্ণমিলনানন্দের স্কুস্তি হইল ও তাহাতে তাহাদের শ্রীকুষ্ণসেবা- 
ধিকারপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভের জন্য বহুকালে যে পরিমাণে প্রীকুষ্ণবিরহ দুঃখ ও মিলনানন্দ ভোগ করিতে হইত, তাহা 
তৎক্ষণাৎ ভোগ হইয়া গেল। কাজেই তাহাদের শরীকুষ্ণবিরহহ্ঃখরূপ অশুভ এবং ধ্যানগ্রাপ্ত প্রীকষ্চমিলনানন্্রূপ 
মলের অবসান হওয়ায় তৎক্ষণাৎ শ্ীকষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হইল। অতএব “দুঃশহপ্রেষ্ঠবিরহ” 


‘ প্রভৃতি শ্লোকে বণিত-ব্রজরমশীগণের অশুভ ও মঙ্গল ক্ষয় বলিতে প্ররন্কর্ম্জনিত দুঃখ ও সুখের অবসান নহে, 


কেননা, জাতরতি সাধকভক্তের প্রারন্ধকর্ম্মবন্ধন থাকে না। প্রীরুষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তির বাধাই তাহাদের অশুভ 
এবং শ্রীককষ্ণসেবাধিকারপ্রাপ্তিই তাহাদের মঙ্গল। জাতরতি সাধকভক্তগণ, প্রবল সমুৎকগায়প্রীরুষ্ণবিরহ এবং 
পরীকুষ্ণসেব! ধ্যান করিতে করিতে ও কল্পনায় শ্রীরুষ্ণমিলনের আনন্দ ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রেমলাভ করেন 
ও যথাসময়ে সাক্ষাৎ মেবাধিকার প্রাপ্ত হন। সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্তির পূর্কো এই প্রকার শ্রীকুষ্ণবিরহই 
তাহাদের অশুভ বা দুঃখ এবং এই প্রকার কল্পনায় শ্রীক্ষ্চমিলনই তাহাদের সুখ বা মঙ্গল। গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ 
সাধনসিদ্ধা ব্রজরমণীগণের এই প্রকার অশুভ এবং মঙ্গলের ক্ষণকাল মধ্যেই অবসান হইয়া! গিয়াছিল। 

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী তাহার সাবার্থদণিনী টীকায় বলিয়াছেন-_ 

তদদানীং স্বপ্রেষ্টবিরহসংযোগোখানি ছুঃখনুখান্তপরিমিতানি প্রাপ্য ল্ধমনোরথা এব তাঃ ক্রমেণ বভুবুরিত্যাহ--.... 
ছুঃসহেন প্রেষ্ঠবিরহেণ যস্তীব্রতাপত্তেন ধূতানি কম্পিতীকুতানি অশুভানি যাভিস্তাঃ ; যাসাং প্রে্বিরহতাপত্ত তীব্রতাং 
বীক্ষ্য কোটি্রঙ্গাগুস্থবাড়বানলমহাকালকুটাদিরূপাঁণি পরঃসহজ্রাণ্যপি অশুভানি স্বতীব্রতাহঙ্কারং পরিত্যজ্য 
স্বপরাজয়বুদ্ধ্যা চকম্পিরে ইত্যর্থঃ। 

যে সমস্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়! শ্রীকুষ্ণনিকটে যাইতে পাঁরিলেন না, তাহাদের 


' তৎকালে প্রীক্বষ্ণবিরহ ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকুষ্ণমিলনে অপরিমিত দুঃখ ও সুখের আবির্ভাব হইল। পরমগ্রে্ঠ 


শ্রীুষ্ণবিরহে তাহাদের যে মহাছুঃখ ভোগ হইয়াছিল, সে ছুঃখের কথা আর কি বলিব! কোট ব্রহ্মাণ্ডে বাড়বানল, 
মহাকালকুট প্রভৃতি যে সমস্ত মহাছুঃখপ্রদ বস্তু আছে, তাহারাও ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহছূঃখ দেখিয়া পরাজিত ও 
কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা বুঝিল যে, শ্রীক্ব্চবিরহহুঃখের তীব্রতার তুলনায় তাহাদের তীব্রতা অতি 
তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর । 

পু গহে অবরুদ্ধা ব্রজরমপীগণের তৎকালে ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকুষ্ণমিলনে যে আনন্দ ভোগ হইয়াছিল তাহাও 
এইরূপ অতুলনীয়__ 

্যানেন প্রাপ্য আগতো যোহচ্যুতন্তেন তটদব তম্ত প্রেমপূুৰ্ণচিন্ময়ন্ত তাদুশস্ভাবাভিমানবাতো দেহন্ত 
যঃ আগ্লেষঃ তেন যা নিৰব্বতিস্তয়া ক্সীণানি কৃশীভূতানি মঙ্গলানি প্ৰাক্ৃতাপ্ৰাক্ৃতানি যাভিস্তাঃ। যাসাং ক্ফুকতিপ্রাপ্- 
তষ্াপ্লেফোথস্থখং বীক্ষ্য কোটিব্রহ্মাওগতবিষয়স্থখনিবিষয়ব্রহ্মানুভবসুখসহলাণি মঙ্গলশব্দবাচ্যানি ক্ষীণানি যদপেক্ষয়া 
নিৰৃষ্টান্তেব বভুবুরিত্যর্ঘ। (প্রীপাদ বিশবনাথচন্রবন্তিকুত সারার্ধদ্িনীটাকা)। 

অন্তগূ্হে অবরদ্ধা ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকুষ্ণসেবাধিকারপ্রান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আসন্ন মৃত্যুকালে 
একবার শ্রীগোবিনামুখারবি্দ দর্শনের আশায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে ময্ন হইলেন, তখন তাঁহারা হদয়মধ্যে সেই 
অচ্যুতকে দর্শন করিলেন । (বিরহকালেও ভক্তহৃদয় হইতে চ্যুত হন না বলিয়া! শ্রীভগবানের নাম অচ্যুত )! র- 
রমণীগণ কেবলমাত্র যে অচ্যুতকে দর্শন করিলেন তাহা নহে, তাহারা সেই প্রেমপুর্ণ চিন্ময় দেহেও ৮০৬ 
ভাব ও অভিনিবেশ সমন্বিত পরমপ্রেষ্ট অচ্যৃতের আলিঙগনন্খও অনুভব করিলেন। অচ্াতের এই অন্তর 
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১৭১৮ ্রীমন্তাগবতমূ। 


ব্রজরমণীগণের যে কি প্রকার আনন্দের অনুভূতি হুইল তাহা কি বলিব! অনন্ত ব্রক্মাণ্ডগত বিষয়স্খ এবং 
কোটিগুণিত নিবিষয় ব্ৰহ্মানন্দও তাঁহার নিকট অতি ক্ষীণ! অতি তুচ্ছ! ্‌ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যিবর্ধ্য গ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তীহার বুহদৈষ্ণবতোষণী টীকায় “ছুঃসহপ্রেষ্টবিরহ” প্রভৃতি 
শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন | 
_ ছুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপেনৈব ধূতাশুভাঃ ধূতং বিনাশিতং জগতামেব অগুভং তাপত্রয়ং যাভিঃ। তাদৃক্‌ 
তাপবিশেষস্ত শ্রীভগবদীয়গাগ্রেমোদ্রেকময়ত্বাৎ জগত্তাপত্র়নাশকত্বং। তথা ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতা শ্লেষনিরৃত্যা। অক্ষীণং 
পুষ্টং বৃদ্ধিমেব গতং জগতাং মঙ্গলং যাভ্যঃ ৷ তাদৃগ্ধ্য।নস্ত জগতামভ্যুদয়কা বিত্বাৎ মঙ্গলবৃদ্ধিকা রিত্বং | | 
( বৃহদৈষ্ণবতোধণী টাক). 
অন্তু হে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণের দুঃসহ শ্রীক্ষ্ণবিরহের তীব্রতাপে জগতের ত্রিতাপ জালার শাস্তি 
হইয়াছিল। তাহাদের এই বিরহতাপ, কোনও প্রাকৃত ছুঃখ-বিশেষ নহে, ইহা গাঢ় ভগবতপ্রেমেরই 
সমধিক উচ্ছলিত আবস্থা। যেমন সমুদ্র উচ্ছলিত হইলে জগৎ ডুবিয়! যায় এবং তাপ শাস্তি হর, সেইরূপ 


 ব্রজরমপীগণের শ্রীকুষ্প্রেমসিদ্ধুর উচ্ছলনেও জগতের তাপ শান্তি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আধ্যাত্িকাদি ত্রিতাপই 


জগতের সকল অণুভের মূল । একমাত্র শ্রীক্ষ্চভক্তিই এই অশুভ বিনাশের কারণ। “মন্ক্তিযুক্তো ভুবনং 
পুনাতি” এই শাস্তবচনে জানা যায় যে শ্রীকষ্চভক্ত তাহার এঁকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে জগৎ পবিত্র করেন । ব্রজরমণী- 
গণের এতাদৃশ একান্তিক ভক্তিতে জগতের তাপ শান্তি হওয়া কিছুই কঠিন নহে। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের 
শরীক্ষষ্ণচবিরহ তাপে যেমন জগতের ত্রিতাপ শাস্তি হইয়াছে, সেইরূপ তাহাদের শ্রীকুষ্তধ্যানজনিত মিলনানন্দেও 
জগতের সর্বাবিধ মঙ্গল অক্ষীণ (পরিপুষ্ট ) হইয়াছে। গ্রেমবান্‌ ভক্তের এতাদৃশ এঁকাস্তিক ধ্যান জগতের 
সর্ধবিধ কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে । 


ইহা ছাড়াও নানাভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ-_গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ ব্রজরমণীগণের ছুঃসহ ীবিরহভাপ 


ও ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকুষ্ণমিলনানন্দের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ও তাহাতে কি ভাবে অগুভ ধুত হইয়াছে এবং 


মঙ্গল ক্ষীণ হইয়াছে তাহাও- বিশেষভাবে গ্রতিপাদন করিয়াছেন। গ্রশ্থবাহুল্য ভয়ে এখানে ছুই একটি মাত্রের 


উল্লেখ করিয়া দিগৃদর্শন করান হইল । যাহাদের বিশেষভাবে সর্ধবিধ ব্যাখ্যা সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হয়, 


তাহার! বৃহদৈষ্ঠবতোষণী, লঘুবৈষ্ণবতোষণী, বৃহৎ ক্রমসন্দর্ত। ক্রমসন্র্ভ, সারার্থদর্ণিনী ও বৈষ্ণবানন্দিনী এই ছয় 


প্রকার গোঁড়ীয়বৈষ্ণব টীকা দেখিবেম । 


"গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যণের মতাম্ুসরণ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবেও যাহা সমালোচন| করা হইল তাহাও নিতান্ত 
অল্প নহে এবং তাহাতে জান! গেল যে--গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা সাধনসিদ্ধা গোপীগণের কোনরূপ প্রারন্ধ কর্ম্মবন্ধন 


ছিল না এবং “ছুঃসহপ্রেষ্টবিরহ” প্রভৃতি প্লোকস্থ অপ্তভ ও মঙ্গল শব্দের অর্থ পাপ ও পুণ্য নহে। আরও 
বিবেচ্য এই যে ব্রজরমণীগণের দুঃসহ গীক্বষ্চবিরহতাপে এবং ধ্যানগ্রাপড শ্রীরুষ্চমিলনে পাপ ও পুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল; 
ইহাই যদি শ্রীমন্ভাগবতবক্তা পরমহংসশিরোমণি শ্রীণ্ুকদেবের বক্তব্য হইত, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় পাপ ও 
পুণ্য এই ছুই প্ৰসিদ্ধ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অশুভ ও মঙ্গল এই সন্দিগ্ধার্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। 


যাহা হউক গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্যযগণ প্রদশিত যুক্তি ও শান্তরবাক্য সমালোচনায় পছুঃসহপ্রেষ্ঠটবিরহ” প্রভৃতি শ্লোকে, 


জান! যায় ধৈ- শ্রীকপ্রেযসী সাধনসিদ্ধা গোগীগণের মধ্যে যাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংগীনাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 


গমন করিবার ভন্ত ব্যাকুল হইয়াও পতিগণ কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাহারা তাৎকালিক তীব্র বিরহ*, 


তাপ এবং ধ্যানপ্রণত প্রীরুষ্ণমিলনাননে সঙ্ধঃ সই শ্রীরুষ্সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। যর্দিও 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৭৯৯ 


তীহাদের পূর্বজন্মে সাধন দশাতেই অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে. সঙ্গে প্রারক্ধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধনের অবসান হইয়া 
গিয়াছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্চসেবাধিকার পাইতে হইলে যতখানি ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার প্রয়োজন হয়, তাহা পরিপূর্ণ 
ন! হওয়ায় তাহারা গোগীদেহ পাইয়াও গোঁপীনাথের সেবাধিকাঁর লাভ করিতে পারেন নাই | কিন্তু যখন 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীন/দের আহ্বান শুনিয়াও শ্রীকুষ্ণনিকটে যাওয়া ঘটল না, তখন তাঁহাদের ক্রমশঃ বর্ধমান ব্যাকুলতা 
ও উৎকণ্ঠা দেখিতে দেখিতে পূর্ণরূপে বদ্ধিত হইয়া গেল এবং তাঁহার! তৎক্ষণাৎ শ্রীরৃষ্ণসেবাধিকার লাভের 
যোগ্য হইলেন। . 
এই পর্যন্ত আলোচনায় জান! যায় যে, গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ দুঃসহ শ্রীকুষ্ণবিরহতাপ ও ধ্যানপ্রাপ্ত 
শ্রীকষ্ণমিলনানন্দ প্রভাবে সর্ধবিধ অশুভ ও মঙ্গল অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা 
লাভ করিলেন। তাহার পর তাহাদের -কি ভাবে শ্রীকুষ্তসেবাধিকা রপ্রাপ্তি হইল, তাহ! “তমেব পরমাত্মানং” 
প্রভৃতি শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্লোক আলোচনায় জানা যায় যে-_পূর্ধব বর্ণিত ব্রজরমণীগণ 
জারবুদ্ধিতে সেই পরমাত্বার সহিত সঙ্গত হইলেন এবং গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু তাহাদের 
জারবুদ্ধি কিরূপ ? শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গতিই বা কি এবং কবে, কোথায়, কি ভাবে তাহা লাভ হইল. 
এবং তাহাদের গুণময় দেহত্যাগই বা কি? এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত সমালোচনা না করিলে ইহাতে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায় না এবং অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবন! দূরীভূত হয় না । যে সমস্ত মহামনীধিগণ রাসাঁদি লীলার 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিংবা রূপককল্পনা করিতে ভালবাসেন অথবা ধাহাদের মতে মূলাধারস্থিত কুলকুগুলিনী 
শক্তির সহমআরস্থ পরমশিবের সহিত যোজনাই রাসলীলা, তাহাদের মতে জারবুদ্ধি শব্দের অর্থ কি? এবং মে 
অর্থে রাঁসপর্ধ্যায়ীর সমস্ত শ্লোকের সহিত কি ভাবে সঙ্গতি হয়, তাহা আমাদের ধারণাতীত। কেননা 
এই সমস্ত মহা মনীধিগণের লিখিত কোন টীকাদি নাই কিংবা কোনও শাস্তরল্রানয়ম্পন্ন বিজ্ঞব্যক্কির. নিকট, 


তাহার! সেই পরমনিগুঢ় ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন না। যদি বা কাহারও কোনও বঙ্গভাষায় সমালোচন1 থাকে 


তাহাও শিষ্ট সমাজে প্রচলিত নাই। কাজেই আমার! সে সম্বন্ধে নির্কাক্‌ । আমরা পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী 
ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যুগণের মতান্ুসরণে, বিশেষতঃ গোঁড়ীয় বৈষ্তবাচার্ধযগণের টাকাদি সমালোচনায় 
যাহা পাওয়া যায় তাহাই অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত তত্বসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা! করিব ৃ ্‌ 
প্রাচীন টাকাঁকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী জারবুদ্ধি শব্দের উপপতিবুদ্ধিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি 
এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সমালোচনা করেন নাই । শ্রীনিত্বার্কসিদ্ধান্তপ্রচারকা চার্য্য শ্রীপাদ শুকদেব তাহার 
সিদ্ধান্তগ্রদীপ টীকায় বলিয়াছেন ূ 
মুখ্যপতিবুদ্া। সঙ্গভানাং “যৎপত্যপত্যসুহৃদাং” ইত্যাদিযু কৃষ্চতত্বজ্ঞতয়| নির্দিশ্তমানানাং গোপীনাং ' 
কৃতার্থতায়াং কঃ সংশয়ঃ ইতি স্থচয়ন জারবুদ্যাপি ভগবস্তং সঙ্গতানাং কাসাঞ্চিৎ ইথং ধ্যানপরাণাং পৃণ্যাপুণ্যরপ- 
গ্রারনবকর্ণক্ষয়পূর্বকং ভগবংগ্রাপ্তিলক্ষণং মোক্ষমাহ ছুঃসহেতি দ্বাভ্যাম্‌। 
্‌ (শ্রীশুকদেবকৃত সিদ্ধান্তগ্রদীপ টীকা ) 
্রীকুষ্গপ্রেয়ষী ব্রজরমণীগণের মধ্যে কতকগুলি ব্রজরমণীর “যৎপত্যপত্যস্থহৃদাং” প্রভৃতি অগ্রিম গ্নোকস্থ বচনে 
জান! যায় যে তাহারা শ্রীরুষ্ণকে বলিয়াছেন যে-_“প্রেষ্টো ভবাংস্তমুভৃতাং কিল বন্ধরাত্মা” তুমিই সর্বজীবের পরমপ্রিয়, 
বন্ধু এবং আত্ম! । সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে এই সমস্ত গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণতবজ্ঞানসম্প়; ইহারা যে কৃতার্থ হইবেন 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে সমস্ত গোপীগণের এই প্রকার তত্ব! ছিল না, যাহার! শরীকবষ্ণকে কেবলমাত্র 
উপপতি বলিয়াই জানিতেন; তীহাদেরও শ্রীরুষ্ণবিরহদুঃখ ও ধ্যানপ্রাথ রীকুষ্ণমিলনানন্দে সর্বাবিধ পাপপুণারপ , 
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১৮০৩ খীমন্তাগবতম্‌ । 
প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেল এবং ভগবৎপ্রাপ্তিবণ মোক্ষলাভ হইল । “দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ” প্রভৃতি শ্লোকে এই তত্ব 
বৰ্ণিত হইয়াছে। 


এই সিদ্ধান্তে জান! যায় যে, ব্রজরমণীগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণতত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন এবং কেহ 
কেহ শ্রীকৃষ্ণের কোনও তত্ব জানিতেন না, কেবলমাত্র উপপতি বুদ্ধিতে তাহাকে ভালবাসিতেন। তাহাদের 
এই উপপতিবুদ্ধিতে ভালবাসাতেই ভগবংপ্রাপ্তি হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণতত্বজ্ঞানসম্পন্ন গোপীগণ 
অপেক্ষা নিম্নন্তরের | 
শ্রীপাদ বীর রাঘবাঁচার্ধ্, শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজতীর্থ প্রভৃতি রামান্থজ ও মাধ্বসম্প্রদায়মতনিষ্ঠ আচাধ্যগণও 
তাহাদের টাকায় গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপপতি ভাবে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাদের মতে শ্রীকুষ্তততজ্ঞানসম্পন্ন কোনও গোগীর কথা জানা যায় না, কিংবা উপপতিভাবযুক্ত ও উপপতি 
ভাঁবহীন গোগীগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি ন! তাহাও জান! যায় না। 
একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচা্ধযগণই উপপতি ভাব লইয়া তাহাদের নানাগ্রন্থে এবং টীকায় বিশেষ সমালোচনা 
করিয়াছেন এবং শ্রীক্বষ্ণে উপপতি ভাবযুক্ত গোগীগণকেই প্রেমরাজ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন | 
অতএব মধুর রম কহি তার নাঁম। স্বকীয় পরকীয় ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ 
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ত্রজ বিনা ইহার অন্তত্র নাহি বাস ॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ 
প্রৌঢ় নির্মল তাঁর ভাব সর্ধোত্রম। কৃষ্ণের মাধুর্য রস আস্বাদ কারণ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকার 
লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন 
করগ্রহবিবিং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিত্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ৷ 
রাগেৈবার্সিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা ৷ ধর্ম্মেণাস্থীকৃত! যাস্ত পরকীয়া ভবস্তি তাঃ॥ 


( উজ্জলনীলমণিঃ' )। Ye 


যে সমস্ত নায়িকাগণ, বিবাহবিধি অনুসারে পতিকরে সমপিতা, পতির আদেশপাঁলনতৎপরা এবং 
পাতিব্ৰত্য ধৰ্ম্ম হইতে অবিচলিতা, তাহাদের স্বকীয় নায়িকা বলে। যে সমস্ত নায়িকাগণ ইহকাল ও পরকালের 
অপেক্ষা বিহীন উৎকট ভালবাসা বশতঃ কোনও পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং যথাধর্ম্ম বিবাহবিধির 
অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত নায়িকাকে পরকীয়া বলে। | গ্রীমন্তাগবতে যে ভাবে রাসলীলা বর্ণিত 


আছে তাহাতে রাসবিহারিণী গোকুলরমণীগণের মধ্যে স্বকীয়! “নায়িকা আছে কি না সন্দেহ । গোকুলরমণীগণ 


যি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের সহিত রাসাদি লীলা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের 
মনে মনে সঙ্গল্পল এবং তাঁহাদের গোপনে নিজনিকটে আনয়ন করিবার জন্য নিভৃত যযমুন! তীরে গিয়া বংশীবাদন 
করিবার প্রয়োজন হইত না। কিংবা! সে বংলীনাদ শ্রবণে প্রীক্বষ্ণনিকটে গমনপরায়ণা গোপাঙ্গনাগণকে পিতাঃ 
ভ্রাতা আত্মীয় প্রভৃতি কেহই বারণ করিতেন না। বিশেষতঃ “গুশ্রযন্ত্যঃ পতীন্‌ কাশ্চিৎ” প্রভৃতি প্লোকে 
কতকগুলি গোপীর পতিসেবনের কথা স্পষ্টই জানিতে পার! যায়। শ্রীকু্চ যখন তাহার নিকটে সমাগতা 
গৌঁগীগণের প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, তখনও 
গগুশ্রমধ্বং পতীন্‌ সতী£ (তোমরা নিজ নিজ গৃহে গিয়া পতিসেবন কার্যে রত হও ) “জুণুপ্নিতঞ্চ সর্বত্র হোৌপ- 
পৃত্যং কুলন্তিয়াঃ” ( কুলরমণীগণের উপপতি সহ বিলাসবিহারাদি ইহলোকে পরলোকে অতি বিগহিত ) তাঁহার 
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১০ স্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮০৩ 


এই সমস্ত কথায় মনে হয় যে শ্রীকুষ্ণনিকটে সমাগত! ব্রজরমণীগণের মধ্যে কেহ তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন 
না। “কৃত্ব। তাবন্তমাত্মানাং যাঁবতীর্গোপযোধিতঃ” প্রভৃতি যে সমস্ত গ্লোকে গোপীসহ গোগীনাথের রাঁসনৃত্য বর্ণিত 
আছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, রাসমগুলে যে সমস্ত গোপবধু উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তত মুণি 
ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। “নাস্বয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তন্ত মায়য়া। মহ্যমানাঃ 
স্বপার্শস্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকসঃ” এই গ্লোকেও জানা যায় যে শ্রীকষ্ণমায়ায় মোহিত ব্রজবাসিগণ নিজ 
নিজ পত্বীগণকে নিজনিকটেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন, সেজন্ত কেহই শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনও কুধারণা করিতে 
পারেন নাই। সুতরাং গোপী ও গোগীনাথের স্বরূপ যাহাই হইক কিংবা গোলোকস্থ লীলায় তাঁহারা যে ভাবেই 
বিহারাদি করুন, কিন্তু শ্রীমন্তাগবতে বণিত ভূলোকে প্রকাশিত রাসলীলায় গোগী সহ গোপীনাথের বিবাহবন্ধন 
ছিল বলিয়া মনে কর! যায় না। 

এন্িগ্নুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্য়ঃ কৃষ্ণবধ্ব£” এই শ্লোকে ব্রজরমণীগণকে কৃষ্ণবধূ বলিয়া পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে 
বলিয়| যদি কেহ ব্রজরমশীগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে সর্বত্র সামগ্রস্ত 
রক্ষা হয না। কেননা শ্রীমভাগবতে বর্ণিত রাঁসলীলার বহু স্থানে স্পষ্ট ভাষায় ব্রজরমণীগণকে পরবধূ বলিয়াই 
উল্লেখ করা হইয়াছে । গোপরমণীগণের মধ্যে কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত! পত্নী এবং কতকগুলি পরবধূ ছিল, 
এই কথা বলিয়! যদি কেহ গোপরমণীগণকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, তাহ! হইলেও সন্তোষজনক সামগ্রস্ত রক্ষ। 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা মহারাজ পরিক্ষীৎ শ্রীশুকদেব-মুখে শ্রীরাসলীল! কথ! শুনিয়! সন্দিহানচিত্তে 
জিজ্রাস] করিয়াছিলেন__ 

সংস্থাপনায় ধর্মস্ত গ্রশমায়েতরস্ত চ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ 
স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্বঙ্গন্‌ পয়দারাভিমর্শনং ॥ ( শ্রীমন্তাগবতং ) 

জগন্নিয়ন্ত৷ শ্রীভগবান্‌ ধৰ্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্মপ্রশমন করিবার জন্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্ত সেই 
ধর্ণমর্ধ্যাদাপালক গ্রীভগবান্‌ পররমণী বিলাস করিয়! কেন স্বয়ং অধর্ম্মাচরণ করিলেন? 

গোঁপরমণীগণ যদি প্রীক্ৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী হইতেন, তাহা হইলে পরমহংসচূড়ামনি শ্রীশুকদেব, মহারাজ 
পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে “তেজীয়মাং ন দৌধায়” বলিয়| তাহাকে নিরত্ত করিতেন না এবং পরবর্তী 
শ্লোকেও “গোগীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্কেষাঞ্চেব দেহিনাং। যোহস্তম্৮রতি সোহ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহদেহভাক্‌* 
«গোগীগণ, তাহাদের পতিগণ এবং সর্ব্ববিধ জীবেরই যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই লীলাবিগ্রহে গোঁপীগণের সহিত 
রমণ করিতেছেন” এই দিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন না। সুতরাং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, কিংবা 


তাহাদের মধ্যে হয়ত অতি অল্প সংখ্যক গোগী পরবধূ ছিলেন_-এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ বলিয়াই 


য়! 
কে গর যে ভাবে রাঁসলীলা বর্ণিত আছে তাহ! শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীরুষ্তপ্রেরসী গোপী- 


বর্গকে পরবধ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল এবং পরবধূরমণলীল! শ্রীভগবানের পক্ষে দৌষাবহ মনে করিয়াই 
তিনি শ্রীগুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন) কিন্তু তাঁহার উত্তরে তিনি গোগীগণকে - শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা 
পত্নী বলেন নাই কিংবা প্রীকৃষ্ণতত্্র-শিরোমণিও তাহা বলেন নাই ৷ মহারাজ পরীক্ষিতের সংশয়াপনোদনের জু 
্রীগুকদেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যে-_-এই পরবধূরমণলীলায় 
শীভগবানের কোনও দোষ হয় নাই, কেননা তিনি সর্বেশ্বর ও র্বস্তর্ামী। কিন্তু তিনি উঃ রা 
বলেন নাই যে-শ্রীরুষ্ণ ভগবান্‌ঃ স্তরাং গোগীগণের তাহার সহিত রমণে কোনও | হয় নাই, ত 
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১৮০২ :  শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 


ESOS EME 
গোগীগণের ব্রহগজ্ঞানে কিংবা পরমাত্মধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন দোষাবহ নহে। পরীগুকদেবের এই প্রকার 
সিদ্ধান্ত স্থাপনেই মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং তীহার গঙ্গাতীরস্থ সভায় উপবিষ্ট দেবধি মহধিগণের শ্রীকৃষ্ণের এই 


পরবধূরমণলীলার তত্ব ধারণ! হইয়াছিল, কাজেই তাহারা কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিংব! রূপক | 


কল্পন! শুনিবার জনা শরীশুকদেবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইহার পরে যদি শ্রীশুকদেব গোপনে 
কিংবা স্বপ্রাদেশে কোনও মহাপুরুষের নিকট কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিংবা! রূপক কল্পনার কথ! বলিয়া! 
থাকেন, তাহ! হইলে তাহা শ্রীমন্তাগবত ও তাহার টাকাকারগণের জ্ঞানবহিভূতি। 
হ্গবৈবর্ভপুরাণ প্রীরুষ্ণজন্মথণ্ড পঞ্চদশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে এক দিন ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া 
প্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের স্তরতি করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই নিভৃত বনমধ্যে হোমান্মি প্রজলিত 
করিয়া মন্ত্রপাঠাদি পূর্বক শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়াছিলেন | 
প্রণম্য চ পুনঃ কৃষ্ণং সমর্প্য রাধিকাং বিধিঃ | কন্তকাঞ্চ যথা তাতো ভক্ত্যা তস্থৌ হরেঃ পুরঃ ॥ 
এতন্সিনস্তরে দেবাঃ সানন্দপুলকোদ্গমাঃ। ছুন্দুভিং বাদয়ামাসুরানকং মুরজাদিকং ॥ 
পারিজাত প্রস্থনানাং পুষ্পবৃষ্টিং চকারহ | জণ্ডগন্ধর্বপ্রবরা ননৃতুশ্চাপ্সরে। গণাঃ ॥ 
তুষ্টাব শ্রীহরিং ব্রহ্মা তমুবাচহ সম্মিতঃ। যুবয়োশ্চরণান্তোজে ভক্তিং মে দেহি দক্ষিণাঁং ॥ 
্রহ্মণো বচনং শ্রত্ব! তমুবাচ হরিঃ স্বয়ং! মদীয়চরণান্তোজে সুদৃঢ়া ভক্তিরস্ত তে ॥ ( ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণং) 
ব্ৰহ্ম পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্চরণে প্রণাম করিয়া পিতা যেমন কন্যা সম্প্রদান করেন, সেইরূপে শ্রীরাধিকাকে 
শ্রীকৃ্চকরে সমর্পণ করিলেন এবং ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের সন্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময়ে দেবগণ 
পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া পুলকিতশরীরে দুন্দুভি আনক ও মুরজ বাদ্য করিতে লাগিলেন এবং পারিজাত 
কুসুম বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অগ্দরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
ব্ৰ্মা তখন শপ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া সহাস্ত বদনে বলিলেন_-আঁম!র এই কার্যের দক্ষিণা স্বরূপ আপনাদের 
চরণকমলে ভক্তিদান করুন ৷ ব্রহ্মার এই কথ! শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন__ আমাদের চরণে তোমার 
সুদৃঢ় ভক্তি হউক । 
্ষবৈবর্তপুরাণে এই ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোপনে বিবাহ বর্ণনা আছে। কিন্তু এই ভিত কথা 
ব্রজের অন্ত কেহই জানে ন! এবং শ্রীকুষ্ণচ যখন দুঞ্পোষ্য শিশু সেই সময়ে এই বিবাহ ব্যাপার সংঘটিত 
হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইহাও দেখা যায় যে, বিবাহের পর শ্রীক্্ণ শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিহারাদি 
করিয়া পরিশেষে আবার শিশুমৃত্তি ধারণ করিলেন | 
বেশং বিধাতুং কৃষ্ণস্ত যদ! রাধা সমুগ্ধতা। বভূব শিশুরূপং স কৈশোরং ত্যক্তবিগ্রহং ॥ 
দদর্শ বালকং রাধা রুদত্তং গীড়িতং ক্ষুধা । যাদৃশং প্রদদৌ নন! ভীরুং তাদৃশম্যুতং ॥ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণং)। 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসাদির পরে প্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের বেশ রচনা করিতে উদ্যত হইলেন, 
সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, কৈশোররূপ পরিত্যাগ করিয়! শিশুরূপ ধারণ করিলেন । শ্রীরাধিকা তখন সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, বালক কৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিতেছেন । ইতঃপুর্ব্বে গোপরাজ নন্দ 
যে প্রকার ভয়বিহবল ও ক্ষুধাতুর বালককে শ্রীরাধিকার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীরাধিকা তখন শ্রীরুঞ্ণকে 
ঠিক সেইরূপেই দর্শন করিলেন । 
গোপরাজ নন্দের প্রীরাধিকাকরে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবার বৃত্তান্ত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণেই বণিত আছে যে_ 
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_ গোপরাজ নন্দ একদিন বালক কৃষ্চকে লইয়া গোচারণ করিতে গিয়া ভাণ্ডীর বনে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া ছিলেন । 


এমন সময় শ্রীকুঞ্চমায়ায় গগন মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং দেখিতে দেখিতে ঘোর গর্জন ও ঝঞ্চাবাতের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। নন্দ তখন একাকী বালক কৃষ্ণ ও গেগণকে রক্ষা করিবার উপায়াস্তর না 
দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাভয়ে রোদনপরায়ণ শিশুরুষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বটবৃক্ষ- 
মূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে শ্রীরাধিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দ তাহাকে 
দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ও তাহার নিকট বালক কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন 
উবাচ তাং সাশ্রনেত্রে। ভক্তিনত্রাত্মকদ্ধরঃ ৷ জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পন্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ॥ 
জানামি বিষ্ণোরংশা ত্বং পরাং নিগুণমচ্যুতাং। তথাপি মাঁনবোহহঞ্চ মোহিতো বিষ্ণুমায়য়! ৷ 
' গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে ষথাস্খং। পশ্চাদ্দাস্তসি মৎপুত্রং কৃত্ব! পূৰ্ণং মনোরথং ॥ 
ইত্যুক্ব। স দদৌ তন্তৈ রুদন্তং বালকং ভিয়৷ । জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ। 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণং )। 
গোপরাঁজ নন্দ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়! ভক্তিনত্র কন্ধরে ও সজল নয়নে তাহাকে বলিলেন__ আমি মুনিবর 
গর্থের মুখে তোমার তত্ব গুনিয়াছি, তুমি লক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া । আমি যদিও তোমাকে 
বিষ্ণুর অংশজাতা অচ্যুতা, নিপুণ! ও পরাপ্রকৃতি বলিয়া জানি, তথাপি মানব বলিয়! আমি বিঞ্ুমায়ায় মোহিত 
হইয়াছি। হে ভদ্রে! তুমি এখন তোমার প্রাণনাথকে লইয়া বথাস্থখে গমন কর। তাহার পর তুমি 
তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্রকে আবার আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিও । এই কথা বলিয়া নন্দ 
সেই রোদনপরায়ণ শিশুকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার করে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রীরাধিকাও সানন্দহাস্ত বদনে সেই 
বালক পুত্রকে গ্রহণ করিলেন । ইহার পরে শ্রীরাধিকা নন্দকে বরদান করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং 
শ্রীকৃষ্ণ তখন কৈশোররূপ ধারণ করিয়! শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর 
সেই নির্জন বনপ্রদেশে ব্রহ্মা আসিয়! পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রীরাধারুষ্ণের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। 
পুরবপ্রদণিত ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণের রীতিতেই গর্গংহিতাপ্রস্থেও শ্রীরাধাকুষ্ণের বিবাহ বর্ণিত আছে। ভাষা 
ও শ্লোকের ছন্দোবন্ধনের পার্থক্য থাকিলেও বর্ণিত বিষয়ের অর্থ ও রীতি একই প্রকার বলিয়া তাহা প্রদর্শিত 
হইল না। এই ছুই গ্রন্থে শ্রীরাধারুষ্ণের বিবাহ বর্ণনা দেখা গেলেও শ্রীমন্তাগবতের কোন টাকাকারই তাহা 
গ্রহণ করেন নাই ব| উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রীমদ্তাগবতে বণিত রাসলীল! দেখিলে গোপীসহ গোগী- 
নাথের বিবাহসম্বন্ব আছে বলিয়া কোন প্রকারেই ধারণা কর! যায় না। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ও গর্গনংহিতায় বর্ণিত ্রীরাধাকুষ্ণের বিবাহব্যাপার সমালোচনা করিলে তাহা শীষের 
বাল্যলীলারই অন্তর্গত বলিতে হয়। কেননা উভয় গ্রন্থেই ননক্রোড়ে প্রতিপালিত শিশুরুষ্ণই কৈশোররূপে 
শ্ীরাধিকাঁর সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং সেই সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তাহাদের বিবাহ সংঘটন করিয়াছেন, 
ইহাই বর্ণিত আছে। উক্ত দুই গ্রন্থের বর্ণনায় শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক বয়োধিক। বলিয়া 
মনে হয় এবং তাহাতে গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকার অনেক স্তব করিয়াছেন বলিয়াও উল্লিখিত আছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 
কর্তৃক বগিত শ্রীরাধারুষ্ণের কোন লীলাগ্রস্থ কিংবা গীত প্রবন্ধাদিতে গোপরাঁজ নন্দের স্ততিপ্রণতিযোগ্য 
্রীরাধিকাঁর উল্লেখ দেখা যায় না। কেবলমাত্র বৈষ্ণব কৰি স্ুরদাস বর্ণিত কোন কোনও গীতে শ্রী 
অপেক্ষা বয়োধিক| গোগীর সহিত শীকৃষ্ণের বিলাসবার্তার ইন্দিত পাওয়া যায় এবং জয়দেবক্ৃত গীতগোবিনের 
“মেবৈর্মেদুরম্বরং” প্রভৃতি প্রথম লোকের বথাশ্রভার্থে শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ অণেক্া বয়োধিকা বলিয়া 
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মনে হয়। জয়দেবরৃত উক্ত শ্লোকটি ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্পুরাণ ও গর্গসংহিহায় বণিত নন্দক্রোড়স্থ শিশুরুষ্ণের মেঘাড়ম্বর 
দেখিয়া ভয় এবং নন্দ কর্তৃক শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকুষ্ণকে সমর্পণ বৃত্তান্তের ঠিক অনুরূপ । 

"_ ব্্গবৈবর্তপুরাণ ও গর্গসংহিতায় বর্ণিত শ্রীরা ধাকুষ্চের বিবাহব্যাপার যদি প্রমাণরূপে গ্রহণও করা 
যায়, তাহা হইলেও উক্ত গ্রস্থকারের বর্ণনা অন্ুারেই স্বীকার করিতে হইবে যে সেই বিবাহব্যাপার 
শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ, শ্রীরাধিকার পিতা বুষভান্, কিংবা ব্রজের কোনও গোপগোপীগণ জানিতেন ন|। 
কাজেই শ্রীরুষ্ণ পতি হইলেও শ্রীরাধিক৷ সকলের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন ) কাজেই 
সে মিলন উপপতির সহিত মিলনেরই অনুরূপ । 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে কতকগুলি গোপীর 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের পতিভাবের ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং তাহাদের শ্রীক্কষে। পতিবুদ্ধি থাকিলেও বিবাহ বৃত্তান্ত 
পিতা মাতা ও আত্মীয়বর্ণের অজ্ঞাত বলিয়া তাহারা উপপতির সহিত মিলনের স্তার অতি গোপনে 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন 

নন্দগোপন্থৃতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। ইতি সম্কল্পমাচেরুর্ধা গোকুলকুমারিকাঃ। 
তাস্বেব কিয়তীনাঞ্চ পতিভাবো| হরাবভূৎ্। মুলমাধবমাহাত্ব্যে ্রয়তে তত এব হি। 
রুক্সিণুদ্বাহতঃ পুর্বং তাসাং পরিণয়োৎসবঃ ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 

“্নন্দগোপন্ুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ” এই মন্ত্রে ধাহার! কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা করিয়া- 
ছিলেন, সেই সমস্ত ব্রজকুমারীগণের পতিরপে শ্রীকুষ্ণকে পাইবার জন্য বলবতী লালসা ছিল। তাহাদের 
মধ্যে কতকগুলি ব্রজকুমারী শ্রীকুষ্জকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন। প্রাচীন পরম্পরাক্রমে শুনিতে 
পাওয়া যায় যে “মুলমাধবমাহাত্ম” নামক গ্রন্থে রুক্মিণীর সহিত বিবাহের পূর্বের এই সমস্ত ব্রজ- 
কুমারীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল । 

গান্ধর্বরীত্য| শ্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্ততঃ। অব্যক্তত্বাৎ বিবাহস্ত সুষ্ঠু প্রচ্ছনকামত! ৷ ( উজ্জ্রলনীলমণিঃ ) 

গ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্রজকুমারীগণকে গান্ধর্বরীতি অন্গসারে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে 
স্বকীয় নায়িকা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই বিবাহব্যাপার গোপনে নির্বাহ হইয়াছিল বলিয়া 
ইস্হাদের প্রচ্ছনভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইত। কাজেই ই'হার! মনে মনে শ্রীকুষ্ণকে পতি বলিয়া জানিলেও 
পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্সের জ্ঞাতসারে স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিতেন ন! বলিয়া ইহাদের 
উপপতির সহিত মিলনের স্তায়ই শ্রীকুষ্ণের সহিত মিলিত হইতে হইত । 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচারধযবর্ধ্য প্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পু গ্রন্থের উত্তরখণ্ড পঞ্চত্রিংশৎ 
(৩৫) পূরণে শ্রীক্ষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সমস্ত ব্রজরমণীর বিবাহ বর্ণন| করিয়াছেন । কিন্তু সে বিবাহ 
প্রীমন্তাগবতে বর্ধিত রাঁসলীলার পূর্বে সংঘটিত হয় নাই। “একাদশ সমাস্তত্র গুড়াচ্চিঃ সবলোহবসৎ” এই 
রীমন্তাগবত দ্বিতীয়স্বন্ধ বচনে জান! যায় যে, শ্ৰীকৃষ্ণ একাদশ বৎসর বয়সেই রাসাদি সর্ববিধ ব্রজলীলা সমাপন 
করিয়া মথুরা গমন করেন | সেখানে কংসবধাদি করিয়া তিনি দীর্ঘকাল দ্বারকাঁয় বাস করেন। তাহার পর তিনি 
যখন দন্তবক্র বধ করিবার জন্য মথুরামগুলে আগমন করেন, তখন তিনি দন্তবক্র বধান্তে শ্রীবুন্দাবনে যান । 
(শ্রীকৃষ্ণের দত্তবক্র বধাস্তেপ্ীন্দাবনে অগমনের কথ! শ্রীমন্ভাগবতে বর্ণিত নাই। পদ্পপুরাণের বর্ণনানুসারে 
শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহা গোপালচম্পু গ্রন্থে বর্ণণ! করিয়াছেন। মথুরা হইতে গোবর্দন গমনের পথে অদ্যাপি 
শ্রীকৃষ্ণের দন্তবক্র বধের স্থানে, দত্তবক্রহা ( প্রচলিতভাষায় দতিয়|) নামক গ্রাম আছে ও একটি কুণ্ড আছে।) 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮০৫ 


বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন, তখন শ্রীক্ষ্ণবিরহতাপতপ্ত ব্রজবাসী নরনারীগণ বর্যাগমে 
নিদাঘতপ্ত তরুলতার স্ায় নবজীবন লাভ করিলেন এবং পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন । সেই সময়ে শ্রীরাধিক! 
প্রভৃতি শতকোটি ব্রজরমণীর পিতা ও আত্মীয়বর্গের মনে হইল যে, আমরা এতদিন কৃষ্ণবিরহে বাহজ্ঞান শৃষ্ঠ 
অবস্থায় ছিলাম, কাজেই শ্রীরাধিকা! প্রভৃতি কন্যাগণ বয়স্থা হইলেও তাহাদের বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম । 
যাহা হউক, এখন ব্রজের জীবন কৃষ্ণ আবার ব্রজে আসিয়াছেন, এখন আর কলবিলম্ব না করিয়া কৃষ্টানুরাগিণী 
কষ্ণগতপ্রাণা ব্রজকন্ঠাগণকে 'কৃষ্চকরে সমর্পন করাই উচিত | এই কথা ননে করিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণ মহাসমারোহে 
শ্রীকষ্ণের সহিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহ সম্পাদন করিলেন। শ্রীরাধিকার পিতা বুষভান্ু নিজ জামাতা শ্রীরুষ্ণকে 
বহু যৌতুকাদি প্রদান করেন এবং নানা ভাবে মহা মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান করেন একখা অগ্যাপি ব্রজমণ্ডলে 
বর্যানগ্রামে কিন্বদত্তী শুন! যায় এবং সেখানকার অধিবাসিগণ অদ্যাপি শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই সম্বন্ধই মনন করিয়! থাকেন। 
শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের যে অভিমন্ত্য (প্রচলিত ভষায় আয়ান গোপ) প্রভৃতি গোপগণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, 
তাহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের পর ব্রজবাসী নরনারীগণের মন হইতে শ্রীকুষ্েচ্ছায় চিরতরে অন্তঠিত হইয়া 
গিয়াছিল। অগ্াপি শ্রীবুন্দাবন ও তাহার নিকটবর্তি স্থানে বহু বৈষ্ণব এবং ব্ৰজবাসী আছেন, বাহারা শ্রীরাধিকাদি 
গোগীগণের সহিত অভিমন্যু গোপ প্রভৃতির বিবাহের কথা স্বীকার করেন না) এমন কি, কাহারও মুখে একথা 
শুনিলেও তীহার৷ রুষ্ট হন। ইহাতে মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্চ্ছোয় ইহাদের মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার পূর্ববকথা স্থান পায় 
নাই। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত এবং তাহার প্রেমবান্‌ পার্ধদ ভক্তগণের ভাবও অনন্ত, কাজেই কোন ভক্তেরই মনে তীহার 
সমগ্রলীলা এবং সমস্ত পার্ষদগণের সর্বকালের ভাব স্থান পাওয়া সম্ভবপর নহে । শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় তাহার যে 
ভক্তের মনে যে লীলা ও যে ভাবের প্রকাশ হয়, তিনি তাহাতেই ডুবিয়! যান, কাজেই অন্ত লীলা বা অন্ত ভাবের 
সহিত তাহার সামঞ্জস্ত হওয়া বড়ই কঠিন। কাজেই যিনি যে ভাবে শ্রীরাধারুষ্ণের লীল! ভাবনা করেন, তাহার 
অন্ত কোনও ভাব সমন্বিত ভক্তের সহিত নিজ ভাবের আদান প্রদান বা সমন্বয় করিবার চেষ্টা ন! করিয়া নিজ ভাবে 
্ররাধারুষ্টের লীলা ভাবনা করাই হিতকর। বর্তমান কালের কথা দুরে থাক, যে কালে শ্রীকৃষ্ণের শ্ীবৃন্দাবনে 
আগমনের পর ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন যদি কেহ তাহাদের 
নিকট তাহাদের কন্তাগণের পূর্ববিবাহের কথা উত্থাপন করিত, তাহা হইলে তাহারাও তাহা কখনও স্বীকার করিতেন 
না, গ্রত্যুত সে কথায় তাঁহাদের কন্তাগণের চরিত্রে দোষারোপ হইয়াছে বলিয়া তীহারাও রুষ্ট হইতেন ; সুতরাং 
দন্তবক্র বধান্তে প্রীবন্দাবনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাদি গোগীগণের সহিত বিবাহ হওয়ার পর ব্রজবাসিগণের 
যে ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেইভাবে ভাবিত কোনও ব্ৰজবাসী কিংবা! সেই ভাবের সাধক কোনও বৈষ্ণবের 
ভাব দেখিয়া শ্রীরাধাকষ্ণের পূর্ব ভাবে ভাবিত ব্রজবাসিগণের কিংবা সেই ভাবের সাধক বৈষ্ণবগণের বিচলিত 
হওয়ার কোনই কারণ নাই । “নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজ নিজ ভাবে করে ভক্তির সাধনে ॥” 
কাজেই সকলেই স্ব-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রজভাব আস্বাদন করিতে যত্বান্‌ হউন । স্বভাব ছাড়িলে ব্রজভাবের 
অনুসন্ধান পাওয়া যায় না এবং অভাবের তাড়নায় নিষ্পেষিত হইতে হয়। ভাব না থাকিলে কিংবা ভাব ছাড়িলে 
ভাবের ঠাকুর এমন ভাবে লুকাইবেন যে-কোন ভাবেই আর তাহাকে ভাবিতে পারা যাইবে না। 

যাহা হউক, ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ও গর্গনংহিতায় যে ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ বণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় 
যে, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে কৈশোর যুক্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য ভরীরাধিকার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন; সুতরাং এ লীলা তাহার অসমোর্ধ এঁশর্য্যেই অভিনয় মাত্র । তাহার এই বিবাহবাৰ্তা ব্রজের 
কোনও গোপগোগীই জানিতেন ন! ; সুতরাং তাঁহারা কেহই বলিবেন না যে, ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পদ্নী 

[২২৭ ]--১০ 
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S৮০৬ ্রীমস্তাঁগবতমূ। 

NE EE AE EE EEE 
শ্রীরাধিকার পক্ষেও এই অতি সুগোপ্য বিবাহসম্বন্ধ লইয়া সর্বজন সমক্ষে অসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়া 
সম্ভবপর নহে। কাজেই এই স্থগোপ্য বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পতি হইলেও মিলনের সময় উপপতির 
সহিত মিলনের স্ায় গোপনেই তাহা নির্বাহ করা ছাড়া অন্ত গতি নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের আট বৎসর বয়সের সময় অনুষ্ঠিত 'রাসক্রীড়ার সহিত 
সে বিবাহের কোনই সম্বন্ধ নাই । রাসক্রীড়ার সময় শ্রীরাধিক! শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকাই ছিলেন ; সুতরাং 
এই সমস্ত সুপগুপ্ত বিবাহ স্বন্ধের অস্পষ্ট ক্ম সুত্র অবলম্বন করিয়া গ্রীমন্তাগবতে বর্ণিত জারভাবময় পরম মধুর 
রাসলীলাসিদ্ধান্ত বিকৃত করা উচিত বলিয়া মনে করা যায় না । 

প্রীমপ্তাগবতের নানা স্থানে গোগীসহ গোগীনাথের জারভাবময় সন্বন্ধের কথা বর্ণিত আছে এবং তাহাদের 
জারভাবময় সম্বন্ধই তাহাদের প্রেমকে ভ্রিজগতে অতুলনীয় ও চিরশ্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। গোপীগণ তাহাদের 
জারভাবময় পরমগ্রেমবলে শ্রীভগবানের যে কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাহা পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মীরও কোন 
দিন প্রাপ্তি-সম্ভাবন! ঘটে নাই। 
নায়ং শ্রিয়োহলগ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্তাঃ | 
রাসোৎসবেহস্ত ভুজদগওগৃহীতক লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজবল্লবীন1ং॥ ( গ্রীমন্তাগবতং ) 
স্বয়ং ভগবান শ্রীনন্দনন্দন যখন রাঁসক্রীড়া করেন, সেই সময়ে নিজ তুজদণ দ্বারা ব্রজরমণীগণের কণ্ঠালিক্গন 
করিয়া তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের এই প্রকার কৃপা লাভ করা অন্তান্ত বৈবুঠবাসিনী 
রমণীগণের পক্ষে স্থদুর পরাহত, এমন কি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ-বক্ষঃস্থলবাসিনী পতিত্রতা-শিরোমণি লক্ষী পর্যন্ত 
কদাপি এইরূপ রূপা লাভ করিতে পারেন নাই । 
সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্যপ্রবর, অশেষ লৌকিক ও পাযমাথিক জানসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলার পার্ষদ.ও 
বান্ধবশ্রেষ্ঠশ্রীউদ্ধব মহাশয়, ব্রজরমণীগণের এই জারভাবময় শ্রীকুষ্তপ্রেম দেখিয়াই চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং এই 
জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের চরণধূলিকণিক! প্রাপ্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পারমাথিক লাভ বলিয়া ধারণা করিয়া- 
ছিলেন__ 
আসামহোচরণরেধুভুষামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্সলতৌষধীন1ং। 
য৷ দুস্তাজং স্বজনমাৰ্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেভুরমুুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাং॥ (শ্রীমস্তাগবতং) 
যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ( পতি পুত্রাদি) ও আধ্যপথ (বেদানুমোদিত ধর্ম্মপথ-পাতিত্রত্যাদি ) 
পরিত্যাগ করিয়া সর্ধ্ববেদের অন্বেষণীয় শ্রীভগবানের চরণীশ্রয় করিয়াছেন, আমি যেন সেই সমস্ত ব্রজরমণীগণের 
চরণরেপুন্ৃষ্ট গুন্মলতাদির মধ্যে যে কোনও জন্ম লাভ করিয়া শ্রীবুন্নাবনে বাস করিতে পারি! 
শ্রীমপ্তাগবতের রাঁসপঞ্চাধ্যায়ী সমালোচনাতেও মনে হয় যে, শ্রীভগবাঁনও জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণী- 
গণের প্রেমেই অধিকতর মুগ্ধ এবং বশীভূত শ্রীকুষ্ণে পতিভাবময় প্রেমবতী রুক্সিণী প্রভৃতি মহিষীগণও বোধ 
হয় কখনও জাঁরভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মত সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। রাসে অন্তর্ধানের 
পর যখন গোঁপরমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলম হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বলিয়াছেন 
ন পারয়েইহং নিবগ্সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যামাঁভজন্‌ দুর্জরগেহশুঙ্খলাঃ সংবৃশ্ তঘঃ প্রতিযাতু সাধুন! ॥ (শ্রীমন্তাগবতং ) 
হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ! আমি যদি ব্রহ্মার পরমায়ু পরিমিত কাঁলও তোমাদের: অধীন হইয়া থাকি, 
তাহা হইলেও তোমরা যে অচ্ছেন্ গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিষ্কাম প্রেমবশতঃ আমার সহিত নির্দোষ মিলনে 
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১০ম ক্রন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮০৭ 


মিলিত হইয়াছ, এই পরমপ্রেমের অপরিশোধ্য খণের নিষ্কৃতি হইবে না। ইহাতে দেখা যায় যে_প্রীভগবান্‌ 
“যে যথা! মাং প্রপদ্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং* “যে যে ভাবে আমায় ভজন করিবে আমি সেই ভাবেই তাহার 
মনোরথ পরিপুরণ করিব” বলিয়া স্পর্দাপুর্র্বক যোষণা করিলেও জারভাবময় প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সেই পরম 
বিচিত্র প্রেমের নিকট তাঁহার আর কোন ম্পর্ধাই রাখিতে পারেন নাই! 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ! দৃঢ় সর্বাকালে আছে । যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে। 
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে । অতএব থ্রণী হন কহে ভাগবতে ৷ ( গ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের পতিভাবময় প্রেমও শ্রীভগবান্‌কে খণী করিতে পারে নাই ; কিন্তু ব্রজরমণীগণের 
জারভাবময় প্রেম শ্রীভগবানকে চিরদিনের জন্য খণী করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে 
পতিভাবময় প্রেম অপেক্ষা জারভাবময় প্রেমে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যে, শ্রীভগবান্‌ অখিল ব্রহ্মাণডনিয়ন্তা হইয়াও 
এই প্রেমের অধীন হইয়া পড়েন। সর্বজন প্রসিদ্ধ জয়দেব গীতিকা-_“দেহি পদপল্লবমুদারং” এই জা'রভাবময় প্রেম- 
বতী ব্রজরমণীগণের সহিত লীলাবিশেষেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
প্রীচৈতন্চরিতামূত সমালোচনায় জানা যায় যেঁগোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ জারভাবময় প্রেমের বিশেষত্ব 
আস্বাদন করিবার জন্তই ্রীরাধিকাদি নিত্য-প্রেয়সীগণসহ ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং জগৎকে এই প্রেমের 
বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন__ 
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে । যোগমাঁয়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
আমিহ না জানি তাহ। না জানে গোগীগণ । ছুঁহার রূপ গুণে ছু'হার নিত্য হরে মন ॥ 
ধর্ম ছাড়ি রাগে ছ্ঁহে করয়ে গিলন। কভু মিলে কভু না গিলে দৈবের ঘটন ॥ 
এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ । এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম ( শ্রীচৈতত্যচরিতামুতং ) 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গোগীগণের সহিত রাসাঁদি লীলা রসাম্বাদন করিয়া থাকেন, তীহাদের মধ্যে 
শরীরাধিকাদি নিত্যসিদ্ধ! গোগীগণ, তাহারই হুলাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্তি এবং তাহারই স্বরূপ | শ্রীকৃষ্ণও যেমন 
অনাদিসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘনদিগহ,তাঁহারাও সেইরূপ আনাদিপিদ্ প্রেমঘনবিগ্রহ । তাহার পর পূর্ব গ্রদশিত পদ্মপুরাণ 
বচনে যে সমস্ত দেবীপূর্বা, শ্রুতিপূর্ব্বা ও খবিপূর্্ব গোগীগণের কথা জানা যায় এবং এখনও যাহারা গোগপীভাবে 
লুব্ধ হইয়া রাগাম্থগা ভক্তি যাজন করিয়! গোগীদেহ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তীহারাও শ্রীকুষ্ণেরই কৃপায় ও 
ইচ্ছানুসারে তাহার সেবাধিকার পাইবেন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহার নিত্যসিদ্ধা ও সাধনগিদ্ধা 
প্রেয়দীগণের পতিভাবময় প্রেম ও জারভাবময় প্রেম ছুইই লাভ হইতে পারে। কিন্তু প্রকট লীলায় দেখা যায় যে 
্্ীক্ণ তাহার প্রেয়সী গোগীগণকে জারভাবময় প্রেমেই বিভাবিত করিয়! তাহাদের সহিত রাসাদি লীলা রসাম্বাদন 
করিয়াছেন । ইহাতে সকলেরই ধারণা করা উচিত যে__জারভাবময় প্রেমে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষত্ব আছে; 
নচেৎ অখিল-ব্রহ্মাওপতি স্বভন্্রলীলাঁবিলাসী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেয়সীবর্গকে সেইভাবে ভাবিত 
করিবেন কেন? 
ভরত মুনি প্রভৃতি প্রাচীন রসশন্ত্রকারগণ প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রাকৃত রস বর্ণনায় জারভাবময় সমমবে 
অতি নিকুষ্টরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং কোনও নাটকাদিতে বণিত মুখ্য নায়িকায় ইহার স্থান দেন নাই; এমন কি 
জারভাবময় সম্বন্ধকে ইহার! প্রকৃত ভালবাসা বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। অমরসিংহ প্রভৃতি অভিধানকারগণও 
জার ও উপপতি এই ছুই শবকে একার্থবাচক বনিয়াছেন। কিন্ত স্বয়ং ভগবান্‌ পরী তাহারই হলাদিনী শক্তির 
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১৮০৮ ভ্রীমদ্তাগবতম্‌ | 


ঘনীভূত মূৰ্তি ্রীরাধিকাদি. ব্রজবিলাসিনীগণকে এই শিষ্টজনবিগহিত জারভাবেই ভাবিত. করিয়! তাহাদের সহিত 
রামাদি লীল! রসাস্বাদন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, তাহার উজ্জলনীলমণি 
গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে সমালোচন] করিয়াছেন”. 
লঘৃত্বমত্র যং প্রোক্তং তত, প্রাক্ৃতনায়কে । ন কৃষ্ণে রসনি্য্যাসম্বাদার্থমবতারিণি ॥ 
নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্‌গোকুলান্ুজদৃশাং কুলমন্তরেণ | 
আশংসয়! রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ) 
জাঁরভাবময় সম্বন্ধ যে শিষ্ট সামাজে নিকষ স্থান পাইয়াছে তাহ! প্রাকৃত নায়িক! সন্বন্ধেই প্রয়োজ্য। অখিল- 
রহ্মাগপতি সৰ্বান্তর্য্যামী, সর্ধনিয়ন্তা স্বয়ং. ভগবান্‌ রক্ষণ ধেজগৎপতি হইয়াও গোপীগণের উপপতি সাজিয়া 
লীল! করিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রকারই. দোষাঁবসর নাই, কেননা তিনি.কেবলমাত্র রসনির্ধ্যাস আস্বাদনের জন্তাই 
নিজের স্বরূপশক্তি হলাদিনীর ঘনীভূত মৃত্তি, ব্রজরমণীগণকে পরবধূভাবে ভাবিত করিয়া লীলা করিয়াছেন। 
প্রাচীন কবিগণ যে তাহাদের কাব্যে বর্ণিত মুখ্যরসে পরোটা নায়িকাকে মুখ্যস্থান প্রদান করেন নাই, তাহাও গোপ- 
রমণী ব্যতীত অন্ত নায়িকা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । কেনন! রসিকেন্দচুড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন রসাস্বাদন-চাতু্য্য 
প্রদর্শনের জন্যই গোকুলনায়িকাগণকে জারভাবময় প্রেমে বিভাবিত করিয়াছিলেন । 
অখিল রসামৃতমৃন্তি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্যসাধারণ লীলা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় 
যে, শ্রীভগবান্‌ একমাত্র ব্রজলীলা ব্যতীত আর কোন লীলাতেই জারভাবময় সম্বন্ধে লীলারসাম্বাদন করেন নাই, 
কিংবা একমাত্র ব্রজপ্রেয়সী ব্যতীত শ্রীভগবানেয় আর কোনও নৃত্তির কোনও প্রেয়সীরই এই পরম অনির্ধচনীয় 
জারভাবময় প্রেম দেখা যায় ন|। শ্রুকৃষ্ণের নারায়ণ মূর্তির প্রেয়সী লক্ষী, শ্রীরামচন্ত্ মৃত্তির প্রেয়ী সীতা, শ্রীশঙ্কর 
মূর্তির প্রেয়সী পার্বতী, এমন কি তাহার. দ্বারকালীলার প্রেরসী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণেরও জারভাবময় প্রেমে 
শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ দেখা যায় না। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজলীলায় নবকিশোর নটবর মৃত্তিতে 
তাহার অসমোর্দ মাধুর্য প্রকাশ করিয়া গ্রেমরসনিরধ্যাস আস্বাদন করেন, তখনই তীহার প্রেয়সীবর্ণের জারভাবময় 
প্রেমের কথা জান! যায় শ্রীভগবান্‌ অন্ত মুত্তিতে অন্য ধামে যে সমস্ত লীল! করেন, তাহাতে তাহার প্রেয়সীবর্গের 
জারভাবময়. প্রেমের প্রয়োজনই হয় না এবং শ্রীভগবানেরও সেই সমস্ত লীলায় পূর্ণরূপে প্রেমাধীনতা এবং মাধুর্য্যের 
প্রকাশ দেখা যয় না। ব্রজলীলায় শ্রীভগবান্‌ তাহার শ্বজনপ্রেমবশতাময়ী লীলা এবং অসমোদ্ধ মাধর্য্য প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়াই সে লীলায় পার্ধদগণেরও প্রেমের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজলীলার 
পার্ধদগণের স্বরূপ সমালোচন| করিলে জান! যায় যে-_তীাহার! কেহই শ্রীরুষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহেন, 
রীকুষ্ণই লীলারসান্বাদনের জন্তই এক হইয়াও অনস্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং নিজের সঙ্গেই নিজে 
লীল! করিয়াছেন । ৃ 
মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি অগ্নি জালাচয় নাহি কোন ভেদ । 
তৈছে রাধ! কৃষ্ণ হু হে একই স্বরূপ । লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
“তজ্জ্যোতিঃ সমভূদ্দেধ! রাঁধামাঁধবরূপকং॥” এই সম্মোহনতন্ত্রবচনেও জানা ব্যয় যে, সেই স্বপ্রকাশ পরমা” 
নন্দ বন্তই শ্রীরাধ। ও শ্রীকৃষ্ণ এই ছুই রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । “দেবী কৃষ্ণ প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা' 
এই গৌতমীয়তন্ত্রবচনেও শ্রীরাধিকাকে শ্রীকুষ্কস্বরূপা বলিয়াই জান! যায়) স্ৃতরাং শ্রীরাধিক! ও শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন মত্ত 
হইলেও বিভিন্ন স্বরূপ নহেন। পর্মপুরাণাদি গ্রন্থে ষে শ্রীরাধিকার ললিত! বিশাখা প্রভৃতি সখীবৃন্দের নাম জান! 
যায়, তীহারাও শ্রীরাধিকারই মুত্তিভেদ - 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৮০৯১, 


মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ৷ ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যহস্তপ ॥ (গ্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 

্রীকু্চ অথিল-রঙ্গাগপতি ও সর্বনিয়স্তা, তাহার হলাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্তি প্রীরাধিকাদি ব্রজরমণীগণ 
যে তীহারই ইচ্ছায় জারভাবময় প্রেমে ভাবিত হইয়াছেন,তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। জগতের কোনও পুরুষ 
ও রমণী যদি পরম্পরের প্রতি পরস্পর আৰ্ষ্ট হইয়া মিলিত হন, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ইচ্ছান্ুসারে পতি” 
ভাঁবময় কিংবা জারভাবময় সন্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারে ন1। তাহাদের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, অগত্যা সেই সম্বন্ধেই 
মিলিত হওয়া ব্যতীত আর কোনই উপায় নাই। কিন্ত সর্ধনিয়ন্তা শ্রীভগবানের কোন কর্ম্সই করিতে 
হয়না। ধাহার ইচ্ছানুসারে অনস্তকোটি ব্রহ্গাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতির শৃন্খল! ও স্থবিধান সংঘটিত হইয়া 
থাকে, তাহার কি কখনও রমণের জন্য অগত্যা পরবধূ-সম্বন্ধের প্রয়োজন হয় ? যাহার ইচ্ছানুসারে লক্ষ্মী প্রভৃতি 
প্রেয়সীগণ নিত্য দাম্পত্যপ্রেমে অনাদি কাল হইতে তাহার নারায়ণ মৃণ্তির সেব| করিতেছেন, তাহার ইচ্ছাহুসারে 
ব্ৰজরমণীগণ কি তীহার সহিত দাল্পত্যভাব পাইতে পারিতেন না? দওকারণ্যবাসী খষিগণ, স্বর্গবাসিনী দেবীগণ এবং 
ব্ৰহ্মলোকবাসিনী শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলারসাস্বাদন করিবার জন্য তীব্রসাধনা করিয়! যখন শ্রীকুষ্ণেরই ইচ্ছায় 
ব্রজে গোগীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যথাসময়ে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, 
তখন কি তাহারা শ্রীকষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত দাম্পত্যভাব লাভ করিতে পারিতেন না? কিন্ত একৃষ্ণ 
তাহার নিত্যাপ্রেয়সী শ্রীবাধিকাঁদি গোপীগণ এবং দণ্ডকারণ্যবাসী খষি প্রভৃতি সাধনসিদ্ধা গোগীগণকে দান্পত্যভাব 
না দিয়া জারভাবে ভাবিত করিয়া এক অভিনব লীলারসা স্বাদন করিয়াছেন! ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে দাম্পত্য 
ভাঁবময় প্রেম অপেক্ষা জারভাবময় প্রেমে এমন কোনও বিশেষত্ব আছে যে তাহা আস্বাদন করিবার জন্ত স্বতত্রেচ্ছ স্বয়ং 
ভগবান্‌ ্রীক্ষ্ণ তাহার নিত্যপ্রেয়সীগণকে এবং কৃপাসিদ্ধ গোগীগণকে জারভাবময় প্রেমেই বিভাবিত করিয়! তাঁহাদের 
সহিত রাসাদি লীল! করিয়াছেন এবং প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করিয়াছেন । 

আননচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ } 
গোলোক এব নিবসত্যাধিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্র্মনংহিত। ) 

এই ব্রহ্মদংহিতা বচনে জান! যায় যে অখিলাত্ম! আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দ প্রপঞ্চাতীত গোলোক ধামে প্রেমরয- 
পরিভাবিত নিজশক্তিবর্গ ( গোগীগণ ) সহ নিত্যলীলাবিলাঁস করেন । কিন্ত সেখানকার লীলায় পরকীয়া ভাব নাই, 
সেখানকার লীল!র আদি বা আরম্ভ নাই, সেখানে মিলনোৎকঠারহিত নিত্য সংযোগ । সে জন্য রসিকেন্্রচুড়ামণি 
ীরুষ্ণ তাহারই নিজশক্কিবর্গকে পরকীয়া! ভাবে ভাবিত করিয়। মিলন-বিরহময় রসনির্ধ্যাস আস্বাদন করিব।র জন্য 
ভূলোকে অবতীর্ণ হন । ৫ 

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস ব্রজ বিন! ইহার অন্ত নাহি বাস'॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । তার মধ্যে ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ ( ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 

পিপাস। ব্যতীত যেমন জলপানের মারুর্্যাস্বাদান হয় না, সেইরূপ উৎকণ্ঠা ব্যতীতও মিলনসুখের আস্বাদন 
হয় না। দাম্পত্য ভাবে পুরুষ ও রমণীর মিলনে তাদুশ উৎকণ্ঠা প্রকাশ হয় না, কেননা, তাহারা পরস্পর পরস্পরের 
পক্ষে অতি সুলভ | কিন্তু জারভাবময় মিলনে পুক্লষ ও রমণী কেহ কাহারও পক্ষে সুলভ নহে এবং তাহাদের মিলনে 
বহু বাধা ও লোকভয়, ধর্মভয় প্রভৃতি আছে। কাজেই সে মিলনের উৎকঠা৷ অতি তীব্র । জাগতিক পুরুষ ও 
রমণীগণ যদি এই ভাবে মিলনরদাস্বাদন করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার! অধর্মে জড়িত হয়। বিশেষতঃ 
আত্রেন্দিয়গ্রীতিবাঞ্ছামূলক জাগতিক মিলনে প্রেমের মম্বন্ধগন্ধও নাই। তাই এ মিলন প্রাকৃত জগতে অতি 
দৌষাবহ। - কিন্তু অখিল ব্ৰহ্মাগুনিয়ন্ত। আনন্দঘনবিগ্রহ পরকৃষ্ণের পক্ষে এই মিলনে দোষাংশের কোনই সম্ভাবন| 
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$৮১০ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


E2723 TSE EEE 
নাই, কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিতে পরম প্রেমরসাস্বাদনই ইহার উচ্ছেশ্য। জগতের পরপুরুষ ও পররমনণী প্রকৃত 
পক্ষেই পর কাজেই সে মিলন দোষাবহ ৷ কিন্তু পরাৎপর শ্রীভগবানের পক্ষে কেহই পর নহে, তিনি সকলেরই 
আপন । তিনি সর্বাত্মা এবং সর্ধজীব-হৃদয়াধিষ্ঠিত অন্তর্যামী। বিশেষতঃ গোপীগণ তাহারই মুত্তিভেদ, কাজেই 
তাহাদের সহিত মিলন পরকীয়া ভাবে সংঘটিত হইলেও তত্ববিচারে তাহা এক অভিনব লীলারসাস্বাদন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 

বামতা দুর্লভত্ব্চ ভ্্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্ত মন্তে পরমমারুধং ॥ ( উজ্জ্লনীলমণিধৃতরুদ্রবচনং ) 

সত্রীগণের বামাতা, দুর্লভত্ব এবং নিবারণ! এই তিনটি মদনের মহাস্ত্র। স্ত্রীগণের এই সমস্ত ভাব দ্বারাই মদন 
ত্রিজগৎ মোহিত করিয়াছেন | কিন্তু বিবাহিতা পত্নীর পক্ষে পতির সহিত রসব্যবহারে বামতা প্রশংসনীয় নহে। 
কেননা সর্ধতোভাবে পতির মনোরঞ্জন করাই পতিব্রতা রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম । পতি পত্নীর মিলনে কেহই কাহারও 
পক্ষে দুর্লভ নহে এবং তাহাতে লোকতঃ কিংবা ধর্ম্মতঃ কোনও নিষেধ (নিবারণ ) নাই । কাজেই সে মিলনে 
ক্ষুধা পিপাঁসা বিহীন ব্যক্তির অন্ন জলাদি গ্রহণের ন্যায় কোনও বিশেষ আস্বাদন নাই। কাজেই রসিকেন্দ্রচুড়ীমণি 
শ্রীকৃষ্ণ তাহারই নিত্যপ্রেয়সীগণকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত করিয়া! তাহাদের বাঁমতা, দুর্লভত্ব এবং নিবারণার 
অন্তরাল হইতে সমুচ্ছলিত উৎকঠ্ঠার চরমদশায় তাহাদের সহিত মিলন-রসাশ্বাদন করেন। 

যন্ত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্লভত্বঞ্চ যন্মাগাঁক্ষীণাং। তত্রৈব নাগ্রাঁণাং নির্ভরমাঁসজ্জতে হৃদয়ং ॥ 
( বিঝুঃগুপ্তসংহিতা ) 

যে রমণীর সহিত মিলনে লোকতঃ এবং ধর্মতঃ নিষেধ আছে এবং যে রমণীর সহিত মিলন হওয়া অতীব 
দুর্ঘট, সেই রমণীতেই স্ত্রীকামুক ব্যক্তির চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে । এই মহাকর্ষণের বেগ সহা করিতে 
না পারিয়া জগতে কত কত বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্য্যন্ত পরবধূমিলনে রত হইয়া লোকনিন্দা এবং নরকের দ্বার উন্মোচন 
করিয়া থাকেন । কিন্তু যদি পাপ পুণ্যের বিচার না করিয়া কেবলমাত্র হৃদয়ের আকর্ষণ লইয়া তুলনা করা যায়, 
তাহ হইলে সত্য সত্যই স্বকীয়া ভাব অপেক্ষা পরকীয়া ভাবের মিলনকেই শ্রেষ্ঠাসন দিতে হইবে সন্দেহ নাই । জগতে 
যাহার! ধর্ম এবং লোকনিন্দাভীরু, তাহারা এই শিষ্টবিগহিত কাধ্যে মনোনিবেশ করেন না বটে ৷ কিন্ত শ্রীভগবানের 
পক্ষে ইহাতে কেবলমাত্র রসাস্বাদনচাতুর্ধ্য ব্যতীত আর কোনই প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং 
আত্মরাম ; সুতরাং তাহার রমণের জন্য জগতের জীবের মত কোনও রমণীর সহিত মিলনের কোনও প্রয়োজন 
নাই এবং তিনি যে সমস্ত রমণীর সঙ্গে রমণ করিয়াছেন তীহারাও তাহারই রূপান্তরিত বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। কাজেই স্বকীয়! কিংবা পরকীয়া যে কোন ভাবেই তীহাদের ভাবিত করা হউক ন! কেন, তাহাতে লীলা- 
রসাস্বাদন ব্যতীত আর কিছুই বলিবার নাই । 

শ্রীভগবান্‌ যদি তাঁহার নিত্যপ্রেয়নী ব্রজরমণীগণকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত না করিতেন, তাহা হইলে 
তাহাদের প্রেম ভ্রিজগতে অতুলনীয় হইতে পারিত না, কিংবা সে প্রেম “মহাঁভাব” আখ্যা! লাভ করিতে 
পারিত না। যে প্রেমে প্রিয়তমের প্রেমসেবার জন্য সর্বববিধ, দুঃখে সুখ জ্ঞান হয়, সেই প্রেমই মহাঁভাব পদবাচ্য | 
ব্রজরমণীগণ. শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধনের জন্য লজ্জা ও কুলধর্্ম পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই । রুক্সিণী 
প্রভৃতি মহিষীবর্গ কিংবা নারায়ণপ্রেয়সী লক্মীগণের প্রেমে কুলধর্ম্ম ত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই । কিন্ত ব্রজরমণীগণ 
্রীকুষ্ণসেবার জন্য অনায়াসে কুলধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এই জন্তই প্রীকুষ্ণও তীহাদের প্রেমে খণী 
হইয়াছেন, উদ্ধবার্দি বিজ্ঞগণ তাঁহাদের চরণধুলিকণিক প্রার্থনা করিয়াছেন ও শ্রীশুকদেবাদি পরমহংস- 
শিরোমণিগণও পরমাদরে তাহাই অগণিত ব্র্গধি মহধিগণ পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরে মুমূর্ধু পরীক্ষিতের নিকট 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | S৮১১ 


শ্রীবাজোবাচ। 
কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ত্রহ্মতয়! মুনে। গুণপ্রবাহোপরমস্তাঁপাং গুণধিয়াং কথম্‌ ॥ ১২ 


কীর্তন করিয়াছেন । যাহা হউক, এই পর্যন্ত সমালোচনায় আমাদের ধারণ! হওয়া! উচিত যে-_ব্রজরমণীগণ জার- 
বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেও অখিলব্রহ্মাওপতি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের জার নহেন এবং তাহাদের জার- 
ভাব একমাত্র পরম প্রেমেরই পরিচায়ক | ৯--১১ / 

অন্ময়ঃ ৮_মুনে ( হে শ্রীকৃষ্চলীলামননপরায়ণ! ) কৃষ্ণ (শ্রীব্রজরাজনন্দনং ) পরং ( কেবলং ) কান্তং 
( কন্ৰৰপকোটিমনোহরং আত্মকো টিগ্রে্টং) বিছুঃ (জানস্তি ব্রজরমণ্য ইতি শেষঃ।) ব্রহ্মতরা (সর্ধায্বকনিগুপ- 
সচ্চিদানন্দস্বরূপতয়। ) নতু (ব্রজরমণ্যো শ্রীকৃষ্ণং নৈব জানস্তি) গুণধিয়াং (শ্রীরুষ্্ত সৌন্দ্য্যমাধুৰ্য্যবৈদথ্যানু- 
রাগাদিঘেব বীর্যাসাং ) তাসাং (ব্রহ্মস্বরপমজানতাং শ্রীরুষ্প্রের়সীনাং ) কথং (কেন প্রকারেণ কয়! যুক্ত্যা বা ) গুণ- ' 
প্রবাহোপরমঃ (পূর্বোক্ত গুণময়দেহনিবৃত্তি সংঘটিতঃ ? )॥ ১২ i 

মুলানুবাদ! -পরীক্ষিৎ বলিলেন--হে মুনে]'- ব্রজরমনীগণ শ্রীক্ষ্ককে কেবলমাত্র কান্ত বলিয়াই 


, জানিতেন ; তাঁহাদের কোনদিনই শ্রীকৃষ্ণে ব্রগমবুদ্ধি ছিল না। কিন্তু তথাপি সেই গুণাসক্ত ব্রজরমণীগণের কি 


প্রকারে গুণময় দেহের নিবৃত্তি হইল? ॥ ১২ 
শ্ীধরডীক। ?_নন্থ যথা পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতে ব্ৰহ্মত্বেহপি ন তন্তুজনান্মোক্ষস্তথাবুদ্্যভাবাৎ এবং কৃষ্ণেংপি 
ব্ৰম্মবুদ্্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে কৃষ্ণং বিছুরিতি | পরং কেবলং কান্তং কমনীয়ম্‌ | ১২ 
নৰীটৰষ্ণৰততোষণী !-পরি সর্কতোভাবেন ঈক্ষতে সর্বেষাং ভাবং জানাতীতি পরীক্ষিদিত্যন্তায়ং ভাবঃ_ 

যগ্তপি স্বয়ং তত্তন্সাহাত্ম্যং জানাত্যেব তথাপ্যন্তযুখসন্দিহানানাং সন্দেহনিরা সার্থমর্থবিশেষেণ সন্দেহবিশেষঃ প্রপঞ্চিতঃ | 
বহিমুথসন্দিহানানাঞচসন্দেহাত্তরনিরা সার্থংব্রহ্গজ্ঞানবাদ ইব সন্দেহঃ প্রপঞ্চিতঃ। রাজোবাচেতি কচিৎ পাঠঃ ৷ অত্রাপি 
সর্ধভাববৈচক্ষণ্য এব রাজশবন্ত তাঁৎপর্য্যাৎ। তথৈবার্থ, শ্রীমুনীন্দেণাপি তথৈব প্রতিবক্ষ্যতে ইতি । তত্র বহিমুর্খরীতি- 
কোহ্র্থ; প্রসিদ্ধ এব। অন্তমুখে-রীত্যা তু অয়মর্থ; । নন গুণময়ং দেহং জহুরিত্যুক্তং ; তত্র গুণশব্দেন সত্বাদিত্রয়মুচ্যতে 
ময়টগ্রত্যয়েন বিকারঃ। ততশ্চ হেয়ন্ত দেহন্ত স্বতনস্তন্ময়ত্বপ্রাপ্েঃ কিং তরির্দেশেন ? তন্মাৎ পূর্কেণ মানমমাদ্গুণ্য- 
পরম্পরা উত্তরেণ তু প্রাচর্য্যং বাচ্যং। তত্রেদং পৃচ্ছামঃ। কৃষ্ণ বিদুরিতি । যদি চ গ্রাপ্তরাসানামন্তাসাং 
নিশ্লৈগুণ্/দেহতান্চনার্থমাসামেব বা প্রাপ্তব্যদেহস্ত তৎস্থচনার্থমত্র গুণময়মিতি বিশিষ্যতে তদপি তাদৃশস্ত 
দেহস্তোপলক্ষণত্েন মানসখপ্রবাহস্তাপি ভাদৃশত্বেন লক্ষি: স্তাৎ তত্রাপি পৃচ্ছাম ইত্যাহ কৃষ্ণ বিদুরিতি | অর্থশচায়ং। 
কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্তং সর্ধাশ্চ্যগুণমনোহরতয়! পরমং শ্রেষঠং বিছুঃ নতু ব্রহ্মতয়! নিগুণিতদাবি9াববিশেষতয়া | 
তর্ি তাসাং গুণধিয়াং ব্রহ্নিষ্ঠায়া অপি ত্যাজকতয়! প্রসিদ্ধেষু তদীয়তাদৃশগুণেষু ধীরম্তঃকরণং যাসাং তথাভূতানাং 
তদেকনিষ্ঠত্বেন তাগুণৈকান্থবন্ধতৎপ্রেমবৃততগুণত্বাদপ্রাকতগণানা মিত্যর্থঃ | ততো দেহস্ত তু তাসামসিদ্ধত্বন্তিবতু 
নামোপরমঃ কথমবিচ্ছিহ্রতাদৃশগুণপরষ্পরায়া উপরমঃন্তাদিত্য্থঃ। ব্রন্মোপাসকেধিব ন তৎস্বরপমাত্রাবির্ভাবঃ 
কিন্তু গুণৈরপি সহ তদাবির্ভাবঃ । ততো ব্রন্মোপাসকেযু যে গুণান্তে প্রাকৃতসত্ত্বময়া এবেতি তেষামের গুণপ্রবাহো- 
পরমঃ সম্তবতি নাবিভূর্তিভগবদগণানাং তদ্বিধানামিতি বাক্যার্থচ । শ্লেষেণ চ ইদং পৃচ্ছতি | কৃষ্ণং পরং কেবলং 
কাস্ততয়| বিছুঃ নতু ্ৰতয়া ব্যাপকতয়া ত যে যথা মাংপ্ৰপন্থন্তে ইতি স্তায়েন তা ব্যাপকতা গুতাপ্রকা দন্ত হে 
প্রাকট্যাভাবেন কথং বিরহাভাবো গুণপ্রবাহোপরমশ্চ গুণধিয়াং সুন্দরোইয়ং বিদঞ্ধোহয়মিতিমাত্রবুদ্ধীনাং | মুনে 


হে সর্বজ্ঞ ॥ ১২ 
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১৮৬২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 
জীশুক উবাচ। 


উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈষ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ । দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্ৰিয়াঃ ॥১৩ 
নৃণাং নিশ্রেয়সারথায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ । অব্যয়স্তাপ্রমেয়স্ত নিগুণস্ত গুণাত্বনঃ ॥ ১৪ 


অন্তয়ঃ 1-এতৎ ( অত্ৰ বক্তব্যমুত্তরং) তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎ ( সপ্তমস্কন্ধে ) উক্তং ( কথিতমেব। ) 
হৃযীকেশং ( সর্কেন্দরিয়বৃত্তিপ্রদাত্বেম পরমোপকারিণমন্তর্্যামিনং শ্রীকৃষ্ণং ) দ্বিষন্নপি ( সর্বদা শত্রত্বেন জানন্‌ তত্ব 
ব্যবহরন্নপি ) চৈন্তঃ ( শিশুপালঃ ) যথাসিদ্ধিং ( স্বাভীষ্টাং পার্যদগতিং ) গতঃ ( প্ৰাপ্তঃ। ) অধোক্ষজপ্রিয়াঃ (শ্ৰীকৃষ্ণ 
প্রেয়ন্তে| ব্রজরমণ্যঃ ) কিমুত ( পরমপ্রেয়া শ্রীরুষ্ণং সেবমানাঃ সিদ্ধিং গতা ইতি কিযুত বক্তব্যং )॥ ১৩ 

মুলান্ব্বাদ ।-শ্ীশুকদেব বলিলেন-_এ কথা তোমাকে পূর্বেই ( সপ্তমঙ্কন্ধে ) বলিয়াছি। শিশুপাল 
্রীকুষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ অীকবকককে ভালবাসিয়! 
গুণময় দেহ মুক্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ১৩ 


্রীধটীক। 1 পরিহরতি উক্তমিতি। অয়ং ভাবঃ। জীবেঘাবৃতং ব্রহ্মত্বং কৃষ্ন্ত তু হহালেপরীদ 


অতো ন তত্র বুদ্যপেক্ষেতি ॥ ১৩ 


ভ্রীট-বষঞবঢতাষনী ? শ্রীবুক্তঃ শুকঃ ইতি পরীক্ষিদ্চনন্ত বহিমুখপ্রতারণবুভুত্সুসন্দেহনিরসনার্থাং 
প্রবৃত্তিমবগত্যাপি তথ্যাজেন বহিরমখান্‌ ভৎসয়গ্লিব কিঞ্চিৎ সামর্যত্বেনা ব্যক্তবচনত্বা্তথৈবাহ উক্তং পুরস্তাদিতি 
সিদ্ধিমভীষ্টাং গতিং পুনঃ পার্ষদতাং বৈরান্থবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাং। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগতুবিষু- 
পার্যদাঁবিতি সপ্তমাৎ। ততন্তস্ত দ্বেষেংপি জাতে লীনতয়া স্থিতৈরপি পুনঃ ন্বগুণৈরেব সহ তৎপ্রান্তিরিতি 
সুতরামেবাধোক্ষজগ্রীতিবিষয়াশ্রয়াণং তাসাং বদ্দিকুপ্রেমতয়। প্রকটেন্তৈরেব সহ ততগ্রান্তিরিত্যর্থঃ | ময়া তু গুণ- 
ময়ং দেহং ইতি স্বরূপশক্তিবৃত্তিরপান্তর্হির্দেহপ্রাপ্তা, সমূলগ্রাকৃতিপ্রাকৃতসদগণৈঃ সৌনদরয্যাদিভিঃ সম্বলিতমগীত্যেব 
বিবক্ষিতং দেহস্ডৈব বিশেষণত্বা দিত্যর্থঃ | প্রগনন্ত শ্লেষত্বে দ্বিতীয়ার্থে ত্বয়মুত্রন্তার্থ-_-যে যথা মামিত্যত্র তান্‌ 
প্রত্যেবাস্তান্‌ গুণান্‌ ন প্রকাশয়ামি স্বতস্ত মম সর্ব্বেংপি সন্ত্যেবেতি বিবঙক্ষিতং। অতস্তাদৃশভক্তযাবেশাতন্তাহুসন্ধানা- 
ভাবেহপি ততচ্ছক্তয় এব স্বাবসরে তান্‌ প্রকাশয়স্তি। অন্তথা দূরতো ভজতাং কেবলতন্মাধুরধ্যনিষ্ঠানাং তদপ্রান্তিরেব 
স্তাৎ। তত্র কৈমুত্যেন দৃষ্টান্তং শৃথিত্যাহ _দ্বিষন্নগীতি। অন্তথা তত্রাপ্যন্তে ন মোক্ষাদিদায়ক সৈরধধ্যং প্রকাশেতেতি 
ভাবঃ। তত্তৎপ্রকাশে নামদ্বয়েন হেতুমাহ হৃষীকেশমিতি অধোক্ষজেতি চ। উভয়নামনিরুক্ত্যা তজ জ্ঞানাপেক্ষতয়ৈব 
তেষাং সিদ্ধয়ে তদগ্‌ণবিশেষঃ প্রকাশিত ইতি দশিতম্‌ ॥ ১৩ 

অন্ময়ঃ ।_নৃপ (হে রাজন্‌) নুণাং ( জীবমাত্রাণাং ) নিঃশ্রেয়সার্থায় ( সর্বসাঁধনফলপ্রদানার্থং ) অব্যয়ন্ত 
(জন্মাদিবিকাররহিতত্ত ) অপ্রমেরস্ত ( অপরিচ্ছিন্ন্ত ) নিগুণন্ত (মায়াগুণাতীতন্ত ) গুণাত্মনঃ (মায়াগুণানাং 
নিয়ন্তঃ ) ভগবতঃ ( স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকুষ্তন্ত ) ব্যক্তিঃ ( আবির্ভাবঃ ভবতি । অগ্তথ! জ্রবিজ্ভ্মাত্রেণ ব্রহ্মাওকোটি- 
সুষ্টিসংহারসমর্থন্ত তন্ত ভূভারহরণমাত্রার্থং ব্যক্তেরনুপত্তিদুর্বারেবেত্যর্থঃ ) ॥ ১৪ 

মুলালুবাদ !_হে রাজন! জগতের জীবগণের সাধনোচিত ফল প্রদান করিবার জন্তই সেই অব্যয়, 
অগ্রমেয়, নিগুণ ও গুণনিয়ন্তা শ্রীভগবানের জগতে আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ১৪ 

স্রীধ্রটীক। (নন দেহী কথমনাবৃতঃ স্তাদত আহ হৃণামিতি। গুণাত্মনো গুণনিয়ন্ত ভগবত এবংরূপা 
অভিব্যক্তিরতো! ন দেহিসাদৃশ্মত্র বক্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ॥ ১৪ 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । S৮১৩ 


কামং ক্রোধং ভয়ং ন্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। 
নিত্যং হরো বিদধতো যান্তি তম্ময়তাং হি তে ॥ ১৫ 


শ্্রীইবষ্গবততৌষনী 1__-তদেবং তত্ধ্যানগ্রভাব উক্ত£। তত্র ভগবদ্যক্তিসময়ে তু ভগবৎপার্থস্তাগন্তক 
দৈত্য্ভাবস্ত চৈন্তন্ত তথা তাদৃশশ্রীভগবতপ্রেমবতীনাং তাসাং ততৎসম্পাদানায় ভগবতঃ সাহায্যমপ্যন্তি কৈমুত্যেন 
কারণমিত্যাহ-_নুণামিতি । নৃণাং জীবমাত্রাণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় সর্বসাধনফলায় তত্তর্যোগ্যতাসম্পৎপূর্বক- 
স্বলীলানন্নপ্রাপ্রিরূপায়। তং সাধয়িতুমেবেত্যর্থ: ৷ ব্যক্তিঃ প্রাকট্যং। তদর্থাবধারণার্থমাহ ভগবত ইতি। 
অন্তথা ভ্রবিজ্ভ্তমাত্রেণ ব্রহ্মাওফোটিসংহারসমর্থন্ত ভূভ।রহরণমাত্রার্থং ব্যক্তেরনুপপত্তিরিভ্যর্থ । হে নৃপেভি 
যথা! নৃণাং ক্ষেমার্থমেব ইতস্ততো ভবাদৃশগ্ত রাজ্ঞ গমনমিতি ভাবঃ। ভগবত্বমেবাহ অব্য়স্যেত্যাদিভি- 
শ্চতু্ভিবিশেষণৈঃ। নিত্যং নানাপ্রকাশৈর্নানাভক্তেভ্য আত্মদানাদিনাপি ন ব্যেতীত্যব্যয়ঃ তন্তু কুতঃ 
অপ্রমেয়স্তাপরিচ্ছিরস্ত ইত্যর্ঘঃ। তৎ কুতঃ? নিগুণস্ত মায়াগুণাতীতন্ত । তচ্চ কুতঃ? মায়াগুণানামাত্মনঃ 
প্রবর্তকন্ত। যন্ধ। নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় এব ব্যক্তিমাত্রং জন্মা। অগ্তথা তু কথঞ্চিন্ন সম্ভবেদিত্যাহ__অবায়ন্ত 
জন্মাদিবিকাররহিতন্ত। কিঞ্চাপ্রমেয়ন্ত তদর্থতবে হেতুগুরণাত্মন ইতি নিজকারণ্যাগ্তশেষগুণানাং সুপ্ানামিব চেতয়িতুঃ 
গ্রকটনপরস্ত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং। গ্লোকদ্বয়েহস্মিন্‌ অয়ং ভাব ইত্যাদৌ টাকায়াং বহিযুখসন্দেহনিরাসার্থ- 
স্তেষাময়মভিপ্রায়ঃ | নন্তু ব্রহ্মণি কামাদিকমপি চেদর্থকরং তরি জীবেঘপি চিৎসামাহোনৈক্যাৎ বরবত্বমস্তীতি 
পত্যাদিধপি তাদৃশং স্তাত্তত্ৰাহ জীবেঘিতি। আবৃতত্বে হেতুর্বক্ষ্যমাঁণবৈপরীত্যরীত্য। হৃযীকাধীনজ্ঞানত্বমেব জয়ং । 
তত্র স্বন্মিয়াবৃতত্বং বহিরবিক্ষেপাৎ পরেষু উপাধিমান্রগ্রহণাৎ হৃষীকেশত্বাদিতি পূর্ব হৃবীকবশত্তদদয়ঃ | অতঃ 
্বগ্রকাশতাময় এব। ততশ্চানাবৃতমেব ব্রন্মত্বং ইতি স্থিতে কামাদিন| কেনাপি তত্র প্রবৃত্িবত বন্ধনুভবন্ত 
ভবত্যেবেত্যর্থ। নন্থু দেহীতি পত্যাদিবন্দেহিস্থেন প্রতীয়মান ইত্যর্থট। সিদ্ধান্তমাহ ভগবত এবেতি ৷ 
তত্তদ্বিশেষণবৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ । এবং রূপা অনারৃতব্রক্ষরপা ৷ ন দেহিসাদৃণ্তং কুতে দেহিত্বমিত্যৰ্থঃ । তথিগ্রহ্যে 
স্বরপশক্তিসিদ্ধবেচিত্রিকপরমতত্বৈকরূপত্বাৎ । তচ্চ, বিদবদন্ুভবমেবিততজ্ান্রপ্রামাণ্যাৎ। যথাচ ব্যাখ্যাতং নাতঃপরং 
তঃ স্বরূপমিত্যা্দিঘিতি ॥ ১৪ 

0 jE (সৰ্কোষহরে শ্রীভবগতি ) কামং ( গোপ্যাদীনামিব প্রেমময়ং কুন্জাদীনামিব জিহবা 
বা ভাববিশেষং ) ক্রোধং ( শিগুপালাদীনামিব দ্বেষং ) ভয়ং ( কংসাদীনামিব 56 প্রাণহর ইতি ভীতিং) রে 
( বৃষ্ণিপাওবাদীনামিব আত্মীয়বুদ্্যা গ্রীতিবিশেষং ) প্রক্যং (আত্মারামাণামিব সর্বাত্মকতাবুদ্) ৰ টা 
সৌহুদং (ভ্রথকৌশিক্যাদীনামিব ভক্তিবিশেষং ) এব চ ( অপি ব1) নিত্যং ( সদৈব যে) মি রর ণা 

তে হি (নিশ্চিতমেব ) তন্ময়তাং ( যথাযোগ্যতত্তন্তাবসমুচিতাং স্ফৃগং তৎস্বরূপতাঞ্চ) যান্তি ( রি রা 

ন্ুজাদ (কাম, ক্রোধ, ভয় সেহ, প্রক্য, সৌদ্নদ প্রভৃতি যে কোনও ভাবেই যে শ্রীভগবান্‌ 
ন স সেই ভাবেই তাহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৫ এ 
রঃ Les. যথাকথঞ্চিৎ তদীসক্তিমুরক্তিকারণমিভ্যাহ_-কামমিতি | ধক্যাং সমবন্ধম। সৌহদং 
K 
সি এ 1 অস্ত তাবদ্তগবদ্যক্তিসময়গতানাং বার্তা কিন্ত সর্বদাতনানাং অগীয়ং রীতিরিত্যাহ 


f তি জু ক মং দ্বিবিধং ত্র গ প ঢা [ন মিব গ্রমময়ং, মো রন্ধ JI না ম 1 ~ || I ( 


চৈদ্বাদীনামির | ভয়ং কংসাদীনামিব। নেহং বৃষ্ণিপাওবানামিব, ্রীমদ্ব'জবাফিনামি 
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১৮১৪ প্রীমন্ডাগবতম্‌ । 


~~~ | 


নচৈবং বিস্ময়ঃ কাৰ্য্য! ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিযুচ্যুতে ॥ ১৬ 


সৌহৃদং ক্রথকৌশিক্যাদীনামিব 1 তত্র ভয়দেষৌ তু নান্গমতৌ | যঃ খলু কল্যাণগুণমপ্যাত্মানাং ভীষণং মন্যতে গুঢং 
দ্বিষতোহপি তন্তু ভীতন্ত, তথা মৎসরাদিন! সাক্ষাদপি দ্বিষতে৷ ধুষ্ট্ত ভদ্রায় কল্পতে তন্মিন্‌ কঃ পরমপামরস্তচ্চ তঞ্চ 
কুর্য্যাৎ। কিন্তু স্নেহং সৌহদমেব ব। সর্কেহপি কুযুযুরিতি হি তাৎপর্ধ্ং। তদিখমেবোক্তং শ্রীনারেদন। তন্মাৎ 
কেনাপুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি ৷ কেনাগীতি তত্র যোগেনেত্য্থঃ। অতস্তত্ৰৈব তদুক্তং। যথা বৈরানু- 
বন্ধেন সর্ত্যন্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিরিতি ৷ তত্র চ শাল্সজ্ঞাঃগৌরবময়ভক্তি- 
ফোগমতিক্রম্য ভাবমার্গে হেয়ন্তাপি তন্ত তন্ময়তাকারিত্বায় প্রাবল্যং দৃন্ঠতে ইতি ব্যজ্য স্নেহসৌহৃদে এবামুমতে 
তদিখমেবোক্তং দ্বিযন্নগীতি। তদ্বদৈক্যঞ্চ নানুমতং তত্র তাদৃশতদগুণাপ্কর্ভেরিতি এবশব্দঃ একৈ কতঃ কৃতার্থভাবায়। 
পাঠান্তরে যে বিদধতে তে হি নিশ্চিতং তন্ময়তাং তত্তন্ভাবসযুচিতাবির্ভাবং তদেকক্ফ্িং চেতি। বেতি চ পাঠঃ 
সমানার্থঃ। কিন্তু ভক্ত্যাহমেকষা গ্রাহঃ অদয়াত্মা প্রিয়ঃ সতামিতি শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ, যোগিভিগ্ততে ভক্ত্য| সাভত্ত্য 
দৃীতে কচিৎ। ভ্রষ্টং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দিন ইতি পাদ্োত্তরখণ্ডাৎ। নাহং প্রকাশঃ সর্বন্ত যোগ- 
মায়াসমাবুত ইতি শ্রীগীতাতশ্চ যন্ধুপি দ্ৰে্টপ্রভৃতিভিন্তন্ত যাথার্থাং নামুভুয়তে কিস্ত্তথেবেতি তথাপি ততপ্রভাবাৎ 
পরম্পরয়াপুযুত্তকালে যাথার্থং ক্ষুরতীতি ক্রোধভয়ে অপ্য«্ গণিতে । কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া ইত্যনেন কামন্ত 
প্রিয়ত্বাতিশয়াদুৎকখিত ইতি বিবেচনীয়ং। চেতি বেতি পাঠঃ সমানার্থঃ ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ !ভবতা ( গৰ্ভাদারভ্যৈব তন্মহিমাভিজ্রেন ভবতা) ভগবতি ( অশেবৈশ্্যনিকেতনে ) অজে 
(জীববজ্জন্মরাহিত্যেহপি ভক্তবাৎসল্যাৎ স্বেচ্ছয়ৈব স্বয়মাবির্ভবতি ) যোগেশ্বরেশ্বরে ( যোগঃ__দুর্ঘটঘটনাসামর্ঘ্যং 
তন্তেশ্বরাঃ শিবগনকাদয়ঃ তেষামপীশ্বরে পরমাধ্যে) কৃষ্ণে (নরাকৃতিপরব্রহ্মণি স্বয়ং ভগবতি শ্রীবজরাজনন্দনে ) 
এবং ( ঈদৃশঃ ) বিশ্বয়ঃ ( তলীলায়াং তৎক্বপায়াং তৎসামর্থ্যে বা কথমেতদ্ঘটেতেতি পরমাশ্চথ্যবুদ্ধিঃ ) ন চ কাধ্যঃ 


( কদাপি নৈব বিধেয়ঃ ) যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ ) এতৎ ( চরাচরাত্মকং সর্বামেব জগৎ) বিমুচ্যতে ( অশেষসাধনরহিতমপি 


তদিচ্ছামাত্রেণ তদীয়যৎকিঙ্কিৎসম্বন্ধাভাসমাত্ৰেণাপি সংসারবন্ধনাৎ বিমুক্তো৷ ভবতি )॥ ১৬ 


মুলানুবাদ %৮_হে মহারাজ ! তুমি মাতৃগর্ভ হইতেই শ্রীভগবানের মহিমার পরিচয় পাইয়াছ ; অতএব 


তোমার সেই অচিন্ত্যশভ্তিনিকেতন, জন্মরহিত হইয়াও ভক্তবাৎসল্যে আবিভূতি যোগেশবরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কোনও 
লীল! কিংবা মহিমার কথা শুনিয়া অসম্তব-বুদ্ধি পোষণ করা কিংবা আশ্চর্য্যান্থিত হওয়| উচিত নহে। শ্রীকৃষ্প্রেয়সী 
গোগীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তি হওয়া ত সামান্ঠ কথা, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে সর্বজগৎ্ গুণবন্ধন 
মুক্ত হইয়া যাইতে পারে ॥ ১৬ 


জ্বীধরডীক11_ন চ ভগবতোইয়মতিভার ইত্যাহ নচৈবমিতি। ষতঃ শ্রীক্ষ্জাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি 
বিমুচ্যতে ॥ ১৬ 


 ভ্ীউবন্ষণ্বঢ্তোষনী 1--ন চেতি অন্তেন ক্রিয়তাং নাম ভবতা গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কাৰ্য্য 
এবেত্যর্থঃ । অতএব ভবতেতি গৌববেণোক্তং নতু ত্বয়েতি | বিশ্বয়াকরণে হেতুবিশেষঃ_ভগবতি অশেখৈর্্যুক্তে। 
নম কথং তহি দেবকীগর্ভতো জন্ম তত্রাহ অজে। জীববন্ন জায়তে কিন্ত স্বেচ্ছরৈব ভক্তবাৎসল্যাদিন! স্বয়মাবিৰ্ভবতী- 
ত্যর্থঃ । ভগবত্বাদেব যোগেখরেশ্বরে ৷ তত্রাপি কৃষ্ণে সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থ ॥ ১৬ 
_ জ্ীভাগবতাম্বভবনিনী !-_পরমহংসচুড়ামণি শ্রীগুকদেব, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সব্ব্লীলামুকুট মণি 
্রীরাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকুষ্ণের বংবীনাদে ব্রজরমণীগণের সর্বত্যাগ করিয়া প্ীকুষ্ণনিকটে আগমন এবং 
কতকগুলি অন্তর্হে অবরুদ্ধ ব্রজরমণীর শ্রীক্বঞ্চের বংলীনাঁদ শ্রবণে শ্রীকষ্চনিকটে গমন করিতে ন! পারিয়া শ্রী” 
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বিরহহঃখ এবং ধ্যানপ্রাপ্ত শরীক্ষ্চমিলনানন্দে সর্ববিধ ভোক্তব্য দুঃখ সুখের অবসানে গুণময় দেহ পরিত্যাগের বৃত্তান্ত 
বর্ণনা! করিলেন । এই অভূতপূর্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ প্ীণ্ুকদেবের নিকট একটি প্রশ্ন করিতে বাধ্য 
হইলেন। যদিও এই পরমমধুর লীলাবর্ণনারত শ্রীগুকদেবের নিকট কোনও প্রশ্ন করিয়া তাহার আবেশ ভঙ্গ কর! 
কর্তব্য নহে, তথাপি শ্রোতৃবৃন্দের মনোগত ভাব বুঝিয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন না করিয়| থাকিতে পারিলেন না । 
মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রকান্ত গঙ্গাতীরভূভাগে প্রায়োপবেশন করিয়া পরমহংসচুড়ামণি শ্রীশুকদেবের নিকট 
্রীৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে কাহারও গমনে কিংবা শ্রীকৃষ্ণলীলাকথ। শ্রবণে কোনও বাঁধ। ছিল 
না। কাজেই সেখানে যেমন ভক্তচুড়ামণি রাজধি, ব্রঙ্মধি, মহর্ধিগণ উপস্থিত ছিলেন, সেইরূপ যোগী, জ্ঞানী, 
ধ্যানী, স্তাসী, খষি, তপস্বী, কৰ্ম্মী, ভোগী গ্রত্ৃতি বহুতর হরিভক্তিবিমুখ ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। যাহারা শ্রীভগ- 
বদ্তক্তির অচিন্ত্যমাহাঁত্ম্যে বিশ্বাস করেন এবং শ্রীভগবতক্লুপায় ও ইচ্ছায় সকলই সম্ভব হইতে পারে এই ধারণ! হইতে 
কদাপি বিচ্যুত না হইয়া সর্বদাই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত থাকিতে চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে শ্রীভগবন্তুক্ত বলা যায় 
এবং ধাহাদের ভক্তিমাহাত্্যে বিশ্বাস নাই বলিয়া যোগ জ্ঞানাদ্দির সাহায্যে সংসারমুক্তি ও সর্বার্থপাধনের 
জন্য একান্ত আগ্রহ, তাহাদিগকে অভক্ত কিংবা! বহি বলা যায়। মহারাজ পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরম্থ সভায় যেমন 
বহুতর ভক্তসমাবেশ হইয়াছিল, সেইরূপ অভক্তসমাবেশেরও কিছু নুনত! ছিল না। সেইজন্য সর্বজ্ঞশিরোমণি 
শ্রীণুকদেব এমন ভাবে শ্রীক্ৃষ্ণলীলা কথা বর্ণন। করিয়াছিলেন যে, তাহাতে ভক্তচুড়ামণিগণ তাহাদের অন্তরের ভাবানুরপ 
ভক্তিসিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং অভক্ত বহিরমখগণ ভক্তিসিদ্বান্ত গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাদের 
বহিমু'খ ধারণায় কোনও বাধা হয় নাই। কিন্তু পরমরসময়ী রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া ্রীশুক দেব এমনই প্রেমে 
বিভোর হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, তাহার তখন আর পূর্ববৎ জ্র/নবাদের আবরণে ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার 
শক্তি ছিল না। তাই তিনি প্রকাশ্য ভাবেই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, “ত্রমেব পরমাত্মানং জারবুদ্যাপি সঙ্গতাঃ। 
জহুগুণময়ং দেহং স্ধঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ1৮ এইকথা শুনিয়! শ্রীভগবানের কৃপাশক্তির অচিন্ত্যপ্রভাব এবং ভক্তিমাহাত্মো 
বিশ্বাসবিহীন বহিমু্খগণের চিত্তে বহুতর সন্দেহের উদয় হইল ৷ তাহাদের বদ্ধমূল ধারণা! এই যে, অজ্ঞান বশতঃ 
জীবের সংসার বন্ধন এবং একমাত্র তত্বজ্ঞানই তাহ! নিবৃত্তির কারণ। তত্বজ্ঞান লাভ করাও বড় সহজ কথ! নহে। 
জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্তাদি বহুতর সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে বহু জন্মের পর কাহারও ভাগ্যে তত্জ্ঞান 
লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে । (বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপন্থতে | বাস্থদেবঃসর্কমিতি স মহাত্মা! সুদুর্পভং॥ 
এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে, বহুতর সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে বহু জন্মের পর তৰ্জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, 
তাহ! সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে--“সুদুর্লভ” ) ব্রজরমণীগণের জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্তার্দি কোন সাধনাই 
ছিল ন! কিংবা পুর্ববজন্মের সাধনলব ব্রহ্মজ্ঞানও ছিল না। তাহার শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র প্রাণবল্লভ বলিয়াই জানিতেন, 
কাজেই তাহাদের পক্ষে মুত্তিলাভ করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু পরমহংসচূড়ামণি প্রীপ্তকদেব 
বলিলেন যে, এই সমস্ত ব্রজরমণীগণের শ্রীকুষণে পরমাত্মবুদ্ধি ছিল না, তাহারা জারবৃদ্ধিতেই শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গত হইয়া- 
ছিলেন এবং দুঃসহ শরীকব্চবিরহে তাহাদের তৎক্ষণাৎ গুণময়দেহের অবসান হইয়া গিয়াছিল। এইকথা শুনিয়া 
বহিম্থগণ কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না যে, ্রী্ণভকতির অচিন্ত্য প্রভাবে অন্তগহে অবরুদ্ধ 
ব্রজরমণীগণের ব্রজ্ঞান না থাকা সেও কি ভাবে মুক্তি লাভ হইল। তাই তাহার! সন্দেহাকুলিতচিত্তে বিশ 
বিস্ষারিতনেত্রে শ্রীণুকদেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অক্বষ্চকবপা ও ভক্তিবৈভবের তব্জানসম্প্ন যে সমন্ত 
ভক্তচূড়ামণিগণ শ্রীশুকদেবের মুখে ব্রজরমণীগণের এ প্রকার গুণময় দেহ নিরৃত্তির কথা শুনিলেন, তীহাসাও সন্দেহ- 
মুক্ত হইতে পারিলেন না-_কেননা। তাহারা জানেন যে, ধাহাদের জীরুফ্চরণসেবনের জগ তীব্র লালয় থাকে; 
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১৮৩৬ শীমন্তাগবতম্‌ । 


তাহাদের কদাপি দেহনিবৃত্তি হয় না । তাহার! ভক্তি যাজন করিতে.আরম্ভ করিলেই তাহাদের প্রাকৃদেহৈ 
অগপ্রাকৃতের আবেশ হয় এবং ক্রমশঃ প্রাক্ৃতাংশের অপগম হইলে তাঁহার! অপ্রাকৃতদেহে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
সেবাধিকাঁর লাভ করেন | কিন্তু তাঁহার! কদাপি যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতির স্তায় দেহশুন্য কিংবা সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন ন।। 
“নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ” এই শ্রীমন্তাগবত বচনে ও “সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্ৰহ্ম এঁক্য” এই 
শ্রীচৈতন্ণচরিতামূত বচনে স্পষ্টই জান! যায় যে শ্রীক্ঞ্চভক্তের কদাপি দেহনিবৃত্তি প্রার্থনীয় নহে ; তাহারা শ্রীকৃষ্ণ 
সেবাপ্রান্তির উপযুক্ত দেহ লাভ করিবার জন্য সর্বদাই লালায়িত। কিন্তু শ্রীশুকদেবের মুখে প্রেমবতী 
ব্রজরমণীগণের দেহনিবৃত্তির কথা গুনিয়া শ্রীকষ্ণভক্তচুড়ামণিগণ হতাশ চিত্তে বিষণ বদনে অবস্থান করিতে 


লাগিলেন ৷ 
মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বভাবতঃই সর্বচিতৃজ্ঞ । বৈষ্ণবতো'ষণী টাকায় পরীক্ষিৎ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জান! 


যায় যে “পরি সর্ধতোভাবেন ঈক্ষতে সর্বেষাং ভাবং জানাঁতীতি পরীক্ষিৎ”। তিনি -শ্রীশুকদেবের নিকট b 


ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের কপাবৈভব এবং ভক্তিমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র 


সন্দিহান হন নাই ) প্রত্যুত তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। কিন্তু তিনি এই পরমাশ্চরধ্য কথা শুনিয়া একবার 


সভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন যে, ব্রজরমণীগণের এই প্রকার গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া ভক্ত এবং 
অভক্ত উভয়ের চিত্তেই বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । সে জন্য তিনি তীহাদের সন্দেহাপনোদন করিবার জন্ত 
এমন ভঙ্গি করিয়া প্রশ্ন করিলেন, যাহাতে ভক্ত এবং অভক্ত উভয়েরই মনোভাব ব্যক্ত হইতে পারে । মহারাজ 
পরীক্ষিৎ মনে করিলেন যে, পরমরসম্য়ী রাঁসলীল কথার আরম্ভেই যদি সভাস্থ ভক্ত এবং অভক্ত উভয়েই 
সন্দিগ্ধচিতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে এই কথার প্রকৃত রসাস্বাদন করা যাইবে না, তাই তিনি শ্রীশুকদেবের 
আবেশ ভঙ্গ করিয়াই প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং করজোড়ে ছিজ্ঞাস! করিলেন__ 
কৃষ্ণং বিহুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রঙ্গতয়! মুনে । গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং ॥ . 

হে মুনে! আপনি সর্বদাই শ্রীকঞ্চলীলামননরসে নিমগ্ন; কাজেই শ্রীক্ষ্ণলীলার গুঢ়তত্ব সম্বন্ধে আপনার 
যেমন অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আর কাহারও নাই । যাহারা মুখে মুখে শ্রীকুষ্ণলীলাকথা জানেন কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভজন 
করেন না, কিংবা সে সমস্ত লীল! স্মরণ করেন না, তীহার! গ্রীকুষ্চলীলাঁকথা বর্ণনা করিলেও তাহা শুনিয়া 
শ্রোত্বর্গের সন্দেহ দূর হয় না। কেননা বক্তা স্বয়ং যদি সন্দেহযুক্ত এবং শ্রীকৃ্ভজনরত না হন, তাহা হইলে 
তাহার মুখ-নির্গত লীলাকথা কি কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে? সে কথা কর্ণদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া 
আবার কর্ণদারেই নির্গত হইয়া যায়। কিন্ত হে মুনে! আপনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের লীলা মননরত, তাই আপনাকে 
জিজ্ঞাস! করিতেছি যে__অন্তগূহগতা ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া আমরা ইহার প্রকৃত তত্ব 
ধারণা করিতে পারিতেছি না, আপনি কৃপাপুর্বক আমাদের অজ্ঞতানিবন্ধন ব্যর্থ সন্দেহ দূর করিয়া শ্রীষ্ণলীলার 
রক্ত তত ধারণা করাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন | | 

হে পরমহংস-শিরোমণে! আপনি যে বলিলেন “্অন্তরহগতা গোপীগণ গুণময়দেহ পরিত্যাগ 
করিলেন” ( জহুগুণময়ং দেহং) তাহাতে জিজ্ঞান্ত এই যে গুণময় শব্দের অর্থ কি? দেহে গুণময় বিশেষণ 
গ্রয়োগেরই ব! সার্থকত। কি? গুণ শব্দের অর্থ সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ এবং তাহাতে বিকারার্থে ময় 
যোগে যদি গুণময় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহ! হইলে এ বিশেষণের কোনও সার্থকতা থাকে না। কেন না 
হেয় দেহ অর্থাৎ যে দেহ কর্ম্মফল ভোগান্তে এবং যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার সিদ্ধিদশায় পরিত্যাগ করিতে 
হয়, সে দেহ গুণময়ই হইয়া থাকে ; সুতরাং স্ৃতপ্ত অগ্নি বলিলে যেমন ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, সেইরপ ওম 


500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50928170001 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৮১৭ 


দেহ বলিলেও ব্যর্থ বিশেষণই প্রয়োগ করা হইয়| থাকে । যদি বলেন--গণ শব্দের অর্থ শ্রীকুষ্ণসেবাকাজ্জণ প্রভৃতি 
মানসিক সদ্গুণ এবং প্রাচুরধ্যার্থে ময় প্রত্যয় প্রয়োগে গুণময় শব্দ নিষ্পর হইয়াছে, তাহা হইলে গুণময় শব্দের 
্রীকৃষ্ণসেবাকাজ্ঞা-গ্রচুর দেহ-_এই অর্থ হয়। কিন্তু তাদুশ দেহ কখনও পরিত্যাজ্য হইতে পারে না, কেননা 
ধাহাদের শ্রীকুষ্ণসেবাকাজ্ঞা থাকে, তাহারা ত্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির আশাতেও জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির 
উপযুক্ত দেহই কামনা করিয়া থাকেন। বাহাদের শ্রীরুষ্তসেবাকাজ্জ! নাই এবং সত্ব রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্বক 
দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিরন্তর জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি সংসারতাপ ভোগে জর্জরিত হইতেছেন, 
- তীঁহারাই সেই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য জ্ঞানযোগে ব্রহ্মোপাসন! করেন এবং যথাসময়ে তত্জ্ঞানের 
উদয় ও প্রারন্ধ কর্ণক্ষয় হইলে দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়! বিদেহকৈবল্য লাভ করেন। কিন্তু ধাহাদের হৃদয়ে 
প্রীকষ্খসেবাকাজ্া জাগরূক হয়, তাহারা সর্বদা তাহাদের পরমপ্রেষ্ ্রীরুষ্ণকেই ধ্যান করেন এবং সাক্ষাৎ সেবাধিকার 
প্রাপ্তির উপযুক্ত দেহলাভ করিবার জন্তই লালায়িত হন। ব্রজের গোপীগণ সকলেই শ্রীক্ুফসেবাকাজ্ঞাযুক্ত এবং 
সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পরমমনোহর সৌন্দর্য্য মাধুর্য ও বৈদ্য প্রভৃতিতে চিন্তারত ; তাহারা স্বপ্নেও কোনদিন 
্রক্গভাবনা করেন নাই, কিংব! বিদেহকৈবল্যলাভের জন্য লালায়িত হন নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, 
ব্রজরমনীগণের সেই প্ীকষ্ণসেবাকাঙ্ষ প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণময় দেহ ব্র্মভাবন। ব্যতিরেকে কেন পরিত্যক্ত হইল? 
বিশেষতঃ “যে যথা মাং প্রপন্তস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” এই গীতাবাক্যে জানা যায় শ্রীভগবানকে যে যে 
ভাবে ভাবনা,.করে, শ্রীভগবান্‌ সেই ভাবেই তাহাদের মনোবাসনা পুরণ করিয়! থাকেন। ব্রজরমণীগণ শ্রীভগবানকে 
কোন দিনই ত্রঙ্গভাঁবে অর্থাৎ সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ভাবন] করেন নাই, কাজেই তাহাদের নিকট শ্রীভগবানের 
ব্যাপকতা গুণ প্রকাশ হওয়া কোন গ্রকারেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাহাদের সেই কুদ্ধগৃহমধ্যে ভ্ীভগবানের 
আবির্ভাব হওয়| সম্ভবপর নহে। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দস্বরপ সম্বন্ধে কৌন দিনই ধারণা ছিল না, 
তাহার! কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য মাধুর্যাদিতেই আকৃষ্ট ছিলেন; কাজেই তাহাদের এই-ভাবে গুণময়দেহ নিবৃত্তি হইল 
/ কেন, তাহ! কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না 
'_ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য বৈদগ্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণ-্যানপরারণা গোগীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ 
সেবাকাজ্ঞাদি অশেষ গুণযুক্ত দেহ ত্যাগ কর! কদাপি সম্ভবপর নহে-_ইহাই ভক্তগণের সন্দেহের হেতু এবং শ্রীকৃষ্ণ 
্র্ষজ্ঞানবিহীনা গোগীগণের পক্ষে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিরহছ্ঃখে হ! কৃষ্ণ! হা ক বলিয়া রোদন করিতে করিতে 
যোগী জ্ঞানী প্রভৃতির সুদুর্লভ দেহস্ন্ধ যুক্তি লাভ করা সর্বথা অসম্ভব ) ইহাই বহিমু্খগণের সন্দেহের হেতু। 
গঙ্গাতীরস্থ.ভক্ত ও বহিমুখগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভাবে “কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং” 
গ্রভৃতি শ্লোকে একই কথায় ভক্ত এবং অভক্ত এই উভয়ের সন্দেহই প্রীশুকদেবের নিকট জ্ঞাপন করিলেন ॥ 
সর্ধজ্ঞশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের ভাব বুঝিয়! শ্রীকষ্ণকপার অচিন্ত্য ্‌ 
বৈভবে বিশ্বীসবিহীন বহিমু্খগণকে তিরস্কারপূর্বাক ভক্তিসিদ্ধান্তবুভুৎস্থ ভক্তগণের সন্দেহ দুর করিয়া 
তাহাদিগকে " ্রীকুষ্কক্ুপাবৈভবের তত্ব জানাইবার জন্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
হে মহারাজ! আমি যে ইতঃপূর্বে (সপ্মন্ন্ধে) শ্রীকৃষ্ঘেবী শিশুপালের পুনরায় পার্ধদদেহ প্রাপ্তির 
কথ! বলিয়াছি তাহা কি তোমার মনে নাই? বৈকুঠের দ্বাররক্ষক জয়, বিজয়_-সনক সনন্দনাদি মুনিগণের 
অভিশাপে আন্গুর ভাবপ্রাপ্ত হইয়া তিনবার, ভুলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রা 
হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয়বার রাবণ ও কুস্তকর্ণ এবং তৃতীয়বার শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়া জন্মগ্রহণ 
ন। তাঁহার! প্রত্যেক বারেই আন্গরভাব বশতঃ শ্রীভগবানে ঘেযবুদ্ধি পোষণ করিতেন। তাঁহার 


করিয়াছিলে 
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মধ্যে শ্রীকুষ্ণাবতার সময়ে শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া আজন্ম শ্রীকৃষ্ণের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিত 
এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনিন্দ। এবং শ্রীকষ্তকে অপমানিত লাঞ্ছিত ও পরাভূত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিত। 
এই কাৰ্য্যই যেন তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তাহার পর যেদিন সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাঁজসথয় 
ষজ্ঞসভায় পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজন্তবর্ণের সমীপে নানাভাবে মুক্তকণে শ্রীকুষ্ণনিন্দা করিতে লাগিল, সেই 
দিন শ্রীকৃষ্ণের সদর্শন চক্রাঘাতে তাহার জীবনাস্ত হইল। কিন্তু তাহার পর আর তাহার ভূলোকে অবতীর্ণ 
হইতে হয় নাই, কিংবা তাহার আস্থরভাবের লেশও ছিল না। 
বৈরান্্বন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাং। নীতো পুনর্থরেঃ পার্শ্বং জগতুবিষ্ণুপার্যদৌ ॥ 
( শ্ৰীমন্তাগবতং ) 

শিশুপাল ও দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রবল বিদ্বেষভাব বশতঃ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের দোষ ও ছিদ্রানুসন্ধান 
করিবার জন্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ও লীলাদি চিন্তা করিত। যদিও তাহার! সর্ব্জীবের পরমমিত্র শ্রীকুষ্ণকে 
শক্রভাবেই চিন্তা করিয়াছিল, তথাপি এই প্রকার নিরন্তর চিন্তাপ্রভাবেই তাহারা আম্রভাব-বন্ধন মুক্ত হইয়| 
পুনরায় নারায়ণ-পার্ধদরূপে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল। 

নিরন্তর দ্বেষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে শিশুপাল প্রভৃতির আন্মুরভাবাপন্ন চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ৰ 
আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল ও তন্ময়তা- লাভ করিয়াছিল। তাহার পর সেই তন্নয়তার ফলেই তাহাদের 
পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং পূর্বপ্রসিদ্ধ পার্যদদেহে বৈকুঠপতির সেবাধিকার লাভ হইয়াছিল । 

কামাদ্‌ দ্বেষাদ্‌ ভয়াৎ সেহাৎ যথা ভক্ত্যেখ্বরে মনঃ। আবেশ তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ ॥ 

( শ্ৰীমন্তাগবতং ) 

কাম, দ্বেষ, ভয়, সেহ কিংবা ভক্তি-ইহার যে কোনও ভাবে শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হইলেই তন্ময়তা 
প্রভাবে পুর্ববসঞ্চিত পাপাদির অবসান হইয়! যায় এবং যথাযোগ্য ভাবে শ্রীভগবংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । তাহার 
মধ্যে ধাহাদের দ্বেষ কিংবা ভয়াদি বশতঃ শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হয়, তাহাদের তন্ময়তা লাভ হইলেই 
দ্বেষ ভয়াদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা গ্রীভগবানে বিলীন হইয়। থাকে। কিন্ত যাহাদের 
কোন প্রকার সেবাকাজ্ফা থাকে, তাহাদের চিন্তাবেশ বশতঃ তন্ময়তা লাভ হইলে সেবাকাজ্ষ। বর্ধিত হয় এবং 
যথাযোগ্য সেবাধিকার লাভ হয়। ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্ধ্যাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা না থাকিলেও 
তাহাদের শ্রীকৃষ্চসেবা করিবার জন্ত তীব্র আকাজ্ষা ছিল এবং তাঁহারা সেই ভাবেই নিরন্তর শ্রীরুষ্ণচিন্তা 
করিতে করিতে চিত্তাবেশ বশতঃ তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই তাহাদের তন্ময়তা বশতঃ সর্ব্বিধ 
বাধা বিদ্ন দূর হইয়া প্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করা কিছুমাত্র আশ্চর্যজনক নহে! আরও বিশেষ বিবেচ্য 
এই যে_ধাহাকে দ্বেষ করিয়! এবং নিরন্তর শক্ররূপে ভাবনা! করিয়া শিশুপালাদি কৃতাৰ্থ হইয়াছে, তাহাকে 
ভালবাসিয়৷ ও নিরন্তর নিজ প্রাণবল্লভরূপে ভাবন! করিয়া ব্রজরমণীগণের মনোবাসনা পুর্ণ হওয়| কিছুমাত্র 
অসম্ভব নহে। ব্রজরমণীগণ জগৎপতি শ্রীকুষ্ণকে উপপতি বলিয়া ধারণ! করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের 
ধারণায় ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ভালবাসায় কিছুমাত্র ভ্রান্তি ছিল না। শিশুপাল প্রভৃতি 
অস্থরগণও তাহাদের আস্মরিক ধারণায় সর্বজীবের অকৃত্রিম মিত্র শ্রীভগবানকে শত্রু বলিয়াই বুঝিত, কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে তিনি কাহারও শক্ত নহেন । সেইরূপ ব্রজরমণীগণও তাহাদের প্রেমের ধারণায় জগৎপতি 
শ্রীকষ্চকে উপপতি বলিয়া ধারণা করিলেও তিনি কাহারও উপপতি নহেন। কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীভগবান্‌ 
রা! হাকেও বঞ্চিত করেন না। যে তাহাকে যে ভাবেই ভাবনা রুরুক ন! কেন, তীব্র ভাবনায় তন্ময়তা লাভ হইলেই 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮১১৯ 


কি উকি লারকারার 


তিনি তাহার ভাবনার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া আত্মদান করিয়া থাকেন। শিশুপাল প্রভৃতি পূর্বজনে 
প্রীনারায়ণের পার্যদ ছিল এবং সনক সননদনাদির অভিশাপ বশতঃ আগন্তক আস্মরভাবে ভাবিত হইয়া 
নিজ প্রভুকেই শক্র বলিয়া মনে করিত | তাঁহাদের সেই নিন্দিত ভাবনাও প্রীভগবান্‌ উপেক্ষা করেন নাই। 
তিনি তাহাদের আগন্তক আস্থরভাবের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদের স্বভাবানুরূপ সেবাধিকার দিয়া 
তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন ৷ অন্তর হে অবরুদ্ধা ব্রজরমণীগণ পূর্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাঁসী খষি ছিলেন এবং 
তাহাদের সেই সময় হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাঁকাজ্ষা ছিল এবং তীব্র সাধনার অবসানে গোগীদেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন এবং প্রেমান্ধতা বশতঃ জগৎপতি শ্রীকুষ্ণকে উপপতি ভাবনা! করিয়া সেই ভাবেই তাঁহার সেবাধিকার 
প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়! ধারণ! করিলেও তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ 
সেবাতেই তীব্র দৃষ্টি ছিল, কেবলমাত্র ওপপত্যই তাহাদের লক্ষ্য নহে । কাজেই তাহাদের পক্ষে শ্রকৃ্চসেবাধিকার 
_ লাভ কর! তাঁহাদের প্রেমেরই অন্ুরূপই হইয়াছে। 
ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃঞ্ে ব্রঙ্গজ্ঞান ছিল না বলিয়! তাহারা ভীকৃষ্ণজ্ঞানবিহীন| ছিলেন না । যোগিগণ ধাহাকে 
| পরমাত্বাবুদ্ধিতে অন্তরে সাক্ষাৎ করিয়! কৃতার্থ হন, জ্ঞানিগণ ধাহাকে ব্রহ্ম ধারণ! করিয়া সাযুজ্য লাভ করেন, 
| ভক্তগণ ধাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া আরাধনা করিয়! সালোক্যাদি লাভে করেন, ব্রজরমণীগণ তীঁহাকেই উপপতি বলিয়া 
1ধাঁরণ। করিয়াই প্রেয়সীরূপে তাঁহার সেবাধিকার লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। ব্রজরমণীগণের ব্রহ্গজ্ঞান ন! থাকিলেও 
তাহাদের গুণময়দেহ নিবৃত্তির পক্ষে কোনই বাধা হয় নাই ; কেননা, তাহারা ধাহাকে উপপতি বলিয়! বুঝিতেন সেই 
য়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের জ্ঞানগম্য ব্রন্মের ঘনীভূত প্রতিমা ৷ (ব্রন্মণে| হি প্রতিষ্ঠাহং। শ্রমন্তগবদগীত! ) 
' এই সম্বন্ধে ইতঃপূৰ্কোই আলোচিত হইয়াছে যে, বস্তুশক্তি বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা করে ন! ৷ বিষভ্রমে অমৃত পান 
করিলে কাহারও মরণ হয় না গ্রত্যুত অমরত্বই লাভ হইয়া থাকে । ব্রঙ্জরমণীগণ উপপতিবুদ্ধিতে জগৎপতিকেই 
ভালবাসিতেন ; কাজেই তাঁহাদের যোগী জ্ঞানী প্রভৃতির স্তায় সাযুজ্য লাভ ন! হইয়া কোঁটি কোটি গুণিত ব্রদ্মানন্ 
অপেক্ষাও দুর্লভতম সেবাঁননেরই অধিকার লাভ হইয়াছিল ।, 

এ বিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ হইতে পারে যে--“সর্বং খন্বিদং ব্ৰঙ্গ” প্রভৃতি শ্রুতি বচনে জান! যায় যে, 
পরিদৃগ্যমান জগতের যে কোনও বস্তু কিংবা যে কোনও ব্যক্তিই ব্ৰহ্ম ; সুতরাং বিষয়াসক্ত জীবগণ যে, স্ত্রীপুত্রাদির 
সেবা করে, তাহারাও প্রকৃত পক্ষে ব্র্ম ; কিন্তু অনাদি অজ্ঞানবশতঃ তাহাতে ত্র্বুদধি না হইয়া স্্রাপুত্রা দিবৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সেবা করিয়া বস্তুশক্তি প্রভাবে অজ্ঞ জীবেরও মোক্ষ লাভ হয় না কেন? ইহা 
শ্রীধরস্বামিপাঁদ তাহার ভাবার্থদীপিক! টীকায় আলোচন! করিয়াছেন__ 

“জীবেঘাবৃতং ব্ৰহ্মত্বং, রুষ্ণন্ত তু হৃষীকেশত্বাৎ অনাবূতমতে। ন তত্র বুদ্যপেক্ষেতি”। ( শ্রধরস্থমিটাকা ) 

স্তরীপুত্রাদি জীবেও ত্রহ্মত্ব আছে এবং তাহার! সর্বাত্মক ব্রক্মাতিরিক্ত বস্তু নহে এ কথা সত্য ; কিন্তু তাহাতে 
মায়ার আবরণে ব্রহ্মন্বরপ সমাবৃত। কাজেই মায়ার আবরণ অপসারিত ন! হওয়া পর্যন্ত তাহা হইতে 
্ব্তর ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। যেমন জগতেও দেখ! যায় যে, ভূপৃষ্ঠে যেখানে জীবগণ বাস করে সেখানে 
জল আছে, কিন্তু তাহা মৃত্তিকার আবরণে আবৃত বলিয়| মৃত্তিকা খনন ব্যতীত কাহারও পিপাসা নিবৃত্ত 
হয় না । কিন্তু নদী ভড়াগাদি অনাবৃত জলাশয়ে মৃত্তিকা খনন ব্যতীতই স্নান পানাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে । 
শ্রীকৃষ্ণ মরজগতে অবতীর্ণ হইলেও তিনি অমর দুর্লভ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং সর্ধেক্িয়নিয়স্তা সর্বান্তর্যামী) 
কাজেই তাঁহার স্বরূপ ধারণা ন! থাকিলেও সেই অনাবৃত ব্রহ্বস্তর প্রস্গমাত্রেই সকলেরই সর্বাথসিি হইয়া 
থাকে । 
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১৮২৪ শরীমন্ভীগবতম। 


পাশাপাশি 


মিনি SMES PEELE 
পরম প্রেমবতী ব্রজরম্তীগণের গুণময়দেহ নিবৃত্তির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। 
কেননা শ্রীভগবান্‌ তাহার চরণসেবাধিকারপ্রাপ্তির জন্য সমুৎকঠ্ঠিত ভক্তগণকে কৃতাৰ্থ করিবার জন্তই যুগে যুগে 
জগতে অবতীৰ্ণ হইয়া থাকেন । নচেৎ ধাহার ভ্রভঙ্গিমাত্রেই অনস্তকোটি ব্র্গাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংসাধিত হয়, 
তাহার পক্ষে দুই একজন অস্ত্র বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবিভূর্তি হওয়া কিংবা অন্থরগণের সহিত যুদ্ধ 
বিগ্রহাদির অনুষ্ঠান করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। 
ুহূর্তেনাপি সংহর্ভূং শরোমি দীনবান্‌ বলান্‌ । মন্তক্তামাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ 
(স্কন্দপুরাণং ) 
এই স্বন্দপুরাণীয় শ্রীভগবদ্চনে জান! যায় যে-_ শ্রীভগবান্‌ ভ্রভঙ্গিমাত্রেই হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ 
কুস্তকর্ণাদি সমস্ত দানববল সংহ।র করিতে পারেন। মহাগ্রলয়ে যাহার ইচ্ছামাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় 
হইয়! যায়, তাঁহার পক্ষে রাবণ বধাদদির জন্ত বানর সৈন্য সংগ্রহ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন প্রভৃতি মহাড়ম্বরে ব্যাপৃত - 
হওয়া কি সম্ভবপর ? কিন্তু দেখ! যায় যে, তিনি মত্ত কুল, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণার্দিরপে অবতীর্ণ 
হইয়া বহুতর আয়োজনসাধ্য বিবিধ ব্যাপার করিয়া অস্গরমারণ এবং ধর্ম সংস্থাপনার্দি কাধ্য নির্বাহ 
করিয়া থাকেন। গীতাতেও শ্রীভগবান্‌ তাহার আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন__ ৮ 
পত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাং। ধর্থসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে বুগে ॥ ( ভ্ীমস্ভগবদ্গীত। ) 
সাধুগণের পরিত্রাণ, দুন্কৃতগণের বিনাশ সাধন এবং বিলুপ্তপ্রায় ধর্ল্দের পুনঃ সংস্থাপন এই ত্ৰিবিধ কাৰ্য্য করিবার 
জন্য আমি যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকি । কিন্তু “তদ্ৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়ং” প্রভৃতি শ্রাতিবাক্য 
সমালোচনায় ধাহাঁর ঈক্ষণমাত্রে অনন্ত ব্রহ্মাও রচনার কথা জানা যায়, তাহার অস্থরমারণাদি কাধ্যের জন্য 
আবিভূতি হওয়ার সামঞ্জন্ত রক্ষ! করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার চরণসেবাধিকার পাইবার জন্ত 
সমুখকণিত ভক্তগণের ননোবাসন! পূরণের জন্য তাহার জগতে আবির্ভাব কিছুমাত্র বিস্ময়াবহ নহে। কেনন! 
ভক্তবৎসল ভগবানের পক্ষে ভক্তবাৎসল্য বশতঃ সর্ব্ববিধ কার্য করাই সম্ভবপর এবং সমীচীন । 
শ্রীভগবান্‌ অব্যয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভাববিকার রহিত হুইয়াও জন্মান্নকরণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ 
হন, তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিনন হইয়াও পরিচ্ছিন্নূপেই লীল| করেন, সে জন্তু তাহার ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি, 
অনন্ত কল্যাণগুণে অবিশ্বাসী অঙ্গর প্রভৃতি জীবগণ তাহার লীলাসম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে পারে 
না এবং নানাপ্রকার অসৎ সমালোচনা করে। কিন্তু তাহার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের সহিত ধাহাদের পরিচয় 
আছে, সেই সমস্ত ভক্তচুড়ামণিগণ অপার করুণার লীল! দেখিয়া আনন্দে আত্মহার! হইয়া! যান । 
শ্রীভগবান্‌ সত্বাদি ব্রিগুণের অতীত বলিয়া বেদপুরাণাদি সর্বশান্েই তিনি নিগুধ বলিয়া অভিহিত, 
কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কারুণ্য, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অপ্রাক্ৃত গুণবিহীন নহেন । 
গ্গুণৈঃ স্বরূপ ভূতৈশ্চ গুণ্যসৌ হরিরচ্যতে ৷ ন বিষণ রন চ মুক্তানাং সন্তিবৈ প্র/কতাগুণাঃ ॥” (হ্নন্দপুরাণং) 
.. শ্রীভগবান্‌ সত্বাদি ত্রিগুণের অতীত বলিয়া তিনি নিগুপ এবং কারুণ্য ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণমহোদধি 
বলিয়! সগুণ। শ্রীভগবান্‌ ও তাহার ভক্তগণের (মুক্ত) কদাপি প্রাকৃত গুণসন্বন্ধ থাকে না, কিন্ত তাই 
বলিয়া তাহারা কারুণ্যাদি গুণবিহীন নহেম। প্রাক্ৃতজীবের দয়! প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ প্রাকৃত সতগুণেরই 
বিকার বিশেষ, কিন্তু গ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণের সহিত প্রাকৃত সত্বগুণের কোনই সন্বন্ধ নাই৷ ভক্তবাতসল্যা্দি 
অনন্তগুণরাঁজি তাহার নির্দোষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপেরই অন্তর্গত। এই সমস্ত গুণের প্রেরণাতেই তিনি নিগুণ 
হইয়াও গুণময় জগতে অবতীর্ণ হন এবং সাধকভক্তগণের সাধনামুরূপ ফল প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন । 
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০১3১ 
যাহারা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি কামন| করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তাহাদ্রিগের সাধনফল-প্রদান 
করিবার জন শ্রীভগবানের জগতে আবিভূর্ত হইবার প্রয়োজন নাই । সাধন পূর্ণ হইলে শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রেই 
তাহাদের সাধনফল লাভ হইয়া থাকে। , কিন্তু বাহার! প্রেমভাবিত হৃদয়ের অদম্য উৎকঠা বশত: সখ্য 
বাৎসল্য মধুরাদি ভাবের প্রেরণায় ব্যাকুল হইয়া সেই সেই ভাবে শ্রীভগবানের সেব! করিবার জন্ত লালায়িত 
হন, তাহাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের ভাবান্বরূপ ভাব ও মুর্তি লইয়া! শ্রীভগবানের মরজগতে 
আবিভূ্তি হইতে হয়। শ্রীভগবানের আবির্ভাবে তাহার ভক্তগণের সর্ববিধ মনোবাঞ্চা পুরণ হয় এবং তাহাদের 
ভাবের অনুরূপ ভাবেই শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ হয়; সুতরাং শ্রীভগবৎসেবাধিকারপ্রাপ্তিতে যেমন 
ক্রগণের সাধনানুষ্ঠান ও তীব্র সেবাকাজ্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইরূপ শ্রীভগবানের কৃপান্ুমোদনও 
তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীভগবানের কৃপানুমোদন ব্যতীত ভক্তগণের শত সহস্র সাধনানুষ্ঠান এবং 
সেবাকাজ্জাতেও শ্রীভগবৎসেবাধিকার লাভ হয় না। ভক্তের যখন শ্রীভগবৎসেবাধিকার লাভ করিবার জন্ত 
তীব্র সমুৎকণ্ঠা হয়, তখন ভগবৎক্বপানমোদনে সর্ববিধ অপূর্ণত| দুর হয় এবং সেবাধিকারপ্রান্তিতে যাহ! কিছু 
প্রয়োজন, তাহার সামঞ্জস্ত হইয়া যায়। অ্রজরমপরীগণের প্রীকৃষ্ণসেব|ধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র সমুৎকঠা! থাকিলেও 
তাহাদের গুণময়দেহই শ্রীকষ্ণনিকটে গমনের গ্রৃতিবন্ধক হইয়াছিল, তাহাদের দেহই পতিগণ কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ 
হইরাছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ততজ্ঞান ব্যতীত গুণময়দেহ নিবৃত্তি হয় না, কিন্ত শ্রীকষ্কুপামুমোদনে 
সকলই সম্ভবপর হইতে পারে। কজেই গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ ব্রজরমণীগণের প্রীকৃে ব্রনগবুদ্ধি ন। থাকিলেও 
তাহাদের শ্রীকঞ্চসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র সমুৎকঠায় তাহাদের সেবাগ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন কুপানুমোদন 
করিলেন, তখন তাহাদের শ্রীরুষ্ণসেবার অযোগ্য গুণময়দেহের নিবৃত্তি হইয়৷ গেল। তাহাদের গুণময়দেহের 
নিবৃত্তি হইয়া গেল বলিয়! তাহারা যে দেহণুন্ হইয়া গেলেন তাহ! নহে ; তাহার প্রেমময়দেহে শ্রীকৃষ্ণ- 
সেবাধিকার লাভ করিলেন। ধাঁহাদের সেবাকাজ্ষা বতঃ শ্রীভগবাদ্‌ সেবাগহণের জন্য কৃপামুমোদন করেন, 
তাহাদের শ্রীভগবৎসেবার জন্ত যাহ! কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা! শ্রীভগবান্ই কৃপাপুর্ববক তাহাদিগকে প্রদান 


করিয়া থাফেন। মচেৎ প্রাপঞ্চিক সাধকভক্ত কখনই প্রপঞ্চে থাকিয়! অপ্র!পঞ্চিক সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়া 


লইয়া যাইতে পারে না। জগতেও দেখা যায় যে, কোনও দরিদ্র ব্যক্তি যদি রাজসেবা পইবার ভজন্ত 
উৎকণ্িত হয়) তাহা হইলে রাজা যখন তাহার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সেবাধিকার প্রদান করেন 
তখন তাহার সেই সেবায় যাহা কিছু উপকরণের এবং পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন, তাহ! রাজাই তাহাকে 
প্রদান করিয়া থাকেন। নচেৎ সেই দরিদ্রের সাধ্যও নাই যে রাজার দ্বাররক্ষকাদি হইয়! রাজসেবা করিতে 
হইলে যে সমস্ত পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন হয় কিংবা অস্ত্র শপ্াদির প্রয়োজন হয় তাহ! সে নিজগৃহে হইতে সংগ্রহ 
করিয়া লইয়া আসিতে পারে। রাঁজসেবাধিকারপ্রাপ্ত দরিদ্র যেমন তাহার জীর্পবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রাজদত্ত 
বহুমূল্য পারিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাঁজসেবায় নিযুক্ত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কৃপান্নমোদনে সেবাধিকারপ্রাপ্ত 
ডক্তগণও তাহাদের প্রাক্তন জীর্ণ গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কপান্ুমোদনলব্ধ প্রেমময়দেহে শ্রীকৃষ্ণ- 
সেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। সাধন সময়ে সমস্ত সাধকভক্কেরই গ্রাপঞ্চিকদেহে এবং প্রাপঞ্চিকভাবে 
অপ্রাপঞ্চিকদেহ এবং ভাবের কল্পনা! লইয়! সাধনামুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার পর যখন শ্রীকৃষ্ণের কৃপান্মমোদন লাভ 
হয়, তখন সাঁধকভক্তের গ্রাপঞ্চিক দেহ ও ভাবের আমূল পরিবর্তন হইয়! যায় এবং অপ্রাপঞ্চিক দেহে ও ভাবে 
অগ্রাপঞ্চিক সেবাধিকার লাভ হয় । সাঁধকভক্তগণকে এইরূপে কৃতার্থ করিবার জগ্তই শ্রীভগবান্‌ তাহার অপ্রাপঞ্চিক 
লীলা এবং লীলা বিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়া থাকেম। “ৰৃণাং নিঃশ্রে়সারথায ব্যক্তিভগবতে| নৃপ" ॥ 
[ ২২৯ ]--১২ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

১৮২২ শরীমন্ভাগবতম । 
সমুদ্রগামী অর্ণবযান, তীরে না লাগিলে কদাপি তীরস্থ ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিতে পারে না) 
শ্রীভগবান্ও যদি তাহার লীলাতরণী ব্রন্মাণ্ডের তটে সংলগ্ন ন! করেন, তাহা হইলে কদাপি ব্ৰহ্মাওস্থিত সাধক- 
ভক্তগণ তাহা আশ্রয় করিতে পারেন না। এই জন্য পরমকরুণ|ময় শ্রীভগবান্‌ যুগে যুগে তাহার গ্রপঞ্চাতীত 
লীলা ও লীলাবিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ করেন এবং নান! ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণকে কৃতাৰ্থ করেন। শিশুপাল 
প্রভৃতি শ্রীকষ্ণবিদ্বেধী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার সাহায্যে তাহাদের 
আজন্ম শ্রীকুষ্ণবিদ্বেষজনিত অপরাধের অবসান হইয়া গিয়াছিল এবং যথাযোগ্য, ভাবে বৈকু্ধামে গতি 
হইয়াছিল। যে সমস্ত ব্রজরমীগণ গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়! শ্রীকৃষ্ণবিরহবেদনায় কাতর হইয়া গুণময়দেহ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রীকবষ্ণে ব্রহ্মবুদ্ধি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময়ে নিরন্তর শ্রীকৃষদর্শনাদি 
সংঘটন হওয়ায় তাহাদের শ্রীকুষ্ণে গ্রীতি এবং সেবাকাজ্ঞ৷ বদ্ধিত হইয়াছিল কাজেই তাহাদের ব্ৰহ্মজ্ঞান থাকিলেও 
শ্রীকৃষ্ণের অপারকরুণার সাহায্যেই সর্ববিধ মনোবাসন! পূর্ণ হইয়াছিল । 

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও লীলাবিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকেন, সে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি- 
প্রভাবে ভক্ত এবং অভক্ত উভয়েই যথাযোগ্য ভাবে অনায়াসে শ্রীকবষ্ণে তন্ময়ত৷ লাভ করেন এবং শ্রীরুষ্তকূপায় 
কৃতাৰ্থ হন । কিন্তু যে সময়ে শ্রীকুষ্ণের লীলা প্রকট না থাকেন, তখনও ভক্ত এবং অভক্তগণ অদৃপ্ত কৃষ্ণেই ভক্তি ও 
দ্বেষভাব পোষণ করিয়া কৃতার্থ হইয়! যাঁন। জগতের জীবের চিত্তবৃত্তি যে কোনও ভাবে শ্রীভগবানের সম্বন্ধ 
পাইলেই পরিমাঙ্জিত এবং বিষয়সম্বন্ধবিহীন হইয়া যাঁয়। এই জন্তই দেবধি নারদ, মহারাজ ঘুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন-- 

তন্মাৎ কেনাপৃযুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ( শ্রীমন্তাগবতং ) 

একমাত্র শ্রীরুঞ্চে তন্ময়তাই জীবের সংসারমুক্তির কারণ, অতএব যে কোনও উপায়ে শ্রীকষ্ণে মনো- 
নিবেশ করাই সকলেরই কর্তব্য । যে কোন প্রকারে ম্পর্শমণির স্পর্শ পাইলেই যেমন লৌহ ন্ুবর্ণ হইয়া 
যায়, সেইরূপ যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ পাইলেই চিত্তের বিষয়াবেশজনিত মলিনতা দুর হইয়া যায় এবং 
প্রীকবষ্ণে তন্ময়তা লাভ হয়। ব্রজরমণীগণের মত প্রেমময় কাম অথবা মথুরাবাসিনী কুজার স্যায রিরংসাময় 
কাম, শিশুপালাদির প্যায় দ্বেষ, কংসাদির ন যায় ভয়, বুঁদিবপাওবাদির নায় আত্মীয়বুদ্ধি, আত্মারাম,, মুনিগণের 
প্রায় স্বরূপতা দাত্/ঃমনন কিংবা । ক্রথ কৌশিকাদি ভক্ত ক্রচুড়ামণিগণের যায় সৌহৃদ, ইহার যে কোন ভাবেই যা যদি 
কাহারও চিত্তবৃত্তি ভরীভগবানের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে, তাহ! হইলে ক্রমশঃ চিত্তবৃতি পরিশুদ্ধ 
হইয়া তন্ময়তা লাভ করে। কাজেই প্রাণবল্লভবুদ্ধিতে নিরন্তর শ্রীকুষ্চভাবনারতা ব্রজরমণীগণের চিত্তবৃত্তি যে 
শ্ৰীকৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহাদের গুণময় দেহনিবৃত্তি ও প্রেমময়দেহে শ্রীকৃষ্ণ 
সেবাপ্রান্তি ঘটিয়াছিল ইহাতে আর সন্দেহ কি? 

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব এই ভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরিশেষে বলিলেন _ 
ছে মহারাজ! শ্রীভগবানের অপার কৃপাবৈভবে সকলের বিশ্বাস হয় না। কেননা কৃপায় বিশ্বাস করা বহু 
জন্মের তীব্র সাধনার ফল। 

জন্মান্তরসহত্রেযু তপোযোগ-সমাধিভিঃ | নরাণাং ক্ষীণপাপানাং হয়ো ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ( পদ্মপুরাণম্‌ ) 

সহস্র সহস্র জন্মে তপন্তা, যোগ ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা যাহাদের সর্ববিধ পাপবাসনা ক্ষয় হইয়া যায়, 
তাহাদেরই শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হয় ও তাহাতে শ্রীভগবানের কুপাবৈভবে বিশ্বাস জন্মে। সুতরাং শ্রীভগবানের 
কূপাবৈভবে বিশ্বাস থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু তুমি মাতৃগর্ভ হইতেই তাহার কৃপাবৈভব 
অনুভব করিতেছ বলিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, তোমার পক্ষে শ্রীভগবানের কৃপাবৈভবে সন্দিহান হওয়া কোন 


পাপা 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৮২৩ 


~~ 


তা দৃষ্টান্তিকমায়াত| তগবান্‌ ব্ৰজযোধিতঃ। অবদদদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈৰ্বিমোহয়ন্‌ ॥১৭ 


রূপেই উচিত নহে কিংবা সম্ভবপর নহে। কত কত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণের কথায় জানা! যায় যে, তাঁহাদের 
বর প্রদানে ও অভিপাপে কত কত অসম্ভব কাৰ্য্য সম্ভবপর হইয়া যায়। সনকাদি যোগেশ্বরগণের ত কথাই নাই, 
তাহাদের অভিপাপে বৈকুণুপার্যদ জয় ও বিজয় পর্য্যন্ত অস্থ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ, সনকাদি যোগেশ্বরগণেরও আরাধ্য ; সুতরাং তাহার ইচ্ছায় কিংবা তাঁহার কৃপায় ব্রজরমণীগণের গুণময় 
দেহ নিবৃত্তি হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে । তাহার ইচ্ছা সি হইলে অন্তত্রঙ্গাণ্ডের অনন্ত জীবসমূহ যুগপৎ 
সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ১২-১৬ 

অন্ময়ঃ 1_বদতাং (নিখিলবাগ বৈদদ্বীবিদাং ) শ্রেষ্ট (বরিষ্ঠঃ) ভগবান্‌ (স্বাভাবিকজ্ঞানৈখব্্যাদি- 
শালী শ্রীকৃষ্ণ) তাঃ (বেণুনাদাকুষ্টাঃ পরমপ্রেমবিহ্বলাঃ) ব্রজযোধিতঃ (ব্রজরমণীবুন্দাঃ) অস্তিকং ( নিজ- 
নিকটং) আয়াতাঃ (প্রাপ্তাঃ ) দৃষ্ট! বাচঃ পেশৈঃ (বিবিধবাগ.বিলাসৈঃ ) বিমোহয়ন্‌ ( তাঃ পরমবৈকল্যং প্রাপয়ন্‌ ) 
অবদৎ ( উবাচ )[॥ ১৬ 

মূলান্ুবাদ ৮_সকল বাগ্সিগণপুজ্যচরণ শ্রীব্রজরাজনন্দন, বেণুনাদাকৃষ্ট বরজরমণীগণকে নিজনিকটে উপস্থিত 
দেখিয়! বিবিধ বাক্যভঙ্গি দ্বার তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ 

জ্রীধক্রটীক1।- প্রশ্থতমাহ তা দৃষ্টেতি। বাচঃ পেশৈর্বাগ্থিলাসৈই ॥ ১৭ 

ভ্ীটইবষ্চবতভোষনী ।-_-অতঃ পরমরসময়রাসলীলা প্রসঙ্গেহস্সিননস্তরা য়ানৌচিত্যেহপি সর্ক্রেষামেকচিত্ততাপাদ- 
নার্থমেবেদৃশঃ প্রশ্নে ভবতা। কৃতঃ। ময়াপি ভবান্থরোধেনৈব দিদ্ধান্তপ্রক্রিয়েয়ং ব্যঞ্জিতেতি বঞ্জয়ন্‌ পুনর- 
প্রািতোহপি স্বয়মুৎকণঠয়া সহসা প্রস্ততমেবাহ-_তাঃ বেধুীতাকৃষ্টাঃ পরমবিহ্বলাঃ। তদের দর্শয়তি | ব্রজন্ত 
যোধিতঃ ব্রজ এব স্থাতুং. যোগ্যাঃ নহি বহির্বনমাগন্তমিত্যর্থঃ । তত্রাপি নিজান্তিকমেবায়াতাঃ প্রাপ্তাঃ নতু 
লজ্জাদিনা দূরতঃ স্থিতা দৃষ্ট। অবদৎ। বাচঃ পেশৈরবাখিলাপৈঃ। তে চ দ্বিবিধাঃ। শাৰ্দিকা আঁধিকাশ্চ। পূর্বে তু 
সুললিতবর্ণবিস্তাসম্থগমসুভগসমুচ্চারণন্মিতবলিতশ্রীমুখলোচনচিন্লীচালনবিশেষাদয়ঃ | উত্তরে রসাভাবালঙ্কারবস্তরূপাঃ। 
এতেহপি চতুরধিবধা ৷ উপেক্ষাভঙ্গিময়াঃ গ্রার্থনা ভঙ্গিময়াঃ তদ্ধুগলার্থসন্ধাপনময়াঃ বাস্তবার্থময়াশ্চ । তথাচ সতি 
বিমোহয়রিতি হৃতচিত্তা হৃতবিবেকাশ্চ কুর্কাননিত্যর্থো যথাযথমূহঃ। তত্র পূর্বত্বং শাৰ্দিকপ্রার্থনাময়বান্তবার্থময়েযু 


" উত্তরোত্তরত্বং চানতয়োঃ। তত্রচ শাৰ্দিকাঃ স্বভাবেন বিশেষতস্ত ভাবেন । আধিকেষুপেক্ষাময়াঃ স্বন্মিন.ৎকগ্াবর্নার্থ- 


মেব নতুপেক্ষার্থং কৃতাঃ। রন্তং মনশ্চক্রে জগৌ কলং বামদুশা মিত্যুক্তত্বাৎ। অতএবৈতৎ পক্ষে বাকৃপেশমাত্রতো 
নতু তাৎপধ্যত ইত্যৰ্থঃ। এবং মনন্তন্তদচন্তন্যদিত্যবহিখয়া তাসামুৎঠয়া বিষন্নতাসম্পাদনং তেন চ বিবেকহরণমিতি। 


 ভত্রাপি প্রার্থনাময়া নিজৌৎমুক্যমাজ্রহেতুকাঃ। তথ্যুগলার্থসন্ধাপনস্ত নর্মাকৌতুকার্থমিতি। তথা বচনে 


মোগ্যতাং কৈমুত্যেনাহ-_বদতাং শ্রেষ্ঠঃ নিখিলবাগ্ৈদন্ধীবিদাং বরিষ্ঠঃ। যতো ভগবান্‌ স্বাভাবিক তাদৃশজ্ঞানাদিভিঃ 
সর্বাতিশাযী। যদ্ধা। সর্কত্রান্তভূতোহপি শব্দো দ্রষ্টব্যঃ । তথাহি। ব্রজযোধিতঃ সহজনিজপ্রেমপরত্বেন প্রসিদ্ধ! 
অপি তত্রাপি তাস্তাদৃশং প্রেমবিকারং প্রাপ্তা অপি তত্রাপি তদানীং নিজান্তিকমায়াত।৷ অপি সাক্ষাদ্ছ্্। অপি 
স্বয়ঞ্চ ভগবান্‌ সর্বজ্ঞত্বেন তাসাং ভাবাভিজ্ঞোইপি বাচঃ পেশৈঃ কপটবাক্যৈবিমোহয়ন্‌ পরমবৈকল্যং প্রাপয়ন্নবদৎ। 
কিমর্থং বদতাং নর্মোক্তিচতুরাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর্ম্মবিশেষার্থমিত্যর্থ ॥:১৭ 

শ্রীভাগবতাম্মতবর্ষিনী 1__পরমহংসচুড়ামণি ্রীশুকদেব, পরম প্রেমানন্দাবেশে পরম রসম নী শ্রীরাসলীলা 
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়! মহারাজ পরীক্ষিতের “কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্ত২” গ্রভৃতি প্রশ্নে প্রথমতঃ কিছু বিচলিত হুইয়া- 
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১৮২৪. শীমন্তাগবতমূ। | 


শি 


ছিলেন । কিন্তু তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের মনোভাব বুয়া এবং সম এবং সমস্ত শ্রোতৃবুন্দের নিঃসন্দিগ্বতা এবং এীকাস্তিকতা 
ব্যতীত কথা মত্ত হয় না এবং কথায় রসাস্বাদন হয় ন! বলিয়।, সংক্ষেপে মহ।র|জ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর 
প্রদান করিলেন এবং তাহাতে অন্তগৃহগতা! ব্রজরমণীগণের গুণময়দেহ নিবুত্তির কাঁরণ নির্দেশ করিলেন ও ততপ্রসঙ্গে 
শ্রীভগবানের ক্পাঁবৈভব প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন । তাহার পর তিনি আর অন্ত কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত না 
করিয়া কিংবা মহারাজ পরীক্ষিতকে অন্ত কোনও প্রন করিবার অবসার ন! দিয়া পূর্ধববর্িত রাসলীলাঁকথা বর্ণনা 
করিতে আরম্ভ করিলেন । এ 

পরমমোহনবেণুনাদসমা কুষ্টা রুষগন্থরাগিণী ব্রজরমপীগণ যখন দলে দলে যমুনাতীরস্থ রাসৌলী নামক স্থানে 
্রীৃষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের অতুলনীয় প্রেম এবং ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, 
ভয়াদি পরিত্যাগভঙ্গি দেখিয়া রসিকশেখর শ্রীক্ৃষ্ট আনন্দে আত্মহারা হইয়। অনিমেষ নয়নে তাহাদের দিকে 
চাহিয়। রহিলেন এবং ননে মনে ব্রজরমলীগণের প্রেমের কথা ভাবনা করির। বিস্বয়রসে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন । 
তিনি দেখিলেন যে-সমস্ত লঙ্জাণীলবতী ব্রজরমণীগণ কদাপি আন্তঃপুরের বাহিরে যান না, আজ তাহার 
প্রেমাবেশে এমনই আত্মহার! হইয়াছেন যে, অনায়াসে নিজ নিজ গুহ পরিত্যাগ করিয়! কুলপর্মে জলাঞ্জলি দিয়] 
তাহার নিকটে আ|সিয়া উপস্থিত হইয়|ছেন। কুলবতী রমণীগণের পক্ষে কুলদর্ ত্যাগ কর! প্রাণত্যাগ 
অপেক্ষা ও কোটি কোটি গুণে কষ্টকর এবং অসহনীর, কিন্ত ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণনিকটে আসিয়ছেন, তাহাতে 
তাহাদের কুলধন্ম ত্যাগজনিত ক্লেশের লেশও আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং তাহাদের ভঙ্গি দেখিয়া মনে 
হইতেছে যেন তাঁহারা এখন যে আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন, তাহা বোধ হয় তাহার! আর কোন দিনই 
আস্বাদন করেন নাই ৷ কুলধর্ম্ম রঞ্ষ অপেক্ষা ত্যাগ করাই যেন তীহাদের পক্ষে অধিকতর আনন্দগ্রদ হইয়াছে । 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার প্রেমব্যবহার দেখিয়া প্রেম।ধীন শ্রীকৃষ্ণের যেন আরও প্রেম- 
লিপ্মা বন্ধিত হইল, তিনি তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয়- 
সম্পুটে না জানি আরও কত গ্রেমরদ্ররাজি বিরাজিত আছে। যদিও এই সমস্ত ব্রজরমণীগণ চিরদিনই : 
আমার সহিত এই ত্রজেই বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের প্রেমের এই মহাগান্তীধ্য এতদিন ব্ুণাক্ষরেও 
বুঝিতে পারি+নাই ৷ দৈর্্যলজ্জাদির কঠিন কবাটে তাঁহাদের হৃদয়দ্বার এমনই অবরুদ্ধ যে, তাহাদের কোনও 
কথায় তাহাদের প্রেমভাব জানা ত দুরের কথ|- কোনও আকার কিংবা! ইঙ্গিতাদিতেও তাহা কোন দিন 
বুঝিতে পারা যায় নাই। আজ আমার বংণীনাদে উহাদের হৃদয়কবাটদ্বার একটু উদব|টিত হইয়াছে বলিয়া 
জানিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহারা আমার জন্য হাসিতে হাসিতে কুলধর্ম্মাদি ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত 
নহে। কিন্তু না জানি ইহারা আরও কত প্রেমভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন যে, তাহ! আমি কিছুতেই বুঝিতে 
. পারিতেছি না কিংবা পারিব না। ইহাদের হৃদয়কবাট যদি একবার উনুক্ত হইয়া! যায়, তাহ! হইলে ই'হাদের 
হৃদয়ের গভীর অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত সমস্ত প্রেমভাব আমার বুদ্ধিগোচর হইতে পারে । কিন্তু ইহাদের 
সুদৃঢ় হৃদয়কপাঁট কি উপায়ে উদ্ঘাটিত কর! যায়? এই প্রকার নানা চিন্তা করিয়া গ্রীণ, মনে করিলেন যে_- 
আমার বংশীনাদে যখন ই'হাদের হৃদয়কবাট একটু উন্মুক্ত হইয়াছে, তখন আমার বাক্যপ্রয়োগে বোধ হয় আরও 
উনুক্ত হইতে পারে | সুতরাং এখন ই'হাদের সহিত ভঙ্গিপুর্ববক বাক্যালাপ করিয়া দেখা যাক্‌ যে-_ই'হাদের হৃদয়স্থ 
প্রেমভাব ব্যক্ত হয় কি না। 

যদিও সর্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই মর্কবিধ মনোভাব বুঝিতে পারেন, তথাপি প্রেম- 
বৃতী ব্র্গরমণীগণের গ্রেমভাবিত হৃদয়ের বার্তু। তিনি সর্বক্রত| শক্তি দ্বারা জানিয়! তৃ্থিলাভ করিতে পারিলেন না। 
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ব্যক্ত করিয়া "কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে হইবে । কিন্তু ধৈর্্যলজ্জদির সুদৃঢ় কপাটসমাবৃত হৃদয়ের বার্তা কি 
উপায়ে ইহাদের মুখে ব্যক্ত হইতে পারে? এই কথা মনে করিয়! তিনি এমন ভাবে বাক্যভঙ্গি প্রকাশ করিলেন 
যেন সেই বাক্যবজাঘাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়কপাট চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের স্থগুপ্ত প্রেমের কথ! 
তাহাদের মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়ে । 

সর্বজ্রশিরে মণি শ্রীভগবান্‌ যদি সর্বজ্ঞতা শক্তিগ্রভাবে প্রেমবতী ব্রঙ্গরমণীগণের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতেন, 
তাহা হইলে তাহাদের সেই পরমপ্রেমের বার্তা তিনি ছাড়া আর কেহ জানিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যভঙ্গি- 


. গ্রয়েগকৌশলে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ্দের প্রেমের বার্তা তাঁহাদের ঘুখে ব্যক্ত হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত তাহা জগতের 
ভাগ্যবান্‌ ভক্তগণের কর্ণগেচর হইতেছে। সুতরাং গ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত এই ভাবে কথোপকথন ও 


তাহাতে উহাদের হৃদয়ের বার্তা প্রকাশ করা অপারকরুণ।ময় প্রীভগবানের অযাচিত করুণারই নিদর্শন | 
যাহা হউক, প্রেমবতী ব্রজরম্তীগণকে নিজনিকটে সমাগত দেখিয়! রসিকেন্দ্রচুড়ামণি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মনে 
করিলেন যে, যদি কোনও উপায়ে ইহাদের মনের কথ! ইহাদেরই মুখে ব্যক্ত কর! যায়, তাহ! হইলে আমার নানাবিধ 
মনোবাসন! পুরণ হইবে । আমি যদি বাক্যগ্রয়োগকৌশলে ইহাদের সহিত মিলনের ওদাসীন্ত প্রকাশ করি এবং 
তাহাতে ইহাদের গ্রীতি-হ্রাস ন! হয়, তাহ! হইলে সকলেই জানিতে পারিবে যে শুদ্ধগ্রীতি কাহাকে বলে । পরস্পর 
আসক্তি ও সদ্যবহারে সর্বত্রই ভালবাসার ছড়াছাড়ি দেখ! যায়, কিন্তু তাহাকে শুদ্ধভ1লবাস। বল! যায় না, তাহ! 
বণিকের ক্রয়বিক্রয়ের রূপান্তর মাত্র । অনাসক্ভি প্রদর্শনে এবং অদদ্যবহারেও যাহার! ভালবাসা র!খিতে পারে, 
তাঁহাদের ভালব।সাই গ্রকৃত ভালবাসা এবং পরম বিশুদ্ধ । ( “সর্বথ। ধরংসরহিতং সত্যপি ধবংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং 
যুনো! বুধৈঃ প্রেমা নিগগ্ভতে” | এই উজ্জবলনীলমণি প্ৰোক্ত প্রেমলক্ষণে জান! যায় যে, প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হওয়ার বহুতর 


কারণ থাকা সত্বেও যদি গ্রীতির বন্ধন অবিরত ভাবেই থাকে, তাহ! হইলে তাহাকে প্রেম বলা যায়। 
ইহার দৃষ্ান্তরূপে পগ্চাবলী গ্রন্থে দেখা যায়-_শরীক্ৃষ্ণঞ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিক! বলিয়াছেন_-“আশ্রিম্য বা পাদ- ' 


রতাং প্নিনষ্ট্‌মামদর্শনানর্ম্মহতাং করোতু বা। যথাতথায়ং বিদধাতু লম্পট মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ”। 
আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ|শ্রিত, তিনি আমাকে আলিঙ্নই করুন কিংব| চরণে বিদলিতই করুন কিংব! দর্শন না 
দিয়। মর্ধ্যাতনা প্রদানই করুন, সেই লম্পটশিরোমণির যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন, কিন্তু আমার 
গ্রাণবল্লভ একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই নহে। ব্রজরম্ণীগণের এই অচ্ছে্য প্রীতির মাহাত্ম্য সর্বজ্ঞশিরোমণি 
প্রীভগবান অন্তরে অন্তরে জানেন, কিন্ত অন্ত কেহ এই প্রেমের বার্তা কি প্রকারে জানিবে ? সেইজন্য পরমকরুণামর 
শ্রীভগবান্‌ বিবিধ বাঁকাযপ্রয়ে।গকৌশলে ব্রজরমণীগণের অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন | ) 
রসিকেন্চড়ামনি শ্রীকৃষ্ণ আরও মনে করিলেন যে__নায়ক নায়িকার মিলনে নায়কের দাঁক্ষিণ্য এবং নায়িকার 
বাম্য ইহাই সর্বত্র প্রচলিত, কিন্তু আজ আমি ইহার বৈপরীত্য আস্বাদন করিব। আমি নায়িকার মত 
বাম্য অবলম্বন করিয়া মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিব, তাহাতে গ্রেমবিহ্বল! ব্রজরমণীগণ মিলনে ওৎস্থক্য প্রকাশ 
করিবে। নায়িকাগণের স্বভাবই এই যে তাহাদের মনের কথা কখনও ব্যক্ত হয় না। তাহারা অবহিথা (ভাব 
গোপন) অবলম্বনে সর্বদাই মনের কথা গুপ্ত রাখে । তাহার! পরমপ্রিয় প্রাণবল্লভকেও কখনও মুখে বলিতে পারে না 
যেঁ“আমি তোমাকে বড়ই ভাঁলবাসি”। আজ আমি বাক্যভঙ্গি দ্বার! প্রেমবতী ব্রজরমণীগণুকে বিবশ করিয়। 
তাহাদের স্বভাবস্থলভ অবহিথা দূর করিব এবং মনের কথা মুখে ব্য বকা) অদিতি রর তার 
এবং প্রেমবার্তা গুপ্তভাবে থাকাই রসাবহ ও রস নায়কের পরমান্বাদনীয়, তথাপি সময়ে সময়ে রস নাযিকগণ 
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সেজন্য তিনি মনে করিলেন যে, এই সমস্ত পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ের বার্ত| ইহাদেরই মুখে . 


Se ক নই 


Digitization by 50929179011 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


S৮২৪ গীযন্তাগবতম্‌ । | 


হি 
াাাসাসাসিস্পিশিসিশীসাাশীশীশীীিতি স্পা 


ছিলেন । কিন্তু তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের মনোভাব বিয়া এবং লস এবং সমস্ত শ্রোতৃবুন্দের নিঃসন্দিগ্ধতা এবং কান্তিকভ 
ব্যতীত কথা স্ফুন্তি হয় না এবং কথায় রসাস্বাদন হয় না বলিয়া, সংক্ষেপে মহার।জ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর 
প্রদান করিলেন এবং তাহাতে অন্তর্গ হগত! ব্রজরমণীগণের গুণমরদেহ নিবৃত্তির কারণ নির্দেশ করিলেন ও তৎপ্রসঙ্গে 
শ্রীভগবানের কৃপাবৈভব প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন । তাহার পর তিনি আর অন্ত কোন প্রসঙ্গ উাপিত না 
করিয়া কিংবা মহারাজ পরীক্ষিতকে অন্য কোনও প্রশ্ন করিবার অবসার না দিয়! পূর্বাবর্ণিত রাসলীলাকথা বর্ণন| 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

পরমমোহনবেণুাদসমাকরষ্টা কৃষ্ণনুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যখন দলে দলে যমুনাতীরস্থ র!সৌলী নামক স্থানে 
শ্রীকষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের অতুলনীয় প্রেম এবং ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, 
ভয়াদি পরিত্যাগভঙ্গি দেখিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া অনিমেষ নয়নে তাহাদের দিকে 
চাহিয়া রহিলেন এবং ননে মনে ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা ভাবনা করিয়া বিন্য়রসে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন । 
তিনি দেখিলেন যে-সমস্ত লঙ্জাশীলবতী ব্রজরমণীগণ কদাপি অন্তঃপুরের বাহিরে যান না, আজ তাহারা 
প্রেমাবেশে এমনই আন্মহার! হইয়াছেন যে, অনায়াসে নিজ নিজ গুহ পরিত্যাগ করিয়! কুলধন্মে জলাঞ্জলি দিয়া 
তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়।ছেন। কুলবতী রমণীগণের পক্ষে কুলপর্্ম ত্যাগ করা গ্রাণত্যাগ 
অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে কষ্টকর এবং অসহনীয়, কিন্ত ব্রজরমণীগণ যে শ্রীরুঞ্চনিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে . 
তাহাদের কুলধর্ম ত্যাগজনিত র্লেশের লেশও আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং তাহাদের ভঙ্গি দেখিয়া মনে 
হইতেছে যেন তাহার! এখন যে আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন, তাহ! বোধ হয় তাহার! আর কোন দিনই 
আস্বাদন করেন নাই | কুলধর্ন্ম রঙ্গ! অপেক্ষ ত্যাগ কর|ই যেন তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর আ|নন্দগ্রাদ হইয়াছে । 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার প্রেমব্যবহার দেখিয়া প্রেম।ধীন শ্রীরুষ্ণের যেন আরও প্রেম- 
লিপ্পা বন্ধিত হইল, তিনি তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন মে, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয়- 
সম্পুটে না জানি আরও কত প্রেমরদ্ররাজি বিরাজিত আছে। যদিও এই সমস্ত ব্রজরমণীগণ চিরদিনই 
আমার সহিত এই ব্রজেই বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের প্রেমের এই মহাগান্ীরধ্য এতদিন ঘুণাক্ষরেও 
বুঝিতে পারিঃনাই | ধৈর্যলজ্জাদির কঠিন কবাঁটে তাঁহাদের হৃদয়দ্বার এমনই অবরুদ্ধ যে, তাহাদের কোনও 
কথায় তাহাদের প্রেমভাব জানা ত দুরের কথ!--কোনও আকার কিংবা ইঙ্গিতাদিতেও তাহা কোন দিন 
বুঝিতে পারা যায় নাই। আজ আমার বংশীন।দে তাহাদের হৃদয়কবাটদ্বার একটু উদঘ|টিত হইয়াছে বলিয়া 
জানিতে পারা যাইতেছে যে, তীহ।রা আমার জন্য হাসিতে হাসিতে কুলধর্মাদি ত্যাগ করিতেও কুঠিত' 
নহে। কিন্তু না জানি ইহারা আরও কত প্রেমভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন যে, তাহ! আমি কিছুতেই বুঝিতে 
 পারিতেছি ন! কিংবা পারিব না। ইহাদের ভ্বদয়কবাট যদি একবার উন্ুক্ত হইয়া যায়, তাহ! হইলে ই'হাদের 
হৃদয়ের গভীর অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত সমস্ত গ্রেমভাব আমার বুদ্ধিগোঁচর হইতে পারে । কিন্তু ইহাদের 
সুদৃঢ় হৃদয়কপাট কি উপায়ে উদ্ঘাটিত করা যায়? এই প্রকার নান! চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, মনে করিলেন যে 
আমার বংশীনাদে যখন ইহাদের হৃদয়কবাট একটু উনুক্ত হইয়াছে, তখন আমার বাক্যপ্রয়োগে বোধ হয় আরও 
উন্মুক্ত হইতে পারে | সুতরাং এখন ইহাদের সহিত ভঙ্গিপূর্বক বাক্যালাপ করিয়৷ দেখ! যাক্‌ যে_ ইহাদের হৃদয়ন্থ 
প্রেমভাব ব্যক্ত হয় কি না। 

যদিও সর্বজ্রশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্‌ এীকৃষ্ণ সকলেরই সর্ববিধ মনোভাব বুঝিতে পারেন, তথাপি প্রেম" 
বৃত্তী ব্ররমণাগণের প্রেমভ|বিত হৃদয়ের বার্তা তিনি সর্বজ্রত| শক্তি দার! জানিয়া তৃথ্িলাভ করিতে পারিলেন নাঃ 


হর a 
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১০ম স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । 


সপ 


সেজন্ত তিনি মনে করিলেন যে, এই সমস্ত পরমণ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ের বার্তা, ইহাদেরই মুখে 
ব্যক্ত করিয়া -কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু ধৈর্য্যলজ্জাদির সুদৃঢ় কপাটমমাবুত হৃদয়ের বার্ড কি 
উপায়ে ইহাদের যুখে ব্যক্ত হইতে পারে? এই কথা মনে করিয়া তিনি এমন ভাবে বাক্যভঙ্গি প্রকাশ করিলেন 
যেন সেই বাক্যবজ্রাঘাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়কপাট চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া তাহাদের হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমের কথা 
তাহাদের মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়ে । 

সর্বজ্রশিরে।মনি শ্রীভগবান্‌ যদি সর্কজ্ঞত| শক্তিগ্রভাবে প্রেমবতী ব্রক্গরমণীগণের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতেন, 
তাহা হইলে তাহাদের সেই পরমপ্রেমের বার্তা তিনি ছাড়া আর কেহ জানিতে পারিত ন!। শ্রীকুষ্ণের বাক্যভঙ্গি- 


. গ্রয়োগকৌশলে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের বার্তা তাহাদের মুখে ব্যক্ত হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত তাহ! জগতের 


ভাগ্যবান্‌ ভক্তগণের কর্ণগোচর হইতেছে। সুতরাং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত এই ভাবে কথোপকথন ও 
তাহাতে উহাদের হৃদয়ের বার্তা প্রকাশ কর! অপারকরুণাময় শ্রীভগবানের অযাচিত করুণারই নিদর্শন | 
যাহা হউক, গ্রেমবতী ব্রজরম্ণীগণকে নিজনিকটে সমাগত দেখিয়া রসিকেন্্রুড়ামণি স্বয়ং ভগবান্‌ শীকৃষ্ণ মনে 
করিলেন যে, যদি কোনও উপায়ে ইহাদের মনের কথ। ইহাদেরই মুখে ব্যক্ত করা যায়, তাহ! হইলে আমার নানাবিধ 
যনোবাঁসন| পুরণ হইবে । আমি যদি বাক্যপ্রয়োগকোঁশলে ইহাদের সহিত মিলনের ওদাসীন্ত গ্রকাশ করি এবং 
তাহাতে ইহাদের গ্রীতি-হ্রাস না হয়, তাহ! হইলে সকলেই জানিতে পারিবে যে গুদ্বপ্রীতি কাহাকে বলে। পরস্পর 
আসক্তি ও সদ্যবহারে সর্বত্রই ভালবাস।র ছড়াছাড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাকে শুদ্ধভালবাসা বল! যায় না, তাহ! 
বণিকের ক্রয়বিক্রয়ের রূপান্তর মাত্র | আন।সক্তি প্রদর্শনে এবং অদদ্যবহারেও যাহারা ভালব।সা রাখিতে পারে, 
তাহাদের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা, এবং পরম বিশুদ্ধ ৷ ( ৭সর্বথা ধবংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে | যদ্টাববন্ধনং _. 
যুনে। বুধৈঃ প্রেম! নিগগ্ভতে” ৷ এই উজ্জলনীলমণি প্রোন্ত প্রেমলক্ষণে জানা যায় যে, গ্রীতির বন্ধন ছি হওয়ার বহুতর 
কারণ থাকা সত্বেও যদি গ্রীতির বন্ধন অবিকৃত ভাবেই থাকে, তাহ। হইলে তাহাকে প্রেম বল! যায়। 
ইহার দৃষ্টান্তরূপে পপ্থাবলী এম্থে দেখা যায়-_শকৃষ্ণগ্রিয়াবলীযুখ্য। শ্রীরাধিক| বলিয়ছেন_-“আপ্রিঘ্য বা পাদ- " 
রতাং প্নিনষ্টমামদর্শনান্্ম্মহতাং করোতু বা। যথাতথায়ং বিদধাতু লম্পটে! মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ”। 
আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণাঞ্রিত, তিনি আমাকে আলিঙ্নই করুন কিংব। চরণে বিদলিতই করুন কিংব! দর্শন না 
দিয়া মর্থ্যাতনা প্রদানই করুন, সেই লম্পটশিরোমণির যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন, কিন্ত আমার 
গ্রাণবল্লভ একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই নহে। ভ্রজরমণীগণের এই অচ্ছেন্য প্রীতির মাহাত্ম্য সর্কজ্রশিরে [মণি 
শ্রীভগবান অন্তরে অন্তরে জানেন, কিন্তু অন্ত কেহ এই প্রেমের বার্তা কি প্রকারে জানিবে ? সেইজন্ঠ পরমকরুণাময় 
শ্রীভগবান্‌ বিবিধ বাক্যপ্রয়ে।গকৌশলে ব্রজরমণীগণের অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । ) 
রগিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ আরও মনে করিলেন যে__নায়ক নায়িকার মিলনে নায়কের দাক্ষিণ্য এবং নায়িকার 
বাম্য ইহাই সর্বত্র প্রচলিত, কিন্ত আজ আমি ইহার বৈপরীত্য আস্বাদন করিব। আমি নায়িকার মত 
বাম্য অবলম্বন করিয়া মিলনে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিব, তাহাতে গ্রেমবিহ্বল! ব্রজরমণীগণ মিলনে ওৎনুক্য প্রকাশ 
করিবে। নায়িকাগণের স্বভাবই এই যে তাহাদের মনের কথ! কখনও ব্যক্ত হয় ন।! তাহার! অবহিথ! (ভাব 
গোপন) অবলম্বনে সর্বদাই মনের কথা গুপ্ত রাখে । তাহার! পরমণ্রিয় গ্রাণবল্লভকেও কখনও মুখে বলিতে পারে ন। 
যেঁ“আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি” । আজ আমি বাক্যভঙ্গি দ্বার! প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ্কে বিবশ 
উহাদের স্বভাবস্ূলভ অবহিখা দূর করিব এবং মনের কথা মুখে ব্যক্ত করাইব! যদিও রমণীগণের a 
এবং প্রেমবার্তত। গুঞ্চভাবে থাকাই রসাবহ ও রসন্ঞ নায়কের পরমান্াদনীয়, তথাপি সময়ে সময়ে রা নায়ক 
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“.. নির্জনে প্রেমবতীনায়িকাগণের অন্প্রত্যন্ন ও প্রেমবার্তী প্রত্যক্ষ করিতে ভাঁলবাদেন। রসিকেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ 
বন্ত্রহরণ প্রসঙ্গে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাহাদের 
প্রেমবার্তা শ্রবণ করেন নাই। বস্ত্রহরণ দিনে ব্রজরমণীগণ অনাবৃত অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তীহার! তীহাদের অনাবৃত হৃদয়ের প্রেমবার্ভা তাহাকে শুনিতে দেন নাই। শ্রীকুষ্ণমিলনাকাকজ্কায় 
তখন তাঁহার! সকলেই অধীর! ছিলেন, কিন্তু মিলনপ্রার্থনাস্থচক কোনও কথা বলেন নাই! সেই জন্য রসিকেন্দ্র- 
চুড়ীমণি শ্রীকৃষ্ণের মনে বড়ই বাসন! ছিল যে--তিনি ৫প্রমবতী গোপীগণের মুখে একবার তাহাদের প্রেমবার্তা 
শুনিবেন এবং তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট মিলন প্রার্থনা করিবেন । আজ বেণুনাদ-সমাকৃষ্টা গোগীগণকে 
নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া এবং প্রেববিহ্বলতা! বুঝিয়া তিনি মনে করিলেন যে, আজই আমার মনোবাসনা 
পুরপের অপুর্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আজ যদি আমি একটু ধৈর্য ধারণ করিয়া কথায় ও ব্যবহারে 


বাম্য প্রদর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই প্রেমবিবশা গোপীগণের স্বভাবস্থলভ বাম্য দূর 
হইয়া যাইবে এবং তাহারা হৃদয়াভ্যন্তরে চিরগুপ্ত প্রেমবার্তা কথায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইবে। এই কথা মনে করিয়া 


রপিকেক্দ্রচড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, বাক্যকৌশল প্রয়োগ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। 

যে ভাবে বাক্যকৌশল প্রয়োগ করিলে গোগীগণের অন্তরের ভাষা মুখে ব্যক্ত হইবে, তাহাতে স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অক্ষমতা কিংবা অপটুতা আছে বলিয়া মনে হয় না; কেননা তিনি “বদতাং শ্রেষ্ঠ” অর্থাৎ 
বাগিশিরোমণি। ব্রহ্মা, বাশীকি ও ব্যাস এই তিন জনই জগতে বাগ্ী বলিয়া খ্যাত। কেননা ইহারাই 
স্বতন্ত্রভাবে বেদ, রামায়ণ ও পুরাণে নিজবাক্য রটনা করিয়াছেন। তাহার পর যিনি যত বাক্যই প্রয়োগ 
করুন না কেন, কোনও নূতন কথ! আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। সকলেই বেদ, রামায়ণ কিংবা 
পুরাণের কথারই রূপান্তরে প্রতিধ্বনি করিতে পারেন কিংবা করিয়| থাকেন, কিন্তু নূতন কথা আর কেহই 
বলিতে পারেন না! জগতের যে কোনও স্থানের অধিবাসী এবং যে কোন ভাষাভাষী, যে কোনও ব্যক্তি যদি 
নির্জনে বসিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়াও কোনও কথা বলেন, বেদ রামায়ণ কিংবা পুরাণ অনুসন্ধান করিলে 
দেখা যাইবে যে, তাহাদের বহুপূর্কে সে কথ! প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কত কত 
অপুর্ধব মনীষা প্রকাশ করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতেছেন, কিন্তু বেদপুরাণাদি অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই 
জানা যায় যে তাহাদের আধুনিক মার্জিত মনীষা পুরাতনেরই রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র। যাহা হউক, ব্রহ্মা, বান্দীকি 
ও ব্যাসদেব এই তিন জন আদি বাগ্ী, যাহার চরণ ভজন করিয়া বাগত লাভ করিয়াছেন--সেই বাগ্মিশিরোমণি 
শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ঠসাধারণ বাক্যকৌশল প্রদর্শন করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? 

রূপিকেন্্রুড়ামণি বাগ্মিশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, যখন গোগীগণের অন্তরের বার্তা শুনিবার জন্য ভঙ্গিপূর্কাক 
বাক্যবিস্তাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি একবার তাহার চতুর্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে সমবস্থিত! 
মিলনোৎকষ্টিতা লঙ্জাবনতা, পদান্ুষ্ঠে ভূমিলিখনরতা গোপরমণীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিলেন যে, 
তাহারা সকলেই বংগীনাদ শ্রবণেই পর্যমোহিতা হইয়া পড়িয়াছেন। এখন যদি তাহাদের নিকট ভঙ্গি করিয়া 
বাক্যকৌশল প্রদর্শন করা যায়, তাহা হইলে তাহার! কিছুতেই বাম্য অবহিথ|! কিংবা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন 
না। সেই জন্য তিনি আর এই সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে নিজকাধ্য সাধনে তৎপর হইলেন । 

সাক্ষাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী পর্যন্ত সর্বদা ধাহার চরণসেবনরতা, সেই সর্ধবিগ্ভাপতি স্বয়ং ভগবান্‌ 
_ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাক্যভঙ্গি প্রদর্শন করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই তাহার যে কোন 
রাক্যই অনন্ত অর্থ ও রসভাবাদি প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবুন্দকে আনন্দ ও বিম্বয়রসে আগত করিতে পারে। 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ঃ ১৮২৭, 


লা এ লালা তালা লালা ত ত ত এল ত কী 


বিশেষতঃ “্অন্তৈব মহতোভৃতন্ত নিঃশসিতমেতদৃগবেদঃ সামবেদঃ” প্রভৃতি শ্রুতি বচনে জানা যায়' যে, খক্‌সামাদি 
চতুর্কেদ তাহারই নিঃশ্বাস হইতে সমুদুত ; সুতরাং তাহার শ্রীমুখো চ্চারিত বাক্যাবলী যে সর্বাজনমনোহর হইবে ইহাতে 
আর বিচিত্রতা কি? ৬ 

রসিকেন্দ্রুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যখন বংীনাদসমাকুষ্টা। প্রেমবতী ব্রজর্মণীগণকে বাক্যভঙ্গিতে মোহিত 
করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি একবার তাহাদের দিকে এমন পরমাডুত ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত করিলেন, 
এবং এমন অঙ্গভঙ্গি করিয়া কদঘমূলে দণ্ডায়মান হইলেন যে, তাহ! দেখিয়াই ব্রজরমণীগণ এমনই আত্মহারা হইরা 
গেলেন যে ইহার পর তাঁহার বাঁক্যভঙ্গি শ্রবণে তহাদের যে কি হইবে তাহ! কে বলিতে পারে? যাহা হউক, 
বাগ্িশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে বিমোহিত করিবার জন্য যে বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার, 
ভঙ্গি, শান্বিক ও আধিক ভেদে দ্বিবিধ। স্ুললিত পদবিস্তাস, সুভগসমুচ্চারণ প্রভৃতি শাব্দিক ভঙ্গি ত তাহাতে 
আছেই, তাহার সহিত সেই সমস্ত বাক্যাবলী উচ্চারণের সময় শ্রীব্রজরাজনন্দনের হস্তভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, হাস্তবুক্ত 
মুখভঙ্গি, নয়নভঙ্গি, ভ্রভঙ্গি প্রভৃতি মিলিত হইয়া আরও যে কত সোন্দর্য্যসিন্ধু উচ্ছলিত করিয়াছিল, তাহ! সহস্র 
বদনেরও বর্ণনাতীত। তাহার পর অর্থ ভঙ্গির ত কথাই নাই; তাহাতে রস, ভাব, অলঙ্কার প্রভৃতি পুর্ণরূপেই 
বি্কমান, এবং তাহার সঙ্গে এক এক বাক্যের চারি প্রকার অর্থ প্রতীয়মান হওয়ায় কাহারও সাধ্য নাই ষে, . 
শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারে। 

ব্রজরমণীগণকে বিমোহিত করিবার জন্য ব্রজরাঁজনন্দন যে সমস্ত বাক্যাবলী বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে 
উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনা ভবিময়, বাস্তবার্থময় এবং যুগলার্থসন্ধাপনময়--এই চারি প্রকার অর্থের প্রতীতি হয়। 
কাজেই তাহা শুনিলে কাহারও ঝুঝিবার সাধ্য নাই যে_ ব্রজরাঁজনন্দন ব্রজরমণীগণকে নিজনিকটে : 
উপস্থিত দেখিয়া পররমণীর সহিত নির্জন স্থানে মিলন এবং আলাপাদি অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া তাহাদের 
এই দুঃসাহসিক কার্যে আনাস্থ। প্রদর্শনে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, কিংবা তাহাদের এইভাবে নির্জন 
স্থানে মিলিত দেখিয়া! আনন্দে তাহাদের আগমনের অভিনন্দন করিয়া তাহাদের সহিত বিলাল বিহারাদি 
প্রার্থনা করিতেছেন, কিংবা কোন প্রকার তত্বকথা বলিতেছেন, অথবা উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই ছুই ভাবেরই 
কথা বলিয়। তাহাদের সহিত পরিহাস করিতেছেন । 

শ্রীরুষ্ণবচনের যে অর্থে মনে হয় যে_তিনি ভ্রজরমণীগণকে স্বেচ্ছাচারিণীর গায় কুলধন্মাদি উপেক্ষা 
করিয়! নির্জন বনে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া ধর্মোপদেশ প্রদানপূর্বক পরপুরুষের সহিত নির্জনে 
একত্র বাস ও আলাপাদি ধর্ম ও লোকবিগর্হিত কাৰ্য্য বলিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহাই তাহার উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থ । যে অর্থে মনে হয় যে_ তিনি অনুরাগ বশতঃ ধর্মাধর্ম[দি বিচার ন! করিয়া 
ব্রজরমনীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত সর্বদাই উৎকন্ঠিত ছিলেন, কিন্তু পরপুরুষের পক্ষে লঙ্জাশীল! এবং 
কুলধর্ম্পরায়ণা পররমণীর সহিত মিলিত হওয়! অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া তিনি সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়! 
হতাশ ভাবেই অবস্থান করিতেছিলেন--আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্রজরমণীগণকে নির্জন বনগ্রদেশে 
রাত্রিকালে নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাহাদের সহিত পিতা, ভ্রাতা. পতি, প্রভৃতি কোনও 
অভিভাবক আসেন নাই দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, ও নানাবিধ অন্থরাগের কথা বলিয়া এবং 
মিলন বাসনা উদ্দীপন করিয়া বিলাস বিহারাদির জন্য অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থন! করিতেছেন, তাহাই তাহার 
্রার্থনাভলগিময় অর্থ যে অর্থে মনে হয় যে -তিনি ব্রজরম্ণীগণের সহিত মিলন বিলাসাদির কোনই প্রত্যাশা 
রাখেন না, কিংবা সে ভাব তীহার মনে কখনও স্থানও পায় নাই-তিনি যেমন বন্ত্রহরণ দিনে “নাময্যাবেশিত- 
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১৮২৮ ৷ জ্রীমন্ভাগবতম । 
ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে” প্রভৃতি ঈশ্বরাভিনিবেশময় তত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ প্রেমবতী 
ব্রজরমণীগণকে তত্বোপদেশ প্রদানের ভঙ্গিপ্রদর্শন করিতেছেন, তাহাই তাহার বাস্তবার্থময় অর্থ । যে অর্থে মনে হয় 
যে__তিনি ব্রজরমণীগণকে ‘কখনও পরপুরুষের সহিত নির্জনে মিলন ও আলাপাদি অতি অন্ঠায় কাৰ্য্য বলিয়া 
তাহা হইতে প্রাতিনিবৃত্তি হইতে বলিতেছেন ; আবার কখনও বা তাহাদের সহিত মিলনের জন্য উৎকঠা দেখাইয়া 
তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, তাহাই তাহার-যুগলার্থ-সন্ধাপনময় অর্থ । 
্রীরুষ্ণবচনের উপেক্ষার্থ ই সুস্পষ্ট এবং শ্রবণমাত্রেই তাহাই প্রতীত হয় ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণীগণকে 
উপেক্ষা করিবার জন্ত তিনি তাদুশ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই কিংবা তাহার অন্তরে উপেক্ষাবুদ্ধিও, ছিল না। 
“ভগবানপি ত! রাত্রীঃ” প্রভৃতি রাসলীলার প্রথম শ্লোক সমালোচনায় স্পষ্টই জানা গিয়াছে যে__ _তিনি ব্রজরমণীগণের 
সহিত রমণেচ্ছ| করিয়।ই নির্জন যমুন।তীরে আসিয়াছেন ও তাঁহাদের নিজনিকটে আনয়ন করিবার জন্ত মোহন 
বংণীনাদ করিয়াছেন ; তাহার পর বংরীনাদ-সম|করষ্টা ব্রজরমণীগণকে নিজনিকটে উপস্থিত দেখিয়া! ব্রজর।জনব্দন 
পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রজরমণীগণের মিললে1ৎকণ্ঠ। বৃদ্ধি করিবার জন্তই স্বজনপ্রেম, 
বিবর্ধন-চতুর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ভঙ্গিসমগ্দিত বক্যগ্র়োগ করিয়াছেন । রূসিকেন্্রচুড়া মণি শ্রীকৃষ্ণ অবহিথায় আন্তরিক 
ভাব গোপন করিয়! উপেক্ষা ভঙ্গিতে ব্ররমণীগণের সহিত বাক্যালাপ করায় ত্রজরমণীগণ বিষণ এবং কিংকর্তব্যবিধৃঢা 
হইয়া পড়িয়াছিলেন ও তাহাতে ব্রজর।জনন্দন মনের স।ধে তাহাদের মনের কথ! গুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেম। 
্রীরুষ্ণবচনের গ্রার্থনা-ভঙ্গিময় অর্থ সুল্পষ্ট নহে, বিবেচনা পুর্বক অর্থান্তর গ্রহণ করিতে ন! পারিলে তাহা 
কিছুতেই বুঝিতে পার! যায় না। ব্রজরমণীগণের সহিত মিলনে গৎ্গুক্য এবং আনন্দ প্রদর্শন করিবার জন্তই: 
ব্ৰজরাজনন্দন এই ভঙ্গির অবতারণ| করিয়াছেন । এই অর্থই তাঁহার প্রকৃত মনোগত ভাব এবং সেই জন্তই তিনি 
ইহা অর্থান্তর দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া গোপনে রাঁখিয়|ছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি হইয়াও তীঁহারই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্তি ব্রজরমণীগণের উপপতি হইয়া লীলা 
করিতেছেন কিন্তু তাই বলিয়! তাঁহার বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তা'হ| হইতে তিরোহিত হয় নাই। শ্রীকুষ্ণ ও গোপী- 
গণের মিলনের তত্ব সম|লোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, তাহ! ভক্ত ভগবানের মিলন ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। জগতের জীবগণ সর্বদাই আত্রেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার গ্রবলতাড়নার স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদির 
সহিত সৰ্বদাই মিলিত হইতেছে এবং নিরন্তর বিবিধ দুঃখ দৈন্তাদি ভোগ করিয়া বিপর্যস্ত হইতেছে। কাজেই, 
সুখের লালসার সকলেই সর্বদ| এই মিলনের গ্রয়ামী হইলেও এ মিলন সুখাবহ নহে এবং ইহাতে কাহারও আনন্দ- 
লিগ্ষ। নিবৃত্তি কিংবা পরিপুণ্তি হয় ন!। ভক্তভাবে ভগবানের সহিত মিলনই মিলনপ্রয়াসী জীবের পক্ষে একান্ত 
কর্তব্য এবং বাঞুনীয় শ্রীকুষ্ণবচনের বাস্তবার্থে এই ততই পরিক্ষ,ট হইয়াছে । এই অর্থ এতই গোপনে স্ুবিত্তস্ত 
আছে যে তাহা সর্বসাধারণের জ্ঞানগোচর হয় ন[। শ্রীধরন্ব।মিপাদ প্রভৃতি কোন টাকাকারই শ্রীকৃষ্ণবচনের চারি 
প্রকার ভগ্িযুক্ত অর্থের ইন্দিত প্রদর্শন করেন নাই | একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবা চাধ্যবর্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 


এবং তদনুগত শ্রীপাদ জীবগো স্বামী বৃহতৎতে|যণী এবং লঘুতোবণী টাকায় এই চারি প্রকার “অর্থের ইঞ্দিত করিয়াছেন। 
তাহাতেও উপেক্ষার্থ এবং প্রার্থনাভঙ্গীময় অর্থ ই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পার! যায় । কিন্তু বাস্তবার্থ এমনই গোপনে 
আছে যে-_ধাহার! সুযোগ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকট তোষণী টাকা অধ্যয়ন করেন নাই, তাহাদের তাহা 
ুদ্ধিগোচর হয় না। এই জ্যা কোনও পাঠ, ব্তৃতা কিংবা প্রবন্ধাদিতে স্পষ্টভাবে চারি প্রকার অর্থের আলোচনা 
শুনিতে কিংবা দেখিতে পাওয়া যার না। 

যাহা হউক, রসিকেন্চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বেগুবাদ-সমাকষ্টা ব্রজরমণীগণকে বিমোহিত করিবার জগ এই প্রকার 
বিবিধ ভঙ্গিসমন্থিত বাক্যাবলী বিস্তাস করিয়া রসিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১৭ 
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১০ স্কন্ধে ২১শঃ অধ্যায়ঃ | ২৮২৯ 


আভগবানুবাচ। 
স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। ব্রজন্ত।ন[ময়ং কচ্চিদব তাগমনকারণম্‌ ॥১৮ 


অন্তয়ঃ ১_মহাভাগাঃ (হে পাতিত্রত্যাদিমহাভাগ্যশালিন্ঃ !) বঃ (যুগ্মাকং) স্বাগতং ( শোভনমাগমনং 
বৃত্ত) অথবা যুন্থাভিঃ সুষ্ঠ আগতং কিম্‌ ? ) বঃ (ধুগ্নাকং ) কিং প্ৰিয়ং ( প্রিয়াচরণং ) করবাণি ( তদাজ্ঞাপয়ন্ত । ) 
ব্রজ্ত (ব্রজবাসিনাং) সর্কেষামেব কচ্চিৎ (কিং) অনাময়ং (কুশলম্‌?) আগমনকারণং ( যুগ্মাকং মৎ্সবিধে 
আগমনস্ত হেতুং ) ব্রত ( কথয়ত ) ॥ ১৮ 

মুলানুবাদ ৮ শ্রীককষ্জ বলিলেন,_হে পতিব্রতাশিরোমণি ব্রজরমণীগণ ! স্বাগতং ! (তোমাদের আগ- 
মনের কুশল ত 1) তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব? ব্রজের কুশল ত? তোমাদের এখন এখানে আগমনের 
কারণ কি ?॥ ১৮ 

ন্রীধরটী কা !সর্বাঃ সসন্ত্রমমাগতা বিলোক্য সভয়মিবাহ ব্রজন্তেতি ॥ ১৮ 

ন্ৰীটবষ্ণৰততোষণী 0 প্রথমমবহিথয়ৌদান্তমবলম্বমানঃ সাদরমাহ স্বাগতমিতি | বো৷ যুগ্মাকম্‌ । শোভন- 
মাগমনং বৃত্তমিত্যর্থঃ। যদা । বো যুন্নাভিঃ সুষ্ঠু আগতং কচ্ছিদিতি প্রশ্নঃ । মহান্‌ ভাগো ভাগ্যং পাতিত্রত্যাদিলক্ষণং 
যাসাং তাসাং সন্বোধনম্‌ । অতো বো বুঝ্নাকং কিং প্রিয়ং করবাণি অপি তু ন কিঞ্চিৎ কর্তৃং শক্লোমীত্যর্থঃ । বদ্ধা। 
কিং করবাণি তদাজ্ঞাপয়ন্ত ইত্যর্থ। মহাভাগানাং প্রিয়াচরণে মমাপি ধর্মাবিশেষো ভাবীতি ভাবঃ। পূৰ্বং যজ্ঞপত্বীঃ 
গ্রত্যেবমেবোক্তং কিন্তু তত্র স্ততামিতি গৌরবং বিধায় কিং কর্তৃৎ শরতি অপি তু ন কিমপীতি কেবলমৌদান্তম্‌ ৷ 
অত্র তু প্ৰিয়ং কিমিতি শ্লেষেণ সাকাজত্বপীতি শেষঃ। বস্তুতস্ত এতাসাং তাদৃশাগমনং দৃষঠ পরমগ্রীত্যৈবাহ 
স্বাগতমিত্যাদি । মহাভাগ৷ ইতি সর্ধপরিত্যাগেন তদেকা পেক্ষয়া তাসাং আগমনাঁৎ। স্বস্ত চ নানাপ্রিয়জনাপেক্ষতয়! 
তাদুশত্বাভাবমননেন স্বন্মাদপি প্রেমমহত্ববিবক্ষয়োক্তম্‌ ৷ ভাগোহত্র ভজনং অতস্তাসাং প্রেমপরবশঃ সন্নাহ 55 ] 
ত্চ্ প্রিয়জনবশীকরণচতুরম্ত বিদগ্ধশিরোমণেঃ স্বাভাবিকমেবেতি দিক্‌! তদিখমেব পরত্র চ বত ইত্যাদিকং 
ইতিশব্বপর্ধ্যন্তো বাস্তবার্থো জ্েয়ঃ! তদনস্তরত্ত নর্মাদিময়ো জ্ঞেয়ঃ | তথাহি। স্বাগতমিত্যাদিন! নৰ্্মণ|৷ সদাচার- 
মিবাশ্রিত্য সমাগতজনেযু বক্ত,ং যোগ্যমুক্ব। সৰ্ব এব যুগপৎ সসন্্রমমাগতা বীক্ষ্য স্বয়মপি কৈতবেন সভয়সসন্ত্রমমিব 
পৃচ্ছতি ব্রজশ্তেতি । অনাময়ং মঙ্গলং কচ্চিৎ। ননু চতুরসিংহ তথা সতি গোপাদয়োইপ্যাগতাঃ স্যরিতি চেৎ মাং 
তহি অঙ্গনাবিষয়কঃ কোহপুযুপদ্রবো নূনং ভবেদিতি ধূর্ততয়৷ আশক্ষ্যেব সাটোপমাহ ক্রতেতি ৷ নিধন কারণং 
হেতুং প্রয়োজনং বা! অথবা তদুক্ত্যভিপ্রায়ানিদ্ধারেণ লক্জয়া চান্ত্তরাস্তা বীক্ষ্য মন্তে শোৱে রিনি 
বর! কিঞ্চিন্ন বদথেতি ব্যঞ্জয়ন্‌ কিঞ্চিদন্দেবচোখাপয়ন্‌ সবৈয়গ্্যমিব পৃচ্ছতি ব্ৰজস্তেতি । এবং সর্বমগ্রেংপ্যাশঙ্কাদিকং 
কৈতবেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্‌। তথাপ্যবদত্তীঃ প্রসন্নমুখীশ্চালোক্যাশ্বন্ততামভিনয়ন্‌ সলজ্জমিবাহ ব্রতেতি। ভবতু মদ বিতর্ক 
যুয়মেব স্বয়ং ব্রুতেত্যর্থঃ | অন্রেকৈকৈব বাক্‌ সমুপেক্ষাময়ী সম্প্রার্থনাময়ী চ ইত্যুক্তম্‌। তত্র তন্তাঃ সমুপেক্ষাময়ীত্বং 
গ্রপঞ্চিতং সম্প্রার্থনাময়ীত্বং কথ্যতে-_ইদমেব শ্লেষার্থতয়াগ্রেহপি প্রতিশ্লোকং লেখ্যম্‌ । তথাহি হে মহাভাগাঃ 
ভাগো ভাগ্যং যাসাম্‌। ঈদৃশী জ্যোৎস্নী রজনী তত্রাপি ঈদৃশং বনং তত্রাপীদৃশং বে! নবযৌবনাদি ele 
জনোইয়মনুকুল ইতি মহদেবভাগ্যমিতি। অত্ৰেষ্টপ্ৰশরপং প্রা্থনানোপানমাহ । কচ্চিৎ বো En) রী রর 
মাহ_ বো ধুগ্নাকং কিং প্ৰিয়ং করবাণি অতো যন্তবতীনাং হৃদগতং কিমপি প্রিয়মন্তি তদেব মম প্রাথনায় চ 
_নিরুত্তর! বীক্ষ্য পুনঃ ্রার্থনার্থং সোপানাস্তরমাহ ব্রজস্তেতি | পনি ব্রতেতি। মা লজ্জতেতি উরি 

শ্রীভাগবতাম্মতবধিনী 1 শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশীনাদে আকষ্টা ব্রজরমণীগণ ধর্ম্মধৈর্য্যলজ্জাকুলশীল 
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বুট 2 _. শ্রীমন্ভাগবতম। 


বিসর্জন দিয়া যখন যমুনাতীরে, তাহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিলেন, তখন তাহাদের 
পরিত্যক্ত. ধৈরধ্যলজ্জাদি যেন আবার শতগুণিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইজন্ত তাহারা 
এতদিন যে কৃষ্ণবদনারবিন্ব দর্শন লাঁলসায় নিরন্তর নয়ননীরে ভাসিতেন, সেই কৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়াও তাহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না পারিয়া লঙ্জাবনতবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যে কৃষ্ণচরণে দেহ মনঃ প্রাণ 
জীবনযৌবনাঁদি সমর্পণ করিবার জন্য সর্বদাই উৎসুক হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচরণ নিকটে আসিরাও তাহারা 
কৃষ্ণচরণ হইতে কিঞ্চিদ্র প্রদেশে দণ্ডায়মান থাকিলেন | যদিও তাহাদের চিত্ত সর্বদাই নয়ন ভরিয়া! কৃষ্ণবদনারবিন্দ 
দর্শন ও কুষ্টাজম্পর্শনের জন্য সর্বদাই লালায়িত, উৎকন্ঠিত ও. ব্যতিব্যস্ত, তথাপি তাহাদের প্রেমস্বভাবসুলভ 
ধৈরধয লজ্জাদির বন্ধন ও আকর্ষণ এতই সুদৃভাবে বন্ধিত হইয়! উঠিল যে তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া মনের, 
সাধে কৃঞ্বদনারবিন্দ দর্শন ও কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন না৷ তাহারা শ্রীক্ৃষ্চরণ নিকট হইতে 
কিঞ্চিদ্দ,.রপ্রদেশে ঘন ঘন মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমোখলজ্জায় অধোমুখী হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। : 
রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, লজ্জাবনতমুখী ও অসীম ধৈর্য্যগাত্তীর্য্যশালিনী শতকোটি গোপরমণীমণ্ডলমধ্যে 
অবস্থিত হইয়া চতু্দিগবপ্তিনী গোপরমীগণের দিকে অনিমিষ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে 
তাহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অফুরন্ত প্রেমমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত, কিন্ত তাহা প্রেমেরই ঘূর্ণাবর্তে হৃদয় মধ্যেই 
সঞ্চারিত হইতেছে, ধৈর্য্য লজ্জাদির বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। ব্রজরমণ্ীগণের এই 
ভাবমাধুধ্য আস্বাদন করিয়া ব্রজরাঁজনন্দন একেবারে সমুচ্ছলিত আনন্দপ্রবাহে ভাসিতে রি I রি 
নারিকেল-মধ্যস্থ বারি, শৈত্য ও মাধুষ্যগুণে পরম রমণীয় হয়, কিন্তু নারিকেলগর্ভ হইতে নিস্রান্ত হইলে 
তাহার আর তাদৃশ রমণীয়ত! কিংবা স্বাদুতা থাকে না। প্রেমবতী রমণীগণের প্রেমও সেইরূপ হৃদয়াভ্যন্তরে 
সুপুপ্ধ অবস্থাতেই রমণীয় ও আস্বাদনীয় হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যক্ত হইলে তাহার আর তাদুশ মাধুর্য থাকে 
না। সেই জন্ত রসাস্বাদনচতুর জুনায়কগণ নারিকাগণের ধৈধ্য লজ্জা বাম্য অবহিথা প্রভৃতির অন্তরা 
হইতেই তাহাদের প্রেমরসাস্বাদন করিতে ভালৰাসেন। শ্ৰীকৃষ্ণ নায়কশ্রে্ঠ ও রসিকশিরোমনি হইলেও ব্রজ- 
রমণীগণকে নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাহাদের সুগুপ্ত প্রেমভাবের ইপ্সিত জানিয়া তাহার বলবতী 
লালসা হইল যে তিনি তাহাদের প্রেমের বার্তা তাহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে শ্রবণ করিবেন এবং সেই 
অতুলনীয় প্রেমসিন্ধুর বিন্দুকণিকা প্রেমবান্‌ ভক্তগণকে কিছু আস্বাদন করাইবেন। কিন্তু ভ্রজরমণীগণের 2 
লঙ্জটি সুকঠিন কবাটাবৃত হৃদয়কোষাগারের অন্তঃস্থলে সুরক্ষিত প্রেমরদ্বরাজি বহিষ্কৃত করিবার কোনই উপায় 
না দেখিয় রসিকেন্দ্রুড়ামণি ব্রজরাজনন্দন কৃত্রিম বাম্যের আবরণ দিয়া এমনভাবে বাগবজ্ নিক্ষেপ করিতে 
আরম্ভ করিলেন, যাহাতে ব্রজরমণীগণের হ্ৃদয়কোযাগারের খৈর্ধ্যলজ্জাদির কবাট চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া তাহা হইতে 
সুদুর্লভ প্রেমরদ্বরাজি বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে ৷ ্‌ ৃ : 
এই কথা মনে করিয়া সর্ববাগ্মিশিরোমণি এবং সাক্ষাৎ বাগধিষ্াত্রী দেবতারও পরমারাধ্য স্বয়ং ভগবান্‌ 
্ীব্রজরাজনন্দন নানাভাবে ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্যলজ্জাহর বচন প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে 
যে__প্রীক্চ ব্রজরমণীগণকে যাহা বলিয়াছেন তাহ! যদি তাহার কৃপাসদ্থল করিয়া কেহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন 
তাঁহ। হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন.যে তাহার প্রতিবাক্যে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, ছা 
এবং বাস্তবার্থনয়- এই চারি প্রকার অর্থের স্পষ্ট প্রতীতি হইয়া থাকে 1 তীহার, বাক্যাবলী শ্রবণমাত্রেই এ ৰ 
উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থেরই সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়; তাহার পর একটু বিবেচনা করিলে প্রার্থনাভঙ্গিময় স 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৩৬ 


ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং প্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণের 
চরণাঙ্কান্থদরণ করিলে অবশিষ্ট অর্থবয়ের ধারণ! হইয়া থাকে । 

শ্রীব্জরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে প্রেমনৈরাশ্রসিন্ধুতে ভাসাইবার জন্য যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন তাহার উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থ সমালোচনা করিতে গেলে জান! যায় যে-_ব্রজরাজনন্দন তাঁহার চরণ 
নিকটে সমাগত! লজ্জ।বনতমুখী ব্রজরমণীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, করভদ্দি, মুখভ্গি, নয়নভঙগি 
ও ভ্রভঙ্গিসহকারে কোটি কোটি শুকপিকার্দি কলক বিহগকাঁকলী, বেণু বীণাদি ঝন্ধার ও ভ্রমরগুঞ্জনাদি 
বিনিন্দিত স্বরলহরীতে বনভূমি আনন্দমুখরিত ও কোটকোটি ্রহ্মানন্দতিরস্কৃতপরমানন্দবিমুচ্ছিত করিয়া সুললিত 
বর্ণবিন্তাস ও সুস্পষ্ট সমুচ্চারিত ভাষায় বলিলেন, হে মহাভাগাঃ ! হে মহাসৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণ ! স্বাগতং |! 
ব্রজরমণীগণের কর্ণবিবর দিয়া এই পরমরমণীয় কথা কয়েকটি তাহাদের প্রেমবিভাবিত এবং প্রতিক্ষণে নৈরাশ্ত ও 
শত শত অনিষ্টশঙ্কাকুলিত হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিনাদিত হইয়া উপেক্ষান্থচক অর্থ ছড়াইয়া দ্িল। ব্রজরমণীগণের 
ধারণা হইল যে তাহার! যে আশার আলোক দেখিয়া পতঙ্গের স্তায় ঝ'পাইয়া পড়িয়াছেন তাহ! নির্ববাপিত। 
তাহাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ, তাহাদিগকে বলিতেছেন _হে পরমসৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণ ! অর্থাৎ ব্রজমণ্ডলে 
তোমাদের মত সৌভাগ্য কাহারও নাই, কেন না তোমরা সকলেই পতিব্রতার শিরোমণি । পাতিত্রত্য ধর্ম হইতে 
বিচ্যুত হওয়া তোমাদের পক্ষে কদাপি সম্ভব নহে এবং তোমরা আজীবন প্রাণ অপেক্ষা প্রিররূপে তাহাই পালন 


. করিয়া আসিতেছ। অতএব তোমাদের দর্শনে আমারও অশেষ সৌভাগ্য হইবে সন্দেহ নাই। তোমাদের 


আগমনের মঙ্গল ত? এই নির্জন বনতুমিতে আগমন করিতে তোমাদের কোনও ক্লেশ হয় নাই ত? তোমাদের 
অকস্মাৎ এখানে আসিতে দেখিয়া আমি পরম বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছি। কেন না, তোমাদের মত পতিত্রতা 
রম্ণীগণের পক্ষে পরপুরুবের নিকট আগমন, এমন কি পরপুরুষের মুখদর্শন ও পবনম্পর্শ পর্য্যন্ত নিতান্ত অসন্তাবিত। 
কিন্ত জানি না আজ কি ভাবে এই স্বপ্নসন্তাবনারও অগোচর ব্যাপার সম্ভবপর হইল এবং আমি পরপুরুব হইয়াও 
তোমাদের মত পতিব্রতাশিরোমণিগণের দর্শন লাভ করিতে পারিলাঁম ॥ তোমাদের মত পতিব্রতাশিরোমণিগণের 
পরপুরুষ নিকটে আগমন এতই অসম্ভব যে, আমি তোমাদিগকে নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছি না যে তোমরা সত্য সত্যই আমার নিকটে আসিয়াছ কিংবা আমার ভ্রান্ত প্রতীতি হইতেছে । 

পরমদয়ার্জচিত্ত শ্রীবজরাজনন্দন যখন যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্রীগণকে কৃপা করিবার জন্য যমুনাতীরস্থ অশোককাননে 
গোঁচারণ করিতে গিয়া অন্নযাজ্ঞাচ্ছলে তীহাদের নিকট গোপবালকগণকে পাঠাইয়! দিয়াছিলেন এবং গোপ- 
বালকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তা জানিয়া প্রেমবতী যাজ্জিকব্রাহ্মণপত্রীগণ কুলশীল-মানভয়াদি উপেক্ষা করিয়া! 
কৃুষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন-_-তখনও কৃষ্ণ তাহাদিগকে এই প্রকার “স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” বলিয়| সম্ভাষণ . 
করিয়াছিলেন । (শ্রীমন্তাগবত দশমন্তন্ধ দবাবিংশাধ্যায দ্রষ্টব্য)! 

কিন্ত বিশেষ এই যে - যাঞ্ডিকত্রাঙ্গণপত্রীগণকে সমাগত দেখিয়! শ্রীরজরাজনন্দন, “স্বাগতং বে! মহাভাগাঃ” 
বলিয়া! সম্ভাষণ করিয়া_পরে বলিয়াছেন “আশ্ততাং করবাণি কিম” (আপনার! বন্থন, আপনাদের কি আদেশ : 
পাঁলন করিব ?) কিন্ত ব্রজরমণীগণকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া ব্রজরাজনন্বন বলিলেন “প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ” 
(তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব? অর্থাৎ আমি কি করিলে তোমাদের প্রীতিবিধান হইবে?) ইহার কারণ 
এই যেঁ_যাঞ্রিকব্রাহ্মণপত্রীগণের সহিত কেবলমাত্র দর্শনালাপাদি ব্যতীত কোনপ্রকার বিলাসবিহারাদি হওয়া 
সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের তাহাদের সহিত মিলনে ওদাস্তভাব ছিল; কিন্তু ব্রজরমণীগণের সহিত 
বিলাসবিহারাদি লালসাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বংশীনাদে নিজ নিকটে আনয়ন করিয়াছেন, কাজেই তাহাদের 
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৮৩২ জীমস্ভাগবতমূ I 


সাপ 


সহিত মিলনে তাহার ওঁদান্তের লেশমাত্রও ছিল না, প্রত্যুত চূড়ান্ত আকাজ্ষাই ছিল। কিন্তু রসিকে্দরচড়ামণি 
শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের অন্তরে সগুপ্ প্রেমের বার্তা তাহাদের মুখে ব্যক্ত করিবার জন্য ওঁদান্তের আবরণ দিয়া 
অন্তরের আকাঙ্ঞা৷ জ্ঞাপন করিয়াছেন । শ্রীব্রজরাজনন্দনের রসিকতাপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণে আপাততঃ মনে হয় যে 
তাহার বুঝি ত্রজরমণীগণের সহিত মিলনবিহারাদিতে কিছুমাত্র লালসা নাই, তাই তিনি একেবারে সম্বন্ধশূন্য ভাষায় 
বলিলেন, হে পতিব্রতাশিরোমণি ব্রজরমণীগণ ! স্বাগতং !! আমি তোমাদের কি প্রিরাচরণ করিব? 

ব্রজরাজনন্দনের এই পরমমধুর ভাষণও ব্রজরমণীগণের কর্ণবিবরে যেন দু্বিবমহ বিষধারা বর্ষণ করিল ও 
তাহাতে তীহাদের হৃদয়ে মর্ম্মবিদারক বেদনার সঙ্গে সঙ্গে নৈরাগ্ঠের শতসহত্র প্রঅবণ প্রসারিত হইয়! উঠিল। তাহারা 
বাহার জন্ত পতি পিতা ভ্রাতা বান্ধব গ্রস্ৃতি সর্বত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই 
কোটি কোট প্রাণপ্রতিম ত্রজরাজনন্দনের মুখে সম্বন্ধহীন সম্বোধন এবং “তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করিব” এই 
ওদাস্তপূর্ণ বচন শুনিয়া একেবারে কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই ব্রজের দিকে উদাসদৃষ্টি সঞ্চার 
করিলেন । তাহাদের এই উদদাসদৃষ্টি পরস্পর পরস্পরকে ইঙ্গিতে জানাইয়৷ দিল যে-_হায় ! আমরা ব্রজরাজ- 
নন্দনকে আমাদের প্রাণবল্লভ মনে করিয়া কি ভ্রমেই পড়িয়াছি! আমরা মনে করিয়াছিলাম যে আমর! যেমন 
তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকঠিত, তিনিও বুঝি আমাদের সঙ্গে মিলনের জন্য সেইরূপই উৎকন্ঠিত। কিন্ত 
এখন তাঁহার মুখে যে সম্বন্ধহীন সম্বোধন এবং আলাপ শুনিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে আমাদের 
পক্ষে তাহার সঙ্গে মিলনের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের এখন সময় থাকিতে নিজ নিজ গৃহে 
ফিরিয়া! যাওয়াই ভাল । যদিও গৃহে ফিরিয়! গেলেও ব্রজরাজনন্দনকে পাওয়া যাইবে না, তথাপি সেখানে নিজ 
নিজ অন্তরের দুঃখ অন্তরে চাপিয়া গোপনে থাকা যাইবে । কিন্তু আমরা এখানে থাকিলে যদি কোনপ্রকারে 
অন্তরের ছুঃখকাহিনী ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহা! হইলে নৈরাশ্ত এবং লোকনিন্দা এই উভয় দুঃখে পীড়িত হইতে হইবে! 
তদপেক্ষা নিজ নিজ গৃহে গিয়! নির্জনে নৈরাগ্যহুঃখ লইয়া কালাতিপাত করাই শ্রেয়ন্কর। 

ব্ৰজরমণীগণকে এইভাবে ব্রজের দিকে দৃষ্টিসধার করিতে দেখিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজননান বলিলেন_ 
“ব্রজন্তানাময়ং কচ্চিৎ?” হে ব্রজরমণীগণ! তোমর! যেরূপ সকলে মিলিয়! ব্যস্তসমন্ত হইয়া আমার নিকট 
আলিয়াছ এবং যে ভাবে ব্রজের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিতেছ, তাহাতে আমার মনে হইতেছে যে, ব্রজে বুঝি কোনও 
অক্সুরাদির উপদ্রব হইয়াছে ; তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রজের মঙ্গল ত? ব্রজবাসীগণের ত কোনও 
বিপদ্‌ হয় নাই? এই সেদিন ভয়ানক ঝড়বৃষ্ি ও ব্রজ্রপাতাদিতে ব্রজ একেবারে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, 
সেদিনও ব্রজের সকলে আমার নিকটে আসিয়া! তাহাদের বিপদের কথা জানাইলে আমি সকলকে গোবৰ্দ্ধন 
পর্বতনিয়ে নিরাপদে রাখিয়া বিপদ্যুক্ত করিয়াছিলাম। তাহ! ছাড়াও দাবানলে যখন গোপবাঁলক এবং 
গোগণ দগ্প্রায় হইতেছিল তখনও সকলেই আর্তনাদ করিয়া আমার নিকটেই আসন বিপদের কথা জানাইয়া 
ছিল এবং আমিই তাহাদের বিপদমোচন করিয়াছিলাম। আজও বোধ হর সেইরূপ বিপদ উপস্থিত 
হইয়াছে, সেইজন্য তোমরা তাড়াতাড়ি আমার নিকটে তাহাই জানাইতে আসিয়াছ ; কিন্তু তোমরা কুলধণ্ম- 
পরায়ণ! রমণী, সেজন্য তোমাদের স্বভাবসুলভ লজ্জা ধৈর্যাদিতে তোমরা আমার সঙ্গে বাক্যালাঁপ করিতে 
পারিতেছ না। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের বিপদের কথা আমাকে না জানাও তাহা হইলে আমি ছা 
প্রতীকারের ব্যবস্থা করিব কিরূপে ? অতএব হে পতিব্রতাশিরোমণি লজ্জাধৈর্ধ্যগান্তীষ্যশালিনী এ ৃ 
তোমরা কিজন্ত এই রাত্রিকালে নির্জন যযুনাকুলে সকলে EL আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ 
অসঙ্কোচে আমার নিকট বল, আমি সাধ্যাম্থসারে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিব । 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ২৮৩৩ 


মি ২০-২২-০০০৯ 

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ ্রজের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অধোমুখী হইলেন । এই সময়ে 
তাহাদের অঙ্গ মুখাদির ভঙ্গিতে এই ইন্দিত প্রকাশ পাইল যে-_ হে ত্রজরাজনন্দন ! ত্রজে যদি কোনও বিপদ্‌ উপস্থিত 
হইত তাহা হইলে ব্রজবাসিগণই তোমার নিকট আসিতেন। আমর! রমণী হইয়া ঘরের বাহির হইব কেন? 
চতুরশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন, এই ইঙ্গিত বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন-_হে ব্রজরমণীগণ ! তোমাদের আগমন 
দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে_-এতদিন ব্রজে যে সমস্ত উপদ্রব হইয়াছে তাহাতে ব্রজের নরনারী গো 


'মহিষাদি পণ্ড প্রভৃতি সকলেই বিপন্ন হইয়াছিল, সেজন্য সকলেই আমার নিকটে আসিয়াছিল। কিন্তু এবার 


কেবলমাত্র তোমাদের আসিতে দেখিয়া মনে হয় বে__এবার বোধ হয় কেবলমাত্র রম্ণীগণেরই কোনও বিপদ 
উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহ! ব্রজের অন্য কেহ জানে না, সেই জন্য কেবলমাত্র তোমরাই সেই বিপদের 
প্রতিকারের জন্ত আমার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা বলিতে পারিতেছ না। কিন্ত বিপদের সময় 
লঙ্জা করিলে চলে না, তোমাদের কি হইয়াছে তাহা আমাকে বল, আমি তোমাদের বিপদ্‌ সম্ভাবনা করিয়া 
বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। 

ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত চাতুরী ও শঠতাপূর্ণ বাক্যাবলী শুনিয়া ব্রজরমণীগণ নিরাশহদয়ে আরও 
অধোমুখী হইলেন এবং তাহাদের ব্যাকুলদৃষ্টি কেবলমাত্র ব্রজরাজনদনের চরণপ্রান্তেই নিবদ্ধ রহিল এবং ইঙ্গিতে 
প্রকাশ হইল যেঁহে শঠশিরোমণে! তুমি যাহা সম্ভাবনা! করিয়াছ তাহাই সত্য; এবার সত্য সত্যই 
ব্রজরমীগণেরই মহ! বিপদ্‌ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে বিপদ্‌ কোনও অন্ধ্র, রাক্ষন কিংবা দাবানল প্রভৃতির 
জন্য নহে এবং সে বিপদ একমাত্র ব্ৰজরমণীগণ ‘ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য' নাই । একমাত্র তোমার 
চরণই সে বিপদ হইতে মুক্তিলাভের উপায়, কিন্তু হায়! তোমার নিষ্ঠুর বচনে মনে হইতেছে যে আমর! বুঝি 

ত বঞ্চিত হইলাম ! 
টি টি এই প্রকার ভাবভঙ্জি দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন,. একেবারে কিংকর্তব্যবিমুঢ়তার অভিনয় 
করিয়া বলিলেন-_'ক্রতাগমন কারণম্”। হে ব্রজরমণীগণ ! তোমাদের ভাবভঙ্গিতে আমি কিছুই ধারণা করিতে 
পাঁরিতেছি না এবং এই নির্জন স্থানে আমার নিকটে আগমনের কারণ নির্দেশ সম্ভাবনা করিতে পারিতেছি না 
তোমরা তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কি তাহা প্রকাশ করিয়া বল। জান ত, আমি নিতান্ত সরলহদয়, 
সেজন্ত তোমাদের গম্ভীর হৃদয়ের গুপ্তভাব সন্ধে কিছুই ধারণ! কিংবা সম্ভাবন! করিতে পারিতেছি না । যদি 
সত্য সত্যই ব্রজে কোনও বিপদ্‌ হইত, তাহা হইলে তোমর! এরূপ নিশ্চিন্তভাবে আমার নিকট দীড়াইয়া থাকিতে 
পারিতে না। আবার যদি প্রয়োজন না থাকিত তাহা হইলেও তোমরা কখনই আমার নিকট আসিতে না। 
কেননা তোমরা সকলেই পতিব্রতাশিরোমণি কুলরমণী এবং আমি কখনও তোমাদের এভাবে ঘরের বাহিরে - 
আসিতে দেখি নাই। যাহা হউক, আমি তোমাদের এইরূপ 'অসস্তাবিতভাবে আগমন করিতে দেখিয়া বড়ই 
উৎকঠ্িত ও সব্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তোমরা সত্বর তোমাদের আগমনের কারণ বলিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত কর! 

রসিকেন্দ্রুড়ামণি আব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে উপস্থিত রা ৮ 
অনন্তসাধারণ নিগুড় নির্ভর প্রেমের বার্তা তাহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে শুনিবেন এবং গো রে ন্‌ 
ভক্তগণকে জানাইবেন বলিয়া “স্বাগতং বে। মহাভাগাঃ” প্রভৃতি করেকটা শ্লোকে যাহা 8 তাহ ট 
গান্ীধ্য আস্বাদন কর! তাহারই কৃপাসাপেক্ষ। এই সমস্ত বাক্যাবলী শ্রবণমাত্রেই আপাততঃ মনে হয় 

তী ত্র রিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণীগণকে 

ব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষাবাক্য প্রয়োগ ক ) 


উপেক্ষা করা বরজরাজনন্দনের মনোগত ভাব নহে। «্ভগবানপি তা রাতীঃ” প্রতৃতি শ্লোক সমালোচনায় স্পষ্টই জানা 
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S৮৩৪ গরীমন্ডাগবতম্‌ ] 


৮৯ সত 


যায় যে ব্রজরম্পীগণের সহিত রমণ করিবার অভিলাষেই বরজযাজনন্দন তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন 
‘কিন্তু তথাপি যে ব্রজরাজনন্দন, তাহাদিগকে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিলেন তাহা তাহার স্বজ্নপ্রেমবিবর্দন 
.কার্যেরই প্রণালী বিশেষ । রসঙ্র নায়কনায়িকার মিলনের রীতি এই যে প্রথমতঃ নায়ক নায়িকার নিকট 
'বিল।স বিহারাদির জন্য প্রার্থনা জানাইবেন এবং নায়িকা তাহ! উপেক্ষা করিবেন ও বাম্যবশতঃ ক্রোধাদি প্রকাশ 


করিবেন । কিন্তু রসিকেন্দরচুড়ামণি ব্রজরাজনন্দন দেখিলেন যে ব্রজরমণীগণ তাঁহার বংশীগানামৃত পানে এমনই 
বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন যে_ ত্রজরাজনন্দন যদি সাক্ষাৎ তাহাদের নিকট বিলাস বিহারাদি প্রার্থনা করেন, তাহা 


‘হইলে তাহাদের বাম্য রক্ষা করিবার সাধ্য থাকিবে না। সেজন্ত স্বজনপ্রেমবিবদ্ধীনচতুর ব্রজরাজনন্দন কৃত্রিম 
বাম্যদবারা নিজ দাক্ষিণ্য আচ্ছাদন করিয়া “ম্বাগতং বে! মহাভাগাঃ” প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । নিম্ব- 


রসিক মৎস্তণ্ডিকাখণ্ড মিপ্রী) যেমন আপাততঃ তিক্ত বলিয়া মনে হইলেও যেমন চুষণ করিলে ক্ষণকাল 
পরে তাহার মধুর রসের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রজরাজনন্দনের “স্বাগতং বে! মহাভাগা প্রভৃতি বচনাবলীও 
আপাততঃ উপেক্ষাবচন বলিয়| মনে হইলেও একটু বিবেচনা করিলেই তাহা হইতে প্রার্থনাভঙ্গির চরমোৎকর্ষ 
প্রকাশ হইয়া থাকে। 

: *স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” প্রভৃতি গ্লে'কে শ্রীকুষ্ণবচনের যে উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থ জানা যায় তাহা ইতঃপূর্বে 
বথাসাধ্য ও যথাসম্ভব আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে যে প্রার্থনাভঙ্লিময় অর্থের প্রতীতি হয় তাহ! 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা! যায় যে__রসিকেন্দ্রচুড়ামণি বিবিধ বাগবৈদগ্বীপারাবার শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী 


ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া স্বভাব-মনোহর অঙ্গ-মুখ-কর-নয়নাদির 
সুললিত ভঙ্গিসহকারে মধুর স্বরলহরীতে পরমা'নন্দধার! বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন “স্বগতং বো মহাভাগাঃ”_ 


হে ভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ ! স্বাগতং || তোমাদের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব ! এই স্থবিমল শারদ শশধরের 


_নিপ্ধকিরণ সমুদ্তাসিত রজনী! এই বিবিধকুন্থমাবলীপরিশোভিত, মত্ৃত্বিরেফাবলীবন্কৃত, শুকপিকাদিকলকণ 


বিহ্ঈমগণকুজনমুখরিত, মৃছ্ুলপবনপরিসেবিত নির্জন বনভূমি! এই তোমাদের কোটি কন্দর্পদর্পশূমনপরায়ণ 


মুনিজনমনোমোহন নবযৌবন ! তাহাতে আবার হাবভাবভঙ্গি কটাক্ষা্দি শৃঙ্গারোচিত বিবিধ ভঙ্গিবিলাঁস ! তাহাতে 
আবার সৌন্দর্য মাধুর্য, সৌকুমার্য্য তৌধ্যাত্রিকাদির পূর্ণ পরিণতি! তাহাতে আবার আমি তোমাদের অঙ্গত 


এবং সর্বতোভাবে অনুকূল! শুধু তাহাই নহে, আমি কেবলমাত্র তোমাদেরই অপেক্ষায় গৃহাদি পরিত্যাগ 


করিয়া এই নির্জন বনে আসিয়া তোমাদের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছি । এই সমস্ত 
সুবর্ণ সুযোগ ও শুভসংঘটন কয়জন রমণীর ভাগ্যে ঘটয়া থাকে? তাই বলিতেছি, তোমাদের ভাগ্যের আর সীমা 


নাই! যাহ! হউক, তোমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে আগমন হইয়াছে ত? , বঃ স্বাগতং কচ্চিৎ ?) তোমরা স্বচ্ছন্দন্থখ- 


‘বিহারের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আগমন করিয়াছ, অতএব তোমাদের আগমন সর্কতোভাবে দেশকালপাত্রোপ- 
যোগী হইয়াছে। ( স্ব-আগতং ) অন্তুরাগিণী রমপীগণের পক্ষে এইরূপ সুসময় বুঝিয়া অমুরাগী নায়কের নিকট 


আগমন করাই বুদ্ধিমত্তা এবং বিলাসরসচাতুধ্ঠের পরিচায়ক । তোমাদের আগমনের কোনও ক্রটি নাই এবং 


তোমাদের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া জানা যাইতেছে যে তোমরা অন্থরাগবশতঃ পথশ্রম প্রভৃতি কোন ক্লেশেই . 


“ক্লিট হও নাই ॥ এখন তোমাদের মনোগত ভাব কি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তোমাদের 
মত রসিকা রমণীগণের কীদৃশ বিলাসবিহারাদিতে গ্রীতিবিধান হইবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ না করিলে 


আমি তাহা কিছুতেই ধারণ! করিতে পারিব না ; অতএব রাসনৃত্য, বনবিহার, জলবিহার কিংবা অন্ত কি প্রকার 
বিলাল আমি তোমাদের ্রীতিবিধান, করিতে পাৰিব তাহা আমাকে বল। তোমাদের মত রসিক] নায়িকা" 
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২০ স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৩, 


গণের পক্ষে অনুগত এবং অনুকূল নায়কের নিকটে আসিয়! লজ্জাবশতঃ মনোগত ভাব গোপন করা কোন 
প্রকারেই সঙ্গত.নহে ; অতএব বল, “প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ৮ | ্‌ | 
রসিকেন্দ্রুড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের কথায় যখন প্রার্থনীভঙ্গির ইন্দিত প্রকাশ পায়, তখন পরমরসিকা ব্রজ- 
নারিকাগণ ইঙ্গিতে বাম্যভাব প্রকাশ করেন। তাই তাহার! এমনভাবে ব্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন যে_ 
তাহারা যেন একবার পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জানাইলেন, হে সখি! আমরা বনভ্রমণ 
করিতে করিতে পথ ভুলিয়া এই লম্পটশিরোমণির নিকটে আসিয়! পড়িয়াছি। অতএব আর কালবিলম্ না 
ক্রিয়া আমর! ব্রজে ফিরিয়া যাই। এই শঠচুড়ামণির নিকট কিছুক্ষণ থাকিলে আমাদের পক্ষে কুলবর্ম্ম রক্ষা 
কর! কঠিন হইয়া পড়িবে। ব্রজরমণীগণের এই প্রকার বাম্যসম্বলিত ইন্সিত বুঝিরা ব্রজরাজনন্দন সসম্ত্রমে 
বলিলেন-_“ব্রজন্তানাময়ং কচ্চিৎ’? ভাল, ব্রজের কুশল ত? ব্রজে যদি কোনও উপদ্রবাদি উপস্থিত হইয়া থাকে 
তাহ! হইলে ব্রজবাগিগণ ব্যাকুল হইয়া আমার নিকট আসিয়া পড়িবে ও তাহাতে আমাদের স্সুখবিহারে বাধা 
পড়িবে, সুতরাং আমাদের স্বচ্ছন্দস্খবিহারের পক্ষে ব্রজের কুশল একান্ত প্রার্থনীয় | : 
ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ ত্রজের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরুত্তর ভাবে অধোমুখ 
হুইলেন। তাহা দেখিয়া রসিকশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন বলিলেন “ক্রতাগমনকারণম্‌” ; হে ব্রজরমণীগণ ! তোমাদের 
এখানে আগমনস্থুখই আমার একমাত্র সম্বল। তোমরা আমার নিকট মনের সুখে আগমন করিবে এবং আমি 
তোমাদের সঙ্গে মনের সাধে সুখবিহার করিব এই আশায় আমি সায়ংকালে এই বমুনাতীরস্থ বনভূমিতে 
আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে তোমাদের পথের দিকে চাহিয়াছিলাম। এখন তোমাদের দেখিয়া আমার হৃদয়, আশায় ও 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে । কিন্ত তোমরা যদি আমার সহিত কোনও বাক্যালাপ না কর, তাহা হইলে আমার 
সকল আশাই ব্যর্থ হইবে, তাই তোমাদের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি যে “আগমনকারণং আত” । 
(আগমন কং যুগ্নাকং আগমন স্ুখমেব অরণং শরণং যন্ত তং মাং ক্রত ময়! সহ বিশ্রস্তপ্রেমালাপং কুরুত।) অথবা! 
যদি তোমাদের এই নবসঙ্গমে অবাধে প্রেমালাপ করিতে লঙ্জ। কিংবা সঙ্কোচ বোধ হর, তাহা হইলে “কিচ্ছিৎ 
ব্রত”, অন্ততঃ সামান্ত ছুই এক কথায় আমার. কথার উত্তর প্রদান কর। আমি তাহাতেই তোমাদের মনোগত 
ভাব বুঝিয়! তোমাদের গ্রীতিবিধান করিতে চেষ্টা করিব! হে পরমরসিকা ব্রজরমণীগণ! তুচ্ছ লজ্জার বশবন্তিনী 
হইয়া এই নিৰ্জ্জন বনে মিলন বিহারাদির সুখে বঞ্চিত হওয়া কি ভাল? বিশেষতঃ আজ এই নবস্গমে যে বরণ 
সুযোগ সংঘটিত হইয়াছে তাহা আর কোনদিন মিলিবে কিনা সন্দেহ । এই শারদন্থধাকরজ্যোত্জাপুলকিত 
রজনী, এই নির্জন অরণ্যানী, এই তোমাদের সঙ্গে আমার নবসঙ্গম, এতগুলি ভাগ্যল্ধ স্থযোগ উপেক্ষা ক 
কোন মতেই কর্তব্য নহে ।' অতএব হে ব্রজরমশীগণ! তোমরা লঙ্জা সঙ্কোচাদি পরিত্যাগ করিয়া অবাধে আমার 
নিকট তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর, আমি তদস্সারে তোমাদের প্রিয়াচরণে নিযুক্ত হই । তোমাদের তায 
ভাগ্যবতী রমশীগণের প্রিয়াচরণ করিতে পারিলে আমারও মহাসৌভাগ্যলাভ হইবে সন্দেহ নাই । অতএব লক্জাবশত; 
নিরুত্রে অধোমুখী হইয়া থাকিয়! তোমরাও বঞ্চিত হইও না, আমাকেও বঞ্চিত করিও না। “আগমনকারণং ব্রত”। 
"_ গ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত রসিকেন্দ্চুড়ামণি যে সমস্ত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আলোচন! | 
করিলে পরপুরুষ ও পরবধুর পরকীয়া ভাবের প্রেমালাপ ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। জয়দেব) ৪১০ 
প্রভৃতি ভক্ত কবিগণ এবং বৈষ্বপদকর্তাদের কবিতাতেও এই ভাঁবই পরিস্ুট হইয়াছে A 8 র্‌ 
চতুর ব্যক্তিগণ যদি গোগীনাথের এই সমস্ত লীলাকথা শ্রবণকীর্তনাদি করেন তাহা হই রর এ 
অপ্রাকৃত আনন্দরমে পরিগুত হইবে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত রমশান্রেও এইভাবে প্রাকৃত নায়কনারিকার 
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শৃঙ্গার রসের বহুতর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে কোন্‌ প্রকার তত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্ত 
কেবলমাত্র সকাম এবং ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণই তাহাতে আকৃষ্ট হন, কিন্তু নিফাম মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাতে 
আক্ুষ্ট হন না, কিংবা তাহাদের সে সমস্ত রসালাপে কোনও আনন্দ হয় না। কিন্তু গোপীসহ গোগীনাথের শৃঙ্গার 
রসাস্বাদনে এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে বে__আজন্ম বিরক্ত পরমহংসশিরোমণি শ্রীগুকদেব পর্যন্ত অগণিত 
রাজি মহত্ধি দেবধি ব্রহ্মধি পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরে বসিয়া আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট পরমাগ্রহে 
এই কথা কীর্তন করিয়াছেন ও পরিশেষে বলিয়াছেন__- 
বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধা্িতোহনুশৃণুাদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ! 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেন ধীরঃ ॥ (শ্রীমপ্তাগবতম্‌), 
ব্রজবধুগণের সহিত ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত বিবিধ বিলাসবার্তা যদি কেহ শ্র্ধাপূর্বক শ্রবণ অথবা 
কীর্তন করে তাহা হইলে তাহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ হয় এবং কামাদি সর্কাবিধ চিত্তদোষ বিদুরিত হয়। 
| সুতরাং গোগীসহ গোগীনাথের বিচিত্র বিলাসবার্তা প্রাকৃত শৃঙ্গার কথার প্যায় তত্বহীন ভাবোচ্ছাসমাত্রই নহে। 
' গোগীসহ গোগীনাথের বিলাসবার্তার অন্তরালে এমনই নিগুঢতত্ব অন্তনিহিত আছে যে তাহারই অনুসন্ধান করিবার 
জন্য ব্যাসশুকাদি পধ্যন্ত নির্জন বনে বাস করিয়া তাহাই ধ্যান করেন এবং শ্রদ্ধাবান্‌ শ্রোতা পাইলে পরমাগ্রহে 
কীৰ্ত্তন করেন | | 
গোগীসহ গোপীনাথের রাসাদিলীলা নায়কনায়িকার মত শৃঙ্গার রসাস্বাদন হইলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং 
ভগবান গোগীনাথরূপে এই রসের নায়ক এবং তাহারই স্বরূপশক্তি হলাদিনীর ঘনীভূতমৃত্তি গোপীগণ তাহার 
নায়িকা । সুতরাং ইহাদের মিলনবিলাসাদি যে ভাবেই হউক না কেন তাহাতে স্বরূপ কিংবা তত্বের কোনও 
বিচ্যুতি অথবা রূপান্তর হয় না। যদি কেহ চিনির রস জমাইয়া নিমগাছ ও নিমফল প্রস্তুত করে তাহা হইলে 
তহা দেখিতে ঠিক নিমগাছ অথবা! নিমফলের মত হইলেও তাহার আস্বাদন কখনও তিক্ত হয় না। পর 
তাহাতে কারুকার্য্যের প্রশংসাই হইয়া থাকে । সচ্চিদাননাঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ এবং তাহার হলাদিনীশক্তির 
ঘনীভূত মুৰ্ত্তি গোপীগণ যে ভাবেই লীলা করুন না কেন, তাহাতে প্রকৃত কামের তিক্তাস্বাদন নাই। পক্ষান্তরে 
প্রারুত বস্তু দ্বারা যতই অপ্রাকৃতের অনুকরণ কিংবা অভিনয় করা হউক না কেন, তাহা ঘনীভূত নিশ্বরস নিন্মিত 
মিষ্টারনাকৃতি বস্তুর সায় দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহার আস্বাদন অতীব তিক্ত হইবে তাহাতে আর কোনই 
সন্দেহ নাই। অতএব প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া তাহাদের প্রেমের কথা তাহাদেরই 
মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে গুনিবার জন্য রসিকেন্দ্রচুড়ামণি স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজরাজনন্দনের “ম্বাগতং বো মহা 
প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে যেমন, উপেক্ষাভ্িময় এবং প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থের ইঙ্গিত 
থাকায় রসিকতার চুড়ান্ত প্রকাশ হইয়াছে, সেইরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার হলাদিনীশক্তির মত 
ভীরাধিকাদি গোগীগণের প্রেমালাপ বলিয়া তাহাতে তথ্বাংশেরও পূর্ণ ইঙ্গিত অন্তনিহিত আছে। Er 
বচনের এই অর্থই বাস্তবার্থময় পূর্ব আলোচিত হইয়াছে যে__রসিকেন্দ্রচুড়ামণি প্রীব্রজরাজননান, প্রেমবত 
গোপীগণকে “স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষাভঙ্গিময়, 
প্রার্থনাভগ্গিময়, বাস্তবার্থময় এবং ধুগলার্থসন্ধীপনময় এই চারি প্রকার অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শে 
বৈষণবাচার্্যবরধা প্রীপাদ সনাতন, গোস্বামী ও প্রীপাদ জীব গোস্বামীর বৃহখতোধণী এবং লা 
লমালোচনা করিলে এই সমস্ত অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে! ইহা ছাড়া শ্রীমস্ভাগবতের বিভিন্ন ধা 
এবং আচার্য্যকল্প মনীধিগণের মে সমস্ত টীকা আছে তাহাতে এই চারি প্রকার টা কোন, প্রকার ! [তং 
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পাওয়া যায় না। গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাচার্গণের টীকাতেও উপেক্ষাভঙ্গিময় এবং প্রীর্থনাভঙ্গিময় অর্থের সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবার্থময় এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের যে অন্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তাহা কোনও 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন না করিলে ধারণা করা বায় না। 


বম্বাগতং বো মহাভাগাঃ” প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকের বান্তবার্থময় ব্যাখ্যা আস্বাদন করিতে হইলে প্রথমতঃ 
ধারণা রাখিতে হইবে যে-্রীুষ্জ এবং গোগীগণ, নায়কনায়িকার মত মিলিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌ এবং 
গোগীগণ তাহার ভক্ত । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও গোগীগণের পরস্পর মিলন নায়কনায়িকাভাবে হইলেও তাহা ভক্ত 
ভগবানের মিলন ব্যতীর আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নিজ নিজ ভাবে 
রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন ও যথাযোগ্যভাবে তাহার সেবা করিয়া থাকেন এবং শ্রীকুষ্ণও সেই সেই ভাবে 
তাহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে ব্রজের গো-গেপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ 
অনাদিকাল হইতে তাহাদের সহিত মধুরভাবে লীলারসাস্বাদন করিতেছেন । এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের 
নিত্যসিদ্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সাধক ভক্তগণের উপজীব্য এবং দৃষ্টান্ত । নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ যে ভাবে শ্রীভগবানের 
সেবা! করিয়া থাকেন, তাহ! হইতেই সাধকভক্তগণের সাধনরীতি প্রকাশ হইয়া থাকে । সুতরাং “স্বাগতং বো 
মহাভাগাঃ” প্রভৃতি শ্লোক কয়েকটির বাস্তবার্থময় ব্যাখ্যা সাধক ভক্তগণের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয় ) 

যাহা হউক, শ্রীব্রজরাজনন্দন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া বলিলেন “স্বাগতং 
বো মহাভাগাঃ” হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা মহাভাগাঁ। তোমাদের মত ভজন কদাপি কাহারও ফিরি সাধ্য 
নাই। (মহান্‌ ভাগো ভজনং যাসাং তাঃ মহাভাগাঃ) তোমরা ধৈর্য্য লজ্জা কুলশীল মানভয়াদি সর্ব পরিত্যাগ 
করিয়া কেবলমাত্র আমার আনন্দ বর্ধনের জন্য আমার নিকটে আপিয়! উপস্থিত হইয়াছ। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, 
খাবি, স্তাসী, তপস্বী প্রভৃতি সকলেই যথাযোগ্যভাবে আমার ভজন করিয়া থাকে ; কিন্তু ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি 
কামনাই তাহাদের ভজনের মূল। তাহার! তোমাদের মত নিফামভাবে আমার ভন করিতে পারে না, 


থে সমস্ত, ভক্তগণ আমাকে বিধিমার্থে ভজন করিয়! থাকেন, তাহাদের ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিলাভের কামনা 


না থাকিলেও তাহারা রশ্বধ্জ্ঞানে আমার ভজন করেন, সেজন্য তাঁহাদের এঁশর্য্য-শিথিল প্রেমে আমি সমধিক 


গ্রীতিলাভ করিতে পারি না। 


রর্জানেতে সব জগত মিশ্রিত । প্রশথ্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ রে নন 


যে সমস্ত ভক্তগণ প্রীভগবানের এঁশ্র্য্যে দৃষ্টি না করিয়া দান্ত সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভারে ওল করেন, 
তীঁহারাও সর্বত্যাগ করিতে পারেন না। দীসগণ শ্রীভগবানকে প্রভুবুদ্ধিতে সসঙ্কোচে সেবা করেন, 
নী থাকিলেও তাহারা কদাপি সমবুদ্ধি ব্যতীত হীনবুদ্ধি করিতে পারেন না; পিতামাতা প্রভৃতি EY 
বুদ্ধিতে পুত্রজ্ঞানে সেবা! করিলেও তাহারা প্রেয়সীগণের ন্যায় বিলাসবিহারাদির দারা শ্রীভগথানের অ 
করিতে পারেন না এবং লক্ষ্মী ও মহিষী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ বিলাসবিহারাদি দ্বার! শ্রীভগবানের সেবা করিলেও 
তাহার! ধর্মান্ুমোদিত ভাবে পতিবুদ্ধিতে সেবা করিয়। থাকেন । কাজেই দেখা যায় ষে--ধাহারাই Se 
বা করেন তাহারা সকলেই কিছু ন! কিছু প্রয়োজনবুদ্ধি কিংবা! মর্য্যাদাবুদ্ধি করিয়া সেবা টা রি 
টি কুলধর পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, কাজেই ইহাদের ভজন ; 
সেই জন্যই শ্রীব্রজরাজনন্দন তাহাদিগকে “মহাভাগাঃ” বলিয়৷ সম্বোধন করিয়াছেন। 


“যে যথা মাং প্রপন্থস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌” এই গীতাবাক্যে জানা যায়_যে, যে যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করে 
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১৮৩৮ শরীমন্ধাগবতম্‌ । 


শ্রীকৃষ্ণও ঠিক.সেইভাবে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু গোপীর ভজনে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত 
ভঙ্গ হইয়া যায়। - I 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্কাকালে আছে। যে যেছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ | 
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত্ম্‌) | 
শ্রীমদ্ভাগবত দশম্কন্ধ ছাত্রিংশদধ্যায়ে শ্রীরুষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন 
ন পারয়েহহং নিরবগ্ধসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
বা মাভজন্‌ দুর্জরগৃহশৃঙ্খলাঃ সংবুশ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুন| ॥ 
হে.গোপীগণ! তোমাদের নির্দোষ নিষ্কাম মিলন এবং প্রেমব্যবহারের খণ আমি অনন্তকাঁলেও পরিশোধ | 
| করিতে পারিব না। তোমরা যে অচ্ছেগ্চ গৃহশুঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিরাছ তাহার খণ তোমাদের 
[ 


গুণেই পরিশোধ হইতে পারে, কিন্ত আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমাদের এই খণ পরিশোধ করি | 
প্রকৃতপক্ষে যদি গোগীগণের কৃষ্ণভজনের কথা আলোচনা করা যার তাহ! হইলে দেখা যায় যে_-গোঁগীগণ 
২ ধৈর্য লজ্জা কুলশীল মানভয়াদি সর্কত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের 
) ]  লেবাগ্রহণের জন্ ধৈর্য লজ্জা কুলশীলাদি কিছুই পরিত্যাগ করিতে হয় নাই কিংবা পরিত্যাগের প্রসঙ্গও নাই। 
আরও বিবেচ্য এই যে-শ্রীকুষ্ণের সেবার জন্য শতকোটি গোপী সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছেন, 
শ্রীকৃষ্ণ যদি সর্বত্যাগ করিয়াও তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলেও একজন গোপীর প্রেম-খণ 
পরিশোধ হইতে পারে, কিন্ত তাহাতে সকলের খণ শোধ হয় না। কাজেই গোপীগণের ভজন“ সর্বতোভাবেই 
মহান্‌। রসিকেন্্রচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রসালাপচ্ছলেও গোপীগণকে যে “মহাভাগাঃ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন 
তাহাতেও গোগীপ্রেমের এই পরমতত্ব ঘোষিত হইয়াছে । 
ব্রজরাজনন্দন, নিজ নিকটে সমাগতা ব্রজরমণীগণকে বলিলেন-_হে মহাভাগা ব্রজরমণীগণ “বঃ স্বাগতং” 
তোমাদের আমার নিকট আগমন সর্বশ্রেষ্ঠ । (সু-আগতং )। কেন না আমার নিকটে যাহারা আগমন করে 
কিংবা আমার সঙ্গে যাহার! সম্বন্ধ করে, তাহদের মধ্যে কৰ্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি সকলেই ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি 
বাসনা লইয়া আসে, অতএব তাহাদের আগমন সকাম ; স্থতরাং তাহাকে সু-আগমন বলা যাইতে পারে না] 
আমার নিকট যদি ভক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিত,. তাহা হইলে তাহার! কদাপি আমার 
নিকট আগমন করিত না। দাস সখা গুরু ও কান্তাগণ সকলেই তাহাদের নিজ নিজ নিয়ম রক্ষা করিয়া আমার 
সেবার জন্ত আমার নিকট আগমন করে, কিন্ত তোমরা কোনও কামনা পূরণের জন্য কিংবা কোনপ্রকার নিয়ম 
রক্ষা করিয়া আমার নিকট আগমন কর নাই, আমার নিকটে আগমনে তোমরা পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্টীয়- 
বর্গের নিষেধ মান নাই কিংবা কুলধর্ম্মাদির বন্ধনও তোমাদের আগমনে বাধা জন্মাইতে পারে নাই ? অতএব 
*তামাদের আগমন সর্বশ্রেষ্ঠ । “বঃ স্বাগতম্‌” ৷ 
, হে মহাভাগা ব্রজরমণীগণ! তোমাদের এই প্রকার আগমন দেখিয়া আমার মনে হইতেছে “প্রিয়ং কিং 
করবাণি ব_ আমি তোঁমাদের স্তায় সর্ধত্যাগিনী প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের কি প্রিয়াচরণ করিব? তোমাদের 
যাহা প্রিয় তাহা আমি আত্মবিক্রয়.করিলেও করিতে সমর্থ হইব না, কেন না তোমরা অসংখ্য গোপর্মণী 
সর্ব্বত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই অপেক্ষায় এই নির্জন বনে আগমন করিয়াছ, কিন্ত আমি আমার পিতা 
মাতা সখা কিংবা আত্মীয়বর্গকে ত্যাগ করিয়া আসি নাই এবং তাহা আমার করিবার সাধ্যও নাই। আমি 
যদি তোমাদের মনোবাসন! পূর্ণ করি তাহা হইলেও ঠিক তোমাদের মত হইবে না) কেন না, তোমরা শতকোটি 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৩৯ 


এবং আমি একাকী । কাজেই তোমাদের প্রেমের উপযুক্ত প্রিয়াচরণ করা আমার সাধ্যাতীত, তাই বলিতেছি, 
“প্ৰিয়ং কিং করবাণি বঃ”। 
তোমাদের প্রেমের উপযুক্ত পিয়াচরণ করা আমার সাধ্যাতীত বলিয়া কেবলমাত্র তোমাদের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়াই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষতঃ ইহা! ছাড়া আমার সাধ্যই বা কি আছে? 
তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, পত্রজন্তানাময়ং কচ্চিৎ?” (ব্রজগতৌ ইতি ধাতোঃ ভাবে অল্প্রত্যয়ঃ ) তোমাদের গৃহ 
হইতে আমার নিকট আগমনের কুশল ত? তোমরা কুলাঙ্গনা হইয়া কেবলমাত্র আমারই অনুরাগে আমার 
নিকটে আসিতে না জানি কতই ক্লেশ পাইয়াছ, না জানি তোমাদের কোমল চরণ কতই ব্যথিত হইয়াছে, 
তোমাদের অনুরাগের বলিহারী যাই। এমন অনুরাগ আমি কদাপি দেখি নাই, জানি না আমি কি করিলে 
তোমাদের এই অন্ক্রাগসিম্ধুর একবিন্দুরও উপযুক্ত হইব। সেইজন্য তোমাদের কুশলপ্রশ্ন করিয়াই আমি কথঞ্চিৎ 
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি । ্ব্রজশ্তানাময়ং কচ্চিং” | 

প্রীভগবানের উপাসনা করিবার জন্ত কত শত শত যোগীন্দর মুনীন্্রগণ কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া! নির্জন 
অরণ্যে ও গিরিগুহাদিতে বাঁস করিয়া কেহ বা. অনশনে, কেহ বা গলিত পত্রাশনে, কেহ বা বারুপানে জীবন 
ধারণ করিয়া 'কতপ্রকার যে সাধনক্রেশ স্বীকার করেন তাহার ইয়ন্তাই নাই। কিন্ত তাহাদের সেই তীব্র 
সাধনার সিদ্ধিতে যখন শ্রীভগবাঁনের সহিত তাহাদের মিলন হয়, তখন ভগবান্‌ তাহাদের প্রাধিত বর দান 
করেন বটে, কিন্তু তাহাদের সাধনক্লেশাদির দিকে ভ্রক্ষেপ করেন না। ব্রজরমণীগণের প্রেমের এমনই বিশেষত্ব 
যে তাহারা শ্রীরুষ্জনিকটে আগমন করিয়াছেন বলিয়া তিনি কত আদর করিয়া তাহাদের আগমনের কুশল 
' জিজ্ঞাসা করিতেছেন । পরমপ্রেমার্জৃদয় শ্রীব্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের আগমনকুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়া পরিশেষে বলিলেন, “ব্রতাগমনকারণং__হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! তোমাদের প্রেমের অনুরূপ প্রিয়াচরণ 
করা আমার পক্ষে সর্বতোভাবেই অসম্ভব । সুতরাং আমি আর তোমাদের কি বলিব! তোমর! যখন আমার 
নিকট আপিয়াছ তখন আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপ করিয়া আমার আনন্দ বর্ধন কর। তোমাদের আমার নিকট 
আগমনে আমি যে অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি সে আনন্দের জগতে তুলন! নাই, সেই আনন্দই আমার একমাত্র 
সম্বল। (আগমনকং যুন্মাকং মৎসবিধে আগমনম্খমেব অরণং শরণং যন্ত সঃ তং আগমনকারণং মাং ব্রত, ময়! 


সহ প্রেমালাপং কুরুত | ) তোমরা যদি আমার সঙ্গে বিগুদ্ধ প্রেমালাপ কর তাহা হইলে আমি আমার জীবন 


ধন্য মনে করিব। অতএব হে পরমভাগ্যবতী পরমপ্রেমাধার ব্রজরমণীগণ ! যদিও আমি তোমাদের প্রিয়াচরণের 
যোগ্য নহি, তথাপি তোমরা নিজগুণে আমার সহিত বিশুদ্ধ প্রণয়ালাপ করিয়া আমার আনন্দ বর্ধন কর। 
রসিকেন্দরচুড়ামণি বাগ্মিশিরোমণি শ্রীত্রজরাজনন্দন যদিও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত সপ্রেম-নম্মালাপ 
করিতেছেন ও তাহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রার্থনাগর্ভ উপেক্ষা বচনেরই আভাস পাওয়া যায়, তথাপি নিগুঢ় ভাবে তাহার 
মধ্যে তত্বাংশেরও সমাবেশ আছে । এই তত্বাংশই ব্রজ্রাজনন্দনের বাগ.বিলাসের বাস্তবার্থ। তাহার মধ্যে “স্বাগতং 
বো মহাভাগাঃ” প্রভৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিয়া যে বাস্তবার্থের ইঙ্গিত দেখান হইল তাহার সার কথা এই যে_- 
ধাঁহাঁরা সর্বত্যাগ করিয়া নিষ্ধামভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাহাদের ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের শ্রীরুষ্ণের 
নিকট আগমনই _স্গু ( সর্বশ্রেষ্ঠ )। ব্রজরাজনন্দন এতাদুশ ভক্তের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিতে নিজেকে অসমর্থ 


উজ 


বলিয়া মনে করেন এবং তীহাদের কুশল জিজ্ঞাসা এবং তাহাদের সহিত প্রেমালাপ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে 


চেষ্টা করেন । 
স্বজনপ্রেমবিবর্নচতুর শ্ীব্রজরাজনন্বন, তাহাতে পরমাগ্রক্তা ব্রজরমণীগণের প্রেমনিষ্ধু বিক্ষোভিত করিয়া 
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সেই তরঙ্গে নিজে আপ্যায়িত হইবার জন্য এবং জগৎকে সেই প্রেমামূতে সিক্ত করিবার জন্ত “স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” 
প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভদ্গিময় এবং বাস্তবার্থময় অর্থের যাহা 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা! যথাসাধ্য আলোচন! করা হইল। ইহা ছাড়াও রসিকশেখর শ্রীব্রজরাজনন্দন পরিহাস 
কৌতুকের জন্য যে যুগলার্থনন্ধাপনময় অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন__তাহাও বড় মধুর! এই ইঙ্গিতে শ্রীকরষ্তবচনে 
কখনও প্রার্থনা, কখনও বা উপেক্ষাভঙ্গির প্রকাশ হইয়! থাকে । যদিও ব্রজরাজনন্দন তাহার “ম্বাগতং বো মহাভাগাঃ, 
প্রভৃতি নানার্থবোধক বচনাবলী একবারমাত্রই উচ্চারণ করিয়াছেন, তথাপি তাহার মুখভ্গি, নয়নভঙ্গি, ভরভঙ্ি, 
অঙ্গভঙ্গি, হস্তভলি প্রভৃতিতে এবং উচ্চারণ কালে স্বরের উচ্চনীচতা বশতঃ নানাবিধ অর্থের অভিব্যক্তি হইয়াছে। 

ব্রজরাজনন্দন এমনভাবে ব্রজরমণীদের “স্বাগতং বে! মহাভাগাঃ” বলিলেন যে তাহাতে তাহার ভঙ্গি দেখিয়া 
মনে হইল-_তিনি ব্রজরমণীগণের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে পরমাদরে বলিতেছেন__হে 
ভাগ্যবতী ব্রজরমলীগণ, এস এস ব্রজরাজনন্দনের এই সাদর সম্ভাষণে ব্রজরমণীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং 
আরও অধিকতর আদর পাইবাঁর আশায় প্রেমোথলজ্জায় অধোমুখী হইলেন। তাহা দেখিয়া পরিহাসপটু 
ব্রজরাজননন বিন্রয়ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া এবং বিস্ময়ের স্বরভঙ্গিতে ঝলিলেন__“প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ?” তোমরা 
কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ ? আমাদারা তোমাদের কি প্রিয়াচরণ হইতে পারে তাহা আমি ধারণা করিতে 
প্রারিতেছি না। কেননা, তোমরা পরবধূ এবং আমি পরপুরুষ। পাতিত্রত্যাদি কুলধর্ম্মপরায়ণ। কুলাঙ্গনাগণের 
কোনও পরপুরুষ দ্বারা কোনই প্রিয়াচরণ হওয়া সম্ভব নহে। তাই আমি তোমাদের এখানে আগমনে অতীব 
বিস্মিত হইয়াছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি- তোমরা কি মনে করিয়া এই রাত্রিকলে নির্জন যমুনাকুলে আমার 
নিকটে আসিয়াছ ? 

ব্রজরাজনন্দন পরম আগ্রহ এবং আনন্দবিজড়িতস্বরে এবং তদন্ুরূপ হস্ত মুখ নয়নাদি ভঙ্গি করিয়া “এস এস, 
সৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণ” বলিয়! সম্তাষন করিলে প্রার্থনাভঙ্গি প্রকাশ হওয়ায়, ব্রজরমণীগণ যেমন পরমানন্দ- 
সাগরে ভাসমান হইলেন, সেইরূপ “তোমরা কি মনে করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছ? আমি তোমাদের কি 
প্রিয়াচরণ করিব?” এই বিশ্ময়বচনে উপেক্ষাভঙ্গি প্রকাশ হওয়ায় তাঁহারা একেবারে নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া 
গেলেন । কেহ যদি তাহার কোনও আত্মীয়কে মধ্যান্তভোজনের' জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং যথাসময়ে তাহাকে 
আহ্বান করিলে তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তাহাকে “আস্কুন আল্গুন” বলিয়! সাদর সম্তাষণান্তে যদি জিজ্ঞাস! 
করা হয় যে__মহাঁশয়! আপনি কি মনে করিয়! এখানে আসিয়াছেন ? আমি আপনার কি প্রিয়াচরণ করিব? 
তাহা হইলে সেই নিমন্ত্রিতি আগন্তক ব্যক্তির যে অবস্থা হয়, শ্রীকৃষ্ণের বংগীনাদে সমাকষ্টা এবং শ্রীক্ষ্ণনিকটে 
সমাগতা ব্রজরমণীগণেরও “এস এস ভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণ! তোমর! কি মনে করিয়া আমার নিকটে আগমন 
করিয়াছ” এই সাদর সম্ভাষণ ও পরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসায় ঠিক সেইরূপ অবস্থাই ঘুটিয়াছে। যাহা রর 
ব্রজরাজনন্দন যখন বিশ্ময়াভিনয় করিয়া ব্রজরমণীদের বলিলেন_তোমরা কি মনে করিয়া আমার নিক 
আসিয়াছ ?” তখন তাহারা উদাস দৃষ্টিতে ব্রজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহাদের তাৎকালিক মনোভাব এই 
যে-_হে ব্রজরাজনন্দন ! আমরা ব্রজবাস বিসর্জন দিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিলাম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য 
বশতঃ তুমি তাহা না বুঝিয়া আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে পরিহাসরঙগী ডি: 
আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ত্রজন্তানাময়ং কচ্চিৎ?” ভাল, ব্রজের কুশল ত? তোমরা যে ছাল রি 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ তাহাতে আমার মনে হইতেছে ব্রজে নিশ্চয়ই কোনও অমঙ্গল হইয়াছে এবং ্ 

| লবাঁলা হুইয়াও আমার নিকটে আগমন করিয়াছ। যদিও তোমাদের 

জানইবার জন্ত তোমরা অবলা কু ৃ্‌ 
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২০ম কস্কন্ধৈ ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৪১ 


রজন্যেষ। ঘে'ররূপা ঘোরসত্বনিষে বত! ৷ প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৯ 


কুলধর্মমনিরতা পতি্রতা রমণীগণ স্বপ্নেও কখনও পরপুরুষের মুখদর্শন ও তাহাদের সহিত আলাপন করে না, 
তথাপি কোনও মহাবিপদ উপস্থিত হইলে অগত্যা তাহা না৷ করিয়া আর গতি কি? তোমাদের ইঙ্গিতে ব্রজের 
কোনও অমঙ্গলের কথা মনে হইতেছে বটে, কিন্ত তোমরা যদি তাহা ব্যক্ত না কর তাহা হইলে আমি কিরূপে তাহার 
প্রতিকার চেষ্টা করিতে সক্ষম হইব? ব্রজরাজনন্দনের এই ভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণ লজ্জা, দুঃখ ও নিরাশায় অভিভূত: 
হইয়| পড়িলেন এবং অধোবদনে ব্রজরাজনন্দনের চরণে দৃষ্টি সংলগ্ন ‘করিয়া রহিলেন। তাহাদের এই নীরব ইঙ্গিত 
যেন ব্রজরাজনন্দনকে জানাইয়! দিল- হে কোটিগ্রাণনির্শছনীয়চরণ ! আমর! কি মনে করিয়া তোমার চরণ 
প্রান্তে আসিয়াছি এবং ব্রজে কি অমঙ্গল হইয়াছে তাহা যদি মুখের কথায় ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদের প্রাণবল্লভ 
হইয়াও যদি তুমি প্রাণের বেদন! বুঝিতে না পার তাহা হইলে তোমার চরণপ্রান্তে আমাদের জীবন বিসর্জন করাই 
্রেরঃ ! এই ভঙ্গি দেখিয়! প্রেমরসাস্থাদনর্গী ব্রজরাজনন্দন সাগ্রহে ব্যাকুলতাবিজড়িত স্বরে বলিলেন_- 
“ক্রতাগমনকারণং” ! হে ব্রজরমণীগণ ! আমি কেবলমাত্র তোমাদের সঙ্গে মিলনের আশাতেই নিজগৃহ ছাড়িয়া এই 
নির্জন যমুনাকুলে দীড়াইয়া আছি। তোমাদের আমার নিকট আগমনে আমি কত যে আনন্দিত হইয়াছি তাহা 
আর কি বলিব! সেই আনন্দই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল । ( আগমনকং বুগ্মাকং মৎসবিধে আগমননিমিত্বকং 
সুখমেব অরণং শরণং বন্ত তং মাং ব্রত ময়া সহালাপং কুরুত। ) অতএব তখন আর তোমরা নীরবে কালক্ষেপ 
করিও না, আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর ॥ ১৮ 
অন্বক্পঃ !-এষা রজনী ( অয়ন্ত রাত্রিকালঃ ন তু দিনং অতঃ) ঘোররপা! (স্বভাবতঃ এব ভয়জ্জনিকা তত্রাপি) 

ঘোরসত্বনিষেবিতা ( ব্যাপ্রভল্ল.কসর্পবৃশ্চিকাি হিংঅপ্রাণসমাকুলাঃ অতএব হে) সুমধ্যমাঃ (মুগরাজবিনিন্দিত- 
ক্ষীণমধ্যা অবলা রমণ্যঃ) ব্রজং (নিজ নিজ বাসস্থানং) প্রতিষাত (নিবৃত্য গচ্ছত ) ইহ ( অন্মিন্‌ বনপ্রদেশে 
অস্মিন ঘোররূপরাত্রিকালে ) স্ত্রীভিঃ ( কুলাঙ্গনাভিঃ ) ন স্থেয়ং (নৈব স্থাতব্যম্‌)॥ ১৯ 

মুলানুবাদ ৮ হে স্থমধ্যমাগণ ! এই স্বভাবভীষণ ও হিংস্রপ্রাণিসঞ্চারবহুল রাত্রিকালে তোমাদের এখানে 
থাকা উচিত নহে, তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও ॥ ১৯ 


গ্রীধরটীক। ।_লজ্জয়া মন্দহসিতমালক্ষ্যাহ রজন্তেয৷ ইতি ॥ ১৯ 

শ্ত্রীটবষ্বঢতাবণী ।_এষা গ্রত্যক্ষেতি তাসাং তর্কবাগ্মিতামাশশ্ক্যদ্রচয়তি । ততঃ কুলবধুৱাং বহির্বনা- 
দাবাগমনং নোচিতমিতি ভাবঃ । নন্থু সমুদিত্য বহ্ৰীনামাগমনং ন দোষভাক্‌, যদি চ দোষভাক্‌ তহি ব্ৰজেংপি কিমেষ! 
রজনী নাস্তি? তত্রাহ ঘোরেতি ৷ ইহ বন এব ঘোরং রূপং তামসম্বভাবাভিব্যক্তির্ঘস্তা নতু ব্রজে | ইহাসহায়ত্বাৎ তত্র 
সসহায়ত্বাদিতি ভাবঃ। তথা ইহ ঘোরৈঃ প্রানিভিনিতরাং সেবিতা ব্যাপ্তা চ অতো ব্রজং গ্রতিযাত নিবৃত্য গচ্ছত ৷ 
নার বিলম্বে যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ নেতি। নম্থ তহি কথমন্র ভবতা স্থীয়তে তত্ৰাহ সত্ীভিরিতি 1 নতু স্্িয় ইব পুরুষ! 
অন্নসত্ব। ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ হে সুমধ্যম| ইতি যত্রাকৃতিস্তত্র গুণ| বস্তীতি স্তায়েন সুন্দরীণাং গনী বীনা 
মত্রাবস্থানং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অন্ততঃ । যদ্ধা। নন রসিকশেখর ভবানিব বয়মপ্যত্র বিহু পুশ বা 
মমাগতাঃ স্ম ইতি ছদ্মন! তাসামবস্থিতিমাশস্ক্যাহ রজনীতি । এষ! রজগ্ভেব নতু দিনম। নম রাত্রিবিলাসিন ! ্ 
কো নাম দোষন্তত্রাহ ঘোরেতি | হে কমললোচন ! জ্যোত্নীয়ং রাত্রিস্তত্রাহ ঘোরসব্বেতি। শ্লেষেণ যুয়ং যুখশো he 
ব্রজং তত্র স্থিতান্‌ স্বপতীন্‌ প্রতিযাত ভজত, একাকিন৷ ময়! বহ্বীনাং খ্রিয়াচ্বাসরাতাক্যবা রায় বি 
নৰ্ম্মবিশেষঃ । নমু ভীরুপ্রবর ঘোরসব্ভ্যোহন্মাকং ন ভয়ং তত্রাহ সুমধ্যমাঃ হে কশমধ্যাঃ! তার) এ 


6500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১৮৪২ শ্্রীমদ্ভাীগবতর্ম I 


মবলানাং বলিষ্ঠেভ্যো ভয়ং স্তাদেবেতি ভাবঃ। বস্ততশ্চৈতত্তাসাং স্বাবিষয়কভাবন্ত ব্যঞ্রনার্থঃ নর্ম্মণোৎকণ্ঠাবর্ধনার্থধচ। 
শ্লেষার্থশ্চারং ভয়সম্তাবনয়া চ নিজাভীষ্টং মা নিবর্তয়তেত্যাহ প্রথমার্ধেন ৷ এষ! উদদিতপুর্চন্্রা জনান্‌ রঞ্জয়তীতি রজনী 
ঘোররূপেত্যাদিকয়োস্তন্মাদত্র ন কোহপ্যারাস্ততীতি ভাবঃ। তন্মাদিহ মম বীরস্তৈব সন্নিধৌ স্থেয়ম্‌। যদ্বাংঘোররূপা 
তমোহপগমাৎ। অঘোরৈরু্দাবনস্বভাবেন মিথো মিত্রত্বপ্রাপ্ত্যা ভয়াজনকৈরেব সত্বৈঃ সর্বপ্রাণিভিদিবসপ্রায়ত্বাং তন্তা 
জ্যোন্া অঘোরৈঃ সত্তৈত্রমরকোকিলাঁদিভিরেব বা নিষেবিতা। যদ্বা ঘোরং ছুষ্টানাং ভয়জনকং অকারবিশ্লেষেণ 
অঘোরঃ কেষাঞ্চিদপি ভয়াজনকং ব1 সত্বং বলং যন্ত মম তেন নিষেবিতেতি বালাশ্বাসনার্থম্‌; ভঙ্জু্বা পৃষটবন্তিনীঃ 
সখীঃ সম্মিতং পরাবৃত্য পশ্তন্তীঃ প্রত্যাহ উত্তরার্ধেন। অতঃ সর্বথা ব্রজং প্রতিষাত ন, ইহৈব স্থেয়ং যুগ্রাভিঃ। কুতঃ 
স্ত্ীভিঃ স্ত্রীজাতীয়ামীদৃশস্থান এব স্থাতুং যোগ্যত্বাদিত্যর্ঘ । তত্রাপি চ হে সুমধ্যমাঃ! পরমন্থন্দরীত্বান্মদত্তিক 
এবাত্র স্থাতুং যুজ্যত এবেত্যর্থ ইতি ॥ ১৯ 
শ্রীভাগবতাম্মতবন্িনী 1 _অশ্তরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাঁগতা এবং মিলনের জন্য 
পরমোতকণ্ঠিতা দেখিয়া রসিকেন্্রুড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন নান! ভঙ্গি করিয়া যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন, তাহার অর্থগাস্তীর্য্য সাধারণের দুরবগাহ হইলেও প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাহা ধারণা করা 
কিছুমাত্র কঠিন হয় নাই । তাহারা অনায়াসেই শ্রীন্ুষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, বাস্তবার্থময় এবং 
বুগলার্থপন্ধাপনময় অর্থের মর্ম বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কথারই উত্তর প্রদান করেন নাই 
কেবলমাত্র ইঙ্গিতভঙ্গিতেই কথঞ্চিৎ মনোভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন শ্রীক্ষ্চবচনে যখন উপেক্ষাভঙ্গির 
প্রকাশ হইয়াছে, তখন তাহাদের ইঙ্গিতে সানুনয় প্রার্থনার অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং শ্রীকুষ্ণবচনে যখন প্রার্থনাভঙ্গির 
প্রকাশ হইয়াছে, তখন তাহাদের ইঙ্গিতে রোষগর্কাদিমর উপেক্ষার অভিব্যক্তি হইয়াছে। “ম্বাগতং বো মহাভাগাঃ” 
প্রভৃতি পূর্বোক্ত শ্রীকুষ্ণবাক্য শুনিয়! ব্রজরমণীগণ এমনভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিলেন, তাহাতে ব্রজরাজননদন 
সম্ভাবনা করিলেন যে ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে বলিতেছেন__হে শ্তামনুন্দর ! আমরা আজ পূর্ণিমা রজনীতে বনছুর্গার 
পুজা করিব বলিয়া রাত্রিবিকাপিকুন্থমচয়ন করিতে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি মনে মনে নানাবিধ অসৎ সম্ভাবনা করিয়া 
আমাদের নানাকথা বলিতেছেন কেন? তাই ব্রজরাজনন্দন আবার তাহার স্বভাব ভঙ্গিতে হস্ত, যুখ, জর, নয়নাদি 
সঞ্চালন করিয়া ভীতি ও বিন্ময় জড়িতন্বরে বপিলেন__হে ব্রজরমণীগণ ! তোমরা কুস্থমচয়নাদির জন্য দিবসে 


গুপ্তপথ দিয়া কথঞ্চিৎ বনে আসিতে পার, কিন্তু এই ঘোররজনীতে তোমাদের বনে আসা কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত . 


হয় নাই। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া কোনও কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সকলেরই মহাবিপদে পড়িতে হয়! 
স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বচ্ছন্দ বিচরণ সর্ববতোভাবে অন্তায়, বিশেষতঃ এই রাত্রিকালে কি কুলরমণীর পক্ষে বনে আসা 
সমীচীন হইতে পারে? কৃষ্ণের কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ এমনভাবে পুরণচন্দ্রপরিশোভিত গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত 
করিলেন যে, তাহাতে ব্রজরাজনন্দন সম্তভাবনাপূুর্ববক বলিলেন-__তোমরা বলিতে পার যে এই শারদশশধরের জ্যোত্না 
পুলকিত রজনীতে বনে কোনপ্রকার ভয়সন্তাবনা নাই । কিন্তু তোমরা স্ত্রীজনোচিত সরল এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
ধারণা করিতে পার নাই যে রাত্রিকাল স্বভাবতঃই ভীতিজনক, কেননা রাত্রিকালে বনভূমিতে সিংহ ব্যাস্ত ভলুর্ক, 
সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিগণ ইত্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে । তোমরা যদি গভীর বনে প্রবেশ না করিয়া 
এই সন্মুখন্থ বমুনাতীরভূমিতে যে সমস্ত বৃক্ষলতাদি আছে তাহা হইতে কুস্থমচয়ন কর, তাহাতেও বিপদের আশঙ্কা 
অল্লনহে | কেননা লতা পল্লবাদিতে স্থত্রের স্তায় সুগ্মকলেবর বিষধর সর্পবৃশ্চিকাদি এমনভাবে বিজড়িত 
থাকে যে তাহা জ্যোৎস্নাবতী রজনীতেও লক্ষ্য করা যায় না । কাজেই এ সময়ে কুন্ুমচয়ন করাও নিরাপদ নহে। 
অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাঁও। ্‌ 


0০00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50928170001 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৮৪৩ 


ব্রজরাঁজনন্দনের এই সমস্ত ভীতিসঞ্চারক বচন শুনিয়! ব্রজরমণীগণ এমন সগর্ব স্পর্ঘার ইঙ্গিত করিলেন যে 
তাহা বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে সুমধ্যমাগণ ! যদি বল, আমরা দল বাধিয়া বনে আসিয়াছি সুতরাং 
আমাদের হিংশ্রজন্ত প্রভৃতি হইতে কোনই ভয়ের সম্ভাবনা নাই, আমরা এই শতকোটি ব্রজরমণীগণ যে বনে 
প্রবেশ করিব, সে বনের সিংহ ব্যাদ্তাদি আমাদের ভয়ে বন ছাড়িয়া পলায়ন করিবে । বিশেষতঃ আমর! ত 
দৃষ্টিশক্তিহীন নহি যে লতাপল্লবাদিতে বেষ্টিত সুক্ম সর্প বৃশ্চিকাদি দেখিতে পাইব না? অতএব আমরা 
নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে বনে বনে বিচরণ করিয়া মনের সাধে কুঙ্কুম চয়ন করিব । তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে 
তোমাদের আকুতি দেখিয়া স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তোমরা প্ররুতপক্ষেই অবলা ॥ কেন না তোমাদের 
কটিদেশ অতি ক্ষীণ এবং তোমরা সকলেই কৃশ কোমল স্ুললিতাঙ্গী। বনবাসিনী ভীল্লরমণীগণ দৃঢ়কায়া এবং 
বলবতী বলিয়া তাহারা রাত্রিকালেও বনভূমিতে যথেচ্ছ বিচরণসমর্থা। কিন্তু তোমাদের স্ায় নবনীত-কোমল- 
কার ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে। তাই বলিতেছি, হে সুমধ্যম! ব্রজরমণীগণ! তোমরা 
বৃথা গর্বব ও স্পর্ধা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাও। ইহার পর রজনী গভীরা হইলে তোমাদের আর ব্রজে 
ফিরিয়া যাওয়াও সম্ভবপর হইবে না। | 
ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত বচনাঁবলী শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণের এমন ভঙ্গি প্রকাশ হইল যে--তাহাতে 
ব্রজরাঁজনন্দন ধারণা করিলেন যে__ব্রজরম্তীগণ ইঙ্গিতে বলিতেছেন যে__হে পরমদয়ার্জচিত্ত! আমর! তোমার 
হিতোপদেশে বাধিত হইলাম, কিন্তু আমরা এখনই সুদুর ব্রজ হইতে বনভূমিতে আগমন করিয়! পথশ্রমে অত্যন্ত 
ক্লান্ত হইয়াছি এবং আমাদের কোমলার্দ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, কাজেই ক্ষণকাঁল বিশ্রাম না করিলে আমাদের 
আর ব্রজে ফিরিয়া যাওয়ার শক্তি নাই। বিশেষতঃ আমরা ইতঃপূর্কে আর কোনদিন বনভূমিতে আসি নাই 
বলিয়া আমরা জানিতাম যে, এই বনভূমিতে সিংহ ব্যাত্রাদি হিংশ্জন্তগণ বিচরণ ও অবস্থান করিয়া থাকে। 
এখন তোমার মুখে বনভূমিতে হিংঅজন্তর অবস্থান জানিতে পারিয়া আমরা মহাভয়ে অধীর হইয়া! পড়িয়াছি ; 
কাজেই তুমি বীরচুড়ামণি এবং অঘ-বকাঁদি অস্থরবিনাশক বলিয়া তোমার নিকটে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান 
করিতেছি । কিয়ৎকাঁল তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার সঙ্গ বশতঃ যদি আমাদের সাহস প্রকাশ হয় তাহা হইলে 
আমরা ব্রজের দিকে যাইতে চেষ্টা করিব। এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়! ব্রজরাজনন্দন সসঙ্কোচে এবং সসন্ত্রম 
বলিলেন “নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ”! হে ক্ষীণমধ্য। তরুণী সৌন্ধ্যশালিনী ব্রজরমণীগণ ! আমার নিকটে 
তোমাদের অবস্থান করা কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা কুলবধুগণের ক্ষণকালের জন্যও কোনও 
পরপুরুষের নিকটে অবস্থান করা কর্তব্য নহে। তোমাদের সকলেরই কুলধর্ম্মনিরত! এবং পতিব্রতা বলিয়া ব্রজে 
খ্যাতি আছে.। আজ বিনা কারণে আমার নিকট অবস্থান করিয়া কি তোমরা সেই খ্যাতি ও কুলধর্মমে জলাঞ্জলি 
দিতে চাও? অতএব হে সুশীলা ব্রজরমণীগণ! তোমরা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়! এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাও! 
পরিহাসরসর্গী ব্রজরাজনন্দন কত ভঙ্গি করিয়া হিংঅজন্ত প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া ব্রজরমণীগণকে ব্রজে ফিরাইয়া 
দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্ত ব্রজরমণীগণ ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্ত ছাড়িয়া একপদও অগ্রসর হইলেন না। 
তাহারা নির্বাক্‌ নিষ্পন্দভাবে ব্রজরাজনন্দনেরই চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে অধোঁবদনে অবস্থান করিতে রিনার, 
তাহা দেখিয়া ত্রজরাজনন্দন আবার বলিলেন-_হে ব্রজরমণীগণ! যদিও তোমরা পরমনুশীলা পতিত্রতা এবং 
স্বধর্ম্মনিরত| বলিয়া ব্রজের সর্বত্রই বিখ্যাতা এবং আমারও পুষে ত্রহ্ধচারী” এই সুযশঃ লোকবেদপ্রসিদ্ধ, তথাপি 
জন বনমধ্যে একত্র বাস করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে । 
6 দুহিত্রা বা ন বিবিক্তীসনো ভবেৎ। বলবানিক্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমণি কর্ষতি ॥ (শ্রীমভাগবতম্‌) 
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S৮৪৪ জ্রীমন্ভাগবতম । 


শি meme 


বিমাতা, পিতৃম্বসা (:পিসী ) মাতৃম্বসা (মাসী ) ও অন্তান্ত মাতৃতুল্য সম্বন্ধযুক্ত রমণী এবং ভগ্নী ও কাহীনি 
রমণীগণের সহিতও নির্জন স্থানে মিলিত হওয়া! কর্তব্য নহে। কেননা স্বভাবতঃই বিষয়োনুখ ইন্দিয়বর্গের শক্তি অতি 
দুর্বার, তাহাতে তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও চিত্তাকর্ষণ হইবার সম্ভাবনা । অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা এবং আমি 
যতই বিগুদ্ধচিত্ত হই না কেন, তোমরা পরম! সুন্দরী যুবতী এবং আমিও যুব! পুরুষ । কাজেই ইন্জিয় শক্তির সহিত 
পর্দা করিয়া এই নির্জন স্থানে আমাদের একত্র বাস কর! কোনপ্রকারেই সঙ্গত নহে। 

তোমাদের এবং আমার বহুজন্ম সঞ্চিত পরম কুকৃতির ফলে যদি একত্রবাসে কোনপ্রকার চিত্রচাঞ্চল্যও না 
ঘটে, তথাপি ইহাতে লোকনিন্দা অনিবাধ্য। কেননা যাহারা অতি শুদ্ধচিত্ত, তাহাদের সামান্য দোষও জগতে 
ঢক্কানিনাদে বিঘোবিত হইয়া থাকে । শুভ্র বন্ত্রে যদি মসীবিন্দু লগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহা কিছুতেই লুকাইতে 
পারা যায় না। যাহার! নিরন্তর নানাবিধ অন্যায় কার্য করে এবং যাহাদের জগতে স্থ্যশঃ খ্যাতি নাই, তাহারা 
বাহাই করুক না কেন, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ হয় না। অতএব হে ব্রজরমণীগণ ! আমাদের এই 
নির্জনবাসে যদি কোনপ্রকার দৌষষ্পর্শের আশঙ্কাও না থাকে, তাহা হইলেও মিথ্যা জনরবের হস্ত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারা যাইবে না । যদিও এই নির্জনবনে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার কেহ নাই, তথাপি 
পবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মিথ্যা কলঙ্কের জনশ্রুতি সমস্ত ব্রজে ছড়াইয়া পড়িবে । অতএব বিনা 
প্রয়োজনে এই মিথ্য। কলঙ্ককর দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করা কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে । 

( শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে দেখা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্যাসের পর যখন পুরীধাঁমে অবস্থান করিতেন, সেই 
সময়ে এক ব্রাহ্মণ বালক প্রত্যহ তাহার নিকট গতাগতি করিত এবং তিনিও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন । এই 
ব্যবহার দেখিয়! তাহার পার্ষদপ্রবর স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন _ 

পণ্ডিত হঞা মনে কেন বিচার না কর। রাণ্তী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর? ॥ 
যঠপি ব্ৰাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী! তথাপি তাহার দোষ সুন্দর যুবতী ॥ 
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর । লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবদর ॥ (পীচৈতন্যচরিতামৃতম) 
ব্রজরাজনন্দন ব্রজরমণীগণকে বপিলেন-_যতই শুদ্ধচিত্ব,সরল প্রকৃতি এবং নির্দোষ ব্যক্তি হউন ন! কেন, তিনি 
যদি লৌকাপবাদের অবসর প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহার আর নিষ্কাতি নাই ১ তীহার নিশ্চয়ই মিথ্যা কলঙ্কের 
ভাগী হইতে হইবে । অতএব হে ব্রজরমণীগণ ! তোমরা আর কাঁলবিলম্ম না করিয়া এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাও! 
তোঁমরা যদি তোমাদের সতীত্বগর্কে অন্ধ হইয়া কিংবা নির্দোষতার অভিমানে মনে কর যে “লোক যাহা বলে 
বলুক, আমরা ত কোনও অন্তায় কার্য করিতেছি না”. তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের কলঙ্কসাগরে ডুবিতে 
হইবে। স্পর্াপূর্ক লোকাপবাদ উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। তোমাদের যদি তাহাই সহি রি 
তাহা হইলে তোমরা তাহাই কর, কিন্ত আমি এখনই এস্থান হইতে স্থানাস্থরে চলিয়া বাইব। “নেহ স্ত্রীভিঃ স্থেয়ং 
(স্্রীভিঃ যুগ্নাভিঃ সহ ময়া ইহ অত্র নির্নবনে একত্র ন স্থেরম্‌ ) আমি এই নির্জন বনে তোমাদের সহিত 
একত্র বাস করিতে পারিব না। তোমরা লোঁকাপবাদ উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমি কখনই পোকাপবা 
উপেক্ষা করিয়া তোমাদের সঙ্গে নির্জন বাস করিতে পারিব না। . 
ব্রজরাজনন্দনের এই উপেক্ষাবচন শুনিয়া ভ্রজরমণীগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়| পড়িলেন এবং কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ়ভাবে ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে দৃষ্টিসংলগ্ন করিয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন | সা 
| ব্রজরাঁজনন্দন এমনভাবে হস্ত মুখ জর নয়নাদির ভঙ্গি করিয়া কখনও মৃদু কখনও বা তীব্রস্বরে সল্প রর রি 
ব্রজরমণীদের “রজন্তেষা ঘোররপা” প্রভৃতি কথা কয়েকটি বলিয়াছেন যে তাহাতে প্রথমতঃ উপেক্ষাবচন ব 
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~~~. 


পাশাপাশি লা ত লতা 


হইলেও পরক্ষণেই মনে হইল যে ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীদের দেখিয়া! পরমানন্দে বিভোর হইয়াছেন এবং তাহাদের 
পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়! যাইতে নিষেধ করিতেছেন । 

 শ্রীক্কষ্জবচনের উপেক্ষা! এবং গ্রার্থনাভজি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজরমণীগণের ভাঁবভঙ্গিরও পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । শ্রীক্ুষ্তবচনে যখন উপেক্ষাভঙ্গির প্রকাশ হয়, তখন ব্রজরমণীগণের ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে 
গ্রার্থনাস্ছচক ভাবের অভিব্যক্তি হর এবং যখন প্রার্থনাভঙ্গির প্রকাশ হয়, তখন বাম্যমিশ্রিত উপেক্ষান্থচক ভাবের 
অভিব্যক্তি হয়। ব্রজরাঁজনন্দনেরও এইরূপ ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে উপেক্ষাভঙ্গি এবং উপেক্ষাভঙ্গির 
ইঙ্গিতে প্রার্থনাভঙ্গির প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রজরাজনন্দন এবং ব্রজরমণীগণের পরন্পর উক্তি প্রত্যুক্তিতে যে 


কয়েকটি শ্লোক আছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই প্রকার ভঙ্গি আছে। স্থুধী ভক্তগণ একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা 
ধারণ! করিতে পারিবেন! 


“রজন্তেয৷ ঘোররূপা” প্রভৃতি শ্লোকের উপেক্ষার্থ অবধারণ করিয়া! প্রথমতঃ ব্রজরমণীগণ হতাশ হইয়। 
গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন তাহার প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তাহারা বাম্যমিশ্রিত উপেক্ষা- ' 
ভঙ্গির ইঙ্গিতে ব্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; ইহাতে তাঁহাদের যেন মনোভাব ব্যক্ত হইল যে_-আমাদের এই 
নির্জন বনে পরপুরুষ নিকটে অবস্থান করায় কি প্রয়োজন আছে? চল, আমরা এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাই । 
তাহাতেব্রজরাজনন্দনের ভঙ্গিচাতুর্যবশতঃ “রজন্যেষা ঘোররূপা” প্রভৃতি শ্লোক হইতে প্রার্থনাস্চচক অর্থের 
অভিব্যক্তি হইল__হে ব্রজরমণীগণ ! «এষা রজনী”-__দেখ দেখ, কেমন পূর্ণশশধর-কিরণোড্ভাসিত সুখময়ী রজনী ! 
এই রজনীতে অনুরাগবতী রম্পীগণের অন্ুরক্ত নায়কের সঙ্গে মিলন সংঘটন হওয়া অল্প ভাগ্যের কথা৷ নহে। 
তোমরা বড়ই সৌভাগ্যবতী ; তাই এই রজনীতে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিয়াছ। তোমাদের পতি, 
পিতা, ভ্রাতা আত্মীয়বর্স যদি তোমাদের এই গোপনবিহারের কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই অনর্থ ঘটিবে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ঘোর! রজনীতে এই ব্যাত্র ভল্পুকাদি হিংঅজস্ত পরিবৃত বনে কাহারও আগমনের মস্তাবন। 
নাই । তোমরা পরমানন্দে আমার সহিত স্বচ্ছন্দপ্রেমব্যবহারে প্রবৃত্ত হও! 

হে ব্রজরমণীগণ! রাত্রিকাল স্বভাবতঃই ঘোররূপ হইলেও আজ এই শরংৎপুণিমারজনী অঘোররূপ! 
কেন না, পূর্ণশশধরের শুভ্রকিরণে বনভূমির অন্ধকার বিদুরিত হওয়ায় রজনীর স্বভাবসিদ্ধ ভীষণতার লেশমাত্রও 
আর পরিলক্ষিত হইতেছে না! দিবালোকে যেমন নির্ভয়ে বনভূমিতে বিচরণ কর! যায়, সেইরূপ এই জ্যোৎস্নাবতী 
রজনীতেও সর্কত্ নির্ভয়ে বিচরণ করা যাইবে যদিও গভীর বনে নানাবিধ হিংসজন্ত বিচরণ করিয়া থাকে, 
তথাপি আজ জ্যোৎস্নালোকে তাহারা নিজ নিজ গুপ্তবাসম্থানে লুকায়িত হইয়াছে এবং নানাবিধ শাস্তস্বভাব- 
সম্পন্ন পণুপক্ষিতে বনভূমি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ( অঘোরমত্বনিষেবিত! ) | ও দেখ! অতি শাস্তস্বভাব কুরঙ্গগণ 
কুরঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইয়া! দলে দলে কত রঙ্গে বিচরণ করিতেছে! ওঁ দেখ! ময়ুর ময়ূরী কেমন 
কেকারব করিতেছে ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়৷ নৃত্য করিতেছে। বৃক্ষশাখায় কোকিল কোকিল! কেমন পঞ্চমতানে 
বনভূমি আনন্দ-মুখরিত করিতেছে। শুকসারি কেমন মধুর কোমলালাপ করিতেছে, ফুলে ফুলে পুণে পুঞ্জে 
ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে । আজ বনভূমিতে যেন পরমানন্দের শত শত উৎস উৎসারিত হইয়া সকলেরই চিন্তে 
এক অভিনব ভাবধারা বর্ষণ করিতেছে । অতএব হে স্থমধ্যমাগণ ! তোমাদের স্তায সৌন্দর্য্যমাধুষ্যবতী রমণীর 
পক্ষে এমন শীরদন্থধাকরচন্ত্রিকা পুলকিত যামিনীতে এই শিখত্তিতাওব-পরিশোভিত, শুকপিকাদি কিছ 
কুজন মুখরিত, পুণ্পিতলতাবলী পরিবেষ্টিত ও ফলভারসমবনত বৃক্ষাবলীস্সুবলিত বনভূমি পরিত্যাগ ক 
ব্ৰজে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে (ব্রজং প্রতি ন যাত, জীভিঃ ইহ দ্বেয়ম্‌ ) | ১, 
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S৮৪৬ শমন্ভাগবতম্‌ । 


'- প্রজন্ঠেষা ঘোররপা” প্রভৃতি শ্রীক্ষ্ণবচনে এই প্রকার প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থের অভিব্যক্তি হইলে - কবষ্ণান্ুরাগিণী 
ব্রজরমণীগণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রেমোখ বাম্যবশতঃ কখনও অধোমুখী এবং কখনও ব্রজাভিমুখী হইয়। 
নানাবিধ প্রেমবিকারভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। 

পুর্বে আলোচিত হইয়াছে যে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ীত্রজরাজনন্দন, তাহারই হলাদিনীশক্তির ঘনীভূত মুক্তি ব্রজরমণী- 
গণের সহিত যে ভাবেই লীলা করুন কিংবা যে ভাবেই গ্রেমালাপ করুন না কেন তাহা কখনও তত্ববিহীন কামক্্রীড়। 
কিংবা প্রাকৃত আলাপমাত্র নহে। ইহা পরতত্বশিরোমণি প্রীব্রজরাজনন্দনের পরমতত্বসমন্থিত প্রেমবিলাসেরই পূর্ণ 
পরিণতি |: কাজেই ইহা সমীলোচনা করিলে বিশেষভাবে তত্বকথার ইঙ্গিত পাওয়া যার এবং তাহ! হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিলে ভক্তগণের পরমমঙ্গল লাভ হয়। 

“্রজন্তেষা ঘোররপা” প্রভৃতি শ্রোক হইতে যদি বাস্তবার্থ সমালোচন৷ করা যায় তাহ! হইলে দেখা যায় 
যেন শ্রীভগবান্‌ তাঁহার ভক্তগণকে উপদেশ দিতেছেন_-“এষা রজনী”। তিনি জ এবং নয়নভঙ্গিতে চতুদ্দিকে দৃষ্টি 
সঞ্চারণ করিয়া বলিলেন “এষা রজনী” । তাহাতে ব্যক্ত হইল বে--এা পরিদৃণ্তমাঁন! বিবিধ বৈচিত্রী পরিপূর্ণ 
সৃষ্ট রজনী _জীবানাং চিত্তেন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ রঞ্রনম্বভাবা। এই পরিদৃগ্তমান বিবিধ বৈচিত্রী পরিপূর্ণ ্ষ্টি (জগৎ) 
নানাভাবে জীবগণের চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিয়া তাহাতে বিলিপ্ত করিয়৷ দিতেছে । জগতের কোন 
জীবই বিশ্ববৈচিত্রীর আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা, করিতে পারে না, কাজেই নানাবিধ ভোগবাসনা পরবশ হইয়া 
তাহাতেই মত্ত হইয়া যায় এবং নানাবিধ ছুঃখটদন্যাদি ভোগ করিয়া থাকে ৷ বিশ্ববৈচিত্রী আপাততঃ মনোরম 
হইলেও ইহা «“ঘোঁররূপা”__পরিণামে অসীম ছুঃখগ্রদ এবং “ঘোরসত্বনিষেবিতা”-__সর্বদাই আত্মন্বার্থ সাধনোদ্দেশে 
পরহিংসাপরায়ণ ঘোরম্বভাবগ্রাণিগণপরিব্যাপ্ত । জগতের সমস্ত জীব সর্বদাই ' আত্মস্বার্থ সাধনের জন্য 
লালায়িত ; সেজন্য তাহাদের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। নিজের দেহ পোষণ এবং রসনা পরিতৃপ্তির জন্য 
জীবহত্যা, নিজের ইষ্টলাভের জন্ত পরের অনিষ্ট করা প্রভৃতি শত সহস্র দৃষ্টান্ত জগতে দেখা যায় এবং তাহাতে 
স্পষ্টই জান! যায় যে জগৎ “ঘোরসত্বনিষেবিত”, অতএব “ব্রজং প্রতি ন যাত”। “জগৎ এবং ‘ব্ৰজ’ শব্দের একই 
অর্থ। নিরন্তর পরিবর্তনশীল এবং বিনশ্বর স্বভাব বলিয়া গত্যর্থ গম্‌ ধাতু হইতে জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন। ( গচ্ছতীতি 
জগৎ) ব্ৰজ ধাতুও গত্যর্থ, সুতরাং তাহা হইতে নিষ্পর ব্রজ শব্দেরও জগৎ শব্দের গ্যায় নিয়ত পরিবর্তনশীল ও 
বিনশ্বর স্বভাবপ্রপঞ্চই অর্থ পাওয়া যায় । শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন “ব্রজং প্রপঞ্চং প্রতি ন যাত”__পরিবর্তনশীল জগতে 
আসক্ত হইও না, সেখানে গমন করিলেই তাহাতে আক্ষ্ট এবং আসক্ত হইয়! বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে 
হইবে। (হে স্থমধ্যমাঃ! স্তরীভিঃ স্্ীযু দ্রীভাবেযু তদুপলক্ষিতদাস্তসখ্যবাৎসল্যাদিভাবেযু চ ইঃ কামো যেষাং তৈঃ 


রা 


ইহ মন্নিকট এব স্থেয়ম্‌) | জীবমাত্রেরই অনাদিকাল হইতে দান্ত সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে হৃদয় ভাঁবিত এবং 


সর্বদাই সেই ভাবের অন্তুরপ ব্যবহারের জন্য সকলেরই চিত্ত ব্যগ্র। কিন্তু জগতের সহিত এই ভাবের ব্যবহার 
করিতে গিয়া সকলেরই নানাভাবে ভাপ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যদি কেহ শ্রীভগবানের সহিত এই ভাবের সদ 
স্থাপন করিতে পারে তাহ! হইলে তাহার আর কোনপ্রকার তাপ ভোগ করিতে হয় না, সে জিনিসকে জন্য 
পরমানন্দসাগরে ভাসমান থাকিতে পারে। Ft EE ass 
জগতে এমন ভাগ্যবান্‌ অতি অল্পই দেখা যায়, যাহার! জগৎ ভুলিয়া জগন্নাথের সঙ্গে দান্ত সখ্যার্দির 
‘সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে । জগতের প্রায় সকলেই জগন্নাথকে ভুলিয়া, এমন কি: তাহার অস্তিত্ব 
অবিশ্বাসী হইয়া জগৎ লইয়াই মত্ত হইয়া যায়। যাহাদের অনাদিজন্মসঞ্চিত মহান্ুক্কতি থাকে তাহার 


ভগবানের চরণে শরণাগত হইতে পারে এবং তাহার সেবানন্দে এবং সম্বন্ধ-মননে মত্ত থাকিতে পাঁরে। কিন্ত 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । -১৮৪৭ 


যাহারা দুষ্কৃতি এবং মহামুঢ় তাহারা কোনদিনই ভগবানের চরণে শরণাগত হইতে পারে ন! কিংব! তাহার সহিত 
কোনও সম্বন্ধ মনন ও সেবানন্দ রসাস্বাদন করিতে পারে না। 
ন মাং দুষ্কৃতিনে| মৃঢাঃগ্রপদ্ধন্তে নরাধমাঃ| মায়য়াপহতজ্ঞানা.আন্মরং ভাবম শরিতাঃ॥, ls 
. মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রর্কৃতিমাশ্রিতাঃ । ভজজ্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌ ৷ ( ৰয়ত্গবদ্গীতা ) 
ছ্ধতিপরারণ, বিবেকবিহীন, মায়ামুগ্ধ ও আস্গুরভাবসম্পন্ন নরাধমগণ আমার শরণাপন্ন হইতে পারে না.। 
হে অৰ্জ্জুন ! দৈবীপ্রককতিসম্পন মহাত্মগণ, আমাকেই পরমার্থ ও পরমেশ্বর জানিয় অনন্তচিত্তে. আমাকেই 
ভজনা করিয়া থাকেন। অতএব হে স্ুমধ্যমাগণ! (সুষ্ঠু মধ্যে হৃদয়ে মা শ্রীভগবচ্চরণাশ্রর়েণৈব সর্ব্বছঃখং 
তরিয্যামীতি... বথার্থজ্ঞানং বেষাং তে সুমধ্যমাঃ |). তোমাদের পক্ষে আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা 
কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাই বলিতেছি_-“ব্রজ্‌ং প্রতি ন যাত, ইহ স্েয়ম্৮। দুদ্তিপরায়ণ বিবেকবিহীন 
মায়ামুগ্ধ নরাধমগণ যেমন আমাকে ছাড়িয়া ব্রজে (সংসারে ) গমন করে. এবং. তাহাতেই আসক্ত হইয়! পুনঃ পুনঃ 
জন্ম মৃত্যু জর! প্রভৃতি বিবিধ দুঃখ ভোগ. করে, আমার চরণে শরণাগত এবং আমাতে ভক্তিবিশ্বাসসম্পন্ন 
ব্যক্তিগণের কখনই তাহা করিতে হয় না । | / 
রসিকেন্দ্রুড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গ, মুখ, ভ্রনয়নাদির নানাবিধ ভঙ্গি এবং উচ্চারণবৈষম্যবশতঃ 
দরজন্তেষা ঘোররপা” প্রভৃতি শ্লোকে উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই উভয়ার্থবোধক ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। তিনি যে 
“রজন্ঠেষ! ঘোররূপা ঘোরসত্বনিষেবিতা” এই. কথ|-কয়েকটি এমনভাবে উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে. ব্রজরমণীগণের 
ধারণ! হইল-_হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যেভাবে. চতুর্দিকে .সভযদৃষ্টিপাত করিতেছে,তাহাতে মনে হয়, তোমরা 
বুঝি এখানে তোমাদের কোনও আত্মীয় কিংবা ব্রজের অন্ত কেহ আসিতে পারে মনে করিয়া ভীত হইতেছ ; 
কেন ন! তোমরা সকলে কুলবতী . রমণী, তাহাতে তোমাদের সৌন্দর্য্য মাধুষ্যপূর্ণ ও নব বয়স, এ অবস্থায় এই নির্জন 
বনে তোমরা. আমার নিকটে আমিয়াছ ইহা দেখিতে কিংব! জানিতে পারিলে সকলেরই মনে সন্দেহ: হইরে ও 
তাহাতে কলঙ্ক রটনা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক ৷ কেন না, একে ত রাত্রিকাল 
স্বভাবতঃই ভীতিপ্রদ, এ সময়ে কেহই নিজ গৃহ ছাড়িয়া, নির্জন বনে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না| তাহার 
উপর আবার এই বনে সিংহ ব্যাগ্রাদি হিংঅ পশুগণ সর্বদাই বিচরণ করে বলিয়া. এই বন সকলের পক্ষেই অতি 
দুর্গম । অতএব তোমরা নিশ্চন্ত হইয়া মনের সাধে .বিলাসবিহারাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পার, তোমাদের কোনই 
ভয় নাই। “কোনও ব্ৰজবাসী আসিয়া আমার নিকটে তোমাদের দেখিয়া কোনও সন্দেহ করিবে” একথা, তোমরা 
মনেও করিও না, এই দুর্গম বনে.কেহই আসিতে পারিবে না. 
চতুরশিরোমণি, ব্রজরাজননন. ব্রজরমণীগণের নিকট বনের ভীষণতা দাত গিয়া এমনভাবে কল 
একাশ করিলেন যে তাহাতে আরও ব্যক্ত হইল যে হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা এই সিংহ ব্যাত্তাদি হিংঅজন্ত- 
সমাকুল বনভূমিতে কেমন. করিয়া প্রবেশ করিলে. তাহা . আমি. কিছুতেই -ধারণা করিতে. পারিতেছি ৰ 
তোমরা বোধ হয় আমার নিকটে আসিবার সময় বনপথে কিংবা পথপার্শ্্থ বনভূমিতে দৃষ্টিপাত কর নাই । 
দৃষ্টিপাত করিতে তাহা হইলে বিবিধ হিংস্রজস্তর গতাগতি দেখিয়া বোধ হয় আর একপদও- অগ্রসর 
পারিতে না কিংবা, সেখানেই তোমরা, মহাভয়ে মুর্ছিত হইয়া পড়িতে । যাহা হউক, তোমাদের বহু ভাগ্য যে 
তোমর! আমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছ। আমি এই বনে বহুতর অস্থর, রাক্ষসাদি বিনাশ করিয়াছি তাহা 
বরের আবাণবৃদ্ধবনিত| সকলেই জানে, সুতরাং তাহা তোমাদেরও অপরিজ্ঞাত নহে। কাজেই তোমরা যদি 
আমার নিকটে অবস্থান কর তাহা হইলে আর তোমাদের হিংঅজন্ত প্রভৃতি হইতে কোনই ভয় নাই।- কিন্ত 
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১৮৪৮ গ্রীমন্ভাগবতম্‌ 


তোমরা যদি তোমাদের নব বয়স ও সৌন্দর্যের গর্কো আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও তাহা হইলে তোম 
মহাবিপদে পড়িবে । সিংহ ব্যাপ্রাদি হিংঅজন্তগণের নিকট নববয়স প্রভৃতির কোনই মূল্য নাই, তাহারা সর্বদাই 
নরশোণিতপিপাস্থ, কাজেই তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িলে তোমাদের আর রক্ষা নাই। বিশেষতঃ তোমরা অবলা 
রমণী, তোমাদের সাধ্য কি যে তোমরা হিংশ্রজন্তর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার। তাহার পর 
তোমাদের যে ক্ষীণকটি, বিশাল নিতথ্স্থল এবং ঘনগীনোন্নতপয়োধরশোভিতবক্ষঃস্থল দেখিতেছি, তাহাতে তোমরা 
যে দ্রুতবেগে পলায়ন করিবে, তোমাদের সে সাধ্যও নাই! অতএব হে অবলা ব্রজবালাগণ! তোমরা কোনদিকে 
দৃষ্টিপাত ন৷ করিয়া আমার নিকটেই অবস্থান কর । | 

শ্রীকৃষ্ণৰচনের এই প্রকার অর্থ ধারণা করিয়া ব্রজরমণীগণ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং দেখিতে 
দেখিতে: প্রেমস্বভাবন্থুলভ বাম্য এবং উপেক্ষাভাবে তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও অঙ্গ মুখাদির ভঙ্গিতে 
নানাভাবে সেই ইঙ্গিত প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহ৷ দেখিয়া চতুরশিরোমণি পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দন 
এমনভাবে «প্রতিষাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যামাঃ” এই কথা কয়েকটি উচ্চারণ করিলেন যে-_তাহাতে ব্রজ- 
রমণীগণের ধারণা হইল--এখনই নানাকথায় যে ব্রজরাজনন্দন তাহাদের হৃদয়ে মিলনাঁশার সঞ্চার করিয়া- 
ছিলেন এবং নানাভজিতে তীহাদিগকে নিজ নিকটে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তিনি যেন দেখিতে 
দেখিতে অন্তমূত্তি ধারণ করিলেন এবং ব্রজরমপ্ীগণকে নিজ নিকট হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য অনুরোধ 
করিতে লাঁগিলেন-_হে ব্রজরমণীগণ “যুয়ং ব্রজং নিজগ্তব্যস্থানং প্রতিবাঁত”। (ব্রজতি অস্সিননিতি বৃৎপতৌ ব্রজং 
গন্তব্যস্থানমিত্যর্থ: ) . তোমরা আর ক্ষণকালমাত্রও বিলম্ব না করিয়া: তোমাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাও। 
‘তোমরা কুলরম্ণী এবং আমি পরপুরুষ) সুতরাং আমার নিকটে আসা নিশ্চয়ই তোমাদের অভিপ্রেত নহে । 
তোমরা বোধ হয় কুন্থুমচয়নাদির জন্ত বনে আসিয়া হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছই। সুতরাং 
এখন আর কাঁলবিলম্ব ন| করিয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য। ক্রমশঃ রজনী গভীর হইবে, 
নানাবিধ হিংশ্রজন্ততে বনভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন আর তোমাদের পক্ষে গন্তব্যস্থানে গমন কিংবা 
নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভবপর হইবে না। অতএব আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া “ব্রজং প্রতিযাত”। 
ব্রজবাজনন্দনের এই নিষ্ঠুর বচন শ্রবণে ব্রজরমণীগণ একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বন্রাহতের স্তায় স্ত্ধভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন আবার বলিলেন “নেহ স্বয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ” হে 
সুমধ্যম! ব্রজযুবতীগণ! তোমরা! যেরূপ নিশ্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে তাহাতে মনে হইতেছে, তোমাদের 
এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা নাই কিংবা! এই স্থানেই বোধ হয় তোমাদের কোন প্রয়োজন আছে। 
এখানেও চতুর্দিকে নানাবিধ 'রজনীবিকাশি কুন্ুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বোধ হয় তোমরা তাহা দেখিয়া লোভ 
স্বরণ করিতে ন! পারিয়া চয়ন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছ, কিন্ত আমি এখানে আছি বলিয়া তোমরা 
রমণীজনোচিত সুণীলতা, সঙ্কোচ এবং লজ্জাবশতঃ নির্বাক্‌ হইয়া দীড়াইয়া আছ। অতএব এখন আর আমার 
এখানে থাকা উচিত নহে “ময়া ইহ অশ্থিম্‌ স্থানে ন স্থেয়ম্”। আমি এখনই স্থানান্তরে গমন করিতেছি, তোমরা! 
স্বচ্ছন্দে কুন্তুমচয়ন কর । আমি এখানে উপস্থিত থাকিলে তোমাদের কুস্থমচয়নের জন্যও এখানে থাকা উচিত 
নহে। তোমর! যদি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে কুস্থমচয়নচ্ছলে থাকিতে চাও তাহা হইলেও আমার 
এখানে থাকিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কেন না, পরপুরুষ এবং পররমণীর পক্ষে নির্জন স্থানে 
একত্র বাস কখনও ন্যায়সঙ্গত নহে। পরিহাঁসরসিক ব্রজরাজনন্দন পরিশেষে এইভাবে ব্রজরমণীগণের নিকট 
প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই বুগলার্থসন্ধাপনময় ভঙ্গির ই্সিত প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৯ 
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২১১৩২ Nt SS CE MME SE EE 
মাতরঃ পিতরঃ পুত্র! ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। 
বিচিন্বন্তি হৃপশ্থন্তে। মাকৃঢ্‌ ং বন্ধুলাধ্বসমূ ॥ ২০ 
অন্ময়ঃ ! মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ (যুন্নাকং মাত্রাদয়ঃ সর্ব এব) বঃ (যুয়ান্‌ ।) অপশ্ত্তঃ 
( গৃহেযু অনবলো কয়ন্তঃ ) বিচিন্বন্তি ( ইতস্তত মৃগয়ন্তি ) হি ( ইত্যহং তর্কয়ামি অতঃ) বন্ধুদাধ্বসং (নিজাম্মীয়ানাং 
মনসি যুন্মাকং অনিষ্টাশঙ্কাং ) মা কং ( নৈব উৎপাঁদয়ত )॥ ২০ 
মুলানুবাদ 1-- তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং পতিগণ তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া 
নানাস্থানে অন্বেষণ করিতেছে। তাহাদের চিত্তে তোমাদের অনিষ্টাশঙ্কা উৎপাদন করিও না ॥ ২০ 
ভ্ীধ্পটীক ।_কিঞ্চ মাতর ইতি | বিচিন্নন্তি মৃগয়ন্তে। বন্ধ,নাং সাধ্বসং কদ্ং মাক্কাচং মাকুরুতেত্যর্থ ॥২০ 
শরীটৰশৎৰততোষণী ৮ নন পুরুষসিংহ পরমবলীরসস্তবাস্তিকে স্থিতানাং নঃকুতো৷ ভয়মিত্যাশঙ্ক্য সশঙ্ক মাহ। 
মাতরঃ ইতি। অত্র মাতরঃ পিতরো ভ্রাতরঃ ইতি কুমারিকা দৃষ্টা ভণিতংবুঢ়তয় প্রতীত! দৃষ্টা পতয়ঃ পুত্রা ইতি 
বদুক্তং ততখলু পরিহাসার্থং কল্পনামাত্রং ইতি স্থাপযিষ্যতে । চশব্ঃ উক্তসমুচ্চয়ে । হি নিশ্চয়ে। অতো “যদি 
কদাচিত্তেঘেকোহপ্যব্রাগতো মৎপার্শ্বে যুগ্মান্‌ পশ্তেৎ তদৌভয়েযামপি লজ্জাভয়ে স্তাতামিতি ভাবঃ। অতোইত্রা- 
_বন্থিত্যা নিজবন্ধুভ্যো মমাত্মনশ্চ সাধবসং ভয়ং মাকঢ্ং নোৎপাদয়ত ৷ যদ্ব|। ম্হামন্ত্রাভিজ্র! তে সুদু্গমবনমধ্যে 
নাগনিষ্যন্তি আগতা ন দ্রক্ষ্যন্তযেব তত্রাহ যুগ্নাকমপ্রাপ্যা বন্ধনামনিষ্টাশঙ্কাতে। ভয়ং নোৎপাদয়ত। সাধবো 
বদ্ধুবংসল! ইতি স্ারাৎ, অতস্তেষু সেহেন চ নিবর্তধ্বামতি ভাবঃ। অথবা শ্লোকদয়েহস্মিন্‌ প্রত্যাববত্যেদং ব্যাখেয়ং ; 
হে সুব্ৰত তৎপাৰ্শ্বস্থিত| ন কুতশ্চিদপি বিভীমঃ ইত্যাশঙ্ক্য চক্ষুমু দ্রণপূর্বাকং সাভিনয়মাহ নেহেতি ৷ মৎপার্ে ্ত্ীভির্ন 
স্থেয়ন । আবালব্রঙ্গচারিত্বেন মম ্ত্রীসঙ্গপরিহাঁরাদিত্যর্থ। অহো| বত বালিকানাং বৃদ্ধানাং বা কদাচিৎ সহবাসে 
দোষোহপি ন কিল ঘটেত যুয়ন্ত নবযৌবনারড়া ইত্যাহ হে মধ্যমা ইতি। নম মহাঁকপটপটো! ব্রজেম্মাভিঃ 
সঙ্গো ভবতো বহুধা ভবত্যেব তত্রাহ ইহেতি। ইহ নির্জজনবনে সময়ে চ প্রদোষে, ইতি দোষবিশেষং ীমুখভী- 
বিশেষেণ কুচয়তি অত ইহ ইদানীং যুগ্মৎসঙ্গান্মম দুঙ্ধীত্তিরেব বাঢ়ং স্তাৎ ইতি সর্বথ! প্রয়াতৈবেতি। নম সুপ্রতিষ্ঠ 
নকোহপি জ্ঞান্ততি ইতি দুদের! ভৈষীঃ তত্রাহ মাতর ইতি। অতো! নূনমত্রাগতা দ্রক্ষ্যস্ত্যেবেতি ভাবঃ। 
অতো মঘন্ধ,নাং মন্দ,ফীর্ত্ঁয়ং মা সম্পাদয়ত। অগ্ঠৎ সমানম্‌ ! বন্ততত্ত তেভ্যো ভয়োৎ্পাদনেন বংশীবাদন- 
স্থানাৎ দূরে সুগুধস্থানে নেতুং তথোক্তমিতি ৷ গ্লেষার্থশ্চায়ম্‌। নচাত্র স্ব স্ব বন্ধজনাগমনমাশঙ্ক্যং যতঃ মাতর 
ইত্যাদি । এবার্থে হিশবঃ | বনেইস্নিযন্ধা এব ইবাপপ্তস্ত এব বিচিন্বন্তি অতো বহুমার্গণেনাপি ন দ্রক্ষ্যন্তীত্যর্থ 
*চ বন্ধুভ্যো৷ ভয়ং মাকুরুত ইতি ॥ ২০ ; 
রে ভাজি 1 - রসিবেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীব্রজরাজনন্দন যে “রজন্তেষা ঘোররূপা” প্রভৃতি পূর্কোতত= 
বচনে ব্রজরমণীগণকে নানাভাবে ভীতিবিহ্বল করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন ও তাহাতে বিশেষভাবে 
উপেক্ষাভঙ্গির অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া ব্রজরমণীগণের এমন ব্যাকুলতাপূর্ণ- প্রার্থনাভদ্বির ইঙ্গিত 
প্রকাশ হইল যে-_তাহাতে ব্রজরাজনন্দনের ধারণা হইল-_ব্রজরমণীগণ কাকুতি মিনতি করিয়া ইন্দিতে বলিতে 
ছেন হে পুরুষসিংহ! তোমার নিকটে থাকিতে পারিলে আমর! কোন প্রকার ভয়কেই গ্রাহ্‌ করি না। Gr 
অনেক সময় অনেকপ্রকার ভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তোমার নিকটে উপস্থিত হওয়ামাত্র ত্রজবাসিগণের 
ভয় দূর হইয়াছে । ব্রজে কতবার অস্থর রাক্ষসাদির উপদ্রব হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্রজবাসিগণের পা রি 
হয় নাই, তুমিই অনুর রাক্ষসাদি বিনাশ করিয়া সকলকে রক্ষা করিয়াছ। ব্রজবাসিগণ রন ণ রা রে 
তাপে দগ্ধপ্রীয় হইয়াছিল তখন তোমার শরণাগতিতেই তাহারা রক্ষা পাইয়াছে। দেবরাজ হন্ত য 
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১৮৫০ ৷: জ্রীমস্তাগবতমৃ.। 


ধারায় বারিবর্ষণ, প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত ও নিরবচ্ছিন্ন অশনি সম্পাতে গোকুল ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন 
তখনও আমরা সকলে মিলির তোমারই .শরণাগত. হইয়াছিলাম, তুমি তখন বাম করে গোবর্্ধনগিরি ধারণ 
করিয়াছিলে এবং আমরা সকলে তাহার নিয়ে তোমারই চতুদ্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলাম | অতএব হে গোকুলবন্ধো ! তোমার, চরণপ্রান্তই আমাদের একমাত্র নির্ভয় স্থান, তাহা ছাড়িয়া 
আমরা আর কোথায় যাইব? এই বনভূমিতে হিংশজন্তর গতাগতি প্রভৃতি যে সমস্ত ভয়ের কথা তোমার মুখে 
আমরা শুনিলাম, তাহাতে আমাদের আর একপদও অগ্রসূর হইতে সাহস হইতেছে না। কাজেই আমরা 
সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণই আশ্রয় করিলাম ; আমর! আর বুদ্রাপি যাইব না। তুমি পরম করুণাময় 
হইয়াও আমাদের চরণছাড়া করিতে চেষ্টা. করিতেছ কেন তাহা! আমর! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমিই 
বলিতেছ “রজনী ঘোররূপা, বনভূমি হিংশ্রজন্তসমাকুল” ) আবার তুমিই বলিতেছ “এখানে থাকা উচিত নহে, সত্বর 
ব্রজে ফিরিয়া যাও” ইহাতে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। আমাদের ব্রজে ফিরাইয়া দেওয়াই 
যদি তোমার উদ্দেন্ত ছিল, তবে এমন করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে কেন? আমরা তোমার কথার এতই ভীত 
হইয়া পড়িয়াছি যে, এখন আর আমাদেয় পক্ষে তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন কর! সম্ভবপর নহে। অতএব 
হে গোকুলত্রাণকারিন্! আমাদের নিজ চরণ নিকটে স্থান দিয়া আমাদের সর্বববিধ ভয় দূর কর । 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুবিয়া চতুরচূড়ামণি ন ব্রজরাজনন্দন মহাভীতের স্তার অঙ্গ মুখাদির ভঙ্গি 
করিয়া ভীতিবিজড়িতম্বরে বলিলেন-- হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জন 
বনে আসিয়া আমার নিকটে নির্ভয়ে এবং নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু তে |মাদের আত্মীয়বর্গ তোমাদের 
মত নিশ্চিন্তভাবে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না। তাহারা অতি স্নেহপরায়ণ এবং, বন্ধুবৎসল, 
কাজেই তাহারা এই রাত্রিকালে তোমাদের বাসগৃহে তোমাদের দেখিতে না পাইয়া গৃহাভ্যন্তরে, প্রতিবাসিগৃহে, 
অন্ত পল্লীতে, পরিশেষে বনভূমিতে পৰ্য্যন্ত তোমাদের অন্বেষণ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । তাহারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ 
তন্ন তন্ন করিয়! সমস্ত গোপাবাস অন্বেষণ করিয় গভীর বনে প্রবেশ করিয় ছেন. এবং তোমাদের অন্বেষণ করিতে 
করিতে অনতিবিলম্বেই এখানে আসিয়া পড়িবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে বিবেকবিহীনা ব্ৰজরমণীগণ ! 
তোমাদের কি আর এখানে কালবিলম্ব কর! উচিত ? 

তোমাদের সকলেরই যথাসম্ভব মাতা, পিতা, পুত্র, কন্া, ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ, তোমাদের 
গৃহে না দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং সকলেই, যথাসম্ভব অন্বেষণ করিতেছেন । তাহার মধ্যে প্রথমতঃ 
শ্নেহণীলা জননীগণ তোমাদের বাসগৃহে অকস্মাৎ তোমাদের না দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়াছেন, সেখানে 
তোমাদের না দেখিয়া. নিকটস্থ প্রতিবাসিগৃহে অনুসন্ধান করিয়াও তোমাদের কোনও তত্ব না পাইয়া! অত্যন্ত 
ব্যাকুলভাবে তোমাদের পিতৃগণের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন তীহারাও. পল্লীতে পল্লীতে তোমাদের 
অনুসন্ধান করিয়া তোমাদের না পাইয়া তোমাদের পতিগৃহে সংবাদ দিয়াছেন এবং: তোমাদের পুত্রগণ 
ও ভ্রাতৃগণ নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহারাও: তোমাদের _ অনুসন্ধানে. ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় 
তোমাদের পতিগণ একেবারে প্রাণপণ করিয়! সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কেননা পত্বীকৃত পাপে পতিকেও 
লিপ্ত হইতে হয় বলিয়া পতি কদাপি পত্তীকে, উপেক্ষা করিতে পারেন না। কাজেই তোমাদের অনুসন্ধান 
করিবার জন্ত মাভাপিতা শিশুপুত্র- করিষত্রাা প্রভৃতির এই দুগম বনে আস! সম্ভবপর না হইলেও তোমাদের 
পতিগণ কখনও তোমাদের অন্বেষণে বিরত হইবেন না ৷ তাহার! অনতিবিলদ্বেই এখানে-আসিয়া উপস্থিত, হইবেন । 
' অতএব তোমাদের এখনই এন্থান পরিত্যাগ করা-উচিত। তোমাদের পতিগণ যদি এই নির্জন বনে আসিয়া 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৫১ 


তোমা্িগকে এইভাবে আমার নিকটে অবস্থিত দেখিতে পান; তাহ' হইলে শুধু তোমাদের নহে, আমাকে পধ্যন্ত 
মহাভয় ও লজ্জায় পড়িতে হইবে৷ 

এখানে মনে রাখা উচিত যে-যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ যযুনাতীরে ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আগমন 
করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিবাহিতা এবং কতকগুলি কুমারী । “যুবতী গোপকন্ঠাণ্চরাত্রৌ সংকাল্য- 
কালবিৎ”' এই হরিবংশবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীভগবান্‌ রাসক্রীড়। রসাস্বাদন করিবার জন্য ব্রজের 
যুবতী ও গোৌপকন্তা এই দ্বিবিধ গোগীগণকেই নিজ নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন। হরিবংশোক্ত যুবতীগণ 
বিবাহিতা গোগী এবং গোপকন্তাগণ অবিবাহিতা | ব্রজরাজনন্দন, শঙ্খ সিন্দুরাদি চিহ্নহীন| অবিবাহিত! গোপীগণের 
দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন__ তোমাদের মাতাপিতা! ও ভ্রাতা তোমাদের ন। দেখিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন এবং 
শঙ্খ সিন্দুরাদিচিহ্নক্ত বিবাহিত। গোগীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেলেন - তোমাদের পুত্র ও পতিগণ তোমাদের ন! 
দেখিয়া খুঁজিয়| বেড়াইতেছেন। সমাগতা ব্রজরমণীগণ সকলেই ব্রজরাজনন্দনের . সুপরিচিত হইলেও তিনি 
পরিহাসপূর্বাক অপরিচিতের ন্যায় ভর্গিপ্রকাশ করিয়। তাঁহাদের সহিত নানাবিধ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং 
তাহাদের মধ্যে কাহারও গভীর রাত্রিতে বনে বনে অন্নেষণ করার উপযুক্ত পুত্র না থাকিলেও তিনি পরিহাসপূর্বকই 
বলিয়াছেন যে-_-তোমাদের পুত্রগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে। গোৌড়ীয়বৈষ্ঞবটাকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী, তাহার সারার্থদরশিনী টাকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন _ 

তত্র পুত্রাঃ দ্বিত্রিমাস্তা এব নান্বেষণপরাঃ। “পায়়্ত্যঃ শিশুন পয়ঃ” “ক্রন্দন্তি বসা বালাশ্চ” ইতি 
পূর্বাপরোক্তেঃ। তথাপি ভগবতা স্বন্মিংস্তদ্বিশেষজ্ঞানাভাবমভিনীতবতৈবোক্তমিত্যদোষঃ ৷ 

*মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যায় যেঁপ্ৰীক্ব্ণচ ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছেন “তোমাদের 

মাতাপিতা ও পুত্ৰগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে”) এখানে বক্তব্য এই যে-“পায়যৃন্ত্যঃ শিশুন্‌ পয়ঃ” এই 
পূর্ববর্তী শ্লোকে জান! গিয়াছে যে, ব্রজরমণীগণ তাহাদের শিশুগণকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন এবং পরবর্তী 
শ্লোকেও বর্ণিত হইবে যে, ক্রন্স্তি বসা বালাস্চ”- তোমাদের বালকগণ রোদন করিতেছে । ইহাতে জান। যায় 
যে__ব্রজরমণীগণের ছুই তিন মাস বযঙ্ক শিশুপুত্র ছিল, কিন্তু বনে বনে অন্বেষণ করিয়া! বেড়াইবার উপযুক্ত 
বয়ঃগ্রাপ্ত পুত্র ছিল না। কিন্তু পরিহাসরসিক ব্রজরাজশন্দন ৫ ব্রজরমণীগণের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না৷ এই 
ভাবের অভিনয় করিয়! বলিয়াছেন-_-“তোমাদের পুত্রগণ অন্বেষণ করিতেছে 1” 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য শীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর বৃহদৈষ্তবতোষণী, লঘুবৈষ্ণব- 
তোষণী ও ক্রমসন্দর্ত টীকা দেখিলে “মনে হয় যে__ইহারা কোন ব্রজরমণীকে পুত্রবতী বলিয়া স্বীকার করিতে 
ইচ্ছুক নহেন | এসব্বন্দে' শ্রীপাঁদ সনাতন গোস্বামী তাহার বৃহদৈষবতোধণী টাকায় বলিয়াছেন-_অত্রেদং তং ; 
প্ৰীকবষ্ণৈব প্রিয়া ভগবত্যন্ত ্ৰজদেব্যঃ কথঞ্চিৎ জাতবিবাহা অপি বিবিধব্যাজেন পতীন্‌ ' বঞ্চয়ন্ত্যন্ডেঃ সহা্সঙ্গা- 
ভাঁবেনাজাতপত্যা এব ৷ ' কেবলং পত্যাদীনামাগ্রহেণ নিজকৌতুকবিশেষেণ বা তাস্বেব কাশ্চিৎ পরপুত্রান্‌ পুত্র- 
বা পালয়ন্তীতি স্বতন্তন্তাভাবেন তান্‌ গোদ্গ্ধমেৰ পায়যন্তীতি ৷ j - (বৃহদ্বৈষবতোষণী টাকা ) 

শ্্রীকুষ্ণ যে স্থানে ব্রজরমণীগণের পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার তত্ব এই যে-ব্রজরমণীগণ 

্রীরুফেরই হলাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্তি এবং তাহারই নিত্যপ্রেয়সী | লীলাকৌতুক পোষণের জন্য তাহাদের 
কোন প্রকারে ( যোগমায়া শক্তির কৌশলে ) ত্রজের কোনিও গোপের সহিত বিবাহ হইলেও তাঁহার! নানা- 
কৌশলে তাঁহাদের পতিগণ হইতে দূরে ধাকেন, অতএব তীহাদের কোনদিনই পতিগণের সঙ্গে অঙ্গদ হয় 


নাই। “ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ। ( উজ্জলনীলমণিঃ) অতএব কৌন ব্রজরমণীরই পুত্র হয নাই। 
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১৮৫২, শ্রীযদ্ভীগবতমূ । 


~~ পাপা 


স্পা শীট ene 


তবে তাহারা, পতি, শ্বশ্রী প্রভৃতির অনুরোধে এবং শিশুপাঁলনকৌতুকবশতঃ ভগ্নী, যাতৃদপত্নী প্রভৃতির পুত্র 
লইয়া নিজপুত্রের মত পালন করিয়া থাকেন। পরন্ত সেই অজাতপুত্রা ব্রজরমণীগণের স্তনদুগ্ধ থাক! সম্ভবপর 
নহে বলিয়া তাহারা গোছুগ্ধ দ্বারাই সেই সমস্ত; শিশুগণকে পালন করিতেন | 

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও তাহার লথুবৈষ্ণবতোষণী টাকায় বলিয়াছেন 

যদি চ তাসামুদ্ররজা এব পুত্রাঃ স্থাস্তদ| রাসনৃত্যনার়িকানাং আদিরসনায়িকানাঞ্চ তাসাং বৈরূপ্যেণ তন্ত 
রাসনৃত্যন্ত রসম্ত চ বৈরপ্যং স্তাৎ। “মাতরঃ পিতরঃ পুত্র?” ইত্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যে কেধাঞ্চিৎ রাত্রাবপি বনেহপি 
মাত্রা্দিবিচেতৃত্বেন কা সাঞ্িদর্ধজরতীত্বমপ্যায়াতি তত্র পুনরতীব তৎ স্তাৎ। ( লঘুবৈষ্ণবতোষণী টাকা) 

ব্রজরমণীগণের যদি উদরজাত পুত্র থাকিত তাহা হইলে সেই সমস্ত রাসনৃত্যনায়িকা ও আদিরস- 
নায়িকাগণের অনুপযুক্ততাবশতঃ রাসনৃত্যাস্বাদন এবং আদিরসাস্বাদনও বিরূপ এবং বিরস হইয়| যাইত ৷ 
“মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরাজনন্দন যে ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছেন “তোমাদের পুত্রগণ অন্বেষণ 
করিতেছে” তাহাতে গভীর রজনীতে বনে বনে অন্বেষণ করিবার উপযুক্ত পুত্রের জননী ব্রজরমণীগণকে 
অর্ধজরতী ( অর্দ্বৃদ্ধা ) বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রাসনৃত্যে এই প্রকার অর্ধজরতী নায়িকা কখনই রসাবহ 
হইতে পারে নাঁ। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাঁকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কোন কোনও স্থানে কোন কোনও ব্রজরমণীকে 
পুত্রবতী বলিয়া স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্যশ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 
কোন ক্রমেই কোন ব্রজরমণীকেই পুত্রবতী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে সমস্ত ব্রজরমণী শ্রীকৃষ্ণ 
অপেক্ষা নান বয়ঙ্কা এবং লীলাকৌতুকবশতঃ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটায়সী যোগমারার শক্তিগ্রভাবে 
তাহারা বিবাহিত। হইলেও কদাপি তাহাদের পতিগণের সহিত অন্বসঙ্গ হয় নাই। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর এসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট 
হইলেও যাহাতে গোগীনহ ;গোপীনাথের প্রেমলীলারসাস্বাদন রসাবহ হয় সেই দিকেই সুধী ভক্তগণের নিরপেক্ষ 
দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । ট 

যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ ছুই তিন মাস বয়স্ক পুত্রবতীই হউন কিংবা অজাতপুত্রাই হউন, তথাপি ব্রজরাজনন্দন 
পরিহাঁসপুর্বকই বলিয়াছেন যে “তোমাদের পুত্রগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে।” বনে বনে অন্বেষণ করার 
উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র যে কোন ব্রজরমণীরই ছিল না তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 

পরিহাসকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন যখন সভয়ে ও সসন্ত্রমে ব্রজরমণীদের বলিলেন-_হে ্থচ্ছন্ববনবিহাঁরিণী 
ব্রজরমণীগণ! তোমাদের এই নির্জন বনে আমার নিকটে অবস্থান করা কিছুতেই নিরাপদ নহে, তোমাদের 
আত্মীয়বর্গ এতক্ষণ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে এবং তোমাদের অন্বেষণ করিতে অনতি- 
বিলম্বেই তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই, অতএব তোমরা সময় থাকিতে সাবধান হও, এখনই 
নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হও-_-তখন ব্রজরমণীগণ, ইঙ্দিতভঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দনকে জনাইলেন_ হে 
চতুরচুড়ামণি ! আমাদের আত্মীয়বর্গ বদি আমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে কি তাহারা 
এই গহন বনে প্রবেশ করিবেন? আমরা যে কুলরমণী হইয়াও এই গহন বনে আসিয়াছি তাহা, কেহ সম্ভাবনাও 
করিতে পারিবেন না । যদি বা তাহারা বনশোভা দর্শন কিংবা পুষ্পচয়নাদির জন্য আমাদের বনে আগমন 
সম্ভাবনাও করিয়া থাকেন তাহা হইলেও এই দুর্গম বনে এবং চতুদ্দিকে লতাপরিশোভিত ঘনসন্নিবিষ্ট বক্ষাবলী 
মধ্যস্থ নুগুপরস্থানে কেহই আমাদের অনুসন্ধান পাইবেন না। অতএব আমাদের আস্মীয়বর্গ আসিয়া তোমার 
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১০ম স্কন্ধে ২৯১শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৫৩ 


নিকটে আমাদিগকে এই ভাবে অবস্থিত দেখিলে তোমার ও আমাদের বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা আছে এই কথা 
মনে করিয়া তুমি বুথ! ভীত হইও না এবং আমাদের তোমার চরণছাড়া করিও না। 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়! ব্রজরাজনন্দন সসম্ত্রমে বলিলেন_-“মারুচুং বন্ধুসাধবসং”। 
তোমাদের আত্মীয়বর্গ যদি এই গভীর বনে তোমাদের দেখিতে না পান, তাহা হইলে তোমাদের কোনও ভয়ের 
কারণ নাই বটে, কিন্তু তাহার! সকলেই তোমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া তোমাদের অনিষ্টাশঙ্কায় 
তাহারা সকলেই অধীর হইয়া পড়িবেন। শ্নেহপরায়ণ আত্মীয়গণকে. এভাবে বৃথা উদ্বেগ দেওয়া তোমাদের মত 
সুশীল! কুলবালাগণের পক্ষে কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহার! সুশীল এবং সচ্চরিত্র তাহারা কোন প্রকারেই 
কাহাকেও ক্লেশ প্রদান করেন না। “সাধবে| বন্ধুবৎসলাঃ” এই শিষ্টপরম্পরা-প্রচপিত বচনেও জানা যায় 
যে, _সাধুপ্রক্ৃতি ব্যক্তিগণ কখনও.কোনও আত্মীয়কে উদ্বেগ প্রদান করেন ন! ৷ তাঁহারা সকলেই বন্ধুবৎসল হইয়া 
থাকেন। অতএব ব্রজমধ্যে সাধ্বীশিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াও তোমাদের এরূপ আস্মীযগণকে উদ্বেগ প্রদান 
করার প্রবৃত্তি হইতেছে কেন, তাহ! আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। স্বভাবতঃ অল্প বুদ্ধি 
রমণী বলিয়া যদি তোমাদের অজ্ঞানবশতঃ এই অত্যন্ত অন্যায় কার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে 
আমার কথায় নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়৷ এই অন্ায় কা্ধ্য হইতে বিরত হও। কদাপি স্নেহশীল আত্মীযগণের মনে 

£খ দিও না? এখনই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া আত্মীয়বর্গের আনন্দ বর্ধন কর! 

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার উপেক্ষাবচনে ব্রজরমণীগণ একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই 
নর্শারপিক ব্রজরাজনন্দনের বাক্চাতৃর্ধ্যের প্রার্থনা ভঙ্গিময় অর্থ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। 

“মাতরঃ পিতরং পুত্রাঃ” প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরাজনম্বন বলিতেছেন, হে- ব্রজরমণীগণ ! তোমরা পুনঃ পুনঃ 
ব্রজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, তোমরা বোধ হয় তোমাদের মাতা পিতা! পুত্র 
ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মী়গণের আগমনাশঙ্কায় ভীত হইতেছ। তোমাদের মাতা! পিতা প্রভৃতি আম্মীয়বর্গ 
কি তোমাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন? ( বঃ মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চংকিংবিচিন্ব্তি? । তাহার! 
যদি তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াও থাকেন, তাহ! হইলে তাহারা ব্রজ মধ্যেই তোমাদের অন্বেষণ করিবেন । 
তোমরা যে এই গভীর বনে আগিয়াছ তাহা তাহারা সম্ভাবনাও করিতে পারিবেন না। যদি বা তাহারা এই 
গভীর বনেও তোমাদের অন্বেষণ করিতে আসেন, তাহা হইলে “অপশ্থাস্তো বর্তস্তে* কিছুতেই তোমাদের দেখিতে 
পাইবেন না। কেন না এই গভীর বনে প্রবেশ করিলে অন্ধের মত চতুর্দিকে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে হইবে, কিছুতেই 
তোমাদের কাহারও উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। অতএব “মাকৃচং বন্ধুদাধ্বসং” ( বন্ধুভ্যঃ সাধবসং ভয়ং মাকৃঢ,ং 
মা কুরুত ) “আত্মীয়বর্গ আসিয়া এই নির্জন বনে তোমাদের দেখিতে পাইলে মহা অনর্থ হইবে” এই নিৰ্ম্মল 
আশঙ্ক' পরিত্যাগ কর। এই গভীর বনে কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না, তোমরা! নিশ্চিন্ত হইয়া আমার 
সঙ্গে প্রণয়ালাপে রত হও। তোমরা যদি আমার নিকটে আসিয়াও আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও 
তাহা হইলে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইব । সেইজন্য তোমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি__“মারুছুং 
বন্ধুসাধ্বসং” । বন্ধোর্মম সাধ্বসং দুঃখকরং কাধ্যং মা কৃঢং নৈব কুরুত।' হে ব্রজরমণীগণ ! আমি দাবানলপানে, 
গোবর্দ্ধনধারণে, বিবিধ অন্থ্রমারণে তোমাদের পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়াছি; সুতরাং আমিই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু! 
আমার মনে দুঃখ দেওয়া তোমাদের কখনও কর্তব্য নে । অতএব তোমর! ব্রজে ফিরিয়া যাইও না, আমার 

টই অবস্থান কর! 
এ? a প্ৰীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গিময় অর্থ আস্বাদন করিয়া বাস্তবাৰ্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা 
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১৮৫৪. শ্ৰীমদ্ছাগব্তম্‌ । 


যায় ফে_ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আক 1 হইয়া যমুনকুলে আসিতেছিলেন, তখন তাহাদের পিতা, 
ভ্রাতা, পতি প্রন্থতি আত্মীয়বর্গ নানাভাবে তাহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে 
তাহারা সকলেই অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 

তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রাত্বন্ধুভিঃ । গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন স্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ (শ্ৰীমন্তাগবতম্‌) 

শ্রীকৃষ্ণের বংণীনাদে সমাক্ষ্টা ব্রজরমণীগণ, যখন শ্রীক্ষ্ণনিকটে গমন করিতে উদ্ধত হইলেন, তখন 
তীহাদের পতি পিতা ভ্রাতা ও আ!দ্বীরগণ নানাভাবে তাহাদের গমনে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
্রীরুষ্চগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না । | 

্ীকুষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণ, তাহাদের আম্মীয়বর্মের নিষেধ না মানিয়| শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহাদের আত্মী়বর্গ তাহাদের উপর কিংবা শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনগ্রকাঁর দোষদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। 

না্থয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তত্ত মারয়া | মন্যমানাঃ স্বপার্ব্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকসঃ ॥ (ভ্রীমন্তাগবতম্) 

্রীরুষ্ানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ, তাহাদের আন্রীয়বর্গের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীরুষ্নিকটে আগমন 
করিয়াছিলেন এবং সমস্ত রাত্রি,তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসরঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । কিন্ত 
সেজন্ত তাঁহাদের আস্বীয়বর্গ কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কেন না, তাহারা সকলেই শ্রীকুষণ- 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়ছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ পত্নী কন্যা ভগ্নী প্রভৃতিকে নিজ নিজ নিকটেই অবস্থিত 
দেখিয়াছিলেন। ্‌ 

ইহার কারণ এই যে ব্রজ্রমণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া সম্পাদন করাইবার জন্য কৃষ্ণশক্তি 
যোগমায়া ব্রজরমণীগণের অনুরূপ মারক মূর্তি স্থষ্টি করিয়া তাহাদের গৃহে স্থাপন করিরাছিলেন। সেজন্য ব্রজরমণী- 
গণের আম্মীয়বর্থ কেহই বুঝিতে পারেন. নাই যে ব্ররমণীগণ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। 

“মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই নিগুঢ় তত্বেরই ইদ্দত 
পাওয়া যার | | ৃ 

শ্ৰীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণকে বলিলেন__হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যেনিজ নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার 
নিকটে আলিয়া তাহা তোমাদের আন্মীর়বর্গ কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই বা পারিবেন ন], কারণ 
তাহাদের সকলেই তোমাদিগকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থিত দেখিতেছেন ) সুতরাং তাহারা! তোমাদের অন্বেষণ 
করিতেছেন নাঁ।  মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়ণ্চ, বঃ পশ্যন্তঃ মম যোগমায়া গ্রভাবাৎ যুদ্নান্‌ নিজনিকটে 
এব পশ্ন্তঃ অবিচিন্বপ্তি নৈব মার্গয়ন্তি। অতঃ বন্ধুভ্যো ভয়ং মাকচ্ং নৈব কুরুত) তোমরা আমার 
‘নিকটে আগিয়াছ, কিন্তু আমার যোগমায়াশক্তিপ্রভাবে তোমাদের মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তোমাদের 
নিজ নিজ গৃহেই অবস্থিত দেখিতেছেন। সুতরাং তোমাদের জন্য তাহাদের কোনই ব্যকুলতা নাই কিংবা 
তাহারা তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তোমরা মনের সাধে আমার সঙ্গে বনবিহারাদিতে প্রবৃত্ত হও। 
আত্মীয়গণ তোমাদের এই নির্জন বনে আমার নিকটে অবস্থান জানিতে পারিবেন বলিয়া তোমর! কিছুমাত্র 
ভীত বা! সঙ্কুচিত হইও না। 
| পূর্বপ্রদর্শিত “নাস্থয়ন্‌ খলু ক্ষয়” হৃতি শ্লোকে জানা যায় যেঁ-শ্ৰীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত 
রাসাদিবিলাষে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার অঘটনঘটনপটীয়পী যোগমায়া শক্তির প্রভাবে ব্রজবাসিগণ রি 
নিজ নিজ গৃহেই অবস্থিত দেখেন | সেজগ্ত তাহারা শ্রীকৃষ্ণের এই গোপনবিলাস সম্বন্ধে কোনই ধারণ! রর 
পরেন নাই এবং শতকোটি ত্রজরমণী ্রজ ছাড়িয়া যমুনাকুলে ্ররুষ্ণনিকটে অবস্থান করিলেও অ্রজবা | 


Lu 
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১০ম ক্রন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৫৫ 


নিজ নিজ গৃহে যোগমায়াকরিত ব্রজরমণীদের মৃত্তি দেখিয়াই নিশ্চিন্ত ধাকেন। কিন্ত প্রেমবতী ্জরসরীগণ 


এ সমস্ত ব্যাপার কিছুই জানেন না বলিয়া তাহাদের সর্বদাই আশঙ্কা থাকে যে বুঝি বা কেহ আমাদের এই. 
গোপন বিহারের কথা৷ জানিতে পারিবে ৷ “মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রস্ৃতি শ্রীকৃষ্ণৰচনের বান্তবার্থে এই পরম 
গোপনীয় তত্ব অন্তনিহিত আছে। 

“মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা্ প্রন্তি প্রীকুষ্ণবচনের বাস্তবার্থ অনুসন্ধান করতে গিয়া ইহাও মনে হইতে 
পারে যে _মাতা পিতা প্রহ্থত আম্মীয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া জগতে সকলেই যথাযোগ্যভাবে সাংসারিক 
বিষয়ভোগে রত থাকে । মাত! পিতা প্রন্থতি আন্মীয়বর্মের ভালবাস! সকলের পক্ষে সংসারবন্ধনেরই হেতু 
হইয়া থাকে । প্রায়ই এমন কোনও আত্মীয় দেখা যায় না যে, যাহারা সংসার নিবৃত্তির উপায় করিয়া দেন । 
পিতা মাতা প্রভৃতি আম্মীয়বর্গ তাহাদের পুত্রগণকে শিশুকাল হইতেই অর্থোপার্জন প্রভৃতির উপযুক্ত বিগ্ধা 
শিক্ষা দিয়া যথালময়ে তাহার বিবাহ দেন এবং সে যাহাতে স্তীপুত্রার্দি পালনে রত হইয়! উত্তমরূপে সংসার- 
বন্ধনে বন্ধ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কাজেই এই সমস্ত আন্মীয়বর্গকে প্রকৃতপক্ষে বন্ধু বল! 
যাইতে পারে না। ইহারা বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে গিয়া যে শত্রুতা করেন জন্মজন্মান্তরেও তাহা হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় ন! | 

গুরুর্ন সঃ স্তাৎ স্বজনো ন সঃ স্তাৎ পিতা ন সঃ স্তাৎ জননী ন সাস্তাৎ। 
দৈবং ন তৎস্তান্ন পতিশ্চ স স্তাৎ ন মোচয়েদ্‌ যঃ সমুপেতমৃত্যাম্‌॥ শ্রীমস্ভাগবতম্‌ ) 

শ্রীমাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে খষভদেববচনে জানা যায় ষে__ধিনি মৃত্যুনিবারণের উপায় করি:! না দেন 
তিনি শিক্ষাদান করিলেও গুরু নহেন, হিতাচরণ করিলেও স্বজন নহেন, উৎপাদক এবং পালক হইলেও পিতা 
নহেন, গর্ভে ধারণ এবং পোষণ করিলেও জননী নহেন, আর.ধিত এবং বাঞ্ছিত ফলপ্রদ হইলেও দেবতা নহেন, 
এবং পানিগ্রাহক রক্ষক হইলেও পতি নহেন। অতএব ধাহার! সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় 
করিয়। দেন তীহারাই প্রকৃত আম্মীয়। জগতে মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়রূপে ধাহাদের পাওয়া যায় তাহারা 
আত্মীয়ভাবে" সর্বদাই শ্রীগোবিন্দচরণসমন্ধ বিলুপ্ত করিয়া সংসারসাগরে [নিমগ্ন করাইবার জন্যই সর্বাবিধ- 
আত্মীয় ব্যবহার করিয়া থাকেন । এমন কোনও আম্ীয় প্রায়ই দেখ! যায় না, যাহারা! সংসারের অপারতা বুঝাইয়া 
দিয়া শ্রীগোবিন্দচরণসন্বন্ধ লাভের জন্য উৎসাহিত করেন! যদি কেহ জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত 
মহাবন্ধনের মধ্যেও শ্রীগোবিন্দভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহ! হইলে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয় 
তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন এবং যাহাতে ভাল করিয়া সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা 
করিয়া দেন। কেহ হয়ত বাল্যকালেই হরিকথ! শ্রবণ, তীর্থাদি ভ্রমণ, যথাসাধ্য সাধনানুষ্ঠান প্রত্ৃতিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া যায়, তাহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়বর্গ একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়েন যে আমাদের পুত্রটি বুঝি একেবারেই 
অধঃপাঁতে গেল। তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করেন যে, অচিরাৎ ইহার বিবাহ দিতে হইবে 
এবং যাহাতে সংসারে প্রবৃত্তি হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ তাহার পর ক্রমশঃ সেই আত্মীয়বর্ণ 
সুব্যবস্থায় জন্মান্তরীণ সুকৃতি কিংব| সংসন্সের ফলে বাল্যকালে যে ভজন প্রবৃত্তি থাকে তাহা একেবারে 
তিরোহিত হইয়। যায়! কিন্তু কেহ যদি বাল্যকাল হইতেই উত্তমরূপে সংসার বন্ধনে বন্ধ হইখার উপযুক্ত 
বিশ্ান্তাস ও অর্থোপার্জ্জনাদিতে রত হয় তাহা হইণে তাহার আত্ময়বর্গ বড়ই লুখী হয় এবং মরুলেই বলাবলি: 
করে যে “এমন ভাল ছেলে আর দেখা যায় ন]" | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেহ যদ কিকভননে পর 
হয় ভাহা হইলেই তাহার আত্মীয়বর্গের তাহার উপর তীব্র পড়ে এবং এক্সন ছার ভা সাল 
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২... 
প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু বদি কেহ সংসারকৃপে নিমগ্ন হয় তাহা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গের কোনই আপত্তি 
নাই ; বরং তাহাতে তাহার! সন্থষ্ট হইয়া যতদুর সম্ভব কিংবা! তদপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়! থাকে। অনেক 
পিতা মাতা তাহাদের যথাসর্বন্ ব্যয় করিয়া পুত্রের সংসার বন্ধনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু কেহই মুখের কথাতেও 
শ্রীকৃষ্ণভজনের সাহায্য করেন না। 

জীব যতদিন জগতের সেবায় ব্যাপৃত থাকে, সত্ীপুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদি লইয়া! মত্ত থাকে, ততদিন 
তাহার আত্মীয়বর্গ নিশ্চিন্ত থাকে, কাজেই তখন আর তাহাদের অন্বেষণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শ্রীকুষ্ণ- 
সেবায় রত হইবামাত্র আত্মীয়গণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং তখনই তাহার অন্বেষণে রত হয় । তাহার পর তাহার 
ভ্ীরষ্সম্বন্ধ ছাড়াইয়া বিষয় সম্বন্ধে বন্ধন করিয়া দিয়া তাহার! নিশ্চিন্ত হয়। কিন্ত ভ্রান্ত জীব বুঝিতে পারে 
না যে তাহার প্রকৃত আত্মীয় কে? যাহারা সংসার বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকুষ্ণসন্বন্ধ ছাড়াইয়! দেয়, 
তাহার! যতই আত্মীয়তার ব্যবহার করুক না কেন তাহার! প্রকৃতপক্ষে আত্মীয় নহে। একমাত্র কৃষ্ণই জীবের 
পরমাত্মীয, কেনন! তাহার চরণাশ্রয়েই জীবের সংসারবন্ধনের অবসান হয় | 

“মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীরুষ্ণ ব্রজরমণীগণকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই প্রকার 
বাস্তবার্থেরও ইঙ্গিত পাওয়া! যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বপিলেন, _হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা আমার নিকটে আসিয়াছ 
বলিয়৷ তোমাদের মাত! পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ, নিশ্চয়ই তোমাদের অনুসন্ধানে রত হইয়াছেন। 
কেন না, আমার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ হয়, তাহার আর প্রাক্কৃত আত্মীয়বর্ণের সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়! প্রাকৃত 
আত্মীয়বর্গ দেখে যে আমাদের একজন অবৈতনিক দাসান্ছ্দাস তাহার কর্ম্নত্যাগ করিল। সেজন্য তাহার! ব্যাকুল 
হইয়া অনুসন্ধান করে এবং আমার নিকট হইতে নিজ নিকটে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। 
তোমাদের আত্মীয়বর্গেরও ঠিক এই রকমই অবস্থা হইয়াছে । তাহারাও তোমাদের নিজ গৃহে না দেখিয়। 
প্রাণপণে তোমাদের অন্বেষণ করিতেছে । কিন্তু তাই বলিয়া তোমর! তাহাদের মোহে পড়িয়া তাঁহাদের মায়িক 
আকর্ষণে আমার সম্বন্ধ ছাড়িও না । “মাক্চং বন্ধুসাধবসং, আমিই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু; তাই তোমাদের 
অনুরোধ করিতেছি যে, তোমরা আত্মীক়বর্গের স্থার্থময় ভালবাসার মোহে পড়িয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না 
এবং আমার মনে দুঃখ দিও না | 

এই শ্লেকে ইহাও ধারণা করা যাইতে পারে যে- শ্রীকষ্ণ, ব্রজরমণীগণের সহিত নিভৃত বনপ্রদেশে 
্বচ্ছন্দবিহার করিবেন বলিয়! তাহাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, এই প্রকাশ্য উন্মুক্ত স্থানে যদি তোমরা আমার 
নিকটে দীড়াইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীর়গণ তোমাদের অন্বেষণ করিতে করিতে 
এস্থানে আসিয়া তোমাদের দেখিতে পারেন। কিন্তু তোমরা যদি আরও গভীরতর বনে প্রবেশ কর তাহা 
হইলে আর কেহই তোমাদের অনুসন্ধান পাইবেন না । অতএব হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি গৃহ ছাড়িয়া 
এই নির্জন বনে আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আর আত্মীয়বর্ণের অন্ুসন্ধানযোগ্য স্থানে থাকিয়া কেন বৃথা 
কাঁলক্ষেপ করিতেছ? চল, আমরা গভীরতর বনে প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্বচ্ছন্দবিহারে প্রবৃত্ত হই! 
তোমাদের আত্মীয়বর্গ এখানে আসিয়া যদি তোমাদের দেখিতে পান তাহা হইলে তোমাদের মহাকলঙ্ক রটন! 
হইবে এবং আমি তাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইব। অতএব “মাকুঢ্‌ং বন্ধুসাধ্বসং”, তোমর! বৃথা কলঙ্কের বোঝা 
মাথায় করিয়া আমার স্তায় পরম বান্ধবের প্রাণে ব্যথা দিও না। ্রীক্ষ্ণ এইভাবে মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের 
আগমনের আশিঙ্ক! দেখাইয়া ব্রজরমণীগণকে গভীরতর বনে লইয়া যাইতে চেষ্টিত হইলেন, ইহাও “মাতরঃ পিতরঃ 
পুত্রা£ প্রভৃতি শ্রীরুষ্ণবচনের উদ্দেশ্য ও তাহাও এক প্রকার বাস্তবার্থ। 
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১০ম ক্ন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৮৫ 


দৃষ্টং বনং কুস্ুমিতং রাক্শেকরর'ঞ্জতম্‌ ! 
যমুনানিলল:লৈজত্তরুপল্লবশোভিতম ॥ ২১ 

বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়! ইহাও মনে কর! যাইতে পারে যে _আত্মীয়বর্গের সম্বন্ধ ও গৃহত্যাগ 
করিয়া যদি কেহ শ্রীরুষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহ! হইলে তাহার এমন স্থান আশ্রয় কর! উচিত যে 
যেস্থানে কিছুতেই আত্মায়বর্গের সহিত দেখা গুন! না হয় এবং আম্মীয়বর্গ শত সহআ্র চে করিয়াও সেখানে 
গিয়া কৃঝ্েসেবার বাধ! জন্মাইতে ন! পারে । কোনও অনির্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ যদি কেহ আম্মীয়াদির সম্বন্ধ 
ছাড়িয়। শ্রীকুষ্চরণাশ্রয় করিতে পারেন তাহা হইলে গ্রীক্ব ই তাহাকে তাদুশ নিৰ্জ্জন স্থানে বাসের প্রবৃত্তি 
এবং সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকেন । 

পরিহাসকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন “মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রভৃতি বচনেও প্রার্থন। এবং উপেক্ষাভঙ্গি- 
বিজড়িত বুগললার্থসন্ধাপনময় অর্থভ্গির ইঙ্গিত করিতে বিস্বাত হন নাই। তিনি এমন ঘুখনয়নাদির ভঙ্গি 
এবং স্বরভঙ্গি করিয়া “মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রভৃতি কথা কয়েকটি উচ্চারণ করিলেন যে, তাহাতে ব্রজরমধী- 
গণের ধারণা হইল যে ব্রজরাজনন্দন তাহাদের বশিতেছেন, হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়। 
আমার নিকটে আসিয়াছ বলিয়। তোমাদের মাত! পিত পুত্র ভ্রাতা ও পতি প্রভৃতি আস্মীয়বর্গ কি তোমাদের 
অন্বেষণ করিতেছেন? তাহারা যদি তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাদের এখানে 
দেখিতে পাইবেন ন! (অপগ্তন্ত এব বর্তত্তে।। অতএব তোমাদের কোনও ভাবন| নাই, তোমরা! স্বচ্ছন্দ আমার 
সঙ্গে প্রণয়ালাপে প্রবৃত্ত হও। শ্্রীকুষ্ণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ পরমানন্দসাগরে ভাসমান 
হইলেন এবং পরস্পরের দিকে প্রফুল্পনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহা! 
দেখিয়া পরিহাসরক্গী ব্র্গর[জনন্দন আবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, “মাকু্‌ং বন্ধুমাধ্বসং”_হে কুলবতী ব্রজরমণীগণ ! 
তোমাদের আত্মীয়বর্গ যদি তোমাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত ন! হইয়া থাকেন তথাপি নিজ গৃহে তোমাদের ন! দেখিয়া 
তাহার! অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়।ছেন। যদি তাহারা তোমাদের অন্বেষণে রত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার! 
তোমাদের না দেখিয়! অন্বেষণশ্রম এবং অন্তরের ব্যাকুলতায় অধীর হইয়! পড়িবেন। অতএব তাহাদের মনে দুঃখ 
দেওয়! উচিত নহে, নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া আম্মীয়বর্গকে নিশ্চিন্ত কর । 

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই উভয়ভিপূর্ণ ইন্দিত জানিয়! ব্রজরমপরীগণ যুগপৎ আশ! ও 
নিরাশার তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হইয়া! পড়িলেন ॥ ২০ 

অন্বয়ঃ ॥_ কুন্ুমিতং ( বিবিধবিকচকুন্থমাবলীপরিশোভিতং) রাকেশকররঞ্জিতং ( পুর্ণশশধরকিরণোদ্ঠা- 
সিতং) যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং ( যমুনায়াঃ যমুনাম্পণিনঃ অনিলন্ত সুশীতলসমীরণস্ত যা লীলা! স্বচ্ছন্দ- 
মৃত্গতিঃ তয়! এজস্তঃ কম্পমানাঃ তরণাং বৃক্ষাণাং যে পল্পধাঃ ফলকুন্থমভার|বনতবিটপাঃ তৈঃ শোভিতম্‌। কালিন্দী- 


জলকল্পোলসঙ্গর্িমন্দপবন-সঞ্চরণবিকম্পিততরুপল্লবপরিশো ভিতমিত্যর্থঃ ) বনং ( মদীয়ং শ্রীবৃন্নাবনং ) দৃষ্টং (বুস্সাভির- 
বলোকিতমেব। )॥২১ 


মুলানুবাদ 1হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা বিবিধকুস্মাবলীপরিশোভিত, পুর্ণশশধরকিরণোস্ভাসিত এবং 
যমুনানীরম্পর্ণি সুনীল সমীরণের মন্দগতিতে বিকম্পিত বৃক্ষপরবে সুশোভিত বৃন্দাবন দেখিয়া ত?॥ ২১ 


প্রীধরগীকা !- ঈফৎগ্রণয়কোপেন অন্ততে| বিলোকয়্তীঃ প্রত্যাহ দৃষ্টমিতি। রাকেশ পুর্ন করৈ- 
রঞ্জিতম্‌! যমুনাম্পশিনোহনিলন্ত লীলা মনদগতিত্তয়া এজন্তঃ কম্পমানান্তরণাং পল্লবাস্ডৈঃ শোভিতম্‌ ৷ ২১ 


ল্রীটবফ্ণৰঢতোষণী 1-_ততস্তাসাং প্রণয়কোপেন যদগাতো দর্শনং তদন্তথোতপ্রেক্ষতে দৃষ্টমিতি। তদ্যাতেতি 


নি 
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১৮৫৮ ₹_ প্রীমন্তাগবতম । 


পরেণান্বয়ঃ। কুস্থুমিতমিত্যাদি বিশেষনৈদূর্ঠিতোক্তা | তত্র চ ঈষংপ্রণয়কোপতো বনাবলোকনে দৃষ্টং বনমিত্যুক্তম্‌। 


তত উদ্ধাবলোকনে চ রাকেশকররঞ্জিতং ইতি।: ততঃ কালিন্দীতীরাবলোকনে তু যমুনেতি বিবেচনীয়ম্‌। অন্ত্তৈঃ। 
যদ্ধা। নন্ু মহামোহন! বাক্যাগ্ঘতিক্রমেন তেহম্মাভিরুপেক্ষিত৷ এবেতি কুতো ভয়মিতি চেত্তহি তাদৃশপ্রযত্রেন 
রাত্রাবত্রাগমনস্ত কিং নাম প্রয়োজনং ইতি সকৈতবং ক্ষণং ধ্যাত্বা আং জ্ঞাতং দিষ্ট্যা পূর্ণচন্দ্রায়াং রাত্রৌ মদীয়- 
্রীবন্নাবনশোভানিরীক্ষণার্থমাগতমিতি ভবতু তচ্চ সম্পন্নমেবেত্যন্ুল্যাদিন৷ দশয়ন্‌ সলীলমাহ দৃষ্টমিতি। অর্থ: 
সএব। বস্ততন্ত সাক্ষাত্তথা তাদৃশবনাদিপ্রদর্শনেন ভাবমেব বিবদ্ধয়তি ইতি । শ্লেষার্থশচায়ং ন কেখলং তন্তয়াভাব 
এবাত্রাপি তু পরমন্খনিধানত্বমগীতি ভাবোদ্দীপনার স্বয়ং দরশয়তি দৃষ্টমিতিদৃশং সববগুণযুক্তং বনং দৃষ্টমেব তত্তম্মাদেবাষং 
মা যাতেত্যন্বয় ইতি ॥ ২১ ঃ | 
শ্রীভাগবতাম্বতবন্িনী | _“মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রন্থতি পূর্বোক্ত শ্রীকুষ্ণবচনের বিবিধ অর্থভঙ্গি 
প্রকাশ হইলেও শ্রীকুষণন্থুরাগিণী ব্রজরমণীগণের নির্ভরপ্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার উপেক্ষাভঙ্গিস্কক অর্থই 
দৃঢ়তর ভাবে লগ্ন হইয়া গেল। সেজন্ত তাহাদের সকলেরই বদ্ধমূল ধারণ! হইল যে, তাহাদের কোটিপ্রাণ অপেক্ষা 
প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দন, তাহাদের প্রাণের বেদনার দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল নানাভাবে তাহাদের ব্রজে 
ফিরিয়া যাইবার জন্তই আদেশ করিতেছেন। যে সমস্ত আতঘ্মীয়বর্গের সম্বন্ধবন্ধন চিরতরে ছিন্ন করিয়া তাহারা 
পরমাস্্রীয় ব্রসরাজনন্দনের চরণনিকটে আপিয়াছেন সেই ব্রজরাজনন্দনই তাহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি আম্মীয়- 
বর্গের আগমনাশঙ্কা দেখাইয়া এবং তাহাদের ব্যাকুলতার দোহাই দিয়া পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য 
সনির্কন্ধ অনুরোধ করিতেছেন | সেজন্য তাহারা একেবারে হতাশ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাশিলেন_- 
হা হতবিধে! তোমাদের বিধানে কি আমাদের প্রাণবল্লভকে আমাদের প্রাণের বেদন। জানাইবার কোনই 
ব্যবস্থা নাই? আমাদের প্রাণ কি গ্রাণবল্লভের সহিত মিলনাশা বিসর্জন দিয়া অব্যক্ত গুপ্তবেদনার ভার বহন 
করিবার জন্ত এই প্রাণবল্পভের উপেক্ষিত দেহেই চিরকল অবস্থান করিবে? তাহাই যাঁদ করিতে হয় তাহা 
হইলে এই কৃষ্ণঙসঙ্গলালসাকুল অথচ তাহাতে সম্পূর্ণ নিরাশ দেহ লইয়া -আবার বরে ফিরিয়া গিয়া সামা দর 
কি লাভ হইবে? পতি পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের শত শত সনির্ব্ধ অন্থুরোধে যে দেহ ব্রজে ফিরিয়া যায় 
নাই,সে দেহ কি প্রাণবল্লভের উপেক্ষাবচনেই আবার ব্রজে ফিরিয়া যাইবে? আমরা কেবলমাত্র ভ্রজরাজ- 
নন্দনের চরণসেবার আকাজ্ষাতেই গৃহ ছাড়িয়া বনে আপিয়াছি, আমাদের ছুঙাগ্যবশতঃ যদি আমরা তাহাতে 
বঞ্চিত হই, তাহা হইলেও আমর! আর আমাদের পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিয়া যাইব না, আমরা আমাদের এই 
রীকুষ্ণসেবাধিকারে বঞ্চিত দেহ চিরদিনের জন্য বনবাসী করিয়া রাখির। এইকথা মনে করিয়া ব্রজরমণীগণ 
যেমন বনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন__অমনই নর্ম্মোক্তিচতুরচুড়ামণি শ্রীবজরাজনন্দন বনের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া নয়নভঙ্িপূর্বাক বণিলেন-__হে বনত্রমণপ্রিরা ব্রজরমণীগণ! তোমরা কি বিবিধকুন্থমাবলীপরিশোভিত 
বনভূমির শোভা দেখিতে আপিয়াছ? নিরন্তর গৃহক!রাগারে অবরূদ্ধা কুলরমণীগণের পক্ষে বনশোভ৷ 85 
সুযোগ ঘটে না বলিয়া তাহাদের বনশোভা দর্শনের লালসা সর্বদাই বলবতী থাকে। কিন্তু দিবাভাগে 
গোঁচারণাদ্দির জন্য গোপগণ বনে যাতায়াত করে বশিয়! কুলরমণীগণের পক্ষে তখন বনে আসা সম্ভবপর 
হয় না। সেইজগই বোধ হয় তোমরা এই রান্রিকালে নির্জন বনপ্রদেশে আগমন করিয়াছি। ব্রজরাজনন্দনের, 
এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ দীননয়নে একবার গগনপানে চাহিলেন এবং মনে মনে বলিলেন_হা বিধাতঃ! 
আমাদের ভাগ্যে তুমি এই পিখিয়াছিলে যে, আমর! যাহার জন্য কুল শীল মান ভয় ধৈর্য্য লঙ্জার্দি পরিত্যাগ 
করিয়].. পতি পিতা ভ্রাত! প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সম্বন্ধবন্ধন ছি ছন্ন করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায়: লইয়া. গৃহত্যাগ 
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করিয়া চলিয়া আঁপিলাম, তিনি কি না আমাদের মনের কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন ন! এবং বনের 
কথা বলিয়া আমাদের মনে মর্ম্বপীড়াপ্রদ যাতনা প্রদান করিতেও কুষ্ঠিত হইতেছেন না! হায়! আমাদের প্রাণ- 
বল্পভের মুখে এমন কথা গুনিবার পূর্বে কেন আমাদের প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়| চলিয়া গেল না। প্রাণবল্লভের 
মুখে প্রাণাত্তকর বাণী শ্রবণের জন্তই কি এখনও এই দশ্ধদেহে প্রাণ আছে? ব্রজরমণীগণের এই ভাব দেখিয়! 
ব্রজরাজনন্দন আবার বলিলেন-_হে গাস্তীর্্যশালিনী ব্রজরমণীগণ! এতক্ষণে তোমাদের মনের কথা বুঝিয়াছি, 
তোমরা উন্মুক্তগগনমণডলে পূর্ণশশধরের শোভা ও তাহাতে বনভূমির সমুচ্ছলিত সৌনর্্যরাশি দেখিবার জন্ 
এই পূর্ণিমারজনীতে বনভূমিতে আগমন করিয়াছ। যদিও ব্রজের গগনেও পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তথাপি 
সেখানে বহুতর অট্টালিকাদির আবরণে ভাল করিয়া চন্দ্রের শোভ! দর্শন হর না। এই যমুনাতীরবন্থি স্থান 
হইতে উন্মুক্ত গগনে পূর্ণচন্দ্রের উনুক্ত সুষম! দেখিয়া প্রাণিমাত্রেরই প্রাণে প্রাণে এক অভূতপূর্ব আনন্দের 
লহরী ছুটয়! যায়। পূর্ণশশধরের সুখকর করসম্পাতে বনভূমিরই বা কি অপূর্ব শোভা! ইহ! দেখিবার জন্য 
কাহার প্রাণে বলবতী লালসা জাগিয়া না উঠে? আমিও এই পুর্ণশশধরের অনাবিল সোঁন্য্যমি্ধুতে 
অবগাহন করিবার জন্ত গোচারণক্লাস্তদেহেও বনভূমিতে আগিয়া কদব্বমূলে দাড়াইয়া রহিয়াছি। তোমরাও 
দেখিতেছি আমার মত পুর্ণচন্্রের শোভা দেখিবার জন্য অত্যন্ত লালমাম্বিত হইয়াছ, তাই কুলরমণী হইয়াও 
ঘরের বাহির হইয়াছ। ত্ররাজনন্দনের এই কথায় ব্রজরমণীগণ গগন হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়! যমুনাবক্ষে স্থাপন 
করিলেন ও মনে মনে বলিলেন_সথি যমুনে ! তুমি ত শ্তামনুন্দরের বংশীরবের মহাকর্ষিণী শক্তির কথা জান, 
তাই তোমাকে আমরা প্রাণের কথা জানাইতেছি, তুমি আমাদের মত ওঁ মোহনিয়ার মোহনবংশীনাদে নিজ 
পতি সমুদ্রের কথ। ভুলিয়া যাও, তাই বিপরীত গতিতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রুরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া 
' পড়। কিন্তু আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে আমরাও তোমার মত এ বংশীরবের আকর্ষণে সব ভুলিয়৷ সব ছাড়িয়! 
ও চরণপ্রান্তে আপিয়াছি, কিন্ত আমরা ওঁ চরণে লুটাইয়া পড়িতে পারিতেছি না, উপেক্ষার বাধ দিয়! ব্রজরাজ- 
নন্দন আমাদের গতিরোধ করিয়া দিতেছেন। আমাদের আর এ জীবনে জীবনবল্পভের চরণসেবাধিকার- 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই! তাই তোমার নিকটে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি, তুমি যদি তোমার জীবনে 
আমাদের জীবন মিশাইয়া লও তাহা হইলে আমরা তোমার তরঙ্গে ভানিতে ভা।সতে শ্রীক্ুষ্ণচরণ লুটাইয়া 
পড়িতে পারিব। আমর! যদি আমাদের জীবনবল্পভের চরণপ্রান্তে লুটাইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের 
ব্য্যজীবনের আর কি প্রয়োজন আছে? তুমি যদি ্রীকুষ্ণচরণে লুটাইয়া পড়িবার সময় আমাদের সঙ্গিনী 
করিতে না চাও, তোমার সেই পরমানন্দের আস্বাদনে আমরা অংশিনী হইলে যদি তোমার কোনও আপত্তি 
থাকে, তাহ! হইলে তোমার অতলতলে আমাদের লুকাইয়া রাখ, আমাদের কৃষ্ণউপেক্ষিত দেহ যেন এজগতে 
আর কাহারও দৃষ্টিগোচর ন! হয়। 

ব্ররমণীগণের এই প্রকার অন্তরের ব্যাকুলতাপূর্ণ হতাশ ইঙ্ছিত বুঝিয়! ব্রজরাজনন্দন মনোহর নয়নভঙ্গিতে 
যমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ও মৃতুহান্ত সমন্বিত বদনে বলিলেন_-এইবার সত্য সত্যই তোমাদের মনোভাব 
বুঝিয়াছি ; তোমরা যমুনার শোভা দেখিবার জন্যই গৃহ ছাড়িয়া যমুনাকুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। যমুনার 
শোভা প্রকৃতই সর্বচিন্তারর্ষক। যমুনার সুবিস্তৃত সুনীল বক্ষে কেমন ছোট ছোট তরক্ষগুলি নাচিতে নাচিতে 
একটির গায়ে আর একটি চলিয়া পড়িতেছে। মৃহ্ল দক্ষিনপবন সেই তরঙ্গসঙ্গে নিজ অঙ্গ শীতল করিয়া a 
সর্য্যতাপসন্তধ-বৃক্ষাবলীর বিশুফপ্রা পল্পবসমূহে.নবজীবন সঞ্চার করিয়া ধীরে ধারে সঞ্চারিত হইতেছে । টা 
সঞ্জাত ক্ষুদ্র ত্রমাবলীর কোমলপল্পব ও পুষ্পরাজি যমুনা-নীর স্পর্শে সর্বদাই প্রফুল্ল । সর্্যতাপের প্র 
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তাহাদের নিকট সর্বদাই পরাজিত । তাহারা যেন ফুলকুমুমহামির ইন্দিতে জগৎকে জানাইভেছে হেত 
কোনও তাপের অধিকার নাই, যাহার যে কোনও তাপ থাকুক ন! কেন, যযুনাকুলাশ্রয়ে তাহা সমূলে নির্খুল হয় 
যায়। হে কুলবতী ব্রজরমণীকুল ! তোমরা নিশ্চয়ই যমুনার এই অপরিসীম সুষমা দর্শন এবং যমুনানীরকণিকা-. 
সম্পুক্ত মৃছুলপবনস্পর্শে অঙ্গতাপ শীতল করিবার জন্য এই নির্জন যমুনাকুলে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছ। যাহা 
হউক, তোমরা! যাহা মনে করিয়াই এখানে আপিয়৷ থাক, তোমাদের সকল বাঞ্চাই বোধ হয় এতক্ষণে পরিপূর্ণ 
হইয়া গিয়াছে । তোমরা অনেকক্ষণ হইল এখানে আপিয়াছ, সুতরাং তোমাদের এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্বচ্ছন্দবনজাত 
বুক্ষাবলীর আমুলশিখা গ্রব্যাপ্ত করিয়া প্রক্ষুটিত কুন্গমরাজির বিমলশোভ!, উন্মুক্ত পুর্বগগনে সমুদিত শারদ- 
সুধাকরের স্থৃবিমলচন্দ্রিকাবিধৌত বনানীর শোভা, কিংব| তরঙ্গভঙ্গি-সমান্দোলিত যমুনাবক্ষের সর্বজনমনোহর 
শোভা প্রভৃতি সবই দেখ হইয়া গিয়াছে । অতএব তোমরা আর এখানে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সত্বর নিজ 
নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হও। কুলরমণীগণের পক্ষে কদাপি অগ্ুঃপুরের বাহিরে যাওয়া কর্তব্য নহে। কিন্ত 
তোমর! বাহিরে ত আসিয়াছই, তাহার পর এতক্ষণ এখানে বনশোভাদি দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছ। তাই 
বলিতেছি, তোমরা আর এখানে ক্ষণকালও বিলম্ব করিও না, নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাও । 

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার উপেক্ষাভঙ্গিসমন্থিত নিষ্ঠুর বচনে ব্রজরমণীগণের প্রাণান্তকর মর্ম্যাতন] উপস্থিত 
হইল এবং তাহারা বন, গগন ও যমুনাবক্ষঃ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অধোবদনে তাহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম 
ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে অর্পণ করিলেন এবং মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন বে 
হে বিধাতঃ! আমাদের এই প্রাণবল্লভের প্রাণান্তকর বচনশরে জর্জরিত অঙ্গ, প্রাণবল্লভের চরণলগ্নভূমিতে মিশাইয়! 
দাও, আমরা আর এই হতাশ জীবনভার বহন করিতে পারিতেছি ন! ! . 

ব্রজরমণীগণের এই আকুল নিরাশার ইঙ্গিত জানিয়া রসিকশেখর বত্রজরাজনন্দন.এমন সুললিত অঙ্গভঙ্গি * 
ও ভ্রনয়নাদি সঞ্চালন করিয়! প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিত করিলেন যে, তাহাতে এরজরমণীগণের ধাঁরণা হইল যে, 
তাহাদের আগমনে তাহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দন পরমগ্রীত হইয়া তাহাদের নিকট রাকাপতিকরস্ণরঞ্জিত 
ও যমুনানীকরসম্পুক্ত দক্ষিণসমীরণসমান্দোলিত নব নব পুপ্রগুচ্ছ ও সুপেশল পল্পবাবলীসমন্বিত বিটপিলতাদি 
পরিশোভিত বনভূমির শোভা বর্ণনা করিয়া বিবিধ বিলাসের ইঙ্গিত জানাইতেছেন। 

বিবিধবিচিত্ৰবিলাসবৈদন্ধীপারাবার শ্রীব্রজরাজকুমার যেন তর্জনী সঙ্কেতে এবং নয়নভঙ্গিতে কুস্থুমিত বৃন্দাবন 
ও বিবিধ কুন্থুমিত ব্রততীজাল বিজড়িত দ্রমমণ্ডল সুরচিত .নকুঞ্জ ভবন দেখাইয়া ব্রজরমণীগণের বিলাসবাসনা উদ্দীপিত 
করিয়া বলিতেছেন, “দৃষ্টং বনং কুন্থমিতং”, হে ব্রজর মণীগণ! ওঁ নিবিড়বনান্তরালে সুবিস্তস্ত বিলাসকুপ্াবলী দেখিয়াছ? 
এ দেখ! পুণ্পিতঙ্বর্ণলতিকাবলীবিজড়িততা পিপ্রকুগ্ যেন নবসমুদিত শশধরকিরণচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইয়া 
ঘনান্ধকার পরিবেষ্টিত নিবিড় অরণ্যানী মধ্য হইতে তোমাদের দৃষ্টিপথে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং মৃদুণ 
মলয়ানিল সঞ্চালিত নবপল্পব সঙ্কেতে তোমাদের আহ্বান করিয়া জানাইতেছে যে-হে পরমসৌন্দধ্যনিকেতন 
ব্রজরমণীগণ ! তোমরা সর্বত্যাগ করিয়া এই বনভূমিতে আগমন করিয়াও কেন নীরবে দাড়াইয়। আছ? এন 
এস, আমার সুবিস্তৃত ও সুমাজ্জিত গর্ভপ্রা্গণে আসিয়া তোমাদের মনের মত বিলাসরসে মাতিয়া যাও। বনে 
বনে অগণিত কুসমনিকর মৃদুলপবনে আন্দোলিত হইয়৷ তোমাদের ইন্িত করিতেছে যে হে ব্রজবিলাসিনীগণ.! 
আজ আমরা তোমাদের জন্যই প্রক্ষুটিত হইয়াছি, তোমর! আসিয়া আমাদের চয়ন করিয়া তোমাদের প্রাণবল্লভের 
গলায় পরাইবার জন্য মাল| গাঁথ এবং বিবিধ পুষ্পাভরণ ও পু্পশয্যাদি রচনা কর। ঘনতরুসননিবিই বনানীর 
ঘনান্ধকারে পথ দেখাইবার অন্ত সমুজ্জল নিশামণি গগনপ্রাপ্ত হইতে জ্যোংন্ালোক সঞ্চার করিতেছে। 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৮৬১ 


কলনাদিনী যমুনা, কুলু-কুলু কলনাদে বলিতেছে__হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা তোমাদের কান্তের নিকটে আিয়াও 
কেন-নীরব নিস্ত্রভাবে দীড়াইয়া আছ? আমার তীরবর্তী নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়! কান্তসহ বিবিধ.রিলাসরসাস্থাদন, 
কর এবং রমণীজন্ম ধন্য কর। ্‌ ৃ জুহি, 

্বজনপ্রেমবিবর্ঘনচতুরশিরোমনি ব্রজরাজননদন, প্রথমতঃ উপেক্ষাভঙ্গির ইঙ্গিতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে 
নিরাশার সঞ্চার করিয়া পরক্ষণেই আবার প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে তাহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার 
করিতে লাঁগিলেন।.. তিনি এইভাবে ব্রজরমণীগণের নিকট কুস্থমিত বুন্দাবনের শোভা দেখাইয়া! - কাতর 
গ্রার্থনাহ্চক নয়নভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন, হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ.! তোমরা খন এই নির্জন বনপ্রদেশে 
আমার নিকট আিয়াছ, তখন আর বুথ! কালক্ষেপ করিও না, এস এম্‌, তোমাদের লইয়া এই শশধরকররঞ্রিত 
দক্ষিণপবনপরিসেবিত বনভূমিতে বিচিত্রবনবিহারাদি করিয়া! মনোবাসন! পূর্ণ করি। আমি কেবলমাত্র 
তোমাদের সহিত বিবিধ বিহাররসাস্বাদন করিবার আশাতেই এই নির্জন বনে আসিয়াছি। কিন্তু তোমরা কখনও 
ব্ৰজে প্রত্যাবর্তন, কখনও কুস্থুম চয়ন, কখনও পূর্ণচন্দ্র দর্শন, কখনও বা তরঙ্গায়িত যমুনাবক্ষবিলোকন প্রভৃতির 
ইঙ্গিত করিয়া আমার হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার করিতেছে । আমি তোমাদের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি যে 
তোঁমর! তোমাদের অন্ত বাসন! পরিত্যাগ করিয়! আমার মনোবাসনা পুরণ কর | . 

অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে এইরূপে উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিতে নিরাশা ও আশার অপার পারাবারে 
ভাসাইযানর্মোক্িচতুর ত্রজরাজনন্দন গম্ভীরভাবে নীরব ইঙ্গিতে আবার চতুদ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবেন | 
দদৃষ্টং বনং কুস্থুমিতং” প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থের অভিব্যক্তি হইল.। শ্রীবু্দাবনের মাধুষ্য-বৈভব প্রদর্শন ্ 
শ্লোকের বাস্তবার্থ । যতদিন পর্যন্ত বৃন্দাবনমাধুর্যের জ্ঞান ও তাহার আস্বাদনে লালসা ন! জনন, ততদিন পর্যন্ত 
প্রাকৃতবস্তর মাধুর্যে আসক্তি থাকে। প্রীভগবান্‌ তাহার চরণে একান্ত শরণাগত ভক্তগণের Le 
বন্তর আপাতমনোরম তুচ্ছ মাধুর্য্যে অনাসক্তি জন্মাইবার জন্য নানাভাবে তাহাদের যদ বৃন্দাবনমাধুর্য্য পক 
হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জাগতিক সাধক ভক্তগণের মধ্যে ধাহার! কিছুদুর -শুদ্ধভক্তিপথে 
হইয়াছেন, তাহারাও প্রাকৃত মাধুর্য ভুলিয়া বৃন্দাবনমাধুর্য্যে চিত্তনিমগ্ন করিবার জন্য সর্বদাই শ্রীভগবানের 
আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন৷ শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরও তাহার প্রার্থনা! গীতিকার গাহিয়াছেন_ 

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন! কবে হাম হেরব প্রীনদাবন ৷ (নরোত্তম দাস ) হ্‌ 
মায়াবদ্ধ জীবের ব্রজবৈভব সম্বন্ধে কোনই ধারণা নাই বলিয়াই তাহার! প্রাকৃত বৈভব দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়! 


- য় 
. যায় এবং তাহাই ভোগ করিবার জন্ত সর্বদাই লালায়িত থাকে । শ্রীভগবানের চরণে একাপ্ড শরণাগত হইয়া 


গুদ্ধভক্তি যাজন করিতে করিতে গ্রীভগবানের অপার কৃপায় যদি কাহারও ব্রজবৈভবসিন্ধুর 5 

হয়, তাহা হইলে পার্ধিব বৈভব ত অতি তুচ্ছ, স্বৰ্গ এবং ব্রন্দলোকাদির বৈভবও তাহার নিকট অতি রঃ ত 

মনে হয়! ব্রহ্মলোকাধিপতি ব্রহ্মার যখন শ্রীভগবানের অপার কুপায় ব্ৰজবৈভবক্ষ,ত্ত মা চি 
ভাবাবেশে তাহ! বর্ণনা! করিয়াছেন এবং শ্রীগোবিনচরণারবিন্দ ভজনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ র্‌ 

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী মি | 

ং ং নন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদ্নাস্বান্তমপি॥ 

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং ৫ যাতি । জেরিন) 

/ পুরুষ এীকৃষ্ণ 

রীন্দাবনবৈভবের কথা আর কি বলিব_-লেখানকার কাস্তাগণ সকলেই, দক্মীস্বর্ণী, Jet bs 

সেগানকার লীলায় কান্ত, সেখানকার ভূমি চিন্তামণিময়ী, েখানকার- সমস্ত বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ গে! "০.৮ 


[ ২৩৪ ]- . 
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১৮৬২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


সখীর ন্যায় ব্যবহার করে) সেখানকার চন্দ্রহর্্যগ্রহনক্ষত্রতারকাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। সেখানকার ছোট বড় 
সমস্ত বস্তুই অপ্রাক্ৃত এবং পরমানন্দরূপে আস্বাদনীয় | "ঢা চু 
চিন্তামণিগ্রকরসন্নন্থকল্পবৃক্ষলক্ষাবুতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং। 
ও লক্ষমীসহজ্রশতসন্ত্রমসেব্যমানং গোবিন্মমাদিপুরুষং তমহং ভজামি | ( ব্রহ্মসংহিতা ) : 
শ্রীন্দাবনবিহাঁরী স্বযং ভগবান্‌ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, চিন্তামণি বিনিশ্মিত এবং লক্ষ লক্ষ ক্পবক্ষ 
পরিবেষ্টিত অগণিত কুঞ্জগৃহে নিরন্তর বিবিধ লীলা রসাস্বাদন করিতেছেন এবং সহস্র সহস্র লক্মীগণ পরমপ্রেম- 
সন্ত্রমে তাহার সেবা করিতেছেন। আমার যেন তাহার চরণ সেবায় অধিকার জন্মে । লি জালা 
. নানাশান্ত্রে এই প্রকার নানাভাবে শ্রীবুন্দাবনবৈভব বর্ধিত আছে, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত প্রারুত 
দৃষ্টিতে ইহার কিছুই ধারণাগোচর হয় না। আমাদের এই পৃথিবীতে প্রকাশিত শ্রীবুন্দাবনভূমি দর্শন করার 
সৌভাগ্য অনেকেরই হয়, কিন্ত তাহার অপ্রাক্ৃত বৈভব কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় না। ১ 23 
: স্রক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 
প্রীমদ্তগবদ্গীতায় দেখা যায় যে শ্রীভগবান্‌ তাহার ভক্তচুড়ামণি অজ্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন 
তখন বলিয়াছিলেন__ | ৰ 
ন চ মাং শক্যসে দ্রষ্টমনেনৈব স্বচক্ষুৰা ৷ দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ৷ ( গ্রীমন্তগবদ্গীত৷ ) 
হে অর্জুন! তুমি যে নয়ন দ্বারা সর্ববিধ প্রাক্ৃতবস্ত দেখিয়া! থাক, সে নয়নে আমার বিশ্বরপ দেখিতে 
পাইবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন কর । 
শ্ীবন্দাবনবৈভব দৰ্শনও এইরূপ প্রাকৃত নয়নের অগোচর ৷ ধাঁহারা সর্ববিধ প্রাকৃতবৈভবের ভোগলালসা 
ছাঁড়িয়। গ্রীভগবানের চরণে অনন্যশরণাগত হইয়া শুদ্ধভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের অপার কৃপায় 
প্রেমদৃষ্টি লাভ করিয়া শ্রীুন্দাবনবৈভব দর্শন করিতে সমর্থ হন৷ নী পকা! 
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ । ( শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ীত্রজরাজনন্দন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নিকট “দৃষ্টং বনং কুস্থুমিতং” প্রভৃতি শ্লোকে 
্রীন্দাবনের যে অতুলনীয় মাধুষ্যবৈভবের ইঙ্গিত করিলেন, তাহাতে নিত্যপিদ্ধ পরমপ্রেমবতী ব্রজরমপরীগণের 
এবং তাহাদের চরণাম্গত সাধনদিদ্ধ ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদ্দীপন হইল ৷ যদিও তাহারা 
বিবিধ বিলাস বিহারাদি দ্বারা" তাহাদের প্রাণবল্পভ ব্রজরাজনন্দনের আননাবর্ধন করিবার জন্তাই সর্ধবত্যাগ করিয়া 
বনে আনিয়াছেন, এবং শ্রীববন্দাবনমাধুর্য্যের অনুভূতিও তাহাদের এই নূতন নহে, তথাপি ভ্রজরাজনন্দন যখন 
বিবিধ ভঙ্গি করিয়া অঙ্কুলি সঙ্কেতে শ্রীবৃন্দাবনভূমি প্রদর্শন করিলেন, তখন তাহাদের ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হইল 
এবং তাহার! বিবিধ বিলাসবাসনায় ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন । [কাজ | 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে_ শ্রীভগবান্‌ তাহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পার্ধদগণের সহিত যে সম 
প্রেমব্যবহার করেন এবং পার্ধদগণ যে ভাবে তাঁহার গ্রেমসেবাদি করেন তাহা সাধকভক্তগণের সাধনপথে অগ্রসর 
হওয়ার দৃষ্টান্ত স্বরূপ । “দৃষ্টং বনং কুস্থমিতং” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ তাহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পাৰ্ষদ 
ব্ৰজরমণীগণকে যেভাবে শ্ীবুন্দাবনমাধুর্যবৈভব প্রদর্শন করিলেন তাহাতে তাহাদের ভাবোদ্দীপন এবং 
সাধক ভক্তগণের সাধনের পথ প্রদর্শন হইল। সাধক ভক্তগণের ইহাতে ধারণা রাখা উচিত যেন শ্রবণ” 
কীর্তনাদি সাঁধনানুষ্ঠান করিতে করিতে প্রাকৃত বৈভবে বিতৃষ্ণা জন্মিলে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় ব্রজবৈভবের 
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_ তদৃঘাত মাচিরং ঘোষং শুশ্ষধ্বং পতীন্‌ সঠীঃ। 
" ক্ৰন্দম্ত বৎসা বালাশ্চ তান্‌ পায়য়ত দুহ্ত ॥ ২২ 


অনুভূতি হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্‌ বদি ভ্রজবৈভব প্রদর্শন ন! করান তাহা হইলে আত্মশক্তিতে কেহই তাহা 
অনুভব করিতে পারিবেন না । 
.. পৃষ্টং বনং কুক্পমিতং” প্রভৃতি শ্লোকে উপেক্ষা এবং প্রার্থনা! এই যুগলার্থসন্ধাপনময় ইন্দিতের অনুসন্ধান 
করিলে জান! যায় যে__-শ্রীভগবান্‌ ব্রজরমণীগণকে নানাভাবে বনশোভা দেখাইয়| বিলাসবিহারাদির প্রার্থনা 
করিলেন এবং “তোমরা ত বনশোভা দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়াছ, এখন নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও” এই প্রকার 
ওঁদান্তময় ইদ্দিতে উপেক্ষা! প্রদর্শন করিলেন ব্রঙ্ররমণীগণ, ব্রজরাজনন্দনের বচনে ও ইঙ্গিতে তাহার প্রকৃত 
মনোগত ভাবের ধারণা করিতে না পারিয়া আশা ও নিরাশার তরঙ্গায়িত সিন্ধুতে ভাসমান হইতে লাগিলেন ॥২১ 
অন্বয়ঃ 1_সতীঃ (হে সাধ্বীশিরোমণয়ঃ ব্রজরমণ্যঃ ) তৎ ( যতে যুয়ং বনশোভাদিদর্শনেন পূর্ণমনোরথা- 
স্ততএব) মাচিরং ( অচিরাদের ) ঘোষং ( উচ্চৈরীতদধিমন্থনগবাদিশবৈমু্খরিতং গোপাবাসং) যাত ( গচ্ছত )। 
পতীন্‌ (স্ব স্বপতীন্‌ ৷ গুশ্ৰষধ্বং ( সেবধ্বং)। বৎসাঃ (যুন্নাকং পালনীয়! গোবৎসাঃ) বালাশ্চ (শিশবশ্চ করনদস্ত 
(রুদদস্তি ) তান্‌ (বৎসান্‌ বালাংশ্চ ) পায়য়ত দুহৃত ( বৎসান্‌ পায়য়ত বালাৰ্থঞ্চ দুগ্ধং দোহয়ত ) ॥ ২২ 
._ সুলানুৰাদ !- হে সাধবীশিরোমণিগণ ! তোমাদের বনশোভা দর্শনে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে । অতএব 
তোমরা এখন অবিলম্বে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং নিজ নিজ পতিসেবনে রত হও! তোমাদের 
পালনীয় গোবৎস ও শিশুগণ রোদন করিতেছে, তাহাদের দুগ্ধপান করাও এবং গোদোহন কর ॥ ২২ 
জ্লীধরটীকা। 1-_সতী হে সত্যঃ ॥ ২২ - 
ভজীবফ্বচতাোষণী 1-তত্তন্াদ্নশোভাদৰ্শনেন নিজমনোরথপূরণাৎ। সদোচ্চৈগীতদধিমন্থনগবাদিশবৈ- 
ধোষয়তি শব্দায়ত ইতি ঘোষঃ। শ্লেষেণ তু সর্কেষাং সর্ববৃত্তং ঘোষয়তীতি তং গোপাবাসং যাত। গোষ্ঠমিতি কচিৎ 
পাঁঠঃ। তত্রৈব ভবতীনাং সর্বদা সামগ্রীতি তদেব গন্তং বুজ্যত ইতি ভাবঃ। মাঁচিরং আচিরাদেবেত্যর্থঃ | যদ্বা তত্র 
বিলম্বং মা কুরুতেত্যর্ঘঃ | কিমর্থং পতিং শুশ্রযধ্বং সেবধবং কুতঃ সতীঃ হে সত্যঃ। অগ্ঠথা সাধ্বীত্ভ্ঃ স্তাৎ। অতঃ 


পরপুরুষন্ত মম পার্খে ুগ্মাকমবস্থানমধুক্তমিতি ভাবঃ। নন্দ পরমসেব্য । ত্বংসেবামসহমানাঃ সদাহুয়াবন্তো 


ুষ্টতরাস্তে২স্মাভিঃ পরিত্যক্তা এব, পতিব্রতাত্বমপি ত্বংপাদাজং নিৰ্ম্ম্জনীকৃত্য দূরতঃ ক্ষিপ্তমিত্যাশঙ্ক্য সকরণমিব 
পক্ষান্তরমাশ্রয়ন বৎসাদিষু সেহং জনয়তি ক্রন্দন্তীতি ৷ অতস্তান্‌ বৎসান্‌ পায়য়ত বালার্ঘঞ দুহৃত ছুগ্ধং দোহয়তেত্যর্থঃ । 
এতচ্চ তততৎসিধানমাত্রবিভিতততপ্রি়গবাপ্পেক্ষয়া । অত্রেদং তত্বং_তাঃ খলুদ্দিশ্য স বো হি স্বামী ভবতীতি 
গোপালতাপন্তাম্‌। শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি বরহ্মসংহিতায়াম্‌। দশাক্ষরাদিমন্ত্রাশ্চ শ্রুত্যাগমাদৌ। 
কৃষ্ণবধ্ব ইতি চাত্রেব। তদেবং শ্ৰীক্ৃঞ্চৈককান্তানাং পরমলক্ষীণাং তাসামন্তর বিবাহে! ন সম্ভবতি ততপ্রতীতিশ্চ 
তাসামুৎকগাবর্ধনার্ঘং যোগমায়ামুপাশ্রিত ইত্যাদী তদর্থং নির্দষ্টরা যোগমায়য়ৈবেতি গম্যতে। যৈব খলু 


তৎপ্রতিরপকল্পনয়! তৎপতিন্ননতাংস্তান্‌ বঞ্চয়তি ৷ বক্ষ্যতে হি নানুয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় ইত্যাদি ৷ ততস্ডৈঃ সহাঙ্গসঙ্গাভাবেনা- 


জাতাপত্যা এব! কেবলং সেহবিশেষেণ যাতৃমাত্প্রভৃতিপুত্রান্‌ যান্‌ পালয়ন্তি ত এব পুক্রা ইত্যুচ্যস্তে। তেষামপি লোকে 
পুত্রতয়া ব্যবহারাদ্বিশেষতস্তথাপাল্যমানত্বাৎ। শ্রীবলদেবশান্বাবপুদদি্য সঙ্গতঃ সম্যঃ প্রায়াৎ নুহৃত্তিরভিনন্দিত ইতি 
রীশুকবাক্যেইপি প্রবুক্তত্বাৎ। অতন্তন্থাভাবেন গোহঞ্ধমের তান্‌ পায়য়ন্তীতি তান্‌ পায়য়ত দুহত ইত্যুচ্যতে । অতএব 


মুনিনাপুযুক্তং পায়যন্তাঃ শিশুন্‌ পয়ঃ। ইত্যত্র শিশুনিত্যেব পর ইত্যেব চ নতু স্ৃতান্‌ নমিতি। যদি চ 
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১৮৬৪ 7... জ্রীমভীগবতমৃ । 


তাঁসামুদরজা এব তে ্থ্যন্তদা: রাঁসনৃত্যনাস্রিকানামাদিরসনায়িকানাঞ্চ' তাসাং বৈরূপ্যেণ ততন্ত রাসনৃত্যন্ত রসস্ত 

চ বৈরপ্যং স্তাৎ। মাতরঃ. পিতরঃ পুরা ইত্যত্ শ্রীভগবদ্ধাক্যে কেষাঞ্চিদ্রাত্রাবপি বনেংপি মাত্রাদিবিচেতৃত্বেন 
কাসাঞ্িদর্ঘজরতীত্বমপ্যায়াতি তত্র পুনরতীব তৎ স্তাৎ। তত শ্রীবৈশম্পায়নস্তাসম্মতং, বুবতীর্গোপকন্তান্চ 

রাত্রৌ সংকাল্য কাঁলবিদিত্যনেন | তথা তদ্দিদং তাসামালখনরূপাণামুদ্দীপনসৌষ্ঠবমপি বর্ণয়ত! শরীমুনীন্দ্রেণ ন মতম্‌ 
ভগবানপি তা রান্রীরিত্যাদীবুদীপনসৌ্টবেনালম্বনরপাণাং তাসাং সৌষ্টবমন্ুন্থ্য রস্তুং মনশ্চক্তে ইতি চ গমিতম্‌ 
বক্ষ্যতে চ তাসাং সৌষঠবং শ্রীভগবস্তমপেক্ষ্য প্রৌচতবধ্চ মধ্যে মলীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথেত্যনেন ব্যরোচতৈনাঙ্ক | 
ইবোড়ুভির্ত ইত্যনেন তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুরিত্যনেন চ। তন্মাৎ শ্রীভগবতা তাসাং পুত্রতয়া নির্দেশস্ত 
পরিহাসপর এব নতু দৌষোদগীরপরঃ ৷ বাচঃপেশৈবিমোহয়্লিত্যতর প্রহস্তং সদয়ং গোগীরিত্যত্র পরিহাসন্ত | 
"ডুটতরত্বং ৃশ্ততে। অতএব মাতরঃ পিতরঃ পুত্র ইত্যাদিকঞ্চ কল্পনাময়মেব জল্পিতম্‌ । পরিহাসং বিনা তু দোযো- 
দগারে--নিন্দামি চ পিবাগি চেতি গ্তারেন তাসাং শ্বীকারে পরমবৈরপ্তমেব চস্তাৎ। আস্তাং তাবত্তাসাং স্বয়ং দৌযো- 
দগারঃ, তাদৃশস্তালম্বনদৌ যন্তাস্তিত্বমাত্রেংপি রসব্যাঘাতঃ শ্তাৎ। তচ্চান্তত্রাপি সন্নায়কে কবিভিব্র্ণনীয়ত্বে ন স্বীকৃতে 
ন সম্ভবতি কিমুত পরমপুরুষোত্তমে মহাঁক বিবর্গবর্ণনীয়ে লীলারসবিশেষবর্ষনার্থমবতীর্ণে তশ্মিন। বক্ষ্যতে চ_-ভজতে 
তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রত্বা তৎপরে! ভবেদিতি। সিষেব আত্মন্ঠবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ধাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া ইতিচ। : 
তন্মাৎ পতয়োহপ্যাসাং মায়ামাত্রপ্রতীতাঃ পুত্রাশ্চ গৌণার্থ৷ ইতি ৷ শ্রেষার্থণ্চায়ং_-তত্ম্মাঘন্ভযঃ সাধ্বসাঁভাবাৎ 
বনশোভারতিসামগ্রীসদ্তাবাচ্চ অচিরং শীস্রং মা যাত যদি যাশ্তথ তদ! বিলম্বেন রাত্র্যস্ত এব যাস্তথেত্যর্থ চকারান্মা- 
শবস্তাগ্রেংপি সর্বত্র সম্বন্বঃ। পতীন্‌ মা শুশ্রধং সতীশ্চ সাববীরসা গুশ্বযধ্বং ন সেবধ্ৰং তৎপদবীমপি ন যাতে 
তযর্থ, স্থাতন্ত্ািস্ুখভঙ্গাদদিতি ন্প্মেব। বৎস! বালাশ্চ মা ক্রন্স্তি তন্মাত্তান্‌ মা পায়য়ত মা হৃহত ইতি চ স্বাতন্তযং 

চিতমিতি ॥ ২২ 

ন ভ্ৰীভাগৰতাম্বতরঞ্িনী 1_নর্্মোক্তিচতুর শ্রীবজরাজনন্দন, দদৃষ্টং বনং কুস্থমিতং» প্রভৃতি শ্লোকে নানা 
ভাবে শ্রীৰবন্দাবনমাধুর্য্য প্রদর্শন করাইয়া নানাবিধ অঙগভঙ্ির ইঙ্গিতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনে নানাভাঁবের ভাবনা 
সঞ্চার করিলেন। ব্রজরমণীগণ নানাভাবের তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হইয়! কখনও হর্ষে উৎফুল্ল কখনও বা বিষাদে 
মিয়মাণ হইতে লাগিলেন, কিন্তু পরমগন্ভীরাশয় ব্রজরাজনননের প্রকৃত মনোভাবের অনুসন্ধান পাইলেন না৷ তাহারা 
‘তখন কিংকর্তব্যবিমুঢ়ভাবে, হর্ষবিষাদবিজড়িতনয়নে ব্রজরাজনন্দনের চরণ পানে চাহিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে 

লেন। 

i ব্রজরাজনন্দনের যে সমস্ত মধুরবচনাবলী ইতঃপূর্বে তীহাদের কর্ণগৌচর হইয়াছে, তাহার উপেক্ষাভঙ্গি এবং 
প্রার্থনাভল্পির কথা মনে করিয়া তাঁহারা কখনও বা হতাশ হৃদয়ে দীর্ঘখাস ত্যাগ করিতেছেন আবার কখনও 
'পরমানন্দে উৎকল হইতেছেন। তাহাদের এইরূপ অভূতপূর্ব ভাববিকার দেখিয়! পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন রা 
উপেক্ষাভ্গির অভিনয় করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন-__হে সাধবীশিরোমণি ব্রজরমলীগণ ! যদিও তোমরা অহাত yD 

“কোনও বাক্যালাপ কর নাই, তথাপি তোমাদের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তোমরা বনশোভা দর্শন he রর 
এই রাত্রিকালে নির্জন যমুনাকূলে আগমন করিয়া । কিন্ত তাই বলিয়া তোমাঁদের অধিকক্ষণ দি 

কর কেননা কুলরমণীগণের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহির হওয়াই অসঙ্গত। যদিও তোমরা রাত্রি 

সিয়াছ, তথাপি ‘তোমাদের এ ভাবে আমার নিকটে দ্রাড়াইয়া থাকা কোন প্রকারে 


| রশ খন আর' “এখানে 
বলিতেছি, তোমাদের ত বনশৌভা দর্শন করা হইয়াছে, এ 1 
হে ই গোঁপরমণী, স্থতরাং 


কর্তব্য নহে। 
দলবদ্ধ হইয়া অ 
যুক্তিসঙ্গত .নহে। 
রি বিলম্ব না করিয়া সত্বর নিজ নিজ গৃহাভিমুখে গমন কর। তোমরা সকলে 
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১০ম স্কন্ধে. ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৮৬৫, 


তোমাদের পক্ষে গোপাবাসই উপযুক্ত বাসস্থান, তাহা ছাড়িয়া তোমরা যে এই নির্জন স্থানে আমার নিকটে 
কেন বাস করিতেছ তাহা আমি কিছুতেই ধারণা, করিতে পারিতেছি না । গোপাবাস সর্বদাই দধিমন্থনধবনি, 
গোবতসাদির হাম্বাবর ও গোপগণের উচ্চগীতধ্বনিতে আনন্দমুখরিত থাকে ; তোমর! এই নববয়সে সেস্থান 
পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জন স্থানে থাকিতে চাও কেন? তোমাদের পক্ষে গোপাবাসই শ্রেষ্ট বাসস্থান। সুতরাং 
তোমরা অবিলম্বে সেখানে গমন কর] 

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ তাহার চরণপ্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন_ হে 
গোকুলবান্ধব! আমরা গোপাবাসে বাস করার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমারই চরণসেবনাশায় এই নির্জন 
স্থানে আসিয়াছি। কুস্থগিত বৃন্দাবন, মৃদুল পবন কিংবা যযুনাবক্ষঃস্থিততরঙ্গাবলীর মৃদু আস্ফালন প্রভৃতি কিছুতেই 
আমাদের মন ও নয়ন আকৃষ্ট কিংবা প্রীত নহে। আমাদের আকর্ষণ. কেবলমাত্র তোমার চরণ। আমরা যদি 
তোমার চরণসেবাধিকার পাই তাহা হইলে কুস্থমিত বৃন্দাবন, প্রভৃতি সমন্তই আমাদের সুখপ্রদ হইবে। কিন্তু 
যদি আমরা তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে নির্জনবাসই হউক আর গোপাবাসই হউক 
সমস্তই আমাদের কারাবাসের তুল্য। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত: আমর! তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইলাম ; 
কিন্তু হে পরমদয়ার্্দ! আমাদের কিছুক্ষণের জন্য তোমার চরণ দর্শনের অধিকার দাও। আমর! এ জীবনের 
মত প্রাণ ভরিয়া তোমার চরণ দর্শন করিয়াই কৃতার্থ হই ! 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার কাতরতাপূর্ণ ইঙ্গিত বুঝিয়৷ রপিকশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন বলিলেন__হে 
গোঁপরমণীগণ! তোমরা আজন্ম গোপাবাসে. বাস করিয়াও কি তাহার প্রকৃতি জান না? সকলের সকল 
প্রকার বৃত্তান্ত ঘোষণা করে বলিয়াই গোপাবাস, “ঘোষ” নামে অভিহিত তোমরা যদি এই নির্জন স্থানে 
আমার নিকট বাস কর তাহা হইলে সর্বত্র তোমাদের কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, সুতরাং তোমর! আর কাল- 
বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও ( তদ্যাত মাচিরং ঘোষং )। 

 ভ্রজরাজনন্দনের এই প্রকার উপেক্ষা, বচনে হতাশ হইয়া ব্রজরমণীগণ ই্দিতে জানাইলেন__হে গোকুলসর্বস্! 

আমরা তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইয়া হতাশপ্রাণে গোপাবাসে গিয়া কি করিব? সেখানে আমাদের 
কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা তোমার উপেক্ষাবচনে বজ্জাহত হইয়া আর অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে 
সমর্থ হইব না, সেজন্য মনে করিতেছি যে তোমার উপেক্ষিত দেহ তোমারই চরপপ্রান্তে বিসর্জন দিয়া 
আমরা চিরদিনের জনত, বিদায় গ্রহণ করিব। কাজেই আর গোপাবাসে ফিরিয়া গিয়া আমাদের কোনই 
প্রয়োজন নাই ৷ । 

সেবাধিকারনিরাঁশা গোপরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন *শুশ্রাষধবং পতীন্‌ 
সতীঃ” হে সতীশিরোমণিগণ ! তোমাদের এখনই নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। কেন না, একমাত্র 
পতিসেবনই সতীরমণীগণের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তোমরা যদি পতিসেবনে অবহেলা করিয়া এই নির্জন যমুনাকুলে 
দাঁড়াইয়া বনশোভা দর্শনপ্রসঙ্গে কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত অন্তায় কর্ম করা হইবে। 
ব্রজমধ্যে তোমরা সকলেই পরম সতী বলিয়া বিখ্যাত, সমস্ত ব্রজবানিগণই তোমাদের সতীত্বের প্রশংসা করিয়া 
থাকে, কিন্তু তোমরা যে কি কুহকে পড়িয়া তোমাদের প্রধান কর্তব্য পতিসেবনে অবহেলা করিয়া বনভ্রমণে 
রহির্নত হইয়াছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর নিজ 
নিজ গৃহে গমন করিয়া পৃতিসেবন কাধ্যে রত হও ৷ আশা! করি বারাস্তরে আর কখনও তোমরা পৃতিসেবন 


কাৰ্য্য: অবহেল! করিয়া সতীকুলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিবে না। 
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১৮৬৬ _. শ্রীমন্ভাঁগবতমূ। 


নি ল2২৯৬৩ 
এই কথা শুনিয়া গোপরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, হে ব্রজপতিকুমার ! আমরা সতীত্ব ও পতিসেবা 
তোমার চরণনির্মগ্ছন করিয়া! চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়াছি । ' আমর! তোমার নিকট সতীর কর্তব্য কিংবা 
পতিসেবার বিধি ব্যবস্থা জানিবার জন্য এই নির্জন বনে আসি নাই। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি এবং 
তোমার চরণসেবাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য । ইহা. ব্যতীত আমাদের আর কোনও কর্তব্য আছে বলিয়া' 
আমরা স্বপ্নেও জানি ন! কিংবা জানিতেও চাই না + লই: 
ব্রজপতিকুমার যখন পতিসেবনের উপদেশ দিয়াও ' ব্রজরমণীগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন 
বাৎ্সল্যভাবোদ্দীপন করিয়! তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন । যদিও ব্রজরমণীগণের একমাত্র কৃষ্ণ- 
সেবাকীজ্ষ। ব্যতীত আর কোন্রূপ আকাঙ্কাই হৃদয়ে স্থান পায় না এবং একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কাহারও 
সঙ্গে তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি শ্বজনপ্রেমবিবর্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দন তাহাদের উৎকণ্ঠীবর্ধম করিবার 
জন্য এবং প্রেমের গাঢ়তা জগৎকে দেখাইবাঁর জ্ন্ত এইরূপ নানাভাবের ভঙ্গি করিয়া উপেক্ষাবচন প্রয়োগ 
করিয়াছেন । তিনি ভঙ্গিপূর্ববক বলিলেন,_হে ব্রজরমণীগণ ! তোমরা সতীশিরোমণি হইয়াও পতিসেবনে শৈথিল্য- 
প্রকাশ করিতেছ বলিয়া মনে হইতেছে যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা নববিবাহিতা তাহাদের এখনও পূর্ণরূপে 
পৃতিসম্বন্ধ না হওয়ায় পতিসেবার কর্তব্যতা-বুদ্ধি প্রকাশ পার নাই; এবং যাহার! পুত্রবতী তাহাদেরও পুত্র- 
পালনের ব্যন্ততাবশতঃ পতিসেবনের শৈথিল্য ঘটয়াছে। সেই জন্তই তোমরা স্ত্রীগণের শ্রে্ধর্ম পতিসেবনে 
অবহেলা করিয়া বনশোভাদর্শনে মত্ত হইয়! গিয়াছ। কিন্তু তোমাদের পুত্রগণ ক্ষুধিত হইয়। দুগ্ধ পানের জন্য 
ক্ৰন্দন করিতেছে এবং এখনও গোদোহন হয় নাই বলিয়! গোবৎসগণ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং অত্যন্ত ক্লেশভোগ 
করিতেছে, তাহাও কি তোমরা বনশোভা দর্শনের : আবেশে ভুলিয়া গিয়াছ? যদি ভুলিয়া গিয়া থাক তাহা 
হইলে আমি মনে করিয়া দিতেছি_-্রন্দস্তি বৎস! বালাশ্চ তান্‌ পারয়ত দুহত”_-তোমাদের শিশুপুত্রগণ 
তোমাদের না৷ দেখিরা ক্রন্দন করিতেছে এবং গোবৎসগণ অনেকক্ষণ বাধা থাকিয়া ছট্ফট্‌ করিতেছে । অতএব 
তোমর! অবিলম্বে নিজ গৃহে গমন কর, গোঁদোহন করিয়া আবদ্ধ গোবৎসগণকে ছাড়িয়া দাও এবং শিশুগণকে 
দুগ্ধপান করাও | | : 
(গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যচধ্য শ্ৰীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শরীপাদ জীব গোস্বামী এই গ্লোকের টীকায় সুবিস্তৃত 
সমালোচন! করিয়া সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে-শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরম্ণীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবতী ছিলেন 
না। কিন্তু পরিহাসরপিক শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের সহিত পরিহাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে তাহাদের পুত্রবতী 
বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বে বহুতর সমালোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে সা পুনরুর্লেখ 
করিলাম না৷ ) এ 
ব্রজরাজনন্দন এইভাবে ব্রঙ্গরমণীগণকে উপেক্ষাবচনে নিরাশান্িত করিয়া নানাভাবে মুখনয়নাদির ভঙ্গ 
করিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ব্রজরমণীগণ প্রথমতঃ উপেক্ষাবচনে হতাশ হইয়া পরক্ষণেই 
আবার প্রার্থনাভঙ্ি বুঝিয়া আশান্বিত হইলেন ৷ “তদ্ঘাত মা চিরং ঘোষং? প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণবচনের el 
ধারণা করিতে পারিলে মনে হয় যে-_শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বলিলেন _ হে ব্রজরম্তীগণ! তোমরা বিবিধ টা 
পরিশোভিত বুন্দাবনের অতুলনীয় শোভা সম্পদ দেখিলে ত? তোমাদের মত প্রেমবতী রমণীগণের ke 
এমন বিলাসযোগ্য স্থান পরিত্যাগ করা শোভা পায়? অতএব তোমরা আর ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। য রি ৰ 
নিতান্তই তোমরা গৃহের মায়া ছাড়িতে না পার তাহা হইলেও এখনই ফিরিয়া যাওয়ার যা ও 
বনশোভা দর্শন, বনবিহার প্রভৃতি সমাপন করিয়া রান্রিশেষে ত্রজে ফিরিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। (ত 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। ১৮১৭ 


সস 


পরমশোভাময়মিদং রম্যং স্থানং যুয়ং নবান্থুরাগবত্যো রমণ্যঃ অহমপি বুন্মাকমন্নকুল এব তন্মাৎ অচিরং শীঘ্ং 
ঘোষং মা যাত )। 

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে- প্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গি হৃদয়ঙ্রম হইলে ব্রজরমণীগণ প্রেমগর্কবশতঃ 
উপেক্ষাভঙ্গি এবং অন্যবিধ কার্য্যাদির ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া থাকেন ও তাহাতে প্রীকৃষ্ণবচনের উত্তর প্রদান করা 
হয়। সুতরাং এবারও তাহারা শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করিয়া এমন ভঙ্গি প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে 
নীরব ইঙ্গিতে শ্রীকুষ্তকে জানান হইল যে_ হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি এ কি কথা বলিতেছ? আমর! বনদুর্গার 
পূজা করিব বলিয়া রজনীবিকাশি বনকু্থম চয়ন করিবার জন্য এই বনে আপিয়াছি, কিন্ত আমাদের ধারণ] 
ছিল না যে তুমি এই রাত্রিকালে এই বনে অপিয়াছ ; ইহা যদি আমরা! পূর্বে জানিতাম তাহা হইলে আমরা 
অন্ত বনে গমন করিতাম। যাহা হউক, এখন আসিয়া পড়িয়াছি আর কি করিব, আমরা এখন এখান 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনাস্তরে গমন করিব এবং সেখান হইতে বনকুস্থম চয়ন করিয়া ব্রজে যাইব ও আমাদের স্ব 
স্ব পতির মন্গলার্থে বনতুর্গার আরাধনা করিব । আমরা সকলেই ব্রজমণ্ডলে মহাসতী বলিয়! বিখ্যাত তাহা বোধ হয় 
তোমার অবিদিত নাই। সতীরমণীগণের পক্ষে একমাত্র পতির মঙ্গলকামনা করা এবং কায়মনোবাক্যে পতির সেবা 
করাই কর্তব্য । সুতরাং আমরা বনশোভ দর্শন করিতে বনে আসি নাই, আমরা এখনই ব্রজে ফিবিয়া যাইব ৷ 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া রসিকশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন তাহার স্বভাবমধুর অঙ্গমুখাদির 
সুললিত ভঙ্গি করিয়া বলিলেন “পতীন্‌ মা শুঞ্রবধবং সতীশ্চ মা গুশ্রযধ্বং”। হে পরমানুরাগিণী সৌন্দর্য্য 
মাধুর্যথনি ব্রজরমপীগণ! তোমরা পতিসেবনে রত হইও না কিংবা সতীগণের পথের অনুসরণ করিও না। 
তাহাতে তোমাদের স্বচ্ছন্দতা ও স্বতন্ত্র একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তোমরা বিধাতার করুণার দানন্বরূপ 
নবযৌবন, স্থললিত অঙ্গমাধুরী ও অনুরাগ প্রভৃতি যাহা লাভ করিয়াছ তাহ! একেবারে ব্যর্থ হইয়া বাইবে। 
তোমাদের এই নবযৌবন, দেহমাধুরী প্রভৃতি কি কোনও অনুরাগবিহীন অরসিক ব্যক্তির ভোগ্য হইতে পারে? 
তোমাদেরও কি এই নবযৌবন, নব অনুরাগ ও স্থবলিত দেহশোভা অপাত্রে অর্পণ কর! উচিত? অতএব হে 
নবানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ !. তোমরা সতীপদবীর অনুসরণ করিয়া যোগ্যাযোগ্যবিচারবিহীন পতিসেবনই জীবনের 
শ্রেষ্ট ব্রত ও কর্তব্য বলিয়া ভ্ৰান্ত ধারণা পোষণ করিও না এবং সেজন্য আমাকে ছাড়িয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইবার 
সংকল্প করিও না। 4 

তোমরা যে সমস্ত শিশুগণ ও গোবত্মগণকে পালন করিয়া থাক তাহার! তোমাদের অত্যন্ত মেহের পাত্র 
বলিয়া তোমরা বোধ হয় তাহাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ ও তোমাদের না দেখিয়া তাহারা ক্রন্দন করিতেছে 
মনে করিয়া তোমরা তাহাদের নিকট যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ। তাই বলিতেছি_-“বৎসা বালাশ্চ মা 
্রনদন্তি, তান্‌ মা পায়য়ত মা দুহত”। তোমাদের পালনীয় শিশুগণ ও বসগণ ক্রন্দন করিতেছে না, কেন ন! 
তোমাদের মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্মী, যাতৃ, সপত্নী প্রভৃতি বাহার! বাড়ীতে আছেন তীহারাই তাহাদের ব্যবস্থা করিতেছেন! 
তোমাদের অপেক্ষার শিশুপাঁলন ও বৎসপালন কার্য স্থগিত নাই। স্থতরাং তোমাদের সেজন্য কোন প্রকার 
চিন্তার কারণ নাই! তোমরা এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া গোদোহন ও বৎসমোচন করিবে, তাহার পর সেই দুগ্ধ 
আবর্তন করিয়া শিশুগণকে পান করান হইবে, বলিয়া তোমাদের মাত! ভগ্নী প্রভৃতি নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া 
নাই। তীহারা সময় মত গোদোহন, বংসমোচন ও শিশুপালন প্রভৃতি সর্বববিধ কর্তব্য কাৰ্য্যই নির্বাহ করিয়া: 
ছেন। অতএব তোমাদের গোদোহনাদি কোন কাৰ্য্যই করিতে হইবে না। তোমরা নিশ্চিন্তচিত্তে এইস্থানেই 
অবস্থান কর। ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্ত কিছুমাত্র ব্যস্ত হইও ন!। 
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5৮৬৮  জ্রীমস্তাগবতম্‌ 


টিসি তি তি রি... 

'ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিত জানিয়া প্রেমবতী ত্রজরমণীগণ একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং 
সকলেই প্রফুল্লনয়নে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রেমোখলজ্জায় অধোমুখী হুইলেন। | 

এই শ্লোকের প্রার্থনাভদ্গির ইঙ্গিতে দেখা যায় যে_ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে পতিসেবন এবং 
সতীপদবীর অনুসরণ হইতে বিরত করিবার জন্য বলিয়াছেন “সতীন্‌ ম! শুঞষধ্বং পতীশ্চ ম! শুশ্রষধ্বং” “পতি- 
সেবন করিও না৷ এবং সতীগণের পদবী অন্ুদরণ করিও না” |. ইহাতে মনে কর! উচিত নহে যে পতিসেবন 
এবং সতী পদবীর অন্থনরণ করা স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত নহে। স্বয়ং ভগবান শরীক শ্রীবৃন্দাবনের 
গোঁপগোগীগণের সহিত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন তাহা তাহার ধর্মোপদেশ কিংবা 
ধরথানুষ্ঠান নহে । এই সমস্ত লীল! তাহার নির্মল প্রেমরসান্বাদনেরই চরম পরিণতি |: এই সমস্ত লীলা করিয়া! 
শ্রীভগবান্‌ জগৎকে তাহার .অন্করণ করিতে আদেশ করেন নাই । ইহা হইতে ব্রজবাসিভক্তগণের নির্ভর প্রেম 
এবং শ্রী'ভগবানের পূর্ণপ্রেমাধীনতাই একমাত্র আস্বাদনীয়। তিনি ব্রজবাসিভক্তগণের নিৰ্ম্মল প্রেমরসাস্বাদনের জন্য 
যাহা করিয়াছেন কিংবা যাহ! বলিয়াছেন তাহার অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে মুর্খতার 
পরিচায়ক । পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ বিলাসবার্তা 
বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন 

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হৃনীশ্বরঃ। বিনগ্তত্যাচরন্‌ মৌচ্যাৎ যথা রুদ্রোহন্ধিজং বিষম্‌ ॥ 
| ( শ্রীমডাগবতম্‌ ) 

ঈশ্বরের লীলা অনীশ্বরের অনুকরণীয় নহে । কেন না, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরমন্বতন্ত্র এবং সর্বাবিধি প্রাকৃত- 
ভাবের অতীত। অনীশ্বর জীব, অন্নশক্তিশালী, দেহেন্দরিয়াদির অধীন এবং প্রাক্ৃতভাবে বিজড়িত ৷ অনীশ্বর 
যদি ঈশ্বরের অনুসরণ করিতে যায় তাহা হইলে তাহার বিনাশ অবশভ্তাবী। কৈলাসপতি শ্রীশঙ্কর বিষপান 
করিয়াছিলেন বলিয় যদি কোনও জটাজুটধারী জীবও তাহাই করিতে যায় তাহা হইলে সেই বিষে তাহার 
জীবনাত্ত হইবে সন্দেহ নাই! বিশেষতঃ প্রীভগবান্‌ যেভাবেই যাহা করুন না কেন তাহা কখনও অপূর্ণ জীবের 
ন্যায় দুপুর কামনা পূরণের উপাদান বা উপায়রূপে পরিগণিত হয় না কিংবা তাহ! তত্ববিহীন প্রাক্কৃতভাবময় 
হয় না। শ্রীভগবানের সর্ধবিধলীলাব্যবহারই প্রপঞ্চাতীত ভাবের প্রপঞ্চান্ককরণমাত্র । মৃত্তিকাভাণ্ডের 
অনুকরণে স্বর্ণপান্র নির্মাণ করিলে তাহা কখনও মৃত্তিকা হয় না কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা সর্ণালস্কার প্রস্তুত করিলেও 
তাহা কখনও স্বর্ণ হয় না। শ্রীভগবান্‌ যে, গোগীগণকে পতিসেবন পরিত্যাগ করিয়া তাহারই সেবায় নিযুক্ত 
হইতে বলিয়াছেন তাহাতে তত্বতঃ কোনও ক্রটি হয় নাই, কেন না তিনি জগৎপতি এবং পতির পতিত্ব তাহারই 
চরণে বাঁধা । তিনি যতক্ষণ জীবরূপে এবং অন্ত্ধযামিরূপে পতিহৃদয়ে অবস্থান করেন ততক্ষণই পতির পতিত্ব । স্থতরাং 
জাগতিক পতির সেবা পরিত্যাগ করিয়া জগৎপতির সেবায় রত হইলে কোনপ্রকার ধর্মহানি হয় না। এই জগৎপতির 
সেবাপ্রাপ্তির জন্তই শানে সতীগণের পতিসেবার বিধান আছে । “পতির্নারায়ণঃ স্বয়ং” প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে াকগাৎ 
নারায়ণ বুদ্ধিতেই পতিসেবার বিধি আছে । গোপীগণকে সেই 'নারায়ণই বলিয়াছেন --“পতীন্‌ মা শুশ্রযধ্বং 
তোমাদের পতিসেবনের প্রয়োজন নাই, তোমরা আমার সেবা কর। সুতরাং এই দৃষ্টান্তে জগতের কাহারও পক্ষে 
কোনও পতিসেবনপরায়ণা রমণীকে বলা উচিত নহে যে-. তোম।র পতিসেবনের প্রয়োজন নাই, তুমি আমার ডঃ 
কর) কিংবা কোন রমণীরই মনে কর! উচিত নহে যে ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন_“পতীন্‌ মা শুশষধবং ) 
সুতরাং পতিসেবার কোনই প্রয়োজন নাই। 

গোগীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের কথা শ্রবণকীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মনে রাখ! উচিত যে 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । S৮৬৯ 


গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্‌ । যোহস্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্‌ ॥ ( শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ) 

গোগীগণ, গোপীগণের পতিগণ এবং জগতের সর্কাজীবগণের হৃদয়ে বিনি অন্তর্যামিরপে অবস্থিত, তিনিই 
লীলাবিগ্রহে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন এবং নানাভাবে লীলা করিয়া প্রেমরসাস্বাদন করিতেছেন। তাহার 
অন্তর্যামিরূপের খেলা অতি গুপ্ত এবং নিলিপ্ত। কিন্তু তাহার লীলাবিগ্রহের খেল! সুব্যক্ত এবং প্রেমপক্ষপাতময়। 
কাজেই প্রেমরসাশ্বাদনের জন্য যখন যাহ! প্রয়োজন হয় তিনি তখনই তাহা করিয়া থাকেন। তাহার প্রেমের 
খেলায় ধর্ম অধৰ্ম্ম, ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুরই সম্বন্ধ নাই, তাহাতে আছে কেবল প্রেমের পরিপাঁটী। 
জগতের জীব যেমন বিবিধ কামের প্রেরণায় ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রভৃতি সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া কাম্যবস্তর অমুলন্ধানে ও 
আস্বাদনে রত, সেইরূপ জগন্নাথও প্রেমের প্রেরণায় সকল বাধ ভাঙ্গিয়া প্রেমরসের অনুসন্ধানে ও আস্বাদনে 
মন্ত। যে ভগবানের আদেশবাধী মাথায় করিয়৷ বেদ পুরাণাি সর্বশান্ত জগতে ঘোষণা করিতেছে যে “ক দাপি 
মিথ্যাকথা বলিও না” সেই ভগবানের বাল্যলীলাবিগ্রহ বাল্যক্রীড়ারসে মত্ত হইয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন এবং মা . 
যশোদার নিকট অন্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিলেন--“নাহং ভক্ষিতবান্‌ অন্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ” “ও মা, আমি 
ত মাটি খাই নাই! আমার খেলার সাথী গোপবালকগণ সকলেই মিথ্যাবাদী ৷” মিথ্যাকথ! না বলিলে সত্যস্বরূপ 
ভগবানের বাল্যলীলায় বাঁৎসল্যরসাস্বাদন হয় না, তাই তিনি মিথ্যাকথা বলিয়াই রসপুষ্টি করিলেন । 

সর্বেশ্বর সর্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত রাসাদিলীলায় মধুররসাস্বাদনে প্রবৃত্ত, 
তখন তাহার লীলাবিগ্রহ জগৎপতি হইয়াও গোপবধূগণের উপপতি। কাজেই তখন আর পতিসেবনের কিংবা 
সতীপদবী অনুসরণের ব্যবস্থা দেওয়! যায় না। তখন তিনি উপপতির রীতি অবলম্বন করিয়াই গোপবধুগণকে 
বলিলেন যে__তোমরা! পতিসেবনে এবং সতীপদবী অনুসরণে কেন বৃথা নববয়সের সৌনর্্যমাধুর্যাদির অপলাপ 
করিতেছ? সতীত্বের সীমানার মধ্যে যদি স্বতন্ত্রতা আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে কি কাহারও রমণীজীবনের 
শ্রেষ্ঠরসাস্বাদ পূর্ণ হয়? অতএব হে অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণ! তোমরা! পতিসেবন এবং সতীপদবীর অনুসরণ 
ভুলিয়া যাও এবং আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দরসাস্বাদনে রমণীজন্ম সার্থক কর। - 

জগৎপতির মুখে এই উপপত্তির ভাষা বড়ই মধুর, কিন্তু তাই বলিয়া যদি জগতের কোনও কামবুকুর 
প্রেমের দোহাই দিয়া এই ভাষা প্রয়োগ করে তাহা হইলে তাহ! অতীব বিরম হইবে। প্রেমের ঠাকুর তাহার 
প্রেমের লীলায় যাহা বলিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, কোনও কামের কুকুর যেন তাহার অনুকরণ কিংবা অনুসরণ 
নাকরে। গ্রেমময়ের এই প্রেমাধীনতার পরিচয় পাইয়া প্রেমলাভের জন্য লালায়িত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 
যাহাদের প্রেমরসান্বাদনের জন্ত জগৎপতি উপপতি সাজিয়াছেন, তাহাদের চরণাঙ্কাহুমরণ করিয়া তাহাদের 
প্রেমসিদ্র একবিন্দুও যদি কেহ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে এই লীলায় 
কত রন! কত মাধুর্য | | 

দণ্তকারণ্যবাঁসি খষিগণ এই রস বুঝিয়াছিলেন, সীতাদেবীর শ্রীরামন্রীতিসিদ্ধকণবাহি বায়ুপ্রবাহ তাহাদের 
অন্দে লাগিয়াছিল, তাই তাহারা খবিত্ব বিসর্জন দিয়া গোগীত্বের আকাজ্জায় পাগল হইয়াছিলেন এবং জপ 
যোগ ধ্যান জ্ঞান তণনতাদি বিসর্জন দিয়া সেই ভাবের ভাবুক হইয়া সেই ভাবনায় ভুবিয়াছিলেন, ভাই তাহাদের 
নিদ্ধিলাভ হইয়াছিল গোপীদেহে। “তে সর্ব স্ত্রীত্মাপন্নাঃ সমুভূতাণ্চ গোকুলে: । | 

সুতরাং জগৎপতির মুখে উপপতির ভাষা শুনিয়া ভ্রান্ত হওয়া উচিত নহে | ইহা তাহার ধর্মোপদেশ 
নহে, পরিহাসবচন এবং প্রেমরসান্বাদন। তাহার ধর্ম্মোপদেশ আছে অসংখ্য বেদ পুরাণ সংহিতা রি 
ধার্মিকগণ সেই পথের অনুসরণ করুন। যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের পারে গিয়া প্রেমরসের অনুসন্ধান করিতে চান, 
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১৮৭০ _ শমন্তাগবতম্‌ । 


— 


প্রেমময়ের প্রেমের লীলাকথা রসাস্বাদন করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হইতে চেষ্টা করেন। জগৎ যদি ইহাতে 
স্বেচ্ছাচারের স্রোতে ভাসিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পরিণাম ভাল হইবে না। প্রেমময়ের প্রেমের লীলাকথা 
শুনিয়া প্রেমের:স্রোতে ভাসিবার জন্য চেষ্টিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 


যাহা হউক,  ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিপূর্ণ -বচনাবলী শ্রবণ করিয়া ব্রজরমগীগণ যখন : 


দুঃখ: ও সুখের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন, তখন তাহার ভাবগান্তীর্য্য হইতে বাস্তবার্থের প্রকাশ 
হইল-।.. ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীগণকে বলিলেন-__“তদ্যাত মাচিরং ঘোষং”। বিবেচনা কবিলে দেখা যার যে-- 
ইহাতে বাস্তবার্থের রক্কার অতি মধুর ও অভ্রান্ত সত্য। শ্রীকৃষ্ণ যে, ব্রজরমণীগণকে ঘোষে যাইতে বারণ করিলেন, 
তাহা .সমালোচন] করিলে মনে হয় যে_ সর্বদা গোবৎসাদির হাম্বারব, গোপগণের গীতধ্বনি এবং গোগীগণের 
দধিমস্থনশব্দে মুখরিত থাকে বলিয়া গোপাবাসকে “ঘোষ” বল! যায়। এইরূপ সর্বদাই সকলের দোষ. মাত্র 
ঘোষিত হয় বলিয়া -সংসারক্ষেত্রকেও “ঘোষ” রলা যাইতে পারে। সংসারে যাহার যতই গুণ থাক্‌ না কেন 
কেবলমাত্র তাহার দোবই' ঘোষিত হইয়া থাকে । কেহ যদি অশেষ সদ্গুণসম্পন্নও হয়, তথাপি কথাপ্রসঙ্গে 
তাহার কথা উত্থাপিত হইলে ' সকলেই বলিয়া থাকে “অমুক ব্যক্তির নানাবিধ গুণ আছে বটে, কিন্তু সে মগ্পারী”। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেই ব্যক্তির সর্ধবিধ গুণ আবুত করিয়া তাহার মন্যপান দোষই ঘোষিত হইল। 
কেহ যদি চিরজীবন কাঁহারও সঙ্গে বিবিধ সঘ্যবহার করিয়া একদিনও কোনও দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা 
‘হইলে তাহার দুর্যবহারের কথাই সংসারে ঘোযিত হয় । অধিক আর কি বলিব, সর্বদা নানাভাবে ও যথানিয়মে 
‘দেহের সেবা করিতে করিতে একদিনও যদি কেহ কোনও কুপথ্য করে, তাহা হইলে সেই কুপথ্যের দোষ ঘোষণা 
করিবার জন্য তাহার দেহে 'রোঁগ গ্রকাশ-হুইয়৷ পড়ে । এইভাবে যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহ! হইলে সকলেই 
“দেখিতে পাইবেন যে--সংসাঁরে গুণের ঘোষণা নাই, দোষ ঘোষণা করিবার জন্যই সংসার শতমুখ | স্ত্রী পুত্র 
পরিজন বিষয় বৈভব আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতি সকলেই গুণ ভুলিয়া দোষ ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, 
সেইজন্যই সংসারক্ষেত্রকে “ঘোষ” বলা অসঙ্গত হয় না । 
একমাত্র শ্রীভগবানের নিকট দোষের ঘোষণা নাই। তিনি সর্কবিধ দোষের কথা ভুলিয়া গিয়া সর্বদাই গুণ 
ঘোষণা করিবার জন্য'এবং গুণের পুরস্কার দেওয়ার জন্য লালায়িত থাকেন | সংসার দোষের দণ্ড দেওয়ার জন্য 
সর্বদাই -ক্ষিপ্রহন্ত, শ্রীভগবান্‌ গুণের পুরস্কার দেওয়ার জন্য তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে ব্যস্ত ও আকাঙ্কান্বিত! 
‘অজামিল, রত্বাকর প্রভৃতি ইতিহাস-পুরাপপ্রসিদ্ধ দোঁধিগণের দোষের অন্ত নাই, কিন্তু গুণগ্রাহী শ্রীভগবান্‌ 
চরমকালে তাহাদের মুখে নামোচ্চারণ শুনিয়৷ কতই না পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন? আজমিলের বৈকুঠে গমন 
“এবং রদ্বাকর দস্থ্যর বালীকি তপোধন হওয়ার বৃত্তান্ত পুরাণ-ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই স্থুবিদিত। বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে-_-বহুদোষের দোঁসী অজামিল ও 
রদ্বাকর জগতের নিকট কি ভাঁবে দোষের দণ্ড পাইয়াছে এবং জগন্নাথের নিকট কিভাবে গুণের পুরস্কার পাইয়া 
‘কৃতাৰ্থ হইয়াছে । কাজেই বলিতে হইবে বে-_-সংসারবামী মাত্রেরই দোষের বোঝা মাথায় করিয়া জীবনযাপন 
‘করিতে হয় এবং ''্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তি সর্বদাই গুণের পুরস্কার ভোগ করিয়া থাকে । পরম 
করুণাময় শ্রীভগবান্‌ তাহার চরণসেবার্থ সমাগত ভক্তগণকে দোষঘোষণাপরায়ণ সংসারক্ষেত্রে (ঘোষে ) যাইতে 
‘নিষেধ করিয়া থাকেন এবং সর্বদাই তাহার সেবাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন! 
 আনাদিকাঁল হইতে সংসারক্ষেত্রে গতাগতিপরায়ণ জীবগণ সংসারের অশেষ দোষ জানিয়াও বদ্ধমূল আসক্ভিবশতঃ 
তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না| কোনও অনির্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের শ্রীভগবৎসেবার লালসা 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৮৭১, 


জন্মে, তথাপি সে সংসারসন্ধ অক্ষুণ্ন রাখিয়াই ভগবানের সেবা করিয়া থাকে ৷ একেবারে সংসারসম্বন্ধ বিসর্জন 
দিয়া প্রীভগবৎসেবার আসক্তি লাভ একমাত্র শ্রীভগবানেরই ক্বপাসাক্ষেপ । | 
... পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্‌ প্রেমবতী ব্রজরম্ণীগণের সহিত রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়! যাহা বলিয়াছেন তাহার: 
বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে মনে হয় যে_তিনি প্রেমবতী ব্রজরম্ণীগণকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকেই এই 
উপদেশ প্রদান করিতেছেন, যে-তোমরা আমার নিকটে অবস্থান কর, বিবিধ দোঁষ ঘোষণাতৎপর সংসার- 
ক্ষেত্রে গমন করিও না। অনাদিজন্মসঞ্চিতি আসক্তির আকর্ষণে যদি তোম্রা সংসারে গমন না করিয়া থাকিতে 
না পার, তাহা হইলে _“অচিরং মা যাত”_-সত্বর সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট দীর্ঘকাল 
অবস্থান করিয়া তাহার পর সেখানে গমন কর। ইহাতে বক্তব্য এই যে_ দীর্ঘকাল শ্রীভগবৎসেবা প্রসঙ্গে 
কালাতিপাত করিয়া তাহার পর সংসারে গমন করিলেও পূর্ণরূপে সংসারাসক্তির কবলগ্রস্ত হইতে হয় না, 
দীর্ঘকাল অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত লৌহখণ্ড যদি জলমধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তাহার তাপে জুলও উষ্ণ, 
হইয়া যায়, কাজেই জলম্পর্শজনিত লীতলতা তাহাকে পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারে ন! । দীর্ঘকাল শ্রীভগবৎ- 
সেবারত ব্যক্তিও যদি কামনা বাসনাময় সংসারে আগমন করে, তাহা হইলে তাহার সন্প্রভাবে সংসারেও 
্্রীভগবৎসেবা বাসনা সঞ্চারিত হইয়া যায়। এইজন্তই ্রীণগবান্‌ বলিলেন-_যদি আমার নিকট হইতে যাইতেও হয়, 
তাহা হইলে সন্বর না গিয়া কালবিলদ্বে যাইবে । ইহাতে সংসারবাসী সাধকভক্তগণের ধারণা. রাখা. উচিত 
যে__সাঁধনগ্রসঙ্গে ‘যতক্ষণ গ্রীভগবানের সম্বন্ধ লইয়া থাকা যায় ততক্ষণই লাভ। যে সমস্ত সাধকভক্তগণ,দীর্ঘকাল্‌ 
সাধনগ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে, পারেন, তাহারা সংসারে থাকিলেও ভজনহীন ব্যক্তিগণের মৃত 
তাহাদের সংসারে লিপ্ত হইতে হয় না। ভান তানিন es 

কোন কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে “তদ্যাত ম[চিরং ; গোষ্ঠি এই প্রকার পাঠান্তর দেখা যাঁয় | 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্বৰ্য্য শরীপাদ জীব গোস্বামীও তাঁহার লঘুতোষণী টাকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে--গোষ্ঠমিতি 
কচিৎ পাঠঃ?” ।' ইহাতে; শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিময় বচনে “গাৰস্তিন্তান্মিন’ ( যেখানে 
গোগণ বাস করে ) এই প্রকার অর্থ হয়। ইহাতে তাহার বক্তব্য এই যে__গোপালনতৎপর! গোপরমণীগণের 
গোষ্ঠে থাকাই উচিত৷ তাহাদের পক্ষে. গোষ্ঠি পরিত্যাগ করিয়! বনভ্রমণ করা কর্তব্য নহে।, ইহার বাস্তবার্থেও 
“গাবত্তিষঠন্ত্যস্মিন” অর্থাৎ যেখানে গোমহিষাদদি পশুতুল্য বিবেকবুদ্ধিবিহীন ও আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদিনিরত 
বহি্মুখ জীবগণ বাস করে - এইগ্রকার সংসারক্ষেত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিংবা “গাবঃ ইন্দিয়াণি তিষঠপ্তি” “শব 
্পর্শাদিবিষয়ভোগলালসয়া বর্ভন্তে অন্মিন্” অর্থাৎ শব্দ ষ্র্শাদি বিষয়ভোগ লালসায় বহি্্খ জীবগণের চকু কর্ণ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যেখানে সর্বদা আবদ্ধ থাকে -এই ভাবে সংসারক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া বায় শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-- 
তোমরা এই প্রকার গোষ্ঠে (সংসারক্ষেত্রে ) গমন করিও. না, আমার নিকটে অবস্থান কর! ভ্রান্ত জীবগণ 
শ্রীভগবৎসেবার পরমানন্দরসাস্বাদনে বিমুখ . হইয়া নিরন্তর সংসারেই .গতাগতি করে এবং গোমহিযাদি পশুর 
ন্যায় নানাবিধ দুঃখ দৈন্তাদির. লগুড়াঘাতে জর্জরিত হয়। তাহাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দিয়বর্গ প্রাকৃত রূপাদি বিষয়- 
ভোগ লালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া সংসারেই আবদ্ধ থাকে এবং আঁপাতমনোরম বিষয় ভোগ করি! পরিণামে 
বিবিধ দুঃখ দৈন্তাদির কবলগ্রস্ত হয়। পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্‌ জগতকে উপদেশ দিয়াছেন “গোষ্ঠং মা যাত” 
অশেষ ছুঃখদৈষ্ঠাদিময় সংসারে (গোষ্ঠে ) গমন করিও না, আমার নিকটেই অবস্থান কর। হা 

ংসারাসক্ত জীবকে সংসারের অসারতা বুঝাইতে গেলে তাহার! নানাবিধ যুক্তি দেখাইয়া সংসারের বিবিধ 
কর্তব্য প্রদর্শন করে এবং সেই সমস্ত কর্তব্যের দোহাই দিয়! বিষয় ভোগ করিয়া থাকে | ব্রজ্রমণীগণকে নিজ 
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$৮৭২ ' জীষন্তাগবতম্‌ । 
গৃহে যাইতে বারণ করিলেও তাহারা বলিতে পারেন যে-_রমণীগণের পতিসেবনই একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্তব্য 
সুতরাং নিজ প্রয়োজন না৷ থাকিলেও কেবলমাত্র পতিসেবনরপ মহাধৰ্ম্ম পালনের জন্যই গৃহে গমন করিতে হইবে। 
ইহাতে প্রীভগবান্‌ বলিলেন “পতীন্‌ মা শুশ্রধধ্বং” তোমরা পতিসেবন করিও না। শ্রীকৃষ্ণের এই বচনের 
উপেক্ষা ও প্রার্থনাভঙ্গিতে যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহা! পূর্বে নানাভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বাস্তবার্থের 
সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে-_শ্রীভগবান্‌ বলিলেন “পতীন্‌ মা শুশ্রষধবং” অর্থাৎ পতিগণের সেবা করিও না। 
ইহাতে বক্তব্য এই যে__রমণীগণ গ্রতিজন্মেই যে একই পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে তাহা বলা যায় না। জীবগণ 
বিচিত্র কৰ্ম্মফলে কে কোন্‌ জন্মে কাহার পিতা, কাহার মাতা, কাহার পুত্র,কাহার কন্যা, কাহার পতি, কাহার পত্নী 
হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার কোনই নির্দেশ কর! যায় না। সুতরাং ্বীকার করিতে হইবে যে-_যে সমস্ত জীব রমণী- 
দেহে পতিসেবন করে, তাহাদের অসংখ্য জন্মে অসংখ্য পতিসেবন করিতে হয়। কিন্তু যখন সাধনানুষ্ঠান প্রভাবে 
জন্ম মৃত্যুর অবসান হইয়া যায়, তখন জগৎপতিকে পতিরূপে পাইয়া জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ও 
সেইজন্য: বলিলেন “পতীন্‌ মা শুশ্রাষধবং” সংসারে গমন করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতিতে পুনঃপুনঃ বিবিধ পতি- 
সেবনের কোনই প্রয়োজন নাই! আমার সেবা করিয়া আমাকেই পতিরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। যাহার! 
জাগতিক পতির সেবা করে, তাহাদের জন্মে জন্মে. বহু পতির সেবা করিতে হয়। কিন্তু যাহারা জগৎপতির সেবা 
করে, তাহাদের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কাজেই একমাত্র. জগৎপতির সেবা করিয়াই তাহারা ক্বতার্থ 
হয়। “পতীন্‌ মা শুএষধবং” এই শ্রীরুষ্কবচন হইতে ইিত পাঁওয়। যায়, “পতিং মাং শুঞ্রষধবং--সংসারে গমন 
করিয়া জন্মে জন্মে বহুপতির সেবা না করিয়া আমার নিকটে থাকিয়া একমাত্র আমারই সেবা কর। 

বিশেষতঃ জীবগণ প্রতিজন্মে যথাসম্ভব পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি যাহাঁরই সহিত সম্বন্ধস্থত্রে আবদ্ধ 
হউন ন! কেন, সকল সম্বন্ধের মৃলই শ্রীভগবান্‌। শ্রীভগবান্‌ জীবরূপে এবং অন্তর্য্যামিরূপে যতদিন পতি প্রভৃতির 
দেহে অবস্থিত থাকেন, ততদিনই তাহাদের পতিত্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকে । সুতরাং পতি, পিতা, মাতা, পুত্র 
প্রভৃতি সমস্তই সর্বমূলন্বরূপ সর্বাত্মক শ্রীভগবানেরই বিবিধ প্রকার মায়িক অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। 
পতি প্রভৃতি সকলের দেহেই শ্রীভগবান্‌ জীবরূপে ও: অন্ত্ধ্যামিরূপে বিদ্যমান থাকিলেও মায়ামুগ্ধ জীবগণ 
মায়িক দেঁহকেই পতি প্রভৃতি সন্ধে গ্রহণ করিয়া থাকে, কাজেই তাঁহাদের সেবা, ভালবাসা প্রভৃতি মায়িক দেহেই 
আবদ্ধ থাকে | কিন্ত যাহারা মায়িক দেহের সম্বন্ধ ভুলিয়া মায়াতীত শ্রীভগবান্কেই জৎগপিতা, জগৎপতি প্রভৃতি 
সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে পারে; তাহাদের সম্বন্ধই একনিষ্ঠতা লাভ করে এবং তাহারাই জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ 
শান্তি ও কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে । 

জলপাত্রে প্রতিবিদ্ধিত স্বর্য্য দেখিলে বহুন্র্য্য দেখিতে হয়, কিন্তু যাহারা গগনস্থ রে দেখে তাহাদের 

বহুহ্র্য দেখিতে হয় না| যাহারা জগৎপতিকে প্রাক্ৃতদেহে অবস্থিতরূপে দেখে, তাহাদের জন্মে জন্মে 
বহুদেহে অবস্থিত রূপেই দেখিতে হয়; কিন্তু যাহারা সাক্ষাৎ ভ্রীভগবানকে দেখে : তাহাদের আর বহু 
দেখিতে হয় না। যাহারা শ্রীভগবানের সহিত পতি পুত্রার্দি সম্বন্ধহ্বত্রে আবদ্ধ হয়, তাহাদের সম্বন্ধই একনিষ্ঠ 
হয়। মায়িকদেহ নশ্বর এবং বহু ; কাজেই তাহার সহিত স্থাপিত সম্বন্ধ কখনও সত্য কিংবা এক হইতে 
পারে না। ব্রজরমণীগণ প্রেমবশতঃ সর্বমূলস্বরপ শ্রীভগবান্কে যাহা বলিয়াই ধারণা করুন না কেন, তাহাদের 
প্রীভগবানের সহিত সবন্ধস্ত্র কদাপি ছিন্ন হইবে না : কিংবা তাহার কদাপি পরিবর্তন ঘটবে ন'। যাহার! 
জগৎপতিকে পতিরূপে ভ্রহণ করিতে পারেন, তীহাদেরই প্রকৃত সতী বলা যাইতে পারে; কিন্তু যাহারা 
জাগতিক পতিকে পতিরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের জন্মে জন্মে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেহের, সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
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| ১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৭৩ 


করিতে হয়। এইজন্ত শ্রীভগবান্‌ গোপরমণীগণকে “সতী” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং জাগতিক পতিসেবন 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন | 

শ্রীভগবানের এই কথায় সাধক ভক্তগণের ধারণা রাখা উচিত যে__-সতী রমণীগণ শ্রীভগবদদ্ধিতে জাগতিক 
পতিয় সেবা করিতে করিতে যখন জগৎপতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, তখনই তাহাদের 
সতীত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত জাগতিক পতির জড়দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে ততদিন পর্যন্ত সতীত্বের 
পূর্ণ বিকাশ হয় না । “সর্ববাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণীর্চনং* এই শ্রীমন্তাগবত বচনেও সুস্পষ্টই জানা যায় যে, 
একমাত্র গ্রীভগবানের চরণ সেবনেই সর্বপিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । গোপরমণীগণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কেই প্রাণবল্লভরূপে 
প্রাণমন্দিরে বসাইয়াছেন এবং তাহারই সেবা করিবার জন্যই সর্ধত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন, কাজেই 
তাহাদের আর কিসের অভাব বা অপূর্ণতা আছে? তাহারা সর্বভাবেই পরিপূর্ণ এবং সর্বভাবেই কৃতার্থ। 

শ্রীভগবান্‌ ব্রজরমপ্রীগণকে জাগতিক পতিসেবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন--হে সতীশিরোমণিগণ ! 
তোমর! যদি মনে কর যে তোমাদের না দেখিয়া তোমাদের পরম শ্লেহপাত্র এবং তোমাদেরই স্নেহে প্রতিপালিত 
গোবৎসগণ এবং শিশুগণ তোমাদের জন্ত ক্রন্দন করিতেছে, তাহাতে আমি বলিতেছি যে__তাহার৷ তোমাদের 
জন্য ক্রন্দন করুক বা না করুক, তাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই । তাহার! তোমাদের না 
দেখিয়া আপাততঃ তোমাদের জন্য দুঃখিত হইলেও অতি অল্প কালের মধ্যেই তাহাদের দুঃখের অবসান হইয়া 
যাইবে। জগতের জীবের কোনও আত্মীয়বিয়োগ হইলে আপাততঃ খুব দুঃখিত হয় বটে, কিন্তু কাহারও 
সে দুঃখ চিরস্থায়ী হয় না। জাগতিক ভালবাসা এবং সম্বন্ধ, বাহ্ব্যবহার হইতেই প্রকাশ হইয়া থাকে। বাহ্‌- 
ব্যবহার না পাইলে জাগতিক ভালবাসা অন্তনিহিত হইয়া যায় । গর্ভধারিণী জননী যদি তাহার গর্ভজাত সন্তানকে 
লালন পালন না করেন কিংবা সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জননীকে ভক্তিশ্রদ্ধা কিংবা ভরণপোষণাদি না করে 
তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও ভালবাসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেখানে বাস্থব্যবহারের আধিক্য সেই 
খানেই ভালবাসারও আধিক্য দেখা যায়। কাজেই তোমাদের পালনীয় গোবৎসগণ ও শিশুগণ যদি তোমাদের 
নিকট বাহ্‌ ব্যবহার না পায়, তাহা হইলে আর তাহারা কদাপি তোমাদের জন্ত ব্যাকুল হইবে ন! কিংবা ক্রন্দন 
করিবে না। অতএব “বৎসা বালাশ্চ ক্রন্দন্তি তান্‌ মা পায়য়ত দুহত”_ তোমাদের পালনীয় গোবৎসগণ ও 
শিশুগণ তোমাদের না দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছে বটে, কিন্ত তোমরা তাহাদের জন্য বিচলিত হইও না| | 

প্রীগবানের এই উপদেশবাণী হইতে সাধকভক্তগণের ধারণা রাখা উচিত যে-কোন ন্েহপাত্র ব্যক্তির 
্নেহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবানের চরণ সেবনে বিরত হইলে কোনও দিনই শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার পাওয়া 
যায় না।, ন্নেহপাশে বাধিয়! শ্রীভগবানের চরণ হইতে দূরে সরাইয়! রাখিবার জন্য সকলেরই পুত্র কন্তাদি স্নেহপাত্রগণ 
সব্বদাই মারিক ক্রন্দন করিয়। থাকে, কিন্ত তাহাতে অবিচলিত হইয়া, মায়াপাশে আবদ্ধ না হইয়াও তাহ! উপেক্ষা 
করিয়া শ্রীভগবানের চরণসেবনে রত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 

“তদ্যাত মা চিরং ঘোষং” প্রভৃতি শ্লোক হইতে এই ভাবে বাস্তবার্থের আভাস লইয়া যদি প্রার্থনা ও উপেক্ষা 
এই যুগলার্থপন্ধাপনাময় ভঙ্গির অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে--পরিহাসরসিক ক্রীব্রজরাঁজনন্থন 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে বলিলেন-_হে ব্রজরমণীগণ ! “তদ্যাত মাচিরং ঘোষং”_- তোমাদের বুন্দাবনের শোভাসম্পদ 
ও গেখানকাঁর নিভৃত নিকুঞ্, পুঙ্পকানন, মৃদ্ুলপবন প্রভৃতি বিলাসোপকরণ দেখাইলাম এবং তোমরাও তাহা 
নিশ্চয়ই ভাল করিয়া দেখিয়াছ, অতএব আর তোমাদের এখন ব্রজে ফিরিয়া যাওয়া কর্তব্য নহে। এই কুস্থমিত 
নিৰ্জ্জন বৃ্দাবন,এই সমস্ত অগণিত বিলাস সামগ্রী, এই তোমাদের নব বয়স, এই আমি তোমাদের অনুকুল নায়ক, এই 
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১৮৭৪ শ্রীমদ্ভাবতমৃ। 


অথব] মদভিন্সেহা ভ্ভবত্যে যন্ত্রিতাশয়12 । 
আগতা হ,পপন্নং তং শ্রীয়ন্তে মম জন্তবঃ ॥ ২৩ 


সমস্ত সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ কথা কখনই কর্তব্য নহে, অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া ন! গিয়া এখানেই 
অবস্থান কর। এই প্রীর্থনাভন্গিস্চক ইঙ্গিত শুনিয়া ব্রজরমণীগণ আশ্বস্ত হইলেন এবং পরমানন্দে আত্মহারা 
হইলেন। ব্রজরাজনন্দন তখন আবার মধুর ভঙ্গিপূর্বাক বলিলেন-_শুশ্রষধবং পতীন্‌ সতীঃ” হে সতীশিরোমণিগণ! 


যদিও শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সম্পদ্‌ ও বিলাস সামগ্রীর অন্ত নাই, তথাপি সতী রমণীগণের পক্ষে একান্তচিত্তে পতিসেবন: 
করাই একমাত্র কর্তব্য । অতএব তোমরা বনশোভা দেখিয়! কর্তব্যপথত্রষ্ট হইও না। বিশেষতঃ তোমাদের পালনীয়”: 


গোবৎসগণ ও শিশুগণ তোমাদের জন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে । অতএব অবিলম্বে ব্রজে গিয়া গোদোহন ও 
শিশুগণকে দুগ্ধপান করান একান্ত কর্তব্য । 

পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনা ও উপেক্ষাভঙ্গি বিজড়িত ভাবের ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ 
একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! পড়িলেন। তাহারা সর্ববত্যাগ করিয়া বাহার সহিত মিলনাকাজ্ফায় নির্জন যমুনাকুলে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই কোটিপ্রাণপ্রেষ্ঠ ব্রজরাজনন্দনের প্রকৃত মনোগত ভাব কি তাহা নির্ণয় করা 
ব্রজরমণীগণের পক্ষে একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন তাহারা অনন্তোপায় হইয়া অধোবদনে ভর দিয়" 
চরণপ্রান্তে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়! চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ .. 

' অন্বপ্লঃ অথবা মদভিন্নেহাৎ ( ময়ি যঃ অভিন্নেহঃ প্রীতিসামান্তাতিশয়ঃ তন্মাৎ ) যন্ত্রিতাশয়াঃ ( বশীকৃত- 
চিত্তাঃ) ভবত্যঃ (সাধ্বীশিরোমণয়ো ব্রজরমণ্যঃ ) আগতাঃ ( মৎসবিধে সমুপস্থিতাঃ )। তং (গ্রীতিমতীনাং ভবতীনাং 
এতাদৃশমাগমনম্‌ ) উপপন্নং ( যুক্তমেব, যতঃ ) জন্তবঃ ( সর্বএব প্রাণিনঃ ) মরি গ্রীয়ন্তে ( গ্রীতিং কুর্ববন্তি ) ॥ ২৩ 

মুলানুবাদ ৮অথবা তোমরা আমাকে অত্যন্ত ভালবাস বলিয়াই আমার নিকটে আসিয়াছ। সুতরাং 
তোমাদের এতাদৃশ আগমন ভালই হইয়াছে । সকলেই আমাকে এইরূপ ভালবাসিয়া থাকে ॥ ২৩ 

ব্রীধব্রটীকণ ৷ - সংরস্তক্ষুভিতদৃষ্ঠঃ প্রত্যাহ অথবেতি। যন্তিতাশয়াঃ বণীকৃতচিত্তাঃ। উপপনং যুক্ত যুক্তম্‌! 
্রীয়ন্তে গ্রীতা ভবস্তি ॥ ২৩ 


আঁটবস্মৎৰঢতোষণ্ৰী 1-অথ সংরন্তক্ষুভিতদৃষন্তা নিবর্তয়িতুমিব জন্তমাত্রসাধারণতানির্দেশেনাতিক্ষোভয়ন্নাহ 


অথবেতি। পক্ষান্তরমিদং দৃষ্টং বনমিত্যাদি নিরসনাপেক্ষয়া ময়ি। যোহভিন্নেহঃ গ্রীতিসামান্য।তিশয়ঃ ত্মার্দিতি 
রতাখ্যঃ পুংস্রীভাববিশেষো ন গৃহীতঃ, বিশেষণাভাবাৎ। অতএব মহৌদান্তমাহ হি__যতঃ সর্ধেহপি প্রাণিনো ময়ি 
গ্রীতিং কুর্বস্তীতি মদ্রভিন্নেহাদিতি সাক্ষাদুক্ত্যা তমপি শিথিলয়তি। অতএব গৌরবেণ ভবত্য ইতি । অন্াতৈঃ। 
বদ্ধা। অহো৷ যত পরিত্যক্তা এব তে সর্কে তৎ কিং পুনস্তরামগ্রহণেনেত্যাশঙ্ক্য সশ্লঘং পক্ষান্তর মাহ। অথবেত্যর্থ- 
স্তথৈব। বস্তুতত্তেবমৌদাসীন্যং চাতুয্যভঙ্গ্যাভাববিবর্দনার্থমেবেতি। শ্রোষার্থ“ায়ং_-এবং যগ্ঘপ্যন্তপ্রয়োজনায়াগতান্তথাপি 
মৎপ্রার্থনয়৷ কিয়ন্তং ক্ষণমত্র বিশ্রাম্যতেত্যেবমুক্তী পক্ষান্তরমাহ অথবেতি । অভিশব্দেন স্নেহস্ত সম্যক্রোক্ঞা 
রত্যাখ্যভাব এব সুচ্যতে। ততশ্চ যদি বা মদভিন্নেহাদাগতান্তহি তদেতৎ উপপন্নং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ৷ তত্র হেতুঃ, 
জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণ্যপি মম মৎসম্বন্ধে গ্রী়ন্তে ময়ি গ্রীতা ভবস্তীত্যর্থঃ। ততস্তাদৃশভাববতীনাং বা কা বার্তেতি ভাবঃ। 
অতএব প্রেমাদরেণ ভবত্য ইতি। অতোহ্ধুনা ময়! সহ স্বচ্ছন্দং রমধ্বমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ 
শ্রীভাগবতাম্বতবর্ধিনী 1__রসিকেন্রুড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের বিবিধভঙ্গিসমন্ধিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া 
ব্রজরমণীগণ কিছুতেই তাঁহার মনোভাব নির্ধারণ করিতে না পারিয়া৷ যখন সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৮৭৫ 


চরণপানে চাহিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় ! আমর! পিতা মাতা পতি ভ্রাতা আত্মীয় প্রভৃতি সকলকে 
উপেক্ষা করিয়া, ধৈর্য, লজ্জা, কুল, নীল মান ভয়াদিতে জলাঞ্জলি দিয়া বাহার চরণসেবালালসায় এই নির্জন 
যমুনাকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তিনি নানাবিধ বাক্যভঙ্গিদ্বারা আমাদের অকুলে ভাসাইয়! দিয়া নিশ্চিন্ত 
'হইলেন,। কিন্ত এখন আমাদের গতি কি? আমাদের এখানে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকার পাইবার আশা 

নাই, ব্রজে ফিরিয়া গেলেও শান্তি নাই । স্ৃতরাং আমরা আর কি করিব? প্রাণবল্পভের চরণদর্শন করিতে. 
করিতে তাহার চরণ নিকটেই প্রাণ বিপর্জন দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনই গত্যন্তর আছে বলিয়া 

মনে হয় না। : 

ব্রজরমণীগণের এই ভাব দেখিয়া স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দন বলিলেন হে ত্রজরমণীগণ ! আমি 
কিছুতেই তোমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না । তোমরা কখনও বনের দিকে, কখনও যমুনাবক্ষে, কখনও 


বা পুর্ণশশধর বিরাজিত গগনপানে দৃষ্টিপাত করিতেছিলে বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমরা বোধ হয় 
বনশোভা, যমুনার স্থবিস্তৃত স্থনীলবক্ষে তরঙ্গের নৃত্য ও অসংখ্য তারকাবলী পরিবেষ্টিত শারদন্থধাকরের সৌন্দর্য্য 


রাশি দেখিবার জন্য ব্রজ ছাড়িয়া এই নির্জন যমুনাতীরে আসিয়াছ। তাহার পর দেখিলাম_-তোমাদের আর 
সেদিকে দৃষ্টি নাই, সেজন্য মনে করিলাম তোমাদের বোধ হয় বনশোভা দর্শনাদিতে তৃপ্তিলাভ হইয়াছে। 
সেজন্ত আমি তোমাদের পতিসেবন এবং শিশুপাঁলনাদির জন্য ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। কিন্তু তোমরা 
ব্রজে ফিরিয়া না গিয়া নিশ্চলভাবে আমারই নিকট দাড়াইয়া আছ, সেজন্ত মনে হইতেছে, তোমরা বোধ হয় 
আমাকে খুব ভালবাস বলিয়া আমারই নিকটে আসিয়াছ। তোমাদের ভালবাসা এতই প্রবল যে তোমরা 


.কুলরমণরী হইয়াও পরপুরুষের নিকট আগমন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ কর নাই। তোমাদের ভালবাসা যেন 


তোমাদের চিত্তবৃত্তিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে । আন্তরিক ভালবাসার এমনই 
রীতি যে__তাহাতে প্রিয়জনকে না দেখিলে কিছুতেই চিত্তে শান্তি পাওয়! যায় না। তাহাতে প্রিয়জনকে 
দেখিবার জন্ত স্থানাস্থান কিংব! কালাকালের বিচার থাকে না। তোমরাও এই আন্তরিক ভালবাসায় প্রবল 
আকর্ষণে স্থানাস্থান কিংবা কালাঁকাল বিচার করিতে পার নাই, তাই এই রাত্রিকালে নির্জন যমুনাকুলে 
আমার নিকটে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছ। আস্তরিক ভালবাসার রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অব্ই 
শ্বীকার.করিতে হইবে যে তোমাদের আমার নিকটে আসা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কেন না, যে যাহাকে ভালবাসে 
সে তাহাকে না দেখিয়া! থাকিতে পারে ন। এবং তোমাদের আমাকে এইভাবে দেখিতে আসাতেই স্থপষ্ট- 
ভাবে আন্তরিক ভালবাসার প্রতীতি হইতেছে। কিন্ত তোমরা আমাকে এভাবে কেন ভালবাস তাহা আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শুধু তোমরা কেন, ব্রজের সকলেই আমাকে এইভাবে ভালবাসিয়া থাকে, 
্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ”। ব্রজের নরনারীগণই যে কেবল আমাকে ভালবাসে এমন নহে, পণুপক্ষিগণ পধ্যন্ত আমাকে 
অত্যন্ত প্রীতি করিয়া থাকে। ব্রজের ধেনুপাল আমাকে দেখিলে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যায়। আমার 


বাণীর রব শুনিলে তাহারা যতই দুরে থাক না কেন তৎক্ষণাৎ উর্ধপুচ্ছে হান্বারব করিতে করিতে আমার 


নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি তাহাদের নিকটে গেলে তাহার! নিজ নিজ বৎসগণকে সরাইয়! দিয়া 
আমার অঙ্গলেহন করে।. বৎসগণও আমাকে দেখিলে মাতৃস্তন ছাড়িয়া দিয়া অনিমেষনয়নে আমার দিকে 
তাকাইয়া থাকে ৷ আমি যখন বনে আসি তখন বনের হরিণগণ পালে পালে আমার নিকটে আসিয়! উপস্থিত 
হয়। মযুরগণ কেকারব করিতে করিতে আমার নিকটে আসে ও পুচ্ছ বিস্তার করিয় নৃত্য করে। শ্রমরগণ 


-পুষ্পকানন পরিত্যাগ করিয়া আমারই চারিদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়। শাখামূগগণ তাহাদের 


6500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50929179011 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১৮৭৬ ভীমন্ডাগবতম্‌ । 


স্বাভাবিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলভাবে বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকে এবং অনিমেষনয়নে আমার মুখের 
দিকে তাকাইয়া থাকে; শুকপিকাদি কলকঞ বিহঙ্গমগণ তাহাদের মধুর স্বরালাপ ভুলিয়া গিয়া নির্ববাক্‌ হইয়া 
আমার দিকে চাহিয়া থাকে । তাই বলিতেছি, প্গ্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ”। ব্রজে এমন কোনও জীব নাই যে 
আমাকে ভালবাসে না। তোঁমরা যেমন আমাকে ভালবাস বলিয়! স্থানাস্থান কালাকাল বিচার না করিয়া 
. আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, বনের পণুপক্ষিগণও আমাকে দেখিবার জন্য এইরূপ স্থানাস্থান ও কালাকালের 
বিচার ভুলিয়া যায়। আমি যখন অপরাহে ধেনুপাল লইয়| গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই তখন আমার পাছে 
পাছে বনের হরিণগণ পর্য্যন্ত বন ছাড়িয়া গোপাবাস পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। বনের পক্ষিগণ পর্য্যন্ত আকাশ পথে 
আমার অনুসরণ করে। অধিক আর কি বলিব-_ বুক্ষলতা পর্যন্তও যেন আমার সঙ্গে কতভাবে তাহাদের 
আন্তরিক ভালবাসার ব্যবহার দেখাইয়া থাকে । আমি যখন বনভূমিতে উপস্থিত হই, তখন বনের সমস্ত বুক্ষলতা 
আমূল শিখাগ্র নব নব পল্লব ও ফলপুষ্পাদিতে সুশোভিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে__তাহারা 
আমাকে বড়ই ভালবাসে বলিয়া আমাকে দেখিয়া পরমাঁনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং আমারই গ্রীতিবিধানের জন্য 
নানাবিধ পুষ্প ফলাদির সম্ভার লইয়া দাড়াইয়া৷ থাকে ও পবনসঞ্চালিত পল্লবদ্ধারা আমাকে ইঙ্গিতে বলে 
যে_হে পরমপ্রিয় ! তোমারই জন্ত বিবিধ ফল ফুল লইয়া দীড়াইয়া আছি, তুমি এগুলি উপভোগ করিলে 
আমাদের জীবন সার্থক হইবে! শুধু তাহাই নহে-_-আমি যখন বনপথে চলিয়! যাই, তখন আমার চরণতলে 
কন্ধরবিদ্ধ হইবে বলিয়া বুক্ষলতাগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া পথের কঙ্কর ঢাকিয়া দেয়। আমার দর্শনে ও আমার বংশীগীত 
শ্রবণে ফুল্ল কুসুম হইতে মধুধারা বর্ষণ হয়। ইহাতে মনে হয় যে_ বৃক্ষলতাগণ আমাকে পাইয়া পরমাননে অশ্র 
মোচন করে। আমি যদি গোচারণে পরিশ্রান্ত হইয়! বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে যাই, তাহা হইলে পল্লবসঞ্চালন 
করিয়! বুক্ষগণ আমার অঙ্গে ব্যজন করিয়া থাকে । 
হে ব্রজরমণীগণ! ব্রজের স্থাবরজঙগম সকলেই যে আমাকে তারিক প্রীতি করিয়! থাকে তাহার পরিচয় 
আর কত দিব! আমি যখন গোবর্দ্ধনের সান প্রদেশে ধেনুচারণ করিতে যাই, তখন সেখানকার শিলা পর্য্যন্ত 
' দ্রবীভূত হইয়! যায় । কঠিন শিলাম্পর্শে আমার চরণতল ব্যথিত হইবে বলিয়া গোবর্ধনপর্ব্বত প্রীতি- 
বশতঃ এই ভাবে নিজাঙ্গ বিগলিত করিয়া আমার আনন্দবর্ধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া সে 
সময়ে গোবর্ধন পর্বতে কত ফল কত কন্দ কত মূল কত নিঝ্ণর এবং কত যে গুহা প্রকাশ হয় তাহার 
আর ইয়ত্তা নাই। 
এইরপে যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি প্রবাহিণী সমূহেরও বিবিধ গ্রীতিব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আমার 
বংশীরব শ্রবণে এবং আমার দর্শনে যমুনা, মানসগঙ্গ! প্রভৃতি প্রবাহিণীগণ আনন্দে মত্ত হইয়া উত্তালতরঙ্গচ্ছলে 
নৃত্য করে। 
অগণিত ক্ষুদ্র তরঙ্গাবলী আমার চরণ ধৌত করিবার জন্য দ্রুতগতিতে আসিয়া আমার চরণে 
লুটাইয়া পড়ে। আমি যদি যমুনার তটদেশ হইতে কিছুদুরে থাকি, তাহা হইলে সমুদ্রগামিনী যমুন! বিপরীতগতিতে 
ফিরিয়া আসে এবং জলম্তস্ত বশতঃ জলরাশি স্ফীত হইয়া আমার নিকট আসিয়া পড়ে এবং আবর্তচ্ছির 
কমলাবলী আমার চরণে সমর্পণ করিয়! যমুনা! তাহার অন্তরের ভালবাসা জ্ঞাপন করে। 
তাই বলিতেছি, হে ব্রজরমণীগণ! প্গ্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঠ__ব্রজের প্রাণিমাত্রেই আমাকে আস্তরিক প্রীতি 
করিয়া! থাকে । নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, পণ্ড, পক্ষী, নরনারী প্রভৃতি ব্রজে বে কোনও প্রাণী আছে সকলেরই 
দেহ মন প্রাণ যেন আমার গ্রীতিবিধানের জন্য সর্বদাই লালায়িত হইয়া থাকে। যাহার যেমন শক্তি, যে 
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যে ভাবে. পারে সে সেইভাবে আমার আঁনন্দবর্ধনের জন্যই যেন ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিধাতার কি' 
বিধান তাহা জানি না, আমার যেন কি ভাগ্যবিশেষ আছে যাহাতে আমি সকলের নিকটেই এইরূপ 
আন্তরিক ভালবাসার ব্যবহার পাইয়| থাকি। ব্রজের বৃদ্ধ গোপগোপীগণের নিকট শুনিতে পাই ষে--আমার, 
জন্ম হইতেই সকলে আমাকে এইভাবে ভালবাসিতেছে, তাহাতে. মনে হয় যে_-আমার বোধ হয় এমন কোনও 
স্বাভাবিক গুণ আছে যে তাহাতে আমি অযাচিতভাঁবে সকলের ভালবাসা পাইয়া থাকি। আমাকে ব্রজের, 
আপামর সাধারণ সকলেই এই ভাবে ভালবাসে বলিয়া আমি তোমাদের ভালবাসায় বিস্মিত হইতে পারিতেছি না । 
তোমরা গোঁপরম্ণী, আমিও গোপকুমার ; সুতরাং আমাদের একই কুলে জন্ম, তাহাতে একই ব্রজে বাঁস এবং - 
শিশুকাল হইতে একসঙ্গে সংবন্ধিত ও-বাল্যতীড়াপ্রপঙ্গে তোমরা সকলেই আমার এক রকম পরিচিত। সুতরাং 
তোমর! ত আমাকে ভালবাসিবেই । তোমরা আমাকে ভালবাস বলিয়াই কুলবতী রমণী হইয়াও এই নির্জনস্থানে 
আমার নিকট আপিয়াছ এবং আমাকে পরপুরুষ বলিয়া উপেক্ষা কর নাই । যদিও কুলবতী রমণীগণের পক্ষে 
পরপুরুষের নিকট গমন এবং দর্শনালাঁপার্দি লোকবেদবিরুদ্ধ, অথাপি তোমাদের আন্তরিক ভালবাস! তোমাদের 
সে বিচার করিতে অবসর দেয় নাই। আমি এতক্ষণ তোমাদের আমার নিকটে আগমনের কারণ সম্ভাবনা! 
করিতে পারি নাই। এইবার .অপন্দিগ্জভাবে বুঝিয়াছি যে আমাকে আন্তরিক ভালবাস বলিয়াই তে।মরা 
আমাকে দেখিতে আসিয়াছ। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে তোমরা দ্িবাভাগে না আসিরা রাত্রিকালে আসিয়া এবং 
লোকসমক্ষে আমার নিকট. না আসিয়া এই .নির্জনস্থানে আসিয়াছ। : তাই বলিতেছি “উপপন্নং তৎ” 
তোমাদের: এতাদুশ আগমন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তোমাদের এই আগমনই তোমাদের অন্তরিক ভালবাসার 
পরিচয় প্রদান করিতেছে । 


ব্রজরাজনন্দন, হান্তগ্রফুল্লবদনে এবং অমৃতনিন্দিতমধুরবচনে. ব্রঙ্গরমণীগণের ভালবাসার উচ্চ প্রশংসা 


করিলেন, কিন্তু তাহার এই মধুরভাষণ, বজ্ত হইতেও স্থুকঠিন হইয়া তাহাদের কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের 
প্রতিমর্ত্ম বিদীর্ণ করিয়া দিল । তাহারা ব্রজরাজনন্দনের সহিত মিলনাশায় একেবারে হতাশ হইয়! ক্ষোভে, 
লজ্জায় ও মর্ম্বেদনায় অধীর হইয়। পড়িলেন | যদিও ব্রজরাজনন্দনের কথায় প্রত্যক্ষভাবে কোনও উপেক্ষার 
চিহ্ন নাই, তথাপি তাঁহার এই মধুরভাষণের অন্তরালে এমনই উপেক্ষার ব্রহ্মান্ নিহিত আছে যে, ব্রজরমণীগণের 
পক্ষে তাহার স্পর্শমাত্রও অসহনীয় হইয়া উঠিল। ব্রজরমণীগণের ভালবাস! ব্রজরাজনন্দন অস্বীকার করেন 
নাই. বটে, কিন্তু তাহাদের ভালবাসার. সঙ্গে ব্রজের সমস্ত নরনারী, এমন কি পশুপক্ষি বৃক্ষলতা নদী পর্বত প্রভৃতির 
ভালবাসার তুলন| করায় ব্রজরমণীগণের ভালবাসার বিশেষত্বে অনাস্থা এবং ঘোরতর উপেক্ষা প্রদর্শন কর! 
হইল। ব্রজের নরনারী পশুপক্ষী বুক্ষলতাদি ব্রজরাঁজনন্দনকে যে ভালবাসে, সে ভালবাসায় কোনপ্রকার স্ত্রী পুরুষ 
ভাব নাই, তাহা . সাধারণ ভালবাসা মাত্র । কিন্তু ব্রজরমণীগণ স্ত্রী পুরুষভাবে মধুররসে ব্রজরাজনন্দনের সহিত 
প্রেমস্ত্রে হৃদয় আবদ্ধ করিয়া তাহারই আকর্ষণে ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিয়াছেন। তাহাদের ভালবাসাকে যদি 
পণ্ডপক্ষী বৃক্ষলতাদির ভালবাসার সহিত সমান আসন দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের হ্বদয়ে যে কি অনির্বচনীয় 
বেদনা উপস্থিত হয় তাহ! তাহাদের মত ভালবাসা যাহার আছে, সে ব্যতীত আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য 
নাই। ভালবাসার ম্বভাবই. এই যে, সে সর্বদাই তাহার বিশেষত্ব রাখিতে চায় এবং প্রিয়কে সর্বভাবে নিজের 
করিয়া লইতে চায় । জগতেও দেখা যায় যে--যে'বাহাকে ভালবাসে সে তাহার সহিত ভালবাসার আলাপ করিতে 
হইলে বলিয়া থাকে যে--তুমিই আমার সর্বস্ব এবং আমি তোমার মৃত আর কাহাকেও ভালবাসি না ও তোমার 
মত আর কেহই আমাকে ভালবাসে না”। জগতে সকাম ভালবাসাই যদি এইরূপে প্রিয়জনকে আত্মপক্ষপাতী 
[ ২৩৬ 1৭ 
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করিয়া লইতে চায়, তাহা হইলে ব্রজরমণীগণের নিষ্কাম নির্ভর প্রেম কি ভাবে তাহাদের কোটি কোটি প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দনকে নিজের করিয়া লইতে চাহিবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। 
কেহ যদি তাহার প্রিয়জনকে বলে যে তোমার মত আমাকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে, তাহ! হইলে সে প্রিয়জনের 
বল অবস্থা কিরূপ হয় তাহা যিনি কহাকেও ভালবাসিয়াছেন তিনি স্পষ্টই ধারণা করিতে পারিবেন ৷ সুতরাং 
ব্রজরাজনন্দনের মুখে ব্রজরমণীগণ তাহাদের ভালবাসার এইপ্রকার সর্বজীবসাধারণ তুলনা শুনিয়া অতুলনীয় 
সাগরে ভাসমান হইলেন এবং নীরব ইন্দিতে ব্রজরাজনন্দনকে জানাইলেন__হে প্রিয়তম ! আমরা কি পণ্ুপক্ষী 
নদী পর্তাদির ্তায় ভালবাস! লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি? তুমি আমাদের প্রাণবল্লভ হইয়াও কি 
আমাদের প্রাণের ভাষা বুঝিতে পার নাই? আমরা ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি পরিত্যাগ করিয়া 
পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের সহিত সধন্ষবন্ধন ছিন্ন করিয়া তোমার নিকট এইপ্রকার ভালবাসার বিচার 
শুনিবার জন্তই কি এই নির্জন যমন! তীরে রাত্রিকালে তোমার সহিত মিলিত হইয়াছি? তুমি যে রসিকেন্দ্রুড়ামণি 
হইয়াও আমাদের ভালবাসার বিশেষত্ব ধারণা না করিয়া পণ্ড পক্ষী নদী পর্বতাদির সহিত তুলনা করিতেছ, তাহাতে 
তোমাকে আর কি দোষ দিব, আমাদের দুরদৃষ্ট দোষেই তুমি রসসিন্ধু হইয়াও রসবিচারবিহীন ও বিশুদহৃদয় হইয়া 
গিয়াছ। সুতরাং তোমার নিকট রসনিবেদন করাও বৃথা এবং এ অবস্থায় আমাদের জীবন ধারণ করাও বৃথা । 
প্রেমবতী ব্রজরমপ্ীগণ তাহাদের জীবনসর্বন্ব ব্রজরাজনন্দনের নিকট তাহাদের প্রেমের অনুরূপ আদর" 
প্রাপ্তির পরিবর্তে পণ্ড পক্ষী নদী পর্বতা্ির ভালবাসার সহিত তুলনামূলক উপেক্ষা প্রাপ্ত হইরা একেবারে 
জীবন্মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের সেই উপেক্ষিত দেহে আর অধিকক্ষণ জীবন থাকিবে না! মনে 
করিয়া অনিমিষনয়নে ব্রজরাজনন্দনের চরণপানে চাহিয়া রহিলেন ; কিন্ত পরক্ষণেই ব্রজরাজনন্দনের প্রেমচাতুষ্যপূর্ণ 
ইন্দিতভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণ অতুলনীয় প্রার্থনাভদ্দির উদ্দেশ পাইলেন । 
ব্রজরমশীগণের সহিত প্রেমব্যবহারে সমুৎস্থক ব্রজরাজনন্দন, মুখনয়নাদির অনুপম ভঙ্গি প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন-_হে গ্রেমবতী গোপরমণীগণ ! তোমর! যদি বনশোভা দর্শন, পুম্পাদির চয়ন কিংবা অন্ত কোনও 
প্রয়োজনেও এই বনভূমিতে আসিয়া থাক এবং তোমরা যদি তোমাদের আবশ্যক কর্মের জন্য ব্রজে ফিরিয়া 
যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও থাক, তথাপি আমার অনুরোধে তোমাদের কিয়ৎকাল আমার নিকটে অবস্থান কর! 
উচিত। কেন না, এই স্থবিস্তৃত বৃদ্দাবনভূমিতে বনশোভ। দর্শন ও পুষ্প চয়নাদির যথেষ্ট স্থান থাকা সত্বেও 
তোমরা যখন আমারই নিকটে আপিয়াছ এবং আসিয়াই স্থানান্তরে চলিয়া না গিয়া আমারই নিকটে দীড়াইয়! 
আছ, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে -তোমরা আমাতে নিতান্ত অন্থরক্ত। তোমাদের অন্তরে যদি 
গাঢ় অনুরাগ ন! থাকিত, তাহা হইলে তোমরা কখনও কুলবধূ হইয়া এভাবে পরপুরুষের নিকট আগমন ও 
অবস্থান করিতে পারিতে না। তোমাদের এই প্রকার ভালবাসা অসঙ্গত নহে, কেন না আমাকে ব্রল্গের 
সকলেই বথাযোগ্যভাবে ভাঁলবাসিয়! থাকে। ব্রজের গোপগোপীগণ সকলেই আমাকে বাৎসল্যভাবে ভালবাসেন, 
গোঁপবালকগণ সখ্যভাবে আমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, ব্রজের ধেনুপাঁল বাৎসল্যভাবে আমার অঙ্গলেহন করে 
এবং আমাকে দেখিলে তাহাদের স্থনে দুগ্ধধার! ক্ষরিত হয়, গোবতসগণ ও পশুপক্ষিগণের বাৎসল্য সখ্যাদি কোনও 
ভাবের অনুভূতি না থাকায় তাহার! কোনও ভাব বিশেষে আমাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাদের, অন্ধ 
ভালরানা নিরন্তরই আমাকে চায়, সেজন্য গোবৎসগণ মাতৃন্তন্ত পান পরিত্যাগ করিয়া আমার দিকে অনিমিষ নয়নে 
চাহিয়া! থাকে, হরিণাদি পশুগণ তৃণ ভক্ষণ ছাড়িয়া আমার পাছে পাছে চলে এবং শুকপিকাদি পক্ষিগণ তাহাদের মধুর 
স্বারালাপ এবং আহারান্বেষণে বিরত হইয়া আমার দিকে চাহিরা বৃক্ষশাখায় বসিয়| থাকে ও মনুর ময়ূরী পুচ্ছ বিস্তার 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । 5 ৩৮৭৯ 


করিরা আমার চতু্দিকে নৃত্য করে | এমন কি, বৃক্ষ, লতা, নদী পর্ববতাদি পধ্যন্ত আমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে 
পারে ন|। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে-_ব্রজে সকলেই আমাকে যথাযোগ্যভাবে ভালবাসিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত 
স্পষ্টই ধারণা হয় যে তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসিয়া থাক। তোমরা! সকলেই সৌন্দধ্য-মাধুধ্যবতী 
নবযৌবনসম্পন্না গোপরমণী, কাজেই তোমরা যে আমাতে মধুরভাবে অন্গরক্ত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
বিশেষতঃ তোমাদের ভাবে ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে গমনে অবস্থানে সর্বভাবেই তোমাদের অন্তরের গাঁড় অনুরাগেরই 
পরিচয় পাওয়! যায় । যদিও তোমরা প্রেমোখ লজ্জ! বশতঃ আমার সহিত প্রণয়ালপ করিতে পারিতেছ না, 
তথাপি তোমাদের গাট়ানুরাগ-তরক্সান্দোলিত অক্গপ্রত্যঙ্গাদির নিরুপম মাধুধ্য তোমাদের অন্তরের গাঢ়ান্থরার্গের 
পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং তোমাদের সহিত বিলাস বিহারার্দি রসাস্বাদনের জন্য আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ 
করিতেছে । তাই বলিতেছি, হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ! তোমরা বদি আমার প্রতি গাঢ়প্রীতি বশতঃ আন্তরিক 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই নির্জন বনভূমিতে আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আর আমাকে নিরাশ করিয়! ব্রজে 
ফিরিয়া যাইও না । আমিও কেবলমাত্র তোমাদের সহিত মিলনাঁশাতেই এখানে আসিয়াছি ও অনেকক্ষণ হইতে 
তোমাদের আগমন-পথপানে চাহিয়া আছি। কিন্তু তোমরা পুনঃপুনঃ ব্রজে গমনের ইঙ্গিতে এবং কাধ্যাস্তরের 
ইঙ্গিতে আমার অন্তরে ব্যথা প্রদান করিতেছ। যে যাহাঁকে ভালবাসে তাহার পক্ষে তাহার অন্তরে ব্যথা দেওয়া 
কোনপ্রকারেই কর্তব্য নহে, অতএব আমার একান্ত অন্থরোধ যে তোমরা আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর। 

সাধারণ ভালবাসার ইঙ্গিতে উপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ যখন এইভাবে অসাধারণ ভালবাসার ইঙ্গিতে প্রাধিতা 
হইলেন, তখন আর তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাশাজনিত পরমাননের স্থান হইল না। তাহারা 
প্রফুলবদনে ও প্রফুল্লনয়নে পরস্পরের দিকে একবার আশার দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া প্রেমোথ গর্ব, লজ্জা ও' বাম্যবিবশ! 
হইয়া পূর্বরবৎ অধোবদনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

পরমগম্ভীরাঁশয় ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীগণের এই অভিনব ভাববিকাশ দর্শনে পরমানন্দের তরঙ্গে ভানিতে 
লাগিলেন. এবং গাল্তীধযপূ্ণ ইঙ্গিতে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহার “অথবা মদভি- 
শ্নেহাৎ্” প্রভৃতি বচনের বাস্তবার্থ প্রকাশ হইল যে-_হে ব্রজরমণীগণ! আমাকে সকলেই ভালবাসিয়া৷ থাকে 
দ্ীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ”। জগতে এমন কোনও জীব নাই যে সে আমাকে ভালবাঁসে না! আমিই সকলের একমাত্র 
ভালবাসার পাত্র। আমার স্বরূপ ধারণা থাক বা না থাক সকলেরই ভালবাসা একমাত্র আমাকেই চায়। 

এ সম্বন্ধে শ্রীমন্ভাগবত দশমন্বনধ চতুরদশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে_পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেবের নিকট 
মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন ব্রজের গোপগোপীগণের বাঁৎসল্যপ্রেমের বৃত্তান্ত গুনিলেন যে_তীহারা- নিজ নিজ 
পুত্ৰগণ অপেক্ষা ব্রজরাজনন্দনকেই অধিকতর ল্লেহ করিয়া থাকেন, তখন তিনি আশ্চ্্যান্বিত হইয়া পরমহংস- 
শিরোমণি শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 

রধন্‌ পরোস্তবে কৃষ্ণে ইয়ান্‌ প্রেমা কথং ভবেৎ। যোদুতপূর্বন্তোকেবু স্বোভবেধপি কথ্যতাম্‌। (ভ্রীমন্তাগবতম্) 

হে সর্বরবেদার্থততজ্ঞশিরোমণে! গোপীগণের নিজ' গর্ভজাত পুত্রেও কদাপি থে প্রকার বাৎসল্য দেখা যায় নাই, 

পররগর্ভজাত (যশোদার গর্ভজাত ) কৃষ্ণে তাহাদের তাদৃশ বাৎসল্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। 
আপনি ক্বপাপূর্বাক বলুন যে--তীহাদের শ্রীকুষে এতাদুশ ভালবাসার হেতু কি? 

মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রীশুকদেব নানাবিধ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে জীবমাত্রেরই 
একমাত্র আত্মাই প্রীতিপান্র। যে যাহাকেই ভালবাস্থক না কেন, আত্মগ্রীতিই তাহার একমাত্র মূল। যে ব্যক্তি 
কিংব|৷যে বস্তু আত্মার সুখকর, সকলে তাহাকেই ভালবাসিয়া থাকে । আত্মার অপ্রীতিকর কিংবা অনিষ্টকর 
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১৮৮০ ভ্রীমদ্ভাগবতমূ । 


হইলে স্ত্রী পুত্র বন্ধু আত্মীয় এমন কি অঙ্গপ্রত্যন্াদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কাহারও আপত্তি হয় ন 
সুতরাং সকলের ধারণীগোচর হউক বা না হউক, বিচার করিলে বুঝিতে পায় যার যে, জীবমাত্রেরই আত্মাই 
প্রেমাম্পদ এবং আত্মার সথখকর বলিয়া স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদি গ্রেমাম্পদ বলিয়া মনে হয়। 
সর্ধেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাট্মৈব বল্নভঃ। ইতরেইপত্যবিত্তাপ্াস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ (শ্রীমন্তাগবতম্‌) 
হে রাজন্‌ ! সর্বজীবের আত্মাই একমাত্র প্রেমাস্পদ এবং আত্মার সুখকর বলিয়! পুত্রবিত্তাদিও 
প্রেমাম্পদ বলিয়া মনে হয়। এখন বিবেচ্য এই যে,_আত্মাই যদি জীবের এইরূপ প্রেমাস্পদ হয়, তাহা 
হইলে সকল আত্মার আত্মা: কৃষ্ণে কিরূপ প্রীতি হওয়া উচিত। যদিও শ্্রীবৃন্দাবনে .গোপগোঁপীসহ 
সখ্যবাৎ্সল্যাদি বিবিধ প্রেমরসাস্বাদনপরায়ণ শ্রীকুষ্ণকে অজ্ঞদৃষ্টিতে দেহধাঁরী বলিয়াই মনে হর, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
- তিনি তাহা নহেন, তিনি সকল আত্মার আত্মা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ৷ 
: ক্কষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্বনাম। জগদ্ধিতাঁয় সে|২প্যত্র দেহীবাভাতি মারয়া ॥ (পরমন্তাগবতম্‌) 
যদিও জগতের কল্যাণ বিধান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বাক তাহার নরাক্ৃতি পরত্রহ্মস্বরপ প্রকাশ 
করিয়া. লীলা করেন বলির অজ্ঞ জীবের দৃষ্টিতে তিনি দেহ্ধারী বলিয়াই প্রতীত হন, ' তথাপি তীহরে. স্বরূপ 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জান! যায় যে তিনিই সকল আত্মার আত্মা | 
(ইহার বিস্তৃত সমালোচনা গ্রীমন্তাগবত দশমন্বন্ধ চতুর্দিশাধ্যায়ের শেষভাগে দ্রষ্টব্য ) 
5) প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত নর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন “গ্রীয়ন্তে ময়ি জন্তুবঃ”। ইহার 
বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে বস্তুঃই জগতে সর্ধজীবই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে; 
কেন না তিনি সকল আত্মার আত্মা । যদিও. সবল জীবেরই ভালবাসার ‘গতি তাঁহাতেই, তথাপি সকলের 
তাহা ধারণাগোচর হয় না। পণুপক্ষী প্রভৃতি স্তব্বুদ্ধি জীবগণের “আমি” রূপে আত্মজ্ঞান আছে বটে, কিন্ত 
তাহারা তাহার কোনও বিশেষ ধারণা করিতে পারে না। মন্ুয্যাদি শ্রেষ্ঠ জীবগণ দেহকেই “আমি” -বলিয়াই 
ধারণ! করে, সুতরাং তাহাদের আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহ! ভ্রমাত্রক। যাহার! যোগ জ্ঞানাদির সাধনানুষ্ঠান 
দ্বারা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিরাঁস করিতে পারেন, তাহাদের আত্মজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সকল আত্মার 
'মূলম্বরূপ পরমাত্মার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না৷ যাহার! পরমাস্মানুসন্ধানের জন্ত যোগাদি সাধনানুষ্ঠান করেন, 
তাহাদের পরমাত্মন্বরূপান্ভব হইলেও পরমাত্বার পরমাংশী শ্রীকৃষ্ণস্বরপ জ্ঞানলাভ হয় না । 
পরমাত্মা যেহ তেঁহ কৃষ্ণের এক অংশ । আত্মার আত্ম! হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ) 
আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্কে পরম. প্রেমাম্পদরূপে ধারণা করিতে হইলে একমাত্র শুদ্ধভক্তিই অবলম্বনীয়। 
“ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শরতি, ভক্তিরেব ভূয়সী, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ” এই গোপালতাপনী-শ্রুতিবাক্যেও 
জানা যায় যে, একমাত্র ভক্তিসাহায্যেই শ্রীকষ্তস্বরূপ সাক্ষাৎ হর ও তাহাতে প্রেমাম্পদতার অভিব্যক্তি 
হইয়া থাকে । জীবমাত্রেরই ভালবাস! আছে এবং শান্ত্রবিচারে জানা যায় যে, সকল আত্মার আত্মা শ্রীরুষ্ণই 
তাহার মুল ; কিন্তু তাহা সকলেরই অন্কুভবগোচর হয় না। শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে ধাহারা শ্রীকুষ্ণচরণে একান্ত শরণাগত 
হইতে পারেন তাহারাই ধারণা করিতে পারেন যে, তাহাদের সর্কবিধ ভালবাসার মূল সকল আত্মার আত্মা শ্রীরুষ্ণ 
এবং একমাত্র তিনিই প্রেমাম্পদ। 
ব্রজরমণীগণ শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে শ্রীকুষ্চচরণে একান্ত শরণাগত বলিয়া তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত 
কেহই প্রেমাম্পদ নাই । তাহাদের সহিত নর্শরসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ”-- 
আমাকে সকলেই ভালবাপিয়া থাকে । কিন্ত তাহার মধ্যে তোমাদের ভালবাসার কিছু বিশেষত্ব আছে। 
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ভর্ভঃ শুআষণং স্ত্রীণাং পরো! ধর্ম হামায়য়া। তদ্বদ্ধ,নাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চ।ন্ুপোষণম্1২৪ 


তোমরা “অভিন্নেহ” ( সর্বতোভাবে ভালবাস!) অর্থাৎ যে ভালবাসায় প্রিয়জনের সহিত সর্বতোঁভাবে মিলন 
সংঘট ৷ হইতে পারে, সেই ভাবে ভাবিতে হইয়া তাহারই প্রবল আকর্ষণে আমার নিকট আসির! উপস্থিত 
হইয়াই, কাজেই তোমাদের এতাদৃশ আগমন বুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে । কেন না, এতাদৃশ ভাবসমস্থিত ভালবাসার 
এইভাবে মিলন ব্যতীত পূর্ণতা লাভ হয় না। j 

শ্রীকৃষ্ণবচনের এইভাবে বান্তবার্থ সমালোচনা করিলে শ্রীকুষ্ণই সর্বজীবের একমাত্র প্রেমাম্পদ, কিন্ত 
অনাদি বহিমুখিতা বশতঃ তাহ! কাহারও অন্থুভবগোচর হয় না, এই পরম তত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। 
ব্রজরমণীগণ অনাদি কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে পরমপ্রেমসপ্পন্না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে তাহাদের ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলন সৰ্বথা ুক্তিসঙ্গত। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ সাধনসিদ্ধা তাহাদেরও সাধনলব্ধ ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের 
‘সহিত এতাদৃশ মিলনই আকাঙ্িত, ইহাও বান্তবার্থের প্রতিপান্তথ । সাধক ভক্তগণ এই বাস্তবার্থের 
সিদ্ধান্তানুসারে প্রীকুষ্ণকেই প্রেমাম্পদরূপে অনুভব করিতে যত্ববান্‌ হইবেন এবং যথাযোগ্যভাবে শ্রীকুষ্ণের সহিত 
মিলিত হইয়া তাহার সেবাধিকার লাভ করিয়া! কৃতার্থ হইবেন । ূ 

রসিকেন্দ্রচুড়ামণি ব্রজরাজনন্দন এই ভাবে বান্তবার্থের ইঙ্গিত করিয়! ব্রজরমণীগণকে আশা! ও নিরাশার 
' তরঙ্গে আন্দোলিত করিবার জন্য ভ্গিপূর্বক যুগপৎ প্রার্থনা ও উপেক্ষার ইন্দিত প্রদর্শন করিলেন। 
“অথবা মদভিন্সেহাঁৎ ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ” প্রভৃতি বাঁক্যাবলী উচ্চারণের সময় ব্রজরাজনন্দন এমন ভাব প্রকাশ 
করিলেন যে__তাহাতে ব্রজরমণীগণের ধারণা হইল যে, তাহার! ধাহার সহিত মিলনাশায় সর্ধত্যাগ করিয়া! বমুনা- 
তীরে আসিয়াছেন, তাহাদের সেই পরম প্রেমাম্পদ ব্রজরাজনন্দন তাহাদের ভালবাসার বিশেষত্ব বুঝিয়া পরম প্রীত 
হইয়াছেন এবং তাহাদের নির্জন যমুনাতীরে আগমন তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত বলিয়া “উপপনং তৎ” 
বলিয়া তাহা সমর্থন করিতেছেন। ব্রজরাজনন্দনের এই ভাব বুঝিয়া ব্রজরমণীগণের আনন্দসিদ্ধ উচ্ছলিত 


হইল এবং তাহারা পরমানন্দোৎুল্প নয়নে পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহা. 


দেখিয়া পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দন এমন ভাবে “প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ” এই কথা বলিলেন যে, তাহাতে 
ব্রজরমণীগণ বুঝিলেন যে ব্রজরাজনন্দন তাহাদের বলিতেছেন - তোমাদের মত ব্রজের সকলেই আমাকে 
ভালবাসিয়া থাকে । ব্রুজরমণীগণের অসাধারণ প্রেমের এই প্রকার সাধারণতা প্রদর্শিত হওয়ায় তাহার! 
একেবারে ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং ্রীরুষ্ণের সহিত মিলনাশায় নিরাশ হইয়! নির্বাক্‌ 
নিম্পন্বভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৩ ৃ 

অন্থয়ঃ ।__কল্যাণ্যঃ (হে সাধ্ব্যঃ) অমায়য়া ( শুদ্ধভাবেন ধৰ্ন্মেকোপেক্ষয়া বা ) ভর্ভূ$ (পত্যঃ ) তদন্কনাংচ 
( দেবরশ্বশুরাদীনাঞ্চ) শুশ্রাষণং ( যথাযোগ্যপরিচর্য্যাদিকং ) প্রজানাং ( পুত্রভৃত্যাদীনাং ) অন্থপোধণং (লালন- 
পালনাদিকং চ) স্ত্রীণাং ( সর্ববাসামেব রমণীনাং) পরঃ (সর্ব্তঃ ্রে্ঠঃ) ধর্ম হি (ইতি সর্বশান্ত্রেরু শিষ্টাচার- 
পরম্পরয়া চ নিশ্চিতমেব )॥ ২৪... 

মুলানুবাদ ৮হে সাধ্বীশিরোমনি ব্রজরমণীগণ ! : অকপটে পতিসেবন, দেবর শ্বশুরাদির | বথাযোগ্য 
পরিচর্য্যা এবং পুত্র ভৃত্যাদি পাঁলনই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ॥ ২৪ | 

শ্রীধরটীকা। 1 দৃষ্টাতৃ্ভ়গ্রদর্শনেন' নিবর্তযতি ভর্ত,রিত্যাদি শ্লোকত্রয়েণ ॥ ২৪ 

ন্রীটবষণৰঢতোষণী 1 নন বগ্ম্মাকং ভবদভিন্েহো নিশ্চিতভ্তদা ভবচ্ছুশ্রযাপি যুক্তেত্যাশঙ্ক্য ধর্মশাস্ত্রেণ 
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১৮৮২ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 


ভায়য়তি ভর্তূরিতি ত্রিভিঃ। ভত্রণদীনামেব গুঞ্রযণাদিকং ধর্ম্মঃ নতু তদিতরেষামন্মাকং সঃ। চান্তধর্ম্মাপেক্ষয়া পরঃ। 
নন তাপ্য্ািধাযুকং ক্রিয়ত এব তত্রাহ অমায়য়েতি। পরপুরুষস্ত মম ভজনে তত, সকপটমেব স্তাৎ ততঃ 
সোহপি দুয্যেদিতি ভাবঃ। কল্যাণ্যো হে সাধ্ব্যস্তদেব যুক্সাকমূচিতমিতি ভাবঃ। এতচ্চ রি প্রোৎ্সাহনং 
বস্ততস্ত উপহাস এব তন্তু পরমধর্ম্মত্বাভাবাৎ । এতাবানেব লোকেহন্মিন্‌ পুংসাং ধর্ম্মং পরঃ স্থৃতঃ। ভক্তিযোগো 
ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি শীধর্ম্মরাজবাক্যাদিতি। শ্রেষার্থ“চায়ম্‌! ন কেবলং মদভিন্নেহহেতোরেবোপপনং 
অপি তু ধর্মহেতোরগীত্যাহ ভর্তরিতি। অমায়য়া কন্তাভিনিজসপ্ভাববৃতত্বেনৈব ন তু বলাদাপাদিতত্বেন যো ভর্তা 
তন্যৈব শুশ্বষণং পরো ধর্ম তথা তদন্ধ,নাঞেত্যাদি ৷ অন্যত্র পরমধর্মাবিদা প্রীভীন্মেণাস্বারাঃ পরিত্যাগাদ্ধরম্মতে! ভর্তৃত্বা- 
সিদ্ধেঃ। তদেবং সপ্ভাবাবৃতত্বেন তে মায়য়া কপটেনৈব ভর্তারঃ সপ্ভাববৃতত্বেন ত্বহমেব সত্যভর্ভা ভবতীভিঃ শুশ্বষণীয় 
ইত্যর্থঃ। অত্র বাল্যমারভ্য ভবতীনাং হৃদয়মেব মম সাক্ষীতি ভাবঃ। বস্ততশ্চ স এষ এবার্থ; স্থাপয়িষ্যতে ॥ ২৪ 
ব্ীভাগবতামৃতবহিণী 1 _পরমপ্রেষ্ঠ ব্রজরাজনন্দন কর্তৃক পুনঃপুনঃ নানাভাবে উপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ 
মিলনাকাজ্ষার হতাশ হইয়াও তাঁহাদের কোটি কোটি প্রাণগ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের চরণনিকট হইতে একপদও 
বিচলিত হইলেন না। তাঁহার! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে- আমরা যদি শতসহত্র উপেক্ষাবচনেও 
ব্রজরাঁজনন্দনের চরণ ছাড়িয়া ন! যাই তাহা হইলে বোধ হয় তাহার দয়া হইতে পারে। পরমদর়ার্তরচিত্ত ব্রজরাঁজ- 
নন্দন কি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনই নিষ্ঠুর হইবেন যে কিছুতেই আমাদের দাসী বলিয়াও অঙ্গীকার 


করিবেন না? ইতঃপূর্ব্বে তিনি ত নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে আমর! তাহাকে ভালবাসি এবং সেইজন্ই | 


তাহার চরণনিকটে আসিয়াছি। কিন্তু আমরা কি তীহারই নিজমুখে স্বীকৃত ভালবাসার পৃরস্কাররূপে তাহার 
চরণসেবাধিকাঁর পাইব না? এই কথা মনে করিয়! নিরাশ ব্রজরমণীগণের মনে যেন ক্ষীণ আশার রেখাপাত 
হইল এবং তাহার! কাতর ইঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দবনকে জানাইলেন_-হে জীবনবর্ধস্ব! তুমি ত নিজ মুখেই স্বীকার 
করিয়াছ যে আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি। 
কিন্ত তথাপি কেন আমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্ত আদেশ করিতেছ? আমাদের ভালবাসা 
যদি ব্রজের পণু পক্ষী নদী পর্বতাদির ভালবাসার মতও হয় তাহ! হইলেও ত আমরা তাহাদের মত তোমার 
চরণসেবা করিবার অধিকার পাইতে পারি] ব্রজের পশুপক্ষিগণ যখন গ্রীতিবশতঃ তোমার নিকটে আসে 
তখন: ত তুমি তাহাদের ফিরিয়া যাইতে আদেশ কর না কিংবা বৃক্ষলতাদি যখন তোমাকে দেখিয়া পরমাননে 
পুল্পপল্লবফলাদিতে সুশোভিত হয় এবং পবনান্দোলিতপল্লবসঞ্চালন করিয়। ইঙ্গিতে তোমাকে আহ্বান করে, তখন 
ত তুমি তাহাদের নিকটে যাও এবং তাহাদের পুষ্প ফলাদি উপভোগ করিয়া তাহাদের মনোবাসন! পূর্ণ করা৷ 
যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী এবং গোবর্ধনাদি পর্বতও ত কখনও তোমার চরণস্পর্শে বঞ্চিত হয় না। কিন্ত 
একমাত্র আমরাই কি: অপরাধ করিয়াছি যে, তোমার চরণনিকটে ক্ষণকাল অবস্থান করিবারও অধি- 
কারের আমরা অযোগ্য, তাই তুমি পুনঃপুনঃ আমাদের ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি 
দেখাইতেছ এবং আদেশ করিতেছ। ইহাতে তোমাকে আর কি দোষ দিব, আমাদের ছুরদৃষ্টই তোমার চরণ- 
সেবাধিকার হইতে আমাদের বঞ্চিত করিয়াছে সন্দেহ নাই । যাহা হউক, আমাদের যদি তোমার চরণ ছাড়িয়া 
চলিয়া যাইতেই হয় তাহ! হইলে ব্ৰজে ফিরিয়া না গিয়া একেবারে তোমার চরণে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কৃতান্ত- 
পুরের পথিক হইব। 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন তখন বিচিত্র ভঙ্গিসহকারে: তাহাদের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মধুরস্বরে বলিলেন-__হে ব্রজরমণীগণ ! তোমরা যে আমাকে ভালবাস এবং সেইজগ্যই এই 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। S৮৮৩ 


রাত্রিকালে নির্জন বনে আমার নিকট আসিয়াছ তাহা আমার অবিদিত এবং অস্বীকৃত নহে। কিন্তু তোমরা আমাকে 
ভালবাস বলিয়াই তোমাদের পক্ষে আমার নিকটে অবস্থান কিংবা আমার সঙ্গে প্রণয়ালাপ ও বনবিহারাদি 
দ্বারা আমার সেবা করা লোকানুমোদিত ও ধর্ম্মান্ুমোদিত নহে। ব্রজের পশ্ুপক্ষি বৃক্ষলতা নদী পর্বত 
প্রভৃতি যে আমার সঙ্গে নানাভাবে প্রীতির ব্যবহার করে, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মহানি হয় না 
কিংবা লোকে তাহাদের নিন্দা করে না। তোনরা যদি আমার নিকটে থাক কিংবা আমাকে স্পর্শ 
কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাদের নিন্দা করিবে এবং তাহাতে তোমাদের ধর্ণহানি হইবে। আমি 
তোমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছি বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে আমি তোমাদের 
সহিত নির্দয় ব্যবহার করিতেছি। তোমাদের লোকনিন্দ1া হইতে নিষ্কৃতিপ্রদানের জন্য এবং ধর্ম্মরক্ষার 
জন্যই আমি পুনঃপুনঃ তোমাদের আমার নিকট, হইতে চলিয়া যাইতে বুলিতেছি। যে যাহাকে 
ভালবাসে, তহোর কল্যাণকর পথ দেখাইয়া দেওয়াই তাহার উচিত । তোমরা যেমম আমাকে শিশুকাল হইতে 
ভালবাস, সেইরূপ আমিও তোমাদের শিশুকাল হইতে ভালবাসি। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই সরলপ্রক্ৃতি এবং 
বিচারবিহীনা হইয়া থাকে, কাজেই তাহাদের ভালবাসার প্রেরণায় ভাল মন্দ বিচার তিরোহিত হইয়া যায়। 
তোমরাও সেজন্যই কুলরমণী হইয়াও আমার নিকট আসিয়াছ এবং পুনঃপুনঃ আমার সেবাধিকার চাহিতেছ। 
কিন্ত জানিয়া শুনিয়া তোমাদেরই এই লোকবেদবিগহিত কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া আমার পক্ষে 
কদাপি কর্তব্য নহে, সেইজন্তই তোমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছি। অতএব আমার 
কথায় তোমরা দুঃখিত হইও না৷ কিংবা আমাকে প্রেমহীন কিংবা নির্দয় বলিয়া মনে করিও না। আমি 
তোমাদের ভালবাসি বলিয়াই তোমাদের ওঁহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ বিধানের জন্য তোমাদের 
বলিতেছি যে_ তোমরা কুলরমণী হইয়া পরপুরুধনিকটে অবস্থান করিও না, তোমরা নিজ নিজ গৃহে 
ফিরিয়া গিয়া তোমাদের কর্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ কর। 

ইতঃপূর্কে তোমাদের বলিয়াছি যে -আমার এমন কোনও ভাগ্যবিশেৰ আছে যে_-আমাকে ব্রজের 
সকলেই প্রাণের মত ভালবাসে ৷ ব্রজের নরনারীর ত কথাই নাই, পশুপক্গী, বুক্ষলতা, নদী পর্বতাদি 
পর্য্যন্ত আমাকে ভালবাসে এবং কায়মনোবাক্যে আমার প্রীতিবিধান করিতে চেষ্টা করে! কিন্তু তাই 
বলিয়া কেহ তোমাদের মত লোকবেদবিগিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমার সহিত প্রীতির ব্যবহার করিতে 
চায় না। আমার পিতা মাত| এবং পিতৃমাতৃস্থানীয় গোপগোগীগণ বাৎসল্যভাবে, গোপবালকগণ সখ্যভাবে, 
ধেস্ুপাল মুড়বাৎসল্যে এবং পতুপক্ষী বৃক্ষলতা নদী পর্বতাদি সকলেই ভাববিহীন অন্ধ ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া 
নানাভাবে আমার সহিত প্রীতির ব্যবহার করিয়া থাকে । তাহাদের ব্যবহার লোকনিন্দিত কিংবা ধর্মবিগহিত 
নহে। তোমরা যেভাবে আমার সঙ্গে প্রীতির ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহা সর্বতোভাবে লোক- 
নিন্দিত ও ধর্মবিগিত। সেইজন্তই আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি যে তোমরা আমার 
নিকটে দীর্ঘকাল অবস্থান করিও না। তোমাদের ভালবাসায় আমার কোনও আপত্তি নাই কিংব৷ ভালবাসার 
জয় তোমাদের কেহ নিন্দা করিবে কিংবা তাহাতে তোমাদের ধর্ণাহানি হইবে না, কিন্তু আমাকে 
ভালবামিতে গিয়! যদি তোমরা কর্তব্য লঙ্ঘন কর কিংবা লোকবেদবিহঠিত কর্মে প্রবৃত্ত হও তাহ! হইলে তাহা 
অত্যন্ত অন্তায় ও ক্ষোভের কারণ হইবে। আমাকে ভালবাস বণিয়৷ যদি তোমাদের প্রধান কর্তব্য 
অবহেলা কর তাহ! হইলে তোমাদের সে ভালবাসা কদাপি প্রশংসনীয় হইবে না। অতএব তোমরা শিগুকাল 
হইতে আমাকে যেমন ভালব[সিতেছ সেইরূপেই ভালবাস, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই; কিন্ত তাই 
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১৮৮৪ _. শীমদ্ধাগবতম্‌ । 


বলিয়া তোমরা ধর্মরষ্ট হইও না। “ভৰ্তঃ গুহ্মযণং স্ত্রীণাং পরে! ধর্ম স্ত্রীগণের পক্ষে একমাত্র পতিসেবনই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। তোমরা তাহ! পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবা করিবার জন্য লালায়িত হইতেছ কেন তাহা 
আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি ন! । তোমরা! সকলে কুলবতী রমণী এবং ব্রজে তোমরা সকলেই 
মহাসতী বলিয়া বিখ্যাত৷ কিন্তু তোমাদের এইরপ স্বধর্ন্মে অনাদর ও অবহেলা দেখিয়া আমি বড়ই 
আশ্চ্্যান্বিত হইতেছি। একমাত্র পতিসেবনেই স্ত্রীগণের সর্বসিদ্ধি হয় এবং তাহাই তাহাদের পরমধর্ম্ম ইহাই 
সর্বশাস্ত্রের অভিমত | 
'নৈব ষজ্ঞরত্রিয়া কাচিননশ্রাদ্ধং নোপবাসনং | যা তু ভর্তরি শুশ্বয| তরা স্বর্গ জয়ত্যুত ॥ ( মহাভারতম্‌ ) 

... পারলৌকিক সদ্গতি লাভের জন্য স্ত্রীগণের যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, উপবাসাদি কিছুরই অনুষ্ঠান করিতে হয় না। 
একমাত্র পতিশুশ্রযা দ্বারাই তাহার! পরমগতি লাভ করিতে পারে। 

হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা এই মহাধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেন অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছ? একমাত্র 
পতিশুত্ধাই তোমাদের প্রধান কর্তব্য কর্ম। অতএব তোমর! ব্রজে ফিরিয়! গিয়া পতিশুশ্রযায় রত হও । 
_ ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞশিরোমণি। তোমার 
ধর্মোপদেশ শুনিয়া আমরা পতিশুশ্রধার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম) কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তোমার সেবা! 
পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমর! পতিসেবা প্রভৃতি সর্ধকর্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার নিকটে 
আসিলাম ; কিন্তু, তোমার উপদেশ শুনিয়া আয়র| বুঝিলাম যে স্ত্রীগণের পক্ষে পতিসেবা পরিত্যাগ 
করা কর্তব্য নহে। সুতরাং আমর! যখন গৃহে থাকিব তখন পতিসেবা করিব এবং যখন ভাগ্যবশতঃ 
তোমাকে পাইব তখন তোমার সেবা. করিব । : 

গোপরমণীগণের এইপ্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়!  ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে সাধ্বীশিরোমণিগণ ! তোমরা 
যদি গোপনেও আমার সেবা কর, তাহা হইলে তোমাদের অকপটে পতিসেবা করা হইবে না। একনিষ্ঠভাবে 
পতিসেবন করাই স্ত্রীগণের পরমধর্ম্ম। তাই বলিতেছি “অমায়য়া ভর্ভ,ঃ শুশ্রষণং স্ত্রীণাং পরো ধৰ্ম্মঃ” অতএব তোমরা 
কপটতা. পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠভাবে পতিসেবনে রত হও, তাহাতে. তোমাদের সর্বসিদ্ধি হইবে! 
স্রীগণের পতিসেরার তুল্য ধর্ম নাই । : 

স্রীগণের পক্ষে পতিসেবন যেমন অবশ্য কর্তব্য, সেইরূপ দেবর শ্বশুর প্রভৃতি পতির আত্মীয়গণেরও যথাযোগ্য 
সেবা করা কর্তব্য এবং ভৃত্যাদির পালন পোষণও অবধ্য কর্তব্য। তবে তাহার মধ্যে পতিসেবাই: 
সর্বপ্রধান, সেজন্য প্রথমতঃ পতিসেবা দ্বারা পতির সন্তোষবিধাঁন করিয়া তদনন্তর দেবর শ্বশুরাদি পতির 
আত্মীয়বর্ণের সেবা এবং পুত্রভৃত্যাদির পালন পোষণাদি করা কর্তব্য। যে সমস্ত ভ্ত্রীগণ এইভাবে কর্তব্য 
পালন করে তাহাদের আর কোন প্রকার ব্যর্থকর্ম্ম কিংবা অন্তায় কর্ম করিবার প্রবৃত্তি এবং অবসর 
থাকে না। তোমরা কর্তব্য হইয়াছ বলিয়াই বনভ্রমণে আসিয়াছ এবং আমার সহিত গ্রণয়ালাপার্দি করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছ | .কিন্তু যদি তোমরা আমার উপদেশে. ব্রজে ফিরিয়া গিয়া তোমাদের কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হও, 
তাহা হইলে-তোমাঁদের আর কদাপি এরূপ ছুরভিনিবেশ হইবে ন .. .০ 

ব্রজরাজনননের মুখে এই ভাবে ধর্মোপদেশচ্ছলে . উপেক্ষাঁবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণ একেবারে 
হতাশ হইয়া গেলেন এবং সকলেই মহাক্ষোভে দীর্ঘধাস পরিত্যাগ: করিয়া পরস্পর পরম্পরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া নয়নভঙ্গিতে জানাইলেন, হায়! আমরা যাহার জন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই যমুনাতীরে আসিলাম, 
তিনি, এখন আমাদের ধর্থের- দোহাই দিয়া ব্রজে ফির"ইয়' দিতে চেষ্টা করিতেছেন |. আমর! কি এখানে 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । "১৮৮৫ 


ধর্মকথা শুনিবার জন্য আসিয়াছি? যাহার রূপে, গুণে ও বাঁশীর তানে সকলের সকল ধর্ম তিরোহিত হইয়া যায়, 
ধাহাকে দেখিলে স্থাবরজন্গম সর্বজীবই নিজধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, কি এক অভাবনীয় ভাবে ভাবিত হইয়া যায়, তাহার 
মুখে ধর্মকথা শুনিয়া আমরা কেমন করিয়া তাঁহার চরণসেবার আশা পরিত্যাগ করি? যাহা হউক, আমরা 
স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে,_আমাদের অদৃষ্টে বহুতর বিড়ম্বনা ভোগ আছে, সুতরাং তাহাতে ছুঃখিত 
হইয়া আমাদের কোনই লাভ হইবে না। আমরা বাহার চরণসেবনাশায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, 
তাহারই চরণপ্রান্তে তাহারই উপেক্ষিত দেহ বিসর্জন দিয়া সর্বহঃখের অবসান করা ছাড়া আমাদের আর 
অন্ত কোনই গতি নাই। 

এই কথা মনে করিয়া উপেক্ষিত ব্রজরমণীগণ, যখন ছুঃখভারে অবনতপ্রায় হইয়া অধোবদনে ব্রজরাজনন্দনের 
চরণপানে চাহিয়া রহিলেন, তখন তিনি ইঙ্গিতভঙ্গিতে তাহাদের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। 

পূর্বে বহুবার আলোচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ এবং ব্রজরমণীগণ তাহারই হুলাদিনী শক্তির 
ঘনীভূত মূর্তি এবং নিত্যকান্তা। যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ পূর্বাজন্মে শ্রুতি, দেবী এবং খবি ছিলেন, তাহারাও 
তীব্র সাধনানুষ্টানে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার! স্বপ্নেও কৃষ্ণছাড়া আর কিছুই জানেন না| 
কিন্ত লীলাময়ের লীলাভঙ্গি বড়ই দুরহ। তিনি জগৎপতি হইয়াও ব্রজরমণীগণের উপপতি সাজিয়াছেন 
এবং ব্রজরমীগণ তাহার নিত্যকান্ত। হইলেও তিনি প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করিবার জন্য তাহাদের 
পরবধূ সাঁজাইয়াছেন এবং সেইভাবে প্রেমরসাস্বাদন করিতেছেন | 

পরবধূগণ যদি আন্তরিক প্রীতি ও আগ্রহ বশতঃ কোনও পরপুরুষের সহিত মিলিত হয় এবং সেই 
পরপুরুষ যদি তাহাকে পতিসেবার উপদেশ প্রদান করে ও পরপুরুষের সহিত মিলন অত্যন্ত দৌষাবহ 
বলিয়৷ তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে উপেক্ষা করা হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও এইপ্রকার 
পতিসেবনের উপদেশ প্রদান করায় ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং তাহাতে তাহারা! অত্যন্ত 
ব্যথিত হইয়াছেন। ব্রজরাজনন্দন যদি পতিসেবনের দৌষ কীর্তন করেন, তাহা হইলে ব্রজরমণীগণের ওপপত্যভাবের 
সমর্থন করা হয় এবং তাহাতে তাহারা সমধিক আনন্দলাভ করেন। ভর্ভূত শুআষণং স্ত্রীণাং” প্রভৃতি 
শ্লোকে ব্রজরাজনন্দন যখন প্রতিপাদন করিলেন যে “রমণীগণের একমাত্র পতিসেবনই শ্রেষটধর্ম” তখন পতিসেবা 
পরিত্যাগ করিয়া উপপতিবুদ্ধিতে ব্রজরাজনন্দনের নিকট সমাগত! এবং ব্রজরাজনন্দনের সহিত মিলনবিহার 
প্রভৃতিতে সমুংস্থকা ব্রজরমণীগণ মিলনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়! রসিকশিরোমণি 
ব্রজরাজনন্দন আবার ভঙ্গিপূর্বাক পতিসেবনের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাতে ব্রজরমণীগণ আশ্বস্ত হইলেন। 

স্বজন-প্রেমবিবর্ধনচতুর ব্রজরাজননন এইভাবে ব্রজরমণীগণের সঙ্গে কত প্রকারে যে রসান্বাদন করিয়াছেন 
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণও কতভাবে যে পরিহাসরসিক ব্রজরাজনন্দনের বাক্যচ্ছটায় 
বিমোহিত.হইয়া আশ! ও নিরাশার তরঙ্গে সমান্দোলিত হইয়াছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। 

কিন্তু এই সমস্ত অপ্রারুত রসালাপ আস্বাদন করিতে গেলে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ব্রজরাজনন্দনের 
এই সমস্ত কথা ধর্মোপদেশ নহে, ইহা তাহার উপহাসবাণী এবং অখিলব্রক্ষাগুপতি ব্রজরাজননান উপপতি 
সাজিয়াছেন বলিয়া তিনি সত্যসত্যই উপপতি নহেন। আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে ব্রজরমণীগণকে পতিসেবা 
পরিত্যাগ করিয়া আত্মসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্তই স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজরাজনন্দন এই সমস্ত কথা বশিয়াছেন। 
পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে উপপতির সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য তিনি ব্রজরমণীগণকে 
প্ররোচিত করেন নাই। 

[ ২৩৭ 1৮ 
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১৮৮৬ | মদ্ভাগবতমৃ। 


যাহা হউক, ব্রজরাঁজনন্দন যখন দেখিলেন যে তাহার মুখে পতিসেবনের উপদেশ শুনিয়া ব্রজরমণীগণ 
একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি মনোহর নয়নভঙ্গি করিয়! বলিলেন_হে প্রেমবতী গোপরমণীগণ! 
তোমরা আমাকে অত্যন্ত ভালবাস বলিয়া আমার নিকটে আসিরাছ এবং তোমাদের এতাদৃশ আগমন 
ুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ইহ! তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে_-তোমাদের 
এই আগমন ধর্মসঙ্গতও হইয়াছে । কেননা বাহার সঙ্গে আন্তরিক ভালবাস! বশতঃ মনে মনে দেহমনঃগ্রাণ অর্পণ 
করা হয়, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে পতি বল! যায়। কিন্তু যদি আন্তরিক প্রীতি না থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র 
পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ বলপূর্বাক যাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই পতি বলিয়া গ্রহণ 
করিলেও সেখানে আন্তরিক প্রীতি ও ইচ্ছার অভাবে অপকটভাবে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
পারা যায় না। অতএব যাহার সঙ্গে আন্তরিক সন্ভাব বশতঃ রমণীগণের সন্বন্ধস্থাপন হয় তাহাকেই 
তাহাদের প্রকৃত পতি বল! যায়। 

শ্রীমহাভারত আদিপর্বর ঘ্যধিকশততমাধ্যায়ে ( ১০২ অধ্যায়ে ) বর্ণিত আছে যে পরম ধান্মিক 
শান্তমুনন্দন ভীগ্ন, তাঁহার কনিঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেওয়ার জন্ত কাশীরাজের তিন কন্যাকে আনয়ন 
করেন । কাশীরাজকন্যাগণ রূপে-গুণে অতুলনীয়া ছিলেন বলিয়া ভুূমণ্ডলের বহুতর নরপতি বিবাহত্রার্থ হইয়া 
কশীরাজ ভবনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীন্ম সমস্ত নরপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাশীরাজের 
তিন কন্যা লইয়া 'হস্তিনাপুরে আগমন করেন। তাহার পর যখন ভীন্ম সেই তিন কন্তার সহিত নিজ কনিষ্ 
ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহের আয়োজন করেন তখন জ্যেষ্ঠা কন্যা “অম্বা” ভীম্মকে বলিলেন _ 

বিবাহং কারয়িষ্যন্তং ভীম্মং কাশীপতেঃ সুতা । জ্যেষ্ঠা তাসামিদং বাক্যমন্রবীচ্চ সতী তদা ॥ 

ময়া সৌভপতিঃ পূর্ববং মনসা হি বৃতঃ পতিঃ ৷ তেন চান্সিবৃতা পূর্ব্মেষ কামশ্চ মে পিতুঃ ॥ 

ময়! বরয়িতব্যোহভূচ্ছান্স্তস্মিন্‌ স্বয়ংবরে । এতদিজ্ঞায় ধর্ম ধর্মতত্বং সমাচর ॥ 

এবমুক্তস্তয়া ভীম্মঃ কন্তয়া বিপ্রসংসদি । চিন্তামভ্যগমন্বীরে! যুক্তাং তন্তৈব কর্ম্ণঃ 

বিনিশ্চিত্য স ধর্ণজ্ঞো ব্রাহ্মণৈর্কেদপারগৈঃ। অনুজজ্ঞে তদা জ্যেষ্ঠামন্বাং কশীপতেঃ সুতাম্‌॥ 


ভীষ্ম যখন কাশীরাজকন্তাগণের সহিত নি কনিষ্ট ভ্রাতার বিবাহের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভীন্মকে বলিলেন-__হে ধর্ম্মজ্ঞ । আমি পূর্বে সৌভরাজ শান্বকে মনে মনে 
পতিরপে বরণ করিয়াছিলাম এবং তিনি আমাকে পত্বীরপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও আমার পিতারও তাহাই ইচ্ছা । 
অতএব আমার এই স্বয়স্বরে সৌভরাঁজ শান্বকেই পতিত্বে বরণ কর! উচিত। আপনি ধর্মজ্ঞ, আপনাকে আর 
আমি অধিক কি বলিব, যাহা ধর্ম ুমোদ্িত হয় আপনি তাহাই করুন| কণীরাজকপ্তার এই কথা শুনিয়! 
ভীন্ম অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং সমাগত ব্ৰাহ্মগগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কশীরাজকন্তাকে সৌভরাজ 
শান্বকেই বরমাল্য দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন । 

অতএব হে ব্রজরমণীগণ ! তোমরা সকলেই শিশুকাল হইতে আমাকেই ভালবাস এবং তোমাদের মধ্যে 
অনেকেই আমাকেই পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে এবং আমিও তেমাদের 


মনোবাসনা পূর্ণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম ; সুতরাং ধর্ম্মতঃ আমিই তোমাদের পতি । তোমাদের 


পিতা মাতা গ্রভৃতি অভিভাবকবর্গ যখন তোমাদের অন্ঠত্র বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তোমরা 
লজ্জাবশতঃ তাহাদের নিকট মনোগতভাব প্রকাশ করিতে পার নাই। কাজেই অগত্যা আন্তরিক অনিচ্ছাসত্বেই 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৮৮৭ 


অন্তের সহিত বিবাহস্থত্রে আবন্ধ হইয়াছ। তোমরা যদি সেই সমস্ত পতিগণের সেবা কর তাহা হইলে তোমাদের 
অকপটে পতি সেরা করা হইবে না । কেননা তোমাদের অন্তরে তাহাদের উপর পতিভাব নাই, কেবলমাত্র তোমাদের 
পিতা মাতা সমর্পন করিয়াছেন বলিয়া তোমরা অগত্যা তাহাদের পতি বলিয়! অঙ্গীকার করিয়াছ। কিন্তু তোমাদের 
মনোগত ভাব বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমিই তোমাদের পতি। অতএব “অমায়য়া যো ভর্তা, 
তন্ত শুশ্রষণমেব স্ত্রীণাং পরে! ধর্ম” ধাহাকে অকপটে পতিরূপে গ্রহণ করা যায়, ধাহাতে মনে মনে দেহ 
মনঃ প্রাণ সমপিত থাকে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পতি । অতএব তোমাদের কপটভাবে স্বীকৃত পতির সেবা করা 


অপেক্ষা অকপটে আমার সেবা করাই একান্ত কর্তব্য । এ সম্বন্ধে বৈষ্বতোষণীকার ব্রজরাজনন্দনের মনোভাব ব্যক্ত 


করিয়াছেন__ 

তদেবং সপ্তাবাৰৃতত্বেন তে মায়য়া কপটেনৈব ভর্তার, সপ্তাবরৃতত্বেন অহমেব সত্যভর্ভা ভবতীভিঃ শুঞষণীয় 
ইত্যর্থঃ। অত্র তু বাঁল্যমারভ্য ভবতীনাং হৃদয়মেব মম সাক্ষীতি ভাবঃ ॥ 

ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে গোঁপরমণীগণ! তোমর! যাহাদের পতিরূপে বরণ করিয়াছ তাহাদের সপ্তাবে 
বরণ করা হয় নাই । কেননা তাহাদের উপর তোমাদের আস্তরিক প্রীতি না থাকায় কেবলমাত্র পিতা মাতার 
অনুরোধে অগত্যা তাহাদের পতিরপে স্বীকার করিয়াছ। সুতরাং ইহাতে মায়া অর্থাৎ কপটত। আছে। মনের 
ভাব এবং বাহ্‌ ব্যবহারের অন্ঠৈক্যই কপটতা ৷ তোমরা বাহ ব্যবহারে তাহাদের পতিরূপে গ্রহণ করিলেও 
তোমাদের মন তাহাদের গ্রহণ করে নাই । কিন্তু বাহ্‌ ব্যবহারে তোমরা আমাকে বরমাল্য অর্পণ না করিলেও 
তোমাদের মন আমাতেই সমপিত বলিয়া আমিই তোমাদের প্ররুতপতি ( অমায়য়া ভর্তা ), সুতরাং আমার 
সেবা করাই তোমাদের একমাত্র কর্তব্য আমি তোমাদের যাহা বলিয়াছি সে বিষয়ে তোমাদের মনই আমার 
অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ও করিবে । 

অতএব হে গোপরমণীগণ ! তোমর! যাহাদের পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছ, তাহাদের সেবা তোমাদের পক্ষে 
শ্রেষ্ঠ অধৰ্ম্ম ( পরোহধর্ম্মঃ ) এবং আমার সেবাই তোমাদের পক্ষে শ্রেঠধন্ম (পরো ধর্ম )। সেই জন্যই তোমাদের 
অনুরোধ করিতেছি ফে__তোমরা ব্রজে ফিরিয়া না গিয়া আমারই সেবায় প্রবৃত্ত হও! তোমরা আমাকে 
শিশুকাল হইতে ভালবাস এবং আমিও তোমাদের ভালবাসি । সুতরাং তোমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে সেই 


. প্রকার উপদেশই আমার দেওয়া উচিত। শাস্ত্র ও শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত মিত্রলক্ষণই এই যে “পাপানিবারয়তি 


যোজয়তে হিতায়” পাঁপকর্্ম হইতে নিবৃত্ত করা এবং হিতকর কর্মে প্রবৃত্ত করাই মিত্রলক্ষণ। আমি 
তোমাদের মিত্রভাবে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি যে তোমর! আমার সেবায় প্রবৃত্ত হও। 
_.. স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজরাঁজনন্দনের এই সমস্ত রসালাপেও এমন তত্বকথা ( বাস্তবার্থ ) অন্তনিহিত আছে যে তাহা 
আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গোড়ীয়বৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাহার বৃহদ্বৈষ্ণব- 
তোষণীটাকায় বলিয়াছেন__. 

প্রীভগবতো৷ রসোপযুক্তেতর্থে প্রবৃত্তমপি বাচং বহবঃ অর্থা অনুবর্তন্তে। তত্রৈশ্ব্্যরূপোইয়মর্থ স্ত্রীণাং 
অন্ঠাসাং প্রারুতযোধিভামেব ধর্মঃ। নতু সর্কবর্গবরিষ্ঠানাং লক্দীপ্রা্যসৌভাগ্যানাং যুগ্নাকম্‌। ভক্তৌ 
প্রৃত্তানামপি ধর্মানাদরাৎ “তত্ব স্বধর্ম্মং চরণাম্থূজং হরেঃ” ইত্যাদিনা। 

শ্রীভগবান্‌ রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়াও যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেও নানাবিধ অর্থ 
অনুবর্ভন করিয়াছে। তাহার মধ্যে তাহার ঈশ্বর ভাবে তত্বোপদেশ প্রদানের স্তায় অর্থ পাওয়া যায় ফেতিনি 
ব্রজরমলীগণকে বলিয়াছেন “ভর্তঃ শুশ্রষণং স্ত্রীণাং পরে! ধর্ম্মঃ"। স্ত্রীগণের একমাত্র পতিসেবনই পরমধর্ম্ম। ইহাতে 
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১৮৮৮ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


বক্তব্য এই ষে__পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ব্যতীত যে সমস্ত প্রাকৃত রমণী আছে তাহাদের পক্ষেই পতিসেবন 
পরমধর্ম্ম কিন্তু সমস্ত রমণীগণশিরোমণি লক্ষ্মীপ্রাথিতসৌভাগ্যশালিনী ব্রজরমণীগণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। 
শান্ত্রে দেখা যায় যে যাহারা শ্রীভগবদ্তজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ধাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে একমাপ্র শ্রীভগবদ্তজনেই . 
আমাদের সর্বার্থসিদ্ধি হইবে, সেই সমস্ত ভক্ভিনিষ্ঠ সাধকগণেরও ধর্মের সহিত কোনও বাধ্যবাধকতা! নাই। 
এ সন্বন্ধে শ্রীমগ্ভাগবত প্রথমন্বন্ধ পঞ্চমাধ্যায়ে বৰ্ণিত আছে যে 
ত্যন্তা স্বধন্মং চরণাম্থুজং হরের্জনপক্কোহথ পতেৎ ততো যদি । 
যত্ৰ ক বাভদ্রমভূদ্রমৃষ্য কিং কে! বার্থ আপ্তো২ভজতাং স্বধর্মৃতঃ ॥ | 
কেহ যদি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিরাও প্রীভগবদ্তজনে প্রবৃত্ত হয় এবং সিদ্ধিলাভের পূর্বেই তাহার মরণ 
কিংব| কোনও কারণে পতন হয়, কিংবা কোনও নীচ যোনিতে জন্ম হর, তাহা! হইলে তাহার কি.কোনও অমঙ্গল 
হয়? যাহার! প্ীুগবগ্ভজন না করে তাহাদের কেবলমাত্র স্বধর্মা াজনে কোন ফলই লাভ হয় না। 
ব্রজরমণীগণ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য তাহার চরণ নিকটে আসিরাছেন, সুতরাং 
তাহাদের সঙ্গে কোনপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই । বাহাদের প্রীক্ষষ্ণসেবায় আসক্তিলাভ হয় নাই তাহাদের 
চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রীরুক্চসেবায় আসক্তিলাভের জন্ত বথাশাস্তর স্বধর্ণ যাজন করা কর্তব্য । নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এবং তাহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধ ব্রজরমণীগণের পক্ষে একমাত্র ক্ৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর 
কোন প্রকার ধর্মানুষ্নেরই প্রয়োজনীয়তা নাই ৷ এই জগ্তই ব্রজরাজনন্দনের কথার ইহাই বাস্তবার্থ প্রতীতি হয় যে 
সাধারণ রমণীগণের পক্ষে পতিসেবনই পরমধর্মম, কিন্ত ভক্তিমতী রম্ণীগণের পক্ষে একমাত্র কষ্ণসেবাই পরমধর্ম্ম । 
তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্বতী ন নিধিগ্েত যাবতা | মৎ্কথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা বাবন্ন জায়তে ॥ ( প্রীমন্তাগবতম্‌ ) 
এই শ্রীমন্তাগবত বচনেও জানা যার যে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন-_-যতদিন পর্যন্ত এহিক এবং 
পারলৌকিক ভোগবাসনার অবসান না হয় এবং আমার কথাশ্রবণাদি ভক্তিযাজনে দৃঢ়বিশ্বাস না হয়, ততদিন 
পৰ্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাঁদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয । 
বাহার শ্রীভগবানে ভক্তি নাই তাহার কোনপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানেই কোনই লাভ হয় ন!। 
কিং বেদৈঃ কিমু শান্তর কিংবা তাৰ্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥ 
( বুহন্নারদীয়পুরাণম্‌ ) 
যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি নাই, তাহার বেদপাঠ, শান্থান্নণীলন, তীর্থভ্রমণ, তপস্তা, যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে কি 
ফল লাভ হইবে? 
ধাহাদের শ্রীভগবদ্তজনে বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা আছে, তাহারা অধৰ্ম্ম করিলেও তাহা ধর্ম্মে পরিণত হয় এবং 
ভক্তিহীন ব্যক্তি ধর্মানুষ্ঠান করিলেও তাহ! অধর্ম্মেই পর্যবসিত হয় 
ধর্ম ভবত্যধর্ন্মোহপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত ৷ পাপং ভবতি ধর্ষোহপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে ॥ 'স্কন্ধপুরাণং ) 
হে ভগবন্‌্। আপনার ভক্তগণ যদি অধর্ম্মাচরণ করেন তাহাও ধর্মে পরিণত হয়। কেননা ভক্তগণ ভাল বা. 
মন্দ যাহাই করুক না কেন, তাহা কৃষ্ণসেবার জন্তই করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদের অধর্ম্মও ধর্ম্ম। কিন্তু ভক্তিহীন 
ব্যক্তি আত্মসেবার জন্য ধর্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা পাপেই পর্যবসিত হয় । 
+ এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় ইহাও জানা বায় বে, “ভর্ত$ শুশ্রবণং” প্রভৃতি বাক্যে ব্রজরাজনন্দন ইঙ্গিতে 
বলিয়াছেন “ভর্ভ,ং জগন্তর্ভু মম গুশ্রযণমেব ত্ীণাং পরো! ধর্ম” আমি জগন্র্ভত। (জগৎপতি ) অতএব আমার সেবাই 
স্রীগণের শ্রেষ্ঠধন্ম | ইহাতে বক্তব্য এই যে ভ্ত্রীগণের যাহাদের সঙ্গে পতিরূপে. সম্বন্ধ হয়, তাহাদের হৃদয়ে জগতপতি 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৮৮৯ 


শ্রীভগবান্‌ যতদিন জীবরূপে ও অর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকেন, ততদিনই তাহাদের সেবা করা যাইতে পারে। জগৎ- 
পতির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইলে আর পতির পতিত্ব থাকে ন! ; সুতরাং শ্রীভগবান্ই মূলপতি, তাহার সেবা করাই শ্রেষঠধর্ম্ম ; 
যাহাদের সঙ্গে জগৎপতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই তাহাদের জগৎপতিরই প্রতিনিধিবুদ্ধিতে জাগতিক পতির সেবা করিতে 
হয় এবং তাহাতে জগৎপতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের আত্মসেবাধিকার প্রদান করেন। ব্রজরমণীগণ সাক্ষাৎ জগৎপতির 
নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে প্রেমস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে জগৎপতিরই 
প্রতিনিধি স্বরূপ জাগতিক পতির সেবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই । 

যাহারা জাগতিক পতির সেবা করে কিন্ত জগৎপতির সম্বন্ধ রাখে না, তাহাদের তাদৃশ পতিসেবায় ধর্মের 
পরিবর্তে অধর্মই হইরা থাকে--“অমায়য়া-_অকারে! বিষ্ণুঃ তন্থিন্‌ শ্রীভগবতি মায়য়। ভক্ত্যাদিত্যাগেণ ওদান্তেন বা 
বঞ্চনয়| যৎ ভর্ভূঃ শুঞ্রযণং তত্পরোহধর্মঃ”। যাহাদের শ্রীভগবানে ভক্তি নাই কিংবা ভগবন্তজনের প্রয়োজনীয়তা 
বুদ্ধি নাই, তাহাদের জাগতিক পতিসেবনেও ধর্ম হয় না! ( দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেরই এরূপ পতিভক্তি, গুরু- 
ভক্তি কিংবা! পিতৃভক্তি প্রভৃতি দেখা যায় যে, তাহারা স্পষ্ট বলে যে আমরা কৃষ্ণ বিষ্ণু বুঝি না, কৃষ্ণ 
বিষ্ণু মানি না, আমাদের পতিই সর্বস্ব, গুরুই সর্বস্ব, কিংবা পিতাই সর্ব ইত্যাদি। এই উৎকট ভক্তিই “অমায়য়া 
ভর্ত, শুশ্রবণম্”। অৰ্থাৎ কৃষ্ণসেব| পরিত্যাগ করিয়! পতি গুরু প্রভৃতির সেবা! প্রকৃতপক্ষে সেবা নহে। পতি, গুরু 
পিতা, মাতা প্রভৃতি পৃজ্যরূপে জগতে ধাহাদের পাওয়া বায় তাহার! সকলেই জগৎপতি, জগদ্‌গুর” জগৎপিতা 
জগন্মাতা গ্রীভগবানেরই প্রতিনিধি মাত্র। যাহাদের ভগবানে ভক্তি নাই তাহাদের প্রতিনিধিতে ভক্তিব্যবহার 
প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই নহে।) 

্্ীণাং ব্রজন্তীণাং যুযনাকং ভর্ভ শুশ্রধণং পরঃ পরকীয়ঃ ধৰ্ম্মঃ নতু স্বধর্ম্রঃ” এইভাবেও “ভর্ভঃ শুশ্রষণং স্্রীণাং" 
প্রভৃতি শ্রীক্বষ্ণবচনের বাস্তবার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে । ইহাতে বক্তব্য এই যে-_বাহার! শ্রীভগবানের সেবাধিকার 
প্রাপ্তির আশায় ভক্তিযাজনে প্রবৃত্ত, তাহাদের পক্ষে একমাত্র শ্রবণ কীর্তনাদি শুদ্ধভক্যন্দ যাজনই স্বধর্ম্ম । ইহা 
ব্যতীত সর্ব্ববিধ ধর্মই ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে পরধর্ম্ম। 

দ্তবধর্মে নিধনং শ্রেয় পরো! ধর্ম ভয়াবহঃ” এই গীতাবাক্যেও জান! যায় যে-_-একমাত্র স্বধৰ্ম্মই অনুষ্ঠেয় | পর- 
ধ্মানুষ্ঠানে কদাপি কাহারও মঙ্গললাভ হয় না কিংবা অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকারপ্রাপ্তিই 
যাহাদের চরম লক্ষ্য তাহাদের সর্কধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভক্তিযাজন করাই কর্তব্য। “ধর্্মান্‌ সন্তাজ্য যঃ 
সর্বান্‌ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ” এই শ্রীভগবদ্বাক্যেও জান! যায় যে যাহার! সর্ববিধ ধর্মের সম্বন্ধ ছাড়িয়া নিরন্তর 
প্রীভগবদ্তজন প্রসঙ্গে কাঁলাতিপাত করিতে পারেন তাহারাই সত্তম। 

এই প্রকার নানাভাবে 'ভর্ত'ঃ ঙুশ্রষণং” প্রভৃতি শ্লোক হইতে বাস্তবার্থের ই্দিত পাওয়া যায়। মোটকথা যে 
ভাবেই বাস্তবার্থের সমালোচনা করা হউক না কেন, একমাত্র শ্রীভগবৎসেবাই পরমধর্ম্ম ইহাই ইহার একমাত্র 
বক্তব্য শ্রীমগ্ভাগবত ষষঠদ্বন্ধে সাক্ষাৎ ধর্্মরাজ পরমধর্ম নির্ণয় করিয়াছেন যে_ 

এতাবানেব লোকেহস্থিন্‌ পুংসো ধৰ্ম্মঃ পরঃ স্থৃতঃ | ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ( শ্রীমত্তাগবতমূ) 

শ্রীগবানের নাম গ্রহণাদি ভক্তযনরযাজনগ্রভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রেমভক্তি লাভ করাই জীবের 
একমাত্র পরম ধৰ্ম্ম । 


স্বয়ং ভগবান্‌ ্রীত্ররাজনন্দন এইভাবে “ভর্ত, গুশ্রযণং স্ত্রীণাং” প্রভৃতি শ্লোকে বাস্তবার্থের ইন্দিত করিয়া 


উচ্চারণের বৈষম্য এবং ইঙ্গিতভঙ্গির চাতুয্যে “ভরত, ঃ শুশ্রযষণং" এই কথায় কখনও নিজ সেবা, কখনও পতিসেবার 
ইঙ্গিত করিয়া প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই উভয় প্রকার ভক্তিযুক্ত বুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থেরও ইন্দিত করিয়াছেন । 
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১৮৯০ শ্রীমন্তাগবতম 


দুঃশীলো! দুর্ভগো! বৃদ্ধ! জড়ো রোগ্যধনোইপি বা ॥ 
পৃতিঃ স্্রীভির্ন হাতব্যো লোকেগ্নূভিরপাঁতকী ॥ ২৫ 


ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার বিবিধ ভঙ্গিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে ব্রজরমণীগণ তাহার প্রকৃত মনোগত ভাব নির্ধারণ 
করিতে না পারিয়া আশা ও নিরাশার তরঙ্গে সমান্দোলিত হইতে লাগিলেন এবং অধোবদনে তীহারই চরণপ্রান্তে 
দৃষ্টিংলগ্ন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ 
অন্ম়ঃ 1 লোকেপ্পুভিঃ (লোকদয়াপেক্ষাবতীভিঃ ) স্্ৰীভিঃ ছুঃশীলঃ ( চৌরধ্যাদিরতঃ ) দুর্ভগঃ (নিক্ষলোগ্ঘমঃ) 
বৃদ্ধঃ ( জরাভিভূতঃ ) জড়ঃ ( কর্ণাসামর্থহীনঃ) রোগী (মহারোগগ্রন্তঃ) অধনঃ ( অতিদরিদ্রঃ) অপি অপাতকী 
(পাতিত্যজনকপাপবিহীনঃ) পতিঃ ন হাতব্যঃ ( নৈব পরিত্যাজ্যঃ) ॥ ২৫ ৃ 
মূলানুন্বাদ ।_ইহলোক ও পরলোকের মঞলাকাজ্কিণী রমণীগণের পক্ষে, ছুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী 
কিংবা দরিদ্র প্রভৃতি যেরপই হউক না কেন, পতির যদি কোন প্রকার পাতিত্যজনক পাপ না থাকে, তাহা হইলে 
. তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা! কর্তব্য নহে ॥ ২৫ 
জী/উবষ্ণবঢতাষনী ৮ নন পরোপদেশপন্তিত সর্ধথা পতয়ঃ পরিত্যক্ত এব অধুনা কিং তদীয়গুশ্রযাদ্যুপ- 
দেশেন? তত্রাহ__ছুঃশীল ইতি চৌধ্যা্িরতঃ ৷ ছুর্ভগঃ ভাগ্যাদ্িহীনঃ নিক্ষলোগ্ম ইত্যর্থঃ | -বৃদ্ধো জরাভিভূতঃ। 
জড়ঃ কর্ম্মাদিযু সামর্থ্যহীনঃ। রোগী মহারোগগ্রস্তঃ। অধনোহতিদরিদ্রঃ নিজোদরভরণেহপ্যসমর্থ ইত্যর্থঃ| অপি- 
শব্দস্ত প্রত্যেকমন্থয়ঃ। দৌঃশীল্যাদিবুক্তোহপি ন হেয়ঃ। ব্রজবাসী তু সর্বসদগুণযুক্ত এবেতি কথং ত্যাজ্যঃ 
্তাদিত্যপিশব্বার্থঃ। লোকেপ্পভির্লোকদয়াপেক্ষাবতীভিঃ। অন্থা ইহলোকে পরত্র চ ছুঃখমেবেত্যর্থ; ৷ তত্র 
চ পাতক্যেব পরিত্যাজ্য ইত্যাহ অপাতকীতি ৷ পাতকং পতনহেতু পাপবিশেষঃ। তথাচ স্থৃতিঃ। পতিং ত্বপতিতং 
ভজেদদিতি ৷,অতোহত্ৰত্যানাং সর্কেষামপি পাঁপমাত্রাভাবান্ন হাতুং যোগ্য এবেতি ভাবঃ। বস্তৃতস্ত তাসাং নিশ্চিতেহপি 
দৃঢ়ভাবে উৎকণ্ঠাবর্ধনার্থমেব তথোক্তমিতি। গ্রেষার্থচায়ম্‌ | তন্মাদস্ততোইহমেব পতিরিতি স্থিতে ছুঃশীলেত্যাদি- 
বচনান্ুসারেণ তত্তদ্দোষযুক্তোহপি পতির্ন হাতব্য ইতি স্থিতে, নিখিলকল্যাণগুণযুক্তঃ পতিরহং কথং হাতব্যস্তে পুনস্তত- 
দ্দোষধুক্তা নচ পতয় ইতি কথং ন হাতব্যা ইত্যাহ ছুঃণীল ইতি ॥ ২৫ 
জ্ীভাগবতীম্বতবন্ষিনী ৮ রসিকেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীত্রজরাজনন্দন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে নানাভাবে 
পরতিসেবনের উপদেশ প্রদান করিলে ব্রজরমণীগণ, তাহার সেবাধিকার প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া গেলেন। 
যদিও. ব্রজরাজননদনের নানাভঙ্গি এবং নানা অর্থসম্বলিত বাক্যে প্রার্থনাভঙ্গিরও ইঙ্গিত আছে, তথাপি ব্রজ- 
রমণীগণের গ্রেমগ্রবণ হৃদয়ে উপেক্ষাভঙন্গিই লগ্ন হইয়া রহিল। তাহাদের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে_ ব্রজরাজননান 
ধর্শের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন এবং তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া 
যাইতে এবং নিজ নিজ পতিসেবন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ব্রজরমণীগণের যখন নিশ্চিত 
ধারণা হইল যে, তাঁহাদের পতিসেবনে রত হওয়াই ব্রজরাজনন্দনের একান্ত অভিপ্রেত, তখন তাহারা কাতর 
ইঙ্গিতে জানাইলেন, হে পরোপদেশপণ্ডিত! পরকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকেই নানাবিধ কথা বলিয়া 
থাকে, কিন্তু যদি কখনও স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে সকলেই বুঝিতে পারে যে 
উপদেশ প্রদান অপেক্ষা অনুষ্ঠান করা কত কঠিন। তুমি আমাদের পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদান করিতেছ যে 
“পতিসেবা করাই স্ত্রীগণের একমাত্র ধর্ম” কিন্তু যদি তুমি আমাদের মত অবস্থায় পতিত হইতে, তাহা 
হইলে বুঝিতে পারিতে যে তোমার চরণসেবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া পতিসেবায় রত হওয়া কত কঠিন। আমরা 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৯১ 


শিশুকাল হইতে তোমাকেই ভালবাসি এবং স্বপ্নেও তুমি ছাড়া আর কিছুই জানি না। তাহার পর 
বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে, আমাদের ছ্রদৃষ্টবশতঃ আমাদের পিতা মাতা যাহার করে অর্পণ করিয়াছেন, তাহাকে 
আমরা অগত্যা বরমাল্য অর্পণ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাকে আমরা কোনদিনই আন্তরিকভাবে পতি 
বলিয়া গ্রহণ করি নাই। সুতরাং তোমার সেবা না করিয়া তাহার সেবা কর! আমাদের পক্ষে ষেকত কঠিন 
তাহা আর তোমাকে কি বুঝাইব! যাহা হউক, এতদিন আমর! মনের দুঃখ মনে রাখিয়া সেই পতিগৃহেই 
বাস করিতেছিলাম, কিন্ত আজ তোমার বংশীনাদ শুনিয়া আমাদের সে সামর্থ্যও বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে। 
তাই আমরা সর্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু হে জীবনসর্বন্থ ! তুমি 
যদি আমাদের পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই । 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়৷ পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন নয়নমূদ্রন এবং শিরঃকম্পনসহকারে 
বলিলেন-__হে কুলবতী ব্রজরমণীগণ ! তোমাদের ভাবভঙ্গিতে মনে হইতেছে, তোমরা তোমাদের পতিসন্বন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আঁসিয়াছ। কিন্তু তোমরা বিবেকহীন! অবলাজাতি বলিয়া বুঝিতে 
পারিতেছ না যে তোমরা কি অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে । মতী রমণীগণের পক্ষে কদাপি পতি পরিত্যাজ্য 
নহে। বিপ্রান্নি সাক্ষী করিয়া যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছ, তাহার সেবাই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া 
ধারণা করাই তোমাদের পক্ষে একান্ত শ্রেয়ঃ। অতএব তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই নিজ নিজ 
গৃহে গমন কর এবং পতিসেবাঁ় আত্মনিয়োগ করিয়! রমণীজীবনের শ্রেষ্ট কর্তব্য পালন কর। 

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাহারই চরণে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া ইঙ্গিতে 
জানাইলেন,_-হে সর্ববস্বনিশবঞ্নীয়চরণ ! তোমার চরণ নিম্ন করিয়া আমর! পতি, পাতিত্রত্যধর্ম, পতির 
আম্মগত্য, পতির সহিত সম্বন্ধ প্রভৃতি সমন্তই বিসর্জন দিয়াছি। সুতরাং আমাদের আর পতিসেবার উপদেশ 
দিয়া লাভ কি? হে খ্যমসগুন্দর ! যে রমণী একবার তোমার রূপ দেখিয়াছে এবং তেমার সৌন্দমাধুধ্য সৌশীল্য 
সৌভাগ্য সুনৈপুণ্য প্রভৃতির লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাহার কি অন্ত কুত্রাপি মন যাইতে পারে? 
প্রফুল্ল নবমন্লিকার মধুপানাসক্ত ভ্রমর কি কখনও কিংগুককুন্থমে আকষ্ট হয? আমরা শিশুকাল হইতে তোমারই 
রূপ, গুণ, স্বভাব সৌন্দর্্যাদিতে আকৃষ্ট এবং তোমারই চরণে চিরবিক্রীত, আমাদের আর অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ 
রাখিবার সাধ্য নাই। যে কখনও তোমাকে দেখে নাই, সে সতীধর্ম্ লইয়া পতিসেবনে রত হইতে পারে, 
কিন্ত যে একবার তোমাকে দেখিয়াছে তাহার আর সর্বধর্ম্দে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণসেবাই জীবনের 
মহাত্রত বলিয়া অবলম্বন না করিয়া গতি নাই। অতএব হে ব্রজপতিকুমার ! বৃথা পতিসেবার কর্তব্যতা 
দেখাইয়া আমাদের বঞ্চিত করিও না, তোমার চরণ বিনা আমাদের আর কোনই গতি নাই । | 

নির্ভরপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এইপ্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন, গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন 
হে ব্রজরমণীগণ ! আমার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাদের পতি সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য নহে। পতি 
যেমনই হউক ন! কেন, সতীর তাহাই আরাধ্য । পরপুরুষের স্বভাব সৌন্ধ্যাদিতে প্রলুব্ধ হইয়। পতির দোষ- 
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সতীর ধৰ্ম্ম নহে। সুশীল পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়| ছুঃশীল পতিকে অনাদর করিতে 
নাই। ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও রমণীর পতি, চৌর্য, পারদারিকতা প্রতৃতি দোষে লিপ্ত হইয়া জনসমাজে 
ছুঃশীল বলিয়া পরিচিত হয় তথাপি সতীরমণীর পক্ষে সে কদাপি পরিত্যাজ্য নহে । সুশীল পরপুরুষের সেবারত 
রমণী অপেক্ষা ছুঃশীল পতিসেবনরতা রমণী কোটি কোট গুণে শ্রেষ্ঠা । কোনও রমণীর পতি যদি জন্মান্তরীণ 
দুর্ভাগ্যের ফলে এমনই ছূর্তগ হয় যে, সে যে কর্ণের জন্যই উদ্যম প্রকাশ করুক না কেন, তাহাই নিক্ষল হইয়া 
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উল a nen I ESET SETTLES SEE ie in 
যায় এবং তাহার বিবিধ দুঃখ দৈন্য ও নৈরাগ্ত লইয়া জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা হইলেও সতীরমণীর পক্ষে 
সে কদাপি পরিত্যাজ্য নহে, কিংবা কোনও পরপুরুষের সৌভাগ্য দেখিয়া তাহার তাহাতে আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য 
নহে। কাহারও পতি যদি বুদ্ধ ও জরাজীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনাদর করিয়া সতীরমণীর সুস্থ সবল 
নব্য পরপুরুযে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার পক্ষে সেই বৃদ্ধ জরাজীর্ণের সেবা করিয়া জীবনযাপন 
কারই একমাত্র কর্তব্য। কাহারও পতি যদি জড় অর্থাৎ সর্বাবিধ কর্মাসামর্থ্যবিহীন কিংব! মহারোগগ্রস্ত হয়, 
সতীরমণীর পক্ষে তাহাকে পরিত্যাগ করা কদাপি কর্তব্য নহে । কাহারও পতি যদি এমনই নির্ধন হয় যে -তাহার 
পক্ষে তাহার নিজের উদর ভরণ করাও অসাধ্য, তথাপি সতীরমণীর তাঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অতএব 
হে সাধ্বীশিরোমণি ব্রজরমণীগণ ! তোমরা আমার রপগুণাদিতে আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ পতির প্রতি অনাস্থা 
প্রদর্শন করিতেছ কেন? আমার সঙ্গে তুলনা করিলে যাহাই হউক না কেন, ব্রজবাসি গোপগণ, কেহই ছুঃশীল, 
দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী, কিংবা নির্ধন নহে । সুতরাং তাহাদের স্বন্ধত্যাগের কোনও সম্ভাবনার অবসর নাই। 
তোমরা যে কি কুহকে ভুলিয়া এই ইহকাল ও পরকালের অনিষ্টকর কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতেছ তাহা আমি কিছুতেই 
ধারণা করিতে পারিতেছি নাঁ। যাহারা ইহলোঁকের এবং পরলোঁকের কল্যাণ কামনা করে, সে সমস্ত রমণী- 
গণের পক্ষে কদাপি পতিসেবা পরিত্যাগ কর! উচিত নহে । পতিসেবাপরিত্যাগিনী রমণী ইহলোকে সকলের 
নিকট নিন্দাভাগিনী এবং পরলোকে নরকগামিনী হইয়া এহিক এবং পাঁরলৌকিক সুখে বঞ্চিত হয় এবং 
তাহার দুঃসহ নিন্দিত জীবনভার বহনে জর্জরিত হইতে হয়। অতএব হে গোপরমণীগণ ! তোমরা ইহকাল 
‘এবং পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কিত জীবনভার বহনে প্রবৃত্ত না হইয়া ব্রজে' ফিরিয়া যাও এবং কায়মনো- 
বাক্যে পতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া এঁহিক ও পাঁরলৌকিক কল্যাণের পথ পরিষ্কার কর । 
সতীরম্ণীর পক্ষে পতিই সর্বস্ব, এবং পতিই একমাত্র সেব্য ও আরাধ্য । পতির কোন প্রকার দোষের বিচার 
করা সতী রমণীর কর্তব্য নহে । পরপুরুষের সুরূপ দেখিয়া এবং সৎস্বভাবের আলোচনা করিয়া কুরপ এবং 
কুম্বভাবসম্পন্ন পতিতে বীতশ্রদ্ধ হওয়া সতীরম্ণীর কর্তব্য নহে । তোমরা অগণিত সতী রমণী পরিবৃত ব্রজ- 
ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং আজীবন সতীরমণীর স্ুদৃষ্টান্ত দেখিয়াও যে কেন এই প্রকার অবিমৃষ্যকারিতাকে 
প্রশ্রয় প্রদান করিতেছ তাহা আমি কিছুতেই কল্পনা করিতেও পারিতেছিনা । দৌঃশীল্য দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি দোষ 
কখনও সতীরমণীর পক্ষে পতি পরিত্যাগের হেতু হইতে পারে না । নিজ নিজ কর্ম্মফলে যে রমণীর ভাগ্যে যেমনই 
পতিলাভ হউক না কেন, কাঁয়মনোবাক্যে তাহার সেবা করাই তাহার পক্ষে একান্ত কর্তব্য। দৌঃশীল্য দৌর্ভাগ্য 
প্রভৃতি দোষ ত অতি সামান্য কথা, কাহারও পতি যদি মহাঁপাঁতকী হর, তাহা হইলে সতীরমণীগণ প্রায়শ্চিতাদি 
দ্বারা তাহার মহাপাঁতকের নিষ্কৃতি না হওরা পর্য্যন্ত তাহার সেবায় বিরত থাকিতে বাধ্য হইলেও কদাপি 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না । কোন অবস্থাতেই কোন রমণীরই পতি পরিত্যাজ্য হইতে পারে না, 
কিংবা পতির কোনও দোষ থাকিলে, এমন কি মহাঁপাতক থাকিলেও, সেই দোষী ও মহাপাতকী পতিকে 
পরিত্যাগ করিয়! নির্দোষ এবং পুণ্যশীল পরপুরুষে আসক্ত হওরা কদাপি কোনও রমণীর পক্ষে হিতকর হয় না । 
অতএব হে গোপরমণীগণ! দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, সতীরমণীর পক্ষে কদাপি 
পৃতিসেবা পরিত্যাজ্য নহে । তবে যদি কাহারও ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পতি মহাঁপাঁতকে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহার পতিসেবায় বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত আর গতি নাই। “পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ৮” এই শান্ত্ৰবচনে জান! যায় 
যে__কাহারও পতি যদি মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া পতিত হয়, তাহা হইলে যত দিন পর্যন্ত প্রায়ন্চিত্তাদি দ্বারা সেই 
পাপের নিষ্কৃতি ন! হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সেবায় বিরত থাকিতে হয়। “আগুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যৈব মহাপাতক" 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৯৩ 


দুষিতং” এই শান্ত্রবচনেও জানা যায় যে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বার! শুদ্ধিলাঁভ ন! হওয়া পর্য্যন্ত মহাঁপাতকদুষিত ব্যক্তির 


কোন প্রকার সংসর্গ করিতে নাই। বিশেষতঃ মহাপাতকদূষিত ব্যক্তির সংসর্গ করিলেও মহাপাতকী হইতে হয় 
ইহাই শান্ত্রের অভিমত । 
্রহ্মহত্য। স্থরাপানং স্তেরং গুর্ধাঙ্গনাগমঃ | মহান্তি পাতকান্তাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥ 
মহাঁপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মস্থ জায়তে | বাধতে ব্যাধিরপেণ তন্ত কুদ্ছাদিভিঃ শমঃ ॥ 
্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌধ্য এবং গুর্বরঞ্গনাগমন এই চারি প্রকার মহাঁপাতক এবং এই সমস্ত মহাপাতকীর 
সংসর্গ করাও একপ্রকার মহাপাতক। সাতজন্ম পর্যন্ত কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধিরপে মহাপাতকের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া! 


থাকে এবং তপঃকচ্ছ প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠানে মহাপাতকীর নিষ্কৃতি হয়। মহাঁপাতকীর সহিত আলাপ, গাত্রসংস্পর্শ, 


সহভোজন প্রভৃতি কোন প্রকার সংসর্গই করিতে নাই। যাহার] মহাপাঁতকীর সংসর্গ করে তাহারাঁও মহা- 
পাতকীর মধ্যেই পরিগণিত । স্থুতরাং কোনও রমণীর পতি যদি মহাঁপাতকে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার 
সংসর্গও মহাপাঁতকজনক বলিয়া মহাপাঁতকী পতির সেবা করিতে নাই। কিন্তু এই পঞ্চবিধ মহাঁপাতক 
ব্যতীত দৌংশীল্য, দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি যে কোনও দোষেই লিপ্ত হউক না কেন, সতী রমণীর পক্ষে কদাপি 
পতি পরিত্যাজ্য নহে । অতএব হে গোপরমণীগণ! তোমাদের পক্ষে একমাত্র পতিসেবনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । 
তোমাদের পতিগণ মহাপাতকীও নহেন কিংবা দৌহশীল্য দৌর্ভাগ্যাদি দোষযুক্তও নহেন। তাহাদের সেবা 
পরিত্যাগ করিলে তোমাদের ধর্মাহানি হইবে এবং এঁহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ অকল্যাণ হইবে | অতএব 
তোমরা আর ক্ষণকালও বিলম্ব ন করিয়া নিজ গৃহে গমন কর এবং পতিসেবায় রত হইয়া রমণীজীবনের প্রধান 
কর্তব্য পালন কর। 

ব্রজরাজনন্দন যখন ব্রজরমণীগণকে এইভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া নিজসেবা হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং 
পৃতিসেবায় প্ররোচিত করিলেন, তখন ব্রজরমণীগণ চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত হইলেন সন্দেহ নাই। কিন্ত তাই 
বলিয়া তাহার! ব্রজরাজনন্দনের চরণ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না, কিংবা! পতি সেবার কর্তব্যতা নিশ্চয় করিলেন না 
তাহারা কেবল ব্রজরাজনন্দনেৰ উপেক্ষাবচনে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন__হায়! আমাদের 
প্রাণবন্লভের মুখে এই সমস্ত উপেক্ষাবচন শ্রবণ করিবার পূর্বে কেন আমাদের প্রাণান্ত হইল না। প্রাণবল্লভের 
নিকট এইরূপ নানাভাবে উপেক্ষিত হইবার জন্যই কি বিধাতা অতি কঠিন উপাদান দ্বারা আমাদের প্রাণ 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন ? যাঁহা হউক, আমাদের প্রাণবল্লভ যতই কঠিন হউন এবং আমাদের প্রাণও যতই 
কঠিন উপাদানে গঠিত হউক, আমরা! প্রাণ থাকিতে কদাপি প্রাণবল্লভের চরণ ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইব না। এই 
কথা মনে করিয়া যখন ব্রজরমণীগণ প্রাণান্তকর হুঃখভার লইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, 
তখন ব্রজরাজনন্দনের ভঙ্গিচাতুর্য্যে প্রার্থনাভঙ্গির প্রকাশ পাইল | 

ব্রজরাজনন্দন প্রার্থনার ইঙ্গিতে জানাইলেন-__হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ! ইতঃপূর্কো তোমাদের জানাইয়াছি 
যে__তোমরা শিশুকাল হইতেই আমাকে ভালবাস এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে পতিরূপে 
পাইবার জন্ত কাত্যারনীব্রতের অনুষ্ঠান করিতেও পশ্চাৎপদ হও নাই। সুতরাং আমিই তোমাদের প্রকৃতপক্ষে 
পতি৷ যদিও তোমরা পিতা মাতা প্রস্থৃতি অভিভাবকগণের নির্দেশে অন্যকে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছ, তথাপি 
শিশুকাল হইতে তোমাদের মনঃপ্রাণ আমাতেই সমর্ণিত বলিয়া আমার সঙ্গেই তোমাদের অকপট পতিব্যবহার 
হওয়া উচিত। পতি যদি ছুঃণীল, দূর্ভগ, বৃদ্ধ জড়, রোগী কিংবা নির্ধনও হয় এবং যদি কোনও মহাপাতকে 
লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে 'সতী রমণীর পক্ষে তাহার সেবাই ইহলোক এবং পরলোকের সুখাবহ। আমাতে 

৩ 
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১৮৯৪ ক্রীমন্তাগবতম্‌ । 


০১২২২ ১৪২২ HEE HEE 2 SEE 


হুঃণীলতাদি কোনও দোষ নাই, কিংবা, আমি মহাপাতকী নহি । প্রত্যুত আমি সুশীল, সুভগ, নবকিশোর, 
রসিকশিরোমণি, নিরাময় এবং ব্রজরাজনন্দন ৷ সুতরাং আমাকে পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে কদাপি কর্তব্য 
নহে। তোমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সেবায় রত হওয়া উচিত; কিন্তু তোমরা আমার আন্তরিক 
প্রার্থনা জানিয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিয়! ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার ইঙ্গিত করিতেছ। 
যাহাদের সহিত কোন দিনই আন্তরিক সম্বন্ধ নাই এবং পিত! মাতার অনুরোধে অগত্যা যাহাদের পতিরপে 
বরণ করিয়াছ, তাহাদের সেবার জগ্ত আমার সেবা পরিত্যাগ করা কি তোমাদের উচিত? অতএব হে 
ব্ৰজরমনীগণ! আমি তোমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আমাকে ছাড়ি! ব্রজে ফিরিয়া! যাইও . 
“না, প্রণরালাপ ও বনবিহারাদি দ্বারা আমার আনন্দপদ্ধন কর ও আমাকে পরিতৃপ্ত কর। তোমাদের সঙ্গে 
মিলনের লালসাতেই আমি নিজ গৃহ ছাড়িয়া এই সুদুর বমুনাকুলে আসিয়া তোমাদের অপেক্ষাতেই দাড়াইয়। 
আছি । আমাকে উপেক্ষা করিয়া ব্রজে ফিরির! যাওয়া কি তোমাদের মত প্রেমবতী রমণীগণের কর্তব্য ? 
ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার প্রার্থনাভঙ্গির ইঙ্গিতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার 
হইল এবং তাঁহারা প্রফুল্লনরনে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন-_ এতক্ষণে বুঝি আমাদের 
প্রতি বিধাতা সদয় হইয়াছেন, তাই আমাদের প্রাণবল্লভের নির্দয়তার অপগম হইয়াছে ও আমাদের সেবাধিকার 
[প্রদানের জন্য করুণার ইঙ্গিত প্রকাশ - করিতেছেন । 

“পূর্বে বহুবার আলোচনা করা হইরছে এবং এখনও কিঞ্চিৎ পুনরালোচন! করা হইতেছে যে__-গোপীসহ 
গোপীনাথের এইভাবের রসালাপ সমালোচনা করির! যেন কাহারও হৃদয়ে উচ্ছজ্খলতার প্রবৃত্তি না জাগিয়া উঠে। 
গোগীসহ গোগীনাথের আলাপ যেভাবেই হউক না! কেন, তাহাদের তত্বসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে-- 
তাহার! সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান অখিলব্রঙ্গাগুপতি শ্রীকৃষ্ণেরই হুলাদিনী শক্তির ঘনীভূত মৃত্তি। যদিও ব্রজ- 
রমণীগণ পরবধূ নহেন এবং জগতপতি শ্রীকৃষ্ণ উপপতি নহেন, তথাপি প্রেমরসাস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতে 
গোগীনহ গোপীনাথের এই পরমাভুত লীলাভিনয় চলিয়া আসিতেছে । সুতরাং তাহারা লীলাবেশে যাহাই বলুন কিংবা 
যাহাই করুন তাহা জীবের, বীর কিংবা, অনুসরণীয় নহে । গোপরমণীগণের যে অতুলনীয় প্রেমরসাস্থাদশ 
জন্য জগৎপতি উপপতি সাঁজিয়াছেন এবং নানাভাবে গোগীগণের সহিত মিলন বিহারাদির জন্ত আকাজ্ঞান্বিত 
হইয়াছেন, সেই প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্তৃব্য। 

এই শ্লোক সমালোচনায় যে পতিসেবনের অবধ্য কর্তব্যতা জান] যা, তাহাই ইহার বান্তবার্থ। যে সমস্ত 
রমণী ;ইহলোকের বিবিধ সুখ সম্পদ এবং পরলোকে ্বর্স্থখ ভোগাদি কামনা করে, তাহাদের পক্ষে কায়মনো- 
বাক্যে পতিসেবন করাই কর্তব্য। কিন্তু ব্রজরমণীগণ ইহলোক কিংবা পরলোকের সুখাপেক্ষাবিহীন, কাজেই 
এ সমস্ত বিধি কিংবা উপদেশ তাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তাহারা ইহলোক এবং পরলোকের সর্বাবিধ 
নুখাপেক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র কৃষ্ণসেবাধিকারলাভের জঙ্ই সর্বদা লালায়িত, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র 
কুষ্ঃসেবাই অন্ুষ্ঠের এবং আকাঙ্ফিত। এই সমস্ত প্রেমবতী ব্রজরমপীগণের দৃষ্ান্তে যে সমস্ত সাধকভক্তগণ 
কৃষ্ণসেবাধিকার পাইবার জন্য লালসাঘিত হইবেন তীাহাদেরও আর কোনপ্রকার বিধি নিষিধের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে 
না, তীহারাও নিরন্তর শ্রবণকীর্ভনাদি শুদ্ধভক্তিযাঁজন প্রসঙ্গে জীবন যাপন করিবেন । কোনও সধকভক্তের হৃদয়ে 
যদি কোনপ্রকার ভোগবাসন] কিংবা মোক্ষবাসনার উদয় হয়, তাহ! হইলে ভক্তিযাজন করিজেও তাহার প্রেমলাভ 
হয় না, এবং বিনাপ্রেমে.কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তিও হয় ন।। কাজেই তাহাদের পক্ষে-্বধর্মযাজন করাই বিধেয় 

.ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞা মনে বদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥  ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌) 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৮৯৫ 


জিরা: ১ + 

স্ৃতরাং এই শ্লোকের বাস্তবার্থে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে_-যাহাদের ইহলোক এবং পরলোকের সুখ- 
ভোগবাসন] আছে, তাহারা যথাশাস্ত্র স্ব স্ব অধিকা রান্থুরূপ ধর্ম্মযাজন ও বিধিনিষেধাদি পালন করিবেন, কিন্তু ধাহাদের 
একমাত্র কৃষণসেব| ব্যতীত ইহলোক কিংবা পরলোকের কোন প্রত্যাশাই হৃদয়ে স্থান পায় না, - তাহারা সর্কধর্ম্ 
ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকুষ্চচরণভজনই সম্বল করিবেন ! 

আন্তায়ৈর গুণান্‌ দোষান্‌ ময়! দিষ্টানপি স্বকান্‌ । ধর্ম্মান্‌ সম্তযজ্য-বঃ সর্কান্‌ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ 

( শ্রীমন্তাগবতম্‌) 

শ্রীম্ভাগবত একা দশশ্কন্ধে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছেন__ আমি বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে বে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের 
উপদেশ দিয়াছি, তাহা হইতে “ধৰ্ম্মাচরণে চিত্তশুদ্ধি ও অধর্্মাচরণে নরকাদদিপ্রাঞ্তি” এইপ্রকার ধর্মাচরণের গুণ এবং 
অধর্মাচরণের দোষ নির্দীরণ করিয়াও যে ব্যক্তি, আমার সেবার বাধক বলিয়! সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বাক 
আমাকেই ভজন! করে তাহাকে সত্তম বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

ব্ৰজরমণীগণ যদি পতিসেবারপ ধর্মে রত হন এবং পরপুরুষের সহিত আলাপাদি অধর্মম হইতে বিরত হন 
তাহা হইলে তাহাদের কৃষ্চসেবা হয় না। কাজেই তীহারা যদি এই ধর্্মাখর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া 
কৃষ্ণসেবাতেই প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহাদের কোনপ্রকার অধৰ্ম্ম ত হইবেই না, প্রত্যুত ইহাই তাহাদের পরমধর্ম্ম। 
বাহাদের কৃষ্ণসেবায় আসক্তি নাই এবং কৃষ্ণসেবায় সর্বার্থসিদ্ধি হয় এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাহাদেরই 
চিত্তশুদ্ধির জন্য ধর্মানুষ্ঠান এবং নরকনিবৃত্তির জন্য অধৰ্ম্ম হইতে বিরত হওয়া প্রয়োজন । সেই জন্যই শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন “লোকেপ্পভিঃ স্ত্রীভিঃ পতির্ন হাতব্যঃ” যে সমস্ত রমণীগণ ইহলোক এবং পরলোকের স্ুখসম্পদ্‌ ভোগ 
করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের পক্ষে পতিসেবা পরিত্যাজ্য নহে। যাহাদের কৃষ্ণসেবায় আসক্তি নাই 'এবং 
কৃষ্ণসেবায় পরমাননের ধারণা নাই এবং কৃষ্ণসেবায় সর্বার্থসিদ্ধি হয় এই বিশ্বাস নাই, তাহাদের চিত্ত অশুদ্ধ; কাজেই 
তাহাদের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির জন্ত ধর্মানুষ্ঠান এবং অধর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন ৷ কিন্তু বাহাদের 
কৃষ্ণসেবায় আসক্তি আছে, তাহাদের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই! সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাসক্তি ত দুরের কথ', 
যাহাদের শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে আসক্তি আছে এবং তাহাতেই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে এইপ্রকার বিধান 
আছে তাহাদেরও ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই । 

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুব্বীত ন নির্িবগ্ভেত যাবত! । মতকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন জায়তে ॥ (ভ্রীমদ্ভাগবতম্‌) 

শ্ীমস্তাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছেন_-য্তদিন পৰ্যন্ত ইহলোক এবং পরলোকের 
সুখসম্পদ্ভোগে বৈরাগ্য না হয় এবং আমার নাম, রপ, গুণ, লীলাদি কথা শ্রবণকীর্তনাদিতে “ইহা হইতেই সর্বার্থ সিদ্ধি 
হইবে” এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যথাশাস্ত স্ব স্ব অধিকা রান্রূপ কর্মানুষ্ঠান করিবে। ইহাতে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায় যে__যাহাঁদের এঁহিক ও পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য নাই এবং শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিযাজনে সর্বার্থ- 
সিদ্ধি হইবে এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাহারা যদি স্ব স্ব অধিকা রানুরপ কর্ম্মাননষ্ঠান ন! করে তাহা হইলে তাহাদের 
অনিষ্ট হইবে৷ মৃতুবিশ্বাসসম্পন্ন ভক্তিসাধকগণ “অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাধিবিনাশনং” বলিয়া প্রত্যহ শ্রীরুষ্ণচরণামূত 
পান করেন, কিন্ত নিজের কিংবা পুত্রাদির কোনও ব্যাধি হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। এই সমস্ত সাধক 
ভক্তগণ নিরন্তর নানাভাবে ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ভনাদি করেন বটে, কিন্তু দেহ অনুস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের 
ব্যবস্থাধীন হন ; এমনকি চিকিৎসক যদি বলেন যে “উচ্চ কীর্তনে বাযুবুদ্ধি হইবে” তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মনে 
মনে কীর্তন আরম্ভ করেন ৷ অতএব দেখা! যাইতেছে যে, এসমস্ত ভক্তগণ চরণামৃতপান, নামসংকীর্তন প্রভৃতি ভক্তি- 
বাজন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস হয় নাই । এই সমস্ত ভক্তগণের বিবিধ ভোগবাসনারও বিরতি 
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২৮৯৬ জ্রীমন্ভীগবতমূ। 


দেখা যায় না ; সুতরাং এই সমস্ত মৃদুবিশ্বাসসম্পন্ন সাধকভক্তগণের বিষয়ভোগে বৈরাগ্য এবং কৃষ্চভজনে দৃঢ়বিশ্বাস 
লাভের জন্য যথাশাস্ত স্ব স্ব অধিকারান্ুরূপ ধর্ম্মানুষঠঠান করিতে হয়। 

ষে ত্যক্তলোকধৰ্ম্মার্থ| বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোইপীহ নমো! নমঃ ॥ (হয়নীর্যপঞ্চরাত্রম) 

যে সমস্ত ভক্তগণ, লোকধৰ্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বিষয়ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীগোবিন্দচরণারবিনদ 
ভজনে রত থাকেন তাহাদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার। এই হয়ণীর্ষপঞ্চরাত্র বচনেও জানা যায় যে, বীহাদের 
কৃষ্ণসেবায় আসক্তি থাকে তাহারা এমন ভাবে কৃষ্ণসেবায় বশীভূত হইয়া যান যে তাঁহাদের আর লোকধর্ন্, বেদধর্ম 
ও বিষয় ভোগাদির সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে ন। ৷ এই সমস্ত ভক্তগণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের নমন্ত | 

শ্ীকুষ্তপ্রের়সী গোপীবর্গের মধ্যে বাহার! নিত্যপিদ্ধি, তাহাদের কোন দিনই ধর্ম্মাধর্ন্মের সম্বন্ধ নাই কিংবা 
ছিল না । দণ্ডকারণ্যবাসী খধিগণ প্রভৃতি যে সমস্ত সাধনসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেযসী আছেন তাহারা সাধক দেহেই ধর্ধীধর্শের 
সম্বন্ধমুক্ত হইয়া প্রেমলাভ করিয়াছেন এবং তাহার পর সাক্ষাৎ প্রেমসেবার উপযোগী গোগীদেহ লাভ করিয়া ব্রজে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ধাঁহাদের সহিত এই সমস্ত রসালাপ করিতেছেন. তাহাদের কাহারও সঙ্গে 
ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই | পতিসেবন, সতীপদবীর অন্্সরণ, পুত্রতৃত্যাদি পালন প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ শ্রীক্ুষ্বচনে 
জানা যায়, তাহার কিছুই গোপীগণের অনুষ্ঠের নহে, কিংবা তাহার সহিত গোঁপীগণের কোনই সম্বন্ধ নাই। 
শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রপর্ধাতীত হইয়াও প্রপঞ্চের অনুকরণে লীলা করেন, সেইরূপ তাহার পার্যদবর্গও প্রপঞ্চাতীত হইয়াও 
নানাবিধ প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অনুকরণে শ্রীকুষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। স্বজনপ্রেমবিবর্ধনচতুর শ্রীভগবানের ইহাও 
শ্বজনপ্রেমবিবর্ধনেরই ভঙ্গি বিশেষ। সেই জন্যই তিনি নিজপ্রেয়সী গোপীগণকে পরবধূ সাজাইয়াছেন এবং স্বয়ং 
জগত্গতি হইয়াও তাহাদের উপপতি সাজিয়াছেন। মিলন সময়েও তিনি যে নানাভাবে গোগীগণকে ধর্ম্মোপদেশ 
প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন, তাহাতেও গোগীগণের শ্রীকুষ্ণের সহিত মিলনোৎকঠা এবং 
সেবাকাজ্ষাই বিবদ্ধিত হইতেছে । 
.. শ্রীকৃষ্ণ যে গোপরমণীগণকে নানাভাবে ধর্মমোপদেশ দিলেন, তাহাতে ইহাও ধারণা করিতে পারা যায় যে 
গোপীগণ প্রথমতঃ কেবলমাত্র ভালবাসার প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু সময়ান্তরে যদি কাহারও 
মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের “পরপুরুষের সহিত মিলন সর্বতোভাবে ধর্ম্মবিগহিত” বলিয়া ধারণা হয় ও 
তাহাতে শরকষ্ণের সহিত ভালবাসার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, সেই জন্ত গরীক্ষ্ণই গোগীদের পূর্ব হইতেই শুনাইয়া 
রাখিলেন যে, আমিই তোমাদের ধর্ম্মতঃ পতি, কেনন! তোমরা শিশুকাল হইতে আমাতেই চিত্তসমর্পণ করিয়া 
রাখিয়া এবং আমার সেবা ছাড়া তোমাদের .আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। কাজেই আমার সেবায় 
তোমাদের ধর্মাহানি হইবে না। 

সাধক ভক্তগণেরও শ্রীভগবানের এই উপদেশবাক্য হইতে জানা উচিত যে-__বদি কেহ সর্বধর্ম উপেক্ষা 


করিয়! শ্রীভগবানের চরণভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার “ধর্মহানি হয় না। শ্রীভগব$জনই জীবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম । 


স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে | . অহৈতুক্যব্যবহিতা ষয়াত্মা সংপ্রসীদতি । (গ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ) 
এই শ্রীমভাগবত বচনেও জানা যায় যে-_যে কর্ণের অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তিপাভ 
হয় তাহাই জীবের পরমধর্ম্ম। একমাত্র শ্রবণ কীর্তনাদি শুদ্ধভক্তযঙ্গ যাজন ব্যতীত জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, 
তপন্তাদি কোন কর্মে শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হয় না। একমাত্র সাঁধনভক্তিই প্রেমভক্তিলাভের উপায় । কাজেই 
যদি কেহ সর্ব্ববিধ ধর্মাধন্্ম পরিত্যাগ করিয়া সাধনভক্তির যাজন প্রসঙ্গেই জীবনযাপন করেন, তাহা হইলে তাহার 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৮৯৭ 


পিল নি রা... 
অন্বর্গ্যমযশস্তঞ্চ ফন্তু কৃচ্ছং ভয়াবহম্‌ । 
জুগুপ্নিতঞ্চ সর্বত্র হৌপপত্যং কুলন্ত্রিয়াঃ ॥ ২৬ 
কোন প্রকার ধর্মাহানি হয় না, প্রত্যুত তাহাতে তাহার পরমধর্ম লাভ হর এবং প্ভগবতকূপালাভে সর্বার্থ- 
সিদ্ধি হয়। গীতাতেও শ্রীভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন _ 
সর্বধ্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্ধপাপেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি ম! শুচঃ ॥ (প্রীমদ্রগধদ্গীতা) 
হে অঞ্জন। তুমি স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও এবং আমারই আজ্ঞ/পালন ও 
পরিচর্যায় রত হও, আমি তোমাকে সর্ধপাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি সর্বধর্ম ত্যাগে পাপাশঙ্কা করিও না | 
গোপীগণ পরবধূ হইলেও তাহার! তাহাদের শ্রেষ্টধর্ম্ম পতিসেবন পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ ব্রজরাজনন্দনের 
সেবায় রত হইলেন, তাহাতে তাহাদের কোন প্রকার ধর্মহানি হয় নাই। কেন না, কেহ যদি সর্ধধন্ম পরিত্যাগ 
করিয়! শ্রীভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে তাহার ধর্দত্যাগজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সাধক 
ভক্তগণ বদি সাধনভ'ক্তযাজনের ' বিরোধী বলিয়া ধর্্মাধর্ন্মের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন, তাহ! হইলে তীাহাদেরও 
সেজন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। গে।পরমগীগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার জন্য যদি ধর্মাধন্মের সম্বন্ধ না রাখেন তাহা 
হইলে তাহাদেৰ যে কোন প্রকার ধর্ম্মহানি হইবে ন! তাহা বলাই বাহুল্য । 
গোপরমণীগণের দৃষ্টান্ত জগতের কোনও রমণী যদি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোনও পরপুরুষে আসক্ত 
হয়, তাহা হইলে তাহার অনন্ত নরকভোগ অবশ্স্তাবী। কিন্ত তাই বলিয়া পরমপুরুষ উব্রজরাজনন্দনে আসক্ত 
গোগীগণের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। যদি কেহ গোপীগণের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে চান তাহ! হইলে 


তাহারাও যেন পরমপুরুষে আসক্ত হইতে চেষ্টা করেন, কিন্ত ভ্রমেও যেন পরপুরুষের সম্বন্ধগন্ধলেশও হৃদয়ে 
স্থান না পায়। 


যাহা হউক, এইভাবে শ্রকষ্ণচবচনের বাপ্তবার্থ সমালোচন! করিলে শ্রীরুষ্ধসেবা ও সাধনভক্তির বিবিধ তত্ত্ব 
জানিতে পারা যায়। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের সহিত রসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া এইভাবে গোপরমনীগণের 
উৎকণ্ঠা! বর্ধন করিলেন এবং সাধক ভক্তগণের ইহাতে সাধন ও ভক্তিনিষ্ঠার পথ প্রদর্শিত হইল। 


-<  পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন এই ভাবে নানা ভাবের তরঙ্গে গোপরমণীগণের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া পরিশেষে 


এমনভাবে অঙ্গভঙ্গি করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে - তাহাতে গোপরমণীগণ নিশ্চয় করিতে পারিলেন না যে তিনি 
“পতিঃ স্ত্ীভির্ন হাতব্য£” বলিয়া কোন পতিকে পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন । ব্রজরাজনন্দনের ইঙ্নিতচাতুষ্যে 
কখন মনে হইল যে তিনি গোপরম্তীগণকে তাহাদের গৃহপতির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন; আবার 
কখনও বা মনে হইল যে শিশুকাল হইতে গ্রীতির সম্বন্ধ বশতঃ কৃষ্ণই তাহাদের পতি-_-অতএব তাঁহার সম্বন্ধ ত্যাগ 
করিতেই তিনি নিষেধ করিতেছেন । এই প্রকার ইঙ্গিতভঙ্গিচাতুর্ষ্ে “হুঃশীলে! দুর্ভগো বুদ্ধঃ” প্রভৃতি কৃষ্ণবচনের 
উপেক্ষা ও প্রার্থনা__-এই বুগলার্থসন্ধাপনাময় অর্থভ্দিরও প্রকাশ হইয়াছে ॥ ২৫ 

অন্পপ্নঃ ?__ কুলস্তিয়াঃ ওপপত্যং (জারসৌখ্যং ) অস্বর্যং ( স্বর্গপ্রাপ্তৌ প্রতিকৃলং পূর্বপুণ্যাজ্জিতশবর্সপ্রান্তিপ্রতি- 
বন্ধকঞ্চ ) অযশস্তং ( যশোলোপকং ) ফন্ত ( তুচ্ছং ) কচ্ছং (ব ইসাধ্যং ) ভয়াবহং ( ইহলোকে আত্মীয়েভ্যঃ পরলোকে 
নরকাদিভ্যশ্চ ভয়াপাদকং ) সর্বত্র (স্বদেশে পরদেশে ব্যবহারে পরমার্থে ইহলোকে পরলোকে চ ) জুগুপ্নিতং (অতি- 
নিন্দিতং ) চ হি (ইতি নিশ্চিতমেব )॥ ২৬ 

মুলানুবাদ ৮কুলবতী রমণীগণের পক্ষে উপপতির সহিত সম্বন্ধ করা-_স্বরগপ্রাপ্তির তি 
যশোহানিকারক, তুচ্ছফলদায়ক, কষ্টসাধ্য, ভয়াবহ এবং সর্ধত্র নিন্দাজনক ॥ ২৬ 
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বা | ্রীমন্তাগ্বতমূ। 


নৰীধবটীক! !_ফন্ত তুচ্ছমূ। কুদ্ুং ছুখসম্পাদকম্‌। ওপপত্যং জারসৌখ্যম্‌॥ ২৬ 
শ্তীটবগুবততাষণী %_ননথু ্রীব্রজবুবরাজ! ভবদাজ্জরা নৈব পতয়প্ত্যাজ্যাঃ; কিন্তু সদা নায়ৈব তেষাং পতিত্বং 
পতিত্বব্যবহারস্ত ত্বয়া সহৈবাস্তামিত্যাশঙ্কা তসাং দীর্ঘাভীষ্টনিন্দনেন পরমাপ্রিয়মবহিখয়! সাভ্যস্থয়মিবাহ__অন্বরগ্যমিতি 
স্বর্গপ্রাপ্তৌ গ্রতিকূলম1 অগ্নি কামিন্তো দৃষ্টত্বাভাবান্মাস্ত সবর্গাপেক্ষা ইহলোকে যশোহপেক্ষান্ত্যেব তদ্বাধকঞ্চেত্যাহ 
অযশন্তমিতি ৷ পূর্বসঞ্চিতবশসোইপি লোপকম্‌। নন্ধ সুগুপ্তমেবৈতৎ কো নাম জানাতু তত্রাহ__তথাপি ফন্তু তুচ্ছং 
অস্থিরত্বাৎ। নঙ্গ ভো অচ্যুত ত্বয়া সহাম্মাকং তমথস্থিরমেব তত্রাহ - তথাপি কম্তং ছুঃখসাধ্যম্‌। নম স্বৈরসিংহ ! ব্রজে 
শ্রীবৃন্দাবনে চ স্বচ্ছন্দবিহরণাৎ সুখসাধ্যমেব তত্রাহ _ তথাপি ভয়ং পরলোকাৎ কদাচিৎ স্থাম্যাদিভ্যশ্চ তৎ আসম্যক্‌ 
বহতি প্রাপয়তীতি তৎ। নন্থু অমৃতনির্ম্থনী়মধুরাধর ! ত্বদপেক্ষয়াইস্মাভিঃ সর্যুপেক্ষিতমিতি কুতোহপি ন ভয়ং 
তত্রাহ__তথাণি সৰ্ব্বত্ৰ স্বদেশপরদেশয়োর্ব্যবহারপরমার্থয়োশ্চ জুগুপ্সিতং নিন্দিতং হি নিশ্চিতম্‌ । নম তত্বজেন্্র! 
নিজাভীষ্টসিদ্ধ্যা জুগুল্পাপি সুসহৈব তত্ৰাহ _ কুলক্তৰিয়া ইতি জাতাবেকত্বম্‌। কুলকলঙ্কতোহপি কুলন্ত্রীণাং পরমান্ু- 
চিতমিতি সর্বথা পরিহার্যমেবেতি ভাবঃ। বস্তৃতস্ত পূর্বদবদুৎকষ্ঠাবর্ধনার্থমেবেতি। গ্রেষার্থচায়ং পূর্বববদেব 
ধৰ্ম্মোপাত্তঃ পতিস্তদ্বিপরীতস্তপপতিরিতি। অথচ লোকেহপ্যন্তথাপ্রসিদ্ধিমালক্ষ্য স্থৃতিবাক্যমিদং ছলার্থতয়! সন্ম্ 
ব্প্রয়তি_ উপ সমীপে পততিন্তাঃ সা উপপতিস্তন্তাভাব ওপপত্যং পত্যুঃ সামীপ্যমিত্যর্চ। তৎ সর্ব্থা অস্বর্যাদি- 
দৌধবুক্তমিতি এবং ভর্ভ শুশ্রাবণমিত্যত্র পরঃ সর্বাধিক এবাধ্্ম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্‌ ॥ ২৬ 
্রীভাগবতাম্বতব্থিনী ।_বিবিধ নর্শভঙ্গিপ্রকটনচতুর ব্রজরাজনন্দন যখন নানাভাবে ব্রজরমণীগণকে 
বুঝাইয়া দিলেন যে, «ইহলোকের ও পরলোকের হিতাকাজ্ফিণী রমণীগণের পক্ষে কিছুতেই পতিসেবা পরিত্যাগ 
করা উচিত নহে এবং ছুঃনীল দুর্ভগ প্রভৃতি যেরপই পতি হউক না৷ কেন তাহাকেই জীবনের সারসব্বস্বরপে 
অবলম্বন করিয়া তাহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করা কুলবতী রমণীগণের একান্ত কর্তব্য; ব্রজবাসিগণ কেহই 
ছুঃনীলতা প্রভৃতি দোষে লিপ্ত নহেন এবং তাহারা কেহই মহাঁপাতকীও নহেন ; সুতরাং ব্রজরমণীগণ কোনও 
বুক্তিতেই তাহাদের পরিত্যাগ করিতে পারেন না”, তখন ব্রজরমণীগণ ব্রজরাজনন্বনের চরণের দিকে সতৃষ্ণ 
দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর ইঙ্গিতে জানাইলেন-__হে ব্রজবুবরাজ ! আমরা তোমার উপদেশবাণী শিরোধাধ্য করিলাম । 
আমর! যাহাঁদের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিয়া অনিচ্ছাসত্বেও বাহব্যবহারে পতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, 
তাঁহাদের সহিত বাহব্যবহারেই সম্বন্ধ রাখিব। কিন্তু শিশুকাল হইতেই আমাদের মনঃপ্রাণ তোমারই চরণে 
সমর্গিত বলিয়া তুমিই আমাদের প্রকৃত পতি এবং আমরা স্বপ্নেও তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু জানি না, কাজেই 
আমাদের পতিব্যবহাঁর তোমার সহিতই হওয়া উচিত। আমরা তোমার সেবা করিয়!ই পতিসেবার কর্তৃবা- 
পালন করিব এবং তোমার সহিত প্রণয় ব্যবহার করিয়াই চিরদিনের অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিব। তুমি আমাদের 
পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া! যাইতে বলিতেছ এবং নানা ভাবে যুক্তি ও ধর্মকথা প্রদর্শন করিরা দুঃশীল ছূর্ভগ প্রভৃতি 
যে কোন প্রকারই হউক না কেন, কোনরূপেই পতি পরিত্যাগ করিতে নাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রদান 
করিতেছ ৷ সুতরাং আমর! তোমার সেবা করিয়া যখন ব্রজে ফিরিয়া যাইব তখন লোকব্যবহার উপেক্ষা না করিয়া! 
যথাসম্ভব পতিগণের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সম্প্রতি তুমি আমাদের চরণছাড়া করিও না, 
আমাদের চরণসেবাধিকাঁর দিয়া মনোবাসনা পূর্ণ কর। 
ব্রজরমণীগণের ইঙ্গিতে তাহাদের এই প্রকার অভীষ্ট বুঝিয়া কৌতুকরসরঙ্ী ব্রজরাজনন্দন অবহিথায় 
আত্মগোপন করিয়া অসুয়া প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিলেন_হে গোপরমণীগণ! তোমরা যদি বাহব্যবহারে 
তোমাদের পতিগণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া আমার সঙ্গেই আন্তরিক সম্বন্ধ রাখ এবং তাদৃশ প্রণয়ব্যবহার কর, 
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তাহা হইলে তোমাদের ভাল কাজ কর! হইবে না। কেননা পতি ভিন্ন অন্ত পুরুষে সববন্ধমাত্রই কুলরমণীগণের 
পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ। পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে ভালবাসা এবং তাহার সহিত প্রণয়ব্যবহার করার নাম 
«গপপত্য”। বিপ্রাগ্ি সাক্ষাতে বরমাল্য অর্পণ করিয়| যাহাকে পতিরূপে স্বীকার করা হয় নাই, তাহার সহিত 
পতি ব্যব্যহার করিলেও সে পতি হয় না৷ যাহাকে বরমাল্য অর্পণ করা হয়, সে-ই প্রকৃতপক্ষে পতি এবং যদি অন্ত 
কাহারও সহিত পতিব্যবহার কর] যায় সে উপপতি। উপপতির সহিত সন্বন্ধ রাখা, তাহাকে ভালবাসা, তাহার 
সহিত প্রণরব্যবহার কর! প্রভৃতি সমস্ত কর্মহি ওপপত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ! কুলরমণীগণের ওপপত্য যে কত অনিষ্টকর 
তাহা আর কি বলিব__বে সমস্ত কুলরমণী এই ওপপত্য দোষে লিগু হয় তাহাদের বাদ ইহজন্মের কোনও 
পুণ্যবশতঃ কিংবা জন্মান্তরীণ সঞ্চিত পুণ্যবশতঃ স্বর্গহুখ ভোগ করার সম্ভাবন! থাকে, তাহা হইলে তাহ! এই 
মহাদোবে বিনষ্ট হইয়া যায়। ওঁপপত্য দোষে বিলিপ্ত রমণীর ভাগ্যে কোন দিনই স্বর্ম্থখ ভোগ হয় না, পরন্ 
বিবিধ যাতনাময় নরকে গমন করিয়া তাহার বহুতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। 

যন্িহ বৈ অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষঃ, অগম্যং বা পুরুষং যোিদভিগচ্ছতি । তাবমূত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্য়া 
শূর্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্নয়ন্তি ব্রিয়ঞ্চ পুরুষরপয়া শূর্ম্যা ৷ (শ্রীমন্তাগবতম্‌) 

প্রমন্ভাগবত পঞ্চমন্বন্ধ বড়বিংশাধ্যায়ে নরকবর্ণনগ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে-কোনও ব্যক্তি বদি অগম্যা 
রমপরীতে গমন করে কিংবা! কোনও রমণী অগম্য পুরুষে গমন করে (বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত সকল ত্রীই অগম্যা 
এবং স্ত্রীগণের পতি ব্যতীত সমস্ত পুরুষই অগম্য ) তাহ! হইলে বমদূতগণ দেহাস্তে তাহাদিগকে তীব্র কশাঘাত 
করিতে করিতে যমালয়ে, লইয়া যায় এবং তপ্তলৌহময়ী রমণী প্রতিমার সহিত পুক্রবকে ও পুরুষ-প্রতিমার 
সহিত রম্ণীকে আলিঙ্গন করায় । ( এই নরক তপ্তশুন্মি নামে অভিহিত । ) 

অতএব হে গোপরমণীগণ ! তোমরা যদি তোমাদের পতিগণের সহিত বাহ্‌ ব্যবহার রাখিয়া গোপনে 
আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদের পরকালে বড়ই অনিষ্ট হইবে৷ ও্পপত্য দোষই রমণীগণের 
পক্ষে সর্বাধিক দোষ। কিন্তু তোমর! কুলবতী রমণী হইয়াও এই মহাদোষে কেন লিপ্ত হইতে চাহিতেছ? 
আমি ব্রজের সকলেরই হিতচিন্তা করি এবং সকলকেই হিতোপদেশ প্রদান করিয়| থাকি ; সেইজন্য তোমাদের 
পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেহি_ তোমরা! কদাপি এই অধৰ্ম্মে লিপ্ত হইও না। তোমরা ত্রজে ফিরিয়! গিয়া নিজ নিজ 
পতিসেবাঁয় অত্সনিয়োগ কর এবং আমার উপদেশে তোমরা আজ হইতে সাবধান হও, আর কর্দীপি 
স্বপ্নেও যেন তোমাদের মনে পরপুরুষের ভাবনা না আসে এবং কদাপি যেন ওঁপপত্য দোষে লিপ্ত হইবার 
প্রবৃত্তি না হয়। 

ব্রজরাজনন্দনের এইকথা শুনিয়াও ব্রজরমণীগণ তাহার চরণপ্রান্ত ছাড়িলেন না, প্রত্যুত কাতর ইঙ্গিতে 
তাহার চরণপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া জানাইলেন_হে জীবনসর্বস্ব ! আমর! ইহলোক ও পরলোকের স্থখসম্পদ্‌ 
ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র তোমার চরণসেবার বাসনা বুকে লইরা তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। 
বর্গ মোক্ষ প্রভৃতি যে সমস্ত সুছুর্লভ বস্তু জগতের সকলেই কামনা করে, আমর! তাহ! দ্বারা তোমার চরণ নির্শগ্ছন 
করিয়া দুর দুরাস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছি । স্থতরাং আমাদের আর পরলোকের সখসস্পদ্‌ ভোগের কোনই 
বাসনা নাই, আমরা ইহলোকে তোমার চরণসেবাধিকার পাইলেই ক্কৃতার্থ হইব | ইহলোকে তোমার চরণ ছাড়িয়া 
আমরা পরলোকের সুখ চাই না। আমরা যেন পরলোকের সর্বববিধ সুখাশার জলাঞ্জলি দিয়া ইহলোকে তোমার 
চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারি। তোমার চরণসেবন অপেক্ষা আর কোনও সুখ বিধাতার স্থগিতে আছে 
বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। অতএব ইহলোকে এই মহাস্থখ ছাড়িয়া আমরা পরলোকের সুখের প্রত্যাশা 
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রাখিতে চাই না। আমাদের পরলোক রসাতলে যাক্‌, আমরা যেন ইহলোকে তোমার চরণসেবাস্থখসিন্ধৃতে 
অবগাহন করিতে পারি। 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন তখন মধুর বচনে বলিলেন--হে অপরিণামদর্ণিনী 
ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি পরলোকের সুখ সম্পদ ভোগবাসনায় জলাঞ্চলি দিয়াই থাক, ইহলোকের সুখভোগই 
যদি তোমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাক, তথাপি তোমাদের ওপপত্য দোষে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে । কেননা 
ওপপত্য দোষে লিপ্ত! রমণীগণ ইহলোকে সকলেরই নিন্দার পাত্র হয় | তাহাদের যদি পুর্র্বকৃত কোনও সংকাধ্যের জন্ত 
সুযশঃ সঞ্চিত থাকে, তাহাও এই মহাদোষের ফলে বিলুপ্ত হইয়! যায় । অতএব ও্পপত্যের ন্যায় যশোহানিকারক 
( অযশস্ত ) কুকাধ্য আর জগতে নাই। জগতে যাহার অপযশঃ ঘোষিত হয় তাহার জীবন ধারণই বৃথা । অতএব 
হে গোপরমণীগণ! তোমরা কদাপি এই অযশঙ্কর কার্যে মনোনিবেশ করিও ন! । সতী রমণী বলিয়া তোমাদের 
সকলেরই ব্রুজে স্থুযশঃ প্রতিষ্ঠিত আছে । ওপপত্যদোষে লিপ্ত হইয়া তোমাদের সর্বত্র বিঘোষিত যশঃপ্রতিষ্ঠায় অপযশঃ 
কলঙ্ককালিম| লেপন করিও না। তোমরা যে গোপনে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহ! এখনও ব্রজের কেহ জানিতে 
পারে নাই। তোমরা যদি এখনই ব্রজে ফিরিয়া গিয়া কুলবতী রমণীগণের সমুচিত পতিসেবন ও গৃহকার্য্যাদিতে মনো- 
নিবেশ কর এবং কখনও ওপপত্যহুরভিনিবেশে লিপ্ত না হও, তাহা হইলে তোমাদের পূর্বষশঃ অক্ষুণ্ন থাকিবে এবং 
কোন প্রকার অপযশঃ ঘোষিত হইবে না। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমরা এখনই ব্রজে ফিরিয়া 
গিয়। নিজ নিজ নিৰ্ম্মল যশঃ অক্ষুণ্ন রাখ । 

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া পরমানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন-_ হে গোপকিশোর ! 
তোমার সহিত সম্বন্ধ আমাদের চিরদিন গোপনে থাকিবে । একমাত্র তুমি ও তোমার চরণসেবাকাজ্িণী 
গোপরমণীগণ ব্যতীত এই গোপন কথা কোনদিন কেহ জানিতে পারিবে না। তোমার নিকট আমাদের 
গোপন আগমন যেমন আজ কেহই জানিতে পারে নাই, সেইরূপ তোমার সহিত গোপনবিহারও কোনদিনই 
কেহ জানিতে পারিবে না। কেহ জানিতে না পারিলে কোনপ্রকার অপধশঃ রটন] হওয়ারও সম্ভাবনা থাকিবে না। 
অতএব হে চিরবাঞ্ছিত ! তুমি আর আমাদের লাঞ্ছিত করিও না, আমরা তোমার চরণসেবনাশার ব্যাকুল হইয়া 
কুলধৰ্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এই যমুনাকুলে আসিয়াছি, তুমি উপেক্ষা করিয়া আমাদের অকুলে ভাসাইও ন! যদিও 
আমর] বশঃ কিংবা অপষশঃ সম্বন্ধে কোনই বিচার করি নাই কিংবা তাহার কোনও অপেক্ষাও রাখি না, তোমার 
চরণ সেবাধিকার পাইলে আমর! সর্ববিধ অপষশঃ মাথায় করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি তোমার মুখে যশঃ অপযশঃ 
সমন্ধীয় বিচার কাহিনী শুনিয়া বলিতেছি__হে গোপরাজকুমার ! আমাদের এই গোপনবিহার চিরকালই গোপনে 
থাকিবে, তুমি অপযশঃ ঘোষণা হইবে বলিয়া আমাদের নিরাশ করিও না, আমাদের উপর প্রসন্ন হও, 
চরণসেবাধিকার দিয়া চিরদিনের অপূর্ণ বাসনা পুরণ কর। 

ব্রজরমণীগণের এইপ্রকার পরম প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গাঢ়ানুরাগসমন্বিত ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রেমরসাস্বাদনরঙ্গী 
ব্রজরাঁজনন্দন, ভঙ্গি করিয়! বলিলেন, হে গোপকিশোরীগণ! তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ যে_-আমাদের 
এই গুপ্তমিলন চিরদিনই গোপনে থাকিবে, সুতরাং কোনদিনই অপযশঃ ঘোষণ। হইতে পারিবেন! ৷ কিন্ত 
বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমাদের এই গোপন সম্বন্ধ গোপনেই থাকে, আমরা যদি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াই 
চিরদিন মিলন বিলাসাদি রসান্বাদন করিতেও পারি, তথাপি পরপুরুষের সহিত পরবধূর মিলন অতি তুচ্ছ ( ফন্তু)। 
কেন না পরপুরুষ ও পরবধূর মিলনে কোনপ্রকার ধর্ণাসনবন্ধ ন! থাকায় একমাত্র আত্রেন্দরিয় গ্রীতিবাঞ্ছাই তাহার মূল। 
পরপুরুষ এবং পরবধু পরম্পর পরস্পরের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া আত্বেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্যই মিলিত হইয়া 
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থাকে। কিন্তু যদি তাহাদের রূপগুণাদির অভাব হয়, কিংবা আত্বেন্দরিযগ্রীতিবাঞা পূরণ হইয়া যায় তাহা হইলে আর 
তাহাদের পরস্পর ভালবাস! থাকে ন! । কিন্তু পতিপদ্ধীর সম্বন্ধ রূপগুণের মোহে কিংবা আত্রেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্চায় নহে, 
সে সম্বন্ধের মূলে ধর্ম্মভাব আছে। পতি পদ্রীকে ধর্ম্মভাবে গ্রহণ করেন, এবং পত্নীও ধর্ম্মভাবেই পতির গলায় বরমাল্য 
অর্পণ করেন, কাজেই সে সম্বন্ধ কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় না) অতএব সে সম্বন্ধ সুস্থির । পরপুরুষ ও পরবধূর সম্বন্ধ 
ধর্মভাব-শৃন্ঠ বলিয়া স্বভাবতঃই অস্থির (ফন্তু)। অতএব হে গোপরমণীগণ ! তোমরা পতির সঙ্গে ধর্ণাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ 
হইয়াও আবার কেন আমার সঙ্গে অস্থির সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য লালায়িত হইতেছ ? রূপগুণাদির মোহজনিত 
ওঁপপত্য ভাব কখনই স্ুস্থির হয় না, সুতরাং তোমর! এই অস্থির সন্বন্ধের লালদা ছাড়ির। নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও 
এবং নিজ নিজ পতির সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মভাব-সম্বলিত সুস্থির সন্বন্ধের উদ্বোধন করিতে কৃতসংকল্প হও । 

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণগত প্রাণা ব্রজরমণীগণ বলিলেন__হে অচ্যুত ! তোমার কথা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য! 
পরপুরুষ ও পররমণীর সম্বন্ধ অস্থিরই বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধও কি সেইরূপ অস্থির হইবে? 
আমরা কি তোমার রূপ গুণের মোহে কিংবা] আত্মেন্দ্রিয়গ্রীতিবাঞ্ছার প্রবল তাড়নায় তোমার নিকট 
আসিয়াছি? আমরা ত বয়ঃগ্রাপ্ত হইয়া স্্ীপুরুষভেদজ্ঞানের উন্মেষে সেই ভাবের আবেগে তোমার নিকট 
আসি নাই। আমাদের যখন কোন জ্রানেরই উন্মেষ হয় নাই, আমরা যখন স্ত্রী পুরুষে কি প্রভেদ এবং তাহাদের 
পরস্পরের কিরূপ প্রীতি, কিরূপ ব্যবহার, কিরূপ ভাব তাহা কিছুই জানিতাম না, তখনও আমরা তোমাকে 
এইরূপই ভালবাপিতাঁম। আমাদের শিশুকালের ভালবাসা এবং বয়ঃপ্রাপ্তিকালের ভালবাসার কোনও পার্থক্য 
আছে বলিয়া আমরা কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছি না। তবে শিশুকালের বাল্যক্রীড়ার মিলনে 
কোনও বাঁধা ছিল না বলিয়া তখন আমাদের এখনকার মত তোমাকে পাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে 
হয় নাই। কিন্তু এখন বয়ঃপ্রান্তিতে পতিকরে সমর্গিত| হইয়া আমাদের হৃদয় নৈরাখ্ের অন্ধকারে 
ঢাকিয়া গিয়াছে, বুঝি বা আমাদের শৈশবগ্রীতির পাত্রকে জীবনের মত হারাইলাম। তাই আমর! 
সর্বত্যাগ করিয়া এই যমুনাকুলে তোমার চরণনিকটে আসির! উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যদি অস্থির 
ভালবাসার 'কথা বলিয়া আমাদের উপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। আমাদের 
অন্তরের কোনও অজানিত স্থানে যদি রূপ গুণের মোহ এবং আত্মেক্িয়গ্রীতিবাঞ্থ লুক্কায়িত থাকে এবং 
ক্রমশঃ তাহা সুব্যক্ত হইয়। অদূর কিংবা! সুদূর ভবিষ্যতে তোমার চরণ হইতে আমাদের সরাইয়া দিতে 
চায়, তাহা হইলে তুমি অচ্যুত হইয়'ও কি আমাদের চ্যুতি নিবারণ করিতে পারিবে না? ইতঃপূর্বে 
তুমিই আমাদের বলিয়াছ যে ব্রজের পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ লতা নদী পর্বভাদি পধ্যন্ত তোমাকে ভালবাসে 
(প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ), কিন্তু তাহাদের কিরূপ গুণের মোহ আছে, কিংবা. আত্মেন্রিয়প্রীতিবাঞ্চ আছে? 
তাহাদের ভালবাসার একমাত্র কারণ যে তুমি_অচ্যুত। তোমার সঙ্গে একবার কাহারও কোনও সম্বন্ধ 
হইলে সে আর কোন জন্মেই তোমাকে ছাড়িতে পারে না। কাজেই রূপ গুণের মোহ এবং 
আত্মেনিয়গ্রীতিবাঞ্ধ দোষে আমাদের ভালবাসা এবং আমাদের সম্বন্ধ অস্থির হইলেও, হে অচ্যুত! তোমার 
গুণে তাহা নিশ্চয়ই সুস্থির হইবে। অতএব হে ব্রজজীবন | আমাদের আর নানা প্রকার ব্যর্থ কারণ দেখাইয়া 
তোমার চরণসেবার্ধিকারে বঞ্চিত করিও না। আমাদের শতসহজ দোষ থাকিলেও তাহ! তোমারই গুণে 
মার্জিত হইয়। যাইবে, চরণসেবাধিকার দিয়া আমাদের কৃতার্থকর। তোমার চরণম্পর্শে গোবর্ধনাদি পর্বতের 
শিলা বিগলিত হয়, কিন্তু তাহাতে আমাদের হৃদয় কি বিগলিত হইবে না? তোমার বাশীর তানে যমুনার 


গতি ফিরিয়া যায়, কিন্ত হায়! আমাদের .কি মনের গতি ফিরিবে না? অতএব হে ব্রজজীবন! তোমার 
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১৯০২ শ্রমন্তাগবতম্‌ । 


চরণসেবাধিকার দিয়! আমাদের জীবন রক্ষা কর, নচেৎ আমাদের আর অন্ত গতি নাই। আমরা সতীই হই 
কিংবা অসতীই হই, তুমিই আমাদের পতি! তুমিই আমাদের গতি! গৃহপতিসেবার কর্তব্য দেখাইয়া এবং 
উপপতিসেবার দোষ প্রদর্শন করিয়া আমাদের, ছুর্গতিসাগরে ভাসাইও ন! । আমাদের রতি মতি যেন তোমারই 
চরণে বাধা থাকে । আমাদের উপেক্ষা করিলে তোমার কোন ক্ষতি নাই বটে, কিন্তু, তাহাতে আমাদের 
আর কোনও গতি থাকিবে না। হে ব্রজপতিকুমার! তুমি আমাদের পতিই হও, আর উপপতিই 
হও, তুমি বিনা আমাদের আর কোনও গতি নাই। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ দাম্পত্যই হউক আর ওপপত্যই 
হউক, সত্য বলিতেছি, তাহা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, 
তোমার চরণসন্বন্ধ আমাদের অঙ্গের আভরণ এবং আমর! চিরজীবনের জন্য তাহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলিয়া 
বরণ করিয়াছি। তোমার চরণে শরণ লইলাম, তুমি চরণসেবায় নিবারণ করিয়া আমাদের অকারণ দুঃখ দিও না। 
.... প্রেমবতী ব্রজবুবতীগণের এইগ্রকার কাতরোক্তির ইঙ্গিতভঙ্গিতে নর্শাবিলাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন মনে মনে 
পরম প্রীতি লাভ করিলেন, কিন্ত তথাপি তাঁহার পরিহাসরক্গের অবসান হইল না। তাই তিনি আবার ধীরে 
ধীরে কোমল মধুরস্বরে ব্রজরমণীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন-_হে ব্রজরম্তীগণ ! তোমাদের ভাব দেখিয়া 
তোমাদের অন্তরের কথা বুঝিতে পারিতেছি এবং তোমাদের সঙ্গে আমার গ্রীতিসন্বন্ধবন্ধন অস্থির হইবে 
না বলিয়াই মনে হইতেছে । কিন্তু তোমরাই বিবেচন। করিয়া দেখ যে__পরপুরুষের সহিত পররমণীর মিলন 
সংঘটন বড়ই দুঃসাধ্য এবং ক্লেশকর ব্যাপার (কৃদ্্ু)। পররমণীর যদি কোনও পরপুরুষের সহিত মিলিত 
হইতে হয়, তাহা হইলে নানাছলে পতি প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া অতি গোপনে কাধ্য সমাধা করিতে হয়। 
তাহার গতাগতি ও ভাবভঙ্গি প্রভৃতি যদি কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটিয়া 
যায়। সময়ে সময়ে স্বজনের নানাবিধ তাড়ন ভর্ৎসনও যে এজন্ত ভোগ করিতে হয় না এমন নহে। 
পরপুরুষের সহিত মিলনকালে পররমধীগণের হৃদয়ে সর্বদাই আশঙ্কা ও উদ্বেগ থাকে, বৃক্ষের পত্রপতন শবেও 
তাহাদের চমকিত হইতে হয়, বুঝি বা কেহ আসিতেছে-_কিংবা গোপনে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। 
কাজেই পরপুরুষের সহিত মিলনের মত কষ্টসাধ্য কাধ্য রমণীগণের পক্ষে আর কিছু আছে বণিয়া মনে হয় না। 
হে গোপরম্ণীগণ! তোমরা স্বেচ্ছায় কেন এই কষ্টসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছ? তোমরা যদি ব্রজে 
ফিরিয়! গিয়া নিজ নিজ পতির সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে তোমাদের কোনপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে 
হইবে না, তাহাতে তোমরা অবাধে এবং স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে । রমণীগণের নিজ নিজ 
.পতির সহিত মিলন সকলেরই অন্গমোদিত এবং বাঞ্চিত। পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ, বিপ্রারি সাক্ষী 
.করিরা কন্যাকে পতিকরে সমর্পণ করেন, এবং নানাভাবে পতির সেবা এবং মনোরঞ্জন করিবার উপদেশ 
করেন। বালিকা বধু যদি তাহার পতির নিকট যাইতে সম্কুচিতা হয় কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা 
হইলে তাহার আন্বীয়বর্গ নানাভাবে তাহাকে বুঝাইয়া পতির সহিত মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়! 
পতিত্রতা রমণী জগতে সতী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে । 
কিন্তু পরপুরুষের সহিত মিলন ঠিক ইহার বিপরীত। তাহা কখনও আত্মীরবর্গের অনুমোদিত কিংবা 
বাঞ্ছিত হয় না। ঘুণাক্ষরেও যদি কাহারও পরপুরুষে আসক্তির লেশা ঠাসও প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার 
আত্মীয়বর্গ তাহাকে এই কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত প্রাণপ্রণে চেষ্টা করে। কখনও যদি 
পরপুরুষাসক্তির কিংবা পরপুরুষসঙ্গতির কথা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে দ্বণা ও অশ্রদ্ধা 
করিয়া থাকে এবং জগতে তাহার কলক্িনী নাম রটন| হয়। হে অবলা বিচারবিহীনা গোপরমনীগণ ! 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯০৩ 


পপি িসিভিি লি শপ টিটি রিড 51: 


ভোমরা কেন স্বেচ্ছায় এই কষ্টকর, দ্বণাম্পদ এবং লোকবিগহিত কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছ? তোমরা যদি 
নিজ গৃহে গিয়া পতিসেবনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে পরম সুখে এবং সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়া 
পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারিবে । অতএব তোমরা প্রতিনিবুত্ত হও, এই তুচ্ছ অথচ কষ্টসাধ্য ব্যাপারে 
লিপ্ত হইও না। 

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতভঙ্গিতে জানাইলেন__হে চিরবাঞ্ছিত ! 
তোমার সহিত মিলনে আমাদের যে প্রকারই ক্লেশ স্বীকার করিতে হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কোনই 
আপত্তি নাই। স্বজনের তাড়ন-ভর্থসন ত তুচ্ছ কথা, দীর্ঘকাল দাবদহন কিংবা হলাহল ভক্ষণের ক্লেশ ভোগ 
করিলেও যদি.তোমাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও আমর! অনায়াসে সে ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। 
সুতরাং তুমি আমাদের তোমার সঙ্গে মিলন কষ্টসাধ্য বলিয়া কি ভয় দেখাইতেছ, তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য 
আমরা কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহই করি না। অন্নব্যপ্রনের রসাম্বাদন করিতে হইলে যেমন ক্ষুধার কষ্ট 
প্রার্থনীয়, সেইরূপ তোমার চরণসেবনপ্রাপ্তিতেও আমাদের কষ্টই প্রার্থনীয়। আমর! পতিব্রতা রমণীগণের পতির 
সহিত মিলনের মত স্মুখসাধ্য মিলন চাই না, আমরা যেন তোমার সহিত কষ্টসাধ্য মিলনেই মিলিত হইতে 
পারি। অতএব হে চিরাভীষ্ট ! আর কষ্টের ভয় দেখাইয়া আমাদের নিরাশাক্লিষ্ট হৃদয়ে দ্বিগুণ কষ্টের সঞ্চার করিও 
না; চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়! আমাদের সর্বাবিধ কষ্টের অবসান কর | তোমার চরণসেবা করিতে আমাদের 
কোনপ্রকার কষ্টের সন্তাবন! নাই, তুমি ব্রজে ও বৃন্দাবনে নিরন্তর স্বচ্ছন্দ বিহরণে রত থাক, সুতরাং তোমাকে 
দর্শন ও তোমার সহিত মিলন সকলেরই সুখসাধ্য । তুমি যদি চরণসেবাধিকার প্রদান করিতে কুষ্ঠিত হও, তাহা! 
হইলে তাহা সকলেরই ক্লেশকর কিংবা অসহ হইতে পারে। কিন্তু তুমি যদি কৃপান্মোদন কর, তাহা হইলে 
আমরা অনায়াসে তোমার চরণসেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইতে প|রিব । 

ব্রজরমীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়াও ব্রজরাজনন্দন পরিহাস ও (প্রেমপরীক্ষায় বিরত হইলেন না, তিনি 
পুনর্বার নানাপ্রকার অঙ্গভক্ষিসহকারে ভীতির অভিনয় করিয়া বলিলেন_-হে গোপরমণীগণ !" পরপুরুষের 
সহিত মিলনে পররমনীগণের কতপ্রকার ভয়সন্তাবনা আছে তাহ! কি তোমরা জান না? তাহাদের এই গোপন 
বিহারের কথা যদি কোনপ্রকারে তাহাদের পতি প্রভৃতি আত্মীয়গণের কর্ণগোচর কিংবা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা 
হইলে তাহারা যে কোনপ্রকারেই হউক এই মহাদোষের সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে পশ্চাৎপদ হইবে ন! । বদি 
বল যে তোমাদের এই গোপন ব্যাপার কোনদিন কাহারও জ্রানগোঁচর হইবে না কিংবা ইহার সমুচিত দণ্ডভোগেও 
তোমাদের কোনও আপত্তি নাই, তথাপি এই মহাদোষের জন্য পরলোকে অশেষ ছুঃখভোগ অবশ্ঠস্তাবী। অতএব 
তোমরা এই মহাভয়াবহ কাৰ্য্য হইতে প্রতিনিবত্ত হও! অন্তরে ভয় থাকিলে কখনও বাহ্‌ মিলনের রসাস্বাদন 
হয় না, কাজেই যে কাৰ্য্য নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুষ্ঠান করা যায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। 
তোমরা যদি ব্রজে ফিরিয়া গিয়া তোমাদের পতিসেবনে রত হও তাহা হইলে ইহকালে কিংবা পরকালে কোনপ্রকার 
ভয়সম্তাবনা নাই! পতিব্রতা রমণীগণ নির্ভয়ে পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে পারে) কিন্তু পরপুরুষরতা 
রমণীগণের প্রতি পদে পদে ভয় ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। কাজেই আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধ 
করিতেছি, তোমর! এই ভয়াবহ কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া ত্রজে ফিরিয়া যাও এবং নির্ভয়ে ও আনন্দে পতিসেবনে রত 
হইয়া চিরদিন সুখে ন্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর। | 

ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়া গোপরমঘীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন_-হে জীবনসর্বস্ব! কেন আমাদের 
বারে বারে নানাকথা বলিয়া ব্রজে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ? তোমার চরণে সমপিত দেহ মনঃ প্রাণ 
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১৯০৪ | ক্রীমন্ভাগবতম্‌ | 


তোমার চরণ ছাড়িয়া আর কুত্রাপি যাইতে পারিবে না । তুমি যাহাদের ভয় দেখাইয়া আমাদের ব্রজে ফিরিয়| 
যাইতে বলিতেছ, আমর! তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধে জলাঞ্জলি দিয়! তোমার চরণনিকটে আসিয়াছি, সুতরাং আমরা 
তাহাদের জন্য কিছুমাত্র ভীত নহি। পরপুরুষের সহিত মিলনে পররমণীগণের ভয়সম্তাবনা থাকিলেও তোমার 
সঙ্গে মিলনে আমরা কোনও ভরসন্তাবনা করি না। কেন না আমাদের যখনই কোনও ভয় সম্ভাবনা হইয়াছে, 
আমরা তখনই তোমারই চরণপ্রান্তে আসিয়া নির্ভর হইয়াছি। শুধু আমরা নহে, ব্রজের সর্বজীবেরই তুমিই 
একমাত্র অভয়দাতা ৷ দাবানল পানে, কালিয়দমনে, গোবদ্ধন ধারণে বিবিধ অস্গুরমারণে কতভাবে যে তুমি 
ব্রদবাসিগণের ভয় মোচন করিয়াছ তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তুমি সর্বাভয়প্রদাতা হইয়াও আজ আমাদের ভয় 
দেখাইয়৷ মহাভয়সিন্ধুতে নিক্ষেপ করিতেছ কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না । আমরা 
তোমার চরণসেবাধিকার অপ্রাপ্তির ভয়ে ভীত হইয়া তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। চরণসেবাধিকার 
প্রদান করিয়া আমাদের সর্ববিধ ভয় মোচন কর। আমাদের পতি কিংবা স্বজনগণ আমাদের যে কোনও দওবিধান 
করুক, কিংবা কলদ্বিনী বলিয়া আমাদের পরিত্যাগ করুক, আমরা তাহাতে কিছুমাত্র ভয় করি না। আমাদের 
একমাত্র মহাভয় যে পাছে তোমার চরণসেবাধিকাঁরে বঞ্চিত হই। (ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি তাতে ক্ষতি নাই। 
মনের ভরম পাছে বধুরে হারাই ॥ ) তাই বলিতেছি, হে ব্রজাভয়প্রদ ! তোমার সঙ্গে মিলন আমাদের ভয়াবহ নহে, 
তোমার চরণসেবাধিকার না পাওয়াই আমাদের ভয়াবহ । আমরা সকল ভয়ের সম্ভাবনা ভুলিয়া “পাছে তোমার 
চরণসেবায় বঞ্চিত হই” এই ভয়ে মহাভীত হইয়াছি এবং তোমার অভয়চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছি, সেবাধিকার 
প্রদান করিয়া আমাদের ভয় মোচন কর । 
ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন আবার ভঙ্গিপুর্বক বলিলেন_ হে গোপরমণীগণ! 
তোমরা পরপুরুষের সহিত মিলনে এত ভয়ের কথা জানিয়াও খন সাহসে ভর করিয়া আমার নিকটেই আসিয়া 
দীড়াইয়া রহিয়াছ, তখন মনে হইতেছে যে-.তোমর! পতি ও স্বজনগণের তাড়ন-ভৎ্সনাদির ভয় রাখ না। কিন্ত 
পররমণীর পক্ষে পরপুরুষপ্র্গ যে অত্যন্ত নিন্দাজনক তাহাও কি তোমাদের ধারণা নাই কিংবা তাহাতেও 
কি তোমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নহে! যে সমস্ত রমণীগণ পরপুরুষে আসক্ত হয়, তাহাদের স্বদেশে, 
বিদেশে, ব্যবহারে, পরমার্থে, ইহলোকে, পরলোকে, জীবনে, মরণে সর্বত্রই নিন্দাভাজন হইতে হয়। নিন্দিত জীবন 
মরণীধিক ক্লেশকর। সুতরাং স্বেচ্ছায় এইগ্রকার নিন্দার বোঝা মাথায় করা কোন গ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। 
বিশেষতঃ তোমর! সকলেই ব্রজে সুশীলা এবং সাধ্বীশিরোমণি বলিয়! উচ্চ প্রশংসার আসনে আসীনা। তোমাদের 
যদি পরপুরুষ গ্রসঙ্গজনিত অতি ন্তক্কারজনক নিন্দা রটনা হয়, তাহা হইলে তাহার মত দুঃখ বোধ হয় আর 
কিছুই নাই। অতএব তোমরা অষথা এইগ্রকার নিন্দাবরণ না করিয়! নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং সতী ধর্মের 
অনুসরণ করিয়া প্রশংসিত জীবন যাপন কর । ্‌ 
ব্রজরাজনন্দনের এই কথা শুনিয়! তাহার চরণসেবানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ বলিলেন_-হে কোটিগ্রাণনিম্র্থনীয়- 
চরণ! নিন্দার ভয় দেখাইয়া তুমি আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত কেন চেষ্টা করিতেছ? আমরা কি 
নিন্দার ভয় রাখিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি ? নিন্দাকে চন্দনের ন্তায় অঙ্গবিলেপন করিয়া একমাত্র 
তোমার চরণসেবনাশায় বুক বীধিয়া ধৈর্য্য লজ্জাদি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমরা এই নির্জন যমুনাতীরে 
আসিয়াছি। তোমার চরণসেবাধিকার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার নিন্দাই পরমানন্দে প্রশংসা অপেক্ষা 
অধিকতর আদরে মাথায় করিয়া লইতে পারিব। তোমার. চরণসেবার বঞ্চিত হইয়া যদি আমর অতুলনীয় 
প্রশংসাতেও বিভূষিত হই, তাহাও আমাদের পক্ষে প্রার্থনীয় নহে। তোমার চরণসেবাধিকার পাইলে সর্বাবিধ 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ৷ ১৯০৫ 


নিন্দাই আমরা পরমানন্দে এবং পরমাঁদরে গ্রহণ করিতে পারিব। আমাদের সতীত্ব গৌরব অপেক্ষা তোমার 
সঙ্গে সম্বন্ধজনিত কলম্কই অধিকতর প্রার্থনীয় এবং সমাদরণীয়। কাজেই আমাদের নিন্দার ভয় দেখাইয়! নিরাশ 
করিও না| চরণসেবাধিকার দিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ কর । যাহারা নিন্দায় ভীত ও প্রশংসায় 
আকাঙ্ষিত, তাহাদের নিকট তুমি নিন্দার দোষ এবং প্রশংসার গুণ কীর্তন করিয়! তাহাদিগকে নিন্দাজনক কাৰ্য্য 


হইতে বিরত এবং প্রশংসাঁজনক কার্যে রত করিতে পার। কিন্ত আমর! নিন্দার দোষ ও প্রশংসার গুণ 


প্রভৃতি সব ভুলিয়া কেবলমাত্র তোমার চরণসেবাই জীবনের সারসর্কস্বরূপে অবলম্বন করিয়া তোমার চরণনিকটে 
আসিয়াছি, সুতরাং নিন্দার ভয় দেখাইয়া আমাদের চরণ ছাড়া করিতে চেষ্টা করিও ন|। চরণের দাসী বলিয়া 
আমাদের তোমার চরণপ্রান্তে স্থান প্রদান কর এবং সেবাধিকার দিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। 
ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ব্যগ্রতাপূর্ণ ইঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দন আবার বলিতে লাগিলেন_- 
হে গোপরম্তীগণ! তোমর! যদি নিন্দার ভয়ও না রাখ, তাহা হইলে আর তোমাদের কি বলিব! তবে 
রমণী মাত্রেরই এই কথা মনে রাখা উচিত যে, তাহারা বদি কোনও কুকুর্মে রত হইয়া নিন্দাভাগিনী হয়; 
তাহা! হইলে তাহাদের সে নিন্দায় কেবলমাত্র তাহারাই কলঙ্কিত হয় না, তাহাদের নিন্দার তাহাদের 
পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পতিকুল পর্যন্ত কলঙ্ক কালিমায় সমাচ্ছর হইয়| যায়। তোমর! বদি নিজ নিন্দায় ভীত 
না হও, তথাপি কুলের নিন্দা হইবে বলিয়াও তোমাদের এই নিন্দাজনক কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া 
উচিত। কুলের নিন্দাজনক কাধ্য হইতে সর্বদাই কুলরমণীগণের বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। তোমাদের 
পিতৃকুল মাতৃকুল পতিকুল উচ্চ প্রশংসার আসনে সমাসীন। তোমাদের জন্য যদি সেই কুল কলঙ্কিত হয়, 
তাহা হইলে তাহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। তোমাদের বৃথ। চিত্তচাঞ্চল্যজনিত 


.পরপুরুষাসক্তিবশতঃ যদি তোমাদের কুলে কলঙ্ক হয়, তাহ! হইলে তোমার! কোন্‌ স্থখে জীবন ধারণ করিবে? 


যাহাতে নিজকুল উজ্জল হয় তাদৃশ সৎকর্ম করিবার জন্যই সকলে সর্বদা চেষ্টিত থাকে । কিন্তু তোমাদের 
আচরণে আমি অতীব বিস্মিত হইতেছি যে তোমর! স্বেচ্ছায় নিজকুলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিবার জন্য 
এই যমুনাকুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ এবং নান।ভাবে অনুনয় বিনয়ের ইঙ্গিতে আমার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা 
করিতেছ। তোমরা নিজে কলঙ্কের ভয় রাখ ন! বলিয়া কুলকলঙ্কের ভয়ও কি তোমাদের অসৎসংকল্পে 
বাধা দিতে পারিবে না? যাহা হউক, হে কুলবতী ব্রজরমণীগণ! তোমরা যে কুলকলঙ্ককর কার্যে প্রবৃত্ত 
হইতেছ, আমি তোমাদের তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্তু পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেহি, তোমর! 
আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এখনই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং কুলবতী রমণীগণের পদবী অনুসরণ 
করিয়া নিজ কুলকে নিফলঙ্ক রাখিতে চেষ্টা কর। কুলরমণীগণের পক্ষে স্বজনের অনুগত হইয়া আধ্যপথে 
প্রতিষ্ঠিত থাকাই একমাত্র কর্তব্য । তোমরা কুলরমণী হইয়া কদাপি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। এখনই নিজ 
গৃহে ফিরিয়া গিয়া কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টিত হও 

ব্রজরাজনন্দন যখন এইপ্রকার বহুতর অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গপপত্যের মহাদোষ কীর্তন করিলেন 
এবং ব্রজজরম্ণীগণকে সেই দোষমুক্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন, তখন ব্রজরমণীগণ একেবারে 
নিরাশ হইয়া পড়িলেন :এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতে করিতে অশ্রব্যাপ্তলোচনে পরস্পর পরস্পরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্িতে জানাইলেন, হায়! হায়! আমরা সত্য সত্যই আমাদের প্রাণবল্লভের 
সেবায় বঞ্চিত হইলাম। প্রাণবল্লভ আমাদের প্রাণের ব্যাকুলতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যেভাবে 
উপেক্ষাবাক্য-শরাঘাতে আমাদের জর্জরিত করিতেছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে--তিনি 
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১৯০৬ শ্রীমন্ভাগবতমু 
উনি রিড... 


আমাদের কিছুতেই তাহার চরণসেবাধিকার প্রদান করিবেন না। হায়! বিধাতা কেন আমাদের পররম্ণী 
করিয়া এরূপ বিড়ম্বনাসাগরে নিক্ষেপ করিলেন! আমরা যদি পররমণী না হইতাম তাহা হইলে আর 
গ্রাণবল্লভ এইভাবে আমাদের নিকট গুপপত্যের দোষ কীর্তন করিয়া সেই ছলে আমাদের উপেক্ষা করিতে 
পারিতেন না! যাহা হউক, আমাদের এই কৃষ্ণ-উপেক্ষিত দেহে আর অধিকক্ষণ প্রাণ থাকিবে বলিয়া মনে 
হইতেছে না। সুতরাং এখন আর আমাদের ব্রজে ফিরিয়া গিয়া কোনই লাভ হইবে না। কিন্তু যদি আমরা 
আমাদের প্রাণবল্পভের চরণ চিন্তা করিতে করিতে তাহার চরণপ্রান্তেই তাহার উপেক্ষিত দেহ বিসর্জন 
করিতে পারি, তাহা হইলে হয়ত জন্মান্তরে তাহাকেই পতিরূপে পাইরা তাহার চরণসেবাধিকার লাভ করিয়া 
কৃতাৰ্থ হইতে পারিব। কৃষ্ণান্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যখন এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাক্য-বজ্রাঘাতে বিচুর্ণ- 
প্রায় হইয়া মরণ নিকট মনে করিয়া তাহার চরণপ্রান্তে চাহিয়া রহিলেন, তখন স্বজনপ্রেমবিবর্ধনপরায়ণ 
ব্রজরাজনন্দন এমনই অভিনবভঙ্গি প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে তাহার উপেক্ষাবচনের অন্তরাল হইতে অর্থান্তরে 
প্রার্থনাভঙ্গির সুচনা হইল। 

ব্রজরাজনন্দনের অভিনব ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইল যে__হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা আমার সঙ্গে মিলন বিলাসা- 
দিতে ওপপত্য দোষ ভাবনা করিয়া বিচলিত হইও না । কেন না, অন্ুরাগের প্রবল তাড়নায় বহুতর কুলরমণীগণেরই 
এই দোষে লিপ্ত হইতে হয়৷ অন্রাগের তাড়না এতই প্রবল যে তাহাতে কুলরমণীগণও কিছুতেই ধৈর্যধারণ 
করিতে না পারিয়া অগত্যা এই ওঁপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন । 

“অস্বৰ্গ্যং অযশস্তং ফন্ত রুচ্ছং ভয়াবহং জুগুপ্মিতঞ্চ ওপপত্যং কুলন্তরিয়াঃ, অহল্য-তারাপ্রভৃতীনাং কুলরমণী- 
শিরোমণীনামপি ওঁপপত্যং শ্র়তে। অতঃ সাধারণ্যাপত্তা, তত্র দোষে নাশ্তীতি ভাবঃ 1” 

হে গোপরমণীগণ! পরপুরুষে আসক্তা রমণীগণের পুর্ববসঞ্চিত পুণ্যলভ্য স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশা! থাকে না, 
তাহাদের যশোহ|নি হয়, পরপুরুষের সহিত সন্বন্ধ অতি তুচ্ছ, কষ্টকর ও ভয়াবহ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাই বলিয়! সমস্ত রমণীগণই যে এই দোষে নিলিপ্ত থাকিতে পারেন তাহা মনে হয় না। মহথ্ি গৌতমের 
পত্নী অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন ; দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত চন্দ্রের অভিযোগ 
হইয়াছিল) এইপ্রকার বহুতর সুপ্রসিদ্ধ কুলরমণীগণেরই পরপুরুষ প্রসঙ্গের কথ! শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং 
এই দোষ যে কেবলমাত্র তোমাদেরই হইতেছে এমন নহে ; অহল্য তাঁরা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রমণীগণেরও খন এইরূপ 
দোষের কথা শুনিতে পাওয়! যায়, তখন আর ও্পপত্য দোষের ভয় করিয়া তোমাদের মত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যশালিনী 
প্রেমবতী_ ব্রজরমণীগণের পক্ষে আমার মত পরমান্ুকুল নায়কের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা কোন প্রকারেই 
কর্তব্য নহে। তোমাদের সঙ্গে আমার শিশুকাল হইতেই প্রীতির সম্বন্ধ আছে এবং তাহাতে শিশুকাল হইতেই 
তোমরা আমাতে আকৃষ্ট এবং আমিও তোমাদের পরমানুরক্ত। তোমর! যদি ওঁপপত্য দোষের ভয়ে 
আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেও তোমাদের অন্তর কদাপি আমাকে ছাঁড়িতে পারিবে না। 
অতএব অন্তরের প্রীতি গোপন করিয়া বাহ ব্যবহারে সতীধর্ম রক্ষা করিতে যাওয়ার মৃত বিড়ম্বনা আর 
আছে বলিয়া মনে হয় না। তোমন! বাহ ব্যবহারের অনুগত ন! হইয়া তোমাদের অন্তর যাহাকে চায় তাহার 
সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই তোমাদের একান্ত কর্তব্য। আমিও কেবলমাত্র তোমাদের সহিত মিলনের আশায় এই 
রাত্রিকালে নির্জন যমুনাকুলে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং তোমাদের মত অনুরাগিণী রমণীগণের পক্ষে 
আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া কখনই সমীচীন নহে । অতএব হে ব্রজরমণ্রীগণ ! তোমরা ওঁপপত্য দোষ 
ভাবনা করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না। এস, এই নিভৃত ষমুনাতীরে বিবিধকুস্থমপরিশোভিত মনা- 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৯০৭ 


মারুত পরিসেবিত বনভূমিতে তোমাদের সঙ্গে বনবিহারাদি করিয়া দি শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করি । 
তোমরা যদি ওপপত্য রর সমালোচন! করিয়া আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাদের 
নববয়স, অনন্ঠসাধারণ সৌন্দর্য্য, গাঢ় অনুরাগ প্রভৃতি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে । তোমাদের যদি মনো বাসনা 
পুরণ হয় এবং আকাজ্জিত আনন্দ ভোগ হয়, তাহ! হইলে অহল্য|, তারা প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ রমণীগণও যে দোষ 
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, সেই দোবে লিপ্ত হইতে আপত্তি কি? স্বার্থসিদ্ধির জন্ত জগতে 
কেহই কোন প্রকার দোষজনক কার্যে লিপ্ত হইতে পশ্চাৎপদ হয় না। আমার সঙ্গে তোমাদের শিশুকাল হইতে 
(যে অচ্ছেগ্ গ্রীতির বন্ধন আছে, তাহা ছিন্ন করা. আমার কিংবা তোমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে । অতএব 
হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ! আমার বিনীত অন্থরোধ যে তোমরা ত্রজে ফিরিয়া যাইও না। আমার সঙ্গে 
প্রণয়ালাপাদি করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর। 

নর্মবিলাসরসরঙ্গী শ্রীব্রজরাজননান ব্রজরমণীগণের সহিত নর্দ্মালাপে প্রবৃত্ত হইয়া পরপুরুষপ্রসঙ্গে 
রমণীগণের “অন্বগ্য অযশস্ত” প্রভৃতি বিবিধ দোষসম্ভাবনা দেখাইলেন, আবার প্রার্থনাভন্গির ইঙ্গিতে সেই 
সমস্ত দোষ অহল্যা তারা প্রভৃতি শ্রেষ্ট রমণীগণও অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া তাহাতে বিচলিত 
না হইয়া পরপুরুষপ্রসঙ্গে রত হইবার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্যভক্িতে পরিহাস- 
ভঙ্গি উত্তমরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু জগতের জীবের ইহাতে কি গ্রহণীয় আছে তাহা বিশেষভাব 
অনুসন্ধান করা উচিত। অনাদিবহিমুখতাবশতঃ বিবিধ কুবিষয়ে সমাঁসক্ত জীবের পক্ষে বুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করা 
যত সহজ, সুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করা তত সহজে নহে । জগতের জীবের চিত্তবৃত্তি সর্ব বুদৃষ্টান্তের অনুসন্ধানেই রত থাকে, 
কাজেই শত সহস্র সুদৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিয়া অল্পমাত্র কুদৃষ্টান্তের দিকেই ধাবমান হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । 
শরীকষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গিতে যে “অস্বর্গ্য অযশস্ত” প্রভৃতি পরপুরুষ প্রসঙ্গের নানাবিধ বুক্তিপূর্ণ দোষোদগার 
আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়৷- ্রীরুষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গিতে যে অহল্যা তারা! প্রভৃতির দৃষ্টান্তে পরপুরুষ প্রসঙ্গ 
সমধিত হইয়াছে, তাহাই কুবিষয়াসক্ত কুপ্রবৃত্তির জীবের ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই । সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণবচনের 
এই সমস্ত ভঙ্গির প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ, গোগীগণকে ধর্ম্মোপদেশ 
প্রদান করিবার জন্য এই সমস্ত বাক্যভঙ্গির অবতারণা করেন নাই! শ্রীকষ্ণচ গোপীগণের সহিত নর্মালাপে 
প্রবৃত্ত হইয়া পররমণীতে আসক্ত পপপুরুষ যেমন আলাপ করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রকার আলাপে রত হইয়াছেন । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ নহেন কিংব! তাহারই হুলাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূ্তি ব্রজরমণীগণ পররমণী 
নহেন। কজেই তাহারা পরিহাসরসাস্বাদনের জন্ত যাহাই বলুন না কেন, তাহা হইতে কোনপ্রকার বুদৃষটান্ত 
গ্রহণ করিয়া কুপ্রবৃত্তি সমর্থন করা যুক্তিযুক্ত নহে কিংব| তাহ! সম্ভবপরও নহে। 

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীগণের সহিত পরিহাস রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইর! উপেক্ষাভঙ্গিতে “অস্বর্গ্য অযশস্ত” প্রভৃতি 
নানাভাবে ও শানাধুক্তিতে পরপুরুষ প্রসঙ্গের দৌষকীর্তন করিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং সর্বাবিধ ধর্ম্মশান্্রের 
তাহাই অন্জুমোদিত। কিন্তু তিনি যে প্রার্থনাভদ্িতে অহল্য| তারা প্রস্থৃতির. দৃষ্টান্ত দেখ|ইলেন, তাহাতে তিনি 
এমন কথা বলেন নাই যে__অহল্যা তারা প্রভৃতি ইতিহাপপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্টরমণীগণ পরপুরুবগামিনী হইয়াছিলেন, 
সুতরাং ইহাতে কোনও দোষ নাই । তিনি বলিয়াছেন যে অহল্যা, তার! প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ রমণীগণও 
“স্বর্গ অবশস্ত” প্রস্তৃতি বহু দোষযুক্ত হইলেও পরপুরুষ প্রসঙ্গের হাত এড়াইতে পারেন নাই। অতএব হে 
গোঁপরমধীগণ! তোমাদের সহিত আমার শিশুকাল হইতে প্রীতির সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং তোমরাও 
আমাকে ছাড়িতে পারিবে না এবং আমিও তোমাদের ছাড়িতে পারিব না) কাজেই অশেষ দোষয়ুক্ হইলেও 
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লী পাস শপ শিস 
তোমাদের পরপুরুষগ্রসঙ্গ হইতে বিরত হওয়ার শক্তি নাই। সুতরাং অহল্যা, তারা প্রস্থতি শ্রেষ্ঠ রূমণীগণও 
যেমন এই অশেষ দৌযঘুক্ত কার্যে রত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তোমাদেরও তাহা ব্যতীত আর গতি নাই। 
প্রকৃষ্ণের এই কথায় ধারণা হয় যে, ব্রজরমণীগণ উপপতি বুদ্ধিতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহাতে তাঁহাদের “অস্বর্গ্য অযশন্ত” প্রস্তুতি ওপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় নাই, কেননা শ্রীকৃষ্ণ উপপতি নহেন, 
তিনি জগৎপতি, তিনিই পরমাস্মা ৷ সতী রমণীগণ যে পতিসেবায় উদ্ধগতি লাভ করেন, সে পতিরও তিনিই পতিত্বের 
মূল স্তম্ভ । কিন্তু জগতের কোনও রমণী যদি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া অহল্যা তার! প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ধরিয়া পরপুরুষ- 
প্রসঙ্গে রত হয়, তাহা হইলে তাহার সত্য সত্যই “অন্বগ্্য অবশস্ত” প্রভৃতি ওপপত্যদোষে লিপ্ত হইতে হইবে, কেন 
না, তাহাদের উপপতি, গোগীদের উপপতির মত জগৎপতি নহে। কিন্ত যদি কেহ গোগীদের দৃষ্টান্ত ও ভাবের 
অনুসরণ করিয়া গোঁপীদের উপপতির সঙ্গে প্রসঙ্গ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর ওপপত্য দোষে 
লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবন! থাকিবে না । 
শ্ৰীকৃষ্ণ গোগীগণকে বলিয়াছেন__-“কুলস্তিয়াঃ ওপপত্যং অস্ব্্যাদিদো দুষ্ট _কুলন্ত্রীগণ যদি উপপতি প্রসঙ্গে 
রত হয়, তাহা হইলে তাহাদের “অস্বগ্য অযশগ্য” প্রভৃতি মহাদোষে লিপ্ত হইতে হয়। শ্রীরুষ্ণবচনের “কুলন্ত্রী” 
শব্দের এক নিগুঢ় অর্থভঙ্গি আছে যে__«কু__কুৎসিতং লাতি ইতি কুলা আত্মেন্দ্িয়তর্পণরূপ কুৎসিতভাবগ্রহণ- 
রতা যা স্ত্রী সা কুলম্ত্রী। তন্তা ওপপত্যম্‌ অস্বগ্যাদিদোষদুষ্টম্‌।” কেবলমাত্র আত্মেন্দ্িয়তর্পণই যাহাদের পরপুরুষ- 
গ্রসঙ্গের উদ্দেগ্ত, সেই সমস্ত কুলা অর্থাৎ কুৎসিত ভাবগ্রাহিণী রমণীগণের পরপুরুষপ্রসঙ্গে “অন্বর্্য অযশশ্ঠ” প্রভৃতি 
ওঁপপত্য দোষে বিলিপ্ত হইতে হয়। কিন্ত যাহার! কুল! নহে অর্থাৎ আত্মেক্দ্িয়তর্পণই যাহাদের পরপুরুষপ্রসঙ্গের 
উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের এই সমস্ত দোষে বিলিপ্ত হইতে হয় না । ব্রজরমণীগণ “কুলা” নহেন, তাহাদের আত্মেন্িয়- 
গ্রীতিবাঞ্ধার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং স্রীক্ুষ্ণকে উপপতি বলিয়া বুঝিয়া তাহার সঙ্গে মিলনবিহারাদিতে 
তাহাদের ওপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় নাই। 
আত্মেন্িয় গ্রীতিবাঞ্ছা নাহি গোপিকার ৷ কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সঙ্গম বিহার ॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌) 
জগতের কোনও আত্রেন্দিয়গ্রীতিবাঞ্ছাশালিনী মুঢ়রমণী যদি বলিতে চার যে তাহারও তাহার প্রিয়জনের 
সহিত মিলনে আত্বেন্দিয়গ্রীতিবাহ! নাই, তাহা হইলে তাহার বিবেচনা করা উচিত যে আত্বেন্দিয়- 
গ্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত জগতের কোন জীবেরই কোনও কাৰ্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। জীবমাত্রেই অপূর্ণ 
সুতরাং তাহার সর্বদাই নিজের অভাব পুরণের দিকেই দৃষ্টি থাকে । জগতের দয়ালু ব্যক্তিগণ পরের ছুঃখে 
কাতর হইয়া নিজ দুঃখ দুর করিবার জন্যই পরছুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত হন |. কেহ বা আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার 
জন্ত বিবিধ জনহিতকর কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হন । মোট কথা, আত্তবেন্দরিয়প্রীতিবাঞ্ছার প্রেরণা ব্যতীত কাহারও কোনিপ্রকার 
জাগতিক সম্বন্ধে প্ৰবৃত্তি হইতে পারে না । একমাত্র কৃষ্ণসেবায় আত্তেন্দরিয় প্রীতিবাঞ্ছ থাকে না ; কেন না, কৃষ্ণ সকল 
আত্মার আত্তা। তীহার গ্রীতিতেই আত্মগ্রীতি লাভ হয়, সেই জন্য তাহার সেবায় আর পৃথক ভাবে তাহার গ্রীতি- 
বাঞ্ার অস্তিত্ব থাকে না। “্তস্বিংস্তষ্টে জগৎ তু্টং গ্রীণিতে গ্রীণিতং জগৎ” | সুতরাং কৃষ্ণসেবার দৃষ্টান্ত জগৎসেবা 
হয়না । কৃষ্ণ সকলের মূল ) কিন্তু জগৎ সকলের মূল নহে। যদি কেহ আত্বেন্দরিয়প্রীতিবাঞ্ছাতপর্ণ করিবার জঙ্ঠ 
জগৎকেই কৃষ্ণ বলিতে চান, তাহা হইলে তাহার পুষ্পমাল্যবদ্ধিতে বিষধরসর্প গলায় দেওয়ার স্যার ফললাভ হইবে! 
জগৎ তীহারই মায়াবিভূতি, কিন্ত তাই বলিয়া জগৎ তিনি নহেন। তাহার সেবায় সকলের সেবা হয়, কিন্ত 
সকলের সেবায় তাহার সেবা হয় না। তাহার তুলনা তিনি ছাড়া আর কেহই নহে, সুতরাং গোগীগণের 
ভাবের অনুসরণ করিয়া ধাহার তাহাতে আসক্ত হইতে পারিবেন তাহারাই জগতে ধন্য! তীহারাই জগতে কৃতাৰ্থ ! 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ৯৯০৭ 


“্অস্বগাং অযশন্তং” প্রভৃতি শ্লোকের উপেক্ষা এবং প্রার্থনাভঙ্গির সমালোচনার পূর্বোক্ত বিবিধ তত্তবের 
অনুসন্ধান প্রাওয়া যায়৷. শ্রীকৃ্চ-বাক্যের বিবিধ অর্থভঙ্গি এবং সেই প্রসঙ্গে পরপুরুব-প্রসঙ্গের তীব্র নিন্দ! 
প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রহণীয় বস্তুই ইহাতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচন!| করিলে একটি অভিনব 
ভাবের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে . 

. ০ শ্ৰীকৃষ্ণ তখন, ব্রজরমপীগণকে বলিলেন - কুলন্ত্রীগণের ওপপত্য “অস্বর্্য অযশস্ত” প্রভৃতি দোষদুষ্ট। 
কিন্তু ইহার নিগুড় বাস্তবার্থভ্গিতে জানা যায় যে--কুলন্রীগণের ওঁপপত্য “অস্বর্য অযশস্ত” প্রতৃতি বিবিধ 
সদ্গুণে বিভূষিত । এই. অর্থে “কুল-স্ত্রী” শব্দের অর্থ পূর্কোক্তরীতিতে আত্রেন্দরিযগ্রীতিবাস্ছাবিহীনা 
ব্রজরমণী ৷.  বাস্তবার্থে _আত্রন্তিয়প্রীতিবাঞ্ছাবিহীন। ব্রজরমণীগণের ( কুলন্ত্রী) ওপপত্য পরপুরুষপ্রসন্ 
নহে, তাহ!  কৃষ্বৈকপরত্ব এবং কৃষ্ণসেবৈকপরত্ব। ‘উপ সমীপে পতিরযস্তাঃ' এই প্রকার ব্যুৎংপত্তিতে যদি 
উপপতি শব্দ, নিষ্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে উপপতি শব্দের অর্থ হয় শ্রীরাধা। কেন না একমাত্র প্রীরাধাই 
তাহার পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদা একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন। পরাধর! মাধবে| দেবো মাধবেনৈব রাধিকা” 


এই খক্পরিশিষ্টবচনে এই তব্বেরই স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহ! ছাড়া “শরীকৃষ্ণরপাপি সা রাধা নিত্যং 
কষ্চমন্ব্রতা” এই মাহেশ্বরীসংহিতা বচনেও জানা যায় যে--শ্রীরাধিকা শ্রীকষ্েরই স্বরূপভূত! এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণেরই 


অন্ুব্রতা। ইহা ছাড়াও__ 
কচিদগ্রে চিৎ ETS কচিৎ পাশ্বপদান্তয়োঃ ৷  কুরধ্যানুরো ধাচ্ছায়েব সা রাধা অন্বর্ততে ॥ 
( অলঙ্কারকৌস্তভঃ ) 

এই বচনেও জানা যায় যে, ছায়! যেমন স্থর্যের অন্থুবপ্তিনী, সেইরূপ শ্রীরাধিকাও কখনও অগ্রে কখনও 
পশ্চাতে কখনও পার্খে কখনও পদাস্তে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যে রূপে লীলা 
করেন, শ্রীরাধিকা তখন তদন্ুরূপভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী হন__ ্‌ 

দেবত্বে দেবীরূপা। সা মনুযত্বে চ মানুষী। (স্বন্দপুরাণম্‌ ) 

শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি দেবলীলায় শ্রীরাধিকা দেবীরূপা ( লক্ষ্মী ', নরলীলায় তিনি গোপনারী। অতএব 

(উপ সমীপে দপতির্যস্তাঃ”) এই ঝুৎপত্তিতে উপপতি শব্দের অর্থ একমাত্র শ্রীকষ্ঃপ্রিয়াবলীমুখ্যা প্রীরাধিকাতেই 


পর্যবসিত হয়। একমাত্র প্রীরাধিকা ব্যতীত আর কোনও রমণীই নিরন্তর পতিসঙ্গিনী হইয়া থাকিতে 


পারে না। 

এই সমস্ত শান্্বচনানুসারে  ্রীরাবিকার তৰ তত্ব জানিয়! যদি ওঁপপত্য শব্দের অর্থানুসন্ধান কর! যায়, তাহা হইলে 
“উপ সমীপে পতি্ঘন্তাঃ সা উপপতিঃ শ্রীরাধা তন্তাঃ ভাবঃ ওপপত্যং শ্রীকুষ্ৈকপরত্বমেব” এই. অর্থই পাওয়া 
যায়। পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপপতি শব্দের অর্থ শ্রীরাধিকা এবং তাহাতে ভাবার্থে ফ্য প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 
ওপপত্য শব্দের অর্থ শ্রীরাধিকার ভাব অর্থাৎ তাহার অসাধারণ ও৭ শ্রীককষ্ণেকপরত্বই হয়। পূর্বোক্ত শান্তরগ্রমাণে 
পষ্টভাবেই জানা যায় যে ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীকৃঞ্চৈকপরত্ব আর কুত্রাপি নাই, সুতরাং ইহাই তাহার অসাধারণ গুণ 
এবং শ্রীরাধার্থবাচক উপপতি শব্দ-নিষ্পন্ন ওঁপপত্য শব্দের অর্থ ৷ 

ওঁপপত্য শব্দের প্রকারান্তরে অর্থাস্বাদন করিলেও জানা যায় যে_“উপ নিত্যং সমীপে বর্তমানঃ 
পতিঃ উপপতিঃ শ্রীকৃষ্ণ: তৎসেবৈকপরত্বমৌপপত্যং। প্রীকৃষ্$ই সকলের পতি এবং তিনি সর্বদাই 


' সকলের সমীপে বর্তমান, সুতরাং উপপতি শব্দের অর্থ প্রীরুষ্ণ এবং তাহার সেবানিষ্ঠতার নাম ওপপত্য। 


পালনার্থবোধক পা ধাতু-নিষ্পন পতি শের শ্রীকষ্ণই মুধ্যার্থ। কেননা তিনিই প্রকৃত পক্ষে সকলের পাঁলক। 
[ ২৪০ ]--১১ 
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১১৯১০ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 


জগতের রমণীগণ আপাততঃ যাহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাতে প্রকৃত পতিত্ব নাই। শ্রক্বষ্ণের 
নিত্যসিদ্ধ পতিত্বেরই কিঞ্চিৎ সন্বন্ধ লইয়া তাহাতে পতিত্ব ' আরোপিত হইয়া থাকে । সুতরাং জাগতিক 
পতিকে ব্যবহারিক পতি কিংবা পতিশ্মন্ত বলা যাইতে পারে । : জগৎপতি শ্রীক্ুষ্$ই জগতের মুখ্যপতি 
এবং তিনি সর্বদাই সকলের সমীপঞ্ধ। তিনি সকল জীবের আত্মা এবং অন্তর্্যামী, কাজেই তীহার মত 
'সমীপস্থ' আর কেহই হইতে পারে না। মত পতিত্ব এবং _সর্কজীবের সামীপ্য সম্বন্ধে শ্রীমন্তাগবত 
একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে-__ | 
সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়। ' 
অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেংজ্ঞা ॥ (শ্রীমস্ভাগবতম্‌ ) 
পিল নামী কোনও বেশ্যা একদিন: ধনবান্‌ পুরুষের প্রসঙ্গলালসায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া 
পরিশেষে হতাশ হইয়! ' বলিয়াছিল, হায়! আমার কি বুদ্ধিভ্রংশ; কি অজ্ঞতা! আমি সর্ধদা নিজনিকটে 
বর্তমান রতিগ্রদ বিভ্তপ্রদ নিত্যপতিকে পরিত্যাগ করিয়া কামনাপুরণে অসমর্থ, দুঃখ, শোক, ভয়, রোগ 
ও মোহপ্রদ তুচ্ছাতি-তুচ্ছ পুরুষের আশায় এতদিন আশাম্িত হইয়াছিলাম ৷ ধিক্‌ ধিক্‌ শত ধিক আমাকে ! 
আমি আর স্বপ্নেও কোন পুরুষের ভাবনা করিব না।- আমি যেন সেই পুরুষোত্তম পরম পতি 15 
সহিত রমার মত রমণ.করিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্তত্রও দেখা যায়-_ 
স বৈ পতিঃ স্তাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্‌ | 
স এক এবেতরথ| মিথোভয়ং নৈবাত্বলাভাদধিমন্ততে পরম্‌ ॥ 
জগৎপতি শ্রীভগবান্‌ সকলের পতি | তিনি স্বয়ং অকুতোভয় এবং নিরন্তর ভয়াতুর জীবকে পালন করিয়া 
থাকেন । তিনি ব্যতীত অন্ত যাহার সঙ্গেই সম্বন্ধ করা হউক না কেন, তাহাতে কাহারও আত্মলাভ হয় না) ; কাজেই 
সর্বদাই অপূর্ণতার পীড়ন ভোগ করিতে হয় এবং কখনও ভয়মোচন হয় না! 
যাহা হউক, পূর্বপ্রদণিত ছুইভাবে যদি ওঁপপত্য শব্দের অর্থাস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে শ্রীরাধিকার স্ায় 
শ্রীকৃষ্ণেকপরতা৷ এবং নিত্যসমীপস্থ পতি ( উপপতি ) শ্রীভগবানের সেবানিষ্ঠতা_-এই দ্বিবিধ অর্থ পাওয়া যায়। 
শ্রীকষ্ণিকপরত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণসেবানিষ্ঠতা এই অভিনব ওপপত্যের গুণও অভিনব ; তাহা “অস্বর্গ্য”'। ' “অকারো 
“বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ” এই শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে-_-অ-_-শবের অর্থ শ্রীভগবান্‌ এবং তাহার স্বর্গের নাম “অন্বর্গ” অর্থাৎ 
গোলোক বৈকুঠাদি ধাম। পূর্বোক্ত ওপপত্য অস্বর্গ্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপক। যাহারা পূর্বোক্ত প্রীকৃষ্ণৈকপরত্ব 
এবং শ্রীকৃষ্ণসেবানিষ্ঠতা রূপ অভিনব ও্পপত্য অবলম্বন করিতে পারে, তাহাদের গোলোক বৈকুঠাদি শ্রীকষ্ণধামে 
‘গতি হয়। 
এই ওপপত্য “অযশস্ত” ( অকারে| বিষ্ণুঃ তৎসন্বদ্ধিষশসে হিতং )। ইহাতে শ্রীকুষ্ণসন্বন্ধীয় যশোলাভ 
হয় অর্থাৎ জগতে “কৃষ্ণভক্ত” বলিয়া খ্যাতি লাভ হয়। জগতে যত প্রকার যশঃ আছে তাহার মধ্যে 
এই মহাযশঃই সর্বশেষ্ঠ। রঃ 
কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীন্তি। কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যাঁর হয় খ্যাতি ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌): 
সাধারণতঃ ও্পপত্য বলিতে যাহা ধারণা হয় তাহা যেমন রমণীজীবনের শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক এবং তাহার মত অযশস্কর 
কার্য আর ইহজগতে নাই, কিন্তু শরীকৃষ্ণৈকপরত্ব এবং শ্রীকুষ্ণসেবানিষ্ঠতারূপ অভিনব ওঁপপত্য ভ্রিজগতে অতুলনীয়, 
ইহা জীবমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ যশঃপ্রাপক । অতএব জগতে যদি কাহারও ওঁপপত্যে লোভ থাকে তাহা হর 
,সে যেন এই ও্পপত্য লাভের চেষ্টা করে । 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ১৯১১ 


এই অভিনব ওঁপপত্য “ফন্ত কৃচ্বং” ( ফন্তুভিঃ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিপ্রভৃতিতুচ্ছকামনাপরৈঃ কৃম্্ং দুঃখসাধ্যং )। 
যাহাদের হৃদয়ে এঁহিক ও পারলৌকি ভোগবাসনা, মোক্ষবাসনা কিংব| অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিলাভের বাসন! থাকে, 
সেই সমস্ত তুচ্ছ কামনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কদপি এই ওঁপপত্য লাভ করিতে পারে না । কোনও দিন কোনও অনি- 
র্চনীয় ভাগ্যবশতঃ যদি শ্রীকৃষ্টভক্তের সঙ্গপ্রভাবে তুক্তিমুক্তি প্রভৃতির বাসন! লোপ হয়, তাহ! হইলে শুদ্ধভক্তিযাজন 
করিতে করিতে এই ওঁপপত্য লাভ করা যাঁয়। 

এই ওপপত্য যেমন “্ত কৃষ্কু' অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি ও নি ডিকন য়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে অলভ্য, সেন 
অনায়াসলভ্যও বটে (ফন্তুকুদ্থং সবল্নায়াসং )। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যেমন কর্ম্ম, যোগ 
জ্ঞান প্রভৃতি অতি ক্রেশসাধ্য সাধনানুষ্ঠান করিতে হয়, কৃষ্টেকপরত্বলাভের জন্য সেরূপ অতি ক্রেশপাধ্য 
সাধনানুষ্ঠান করিতে. হয় না. ।. 

করেশোহরিবাতরভেবাম্যকানকচেভাম ৷ অব্যক্তা হি ভি হখং দেহবত্তিরবাপ্যতে ॥ 
( শ্রীম্ঈগবদ্গীতা ) 

শ্রীমপ্তগবদ্গীতা৷ দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে__অর্জুন শ্রীভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন--যে সমস্ত ভক্তগণ 
ভক্তিযোগে তোমার লীলাবিগ্রহের উপাসনা করে এবং জ্ঞানযোগাদিতে তোমার নিধিবিশেষ স্বরূপের উপাসনা করে, 
তাহাদের মধ্যে কাহার! শ্রেষ্ঠ? অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_যে সমস্ত ভক্তগণ আমাতেই 
চিত্ত সমর্পন, করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক আমার উপাঁসনা করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাহারা আমার নিধিবশেষ 
স্বরূপের উপাসন! করে, তাহাদের অধিকতর সাঁধনক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। 

, শ্রীমভাগবত সপ্তমস্কন্ধে_ প্রহলাদ, অনস্ুরবালকগণকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 

ন হচ্যুতং প্রীণয়তো৷ বহ্বায়াসোহস্ুরাত্বজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্মতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্‌) 

হে অস্ুরবালকগণ ! শ্রীভগবানের গ্রীতিবিধান করা কোনপ্রকার ক্লেশজনক কার্য্য নহে! কেন না তিনি 
অচ্যুত । জীব যদি তাহার বহিমু'থতা৷ স্বভাবে তাহা হইতে চ্যুত হইতে চায়, তাহা হইলেও তিনি কদাপি চ্যুত হন 
না। তিনি তাহার অযাচিত করুণাবশতঃ সর্বদাই সর্বজীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য সমুৎস্সুক । তিনি সর্বজীবের 
আত্মা, অতএব সকলেরই পরমপ্রিয় এবং নিরুপাধিক হিতকারী। তিনি সর্বত্রই সিদ্ধ অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত। 
তাহার চরণসেবনের জন্য উৎকণ্ঠা হইলেই তাহার দর্শন লাভ হইয়! থাকে । 

অতএব শ্রীরুষ্ণেকপরত্ব ও শ্রীকষ্ণসেবানিষ্ঠতারূপ অভিনব ও্পপত্য ফন্তবচ্ছ অর্থাৎ তুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধিকামুক 
ব্যাক্তির পক্ষে দুর্লভ এবং তাহার চরণসেবাকাজ্জাসমন্থিত ভক্তগণের পক্ষে অনায়াসলভ্য। শুধু তাহাই নহে, এই 
অভিনব ওপপত্য ভয়াবহ (ভয়ং ন বহতি)। ইহাতে কোনপ্রকার ভয়সন্তাবনা নাই । যোগ জ্ঞানাদি সর্বাবিধ 
সাধনানুষ্ঠানেই পতন ভয় আছে। যোগী যোগভ্ৰষ্ট হয়, জীবনুক্তিদশা লাভ করিলেও জ্ঞানীর পতন হয়, কিন্ত 
শ্রীকষ্ণভক্তের কদাপি পতন হয় না । এইজন্তই পরম কারুণিক শ্রীভগবান্‌ গীতায় অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন 

«“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যাতি” 

অতএব এই অভিনব ওপপত্য “জুগু্সিত” (গোগ্ডুমীশিতং অতিরহস্তমিত্যর্থঃ)। ইহার মত রহস্ত আর নাই। 
ভক্তিযোগপ্রভাবে অনায়াসে কৃতার্থ হইবার পথ সর্বশান্ত্েই নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা কেহ বুঝিতে পারে ন! এবং 
বুঝিলেও তাহাতে বিশ্বাস হয় না! সুতরাং এমন গোপনীয় বস্তু আর জগতে নাই। 
__ ধ্অস্বগ্যমযশস্তঞ্” প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রভু সীতানাথের অপার ক্বপায় 
এই এক অভিনব ওপপত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, এবং তাহার :“অস্ব্্য অযশন্ত” প্রভৃতি কয়েকটি মহাগুণ 
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১৯৩২ . আমন্তাগবতমৃ। 


শঁবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোইনুকীর্তনাৎ |. 
'ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্‌ ॥ ২৭. 


জানিতে পারা যার. এইভাবে বাস্তবার্থ সমালোচন! করিয়া বাহারা এই অভিনব পপ লাভের ন মাযার 
হইতে পারেন জগতে তীহাঁরাই ধন্ । 
পরিহাসরসরঙী শ্রীব্রজরাজনন্দন এই  গ্লোকের উচ্চারণকালে এমন এক উন; অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন 
যে_-তাহাতে ব্রজরমণীগণের কখনও কৃষ্ণকে, কখনও বা নিজ নিজ পতিগণকে পতি বলিয়া ধারণা হইয়াছে ৷, কাজেই 
তাহাতে তাহাদের যুগপৎ প্রার্থনা ও উপেক্ষার্থ তি হওয়ায় যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের অভিব্যক্তি হইয়াছে ॥.২৬,.. 
অন্তঃ ৮ শ্রবণাৎ মদীযনামরপপ্ণাবার্ভা্রবণাৎ) ) দৰ্শনাৎ (দূরতো| ময়ি চক্ষুঃসংযোগাৎ) ধ্যানাৎ (নিরস্তরং 
মদ্রপার্দিচিন্তনাৎ ) অনুকীর্ত্তনাৎ (নিরন্তরং মৎকথালাপাং) ময়ি ভাবঃ.( যথা . ময়ি প্রেমা ভবতি..) তথা সন্নিকর্ষেণ 
| ( অঙ্গসঙ্গেন ) ন ( নৈব ভবতি ) ততঃ ( তন্মাৎ ) গৃহান্‌ ( ব্রজস্থনিজনিজগৃহান্‌ ) প্রতিযাত ( নিবৃত্য গচ্ছত ) ॥ ২৭ 
মুলালুবাদ !_শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীৰ্ত্তনে যেমন আমাতে প্রীতিলাভ হয়, অঙ্কসঙ্গে: “কাণি তাহা 
হয় না। অতএব তোমর! নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও ॥ ২৭ নন 
্লীধরীকা! ?_কিঞ্চ শ্রবণাদিতি ॥ ২৭ 
ক্লীটবষবচভোষনী 1-এবং বহুধা প্রত্যা দ্যান ভাবাপলাপেন পন ব্বেপ্রব 
দিতি। শ্রবণাদিন! যথা ভাবো ভবতি.তথ! সন্নিকর্ষেণাঙসঙ্গেন-ন স্তাৎ বিরহে সমূত্কণ্ঠয়া, ঝটিতি তদ্দ্ধিঃ সংযোগে 
তদুৎকণ্ঠাশৈথিল্যাদিতি -ভাবঃ ৷ ' এবং পরাং ০ তাসাং ভাবোহসিদ্ধতা নির্দেশভঙ্গযাপলপিত এব । তত্র 
পূর্বরাগে প্রায়ঃ পুর্ব শ্রবণং ততো দর্শনং ততঃ সংযোগাপ্রাপ্ত্যা নিরন্তরং তৎশ্ষুণতিঃ - ততশ্চ তৎকথেবেতি 
ক্ৰমেণৈব-নির্দিষ্টম্‌ ৷ বস্তু তন্ত কাকা কমিক নাং তাসাং প্রেমবৈয়গ্রযদরশনার্থ- 
মেবেতি ৷. শ্লেবার্থশ্চায়ম। নন্গু যেন সন্তাবেন স্বন্ত ভর্তৃত্বং তদ্বৈপরীত্যেন তেষামভর্ৃত স্থাপিতং স এব ন সম্ভবতি 
তব বিপ্রকষ্টত্বাৎ তেষাস্ত সনিকষ্টত্বাদিত্যত্রাহ শ্রবণাদিতি। যথা.যেন রসবিশেষপ্রকারেণ ময়ি শ্রবণাদিতোইপি ভাবো 
ভবতি তথা সরিকর্ষেণাপি ন যেহন্তে সনিকুষ্টাঃ পতিম্মন্তাঃ তেঘপি স্তাদিত্যর্থ ৷ :মিথঃ প্রেমযোগ্যরোর্যথা সনিকর্ষেণ 
প্রণয়বন্ধে ভবতি তথা ন শ্রবণার্দিনেতি লোকপ্রসিদ্বত্বাদন্তপদমর্থায়ত্তং প্রথমত এব তথোপক্রান্তত্বাৎ - প্রকরণপ্রাপ্তঞচ | 
তন্ম/ৎ গৃহান্‌ প্রতি ন যাতেত্যুভয়ত্ৰাপি নঞোহস্বয়ঃ | যদ্বা। ততো! গৃহানিতি সন্দৌ.আকা রপ্রশ্লেষঃ কাধ্যঃ। তন্ত 
চাঁভাবে ' নহনোনেতি নঞ্পর্য্যায়ন্ত অযাতেত্যন্থযঃ, ন যাতেত্যর্থঃ।. যদ্বা।. প্রতিবেধগ্র ত্যাখ্যানপ্রতিপক্ষাদিযু 
প্রকুত্যর্থবিরোধেহপি প্রতিশব্দো দৃষ্টঃ। ততশ্চ প্রতিবাত গনবিরোধবিবয়ান্‌ কুরুতেত্যর্থঃ । . এবং তাসাং. রা 
সংলাপে! দ্বিধা কাসুচিদ্যথার্থমেখ কান্ুচিচ্চান্গরাগবিবর্তেন নবনবীভাবাদিতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ২৭ 
উ্ীভাগবতাম্বভবন্ষিনী ৮ পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন যখন নানাভঙ্গিতে ও নিত সাদার 
ওঁপপত্যদোষ বর্ণনা করিয়া অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে তাহার সন্গন্ুখবাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ 
গৃহে ‘ফিরিয়া. যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তাঁহার সেই  পরমোপেক্ষাবচনকুলিশাঘাতে অন্ুরাগিণী 
ব্রজরম্লীগণের মানসিক অবস্থা যে কি হইল তাহ! তাহারা ব্যতীত ত্রিজগতে. আর. কাহারও অসন্ভব করিবার 
সাধ্য নাই! যদিও ব্রজরাজনন্দনের বচনে প্রার্থনাভঙ্গিরও ইঙ্গিত আছে এবং - তাহা... ব্রজরমণীগণ  বিশের 
ভাবেই ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রেমপ্ররণ হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কারই আধিপত্য'অধিক বি 
সেখানে উপেক্গাভঙ্গিরই রঙ্গক্ষেত্র “হইয়া উঠিল ।. তাহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম 'ব্রজরাজনন্দন যে তাহাদের উপেক্ষা 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৯১৩ 


করিতেছেন এই ছুঃখেই তীহাদের হৃদয় এতই অধীর হইয়া উঠিল যে, তাহাতে প্রার্থনাভঙ্গির অস্ফুট ইঙ্গিত পরিহাস 
মাত্র বলিয়াই নিশ্চিত হইল-| কাজেই তাহারা ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষাবচনশরপ্রহারে এমনই জঙ্জরিত হইলেন 


, ষে,--তীহাদের তখন ভ্রিজগৎ অন্ধকারময় বলিয়! বোধ হইল এবং তাহাদের নিশ্চিত ধারণ! হইল যে-_-তীহ।র] বুঝি 


সত্য সত্যই ব্রজরাজনন্দনের চরণসেবার বঞ্চিত হইলেন । কিন্ত তাই বলিয়] তাঁহারা ব্রজরাঁজনন্বনের চরণ ছাড়িয়া ব্রজে 
ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত-হইলেন না ।. তাহারা মনে 'করিলেন যে__-আমাদের ‘জীবন বা মরণ যাঁহাই হউক, তাহ 
আমাদের জীবনবল্লভের চরণপ্রান্তেই হইবে, আমরা কিছুতেই অন্থাত্র গমন করিব ন! । নবজলধরের মন্্রনাদ শুনিয়! 
চাতকীগণ নিজ বাসস্থান ছাড়িয়া জলধরের দিকেই ছুটির! যায়, তাহাদের জলধরমুক্ত বারিপানে প্রাণ শতলই হউক, 
আর বজ্রপাতে প্রাণাস্তই হউক, তাহার! কখনই জলধর ছাড়িয়া ফিরিয়া আসে না। ব্রজরমণীগণও যখন শ্যাম- 
জলধরের- বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়!তাহারই-নিকটে আসিয়াছেন, তখন তিনি মিলনরসসিঞ্চনে পরিতৃপ্ত, কিংবা-উপেক্ষা- 
বাক্যবজ্রপাতে নিষ্পেষিত, যাহাই করুন না কেন, গোপীচাতকীগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তেই 
দ্বাড়াইয়া রহিলেন এবং “অস্বগ্্যমষশস্তং প্রভৃতি শ্রীকৃষ্চবচন ভাবন| করিতে লাগিলেন । je 

"' কিছুক্ষণ ভাবনার পর তাহাদের মনে হইল-হে গোপীজনজীবন! আমরা তোমার চরণে শিশুকাল 
হইতেই দেহ মনঃ প্রাণ অর্পণ'করিয়! রাখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টের ছুলীলতাবশতঃ আমর! বিপ্রাগ্ি 
সাক্ষী করিয়া মাতা পিতা প্রভৃতির অন্ুমোদনে তোমার গলায় বরমাল্য অর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে 
পারি নাই বলিয়া কি'তোমার 'চরণসেবা করিলে আমাদের ওঁপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে হইবে? আমর! 
যে হৃদয়সাক্ষী করিয়া' অন্তরের অন্থমোদনে তোমার চরণে অনুরাগের মাল্য অর্পণ করিয়াছি তাহাতে 
কি তোমার পতিত্বসিদ্ধি হয় নাই অন্তরের অণুকণিকাপরিমিত প্রান্তেও যাহাদের স্থান নাই, স্বপ্নেও 
কোনদিন যাহাদের মুখাদর্শন- করি নাই, যাহাদের প্রসঙ্গ হলাহপজালা অপেক্ষাও প্রাণাস্তকর, তাহাদের 
গলায়" অজ্ঞানে অনিচ্ছায় পিতামাতার নিয়োগে খরমাল্য অর্পণ করিয়াছি বলিয়া তাহাদের সেবায় পতিসেবন 
হুইবে, আর অন্তরে বাহিরে বাহার অবস্থিতি, স্বপ্নে জাগরণে যাহার স্কু্তি, অফুরন্ত পরমানন্দের অগণিত 
মহাসমুদ্র বাহার মূর্তি, ধাহার বিরহে নিমিষ কোটি যুগান্তর এবং মিলনে কোটি যুগ নিমিষ, সেই কোটি কোটি 
গ্রাণ-নির্বঞ্ছনীয়চরণ ব্রজরাজনন্দনের সেবায় আমাদের ওপপত্য দোষে বিলিপ্ত হইতে হইবে? তাহাই যদি 
হয় তবে হউক, আমাদের সতীত্বে প্রয়োজন নাই, আমরা পতিসেবার পুণ্যসন্তার চাই না, আমাদের 
প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের' সেবাঁলভ্য ওপপত্য দোষই আমাদের সর্ধাঙ্গের আভরণ। “অন্ব্গ/ অযশস্ত” প্রভৃতি 
যত দোষই থাকুক ন! কেন, আমরা ব্রজরাজনন্দনের চরণসেবা করিয়া তাহ! হাসিতে হাসিতে পুরস্কারের মত 
গ্রহণ করিব .আমরা স্বর্গ চাই না, যশঃ চাই না, আমাদের পতিসহ সুস্থির সম্বন্ধ অপেক্ষ। ব্রজরাজনন্দনের 
ক্ষণসঙ্গও প্রার্থনীর, সেজন্ত আমাদের যে কোনও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহাতে আমরা পশ্চাৎপদ 
নহি, তাহার দেখা পাইলে আমর! ইহলোকের কিংবা পরলোকের কোন ভয়কেই: গ্রহ করি না। আমাদের 
তাহাতে যতই নিন্দা হউক তাহা আমর! প্রশংশা অপেক্ষা অধিকতর আদরে গ্রহণ করিব, আমাদের কুল 
সমূলে নিৰ্ম্মল হইয়া যাউক,' আমরা কিছুতেই আমাদের প্রাণবল্লভের চরণসেবনাশ। বিসর্জন দিতে পারিব 
না।. আমাদের প্রাণবল্লভের উপেক্ষা-বাক্য-বজাঘাতে যদি আমাদের এখনই দেহাস্ত হয়, তাহা হইলেও আমরা 
দেহান্তরে তীহার: চরণসেবার প্রার্থনা জানাইয়া বিধাতার নিকট নিবেদন করিতে করিতে চলিয়া যাইব, আবার 
অচিরকাঁল মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব । কিন্তু আমরা কিছুতেই ওপপত্যের দৌষ- 
কীর্তন শুনিয়া প্রাণবল্লভের চরণসেবাকাজ্জ! হইতে বিচলিত হইব না।. | এপ 
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5৯১৪ শ্রীমস্তাগবতমূ । 


পরমান্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজননদন দেখিলেন যে_ কোনপ্রকার উপেক্ষা 
বচনেই ব্রজরমণীগণকে গ্রতিনিবৃত্ত করা গেল না এবং তাহাদের অন্তরের সুপুপ্ত প্রেমের কথা তাহাদের 
মুখে ব্যক্ত করা গেল না । যদিও তাহারা নানাপ্রকীর কাতর ইঙ্গিতে অন্তরের বেদনা জানাইতেছে, তথাপি 
তাহারা এমনই দুর্ভেন্ব হৃদয়সম্পুটে প্রেমরদ্বরাজি লুকাইয়া রাখিয়াছে যে তাহা কোনপ্রকারেই আমি বাহিরে ' 
নিষ্কাসিত করিতে পাঁরিতেছি না। তবে কি কিছুতেই আমার মনোবাসন! পূরণ হইবে না? যে সমস্ত গোগীগণ 
বন্তহরণদিনে আমার বচনভঙ্গিতে ব্যাকুল হইয়া আমাকে অনাবৃত অঙ্গ প্রদর্শন করিতেও কুষ্ঠিত হয় নাই, 
আজ তাহারা আমার এতরকম উপেক্ষাবচন-ভঙ্গিতেও তাহাদের অনাবৃত প্রেমের কথা আমাকে শুনিতে 
দিল না। তবে কি এই সমস্ত অপার ধৈর্য্য গান্ভীর্য্য পার'বার ব্রজরমীগণের অন্তরের স্মপুপ্ত প্রেমের কথা অন্তরেই 
থাকিবে? আমি কি কিছুতেই তাহার শ্রবণাস্বাদন পাইব না? এইপ্রকার নানাকথ! ভাবনা করিয়া গোগীগণ- 
প্রণয়রসাস্বাদনলোলুপ ব্রজরাজনন্দন এমন অভিনবভাবে বাক্যভঙ্গি প্রকাশ করিতে আর্ত করিলেন যে তাহাতে 
ব্রজরমণীগণের নিরুপম প্রেমভাবেরও অভাব প্রতিপন্ন হয় । | 

ব্রজরাজনন্দন যেন এবার ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা তাহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া শ্রবণ করিবার 
জন্য দৃঢ়সঙ্ক্ন “করিয়া বসিলেন এবং তাঁহাদের হৃদয়-কপাট বিখণ্ডিতি করিয়া প্রেমবার্তা-রত্বরাজি 
নিফাসনের জন্ত ব্রহ্মান্্র প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন পরম গম্ভীরভাবে আকর্ণবিস্ফারিত 
নয়নে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন_হে প্রেমম্পর্ধাশালিনী ব্রজরমণীগণ ! 
তোমাদের অদ্ভুত প্রেমের ইঙ্দগিতভঙ্গিতে আমি চমৎকৃত হইলাম । তোমাদের প্রেমের যে কি 
স্বভাব তাহা আমি দীর্ঘকাল ভাবনা করিয়াও অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তোমরা! ইঙ্গিতে প্রকাশ 
করিতেছ যে শিশুকাল হইতেই তোমরা আমাকে আন্তরিকভাবে ভালবাস এবং সেজন্য তোমরা আমার 
সেবাই জীবনের সারসর্বস্থ বলিয়া! বুঝিরা ধৈর্য্য লজ্জা, কুল, শীল, মান ভয়াদি সর্ব্ত্যাগ করিয়া এই নির্জন 
বনপ্রদেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমার সঙ্গে তোমাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ নাই বলিয়! 
আমার সহিত মিলনে" তোমাদের ওঁপপত্য দোষ হয় একথা আমি তোমাদের নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিলাম এবং ওপপত্যের অশেষ দোষরাশি তোমাদের নিকট নানাধুক্তি সহকারে প্রদর্শন করিলাম । কিন্তু 
তোমাদের ভঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তোমরা এই সমস্ত দোষ অঙ্গীকার করিয়াই আমার সহিত মিলিত 
হইতে স্বীকৃত আছ । কিন্তু হে গোপরমণীগণ ! ইহাতে কি তোমাদের ভালবাসার পরিচয় প্রদান করা হইল? 
কেনন! পরপুরুৰ ও পররমনী যদি পরস্পর প্রপয়াবদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে কেবলমাত্র পররমণীরই ওপপত্য 
দোষে লিপ্ত হইতে হয় এমন নহে, পরপুরুষও সেই ওঁপপত্য দোষের ভাগী হয় এবং তাহারও ধর্মহানি, 
যশোহানি, তুচ্ছ সম্বন্ধ, মিলনের ক্লেশ, ইহলোক ও পরলোকের ভয়, সর্বত্র নিন্দা, কুলকলঙ্ক প্রভৃতি সর্ববিধ 
কুফলই ভোগ করিতে হয়। কাজেই তোমরা যদি আমার সহিত মিলিত হও তাহা হইলে তোমরা যেমন 
ওঁপপত্য দৌষভাগিনী হইয়া ধর্মহানি প্রভৃতি অশেষ দোষে লিপ্ত হইবে, সেইরূপ আমিও ওপপত্যদোষ- 
ভাগী হইয়া তোমাদের মত ধর্মহানি প্রভৃতি অশেষ দোষভাগী হইতে বাধ্য হইব। বিবেচনা করিলে দেখা যায় 
যে_তোমাদের এই সমন্ত দোষের জন্ত আমি দারী নহি, কেননা আমি তোমাদের আমার সঙ্গে মিলিত 
হইবার জন্য অনুরে'ধ করিতেছি না বরং তোমাদের এই কুকাধ্য হইতে বিরত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
তোমাদের সনির্ধন্ধ অন্থরোধ করিতেছি । কিন্তু তোমাদের সঙ্গে অবৈধ মিলনে আমার যদি ধর্মহানি প্রভৃতি 
অশেষ দোষে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সে দোষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমাদেরই! কেননা তোম 
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আমাকে পুনঃ পুনঃ অবৈধ কাৰ্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছ । যদি বল, যে আমর! তোমাকে শিশুকাল 
হইতেই ভালবাসি বলিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানাবিধ দোবের বোঝা মাথায় করিতে 
প্রস্তত আহি, কিন্ত আমাদের এই ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ তুমি কি এই দোষে লিপ্ত হইতে স্বীকৃত হইবে 
না, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে-_যে যাহাকে প্ররুতভাবে ভালবাসে সে তাহার হিতকামনাই করিয়া থাকে 
তাহার যাহাতে অনিষ্ট হয়, সে প্রকার কাঁধ্য কর! ত দূরের কথা, তাহার সঙ্বল্পও সে কোনদিন করিতে পারে না। 
তোমরা যদি আমার সহিত মিলিত হইয়া আমাকে ওপপত্য দোষে লিপ্ত কর এবং আমার ধর্মহানি যশোহানি, 
সৰ্ব্বত্ৰ নিন্দা, তোমাদের আত্মীয়গণ হইতে সর্বদা আশঙ্কা, কুলকলঙ্ক প্রভৃতি মহামহা অনিষ্ট সাধন কর, তাহ! হইলে 
কি তোমাদের প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় প্রদান কর! হইবে? প্রিয়জনের অনিষ্ট সাধন করার নামই কি তোমাদের 
মতে ভালবাসা? তাহাই যদি তোমাদের মতে ভালবাস! হয়, তাহা হইলে, হে গোপরমণীগণ! আমি তোমাদের 
অদ্ভুত ভালবাসার মর্মগ্রহণে অপারগ । 

আতেন্দিয়গ্রীতিবাঞ্ার আদম্যপ্রেরণার বশবর্তী হইয়া জগতের অনেক পরপুরুষ ও পররমণী পরস্পর 
মিলিত হইয়া অকৃত্রিম ভালবাসার জয়ঢক্কা নিনাদ করিয়া থাকে । কিন্তু সে মুঢ়গণ বুঝিতে পারে না যে__ 
তাহার ভালবাসার দোহাই দিয়া আত্মেন্ত্িরগ্রীতিতর্পণ করিতেছে এবং পরস্পর পরম্পরের মহানিষ্ট সাধন 
করিতেছে । এই অবৈধ মিলনে উভয়েরই ইহলোকে নিন্দিত জীবন যাপন করিতে হয় এবং পরলোকে অনন্ত নরক- 
যাতনা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের এই ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে, তাহার! ভালবাসার দোহাই 
দিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মহাঁশক্রতা সাধন করিয়া থাকে৷ যাহাদের প্রকৃত ভালবাসা থাকে তাহারা সর্বদাই 
চেষ্ট করে যাহাতে তাহাদের প্রিয়জনের হিত হয় এবং প্রিয়জন যেন ইহলোকে অকলম্ক জীবন যাপন করে ও 
সর্ববিধ স্থথসম্পদ্‌ ভোগ করিতে পারে। প্রিয়জনের ধর্শহানি করিয়া, যশোনাশ করিয়া, গুপ্তমিলনের জন্য তাহাকে 
নানাভাবে ক্রিষ্ট করিয়া, সর্বত্র তাহার নিন্দা রটনা করিয়া যদি তুচ্ছ আত্মেন্্রিয়র্পণ করিতে হয়, তাহ! হইলে 
সে ভালবাসা রসাতলে যাক্‌, তাহা অপেক্ষা শক্রতাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ । শক্রগণ শত্রুতা সাধন করিবার জন্য 
ধনহানি প্রাণহানি মানহানি প্রভৃতি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা কখনও ধর্ণহানি কিংবা যশোহানি প্রভৃতি 
করে না ।' -ঝুতরাং প্রিয়জনের অনিষ্ঠ করিয়া কখনও ভালবাসা হয় না। যাহারা প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও ভালবাসে 
তাহার! তাহার অনিষ্টাচরণে কখনই প্রবৃত্ত হয় না । 1 

হে গোঁপরমণীগণ! তোমরা যদি প্রকৃতই আমাকে ভালবাসিতে, তাহা হইলে আমার ধর্মহানি যশোহানি 
প্রভৃতি মহানিষ্ট সাধন করিবার জন্ত তোমরা এই নিৰ্জ্জন বনপ্রদেশে আমার সঙ্গে মিলিত হইতে না 
এবং আমার সঞ্চে অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আমাকে অনুরোধ করিতে নাঁ। তোমাদের ইঙ্গিতে ব্যক্ত 
হইতেছে যে- তোমরা আমাকে বড়ই ভালবাস কিন্তু আমি তোমাদের কিছুমাত্র ভালবাসি না। কিন্তু তোমরা 
যদি একটু বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে আমিই তোমাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসি 
এবং সেইজন্য নিরন্তর তোমাদের হিতাচরণ করিয়া থাকি। তোমরা ওপপত্য দোষে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত 
হইতেছ বলিয়া আমি পুনঃপুনঃ তোমাদের সেই দোষ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি । তোমরা 
রমণীগণের শরেষ্ঠধর্ম পতিসেবন পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইতে 
বলিতেছি এবং পতিসেবনে রত হইতে অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু তোমাদের ভালবাসার এমনই অদ্ভুত 
রীতি যে, তোমরা আমাকে ওপপত্য দোষে লিপ্ত হইয়া ধর্মহানি প্রভৃতি অনিষ্ট ভোগ করাইতে চেষ্টা 
করিতেছ। অতএব হে বৃথাগ্রেমন্পর্থাশালিনী ব্রজরমপীগণ! তোমাদের এই অদ্ভুত ভালবাসার অভিনয় 
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১৯১৬ ..* শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ৷ 


EBERT . 
পরিত্যাগ কর এবং যাহাতে প্রকৃত ভালবাসার ব্যবহার হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা কর। তোমরা 
যদি আমাকে ওপপত্য দোষে বিলিপ্ত না করিয়া এখনই ব্রজে ফিরিয়া যাও তাহা হইলেই আমাকে গ্ররুত- 
ভাবে ভালবাসা হইবে । তোমর! যদি স্বধর্মাবিচ্যুত না হইয়া পতিসেবন, পুত্র ভূত্যাদি পালন প্রভৃতিতে 
রত হও, ব্রজে যদি তোমাদের স্ষশঃ ঘোষিত হয়, তোমরা যদি সতীশিরোমণি হইয়া রমণীকুল অলঙ্কৃত 
কর, তাহা হইলে আমার যে আনন্দ হইবে, তোমরা সতীপদবীত্রষ্ট হইয়া পরপুরুষ প্রসঙ্গে রত হইলে 
আমি সে আনন্দ পাইব না। তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইলে আমার আনন্দ ; তোমাদের আপাততঃ ইন্দরিয- 
তৃপ্তিতে আমি সুখী নহি । তোমাদের পরিণামহিতেই আমি আনন্দিত । অতএব হে অবিমৃগ্যকারিণী ব্রজরমণীগণ ! 
তোমরা বৃথা ভালবাসার ভ্রমে পতিত না হইয়| প্রকৃত ভালবাসার পথের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হও। তোমরা 
সতীত্ব ধৰ্ম্ম উপেক্ষা করিয়া আমার অঙ্গসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ এবং তাহাতেই ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিতে চেষ্টা করিতেছ ; কিন্তু অঙ্গসঙ্গ ভালবাসার পোষক নহে কিংবা তাহাই ভালবাসার চিহ্ন নহে ।. বিশেষতঃ 
আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গসঙ্গ সংঘটন হইলে তোমরা এবং আমি ওপপত্য দোষে বিলিপ্ত হইব এবং তাহাতে 
ধর্মহানি যশোহানি প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্টপাত হইবে, তাহা তোমাদের ইতঃপুর্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। তোমরা যদি 
আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ কর, তাহা হইলে তোমাদের এই অবৈধ কার্যের জন্য মহা অনিষ্ট হইবে, সুতরাং 
তাহাতে তোমাদের ভালবাসার পরিবর্তে আমার সঙ্গে শত্রুতা সাধন করা হইবে, তাহাও . তোমাদের 
পূর্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। তোমরা! যদি প্রকৃত ভালবাসার কথা জানিতে চাও এবং প্রকৃত ভালবাসা পোষণের 
উপায় শুনিতে চাও, তাহা হইলে বির মোহ এবং ছুরভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া আমার উপদেশ 
গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর। 

যে যাহাঁকে ভালবাসে সে তাহার নাম রূপ গুণাদির কথা শুনিবার জন্ত সর্বদা সচেষ্ট থাকে, দুর হইতে 
তাহাকে দর্শন করিয়া গ্রীতি লাভ করে, নিরন্তর তাহারই কথা চিন্তা করে, নিরন্তর তাহারই কথালাপ করে, কিন্ত 
অন্গসঙ্গের জন্য লালায়িত হয় না। প্রিয়জনের কথা শ্রবণ, প্রিয়জনকে দর্শন, নিরন্তর তাহারই চিন্তা এবং নিরন্তর 
তাহার কথালাপে যেমন অন্থুরাগ বৃদ্ধি হয়, অঙ্গসঙ্গে তাহার লেশমাত্রও হয় না । “সন্নিকর্ষে হিমর্ভ্যানামনাদরণকারণং 
এই শি্টপরম্পরা-প্রচলিত বুক্তিপূর্ণ কথা কদাপি মিথ্যা নহে।  অঙ্গস্গ হইতে ক্রমশঃ অনাদর আসিয়! উপস্থিত 
হয়। নিরন্তর যাহার অঙ্গসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাকে পাইবার জন্য আর কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা থাকে না, কাজেই তাহার 
আর আদরও থাকে না । 
অতিপরিচয়াদবজ্ঞ! সন্ততগমনাদনাদরশ্চ ভবতি! গহনে ভীল্লরমণী চন্দনতরুমিন্ধনং করোতি ॥ ( প্রাচীনবাক্যম্‌ ) 
যাহার সহিত অত্যন্ত পরিচয় হয়, তাহাতে আদরের পরিবর্তে অবজ্ঞাই আসিয়! যাঁয়। কেন না সুলভ 
বস্তুতে কাহারও আদর থাকে না। নিরন্তর গমনাগমনে যাহার সহিত অতি সুলভ সম্বন্ধ ঘটে, তাহাকে কেহই 
আদর করিতে পারে না। জগতে দেখা যায় যে, চন্দনকাষ্ট অতি দুর্লভ এবং মূল্যবান) সেজন্ত তাহার আদরও 
অত্যধিক! সামান্ত একটু চন্দন কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া তাহার পঞ্কদ্বারা লোকে দেবার্চনাদি করে এবং বিলেপনরূণে 

‘অঙ্গে মাখাইরা রাখে । কিন্ত যে বনে অগণিত চন্দনবৃক্ষ জন্মে, সেই বনবাসিনী ভীল্লরমণীগণ চন্দন 
কাঠ দ্বারা পাকাদি কার্য্যও নির্বাহ করিতে কুষ্ঠিত হয় না। কেননা তাহাদের পক্ষে চন্দনকাষ্ঠ দুর্লভ নহে। 
তাই বলিতেছি, হে গোপরমণীগণ! নিরন্তর স্বচ্ছন্দমিলন ও অঙ্গসঙ্গাদি ভালবাসার পোষক নহে, পরন্ত তাহা 
অনাদরেরই হেতু। | : চুর 

. তীব্রক্ষুধায় যেমন অন্নভোজনে লালসা থাকে, রি তাহার লেশমাত্রও থাকে না-বরং তখন 
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উন তোমর! আজ আমার নিকটে যে 
নংরা আশিয়াছ, আমার সঙ্গে নিরন্তর স্বচ্ছন্দরপে অঙ্গসঙ্গ হইলে আর তোমাদের সে উৎক$| থাকিবে 


শা। তখন তোমর| মনে করিবে যেঁ-সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরপুরুষের অঙ্গসসঙ্গ করিয়া! বড়ই অন্তায় কার্ধ্য 
করিয়াছি। সেই জন্যই তোমাদের বলিতেছি যে _ব্রজের সমস্ত জীবই আমাকে ভালবাসে, সুতরাং তোমরাও 
আমাকে ভালবাস সন্দেহ নাই) কিন্ত আজ তোমরা অঙ্গসঙ্গ করিয়া সে ভালবাসা বিলুপ্ত বরিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছ কেন? ব্রজের বাৎসল্যপ্রেমাধার গোপগোগীগণ আমাকে পুত্রভাবে ভালবাসেন, গোপবালকগণ আমাকে 
সখ্যভাখে ভালবাসে, গাভীগণ মুগ্ধ বাৎসল্যে ভালবাসে, এমন কি বনের পশুপক্ষী এবং নদী পর্বতাদি পর্যন্ত 
আমাকে ভালবাসে, কিন্তু কেহই তোমাদের মত ভালবাসাবিলোপকর এরং কলঙ্কজনক অন্সন্গের জন্য লালায়িত 
হয় ন|। তোমরা দর্শন শ্রবণ চিন্তনাদি ভাঁলবাসা-পোষণকর কার্যে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়! ভালবাসার 
হানিকারক অঙ্গসঙ্গকে ভালাসার শ্রেষ্ট ব্যবহার বলিয়া কেন ধারণা করিরাছ তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে 
পারিতেছি না । যাহা হউক, প্রাণিমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ আছে, সুতরাং তোমরা অবল! বিবেকবিহীনা গোপরমণী 
হইয়া ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়াছ ইহাতে আশ্চ্যান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু তোমরা আমার এই 
উপদেশ বাক্যে অবহেলা করিও না, তোমরা যদি প্রকৃত পক্ষেই আমার সঙ্গে ভালবাসা রাখিতে চাও তাহা হইলে 
নিজ নিজ গৃহে ফিরির! যাও এবং আমার কথা শ্রবণ, আলাপ, দুর হইতে আমাকে দর্শন ও আমার কথা চিন্তা করিয়া 
প্রকৃত ভালবাসার পথে অগ্রসর হও | শ্রবণকীর্তনাদিতে প্রীতি বুদ্ধি হয় এবং অন্গসঙ্গে প্রীতি লোপ হয়, একথ! 
কদাপি ভুলিও ন! ৷ বিশেষতঃ আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ এবং আমার শ্রবণ কীর্তনাদি এই ছুই কাৰ্য্যে তুলনা করিলে দেখা 
যায় যে__অঙ্গসঙ্গ অপেক্ষা শ্রবণ কীর্তনাদি নানাভাবে শ্রেষ্ঠ এবং সহজসাধ্য । আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ তোমাদের পক্ষে 
শান্ত্রবিরুদ্ধ এবং লোকনিন্দিত, তাহার পর আমার সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ করিতে হইলে তোমাদের অতি সন্কুচিতচিত্তে 
পতি প্রভৃতি আম্মীয়গণকে বঞ্চন। করিয়া অতি গোপনে আমার নিকট আসিতে হইবে এবং ক্ষণকালের জন্ত 
অঙ্গসঙ্গ হইলেও তাহাতে তোমাদের তৃপ্তিলাভ লইবে না । কিন্ত যদি তোমরা আমার কথা শ্রবণকীর্ভনাদিতে রত 
হও, তাহাতে তোমাদের কোনও শান্ত্রবিগহিত কিংবা লোকবিদ্িষ্ট কার্য্য করিতে হইবে না, তাহাতে পতি প্রভৃতি 
আত্মীয়বর্গকে বঞ্চনা করিতে হইবে ন! কিংবা সেজন্য তোমাদের কোনও 'ক্লেশকর কাৰ্য্য করিতে হইবে না। 
সুতরাং এই স্থগম পথ পরিত্যাগ করিয়া কেন তোমরা দুর্গম পথে চলিতে বাসনা করিতেছ? এখনই, নিজগৃহে 
গমন কর এবং যদি আমার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ সুস্থির রাখিতে চাও, তাহা হইলে আমার কথা-শ্রবণ-কীর্তনাদিতে 
রত হও । অঙ্গসঙ্গের লালসা করিয়া ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিও.ন! ৷ বি, 
পরমকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন যখন প্রেমভরন্থকোমলচিত্ত এবং পরমদক্ষিণম্বভাবশালিনী পরমান্ুরাগিণী 
ব্রজরম্তীগণের প্ররেমব্যগ্রতা এবং মিলনোৎ্কঠঠার পরাকাঠ্া দর্শনের জন্য এইভাবে তাহাদের অনন্যসাধারণ নির্ভর 
গভীর প্রেমের অপলাপ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ প্রদান করিলেন, তখন কৃষ্ণগত- 
প্রাণা কৃষ্চচরণসেবামাত্রাকাজ্জাবতী ব্রজরমণীগণ একেবারে বজ্রাহতের স্তায় হইয়া গেলেন । তাহারা তখন কি 
করিবেন তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা যে প্রেমবশতঃ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি: 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরাজনন্দনের চরণসেবন লালসাঁয় তাহার চরণপ্রান্তে আসিয়াছেন, তাহাদের সেই প্রেমই যখন 
ব্রজরাজনন্দন অস্বীকার করিলেন এবং তাহাকে শত্রুতার প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করিলেন, তখন আর তাহারা 
কোন্‌ সাহসে কি করিবেন? কাজেই তাহারা তখন কাষ্ঠপুত্তলিকার স্তায় নিপ্পন্দভাবে দীড়াইয়া রহিলেন এবং 
ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষাবচনাবলী ভাবনা! করিতে লাগিলেন ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের ইতঃপূর্বে যাহা! বলিয়াছেন 
[ ২৪১ 1--১২ 
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তাহাতে কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু এবার যাহ! বলিলেন তাহাতে উত্তর দেওয়ার কিছু আছে কিন! তাহ! তাহারা 
সুদীর্ঘ ভাবনা! করিয়াও ধারণা করিতে পাঁরিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের পতিসেবন প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশ 
দিয়াছেন তাহাতে তাহার! অনাস্থা দেখাইতেছেন, তিনি ওপপত্যের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাহার! 
অঙীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে বলিলেন__“তোমাদের সঙ্গদৌবে আমি কলঙ্কিত হইব এবং আমার ধর্মহানি 
বশোহানি প্রভৃতি মহা অনিষ্ট হইবে, সুতরাং তোমাদের এইপ্রকার ভালবাসা আমার পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর”__ 
তখন কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের আর কিছু বলিবার রহিল ন!। তাহারা পতিসেখন প্রভৃতি শেষ্ঠধৰ্ম্ম উপেক্ষ। 
করিতে পারেন, গপপত্যের দোষ স্বীকার করিতে পারেন, কিন্ত তাহাদের কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম 
শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনিষ্টকর কা্ধ্য তাঁহারা কিছুতেই করিতে পারেন না। সুতরাং এইবার তাহাদের একেবারে 
নির্বাক হইতে হইল! তাহার! কেহই আত্মেন্তিয়তর্পণের জন্য ব্রজরাজনন্দনের সহিত মিলিত হইতে আসেন নাই, 
তাহার! সকলেই তাঁহার আনন্দবর্ধন করিতেই আসিয়াছেন, কাজেই যে কার্যে তাহার ধর্মাহানি বশোহানি প্রভৃতি 
অনিষ্ট-সম্ভাবনা আছে, সে কাৰ্য্য কর! তাহাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ব্রজরাজনন্দনের বাক্যভঙ্গিতে 
তাহাদের সত্য সত্যই ধারণা হইল যে তাহাদের সহিত মিলনে ব্রজরাজনন্দনের অনিষ্ট হইবে, কাজেই তাহারা 
মিলনাশার, সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনে মনে বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে 
হে বিধাতঃ! জন্মান্তরে যেন আমরা আমাদের প্রাণবল্লভকে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া পতিত্বে বরণ করিতে পারি, 
তাহা হইলে আর আমাদের সঙ্গ বশতঃ আমাদের প্রাণবল্পভের কোনও অনিষ্ট হইবে না। এবার এ দেহে 
আমরা আমাদের প্রাণবল্লভের পরবধু, সুতরাং এ দেহে আমরা তাহার চরণম্পর্শ করিবার যোগ্য নহি, আমাদের 
এই অযোগ্য দেহ আমাদের প্রাণবল্লভের চরণপ্রান্তেই ধরাশায়ী হইর! যাউক। যে দেহ শ্রীকুষ্ণসেবার অযোগ্য, 
সে দেহে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই । ব্রজরাজনন্দন কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ব্রজরমণীগণ যখন এইভাবে দৈৱ 
নির্কেদাদি ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন, তখন ব্রজরাজনন্দনের সকরুণ ইঙ্দিতে তাহার বাক্যের 
প্রার্থনাভঙ্গি প্রকাশ হইল এবং তাহাতে ব্রজরমণীগণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন । | 
ব্রজবাঁজনন্দনের ইঙ্গিতভঙ্গি-চাতুর্যযে প্রার্থনা জ্ঞাপন হইল যে- হে ব্রজরমণীগণ ! তোমরা নিরন্তর তোমাদের 
পতিগণের নিকটে বাস কর, সুতরাং তাহাদের সহিত তোমাদের সন্নিকর্ধ আছে, আমার সঙ্গে তোমাদের 
সন্নিকর্ষ নাই। আমার সঙ্গে কদাচিৎ কোনও প্রসঙ্গে তোমাদের দেখ! শুনা হয় এবং তোমর! প্রীতিবশতঃ সর্বদাই 
আমার কথ শ্রবণকীর্ভনাদি করিয়! থাক । কিন্ত কেবলমাত্র শ্রবণকীর্তনাদিতেই তোমাদের আমার উপর যে ভালবাসা 
আছে, পতিগণের নিকটে বাস করিয়াও তাহাদের উপরে তোমাদের তাদৃশ ভালবাসা কিংবা আসক্তি নাই। 
(শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অন্ুকীর্তনাৎ যুগ্মাকং ময়ি যথ| ভাবো! বর্ততে, সন্নিকর্ষেণ তথা পত্যাদিযু ন বর্ততে) তোমাদের 
যদি পতিগণের উপর আসক্তি কিংবা ভালবাস! থাকিত, তাহা হইলে তোমরা কখনই তাহাদের পরিত্যাগ 
করিয়া আমার নিকটে আসিতে না । অতএব হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ! তোমাদের আগমনেই আমি বুঝিতে 
পাঁরিতেছি যে, তোমরা আমাতে অন্তরিক প্রীতি করিয়া থাক, কিন্তু রমণীম্বভাবস্থলভ লজ্জার বশবর্তিনী 
হইয়া তোমরা আমার সহিত প্রণয়ালাপ করিতে পারিতেছ না এবং বাম্যবশতঃ বারে বারে ত্রজে ফিরিয়া 
যাইতে চাহিতেছ ৷ আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ অন্থরোধ করিতেছি যে তোমরা আমাকে ছাড়িয়া ব্রজে ফিরিয়া 
যাইও না । (প্রতিবাত ততো গৃহান্‌ ইত্যন্ত “ততঃ অগৃহান্‌ প্রতিযাত” ইত্যেব এতৎ্পক্ষে ব্যাখ্যা বোদ্বব্যা 
তত্র অকারঃ নিষেধার্ঘঃ। কিংবা গৃহান্‌ প্রতিযাত ইত্যত্র প্রতিশব্দ! প্রতিবেধার্থঃ । ) 
প্রার্থনাভগ্নির ইঙ্গিতে ইহাও ধারণা হয় যে-_ত্রজরাজনন্দন বলিলেন-_হে ব্রজরমণীগণ ! আজ তোমরা! 
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আমার নিকটে আসিয়াছ বলিয়া যেমন তোমাদের আন্তরিক প্রীতির পরিচয় পাওয়া. যাইতেছে, এতদিন 
কেবলমাত্র তোমরা আমার কথা শ্রবণ, দূর হইতে আমাকে দর্শন, আমার কথ। চিন্তা ও আমার কথালাপে 
নিরত ছিলে বলিয়া তোমাদের তাদৃশ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কেন না, ভালবাসার স্বভাবই এই 
যে, তাহাতে প্রিয়জনের যথাযোগ্য সেবা করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে এবং তাহা না পাইলে যেন ভালবাসা 
অপূর্ণ থাকিয়া যায়। . প্রিয়জনের নিকটে গমন ও যথাযোগ্য সেবা ব্যতীত কেবলমাত্র মনে মনে ভালবাস! সিদ্ধ 
হয় না। যথোচিত প্রেমব্যবহার ন| পাইলে ক্রমশঃ প্রেম শু হইয়! যায়। জগতে বত প্রকার প্রীতির সম্বন্ধ 
আছে, সকল প্রকারেই প্রিয়সমাগমের প্রয়োজনীয়তা আছে । পিতা, মাতা পুত্রকে লালনপালন না করিয়! 
যদি কেবলমাত্র মনে মনে ভালবাসেন, তাহা হইলে তাহাদের বাৎসল্যপ্রেম অপূর্ণ থাকে । এইরূপ সখা! যদি. 
সখার সহিত সখ্যভাবোচিত ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনেই ভালবাসে, তাহা হইলে সথ্যপ্রেম 
পরিপুষ্ট হয় না। সেইরূপ পুরুষ-রমণীর শূঙ্গাররসের সম্বন্ধেও যদি যথাযোগ্য প্রেমব্যবহার না৷ থাকে, তাহা! 
হইলে কেবলমাত্র মনে মনে ভালবাসিলে কিংবা কেবলমাত্র কথা শ্রবণকীর্তনাদিতেই প্রেম পরিপুষ্ট হয় না। 
তোমরা যেমন শিশুকাল হইতেই আমাকে ভালবাস, সেইরূপ আমিও শিশুকাল হইতে তোমাদের উপর 
পরমাসক্ত। আমি বহুদিন হইতেই তোমাদের সহিত মিলনাকাজ্ফায় অধীর হইয়! নিরন্তর তোমাদের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু তোমাদের ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য প্রভৃতির এমনই সুদৃঢ় বন্ধন যেঁ-তোমর! তাহা ছিন্ন 
করিয়া এতদিন আমার নিকটে আসিতে পার নাই। আজ যদি বা আমার মহাসৌভাগ্যবশতঃ তোমরং 
আমার নিকটে আসিয়াছ, তথাপি তোমরা আমার সহিত প্রণয়ালাপাদি না করিয়া অধোবদনে দীড়াইয়া আছ 
এবং পুনঃ পুনঃ ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্ত ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতেছে। যাহা হউক, তোমরা আজ যখন ধৈর্য্য 
লজ্জা্দির বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমার নিকট আপিয়াছ, তখন আর বাম্যের বশবপ্তিনী হইয়া আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। প্রিয়জনের নিকট গিয়! তাহার সহিত যথোচিত প্রেমব্যবহার করিলে যেমন 
প্রেম পুষ্ট হয়, দূর হইতে শ্রবণ কীর্তন ও ধ্যানাদিতে তাহ! হয় না। তাই বলিতেছি, তোমর! ব্রজে ফিরিয়! 
যাইও না । , সন্নিকর্ষেণ যথা ময়ি ভাবো ভবতি শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অন্ুকীর্তনাৎ তথা নৈব ভবতি। ততঃ 
গৃহান্‌ ন প্রতিযাত।) হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা অন্তঃপুরচারিণী গোপরমণী বলিয়! যদি তোমাদের এই 
উন্ুক্তস্থানে আমার সহিত প্রণয়ালাপ ও প্রণয়ব্যবহার করিতে অস্থবিধা হয়, তাহা হইলে ( গৃহান্‌ সন্দুখবন্তি 
নিকুপ্তগৃহান্‌ গ্রতিযাত) এ সন্মুখবণ্তি নিকুপ্তগৃহে গমন কর। তোমাদের সহিত নিভৃতবিহার সম্পাদনের 
জন্ত আমার বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে নানাবিধ কুক্তুমপল্লবাদিপরিশোভিত অসংখ্য নিকুপ্তগৃহ আছে । অতএব 
আমার সান্গুনয় অন্থরোধ এই যে,_-তোমর1 গোপগৃহে ফিরিয়া ন! গিয়া আমার নিকুগ্গৃহে প্রবেশ কর এবং 
যথোচিত প্রেমব্যবহারে আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর। 

এই শ্লোকের বান্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে নানাবিধ তত্ব ও সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়-_ 
তাহাতে যেমন সাধক ভক্তগণের সাধনপন্থার উদ্দেশ পাওয়া যায়, সেইরূপ সিদ্ধভক্তগণেরও রসরীতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। পূর্বে একবার আলোচনা করা হইয়াছে যে__-গোগীসহ গোগীনাথের মধুরভাবে মিলন এবং সেই 
ভাবের রসালাপই রাসপঞ্চাধ্যারী সমালোচনায় মুখ্যভাবে পাওয়! যায় ; কিন্তু গোপী ও গোপীনাথের তব সমালোচন! 
করিলে জানা যায় যে-_গোগীগণ, অচিন্ত্য অনস্ত্য শক্তিনিকেতন শ্রীভগবানের হলাদিনীশক্তির ঘনীভূত মুণি 
এবং গোপীনাথ স্বয়ং ভগবান্‌। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ তাহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেমে অনাদি কাল হইতে শ্রীভগবানের 
সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের সেই নিত্যসিদ্ধ সেবার কথ! শুনিয়া জগতের কোন কোনও ভাগ্যবান্‌ 
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১৯২০ শ্রীমদ্তভাগবতম্‌ । 


জীব সেই সেবাধিকা'র প্রাপ্তির জন্ত লালায়িত হইয়া প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করিয়। সিদ্ধাবস্থায় 
গোপীদেহ পাইয়া শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ করিতেছেন। পর্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যেমন শ্রীরাধিকা 
চন্্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের উদ্দেশ জানা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অিষ্াত্রী না) 
্বর্গবাসিনী দেবী এবং দণ্ডকারণ্যবাসি খধিগণেরও উদ্দেশ জানা যায়। ইহা ছাড়াও অনন্ত ব্রহ্গাণ্ডে কত কত 
ভাগ্যবান্‌ সাধক ভক্ত যে গোপীভাবে লুৰ হইয়া রাগভক্তিযাজনে সিদ্ধ হইয়া গোপীনাথের সেবাধিকার পাইয়াছেন, 
পাইতেছেন ও পাইবেন তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। যাহা! হউক, এই সমস্ত গোপীগণ, মধুরভাবে অখিলব্রক্মাওপতি 
শ্রীভগবান্‌কে প্রাণবল্লভ বলিয়া ধারণা করেন এবং তাহার প্রেরসী হইয়! মিলন বিহারাদি নানাভাবে তাহার প্রীতি 
সম্পাদন করেন। অখিলরসামৃতমৃত্তি শ্রীভগবানের সেবার অন্ত দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সকল ভাবেরই 
পার্যদ আছেন এবং তাহার! সকলেই নিজ নিজ ভাবে শ্রীভগবানের সেবা! করিয়া থাকেন এবং সাধক ভক্তগণও 
যে ভাবের সেবাধিকার পাইবার জন্য প্রনুব্ধ হন, সেইভাবেই তাহারা ষথাশান্ত্র সাধনানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
: তাহার মধ্যে দাশ্তরসের পার্যদ ও সাধকগণ দাস নামে অভিহিত হন। এইরপে সখ্যরসে সখা, বাৎসল্যে পিতা 
মাতা এবং মধুর রসে প্রেয়সী নামে পার্ধদ ও সাধকগণের প্রসিদ্ধি সর্কাশান্ত্রেই দেখা যায়। এই সমস্ত পার্ধদ ও 
সাধকগণ নিজ নিজ ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করেন বলিয়া ইহাদিগকে সেবক বা ভক্তও বলা যায়। গরুড়, 
বিঘকৃসেন, হনুমান প্রভৃতি যে-সমস্ত পার্ধদভক্তগণের কথা পুরাণ ইতিহ|সাদিতে জানা যায়, তাহারা 
সকলে শ্রীভগবানের দাঁসভক্ত। এইরূপ শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সখ্যরসের ভক্ত, নন্দ যশোদা প্রভৃতি 
গোপগোগীগণ বাৎসল্যরসের ভক্ত এবং শ্রীরাধিকাদি গোপরমণীগণ শ্রীভগবানের মধুররসের ভক্ত । এই সমস্ত 
ভক্তগণ যখন নিজ নিজ ভাবে শ্রীভগবানের সেবায় রত হন, তখন সেই মিলনকে দাস-প্রভুর মিলন, সখায় 
সখায় মিলন, পিতা পুত্ৰে কিংবা মাতা পুত্ৰে মিলন এবং পতি পত্নী অথব! নায়কনারিকার মিলন বলা যায় 
এবং এক কথায় ভক্ত-ভগবানের মিলনও বলা বায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন মা যশোদার সহিত বাল্যলীল! রসাস্বাদন 
করেন তখন সেই মিলনকে মাতা পুত্রের মিলনও বলা যায়, ভক্ত-ভগবানের মিলনও বলা যায়। এইরূপ গোগীসহ 
গোগীনাথের মিলনকে নায়ক-নায়িকার মিলনও বলা যায়, ভক্ত-ভগবানের মিলনও বলা যায়। ভক্ত শ্রীভগবানের 
সেবক এবং ভগবান্‌ তাহাদের সেব্য। যথাযোগ্য ভাবে সেবাই ভক্ত-ভগব|নের মিলনের মূল-তাৎ্পধ্য ৷ গোপীগণ যে 
নিৰ্জ্জন যমুনাতীরে শ্রীব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিয়াছেন তাহাতেও একমাত্র মধুররসে ভগবানের সেবাই তাহাদের 
উদ্দে্ত। শ্রীভগবান্‌ তাহার সেবকগণের সেবাকাজ্জা বর্ধনের জন্য নানাপ্রকার ভঙ্গিগ্রকাশ করিয়া থাকেন, কাজেই 
গোপীগণ তাহার সেবার জন্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেও তিনি প্রথমতঃ নানাপ্রকার রসালাপে উপেক্ষাভঙ্গি 
প্রকাশ করিয়া তাহাদের সেবাকাজ্জা বর্ধন করিয়াছেন এবং পরিশেষে.তীহাদিগকে সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন ! 
শ্রীভগবান্‌ খন যে ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন তখন তিনি সেই ভক্তের ভাবে ভাঁবিত হইয়া 
যান। কাজেই তিনি যখন মা বশোদার বাৎসল্যরসের সেবা গ্রহণ করেন, তখন অখিলব্রঙ্গাগপালক হইয়াও 
তিনি বালক হইয়! যান এবং যখন গোগীগণের সেবা গ্রহণ করেন তখন জগৎপতি হইরাও উপপতি হইয়া যান। 
সেইজগ্ভই গোগীগণের সহিত যে সমস্ত রসালাপের কথা এ পর্যন্ত সমালোচনা .করা গেল তাহাতে উপপতি 
যেমন তাহার প্রণয়িনীকে নানাভঙ্গি সমন্বিত কথা বলে শ্রীভগবান্ও সেইভাবেই গোগীগণকে নানাঁকথা বলিয়াছেন। 
ধাহাদের অখিলব্রহ্গাগপতির এই অভিনব উপপতি ভাবের রসাস্বাদন করার যোগ্যতা আছে, তাহারা ইহাতে পরম 
তৃপ্তিলাভ করিবেন ; কিন্তু বাহাদের সে রসাস্বাদনের যোগ্যতা নাই তাহারা ইহা ধারণা করিতে না পারিলেও 
ইহাতে সাধকভভ্তের অবশ্থজ্ঞাতব্য সাধনা সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত মীমাংসা জানিতে পারিবেন । 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯২১ 


NNT TS Rata SEES 

শ্রীভগবান্‌ যেমন বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসে ভাবিত হইয়৷ বালক ও নায়ক হইয়া যান, সেইরূপ 
তাহার পার্যদগণও সেই রসে ভাবিত হইয়া শ্রীভগবানের অসমোর্দ এঁশর্য্য তুলিয়া তাহার পিতা মাত! এবং প্রেয়সী 
হইয়া যান। গোপীসহ গোগীনাথের রসালাপে গোপীগণ প্রেরসী এবং গোগীনাথ তাহাদের নায়ক হইয়াছেন 
এবং তাহার সমগ্র এশ্বর্য এই রসসাগরের অতলতলে অদৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রীভগবানের শর 
এবং গোপীগণের শ্রীভগবৎম্বরূপৈর্বধ্যাদির জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যার নাই। মহাঁঝঞ্চাবাতে সমুদ্রের জল আলোড়িত 
হইলে যেমন তাহার গর্ভে লুক্কারিত শঙ্খ ঘুক্তাদি তীরে নিক্ষিপ্ত হইরা যায়, সেইরপ গোগীগণের মধুররসমুদ্রও 
যখন কৃষ্ণসৈবাধিকারনিরাশার মহাঝঞ্ধাবাতে আলোড়িত হয়, তখন তাহাদের প্রীভগবৎস্বরূপৈশ্বধ্য জ্ঞান এবং 


শ্রীভগবনের এঁখর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে সাধক ভক্তগণের নানাভাবের সাধনদিদ্বান্তের পথ 
প্রদণিত হয় | 


শ্রীভগবান্‌ যখন প্রেমবতী গোগীগণের নিকট নানাভাবে পতিসেবনের গুণবর্ণন! এবং পরপুরুষ প্রসঙ্গে 
দৌষকীর্তন করিয়া ধরন্মাধর্টের দোহাই দিয়! গোগীগণকে উপেক্ষা করিলেন, তখন গোপীগণ একেবারে 
হতাশ হইয়া পড়িলেন যে -আমাদের আর কৃষ্ণসেবাধিকার পাইবার আশা নাই। কাজেই সে সময়ে 
নিরাশার ঝঞ্ধাবাতে গোগীগণের প্রেমসিন্ধু বিক্ষু্ধ হইয়। তাহাদের মনে শ্রীরুষ্ণের স্বরপৈশ্বর্য্যে 
প্রকাশ হওয়া এবং তাহাতে শ্রীকুষ্ণেরও এঁশব্্যাভিনিবেশ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। শ্রীরুঞ্চ যখন ধর্মাধর্মের 
দোহাই দিয়া গোগীগণকে ওপপত্য দোষ হইতে নিবৃত্ত এবং পতিসেবনরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্শে প্রবৃত্ত করিতে 
চেষ্টা করিলেন, তখন: বিরহসন্তপ্ত। গোগীগণের প্রেমসিদ্ধু বিক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বধ্য প্রকাশ হইল এবং 
তাহারা তখন শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন__হে প্রেমৈকলভ্য ! একমাত্র প্রেম ব্যতীত আর কোন সাধনেই তোমার চরণ- 
সেবাধিকার পাওয়া যায় না। তুমি যে সমস্ত ধর্মাধর্থের উপদেশ প্রদান করিতেছ তাহার কিছুই প্রেমের অন্তরঙ্গ 
নহে। স্বধৰ্ম্মে আসক্তি এবং অধর্ম হইতে নিবৃত্তি প্রেমের অতি দূরতর বাহ্‌ অঙ্গ, অতএব আমাদের তুমি সেই 
সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছ কেন? আমরা ত তোমার নিকট ধর্াধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিতে 
আসি নাই, আমরা তোমার প্রেমসেবা৷ করিবার জন্য ধর্মমাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে উপস্থিত 
হইয়াছি। আমর! যদি ধর্মাধর্মের সীমাবদ্ধ হইয়া! থাকি, তাহা! হইলে আমর! কি প্রকারে তোমার প্রেমসেবা 
করিতে সমর্থ হইব? 

গোপীগণ শ্রীরুষ্জকে ইহাও বলিতে পারেন যে-_হে পুরুযোত্তম ! আমর! একমাত্র তোমার কৃপারই অপেক্ষা 
রাখি, তাহ। ছাড়া আর কোনপ্রকার ধর্স্মাধর্ম্মেরই আমরা অপেক্ষা রাখি না। শত সহজ ধর্মানুষ্ঠান করিলেও 
তোমার কৃপা ব্যতীত কেহই তোমার সেবাধিকার পায় না । যাহার! সর্ববিধ ধর্মাধর্মের আনুগত্য পরিত্যাগ 
করিয়া তোমার চরণে শরণাগত হয় তাহারাই তোমার কৃপায় তোমার সেবাধিকার পাইয়া কৃতাৰ্থ হয়। 
আমর! সেই জন্তই পতিসেবনাদি ধর্ম এবং ওপপত্যের অধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া তোমার কূপ! পাইবার জন্থই 
তোমার চরণে শরণাগত হইয়াছি। অতএব আমাদের উপর কৃপাপ্রকাশ কর এবং সেবাধিকার দানে কৃতার্থ কর। 
গোগীগণের এই প্রকার প্রার্থনায় শ্রীভগবান্‌ বলিতে পারেন যে - হে গোপীগণ! তোমরা! যদি ধর্মাধর্থের অপেক্ষা 
না করিয়া প্রেমকেই সর্রসাধ্যশিরোমণি বলিয়া ধারণ। করিয়া থাক, তাহা! হইলেও প্রেমের অন্তরঙ্গ নহে বলিয়া 
ধন্মাধর্মের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন শ্রবণকা্তনাদি পরিত্যাগ. করা 
তোমাদের পক্ষে কদাপি কর্তব্য নহে। কিংবা তোমরা যদি একমাত্র আমার ক্বপালাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া 
ধারণা করিয়া থাক এবং তাহার সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ধ্্মাধন্ম উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক, 
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১৯২২ io শ্রীমন্ভাগবতম্‌ | 


কৃপালাভ হয় না এবং শ্রবণকীর্ভনাদি ব্যতীতও অন্ত কোনপ্রকারে প্রেমলাভ হয় না। সেই জন্তই তোমাদের 
বলিতেছি যে--“শবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অন্ুকীর্তভনাৎ যথা ময়ি ভাবঃ প্রেমা ভবতি তথা সন্নিকর্ষেণ ন ভবতি ততঃ 
গৃহান্‌ প্রতিযাত।” আমার কথ শ্রবণ, আমার গ্রীমুত্তি প্রভৃতি দর্শন, নিরন্তর আমার কথা মনন এবং কীর্ডনে 
আমাতে প্রেমলাভ হয়, কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি না করিয়া! কেবলমাত্র আমার নিকটে আসিলেই কেহ প্রেমলাভ 
করিতে পারে না। অতএব তোমরা এখনই নিজ নিজ গৃহে চলির়| যাও এবং একনিষ্ঠচিত্তে শ্রবণকীর্তনাদিতে 
প্রবৃত্ত হও। শ্রবণকীর্তনাদ্ি করিতে করিতে প্রেমলাভ হইলেই আমার ক্পালাভ হইবে, এবং যথোপযুক্ত 
সেবাধিকারপ্রাপ্তি হইবে । 

ইহাতে বক্তব্য এই যে শ্রীভগবানের সহিত মিলন, তাহার নিকটে গমন, কিংবা তাহার সহিত আলাপাদি 
করিলেই কাহারও প্রেমলাভ হয় না। শ্রবণকীর্ভনাদ্দি সাধন ভভ্ন্গ যাজনই একমাত্র প্রেমলাভের উপায়। কংস, 
দন্তবক্র, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি এবং রামলীলায় রাবণ কুভ্তকর্ণাদি, নৃসিংহলীলায় হিরণ্যকশিপু, বরাহলীলায় 
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অনেকেই শ্রীভগবানের দর্শন, স্পর্শন ও সান্লিধ্যলাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কাহারও 
প্রেমলাভ হয় নাই। গ্রীভগবানের সানিধ্যই যদি প্রেমলাঁভের কারণ হইত তাহা হইলে জগতে কোন জীবই 
প্রেমহীন হইত না । কেননা শ্রীভগবান্‌ জগতের সর্ধজীবের হৃদয়ে অন্ত্ধ্যামিরপে অনাদিকাল হইতেই অবস্থিত 
আছে, কিন্ত তাহাতে এ পধ্যন্ত কোন জীবেরই প্রেমলাভ হয় নাই। কিন্তু যাহাব! শ্রীভগবানের নাম রূপ, 
গুণ, লীলাকথাশ্রবণ, নিরন্তর তাহাই কীর্তন, ধ্যান, তাহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন প্রভৃতি সাধন ভক্ঞ্যঙ্গ যাজন করে 
তাহাদের অচিরাৎ শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হয় । এই জন্ই প্রীভগবান্‌ বলিলেন,_-শবণকীর্তনাদিতে যেমন আমাতে 
প্রেমসঞ্চার হয়, সন্নিকর্ষ অর্থাৎ নিকটে বাসদ্বার৷ সেইরূপ হয় না। অতএব প্রেমলাভ করিতে হইলে 
শরবণকীর্তনাদিই একমাত্র অনুষ্ঠেয় । 

শ্শ্রবণাদর্শনাদ্যানাৎ্” প্রভৃতি লোকের প্রকারান্তরে বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে__শ্রীকুষ্ণ যখন 
নানাভাবে ও্পপত্য দোষ বর্ণনা করিয়া গোপরমণীগণকে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা 
বলিলেন-__হে ব্রজরাজনন্দন ! ব্রজের সকলেই জানে যে তুমি নারারণসম | মহাতপা গর্ণাচাধ্য তোমার 
নামকরণ সময়ে বলিয়া গিয়াছেন “নারায়ণসমো গুণৈ2৮ সেই জন্য আমরা সকলেই তোমাকে নারায়ণসম 
বলিয়াই মনে করি । সেইজন্ত আমরা নারায়ণ জ্ঞানে তোমার সেবা! করিবার জন্য তোমার চরণনিকটে 
আসিরাছি। তুমি নারায়ণসম বলিয়া তোমার চরণসেবনে আমাদের ওপপত্য দোষে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা 
নাই। যে সমস্ত রমণীগণ পরপুরুষপ্রসঙ্গ করে তাহারা ওপপত্য দোষ লিপ্ত হয় বটে, কিন্তু নারায়ণ চরণসেবনে 
কাহারও ওপপত্য দোষে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি ওপপত্য দোষের ভয় দেখাইয়া আমাদের 
ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ কেন? আমরা আজ সমস্ত রাত্রি তোমার চরণনিকটে থাকিয়া তোমার সেবা করিয়া 
রাত্রি শেষে আবার গৃহে ফিরিয়া যাইব, এইগ্রকার সংকল্প করিয়াই আজ আমর! তোমার চরণনিকটে 
আসিয়াছি। নারায়ণ কখনও তাহার ভক্তগণকে চরণসেবায় বঞ্চিত করেন ন! । সুতরাং হে নারায়ণসম ! তুমিও 
আমাদের তোমার চরণসেবায় বঞ্চিত করিও না। তুমি যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছ তাহা সত্য 
বটে, কিন্তু যাহারা নারায়ণ সেবা করে তাহাদের সঙ্গে সে সমস্ত ধর্মাধর্মের কোনই বাধ্যবাধকতা নাই। ব্রজরমণীগণের 
এইগ্রকার প্রার্থনায় ব্রজরাজনন্দন বলিলেন_হে গোঁপরমণীগণ! তোমরা যদি নারায়ণ বুদ্ধিতে আমার সেবা 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহ! হইলেও তোমাদের পক্ষে আমার নিকটে বাস করা কর্তব্য নহে। কেন না 
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১০ম ক্রন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯২৩ 


স্পা সী 


একমাত্র শুদ্বভক্ত ব্যতীত অন্য কেহই নারায়ণের চরণসেবাধিকার পায় না। যে সমস্ত ভক্তের কোনপ্রকার 
কামনা থাকে কিংব| যাহার! যোগজ্ঞানাদিনিষ্ঠ সে সমস্ত ভক্তগণকে শুদ্ধভন্ত বল| বায় না। শুদ্ধভক্তগণ 
কদাপি সামীপ্য সালোক্যাদির কামন! করে না। কিন্তু তোমর! স্তদ্ধভক্তের স্তায় সেবাধিকার প্রার্থন! 
করিতেছ অথচ আমার সামীপ্যই তোমাদের প্রার্থনীর বলিয়াই মনে হইতেছে । সুতরাং তোমাদের পক্ষে 
সেবাধিকারপ্রাপ্তি সুলভ নহে। তোমরা আমার নিকটে বাস করিবার জন্য পুনঃপুনঃ নানাভাবে আমাকে 
অনুরোধ করিতেছ, কিন্ত শুদ্ধভক্তগণকে সামীপ্যাদি প্রদান করিলেও তাহার! তাহ! গ্রহণ করে না । 
সামীপ্য-সাষ্টি-সালোক্য-সারূপ্যৈকত্বমপুুত। দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 

শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদা শ্রবণকীর্তন স্মরণ বন্দনাদি সেবাই প্রার্থন। করিয়৷ থাকেন, তাহাদের কখনও 
সামীপ্য, সাষ্টি, সালোক্য, সারপ্য ও সাধুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তিলাভের লালস! হয় না। এমন কি তাহাদের 
বদি এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদানও করা যায় তাহ! হইলে তাহারা কদাপি তাহা অঙ্গীকার করেন না। তাই 
বলিতেছি--শরবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীর্ভনার্দি যেমন প্রেমের পরিচায়ক, সামীপ্য ( সন্নিকর্ষ ) প্রত্থতির 
কামনা তাদৃশ প্রেমের পরিচায়ক নহে। তোমর! নিরন্তর আমার সামীপ্য (সন্নিকর্ষ) লাভের জন্যই 
পুনঃ পুনঃ আমার নিকটে নানাভাবে প্রার্থনা জানাইতেছ। কিন্ত তোমাদের শ্রবণকার্তনাদ্দিতে কোনই 
আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সেইজন্ত তোমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, তোমরা নিজ নিজ গৃহে 
ফিরিয়| গিয়া শ্রবণকীর্তনাদিতে প্রবৃত্ত হও। শ্রবণকীর্তনাদিই প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক, কিন্ত সামীপ্য-বাসন! 
( সন্নিকর্ষ) প্রেমের পরিচায়ক নহে। 

ইহাতে মনে হইতে পারে যে--সাধক ভক্তগণই সর্ধাদা শ্রব্ণকীর্ভনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, 
কিন্তু বাহার! সিদ্ধভক্ত তাহাদের শ্রবণকীর্তনার্দিতে কোনই প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবানের পরিচধ্য। করিবার 
জন্ত সামীপ্য সালোক্যাদিই (সন্নিকর্ষ) তাহাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। তাহাতে বক্তব্য এই যে 
সাধক ভক্তগণ শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ঞঙ্যাজন করিতে করিতে সিদ্ধিদশার যখন সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির 
যোগ্যতা লাভ করেন, তখনও তাহারা পূর্বরাগাবস্থায় শ্রবণকীর্তনাদিই করিয়া থাকেন। তাহাদের 
পূর্বারাগে প্রথমতঃ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিকথা শ্রবণ, তদনন্তর প্রবল উৎকণ্ঠায় সর্বদা! 
্ু্তিতে দর্শন, নিরন্তর ধ্যান এবং তাহার নাম রূপ গুণলীলাদিকথালাপ প্রসঙ্গেই কালযাপন হইয়! থাকে | 
তাহার পর তাহাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইয়া যখন চরমে উপস্থিত হয়, তখনই তাহাদের সহিত শ্রীভগবানের 
যথাসম্ভব মিলন সংঘটন হইয়া থাকে! শ্রবণ, কীর্তন, দর্শন, মনন প্রভৃতি দ্বার! উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি না হইলে 
কেবলমাত্র সামীপ্যে (সন্নিকর্ষ ) কোনও রসাস্বাদন হয় না। উৎকঠাবিহীন ব্যক্তি যদি শ্রীরুষ্ণনিকটে 
বাস এবং তাহার পরিচ্ধ্যাদি করে তাহা হইলে তাহার পরিপূর্ণ আনন্দান্থভুতি হয় না। সেজন্য 
মিলনের চেষ্টা অপেক্ষা উৎকণ্ঠাবর্ধনের চেষ্টা করাই সর্ব্রতোভাবে কর্তব্য ! 

নানোপচারক্ৃতপুজনমার্ত্বন্ধোঃ প্রেয়ৈব ভক্তত্বদয়ং সুখবিদ্রতং স্তাৎ। 
যাবৎ ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠাপিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো নন্গ ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ( পগ্ভাবলী ) 
বিবিধ উপচারে অ্চন পরিচর্য্যাদি মাত্রে কাহারও হৃদয় বিগলিত হয় না। যাহাদের অন্তরে প্রেম 


আছে, তাহাদের হৃদয়ই ীভগবৎসেবানন্দে বিগলিত হয়। তীত্র ক্ষুধা পিপাসা ব্যতীত কখনও অন্ন্লাদির 


রসাস্বাদন হয় না কিংবা তাহা পানভোজনাদিতে আনন্দাস্বাদ হয় না; সেই জন্য অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা! 
করা অপেক্ষা ক্ষুধা বুদ্ধির চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। ভক্তগণের পক্ষেও শ্রীভগবানের সহিত 
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১৯২৪ শ্রীমন্তাগবতমূ্‌ ৷ 


মিলনের চেষ্টা ন! করিয়া প্রেমলাভের চেষ্টা করাই সমীচীন। প্রেমলাভ হইলে প্রেমাধীন ভগবানকে 
নিশ্চয়ই পাওয়| যায়, কিন্তু ভগবান্‌কে পাইলেই প্রেম পাওয়! যায় না। কংস, দস্তবক্রাদি বহুতর অস্থুরের 
কথা জানা! যায়, তাহার! ভগবান্কে পাইয়াছিল কিন্তু প্রেম পায় নাই । এমন কোনও প্রেমবান্‌ ভক্তের বথা 
এ পর্যন্ত জানা যায় নাই যে, তাহার! ভগবানকে পার নাই। সেইজন্ত প্রেমমাহাত্ম্যবিজ্ঞ ভক্তগণ কদাপি 
শ্লীভগবানের সামীপ্য কিংবা তাহার চরণপ্রান্তি প্রভৃতি প্রার্থনা করেন না। তীাহার। কেবলমাত্র প্রেমলাভের 
একমাত্র উপারস্বরূপ শুদ্ধতক্তি লাভের জন্তই লালায়িত হন। দেবধি নারদের অন্নগ্রহপাত্র কুবেরপুত্র 
নলকুবর এবং মণিগ্রীব, বখন বৃক্ষত্ব মুক্ত হইরা বাল্যলীলা-রসাবিষ্ট ভগবানের চরণপ্রান্তে নিপতিত 
হইয়। স্তব করিলেন, তখন তাহারা শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তি কিংবা সামীপ্যলাভের জন্য প্রার্থনা না 
জানাইয়! সাধন ভক্তিযাজনের জন্ই প্রার্থনা জানাইলেন-_ 

বাণী গুণান্ুকথনে শ্রবণৌ কথারাং হস্তৌ চ কর্ধান্থ মনস্তব পাদযোর্নঃ | 

স্থৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দৃষ্টি, সতাং দরশনেহস্ত ভবত্তনূনাং ॥ ( প্রীমন্তাগবতম্‌ ) 

. হে ভগবন্! আমাদের বাগেন্দরিয় যেন নিরন্তর আপনার গুণকথনে নিরত থাকে, আমাদের কর্ণ 
যেন নিরন্তর আপনার কথাই শ্রবণ করে, হস্ত যেন সর্বদা আপনার শ্রীমন্দির মার্জন এবং পুজার্থ পুষ্প 
তুলসী চয়নাদিতে নিযুক্ত থাকে, মনঃ যেন নিরন্তর আপনার চরণ স্মরণ রসে নিমগ্ন থাকে, মন্তক যেন 
নিরন্তর চরণ বন্দন করে এবং নয়ন ‘যেন নিরন্তর আপনার রীমুন্তি দর্শনেই নিযুক্ত থাকে৷ ইহাতে দেখা 
যায় ষে, ভক্তিরসিক কুবেরপুত্রদ্বর শ্রীভগবানের সামীপ্য প্রভৃতি প্রার্থনা না করিয়া তাহার চরণে প্রেম- 
লাভের উপায় স্বরূপ শ্রবণকীর্তনাদদি ভক্তিযাজন করিবার জন্তই প্রার্থনা জানাইলেন। সুতরাং 
শ্রীভগবানের সামীপ্য অপেক্ষা তাহার নাম রূপগুণলীলারদি কথা শ্রবণই ভক্তিরসিক ভক্তগণের একান্ত 
প্রার্থনীর এবং তাহাতেই ভক্তগণের সর্বার্থসিদ্ধি হয় । 

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্তোইন্তং তৎ প্রবোধনং। এতদেবপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুরুরধাঃ ॥ | 
এই সমস্ত বচনেও জানা যার যে নিরন্তর গ্রীভগবানের চরণচিন্তন, ভক্ত সঙ্গে তাহার নাম রূপগুণ- 
লীলাদি কথা কীর্তন, এবং তাহার যথাসম্ভব অন্ুভূতিকেই একনিষ্টতা বলা যায় এবং ইহাকেই পণ্ডিতগণ 
ব্ৰহ্মাভ্যাস বলিয়। থাকেন । এই সমস্ত নানাবিধ যুক্তি ও শান্তর প্রমাণানুসারে জান! যায় যে-শ্রীভগবানের 
সামীপ্য অপেক্ষা তাহার নাম রূপ গুণলীলাদি কথা শ্রবণকীর্তন প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই অচিরাৎ 
শ্ৰীকৃষ্ণে প্রেমলাভ হইয়া থাকে । শ্রীকুষ্চবচনের বান্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এইভাবে শ্রবণকীর্ভনাদি 
উৎকর্ষ জানিতে পাই। সাধক ভক্তগণের পক্ষে শ্রীকুষ্ণবচনের এই বাস্তবার্থের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় 
এবং আলোচ্য । যদিও নিত্যসিদ্বপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সাধনভক্তিবাজনের জন্য কিংবা উৎকগ্ঠাবর্ধনের 
জন্য শ্রবণকীর্তনাদির কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি পরমকৌতুকী রসিকেন্দ্রুড়ামণি ত্রজরাজনন্দন, 
নর্্রসালাপচ্ছলে ব্রজরমণীগণের নিকট নানাভঙ্গিসমন্থিত বচনাবলী বিস্তান করিয়াছেন । এই সমস্ত 
রসালাপের মর্শগ্রহণ করিতে পারিলে সাধকভক্তগণের পরমকল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, 
পরিহাঁসরসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন এইরূপ নানাভাবে নানাভর্গি প্রকাশ করিয়া পরিশেষে এমন অভিনব ভাবের 
ইঙ্গিত করিলেন যে তাহাতে ব্রজরমণীগণের মনে কখনও শ্রবণকীর্তনাদি অপেক্ষা সনিকর্ষের শ্রেষ্ঠতা এবং 
কখনও বা সন্নিকর্ধ অপেক্ষা শ্রবণকীর্ভনাদির শ্রে্ঠতার ধারণ! হওয়ায় প্রার্থনা এবং উপেক্ষা এই বুগলার্থ- 
সন্ধাপনময় ভঙ্গির প্রকাশ হইল ॥ ২৭ 
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১৩ম স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | y ১৯২৫ 


শ্রীশুক উবাচ ৷ | 
“ইতি বিপ্রিযমাকণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতং। বিষ! ভগ্দঙ্কল্প।শ্িন্তামাপু ছুরত্যয়াং 1২৮ 


অন্পয়ঃ 1 ইতি ( পূৰ্ব্বোক্তং) বিপ্রিরং (উপেক্ষাময়ত্বেনাবগমাৎ পরিমানি্ং) গোবিন্দভাষিতং (গোকুলেন্দ- 
দ্বেন নিজসহজপ্রেমভরবিষরন্ত- শ্রীব্রজরাজনন্দনন্ত বচনং) আকর্ণ (শ্রত্থা) বিষগ্রাঃ (পরমরিষাদং প্রান্তাঃ) 
ভগনসঙ্ল্লাঃ ( ভগ্নমনোরথাঃ) গোপ্যঃ ( কৃষ্ানগরাগিণ্যো ব্রজরমণ্যঃ) ছুরত্যয়াং (ছুপ্পারাং) চিন্তাং (অনিষটপ্রাপ্তি- 
জনিতং ধ্যানং) আপুঃ ( প্রাপুঃ ) ॥-২৮. লা ও 
মুলানুবাদ 7 শ্রীশুকদেব বলিলেন-_ব্রজরমণীগণ শ্রীরুষ্ণের এই প্রকার অগ্রির বচন শুনিয়া বিষণ্ন ও 
ভগ্নমনোরথ হইলেন এবং অপার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৮ 
জ্ীটবষ্ণবঢ্তোষণী 1 ইতি এতদেগাবিনন্ত গোকুলেন্ত্বেন গোকুলমান্রহিতন্তাপি কিমুত স্বেযু। ভাষিতং 
স্ুুটমেব বচনম । বিপ্রিয়মিতি অর্থ স্পর্শিত্বেনোনিশ্চিতাশয়ত্বাৎ উৎকঠ্ঠাস্বভাবেন তাসামুপেক্ষৈব স্কুরিতেতি ।বিষগ্া 
অন্তন্তপ্তাঃ সত্যঃ যতো! ভগ্নঃ সঙ্কললন্তদঙ্গবিষয়শ্চিরন্তনমনোরথো যাঁসাং তাঃ | অতো দুরত্যয়াং অনতিক্রম্যাং চিন্তা- 
মিষ্টানবাস্তিজগ্ং ধ্যানমাপুঃ। অয়ং প্রেমার্রকোমলম্বভাবোহপি পরমকাঠি্তমন্মদৌর্ভাগ্যেন গতঃ | তদধুনা কিং 
সপাদগ্রহণকাকুভিরমুমহ্থনয়েম উত প্রতিবচনেন বা প্রযত্রতঃ ক্ষণং ধৈর্্যাবলম্বনেন বা শাঠ্যতো ব্রজং প্রতিনিবৃত্তা 
বা দুরবগাহগাস্তীর্য্স্তাস্তাশয়ং নির্ধাররেম। কিংবা সগ্ভএব গ্রাণাংস্তাজেম অত্র চান্ত সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা যমুনা- 
প্রবেশাদিনেত্যাদি চিন্তয়ামাস্গরিত্যর্থঃ॥ ২৮ | 
স্ত্রীভাগবভাম্বতবর্ষিনী 1--নির্জজন যমুনাতীরে নিজনিকটে সমাগতা প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ কি অমূল্য 
প্রেমরত্বরাজি হৃদয়সম্পুটে গোপন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহ! তাহাদের মুখে ব্যক্ত করিয়া স্বকর্ণে শুনিবার 
জন্ঠ ব্রজরাজনন্দন এমনই লালসান্ধিত হইলেন যে, তিনি ধাহাদের -আগমনাপেক্ষায় নিজ্জন যমুনাতীরে দীড়াইয়া 
আছেন এবং ধাহাদের আকর্ষণ করিবার জন্য মোহনমুরলীরব করিয়া দণ্ডে শতবার পথনিরীক্ষণ করিতেছেন, 
তাহাদের নিজনিকটে. উপস্থিত দেখিয়াও কোনপ্রকার প্রীতিসম্তাষণ না! করিয়া বাম্য অবলম্বনপূর্বাক উপেক্ষা- 
ভঙ্গির আবরণ দিয়া তাহাদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিলেন | এই আলাপবচনের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে 
কত মাধুষ্য, কত ভাবের উচ্ছাস, কত ভঙ্গির তরঙ্গ এবং .কত যে অর্থের গান্তীর্্য আছে, তাহা সাক্ষাৎ 
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতারও বাক্য ও মনের গোচর হয় কি নাসনেহ। কিন্তু তাহারই হলাদিনীশক্তির ঘনীভূত 
মুর্তি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের- পক্ষে তাঁহার বাক্যভঙ্গিরমর্মগ্রহণ করা কিছুই কঠিন হইল না। তাহারা শরীকৃষ্ণ- 


'বচনের উপেক্ষাভঙ্গি, প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি সমস্ত চাতুর্যই হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সর্বববিধ 


মনোভাবই অবধারণ করিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রেমগ্রবণহৃদয়ে প্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গি ষেমন নিশ্চলভাবে 
স্থান পাইয়াছিল, প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি সেভাবে তাহাদের হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। প্রীরষ্ণবচনের 
প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি বুঝিরাও তাহা তীহার! পরিহাস বলিয়া মনে করিলেন এবং উপেক্ষাভঙ্গিকেই শ্রীরুষ্ণে 
প্রকৃত মনোগত ভাব বলিয়া! দুঢ়রূপে নিশ্চয় করিয় লইলেন | ডি 
 প্রেমপ্রবণনথায়ের স্বভাবই এই যে__বুগপৎ অনিষ্ট এবং ইষ্ট সম্তাবনা উপস্থিত হইলে তাহাতে অনিষ্ট- 
সম্ভাবনাই বদ্ধমূল হইয়া যায়, কিন্তু বহুতর যুক্তি কিংবা প্রমাণাদি থাকা সত্বেও সেখানে ইষ্ট সম্ভাবনা স্থান পায় 
না। প্রীকুঞ্ণবচনের উপেক্ষা এবং প্রার্থনা--এই উভয়ভঙ্গিই প্রেমবতী ব্রজরম্ণীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং 
্ীরু্ণ তাহাদের শিশুকাল হইতেই ভালবাসেন, তিনিই বংশীরবে তাহাদের ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের 
[ ২৪২ ]=> 
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হত শ্রীমন্তভাগবতমূ। 


টি 


সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি সর্বদাই ব্যাকুল, অতএব তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না, বিশেষতঃ তিনি 
পরমপ্রেমার্ডহৃদয় এবং সর্বদাই ব্রজবামি নরনারী পশুপক্ষি প্রভৃতি সকলেরই গ্রীতিবিধানের জন্তু 
সৰ্বদাই সচেষ্ট, সুতরাং তিনি কখনই প্রেমবতী ব্রজরম্ণীগণকে অপ্রিয় বচন বলিতে পারেন ন ; এই প্রকার শত 
-শত যুক্তি থাকিলেও এবং ব্রজরমণীগণের তাহা মনে হইলেও তাঁহারা কিছুতেই শ্রীকুষ্চবচনের প্রার্থনাভঞ্গিতে 
আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না । কিন্তু উপেক্ষার কোনও কারণ ব| যুক্তি না থাকিলেও ্ীষ্ণবচনে আপাততঃ 
প্রতীত উপেক্ষাভঙ্গিই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মনোভাব বলিয়| অবধারণ করিয়! লইবেন 
যাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃতই নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে তাহাদের এইরূপ অনিষ্টাশগ্কাই প্রবল হইয়! থাকে । ও 
-শঙ্কীনি হি বন্ধুন্ধদয়ানি ভবস্তি ) ব্যবহার জগতেও দেখা যায় যে কোনও দুূর্থ আত্মীয়ের সংবাদ না৷ পাইলে সর্বদা 
তাঁহার অনিষ্ট ভাবনাই মনে আসে ) কিন্ত কখনও মনে হয় না যে কোনিপ্রকার কার্যের ব্যস্ততাবশতঃ কিংবা 
আনন্দোৎ্সবাদির মত্ততাবশতঃ দূরস্থ আত্মীয় সংবাদ দিতে পারিতেছে না। ব্রজরম্তীগণও. শ্রীকুষ্ণবচনের 
্রার্থনাভঙ্গি বুঝিয়া তাহাকে পরিহাস বলিয়া মনে স্থান দিলেন না) কিন্ত উপেক্ষাভঙ্গি বুঝির! তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রকৃত বক্তব্য ও প্রকৃত মনোভাব বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া লইলেন | : RR 
গৌপরমণীগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দনের উপেক্ষা তাহাদের নিকট প্রাণান্তকর দুঃখপ্রদ 
এবং পরম অপ্রিয় । কিন্তু তাহার প্রার্থনা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই আদরের, বড়ই মধুর, চিরবাহিত এবং বড়ই 
- প্রিয় । প্ৰীক্ব্চবচনে উপেক্ষা এবং প্রার্থনা এই উভয় ভঙ্গি বিত্ন্ত থাকায় তাহাতে ব্রজরমণীগণের অপ্রিয়ত| এবং 
প্রিরতা এই ছুইই অন্তনিহিত আছে। কিন্তু প্রেমবতী ভ্রজরমণীগণের প্রেমের প্রবাহে শ্রীকৃষ্চবচনের প্রিয়তা 
“যেন দুর দূরাস্তরে সরিয়া গেল এবং অগ্রিয়তাই তাহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয়কে অনিষ্টাশঙ্কার তীরতাযে 
“করিবার জন্তু বদ্ধমূলভাবে লগ্ন হইয়া গেল। কাজেই শীকবষ্ণবচনের মাধুর্য এবং প্রিয়তার পরিবর্তে কঃ রত 
. এবং অপিয়তাই ব্রজরম্ণীগণের নিকট প্রকটমুর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। 
= বাহার চরণসেবনের জন্য ব্রজরমণীগণ চিরদিনই লালায়িত, শিশুকাল হইতে ধাহার চরণে তাহাদের দেহ- 
- মনঃপ্রাণ সমর্মিত, যাহার চরণসেবালালসায় ব্রজরমণীগণ সর্কত্যাগিনী, সেই সহজপ্রেমনিকেতন ব্রজরাজনন্দনের 
বচন যখন ব্রজরমনীগণের বিপ্রিয়রপে প্রতীত হইল, তখন তাহাদের হৃদয়ে যেন কোটি কোটি সর্প বৃশ্চিকাদি- 
.দংশনজালা অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে অধিকতর কি যেন এক অনির্বচনীয় ভীব্রজালার অনুভব হইল । | শ্ৰীকৃষ্ণ 
. সৈবায় নিরাশাজনিত ম্ম্মভেদী যাতনায় তাহাদের হৃদয় একেবারে অধীর হইয়া গেল এবং শিশুকাল হইতে নব নব 
-আশাবারিসিঞ্চনে সংবন্ধিত মনোরথলতা যেন তাঁহাদের হৃদয়ের তাপে বিশুফ হইয়া গেল। ব্রজরাজনন্দন যে 
-এস্বাগতং বো মহাভাগাঃ” প্রভৃতি দশটি শ্লোক বলিয়াছেন, তাহাতে যে গুদান্ত প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত 
“ক্রজরমীগণের নৈরান্ত “মিলিত হইয়া যেন বায়ুবেগসংবদ্ধিত বহর স্যার দশদিক্‌ দগ্ধ করিতে লাগিল । 
::77.- দশঞ্সোকেন্ধনৈস্তাঁসাং প্রেমকোমলিতাত্মনাং। আশান্স সর্বাস্ৌদান্তবহিং কৌতুক্যজ্ভ্তন্ৎ॥ 

- পরমকৌতুকী ব্রজরাজনন্দন প্রেমকোমলহ্বদয় ব্রজরমণীগণের সকল আশার গদান্তবহি প্রজ্থলিত করিলেন! 
তাহার কথিত দশশ্লোক যেন দশ ইন্ধন (শুদ্ধ কাষ্ঠ), তাহাতে তিনি গুদাস্তবহি সংযোগ করিয়া গোশীগণের 
দশ আশার (দিকে) স্থাপন করিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার এই গঁদান্তবহিতাপতপ্ত ত্র 
রমণীগণের যে কি অবস্থা হইল তাহা একমাত্র তাহার! ব্যতীত আর কাহারও ধারণা করিবার সাধ্য নাই। 
প্রেমবতী ব্রঙ্গরমপীগণ একমাত্র শ্রীকুষ্চরণের প্রেমসেবাধিকার ব্যতীত জীবনের আর কোনও কৰ্তা 
কিংবা আকাজ্। মাছে বলিয়া কদাপি স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারেন নাই । তাহার! এই সেবারিকার প্রাণির | 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । $৯২৭ - 


লালসাতেই ইহলোক এবং পরলোকের সর্কাবিধ সুখসম্তভোগ লাঁলসায় জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ- 
মাত্রেই বমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহারা তাহাদের প্রাণবন্লভ ব্রজরাজননদনের সুখে এইরূপ 
উপেক্ষাবচন শুনিবেন তাহা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই৷ তীহারা মনে করিয়াছিলেন বে 
পীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলেই তীহার! কতই আদর পাইবেন এবং মনের মত শ্রীক্বচচরণ সেবা করিরা চিরদিনের 
সঞ্চিত মনোরথ পুরণ করিবেন । কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল লাভ হইল । তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট আদরের পরিবর্তে তীত্র উপেক্ষা পাইলেন এবং মনোরথ পূরণের পরিবর্তে তাঁহাদের সর্ববিধ মনোরথ 
চর্ণবিচুর্ণ হইয়া গেল । ৃ | ৮ 
‘শ্রীকৃষ্ণের: উপেক্ষাবচনে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে-শ্রীকৃষ্চ সত্যসত্যই 
তাহাদের উপেক্ষা করিতেছেন, স্থতরা তাহাদের আর তাহার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির কোনই আশা নাই। 
একমাত্র শ্রীক্ষ্ণচরণসেবন ব্যতীত ব্রজরমণীগণের, জীবনের আর কোনই লক্ষ্য নাই কিংবা আর কেনি 
“বিষয়েই তাহাদের লালসা নাই। তাহারা একমাত্র প্রীকুষ্ণচরণ সেবন লালাসাতেই ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান 
ভয়াদি সর্বত্যাগ করিয়াছেন এবং অন্তঃপুরচারিণী কুলবতী রমণী হইয়াও স্বেচ্ছাচারিণীর শ্যায় যমুনাতীরে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহাদের যদি শ্রীরৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তিতে কোনপ্রকার বাধা ঘটিয়া যায়, 
তাহা হইলে তীহাদের যে কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনার ভাষা নাই । জগতের জীব তাহাদের তুচ্ছ লালসায় 
হতাশ হইয়া যেরূপ বিষাদগ্রস্ত হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে শ্রীক্ষ্ণসেবালালসায় হতাশ গোপরমণীগণের 
বিষাদ ও ব্যাকুলতা যে কত কোটি কোটি গুণে অধিক হইতে পারে তাহার গণনা করাও অসম্ভব ! 
অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের কালকুট, হলাহল, দাবানল, বাড়বানল প্রভৃতি যত কিছু ক্লেশদারক ও সগ্ঘঃপ্রাণহারক 
পদার্থ আছে তাহা সমস্ত একীভূত করিলেও বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণোপেক্ষিতা গোপরমণীগণের অন্তরের তাপের 
কোনও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশেরও তুলনা পাইতে পারে ন! । সমুদ্রমন্থনোডূত হলাহল পানে সাক্ষাৎ 
্রীশঙ্করেরও কঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেজন্ত তিনি চিরদিনই নীলকণ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ আছেন। কিন্ত 
কৃষ্ণের নর্মালাপসম্ভৃত উপেক্ষাবচনহলাহল পানে গোপীদের যে কি হইয়াছিল তাহা! বোধ হর বেদপুরাণাদি 
শাস্তরনিচয়ও অগ্ভাপি অনুসন্ধান পান নাই, সেজন্ত গোপীদের নীলকণ্ঠের প্যায় কোনপ্রকার প্রসিদ্ধি শুনিতে 
পাওয়া যায় না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন-হলাহল পান করিয়া গোপরমণীগণের অন্তরে যে তীব্রতাপের 
অনুভব হইয়াছিল তাহার তুলনা একমাত্র তাহাই ব্যতীত প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্বজগৎ খুঁজিলেও আর পাওয়া 
যাইবে না। | এ 
্ীকুষ্ণনুরাগিণী গোপরমনীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদ শরবণে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে 
আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের অন্তর পরমানন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং কত নব নব ভাবে শ্রীকৃষ্ণ 
চরণ সেবনাশ! জাগরূক হইয়া যে তাহাদের হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়াছিল তাহার ইয়তাই নাই। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
উপেক্ষা বচন শ্রবণে তাহাদের সকল আশাই নির্মল হইয়া গেল এবং পরমাননের পরিবর্তে অফুরন্ত বিষাদ 
আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিল। তাঁহারা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অপার চিন্তাসাগরে 
নিমগ্ন হইলেন এবং তাহার শত শত তরঙ্গাঘাতে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত হইতে লাগিলেন J $s 
গ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণে শরীকষ্ানুরাগিণী ব্রজরমপীগণের কত কথাই যে মনে হইল তাহার আর 
ইয়ত্তা নাই। হারা পরষ্পরের দিকে উদাস দৃষ্টিপাত করিয়! জাঁনাইলেন_হায়! আমাদের কি অপার 


দুর্ভাগ্য! আমাদের প্রাণবল্লভ ব্রঙ্রাজনন্দনের মত দয়ার্ডহদয় আর কেহ কুত্রাপি আছে কিনা সন্দেহ | 


6500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50929179011 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১৯২৮ :_জরীমন্তাগবতমূ। - 


০৯৮৯ তা ০৯ ০৯৯ পাতি তা 0৯ 0৯৯৯৯ ত৯ রস পা nA ৯ পা 28 লা লট পা এ তি পাত রা লা ৯১৯ তা লা লা পা ৯ পা 


উকি উর 


তাহার কৃপা ও ভালবাসার কথা আমরা কোটি কোটি জন্মান্তরেও তু পারিব না। আমাদের তিনি 
কতভাবে কত বিপদ হইতে যে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার আর সীমা নাই । অঘবকাদি অঙ্ুর মারণে, 
গোবর্ধন-ধারণে, কালিয়-দমনে, দাবানলপাঁনে তিনি. সমস্ত ব্রজবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন | ব্রজের পশতু 
পক্ষী বৃক্ষলতাদি -পর্যন্ত তাহার কৃপায় ও ভালবাসায় সংবদ্ধিত। কিন্ত আজ তিনি আমাদের দূর্ভাগ্য- 
বশতঃ এতই কঠিন হইয়া  পড়িরাছেন যে_আমরা তাহারই চরণসেবনাশার ধর্ম লজ্জা ধৈর্য্য মানাদি 
বিসর্জন দিয়! তাহার. চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি এবং তাঁহার উপেক্ষা বচন শ্রবণ. করিয়া মরণাধিক যন্ত্রণা 
ভোগ করিতেছি দেখিরাও তিনি আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাঁত করিলেন না এবং তিনি যে হঠবশতঃ 
বাম্য অবলম্বন করিয়াছেন তাহা, হইতে বিচলিত হইলেন না। ইহাতে তাহাকে আর কি দোষ দিব? ইহা 
আমাদেরই অদৃষ্টদৌষ ৷. নচেৎ প্রেমকোমলম্বভাব : ব্রজরাজনন্দনের এমন কঠিনতা. প্রকাশ হইবে কেন? 
একমাত্র আমাদের নিকট ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাহার এমন কঠিনতা৷ প্রকাশের কথা কদাপি শুনিতে পাওয়া 
যায় নাই। সুতরাং ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য দোষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, 
আমাদের দুর্ভাগ্য দোষে যাহা হইবার তাহাত হইয়াছেই, কিন্তু আমরা এখন কি করিব? আমরা কি 
ব্রজরাজনন্দনের চরণ ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া আমাদের মনোরথ পুরণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইব? 
' আমরা ব্রজরাজনন্দবনের চরণসেবনের আকাজ্ষতেই ধৈর্য্য লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া তাহার চরণ নিকটে 
আসিয়াছি, সুতরাং তাহার চরণে ধরিরা প্রার্থনা জানাইতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাতে 
তাহার কোনই আনন্দ হইবে না। কেননা, নায়কনায়িকার মিলনে যদি নায়িকা নায়কের নিকট মিলন 
জ্ঞাপন করে তাহা হইলে সেই ধুষ্ট ও নির্লজ্জ নায়িকার সহিত মিলনে সুনায়কগখের কোনই আনন্দ হয় না। 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার আনন্দবর্ধনই আমাদের একমাত্র উদ্দেগ্ত ;. কাজেই যাহাতে তাঁহার আনন্দ 
নাহয় সে কার্যে আমাদের কোন প্রকারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে । -্রীকুঞ্চের সহিত মিলনে পরমানন্দ 
উপভোগ করিবার জন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসি নাই ; মিলন বিহারাদি দারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দন 
করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরিয়া মিলন প্রার্থন৷ করিয়! তাঁহার আননদভোগে 
বাধা দেওয়া আমাদের কদাপি কর্তব্য নহে। তিনি আমাদের শত শত উপেক্ষা করিলেও আমরা তাঁহার নিকট 
মিলন বাসন! জ্ঞাপন করিব না। কিন্তু আমাদের এখন কর্তব্য কি? তাহাঁও ত আমরা কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। আমর! কি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকথার উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার কথার অযৌক্তিকতা 
তাহাকে বুঝাইয়া দিব? কিন্তু হায়! তাহাতেও ত তাহার মিলনানন্দ উপভোগে বাঁধা ঘটিবে | কেন না 
যে সমস্ত নায়িকা, নায়কের কথায় কথায় প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে ছুই চারি কথা! শুনাইয়া দেয়, তাহারা 
প্রথরা এবং প্রগল্ভ! নায়িকা বলিয়। অভিহিত এবং তাহারা কদাপি আমাদের ব্রজরাঁজনন্বনের মত 
সথনায়কগণের সুখহেতু হইতে পারে না। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কথার উত্তর প্রদান করিয়া গ্রগল্ভতা প্রকাশ 
করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই কর্তব্য নহে। তিনি যাহাই বলুন না কেন আমরা নীরবে তাহা শুনিয়া 
যাইব । তবে কি আমরা কিছুক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া! এই স্থানেই নীরবে দীড়াইয়া থাকিব? কিন্ত তাহাই 
বা কিভাবে সম্ভবপর হইবে এবং তাহাতে ফললাভই বা কি হইবে? শ্রীক্ুষ্চরণ সেবনের অদম্য মা 
এবং উদ্বেগে আমাদের যে অবস্থ। হইয়াছে তাহাতে আমাদের আর ক্ষণকালও ধৈর্যাবলম্বন করিবার সাধ্য 
নাই। আমাদের যদি ধৈর্যাবলঘ্বনেরই সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে কি আমর! কুলবতী রমণী হইয়া কুল- 
ধর্শে জলাঞ্জলি দিয় এই রাত্রিক।লে নিজ্জন যমুনাতীরে আসিরা উপস্থিত হইতাম ? বদি বা আমর! কোন 
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১০ম স্বন্ধে ২১শঃ অধ্যায়ঃ । - ১৯২৯ 


————~—— 


mm at mmm me me লি 


আমাদের যথেষ্ট অনিষ্টাশঙ্কা আছে। 
এই উন্মুক্ত বমুনাতীরে অবস্থান করি, 
রা হইলে সমস্ত গুপ্তকথ! ব্যক্ত হইয়া পড়িবে । 
বা আমাদের নীরবে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিরা প্রীকৃধ্ঃ বদি স্থানান্তরে চলিয়া যান তাহা হইলেও আমাদের 


সকল আশা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং ধৈর্যাবলঘন করিয়া নীরবে দীড়াইয়৷ পাকা আমাদের পক্ষে সুবিধা- 
জনক নহে। হায়! হার! তবে আমর! এখন কি করিব? পরম গম্ভীরাশয় ব্রজরাজনন্দনের প্রকৃত 
মনোভাব কি? তাহা আমরা কিছুতেই নির্ধারণ করিতে পারিতেছি না! তিনি আমাদের যে সমস্ত কথা বলিলেন 
তাহাতে তিনি আমাদের উপেক্ষা করিলেন বলিয়াও মনে হয় ; আবার অর্থান্তরে ইহাঁও মন হয়, যে তিনি আমাদের 
আগমনে আনন্দিত হইয়া আমাদের অভিনন্দন করিতেছেন । প্রীরুষ্ঙবাক্যের শব্দার্থ সমালোচনা করিলে উপেক্ষা 
এবং প্রার্থনা. এই উভয় ভঙ্গি বুঝিতে পারা গেলেও তাহার অঙ্গ সুখাদির ভঙ্গি দেখিয়া কিছুতেই তাহার 
প্রকৃত মনোভাব নির্ধারণ করিতে পারা যায় না। এ অবস্থায় কি আমরা কত্রিমশাঠ্য অবলম্বন করিয়া 
ব্রজের দিকে ফিরিয়া গিয়! তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব? কিন্তু হায়! ভাহাতেই কি 
আমাদের মনোবাসন! পূর্ণ হইবে? আমরা কৃত্রিমশাঠ্য অবলম্বন করিয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইবার অভিনয় 
দেখাইলেও যদি পরমগন্তীরাশয় শ্রীব্রজরাজনন্দন তাহার মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া হঠবশতঃ অন্তত চলিয়া 
যান কিংবা! অ!মাদের কিছু না বলেন তাহা হইলে আমাদের সকল আশায় নিরাশ হইতে হইবে। কেনন! 
আমরা যদি ব্রজে ফিরিয় যাওয়ার ভঙ্গি প্রকাশ করি তাহা হইলে ব্রজরাজনন্দনের আহ্বান ব্যতীত আর স্বেচ্ছায় 
তাহার নিকট আসিতে পারিব না এবং আসিলেও তাহা রসাবহ হইবে না । সুতরাং ব্রজে ফিরিয়া যাওয়ার অভিনয় 
দেখান আমাদের পক্ষে হিতকর নহে । হায়! হায়! আমরা যে আমাদের কোনও কর্তব্য নির্ধারণ করিতে 
পারিতেছি না, আমর! এখন কি করিব? আমরা যদি ব্রজরাজনন্দনের আদেশে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া 
গিয়! পতিগুত্রষাদি কাৰ্য্যে রত হই, তাহা হইলে কি তিনি প্রসন্ন হইয়া চরণ সেবাধিকার প্রদান করিবেন? 


লম্বনও করি, তাঁহাতেও 
কেন না আমর! যদি কোনও নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া 


রর হইলে হঠাৎ যদি কোনও ব্যক্তি এখানে আসিয়া পড়ে তাহা 


- কিন্তু হায়! আমরা এ জীবনে একমাত্র কুষ্চচরণসেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবার আত্মনিয়োগ করিতে 


পারিব বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যাহাদের শত সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করিয়, চিরদিনের জন্ত 
যাহাদের সম্বন্ধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচচরণ নিকটে চলিয়া আসিয়াছি, আবার কেমন করিয়া সেই উপেক্ষিত 
এবং পরিত্যক্ত পতি প্রভৃতির সেবায় রত হইয়া বান্তভক্ষণের ন্যায় অত্যন্ত কদর্ধ্যকার্য্ে প্রবৃত্ত হইব? 
শ্রীকষ্ঃ আমাদের উপেক্ষা করিলেন বলিয়াই আমাদের তাহার চরণ পরিত্যাগ করাই কি কর্তব্য? 
সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের একমাত্র মরণই শ্রেযঃ। কিন্তু সে মরণই বা আমাদের কোথায় কি ভাবে 
সংঘটন হইবে? আমরা কি শ্রীকৃষ্ণের চরণসমীপেই মরণকে বরণ করিব? অথব| তাহার চরণের স্থৃতি 
বুকে লইয়া যমুনাঁজীবনে জীবন বিসর্জন দিব? হায়! হায়! আমরা ত কিছুতেই আমাদের কর্তব্য পথের 
অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না । আমর! বদি মরণের পথে চলিয়া যাই তাহা হইলে আর কোনদিনই 
পরীকষষ্চচরণ দর্শন পাইব ন! ৷ সুতরাং আমাদের মরণেই বা কি সুখ হইবে? অতএব আমাদের জীবন 
এবং মরণ কিছুতেই শান্তি নাই। শ্রীরুষ্চরণ সেবাধিকারে বঞ্চিত জীবনও ব্যর্থ, শ্রীকষ্চরণ দর্শন বিহীন 
মরণও ব্যর্থ। হায়! হায়! আমরা আমাদের প্রবলছু্দেবের পীড়নে বড়ই বিড়ম্বনায় পড়িলাম। 
আমরা! এখন কি করিব তাহা কিছুতেই আমাদের ধারণায় আসিতেছে না| হা বিধাতঃ! তুমি কি 


শি 


আমাদের ললাটে ইহাই লিখিয়াছিলে ? 
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১৯৩০ -. শীমপ্তাগবতম | 


কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন গুষ্যদবস্বাধরাণি চরণেন ভূবং লিখন্ত্যঃ | 
অজৈরুপাত্তমনিভিঃ কুচকুক্কুমানি তনুস্বঁজন্ত্য উরুুঃখভরাঃ স্ম তুষ্টীং | ২৯ 


শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে শ্রীক্বষ্ণান্তরাগিণী ব্রজরমণীগণ এই প্রকার কতই যে চিন্তা করিলেন 
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি সমুদ্র একত্রে মিলিত করিলেও বোধ হয় 
ব্রজরমণীগণের এই অপার চিন্তাসমুদ্রের এক বিন্দুর সহিতও তুলনা পাইতে পারে কিনা সন্দেহ! 
তাহাদের মনে কত ভাবেরই যে চিন্তাআ্োত প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্ত 


তাহারা কোনপ্রকার চিন্তাতেই কোনপ্রকার কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিলেন ন! ৷ ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের -: 


মনে কত যে অনির্দিষ্ট চিন্তা আসিয়া তাহাদিগকে অনির্দিষ্ট কর্তব্যের' পথে চালিত করিতে লাগিল 'এবং 
তাহারা ক্ষণে ক্ষণে সমুদিত চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া কি যে অনির্বচনীয় দশায় উপনীত হইতে লাগিলেন তাহা 
একমাত্র তীহারা ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানগোচর হওয়া সম্ভবপর নহে। চিতানলে প্রাণশুন্তদেহ দগ্ধ 
হয় বলিয়া তাহার তাপ প্রাণিগণের বোধগম্য হয় না, কিন্তু চিন্তানলে সজীবদেহ দাহ হয় বলিয়া তাহার 
তাপ প্রাণিমাত্রেরই অসহ হইয়া থাকে । সেই জন্য প্রাচীনগণের উক্তি শুনিতে পাঁওয়| যায়__ 
চিন্তাচিতাবিন্দুমতী চিতাতো দশধাধিকা ৷ চিতাদহতি নিজীবং সজীবো দহৃতেহনয়া ৷ 

যেমন এক ছুই প্রভৃতি সংখ্যায় বিন্দু সংযোগ করিলে তাহ! দশগুণিত হইয় দশ, কুড়ি প্রভৃতি সংখ্যায় 
পরিণত হয়, সেইরূপ “চিতা” শব্দে বিন্দু সংযোগ করিলেও তাহা চিন্তারূপে চিতা অপেক্ষা দশগুণ ছুঃখ- 
প্রদ হইয়া থাকে । কেন না চিতানলে নির্জীবদেহই দগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তানলে সজীবদেহও দগ্ধ 
হইয়! যার এবং তাহাতে চিন্তার্লিষ্ট জীবের মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হর । 

বাহা হউক, অপার চিন্তাকরিষ্টা গোপরমণীগণ চিন্তানলে দগ্ধ হইয়৷ মরণাবিক যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়াও 
শ্রকৃষ্ণচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা তাহাদের জীবন ও মরণ শ্রীকুষণ- 
চরণে সমর্পণ করিয়া অবিচলিতভাবে সেইস্থানেই দণ্ডায়মান থাকিলেন। 

আহ্ুয় গোগীততিচাতকাবলীঃ স্ববেণুনাদেন ববর্ষ যদ্ধিষং | 
কষ্ণত্তদেবাণড পুপুঃ সুচিন্মিতা বিশ্বস্ত তাঃ ক! জহতি ব্রতং নিজং ॥ 

কষ্ঃ-নবজলধরের বংশীনাদমন্ত্রগর্জনে মুগ্ধ এবং আহত হইয়া গোপরমণী-চাঁতকীকুল, কুল শীল ধৈর্য্য লক্জাদি 
উপেক্ষা করিয়া যনুনাকুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । কিন্তু কৃষ্ণ-নবজলধর লীলামূত বর্ষণ না করিয়া 
ৰ উপেক্ষাবচন-বিষ বর্ষণ করিয়াছেন । মেঘ হইতে বজ্রপাত হইলেও যেমন চাতকীগণ মেঘ ছাড়িয়া চলিয়া 
বার না সেইরূপ কৃব্ন্থ্রাগিণী গোপরমণীকুলও শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শুনিয়া প্রীক্ুষ্চচরণ পরিত্যাগ 
করিলেন না। কেন না জগতের কেহই নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। শ্রীকুষ্ণচরণ সেবনই 
গোপরমণীগণের স্বভাবসিদ্ধ, কাজেই তাঁহার! উপেক্ষাবচন-্রভ্রপাঁত সহ! করিয়।ও তাহার আশ! পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হইলেন না । ॥ ২৮॥ 

অন্ুয্ঃ) উরুছুঃখভরাঃ (উরুছ্ঃখস্ত ভরে| ভারে! যাসাং তাঃ কৃষ্ণোপেক্ষিতত্বাৎঃমহাদুঃখভারপীড়িত| গোপ্যঃ) 
শুচঃ (কৃষ্ণোপেক্ষাজনিতশোকাৎ) (উদ্ভূতেন ) শ্বসনেন ( উষ্চদীর্ঘশবাসবাযুন। ) শু্যদিত্বাধরাণি (শুয্যপ্তঃ বিশ্বতুল্যাঃ 
অধরা যা তানি ) মুখানি (বদন[নি ) অব ( অবাঞ্চি, অধঃ ইতি যাবৎ) কৃত্ব, চরণেন ( বামপদাঙ্গুঠেন ) ডুবং 
(মহীং) লিখন্তাঃ উপাত্তমসিভিঃ, (উপাত্তাঃ মসয়ঃ কজ্জলানি ধৈস্তাদুশৈঃ, বিধোতকজ্জলত্বেন খ্ামব্ণৈরিত্যর্থঃ ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ্‌ ১৯৩১ 


পা 


: অজৈঃ ( অশ্রজলগরবাহৈঃ ) কুচকক্কমানি ( বক্ষোলিপ্বুস্কমাগ্তবলেপনানি ) মৃজন্তঃ (ক্ষালযন্থযঃ সত্যঃ ) তুষ্ণীং তত্থঃ স্ব 


(স্থিতাঃ আসন )॥ ২৯ 


মুলানুবাদ ?- মহাছঃখভারগীড়িত। এবং শোকবেগজনিত দীর্ঘশ্বাসে বিশুদ্ধবিদ্বাবর! ব্রজ্ববণিতাগণ বাম- 
চরণাষ্ঠে ভূমিপিখন এবং কজ্জলাক্ত অশ্রগ্রবাহে বক্ষোলিপ্ত বুস্কুম ক্ষালন করিতে করিতে অধোমুখে নির্বাক্‌ হইয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ 


_ ্রীধকডীকা । চিন্তাগ্রাঞ্চানাং স্থিতিমাহ কৃত্বেতি । শুচঃ শোকাদুদগতেন খসনেন শুয্যন্তে বিশ্বফলসদৃশা! 


অধর! যেষু মুখেযু তানি অব অবাঞ্চি কৃত্বা, তথা চরণাঙুষ্ঠেন ভূবং মহীং লিখন্ত্যঃ তথ গৃহীতকজ্জলৈরশ্রভিঃ 
_ সকুচকুদ্কুমানি ক্ষালয়ন্তযঃ তুষ্ণীং স্থিতাঃ । যতঃ উরুদুঃখভরে| যাঁসাং তাঃ ॥ ২৪ 


ও€বষ্চবচতাষনী 1--অতএব তুষ্ণীং ত্থং ক্ষণং পরমচিন্তাবেশেন বাগিন্দিরবৃত্তযক্ষর্ভেঃ। শুচ ইত্যনেন 
শুধ্যদিত্যনেন চ শ্বাসন্ত দীর্ঘতোষ্ণত| ধ্বনিত। | শতৃপ্ররোগেণ তু শোষাবিচ্ছেদঃ ৷ বিন্বেত্যরণত! কোমলত| চ। 
অতোহধরাণামতিশোষো ম্লানত| চ স্থচিতেব | চরণেন বাঁমপাদানুষ্ঠেন ভূলিখনং চিন্তানগভাবঃ | হে ভূমে বিদীর্ণ! 
ভব প্রবিশামে| বরমিত্যন্ত ভাবঃ। এবমূর্াবস্থিতিরেব গম্যতে.। উপাত্তমগিভিরিতি কুচন্কমানি মৃজন্তয ইতি 
চাক্রাণাং ধারা স্থচ্যতে । তত্তা অপি বাহুল্যবিবঙ্ষরা বহুত্বং। অত্র সর্বত্র হেতুঃ। উরুদুঃখন্ত বিষাদন্ত 
ভরো ভারো থাস্থু তাঃ। অনেনানুক্তমন্তাদপি সন্তাপরুমাদিকং গৃহতে তেন বৈবন্তস্তাদয়োহপি জাত। ইত্য্ঘঃ | স্মেতি 
প্রসিদ্ধৌ। নর্মোভ্যাপি তাসাং তাদুশশোকে ত্বসন্তাবনা ন কার্য ইতি ভাবঃ। যদ বিস্ময়ে । তয়াপি তাদৃশছুঃখ- 
মভূদহো। প্রেমমহিমেতি। এতে চ চিন্তানুভাবা ন তাসাং বক্ষ্যমাণনিবেধরূপপ্রতিবচনার্থবিশেষভঞ্তকাঃ | কামিকৃত- 
গ্রার্থনায়াং কুলবতীনাং তৎসন্তবাৎ তাঁসাং রসাবিরোধিভাবোদয়স্বভাবাচ্চ ॥ ২৯ 
প্রীভাগবত।মৃতবধিণী 1গ্ৰীকৃষ্ণের উপেক্ষা, বচন শ্রবণে মন্পীড়িত! অপার চিন্তান্সিতা গোঁপবনিতাগণ 
রীকুষ্ণের চরণ নিকট হইতে স্থানান্তরে গমন করা কর্তব্য কি না কিংবা তাহা তাহাদের সাধ্যাযন্ত কিনা তাহা কিছুতেই 
ধারণা করিতে পারিলেন না । কাজেই তাহারা গ্রাণবল্পভের চতুর্দিকে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রবল 
£খভাঁর-গীড়িতা গোপবনিতাগণ যেন আর কোন প্রকারেই মস্তক উত্তোলন করিতে কিংবা শ্রীকষ্ণবচনের কোন 
প্রকার প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইলেন ন! ৷ তাহাদের মনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে কতই যে ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল 
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শুনিয়া তাহার! মনে ভাবিলেন “আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ 
অতি দয়ার চিত্ত, তিনি আমাদের সহিত কদাপি কোন প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই কিংবা আমাদের প্রতি 
কদাপি কোনও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই-। বিশেষতঃ বাহার প্রীমুখের ফুংকার মাত্রেই নীরস বংশজাত বংশীছিত্র 
হইতে অমৃতধার! প্রবাহিত হইরা সকলের মনঃগ্রাণ আনন্দ রসে পরিসিক্ত করে, তাঁহার সেই শ্রীমুখের বাণী কি কখনও 
এত নিষ্ঠুর হইতে পারে? আমরা বোধ হয় আমাদের গ্রাণবন্লভ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহরি! হইয়। এই 


নিৰ্জ্জন বনে অন্ত কাহারও নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং শরণ ব্যতীত অন কাহারও উনার! 


আমাদের পক্ষে কদাপি কর্তব্য নহে” এই কথা মনে করিয়া! শরীক্বণাগুরাগিণী ব্রজরমণীগণ মস্তক অবনত করিয়াই 
রহিলেন। তাহাদের আরও মনে হইল-_বে চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা আমাদের প্রাণ্বন্নভকে চিপিতে 
পারিব, সুতরাং একবার চরণপানে চাহিয়া দেখি, বাহার বদনে এমন নিষ্ঠুর বচন উচ্চারিত হইতেছে, তিনি চাটি 
প্রাণবল্লভ ভ্জরাজনন্দন কি ন!। বিশেষতঃ আমাদের প্রাণবন্নভের বদন নিট হইলেও হি রর রি 
হইবে না। অতএব আমাদের শ্রীরুষ্তবচনে লক্ষ্য না করিয়া চরণে শরণাগত হওয়াই সমী ্ I ie 
করিয়| প্রেমবীব্রজরমদীগণ অপোবদনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পানে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার রত নিত 


০00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১৯৩২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


বিসৰ্জ্জন দিতে চেষ্ট। করিলেন । তাহাদের আরও মনে হইল যে আমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়। বোধ হয শ্রীকৃষ্ণের নয়ন- * 


কমল মুদ্রিত হইয়! গিয়াছে । সে জন্য তিনি আমাদের চিনিতে না পারিয়| অন্য রমণী জ্ঞানে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ 
করিয়াছেন; আমর! অধোবদনে থাকিলে তাঁহার নয়নকমল বিকসিত হইবে এবং তখন তিনি আমাদের চিনিতে 
পারিয়া'পরম সম|দরে গ্রহৎ করিবেন ও চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়! কৃতার্থ করিবেন । 

পরম গ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমসমুন্রে এই প্রকার কত ভাবেরই যে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহার আর 
ইয়ত্তা নাই ৷ তাহারা কখনও বা অধোঁবদনে নিজ নিজ বক্ষঃস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা। বাক্য- 


বাণে হৃদয়বিদ্ধ হইয়াছে কিন! পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কখনও বা “শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর বচন শগুনিয়াও যে'দেহে : 
জীবন থাকে, না জানি সে দেহ কতই কঠোর” এই কথা মনে করিয়া অধোবদনে নিজ নিজ দেহের দিকে দৃষ্টিপাত - 


করিতে লাগিলেন | কখনও ব| তাঁহাদের মনে হইল যে, আমরা বংশীনাদ শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকষ্চনিকটে আসিয়া 


উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া তিনি গর্ববশতঃ আমাদের উপেক্ষা করিতেছেন, আমর! যদি অধোবদনে থাকিয়া উপেক্ষা 


প্রদর্শন করি, তাহা হইলে তাঁহার গর্বের অপগম হইবে এবং তিনি তখন আমাদের সহিত মিলনের জন্য মিষ্ট বচন 
প্রয়োগ করিবেন | কখনও বা প্রেমপ্রবণতা বশতঃ তাহাদের মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ হঠবশতঃই হউক কিংবা অন্ত 
কোন কারণেই হউক নানাভাবে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়া আমাদের মর্মাহত করিয়াছেন, কিন্ত এখন যদি তিনি 
আমাদের অশ্রব্যাপ্ত বদন দর্শন করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার স্বভাবকোমল হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিবে, 
সুতরাং আমর! এখন আর তীহাকে মুখ দেখাইব ন! ৷ তাঁহার উপেক্ষা বচন শ্রবণে আমরা যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছি তাহ! জানাইরা তাহাকে আর দুঃখিত করিব ন! । আমাদের যত দুঃখ হয় হউক কিন্তু আমাদের প্রাণ- 
বল্পভের যেন কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে না হর। এই প্রকার নানাঁভাবের তরঙ্গে বিচলিতা ব্রজবনিতাগণ 
পরমন্ঃখভরে অধোবদনা_হইয়! শ্রীকৃষ্ণের চতুদ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন । 

অধোবদন! ব্রুজরমণীগণের সুদীর্ঘ এবং স্থৃতপ্ত নিশ্বাস বায়ু সংস্পর্শে পক্ধবিশ্বসদৃশ ও্ঠাধর পরিশুষ্ধ হইতে 
লাগিল । দেখিলে মনে হয় যেন তাহাদের শ্রীকৃষ্ঠোপেক্ষাবহ্নিতপ্ত দেহে প্রাণ বায়ু আর থাকিতে পারিতেছে 
না, তাই নিশ্বাস বারুর সহিত মিলিত হইয়া বহির্গমনের চেষ্টা করিতেছে) কিন্তু যদি কৃষ্ণ কূপ! করিয়া 
কখনও তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রদান করেন সেই আশার আবার প্রশ্বাস বায়ুর সহিত দেহে প্রবেশ 
করিতেছে । গোগীগণও সুদীর্ঘ শ্বাসবারু নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে আরও অধিকতররূপে মস্তক অবনত 
করিতেছেন, তাহাদের মনের ভাব এই যে শাস্জ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট জানা যায় যে “সগ্যোবুদ্ধিহরী বিশ্বা” 
অর্থাৎ বিম্বফল সগ্ঃ সগ্ধঃই সকলের বুদ্ধিহরণ করিয়া! থাকে । সুতরাং আমাদের পরবিষ্ তুল্য ওষ্ঠাধর 
দর্শনেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিত্রশ হইয়াছে, সেই জন্য তিনি বংশীনাদে নিজ নিকটে অয়নয়ন করিয়াও 
আমাদের উপেক্ষা করিতেছেন । আমরা অধোবদনে থাকিলে তিনি আর আমাদের ওঠাধর দেখিতে পাইবেন 
না এবং তাহাতে তাহার পূর্ববৎ সুবুদ্ধি হইবে এবং তখন তিনি আমাদের পরমাঁদরে গ্রহণ করিবেন ৷ বিশেষতঃ 
আমাদের বিশুদ্ধ ওঠাধর দেখিলে স্বভাবকোমলন্দদয় ব্রজরাজনননের হৃদয় ব্যথিত হইতে পারে, সুতরাং 
তাঁহাকে না দেখানই সমীচীন । এই প্রকার নানা ভাবের তরঙ্গে বিচলিত! ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা 
বচন শরে জর্জ্জরিত| হইয়া অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বাম চরণাহুষ্ট দ্বারা ভূমি লিখন 
করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের এই ভঙ্গি দেখিয় মনে হর তাহার! যেন ধরিত্রী দেবীকে ই্গিতে জানাইতেছেন 
যে-_হে দেবি ধরিত্রি ! তুমি দিধা বিভক্ত হইয়া আমাদের তোমার গর্ভে লুকাইয়| রাখ ; শ্রীক্বষ্ কর্তৃক নানাভাবে 
লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হইয়া আমাদের ভূপুষ্ঠে অবস্থান করা অপেক্ষা চিরতরে? ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাঁওয়াই 
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LL 71 ৭১৭ উঠি 
উচিত। যাহাদের শ্রীকৃষ্চরণ সেবার অধিকার নাই, পরমদযার্রাদ়রীক্ক্ণও যাহাদের উপেক্ষা করেন, তাহাদের 
পক্ষে পৃথিবীতে অবস্থান করা কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে ; তাহাদের চিরদিনের জন্য পৃথিবীগর্ভে লুকাইয়া 
থাকাই যুক্তিসঙ্গত । বিশেষতঃ, হে পৃথি ! তুমি বোধ হয় সর্বংসহা বলিয়। আমাদের দুঃখ ধারণা করিতে 
পারিতেছ না; কিন্তু তুমি যে সমস্ত দুঃখ সহ কর, তাহা শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবায় বঞ্চিত হওয়ার দুঃখের সহিত তুলনা 
করিলে অতি তুচ্ছ। তুমি যদি কোন দিন আমাদের মত শ্রীক্বষ্চচরণ-সেবায় বঞ্চিত হইতে, তাহা হইলে তুমি 
সর্ধংসহা হইয়াও বোধ হয় তাহা সহ করিতে পাঁরিতে না। আমাদের কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয় 
তাহা হইলে তুমি একবার উঠিয়া আমাদের পার্শ্বে দাড়াও এবং শ্রীকুষ্ণচরণ সেবার্ধিকারে বঞ্চিত হইয়া তাহার 
মহাদুঃখ অনুভব করিয়া দেখ যে, তাহাতেও তুমি সর্বসংহা হইয়! থাকিতে পার কিনা । 

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেম-ভাঁবিত হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে কত ভাবেরই যে আবির্ভাব হয় তাহ! কাহারও 
বুঝিবার সাধ্য নাই। ক্ষণকাঁল পরে তাহারা এমন ভাবে বামচরণাসুষ্ঠ দ্বারা ভূমি লিখন করিতে আরম্ভ করিলেন 
যে তাহা দেখিলে মনে হয় তাহার! যেন ভূমি-গর্ভে নিজ নিজ চরণদ্বয় প্রোথিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । তাঁহাদের তখন মনের ভাব এই যে-_্রীকৃষ্ণ আমাদের যতই উপেক্ষা করুন না কেন, আমরা 
কখনই তাহার চরণ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইব .না। কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শুনিতে শুনিতে 
ক্রোধের সঞ্চার হয় ও তাহাতে মতিবিভ্রম ঘটিয়া আমরা স্থানান্তরে চলিয়া যাই তাহা হইলে আমাদের 
সে বাসনা পুরণ হইবে না। অতএব আমরা তৃগর্ভে চরণ প্রোথিত করিয়া রাখি, যেন শত সহজ চেষ্টা 
করিয়াও আমরা শ্রীরুষ্ণচরণ নিকট হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে না পারি । 

শীকষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজবনিতাগণ যখন অপার ছুঃখভারে অবনত হইয়া! শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে দীড়াইয়া 
অধোবদনে ভূমি লিখন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ ভাবের আবেগে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন ভাবনা, 
কল্পনা ও ধারণার তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন তখন তাহাদের নয়ন হইতে প্রবলবেগে অশ্রধারা 
নির্গত হইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। নিরগগল প্রবল অশ্রধারা-প্রবাহে তাহাদের নয়নের 
কজ্জল এবং বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুম বিধৌত হইতে লাগিল বলিয়| মনে হয় যে__প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ- 
বর্ধঘনের জন্ত নয়নে অগ্জনরেখা, বঙ্ষঃস্থলে বুস্কুমলেপন প্রভৃতি দ্বারা নিজাঙ্গ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন / কিন্ত 
শ্ৰবণ যখন তাহাদের নানাভাবে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়া সেবাধিকারে বঞ্চিত করিলেন, তখন তাহাদের 
মনে হইল যে__আমাদের শ্রীকুষ্ণচরণসেবনে বঞ্চিত দেহে অগ্নবুস্কমাদি সাজ সঙ্জার কোনই প্রয়োজন নাই, 
সুতরাং এখন তাহা ধৌত করাই কর্তব্য) তাই তাহার! প্রবল অশ্রধারা-প্রবাহে নয়নের কক্দন এবং 


বক্ষঃস্থিত কুঙ্কুম বিলেপন বিধৌত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন | 


গ্রীকৃ্চপ্রেমপয়োনিধি ব্রজরমণীগণের স্থিতি, গতি, ভাব, ভঙ্গি, আকার, ইঙ্গিত, অন্প্রত্যঙ্গাদির চেষ্টা 
প্রভৃতি সমন্তই প্রীকষ্ণপ্রেমোচ্ছাঁসময় ; সুতরাং তাহাদের সর্বাবিধ অবস্থাতেই নানাভাবে শ্রীকুষ্তপ্রেমোচ্ছাসেরই 
চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সেই জন্তই তাহাদের অশ্রজলে বক্ষঃস্থল পরিসিক্ত হওয়াতেও যে কত প্রকার 
ভাবের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তাহা আর কি বলিব! প্রেমবতী ব্রুজরম্ণীগণের অবিরল ধারায় অশ্রপাতের 
কথায় মনে হয় যে__ভীহারা যখন তাঁহাদের প্রাণবল্পভ শ্রীক্ষ্ণের বচনে নানাভাবে উপেক্ষাভঙ্গিই বুঝিলেন 
তখন তাহাদের হৃদয়ে নিরাশাবন্থি গ্রজছলিত হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহারা “হায় হায়! আমরা শরীক 
চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইলাম” এই কথা যতই মনে করিতে লাগিলেন ততই তাহাদের হৃদয়ন্থ নৈরাহ- 
বহি গ্রবলতর রূপে বার্ধিত হইতে লাগিল ৷ তাহাতে তাহাদের মনে হইল যে, এই প্রবল তাপে তীহাদের 
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১৯৩৪ জ্রীমন্তাগবতমূ্‌ । 


পোশাকটি 


হৃদয়কটাহ স্ফুটিত হইয়া যাইবে, সেই জন্য কজ্জপাক্ত অশ্রজল ছারা হৃদয়ে শ্তামগ্রলেপ লেপন করিত চেষ্টিত 
হুইলেন। (শ্যামবৰ্ণ গ্রলেপযুক্ত 'মৃত্তিকাপাত্র অগ্নিতাপে শ্ুটিত হয় না এইরূপ লোকগ্রসিদ্ধিও শুনিতে 
পাওয়া যায় )। ৃ 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের নয়ন হইতে অনবরত নিরগগল অশ্রপ্রবাহ পতনে ইহাঁও সম্ভাবনা করা যাইতে 
পারে যে__ব্রজরমশীগণের হৃদয়ের শ্রীকষ্ণবিরহবহ্তি এবং শ্রীরুষ্ণসেবাধিকার-নৈরাশ্ঠবহি প্রজলিত হইয়া তাঁহাদের 
হৃদয় দগ্ধ করিবার উপক্রম করিলে তাঁহাদের নয়ন মনে করিলেন যে -শ্রীকষ্ণবিরহতাপে যদি ব্রজরমণীগণের 
দেহ দগ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে আমরা আর সে দেহে থাকিতে পারিব না, সুতরাং আমাদের ভাগ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ 


দর্শন ঘটবে না । আমরা যদি প্রবল অশ্রুধাঁরা বর্ষণ করিয়া ব্রজরমণীগণের হৃদয়স্থ বিরহবহি নির্ধাপিত করিতে : 
পারি, তাহা হইলে আমরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব । এই কথা মনে করিয়া ব্রজরমণীগণের : 


নয়ন প্রবল ধারায় অশ্রবর্ষণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ন্থ শ্রীকুষ্ণবিরহবহি নির্বাপণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত শ্রীরুষ্ণবিরহবহি ব্রজরমর্গীগণের অশ্র্রবাহের নিকট পরাভব স্বীকাঁরে অনিচ্ছুক হইয়া আরও প্রবল বেগে 
প্রজলিত হইয়। অশ্রপ্রবাহ শোষণ করিতে চেষ্টিত হইল এবং অশ্রপ্রবাহও শ্রীকষ্ণবিরহবহ্থির নিকট পরাভব 
স্বীকারে অনিচ্ছুক হইয়া আরও প্রবল বেগে নির্গত হইয়| . তাহাকে নির্ব্নাপিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। 
এই ভাবে ব্রজরমণীগণের হ্থাদয়স্থ শ্ীকৃষ্ণবিরহবহ্ি এবং নয়নের অশ্রু পরম্পর পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্য 
হঠ'করিয়া ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই জয় লাভ করিতে পারিলেন না। ব্রজরমণীগণের 
নয়নের অশ্রধাঁরা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়৷ তাহাদের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আসিয়াই হ্ৃদয়াভ্যন্তরস্থিত শ্রীকৃষণ- 
'বিরহবহিতাঁপে বিশু হইয়া যান এবং বিরহবহিও নিরন্তর অশ্রধারা-প্রবাহে সিক্ত হইয়া ব্রজরমণীগণের হৃদয় 
দগ্ধ করিতে না পারিয়! আর কা্ঠস্থিত বসির ন্যায় নিস্তেজ ভাবে অবস্থান করেন--এই ভাবে ব্রুজরমণীগণ হৃদয়ে 
শ্রীকষ্ণবিরহবহি এবং নয়নে প্রবল অশ্রধারা লইয়া এক অভিনব ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

ব্রজরমণরীগণের অশ্রজলের সহিত নয়নের কজ্জল মিশ্রিত হওয়ায় তাহা শ্ঠামবর্ণ হইয়া গেল এবং 
বক্ষঃস্থলের ছুই পার্শ্ব দিয়া ধারাকারে প্রবাহিত হওয়ায় সেখানে শ্যাম রেখাপাত হইয়া গেল। তাহাতে মনে 
হয়-_শ্রীকষ্ণবিরহ যেন সম্তাপক্রকচ (করাত) দ্বারা গোপরমণীগণের দেহ বিদীর্ণ করিবার জন্য শ্যামন্ুত্র 
রেখাপাঁত করিয়াছে । 

যাহ! হউক, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মর্ম্মপীড়িতা গোপবনিতাগণ কি যে অনির্বচনীয় দশায় উপনীত 
হইলেন তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। তাহাদের হৃদয় যে কি নিদারুণ তাপে দগ্ধ হইতেছে তাহা একমাত্র 
তাহারা ব্যতীত আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাহাদের নাঁনা- 


প্রকার চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইল, নানাপ্রকার কর্তব্য বুদ্ধির উন্মেষ হইল ) নাঁনাগ্রকার কল্পনা জাগিয়া উঠিল; ' 


কিন্তু তাহারা তাহার কোনটিকেই কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।' তাহারা শ্রীরুঞ্চের বংশীনাদে আকৃষ্ট 
হইয়া যমুনাতীরভূমিতে আগমন করিয়াই যে ঘনমওলাকারে শ্রীকুষ্ণকে বেষ্টন করিয়৷ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, 
্রীক্ষ্ণের উপেক্ষা বচন শুনিয়াও তাহার! ঠিক সেই ভাবেই দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রথমাগমনে তাঁহাদের হৃদয় 
আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং নানা ভাবে শ্রীক্কষ্চরণ সেবনের কল্পনা-জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে ছিল। কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণের পর তাহাদের হৃদয়স্থ অফুরস্ত আনন্দকে সরাইয়া দিয়া অসীম বিষাঁদ আসিয়া সেই 
স্থান অধিকার করিল এবং নৈরাশ্ের ঘনান্ধকারে হৃদয় ঢাকিয়া দিল। তাহাদের তখন মহাছুঃখভারে দেহ 
এমনই আক্রান্ত হইল যে- শ্রীরুষ্চরণ নিকট হইতে তাঁহাদের আর এক পদও বিচলিত হইবার সাধ্য রহিল না? 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৯৩৫ 
৪ ই ৫ ভিউ: 


প্রেন্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবন্তিত পর্ববকা মাঃ । 
নেত্ৰে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরস্তগদগদগিরোইঞবতানুরক্তাঃ | ৩৭ 


কিংবা ছুঃখভারে অবনত মস্তক উন্নত করিবার সাধ্য রহিল না৷ তাহার! শ্রীরুষ্জবচনের কোনও উত্তর প্রদান 
করিবন সে শক্তিতেও তাহার! তখন বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। মহাছ্ুঃখে তীহাদের তখন এমনই কণ্ঠরোধ 
হইল যে তখন আর তাহাদের কোন ক্রমেই বাঙনিপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই তাহারা তখন 
তাহাদের কোটিগ্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনেরই প্রদত্ত দুঃখরাশি মন্তকে ধারণ করিয়া অধোমুখে অশ্রব্যাপ্ত নয়নে 
নির্বার নি্ন্দ হইয়া কাষ্টপুত্তলিকা'র প্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৪ 
অন্বয় ৮_তদর্থবিনিবর্তিতসর্ববকামাঃ (তদর্থং ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তার্থং কিংব! তন্মৈ অনির্ববাচ্যায় স্থগোপ্যায় 

অর্থায় তেন সহ ক্রীড়াবিশেষায়েত্যর্ঘঃ, বিনিবন্তিতা বিশেষেণ নিবপ্তিতাঃ পুনর্যণ। সঘন্ধগন্ধোহপি ন স্তাৎ তেনৈব প্রকারেণ 
পরিত্যক্তাঃ সর্বে কামাঃ তদতিরিক্তাশেষাভিলাষাঃ যাভিস্তাঃ। শ্রীকষ্ণসেবাপ্রাপ্তিকামনয়া পরিত্যক্রসর্ধ্বাভিলাষ! 
ইত্যর্থঃ ) অনুরক্তাঃ ( তন্মিয়েবান্রাগযুক্তাঃ গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে (রুদিতৈঃ স্বয়মেব গলদশৈঃ উপহতে ব্যাপ্তে ) 
নেত্রে (নয়নে ) বিমৃজ্য (মার্জনেন অশ্রণি অপসা্ধ্য) কিঞ্চিৎ সংরন্তগদ্গদগিরঃ (কিঞ্চিৎ সংরন্তেণ প্রণয়কোপেন 
গদ্গদাঃ কঠরোধাদস্পক্টোচ্চারণবত্যঃ গিরঃ বচাংসি যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ) প্রিয়েতরমিব (অপ্রিয়জনবৎ ) প্রতি- 
ভাষমাণং (প্রত্যাখ্যানং কুর্বন্তমিব অপ্রিয়বচনং কথয়ন্তং ) গ্রে্ঠং (কোটিকোটিগ্রাণেভ্যোহপি প্রিয়তমং ) কৃষ্ণং 
( স্বচি ং পরমানন্দঘনমূর্তিং শ্রীবরজরাজনন্দনং) অক্রবত স্ম (অক্রবন্‌ )॥৩০ . 
Me ক, প্রাপ্তিলালসায় সর্বত্যাগিণী কৃষ্ণানুরাগিনী গোপরমণীগণ, তাহাদের 
কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ত্রজরাজনন্দনকে অপ্রিয় জনের প্যায় উপেক্ষা বচন বলিতে দেখিয়! মহাক্ষোভে গলদশ্রব্যাপ্ধ- 
নয়ন মার্জনা করিতে করিতে প্রণয়কোপ বশতঃ রুদ্ধকষ্ঠোচ্চারিত গ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ 

' লীীধরটীক! 1 কিঞ্চ প্রেষ্টমিতি ৷ কিঞ্চিৎ সংরস্তেণ কোপাবেশেন গদ্গদ। গিরে। যাসাং তাঁঃ অক্রবত স্ম 


অক্রবন। সংরন্তে কারণং প্রেষ্ঠমিত্যাদি ৷ প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং প্রত্যাচক্ষাণং ॥ ৩০ 


শরীটবগুবতাষণী 1প্ৰেষঠং প্ৰিয়তমমপি প্রিয়েতরমিব প্রিয়মাত্রাদিতরমিব প্রত্যা্যানং কুর্বন্তং। নম্ু 
তি তন্মান্মনঃ কথং ন ্তবর্ত়ন ততরাহ-__তদর্থংকৃষপ্রাপ্তরে বিশেষেণ নিবর্তিতাঃ পুনর্যণ। সমব্ধগন্ধোহপি তেষাং ন 
্তাত্তথা নিরস্তান্তদ্যতিরিক্তা অশেষাভিলাষ৷ যাভিস্তাঃ। অতন্তননিবর্তয়িতুং নাশরু,বন্সিতি ভাবঃ। কুতঃ কৃষ্ণং পরমানন্দ- 
ঘনতয়! সর্কচিত্তাকর্ষকতয়! চ তন্নায়! গ্রসিদ্ধং শীব্রজেন্্রনন্দনং ৷ নঙগ উরুদ্ঃখাক্রান্তাঃ কথং বক্ত,মপি শক্তাঃ তত্রাহ 
সংরন্তেতি। অমর্ষেণ বিষাদকার্যেণৈব বিষাদাবরণাদিতি ভাবঃ। তত্র নেত্রমার্জনং ভাবদ্বয়সন্ধিজং তচ্চ প্রণয়কোপ- 


স্বভাবতঃ কিকিছ্দ্রীমুখাবলোকনপুর্ব্কবচনার্ঘং ইতি পরমার্ত। লঙ্জাঁশৈথিল্যমপি গম্যতে ৷ কিঞ্িদিতি 


বিষাদাংশস্তান্ততূতত্বাৎ ৷ তত্দয়কারধ্যং গদ্গদত্বং। অন্থরক্তা ইতি বিষগ্নতাদৌ সর্বত্ৰৈব হেতুঃ॥ ৩০ 
 প্রীভাগবতা মু তবধিণী ।- শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনে মর্দ্গীড়িতা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ অনেকক্ষ 
পর্যন্ত কিংকৰ্তব্যবিমুঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে ঘনমগ্লাকারে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাহঃখভারে তাহাদের টা 
অবনত, নিররগল অশ্রপ্রবাহে নরনদ্বয় ব্যাপ্ত এবং অপরিসীম মনন্তাপে কণ্ঠ রুদ্ধ। কাজেই কুত্রাপি সা নি 
কিংবা পরীক্ষণ বচনের প্রত্যুত্তর দান, কিছুই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না । তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ 


কেবল এবং উষ্ণ 
দণ্ডায়মান আছেন বটে, কিন্তু তাহাদের তখন হৃদয়ে স্পন্দন নাই, নয়নে পলক নাই, আছে প্রবল এ. 


'দীর্ঘ খাস এবং নিরগগল অশ্রধারা। তাঁহারা এই ভাবে ঘনবাযুসঞ্চারসমদ্থিত কাঞ্চন AT সের. 
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১৯৩৬ শীমন্তাগবতম্‌ । 
কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে থাকিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের মনে হইল যে তাহাদের প্রাণবন্নভ 
ীকৃষ্ণ নানাভাবে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিরাও এখনও বিরত হন নাই। তিনি যেন এখনও গোপরমণীগণকে 
বলিতেছেন__হে গোপরমণীগণ! তোমরা কেন আর বৃথা অরণ্যে রোদন করিতেছ? তোমর! সর্ববিধ ক্ষোভ 
পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন বদনে সত্বর নিজ নিজ গৃহে গমন কর এবং নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ কর । কুলবতী 
রমণীগণের পক্ষে কি পরপুরুষের সহিত মিলনাশা পোষণ করা উচিত ? অতএব তোমরা বৃথ! চিন্তা এবং বুথ! রোদন 
পরিত্যাগ কর, প্রকৃতিস্থ হও এবং কুলবতী রমণীগণের সমুচিত কার্যে মনোনিবেশ কর। গোপরম্শীগণের কর্ণে যেন 
এই প্রকার কৃষ্ণবচন প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল। তাই তাহারা হঠাৎ চমকিত হইয়া, কোনও অজানা স্বগ্নরাজ্য 
হইতে যেন তাহারা আবার তাহাদের প্রাণবল্লভের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে 
তাহাদের কোটি কোটি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ব্রজরাঁজনন্দন তাহাদের যাহা বলিতেছেন তাহা বোধ হয় কাহারও 
কোনও মহাশক্রর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, তীহারা তাহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুনঃ পুনঃ 
এই প্রকার অপ্রিয় বচন শুনিয়া এবং অপ্রিয় ব্যবহার পাইয়াও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, কেননা তীহা- 
দের প্রাণবল্লভ অন্ত কেহ নহেন তিনি কৃষ্*__তিনি শিশুকাল হইতেই তাহাদের মনঃগ্রাণ আকর্ষণ করিয়া যে বন্ধনে 
বাধিয়া রাখিয়াছেন সে বন্ধন ছিন্ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাহারই 
চরণসেবন লালসার ইহলোক এবং পরলোকের সর্বৰিধ আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র তীহার চরণসেবাধিকার- 
প্রাণ্তিরই সুযোগ এবং অবসর খুঁজিতেছেন। তীহারা বদি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, 
তাহা হইলে কোথায় কাহার কাছে গিয়া কি লইয়া থাকিবেন? তাহাদের যে ইহকাঁলে পরকালে জীবনে মরণে স্বপ্নে 
জাগরণে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে একমাত্র শ্রীকৃষ্চ ছাড়া আর কিছুই নাই। কাজেই তাহারা যত ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক উপেক্ষিত হউন না কেন, তাহার! কিছুতেই তাঁহার চরণ সেবনাশার জলাঞ্জলি দিতে পারিলেন না, কিংবা 
্রীকৃষ্ণচরণ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাওয়ার সঙ্বল্পও করিতে পারিলেন না। পর্বত-গৃহ হইতে বিনির্গত আোতস্বতী যখন 
খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্র তাহাকে প্রবল তরঙ্গাঘাতে যতই বিমুখ 
করিতে চেষ্টা করুক না কেন, সে আর কখনও ফিরিয়া . পর্বতগৃহে চলিয়া বায় না, শত শত তরঙ্গাঘাত সহ 
করিয়াও সে সমুদ্রের সহিত মিলনের জন্যই চেষ্টিত থাকে এবং পরিশেষে সমুদ্রেই মিলিয়! যায়। অনুরাগিণী 
গোপরমণীগণও শ্রীকুষ্চরণসেবাকাজ্া বুকে লইয়া নিজ নিজ গৃহ এবং পতি প্রভৃতি স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া 
আোতন্বতী প্রবাহিনীর শ্যায় খ্যামসাগরে মিলিতে আসিয়াছেন, তাহারা কি কখনও উপেক্ষা-বচন-তরজাঘাতে ফিরিয়া 
যাইতে পারেন? কুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উপেক্ষার ভাষায় যাহাই বলুন না কেন, তাহাতে গোপরমণীগণের 
হৃদয় হইতে মিলনাশার অন্তর্ধান হইল না কিংবা তাঁহাদের স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প হইল না। গোপ- 
রমণীগণের গাঢ় অনুরাগ, তাহাদিগকে এমন করিয়া শ্রীরুষ্চরণের সহিত বাধিয়া রাখিয়াছে যে সে বন্ধন 
কিছুতেই শিথিল হইতে পারে না। ইহাই শুদ্ধপ্রীতির পরাকাষ্ঠা এবং চরম পরিণতি । 
সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যন্তাববন্ধনং যুনোবুধৈঃ প্রেমা নিগন্থতে ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
শিথিল হইবার বহুতর কারণ থাকা সত্বেও যে গ্রীতি-বন্ধন কদাপি শিথিল হয় না, বিজ্রগণ সেই 
গ্রীতিকেই প্রেম বলিয়া থাকেন। প্রেমের অভিনয় জগতের বহুস্থানে দেখা যায় কিন্ত প্রকৃত প্রেমের সন্ধান 
পাওয়া বড়ই ছুর। গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেমের অভিনয় দেখাইতে আসেন নাই, তাহার! গ্রকুতই 
প্রেমবতী ৷ তাই তাহারা! শ্রীকৃষ্ণের শত শত উপেক্ষা বচন শুনিয়াও তাহাদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে অপ্রিয় ভাবিতে 
পারিলেন ন|। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ব্যবহার এবং অপ্রিয় ব্যবহার তাহাদের নিকট সমভাবেই আদরণীয়। 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৩৭ 


—- —-——————_———-—_—————_-- ত তলত 


অশ্রিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টমামদর্শনান্মর্ম্হতাং করোতু বা। 
যথা তথায়ং বিদধাতুলম্পটে| মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ॥ ( পপ্থাবলী ) 

সেই মহালম্পট কৃষ্ণ, আমাকে তাহার চরণসেবাভিলাধিণী জানিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে পেষণই করুন কিংব| 
আদর্শনে মনঃপীড়াই প্রদান করুন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। তাহার যাহাতে সুখ হয় তিনি তাহাই 
করুন, আমার প্রাণবল্লভ একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহই নহে। 

প্রেমবতী ব্রজরম্থীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ ব্যবহারই পরমাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কাজেই 
তাহারা উপেক্ষ! ব্যবহারে রুষ্ট হইলেন না কিংব! শ্রীক্ুষ্চচরণসেবার লালসা ছাড়িতে পারিলেন না। কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শুনিয়া এবং ক্রমাগত উপেক্ষা ব্যবহার পাইয়া! তাহাদের এমন অবস্থা হইল যে--তীহারা 
শ্রীকৃষ্ণের বচনে এবং ব্যবহারে প্রীকুষ্চচরণ পরিত্যাগ না করিলেও তাহাদের প্রাণ বোধ হয় সত্বরই তাহাদের শ্রীকুষ্ণ- 
সেবাধিকারে বঞ্চিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে । সেই জন্ত তাহারা সকলেই মনে করিলেন, 
আমাদের আর এখন অবনত বদনে নির্বাক হইয়া থাকা কর্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাজনিত নৈরাশ্ঠের 
প্রবল গীড়নে যদি আমাদের এই অবস্থাতেই জীবনান্ত হইয়া যায় তাহ! হইলে আমাদের ভাগ্যে আর 
শ্রীকষ্ণবদনারবিন্দ দর্শন ঘটিবে না এবং আমাদের প্রাণবল্লভের নিকট প্রাণের বেদনা নিবেদন করিবার সুযোগ 
ঘটিবে না। সুতরাং আমাদের এখন প্রাণবল্লভের বদনারবিন্দ দেখিতে দেখিতে এবং তাহার নিকট প্রাণের 
বেদনা নিবেদন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করাই সমীচীন। কিন্তু হায়! আমর! বুঝি আমাদের ছু 
বশতঃ তাহাতেও বঞ্চিত হইলাম । কেননা, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনশ্রবণজনিত ছুঃখভার বহনে আমরা এতই 
গীড়িত হইতেছি যে তাহাতে আমাদের আর মস্তক উন্নত রাখিবার সাধ্য নাই। যদি বা কোন ক্রমে মন্তক 
উন্নত করিতে পারি তাহ হইলেও আমাদের ভাগ্যে আর শ্রীক্ষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনের সম্ভাবনা নাই। কেননা 
নিরগ্গল অশ্রপ্রবাহে আমাদের নয়নদ্বয় এমনই সমাচ্ছন্ন যে তাহাতে আর কিছুই দর্শন কর! সম্ভবপর নহে। 
যদি বা কোন প্রকারে নয়ন মার্জনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনের সম্ভাবনাও হয় তথাপি তাহার নিকট 
প্রাণের বেদনা জানান কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। কেননা শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনশ্রবণজনিত মহাক্ষোভে 
আমাদের এমনই কণ্ঠরোধ হইয়াছে যে তাহাতে কিছুতেই কোনও বাক্য প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইবে না। 
হায়! হায়! আমর! সর্ধভাবেই বিড়দ্ষিত নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত হইলাম। আমরা যদি মরণকালে একবার 
শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জন্মান্তরে নিশ্চরই শ্রীকুষ্ণচরণ সেবাধিকার 
লাভ করিতে পারিতাম। কেননা, বিজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছি “যে ধারণা লইয়া জীবনান্ত হয় জন্মান্তরে 
তাহাই লাভ হয়” (মরণে যা মতিঃ সৈব গতিঃ) কিন্তু হায়! শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনশ্রবণজনিত মহা- 
দুঃখ আমাদের মাথা তুলিতে দিবে না এবং অশ্রপ্রবাহ আমাদের শ্রীকৃষ্তবদনারবিন্দ দেখিতে দিবে না। 
্রীরুষ্জ পরমদয়ার্রচিত্ত হইয়াও আমাদের কেন যে উপেক্ষা করিতেছেন তাহা আমর! কিছুতেই ধারণ! করিতে 
পারিতেছি না। আমাদের শিশুকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গে ভালবাসা এবং আমর! শিশুকাল হইতেই নান! 
ভাবে তাঁহার ক্বপা পাইয়া আসিতেছি, কিন্ত তিনি আজ কেন যে এত নিষ্টুর হইলেন তাহা আমাদের 


ধারণার অতীত আমর! যদি তাহার নিকট আমাদের প্রাণের বেদনা! জানাইতে পারিতাম তাহা হইলে 


নিশ্চয়ই তাহার স্বভাব-করুণ হৃদয় বিগলিত হইত এবং আমাদের অঙ্গীকার করিয়া তিনি আমাদের চির 
সঞ্চিত মনোবাসনা পুরণ করিতেন। কিন্তু হায়! মহাক্ষোভে এমনই আমাদের কঠরোধ হইয়াছে যে আমাদের 
এখন আর কোন কথাই বলিবার সাধ্য নাই। হায়! হায়! এখন আমরা কি করিব! আমর! কিছুতেই 
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বহন ্‌ শ্রীমন্তাগবতমূ। 


পাশাপাশি? 


শীত পিল 
০? ~~ 
পা 


প্রকবষ্ণচরণ ছাড়িতে না চাহিলেও মরণ আসিয়া এখনই আমাদের ক্ষরণ ছাড়া করিয়| দিবে। হাঁয়! 
আমাদের অপূর্ণ মনোবাসনা কি কোন জন্মেও পূর্ণ হইবে না? আমরা ত এ জন্মে শ্রীকষ্ণচরণসেবাধিকারে বঞ্চিতই 
হইলাম, কিন্তু অধোবদনে অশ্রব্যাপ্ত নয়নে মরণের কবলিত হইয়া কি জন্মান্তরের আশাতেও বঞ্চিত হইব? 
রীকুষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মহাছুঃখভারগীড়িতা অশ্রব্যাগুনয়না ব্রজরমণীগণ এইরূপে আসন্ন মরণ সম্ভাবনা 
করিয়া প্রীকুষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন এবং তাহার নিকট প্রাণের বেদনা বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাকুল হ্যা পড়িলেন LL কিন্ত 
কিছুতেই তাহার! অবনত মস্তক উন্নত করিতে পারিলেন না কিংবা! অশ্রুপ্রবাহ এবং ক্রোধ নিবারণ করিতে পারি- 
লেন না। তখন তীহারা আরও অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের মহাগীড়াজনক শ্রীকৃষ্ণ-সেবাধিকার- 
নৈরাশ্ঠহুঃখকে জানাইতে লাগিলেন-_হে প্রাণীত্তকর মহাদুঃখ ! আমরা তোমাকে মন্তকে স্থান দিয়াছি এবং সে জন্য 
অবনত মন্তকে প্রীকু্ণ নিকটে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু তুমি আমাদের জীবনাস্তকালে একটি অনুরোধ রক্ষা কর, 
তুমি ক্ষণকালের জন্ত আমাদের পরিত্যাগ কর, আমরা একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনের 
চেষ্টা করি। হে অক্রপ্রবাহ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের উপেক্ষা করিয়াছেন তখন তুমিই 
আমাদের একমাত্র সম্বল ও চিরসঙ্গী। আমাদের নয়নে জন্মজন্মান্তরের জন্য তোমার আসন পাতিয়া রাখিয়াছি, 
কিন্ত তোমার নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে, তুমি ক্ষণকালের জন্য আমাদের নয়ন পরিত্যাগ কর, 
আমরা মরণসময়ে একবার আমাদের প্রাণবল্লভের বদনারবিন্দ দর্শন করি। হে বাণি! শ্রীকৃষ্টোপেক্ষিত 
.গোপীকঠে তোমার আবির্ভাব হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা যেন চিরদিনই নির্বাক জীবন যাপন 
করিতে পারি, কিন্তু একবার দয়! করিয়া আমাদের কণ্ঠে আবিভূতি হও, আমর! প্রাণান্ত সময়ে আমাদের 
গ্রাণবন্লভের নিকট আমাদের প্রাণের বেদনা জানাইয়া মহাপ্রয়াণ পথের পথিক হই। 
রীরুষ্-সেবাধিকারনৈরাপ্ঠসমাকুলা ব্রজরম্গীগণ এই প্রকার নানাবিধ ব্যাকুলতার তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিলেন এবং প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনের স্মৃতি জাগিয়া তাহাদিগকে নিরাশার 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কখন কখনও তাহাদের মনে শ্রীরুষ্ণবচনের প্রার্থনাভঙ্গির স্থৃতিও জাগরূক 
হওয়ায় তাহার! মধ্যে মধ্যে একটু আশ্বস্তও হইতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়খকাল অতিবাহিত হইলে তাহাদের 
মনে প্রীক্ুষ্ণবচনে প্রার্থনা ভঙ্গির স্মৃতির একটু প্রবলতা লাভ করিল এবং তাহাতে তাহাদের ছুঃখভারের 
কিছু লাঘব হইল। তখন তাহারা কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ মস্তক উত্তোলন 
করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বচনের উপেক্ষা ভঙ্গির ধারণায় তাহাদের যে মহাবিষাদ আপিয়াছিল, প্রার্থনা ভঙ্গির 
স্থৃতি আসিয়া তাহাকে আবরণ করায় কিঞ্চিৎ গ্রণয়কোপের প্রকাশ করিয়া দিল ও তাহাতে তাহাদের নয়নের 


অশ্রুপ্রবাহ কিঞ্চিৎ স্থগিত হইল। তাঁহারা তখন ছুই হস্তে নয়ন মার্জন করিতে লাগিলেন এবং গদ্গদ্দ বচনে 


তীহাদের গ্রাণবল্পভকে কিছু বলিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন । 

প্রেমবতী গোঁপরমণীগণের প্রেমসিন্ধুতে কত ভাবেরই যে তরঙ্গ প্রকাশ পায় তাহা কাহারও গণনা 
করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার! যখন শ্রীকৃষ্ণের “স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” প্রভৃতি বচনাবলী শ্রবণ 
করিয়াছিলেন তখন তাহাদের উপেক্ষা, প্রার্থনা প্রভৃতি সর্ববিধ ভঙ্গিরই ধারণা হইয়াছিল । কিন্তু 
প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে অনিষ্টাশস্কারই অধিকার বেশী বলিয়া তাহারা উপেক্ষা জনিত বিষাদেই অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভাবচক্রের আবর্তনে যখন আবার শ্রীক্্চবচনের প্রার্থনাভদ্দির কিঞ্চিৎ উন্মেষ 
হুইল তখন বিষাদ আবরণ করিয়া প্রণয়কোপের প্রকাশ হইল এবং তাহাতে দুঃখভারের লাঘব হইল! 
কাজেই তাঁহাদের আর শ্রীকৃষ্ণবচনের বথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার কোনই বাধা হইল ন! । তাহারা 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ৷ ১৯৩৯ 


২২টি িশাশীািশশশা্শ্শীর্শীশীশশশীশীসিশ 


শ্রীগোপ্য উচুঃ। 
মৈবং বিভোই্থাতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং সংত্যজ্য সর্বববিষয়াংস্তব পাদমূলং 
ভক্ত! ভজন্ব ছুরবগ্রহ মাত্যজাম্মান্‌ দেবে! যথাদিপুরুষে! ভজতে মুমুক্ষ ন্‌ | ৩১ 


তখন নয়ন মার্জনা করিয়! প্রণয়কোপ বশতঃ আরক্ত বিশ্ষারিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন পানে চাহিলেন এবং 
গদ্গদকণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ত করিলেন ॥ ৩০ 

অন্বস্সঃ 1 - বিভো (হে অন্মতপ্রাণনাথ ! ) ছুরবগ্রহ ( হে স্বচ্ছন্দশিরোমণে !) ভবান্‌ (প্রেমকোমলস্বভাব- 
তয়া প্রসিদ্ধো ভবান্‌) এবং ( ঈদৃশং) নৃশংসং ( সাক্ষাৎ প্রাণহারকং বচনং ) গদিতুং (বন্তং ) মা অর্হতি। সর্কাবিষয়ান্‌ 
( ধর্মলজ্জাদিকান্‌ পত্যাদিস্বজনবর্গাংশ্চ ) সন্ত্যজ্য (সম্যক অপুনরঙ্গীকারদার্ডেন. ত্যন্ব।) তব পাদমূলং ভক্তাঃ 
( সেবিতুকামাঃ) অস্মান্‌ (তদেকজীবনান্‌ গোপীজনান্‌ ) মা ত্যজ । আদিপুরুষঃ ( পুরুষোত্তমঃ ) দেবঃ (শ্রীনারায়ণঃ ) 
ুমুক্ষুন্‌ (সংসারাৎ মোক্তমিচ্ছ,ন ) যথা ভজতে (কৃপয়া অঙ্গীকরোতি, তথ! ত্বমপি অস্মান্‌) ভজস্ব (মনোরথ- 
পূরণেন অন্ুবর্তস্ব ) ॥ ৩১ 

মুলানুবাদ !- হে প্রাণবল্লভ ! হে স্বচ্ছন্দবিহারিন্‌! তুমি প্রেমকোমলন্বভাব হইয়াও আমাদের কেন 
এই প্রকার নৃশংস বচন প্রয়োগ করিতেছ? আমরা সর্ধত্যাগ করিয়া তোমার চরণসেবা লাঁলসাতেই এখানে 
আসিয়াছি, আমাদের পরিত্যাগ করিও না। আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন মুমুক্ষুগণের মনোরথ পুরণ করেন, সেইরূপ 
তুমিও আমাদের মনোরথ পুরণ করিয়] আমাদের ক্ৃতার্থ কর ॥ ৩১ 

জ্রীধরটীকা 1-নৃশংসং ক্রুরং। ছুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ । পাঁদমূলংভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্‌ ভজন্ব মা ত্যজেতি ॥৩১ 

শ্ীটবষ্ণবভোষনী 1 শ্রীগোপ্য উচুরিতি । তীত্রৈবং বিবেচনীয়ং ৷ যন্ধপি সমানভাবাপন্ত্বেন যুগপৎ সমান- 
বচনক্কুস্তিরপি সম্ভবতি তথাপ্যেকদোক্তাবতিকোলাহলতয়া৷ নাতিরসাধায়কত্বাৎ কাসাঞ্চিনুখ্যানামেব বচনং জ্ঞেয়ং । 
তচ্চ যুগপদ্বা"তত্তন্হাবাক্যোপসংহারে তন্নঃ প্রসীদ বরদেতি সিঞ্চালেতি তন্ঃ প্রসীদ বুজিনেতি তন্ন! নিধেহীতি 
স্বস্ববিবক্ষিতবচনচতু্টয়ান্তং ক্রমশো বা পূর্বপূর্বাসাং বাক্যস্থাপনপুর্ব্বকমেবোপত্যস্তমস্তি। চতুষ্টয়ত্ব্চ যুথশে| দিক্‌্চতু্টয়- 
স্থিতত্বাত্তাসাং। তথাপি সর্বাসাং তৎ সন্মুখত্বঞ্চ কৃষ্ণন্ত বিশ্বকৃ পুরুরাজিমগলৈরভ্যানন! ইতিবৎ। যাসামেব 
প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশবরে। জল্পতত্বং জ্ঞায়তে ত! বন্দে শ্রীনাগরীশ্বরীঃ। গোপীগণপ্রাণবল্লভায় ভগবতে নমঃ। 
অথ পত্যাদিপরিত্যাগেন ত্বস্তজনেহস্মাকং অধর্থো ধৰ্ম্মে বেতি পশ্চাদ্বিচারয়িষ্য'তে । অহো| তবৈব তাবদস্মংপরিত্যাগে 
ধৰ্ম্মদোযো দুষ্পরিহর ইত্যাহুর্মৈবমিতি । মেতি নিষেধন্তাদৌ প্রয়োগঃ পরমান্তিবৈরগ্রেণ। এবমীদশং কথঞ্চিদেতদ্বচন- 
সদৃশমপি কিমুত বক্তব্যং এতদিত্যৰ্ঘঃ ৷ কুতঃ নৃশংসং বজ্রসারবৎ কাঠিন্যেন হৃদয়বিদারকমিত্যর্থঃ যদ সাক্ষান্মারকং। 
বৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রর’ ইত্যমরঃ। গদিতুং ব্যক্তং বক্তং। কিংবা গদিতুমপি কিমূত ব্যবহ্তমর্থৃতি ৷ তত্রচ ভবান্‌ 
প্রেমার্ডন্থভাবতয়! প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি বিভো হে অন্মতপ্রাণনাথ অতোহস্মান্‌ প্রতি নাহৃত্যেবেতি ভাবঃ। 
অত্র সংরস্তগদগদ ইত্যুক্তত্বাৎ সর্বত্র শব্দেন স্বরেণ বা দৈন্যাদাবপি প্রণয়কোপো ব্যঞ্জনীয়ঃ । এবং স্বাগতং বো 
মহাভাগ! ইত্যাদিকং ভবতা সাদরং সম্তায়ং মৃদুক্তমপি নিবর্তনার্থমেবেতি রসবিঘাতকত্বাদর্থতো বিপরীতমেবেতি 
ভাবঃ। অনেন স্বাগতমিত্যাগ্তপাদস্তোতিরমূহাং । নহব ভোঃ প্রিয়বাদিনান্তহি কিং কর্তুমর্হামি ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ_ 
অস্মান্‌ ভজস্ব মনোরথপুরণেন অন্ুবর্তম্ব। কুতঃ তব পাদয়োমূ্লং তলং ভক্তা ইতি দৈত্োক্তিঃ। অজাদিরপ- 
কাহক্তিন্শংসতোত্যয৷ কাঠিন্যান্তভিপ্রায়ে।। অনেন প্রিয়ং কিমিতি পদন্তোত্তরং। ন্‌ শ্রীগোপগৃহিগ্যঃ সত্যমেষ 
ভজামি কিন্তু ভবৎপত্যাদিহিতাচরণরূপমেব যুক্তং নত্বীদৃশমিতি তত্রাহঃ সংত্যজ্যেতি। সর্কান্‌ বিষয়ান্‌ ইন্দিয়ার্থান্‌ 
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১ শ্রীমন্তাগবতমৃ । 


তি লিলা তাক, তেষাং তজনপরাতিকল্যাৎ। অনেন ব্রজন্তানাময়মিত্যাদিকস্ত 
দৃহাতেত্যন্তন্ত সৰ্কান্তাপ্যুত্রং । তেষাং সর্কেষাঁমপি বিষয়াস্তঃপাঁতাৎ তত্যাগেন দেহেহপি গলিতপ্রেমত্বাৎ। তৎ প্রেম 
বিনা রজন্তেষেত্যাদি বাক্য্তাপ্যন্পাদেয়ত্বাৎ ব্যতিরেকেণাহঃ হে ছুরবগ্রহ ' অস্মান্‌ অনন্তগতীর্মা ত্যভেত্যর্থঃ। 
অন্তথৈব দৌঁষঃ স্তাদিতি ভাবঃ। কথমিত্যাশঙ্ক্য ধৰ্ম্মাধর্ম্মাতীতন্ত ঈশ্বরস্তাপি তত্দ্বন্মপাঁলনাবন্তকতাদর্শনাদিত্যাহঃ দেব 
ইতি ৷ তত্রাপি মুমুক্ষ,নপি কিমুত তদেকেপ্দুন্‌। কিংবাহমুমুক্ষুন্‌ মোক্ষপদ্ঠনিচ্ছ,ন্‌ ভক্ত্যেকনিষ্ঠানিত্যর্থঃ ৷ যদা ুমুক্ষুন্‌ 
তন্মাদন্তৎ সৰ্বং ত্যক্তুমিচ্ছ,ন্‌। যথাসৌ ভজনমাত্রাপেক্ষয়া সর্ববানেব ভজতে ্বীকরোি তথা ত্বমন্মান্‌ ভজস্বেতি। 
ভজত ইতি দ্বিতীয়ান্তঃ কচিৎ পাঠঃ। তত্র ুসুক্ষ,নিতি বিশেষণং সাধনসাধ্যয়োদ্ব যোরপ্যবস্থয়োস্তেষামাত্মসাৎ- 
করণাঁৎ সকামান্‌ ব্যাবর্তরতি যথা তান্‌ ভজতে ন ত্যজতীত্যর্থবশা্জস্বেত্যন্ত বিভক্তিং বিপরিণমধ্য ব্যাথ্যেয়ং। 
তত্র গ্রীগোপেন্দনন্দনত্বেনৈব কৃষ্ণে লক্বনিষ্ঠানামপি যন্তান্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা 
ইত্যুক্তত্বাৎ। হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব মুক্তাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদুতাস্তন্তাশ্চেটকাবদনুব্রত৷। ইতি শ্রীনারদ- 
পঞ্চরাত্রোক্তান্সারাচ্চানাদূতমপি সর্ব জ্ঞানাদিকং তাঃ পরিচরতি। তন্মাৎ কেবলপ্রেমময়েংপি বচসি পারমৈশ্বর্- 
জানময়োহপ্যয়মর্থস্তাসামেব মহিমন্ুচনার্থং জ্ঞানাদিশক্তিপ্রেরিততয়া ভক্তবিশেষাণাং চমৎকারায় স্কুরতি। অথবা 
দৈন্তেন মহিমন্য্তেরীখবরত্বং সন্তাব্যেূশং বচনং। তথাহি বিভে! হে বহিরন্তর্্যাপক ইতি ভবানম্মাকং সর্ব ভাবং 
জানাত্যেব অতন্তব পাদমূলং ভক্তা আশ্রিতা অন্মান্‌ ভজন্ব অন্তথা যে যথা মাং প্রপন্থন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ- 
মিত্যাদিবচনানাং বৈয়র্ঘযাপত্তিঃ। নন্ু ততবজ্ঞপুজ্যপাঁদাঃ কথং বিষয়স্থখমিচ্ছখ তত্ৰাহুঃ সংত্যজ্যেতি। অতো বয়ং 
পরমার্থসুখমেবেচ্ছাম ইতি ভাবঃ। ত্বয়া সহ ক্রীড়াবিশেষস্ত তন্ত প্রেমপরিপাকবিলাসরূপত্বেনাশেষপুরুঘার্থসার- 
সর্ধস্বাত্মকত্বাৎ ইতি ৷ যে যথা মাং প্রপ্ন্ত ইত্যেতন্নিজবচনন্ত সত্যতাপেক্ষয়া ত্বমপ্যন্মদ্দন্তাশেষত্যাগেনাস্মান্‌ ভক্ত 
মর্হদীতি গুঢ়োহভিপ্রারঃ । হে দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ অস্মান্‌ প্রপন্না মা ত্যজ পরমেশ্বরত্বাত্বামধর্ম্ো ন স্পৃশত্যেব ৷ সত্য- 
সংকল্পত্বশ্রতিবিরোধাৎ গ্রতিজ্ঞাহানিস্ত পরমানুচিতৈবেতি ভাবঃ | সর্ববান্‌ বিষয়ান্‌ সাম্মাজ্যপ্রভৃতিবৈকুণ্ঠাব্ধি- 
পদানি সংত্যজ্যাপি তে ত্বাং অমুমুক্ষন্‌ মোক্ত,মনিচ্ছ.ন্‌ অশরুবতো জনানন্যানপি ভজ স্বীকুরু। দ্বিতীয়ায়াং ষষ্ঠী । তে 
তুভ্যং ত্বাং প্রাপ্তং মুমুক্ষুনিতি চতুর্থী বা। যতো দেবো! জগৎপুজ্যন্ং অন্যথা দেবত্বাসিদ্ধিঃ। তত্রাপি যথা যথাবৎ 
সম্পূর্ণতয়া আদিপুরুষো ভগবানিতি। অত্র চাভিরপি যজ্তপদ্যক্তযাগ্রপপ্ঠাগ্তপাদান্বাদ আত্তিসাম্যাংশেন জেয়ঃ। 
আর্ভাবপি স্বভাবেন বৈদদ্বীবলিতাত্মনাং। প্রার্থনে গোপরামাণাং নিষেধার্থোইপি বীক্ষ্যতে। তথাহি - এবমীদৃশং 
কিঞ্চিৎ প্ৰিয়ং করবাণি ময়া সহ কিছিদ্ক্রতেত্যাদিকং রৃশংসং বক্তৎ নার্থতি। তত্র হেতুঃ সন্ত্যজ্যেতি-_যাঃ স্ব 
বিষয়ান্‌ সংত্যজ্য তব পাঁদমূলং ভক্তান্ত| এব দুরবগ্রহং স্চ্ছন্দং বথা ভবতি তথা ভজস্ব । অস্মান্‌ আ সর্কাংশেনৈব 
ত্জ। প্রভবো৷ ভক্তজনানেব ভজস্তে নত্বভক্তানিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহুর্দেব ইতি। অন্বিনর্থে বস্তুতস্ত সর্বমমেতনর্দৈবেতি 
ভাব এব ব্যঞ্জিত ইতি ॥ ৩১ 

শ্রীভাগন্তাম্বতবঘ্িনী ৮ শ্রীকষ্চোপেক্ষিতা ব্রজবনিতাগণ যখন কোনগ্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া 
তাহাদের প্রাণবল্পভ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রাণের বেদনা নিবেদন করিতে কৃতসঙ্কর্র হইলেন, তখন তাহারা প্রীকৃষ্ণের 
উপেক্ষাবচন শ্রবণজনিত মহাছুঃখভারে সমবনত বদন উন্নত করিয়া! ছুই হস্তে নয়নের অশ্রু মার্জন করিলেন এবং 
প্রণয়কোঁপবিজড়িত গদ্গদ কণে তাঁহাদের প্রাণের বেদন! জানাইতে আর্ত করিলেন । 

গোপরম্ীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংণীনাদ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া তাঁহার নিকটে £আসিয়াছিলেন, তখন তাহার! 
ঘনমণলাঁকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দীড়াইয়াছিলেন। তাঁহার! বড়ই আশা করিয়াছিলেন যে প্ৰীকৃষ্ণনিকটে 
উপস্থিত হইবামাত্রেই তাঁহার! প্রেয়সীজনোচিত সমাদর পাইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা তাহাদের আনন্দ 
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১০ম ক্রন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৪১ 


০: রিট .1:-10111 8 SF EOE? 
বৰ্ধন ও মনোরথ পুরণ করিবেন । কিন্তু রসিকেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ধারণার বিপরীত কাধ্য করিলেন। 
তিনি সমাদরের পরিবর্তে উপেক্ষাভঙ্গিসমবিত বাক্যভঙ্গি প্রয়োগ করিয়া অনাদরের অভিনয় দেখাইলেন। ব্রজ- 
রমণীগণ এই অপ্রত্যাশিত এবং অসম্তাবিত উপেক্ষাবচন-কুলিশাঘাতে ্তবপ্রায় হইয়া গেলেন, তাহাদের আর 
কক্ষের চরণনিকট হইতে এক পদও অগ্রসর হইবার শক্তি রহিল না। তাহার পর যখন তাহারা নানাবিধ চিন্তা 
ও পরিকল্পনার পর, কোনপ্রকারে ধৈর্যধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রাণের বেদনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখনও তাহারা শ্রীকৃঞ্চের চতুদ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানই ছিলেন এবং শ্রীকষ্তবচনের প্রত্যুত্তর 
প্রদানের সময় তাহার! শ্রীকৃষ্ণের চতুদ্দিক্‌ হইতেই নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ যদিও শ্রীকৃষ্ণের 
চতুর্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান গোগীগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, (প্বনিতাশতযুখপঃ প্রভৃতি 
শ্ীমগ্তাগবত বচনে জানা যায় যে শ্রীকুষ্ং শত শত বনিতার ঘুখ সহ রাসনৃত্য করিয়াছিলেন ।) তথাপি তাহার! 
শ্ীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান সময়ে সকলেই একযোগে বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। -্রীকুষ্প্রেয়দী শতকোটি 
গোপবিলাসিনীগণ যদি একযোগে বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে সেখানে এক মহাকোলাহলের স্থপ্টি হইত । 
সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা৷ গোপরমপ্রীগণের যুথেশ্বরীগণই একে একে শ্রীকষ্ণবচনের 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। গ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির এমনই কিছু পারিপাট্য আছে যে_-তাহাতে তাহার কোন 
লীলারই কোন বিশৃঙ্খলা কিংবা অসামঞ্জস্ত ঘটে না, কাজেই গোপরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান 
করিয়াছেন তখনও কোন প্রকার বিশৃঙ্খল! ব! অসামঞ্জস্ত ঘটে নাই । 

' যাহা হউক, শ্রীকুষ্প্রেয়পী শতকোটি গোপরমণীগণ সকলেই পরম প্রেমবতী এবং সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলন ও তাহার আনন্দ বর্ধনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা থাকিলেও প্রেমোথ ভাবের তারতম্য বশতঃ 
তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহার মধ্যে চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের কথাই নানা 
শাস্ত্রে জানা যায় এবং তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ সজাতীয়ভাবসমন্থিত ভাবে যুথবদ্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সর্বাবিধ লীলা-বিলাস ও ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। 

' গোপ্যন্ত শ্রতয়ো জ্ঞেয়| খধিজা দেবকন্তকাঃ। গোপকন্ঠাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কদাচন ॥ ( পদ্মপুরাণং ) 

এই পদ্মপুরাণ বচনে জান! যায় যে-্রীকষ্তপ্রেয়সী গোগীগণের মধ্যে কতকগুলি গোপী পুর্বজন্মে 
শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, কতকগুলি দণ্ডকারণ্যবাসী খষি ছিলেন, কতকগুলি স্ব্গবাসিনী দেবী ছিলেন 
এবং কতকগুলি অনাদিকাল হইতে গোপকন্তা ছিলেন। যে সমস্ত গোপীগণ অনাদিকাল হইতে গোপকন্তাই 
ছিলেন, তীহারাই নিত্যসিদ্ধা গোগী বলিয়! সর্বত্র প্রসিদ্ধ এবং ধাহারা পূর্বজন্মে শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
ছিলেন, তাহারাই শ্রুতিপূর্বা গোগী, যাহার! দণ্তকারণ্যবাসী খষি ছিলেন তাহারা খবিপূর্বা গোপী এবং 
ধাহারা স্বর্গবাসিনী দেবী ছিলেন তাহারা দেবীপূর্বা গোপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণাদি নানাশান্তরে শ্রারাধিকা, 
চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি যে সমস্ত গোপীর নামোল্লেখ দেখা যায়, তীহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধা গোপী। 
শ্রতিপূ্বা প্রভৃতি গোপীগণের কোন প্রকার নাম নির্দেশের কথা জানা যায় নাই। শ্রীকষ্তপ্রেয়সী গোপী- 
গণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আৰু হইয়া প্রীকুষ্ণনিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তখন সকলেই যুধবনধ 


হইয়াই আসিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের চতুদ্দিকে ঘনমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন সন্দেহ 
. নাই। কিন্তু নিত্যসিদ্ধা, শ্ৰতিপূৰ্বা, খিপূর্বা প্রভৃতি ভাবেই যে তাহাদের যুথ গঠন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, 


কেননা শ্রুতিপূর্বা প্রভৃতি সাধনসিদ্ধা গোপীগণ জন্মান্তরীণ সাধনানুষ্ঠানপরিপাকে প্রেমলাভ করিয়া যখদ 


গোপীগর্ডে জন্মগ্রহণ ও গোপীদেহ লাভ করেন, তখনই তাহাদের আীক্সেবাধিকার লাভ হয় না কিংরা 
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১৯৪২ -  জ্ীমদ্তাগিবতমৃ। রি 

Le হি লারা. 
রীকুষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুরূপ প্রেমপরিণতি লাভ হয় না। সাধক ভক্তগণ তাহাদের সাধনানুষ্ঠানের পরিপাকে 
গোপীদেহ লাভ করেন এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গপ্রভাবে তাহাদের সাধনলব প্রেম ক্রমশঃ মহাভাবে 
পরিণত হয় এবং নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আল্ুগত্যে শ্রীকুষ্ণচরণ সেবাধিকার লাভ হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে 
যে শ্রতিপূর্বা প্রভৃতি সর্কশ্রেণীর সাধনসিদ্ধা গোপীগণই নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের নিত্যয্থে মিশিয়া যান। 
তাহারা আর শ্রতিপূর্বা গোগীর যুথ, খবিপুর্বা গোপীর যুথ প্রভৃতি পৃথক যূথ সংগঠন করিতে পারেন ন|। 


সুতরাং প্রীক্ৃষ্ণের চতুর্দিকে অবস্থিতা গোপরমণীগণ চারিশ্রেণীর হইলেও তাহাদের নিত্যসিদ্ধা, খাষিপুর্বা, 


দেবীপুর্বা ও শ্রুতিপূর্বা এই চারিপ্রকার বিভাগ হওয়া সম্ভবপর নহে। | 

্রীরাধিকা, চন্রাবলী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ প্রেয়সীবৃন্দ অনাদিকাল হইতেই নিজ নিজ ভাবাহুসারে 
রীকুষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন । জগতের বে সমস্ত সাধক ভক্তগণ এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ। প্রেরসীগণের মত শরীকৃষ্ণ- 
সেবাধিকার প্রাপ্তির লালসায় সাধনানুষ্ঠান করেন, তীঁহারা সিদ্ধিদশার ব্রজে গোঁপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
গোপীদেহে গোপীনাথের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। তাহারা সাধন কালে যে ভাবের গোপীর' আন্ুগত্যে সেবা- 
চিন্তার্দি করেন, সিদ্ধিদশাতেও সেই ভাবের গোঁপীর যুখভুত্ত হইয়! সেই ভাবের সেবাধিকার লাভ করেন । 

উজ্জলনীলমনি গ্রন্থে হরিবল্লভা প্রকরণে প্রীক্ক্প্রেরসীগণের ভাব ভেদে চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের 
উল্লেখ দেখা যায় 

আসাংচতুৰ্বিবধোভেদঃ সর্ববাসাং ব্রজন্থক্রবাং। স্তাৎস্থপক্ষঃস্থহৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকচ ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 

্বপক্ষ, সুহৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ ভেদে শ্রীকৃষ্চপ্রেযসী গোপীগণ চারি ভাগে বিভক্ত । ইহাতে 
বক্তব্য এই যে, সর্কপ্রিয়াবলীমুখ্য| শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ লীলা রসাস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণ লীলার মুখ্য তাৎপর্য্য। 

রাধাসহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ । আর সব গোপী হয় রসোপকরণ ॥ ( প্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) : 

যেমন ভোজন কালে অন্নের সহিত বিবিধ ব্যঞ্জনাদিরও প্রয়োজন হয় এবং সকলেই ব্যঞ্জন সহযোগেই 
অন্নভোজন করিয়। থাকে, তথাপি ভোজ্যবস্তর মধ্যে অন্ই শ্রেষ্ঠ, কেনন! অন্ন না থাকিলে ব্যঞ্জনাদির পৃথক্‌ 
প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, সেইরূপ গ্রীক্ৃ্চও ললিতা চন্দ্রাবলী বিশাখা প্রভৃতি অসংখ্য গোপীর সহিত বিলাস- 
বিহারাদি করিলেও তাঁহার শ্রীরাধিকার সহিত ক্রীড়ারসাস্বাদনই মুখ্য এবং অন্ঠান্য গোপীগণ শ্রীরাধিকার 
সহিত ক্রীড়ারসাব্বাদনের উপকরণ বিশেষ । প্রীরাধিকা গ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মূর্তি তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে 
এবং বিবিধ বৈষ্ণব শান্ত্রে তাহা চির প্রসিদ্ধ । 

মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি অগ্নিজালাচয় নাহি কোন ভেদ | . 
তৈছে রাঁধাকুষ্চ দোহে একই স্বরূপ । লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ hE 

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসাস্বাদন লীলায় শ্রীরাধিকাসহ বিবিধ রসাস্বাদনই মুখ্য তাৎপর্য্য ইহাই বৈষ্ণব 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধা গোপী আছেন, 
তাহারা সকলেই শ্রীরাধিকারই কায়ব্যুহ ৷ নি 

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । ললিতাদি সখী তাঁর কায়বুহরূপ ॥ (শরীচৈতন্যচরিতামৃতং ) 


শ্রুতিপূর্বা, খাষিপূর্বা প্রভৃতি সাধনসিদ্ধা গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের অনুগত এবং যুথভুক্ত হইয়! 


শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাসহ বিবিধ রসাস্বাদন লীলায় সহায়তা করিয়া থাকেন । নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে 
ললিতা বিশাখা গ্রভৃতি সখীগণ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার মিলন বিহারাদি সংঘটন ও সম্পাদন 


করাইবার জন্য চেষ্টিত ও ব্যাপৃত থাকেন, সেজন্য ইহারা স্বপক্ষত্রেণীভুক্ত। চন্দ্রাবলী এবং তাহার পদ্মা, শৈব্যা 
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১০ম ক্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৯৪৩ 


প্রভৃতি সীবুন্দ সর্বদাই শ্রীকুষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার মিলনের প্রতিবন্ধকতা ঘটাইবার জন্য চেষ্টিত ও ব্যাপৃত 
থাকেন বলিয়া তাহারা প্রতিপক্ষ কিংবা বিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত । ইহা৷ ছাড়া কতকগুলি গোগী আছেন, তাহারা 
শ্রীরাধারুষ্ণের মিলনের জন্ত সর্বদাই চেষ্টিত ও ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষপক্ষীরগণের 
সহিত তাঁহাদের কোনই বিরোধ নাই, তীহারা সুহ্ৃৎপক্ষত্রেণীভুক্ত, এবং কতকগুলি গোগীর শ্রীরাধিকা' কিংবা 
চন্দ্রাবলীর উপর কোনই পক্ষপাত নাই, যাহারা শ্রীরাধিকা কিংবা চন্দ্রাবলী--যে কোনও গোগীর সহিত 
গ্রীকৃষ্ণের মিলন বিলাসাদিতেই আনন্দিত হইয়া থাকেন, তাহারা তটন্থপক্ষ শ্রেণীভুক্ত প্রীকব্ডের নিত্যসিদ্ধা 
প্রে়সীবর্গ অনাদিকাল হইতেই স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুৎপক্ষ এবং তটস্থপক্ষ_-এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া 
্রীাধারুষ্ণের মিলনবিলাসাদির সহায়তা করিয়া আমিতেছেন । সাধনসিদ্ধা গোপীগণ, সাধনপরিপাকে গোগীদেহ 
য়া এই চারি শ্রেণীর গোগীগণের যুথভুক্ত হইয়া থাকেন ৷ 

রি প্রীক্ৃষ্ণের বংবীনাদ শুনিয়া যখন শত কোটি গোপরমণীগণ প্রীকুব্ণনিকটে আসিয়া ঘনমণ্ডলা- 
কারে তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তখন এই চারি শ্রেণীর গোপরমণীগণ চারি ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাহার পর তাহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্মাহত হইয়| পরিশেষে 
কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রীকষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তীহার চতুদ্দিক হইতে এই 
চারি শ্রেণীর গোপীগণের যুথেশ্বরীগণ ক্রমে ক্রমে একজনের পর একজন শ্রীক্ষ্ণকে নিজ নিজ মনোবেদনা 
জানাইয়াছেন। এই জন্তই শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনের প্রত্যুত্তরূপে গোপীগণ যাহা -বণিয়াছেন তাহার মধ্যে 
“তন্রঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্যাঃ” “সঞ্চা নতবদধরামৃতপুরকেণ” “তননঃ প্রসীদ বুজিনার্দন তেহজ্বি, মূলং" এবং 
“তর নিধেহি করপন্কজমার্ভবন্ধো” এই চারিবার বাক্যশেষ দেখা যায়। 

যাহা হউক, প্রীকষ্চের চতুর্দিকে অবস্থিতা গোপীগণ সকলেই গ্রীক্বষ্ণবিগ্রহের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
সন্মুখীন হইয়াই নিজ মনোবেদনা জানাইতে পারিয়াছিলেন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের চতুদ্দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন 
বলিয়া কেহ সম্মুখে কেহ পশ্চাতে কেহ পার্শ্বে এ ভাবে দণ্ডায়মান হন নাই | যমুনাপুলিনে গোপবালকগণের 


. সহিত পরীন্তষ্টের বনভোজন লীলাতেও বর্ণিত আছে যে__ 


র্‌ 1জিমগ্ডলৈরভ্যাননাঃ কুল্নদূশো ব্রজার্ভকাঃ” | (গ্রমন্তাগবতং ) 

বি eb শ্রীরুষ্ণকে বেষ্টন করিলেন এবং সকলেই শ্ীকুষ্ণের সন্মুখীন ভাবে প্রফুল্- 
বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা৷ যায় যে--যমুনাপুলিনে বনভোজনলীলায় গোপ- 
বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলেও সকলেই শ্রীরুষ্ণের সন্থুখভাগেই ছিলেন । শ্রীক্ষ্ণবিগ্রহের অচিন্ত্য- 
শক্তিগ্রভাবে কাহারও শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে কিংবা পার্থ দাড়াইতে হয় না৷ “সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোতক্ষিশিরো 
মুখং” প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যেও শ্রীকষ্তবিগ্রহের এই অচিন্ত্য মহাশভিরই পরিচয় পাওয়া বি Ee 
পশ্চাতে কিংবা পাৰ্শ্বভাগে থাকিতে ধাঁহাদের ভাল লাগে না এবং যাহারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণবদন রি সমুৎ- 
কঠিত, সেই সমস্ত প্রেমবান্‌ ভক্তের নিকটেই প্রীক্ব্চবিগ্রহের এই প্রকার অচিন্ত্য মহাশক্তির বিকাশ Cu | 

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে সমাকষ্টা প্রেমবতী গোপরমণীগণও যখন যমুন কৃষ্ণ 
নিকটে আসিয়া ঘনমগ্ডলাকারে শ্রীকষ্ণকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখনও শ্রীক্ব্ণবিগ্রহের 
অচিন্ত মহাশক্তি এবং তীহাদের প্রেমন্থভাবজ ব্যাকুলত! বশতঃ তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের nd হি 
কাহাঁকেও শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে কিংবা পার্খভাগে দীড়াইতে হয় নাই। হা (4 
ফের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেও সকলেই শীষের সন্মুখীন ছিলেন এবং শ্রীকৃষে্র মু: 
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মং শরীমন্তাগবতম্‌ । 


রি TPC HNL MEARE T= =~ 
কোপসমন্বিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়াই নিজ নিজ প্রাণের বেদনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহ্বৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এই চারি ঘুথেশ্বরীগণ ক্রমশঃ একজনের পর একজন 
রীকষ্ণের নিকটে মনোবেদনা বিজ্ঞাপন করিতেছিলেন | কিন্তু কোন্‌ যুথেশ্বরী প্রথম বলিয়াছিলেন এবং 
তাহার পর কে বলিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীককফের 
চতুর্দিকে ঘনমগুলাকারে দণ্ডারমানা গোপীগণ সকলেই শ্রীকঞচবিগ্রহের অচিন্তযমহাশক্তিপ্রভাবে শীক্বষ্ণের 
সন্মুখীনই ছিলেন, তাঁহার মধ্যে কোনও যুধেশ্বরী প্রথমতঃ বলিতে আরম্ত করিলেন ইহাই বুঝিতে হইবে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর বৃহৎ ক্রমসনদর্ভ টাকায় দেখা যায় যে__ 
“এত মধ্য! ধীরাঃ, তেন বিভে৷ ইতি বক্রোক্ত্যা সম্বোধনং” 

প্রথমতঃ যে যুথেশ্বরী শ্রীকুষ্ণকে “মৈবং বিভোহ্থৃতি ভবান্” প্রভৃতি বাক্যে বলিয়াছেন, তিনি এবং তাহার 
মুখভুক্ত সকলেই মধ্যা বীরা নায়িকা, সে জন্য তিনি সরলভাবে “প্রাণবল্লভ” প্রভৃতি ভাষায় সম্বোধন ন! করিয়া “বিভো* 
এই বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে নায়িকাভেদ প্রকরণে দেখা যায় 
স্বকীয়াশ্চ পরোটাশ্চ যা দ্বিধা পরিকীন্তিতাঃ | মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভেতি প্রত্যেকং তাক্ত্রিধা মতাঃ ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ) 

পূর্কে যে স্বকীয়া এবং পরোটা এই দ্বিবিধ নায়িকার কথা বল! হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই মুগ্ধা 
মধ্যা এবং প্রগল্ভা এই ত্রিবিধ ভেদ'আছে। তাহার মধ্যে মধ্যা নায়িকারা ধীরা, অধীর! এবং ধীরা-ধীরা 
ভেদে ব্রিবিধ। এই সমস্ত মধ্য! নায়িকার মধ্যে ধাহারা ধীর! তাহারাই নানাবিধ বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন । 

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ঞ্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং॥ ( উজ্জ্লনীলমণিঃ ) 

মধ্যা নায়িকাগণের মধ্যে যাহার! ধীরা তাহারা তাহাদের কৃতাপরাধপ্রিয়কে উৎকর্ষ বর্ণন: পূর্বক 
বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন । এখানে “বিভো” বলিয়া সম্বোধন করায় শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ খ্যাপন করা 
হইয়াছে এবং বক্রোক্তি প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের ভাষা হৃদয়গ্ম করা বড়ই ছুরহ। তথাপি পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত 
পথে কিঞ্চিৎ আস্বাদন করা হইল এবং হইবে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদৈষ্চবতোঁষণী টাকায় 
প্রেমবতী গোপরমণীগণের বাক্যার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন = 

যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে । উক্তেবিজ্ঞায়তেত্র্তা বন্দে শ্রীনাগরীশ্বরীঃ॥ (বৃহদৈষ্বতোষণী) 

নাগরীশ্বরী গোগীগণ শ্রীকুষ্ণকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার অর্থজ্ঞান ও তাৎপর্য জ্ঞান 
লাভ করা একমাত্র তীহাদেরই কৃপাসাপেক্ষ। সেই জন্য তাহাদের বাক্যার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
তাহাদের চরণে কোটি কোট প্রণাম করিতেছি । 

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও তাহার লঘুতোষণী টাকায় প্রেমবতী গোপরম্ণীগণের ব্যাক্যার্থ সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন -- 

যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে | জন্নতত্বং জ্ঞায়তে তা বন্দে শরীনাগরীশ্বরীঃ ॥ (লঘুতোষনী) 

- এই শ্লোকেও পূর্বরবৎ নাগরীশ্বরী গোপরমণীগণের বাক্যার্থের তাৎপর্য্য জ্ঞান লাভের জন্ত তীহাদেরই 

কূপ! প্রার্থনা এবং চরণ বন্দনা করা হইয়াছে । 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর চরমোৎকর্ষরূপা শ্রীরাধিকা! প্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ ; কিন্ত 
তিনি প্রেমবলে সর্বজগন্মোহন শ্রীকুষ্ণেরও মনোমোহন করিয়! থাকেন 

জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী । অতএব সকলের পরা ঠাকুরাণী॥ ( রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 
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৬7121. RSE MEAS 
ললিতা বিশাখাদি সমস্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ এই জগন্মোহন ক্বঞ্চেরও মোহিনী প্রীরাধিকারই কায়ব্যুহ 
এবং সমস্ত সাধনসিদ্ধা গোপীগণও তাঁহারই ক্কপাশক্তিতে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকারযোগ্য হইয়াছেন। সুতরাং 
তাহারা তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকুষ্ণকে কি বলিবেন তাহা ধারণা করা জীববুদ্ধির সাধ্যাতীত। তথাপি 
ু্ববাচার্যাগণের চরণাস্কানুমরণ করিয়া যাহারা এই সমস্ত শ্রীকুষ্ণমোহিনী গোপরমণীগণের চরণীন্থগত হইতে 
পারিবেন, তাহারা তাঁহাদের বাক্যভঙ্গির যৎকিঞ্চিৎ মাধুর্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন ৷ 

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর গোঁপরমণীগণের মধ্যে প্রথমতঃ কোনও 
যুথেশ্বরী বলিলেন_হে বিভো! আমরা তোমাতেই দেহ মনঃ প্রাণ প্রভৃতি সর্বস্ব অর্পন করিয়া তোমারই 
চরণসেবনাশায় তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুতরাং তুমি আমাদের যাহা 
ইচ্ছা করিতে পার এবং আমাদের সহিত যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার সন্দেহ নাই ; কেননা তুমি 
আমাদের প্রাণবল্পভ এবং আমরা তোমার চরণসেবনাশায় তোমার শরণাগত। কিন্তু তাই বণিয়! 
কি আমাদের উপর এরূপ নৃশংসবাক্য প্রয়োগ করা উচিত? যদিও তুমি “স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” 
প্রভৃতি মিষ্টবচনই প্রয়োগ করিয়াছ, কিন্তু সেই মিষ্টতার অন্তরালে এমন উপেক্ষাভ্দির হলাহল 
অন্তনিহিত আছে যে তাহা শ্রবণ মাত্রেই আমাদের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাকে প্রাণবন্লভ 
বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় তাহার মুখে এই প্রকার প্রাণাত্তকর বচন কি শোভা পায়? আমরা কোনও 
দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই যে--তোমার এ স্বভাবকোমল মুখ হইতে এইরূপ বাণসম প্রাণ- 
হারিণী বাণী প্রকাশ হইতে পারে, কিংবা কোটি কোটি গোগীচাতকীর জীবনৌষধি স্বরূপ তোমার এ 
মুখশশধর হইতে কোটি কোট প্রলয়নূর্যের ব্রহ্ধাওপ্রলয়কর সুতীব্র কররাশি প্রকাশ হইতে পারে। 
কিন্তু হায়! আমাদের দৃর্দেব বশতঃ সকলই সম্ভব হইল) তোমার স্থুকোমল মুখও কঠিন চাপ সদৃশ হইয়া 
ছুর্বাকাবাণ বর্ষণ করিল, তোমার মুখচন্দ্র হইতে প্রলয় সূর্যের তাপ নির্গত হইল এবং তোমার মুখারবিন্দ 
হইতে উপেক্ষাবাক্য হলাহল ক্ষরিত হইল। তোমার বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়া! আমাদের প্রাণান্ত হইলে 
কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু তোমাকে একটি কথা৷ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে--তুমি আমাদের পতিসেবনের 
কর্তব্যতা প্রভৃতি শত শত ধর্্মোপদেশ প্রদান করিয়াও নিজে কেন শতকোটি স্ত্রীবধের পাপ অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত 
হুইতেছ? তোমার চরণসেবনাশীয় সর্বত্যাগ করিয়া যাহারা তোমার চরণনিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা 
কি. তোমার মুখে এই প্রকার উপেক্ষাবচন শুনিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? তাই বলিতেছি--তুমি যে 
আমাদের ব্রজপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছ তাহা আমরা পালন করিতে পারিলাম না! 
আমরা তোমার উপেক্ষাবচন হলাহল পানে এমনই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে আমাদের অতি সত্বরেই যমপুরে 
গমন করিতে হইবে । তাই বলিতেছি যে আমাদের আর ব্রজপুরে যাওয়া হইল না, আমরা তোমার উপেক্ষা লইয়া 
যমপুরে চলিলাম। তুমি শতকোটি রমণী বধের পাঁপভার লইয়া ব্রজপুরে গমন কর । 

হে ব্রজজীবন! তুমি পরমপ্রেমকোমল স্বভাব বলিয়া ব্রজে প্রসিদ্ধ এবং চিরকালই নানাভাবে ব্রজরমণীগণের 
নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছ, কিন্তু আজ তোমারই চরণসেবাকাঙ্জিণী অবলা! গোপরমণীগণের প্রতি তোমার 
‘এই নিঠুর বাক্য প্রয়োগ করা কি স্াষ্য হইয়াছে? তুমি আমাদের যে সমস্ত কথা বলিয়াছ, সে সম্বন্ধে হা 
আর কি বলিব, কাহারও সহিত মহাশক্রতা থাকিলেও তাহাকে এ কথা বলা ত দুরের কথা, এরূপ কথা মনে ভাবিতেও 
নাই। কিন্তু হার! তুমি কেবলমাত্র সাক্ষাৎ প্রাণীস্তকর বচন প্রয়োগ করিয়াই নিরস্ত হইতেছ না, ব্যবহারেও 
ঠিক তাহাই দেখাইতেছ। তুমি আমাদের প্রাণবল্লভ হইয়াও উপেক্ষাবাকাবজরপাতে আমাদের প্রাণান্ত করিতে 
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ভু কেন আহ আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না । একমাত্র আমাদের ছুরদৃষ্টদোষ . 
ব্যতীত ইহার আর কোনই কার্ণ কল্পনা যায় না। তাই বলিতেছি যে_ আমাদের আনৃষ্টে যাহ! ছিল, তাহা 
ঘটছে, তুমি এখন প্রসন্ন হও এবং একবার আমাদের অবস্থার কথা বিবেচনা কর। আমর! আমাদের পতি, 
পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান ভয়াদি বিসর্জন দরিয়া ইহলোক 
কিংবা পরলোৌকের কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া একমাত্র তোমার চরণ সেবনের আকাজ্ষাতেই তোমার চরণনিকটে 
আনিয়| উপস্থিত হইয়াছি। অতএব তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পুর্ণ কর । 
ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত কথায় “স্বাগতং বো৷ মহাভাগ৷ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ” প্রস্ততি শ্রীকষ্ণবচনের 
উত্তর প্রদান করা হইয়াছে । তাহার মধ্যে “মৈবং বিভোহহতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং (হে প্রাণবন্লভ! 
তোমার এরূপ নৃশংস বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে) এই কথার “স্বাগতং বে মহাভাগা এই বাক্যাংশের উত্তর 
প্রদান করা হইয়াছে এবং “সন্তল্য সর্ববিষয়ান্‌ তব পাদমূলং ভক্ত! ভজস্ব” (আমরা সর্বত্যাগ করিয়া তোমার 
চরণ সেবনাকাজ্ষার তোমার চরণনিকটে আগিয়াছি, আমাদের মনোরথ পূরণ কর।) এই কথায় “প্রিয়ং কিং 
 করবাঁণি বঃ” এই বাক্যাংশের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে । “আমর! সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে 
আগিয়াছি” ব্রজরম্পীগণের এই কথায় “ব্রজস্তানাময়ং কচ্চিৎ ক্রতাগমনকারণং” এই শ্রীকুষ্* বচনেরও উত্তর প্রদান 
কর| হইয়/ছে, কেনন! যাহার! সর্ব্বত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের নিকট তাহাদের গৃহের মঙ্গল প্রশ্ন করা ব্যর্থ । 
“আমর! তোমার চরণ সেবাক।জ্ষার তোমার নিকটে আসিয়াছি” বলিয়া ব্রজরমণীগণ তাহাদের আগমন কারণও 
ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে “রজন্তেষ৷ ঘোররূপা” প্রভৃতি নান! কথায় ব্রজরমণীগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন 
এবং “মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ” প্রন্থৃতি বাক্যে “আত্মীয়গণকে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে” বলিয়! ব্রজরম্ণীগণকে নিজ 
নিজ গৃহে ফিরিয়া! যাইতে বলিয়াছেন ও পরিশেষে “দৃষ্টং বনং কুন্মিতং” প্রভৃতি শ্লোকে বনশোভ! বর্ণনা করিয়! 
ব্রজরমণীগণকে বনশোভা -দর্শনান্তে ব্রজে ফিরিয়| যাইতে বলিয়াছেন, “সন্ত/জ্য সর্বববিষরান্” এই এক কথাতেই 
ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত কথারই উত্তর প্রদান করিয়াছেন | যাহার! ধৈর্য্য লজ্জ! কুল শীল মান ভর পতি পিতা 
ভ্রাতা দেহ গৃহ প্রতি সর্বববিধ মমতাম্পদ বস্তুর মমত! পরিত্যাগ করিয়া শ্রীক্কঞ্চরণ নিকটে আসিয়াছে,' তাহাদের 
ভয় প্রদর্শন, বনশোভা প্রদর্শন প্রভৃতি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত কর! সম্ভবপর নহে, ইহাই এখানকার প্রতিপাগ্চ ৷ 
ব্রজরমণীগণ এই প্রকার, নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়া পরিশেষে 
বলিলেন “হে দুরবগ্রহ ! অস্মান্‌ মা ত্যজ”-_-আমরা তোমার চরণসেবাকাজ্ফায় সর্ধত্যাগ করিয়৷ তোমার চরণ 
নিকটে আসিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিও না ৷ (এখানকার “ছুরবগ্রহ” শব্দ সমালোচনা! করিলে 
মনে হয় যে__অবগ্রহ শব্দের অর্থ “বৃষ্টি প্রতিবন্ধ”, মেঘসঞ্চার হইয়া! যদি বর্ষণ না করে তাহ! হইলে তাহাকে অবগ্রহ 
বলে। গোগীগণের “দুরবগ্রহ” শব্দ প্রয়োগের তাতপর্য্য এই যে__হে শ্তামজলধর ! তুমি বনভূমিতে সমাগত 
হইয়া বংীনাদ গলর্জনে অসংখ্য গোগীচাতকীগণকে আহ্বান করিয়াছ সেজন্য তাহার! নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া 
তোমার লীলামৃত এবং করুণামৃত পানের আশায় চুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু হায়! তুমি লীলামূত বর্ষণের পরিবর্তে 
উপেক্ষাবচনবিষ-বর্ষণ করিতেছ। অতএব তুমি ছুরবগ্রহ অর্থাৎ বিষবর্ষণকারী জলধর ! কিন্তু হে গ্তামনবঘন ! 
তুমি যদি লীলামৃত বর্ষণ না করিয়া বিষবর্ষণই কর তথাপি গোপী-চাতকীগণ কখনই তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইবে না। চাতকীগণ তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া গগণস্থ মেঘের দিকেই ধাবিত 
হয় এবং মেঘ যদি বারিবর্ষণের পরিবর্তে বজ্রপাত করে তথাপি তাহার! মেঘ ছাড়ির! চলিয়া যায় না কিংবা 
কোনও জলাশয়ের জল পান করে না। তুমিও যদি নিরন্তর উপেক্ষাবচনবিষ বর্ষণই কর, হাহা হইলেও 
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আমরা. তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব না কিংবা তুমি ব্যতীত অন্ত কাহারও সহিত সম্বন্ধ রাখিব না! 
'আমরা তোমার উপেক্ষাবচনবিষে জর্জরিত হইয়া তোমারই চরণ নিকটে প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি তোমার 
চরণ ছাড়িয়া! কুত্রাপি চলিয়া যাইব না।) আমাদের পিতা, পতি প্রস্ততি আস্মীয়বর্গ এবং ধৈর্য্য লঙ্জাঁদি 
যাহা কিছু ছিল আমরা তোমার চরণসেবাকাজ্জায় তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্ত তথাপি তুমি 
আমাদের মনে|বাসন! পুরণ করিতে কুন্ঠিত হইতেছ কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না 
যাহারা আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণের চরণসেবাকাজ্জায় বিষয়সন্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তিনি তাহা- 
দেরও মনোবাসনা পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তোমার চরণসেবাকাঙ্জায় সর্কবিষয় পরিত্যাগ 
করিয়া তোমার চরণনিকটে আপিয়! উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি তুমি আমাদের মনোবাসনা! পূর্ণ করিতেছ 
না ইহা বড়ই আশ্চর্য। শ্রীনারায়ণ মুযুক্ষুগণকেই এইভাবে ক্কৃতার্থ করিয়া থাকেন ; ইহাতে মনে হয় যে 
তিনি “অমুমুক্ষু” অর্থাৎ যাহার! কিছুতেই তাহার চরণ ছাড়িতে চায় না তাহাদিগকে কি ভাবে কৃতার্থ 
করেন তাহা আর কি বলিব! আমরা মুমুক্ষু অর্থাৎ তোমার চর্ণসেবা ব্যতীত অন্ান্ত সর্বাবিষয় পরিত্যাগ 
করিতে প্রবৃত্ত মাত্রই নহি, আমরা সর্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর তোমার চরণ নিকটে 
আসপিয়াছি। তাহার পর আমরা সকলেই “অমুমুক্ষু” অর্থাৎ কিছুতেই তোমার চরণ ছাড়িতে পারিব না! 
সুতরাং আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন তাহার একনিষ্ঠ ভক্তগণের সর্বভাবে মনোরথ পুরণ করেন, সেইরূপ তুমিও 
আমাদের মনোবাসন৷ পূর্ণ কর ।- আমাদের বিমুখ করা তোমার পক্ষে কদাপি কর্তব্য নহে। 

পরমগ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাহাদের অনন্যসাঁধারণ বিশুদ্ধ প্রেমের ধারণায় অখিলব্রম্াওপতি স্বয়ং ভগবান্‌ 
কুষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলিয়াই জানেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কিংবা অসমোর্ধ মহিমা এবং এশ্বর্যের কথা কখনও 
তাহাদের মনে আসে না কিংবা তাহার! কখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সে ভাবে আলাপ কিংবা৷ ব্যবহারাদি করেন 
না। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্কোপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ “মৈবং বিভোহ্থতি ভবান্‌ গঁদিতুং নৃশংসং” প্রভৃতি বচনে 
প্রীকৃষ্ণনিকটে নিজ নিজ প্রাণের বেদনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বাগষিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাদের 
বাক্যের পর্ধ্যার্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

আৰ্ত্যক্তেবপি গোপীনাং শ্লেষাৰ্থং ভারতী সতী ৷ রক্ষত্তী গৌরবং তাসাং কৃষ্ণভক্তেযু গায়তি ॥ ( বৃহত্তোষণী ) 

প্রেমবতী গোপরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমের ধারণায় অখিলব্রদ্মাগ্ডুপতি শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার 
এরধ্য কুত্তি হয় না। শ্রীরুষ অসমোর্দ-পরমৈর্ধ্-নিকেতন হইলেও গোপরমণীগণ তাহাকে ব্রজরাজনন্দন 
বলিয়াই জানেন এবং নিজ প্রীণবন্পভজ্ঞানে সেই ভাবেই তাহার সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন । 
কাজেই তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচনে মর্ম্মাহত হইয়| নানাবিধ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, 
তখনও তাহাদের কথায় এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে যাহাতে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের এঁখর্য্য সম্বন্ধে 
কোন.প্রকার ধারণা আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাগধিষাত্রী দেবতা তাহাদের সেই শুদ্ধ 
ভাবোচ্ছাসের দৈন্য বচন হইতেই এখর্যার্থ খ্যাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এঁখব্য্যল্ঞাননিষ্ঠ ie sk নিকট তাহাদের 
গৌরব রক্ষা করিয়াছেন । যে সমস্ত ভক্তগণ শ্রীভগবানের ব্যনিষ্ট, তাহারা তাহাকে ঈখর বলিয়া ধারণা 
করেন, কিন্তু আমার পুত্র, আমার সখ! কিংবা আমার প্রাণবন্ুভ এই প্রকার শুদ্ধডাব তাহাদের ডি 
স্থান পায় না। তাহাদের মনে হয় যে_খিনি সর্বজগতের মূল কারণ, ধাহা হইতে সর্কজজগতের উৎ 3 
হইয়াছে, তিনি কাহারও পুত্র হইতে পারেন না) কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমাঙ্ধ ভক্তগণ তাহার ব্যোর ও 
করিয়া কেবলমাত্র পুত্রভাবে তাহার সেবা করিয়া থাকেন । এই প্রকার সখ্য ও মধুর ভাবা ভক্তগণ র 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১৯৪৮ ্রীমন্ভাগবতম্‌ | 


~~" 


শ্বর্ের অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র নিজ নিজ অন্ধভাবে তাহার সহিত প্রেম সম্বন্ধে আবদ্ধ হন এবং 
সেই সেই ভাবানুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই জন্ই সখা শুদ্ধসখ্যে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, 
বাৎসল্যবতী রমণী শুদ্ধবাৎসল্যে তাহাকে তর্জন তাড়নার্দি করিয়া থাকেন এবং কান্তাগণ শুদ্ধমাধুর্ষ্য 
কতই ভর্খসনা তিরঙ্কারাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ পরমৈ্বধ্যের জ্ঞান 
থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অখিলব্রন্মাওপতি স্বয়ং ভগবান শ্রীত্রজরাজনন্দনের সহিত এরূপ তুচ্ছ 
ব্যবহার করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ধ্বধ্যজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার 
জন্য বাঁগধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গোপীগণের দৈষ্ঠবিজ্ঞাপন ও চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্ প্রার্থনা বচনের 
অন্তরাল হইতে এমন খ্র্বধ্যার্থ প্রকাশ 005 যে, শ্রীকৃষ্ণের এশর্য্যনিষ্ঠ ভক্তগণও সে প্রকার ঘোর 
অনুসন্ধান পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। 
জগতেও দেখা যায় যে রাজমাতা কিংবা রাজমহিষীগণ তাহাদের পুত্র কিংব! পতিকে রাজা বলিয়া জানিলেও 
কখনও তাহারা রাজার সহিত রাঁজোচিত ব্যবহার করেন না! তীহারা যথাযোগ্য পুত্র ও পতি ভাবেই 
রাজার সহিত আলাপ ব্যবহারার্দি করিলেও তাহারা রাজাকে রাজা বলিরাই জানেন | কিন্তু তাহাদের 
কখনও মনে হয় না যে_আমার পুত্র কিংবা পতি রাজ! নহেন, তিনি ভিক্ষুক । রাজমাঁতা নিজ পুত্রকে 
এবং রাজমহিষী নিজ, পতিকে রাজ! বলিয়া জানিলেও কদাপি রাজাকে রাজ! বলিয়া রাঁজোচিত সম্মান 
ব্যবহারাদি প্রদান করেন না কিংবা তীহার রাজ্যে বাস করিলেও কোন দিন সেজন্ত রাজকর প্রদান 
করেন না অথবা তাহার! রাজার সহিত রাজোচিত ব্যবহার না করিলেও কদাপি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন না। 
রাজার রা্যৈখর্য্য কিংবা রাজসন্মানাদি বন্ধিত হইলে রাজমাতা ও রাজমহিষীগণ যেমন আনন্দ লাভ 
করেন এবং তাহাদের যেমন পুত্রপ্রীতি ও পতিভাবের পোষণ হয় সেরূপ রাজসনম্মানকারিগণের পক্ষে কদাপি 
'সম্তবপরও হয় না। এই প্রকার, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণও গ্রীকুষ্ণের সহিত যথোচিত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
ভাবে প্রেমব্যবহার করিলেও রাজমাতা ও রাজমহিষীগণের যেমন নিজ পুত্র ও পতিকে ভিক্ষুক বলিয়া 
ধারণা হয় না, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণেরও সখা; পুত্র কিংবা প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে. কখনও প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া ধারণা 
হয় না। কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের খ্বধ্যজ্ঞান হইলেও তাঁহাদের কখনও এরশ্বধ্যজ্ঞানজনিত সঙ্কোচ ভাব প্রকাশ 
' হয় না, বরং তাহাদের নিজ নিজ ভাবেরই পরিপুষ্টি হইয়া থাকে৷ যাহাদের শ্রীকৃষ্ণের এঁখর্য্যজ্ঞানই প্রবল, 
. তাঁহারা যদি কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শুদ্ধভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করেন তাহা হইলে কখনও কোনও 
‘কারণে শ্রীকৃষ্ণের রথ স্বত্তি হইলে তাহাদের প্রীতির সম্বন্ধ শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ দি 
ধা দেখিলেও কখনও নিজ স্ব পরিত্যাগ করেন না। 
এবধ্যজ্ঞানেতে হয় সঙ্কুচিত রতি । দেখিলেও নাহি মানে কেবলার রীতি ॥ ( চিত 
এ্ব্যজ্ঞানমিশ্রিত সথ্য-প্রেমবান্‌ অৰ্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট, বিভূতি দেখিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
সখেতি মন্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ (শ্রীমন্তগবদূগীতা )- 
হে ভগবন্! আমি প্রণয়ান্ধ হইয়া আপনার মহিমা বুঝিতে. পারি নাই, সেই জন্য হে কৃষ্ণ! হে 
যাদব! হে সখে! এই প্রকার সম্বোধন করিয়া আপনার মর্্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি । কিন্ত শুদ্ধ সখ্য 
প্রেমবান্‌ গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অঘাস্থর বিনাশ বকান্র বধ প্রভৃতি এঁশর্য্য দেখিয়া কোনদিনই শ্রীকৃষ্ণের 
স্ততি করেন নাই। তাহারা, স্পরধাপুর্বরক বলিয়াছেন “তুমি কোন্‌ বড় লোক, তুমি আমি সম”। অর্জুন বাহার 
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১০ম স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৪১ 
নি 752 ১৩০০১ 
বিরাট বিভূতি দেখিয়া ভীত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং সখ্য ব্যবহারকে অপরাধজনক বলিয়া মনে করিয়া-' 
ছিলেন, গোপবালকগণ সেই কৃষ্জকে গোষ্ঠক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া তাহার স্বন্ধে আরোহণ করিয়াছেন এবং 
শরীকৃষ্ণও পরমানন্দে তাহাদের স্বন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন ।__ 

| "বাহ ভগবান্‌ কষ শ্রীদামানং পরাজিতঃ” (ভ্রীমন্ভাগবতং) 
কত কত অজ ভব শেষ সনক নারদাদি নিরন্তর ধাহার স্ততি নতি করিতেছেন, কত শত শত যোগীন্দ 
মুনীন্দ্রগণ নির্জন বনে বসিয়! বাহার চরণ ধ্যান করিতেছেন, অনন্ত কোট ব্রন্ধাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় ধাহার ভ্রভঙ্গির 
খেলা, সেই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের সহিত খেলায় হারিয়! শ্রীদাম নামক গোপবালককে স্বন্ধে করিয়া 
বহন করিলেন । 
এই প্রকার এষ্বধ্যজ্ঞান মিশ্রিত বাৎসল্য-প্রেমাধার বসুদেব ও দেবকীকে যখন কংসবধের পর গ্রীকৃষ্ণ 
আসিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। 
মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ। কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাম্পৃশ্ত পাদয়োঃ। 
দেবকীবনুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ । কৃত সংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ (শ্রীমন্ভীগবতং ) 
কংস বধের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ছুই ভাই আসিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ জনকজননীকে মোচন করিলেন এবং মস্তক 
দ্বার! তাহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন | কিন্তু বন্থদেব ও দেবকী তাহাদের জগদীশ্বর মনে করিয়! শঙ্কিত 
হইলেন, পুত্র বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্ত শুদ্ধপ্রেমের কি অনির্বচনীয় ভাব! এই 
জগদীখবর শ্রীকষ্ণই শুদ্ধ বাৎসল্যবান্‌ গোপরাজ ননের পাদুকা বহন করিয়াছেন এবং শুদ্ধ বাৎসল্যবতী মা যশোদা 
গোষ্ঠে গমনকালে এই শ্রীকুষ্ণেরই মঙ্গল কামনায় এই শ্ীক্ষ্ণেরই মস্তকে নিজ পদধুলি প্রদান করিয়াছেন । 
শ্রীমত্তাগবত দশম স্কন্ধ ষষ্টিতমাধ্যায়ে (৬০ অধ্যায়) দেখা যায় শ্রীকুষ্ণমহিষী কুক্সিণী, শ্রীকৃষ্ণের পরিহাঁসবাক্য 
শুনিয়া “শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আমাকে দাসীরূপে অঙ্গীকার করিবেন না” এই আশঙ্কায় কম্পিত ও মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন৷ কিন্তু সেই শ্রীকুষ্ণই যখন মানিনী রাধিকার চরণ ধরিয়া সাধাসাধি করিতেন, তখন শ্রীরাধিকা তাহার 
দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না । কাজেই দেখা! যায় যে, শুদ্ধ প্রেমবান্‌ ভক্তগণ প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেরূপ 
প্রেমব্যবহার করিতে পারেন, তাহা তীহার এঁশর্যযজ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তগণের স্বপ্ন বা কল্পনারও অতীত । কিন্তু তাই বলিয়া 
শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের এরশবর্যে অনভিজ্র নহেন | সর্ববিধ ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তির 
পরিচারিকার প্রায় সর্বদাই অনুগত ভাবে অবস্থান করেন, কিন্ত শুদ্ধ ভক্তগণ প্রায়ই তাহাদের গ্রহণ করেন না। 
কদাচিৎ যদি শ্রীরুষ্ণসেবার কোনও প্রয়োজনে লাগে, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিতে দেখা যায়। 
হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ স্বামুক্াদি দিদ্ধয়ঃ| তুক্তায়শ্চাডুতাস্তস্তাশ্চেটকাবদনুব্রতাঃ॥ ( নারদপঞ্চরাতরং) 
ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি সকলেই হরিভক্তি-মহাদেবীর পরিচারিকার তায় সর্বদাই তাহার অনুগত 
হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন৷ কোনও মহারাণী কুত্রাপি গমন করিলে যেমন তাহার দাসদাসীগণ বিনা আহ্বানেও 
মহারাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ হরিভক্তি-মহাঁরাণীও কৃপাপুর্বক যাহার নিকটে 
উপস্থিত হন, সেখানে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলেই বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইয়া থাকে 
ব্রজরমণীগণ প্রীকৃষ্চপ্রেমেরই ঘনীভূত মূর্তি এবং সর্বদাই প্রেমরস সিন্ধুতে ভাসমানা। (প্রেমের স্বরূপ 
দেহ প্রেম বিভাবিত ) তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ ব্যবহারাদি প্রেমেরই উচ্ছাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
যদিও তাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরপ, এঁর, মাহাত্ম্য প্রভৃতি কিছুরই অনুসন্ধান না রাখিয়া সর্বদাই তাহার সঙ্গে গুদ্ধ 
প্রেমেরই ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাদের সেই প্রেমব্যবহার ও প্রেমালাপাদি অনুসন্ধান করিলে 
[ ২৪৫ ]--9 নি 
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১৯৫০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 
হু যদিও আভাস পাওয়া যায়। বাহাদের মহারাণীর সহিত সম্বন্ধ আছে এবং যাহারা সর্বদা 
মহারাণীকে লইয়াই সর্বববিধ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন তাহাদের নিকট মহারাণীর দাসদাসীবর্গের সমধিক সম্বন্ধ 
এবং আদর না থাকিলেও তাহারা মহারাণীকে ছাড়িয়। স্থানান্তরে চলিয়া যান না। তাহারা মহারাণীর নিকটে 
দ্রাড়াইয়া না থাকিলেও একটু অন্তরালে অনুসন্ধান করিলেই তীহাদিগকে দেখা যায় । শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণী- 
গণের কথায় প্রত্যক্ষভাবে শরশ্বধ্যজ্ঞানের অনুসন্ধান পাওয়া না গেলেও অর্থান্তরের অন্তরালে অনুসন্ধান করিলেই 
তাহা জানিতে পারা যায় ্রীকষ্ণের এঁশর্যযনিষ্ঠ ভক্তগণ  শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের কথায় প্রত্যক্ষ ভাবে 
এঁখব্য্যের অনুসন্ধান না পাইয়া যদি মনে করেন যে--ব্রজরমণীগণের এঁশ্ব্্জ্ঞান নাই, সেইজন্য বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! 
তাঁহাদের বচনের অর্থান্তরের অন্তরাল হইতে পর্ধ্যজ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়াছেন । 

শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মর্ম্মাহতা ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত দি 
বলিলেম_«হে বিভো ! ভবান্‌ এবং নৃশংসং গদিতুং মা অর্থতি” | হে সর্বব্যাপক ! হে সর্বান্তধ্যামিন! আপনার 
পক্ষে এরপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা কোন গ্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা আপনি সকলেরই সর্ববিধ মনোগত 
ভাব অবগত আছেন । আপনার নিকটে মনোভাব ব্যক্ত করা৷ ধুষ্টত| প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে । আপনি. . 


যাহাঁকে যে ভাবের প্রেরণায় প্রেরিত করেন সে তাহাই করিতে বাধ্য হয়। আমাদের অন্তরে আপনি যে. : 


প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন আমর! তাহাই করিতেছি ও করিব। কাজেই আমাদের মনের বেদনা আর: 
মুখে কি ব্যক্ত করিব! আপনি. নিরন্তর আমাদের অন্তরে থাকিয়! এবং অন্তরের ভাব জানিয়াও কেন যে. 
আমাদের এইরূপ নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগে মর্ম্রপীড়া দান করিতেছেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে 
পারিতেছি না। আমরা কোন প্রকার বিষয় সুখের লালসায় আপনার নিকট আসি নাই, আমরা সর্বাবিধ 
বিষয়ন্খ-ভোগাশায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র আপনার চরণ সেবার আশাতেই আপনার চরণনিকটে আসিয়াছি; ? 
অতএব আপনি চর্ণসেবাধিকার প্রদান করিয়া! আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পুরণ করুন | 

“যে যথা মাং প্রপদ্ান্তে তাংস্তথেব ভজাম্যহ ইহা আপনারই প্রতিজ্ঞা । যে যে ভাবে আপনার চরণে 
শরণাগত হয় আপনি. সেই ভাবেই তাহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাহার মনোরথ পুরণ করিয়া থাকেন. আমরা 
সর্ধবিধ বিষয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার চরণ সেবাই সর্ধ-পুরুতার্থসারশিরোমণি বলিয়া ধারণা করিয়াছি 
এবং সেই জন্যই আপনার চরণ নিকটে আপিয়াছি। অতএব “হে ছুরবগ্রহ অস্মান্‌ মা ত্যজ*_ হে স্বচ্ছন্দ 
শিরোমণে! আপনি সর্কেখর, আপনার লোকাপেক্ষা। প্রভৃতি কিছুই নাই, আপনি পাপ পুণ্যার্দির অতীত ; সুতরাং 
আমরা পরবধূ হইলেও আমাদের সেবাগ্রহণে আপনার কোনপ্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না, প্রত্যুত আমাদের 
সেবাগ্রহণ না করিলেই আপনার “যে যথা মাং প্রপন্স্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” এই প্রতিজ্ঞার হানি হইবে । 

আপনি “দেব” অর্থাৎ জগৎপুজ্য এবং “যথাদিপুরুষঃ” (যথাবৎ সম্পূর্ণপেণ আদিপুরুষঃ স্বয়ং ভগবান্‌) 

অতএব. ডে ত্বাং প্রাণ্তুং মুযুক্ষ.ন্‌ সর্বাবিষয়ত্যাগেচ্ছন্‌ ভজ”। আপনি জগৎপুজ্য এবং স্বয়ং. ভগবান্‌। 
আপনার চরণসেবারিকার পাইবার লালসাতেই আমরা সর্ধবিষর ত্যাগ করিয়াছি, অতএব আমাদের মনো- 
বাসনা পুর্ণ করুন| 

অথবা! “সর্ববিষয়ান্‌ স্বারাজ্যবৈকুঠাদিপদান্িপি পরিত্যজ্যাপি ত্বাং অমুমুক্ষন্‌ জনান্‌ ভজ নু 1৮ আমর! 
ইহলোকের ভোগবাসন! এবং স্বর্গ বৈকুঠাদি পরলোকের ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিলেও. আপনার, চরগসেবা 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছংক নহি, অতএব চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের দাসীরপে অঙ্গীকার করুন| 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের দৈন্তবচনের .অন্তরাল হইতে এই প্রকার খ্খ্য্যার্থেরও অনুসন্ধান পাওয়া যায়! 
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| ১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১১৯৫১ 
ইহ! ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে গর্গাচাধ্য আসিয়া! তাহাকে প্নারায়ণসমোগুপৈঃ”: বলিয়া গিয়াছেন, বলিয়া 
প্রেমবতী ব্রজরম্ীগণ যখন কোনও কারণ বশতঃ শ্রীকুষ্ণচরণ সেবাধিকারে হতাশ হইয়া পড়েন, তখন তীহারা 
দৈন্য বশতঃ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ নারারণতুল্য গুণশালী, সুতরাং তিনি আমাদের মত গুণহীনা. ব্রজ- 
র্মণীগণকে চরণসেবাঁধিকাঁর প্রদান করিবেন কেন? ব্রজরম্তীগণের অন্তরে যখন এই প্রকার ভাবের. তরঙ্গ 
প্রকাশ পায় তখনও তাঁহাদের বচনে এধব্য্যার্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায় । ্ 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তীহাদের কোটি কোট প্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের মুখে উপেক্ষাবচন শুনিরা 
এইগ্রকার নানাভাবে দৈন্ত বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন এবং তাহার চরণসেবাধিকার পাইবার জন্য আন্তরিক 
প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন । : 
_বিবিধবিলাসবৈদদ্বীপারংগতা। উজ্জলরসচিন্তামণি ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাবচনের অন্তরালে নিষেধার্থেরও মধুর 
ঝন্ধার বর্তমান ছিল । | | 
আর্তীবপি স্বভাবেন বৈদগ্ধী বলিতাত্মনাং। গ্রার্থনে গোপরামাণাং নিষেধার্থোহপি বীক্ষ্যতে ॥ (বৈষ্ণবতোষণী) 
প্রকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণ স্বভাবতঃই পরম রসিক! এবং বিবিধবিলাসবৈদন্ধীনিপুণ। ; কাজেই তাহাদের 


"প্রার্থনা বাক্যেও নিষেধার্থের ইন্দিত পাওয়া যায় । 


পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন সমালোচনার দেখা গিয়াছে যে রসিকেন্চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে 


যেসমস্ত উপেক্ষাবচন বলিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, বাস্তবার্থময় এবং উপেক্ষা ও প্রার্থনা 


এই হুগলার্থন্ধাপনমন্_এই চারি প্রকার অর্থের ইঞ্িত, আছে। রসিকেন্্চুড়ামনি শরীফের প্রেমবতী 


গোপরমনণীগণকে উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল না, কেনন! তিনি গোঁপরমণীগণের সহিত মিলন প্রত্যাশাতেই নির্জন 
-ষমুনাতীরে আসিয়া তাহাদেরই আগমনাপেক্ষায় দীড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আগমনে তিনি . অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়াছিলেন।. কিন্তু তাঁহাদের স্থগুপ্ত প্রেমের কথা তাহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া নিজ কর্ণে বণ 
করিবার জন্য তিনি উপেক্ষাভদির আবরণ দিয়া আগমনের অভিনন্দন করিয়াছেন প্রেমবতী গোপরমণীগণ 


প্রীকবষ্ণের -বাক্চাতুরী বুঝিতে পারিলেও তাহাদের প্রেমগ্রবণহদয়ে শীকবষ্চবচনের উপেক্ষার্থই অধিকতর্রূপে 
লগ্ন হইয়া 'গিয়াছিল। সেই জন্যই তাঁহার! বিনীত বচনে শ্রীকুষ্জের সহিত মিলন প্রার্থনা করিতেছেন 


কিন্তু শ্রী যেমন রিকেন্চুড়ামণি, সেইরূপ গোপরমণীগণও পরমরসিকা। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যেমন চারি 


প্রকার অর্থভদ্িসমনধিতভাবে ' গোপরমপ্লগণকে উপেক্ষাবচন বলিয়াছেন সেইরপ গোপরমণীগণও চারি 
প্রকার : অর্থভন্গিসমিতভাবে শ্রীরষ্কে প্রার্থনাবচন বলিয়াছেন । শরীক্বষ্চবচন সমালোচনায় জান! গিয়াছে 
যে তাহাতে সুম্পষ্টভাবে উপেক্ষার্থ এবং গুপ্ত ভাবে প্রার্থনাভঙ্গি বিন্যস্ত আছে। AL ly বচনেও 
ুম্পষ্ভাবে প্রার্থনাভঙ্গি এবং গুপ্তভাবে উপেক্ষার্থ বিন্যস্ত আছে। মি বো 3S টু টা সু 
ইন জন ত পাওয়া বায়, কিন্তু একটু বিবেচ 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই প্রথমতঃ তাহার উপেক্ষার্থের ৰ | 
সা করিলেই তাহ! হইতে প্রর্থনাভঙ্গি, বাস্তবার্থ এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় ভদ্দির ইন্দিত 
প্রকাশ হইয়! পড়ে। গোপরমণ্ীগণেরও “মেবং বিভোহ্হঁতি ভবান্” প্রভৃতি বচনাবলী যারা 
হইলেই প্রথমতঃ প্রার্থনাভঙ্গিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং একটু oo রা রি সমালোচনা 
প্রকাশ : 
নিষেধার্থ, বাস্তবার্থ এবং যুগালার্থসন্ধাপনময় অর্গের ইঙ্গিত 
ই সু বিভোহ্ঘতি ভবান্” প্রভৃতি গোপীবাক্যের প্রার্থনাভক্ষি সম্বন্ধে. ইতঃপূর্কো বিস্তৃত ভাবে সমা 


- লোচনা কর! হইয়াছে। তাহার নিবেধার্থ সমালোচনায় প্রত হইবে দেখা যায় খোগরসনীন রকফকে 
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ৰ ' স্রীমন্তাগবতম্‌। 


যৎ পত্যপত্যনুহৃদামনুরৃতিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্্ম ইতি ধর্ম্মবিদ! ত্বয়োক্তং। 

অস্ত্বেবমেত্দুপদেশপদে ত্বরীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্ম। ॥ ৩২ 
তাহাদের সর্কত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন প্রকৃতপক্ষেই সর্বশ্রেষ্ঠ আগমন ( স্বাগতং)। শ্রীকষ্তবচনের 
প্রতি প্লোকের প্রতি পদ সমালোঁচন! করিয়া এইরূপ বাস্তবার্থের ইন্িত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীক- 
বচনের বান্তবার্থে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তান্ুগ্রহ, প্রেমাধীনতা, ভক্তিমাহাত্ম্য এবং স্থানে স্থানে রস পরিহাসই বিশেষ 
ভাবে পরিস্ষষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গোগীবচনের বাস্তবার্থের প্রতি কথায় কথায়. কেবল মাত্র ভক্তের শীকৃষ্ণ- 
চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির ব্যাকুলতা এবং কৃষ্ণের অসমোর্ধ পরমৈশ্বর্য্যের ইন্দিত। 

“মৈবং বিভোহৰ্হঁতি ভবান্‌” প্রভৃতি শ্লোকে গোপরমণীগণ যে--শ্রীকৃষ্চচরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, 
তাহার বান্তবার্থ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে_তীহারা শ্রীকৃষ্ণের শবধ্য ঘোষণা করিয়া 
‘তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্ত তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন | তাহার! শ্রীকুষ্ণকে “বিভো? 
'বলিয়া সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপিতা এবং সর্কনিয়ন্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বক্তব্য এই 
যে_হে দবিভো”! আপনি আমাদের অন্তরের ভাব জানেন এবং আপনারই প্রেরণার আমরা আপনার 
চরণ নিকটে আসিয়াছি, সুতরাং আমাদের ফিরাইয়! দেওয়ার জন্য নানাবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা : 
আপনার পক্ষে কদাপি উচিত নহে । আমরা! সর্বত্যাগ করিয়া আপনার চরণসেবনাশায় আপনার নিকটে 
“উপস্থিত হইয়াও যদি আপনার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে “যে যথা মাং প্রপন্স্তে 
তাংস্তথৈব ভজামহ (যে, যে ভাবে আমার শরণাপর হইবে আমি সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ 
করিব) আপনার এই প্রতিজ্ঞাবাক্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যাহারা মুমুক্ষ অর্থাৎ সর্ববিষয় ত্যাগ করিতে 
: ইচ্ছুক, তাহাদেরও আদিপুরুঘ শ্রীনারায়ণ কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা সর্ববিষয় ত্যাগ করিতে 
ইচ্ছ! মাত্রই করিয়| নিশ্চিন্ত হই নাই, : আমর! সর্ববিষয় ত্যাগ করিয়া আপনার চরণনিকটে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছি এবং কিছুতেই আপনার চরণ ছাড়িব না এই দৃঢ় সংস্কল্প করিয়াছি, সুতরাং আমাদের 
বঞ্চিত করা কখনই কর্তব্য নে । ও ৰ 

দন্বাগতং বো মহাভাগাঃ” প্রস্ততি পূর্বোক্ত শ্রীকুষ্ণবচনে যেমন উপেক্ষা ও প্রার্থনা এই দ্বিবিধ ভাব 
সমন্বিত -বুগলার্থন্ধাপনমর অর্থপরিপাটীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেইরূপ “মৈবং বিভোহর্হৃতি ভবান্‌” প্রভৃতি 
' গোগীবাক্যেও বুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভন্গির অস্ফুট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। হে বিভো! হে ত্র 
'রাজনন্দন! আমরা পরবধূঃ অতএব আমাদের নিকট বিলাসপ্রার্থনাহুচক বাক্য প্রয়োগ করার স্তায় নৃশংস 
ব্যবহার আর জগতে নাই; কেনন! কুলবতী রমণীগণের' পক্ষে সতীধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় । যাহারা সতী- 
"ধৰ্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সহিত বিলাসরসে মত্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদেরই এইরূপ ভাবে"সন্তাষণ এবং 
তাহাদের 'নিকটেই এইরূপ বিলাসপ্রার্থনাস্থচক' বাক্য প্রয়োগ করা উচিত। “মৈবং বিভোহর্হঁতি ভবান্‌, 
প্রভৃতি শ্লোকের প্রথমার্ধ হইতে এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিলে উপেক্ষাভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং হে 
“ব্রজরাজনন্দন! তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিও না (মা ত্যজাম্মান্‌)) আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণও তাঁহার চরপ- 
. সেবাভিলাষি ভক্তগণের মনোবাঞ্চা পুরণ করিয়া থাকেন--এই ভাবে - শেষার্দের ' অর্থগ্রহণ করিলে প্রীর্থনা- 
' ভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং “মৈবং বিভোহ্হ্তি ভবান্» প্রভৃতি গোপীবাক্যে এইভাবে যুগলার্থসন্ধাপনময় 
_ অর্থভর্দিরও অস্ফুট ইঙ্গিত আছে ॥ ৩১ ্‌ নর 
--. ; অন্বয়ঃ!-অঙ্গ (হে কৃষ্ণ!) পত্যপত্হদাং ( পতিন্্তাত্বীয়াদীনাং ) অন্ুবৃত্িঃ ' (যথাযোগ্য 
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১০ম স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৫৫. 


ve es সপ 


পরিচর ) স্রীণাং (স্ত্রী মাত্রানামেব) স্বধর্মমঃ ইতি যৎ ধৰ্ম্মবিদ৷ (পরমধর্জ্ঞেন) ত্বয়া উক্তং, 
এবং (ঈদৃশ শুশ্রযণ প্রকারেণ) এতৎ ( তৎকথিতমুপদেশবাক্যং) উপদেশপদে (উপদেশ কর্তরি) ঈশে 
ত্বয়ি অস্ত । ভবান্‌ কিল (ভবানেব ) তন্তুতৃতাং (প্রাণিমাত্রানাং) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) বন্ধুঃ (সর্ব্বাভিলবিত 
হিতকারী-_-অতএব ) আত্মা (হৃদয়াধিষ্ঠাতা ) ॥ ৩২ 

মুলান্বাদ !--হে কৃষ্ণ! তুমি পরম ধর্ম্মজ্র ; সেজন্য “পতি পুত্র ও সুহৃদ্‌গণের যথাযোগ্য সেবাই 
স্ত্রীগণের স্বধৰ্ম্ম" বলিয়া আমাদের ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। কিন্তু তোমার উপদেশের তুমিই একমাত্র 
যোগ্য পাত্র; কেন না তুমিই ঈশ্বর এবং সর্ববজীবের প্রিয়তম, বন্ধু ও আত্মা ॥ ৩২ প 

জ্রীধর'টীক! 1--অপি তু যহুক্তং যৎপত্যপত্য ইত্যাদি । ত্বয়া ধর্মবিদেতি সোপহাসং। এবমেতৎ উপ- 
দেশানাং বিষয়ে পদে স্বয্যেবাস্ত। উপদেশপদত্বে হেতুঃ ঈশে ইতি | বিবিদিষা বাক্যেন সর্কবোপদেশানামীশপর- 
ত্বাবগমাদিতি ভাবঃ। ঈশত্বে হেতু আত্মা কিল ভবানিতি। ভোগ্যন্ত হি ভোক্তাক্মৈবেশ- ইতি। অতঃ প্রেঠো 
বন্ধুণ্চ ভবানেবেতি সর্ববন্ধুযু করণীয়ং ত্বয্যেবান্তিত্যর্থঃ । অথবা ধর্ম্মোপদেশানাং পদে স্থানে ধর্ম্মোপদেষ্টরি ত্বয়ি 
সতি অসশ্মাস্থ ধৰ্ম্মং জিজ্ঞাসমানাঁু সতীবু ধর্ম্মবিদা ত্বয়া যদুক্তং এবমেতদস্ত। নতু ত্বং ধর্ম্মোপদেষ্টা নবা বরং ধর্মং 
জিজ্ঞাসমানাঃ কিন্তু ভবানাত্মেতি ৷ অয়মর্থঃ_সর্ববধন্মফপরপত্মেব যদি প্রাপ্তস্তদা কিমন্তেন ধর্ম্মানুষ্ঠানসন্ধানেন' ইতি | 
অথবা যদুক্তং এতদুপদেশপদে তদেগাচরপুরুষেহস্ত নাম; ত্বরি ঈশে স্বামিনি তু সতি, এবং কাক্কা নৈবমিত্যর্থঃ। 
যতস্তন্থভৃতাং ত্বমাত্মা ফলরূপ ইতি। যদ্বা। যদুক্তং পত্যাদিশুশ্রযষণং ধর্ম ইতি এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্ত। 
কুতঃ উপদেশপদে শুশ্বষণীয়ত্বেন উপদিশ্তমানানাং পত্যাদিনাং পদেহধিষ্ঠানে কুত দশে নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা 
কোহপি পতিপুত্রাদিনমেত। নহি অধিষ্ঠানভৃতরজ্ছুসভানিশ্চিতানাং সর্পাদিকমারোপ্য স্ফুরতীতি ভাবঃ। 
অন্তৎ সমানং। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩২ 

ভীটবষগবচতোষণী 1-নন্থ উক্তো ভর্ভূঃ শুশ্ৰযণমিত্যাদিন! শ্ধরণি কথমতিক্রম্যতে ইতি তন্তু কৰ্ম্মমীমাংসা 
মতমাশঙ্ক্য তহুপমদদিত্দ্ষমীমাংসামতমালক্্য প্রতিভাবলেন তন্বিযাত্মত্বমারোপয়ন্ত্য্তন্মতদূষণেন নাশ্মাকমর্র্দ ইতি 
গ্রতিপাদয়ন্তি যং পতীতি ৷ ধৰ্ম্মবিদেতি সোপহাসমেব। সর্বশান্ত্রোপদেশানাং পদে শান্্রযোনিত্বাৎ” “তত্তু সমন্বয়া- 
দিতি” স্যায়েন তত্তাৎপর্য্যবিষয়ে। তত এবেশে। ত্বয্যেকস্মনেব এবং শুঞষণপ্রকারেণ এতদুপদেশবাক্যমস্ত । নন্গু 
তৎপদত্বমেব ময়ি কথং ?. তত্র:সচ্ছলমাহুঃ--কিল বিতর্কে। ভবানাত্মা পরমাত্মা ৷ কথং তাদৃশত্বমপি ? তত্রাহুঃ তন্ন 
ভৃতাং সর্কেরষামেব প্রেষ্ঠঃ | নিরুপাধিপ্রেমান্পদত্বং হাত্মত্বং ; ততম্মাদাত্বা তত্রাপি সর্কেষাং প্রেষ্টস্বাৎ পরমাত্মেতি | তথা 
বন্ধুঃ সর্বষাং নিরুপাধিহিতকারী পরমাত্মা চ সর্ববাবভাসকত্বেন তাদৃশঃ। ততশ্চ ভবানেব স ইতি। অনেনেশত্বমপি সিদ্ধং। 
তন্মাত্বমেৰ শুঞ্রষণীয় ইতি ভাবঃ। অথবা নন্থু সদাচারবর্গপুজ্যা যুগ্নাভিস্তাজ্যতাং নাম বিষয়াঃ স্বধর্ম্বস্ববশ্রমপেক্ষ্যন্তর 
সাস্থয়মাহুর্যংপতীতি | এবমুপদেশকর্তরি ত্বয্যেবেতহুপদেশাম্পদত্বমস্ত ত্বমেব তদেবাগ্যো ভবসীত্যর্থঃ | নম কথমেত- 
ততত্ৰাহুঃ প্রেষ্ঠ ইত্যাদি । তন্ভৃতাং প্রাণিমাত্রাণাং প্রেষ্ট্চিতাকর্ষকঃ বন্ধু সর্বাভিলযিতকারী। অতএবাত্মা স এব 
হৃদয়াধিঠাতা তৎপ্রেরগ্নিতা বা তন্মাদস্মাকং বা কো দোষঃ কিন্তু ভবত এবেতি প্রত্যুত ভবানেব তাদৃশদোষ- 
পরিত্যাজনায়োপদেশ্ঠ ইত্যর্ঘ:-। অথ পূর্ববদৈশর্যপক্ষোহপি যুজ্যতে স চ তৈব্যাখ্যাত এব! তত্র বিবর্তবাদমবলম্যার্থ- 
দবয়ং অবিশেষাণাত্মাভ্যুপগমাৎ তথাপ্যত্র ভোক্জত্বমীশিতৃদবমেব জয়ং রাজনি দেশভোজত্ববৎ। অন্যথা জীবস্থাপাতে 
বিবক্ষিতত্বাসিদ্ধেঃ। সামান্ততো নির্দেশস্ত জীবন্ত দৃষ্ান্তত্বাপেক্ষয়৷ তন সর্বস্বরপত্থন্থাপনাপেক্ষয়া চ। দ্বিতীয় 
নত্বিত্যাদিকং কাকুগম্যং। তথা পর এবোপদেষ্টা ভবতি নহাত্মন আত্ৈবেত্যমূপদেষ্ট তং ততশ্চান্বাকমুপদেষট স্বভাবে : 
সাক্ষাৎ কৃতাত্মত্বে চ ন পতিগুশ্রযণাদিবিধিগোচরত্বমিতি ভাবঃ। প্রীবৈষ্ণবমতেনান্তদর্থঘয়ং। অথবা খহজনিতি। 
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১৯৫৮ ভ্রীমদ্ভাগবতম্‌ । 


১২২০২০২১০০০ 
তি হয় না। তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজনন্দন বলিয়াই জানেন এবং প্রাণবল্লভ বুদ্ধিতে নিরন্তর তাহার 
পে সেবা করিবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র। কিন্তু তাই বলিরা তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও এঁখর্য্য সম্বন্ধে কোনই 
জ্ঞান নাই, একথা বলা যায়না । রাঁজমহিষী যেমন তাহার পতিকে রাজ! বলিয়াই জানেন, তথাপি কখনও 
তাহার সঙ্গে রাঁজোচিত ব্যবহার করেন না, সেইরূপ ব্রজরমণীগণও ব্রজরাঁজনন্দনকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াই 
জানেন, কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রেমসম্বন্ধে কখনও তাহার সঙ্গে কোনপ্রকাঁর ভগবস্ভাবের ব্যবহার করেন না. 
রাঁজমহিষী তাহার পতির সঙ্গে রাঁজোচিত ব্যবহার না করিলেও যেমন ‘কখনও তাহাকে ভিক্ষুক: বলিয়া 
মনে করেন না, সেইরূপ ব্রজরমণীগণও ব্রজরাজনন্দনের সহিত কোনপ্রকার ঈশ্বরোচিত ব্যবহার না করিলেও 
কখনও তাঁহাকে সামান্তি মানব বলিয়া মনে করেন না। বিশেষতঃ ধাহাদের ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, 
তাহারা ভগবানের সহিত নিজ নিজ ভাবোচিত ব্যবহার করিলেও জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি, সিদ্ধি পরি সমস্তই 
তাহাদের ভক্তির অনুগত ভাবে সেবা করিয়া থাকেন । 

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্বা মুক্যাদিসিদ্বয়ঃ | তুক্তয়শ্চাড্ুতান্তন্তাশ্চেটিকাবদন্ব্রতাঃ ॥ (নারদপঞ্চরাত্রং) : 

ব্রজরমণীগণ যখন ব্রজরাজনন্দনের সহিত নানাবিধ বিলাস বিহারাদিতে রত থাকেন, তখন তাহাদের 
মিলনানন্দ-সমুদ্রের অতল তলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ এঁখর্য্য এবং স্বরূপতত্বাদি লুক্কায়িত হইয়া যায়। কাজেই নে 
সময়ে ব্রজরমণীগণের আকারে ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গিতে, বচনে মননে, কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং শ্য 
নতি হয় না। কিন্তু তাহাদের যখন শ্রীকুষ্-বিরহ-তাপে হৃদয় বিশুফ হইয়া উঠে, তখনই তীহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণের 
স্বরপৈর্্য এবং নানাবিধ তত্বজ্ানের কথা জাগিয়া উঠে । 

“যৎ পত্যপত্যন্থহদাং” প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ ব্রজরাজনন্দনকে যাহা বলিরাছেন_-তাহা সমালোচণ! 
'করিলে দেখা যায় যে-_তীহাঁরা ব্রজরাঁজননদনকে সর্বজীবের পরম প্রেষ্ঠ ও পরম বান্ধব পরমাত্মা বলিয়া নির্ধারণ 
করিয়াছেন এবং তাহার সেবাই সর্ববিধ ধর্থের মূল লক্ষ্য এবং সর্ধশাস্ত্-প্রতিপাগ্ররপে স্থাপন করিরাছেন। 
পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের এখর্য্জ্ঞান এবং সর্বশান্তরার্থতত্বজ্ঞান ব্যতীত কাহারও পক্ষে এই পরমতন্ব প্রকাশ করা 
সম্ভবপর হয় না। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ষে- ব্রজরমণীগণ পরমপ্রেমবশতঃ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণকে 
গ্রাণবল্লভ বলিয়া জানিলেও তাহার স্বরপৈখ্বর্যাদি সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র অজ্ঞতা নাই। বাহাদের শ্রীকৃ্ণ- 
চরণে অকির্ধনা ভক্তি থাকে, তাহাদের জ্ঞানবৈরাগ্যার্দি অযদ্রলভ্যসম্পদ এবং প্রয়োজন মত তাহার প্রকাশও 
হইয়া থাকে তাহা ইতঃপূৰ্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

“ঘৎ পত্যপত্যন্হৃদাং” প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
শ্রীধরস্বামিপাঁদ বলিয়াছেন__ 

“এতছপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্বয্যেবাস্ত। উপদেশপদত্বে হেতুঃ-ঈশ ইতি। বিবিদিষাবাক্যে সর্ধোপ- 
 দেশানামীশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ”। 

বেদ পুরাণাদি শান্ত যে সমস্ত ধর্ানুষ্ঠানের উপদেশ দেখা যায়, একমাত্র ঈশবরাহুসন্ধানই তাহার মূল লক্ষ্য! 
চিততুদ্ধি ব্যতীত ইঈশবরান্ুসন্ধানের যোগ্যতা! লাভ হয় না বলিয়া চিত্তগুদ্ধির উপায়রূপে বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার 
ভেদে বহুতর ধর্মানুষ্টানের বিধি দেখা যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞান কিংবা ইশ্বরজ্ঞান লাভই তাহার মূল উদ্দেশ্য 
বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্মানষ্টানের বিধি আছে, সে সমস্ত ধশ্মানুষ্ঠানের কোনও স্বতন্ত্র কর্তব্যতা নাই! 
আত্মজ্রানলাভের সোপানরূপেই সে সমস্ত ধর্থানু্ঠানের কর্তব্যতা ৷  “তমেতমাত্মানং ত্রাঙ্মণা বিবিদিষত্তি যজ্ঞেন 
দানেন তপসাইনাশকেন” প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জান। যায় ে_-একমাত্র আত্মজ্ঞানলাভের জন্তই বেদনিষ্ঠ ও বেদক্র 
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ও ১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ৯৫৯ 


ব্যক্তিগণ যজ্ঞ দান তপস্তা প্রভৃতি বিবিধ ধর্ধানু্ঠান করিয়া থাকেন। স্থতরাং বেদপুরাণাদি সর্বরশান্তেরই ধর্ম্মানু্ঠান 
বিধিকেবিবিদিষা বাক্য বলা যায় এবং আত্মজ্ঞান কিংবা ঈশ্বরজ্ঞানলাভই তাহার চরম লক্ষ্য । নুতরাং, হে 
ব্রজবাজনন্দন! হে পরমেশ! তুমি যে “শুঞ্রযধ্বং পতীন্‌ সতীঃ” প্রভৃতি বাক্যে আমাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান 
করিয়াছ, সে সমস্ত ধর্থানুষ্ঠানের তুমিই একমাত্র লক্ষ্য। তোমাকে পাইবার জন্যই পতিব্রতা রমণীগণের পতি-- 
সেবনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্ত তোমার সেবায় অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র পতিসেবাদি ধর্মানুষ্ঠানের 
কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই । 

যদ্বা যদুক্তং পত্যাদিশুশ্রাষণং ধৰ্ম্ম ইতি এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্ত। কুতঃ উপদেশপদে শুশ্রষণীয়ত্বেনোপদিহমানানাং 
পত্যাদীনাং পদে অধিষ্ঠানে ৷ কুতঃ ঈশে ৷ নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোহপি পতিপুক্রাদির্নামেতি ৷ নহি অধিষ্ঠানভূতরজ্জু- 
স্ভাব-নিশ্চিতানাং সর্পাদিকমারোপ্য স্কুরতীতি ভাবঃ ॥ (শ্রীধরস্বামিটাকা ) 

“যৎ পত্যপত্যন্দাং” প্রভৃতি বাক্যে ব্রজরমণীগণ, ব্রজরাজনন্দনকে যাহ৷ বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাও 
প্রতিপাদন কর! যায় যে_ ব্রজরমণীগণ বলিলেন- হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি যে পতিসেবনাদি ধর্মানুঠানের 
উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তাহা তোমার সেবাতেই সার্থক হউক ৷ কেননা তুমি যাহাদের সেবা করিবার জন্য 
আমাদের উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তুমিই সেই সমস্ত পতিপুত্রাদির মূল অধিষ্ঠান। তুমি যতক্ষণ আত্মা ও 
অন্তর্ধ্যামিরূপে পতিপুত্রাদিতে অধিষ্ঠিত থাক, ততক্ষণই তাহাদের সঙ্গে পতিপুত্রার্দি ব্যবহার হইয়া থাকে । 
তোমার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইলে পতিপুত্রাদির নির্জীব দেহের সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ থাকে না । সুতরাং পতি 
প্রভৃতির দেহেও তুমিই একমাত্র সেব্য। আমরা যখন তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি 
তখন আর আমাদের সাক্ষাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়৷ পতি প্রভৃতির দেহে অধিষ্টিতরপে তোমার সেব! 
করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যাহাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটে তাহাদের যতক্ষণ পর্য্যন্ত রজ্জুজ্ঞান ন! হয়, 
ততক্ষণই সৰ্পভয় ও ত্জন্ত পলায়নাদি করা সম্ভবপর হয়। কিন্ত যদি “নায়ং সর্পঃ রজ্জুরিয়ং” “ইহা! সর্প নহে, 
ভ্রমবশতঃ রজ্জুকেই সর্প বলিয়া বুঝিয়াছিলাম” এই প্রকারে রজ্জুস্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে আর কাহারও 
সৰ্পভয় কিংবা তজ্জন্ত পলায়নাদি চেষ্টা থাকে না। বিশেষতঃ যাহাদের প্রকৃতভাবে রজ্জু নিশ্চয় হয় তাহার! কখনই 
ভ্রান্ত বুদ্ধিতে সর্পভয় পোষণ করিতে পারে না কিংবা পলায়নাদি করিতে পারে না। অতএব হে কৃষ্ণ! আমর! 
যখন তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি, তখন আর আমাদের কোন প্রকার ধর্ানুঠটানেরই প্রয়োজন নাই। তোমাকে 
পাইবার জন্যই নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা । তোমার সেবা! পরিত্যাগ করিয়া পতি-পুত্রাদির সেবায় 
রত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ যাহারা তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইতে পারে এবং 
তোমাকেই সর্বসেব্য বলিয়া ধারণ! করিতে পারে তাহাদের আর জগতের কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে ন! 
অতএব আমরা আর এখন শত সহস্র চেষ্টা করিলেও তোমার চরণ সেবা ছাড়িয়া অন্ত কাহারও সেবা করিতে 
পারিব না। . | 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচা্ধ্বর শ্রীপাদ জীবগোস্বামী, তাহার লঘুতোষণী টাকায় এই প্লোকের ব্যাখ্যা-ভুমিকায় 
বলিয়াছেন-- 

“নন্দ উক্ত “ভরত শশ্রযণং অীণামিত্যাদিনা” স্বধনঃ কথমতিক্রম্যতে ইতি ভন্ত ক্ম্মমীমাংসামতমাশঙ্কয 
ততুপমৰ্দি ব্ৰহ্মমীমাংসামতমবলম্্য প্রতিভাবলেন তন্বিন্াত্ত্মারোপয়ন্ত্ন্তন্মতদুযুণেন নান্মাকমধর্্ম ইতি প্রতিপাদয়ত্তি 


যৎ পত্যপত্যেতি”_ ee 
রসিকেন্দ্রচুড়ামণি শরীক যখন প্রেমবতী ত্রজরমণীগণের প্রতি উপেক্ষাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন “ভরত, 


6500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


i _. - শ্ীমন্ভাগবতমৃ। 


এ, 


পি GET 

ওক দ্বীণাং” প্রভৃতি শ্লোকে গ্রতিপাদন করিয়াছেন যে-_একমাত্র পতিসেবনই রমণীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং তিনি 
সেইজন্য ব্রজরমলীগণকে বলিয়াছেন-_হে ব্রজরমণীগণ ! তোমাদের কদাপি পতিসেবন পরিত্যাগ কর! কর্তব্য নহে। 
“্যৎ পত্যপত্যন্হাদামনৃত্তির্” প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যকে কর্দামীমাংসামতসন্মত বলিয় 
স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রক্মমীমাংসামতাবলম্বনে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন । 

ইহাতে আলোচ্য এই যে_-বেদে কর্ম এবং ত্রন্ধ এই উভয় তত্ব অবলম্বনে বহুতর আলোচনা এবং মীমাংসা 
আছে। এই জন্তই কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাওভেদে বেদকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা! যায়। তাহার মধ্যে জৈমিনি 
প্রভৃতি খষিগণ বেদের কর্মকাণ্তকেই বেদের মূল গ্রতিপাগ্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং তদহুসারে কর্মমীমাংসা 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাদের মতে “অশ্বমেধেন যজেত” প্রন্থতি বেদোক্ত বিধি বাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় 
কিন্ত “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” প্রভৃতি বিধিহীন বাক্য তাদৃশ সমাদৃত নহে। “আমায়ন্ত ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতার্থানাং” 
এই জৈমিনি স্থত্ে স্পষ্টই জানা যায় যেঁযজ্ঞাদি বিবিধ কৰ্ম্ম গ্রতিপাদন এবং প্রবর্ভনই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
সুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম” প্রভৃতি বেদবাক্যে কোনপ্রকার কর্ম প্রতিপাঁদন ন! হওয়ায় তাহার কোনই পৃথক্‌ 
সার্থকতা নাই । কর্মাবিধির শেষ রূপে কিংবা কোনপ্রকার উপাসনা বিধি প্রকাশ করিবার জন্য এই সমস্ত বাক্য 
বেদে স্থান পাইয়াছে। 

কিন্ত ব্যাসাদি খধিগণ বেদের জ্ঞানকাণ্ডকেই বেদের মূল প্রতিপাগ্ভ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিবিধ 
পুরাণ প্রবন্ধাদিতেও সেই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের মতে সচ্চিদানন্দস্বরপ ্রহ্মবস্তই পরিদষঠমান 
বিশ্বের মূল এবং তাহার স্বরূপান্ত্সন্ধান দারা স্বরপসংপ্রাপ্তিই জীবের পরম পুরুতার্থ। বেদের কর্মকাওপ্রোক্ বিধি 
অনুসারে নিষ্কাম কর্ধানুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্গস্বরপানুসন্ধান করিলে জীবের ব্রশ্নতবরূপ- 
সংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ৷. “তমেতমাত্মানং ত্রান্মণা বিবিদিষন্তি বজ্ঞেন দানেন তপসা” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই জানা 
যায়, যজ্ঞদানাদি সর্বাবিধ বেদোক্ত বিধিবাক্যই ব্রহ্মান্সসন্ধানের উপায়রূপে বেদে স্থান পাইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত 
এঁহিক ও পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য ন| হয় ততদিন পধ্যন্তই কর্মানুষ্ঠান করিতে হয়, কিন্তু ভোগাসক্তি দূর 
হইয়া যখন চিত্ত ব্ৰহ্মনিষ্ঠ, হইয়া বায়, তখন আর কোন কর্মানুষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না| এ সম্বন্ধে 
শ্রীমভাগবত একা দশস্থন্ধেও শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছেন__ 

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুব্বীত ন নিধিদ্েত যাবতা । মত্কথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (শ্রীম্ভাগবতং ) 

যতদিন পর্যন্ত বিষয়ভোগে বৈরাগ্য ন! হয় এবং আমার কথা শ্রবণাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস না হয় ততদিন পর্য্যন্ত 
চিত্তশুদ্ধির জন্য বেদবিধি অনুসারে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। 

কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসার সুবিস্তৃত সমালোচনা নানা শান্ত্রেআছে। তাহার মধ্যে জৈগিনি খষি 
মীমাংসা-দর্শনে এবং ব্যাসদেব বেদান্ত দর্শনে স্থত্ররূপে নানা কথা বলিয়াছেন এবং শবর স্বামী মীমাংসাদর্শনভাষ্ে 
এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদাস্তদর্শন ভাষ্যে ইহার সুবিস্তত সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহুতর 
মনীবিবৃন্দ এই উভয় মতেরই নানাবিধ গ্রন্থ রচনা এবং বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন ৷ এসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা 
থাকিলে সেই সেই গ্রন্থ সমালোচনা করাই সমীচীন। এই ছুই মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা যাহা হইল তাহাতে 
জানা গেল যে_ কর্মমীমাংসা মতে একমাত্র কর্ধানুষ্ঠানই অবশ্য কর্তব্য এবং কন্মানষ্ঠান প্রভাবেই জীবের মুক্তি এবং 
পাঁরলৌকিক মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ব্রক্গমীমাংসা মতে_ ্রন্মনিষ্ঠতাই জীবের পরম মঙ্গল এবং অশুদ্ধচিত্ে 
্রহ্নিষ্ঠা সম্ভবপর হয় না বলিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মানু্ঠান করা উচিত | কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠা 
লাভ হইলে আর কর্ণানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই। 
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শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজরমণীগণকে পতি-সেবনাদি কর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা কর্ম্মমীমাংসা মতেরই 
প্রতিধ্বনি ৷ কেননা রমণীগণের পক্ষে পতি-সেবনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং তাহাতেই তাহাদের সর্বসিদ্ধি লাভ হইয়া 
থাকে। কিন্তু ব্ৰহ্মমীমাংসা মতে-_-রমণীগণের কেবলমাত্র পতিসেবনেই সর্ববিধ কর্তব্যের অবসান হয় না, 
জগৎপতি শ্রীভগবানের সম্বন্ধ লাভ করিবার জন্য তীহারই প্রতিনিধি বুদ্ধিতে পতি-সেবন করিতে হয় এবং তাহার 
সম্বন্ধ লাভ হইলে একমাত্র তাহার সেবা! ব্যতীত আর কিছুই করিতে হয় না 

যদিও শ্রীকৃষ্ণ জৈমিনি প্রভৃতি খষিগণের মত সমালোচনা করিয়া ব্রজরমণীগণকে “ভর্ভ,ঃ শুশ্রষণং স্্ীণাং, 
প্রভৃতি ধৰ্ম্মোপদেশ প্রদান করেন নাই এবং ব্রজরমণীগণও বেদব্যাস প্রভৃতি খধিগণের ব্রহ্মমীমাংসা সমালোচন! 
করিয়া “যৎ পত্যপত্যন্থহৃদাং» প্রভৃতি গ্লোকে শ্রীকুষ্ণবচনের উত্তর প্রদান করেন নাহি, তথাপি অনাদিকাল 
হইতেই কর্শাবাদ এবং ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে এবং সমস্ত মনীধিগণেরই ইহ! পরিজ্ঞাত ছিল 
বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজরমণীগণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । জৈমিনি এবং ব্যাসদেবাদি খষিগণ 
অনাদিসিদ্ধ কর্মনবাদ ও ব্রহ্গবাদের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন, তাহারা এই মত উদ্ভাবন করেন নাই । অনাদিসিদ্ধ 
অপৌরুষেয় বেদবচনে অনাদিকাল হইতেই কর্ম ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণার ইঙ্গিত আছে এবং অনাদি- 
কাল হইতে এই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার ধারণা শিষ্ট সমাজে প্রচলিত ছিল। প্রীক্ুষ্ণবচনে কর্ম্মবাদের এবং 
ব্রজরমণীগণের বচনে ব্রগ্মবাদের আভাস থাকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী টাকায় “যৎ পত্যপত্যমুহৃদাং” 
প্রভৃতি শ্লোক বাখ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

ব্রজরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈধর্য্যাদির অনুসন্ধান ন! থাকিলেও প্রেমস্বভাববশতঃ 
তাহাদের কোনপ্রকার জ্ঞানেরই অভাব নাই, তাহ! ইতঃপূর্বে গ্রতিপাঁদন কর! হইয়াছে । তাহারা ব্রজরাজনন্দনকে 
প্রাণবল্লভ বলিয়াই জানেন এবংসর্বদাই তাহার সহিত সেই ভাবেই ব্যবহার করেন, বিরহ দশায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের 
স্বরপৈশ্বর্্য জ্ানেরও বিকাশ দেখা যায় । “যৎ পত্যপত্যন্হদাং” প্রভৃতি শ্লোকে তাহার! শ্ীকৃষ্ণকে যাহ! বলিয়াছেন 
তাহাতে তাহাদের শ্রীকষ্ণের স্বরপৈশ্র্্য সন্ধে পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা! শ্রীক্কষ্ণকে বলিলেন__ 
হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি যে পতিসেবাই রমপীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া আমাদের ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছ 
তাহা তোমার মত ধাম্মিকের পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । কিন্তু তোমার উপদেশের তুমিই একমাত্র আম্পদ। 
কেনন! তোমার সেবাপ্রাপ্তির জন্যই সর্বশান্ত্রে নানাবিধ ধর্টানুঠানের ব্যবস্থা আছে। তুমিই সর্বশান্ত্রের মূল 
বক্তা এবং তোমার সেবাই সর্বশান্ত্রের সর্ব্ববিধ বিধিবাক্যের মুল লক্ষ্য । ( শান্ত্রযোনিত্বাৎ” এবং “তত্ব সমন্বয়াৎ” 
এই ছুই বেদান্ত হত্রের অর্থের সহিত ব্রজরমণীগণের এই বাক্যের সর্ধাংশে সাদৃশ্ত আছে।) হে ব্রজরাজনন্দন 1 
যদিও তুমি কর্ম্বাদ সিদ্ধান্তের অনুরূপ বাগাড়ম্বর বিস্তার করিয়া আমাদের পতিসেবনাদি কর্শে প্ররোচিত 
করিতেছ এবং তাহাই রমণীজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া গ্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছ তথাপি আমর তোমার 
ধর্মোপদেশকেই পরম ধর্ম বণিযা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না । কেননা ব্রহ্মবাদ সিদ্ধান্তে সর্ববিধ ধর্ানুষঠানকেই 
আত্মান্্ধানের উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট আছে এবং শিষ্টগণ তাহাই আচরণ করিয়া থাকেন। হে ব্রজজীবন | তুমিই 
সকল আত্মার আত্মা, অতএব তোমার সেবাই সর্বাবিধ ধর্মীচরণের মূল লক্ষ্য । আমর! তোমার দেবাধিকার 
প্রাপ্তির লালসায় সর্কত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের আর কাহারও দেবা. 
করিবার প্রয়োজন নাই, তোমার সেবাতেই আমাদের সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে। আমর! যে তোমাকেই পরমাস্মা 
বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই। কেনন! বিজ্রগণ বলিয়া থাকেন,-এনিরুপার্থি. 
প্রেমাম্পদত্বং হাত্মত্ব”_-যাহাকে সকলেই স্বভাবতঃই ভালবাসে কিন্তু অন্ত কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে পা. 
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১ ্রীমন্তাগবতমূ। 


তাহাকে আত্মা বলা হইয়া থাকে । জগতে সকলেই আত্মগ্রীতির জন্যই দেহগেহাঁদি বিষয়কে ভালবাসিয়া থাকে, 

কিন্তু আত্মগ্রীতির অভাব হইলে কোন বস্তকেই কেহ ভালরাসিতে পারে না কিংবা ভালবাসে ন! । পুত্র-বিত্তাদির 

কথা দূরে থাক, যদি কাহারও পরম প্রিয় দেহও আত্মপ্রীতির অন্তরায় হয়, তাহা হইলে দেহত্যাগ করিয়াও 

অনেকে আত্মগ্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে ৷ সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে--আত্মাই সকলের নিরুপাধি প্রেমাম্পদ। 

হে কৃষ্ণ! তুমি সকলেরই নিরুপাধি প্রেমাম্পদ। কেবলমাত্র নরনারীর কথা! বলিতেছি না, ব্রজের পশ্ুপক্ষী,- 
কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত তোমাকে ভালবাসে এবং কোন প্রকারে তোমার সম্বন্ধগন্ধ পাইলে পরমাননদে 

আত্মহারা হয় । আত্মা যেমন দেহ-ইন্দিয়াদিতে চেতনাশক্তি সঞ্চার করেন বলিয়া! তিনি সকলেরই অবুত্রিম বন্ধু, 

সেইরূপ তুমিও সমস্ত ব্রজরমণীগণের অকৃত্রিম বন্ধু, তাহার পর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণও তোমার স্ততি 

করিয়! থাকেন-_ইহাঁও ব্রজে সর্বজনপ্রসিদ্ধ। অতএব তুমিই আত্মা, তুমিই ঈশ্বর । তোমার সেবাই সর্ববিধ- 
ধর্মীচরণের ফলস্বরূপ । তোমার সেবাধিকার পাইলে আর কাহারও সেবা করিবার প্রয়োজন নাই, কিংবা তোমার 

সেবা পরিত্যাগ করা কাহারও কর্তব্য নহে । তাই বলিতেছি, হে ঈশ ! তুমি আমাদের যে সমস্ত ধর্মোপদেশ 
প্রদান করিয়াছ, তুমিই সেই সমস্ত ধর্মানু্ঠানের চরম লক্ষ্য। তোমার সেবাতেই সর্বববিধ ধর্মানুষ্ঠানের' 
সফলতা সম্পাদন হইয়া থাকে। অতএব আমাদের ধর্মের পথ দেখাইয়া পরমধর্ম হইতে বঞ্চিত করিও না, 

তোমার চরণসেবাধিকার দান করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর । 

“্যৎ পত্যপত্যন্গহদাং» প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনা করিলে প্রকারান্তরে ব্রজরমণীগণের মনোভাব জানা যায় 
য্যেঁতীহারা প্রীকৃষ্ণকে - বলিলেন__হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি পরম ধাল্সিক, সেই জন্তই আমাদের নানাভাবে 
ধর্শোপদেশ প্রদান করিতেছ এবং আমরাও পরম শ্রদ্ধাপূর্ধক তোমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছি। কিন্ত 
শিষ্ট পরস্পরাক্রমে এই রীতিই সর্বত্র প্রচলিত আছে যে -ধর্মোপদেশক গুরুর নিকট হইতে ধর্মোপদেশ 
গ্রহণকাঁলে তীহারই সেবা করিতে হয়, তাহার পর গুরুদক্ষিণা দান করিয়া গুরুপদিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে 
হয়। সেই জন্তই আমর! বলিতেছি-__“উপদেশপদে__উপদেশকর্তরি ত্বয়ি এবং এতদস্ত”। তুমিই আমাদের 
উপদেশকর্তা, সুতরাং তোমার উপদিষ্ট পতি-সেবাদি যদি আমাদের করিতে হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ তোমারই" 
সেবা করা উচিত। বিশেষতঃ তুমি কেবলমাত্র উপদেশকর্তাই নহ, তুমি. ঈশ, সুতরাং তোমার উপদিষ্ট' পথে 
তোমারই সেবা করা সকলেরই কর্তব্য। বিশেষতঃ তুমি সকলের বন্ধু এবং আত্মা । কাজেই তোমার সেবাই: 
মুখ্য। কেননা-_পতি প্রভৃতির দেহে যতক্ষণ আত্মসম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ তাহার! সেব্য। পতি প্রভৃতির মৃতদেহ 
কদাপি কাহারও সেব্য হয় না । তুমি আত্মারূপে পতি প্রভৃতির দেহে চেতনা সঞ্চার করিয়া থাক, সুতরাং 
তোমারই সম্বন্ধ লইয়া পতি প্রভৃতির সেবা করিতে হয় । তোমার সন্বন্ধ না থাকিলে কেহ কাহারও পতি কিংবা 
পত্নী হইতে পারে না। অতএব তোমার সেবাই মুখ্য এবং তাহাতেই সকলের মনোনিবেশ করা উচিত । আমরাও 
সেইজন্ত সর্ব্ত্যাগ করিয়া তোমারই চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। তোমার সেবা! করিলেই সকলের: সেবা করা হয | 
অতএব হে সর্ববাত্মন্‌ ! তুমি আমাদের তোমার চরণসেবাধিকাঁরে বঞ্চিত করিও না । 

আমাদের আরও কর্তব্য এই যে-_কাহাকেও কোন উপদেশ প্রদান করিতে হইলে উপদেশকের প্রধান 
কর্তব্য এই যে-_উপদে্ ব্যক্তি তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিল কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা । তুমি 
আমাদের পতি সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিরাই আমাদের পতি নিকটে পাঠাইয়৷ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছ, 
কিন্ত হে জগৎপতে ! আমরা তোমার উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি কিনা তাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া 
দেখ নাই | তাই বলিতেছি-_-আমাদের তোমার চরণ সেবাধিকার প্রদান করিয়া দেখ যে-আমরা' সেবা করিবার 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ . অধ্যায়ঃ । S৯৬৩ 


খোগ্যতা লাভ করিয়াছি কিনা । তোমার চরণসেবা করিলেও যদি আমাদের আবার পতি-সেবা করার প্রয়োজন 
থাকে তাহা হইলে আমর! তখন পতিসেবায় নিযুক্ত হইতে চেষ্ট| করিব। কিন্তু এখন আমরা জগৎপতির সেবা 
না করিয়া জাগতিক পতির সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব না এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান না করিয়া গরপদিষ্ট পথে 
অগ্রসর হইতে পারি না। হে ধর্মোপদেশক ! হে পরমাত্মন্‌ ! চরণ সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের প্রকৃত 
ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে সুযোগ প্রদান কর। ৃ তা 

হে ধান্মিকশিরোমণে ! তোমার ধর্ণশিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে আমরা আরও একটি কথা৷ না বলিয়া থাকিতে 
পারিলাম না_ পর্ণাশিক্ষ। প্রদান সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা এই যে স্বয়ং আচরণ না করিলে কেবলমাত্র মুখের 
কথায় ধর্মশিক্ষা প্রদান করা যায় না। “আমি যাহা বলি তোমরা তাহাই কর, কিন্তু আমি কি করি ন! করি 
সেদিকে তোমরা দৃষ্টিপাত করিও না” ইহা ধর্ম শিক্ষা প্রদানের রীতি নহে। অন্তকে উপদেশ দেওয়া বড়ই সহজ, 
কিন্তু তাহার আচরণ কর! বড়ই কঠিন ।. 

পরোপদেশবেলায়াং সর্বে ব্যাসসম| দ্বিজাঃ । তদনষ্ঠানবেলায়াং মুনয়োহপি ন পণ্ডিতাঃ॥ ( প্রাচীনবাক্যং ) 

পরকে উপদেশ দেওয়ার সময় সকলেই ব্যাস দেবের মত বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিতে 
গেলে মুনিগণেরও মূখ সাজিতে হয়। হে ধর্ম্মোপদেশক ! তুমি যদি স্বয়ং আচরণ না৷ করিয়া কেবলমাত্র মুখের 
কথায় আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে আমরা তাহা! গ্রহণ করিতে পাঁরিব না| ণ্যদ্‌ যদাচরতি 
শ্রেটন্তত্রদেবেতরো জনঃ” এই শাস্ত্রবচনে জানা! যায় যে-_শ্রেষঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করেন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহারই 
অনুকরণ এবং অনুসরণ করিয়া থাকে । শ্রেষ্টর্য্তিগণ যদি কেবলমাত্র মুখের কথায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান এবং 
নিজে কখনই তাহার অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও কেবলমাত্র মুখে ধর্ম ধর্ম করিবে, কিন্ত 
কোন দিনই তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। তাই বলিতেছি, হে কৃষ্ণ! তুমি এখন বেশ ধার্মিক সাজিয়াছ সন্দেহ নাই, 
কিন্তু তোমাম মত ধান্মিকবেশধারী মহাপুরুষের উপদেশে কাহারও ধর্থে প্রবৃভি হইতে পারে ন! ৷ ইহাতে ধর্থোর 


ব্যবসায় করিতে পার! যায় বটে, কি কাহাকেও ধান্মিক করা যার না। কাঁহাকেও ধার্মিক করিতে হইলে আগে নিজে 


ধাণ্মিক হইতে হয় ; তারপর উপদেশ করিতে হয়। “কিছুকাল পুর্বে আমাদের অভ্ঞ(তসারে তুমি বহুতর ধর্মযাজন 


_ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হইয়া গিয়াছ, সেজন্য এখন আর স্বয়ং ধর্ণযাঁজন কর না, কেবলমাত্র পরোপকাঁর ব্রত অবলম্বন 


করিয়া নির্জনে রমণীগণকে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া বেড়াও এবং ইহাতে তোমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, নিংস্বার্থভাবে 
ধর্মোপদেশ প্রদান করাই তোমার উদ্দেশ” ইত্যাদি তুমি পূর্বোক্তপ্রকার বহু কথা বলিয়াও যদি আমাদের বুঝাইতে 
চেষ্টা কর তাহা হইলেও আমাদের কোনই. লাভ হইবে না ) কেননা-__প্রত্যঞ্চভাবে ধর্ম্মাচরণ না! দেখিলে কাহারও 
ধৰ্ম্মে প্ৰবৃত্তি হইতে পারে না। তুমি যদি আমাদের ধন্মীচরণে প্রবৃত্তি করিতে চাও তাহা! হইলে স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিয়া 
আমাদের দেখাইয়া দাও ‘তুমি ঈশ অর্থাৎ সর্বকলাসম্পন্ন। তুমি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পার । গুনিয়াছি তুমি 
নাকি একবার মোহিনী মুর্তি ধারণ করিয়! শঙ্করকে মোহিত করিয়াছিলে। এবারও যদি তুমি সেই মুর্তি ধারণ করিয়া 
তোমারই মত কাহারও রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া ভাহারই বংণীনাদে আকৃষ্ট হইয়া ধৈধ্য ধরণাকুলশীলাদি বিসর্জন দিয়া তাহারই 
ধর্মোপদেশে গৃহে গিয়া পতিসেবায় মনোনিবেশ করিতে পার তাহা হইলে আমরা তাহা দেখিয়া ধর্ম শিক্ষা! করিতে 


পারি এবং তোমার চরণ নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া পতিসেবনে রত হইতে পারি। কিন্ত হে ধার্মিক-শিরোমণে। কেবল 


মাত্র তোমার মুখের কথা শুনিয়া আমাদের ধ্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ হইবে না এবং আমর! ধৰ্ম্মানু্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারিব না। 
হে পরমেশ্বর ! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র চলিয়! যাওয়া এবং তোমার সেবা! পরিত্যাগ করিয়া 
অন্তের সেবায় মনোনিবেশ কর! যে কি ছু্ধর কার্য, তাহ! তোমার ধারণা নাই বলিয়াই তুমি বারে বারে 
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২৯৬৪ শ্রীমগ্ভাগবতমূ | 


— 


আমাদের ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ | তুমি যদি আমাদের মত রমণী হইয়া তোমার মত কাহারও রূপে গুণে 
আক্ষ্ট হইয়া, তাহারই নানাবিধ অগভঙ্গি, বংশীনাদ প্রভৃতিতে মিলনান্ুমে।দন বুঝিয়া তাহার সহিত ক্ষণকালের 
জন্যও মিলিত হইতে পার, তাহা হইলে আমাদের মনোবেদন! বুঝিতে পাঁরিবে। 
যথা কণ্টকবিদ্ধা্! জ্তোর্নেচ্ছতি তথ্যথাং। জীবসাম্যং গতো লিক্র্নতথাবিদ্ধকণ্টকঃ ৷ (শ্রীমপ্তাগবতং) 
যাহার অঙ্গে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, সে তাহার বেদনা বুঝিতে পারে এবং তাহার মনে হয় এমন 
যন্ত্রণা যেন আর কাহারও না হয়! কিন্তু যে কখনও কণ্টকবেধ যাতনা অন্থুভব করে নাই সে তাহা! কখনই ধারণ! 
করিতে পারে না৷: তাই বলিতেছি, তুমি যদি একবার আমাদের মত রমণী হুইয়া তোমার মত কাহারও চরণে 
জীবন যৌবন সমর্পন করিয়া তাহার মুখে এই প্রকার উপেক্ষাবাণী শ্রবণ করিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে 
ংপাঁরিবে যে আমরা তোমার উপেক্ষাবচনে কিরূপ মৰ্ম্মান্তিক যাতনা অন্কুভব করিতেছি । রর 
তুমি সমস্ত ব্রজবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু হইয়াও আমাদের দুঃখে কেন দৃষ্টিপাত করিতেছ না, তাহা! আমরা 
কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমাদের অদৃষ্ট দোষেই তুমি আজ এমন নির্দয়তা অবলম্বন করিয়া 
সন্দেহ নাই। তোমাকে আর আমরা কি বলিব, তুমি আমাদের অধর্ম্ম পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য 
কতই ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছ, কিন্ত তুমি যে শতকোটি রমণীবধের পাপে লিপ্ত হইতেছ তাহা কি বুঝিতে 
পারিতেছ না? তুমি ধার্মিক-শিরোমণি হইয়াও এই অধর্শকর কার্যে কেন প্রবৃত্ত হইতেছ? তাই বলিতেছি হে, 
ব্রজজীবন! তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হও, তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর। 
পুর্বে আলোচিত হইয়াছে ষে__রসিকেন্ত্রশিরোমণি শ্রীকৃ্চ, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রতি যে উপেক্ষা বচন 
প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অন্তরালে প্রার্থনা ভঙ্গিরও ইঙ্গিত আছে এবং বাস্তবার্থ ও উপেক্ষা! প্রার্থনা মিশ্রিত 
বগলার্থপমন্ধিত ভদিরও তাহাতে সমাবেশ আছে। ্রীকুষ্ণের এই চতুর্বিবধ অর্থভদ্িযুক্ত বচনের প্রত্যুত্তর প্রদান 
করিতে গিয়া ব্রজরমণীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও গ্রীক্ষষ্ণবচনের স্তায পূর্বোক্ত চতুব্বিধ অর্থভদ্দির সমাবেশ 
'আছে। তবে বিশেষত্ব এই যে-প্রীকৃষ্ণবচনে উপেক্ষা ভঙ্গির এবং গোপীবচনে প্রার্থনা ভঙ্গির সপ প্রতীতি 
হয় এবং অন্ঠান্ত অর্থ তাহারই অন্তরালে অস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয়। ৰ ূ 
“্যৎ পত্যপত্যন্হৃদা প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে যে সমস্ত প্রার্থনা জানাইয়াছেন ও সে সন্ধে 
. যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্কে আলোচিত হইয়াছে । তাহাদের পূর্বোক্ত প্রার্থনা বচনের 
অন্তরালে যে উপেক্ষা! ভঙ্গির সমাবেশ আছে, তাহ! আলোচনা করিলে দেখা যায়- ব্রজরমণীমণ শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিলেন-হে কৃষ্ণ! তুমি পরম ধার্মিক এবং.ধর্ম্মের নিগুড় তত্বজ্ঞাতা ; সেইজন্য বিবিধ ছলধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া 
, আমাদের উপদেশ প্রদান করিয়াছ যে-“যৎ পত্যপত)স্কহৃদাং অনুবৃততিঃস্্ীণাং স্বধর্ম্মঃ’__পতি পুত্র ও আত্মীয়গণের 
, যথাযোগ্য সেবা করা স্ত্রীগণের পক্ষে অত্যন্ত অধৰ্ম্ম (স্ন অধর্শঠ । কিন্তু আমরা তোমার এই ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে 
: পারিলাম না, তোমার এই উপদেশ তোমাতেই অবস্থান করুক, এপ্রকার ধর্ম কথা আর কদাপি মুখে উচ্চারণ 
করিও 'না। যদিও তুমি ব্রজবামী জীব মাত্রেরই অত্যন্ত প্রিয় এবং সময়ে সময়ে ব্রজবাসিগণের নানাবিধ 
হিতাচরণ করিয়াছ, কিন্তু তথাপি “বন্ধুরাত্ব! 1” ( বন্ধুরঃ কুটিলঃ আত্মা স্বভাবো যন্ত সঃ।) তুমি আমাদের সকলেরই 
: পরমপ্রিয় হইলেও তোমার স্বভাব অতি কুটিল বলিয়া এই প্রকার শিষ্ট জন বিগত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ ! 
: তুমি ঈশ অর্থাৎ নানাবিধ বাক্যচাতু্য্য এবং ছল-যুক্তি-নিপুণ, সেইজস্ই-শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত এবং সর্বশান্তরের উপরি 
 স্ত্ীগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পতিসেবাকেও তুমি অন্যভাবে পরিণত করিয়াছ এবং কপট যুক্তি দারা গ্রতিপাদন করিয়াছ মে 
পতি সেবন করা স্ত্রীগণের অধর্ম্ম। তুমি “যে ভর্ভূঃ শু্ধণং স্তরীণাং পরো ধর্ম” প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
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] তাহাতে তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ -.“ভর্ভূঃ “গুশ্রষণং স্ত্রীণাং পরঃ অধর্মঃ” কিন্তু “যো হি অমায়য়া অকপটেন: 
ৃ . আস্তরিকগ্রীতিবিশেষেণ ভর্তা, তন্ত শুশ্রাবণং পরঃ ধর্ম । পিতা! পিতৃব্য প্রস্থুতি অভিভাবকবর্গ যাহার হস্তে 
কন্যা সমর্পণ করেন, সে কন্ঠার প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক সর্বান্তকরণে তাহারই সেরা করিতে হইবে 
ইহাই প্রকৃত ধর্ম নহে, কিন্তু যাহার সহিত আন্তরিক গ্রীতিবন্ধন থাকে তাহার সেবা করাই শ্রেষ্ঠ বর্মণ 
\ আমরা তোমার এই কাপট্যপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছি, কিন্তু এ ধর্ণগ্রহণ করা কদাপি কর্তব্য নহে। তোমার 
| এই কপট ধর্ম তোমাতেই থাক, এ ধৰ্ম্ম যেন অন্ত কাহারও অনুষ্ঠান করিতে না হয়। হে মহাকপটগুরে! 
জগতে যাহারা তোমার মত কপট ধান্মিক আছে, তাহাদের আচারে এবং ব্যবহারে কোনও ক্রটি ধরিতে 
পারা যায় না) কিন্তু তাহারা এই প্রকার কপটভাবে শান্তর ব্যাখ্যা করিয়া! কত শত শত সরলবুদ্ধি লোকের যে 
সর্ধনাশসাধন করে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তোমার আকৃতি এবং প্রকৃতি সকলেরই চিত্তাকর্ষক । তোমার 
| ভুবনমোহন মূর্তি দেখিলে পণ পক্ষী পর্যন্ত আত্মহারা হইয়া যায় এবং তুমি কালির দমন, গোবর্ধন ধারণ, - 
| দাবানল মোক্ষণ প্রভৃতি কাৰ্য্য করিয়া বহুবার ব্রজবাসিগণের জীবনদাঁন করিয়াছ, কিন্তু তোমার ধর্ম্োপদেশে 
১ এতই কুটিলতা যে, তুমি শতকোটি ব্ৰজরমণীগণকে পাতিত্রত্য ধর্ম হইতে ভরষ্ট করিবার জন্য কপট যুক্তি অবলম্বন 
| করিয়া ধর্মোপদেশ . প্রদান করিতেছ এবং তাহাদের চির প্রচলিত ধর্মপথে ও ধর্মমতে অবিশ্বাস জন্মাইবার 
চেষ্টা করিতেছ। তোমার স্বভাব-্থন্দর আকুতি দেখিয়া আমরা সকলেই তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম 
রূপে ভালবাসি এবং তোমার পরহিতাচরণ প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা সকলেই তোমাকে মহাপুরুষ বলিয়া 
জানি, কিন্ত আজ তোমার মুখে কপট ধর্মকথা শুনিয়া আমাদের সব ভ্রম দূর হইয়া গেল। তুমি সর্বলোঁকের 
হিতকারী হইয়াও পর-রমণী-বিলাসের লালসা পরিত্যাগ করিতে পার নাই, তাই নিজ্জনে আমাদের নিকট 
| ধর্মব্যাখ্যা করিয়া আমাদের প্রকৃত ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছ ৷ যাহা হউক, আমাদের অবুৃষ্ট 
US. যাহ! ছিল তাহ! হইয়া গেল, এখন আমরা কুলধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ নিজ' গৃহে ফিরির! যাইতে পাইলেই রক্ষা 
পাই । জানিনা আমরা কোন্‌ দু্দ্দব বলে এই কপট ধান্মিকের সন্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের পিতৃকুল 
EL ও পতিকুলে' কেহই অধান্মিক নাই এবং আমর! শিশুকাল হইতে নানাভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মাচরণই দেখিয়| 
আসিতেছি বলিয়া আজ তোমার কথিত কপটধর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইলাম, নচেৎ এই কপট ধর্ম্মপথের মোহ 
হইতে আত্মরক্ষা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অতএব হে ব্রজরাজনন্দন! তোমার ধর্ম লইয়া 
ৃ তুমি এই নির্জনবনে অবস্থান কর, আমরা আমাদের চিরাচরিত ধর্ম লইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যাই। কপট 
| ধর্মকথা বলিয়া আমাদের কুপথে লইয়া যাইবার ব্যর্থ চেষ্টা পরিত্যাগ কর। আমাদের দ্বারা তোমার কোন 
মনোবাসনাই পূর্ণ হইবে না। আমরা কুলধর্মানিরতা ব্রজবনিতা, আমাদের পাতিব্রত্যধর্মই জীবনের 
চিরসম্বল | | 
_.. প্যৎ পত্যপত্যস্থহদাং” প্রভৃতি শ্লোকে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, নানাভাবে ব্রজরাজনন্দনের নিকট তাহার 
চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্ত প্রার্থনা জানাইয়াছেন এবং তাহাদের বাক্য প্রয়োগ কৌশলে তাহাতে এইভাবে 
উপেক্ষা ভঙ্গিরও ইঙ্গিত প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহাদের এই প্রার্থনা বচনের বাস্তবার্থ সমালোচনা! করিলে জানা 
যায় যে__তীহারা প্রীক্ুষ্ণকে বলিলেন-_হে কৃষ্ণ! তুমি যে পতি-সেবনাদি ধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়া, 
"তাহা অমূলক না হইলেও সকলের পক্ষেই তাহার কর্তব্যতা নাই। যাঁহাদের পতিপুত্রাদিতে আসক্তি আছে, 
তাহাদেরই পতিপুত্রাদির সেবা করা উচিত, কিন্তু হে কৃষ্ণ! যাহাদের পতিপুত্রাদিতে আসক্তি নাই, TL 
যাহার! তোমাকেই পতিপুত্রাদির মূলস্বরপ বলিয়৷ জানে তাহাদের আর পতিপুত্রাদির সেবা করিবার কোনই 
[ ২৪৭ 1--৬ 
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০... 
প্রয়োজনীয়তা! নাই। স্থৃতরাং তুমি যে ধর্শের উপদেশ দিরাছ তাহা পত্যপত্যস্থ্বদাং অন্বত্তির্ 
সত্ীণাং স্বধর্ম্মঃ” (পত্যপত্যস্থহৃদাং. অনুবৃত্তিঃ যথাযোগ্যসেবা তন্তাং রঃ আসক্তির্াসাং তাসাং ক্ত্রীণামে 


সবর্মঃ। নতু শ্রীভগবৎসেবানিষ্ঠানাং)) আমরা শিশুকাল হইতেই তোমার চরণসেবাধিকার পাইবার 


জন্যই সমুংকঠিত। আমরা তোমার চরণ ছাড়া স্বপ্নেও অন্য কিছু ভাবনা কিংবা কল্পনা করি নাই। 
আমাদের তোমার চরণসেবা ছাড়িয়া পতিপুত্রাদির সেবায় মনোনিবেশ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। 
বিশেষতঃ যাহারা তোমার সেবা করে তাহাদের সকলেরই গ্রীতিবিধান করা হয়, কিন্ত যাহারা তোমার 
সেবা ছাড়িয়া অন্ত কাহারও, এমন কি বিশ্ববাসি মাত্রেরই সেবা করে, তাহা হইলেও তাহারা কাহারও 
গ্রীতিবিধান করিতে পারে না। একমাত্র তোমার সেবাই সকলের সেবার মূল । 

যথা তরোর্মলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বন্ধভুজোপশাখাঃ । 

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দরিয়াণাং তথৈব সর্বার্থণমচ্যতেজ্যা ॥ (শ্রীমভাঁগবতং) 

যেমন রুক্ষর মূলে জল সেচন করিলে তাহার শাখা প্রশাখা পত্র-ফলাদি সর্ব্বাংশেরই তৃপ্তি বিধান 

করা হয়, যেমন ভোজনাদি দ্বারা প্রাণের 'তৃপ্তি বিধান করিলে সর্কেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবৎ- 
সেবা দ্বারা বিখের তৃপ্তি বিধান হইয়া থাকে । যদি কেহ বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিয়া তাহার 
শাখাপল্লবাদিতে জল সেচন করে, তাহা হইলে তাহাতে শাখাপল্লবাদির কোনই লাভ হয় না কিংবা 
তাহাতে শাখাপল্লবাদি সজীব ও উৎফুল্ল হয় না। কিন্ত বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে বিনা জলসেকেই 
শাখাপল্লবার্দি সজীব এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এইরূপ যদি কেহ শ্রীভগবানের সেবা না করিয়া বিশ্বের 
প্রতি-জীবের সেবা করে, তাহা হইলে তাহাতে বিশ্ববাসীর কোনই কল্যাণ বা তৃপ্তিলাভ হয় না । বিশেষতঃ 
স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ কীটাণু প্রভৃতি অনন্ত জীবে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাজেই সকলের সেবা 
করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কেবলবাত্র জীব-সেবার বিজ্ঞান প্রকাশ মাত্রই হয়। কিন্তু যদি কেহ 
অনন্তচিতে প্রীগোবিন্দচরণাঁরবিন্দ সেবন করে তাহা হইলে তাহাঁতেই সর্বজীবের সেবাসিদ্ধি হইয়া থাকে। 
তাই বলিতেছি, হে সর্বাত্বক! তোমার সেবা করিলেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা সিদ্ধি হইবে । কিন্ত 
যদি আমরা তোমার সেবায় অবহেলা করিয়া পতিপুত্রাদির সেবা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের 
অভিনয় মাত্র দেখান হইবে, কিন্ত তাহাতে তাহাদের গ্রীতিবিধান হইবে না, আমাদেরও কোনও লাভ 
হইবে না। শাস্ত্রে যে রমণীগণের পতিসেবার বিধি আছে, তাহা তোমার সেবাপ্রাপ্তির উপায়রূপেই 
বিহিত। যাহাদের জগৎপতির সহিত সন্বন্ধ হয় নাই, কিংবা যাহাঁদের পক্ষে জগৎপতির সেবা করা সম্ভবপর 
নহে, তাহাদেরই জগৎপতির প্রতিনিধি বুদ্ধিতে জাগতিক পতির সেবা কর! উচিত। কিন্তু যাহারা জগৎ 
পতির সেবা! চায় না কিংবা জগৎপতিকে মানে না, তাহাদের জাগতিক পতির সেবা করা ব্যর্থ এবং 
আত্মন্থথাপেক্ষারই পরিচায়ক । যতদিন পধ্যন্ত জগৎপতির সেবায় অধিকার না হয় ততদিনই নানাবিধ 
ধৰ্ম্মাধর্ম্মের সহিত বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু জগৎপতির সম্বন্ধ পাইলে আর কাহারও সেবার দায়িত্ব থাকে 
না কিংবা কাহারও সহিত কোনই বাধ্যবাধকতা থাকে না। 

দেবববিভুতাপ্তব্ণাং পিতৃণাং ন কিন্করো নায়মূণী চ রাজন্‌ । 

সর্ধাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো! মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তং ॥ (শ্রীমত্াগবতং ) 


যাহারা সর্বান্তঃকরণে শ্রীগোবিন্চরণে শরণাগত হইতে পারেন, তাহাদের দেবতা, খবি, আত্মীয়, পিতৃলোক 


কিংবা কাহারও নিকট কোন খণ থাকে না, কিংবা শাস্ত্রের কোনও বিধি-নিষেধের সহিত বাধ্যবাধকতা 
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১০ম স্কন্ধে -১শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৬৪ 


_ কু্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব অ'তুন্নিত্যপ্রিয়ে পতিস্ৃতাদিভিরাতিদৈঃ কিং। 
তননঃ প্ৰসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধুতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র | ৩৩ 


থাকে না। কিন্তু বাহার শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের দেবধণ পরিশোধের জন্ত 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, খবিখণ পরিশোধের জন্য বেদাধায়ন, ভূতখণ পরিশোধের জন্ত জীব সেবা, আত্মীয় খণ 
পরিশোধের জন্য তাহাদের যথাযোগ্য পালন পৌষণাদি এবং পিতৃধণ পরিশোধের জন্ শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়| 
শ্রীগোবিনদ চরণাশ্রয়ে সর্ব্ববিধ খণ মুক্ত হইয়া যায় এবং বিধিনিষেধের কিন্করত্ব থাকে না । 

অতএব হে কষ্ত! আমরা যখন সর্ধত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছি, তখন আমাদের সর্ববিধ ধর্শাধর্দ এবং কর্তব্য তোমারই চরণে সমর্গিত। আমরা আর 
কাহারও সেবা করিতে চাই না কিংবা আমাদের আর কোন বস্ততেই কোন প্রয়োজনই নাই। তোমার 
চরণসেবাধিকার প্রাপ্তিতেই আমাদের সর্বার্থসিদ্ধি হইবে এবং আমরা চিরতরে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব । 

এই ভাবে “্যৎ পত্যপত্যন্থহৃদাং” প্রভৃতি প্লোকের বাস্তবার্থান্থাদন করিয়া যদি বুগলার্থসন্ধাপনময় ভঙ্গির 
অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে জানা যায় যে- ব্রজরমণীগণ প্রীক্ুষ্তকে বলিলেন-_হে ধান্সিকশিরোমণে! 
তুমি যে পতি প্রভৃতির সেবা করা. রমণীগণের সু অধর্ম্ম ( স্বধর্ম্ম ) বলিয়া আমাদের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছ 
সেই ধৰ্ম্ম তোমাতেই থাকুক, আমরা সে ধর্ম্মযাজন করিতে চাহি না। এই প্রকারে ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণকে 
উপেক্ষা ভঙ্গি দেখাইলেন এবং *গ্রেষ্ঠো ভবান্‌ তনুভূতাং প্রভৃতি শ্লোকাংশ দ্বার! প্রার্থনা জানাইলেন যে-_তুমি 
জীব মাত্রেরই পরমপ্রিয়, সুতরাং তুমি আমাদের যে প্রিয় হইতেও প্রিয়তম তাহা আর কি বলিব! আমরা 
তোমার সেবা করিবার জগ্তই সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের 
চিরসঞ্চিত মনোবাসন! পুরণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর | ৩২ 

অন্ুক্পঃ)_কুশলাঃ (সারাসারবিবেকিনঃ) স্বে (বন্ধে) আত্মন্‌ (সর্বেষামাত্মনি) নিত্যপ্রিয়ে 
(স্বাভাবিকপ্রেমাম্পদে ) ত্বয়ি রতিং (গ্রীতিং) কুর্বস্তি আন্তিদৈঃ . (বিবিধছুঃখপ্রদৈঃ) পতিস্থতাদিভিঃ 
(পতিপুত্ৰান্বাত্মীয়াদিভিঃ) কিং (কিং গ্রয়োজনং?) তৎ ( তন্মাৎ) বরদেশ্বর (হে বরদাতৃণাং শ্রেষ্ঠ !) নঃ 
(তত্তক্তাঃ অশ্মান্‌ প্রতি) প্রসীদ (স্বচরণসেবাধিকারপ্রদানরপং প্রসাদং কুরু।) অরবিন্দনেত্র (হে 
কমললোচন !) চিরাৎ (বাল্যমারভ্য) ত্বয়ি ( অম্মতপ্রাণপ্রেষ্ঠে ভবতি ) ধৃতাং (নৈশ্চল্যেন কৃতাং) আশাং 
( তব চরণসেবনাশাং) মান্ম ছিন্দ্যাঃ (মা ছিন্ধি )॥ ৩৩ 

মুলানুবাদ !--হে কৃষ্ণ! তুমিই সকলের পরম বান্ধব, আত্মা, এবং নিত্যপ্রিয় ; এই জন্য সারাসার 
বিবেককুশল ব্যক্তিগণ তোমাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন। পতিপুত্রাদি সকলেই নানাভাবে সকলেরই ছুঃখগরদ ; 
সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার কোনই প্রয়োজন নাই। তাই বলিতেছি, হে বরদেশ্বর! আমাদের 
প্রতি প্রসন্ন হও । হে কমললোচন! আমরা চিরদিনই তোমার চরণ সেবনের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, 
তুমি তাহা নিষ্ফল করিও না ॥ ৩৩ 

জ্ীধচীকা 1--এতৎ সদাচারেণ দ্রচ়য়স্তঃ প্রর্থায়ন্তে কুর্বন্তি হীতি। কুশলাঃ শাস্তরনিপুণাঃ। তথাচ 
শান্তং_কি প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নায়মাত্মা লোক ইতি ॥ ৩৩ 

শ্বীউবঞ্বঢতাষণী 1_এবং শান্ত্বলেন পত্যাদৌ শুশ্রষণং প্রত্যাখ্যায় সদাচারবলেনাপি প্রত্যাচক্ষাণা 
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ইত্যাদিনা! প্রপঞ্চিতং তৎস্নেহনিগড়ং বিশেষতঃ পরিহরস্তি কুর্তি হীত্যর্দেন। হি প্রসিদ্ধ । 
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১৯৬৮" শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 
কুশলা য এতন্বিম্নহাভাগে গ্রীতিং কুরবন্তি মানবা ইতি শ্রীগর্বাক্যানথুসারেণ সারাসারবিবেকচতুরাস্তয়ি নিত্য- 
প্রিয়ে স্বাভাবিক প্রেমাম্পদরূপে রতিং গ্রীতিং কুর্বস্তীতি ভন্ত স্বশ্মিন্‌ পরন্মিংস্চ সুখময়স্ফুরণমভিপ্রেতং ৷ পত্যা- 
দীনাং তদৈপরীত্যমাহঃ_স্বে আত্বীয়ে আত্মন্‌ আত্মনি চ আঙিদৈঃ ছুঃখপ্রদৈঃ। তাদৃশভগবদিমুখতাপাদকা- 
ম্লিবারণতাতপর্ধ্যাৎ ৷ অতস্তৈঃ পত্যাদিভিরক্মাকং কিং প্রয়োজনং? স্ব ইতি সর্বনামত্বেংপি পূর্বাদিত্বেন স্মাৎ- 
ন্মিনোর্ধিকললাৎ ৷ তদেবং গ্রথমদিকৃস্থিতা ভক্তা ভজস্বেত্যুপক্রমানরূপং বিবক্ষিতমুপসংহরতি--ততস্মানোহস্মাকং 
সম্বন্ধেংস্মান প্রতীত্যর্থঃ।  প্রসাদমেবাবশ্ঠকার্যতাভিপ্রারেণ ব্যতিরেকমুখেনাভিব্যঞ্জযন্তি মাস্মেতি।  চিরাৎ 
অবোধোদয়াৎ ধৃতাং নৈশ্চল্যেন কৃতামিতি পতিভিঃ সহ তৎ্সপবন্ধো নিরন্তঃ । মা ছিন্দ্যাঃ কিন্তু সফলয়েত্যর্থঃ। 
অন্তথখা তচ্ছেদেন তদেকালম্বনজীবানামস্মাকং সন্যো জীবনচ্ছেদঃ স্তাদিতি ভাবঃ। আশামেব বিশেষেণ 
ব্যঞ্রয়ন্তি হে বরদ কুমারীষু সঙ্কল্লো বিদিত ইত্যাদিনা দত্তবরবিশেষ হে ঈশ্বর! অন্ঠেষামপি দুর্ঘটং মনআদি- 
ঘটনাবিশেষসমর্থেতি চিরাদ্বতামিত্যত্র হেতুঃ | 

হে অরবিন্বনেত্রেতি শরছুদাঁশয় ইত্যাদি বন্ষ্যমাণাৎ অরং চক্রপ্রান্তং তদিব অরং তৎপত্রাগ্রভাগঃ হৃদয়- 
চ্ছেদকত্বেন তিন্দতীতি তু সংরন্তন্তান্তঃস্থিতেঃ শ্লেষ্চ । অরবিন্ববদ্রাত্রাবপ্রকাশমানে নেত্রে যস্তেত্যতঃ পরম- 
ুন্দবীঘপি অক্মান্থ সম্প্রতি তবোপেক্ষা যুক্তৈবেতি নর্্মন্যোতন| চ। কিঞ্চারবিন্দরপকেণ দৃষ্্যাপি সর্কেষাং তাপ- 
হারিত্বং ধবনিতং। অতোহ স্বাস্থ তদ্ৈপরীত্যমযুক্তমিতি ভাবঃ | এঁশ্ব্য্যার্থস্ত হি শাত্তরপ্রসিদ্ধৌ কুশলাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ 
রতিং ভাবং নতু শ্রদ্ধামাত্রং। তচ্চ যোগ্যমিত্যাহঃ নিত্যপ্রিয়ে কুতো নিত্যত্বং প্রিয়ত্ব্চ ভত্রাহুঃ স্বে আত্মন্তপি 
বিষয়ে আত্মনি পরমাত্মনীত্যর্ঘ; | কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনামিত্যুক্তেঃ। এতেন তন্তু স্ুখরপত্বঞ্চ 
ধ্বনিতম্‌ অন্তথা নিরপাধিপ্রেমাম্পদত্বং ন স্তাৎ। অতোহম্মাকং পত্যাদিভিঃ কিং অপি তু ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজন- 
_ মিত্যর্ঘঃ। নন্তু ভবতীনাং পত্যাদয়োইপি মাদৃশা নিত্যপ্রিরা এব নেত্যাহঃ__-আক্িটৈস্তাদৃশকুশলবৃন্দাভিলফিতা- 
্মদীয়ভগবস্তজনবিরোদিভিঃ। বরদেখরেতি বরস্তাব্যভিচারিত্বং দরণিতমিতি এবমুত্তরত্রপ্যৃহং |. নিষেধার্থশচায়ং . 
নন্বহং তন্ভূতাং গ্রেষ্টশ্চেন্তহি ্বস্বোচিতপ্রেমকর্তারস্তে ইব ভবত্যোহপি স্বোচিতং রত্যাখ্যং ভাবমেব ময়ি 
ুর্বতা মিত্যাশদ্যাহঃ__কুশলা৷ মঙ্গলরূপাঃ সাধব্য ইতি যাবৎ। আঙ্িদৈদুঃখাবখণ্ডকৈঃ পত্যাদিভির্হেতুভিঃ স্বে 
হানে আনি চু নিভাপরিে সতি, কিং বি -রতিং কুর্বপ্তি অপি তুন। তত্র স্বাদিনাশাপত্তেঃ। তত্তন্মাৎ হে 
বরদ বাঞ্ছিতপ্রদ ঈশ্বর গোকুলন্বামিন্‌ নঃ প্রসীদ | প্রপাদমেবাহুশ্চিরাদ্বরমন্র মাম্ম ন তিষ্ঠাম। অক্ডেলু'ডি লঙ, 
প্রয়োগ আর্যঃ। শীন্রং গৃহগমনা াহুজ্ঞাং দেহীত্যর্ঘঃ । তথা ত্বরি ধৃতাম্‌ অবস্থিতাম্‌ আশাধগাম্মদঙ্গসনেচ্ছারপাং 
ছিন্্যাশ্ছিদ্ধি। ' ধূঞ অবস্থানে ইতি । অত্র বরদেখরেত্যত্র পরমেশ্বরেতি পাঠেহগীশরবৎ সঙ্গমনীয়ঃ। ছিন্যা 
ইত্যত্র ছিন্দযাদিতি পাঠে তু ভবানিত্যধ্যাহাৰ্য্যম্‌ ॥ ৩৩ 

শ্রীভাগবতাম্বতরষিণী ৮ৎ পত্যপত্যমুহ্ধদাং’ প্রভৃতি পুর্বঞ্োকে ব্রজরমণীগণ, প্রীকষ্ণচরণে যে 
প্রার্থনা জানাইরাছেন তাহাতে তাহারা! নানাবিধ শান্তবুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন যে__আস্নিঠাই 
সর্বববিধ ধর্ম্ানুষঠানের মূল লক্ষ্য এবং শ্রীকষ্চই সব্ব্জীবের আত্মন্বরূপ। সুতরাং তাঁহার সেবা! পরিত্যাগ করিয়া 
পতিপুত্রাদ্দির সেবার প্রবৃত্ত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। তাহার পর তীহাঁর! তাহাদের কথিত ও 
সমধিত বিষয়ে সদাচার প্রদর্শন করিবার জন্য “কুর্বস্তি হি ত্বয়ি রতিং” প্রতি বাক্যের অবতারণা করিয়া 
বলিলেন--হে ব্রজজীবন! ব্রজের সকলেই জানে যে--মহাতপ! গর্গাচাধ্য তোমার নামকরণ সময়ে: 
বলিয়াছিলেন - | 

য এতন্বিন্‌ মহাভাগাঃ গ্রীতিং কুর্তি মানবাঃ। নারয়োহভিভবস্তেতান্‌ বিষ্ণুপক্ষানিবাস্সুরাঃ ॥ 
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যে সমস্ত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ, নন্দনন্দনে প্রীতি করিয়! থাকে, তাহাদের কখনও কোন শত্রকুত পরাভব 

ভোগ করিতে হয় না। শ্রীনারায়ণের চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে যেমন শ্রীনারায়ণ সর্বদা অন্তর হস্ত হইতে রক্ষা 
করেন, সেইরূপ শ্রীনননন্দনে প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সর্বদা সর্ধাবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। 

গর্গীচার্য্যের এই বচনে ব্রজের সকলেই জানে যে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য ; সেইজনই বাহারা 
সারাঁসারবিচারবিজ্ঞ, তাহারা সর্ব পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভালবাসিয়া থাকেন। তুমিই সকলের 
পরমবান্ধব, পরমপ্রিয় এবং আত্মস্বরূপ ; সুতরাং তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত সম্বন্ধ লাভের জন্য শাস্ত্রে নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিধি আছে 
এবং বিজ্ঞগণ তোমার সহিত সম্বন্ধবলাভের আশাতেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমাদের কত 
শত শত জন্মের পরম সৌভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত সম্বন্ধ লাভ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পতি নুতাদির 
সেবায় নিযুক্ত হইবার কোনই প্রয়োজন দেখিতেছি না । বিশেষতঃ পতি স্থতাদির সহিত সম্বন্ধ সর্বদাই ছঃখ- 
হেতু । কেননা তাহারা সকলেই অনিত্য, অস্থির এবং জরামরণাদি -সমাকুল ; তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
করিলে তাহাদের জরামরণাদিতে উদ্বেগ ও শোকার্দি ভোগ করা অবশ্যন্তাবী। যাহার! পতিপুত্রাদির সম্বন্ধের 
মোহে পড়িয়া তোমার সম্বন্ধ ভুলিয়া যায় তাহারা সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া বায় এবং জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি 
প্রভৃতি বিবিধ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে । তুমি নিত্য, নিরতিশর জুখাম্মক, স্বভাবতঃই সকলের গ্রীত্যাম্পদ 
এবং হিতকারী। তোমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে আর কখনই কোনও ছুঃখ-সম্পর্কের 
সম্ভাবনা নাই। ্‌ 

অতএব হে সর্বাত্বন্‌! হে নিত্যপ্রিয়! আমর! যে তোমাকে ভালবাসি, তাহাতে আমাদের কোনই 
দোষ নাই ৷ ' ব্রজের সকলেই তোমাকে নিজ নিজ ধন, প্রাণ ও আস্বীয়াদি অপেক্ষা শত শত গুণ অধিক 
ভাবে ভালবাসিয়া থাকে । নসেইজন্তই মনে হয় যেঁজগতে তোমার মত ভালবাসার পাত্র আর কেহই নাই। 
তুমি যে আমাদের পতি পুত্রাদির সেবা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ত্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ, তাহা কি 
কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইতে পারে? নিত্যপ্রিয় এবং নিত্যঙ্গখাত্মক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য 
এবং ছুঃখপ্রদ বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হওয়া বোধ হয় কাহারও মতেই সঙ্গত বলিয়! ধারণা হইতে পারে না। 
তাই বলিতেছি, হে ব্রজজীবন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া 
আমাদের জীবন ধন্য কর! 

হে বরদ ! তুমিই আমাদের সেই কাত্যায়নী ব্রতের শেষ দিনে ষমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া বরদান 
করিরাছিলে যে-.আগামী পূর্ণিমায় আমাদের মনোবাসন! পূরণ করিবে। তাহার পর কত পুণিম! চণিয়া 
গেল, আমাদের মনোরধ পুরণ হইল না। আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাতে, অন্থরক্ত এবং ভ্ঞানবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গেই তোমার চরণসেবনের আশা পোষণ করিতেছি। আমাদের বাযোবৃদ্ধির সঙ সঙ্গেই সেই আশালতা 
বৰ্ধিত হইয়া আমাদের হৃদয় ব্যাপ্ত হইয়! গিরাছে। কেবলমাত্র তোমার চরণসেবনাশ! ব্যতীত আর কোন 
আশারই আমাদের হৃদয়ে স্থান: নাই এবং আমাদের প্রাণও সেই আশালতা অবলম্বন করিরাই অবস্থান 
করিতেছ। হে অরবিন্দনেত্র ! তুমি যদি আমাদের প্রতি ওঁদান্ত প্রকাশ করিয়া আমাদের সেই 'আশালতার 
মূলচ্ছেদন কর তাহা হইলে আমাদের পক্ষে প্রাপধারণ করাও সম্ভবপর হইবে না। আমাদের পা 
তুমি নিজ সামর্থ্য বিচার না করিয়াই কেবলমাত্র দয়াপরবশ হইয়া আমাদের মনোরথ পূরণের অঙ্গীকার 
করিয়াছিলে, কিন্তু কাধ্যকালে নিজের অসামর্ঘয বুঝিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছ, একথা বলিলেও আমরা 
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শা 


বিশ্বাস করিতে পারিব না, কেননা তুমি ঈশ্বর । ঈশ্বরের পক্ষে কোন কাৰ্য্যই অকরণীয় কিংবা অসম্ভব 
হয় না। তুমি গোবৰ্দ্ধন ধারণে, কালিয়দমনে, দাবানলপানে এবং বরুণালয় হইতে নন্দ মোচনে যে অসাধারণ 
সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে ব্রজের সকলেই জানে যে_-তোমার পক্ষে কোন কাধ্যই অসম্ভব নহে। 
যাহারা স্বভাবতঃই অসমর্থ, তাহারা যদি দয়াপরবশ হইয়া কাহারও কোনও মনোরথ পুরণ করিবার জন্ত 
চেষ্টা করে তাহা তাহাদের অসামর্থ্য বশতঃ সফল হয় না। সেইজন্য অসমর্থ ব্যক্তির দয়াদুতা কেবলমাত্র 
ক্রেশহেতুই হইয়া থাকে । কিন্তু হে ইশ্বর! হে সর্বসামর্যশালিন্! তোমার পক্ষে সকলই সম্ভবপর । 

দয়ালোরসমর্থন্ত ক্লৈশায়ৈব দয়ালুতা | বিশ্বোদ্ধারধুরীণস্ত সা তবৈকম্ত শোভতে। (প্রাচীনবাক্যং) 

কোনও দয়ালু ব্যক্তির যদি পরছুঃখ দুর করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহার দয়ালুতা-গুণ 
কেবলমাত্র ক্লেশহেতুই হয়। কেননা তিনি অসামর্থ্যবশতঃ পরের দুঃখ দূর করিতে না পারিয়া দুঃখিত 
হন এবং যাহার দুঃখ দুর করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন তাহারও ছুঃখ দুর না হওয়ায় সেও হতাশ হইয়া 
পড়ে। কিন্তু হে ভগবন্‌! আপনি ইঙ্গিত মাত্রেই বিশ্বোদ্ধার করিতে সমর্থ, কাজেই আপনার পক্ষে দয়ানুতা- 
গুণ কাধ্যকর এবং শোভনীয়। 

হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি যে আমাদের পতিপুত্রার্দির সেবা করিতে আদেশ করিতেছ, তাহাদের সেবায় 
এ পর্য্যন্ত কাহারও দুঃখ দূর হয় নাই, প্রত্যুত তাহাদের সেবায় প্রতি পদে পদে নানাবিধ দুঃখ বরণ করিয়া 
লইতে হয়। কিন্তু তুমি স্বভাবতঃই সকলের সর্বহূঃখহারী, কাজেই তোমার চরণসেবায় কাহারও কোন প্রকার 
ছুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং তোমার সেবাতেই অশেষ জন্মসঞ্চিত ছুঃখরাশির অবসান হইয়া যায়। তাই 
বলিতেছি, হে বরদ ! হে ইশ্বর! আমাদের আশালত! ছিন্ন করিও না, আমাদের উপর প্রসন্ন হও, চরণ- 
সেবাধিকার প্রদান করিয়৷ আমাদের চিরসঞ্চিত মনোবাসন! পুর্ণ কর । 

শ্রীকষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণ এইপ্রকার নানাভাবে দৈন্য প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে এইপ্রকার 
নানাবিধ প্রার্থনাবাক্য বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরম প্রেমস্বভাববশতঃ মধ্যে মধ্যে তাহা- 
দের প্রার্থনা বচনেও কিঞ্চিৎ প্রণয়ের্য্যা এবং শ্লেষোক্তির ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়াছে । তাহারা যে শ্রীকুষ্ণকে 
“রদ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহার অর্থ সাধারণতঃ বরদাতা কিন্তু ছেদনার্থক “দো” ধাতুদ্বারা “বরদ” 
পদ নিষ্পন্ন করিলে তাহার অর্থ হয় স্বত্ত বরচ্ছেদক। ইহাতে ব্রজরণীগণের বক্তব্য এই যে__হে কৃষ্ণ! 
বস্তরহরণ দিনে তুমিই আমাদের বরদান করিয়াছিলে বে__-আগামী পূর্ণিমা দিনে আমাদের মনোবাসনা 
পুর্ণ করিবে, কিন্তু আজ তুমি আমাদের বংশীতানে নিজ নিকটে আনিয়া আমাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া 
যাইতে বলিতেছ এবং তোমার চরণ সেবাধিকার প্রদানে অসন্মতি প্রদর্শন করিতেছ। সুতরাং তুমি আমাদের 
বরদান করিয়া আবার নিজেই তাহা ছেদন করিতেছ। তুমি ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রজরাজের পুত্র, সুতরাং তোমার 
পক্ষে সকলই শোভা পায়। যাহাদের কোনপ্রকার প্রভুত্ব আছে তাহারা শত শত বার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন 
করিলেও কোন দোষ হয় না, কিন্তু যাহারা তাহাদের অন্থগ্রহপ্রার্থী, তাহাদের কোনপ্রকার ক্রি হইলেই. 
তাহা অমার্জনীয় দোষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। হে ব্রজরাজনন্দন | তোমাকে আর কি বলিব, তুমি 
রাজপুত্র এবং আমরা তোমারই রাজ্যে বাস ও নিরন্তর তোমার ব্বপাদৃষ্টির অপেক্ষা করি, সুতরাং তুমি 
আমাদের বরদানও করিতে পার, আবার 'ইচ্ছ হইলে তাহা খণ্ডনও করিতে পাঁর। 

ব্রজরমণীগণ যে শ্রীক্ষ্ণকে “অরবিন্বনেত্র” অর্থাৎ কমললোচন বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহাতেও 
তাহারা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে_হে কৃষ্ণ! তোমার নয়নঘ় কমলসদৃশ বলিয়া রাত্রিতে তাহা মুদ্রিত 
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থাকে, কাজেই তুমি আমাদের নয়ননীরব্যাপ্ত হতাশ বদন দেখিতে পাইতেছ না এবং সেইজন্তই এই প্রকার 

মর্রগীড়াপ্রদ বাক্য বলিতে পারিতেছ। কিন্তু তুমি যদি একবার আমাদের বিরহন্নান বদন দেখিতে পাইতে, 

তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় বিগলিত হইত এবং আমাদের তোমার চরণসেবাধিকার প্রদান করিতে 
| কুষ্ঠিত হইতে ন|। 
| পূর্বে বর্ণিত আছে যে-_ত্রজরমণীগণ যখন যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন 
তাঁহারা ঘন মগুলাকারে শ্রীক্ৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারই চতুদ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
যখন নানা ভঙ্গি করিয়া তাহাদের উপেক্ষাবচন বলিয়াছিলেন তখনও তাহারা সেই ভাবেই অবস্থিত ছিলেন। 
তদনন্তর তাহার! যখন প্রীক্বষ্ণবচনের উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাহার চতুর্দিক্স্থিতা গোপ- 
রমণীগণের, মধ্যে এক এক দিকে দণ্ডায়মান! যুথেশ্বরীগণই শ্রীকৃষ্ণ বচনের উত্তর প্রদান করিয়াছেন । 
“কুর্বস্তি হি ত্বয়ি রতিং» প্রভৃতি শ্লোকের শেষাংশে “তনঃ প্রসীদ বরদেশ্বর” “অতএব হে বরদেশ্বর! আমাদের 
| প্রতি প্রসন্ন হও” এই প্রকার উপসংহার বচন থাকায় মনে হয় যে-প্রীক্বষ্ণের চতুর্দিকে অবস্থিত গোপ- 
৮ _ রমণীগণের মধ্যে যে দিকের যুধেশ্বরী প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই স্থানে 
| তাহার বাক্য শেষ হইল । | 


পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে- শ্রীকুষ্তান্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শুনিয়া তাহার 
চরণসেবার্ধিকারপ্রান্তিতে হতাশ হইয়া যে সমস্ত দৈন্তমিশ্রিত প্রার্থনা বচন বলিয়াছেন তাহার অন্তরালে 

উপেক্ষাভঙ্গি, বাস্তবার্থ এবং উপেক্ষা ও প্রার্থনা এই যুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভঙ্গির সমাবেশ আছে এবং 

ৃ পূর্ব পুর্ব শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । “বুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং” প্রভৃতি শ্লৌকে ব্রজরম্তীগণের দৈন্য মিশ্রিত 


গ্ার্থনাভক্বির আলোচনা হইল ; এখন ক্রমশঃ উপেক্ষাভঙ্গি প্রভৃতি ত্রিবিধ অর্থের আলোচনা! কর! হইবে । 

“কুর্ববন্তি হি ত্বয়ি রতিং” প্রভৃতি শ্লোকের উপেক্ষাভঙ্গিময় অর্থের আলোচনা! করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা 
| যায় ষে__ব্রজরমণীগণ প্রীকুষ্ণকে বলিতেছেন -_হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রজরাজনন্দন এবং রূপগুণ সৌন্দর্যে পরম 
| মনোহর। কিন্তু তাই বলিয়া কি পতিত্রতা রমণীগণ, পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে আসক্ত হইবে? 
(কুশলাঃ সাধ্ব্যঃ কিং ত্বয়ি রতিং কুর্বন্তি?) পতিব্রতা রমণীগণ্ তাহাদের পতি পুত্রাদি লইয়া! পরমানন্দে 
নিজগৃহে অবস্থান করে এবং তাহাই তাহাদের নিত্যপ্রিয় ৷ রাজমহিষীগণের পতি রাজা, পুত্র রাজপুত্র, নিবাস- 
স্থান রাজপ্রাসাদ এবং ভোজন রাজভোগ | কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে দরিদ্র অপেক্ষা! অধিকতর সুখভোগ 
করে তাহা বলা যায় না। দরিদ্র গৃহিণীগণও তাহাদের দরিদ্র পতি পুত্র হইয়৷ কুটিরে বাস করিয়া এবং 
শাকান্ন ভোজন করিয়াও পূর্ণ গ্রীতি এবং তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে৷ পতিব্রতা রমণীগণ কদাপি পরপুরুষের 
রূপ গুণ কিংবা বৈভবাদিতে আক্ুষ্ট হইয়। পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে বিচলিত হয় না কিংবা! তাহাদের পতি পুত্র, 
গৃহ, বৈভব প্রভৃতি যাহা আছে তাহাতে তাহাদের কোনও অভাব বোধ হয় না। তাই বলিতেছি, (“আত্তিদৈঃ 
দুঃখাবখকৈঃ পত্যাদিভির্েতুভিঃ স্বে গৃহাদৌ আত্মনি চ নিত্যপ্রিয়ে সতি কিং ত্বয়ি রতিং কুর্তি?” অপি 
তু ন) পতিব্ৰতা রমনীগণ কি তাহাদের পতি পুত্রাদি ছাড়িয়া তোমাতে অন্থরক্ত হইবে? হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি 
তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিও না। অতএব হে বরদ! (বাঞ্ছিতপ্রদ 1) হে ইশ্বর! ( গোকুলস্বামিন্‌ ! ) আমরা 
এখানে বেণীক্ষণ থাকিতে পারিব না । আমাদের সত্বর গৃহে গমন করিবার আজ্ঞা প্রদান কর। আমাদের 
উপর প্রসন্ন হও, আমাদের গৃহ গমনে বাঁধা প্রদান করিও না। (বয়মত্র চিরাৎ মান্দ_ন তিঠামঃ। শীতং গৃহ- 
গমনায়ানজ্ঞাঃ দেহীত্যর্চ) আমরা পুষ্প চয়নের জন্য বনে আগমন করিয়া তোমার সন্ুখে আসিয়া পড়িয়াছি | 
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১৯৭২, শ্রীমন্তাগবতমূ । 


পুল হই বনি আন পূর্বে জানিতাদ তাহা হইলে কদাপি এদিকে আনিভামনা। যাহা 
হউক, দৈবাৎ আমরা তোমার নিকটে আসিয়া পড়িরাছি, এখন আমর! স্বধৰ্ম্ম অক্ষুণ রাখিয়া গৃহে গমন করিতে. 
পারিলে রক্ষা পাই । হে গোকুলম্বামিন! আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমাদের গৃহ গমনে বাধ! প্রদান 
করিও না, কিংবা আমাদের তোমার নিকটে অধিকক্ষণ থাকিবার জন্তও অন্গুরৌধ করিও না। আমর! কুল-. 
বতী রমণী, একমাত্র পতিসেবনই আমাদের শেষ্ঠ ধর্ম; অতএব তাহা ছাড়িয়। অন্তত বৃথা কালক্ষেপ করা 
কখনও কর্তব্য নহে। (অতএব হে অববিন্দনেত্র ! ত্বয়ি ধৃতাং অবস্থিতাং আশাং অন্মদঙ্গসঙ্গেচ্ছারপাং 
দুরাশাং ছিন্দ্যাঃ ছিন্ধি) অতএব হে কমললোচন! তুমি যে আমাদের অঙ্গসঙ্গ লাভের ছুরাশা করিয়া এই 
নির্জনস্থানে আমাদের পথরোধ করিয়৷ দাঁড়াইয়া আছ, তুমি সে ছুরাশার মূল ছেদন কর। পতিব্রতা রমণী- 
গণ কখনই তাহাদের কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয় তোমার ছুরাশা পুরণ করিতে স্বীকৃত হইবে ন!। তুমি, 
কমললোচন বলিয়া রাত্রিকালে- কমলের স্তায় তোমার নয়ন মুদ্রিত থাকে ; সেইজন্ত তুমি তোমার কোনও, 
প্রণয়িনী রমণীবুন্দ ভ্রমে আমাদের মত কুলধর্মনিরতা গোঁপরমণীগণের নিকট ছুরাশা জ্ঞাপন করিতেছ কিন! 
তাহা জানিনা, তথাপি আমরা তোমাকে জানাইতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন ! আমরা. তোমার জন্য এই রাত্রি- 
কালে নির্জন বনভূমিতে আসি নাই । আমরা কুলবতী রমণী, বনছুর্গী পুজার জন্য এখানে কুস্থম চয়ন 
করিতে আসিয়! হঠাৎ তোমার সম্মুখীন হইয়া পড়িরাছি। তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি 
আমাদের সহিত মিলনের ছুরাঁশা পরিত্যাগ কর এবং আমাদের গৃহ গমনের পথরোধ করিও ন! কিংবা ইন্দিত 
ভঙ্গিতে আমাদের এখানে অবস্থান করিতে অন্থুরোধ করিও না । আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমরা এই 
দিকেই নিজ গৃহে গমন করিব, আমাদের পথ ছাড়িয়া দাও। (আশাং অস্মাকং বজগমনদিশং মা ছিন্যাঃ 
রোধনেন নৈব ছিদ্ধি।) হে গোকুলস্বামিন! পররমণী-বিলাঁসই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 
যাহারা তোমার বূপ-গুণ-সৌন্দর্যে আরব, তুমি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার মনোবাসনা পুরণ কর, 
কিন্ত কোনও পতিব্রতা রমনীই তোমার মনোবাসনা পূরণে স্বীকৃত হইবে না। (কুশলাঃ-_সাধব্যঃ ত্বয়ি রতিং 
ন কুর্বস্তি, কিন্ত অকুশলাঃ পাতিব্রত্যধর্ম্মপ্ষ্টাস্ত কুর্বন্ত্েব |) | 

বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দ দাসও তাহার দানলীলার পদে গাহিয়াছেন-_দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণী- 
গণের পথরোধ করিলে তাহারা প্ীকুষ্ণকে বণিয়াছেন__ 

ছঁইওন] ছু না নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী । পরপুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি। 
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রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরমণীগণের সহিত মিলনের জন্য উৎকন্তিত হইয়াও নানাবিধ 
বাক্য-ভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণের নিকট উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ রসিকশিরোমণি ব্রজরমণীগণও 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য সর্বত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াও এই প্রকার নানাবিধ ' 
বাকযভিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই । ইহাই ইহাদের পরমাশ্তর্্য রসাস্বাদন চাতুধ্য ! 

বস্তি হি ত্বয়ি রতিং” প্রভৃতি প্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিলে জানা যায় ষে-- ব্রজরমণীগণ 

শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন -“হে সর্বাত্নন্! হে সর্ধসেব্য! কুশলাঃ সারাসারবিবেকিনঃ ব্রহ্গশিবনারদসনকাদয়ঃ 
ত্বরি রতিং কুর্বন্তি” | হে কৃষ্ণ! অজ্ঞ জীবগণ, সর্বদাই তাহাদের দেহ-দৈহিকাদিতে আসক্ত হয় এবং 
তাহ! লইয়াই মন থাকে, কিন্ত যাহাদের Ta বিচারের শক্তি ক্ত আছে তাহারা কখনও অনিতা অসার দেহ 
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৮টি লিলি উল 2 
দৈহিকাদি লইয়া মত্ত থাকে না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনকাদি বিজ্রগণ সারাসারবিচারকুশল বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ 
এবং তাহারা কদাপি দেহ-দৈহিকাদি লইয়া মত্ত থাকেন না, তাহারা নিরন্তর তোমাতেই গ্রীতি করিয়া থাকেন। 
কেননা তুমি আত্মারও আত্মা নিত্যপ্রির ৷ “কৃষ্ঠমেনমবেহি ত্রমাত্মানমথিলাত্মনাং” এহৃতি শাস্ত্র বচনে জান! ফাঁয় যে, 
তুমি সকল আত্মার আত্মা ৷ স্মতরাং তোমাকে ছাড়িয়া অন্তত্র গ্রীতি করা কখনই বিজ্রজনের কাধ্য নহে । জগতে 
তোমার সম্বন্ধ লইয়াই পতি পুত্রাদি প্রিয় হইয়া থাকে ইহাই সর্কশান্তের সিদ্ধান্ত । “নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ 
প্রিয় ভবতি আত্মনত্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” এই শ্রুতি বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে__পতির জন্য পতি 
প্রিয় হয় না, আত্মার সুখের জন্যই পতি প্রিয় হয়। কেবলমাত্র পতিই নহে, জগতের সর্ববস্ত সন্বন্ধেই এই ব্যবস্থা 
“নবা অরে সর্বন্ত কামায় সর্ব প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্ত কামায় সর্ধং প্রিয়ং ভবতি” | কাহারও জন্য কোনও বস্ত 
কাহারও প্রিয় হয় না, একমাত্র আত্মার সুখের জন্যই সর্ব বস্তু সকলের প্রিয় হইয়া থাকে । হে কৃষ্ণ ! তুমিই সকলের 
আত্মা, অতএব তুমিই নিত্যপ্রিয়। সেইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বাবিধ বস্তুর সম্বন্ধ ছাড়িয়া একমাত্র তোমাকেই 
ভালবাসিয়া থাকেন। 

অজ্ঞ জীবগণ, দেহ সম্বন্ধে যাহাদের পতি পুত্রাদি বলিয়! মমতাম্পদ-রূপে গ্রহণ করে, তাহার! কেহই নিত্যপ্রিয় 
নহে, প্রত্যুত তাহারা সকলেই আর্ডিদ্র। নানাভাবে আর্তি প্রদান করাই তাহাদের স্বভাব | কিন্তু অজ্ঞ জীবগণের 
কি যেভ্রান্তি, তাহারা পতি পুত্র পরিজন বিষয়-বৈভবাদি আগ্ডিগ্রদ বস্তুকেই আন্তিহারক বলিয়া মনে করে এবং 
তাহাদের সঙ্গে বিজড়িত হইর! নিত্যপ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধ ভুলিয়া যায় । একমাত্র শ্রীভগবান্‌ ব্যতীত কোন ব্যক্তি 
কিংবা. কোনও বস্তই নিত্যপ্রিয় হইতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ সর্ববিধ ছুঃখসম্পর্কগন্ধলেশ-বিহীন সচ্চিদানন্দ বন্ত 
তাহার যে কোনও সম্বন্ষই সকলের পক্ষে সর্বদাই স্থখহেতু । জাগতিক কোনও বস্তু কিংবা কোনও ব্যক্তিই 
সচ্চিদানন্দস্বরপ নহে, তাহারা সকলেই অনিত্য, জড় এবং দুঃখাত্মক, কাজেই তাহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে সময় 
বিশেষে কিঞ্চিৎ সুখের আভাস পাওয়া গেলেও তাহাতে দুঃখের সম্ভাবনাই অধিক । জাগতিক কোন বন্তই 
কেবলমাত্র স্ুখহেতু কিংবা ছুঃখহেতু নহে। জগতের সমস্ত বন্তই কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ প্রদান করিয়া 


সর্বদাই জীবগণকে ব্যতিব্যস্ত এবং বিচলিত করিয়া রাখে । জগতের কোনও বস্তুর সম্বন্ধেই কেহ শান্তি লাভ - 


করিতে পারে না । [ও 
তদেব গ্রীতয়ে ভুত্বা পুনহুঃখায় জায়তে ৷ তদেব কোপায় ভুত্বা প্রসাদায় চ জায়তে । 
তন্মাদ্ঃখাত্মকং নাস্তি নৈব কিঞ্চিৎ সুখাত্মকং ৷ 
| ৃ ক ( প্রাগীনবাক্যং ) 
... জগতের যে বস্তুকে গ্রীতিহেতু বলিয়া মনে হয়, ক্ষণান্তরেই আবার সেই বস্ত ছুঃখহেতু হইয়া পড়ে--যেমন 
ক্ষুধিত ব্যক্তির পক্ষে অন্নাদি বড়ই গ্রীতিহেতু, কিন্তু উদর পুরণ হইলেই তাহা অত্যন্ত ছুঃখ-হেতু বলিয়া! মনে 
হয়। এই প্রকার যে কোনও বস্তু কিংবা যে কোনও ব্যক্তিকে দেখিলে দ্বেষবশতঃ ক্রোধের সঞ্চার হয়, আবার 


সময়াস্তরে. সেই বস্তু কিংবা সেই ব্যক্তিকে দেখিলেও আসক্তি বশতঃ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে । সুতরাং 


জগতের কোনও বস্তুকেই ন্থুখ-হেতু কিংবা ছুঃখ-হেতু বলা যায় না। জগতের সমস্ত বন্তই এই প্রকার চঞ্চল স্বভাব ৷ 
সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনও ইহাদের সহিত সন্বন্ধস্থাপন করিয়া সুখ-দুঃখের তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত এবং বিচলিত 
হইতে ইচ্ছ৷ করেন না । ূ 

নশ্বর জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সমন্তই নশ্বর । একমাত্র জগন্নিযন্তা শ্রীভগবানই অনশ্বর ৷ এই অনশ্বর 


বস্তু ছাড়িয়া নশ্বর জগতের সহিত সম্বন্ধ করিলেই নানাবিধ দুঃখ দৈত্বে অভিভূত হইয়া দুৰ্বহ জীবনভার বহন 
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নও গ্ীমন্তাগবতম্‌ । 


বিপদ ও মরণা্িতে ক্রেশভোগ অবপ্তম্তাবী । কাজেই তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধই ক্লেশপ্রদ । 
যাবতঃ কুরুতে জন্তঃ সম্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্‌ । তাবস্তোইস্ত নিখন্তস্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥ ( প্রাচীনবাক্যং ) 
জগতের জীবগণ পতি পুত্র আত্মীয় পরিজন প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যত জনকে পরমপ্রিয় বলিয়া গ্রহণ 
করে, তাহাদের হৃদয়ে ততগুলি শোকশশ্কু প্রোথিত হয়। সুতরাং জগতে কাহারও সঙ্গে কোনপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন. 
না করিয়া জগনিয়ন্তশ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাই কর্তব্য এবং সেইজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগৎ ভুলিয়া 
জগন্নাথের প্রেমেই মাতোয়ারা হইয়া থাকেন৷ বিশেষতঃ পতি পুত্র পরিজনাদির মায়িক ব্যবহারের মোহে 
পড়িলে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ হইতে 'দুর দুরান্তরে চলিয়া যাইতে হয় বলিয়া তাহারা সকলেই আত্িদ । জীবের সমস্ত 
ছুঃখেরই মূল কারণ গ্রীভগবৎসেবা ন! করা৷ পতি পুত্রাদি আত্মীয়গণ শ্রীভগবৎসেবার বিশেষ পরিপন্থী, সুতরাং 
তহোদের মত আর্তি আর কেহই নাই। কাজেই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সমস্ত ছাড়িয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপনের জন্ত নানাবিধ সাধনানুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন । 
সেইজন্তই বলিতেছি, হে বরদেশ্বর ! আমাদের উপর প্রসন্ন হও । তুমি ব্যতীত আর এমন নে 
যে তাহার দ্বারা মনোরথ পূরণ হইতে পারে । অজ্ঞান মূঢ় জীবগণ, পতি পুত্র আত্মীয় বিষর-বৈভবাদি যাহারই 
ভরসা করুক না কেন, কাহারও দ্বারা কাহারও মনোরথ পূরণ হইতে পারে না। একমাত্র তোমার চরণাশ্রয়েই 
সকলের সকল মনোরথ পুরণ হইয়া থাকে । জগতের নিকট যাহাই পাওয়া! যাউক না কেন, তাহাতে অপূর্ণতা! 
থাকে । একমাত্র জগন্নাথের অনুগ্রহ দানে সকলেরই সকল অভাবের পূর্ণতা সাধন হয় । জগতের দানে যদি 
কেহ রাজা হয় তথাপি তাহার সর্ধ্বিধ অভাব এবং অপূর্ণতা দুর হয় না । কিন্তু জগন্নাথের অনুগ্রহ দানে যদি 
কেহ বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুকও হয় তথাপি তাঁহার কোনও অভাব থাকে না । জগতের জীব যদি তাহার কোনও 
পরমাস্্ীয়ের হুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার ছুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে তথাপি অক্ষমতাবশতঃ কিছুতেই তাহা করিতে 
পারে না। পুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহার পিতা মাতা তাহাকে ত্রাণ করিবার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করেন না, 
কিন্তু অক্ষমতাবশতঃ তাহাদের চেষ্টা সফল হয় না । কিন্তু শ্রীভগবানের কোনই অক্ষমতা নাই, তিনি সর্বশক্তিমান্‌। 
কাজেই তাহার ক্ুপাদৃষ্টিতে সকলেরই সর্ব দুঃখ দুর হয় এবং সর্বার্থ সিদ্ধি হয় । তাই বলিতেছি যে__হে বরদেশ্বর ! 
তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হও, একমাত্র তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত আমাদের ছুঃখ নিবারণের আর কোনই 
উপায় নাই। 
হে অরবিন্বনেত্র! তোমার ব্পাদৃষ্টিপাতে' সকলের সকল তাপের অবসান হইয়া যায়। আমরা তোমারই 
বিরহ তাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার চরণে শরণাগত হইলাম । তুমি কমল নয়নের করুণামাখা দৃষ্টিপাত করিয়া 
আমাদের সেই তাপশান্তি কর । আমরা শিশুকাল হইতে তুমি ছাড়া আর কিছুই জানি না। কেবল তোমার 
চরণসেবনাশা ব্যতীত আর কোন আশাই আমাদের বয়ে স্থান পায় নাই। তুমি কৃপাহুমোদনে আমাদের সেই 
আশালতা ফলবতী কর। হে নিরর্গল-করুণাবারিধে ! উপেক্ষাবাক্য-কুঠারাঘাঁতে আমাদের আশালতার মূলচ্ছেদন 
করিও না । 
এই ভাবে এই শ্রোকের বাস্তবার্থ সমালোচনা করিয়া যুগলার্থ সন্ধাপনময় অর্থের অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যেঁ 
“কুশলাঃ কিং ত্বয়ি রতিং কুর্তি”? এই ভাবে শ্লোকের পূর্ববার্দের অর্থ করিলে জানা যায় ষে__ব্রজরম্ণীগণ পরীকৃষ্ণকে 
বলিলেন_-হে কৃষ্ণ! পতিব্রতা রমণীগণ কি তাহাদের পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে আসক্ত হইবে? 
ইহাতে শরীরুষ্ণকে পুর্ণরূপে উপেক্ষাভঙ্গি প্রদর্শন করা হইল। আবার এই শ্লোকের শেষার্দে ব্রজরমণীগণ বলিলেন-- 
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টি... 8258 রা 


চিত্তং স্থখেন ভবতাপহুতং গৃহেষু যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহকৃত্যে। 
পাঁদৌ পদং ন চলতত্তব পাদমূলাদযামঃ কথং ব্রজমথো! করবাঁম কিংবা! ॥ ৩৪ 


হে বরদেশ্বর ! তুমিই আমাদের বন্ত্রহরণ দিনে বর প্রদান করিয়াছিলে বলিয়া আমাদের হৃদয়ে তোমার চরণসেবনাশা 


বীজ রোপিত হইয়াছে এবং তোমারই বংশীনাদামূতে তাহা বন্ধিত হইয়া! ফলোন্ুখ হইয়াছে। কিন্তু এখন যদি 


তুমি উপেক্ষা বাক্যে তাহার মূলচ্ছেদ কর তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। অতএব হে কর্ণ! আমাদের 
উপর প্রসন্ন হও, চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পুরণ কর ॥ ৩৩ 

অন্বক্পঃ - যৎ চিত্তং (অন্মাকং যদেব চিত্তং) গৃহেষু (পত্যাদিযু তত্তৎসেবাকার্ধ্যাদিবু চ) নিধ্বিশতি 
(এতাবস্তং কালং নিবিষ্টমৈবাসীৎ তদেব চিত্তং) সুখেন (অনায়াসেন সুখাত্মকেন বা ) ভবত1 অপহৃতং (তত আক্বম্য 
স্বাভিমুখং কৃতং ) করৌ অপি (অস্মাকং যৌ করৌ তৌ অপি) গৃহক্বৃত্যে ( নানাবিধগৃহসম্বন্ধীয়কৃত্যে নিব্বিশতঃ তৌ 
অপি ভবতা অপত্বতৌ।) পাদৌ (অন্মাকং চরণাবপি ভবতাপন্বতৌ তম্মাৎ তৌ) তব পাদমূলাৎ ( তব চরণসকাশাৎ) 
পদং (একপদমপি ) ন চলতঃ ( নৈব গন্তং শরুতঃ) অথো (অতো! বয়ং ) কথং ব্রজং যামঃ (কেনোপায়েন ব্রজং 
গমিষ্যাম ) কিং বা করবাম ( তত্র গত্বা বা কিং করিষ্যাম )? ॥ ৩৪ 

_ সুলান্ুবাদ 1 হে কষ্চ! তুমি আমাদের গৃহাঁভিনিবিষ্ট চিত্ত এবং গৃহকার্ধ্যরত করদ্বয় অনায়াসে নিজের 

দিকে আকর্ষণ করিয়াছ। আমাদের চরণদ্বয় তোমার চরণ ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। 
অতএব আমরা কি প্রকারেই বা ব্রজে যাইব, সেখানে গিয়াই বা কি করিব ?॥ ৩৪ 

ক্রীধটীকা!।__কিঞ্চ প্রতিযাতেতি যছুক্তং তদশক্যং ত্বয়ৈব চিত্তাদীনামপহৃতত্বাদিত্যাহঃ চিত্তমিতি | 
যদস্মাকং চিত্রমেতাবন্তং কালং সুখেন গৃহেযু নিব্বিশতি তৎ ত্বয়াপহ্ৃতং। যে করাবপি গৃহকৃত্যে নিব্বিশতস্তাবপি ৷ 
সুথাত্বনা ত্বয়েতি বা ॥ ৩৪ 

ন্রীটব্ণবঢভোষণী ট নন্থ গৃহবাসন্গুখরক্ষার্থমপি ন পত্যাদিত্যাগো বিখেয় ইত্যাশঙ্ক্য তত্রাপি তণ্তৈব 
দৌবোট্বনপুর্ববকমাহঃ চিত্তমিতি ৷ স্থুখেন সুখরপতয়া স্বদর্শকেনেতি তদানীং গৃহাদীনাং দুঃখরূপতাক্কত্তিধব'নিত| | 
সুখেন সহিতমিতি বা । পাঁদৌ যৌ গৃহকৃত্যে গমনে বা নি্ব্বিশতস্তাবপহৃতৌ অতন্তব পাদমূলাৎ পদমেকমপি ন চলতঃ 
গন্তং ন শরুত ইত্যর্থঃ । করয়োঃ পাদয়োশ্চাপহারস্তত্তদিন্দ্রিয়শত্যপহারাৎ অত আগমনঞ্চ ত্বদগীতাকর্ষণমাত্রেণেতি 
ভাবঃ। অধো অসন্মাদ্ধেতোঃ কথং ব্রজং যামঃ। নন্ু অবলাঃ! এবঞ্চেন্ময়ৈবাগ্রে গচ্ছতা সহ গম্যতাং তত্রাহস্তত্র গত্বা 
কিংবা করবামেতি ৷ বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে ৷ যগ্পি চিত্তাপহারেণ সর্ববেন্দ্রিয়াপহারোহপ্যায়াতি তথাপি বিশেষতঃ কর- 
পাদাপহারোক্তিঃ পতিশুশ্রযণাদিগৃহরত্যন্তান্তত্র নিজগমনস্ত চ পরিহারায়। অষ্যত্তেঃ। যদ্বা। যচ্চিত্তং সুখে 
নিমিত্তে সুখে বিষয়ে বা পূর্ব স্থিতং তন্তবতাপহৃতং সৎ উতাপি ন প্রবিশত্যপি কুতস্তস্মিন্‌ কৃত্যে করাদিকং প্রবেশয়ে- 
দিত্যর্ঘঃ। নন গৃহেশ্বধ্যস্তথখাপি তদ্বিচারবলেন প্রবেশ্যতাং তত্রাহঃ করাবপ্যপহৃতৌ গৃহসমন্ধিকত্যে ন নিব্বিশতঃ| 
নন তথাপ্যত্র তু স্থাতুমযুক্তমিতি গচ্ছতৈব তত্রাহুঃ। পাঁদৌ চ ভবতাপহৃতৌ স্বাভিমুখ্যেনাকষ্টো পদমপি ন চলত 
ইত্যন্তৎ সমানং | অতন্বয্যেব চিত্তং তবদর্থকৃত্যে এব করে ত্বৎস্থান এব পাদে প্রবিশস্তি নান্যত্রেতি স্থচিতং। অত্র 
নৰ্ম্মেদং। বনেহম্মাকং প্রয়োজনাভাবাৎ তন্দর্শনার্থং নাগতাঁঃ স্মঃ চিত্তবিত্তন্ত ভবতাপহরণাৎ তদুদ্দেশেনাত্রাগতা- 


_ শ্চৌরং ভবন্তং প্রাপ্তা অপি গ্রহীতুং নেতুঞ্চ তথাক্রোশনার্থং কুত্রাপি গন্তমপি ন শরুমঃ ভবতা করপাদাপহরণাৎ 


অতো হৃতধনাঃ কথং ব্রজং যামঃ কিং'বা করবাম। স্তম্ভনাদিমহামন্তরন্রচোরবরে কমস্তাপুযুপায়ন্তাপ্রভাবাদিতি ভাবঃ, 
নিষেধার্থশচায়ং--নন্ণ বেণুয়ীতেন ময়া গৃহাদাকষ্ঠাঃ সুষ্ঠু আ্রান্তাশ্চ কথং গন্তং শরুথ তত্রাহগৃ হেষু ভবতা উদ্ভবতা সুখেনা= 
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মহ শরীমন্ভাগবতম্‌ । 


~~ ~~ সপ 


পহৃতং চিত্তং যদ্যন্মাৎ গৃহক্ৃত্যে নিধ্বিশতি | যদ্ধা চিন্তং সুখে এব নতু ভবতাপহৃতং যন্মাদ্গৃহেষু নির্বিশতি 
এবং করাবপি গৃহক্ত্যে নির্বিশতঃ। পরিশ্রান্তত্বমাশঙ্ক্যাহঃ পাঁদৌ কথং পদমপি ন চলতঃ অপি তু দুরমপি চলত 
এব । ততঃ কথং ন যামঃ অপি তু যামঃ এব, অত্র চ কিং করবামেতি ॥ ৩৪ 

ন্ৰীভাগবতাম্বতবৰ্শিণী 1 পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আক্ুষ্টা' ব্রজরমণীগণ 
ধৈৰ্য্য ধৰ্ম্ম লজ্জা কুলশীলাদি পরিত্যাগ করিরা যমুনাতীরে শ্রীকষ্চ নিকটে আগমন করিয়া ঘন ঘন মণ্ডলাকারে 
রীকুষ্ণকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং তাহারা নিজ নিজ ভাববৈচিত্রীবশতঃ সপক্ষা, বিপক্ষা, 
নুহৃৎপক্ষা এবং তটস্থপক্ষা ভেদে চারিভাগে বিভক্ত হইয়| শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার পর 
্রীকুষ্চ যখন তাহাদের প্রেমের কথা তীহাদেরই মুখে ব্যক্ত করিয়া নিজ কর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য নানা ভাবে নানা 
ভঙ্গি করিয়া উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও তাঁহারা সেই ভাবেই দণ্ডায়মান থাকিয়া 
শ্রবণ করিলেন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে মর্ম্মাহতা গোপবনিতাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তরে 
দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন এক এক দিকের গোপীযূথের মধ্য হইতে এক এক জন প্রধানা গোপী 
ক্রমশঃ শ্রীকুষ্ণবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ৷ “ৰুর্ধন্তি হি ত্বয়ি রতিং” প্রভৃতি প্লোকের শেষভাগে “তন্নঃ 
গ্রনীদ” প্রভৃতি উপসংহার বাক্য দেখিয়া মনে হয় যে--প্রথমদিক্স্থিতা গোপীগণ এই পর্য্যন্ত দেন্য বিজ্ঞাপন 
করিয়াই তাঁহাদের কথা শেষ করিলেন এবং “চিত্তং স্থুখেন ভবতা” প্রভৃতি: শ্লোক হইতে দ্বিতীয় দিকৃস্থিতা 
গোগীগণের কথা আরম্ত হইল। 

্ীকুষ্চের চতুর্দিকে অবস্থিতা গোপীগণ ক্রমশঃ নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেও সকলেই শ্রক্বষ্ণান্থ- 
রাগিণী বলিষ! পুর্ব পূর্ব গোগীবচনের সহিত পর পর গোঁগীবচনের কোনই অসামঞ্জন্ত নাই এবং তাহাতে 
শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপেক্ষাবচনেরই প্রত্যুত্তর প্রদান করা হইয়াছে । 

গোপীগণকে, উপেক্ষাবচন প্রয়োগকালে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ “প্রতিযাত ব্রজং” “প্রতিযাত ততো গৃহান্” 
প্রভৃতি বলিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন । দ্বিতীরদিকৃস্থিতা গোপীগণ যখন শ্রীকৃব্চ বচনের 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের এই কথা মনে করিয়৷ বলিলেন_হে কৃষ্ণ! 
তুমি যে আমাদের পুনঃ পুনঃ গৃহে ফিরির! যাইতে বলিতেছ, তাহা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। 
কেননা তোমার আকর্ষণে আমাদের চিত্ত এমনই আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহাতে আর গৃহাদিতে অভিনিবেশ হওয়া 
সম্ভবপর নহে। আমরা যখন তোমার ভুবনমোহন নয়নভঙ্গি, মুখভন্দি, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দেখি নাই, কিংবা 
তোমার সর্ধচিত্তাকর্ষক বেণুরব অবণ করি নাই, তখন আমাদের চিত্ত গৃহাদিতেই অভিনিবিষ্ট ছিল। কিন্ত 
জানি না তোমার নয়নভঙ্গি এবং বেণুরবাদির কি অনির্বচনীয় আকর্ষণ, তাহাতে আমাদের চিত্ত হইতে চিরতরে 
গৃহাদির অভিনিবেশ দুর হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের চিত্ত সমন্ত ভুলিয়া তোমার চরণকেই পরম সার বলিয়া 
বুঝিরা তাহাতেই লগ্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা কুলবতী রমণী এবং তুমি পরপুরুষ হইলেও আমাদের চিত্তাকর্ষণে 
তোমার কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় নাই। তোমার প্রতি অক্বপ্রত্যঙ্গ এবং গমন, বচন, বংশীবাদন প্রভৃতি 
সমস্তই পরমাননেরই রূপান্তর, কাজেই তোমার পক্ষে কাহারও চিত্তাকর্ষণ করা কিছুমাত্র কঠিন কাব্য নহে! জীব 
মাত্রেই আনন্দপ্ররাসী এবং তুমিও আনন্দঘনমুর্তি। কাজেই তোমাতে যদি কাহারও চিত্ত আকুষ্ট হয় তাহা হইলে 
তাহাকে কোনই দোষ দেওয়া যার না। হে পরমাননদঘনমূর্তে! তুমি আমাদের গৃহাসক্তচিত্তকে গৃহ হইতে 
আকর্ষণ করিয়া নিজ চরণে বাধিয়া রাখিয়া আমাদের পুনঃ পুনঃ গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছ কেন, তাহা 
আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। 
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১০ম স্কন্ধে ২১শঃ অধ্যায়ঃ | ১৯৭৭ 


—~- 


ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া রসিকশেখর ব্রজরাজনন্দন ইঙ্গিত-ভঙ্গিতে জাঁনাইলেন-_হে ব্রজরমণীগণ | 
তোমাদের চিত্ত যদি গৃহকার্যে অভিনিবিষ্ট না হয়, তথাপি লোক-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহে 
অবস্থান করাই উচিত | তোমাদের চিত্ত যদি আমাতে আসক্ত হয় তাহা হইলে-সেজন্য কেহই কোনও দোষারোপ 
করিতে পারিবে না ; কিন্তু তোমরা যদি গৃহ ছাড়িয়া আমার নিকটে অবস্থান কর তাহ! হইলে তাহা লোকদৃষ্টিতে 
অত্যন্ত দূষণীয় হইবে । সেই জন্যই আমি তোমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি বে, তোমরা গৃহে ফিরিয়া 
গিয়া! যথাযোগ্য গৃহকাধ্যে প্রবৃত্ত হও । তোমাদের চিত্ত যদি আমাতেই আসক্ত থাকে তাহা হইলেও তোমর! 


অনাসক্ত ভাবে সর্বাবিধ গৃহকাধ্য করিতে পারিবে এবং তাহাতে তোমাদের আমাকেও ভালবাসা হইবে, লোকনিন্দা 
হইতেও অব্যাহতি পাহিবে। | 

শ্রীকৃষ্ণের এই ইন্দিত বুঝিয়! ব্রজরমণীগণ বলিলেন-_হে চিত্তাকর্ষক ! তুমি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াই 
নিরস্ত হও নাই, তুমি আমাদের করদ্বয়ও এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছ যে, তাহাতে তোমার চরণসেবন 
ব্যতীত কোন প্রকার গৃহকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং আমাদের অনাসক্ত ভাবে গৃহকাধ্য করিবার 
সামর্থও তুমি বিলুপ্ত করিয়াছ। :আমরা যদি অনাসক্ত ভাবেও গৃহকাধ্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও গৃহ 
ছাড়িয়া এই নির্জন বনে আসিতাম না । অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের সকলই আকর্ষণ করিয়া নিজ চরণে 
বাধিরা রাখিয়াছ। আমরা যতদিন তোমার ও ভুবনমোহন অঙ্গমাঁধুরী না দেখিয়াছি ও তোমার পরম মোহন 
বংদীতান না শুনিয়াছি, ততদিন পরমাসক্তিপূর্বক পতি প্রভৃতির যথাযোগ্য সেবা এবং সর্বাবিধ গৃহকাধ্যাদি 
করিয়াছি। কিন্তু এখন. আমাদের চিত্তও তোমার চরণ ছাঁড়িতে চায় না, হস্তও গৃহকার্যে নিযুক্ত হইতে 
চায় না। আমরা এখন সর্ববিধ লোকাচার পালনের অযোগ্য হইয়! পড়িয়াছি। এখন আমাদের তোমার চরণ- 
সেবাধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত আর কোনই গতি নাই । 

.ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজনন্দন সুমধুর অঙ্গ ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন__হে ব্রজরমণীগণ ! 
তোমরা যদি কোন প্রকার গৃহকার্য্য করিতে অক্ষম হও তাহা হইলেও তোমাদের গৃহেই ফিরিয়া যায়! উচিত৷ 
তোমরা যদি কোনও গৃহকার্য্য না করিয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহে বাস কর, তাহা হইলেও তোমরা লোকদৃষ্টিতে নিন্দা- 
ভাজন হইবে না. কোন প্রকার গৃহকাধ্য না করিলে তোমাদের লোকে কর্ণজড় কিংবা আলম্তপরায়ণ বলিয়া 
নিন্দা করিবে, কিন্ত তাহাতে কেহই পরপুরুযাসক্তির মহাকলঙ্ক ঘোষণা করিতে পারিবে না । অতএব হে কুলবতী 
ব্রজরমণীগণ! পরপুরুষ নিকটে বাস করিয়া কুলকলম্ক রটনা হইবার সুযোগ দিও না। নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া 
গিয়া সেখানেই বাস করিবার জন্য কৃতসন্বল্প হও । 

 পরীকষ্ণের এই প্রকার ইঞ্গিত বুঝিয়া গ্রীকবষ্ণামুরাগিণী ব্রজরমণীগণ বলিলেন__হে পরমমোহন ! তুমি যে 
আমাদের কি মোহনমন্ত্রে অবরুদ্ধ করিয়াছ তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা শত চেষ্টা 
করিয়াও তোমার চরণ নিকট হইতে একপদও ব্রজের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। ( পাদৌ পদং 
ন চলতস্তব পাঁদমূলাৎ) আমরা তোমার আদেশে অনাসক্ত এবং কর্মহীন ভাবে গৃহে বাস করিবার জন্য গৃহাভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারেই অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তুমি যে কোন্‌ অলঙক্ষ্য অছেগ 
রজ্ু দারা-আমাদের পদ বাধিয়া রাখিরাছ, তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের আর একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা 
নাই । আমরা গৃহ হইতে তোমার নিকটে আসিবার সময় তোমারই আকর্ষণে চলিয়া আনিয়াছি, কিন্ত আমাদের গৃহে 
এমন কোনও আকর্ষণের বস্তু নাই যে-_সে আমাদের তোমার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে। 
কাজেই আমর! ভোমার বংশীনাদের আকর্ষণে জন্তগতিতে তোমার চরণ নিকটে আনিয়া এখন গতিহীন হইয়া! 
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১৯৭৮ শ্রীমন্ভাগবতমৃ । 

বিজিত: সিটি টিভিউ............ 
পড়িয়াছি। এখন একমাত্র তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নাই । আমরা তোমার চরণ নিকটে আসি 
যদি তোমার চরণে শরণাগতি না পাই তাহা হইলে আমাদের কি হুর্গতি হইবে তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা 
করিতে পারিতেছি না । তাই বলিতেছি, হে ব্রজপতিকুমার ! ব্রজের সর্ববিধ আপদ বিপদে তুমিই একমাত্র 
গতি, আমর! সেইজন্তই তোমার নিকটেই আসিয়াছি, আমাদের উপেক্ষা করিয়া অকুল সাগরে ভাসাইও না, 
চরণসেবাঁধিকার প্রদান করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর । 

ব্রজরমণীগণের এই কথা গুনিয়! ব্রজরাজনন্দন ইঙ্গিতে জানাইলেন-_হে অবলা! ব্রজবালাগণ ! তোমরা যদি 

আমার চরণ নিকট হইতে গৃহগমনে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে করিয়া তোমাদের গৃহে রাখিয়া 
আসিতেছি। ইহাতে ব্রজরমণীগণ বলিলেন, হে চিত্তচৌর ! তুমি যদি আমাদের সঙ্গে লইয়া আমাদের গৃহে 
রাখিয়া আসিতে পার তাহ! হইলে বোধ হয় আমাদের গৃহে গমন কর! সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সেভাবে গৃহে 
গমন করিয়া লাভ কি? গৃহে গমন করিয়াও আমাদের আর কোনপ্রকার গৃহকার্যে রত হওয়া সম্ভব নহে, এমন কি 
গৃহে অবস্থানের যোগ্যতাও আমাদের আর আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই বলিতেছি “তত্র করবাম কিং বা”। 
আমরা গৃহে গমন করিয়াই বা কি করিব? তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন ! হে দয়ার্্রশিরোমণে | চরণ- 
সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের কৃতকৃতার্থকর । তোমার চরণ ব্যতীত আর অন্ত কোনই গতি নাই। 

“চিত্তং স্ুখেন ভবতাপহৃতং” প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে এই ভাবে দেন্ত বিজ্ঞাপন করিলেও 
তাহাদের বচনের অন্তরালে এক অভিনব নর্মভঙ্গির উদ্দেশ পাওয়া যায় ষে_তীহার! শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন_-হে 
ব্রজরাজনন্দন ! আমর! কুলবতী রমণী হইয়াও যে এই রাত্রিকালে নির্জন যমুনাতীরে আসিয়াছি, তাহাতে আমাদের 
বনভ্রমণ কিংবা বনশোভা দর্শনাদি কোনই উদেশ্য নাই। আমরা সকলেই নিজ নিজ গৃহকার্যে রত ছিলাম, 
কিন্ত অকস্মাৎ আমাদের হৃদয়ে কোন্‌ অদৃশ্য চোর প্রবেশ করিয়! আমাদের চিত্তরত্ব অপহরণ করায় আমরা চিত্তহীন 
হইয়| ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও হৃতচিত্তান্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া দেখিলাম যে, তুমিই আমাদের 
চিত্তাপহরণ করিয়া এই নির্জন বনে অবস্থান করিতেছ। কিন্তু তুমি এমনই স্তম্ভনাদি মহামন্ত্জ্ঞশিরোমণি যে, 
তোমার নিকটে আগমন মাত্রেই আমাদের কর-চরণাদি অঙগ-প্রত্যন্দ এমনই স্তব্ধ হইয়াছে যে_-আমরা আমাদের, 
চিন্তাপহারকের সন্ধান পাইয়াও তাহার নিকট হইতে বলপুর্বক চিত্ত কাড়িয়া লইতে পারিতেছি না, কিংবা 
আমাদের আত্মীয়গণকে জানাইবার জন্য ব্রজে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। হায়! আমরা এখন কি করিব! 
আমাদের আর এখন কোনই উপায় নাই। : 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের বচন প্রয়োগ কৌশলে “চিত্তং স্ুখেন ভবতাপহৃতং” প্রভৃতি শ্লোক হইতে উপেক্ষা 
ভঙ্গিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহারা শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন- হে মোহনশিরোমণে | তুমি কি মনে করিতেছ যে, 
তোমার রূপগুণমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া আমরা কুলধর্ম্নে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি? কিংবা তোমার মোহন 
বংশীনাদে বৃন্দাবনের পণ্ড-পক্ষীর চিত্ত আক্বুষ্ট হয় বলিয়া পতিব্রতা রমণীগণেরও চিত্ত আৰু হয়? তুমি যদি 
তাহাই ধারণা করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ। “অম্মাকং চিত্তং গৃহেষু, নির্ধিবশতি অতঃ 
সুখে এব বর্ততে নতু ভবতা অপহৃতং এবং করাবপি গৃহককৃত্যে নির্বিশত-__আমরা কুলধর্্মনিরতা ব্রজবনিতা। 
সুতরাং আমাদের চিত্ত সর্বদাই গৃহকার্যেই অভিনিবিষ্ট থাকে এবং তাহাতেই আমরা পরমন্ুখে কাঁলযাপন করিয়া 
থাকি । সুতরাং আমাদের স্তায় কুলধর্ম্মরত৷ ব্রজরমণীগণের চিত্তাকর্ষণ করা তোমার পক্ষে কদাপি সাধ্যায়ত্ত হইবে 
না। গৃহকার্্ে চিভাভিনিবেশ রাখিয়াও তোমার সেবা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কেননা আমাদের হস্ত 
প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও সৰ্বদাই গৃহকা্য্যে অভিনিবিষ্ট এবং সেই আনন্দেই আত্মহার! ৷ যে সমস্ত রমণীগণের গৃহকার্য্ে 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৭৯ 


EEE NESE SS SOD UN CS TEE TRL 
চিত্তাভিনিবেশ থাকে না এবং যাহারা সর্বদাই গৃহকার্য্য ব্যাপৃত থাকে না, সেই সমস্ত রমণীগণের চিত্তই পরপুরুষে 
আকৃষ্ট হয় এবং তাহারাই নানাভাবে পরপুরুষের সহিত নানাবিধ রঙ্গরসাস্বাদন করিতে ভালবাসে | কিন্তু যে সমস্ত 
কুলধৰ্ম্মনিরতা রমণীগণ, পতি প্রভৃতির সেবার জন্য নানাবিধ গৃহকার্ধ্যকেই রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়া 
তাহাতেই অভিনিবিষ্ট এবং ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের কদাপি পরপুরুষে দৃষ্টিপাতও হয় ন! ৷ অতএব হে ব্রজরাজ- 
কুমার! আমর! আমাদের গৃহকার্যের মঙ্গল হইবে বলিয়া .বনদুর্গার অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুক্সুম চয়নার্থে 
এই বনে আগিয়াছি। আমরা গৃহকার্য্যাভিনিবেশরহিতা এবং উচ্ছ আলস্বভাব| রমনীগণের মত বনভ্রমণ করিতে আসি 
নাই, আমর! আমাদের কার্ধ্যনির্বাহ করিয়া এখনই নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইব। কিন্ত তুমি যে অন্যায় রূপে আমাদের 
এখানেই অবস্থান করিতে বলিতেছ তাহার কারণ কি? আমাদের পদ কি গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে না? 
“পাদৌ পদং ন চলতত্তব পাদমূলাৎ?” আমাদের পদ কি তোমার নিকট হইতে অন্যত্র যাইতে পারিতেছে না? 
“অতএব কথং ন ব্রজং যামঃ?” হে কৃষ্ণ! ইতঃপূর্বে তুমি আমাদের ইঙ্গিতে জানাইয়াছ যে-ব্রজং প্রতি ন যাত 
স্ত্রীভিঃ ইহ স্থেয়ং”, তাই বলিতেছি__:আমরা কিজন্ত ব্রজে যাইব না? আমরা! কুলবতী রমণী, গৃহই আমাদের সর্ব 
সুখের নিকেতন । গৃহই আমাদের সর্বস্ব স্থতরাং সেখানে যাওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য এবং সেইজন্তই 
আমরা সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছি। তুমি যে আমাদের তোমার নিকটে থাকিতে বলিতেছ, তাহাতে আমাদের 
জিজ্ঞান্ত এই যে-_“অত্র কিং করবাম ?” আমরা কুলধর্ম্মনিরত! ব্রজবনিত! এবং তুমি ব্রজরাজনন্দন হইলেও পরপুরুষ । 
সুতরাং আমরা তোমার নিকটে থাকিয়| কি করিব? কুলবতী রমপীগণের পক্ষে স্বপ্নেও পরপুরুষ নিকটে অবস্থান 
করা কর্তব্য নহে। পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি নিকবষ্ট জীবগণ স্ত্রী ও পুরুষ একত্র থাকে এবং তাহাদের নিজ পতি এবং পরপুরুষ 
বলিয়া কোন পার্থক্য বা ধারণা নাই, তাই বলির! আমরা কুলবতী রমণী হইয়াও কি তাহাদের দৃষটান্তের অনুসরণ করিব? 
অতএব হে ব্রজরাজনন্দন! তুমি তোমার গুপ্ত ছুরভিসদ্ধি পরিত্যাগ কর, আমরা এখনই নিজ নিজ গৃহাভিমুখে 
অগ্রণর হইলাম। রসিকাশিরোমণি ব্রজরমণীগণ এই ভাবে. রসিকেন্রচুড়ামণি ব্রজরাজনন্দনকে উপেক্ষাভঙ্গ 


প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ গৃহগমনোগ্যোগের ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং ইহাতে “ভর্ভুঃ শুশ্রযণং স্ত্রীণাং 


পরো ধর্ম” প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরাজনন্দন যে প্রার্থনাভঙ্গি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান 
করা হইল। 

পূর্বোক্ত রীতিতে “চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং” প্রভৃতি শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনা! করিতে প্রবৃত্ত হইলে 
জানা যায় যে -ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন-_হে কৃষ্ণ! তুমি সর্কাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ ; স্থতরাং তোমার 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া! সকলেরই স্বাভাবিক | কিন্তু অনাদি বহিমু'্খতাবশতঃ জীবগণ, তোমাকে তুলিয়া সর্বদাই 
দেহ দৈহিকাদি লইয়া মত্ত থাকে । কিন্তু কোনও অনির্বচনীয় সৌভাগ্যবলে যদি কেহ তোমার কৃপাকর্ষণে আক 
হইতে পারে তাহা হইলে তাহার আর তোমার চরণ সেবা ব্যতীত অন্ত কোনও কার্যেই অভিনিবেশ থাকে না। 
জগতের সকল জীবই আনন্দ প্রয়াসী এবং আনন্দের জন্যই সকলে সর্ববিধ কাৰ্য্য করিয়া থাকে । কিন্তু অনাদি 
বহিমুখিতার মোহে পড়িয়া কেহই ধারণা করিতে পারে না যে-_একমাত্র তুমিই সর্ববিধ আনন্দের মূল কেন্দ্র | 
“আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্জানাৎ” “আননদং ব্ৰহ্মণো বিদ্বান বিভেতি কুতশ্চন” প্রভৃতি শ্রুতি বাক্য তোমাকেই আননস্বরূপ 
বলিয়! ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু ভ্রান্ত জীবগণ আননপ্রাপ্তির লালসায় বিবিধ ছুঃখনিকেতন জড় দেহ এবং তাহারই 
সম্বন্ধ লইয়া স্ৰী পুত্রাদি জড় বিষয়ে মত্ত হইয়া যাঁয়। কাজেই জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া মরীটিকার দিকে ধাবিত 
হইলে যেমন সুখের পরিবর্তে অপার দুঃখ বরণ করিয়া লইতে হয়, ভ্রান্ত জীবের ভাগ্যেও সর্কদা তাহাই ঘটিয়া থাকে । 
তুমি অপারকরুণানিকেতন পরমানন্দঘনবিগ্রহ এবং সর্বদাই সর্ব জীবকে নিজ চরণনিকটে আকর্ষণ পরায়ণ হইলেও 
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১৯৮৭ ৃ জ্রীম্ভাগবতমূ। 


বুক অনাদিবহিমুধতার প্রতিকুলতাবশতঃ কেহই তোমার আকর্ষণে অ কৃষ্ট হইতে পারে না । অন [দিবহিমুখখতার 
কুটিল চক্রে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ জীব, যদি কোনও অনির্ব্চনীয় সৌভাগ্যবশতঃ তোমাতে একটু উন্মখতা লাভ করিতে 
পারে, তাহা হইলে সে তোমার করুণার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চিরতরে তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া যায় এবং তুমিই 
তাহাদের চির বাঞ্ছিত আনন্দ বলিয়া বুঝিরা আর কদাপি তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্তত্র যাইতে চায় না। আনন্দ- 
লিঙ্গ জীবগণ, আনন্দের অনুসন্ধানে কোটি কোটি জন্ম জগতে গতাগতি করিয়াও যে আনন্দের লেশ মাত্রেরও 
হা পায় না, তোমার চরণাশ্রয় মাত্রেই তাহারা কোটি কোটি গুণিত ভাবে সেই আনন্দ পায়! চির কৃতার্থ 
হইয়া যায়। তোমার চরণাশ্রয়ে যে নিরাবিল পরমানন্দের আস্বাদন হয়, তাহা আনন্দলিগ্প, জীবগণ.কখনও 
কল্পনা করিতেও পারে কিনা সন্দেহ। 

হে কৃষ্ণ! আমাদের বহু জন্মাজ্জিত মহাসৌভাগ্যের ফলে তুমি স্বয়ং আনন্দ-ঘনবিগ্রহ হইয়াও জি 
নিজ চরণ নিকটে আকর্ষণ করিয়াছ। সুতরাং আমাদের আর নিরানন্দ জগতের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখিবার 
প্রয়োজন নাই ৷ যাহাদের চিত্ত অপ্রাকৃত আনন্দে আক্ষষ্ট হয় তাহারা কদাপি আর জড় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে 
পারে না। “অস্মাকং চিত্তং জুখেন ভবতা অপহৃতং অতন্তৎ গৃহেষু ন নির্ধবশতি” তোমার সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় 
তাহার চিত্ত কদাপি গৃহকার্ষ্ে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না। তোমাতে চিত্ত আবিষ্ট রাখিয়া বাহ্‌ ব্যবহারে 
লোক প্রতীতির জন্তু গৃহকার্য্য করাও সম্ভবপর নহে । কেননা তোমাতে চিত্ত আবিষ্ট হইলেই হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গাদিও তোমার সেবাতেই রত হইয়! যায়। যাহার চিত্ত তোমাতে আবিষ্ট হয় তাহার আর বাহ্‌দেহে 
লৌকিক কাৰ্য্য কর! সম্ভবপর হয় না। কেননা তোমার সহিত অন্তরে কিংবা বাহিরে যে কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ 
সম্বন্ধ হইলেই তাহা দেখিতে দেখিতে মনঃ প্রাণ, ইন্দ্ৰিয় ও সর্ব অপনপ্রত্যঙ্গাদিতে ছড়াইয়া পড়ে । কাজেই তাহার আর 
অন্তরে তোমার চিন্তা এবং বাহ্‌দেহে তোমার সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চিন্তা কিংবা! কার্য করিবার সামর্থ 
থাকে না। যাহারা সর্বদা নানাবিধ গৃহকার্যে কিংবা! বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও মনে করে যে তাহারা মনে মনে 
কৃষ্ণ চিন্তা করিতেছে, তাহাদের তাহা ভ্রান্তধারণা কিংবা .লোকপ্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে।. হে কৃষ্ণ! 
তুমি সর্ধাকর্ষক পরমানন্দ-ঘনবিগ্রহ ; সুতরাং তোমার সহিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ প্রভৃতি যাহারই সম্বন্ধ হউক না 
কেন, তুমি কখনই তাহার কোন একটিতে সম্বন্ধ রাখিয়া নিশ্চিন্ত হও না, তুমি দেহ ইন্দ্রিয়াদি যে কোন একটির সম্বন্ধ 
পাইলেই ক্রমশঃ সকলকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লও। তুমি প্রথমতঃ তোমার অসমোর্দ রূপমাধুর্যে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মধুর মুরলীরবে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছ এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের হস্ত পদাদি অন্ন- 
্রত্যন্ন পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া তোমার চরণের সহিত চিরনিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। কাজেই আমাদের আর 
তোমার সেবা ছাড়িয়া অন্ত কোনও কা্ধ্য করিবার সাধ্য নাই কিংবা তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্তত্র যাওয়ারও সাধ্য 
নাই। একবার তোমার চরণে চিত্ত সমর্পণ করিলে চিরদিনের জন্য তোমারই ধ্যান এবং তোমারই সেবায় 
নিরত হইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনই গতি নাই। 

“চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং” প্রভৃতি শ্লোকে এই ভাবে বাস্তবার্থ গ্রহণ করিয়া, প্রার্থনা ও উপেক্ষা এই 
রলার্থ সন্ধাপনময় ভ্ির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় বে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাহাদের বচন প্রয়োগ 
কৌশল ও ইঙ্গিত ভঙ্গিতে কখনও বা “হে কৃষ্ণ ! ভবতা স্ুখেন চিত্তং অপহৃতং” “হে কৃষ্ণ ! তুমি অনায়াসে আমাদের 
চিত্ত অপহরণ করিয়াছ”, এ ভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, এবং কখনও বা “ভবতা কিং স্থখেন চিত্তং অপহ্ৃতং.? 

 অপিতু নৈৱ” “হে কৃষ্ণ! তুমি কি আমাদের চিত্ত অপহরণ করিরাই? আমাদের ন্যায় কুলধৰ্ম্মনিরতা রমণীগণের 
চিত্ত অপহরণ করা তোমার পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে” এই ভাবে উপেক্ষাভঙ্গি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩৪ 
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| ৃ এ ১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৮5 


| মিঞ্চাঙ্গ নস্তবদধরামৃতপুরকেণ হ'সাঁবলোককলগী তজ্-হৃচ্ছয়ামিং। 
নো চে্বয়ং বি“হজাগ্রযপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং নখে তে ॥ ৩৫ 


অন্নয়ঃ | - অঙ্গ (হে কৃষ্ণ!) ত্বদধরামূতপূরকেণ (তব অধরামৃতন্ত প্রবাহেণ) নঃ (অন্মাকং) 
হ|সাবলোককলগীতজহচ্ছয়াগ্িং ( তবৈব হাসসহিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতঃ যো৷ স্বচ্ছয়াঘিঃ তং) সিঞ্চ 
| (নির্বাপয়। ) নোচেৎ (যদি ন পিঞ্চসি তদ!) সখে (হে প্রাণবন্লভ ! ) বয়ং বিরহাগ্যুপযুক্তদেহাঃ (তব 
বিরহাগ্নিনা দগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ) ধ্যানেন ( নিরন্তরত্বচ্চরণচিন্তরৈব ) তে (তব) পদয়োঃ পদবীং ( অস্তিকং ) যাম 
( প্রাপুয়াম জন্মান্তরেংপীতি ভাবঃ ) ॥ ৩৫ | 
মুলালুবাদ ।হে কৃষ্ণ! তোমার সহান্ত দৃষ্টি এবং মধুরমুরলীরবে আমাদের হৃদয়ে যে কামাগ্সি প্রজ্লিত 
| হইয়াছে, তাহা তোমারই অধরামূত প্রবাহে নির্বাপণ কর 1 হে সখে! যদি তুমি তাহা না কর, তাহ! হইলে 
আমরা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে জন্মাত্তরে তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত 
নন হইব ॥ ৩৫ 
| শ্রীধ ব্লটীকা 1 - অঙ্গ হে শ্রীকুষ্ণ! নোহম্মাকং। তবাধরামৃতপুরকেণ তবৈব হাসসহিতাবলোকনেন 
কলগীতেন চ জাতো যে! হ্ছনবাগিঃ কামাগিস্তং সিঞ্চ। নো চেদ্বয়ং তাবদেকো হগ্রিস্তথা বিরহাজ্জনিম্মতে যোইগ্সিত্তেন 
চ উপবুক্তদেহা! দগ্ধশরীর! যোগিন ইব তে পদবীমস্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্ুয়াম ॥ ৩৫ 
শ্রী লষ্তলঢতাষনী ॥_তদেবং দ্বিতীয়দিকৃস্থিত৷ অপি পুনরাশামেবোৎকয়া স্রুটমেব বদন্ত্য্তৎপূর্ভে- 
রপ্যবশ্ঠন্তাবিতাং প্রৌচ্যা নিরদিশত্তযন্তদাপাতপ্রত্যাখ্যানেন ত্বয়ি দৌষমাত্রং পধ্যবস্ততীতি রীত্য| বিবক্ষিতমুপসংহ- 
রতি সিঞ্চেতি। নির্ববাপয়েত্যর্থট। আদৌ ক্রিয়ানির্দেশঃ পরমাভিবৈয়গ্যেপ। ন ইত্যন্ত হুচ্ছয়াগিনৈব সম্বন্ধঃ | 
তৎপুরুষস্তোত্তরপদপ্রধানত্বাৎ হাসন্ত সম্বন্ধিপদং তবেত্যেব লভ্যতে। প্রকরণবলাৎ বিনাপি ত্বচছন্বমর্থবোধে সতি 
| তরির্দেশন্তয়া জনিতাণ্েস্বয়ৈব নিৰ্বাপণং বুক্তং ইতি বিবক্ষয়া ৷ পুরশবেনাগ্নেমহবমপি ধ্বনিতং। স্বার্থে কঃ। 
হাসাবলোকগীতয়োঃ ক্রমেণ স্বতবাতত্বং ধ্বনিতং। হৃদি শেতে বসতীতি হৃচ্ছয়ঃ” কামঃ অতস্তনিবর্ত্তনৌষধন্তাপি 
অস্তঃপ্রবেশনাপেক্ষয়াংধরামৃতপুরন্ত পানং তথান্তপ্রতিকার্য্যত্ব্চ স্থচিতম্‌। ইদঞ্চ মস্তোগন্ত সাক্ষাৎপ্রার্থনং তদীয়- 
বেণুতনুমাধুর্্যমধুমত্তচিত্তানাং লোকো ত্ররপ্রোঢানুরাগান্তিনন্তিতমহোৎকঠাবগুষ্ঠিতানাং রসেনাপি ন বিরুধ্যতে। 
নিষেধার্থাচ্ছনতয্ৈবোক্তত্বাত, নিতরামিতি | ব্যাতিরেকেণ তদেব দ্রঢ়য়ন্তি, নো চেদ্যদি ন পিঞ্চসি তদাপি-_খ্যানে- 
. নেতি মরণে যা মতিঃ সা গতিরিত্যাদি প্যায়েন। যাব সম্পরত্যেব প্রাপ্স্যাম ইত্যর্চট। প্রাপ্তকালে লোট্‌। তত্র 
চ সখে ইতি সন্বোধ্য স্বেযু শ্নেহমুদ্বোধয়স্তি। তত্রান্বয়ক্রমেণাভিপ্রায়াচৈতে । নন হাসাদিজহচ্ছয়াগ্রিসেকে 
সাধনং মম জলভাজনমত্র কিমিব দৃশ্ততে ইতি পরিহাসমাশস্ক্যাছঃ অমৃতেতি। অমৃতেনৈব জনিত স্তাননতু 
জলাদিন| তত্রাপি তন্ত পূরেণ নতু যৎকিঞিন্মাত্রেণ। স্বার্থে কন্‌ । তেনৈবেত্যৰ্থঃ। নম্থ তদপি দুল্লভং কুত্র 
লপ্গ্যে তত্রাপি তন্ত পুরস্তাত্যন্তানস্তব ইত্যাশঙ্্য কথমিদং গোপয়সীত্যাহঃ ত্বদধরেতি। অহো নান্তেনামৃতেন 
নতি স্তাৎ কিন্ত ত্বধরমন্বন্ধিনেব। তত্রাপি তন্তায়েরত্যন্তবদ্যুবতীকোটিভিরপ্যপরিসমাপ্যেন তৎ পুরেশৈ- 
বৈতি মহাতৃষ্ণ৷ স্থচিতা। এবমগ্ে বক্ষ্যমাণস্তামৃতন্ত চ পরমবৈলক্ষণ্যং। নন্তু ধ্যানেন যামেতি ঝটিতি ko 
হুচয়ন্তীনাং ভবতীনাং তৎসাধনং ন দৃণ্ততে তত্রাছঃ বিরহেতি। অয়ে অন্তা ইব কিং বয়মন্ুরা' 
বাহমগ্যাদিকং তৎসাধনং মৃগ্যামঃ কিস্তৃন্তরের স্বতএব তদুদেম্যতীতি ' ভাবঃ। অন্ত্ৈঃ। যদা। এবং নে 
মুপসংহরস্ত্যো নন দুর্ঘটেহন্থিনর্থে কথমতিত্বরয়থেত্যাশস্ক্যাতিছ্ঃখাৎ দুর্ঘটত্বমেব সত্যমিত্যাহুঃ নোচোদ 
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১৯৮২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


ধ্যানেইপি নৈব যাম যতঃ বিরহজাগ্নেরেব উপযুক্তা উচিত| দেহ! নতু সংযোগামৃতযোগ্যা যাসাং তাঃ। অধুনা 
এেতদসিদ্ধ্যা কালান্তরে জন্মান্তরেহপি বিরহস্তৈব নিশ্চিতত্বাদিতি ভাবঃ। সখে ইতি তন্তাপি তত্র ভাবিছুঃখং 
দর্শয়ন্তি। যদ্বা। ঝটিতি ততপ্রাপ্ত্যভাবেন দেহত্যাগং হুচয়ন্ত্য আহুঃ জন্মান্তরে ধ্যানেনাপি তে পদয়োরস্তিকং 
মার্গমপি বা যামেতি প্রার্থনম্‌ । তত্র চ সখীত্বেনৈবেত্যাশয়েন সম্বোধয়ন্তি সখে ইতি । অনেন স্থমধ্যমা ইত্য- 
স্তোত্তরং। ভবদাশয়েদৃশসদগ্ণদেহোহপি ত্যাত্যন্তযক্েহপি তশ্মিন্‌ ভবার ত্যাজ্য ইতি । শ্লোকদ্বয়মিদমৈশ্ব্যয়ার্hে 
ইপি প্রায়ঃ সমানং। নিষেধার্থশ্চাঁয়ং_তন্মাৎ অঙ্গ হে মহালম্পট নোহম্মাকং হাঁসাবলোককলগীতেন সহজেন 
জাতো যন্তব হচ্ছরাপ্িস্তং ত্বদধরামূতপূরকেণৈব সিঞ্চ অন্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নান্ত্েব যস্তা অধরামূতেন স্বকাগ্নিং 
সেক্ষ্যসীত্যর্থঃ ; ইতি স্ববর্্যাণাং সর্বর্থা নৈরপেক্ষ্যং সুচিতম্‌ । অথচ স্বাভীষ্টপরমমধুরবস্তুনি ছুল্লভে সতি লুৰৈঃ 
স্বন্তাধরপুটৌ লিহোতে ইতি নর্ম্মভঙ্গীব্যঙ্যা। নোচেদযন্বেবমশ্রত্বা পদ্থানমন্মীকং নিরুত্ধন্‌ দুরাগ্রহার বিরমসি তদা বয়ং 
্বপতিবিরহজাগ্যুপযুক্তদেহা ভবেম বরং স্রিয়েমহীত্যর্থঃ । তথাপি ধ্যানে চিন্তনেইপি তব পাদয়োঃ পদবীমপি 
ন যাম ন যাস্তামঃ। সখে ইতি বাল্যক্রীড়ায়াং প্রাপ্তসখ্যত্বেনাস্বদবন্মনিষ্ঠাং জানাস্তগীতি ভাবঃ। যদ্বা চেপ্দিতি 
নিশ্চয়ে। ধতে পদং ত্বমবিতা যদি বিদূদ্ধীতি বৎ। ততশ্চ নৈব বিরহজাগ্রমূপধুক্তদেহা বয়ং ততো ধ্যানেহপি 
নৈব যামেতি ৷ ৩৫ 

উ্ীভাগবতাম্মতবষিলী 1_ শ্রীকুফের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মগীড়িতা ব্রজবনিতাগণ, নানাবিধ দৈন্ঘবচন 
প্রয়োগ করিয়া শ্রীষ্ণ চরণে নানাভাবে প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা! পূর্ণ হইল 
না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে-_ আমি বন্ত্রহরণ দিনে গোপীগণের উন্ুক্ত দেহ দেখিয়াছি, 
কিন্ত উন্মুক্ত হৃদয় দেখিতে পাই নাই। সে দিন তাহারা আমার কথায় নির্লজ্জভাবে বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল, 
কিন্তু মিলন প্রার্থনা করে নাই | সেজন্য আমার বড়ই বাসনা ছিল যে-_তাঁহার! নির্ণজ্জভাবে মিলন প্রার্থনা 
করিয়া তাহাদের হৃদয়ের ভাব উন্মুক্ত করিয়া আমাকে দেখাইবে। সেজন্য আমি তাহাদের মোহন মুরলীরবে 
নিজ নিকটে আনয়ন করিয়া কত ভাবে তাহাদের উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে তাহারা প্রায় 
প্রাণান্ত দশায় উপনীত হইল, কিন্তু নিলজ্জিভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিল না। 
তাহাদেরই কথায় জানিলাম যে, আমার বংণীনাদে তাহাদের চিততহরণ হইয়াছে এবং তাহারা আমাকে 
ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছে না কিংবা কোন প্রকার গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, কিন্ত 
তাহাদের হৃদয় এমনই ধৈর্য্য লজ্জা ও বাম্য দ্বারা আবৃত যে তাহা কিছুতেই উন্মুক্ত হইতেছে না। হায়! 
এই সমস্ত প্রেমবতী ব্রজরম্পীগণের মুখে মিলন প্রার্থনা বচন শ্রবণ করা কি আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর 
নহে? প্রেমরসাস্বাদনলোলুপ, প্রেমাধীনতার প্রকটৃষ্টান্তবিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, সতৃষ্ণ নয়নে গোগীগণের 
দিকে চাহিয়া এই প্রকার চিত্ত! করিতেছেন, এমন সময়ে তীহারই অব্যর্থ মনোবাসনার অন্তঃপ্রেরণাঁয় ব্রজরমণী- 
গণ “সিঞ্চাঙ্গ নন্বদধরামৃতপুরকেণ” প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টভাষায় মিলন প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা 
পুর্ণ করিলেন । 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এ পর্যন্ত নানাভাবে দৈন্ত-বিনয় করিয়৷ প্রীকৃষ্চচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, কিন্ত 
তাহারা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন বাসনা ব্যক্ত করেন নাই। তাহাদের মনের ভাব এই যে__সদ্গুণশালী: 
শ্রেষ্ঠ নায়কগণ কখনও লজ্জাবিহীনা ধৃষ্টা নায়িকার সহিত মিলনে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না । আমাদের 
প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, নায়কের শিরোভূষণ ; সুতরাং আমরা যদি তাহার নিকট স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করি, 
তাহা হইলে আমাদের ধুষ্ট ব্যবহারে তিনি কিছুতেই সন্থষ্ট হইতে পারিবেন না। আমরা তাঁহার প্রীতি বিধানের . 
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ই র্যা করিয়া তাহার চরণ নিকটে আঁপিয়াছি, কিন্তু নির্লজ্দর বচনে মিলন প্রার্থনা করিয়া কেন 
তাহার অপ্রীতিকর কার্য করিব? অতএব আমাদের ভাগ্যে তাঁহার সহিত মিলন রসাস্বাদন সংঘটিত হউক ব 
না হউক, আমরা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মিলনসুখাস্বাদনে বাধা দিতে পারিব না। 
এই কথা মনে করির| প্রেমবতী ব্রগরমপ্ীগণ এতক্ষণ নানা! প্রকার ইন্দিতন্থচক বচনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দৈত্য বিজ্ঞাপন 
করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করেন নাই। মিলনাকাজ্ার প্রবল বহিজালায় ব্রজরমণীগণের 
হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইলেও তাহারা নির্লজ্জ বচনে মিলন প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানাভাবে 
দৈন্তবচন প্রয়োগ করিয়া বারে বারে চরণসেবাধিকার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাদের উৎকট মিলন বাসনা 
হৃদয়েই গুপ্ত রহিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকঠায় 
অধীরা ও আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং উন্সাদের ন্যায় বিপর্যস্তন্বভাবা এবং লজ্জাহীনা হইয়া ধৃষ্টা নায়িকার 
] ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। (ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ভাঁববিপধ্যয়, উজ্জলনীলমণি 
| প্রভৃতি রস শাস্ত্রে উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাব বলিয়া অভিহিত।) সমুদ্র যেমন সর্বদাই তরহ্বসমাকুল থাকে, 
৮৭ সেইরূপ প্রেমবান্‌ ভক্তগণেরও গ্রেমসমুদ্র হর্ষ দৈন্য নির্কেদ বিষাদ উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত 
i থাকে । সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র বক্ষে প্রকাশ হইয়া আবার সেখানেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরপ প্রেম- 
সমুদ্রেও বিবিধ প্রকার তরঙ্গ প্রকাশ পাইয়া সেখানেই বিলীন হইয়া যায়। সমুদ্রে যেমন একই তরঙ্গ সর্বদা 
থাকে না, সেইরূপ প্রেম-সমুদ্রেও হর্ষ দৈন্তাদি একই ভাবের তরঙ্গ সর্বদা! বর্তমান থাকে না। ব্রজরমণীগণের 
প্রেম-সমুদ্রে যখন উন্মাদ নামক ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল তখনই তাহারা উন্মাদিনীর স্তায় নির্সজ্জ বচন প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ বিপর্যস্ত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । (এই সমস্ত সঞ্চারী ভাবের কথ! 
Ee বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি রসশান্ত্র সমালোচনা করাই সমীচীন) 
স "_ ব্রজরমণীগণ যে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা ধৈর্য্য বাম্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়! খৃষ্ট! নায়িকার 
গ্রায় নির্লজ্জ বচনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের গ্যায় নায়ক শিরোমণিরও 
রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হইল না, কেননা, ব্রজরমণীগণ, প্রক্ৃতিস্থ অবস্থায় নির্লজ্জ বচন প্রয়োগ করেন নাই এবং 
তাহারা স্বভাবতঃই খুষ্টা নায়িকা নহেন। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় রৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহার 
লঘুতোষণী টাকায় বলিয়াছেন 
ইদঞ্চ সম্ভোগন্ত সাক্ষাৎ প্রার্থনং তদীয়বেণুতনুমধুমত্তচিত্তানাং লোকোত্বরপ্রোঢান্ুরাগান্িনস্তিত- 
| হেত রসেনাপি ন বিরুধ্যতে, নিষেধার্থাচ্ছননতয়ৈবোক্তত্বাত্‌ নিতরামিতি | 
| (লঘুবৈষ্ঞবতোষণী টীকা) 
নি তিজি প্রভৃতি গ্লোকে যে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ স্পষ্ট ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের ধৃষ্টতা দোষে কোন প্রকার রসবিরোধ হয় নাই। কেননা 
ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধু্য ও তনুমাধুর্য্যে এমনই মত্ত হইয়াছিলেন যে--তাহাদের তৎকালে কোন প্রকার 
বিচার কিংবা বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না। তাহাদের উদ্ভট অন্থুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের 
জন্য যে প্রকার আর্তি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় সম্ভোগ প্রার্থনাতেও কোনপ্রকার 
রসবিরোধ ঘটিতে পারে নাই ; বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অর্থান্তরে উপেক্ষাভঙ্গির : 
সমাবেশ থাকায় রসবিরোধের পরিবর্তে রসাস্থাদানর চমৎকারিতাই সংঘটিত হইয়াছে। 
যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মাহত! ব্রজবনিতাগণ, নানাভাবে ৮০ করিয়া শ্রীকৃঞ্ 
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ধ্যানেহণি নৈব যাম যতঃ বিরহজাগ্নেরেব উপযুক্তা উচিত| দেহা নতু সংযোগামৃতযোগ্যা যাসাং তাঃ। অধুনা 
এতদসিদ্ধ্যা কালাত্তরে জন্মান্তরেইপি বিরহত্তৈব নিণ্চিতত্বাদিতি ভাবঃ। সখে ইতি ভন্তাপি তত্র ভাবিছুঃখং 
দর্শযন্তি। যদ্বা। ঝটিতি তৎপ্রাপ্যভাবেন দেহত্যাগং বুচয়ন্ত্য আহুঃ জন্মান্তরে ধ্যানেনাপি তে পদয়োরস্তিকং 
মার্গমপি বা! যামেতি প্রার্থনম্‌ । তত্র চ সখীত্বেনৈবেত্যাশয়েন সম্বোধয়ন্তি সখে ইতি । অনেন স্ুমধ্যমা ইত্য- 
স্তোত্তরং। ভবদাশয়েদৃশসাগ্ণদেহোহপি ত্যাজ্যন্তযক্তেহপি তশ্মিন্‌ ভবান্ন ত্যাজ্য ইতি । প্লোকদরমিদ নৈ্বধ্যমার্থে- 
হপি প্রীয়ঃ সমানং। নিষেধার্থশ্চায়ং__তন্মাৎ অঙ্গ হে মহালম্পট নোহস্মাকং হাসাবলোককলগীতেন সহজেন 
জাতো যন্তব হচ্ছযাগ্িস্তং ত্বদধরামূতপুরকেণৈব সিঞ্চ অন্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নান্ত্েব বস্তা অধরামূতেন ্বকাণিং 
সেক্ষ্যসীত্যর্থঃ ; ইতি স্ববর্যাণাং সৰ্বথা নৈরপেক্ষ্যং স্থচিতম্‌। অথচ স্বাভীষ্টপরমমধুরবস্তনি ছুল্লভে সতি লুবৈঃ 
স্বন্তাধরপুটৌ লিহোতে ইতি নর্ম্মভঙ্গীব্যঙ্যা। নোচেদযগ্েবম্রত্বা পস্থানমস্মাকং নিরুন্ধন্‌ছুরাগ্রহান্ন বিরমসি তদা বয়ং 
্বপতিবিরহজাগ্ুপযুক্তদেহা ভবেম বরং স্রিয়েমহীত্যর্থঃ । তথাপি ধ্যানে চিন্তনেইপি তব পাদয়োঃ পদবীমপি 
ন যাম ন যাস্তামঃ। সখে ইতি বাল্যক্রীড়ায়াং প্রাপ্তসখ্যত্বেনাস্বদবন্মনিষ্ঠাং জানাস্তগীতি ভাবঃ। যদ্বা চেদ্দিতি 
নিশ্চয়ে । ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিদ্মর্ধটীতি বৎ। ততশ্চ নৈৰ বিরহজাগ্ুপযুক্তদেহা বয়ং ততো ধ্যানেংপি 
নৈব যামেতি ৷ ৩৫ 

শ্রীভাগবভামুতবন্িনী 1-শ্রীকুষ্ণের উপেক্ষা বচনে মর্ম্মপীড়িতা ব্রজবনিতাগণ, নানাবিধ দৈন্তবচন 
প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে নানাভাবে প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ হইল 
না।' তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে-_আমি বন্ত্রহরণ দিনে গোগীগণের উন্মুক্ত দেহ দেখিয়াছি, 
কিন্তু উন্মুক্ত হৃদয় দেখিতে পাই নাই। সে দিন তাহারা আমার কথায় নিলজ্জভাবে বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল, 
কিন্তু মিলন প্রার্থনা করে নাই । সেজন্য আমার বড়ই বাসনা ছিল যে-_তাহারা নির্লজ্বভাবে মিলন প্রার্থনা 
করিয়া তাহাদের হৃদয়ের. ভাব উনুক্ত করিয়া আমাকে দেখাইবে। সেজন্য আমি তাহাদের মোহন মুরলীরবে 
নিজ নিকটে আনয়ন করিয়া কত ভাবে তাহাদের উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে তাহারা প্রায় 
প্রাণান্ত দশায় উপনীত হইল, কিন্তু নির্পজ্মভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া আমার মনোবাঁসনা পূর্ণ করিল না। 
তাহাদেরই কথায় জানিলাম যে, আমার বংগীনাদে তাহাদের চিত্তহরণ হইয়াছে এবং তাহারা আমাকে 
ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছে না কিংবা কোন প্রকার গৃহকার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, কিন্ত 
তাহাদের হৃদয় এমনই ধৈর্য্য লজ্জা ও বাম্য দ্বার আবৃত যে তাহা কিছুতেই উন্মুক্ত হইতেছে না। হায়! 
এই সমস্ত প্রেমবতী ব্রজরম্পীগণের মুখে মিলন প্রার্থনা বচন শ্রবণ করা কি আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর 
নহে? প্রেমরসান্বাদনলোলুপ, প্রেমাধীনতার গ্কাটদৃষ্টান্তবিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, সতৃষ্ণ নয়নে গোপীগণের 
দিকে চাহিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাহারই অব্যর্থ মনোবাসনার অন্তঃপ্রেরণায় ব্রজরমণী- 
গণ “সিঞ্চাঙ্গ নব্বদধরামৃতপুরকেণ” প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টভাষায় মিলন প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা 
পুর্ণ করিলেন । | 

প্রেমবতী ত্রজরমণীগণ এ পর্যন্ত নানাভাবে দৈন্-বিনয় করিয়া প্রক্্ণচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, কিনতু 
তাহারা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন বাসনা ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে-_সদৃগুণশালী- 
শ্রেষ্ঠ নায়কগণ কখনও লঙ্জাবিহীনা পৃষ্টা নায়িকার সহিত মিলনে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না । আমাদের 
প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, নায়কের শিরোভূষণ ) সুতরাং আমরা যদি তাহার নিকট স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করি, 
তাহা হইলে আমাদের বৃ ব্যবহারে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। আমর! তাঁহার প্রীতি বিধানের . 
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জনই সরবত্যাগ করিরা তাঁহার চরণ নিকটে আগিয়াছি, কিন্ত নির্লন্দ বচনে মিলন প্রার্থনা করিয়া কেন 

তাহার অগ্রীতিকর কার্য্য করিব? অতএব আমাদের ভাগ্যে তাঁহার সহিত মিলন রসাস্বাদন সংঘটিত হউক ব' 

না হউক, আমরা কিছুতেই স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মিলনস্ুখাস্বাদনে বাধা দিতে পারিব না। 

এই কথা মনে করিয়া প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এতক্ষণ নানা প্রকার ইন্গিতস্থচক বচনে শ্রীরুষ্ চরণে দৈত্য বিজ্ঞাপন 
করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে মিলন প্রার্থনা করেন নাই। মিলনাকাজ্ষার প্রবল বহ্থিজালায় ব্রজরমণীগণের 

হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইলেও তাহার! নিলজ্জি বচনে মিলন প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। তীহারা নানাভাবে 

দৈন্যবচন প্রয়োগ করিয়া বারে বারে চরণসেবাধিকার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাদের উৎকট মিলন বাসনা 

a হৃদয়েই সুগুপ্ত রহিল । এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকঠায় 

অধীরা ও আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং উন্মাদের স্তায় বিপয্যন্তস্বভাবা এবং লজ্জাহীনা হইয়া ধৃষ্টা নায়িকার 

ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। (ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ভাববিপর্য্য়, উজ্জ্লনীলমণি 

প্রভৃতি রস শাস্ত্র উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাব বলিয়া _অভিহিত।) সমুদ্র যেমন সর্বদাই তরঙ্গসমাকুল থাকে, « 
7 সেইরূপ প্রেমবান্‌ ভক্তগণেরও গ্রেমসমুদর হর্ষ দৈন্য নির্বেদ বিষাদ উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে পরিব্যপ্ত ( 


থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র বক্ষে প্রকাশ হইয়া আবার সেখানেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রেম- 
সমুদ্রেও বিবিধ প্রকার তরঙ্গ প্রকাশ পাইয়া সেখানেই বিলীন হইয়া যায়। সমুদ্রে যেমন একই তরঙ্গ সর্বদা 
থাকে না, সেইরূপ প্রেম-সমুদ্রেও হর্ষ দৈন্তাদি একই ভাবের তরঙ্গ সর্বদা বর্তমান থাকে না। ব্রজরমণীগণের 
প্রেম-সমুদ্রে যখন উন্মাদ নামক ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল তখনই তাহার! উন্মাদিনীর ন্যায় নির্লজ্জ বচন প্রয়োগ . 
করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ বিপর্যস্ত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ৷ ( এই সমস্ত সঞ্চারী ভাবের কথা 
বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র সমালোচনা করাই সমীচীন |) | 
/৮ : ব্রজরমণীগণ যে তীহাদের স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা ধৈর্য্য বাম্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ধুষ্টা নায়িকার 
. তায় নির্লজ্জ বচনে শ্রীকৃঞ্চের সহিত মিলন প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের হ্যায় নায়ক শিরে।মণিরও 
রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হইল না, কেননা, ব্রজরমণীগণ, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নির্লজ্জ বচন প্রয়োগ করেন নাই এবং 
তাহারা স্বভাবতঃই ধৃষ্টা নায়িকা নহেন। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় রৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহার 
ৃ -  লঘুতোষণী টাকায় বলিয়াছেন_- j 
ইদঞ্চ সম্ভোগন্ত সাক্ষাৎ প্রার্থনং তদীয়বেণুতনুমধুমত্তচিত্তানাং লোকোত্তরপ্রৌঢ়ানুরাগাণ্ডিননিত- 
মহোৎকঠাবগুঠিতানাং রসেনাপি ন বিরুধ্যতে, নিষেধার্থাচ্ছননতয়ৈবোক্তস্বাত্ নিতরামিতি। 
( লঘুবৈষ্ণবতোযণী টাকা ) 
“পিঞাঙ্গনব্বদধরামূতপুরকেন” প্রভৃতি শ্লোকে যে প্রেমবতী ব্রজরম্ণীগণ স্পষ্ট ভাষায় শীক্ৃষ্ণের নিকট 
সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের ধৃষ্টতা দোষে কোন প্রকার রসবিরোধ হয় নাই। কেননা 
ব্রজরম্ণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুয়াধুর্য্য ও তন্ুমাধুধ্যে এমনই মত্ত হইয়াছিলেন যে-তীহাঁদের তৎকালে কোন প্রকার 
বিচার কিংবা বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না। তাঁহাদের উদ্ভট অনুরাগবশতঃ কৃষ্ণের সহিত মিলনের 
জন্য যে প্রকার আর্তি ও উৎকঠ! প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় সম্ভোগ প্রার্থনাতেও কোনপ্রকার . 
রসবিরোধ ঘটিত পারে নাই; বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা! বলিয়াছেন তাহাতে অর্থান্তরে উপেক্ষাভঙ্গির : 
সমাবেশ থাকায় রসবিরোধের পরিবর্তে রসাস্বাদনের চম্থকারিতাই সংঘটিত হইয়াছে । 
যাহা হউক, প্রীকুষ্ণের উপেক্ষা, বচনে মর্ম্মাহতা ব্রজবনিতাগণ, নানাভাবে অনুনয়গ্বিনয় করিয়া প্রীকৃ্চ 
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টি ০০-১১-২০০২ 
চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে করিতে যখন প্রীক্ষ্তবিরহপীড়া এবং মিলনোৎকণ্ঠায় অধীর! হইয়া পড়িলেন, 
তখন তাহাদের সর্কবিধ বিচার বিবেকাঁদির অপগম হইয়া গেল এবং তাহারা ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য প্রভৃতির 
পরমাধার হইয়াও স্পষ্ট ভাষায় সন্তোগ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন__হে কৃষ্ণ! তোমারই মধুর হান্ত বিমিশ্রিত 
কুটিল কটাক্ষপাত এবং মুরলীর কলগানে আমাদের হ্ৃদয়াভ্যন্তরে যে মিলন লালসার অদম্য অনল প্রজ্লিত 
হইয়াছে, তাহা একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কেহই নির্ধাপণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ অগ্রিদাতারই 
অগ্নিনির্বাপণ করা ধর্ম ও নীতিসম্মত কাধ্য। তাই বলিতেছি, আমাদের হ্ৃদরাভ্যন্তরে তুমিই অনল প্রজলিত 
করিয়াছ, তুমিই আবার তাহা নির্বাপণ কর। আমাদের হৃদয়ে তুমি যে অনল জালিয়াছ তাহার : উৎপত্তি 
নিবৃত্তি একমাত্র তোমারই সাধ্যায়ত্ত। একমাত্র তুমি ব'তীত ত্রিজগতে এমন আর কেহই নাই যে__কুলধর্শ- 
নিরতা৷ ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে এরূপ পরপুরুষ-মিলনলালসার সর্বগ্রাসী মহাবহি প্রলিত করিতে পারে এবং 
তাহা আবার অনায়াসে নির্বাপিত করিয়া সেখানে শত শত অমৃতের উৎস উৎসারিত করিতে পারে। 
আমাদের হৃদয়ন্থ অনলে তোমার হাসিমাখা দৃষ্টিসঞ্চার ঘ্বৃতসিক্ত-ইন্ধন এবং তোমারই মুরলীর কলগান 
অনুকুল পবনের মত হইয়া তাহাকে শত সহত্রগুণে বন্ধিত করিরা দিয়াছে । অতএব হে কৃষ্ণ! তুনি একদিন 
দাবানল হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলে, আজও একবার তোমার মিলনলালসানলে দগ্ধহৃদয়! 
ব্রজরমণীগকে রক্ষা করিয়া তোমার সর্ধতাপহারী নামের সার্থকতা! সম্পাদন কর । 

ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া রসিকেন্দ্র চুড়ামণি ব্রজরাজনন্দন একবার ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে এবং 
একবার যমুনাবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জানাইলেন, হে ব্রজরমণীগণ ! তোমাদের হৃদয়ে 
অগ্নিসংযোগ হওয়ার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এবং তোমরা যেরূপ শ্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া 
আমার সঙ্গে নানাবিধ বাদ প্রতিবাদ করিতেছ, তাহাতে তোমাদের কোনপ্রকারেই অগ্থিসস্তপ্ত বলিয়া ধারণ! 
হইতেছে না। যদি বা তোমাদের হৃদয়ে আমার অলক্ষ্যে কোনপ্রকাঁর অদৃশ্য অগ্নির সংযোগ হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে তোমরা তাহা! নির্ধাপণ করিবার জন্য আমাকে অন্থরোধ না করিয়! যদি এতক্ষণ সম্মুখবর্তিনী 
যমুনার শীতল প্রবাহে অবগাহন করিতে তাহা হইলে অনায়াসে তাহা নির্ব্বাপিত হুইয়া যাইত। 

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার পরিহাসভঙ্গিময় ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণ্রীগণ বলিলেন-_-হে কপটিন্‌! আমাদের 
হৃদয়ে তুমি যে অগ্নি প্রজলিত করিয়াছ তাহার কোনও বাহ্‌ লক্ষণ পরিদৃষ্ট না হইলেও তাহা আমাদের 
অন্তরে প্রলিত হইয়া নিরন্তর আমাদের অন্তর দগ্ধ করিতেছে । তোমার অন্তরে যদি একটুও কৃপার উদ্রেক 
হইত তাহা হইলে তুমি আমাদের অন্তরের অবস্থা কিছু অনুভব করিতে পারিতে। আমাদের হৃদয়ে তুমি যে 
অনল জালিয়! দিয়াছ তাহ! যমুনার প্রবাহে শান্ত হইবার নহে। বোধ হয় শত শত যমুনা প্রবাহ মিলিত 
হইলেও আমাদের হৃদয়ের তাপের কোটি অংশের এক অংশও নির্বাপণ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। 
আমাদের হৃদয়ে যে অনল প্রজলিত হইয়াছে তাহা দাবানল প্রভৃতি সাধারণ অনলের ন্ভায় জল প্রবাহে 
নিৰ্বাপিত হয় না, অমৃত প্রবাহ পাইলে এ অনলের শান্তি হইতে পারে | 

ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন আবার ভঙ্গি করিয়া ইঙ্গিত করিলেন_-হে 


ব্রজরমণীগণ! তোমরা যেরূপ দুর্লভ স্তর কথা৷ বলিতেছ তাহ! কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? অমৃত). 


স্বর্গের সম্পদ এবং তাহা একমাত্র অমরগণেরই ভোগ্য। মরজগতে তাহা কেহ. কোন দিন পাইতে পারে 
বলিয় মনে হয় না। অতএব তোমাদের এই অদ্ভুত অনল নির্বাপণের অদ্ভুত উপায় কি প্রকারে সম্ভবপর 
হইতে পারে? ও 
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রি ১০ম স্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৮৫ 
EE ডি 


ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণের সকল প্রকার বাম্য ও অবহিথার বাধ 
ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাহারা স্পষ্ট ভাষাতেই বলিলেন“সিঞ্চাঙ্গ নন্বধরামূতপুরকেণ হাসাঁবলোককলগীতজ- 
হৃচ্ছয়াগ্িং”_হে অমৃতনিরবথনীয়-মধুরাধর ! তোমার অধরামূতেই আমাদের হৃদয়ে এই পরমাডভুত অনল 
গ্রজলিত হইয়াছে, কাজেই তোমার অধরামূত ব্যতীত অন্ত কোন অমৃতেই এ অনল নির্বাপিত হইবে না। 
স্বর্গের অমৃত ভাঙার নিঃশেষ করিয়াও যদি কেহ আমাদের হৃদয়ে লেপন করে তাহা হইলেও আমাদের হৃদয়ের 
অনল ধির্াপিত হইবে না। একমাত্র তোমার অধরামূতই আমাদের হৃদয়ের অনল নির্বাপণের সিদ্দৌষধি। 


তোমারই অধরামৃত বংগীছিদ্র দারা নির্গত হইয়া নাদরপে আমাদের কর্ণার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 


এই অনল প্রজলিত করিয়াছে, আবার তোমার অধরামৃতই যদি আমাদের বদনদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে . 
তাহা হইলে এই অনল নির্বাপিত হইবে । অন্তরের তাপ অন্তরে প্রবিষ্ট মহৌবধ ব্যতীত শান্ত হইতে 
পারে না, কাজেই কোন প্রকার বাহ উপায়ে এ তাপের শান্তি হইবে না । তাই বপিতেছি--হে ব্রজরাজ- 
নন্দন! তোমারই প্রদত্ত অগ্নি সংযোগে দদ্ধপ্রায় ব্রজরমণীগণকে যদি রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে আর 
ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া তোমার অধরামৃত বর্ষণে প্রবৃত্ত হও তোমার অধরামৃত ব্যতীত অন্য কোন 
উপায়েই আমাদের জীবন রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাকে ভালবাসি, তাই 
তোমাকে বণিতেছি, হে সখে ! শতকোটি রমণীবধের পাপে লিপ্ত না হইয়া শতকোটি রমণীর জীবন দান করিয়া 
মহাপুণ্য সঞ্চয় কর । 

হে সখে! যদি তুমি তোমার অধয়ামৃত প্রবাহ সেচন করিয়া আমাদের হৃদয় মধ্যস্থ দারুণ বহিজালা 
নির্বাপণ না কর, তাহা হইলে আমাদের আর অন্ত গতি নাই। আমরা শিশুকাল হইতে তুমি ভিন্ন আর 
কিছুই জানিনা এবং তোমারই সেবাকাজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আঁসিতেছি। তুমি যদি নির্দয় হইয়া 
আমাদের পরিত্যাগ কর এবং আমাদের দেহ যদি তোমার সেবার যোগ্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের 
এ দেহ ধারণের কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা তোমার চরণ ধ্যান করিতে করিতে তোমারই সন্মুখে 
তোমার সেবার অযোগ্য দেহ পরিত্যাগ করিব । তুমি নানাভাবে আমাদের উপেক্ষা করিতেছ দেখিয়া মনে 
হয় যে আমাদের দেহ তোমার সহিত মিলনামৃত উপভোগের যোগ্য নহে, আমাদের দেহ তোমার বিরহাগ্রিতে 
দগ্ধ হইবারই উপযুক্ত । . সুতরাং আমরা তোমার বিরহাগ্মিতেই তোমার সেবার অযোগ্য দেহ দগ্ধীভূত করিয়া 
জন্মান্তরে তোমার চরণ সমীপে উপনীত হইতে চেষ্টা করিব। বিজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছি, মরণকালে যে 
ভাবনার উদয় হয়, মরণান্তে জীবের তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে । আমরা যদি তোমাকে দেখিতে দেখিতে 
তোমারই সন্মুখে তোমার সেবার অযোগ্য দেহ তোমারই বিরহাগিতে দগ্বীভূত করিতে পারি, তাহা হইলে জন্মান্তরে 
নিশ্চয়ই তোমার চরণপ্রান্তির স্থযোগ লাভ করিতে পারিব। আমরা যদি তোমার গতাগতির পথে মৃত্তিকা 
হইয়াও থাকিতে পারি তাহা হইলেও তোমার চরণ স্পর্শ পাইয়া ক্বতার্থ হইতে পারিব; কিন্তু তোমার সেবার 
অযোগ্য দেহভার বহন করিয়া আমাদের কোনই লাভ হইবে না । তাই বলিতেছি__হে বজকঠোর ! তুমি যদি 
এখনও তোয়ার অধরামৃত প্রবাহ সেচনে আমাদের হৃদয়ের অন্ল নিৰ্বাপিত না কর, তাহা হইলে আমর! আর 
ক্ষণকাঁলও দেহ ধারণ করিতে পারিব না । আমরা তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইলে পরিশেষে তোমারও 77 
নলে দ্ধ হইতে হইবে। তাই আবার বলিতেছি হে সখে ! তুমি এখনও তোমার হঠ পরিত্যাগ করিয়া অধরামূত 


সেটনে আমাদের দগ্ধ দেহ শীতল কর । 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই প্রকার স্পষ্টভাষায ব্যক্ত করিলেন যে ্রীকৃষ্ণের অধরামূত ব্যতীত তাহাদের 


bd 
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৬৮৮০৬ শ্রীমস্াগবতমৃ। 


আর জীবন ধারণের কোনই উপায় নাই। কিন্তু তাহাদের এই সুস্পষ্ট ভাবে সম্ভোগ প্রার্থনার অন্তরালেও 
উপেক্ষাভ্ির সমাবেশ আছে। রসিকেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীকষ্চ যেমন সুতীব্র উপেক্ষাবচনের অন্তরালে মিলন- 
প্রার্থনার অমৃতপ্রস্রবণ নিহিত রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ রসিকাশিরে।মণি ব্রজরমণীগণও তাহাদের ব্যাকুলতাময় 
মিলনপ্রার্থনা-বচনের অন্তরালে স্থৃতীব্র উপেক্ষাভঙ্গী লুকাইয়া রাখিয়া! ব্রজরাজনন্দনের রসিকতাপূর্ণ বচনের প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিয়াছেন । এ 
“সিঞ্চাঙ্গ নত্বদধরামৃতপুরকেণ” প্রভৃতি গোপীবচনের উপেক্ষাভঙ্গীময় অর্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে 
জানা যায় যে_তীহারা প্রীকুষ্জকে বলিতেছেন - “অঙ্গ হে মহালম্পট ! নঃ হাসাঁবলোককলগীতেন সহজেন 
. জাতে যন্তব হৃচ্ছয়ামিস্তং ত্বদধরামৃতপুরকেণৈব সিঞ্চ। অন্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নাস্তেব যন্তা অধরামৃতেন ' 


= স্বকাগ্মিং সেক্ষ্যসি ৷” 


হে লম্পটশিরোমণে! আমাদের স্বাভাবিক সহাস্ত es দর্শনে এবং মধুর বচনাবলী শ্রবণে 
তোমার হৃদয়ে যে কামাগ্ি প্রজ্রলিত হইয়াছে, তাহা তুমি নিজ অধরামৃত সেচনেই নির্কাপণ কর। 
আমরা সকলেই কুলধর্ম্মনিরতা ব্রজরমণী ; সুতরাং আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাহার অধরামূতে 
তোমার কামাগির উপশম হইতে পারে। ব্রজরমণীগণের এই প্রকার বচনভঙ্গীর ইঙ্গিতে ইহাও জানা যায় 
যে - কোনও লোভ পরবশ ব্যক্তি যদি কোনও লোভনীয় বস্তু দেখিয়া! তাহা আস্বাদন করিতে না পারে 
তাহা হইলে সে যেমন জিহ্বা দ্বারা নিজ অধর লেহন করে, সেইরূপ তোমার ভাগ্যও আমাদের 
দেখিয়া নিজ অধর লেহন করা ব্যতীত আর অন্ত কোনই উপায় নাই। হে শঠশিরোমণে ! যদি তুমি 
হঠ পূর্বক আমাদের স্পর্শ করিতে অগ্রসর হও তাহা হইলে আমর! নিজ নিজ পতির বিরহাগ্মিতে দেহ বিসর্জন 
করিব, কিন্তু কখনও কল্পনাতেও তোমার নিকটবন্তিনী হইব না) অতএব হে সখে! আমর! শিশুকাল হইতেই 
তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাই তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি যে 
তুমি ছুরাগ্রহ ও ছুরভিনিবেশ বশতঃ কদাপি আমাদের স্তায় কুলধর্্মনিরতা রমণীগণের সহিত মিলনবাসনা পোষণ 
করিয়! দুরাকাজ্ষার অনলে দগ্ধ হইও না। আমরা পুষ্প চয়নের জন্য বনে আসিয়া হঠাৎ তোমার সন্মুখীন হইয়া 
পড়িয়াছি বলিয়া তোমার এরূপ কু অভিপ্রায় পোষণ কর! এবং তদন্ুরূপ ইঙ্গিত ও বচন প্রয়োগ করা কদাপি যুক্তি 
যুক্ত হয় নাই৷ যাহ! হউক, আমরা তোমাকে বড়ই ভালবাসি বলিয়া বলিতেছি যে আর কদাপি এরূপ ছুরভিপ্রায় 
পোষণ করিও ন! এবং আমাদের নিজ গৃহে গমনে বাধাপ্রদান করিও না | 

এই প্রকারে গোপীবচনের উপেক্ষাভঙ্গী অন্গসরণ করিয়া যদি বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় 
তাহা হইলে কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের 
জুখ দুঃখ ভাল মন্দ যাহা কিছু আছে, সবই কৃষ্ণস্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুতেই নহে। প্রাকৃত জগতের জীবের স্তায় : 
তাহাদের বিষয়সংযোগে এবং বিষয়বিয়োগে কোন প্রকার স্ুখছুঃখের অনুভূতি হয় না। তাহাদের কেবলমাত্র 
কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোনই প্রার্থনীয় বস্তু নাই। তাহারা কৃষ্ণকে যে ভাবে ভালবাসেন এবং যে ভাবে 
রুষ্ণের সেবা করিলে তাহাদের মনের মত হয়, সে ভাব অন্ত কুত্রাপি সম্ভবপর হয় না। এব, প্রহলাদ, নারদ 
ব্যাসাদি বহুতর কৃষ্ণভক্তের কথা পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তাহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের অধরামূত- 
প্রাপ্তির লালসা পোষণ করেন না এবং তাহাদের প্রেমে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই ; কৃষ্ণের চরণে 
মস্তক লুষ্ঠিত করিতে পারিলেই তাহাদের সর্ববিধ কামনা পুরণ হইয়া যায়। কিন্ত ব্রজরমণীগণের প্রেমের কি 
অনির্বরচনীয় মাহাত্ম্য যে--তীহারা কৃষ্। নিকটে উপস্থিত হইয়াও কৃষ্ণ বিরহানলে দগ্ধ হইতেছেন এবং তাঁহার 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ১৯৮৭ 


যা শ্ুজাক্ষ তব পাদতলং বমায়া দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়ন্ত | 
অম্পান্মম তৎপ্রভৃতি নান্যদ্মক্ষমঞ্জঃ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিত| বত পারয়াম ॥ ৩৬ 


মা ন্ট কৃষ্ণের অধরামূতপ্রবাহ প্রাপ্তির লালসা জানাইতেছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের এই বাসনা 
পুর্ণ করিতে না পারেন তাহা হইলে কৃষ্ণের বিরহবহ্ছিতেই তাহাদের জীবনান্ত হইয়! যাইবে। ব্রজরমণী- 
গণের এই প্রকার অনন্ভসাধারণ পরমপ্রেম এবং অনন্তসাধারৎ প্রেমসেবাকাজ্ষার অভিব্যক্তিই এই 
শ্লোকের বাস্তবার্থ। ূ 


ব্রজরমণীগণের ইন্দিতভঙ্গিচাতুর্য্য পূর্বপ্রদর্শিত প্রার্থনা ও উপেক্ষাভদ্দির যুগপৎ অভিব্যক্তিতেই এই . 
শ্লোকের বুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ 

অন্বয়ঃ !--অম্বুজাহ্ষ (হে কমলনয়ন!) যহি (যদা অক্মদনির্বচনীয়পুণ্যোদয়সময়ে ) কচিৎ 
( কম্মিংশ্চিদপি দুল ভে স্থানবিশেষে ) ত্বয়া অভিরমিতাঃ ( নিজভাবব্যঞ্জনয়া নন্দিতাঃ সত্যঃ) অরণ্যজনপ্রিরন্ত 
(অরণ্যজনাঃ গোপজাতয়ঃ প্রিয়া যন্ত তন্তু ) তব রমায়াঃ (লক্ষ্যা অপি) দত্তক্ষণং (দত্বোৎ্সবং) পাদতলং 
অষ্পাক্মম (বয়ং স্পৃষ্টবত্যঃ) তৎপ্রতৃতি (তত আরভ্য ) অন্সমক্ষং ( অন্তেযাং সমক্ষং) অঞ্জঃ (স্থখেন ) স্থাতুং 
( অবস্থাতুমপি ) ন পারয়ামঃ (নৈব শরুমঃ)॥ ৩৬ 

মুলানুবাদ হে কমললোচন | আমরা যেদিন তোমার ভাববিশেষে আনন্দিত হইয়া কোনও 
নিৰ্জ্জন স্থানে তোমার ওঁ রমাবাঞ্ছিত পদতল স্পর্শ করিয়াছি, সেই দিন হইতে আর কাহারও নিকট 
অবস্থান করিতে পারি না ॥ ৩৬ | 

ভ্রীধ্টটীক1 !-নন্ স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এনমগ্নিং সিঞ্চেযুরিতি তত্রাহুর্যহীতি। রমায়৷ লক্গ্যা। 
দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং। তদপি কচিদেব ন সর্বদা । অরণ্যজন।ঃ প্রিয়প্রিয়ত্বাদেবারণ্যে কচিৎ বহি আল্পান্ম 
পৃষ্টবত্যো বয়ং। তত্রচ ত্বয়াভিরমিতাঃ আনন্দিতাঃ . সত্যঃ তদারভ্য অন্তসমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামঃ 
তুচ্ছান্তে ন রোচন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ 

আচবষ্ণৰঢতাোষণী (-নন্থ কথং নিরপরাধে মধ্যপরাধঃ কল্প্যতে মদীয়স্বাভাবিকসোৌন্দর্যাদিদর্শনেন 
কামিনীনাং বশ্চিতাদিকং ক্ষুভ্যতি তত্রাহং কিং করবাণি। কিঞ্চ যদি গৃহক্বত্যেষযু ন শক্তিস্তথাপি কুলবধূনাং 
যুগ্নাকং অব্রৈবাবস্থানং যুক্তং তত্ৰাহুঃ যহাঁতি। হে অন্ুজাক্ষ যহি যদা অক্মদনির্বচনীরপুণ্যোদয়সময়ে কচিদপি 
ছুল্লভে দেশে ত্বয়াভিরমিতা নিজভাবব্যঞ্জনয়া নন্দিতাঃ সত্যপ্তব পাদতলং অল্পান্ষমেতি স্থচকেন বাক্যেন পুর্ণাঃ 
পুলিন্য উরগায়পদাব্জরাগপ্রীকুক্ধমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেনেত্যত্র পূর্বকৃতব্যাখ্যান্ুসারেণ কয়াপি তয়! বথা- 


₹কথঞ্চিল্কন্ত পাদতলম্পৰ্শস্ত তদেগাষ্ঠীস্বের প্রসিদ্ধেঃ কৃতকাত্যায়নীব্রতানান্ত তৎস্পর্শস্তাঙ্গীকারমাত্রতাৎপ্যাচ্চা- 


প্রাপ্তসঙ্গা অপি প্রাপ্তসঙ্গাভিরাত্মৈক্যং প্রকল্য তাভিশ্মিলিত্বা প্রোচুরিতি জ্ঞেয়ম্‌। কীদৃশং পাদতলম্‌ ? রমায়। 
দত্তক্ষণং তন্তামপি নুনমপিতমহোতৎসবমিত্যর্ঃ। নন" স্বপ্ন এবায়ং ভবতীনাম্‌, অন্যথা নিত্যমপি তথাগ্াপি তৎ 
স্তাত্তত্ৰাহঃ। অরণ্যজনেষু পুলিন্দীহরিণ্যাদিগ্মের সন্ততনিজদর্শনাদিদানেন প্রীতিকর্ভ্ন ব্রজজনেযু। ততো! অক্মাকন্ত 
সুতরামেব ছন্লভন্তেত্যর্থঃ। ইতি রমায়া অস্মাকঞ্চ যোগ্যানাং পরিত্যাগাত্তাদৃশানাঞ্চ স্বীকারাছুপালন্তশ্চ স্থচিতঃ। 
তদেবং য্য্যল্রাক্ম তৎপ্রভৃতি নান্তেযাং সমক্ষং স্থাতুমুর্ধাবস্থানমপি কর্তং পারয়ামঃ। অন্তদর্শনমন্মরভ্যং ন রোচত 
ইত্যর্থ । অতএব কোহংপ্যচ্যাটনবিদ্যাময়ঃ স্পর্শগুণ ইতি ভাবঃ| নঙগ মিথ্যাবাদিতযঃ! সদা গেষ্ট 

জনমধ্যে বনধৈব তত্রাহঃ অঞ্জঃ সুখেনানায়াসেন তৃতো বলাদেব তত্র বসাম ইতি ভাবঃ। অধৈর্ব্যাপক্ষে 
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১৯৮৮ | শরীমন্তাগবতম্‌ | 


হু কু হেত জং কেযুটিদাবিরভাবেযু রমায়া দত্তক্ষণং স্বয়ন্ত অরণ্যজনপ্রিয়ন্ত বৃন্দাবনবাসিনাং 
শ্রীগোপাদীনাং গ্রে তাব্যভিচারিণঃ অহো| অভাগ্যং তথাপি যহি কদাচিদেবাসরাক্ম । অন্তং 
সমানম্‌। | 

অত্র তেষাং ব্যাখ্যানেহ্রণ্যেতি তজ্জনসম্বন্ধেনৈবেত্যপি দৈ্মেবেতি। অনেনাথবেতস্তোত্তরং স্বাভাবিক- 
প্রেমবিশেষেনৈবাগতাঃ স্ম ন ত্বস্তজনবৎ সাধারণপ্রেয়েতি ৷. নিষেধার্থশচায়ং। অয়ে সাধু ্মারিতং সথে ইত্যনেন 
যতো বাল্যক্ীডাসখ্যেন ভবতীনাং স্পর্শোহপি জাতোহস্ীত্যাশস্্যাহঃ ২হীতি। বহি যদা তব বাল্যে বানরাদি- 
প্রিয়ন্তৈব সতঃ পাদতলং রমায়া রমণ্য! দত্তাবসরং তদভিসারোন্মুখং বভুবেত্যর্থঃ । তৎ প্রভৃতি তদপি নাশ্রাক্ষ 
কিমুতান্যদন্নং। কথন্তৃতা অপি ত্বয়াভিরমিতা বাল্যে কারিতক্রীড়া অপি! অতএবান্তেষাং শ্বশ্বাদিনামপি সমক্ষং 
স্থাতুং পারয়ামঃ অন্তথা তৈরপি দ্বিষ্যেমহীতি ভাব ইতি ॥ ৩৬ 

শ্রীভাগবতাম্মতব্থিনী 1_প্ৰীক্ৃষ্ণের সহিত মিলানাকাজ্জায় পরমব্যাকুলচিত্তা ব্রজরমণীগণ যখন 
উন্মাদভাবের আবেশে ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া “সিন্স নস্তদধরামৃতপূরকেণ” প্রভৃতি বাক্যে 
স্পষ্টভাবে সন্ভোগ প্রার্থনা করিলেন, তখন পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যেন আনন্দসিন্ধ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। 
ব্রজরমণীগণের মুখে স্পষ্ট ভাবে সস্তোগ প্রার্থনা বচন গুনিবার জন্য তিনি প্রেমদয়ার্জচিত্ত হইয়াও তাহাদিগকে 
বজ্জকঠোর উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্য লজ্জা বাম্য 
প্রভৃতির আবরণ "এতই কঠিন যে তাহা কৃষ্ণের উপেক্ষাবচন-বভ্রাঘাতেও কিছুমাত্র অপস্থত হয় নাই। 
সেভন্তশ্রীরুঞ্চ এতক্ষণ সভৃষ্ণ ভাবে ব্রজরম্পীগণের নিরাশা-নআ বদনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! মনে মনে চিন্তা 
করিতেছিলেন যেঁ-হায়! এত চেষ্টা করিয়াও আমার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার কোনই 
লক্ষণ দেখিতেছি না। তবে কি প্রেমবতী ব্রুজরমণীগণের অন্তরে সুগুপ্ত পরমপ্রেমের কাহিনী তাহাদের 
অন্তরেই চির-নিহিত থাকিবে? তাহাদের মিলন-প্রার্থনার ভাষা কি আমার কর্ণগোচর হইবার কোনই 
আশা নাই? কৃষ্চ এইরূপ নানাবিধ ভাবনার তরঙ্গে যখন নানাভাবে : উৎক্ষিপ্ত হইতেছেন, সেই 
সময়ে ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধুতে উন্মাদ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া কৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দিল। 
ব্রজরমণীগণের মুখে স্পষ্টভাবে সম্ভোগ প্রার্থনা বচন শুনিয়া ব্রজরাজনন্দন আশ্বন্ত এবং পূর্ণমনোরথ 
হইলেন এবং আবার নানাবিধ রসিকতাপূর্ণ ভঙ্গী করিয়া ব্রজরমণীগণকে জানাইলেন_হে 
ব্রজরমণীগণ! আমার স্বাভাবিক সৌন্দধ্যাি দর্শনে এবং মোহন মুরলী নাদ শ্রবণে যদি তোমাদের 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় ও চঞ্চল হৃদয়ে কামাঘ্ি প্রজলিত হয়, তাহাতে আমার অপরাধ কি? পর- 
পুরুষের সৌনধ্যাদি দর্শনে যে সমন্ত চঞ্চল প্রকৃতি রম্ণীগণের চিত্ত বিক্ষু্ধ হয়, তাহাদের পক্ষে কদাপি 
' অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া কর্তব্য নহে। যাহা হউক, তোমাদের যদি আমার সৌন্দ্যাদি- দর্শনে তাদুশ 
চিন্তক্ষোভ উপস্থিত হইয়াই থাকে তাহা হইলে এখানে আর ক্ষণকাল মাত্রও বিলম্ব না করিয়া 
সত্বর নিজ গৃহে গমন কর এবং অন্তরের তাপ নিবারণের জন্য নিজ নিজ পতির নিকটে প্রার্থনা 
জানাও তাহা হইলে তাহারা তাহাদের অধরামূত প্রবাহ দ্বারা তোমাদের অন্তরের তাপ শাস্তি 
করিয়া দিবে । কুলবতী রমণীগণের অন্তরের তাপ শান্তির জন্য কদাপি পরপুরুষের নিকট অধরামূত যাচ্জা 
করা যুক্তিযুক্ত নহে । ys 

পরিহাসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার নিদারুণ ইঙ্গিতভঙ্গি বুঝিয়া. উপেক্ষা-ব্যথিতা বিরহদাবদগ্ধা 
ব্রজরমণীগণ বলিলেন_হে কমলনয়ন! আমরা শিশুকালে প্রথম জ্ঞানবিকাশে যখন তোমার নয়নে 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৮৯ 


নয়ন অর্পণ করিয়াছি, তখন স্তরীপুরুষ ভেদজ্ঞানের বিকাশ না হইলেও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরের 
:.. সার তোমার নয়নকমলে আসক্ত হইয়া গিয়াছে। “চক্ষ,রাগঃ প্রথমং চিত্াসন্ত্ততোহ্থ সঙ্্পঃ ইত্যাদি রস- 
শান্ত বচনে জানা যায় যে,__পুরুষরমণীর মিলনে প্রথমে পরস্পরের নয়নে নয়নে দর্শন, তৎপরে চিত্তের আসক্তি 
এবং তৎপরে মিলন বাসন! ও তদনুরূপ সঙ্কন্পের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সঙ্ধল্নকেই রসশাস্ত্রতত্ব্ঞ ব্যক্তিগণ 
| পূর্বারাগ বলিয়া থাকেন। কিন্তু হে মহামোহন! হে সর্বচিত্তাকর্ষক ! তোমার নয়নের কি অনির্বচনীয় 
আকর্ষণী শক্তি যে--শিগুকালে যখন আমাদের স্ত্রীপুরুষ ভাবের সঙ্গে কোনই পরিচয় ছিল না, সেই 
সময়েই তুমি বলপূর্ব্বক আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছ। সুতরাং আমাদের অজ্ঞান দশাতেই পূর্বারাগের স্ার অবস্থা 
ৃ প্রকাশ হইয়াছিল। সেই শিশুকালের নয়নানয়নি দর্শনই আমাদের : কোনকালেই তোমাকে ভুলিতে 
ঞ দেয় নাই এবং স্ত্রীপুরুষ ভাব সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান না থাকিলেও আমাদের চিত্ত সর্বদা তোমাতে আকৃষ্ট 
ও আসক্ত হইয়াছিল। তাহার পর যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানের বিকাশে বাল্যক্রীড়ার সময়ে অন্ধ ভালবাসার আকর্ষণে 
নিরন্তর তোমার নিকট যাইতে, তোমার সহিত নানাবিধ মুগ্ধালাপ করিতে এবং তোমার সহিত বেড়াইতে 
bb ভাল লাগিত, তখন হইতেই আমাদের তুমি ব্যতীত জগতে আর কোনও প্রিয়বস্ত আছে বলিয়া মনে হয় 
৷" নাই। তাহার পর যখন কোনও অনির্বচনীয় সৌভাগ্যফলে কোনও নির্জন প্রদেশে তোমার চরণতল স্পর্শ 
করিবার স্থযোগ ঘটিয়া গেল, তাহার পর হইতে আমাদের আর তোমার চরণ ছাড়িয়া অন্য কাহারও 
| নিকট ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থানের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুতরাং হে চিত্তাকর্ষক ! এখন আর আমাদের 
| তোমার চরণ ছাড়! অন্ত কোনই গতি নাই। জানি না তোমার চরণের কি উচ্চাটনবিদ্ভাময় ম্পর্শগুণ আছে 
যে-_তাহার বলে আমাদের আর অন্ত কুত্রাপি বাস করিবার সাধ্য নাই। যদিও আমরা নিরন্তর নিজগৃহেই 
অবস্থান করিয়া থাকি, তথাপি তাহা আমাদের কাছে কিছুমাত্র স্থখাবহ নহে, প্রত্যত কারাবাসের প্যায় 

অসহনীয় ছুঃখপ্রদ । 
কেবলমাত্র আমরাই যে তোমার চরণে আকৃষ্ট হইয়াছি তাহা নহে, তোমার. চরণের এমনই কিছু গুণ 
আছে যে তাহা! “মায়! দত্তক্ষণং-_নারায়ণ-প্রেয়সী লক্দীরও আকাজ্জণীয় এবং পরমানন্দপ্রদ । ত্রজে সমস্ত 
বিজ্রজনই বলিয়া থাকেন যে_নাগপদ্ধীগণ তোমার স্তব প্রদঙ্গে তোমার চরণের মহিমা কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়! বলিয়াছেন- দায় শ্ীর্ললনাচরত্রপঃ”__তোমার চরণধুলি কণিকা স্পর্শ লালসায় নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মী 
পর্য্যন্ত তীব্র তপ্ত! করিয়াছেন । যদিও লক্ষ্মীবাঞ্ছিত চরণপ্রান্তির আশা করা গোপরম্ণীগণের পক্ষে ছুরাশা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে, তথাপি, হে গোপরাজনন্দন ! তোমার চরণ অরণ্যজনের বড়ই প্রিয় এবং অরণ্যজনও 
তোমার চরণের বড়ই প্রিয় দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং এই পরম দুর্লভ বন্তপ্রাপ্তির লালসাতেও 
পশ্চাৎপদ হইতেছি না। তোমার চরণ রমাবাঞ্ছিত হইলেও তাহা বৃন্দাবনের বনে বনে নিরন্তর বিচরণ করে। 
বনের তৃণ, ধূলি কঙ্করাদি পর্য্যন্ত তোমার চরণলগ্ন হইবার অধিকার পায়, ত্রমরাদি কীটগণ পর্য্যন্ত তোমার 
চরণের পাশে পাশে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, কাজেই আমাদের মনে হয় যে_আমরা গোপরমণী 
হইয়াও কীট তৃণ ধূলি প্রভৃতির ন্যায়ও কি তোমার চরণ সন্বন্ধ লাভ করিতে পারিব না? বিশেষতঃ শ্রীদাম 
সুবলাদি গোপবালকগণও তোমার বণভ্রমণে শ্রান্ত চরণ সম্বাহণ করিবার অধিকারে বঞ্চিত হয় না। (পাদ- 
ংবাহনং চকুঃ কেচিত্তন্ত মহাত্মনঃ) কিন্তু আমরা গোপরমনণী হইয়াও তোমার অরণ্যজনপ্রিয় চরণের কোন 
সমন্ধই লাভ করিতে পারি নাই। তাই বলিতেছি_হে ত্রজরাজনন্দন ! আমর! শিশুকাল হইতে তোমার চরণ 
ছাড়া আর কিছু জানি না এবং তোমার চরণই আমাদের একমাত্র স্ল। তোমার চরণসেবায় বঞ্চিত হইলে 
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১৯৯০ ্‌ শ্রীম্ভাগবতঘ।, 


আমাদের আর কোনই গতি নাই । অতএব নানাভাবে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়া আমাদের বঞ্চিত করিও 
না, চরণসেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পুরণ কর। 

. এই শ্লোকে ব্রজরমণীগণ বলিলেন_-“হে কমলনয়ন! আমরা যেদিন তোমার পদতল স্পর্শ করিয়াছি 
সেইদিন হইতে অন্ত কাহারও নিকটে থাকিতে পারি না” ইহাতে মনে হয় যে__ইহার পূর্বেও ব্রজরমণীগণের-সহিত 
ব্রজরাজনন্দনের মিলন ও অঙ্গসঙ্গাদি সংঘটিত হইয়াছিল । কিন্তু “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি রাসলীলার 
প্রথম প্লোক সমালোচনায় মনে হয় যে, রাসপ্রসঙ্গেই গোগীনহ গোগীনাথের নবসঙ্গম বর্ণিত হইয়াছে.। বিশেষত: 
নবসঙ্গম ব্যতীত গোপীগণের প্রেমপরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নানাভাবে উপেক্ষাবচনাদি প্রয়োগ . করাও সঙ্গত 
হয়না । কাজেই ব্রজরমণীগণ রাসলীলার পূর্বেও কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণম্পর্শ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন 
সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন শ্রীমন্ভাগবত দশমন্বন্ধ একবিংশতি (২১) অধ্যায়ে “পুর্ণাঃ পুলিন্যয 
উরুগাঁয়পদাজরাগ-্রীকুক্কুমেন দয়িতান্তনমণ্ডিতেন” প্রভৃতি  শ্লোকে জান! যায় যে_ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ অরবণে 
বিমোহিতা ব্রজবণিতাগণ বলিয়াছেন-__দয়িতাগণের স্তনলিপ্ত চন্দন বুস্কুমাদি দ্বারা চরণ রঞ্জিত করিয়া! ব্রজরাজনন্দন 
যখন বনপথে চলিয়া যান, তখন তীহার চরণম্পর্শে পথস্থিত তৃণরাজি সুরঞ্জিত হইয়া যায় এবং তাহ! বক্ষঃস্থলে 
লেপন করিয়া বনবাসিনী পুলিন্দ্যরমণীগণ তাহাদের হৃদয়ের তাপ শান্তি করে, সুতরাং বনবাসিনী পুলিন্দয- 
রমণীগণ বড়ই ভাগ্যবতী এবং তাহাদেরই জীবন ধন্য । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবৰ্য ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই শোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লঘুতোষণী:. টাকায় 
বণিয়াছেন_ 

দার্নিতাস্তনমণ্ডিতেনেত্যুক্তয৷ তৎবুক্ুমং দায়িতান্তনতন্তন্ত পাঁদলগ্রমিতি লভ্যতে |' সা চ দয়িতা ্ীপদনান 
দিতা তদিদং বর্ণস্তীযু তাস্বপি বিশিষ্টা “রুক্সিণী দ্বারবত্যান্ত রাধা! বৃন্দাবনে” বনে ইতি মাতস্তাদিপ্রসিদ্ধা শ্রীরাধৈর 
লভ্যতে | অন্তন্তাঃ শ্রিয়ঃ “কস্তানুভাবোহস্ত ন দেব বিদ্মহে” ইত্যাদৌ নিরম্তত্বাৎ, রুক্ষিণ্যাশ্চ তদানীমসন্বন্ধাদিতি | 
সঙ্গমশ্চায়ং দিবস এব ইতি সম্তাব্যতে, তত্রৈব পুলিন্দীনাং ভ্ৰমণাৎ। দ্বয়োঃ সঙ্গমশ্চায়ং ন সম্ভোগবিশেষরূপঃ | 
রাঁসপ্রসঙ্গে “ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমলিকাঃ” ইতি তত্রৈব নবসঙ্গমন্ত প্রতীয়মানত্বাৎ। . অন্যথা 
তৎপরীক্ষার্থং পুনস্তেনোপেক্ষাবচনস্তাসঙ্গতত্বপ্রতীতেঃ। তদিদং বেগুপ্রকরণে ভণিতত্বাৎ বেগুসত্বন্ধেনৈবেতি গম্যতে |! 
উরুগায় ইত্যনেন এষ বেুসত্ন্ধ এব হি স্ছচিতঃ। তন্মাৎ কদাচিৎ বেণুক্ুতাকর্যায়ান্তস্তা লবমূচ্ছাশাস্তয়ে সবুক্ুমে 
সবিন্নে বক্ষসি সন্ত্রমতঃ কেবলেন চরণসঞ্জীবনীপল্পবেন স্পৃশন্েবাগ্ঠাপি সম্যক্‌ সক্কোচানপগমাৎ জ্রতমেব স 
তন্মানিশ্চক্রামেতি লভ্যতে । যাস্ত তদন্তাস্তাসামেব “পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ” ইতি বচনং ৭ 

্যহাদুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং” ইত্যাদ্যক্তিস্ত কুমারীণাং। স্বন্মিংস্তৎ স্বীকৃতত্বমের হত্র তর 
তয়াতিদিষ্টং। ( লু বৈষ্টবতোধণী টীকা) 

«পুর্ণাঃ গুলিন্দযঃ” প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে__বনবাপিনী পুলিন্দরমীগণ: বনপথের পার্শবভাগে শ্রীকৃষ্ণের 
চরণলগ্ন কুক্কুমলিপ্ত তৃণরাজি দেখিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়াছিলেন এবং তৃণ হইতে কুঙ্কুম তুলিয়া মুখে ও: 
বক্ষঃস্থলে লেপন করিয়াছিলেন । শ্লোকস্থ “দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন” এই বাক্যে জানা যায় যে - শ্রীকৃষ্ণের কোনও 
দয়িতার বক্ষঃস্থলে লিপ্ত কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণে লগ্ন হইয়াছিল এবং বনপথে গমনকালে তাহাই শ্রীকৃষ্ণের চরণ’ 
হইতে পথ পার্শস্থ তৃণে লগ্ন হইয়াছিল। যে দয়িতার বক্ষঃস্থলে বিলিপ্ত বুক্ুমপঞ্ষ প্রীকৃষ্ণের চরণতলে' 
লগ্ন হইয়াছিল সে দয়িতাকে একজন সাধারণ গোপরমণী বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ শ্লোক 
ীকুস্থুমেন” এই অংশে শ্রীশব্দ প্রয়োগ থাকায় কোনও শ্রেষ্ট প্রেয়সীরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। “রুল্সিনী ছার” 
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| ডে ্‌ ১০ম ক্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৯১ 
| বত্যান্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে” এই মৎস্তপুরাণ বচনে জানা যায় যেঁ-শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার প্রেরসীগণের মধ্যে রুক্সিণী 
এবং ব্রজপ্রেরসীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ । । শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় রুক্সিণীর সহিত কোনও সম্বন্ধ হয় 
নাই, সুতরাং এই লীলায় শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী বলিতে একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কেহই নহে। অতএব 
| শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থিত কুন্কুমই শ্রীকৃষ্ণের চরণে ও সেখান হইতে বনপথস্থিত তৃণে লগ্ন হইয়াছে বলিয়া ধারণ! 
| হওয়াই স্বাভাবিক । পুলিন্দরমণীগণ দিবসেই কা্ঠাহরণাদি কাধ্যের জন্য বনপথে গমনাগমন করে এবং 
| সেই সময়েই তাহারা পথপার্স্থ তৃণে শ্রীকৃষ্ণের চরণলগ্ন বুক্কুম দেখিয় তাহা দ্বারা বক্ষোলেপনাদি করিয়াছিল, 
সুতরাং শ্রীরাধিকার সহিতও শ্রীকৃষ্ণের দিবসেই মিলন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এ মিলনে শ্রীরাধিকাঁর 
| সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার বিলাসাদি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” প্রভৃতি 
| রাঁসলীলার প্রথম শ্লোক সমালোচনা করিলে রা্সপ্রসঙ্গেই শ্রীরাধিকাদি গোগীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নবসঙ্গম 
| সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়| রাসপ্রসঙ্গে মিলন যদি নবসঙ্গম না হইত, তাহা হইলে গোঁগীগণের 
| প্রেম-পরীক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করা সঙ্গত কিংবা রসাবহ হইত না। বিশেষতঃ বেণুগীত প্রসঙ্গে 
7 প্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের ইঙ্গিত পাওয়ায় স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে-_বেণু সম্বন্ধেই উভয়ের 
| মিলন হইয়াছে। “পূর্ণাঃ পুলিন্দযঃ” প্রভৃতি শ্লোকে “উরুগায়” ( অর্থাৎ যিনি উচ্চরবে বেণুবাদন করেন ) বলিয়া 
| শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ থাকায় বেণু সন্বন্ধেই এই লীলা ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। অতএব শ্রীরাধিকার 
| বক্ষোলিপ্ত কুস্কুমের প্রীরুষ্চচরণে লগ্ন হওয়ার হেতু অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যেকোনও দিন শ্রীকৃষ্ণের 
| মোহন বেধুনাদে আকৃষ্টা হইয়া প্রেমবতী শ্রীরাধিকা, বনভূমিতে আগমন করিয়া মুচ্ছিতা হন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার মৃচ্ছ্াশাস্তির জন্তু তাহার কুক্ধুমলিপ্ত বক্ষঃস্থলে সঞ্জীবনী পল্লব তুল্য নিজ চরণ অপ'ণ করেন, কিন্ত তখনও 
পরস্পরের মিলনে সঙ্কোচ দূর হয় নাই বলিয়া, তিনি চরণ দ্বারা শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াই দ্রুতবেগে 
১-৮ স্থানান্তরে চলিয়া যান। গমনকালে তাহার চরণলগ্ন কুঙ্কুমে বনের তৃণরাঁজি বিনিপ্ত হইয়াছিল ও বনবাসিনী 
পুলিন্য রমণীগণ তাহাই লইয়া নিজ নিজ বক্ষস্থলে ও বদনে লেপন করিয়াছিল এবং অন্তান্ত গোগীগণ তাহাই 
দেখিয়া «পূর্ণাঃ পুলিন্যযঃ” প্রভৃতি বচনে পুলিন্দ রমণীগণের সৌভাগ্য প্রশংসা করিয়াছেন। | 
শ্রীকুষ্ণোপেক্ষিতা ব্রজবনিতাগণের মধ্যে কাত্যায়নীত্রতপর! কুমারীগণও “বর্্যনুজাক্ষ তব পাঁদতলং রমায়াঃ” 
এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণরণন্পর্শ লাভের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণন্পর্শ করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ যে বস্রহরণ দিনে তাহাদের “ময়েমা রংস্তথ ক্ষপাঃ” “আগামী এই 
রজনীতে (পূর্ণিমায়) তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিব” বলিয়াছেন তাহাতেই তাঁহারা নিশ্চিতরূপে ধারণা 
করিয়াছেন যে-_কষ্ণ তাহাদের প্রাণবল্লভ এবং তাহারা কৃষ্ণপ্রেয়সী। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে চরণ অ+: 
করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত গোপীগণেরই জান! ছিল বলিয়া সকলেই পরমানন্দে ঘোষণা! করিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের 
বক্ষঃস্থলে চরণ অর্পণ করিয়াছেন । 


সপ সিীী৮ীশীী্ী্শীশ 


পদ্মপুরাণেও গ্রীরাধিকার সহিত প্রীকৃষের গুপ্ত মিলনের বৃতান্ত জানা যায়_ 
বাল্যেহপি ভগবান্‌ কৃষ্ঞ কৈশোরং.রপমাস্থিতঃ ৷ রেমে বিহারৈবিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া ॥ 
গ্রীন্ক্ধ বাল্য বয়সেও কিশোর মূর্তি প্রকাশ করিয়া তাহার নিত্য কান্তা শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিলাগ- 
রসাস্বাদন করিতেন । সুতরাং রাসপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরমণীগণের সহিত নবসঙ্গম সংঘটিত হইলেও শ্রীরাধিকার 
সহিত তাহার পূর্বেও মিলন হইয়াছিল এবং সেই জন্তই অন্তান্ত গোপীগণও “আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণম্পর্শ লাভ 
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১৯৯২ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ | 


ত শী 


৬০৩০২ 


করিয়াছি” মনে করিয়া পরমাঁনন্দ উপভোগ করিতেন | “যহ্যঘুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়াঃ” প্রভৃতি প্লোকেও সেই 
আনন্দেরই ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়াছে । 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের বচনপ্রয়োগ কৌশলে “যহ্যম্থজাক্ষ তব Trt রমায়াঃ” প্রভৃতি শ্লোকের অর্থান্তরে 
যে উপেক্ষাভন্গির সমাবেশ আছে তাহ! আলোচনা করিলে জানা যায় যে_ ব্রজরমণীগণ বলিলেন - “হে অধুজাঙক্ষ! 
ত্বয়াভিরমিতাঃ ত্বয়া কারিতক্রীড়া অপি যহি যদা বাল্যবয়সি অরণ্যজনপ্রিয়স্ত তব পাদতলং রমায়াঃ রমণ্যাঃ দত্তক্ষণং 
দত্তাবসরং ( তদভিসারোন্মুখমিত্যর্থঃ ) বভুব তৎপ্রভৃতি তদপি ন অশ্প্রাক্ম কিমূতান্তাদক্গং 1” 

হে কমলনয়ন ! তুমি শিশুকাল হইতেই অরণ্যজনপ্রিয়। আমরা শিশুকালে তোমার সহিত বাল্যক্রীড়া 
করিতে করিতে যেদিন জানিলাম যে তোমার চরণ রমণীগণের দিকে গমনোন্মুখ হইতেছে, আমরা সেইদিন 
হইতে অনবম্পর্শের কথা দুরে থাক, কদাপি তোমার চরণন্পর্শ করি নাই । সেই জন্তই “অন্তেযাং শ্বশ্বাদীনামপি 
সমক্ষং স্থাতুং পারয়ামঃ অন্যথা তৈরপি দ্বিষ্যেমহি ৮ আমরা শিশুকালেই তোমার রমণীগণের দিকে গমনাগ্রহ 
দেখিয়া তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বলিরাই এখন পরম সুখে শ্ব্জ প্রভৃতি গুরুজনের নিকট বাস করিতে 
পারিতেছি। আমাদের যদি তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাঁকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমর! সকলেরই 
বিদ্বেষভাজন হইতাম. অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী বলিয়া মনে করিও না যে 
আমরা তোমার সহিত মিলনের জন্যই এই নির্জন অরণ্যে আসিয়াছি। আমর! পুষ্প চয়নের জন্য বনে 
আসিয়া হঠাৎ তোমার নিকটস্থ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, তুনি তোমার পররমণীলোলুপতাস্বভাববশতঃ আমাদের 
উপর- কোনও কুধারণা কিংবা ছুরাগ্রহ পোষণ করিও না। আমরা শিশুকালেই তোমার স্বভাবের পরিচয় 
পাইয়া তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছি এবং পতি শ্বশর প্রভৃতি গুরুজন সহ পরমাঁনন্দে নিজ নিজ গৃহে বাস করিতেছি। 

এই গ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে__শ্রীকুষ্ণ, স্বভাবতঃই অরণ্যজনপ্রিয় 
অর্থাৎ বুন্দারণ্যবাসি গোপগোগীগণের পরম প্রেমাম্পদ । সুতরাং তাহার চরণসেবনে বুন্দাবনবাঁসি 
গোপগোপীগণের যথাযোগ্য অধিকার আছে । যদিও তাঁহার চরণ লক্মীদেরীরও বাঞ্চনীয়, তথাপি তিনি বুন্দারণ্যে 
আসিয়া বৃন্দাবনবিহারী মৃষ্তির চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। “্যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীল’ লনাচরত্তপঃ” প্রভৃতি 
শ্রীমাগবত বচনে জানা যায় যে লক্ষ্মী প্রীরুষ্ণের নারায়ণমূত্তির চরণসেবা-নিরতা৷ হইলেও তিনি বুন্দাবনবিহারী 
মুর্তির চরণসেবাধিকার পাইবার জন্য তীব্র তপন্ত|! করিয়াছেন। সেই জন্তই ব্রজরমীগণ বলিলেন _ হে কৃষ্ণ ! 
তোমার চরণ রমাবাঞ্চিত হইলেও তাহা বুন্দারণ্যবাসিগণের নিজস্ব । কাজেই আমরা আর তোমার চরণ 
ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তোমার চরণসেবনে আ্যমাদের জন্মগত. অধিকার থাক! সত্বেও যদি আমরা তাহাতে 
বঞ্চিত হই তাহা হইলে আমাদের আর দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। 

ভরীকুষ্চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির এতাদুশ মাহাত্ম্য এবং যাহাদের একবার কোনক্রমে শ্রীরুষ্চরণম্পর্শ 
হয় তাহাদের আর তাহা ছাড়িয়া অন্তত্র গমন করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে ইহাই বাস্তবার্থের প্রতিপান্ধ ৷ 

. এই শ্লোকের বুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে__ব্রজরমণীগণ বলিলেন হে 
কষ! আমর। যেদিন কে|নও অনির্ধরচনীয় ভাগ্যবশতঃ তোমার চরণম্পর্শ করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম, সেইদিন 
হইতেই তোমার চরণে বিক্রীত হই! গিয়াছি, আমাদের আর তোমার চরণ ছাড়া অন্ত গতি নাই । আবার 
ব্রজরম্ণীগণের ইঙ্গিত ভঙ্গিতে মনে হয় যে তাহারা বলিলেন-_-হে কৃষ্ণ! লক্ষী চঞ্চলস্বভাঁবা বলিয়া তোমার 
চরণ তাঁহার বাঞ্ছিত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কুলধর্মানিরতা ব্রজবনিতা ; কাজেই আমরা পাতিত্রত্য ভঙ্গ ভয়ে 
কদাপি তোমার চরণ স্পর্শ করি না এবং পতি প্রভৃতি গুরুজনের নিকটে পরমন্থখে কালযাপন করি ॥ ৩৬ 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯*$ অধ্যায়ঃ । ১৯১৩ 


আীর্বৎপদানুজরজশ্চকমে তুলন্তা লব বক্ষসি পদং কিল ভূত্যভু্ং। 
যন্তাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যনুরপ্রয় সন্ত তবপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ 


পা ্বীক্ষণে (“তরী্ময়ি কৃপাদৃষ্িং বিদধাতু” ইত্যেতদর্ঘ) উত (অপি) অন্তস্র- 
রি ক্তানাং সুরাণাং ত্র্গেন্রাদীনাং প্রয়াসঃ ) সা এঃ ( লক্ষীঃ ) বক্ষসি (নারায়ণন্ত বক্ষঃস্থলে) 
পদং (অসাপত্যং স্থানং) লব্ধাপি তুলস্তা (সপত্া সহাপি) যৎ (বস্ত তব) ভৃত্যজুষ্টং (ভৃত্যগণপরিসেবিতং ) 
পর্দীপুজরঅঃ চকমে .( কাময়ামাস, ) তদ্বৎ বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ (চরণধুলিকণিকামেব) প্রপন্নাঃ কিল (ইতি 
নিশ্চিতং )॥ ৩৭ 

মুলান্বাদ 1 বাহার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ব্ৰহ্মাদি দেবগণও সর্বদা লালায়িত, সেই নারায়ণপ্রেয়সী 
লক্ষী নারায়ণবক্ষঃস্থলে বাসাধিকার লাভ করিয়াও তুলসীর সহিত মিলিত হইয়া তোমার ভৃত্যগণপরিসেবিত 
চরণকমলরেপুপ্রাপ্তির লালসা করিয়া থাকেন। হে কৃষ্ণ! আমরাও সেইরূপ সর্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণে 
প্রপন্ন হইয়াছি॥ ৩৭  . 

্রীধলভীকা1_ত্বৎপাদসৌভাগ্যং ত্বতিচিত্রমিত্যাহঃ শ্রীরিতি। বক্ষসি অসাপত্ৰং স্থানং লব্জাপি তুলন্তা 
সপত্্যা সহ লক্ষীর্ধং তব পদান্থুজরজঃ কাময়তে স্ম। ভৃত্যৈঃ সর্বৈর্জূ্টমিতি সৌভাগ্যাতিশয়োক্তিঃ। যন্তাঃ 
্ববীক্ষণে শ্রীরাত্মানাং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থসন্যেষাং স্থ্রাণাং ব্রহ্মাদীনাং তপোভিঃ প্রয়াসঃ'। তদ্রজঃ তদ্বদ্বয়মপি 
প্রপন্না ইতি ॥ ৩৭ 

শ্রীউবষ্ণবঢতোষনী 1-নন্থু মাঢৃশতুল্যকুল্যা এব যুয়ং ততো কথং পাদতলমস্ত্ান্মেতি বদথ ইত্যাশদবয 
নিজাভীষ্টোৎকণ্ঠাবগুঠিততয়ৈবাতিদৈন্তেনাহুঃ শ্রীরিতি । যৎ যন্ত নারায়ণস্ত বক্ষসি পদং লব্বাপি পদ্ান্ুজরজঃ 
শ্রীশ্চকমে প্রেয়ন্যুচিতং সেবাভিলাঁষবিশেষং পরিত্যজ্য দাসোচিতমেবেষ্টবতীত্যর্থঃ। অতএব দাঁসানাং বহুনাং 
তত্র সংঘট্রমপ্যঙ্গীচকার ইতি ভাবঃ। কীদৃগ্তপি সা তত্রাহুঃ যন্তা ইতি । তদেবং দৃষ্টান্তঘুক্া দার্টাত্তিকমাহঃ 
তদ্বদিতি ৷ তন্মারন্দাত্মজোংয়ন্তে নারায়ণসমো গুণৈরিত্যুক্তত্বাৎ নারায়ণ ইব যন্ং তন্ত তব পাদরজো 
বয়ঞ্চ সৎকুলাদিসম্পত্ত প্রেয়ীপদযোগ্যতাং, লব্ধধাপি গ্রপন্নাঃ। তন্তু তব চ গুণমহিমৈবায়ং যত্তস্তাংস্মাকং চ লব্ধতা- 
দৃশপদত্বেহপি ন্নতাভিমানমেব কারয়তীত্যর্থট। তত্র শ্রীরঘুজসাদৃঠমুপাধিমবলম্মানা তন্ত পাদান্দুজরজশ্চকমে । 
বয়স্ত তছপাবিমনপেক্ষ্মাণীস্তব পাদরজঃ প্রপন্না ইতি স্বেষাং তৎপাদন্ত চ বৈশিষ্ট্যমন্ুজরপকারপকাভ্যাং দশিতং 
এবং ক্ষীরোদমথনে ষথান্তপরিত্যাগেন শ্রিয়াস্তদেকভজনং তথাম্মকমপি ত্বদেকভজনমিতি জ্ঞাপিতং | অথবা নন 
নাহং স্বপ্নেইপি ভবতীম্পর্শনং স্মরামি ভবতু বা৷ তথাপ্যবিচারেণ সরৃৎ লনেহপি ন তৃয়ঃ কর্ত,মুচিতং। তচ্চানৌচিত্যং 
ভবতীনাং সাধবীকুলাচারলঙ্ঘনেন মম চ. তাদৃশভবদাচারধ্বংসনেনেত্যত্র সাধবীকুলশিরোমণিং শ্রিয়মেব দৃষটানতত্তঃ 
রত্যততরয়স্তি প্রীরিতি। বক্ষসি স্বভর্ভহবদয়ে পদং স্থানং লবাপি । কিল প্রসিদ্ধৌ। অসমোর্দমাধুরীভরমোহিতত্বা- 
তথাপি তবান্গসঙ্গে নিজাযোগ্যতামননাচ্চ ৷ যদ্দিতি যন্ত বৃন্দাবনসম্বদ্ধি পাদরজোমাত্রং যদ্চ্চকমে তদ্বত্তন্ত তব 
পাদরজো বয়মপি গ্রপন্না ইত্যন্বযঃ। ততুক্তং যদ্বাহয়া পরর্ললনাচরত্তপ ইতি তাদৃশপ্রসিদ্ধশ্রবণাৎ। বক্ষ্যতে 
চ স্বয়ং, জয়তি তেহধিকমিতি। পাদরজঃশবস্ত  পুনরুক্তিরত্যুৎকণ্ঠয়া জেয়া। তদুক্তং পক্ষদয়েংপি। 
রূপকাপ্রয়োগশ্চ পুর্ববদেব জ্রেয়ঃ। সা চ ন কেবলা কিন্তু তুলন্ত। লীলার্‌পয়া বৃন্দয়াপি সহ সা চ তুলসী তৎ- 
প্রেয়স্তপি চকমে। পান্সে কাণ্তিকমাহাত্ম্ে জালন্বরোপাখ্যানে তন্তা অপি. তৎপ্রেরসীত্বশ্রবণাৎ। তথাচ দ্বানে 
মধুরামাহাত্ম্যে _বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তক্চ ব্রন্বরদ্রাদিসেবিতমিতি। বারাছে 
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SUES EEE A SUES EEE 
তন্মাহাত্ম্যেচ। বৃন্দাধনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। মম চৈব প্ৰিয়ং ভূমে সর্ধপাতকনাশনমিতি, তদাশ্রিতত্ব- 
শ্রবণাচ্চ। কথন্তুতমপি রজঃ? ভৃত্যজুষ্টং ত্বদ্ধ,ত্যগণসেবিতাবশি মপি। পুন! রজ এব চ বিশেষয়িতুং তন্তু 
বৈশিষ্ট্যান্তরমান্র্যন্তা ইতি ৷ স্ববীক্ষণে স্বপতিপ্রেমপধ্যন্তসম্পত্তিপ্রদে অন্ন্থরাঃ শ্রীবিঘক্সেনগরুড়াদয়ঃ ৷ তেষামপি 
প্রয়াসঃ। যদি তন্তাস্তন্তাশ্চাপ্যেবং তদাস্মাকমেব কো দোষ ইতি ভাবঃ। পর্্যপক্ষে২পি পূর্কবদেবার্থঃ কিন্ত পূর্ব 
প্রেমক্বৃতোৎকর্ষৰৃষ্টিপ্রাপ্তত্বেনোত্তরতস্তবঞ্জানপ্রাপ্তত্বেনেতি : ভেদঃ ৷. তদেবং 'ভর্তুং- গুশ্রযণং স্ত্রীণামিতাদেকুততরং 
জ্রেয়ং। নিষেধার্থণ্চারং। নন্তু শ্রীববন্দে অপি স্বপতিপরিত্যাগেন মদাশিয়া মদ্বনে তিষ্ঠতঃ ৷ কাঃ  যুয়মিত্যত্ৰাহুঃ 
শ্রীরিতি। যত যা! প্রঃ তুলনা বৃন্দয়া সহাত্র বনে স্থিতং তব: পদাহ্ুজরজশ্চকমে তৎকামনয়াত্র বাসং কৃতবতীত্যর্থঃ। 
তদ্বদিতি তাভ্যাং মহৈব বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপনাঃ? কাক নৈবেত্যর্থঃ। চপলাত্বেন খ্যাতায়া লক্ষ্যা যচ্চাপলং, তথা 
জালন্ধর্ভার্যাত্বমপি. লন্ধায়া বৃন্দায়া যদ্যভিচারিত্বং তত্তদঘ্‌ক্তমেব রা ভাবঃ॥. তন্রাপি ভর্ত- 
রিত্যন্তৈবোত্তরং জ্ঞেয়মিতি॥ ৩৭. . > 

ভ্রীভাগৰতাম্বতবধিণী ৮ শ্রীকুষ্ণেপেক্ষিতা ব্ৰজবনিতাগণ শৰীকৃষ্ণচচরণে নিজা মনোবেদনা জি 
প্রবৃত্ত হইয়া যখন বলিলেন-_-“হে কৃষ্ণ! আমরা যেদিন তোমার পদতলম্পর্শ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, 
সেই দিন হইতে আর তোমার চরণ ছাড়িয়া কুত্রাপি স্বচ্ছন্দবাস করিতে পারি না” তখন রসিকেন্দরুড়ামণি 
ব্ররাজনন্দন কিয়ৎকাল নয়ন মুদ্দিত করিয়া থাকিয়া ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জানাইলেন _ হে ব্রজরমণীগণ ! আমি 
বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু স্বপ্নেও কোনও দিন: তোমাদের স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আমার 
স্মরণ-পথে উদ্দিত হইল না। যাহা হউক, যদি অজ্ঞানবশতঃ কোনও দিন তোমাদের স্পর্শ করিয়া থাকি, তাহা 
হইলেও কি তোমাদের পুনঃ পুনঃ ম্পর্ণ করা উচিত? কেহ যদি অজ্ঞানবশতঃ কোনও অন্ঠায় কাধ্য করে, তাহা 
হইলে জানিয়! শুনিয়া তাহ! পুনঃ পুনঃ করা কখনও কর্তব্য নহে পরপুরুষ স্পর্শে তোমাদের সতীকুলাচার 
লঙ্ঘন হয় এবং আমারও পররমণীম্পর্শে দোষ হয়। অতএব হে ব্রজরমণীগণ ; তোমরা শিশুকালে: অজ্ঞানবশতঃ 
আমাকে স্পর্শ করিয়াছিলে বলিয়া এখনও আবার সেই অন্তায় কর্ম করিবার জন্য কেন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
করিতেছ? তাই বলিতেছি, তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়! সতীকুলাচার রক্ষণে প্রবৃত্ত হও, কদাপি পরপুরুষ 
সঙ্গ বাসনায় মহাপাপে লিপ্ত হইও না। বিশেষতঃ তোমরাও গোপকুদল জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং আমা অপেক্ষা 
কোনও অংশে তোমাদের ন্মুনত! নাই । তথাপি তোমরা বারে-বারে আমার চরণ স্পর্শের কথা বলিতে কেন 
'তাহাও আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না । 

, ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন হে পরমমোহনশিরোমণে ! তোমাকে : 
একবার দর্শন করিলে কাহারও পক্ষে সতীকুলাচার রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। অন্তের কথা দুরে থাক, সতীকুল- 
শিরোমণি লক্ষ্মী পর্যন্ত সতী ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র তপন্তায় রত হইয়া- 
ছিলেন যদ্াতযা শ্ীর্ণলনাচরভ্ততপঃ| স্থতরাং আমরা গোপরম্ণী হইয়া যে সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণ- 
দেবাধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইব.তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 

নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পর্য্যন্ত সর্বদা লালা তি 
'থাকেন। কেননা লক্ষমীর-কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কাহারও কোনও সম্পদ লাভ হয় না এবং শ্রীতরষ্ট ব্যক্তি কখনও 
কাহারও নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। কিন্তু সেই ব্রন্গেন্্রাদি দেববৃন্দসরিসেবিত লক্ষ্মী পর্যন্ত নারায়ণের 
বক্ষঃস্থলে বাসের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণ সেবার বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন । নারায়ণ-বক্ষঃ্থলে 
একমাত্র লক্ষ্মী ব্যতীত আর কাহারও বাসের অব্রিকার নাই, স্থতরাং সেখানে লক্ষ্মীর একাধিপত্য! কিন্তু তোমার 
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| ১০্ম স্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৯৫ 


্‌ চরণে সর্বদাই তুলসী অবস্থান করেন বলিয়া সেখানে কাহারও একাধিপত্য লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া 
তোমার ভৃত্যগণও সর্বদা তোমার চরণসেবায় রত থাকে। কাজেই তোমার সেবা করিতে হইলে বহুতর 
জনসংঘট্ট এবং তুলসীর সাপদ্য স্বীকার না করিয়া অন্য কোনও গতি নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে__ 
তোমার চরণের এমনই কোনও অনির্বচনীয় গুণবিশেষ আছে যে__-তাহার জন্য নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষী পর্য্যন্ত 
87 উনারা রি ভি ভৃত্যগণ পরিসেবিত এবং তুলসীর অধিকৃত চরণে 
হ কৃষ্ণ! আমরাও লক্ষ্মীর মত আমাদের পতিগৃহে বাস, 
পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের ভালবাসা, গৃহ স্থখ, পাতিততয ধর্ম প্রভৃতি সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণরেণু 
কণিকা প্রাপ্তির লালসায় এই নিৰ্জ্জন যমুনাতীরে তোমার চরণ নিকটে আগিয়| উপস্থিত হইয়াছি। আমাদেরও 
পতিগৃহে একাধিপত্য, পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের প্রাণভরা ভালবাসা, নিত্য নূতন গৃহ সুখ প্রভৃতি 
সমস্তই ছিল, কিন্ত তোমার চরণ সেবার লালসায় আমাদের নিকট সে সমন্তই তুচ্ছ বোধ হইয়া গিয়াছে। 
আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পতির একমাত্র প্রণয়িনী হইয়াও শত কোটি গোপরমল্লীগণ একত্র মিলিত হইয়া 
} 7 তোমার তুলসীর অধিকৃত এবং ভৃত্যগণ পরিসেবিত চরণের যৎকিঞ্চিৎ সেবাধিকার পাইবার জন্যই লালায়িত 
| হইয়াছি। | 
ব্রজরমণীগণের বচনভঙ্গিতে তাহাদের প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্টযেরও কিছু ইন্দিত পাওয়া যায়। “এঃ 
পদাম্বজরজঃ চকমে বয়স্ত তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ”__লক্্মী তোমার পদকমলরজঃ কামন! করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা 
তোমার চরণধূলি মাত্রেরই প্রাপ্তি লালসায় তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি, ইহাতে বক্তব্য এই যে_ 
লক্ষী স্বভাবতঃই কম্লালয়া এবং কমলপ্রিয়া, কাজেই তিনি কমল বুদ্ধিতেই তোমার চরণসেবনে অন্ুরক্তা 
হইয়াছেন) সুতরাং তোমার চরণে তাহার প্রীতি কিংবা আসক্তি নাই, তাঁহার প্রীতি বা আসক্তি তোমার 
২৮ চরণকমলে ৷ কিন্তু হে ব্রজজীবন ! আমরা কমল বুদ্ধিতে তোমার চরণ সেবনে আকাজ্জান্বিত হই নাই । তোমার 
| চরণই আমাদের জীবনের সারসর্ধস্ব। তোমার চরণ সেবাপ্রান্তির আশাতেই আমরা ধৈধ্য, লজ্জা, 
| কুল শীল মান, ভয়াদি সর্ধত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অতএব হে: 
| দয়ার্শিরোমণে ! আমাদের নিরাশ করিও না। ০ 
3 পরীক্ষণ যখন, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন “ভর্তঃ শুশ্রযণং দ্্রীণাং 
পরে! ধর্ম হৃমায়য়া” প্রভৃতি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে--“অকপটে পতিসেবন করাই রমণীগণের শ্রেষ্ট: 
" ধৰ্ম্ম৷” ব্রজরমণীগণের বচনভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের এই কথারও প্রত্যুত্তর প্রদান করা হইল যে সাধবী-শিরোমণি লক্ষ্মী- 
পথ্যস্তও যখন তোমার চরণপ্রাপ্তির লালসায়- পাতিব্রত্য ধর্মা উপেক্ষা. করিয়াছেন, তখন আমাদের ন্যায় 
বনবাসিনী গোপরমণীগণের পাতিত্রত্য ধর্ম হইতে: বিচলিত হওয়া কিছুই আশ্চর্যজনক .নহে। ধর্ম্মপথে , শ্রেষ্ট 
জনের. অনুসরণ করাই চিরন্তনী প্রথা । সুতরাং সাধ্বীশিরোমণি লক্ষ্মীর অন্থকরণেই আমরা তোমার. .চরণ- 
সেবাপ্রাপ্তির লালসায় ব্যাকুল হইয়াছি। | নেক উচিত 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই ভাবে অন্থুনয় বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য দৈত্য বিজ্ঞাপন 
করিয়া ইঙ্গিত ভঙ্গিতে উপেক্ষা প্র্শদন করিতেও কুষ্টিত হইলেন ন!। পূর্কো বহুবার আলোচিত হইয়াছে যে_, 
রসিকেন্দ্রুড়ামণি প্রীবরজরাজনন্দনের সহিত রসিকাশিরোমনি ব্রজরমণীগণের উক্তিপ্রত্যুিভঙ্গি, মাধুর্য, এবং গাস্তীর্ণো 
অতুলনীয় । শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়াও তাহার অর্থন্তরে প্রার্থন! ভঙ্গির ইঞ্দিত 
করিয়াছেন, সেইরপ ব্রজরমণীগণও শ্রীরুষ্ণরণে প্রার্থনা বচন বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহার অর্থান্তরে 
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১৯৯৬ .. জীমন্তাগবতম্‌। 
উপেক্ষাভঙ্গির ইঞ্জিত করিয়াছেন । ব্রজরমপরীগণের প্রার্থনা ভঙ্গির ইঙ্গিত জানিয়া ব্রজরাজনন্দন উপেক্ষার ইঙ্গিত 
প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের কথায় উপেক্ষার ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি প্রার্থনার ইর্দিত করেন --এই ভাবে গোগী ও 
গোগীনাথ পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি-রসাস্বাদন করিয়াছেন | 

ধহ্যসুজাক্ষ তব পাঁদতলং রমায়াঃ” প্রভৃতি পূর্ববশ্লোকের উপেক্ষাভঙ্গিতে ব্রজরমলীগণ জানাইয়াছেন-_এহে 
ব্রজরাজনন্দন! আমরা শিশুকাঁলে তোমার সহিত বাল্যক্রীড়া করিবার সময়েই যখন তোমার রমণী-বিলাস 
বাসনার ইঙ্গিত বুঝিয়াছিলাম, তখন হইতেই আমরা আর ভ্রমেও তোমার চরণম্পর্ণও করি নাই ।” ব্রজরমণী- 
গণের এই প্রকার উপেক্ষার ইঙ্গিত বুৰিরা ব্রজরাজনন্দনও ইজিতে জানাইলেন__হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা 
কি জানন! ফে-তোমরা আমার চরণম্পর্শ করিতে কুষ্ঠিত হইলেও আমার চরণম্পর্শের জন্য অনেকেই সর্বদা 
চেষ্টিত এবং লালায়িত! অন্যের কথা আর কি বলিব, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুলসী, আমার চরণন্পর্শ পাইবার জন্য 
সর্বদাই বৃন্দাবন ভূমিতে বাস করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়৷ ব্রজরম্তীগণ বলিলেন_হে কৃষ্ণ ! 
লক্ষীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্ৰহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত সর্বদা আগ্রহান্বিত হইলেও লক্ষ্মী তোমার চরণন্পর্শের 
জন্য সর্বদাই লালায়িত, তাহা আমরা বিজ্ঞজন মুখে শুনিয়াছি ( যদ্বাঞ্ুয়া শ্রীল'লনাচরত্তপঃ) এবং তুলসীও 
সর্বদা তোমার চরণস্পর্শ কামনা করেন তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরাও 
তাহাদের মত তোমার চরণপ্পর্শ পাইবার জন্য লালায়িত হইব? লক্ষ্মী -স্বভাবতঃই চঞ্চলস্বভাবা, কাজেই চাঞ্চল্য- 
বশতঃ নারায়ণবক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়া তোমাণ চরণ সেবাপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব 
নহে। তুলসীর কথাও জানা যায় যে__তিনি জন্মান্তরে জালন্ধর পত্রী ছিলেন এবং বিষু-সংসর্গবশতঃ তাহার 
পাতিত্রত্য ভঙ্গ হয় ৷ তাহার পর তিনি বৃক্ষরূপে ও বৃন্দারূপে বৃন্দাবনে তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন | 
( পন্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে জালন্ধর ও বুন্দার বিবরণ দ্রষ্টব্য ) 


ব্ৰজরমণীগণ সকলেই ধৈর্য্য ও গাত্তীর্যশালিনী এবং কুলধর্মানিরতা। তাহাদের মধ্যে কেহই লক্ষ্মীর গ্ায় 
চঞ্চল! কিংবা জালন্ধর পদ্ী বৃন্দার মত পাতিব্রত্যধর্মাভষট নট ৷ সুতরাং তাহার! কেহই লক্ষ্মী ও তুলসীর অনুকরণে 


তোমার চরণ সেবনে রত হইবে না। তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি কুলধর্ম্মনিরত| ব্রজবনিতাগণের' 


সহিত মিলনের দুরাঁশ! পরিত্যাগ কর । 
এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে লক্ষী তুলসী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রমণীগণেয় ্রীরষ্চচরণ সেবনের 


লালস! ও সেজন্ত শ্রীকৃ্চচরণ সেবনের অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। নারারণবক্ষোবাসিনী লক্ষ্মী : 


পর্য্যন্ত যে চরণ সেবনের জন্য নারায়ণবক্ষঃ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া তীব্র তপন্তায় রত হইয়াছেন, 
আমরা ব্রজবাসিনী গোঁপরমণী হইয়াও সে চরণ সেবনে অনাদর করিয়া, যদি ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জাদির বশীভূত হইয়া 
ব্যর্থ জীবন যাপন করি, তাহা হইলে কোটি কোটি জন্মেও আমাদের জীবনের সার্থকত| লাভ হইবে না, ইহাই 
ব্রজরমণীগণের বাস্তবার্থ প্রদর্শনের অভিপ্রায় । 

এই শ্লোকের উচ্চারণ ভেদে “আমরাও লক্ষ্মী ও তুলসীর স্তায় তোমার চরণ সেবনের জন্য তীর করিয়া 
তোমার চরণে শরণাগত হইয়াছি” এবং “লক্ষী ও তুলসী. তোমার চরণ সেবনের জন্য লালাযর্নিত একথা আমরা 


বিজ্রজনের নিকট শুনিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরাও তাহাদের মত ধৈর্য্য ধর্ম লজ্জাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া 


তোমার চরণ সেবনে প্রবৃত্ত হইব,” এই দুই প্রকার অর্থভঙ্গির ই্দিত পাওয়া যায়। তাহাতে প্রার্থনা ও উপেক্ষা 
এই দ্বিবিধ অর্থের সমাবেশ থাকায় বুগলার্থপন্ধাপনময় অর্থের আস্বাদন হয় ॥ ৩৭ 
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র ip ‘১ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ।। ১৯৯৭ 
smi Ee BEE En MSE REL 
তন্নঃ প্ৰসীদ বৃজিনার্দন তেহজ্ৰি মূলং প্রাপ্ত! বিস্থজ্য বসতীস্বদুপাসনাশাঃ। 
ত্ৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীত্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্তং ॥ ৩৮ 


অন্বয়ঃ ।_বৃজিনার্দিন! (হে সর্কহ্ঃখহারিন্‌!) ত্বদুপাসনাশাঃ ( ত্বদ্রপাসনে তব ভজনে এব আঁশ! 
যাসাং তাঃ বয়ং) বসতীঃ (পরিজনাদিসহিতান্‌ গৃহান্) বিস্জ্য (পরিত্যজ্য ) তে ( তব) অজ্বিমূলং (চরণ-, 
নিকটং) প্রাপ্তাঃ তৎ (তন্মাৎ) প্রশীদ (অন্মাকং মনোরধপুরণেন প্রসাদং কুরু।) পুরুষভূবণ (হে পুরুষরদর!) 
ত্বৎস্ুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীত্রকামতপ্তাত্মনাং ( তব সুন্দরং সর্ধমনোহরং শ্মিতং যত্র তেন নিরীক্ষণেন কটাক্ষৃষ্টি 
নিক্ষেপেণ যঃ তীব্র কামঃ স্মরতাপঃ তেন তণ্তাঃ আত্মানঃ মনাংসি দেহাশ্চ যাসাং তাসাং ) নঃ (অন্মাকং) দাস্তং 
| (অভিলধিতসেবাধিকারং ) দেহি ॥৩৮ 
2 মুলান্ব।দ !-_হে সৰ্বহুঃখহারিন্‌ ! আমরা তোমার চরণসেবনাশায় গৃহত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে 
আসিয়াছি, আমাদের উপর প্রসন্ন হও। হে পুরুষরদ্ব ! তোমার সহান্ত কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপে আমাদের দেহ ও মনঃ 
rh স্মরতাপে দগ্ধ হইতেছে। আমাদের অভিলধিত সেবাধিকার দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর ॥ ৩৮ 
জ্ীধরটীকা! !-হে বৃজিনার্দিন! দুঃখহস্তঃ! ত্বতুপাসনে ত্বন্তজনে এব আশা যাসাং তাঃ বয়ং বসতীগ্‌ হান্‌ 
বিস্থজ্য যোগিন্য ইব গ্রাপ্তাঃ। তব সুন্দরস্মিতবিলসিতনিরীক্ষণেন যস্তীব্রকামস্তেন তগ্তচিতানাং নঃ। হে পুরুষরত্ব 
দেহি দান্তং ॥ ৩৮ | 
শভ্রীটবষ্ণবতোষণী 1-তদেবং তৃতীয়দিকৃস্থিতা অপি বিবক্ষিতমুপসংহরস্তি তয় ইতি । তত্তন্মাৎ 
পর্ববোক্তাদ্ধেতোরেব প্রসাদং কুরু। তমেবাহ্দান্তমেব দেহীতি ৷ নন্ু নবযৌবনোন্মত্ত| দান্তমপি তাদৃশং দুল ভ- 
মিতি চেৎ কথং দেয়মিত্যত্র সদৈত্মাহুঃ প্রাপ্তা ইত্যাদি ৷ অতঃ সর্বপরিত্যাগেন প্রপন্নানামাশামবশ্ঠং পুরয়িতুমর্হদীতি 
> ভাবঃ। অন্যথা চান্মাকং মহদ্দুঃখং স্তাৎ, তচ্চ তবান্চিতমিত্যাহুঃ হে বৃজিনাৰ্দনেতি ৷ তত্র চ নিজভাবোচ্ছলিতচিত্তাঃ 
সত্যো হে রসিকশেখর | রসবিশেষময়মেব দাস্তং দেয়মিত্যাশয়েনাহুত্বদিতি ৷ যদা। ত্বত্তাদৃশনিরীক্ষণতপ্তাত্মনামপি 
দান্তমেব দেহীত্যর্থঃ। তত্তাপহরণেইপ্যাশা পরিত্যক্তেত্যর্থঃ | দান্তং চোচিতমেবেত্যাহুঃ হে পুরুষভ্ষণেতি। 
সর্ধত্রৈবার্থে তবোপাস উপান্ডি স্তম্ভ নাশো যাস তা ইতি শ্লেষেণ বসতিবিশেষণঞ্চ। কিংবা হে সুন্দর 
স্মিতনিরীক্ষণ। অতো! বূর্ততয়ৈবেদং বদদসীত্যবহিথয়| গৃহমাণং ভাবং বাক্চাতূ্যাদিরভি্ঞ্রয়ন্তি--ত্বৎ ততো 
যত্তীব্রঃ কামণ্ডেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসাং নঃ। অনেন ছুঃশীল ইত্যন্তোত্তরং ৷ ত্বৎকামতপ্তাত্বনাং তত্যাগে কথং 
বিচারো দোষে! বা ন হি মহাভুজমগ্রস্তানাং তয়োরেকতরোইপি সম্ভবতীতি ৷ নিষেধার্থশচ তত্তম্ানোইম্মাকং সম্বন্ধে 
গ্রণীদ আগ্রহং ত্যজেত্যর্থ ৷ হে বৃজিনার্দেতি চ্ছেদঃ। অতন্বছুপাসনাশাঃ সত্যো বসতীর্বিহুজ্য তবাজ্বিমূলং 
ন প্রাপ্তা বয়ং ৷ তন্মাৎ যাত্বৎসুন্দরেত্যাদিলক্ষণাস্তাসাং তাঃ প্রতি দান্তং দেহি। অন্মাকন্ত ন তেন প্রয়োজন- 
মিত্যর্থঃ। তাসামপি নাত্যন্ততদ্গীকারাৎ সংগ্রদানত্বাভাব ইতি ফ্ঠ্যভিপ্রায়ঃ। পুরুষান্‌ সখীনেব তত্তদুৎকণুয়া 
তত্তদেগাকুলবধূবেশেন ভূষয়সি, নাগ্ভাপি তা ইতি তত্রাপ্যসস্ভাবনা দশিতা। যা পুরুষভুস্তংসতত! পুরুষসামান্ত 
ইত্যর্চ । হে তন্ত উষণ গীড়ক। ভজ্জাতিমাত্রকলঙ্ককারিন্লিতি সকোপসম্বোধনং। উযষরুজায়ামিতি ॥ ৩৮ 
ভীভাগবতাম্বতধিলী 1_এীক্ৃষ্ণের চতুদ্দিগবত্িনী গোপরমণীগণের মধ্যে তৃতীয়দিকৃষ্থিতা গোপ- 
রম্ণীগণ “্তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেহভ্ঘি,মুলং” প্রভৃতি বাক্যে তাহাদের বক্তব্য শেষ করিলেন ও বলিলেন-_- 
হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা তোমার চরণসেবন ব্যতীত আর কিছুই চাহি না, তুমি আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার 
করিয়া আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পুরণ কর। নারায়ণবক্ষোবাসিনী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত তোমার চরণ প্রাধির 
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১৯৯৮ _ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 


লালায় ব্রত বাস ও তীব্র তপস্তাচরণ করিতেছেন, স্মতরাং আমাদের ্ঠার সামান্তা গোপযমণীগণ যে তোমা 
দাস্তপ্রান্তির জন্ত লালায়িত হইবে তাহাতে আর কোনই বিচিত্রতা নাই । আমাদের যদি কোনও ছুরদৃষ্ট বশতঃ 
তোমার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির অযোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে, হে বৃজিনার্দন ! তুমি আমাদের সর্ববিধ 
দোষ খণ্ডন করিয়া তোমার চরণ সেবার যোগ্যত্য প্রদান কর। অধবকাদি মর্দন, কালিয়দমন, দাবানলমোক্ষণ, 
গোবর্ধন-ধারণ প্রভৃতি নানাভাবে তুমি ব্রজবাসিগণের নানা দুঃখ মোচন করিয়াছি । তাই বলিতেছি, হে সর্বহুঃখ- 
হারিন্‌ ! তুমি তোমার চরণে একান্ত শরণাগতা ব্রজবনিতাগণের ছুঃখহরণে এবং তাহাদের প্রতি কৃপাদুষ্টি 
প্রদানে কৃপণতা করিও না | 

বিজ্ঞজনের মুখে শুনিয়াছি, তুমি নারায়ুণতুল্য গুণশালী (নারায়ণসামা গুণৈঃ ), সুতরাং নারায়ণ যেমন 
তাহার চরণে শরণাগত নিষ্কাম সেবকগণের সর্ধবিধ ছুঃখহরণ ও মনোরথ পুরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও 
আমাদের সর্ক্বিধ ছুঃখহরণ এবং মনোরথ পুরণ কর। আমরা কেবলমাত্র তোমার চরণোপাসনার আশাতেই 
তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। আমাদের উপাসনার ফললাভের লালসা নাই, কেবলমাত্র উপাসনা! প্রাপ্তিতেই 
আমাদের মনোরথ পুর্ণ হইবে। তোমার চরণোপাসনার আশাতেই আমর! গৃহকুটুত্বাদি পরিত্যাগ করিয়৷ 
এই দুর্গম বনভূমিতে আগিয়াছি, অতএব হে পুরুষভূষণ ! দান্ত দানে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। 

হে শ্যামসুন্দর ! তোমার সুন্দর হান্ত-সমদ্বিত কটাক্ষ-দৃষ্টিপাতে আমাদের হৃদয়ে তীব্র কামানল প্রজ্লিত 
হইয়াছে, তুমি যদি আমাদের দাসীরপে অঙ্গীকার না কর তাহা হইলে আমাদের আর জীবন ধারণের কোন 
উপায় নাই। } 

দান্ত প্রার্থনাতেও ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর হাস্ত ও কটাক্ষ দৃষ্টির উল্লেখ করিলেন বলিয়া জানা যায় 
যেঁ-তাহারা দাস ভক্তগণের স্তায় প্রভু বুদ্ধিতে দান্ত প্রার্থনা করেন নাই । তাহারা তাহাদের ভাবোচিত রসময় 
দাস্তবিশেষ প্রার্থনা করিয়াই পুনঃ পুনঃ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেছেন | ব্রজরমণীগণের কথায় নানা স্থানে এইরূপ 
দাশ প্রার্থনা দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে-ইহা তাহাদের প্রেরসীভাবময় প্রেমেরই উচ্ছ্বাস। 
বিশেষতঃ প্রেমেরই কোনও অনির্ব্বাচনীয় স্বভাববশতঃ প্রেমবান্‌ ভক্তের দান্ত ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ।' 

কৃষ্ণ প্রেমের হয় এক অদ্ভুত স্বভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দান্ত ভাব ॥ (শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতং ) 

সেবাকাজ্জাই প্রেমের বিশেষত্ব । প্রেমের তারতম্যবশতঃ সেবাকাজ্ষারও তারতম্য হইয়া থাকে । 
ধাহাদের প্রেমসম্বন্ধ নাই, তাহাদের কখনও সেবাকাজ্জা প্রকাশ পার না। যোগ জ্ঞানাদি সাধনে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ 
শ্রীভগবানের স্বরূপ ভাবনায় তন্ময় হইয়৷ যান, কিন্তু তাহাঁদের হৃদয়ে কদাপি সেবাকাজ্ষার উদ্দগম হয় না। 
প্রেমবান্‌ ভক্তগণের প্রেমভাবিত বুদ্ধিতে গ্রীভগবানের স্বরূপ কিংবা ধশ্বধ্যের অনুসন্ধান থাকে না, তাহারা 
নিজ নিজ ভাবান্ুসাঁরে কেহ বা প্রভু বুদ্ধিতে এবং কেহ কেহ বা যথাযোগ্য সখা, পুত্র ও গ্রাণবল্লভ বুদ্ধিতে দান্ত সখ্য 
বাৎসল্য ও মধুর ভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রেমানুরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন এবং যথাযোগ্য সেবা করিয়া শ্রীভগবানেরই 
গ্রীতিবর্ধন করিয়া থাকেন৷ একমাত্র ক্বষ্চেন্দিয় গ্রীতিবাঞ| ব্যতীত আর কোনরূপ বাঞ্থাই প্রেমবান্‌ ভক্তের 
প্রেমভাবিত হৃদয়ে স্থান পায় না। সেই জন্যই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাহাদের গৃহ-ধর্ম্মাদি বিসর্জন করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিকটে আসিয়াছেন এবং নিজ নিজ ভাবোচিত সেবাপ্রাপ্তির লালসায় পুনঃ পুনঃ দান্ত প্রার্থনা 
করিতেছেন | 

ব্রজরমণ্রীগণের বাক্যভঙ্গিতে ইহাও ধারণা কর! যায় যে-_ভীহারা শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন--“হে বুজিনার্দিন ! তৎ 
তন্মাৎ নঃ প্রসীদ বয়ং তদুপাসনাশাঃ সত্যঃ বসতীঃ বিস্থজ্য তে অভ্বি,মূলং প্রাপ্তাঃ”_হে সর্বর্লেশহারিন্‌! আমাদের 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ১৯৯৯ 


উপর প্রসন্ন হও ; আমাদের কুলধর্মম গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি সমন্তই তোমার চরণোপাসনার প্রতিকূল । (ত্বং তব উপাসঃ 
উপাসনা তন্ত নাশে| যাস্ু তাঁদৃধর্বসতীঃ বিহ্জ্য ) সেইজন্য আমরা তাহাঁতে জলাঞ্জলি দিয়! তোমার চরণপ্রান্তে 
আসির়াছি। যদিও আমরা তোমার মধুর হাস্ত-সমদ্বিত কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে তীব্র কামাগ্মিতে দগ্ধ হইতেছি, 
তথাপি আমরা তোমার নিকট তাহার কোনও প্রতীকার চাহি না, তোমার সেবাধিকার পাইলেই আমাদের 
মনোবাসন! পুরণ হইবে । তোমার দান্ত পাইলে আমরা সর্ধবিধ দুঃখ বরণ করিতে পারি এবং হাসিতে হাসিতে 
ধৈর্য্য ধৰ্ম্ম লঙ্জাদি সর্কত্যাগ করিতে পাঁরি। তোমার চরণসেবাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং মহাব্রত। 
গ্রেমবতী ব্রজরম্ীগণ এই ভাবে নিজ নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণের দান্ত পাইবার জন্য ব্যাকুলতা ও 
প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত কথায় তাহাদের (প্রেমের গাস্ভী্য এবং সর্ধোত্রমতার পরিপূর্ণ 
অভিব্যক্তি হইয়াছে । 


লোকধর্ম্ম বেদধর্ম দেহধর্ম্ম কর্ম । লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ, আত্মন্থখ মর্ম ॥ 

দুস্তজ আধ্য পথ নিজ পরিজন । স্বজন করয়ে কত ভাড়ন ভর্ৎসন ॥ 

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে গাঢ় অন্তুরাগ | স্বচ্ছ ধৌত বন্ধে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 

ব্ৰজরমণীগণ, তাহাদের প্রেমস্বভাবপিদ্ধ বাক্চাতুধ্য কৌশলে ব্রজরাজনন্দনকে আরও জানাইলেন যে 

“হে সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ! তীব্রকামতণ্তাত্বনাং দাস্তং দেহি”_হে সুন্দর হাস্তসমদ্িত কটাক্ষক্ষেপণপরায়ণ ! তুমি 
যতই ধর্ম্োপদেশ প্রদান কর রিংবা ব্রজে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ প্রদান কর না কেন, তোমার কটাক্ষ- 
দৃষ্টি নিক্ষেপেই তোমার অন্তরের ভাব ব্যক্ত হইয়৷ পড়িতেছে। তোমার সমস্ত. উপদেশই ধূর্ততা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। যাহারা প্রকুতপক্ষেই ধর্ম্মোপদেশক, তাঁহারা কি পররমণীর প্রতি এভাবে কটাক্ষপাত করে? 
তাই বলিতেছি যে--তোমার মুখে ধর্মকথা শুনিবার জন্ত আমরা তোমার নিকটে আনি নাই, তোমার 
চরণসেবা করিবার জন্য আমাদের স্বদরে তীত্র আকাঙ্ষানল প্রজলিত হইয়াছে, তুমি দাস্ত দানে আমাদের 
শি প্রেমবতী গোপরমতীগণকে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন “দুঃনালে| ছূর্ভগো বৃদ্ধঃ” 
প্রভৃতি বচনে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যেঁ“কুলরমণীগণের পা পরিত্যাগ করা কদাপি কর্তব্য 
নহে। পতি যদি ছুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, মহারো গণ্র্ত কিংবা নিধনও হয় তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করা 
উচিত নহে । অতএব হে ব্রজরম্ীগণ! তোমরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও এবং LEA মনোনিবেশ 
কর।” শ্রীকুষ্চের এই কথার উত্তরে ব্রজরমণীগণ জানাইলেন-_-“তৎকামতণ্তাত্মনাং তত্তযাগে রর in 
বা? নহি মহাভুজন্বগ্রস্তানাং তয়োরেকতরোহপি সম্ভবতীতি” । তোমার চরণসেবাকাজ্জায় অ 


ব্যাকুল ও আত্মহারা হইয়াছি যে-_আমাদের আর তোমার প্রদর্ণিত ধর্ম বিচারের ক্ষমতা নাই কিংবা ইহাতে 
ও ০251 

দোষ হইবে কিন! তাহাও ভাবিবার অবসর নাই। কেহ যদি মহাভুজঙ be: আঁকা হা EE হইলে 
তাহার সর্ববিধ বিচার ও বুদ্ধির অপগম হইয়৷ যায়। হে কৃষ্ণ ! Ee 
কটাক্ষ দৃষ্টিপাত এবং মোহন-মুরলীনাদের আক্রমণে আমরা এমন বিবশ পড়িয়াছি 


Jতীত অন্য 
ধৰ্ম্মাধর্ম্াদি বিচার কিংবা গৃহকর্ম্মাদি কিছুই করিবার সাধ্য নাই । একমাত্র তোমার চরণসেব! ব্যতীত 


£ পুনঃ ণে দৈহ বিজ্ঞাপন 
কোন প্রকারেই আমাদের শাস্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। তাই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে ৫ 


জানাইতেছি যে__হে পুরুষভূবণ! দান্ত দানে আমাদের তাপ শান্তি কর । 
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২০০০ শ্ৰীমন্ভাগবতমৃ্‌ | 


₹__" প্রেমবতী ভরজরমনীগণের এই সমস্ত প্রার্থনাবচনের অন্তরালে যে উপেক্ষা ভঙ্গির সমাবেশ, আছে, তাহার 
আলোচন! করিলে দেখা যায় যে--তীহারা বলিলেন, “হে বৃজিনার্দ ! নঃ প্রসীদ। বরং তছুপাসনাশাঃ সত্যঃ 
বসতীঃ বিস্থজ্য তে অভ্বি,মূলং ন প্রাপ্তাঃ।” হে সর্বহূঃখহারিন! আমাদের উপর প্রসন্ন হও। তুমি নানাভাবে 
আমাদের নানা ছুঃখ হরণ করিয়াছ, কিন্তু আজ আমাদের সতীত্বধর্মনাশ করিয়া! মহাছঃখসাগ্ররে নিমগ্র 
করিবার জন্য নানাবিধ বচনভঙ্গি প্রদর্শন করিতেছ কেন? তাই বলিতেছি, আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমরা 
কুলবতী রমণী, যাহাতে আমাদের কুলধর্ন্ম রক্ষা হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। আমর! রান্রিকালে নির্জন 
বনভূমিতে আগিয়াছি বলিয়া কি তুমি মনে করিতেছ যে আমর! গৃহকুটুঘাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং কুলধর্থে 
জলাঙ্গলি দিয়! তোমার সঙ্গে বিলাস বিহারাদি করিয়া তোমার মনোরঞ্জন করিবার জন্য তোমার চরণ নিকটে 
আসিয়াছি? হে লম্পটশিরোমণে! তুমি যদি তাহাই ধারণা করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি মহাভ্রমে পতিত 
হুইয়াছ। আমরা কুলধর্ম্মনিরত| ব্রজবনিতা, আমরা আমাদের পতিসৌভাগ্য কামনায় বনছূর্গার অর্চনা! করিব 
বলিয়া রা্রি-বিকাশি কুস্থুম চয়ন করিবার জন্ত বনে আসিয়াছি। আমাদের মনে স্বপ্নেও কোনও পরপুরুষের 
ভাবনার সম্ভাবনা নাই। অতএব “হে পুরুষভূষণ ! ত্বৎসুন্দরশ্সিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তানাং দাস্তং দেহি” | হে 
পুরুষভূষণ! আমর! জানি যে তুমি এমনই রমণীলম্পট যে, সুবলাদি গোপবালকগণকে রমণী সাজাইয়া তাহাদের 
সহিত নানাবিধ বিলাসাদি দ্বারা রমণী-সঙ্গ-লালসা পুরণ কর। (পুরুষং ভূষয়তি রমণীবেশেন সজ্জীকরোতীতি 
পুরুষভূষণঃ) সুতরাং তোমার পররমণীলাম্পট্যন্বভাব ব্রজে কাহারও অবিদিত নহে। তোমার এই সমস্ত 
স্বভাবে পুরুষকুল কলঙ্কিত হইতেছে । (পুরুষভূত্তৎসতা৷ পুরুষসামান্ত ইত্যর্থ হে তন্তু উষণ গীড়ক, তজ্জাতি-. 
মাত্র কলঙ্ককারিন্‌ ইত্যর্থ) তোমার এই সমস্ত ব্যবহারের কথা জগতে রাষ্ট্র হইলে জগতের সমস্ত রমণী, পুরুষ 
জাতির উপরে বিরক্ত হইবে, এমন কি পুরুষের নামোচ্চারণ মাত্রেই তোমার কথা মনে হইলে সমস্ত পুরুষকেই 
লম্পট বণিয়৷ মনে করিবে । তাই বলিতেছি; তুমি এই সমস্ত কুব্যবহার হইতে বিরত হও। স্বপ্নেও কদাপি 
কোনও কুলবতী রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিও না কিংবা তাহাদের সহিত বিলাঁসবাসন৷ পোষণ করিও না। 
কোনও ধ্াষ্টা রমণী যদি তোমার সুন্দরহাসসমন্িত কটাক্ষদৃষ্টিতে কামতপ্ত হইয়৷ থাকে, তাহা হইলে তুমি 


তাহাদের দান্ত প্রদান কর এবং তাহাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাবিহারাদি দ্বার! দুর্বাসনা পুরণ কর। 


“যোই নাঁগরী ও রসে আগরী করহ তাকর সঙ্গ” (গোবিন্দ দাস ) 


ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত বচনের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জান! যায় যে--তীহারা বলিয়াছেন ' 


“তছুপাস-নাশাঃ বসতীঃ বিশ্বজ্য তে অজ্বিমূলং প্রাপ্ত” অর্থাৎ আমাদের গৃহ ও গৃহকর্মাদি তোমার চরণোপাঁসনার 
প্রতিবন্ধক) সেই জন্য তাহা ত্যাগ করিয়া আমর! তোমার চরণ প্রান্তে আপিয়াছি। ইহাতে জান! যায় যেঁ 
বতদিন পর্য্যন্ত গৃহাদিতে আসক্তি থাকে ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই পূর্ণবূপে প্রীকুষ্চরণোপাসনা হয় না। 
সে জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাকাজ্জী ব্যক্তিগণ গৃহাদি ত্যাগ করিয়া নিরস্তর শ্রীক্ুষ্ণচরণোপাসনা করিবার জন্তই 
চেষ্টিত হন। বিশেষতঃ গৃহাসক্তিত্যাগই শ্তরীকৃষ্তচরণভজনের ফল। সাধক জগতেও যাহারা কিছুদিন 
অকপট ভাবে শ্রীগোবিন্দ চরণ ভজন করেন, তীহারা ক্রমশঃ গৃহাসক্তিমুক্ত হইয়া একান্তভাবে শ্রীগোবিনদ 
চরপাশ্রয়ের ক্ষমতা লাভ করেন। গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, 


শ্ীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীপাদ নরোতম দাস ঠাকুর প্রভৃতি ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । ইহাদের প্রত্যেকেরই. 
গাৰ্হস্থ্য জীবনে ভোগ সম্পদের কোনই অভাব ছিল না; কিন্ত পরীকৃষ্জ ভজনের প্রতিবন্ধক বলিয়া ইহার! সর্বত্যাগ. 


করিয়া তরুতলে বাস ও মাধুকরীগ্রাসে দিন যাপন করিয়াছেন এবং নিরন্তর ভক্তিযাজন করিয়াছেন 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০০১ 


' বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুগুলপ্রীগণ্স্থলাধরনুধং হনিতাবলোকং। 
দতাভয়ঞ্চ ভুজদগুযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্তঃ | ২৯ 


সাড়ে সাত প্রহর, যায় ভক্তির সাধনে ৷ চারিদণ্ড বিশ্রাম তাও নহে কোন দিনে ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 

ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের গার্হস্থ্যাশ্রমের অপূর্ণ ভোগবাঁসন! তৃপ্তির জন্য বৈরাগীর বেশে অনাসক্ত 
ভাবে কিংবা ভক্তের ইচ্ছায় কিংবা “সবই কৃষ্ণের” বলিয়া নানাবিধ বিষয় ভোগ করিয়া যতই সাধনার কিংবা 
সিদ্ধির জয় পতাকা উভটীন করুন না কেন, ক্ষ্ণপ্রেমের জগদৃগুরু করষ্ণপ্রেয়সী গোপরমণীগণের কথা সকলেরই 
মনে রাখা উচিত যে-_“ত্বহপাস-নাশাঃ বসতীঃ বিস্জ্য তে অজ্বি,মূলং প্রাপ্তাঃ” | ও } 

“তৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ-তীব্রকামতপ্াত্মনাং দান্তং দেহি” ব্রজরমণীগণের এই বাক্যাংশ হইতেও বাস্তবার্থ 
জানা যায় যে--যাহারা শ্রকৃ্চমাধুর্য্যে আকৃষ্ট ও আসক্ত, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীক্বষ্চচরণের দান্ত প্রার্থনার 
যোগ্য এবং তাঁহারা শ্রীকষ্চচরণসেবাধিকার পাইয়া থাকে। যাহাদের হৃদয় সর্বদাই জাগতিক মাধু্যের 
লীলাস্থল, তাহারা কদাপি শ্রীক্ুষ্চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই শ্রীপাদ নরোত্রম দাস 
ঠাকুর তাহার প্রার্থনা গীতিকায় গাহিয়াছেন__ ূ | 

বিষয় ছাঁড়িয়। কবে শুদ্ধ হবে মন | কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥ 

দেহ গেহাদির আসক্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রীকু্চ সেবা করিতে গেলেও দেহগেহাঁদিও কৃষ্ণ হইয়া 
পড়ে এবং তাহার সেবাকেই কৃষ্ণসেবা৷ মনে হয়। কাজেই যাহাতে জগৎ ভুলিয়া জগন্নাথের মাধুরীধারায় হৃদয় 
প্লাবিত করিতে পারা যায়, সেই জন্যই চেষ্টিত হওয়| উচিত ৷ রর 

“তরঃ প্ৰসীদ বুজিনার্দন” প্রভৃতি শ্লোকের উচ্চারণভেদে কখনও বা! “হে কৃষ্ণ! আমর! সর্বত্যাগ করিয়া 
তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি” এবং কখনও বা “হে কৃষ্ণ! আমর! কি সর্কত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে 
আসিয়াছি ?” এই প্রকার দ্বিবিধ অর্থের প্রতীতি হয় ও তাহাতে ুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থভঙ্গির আস্বাদন হয় ॥ ৩৮ 

অন্বয়ঃ ।-_ কুগুলশ্রীগণস্থলাধরম্ধং ( কুগুলয়োঃ শ্রীঃ বয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যন্মিন, অধরে সুধা যস্মিন্‌ তচ্চ 
তচ্চ) হগিতাবলোকং ( হসিতেন মন্দহান্তেন সহ অবলোকো যস্সিন্‌ তৎ) তব অলকাবৃতমুখং (অলকৈঃ চূৰণকুস্তলৈঃ 
আবৃতং বদনং) বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ( অভয়গ্রদং ) ভূজদওষযুগং ( বাহুদওযুগলং ) শ্ৰিয়েকরমণং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্যাঃ একং 
মুখ্যং রমণং রতিপ্রদং) বক্ষঃ চ (নীলমণিকবাটবৎ সুবিস্তী্ঘ, তব বক্ষঃস্থলঞ্চ) বিলোক্য দান্তঃ ভবাম (মূল্য- 
বেতনাদিকং বিনৈব বয়ং তে দাস্ত ভবাম )। ৩৯ 

মুলান্ুবাদ ।_তোমার কুণ্ডলশোঁভচ্ছুরিত গণ্ডস্থল ও অধরামূত সমন্বিত সহাস কটাক্ষদৃষ্টি পরি- 
শোভিত ও চূর্কুত্তলাবৃত বদন দেখিয়া এবং অভয়প্রদ বাহুযুগল ও লক্ষ্মীর রতিপ্রদ বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমর! 
চিরতরে তোমার দাসী হইয়াছি ॥ ৩৯ 

_শ্রীধরটীক11__ননগৃহস্াম্যং বিহায় কিমিতি মদ্দান্তং প্রার্ঘতে অত আহ্বাক্ষ্যেতি। অনকারৃতমুখং 

কেশাস্তরৈরারুতং মুখ, তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীধযয়োস্তে গওডস্থলে যন্মিন্‌, অধরে সুধা যস্মিন্‌ তচ্চ তচ্চ এবং মুখং বীক্ষ্য। 
দত্বাভয়ং তুজদওযুগং, বক্ষস্চশ্রিয়া একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দান্ত এব ভবামেতি ॥ ৩৯ 4 

ল্রীচৰষ্ণৰঢতাোষণী নন ভবত্যো ন ধনাদিনা মুল্যেন ক্রীতা নব! দত্তন্থতয়ঃ কুতে| দান্তে ভবেয়ুঃ ? 
উচ্যতে । অন্তত্ৰৈব খন্বসাবপ্তোন্যেন স ব্যবহারঃ। ভবতি তু স্বমুখাদিদর্শনদানমেব মূল্যং ভৃতিশ্চেত্যাহ্বাঁক্ষ্যেতি। 
বিশেষেণ দৃষ্ট 1 বিশেষমেবাহঃ অলকাৰবতেত্যাদ্বিবিশেষণৈঃ। তত্র চালকৈর্ললাটোপরি বিলমন্ডিরাবৃতম্যিতুর্্ধভাগস্ত 
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২০০২ শ্রীমস্তভীগবতমূ । 


LL ee GGA কারোর 
কুণ্ডলগ্ীরিতি দ্বয়োঃ পার্খয়োঃ হদিতেনাবলোকো বশ্সিন্িতি তলমধ্যভাগয়োরিত্যেবং সর্বত্র শোভোক্তা । স্থল- 
রূপকেণ গওয়োবিত্তীর্ণত্ব, কুগুলপ্ীত্যনেন স্বচ্ছ ধ্বনিতম্‌। অধরে চ জধান্থমানং দর্শনমাত্রাল্লোভবিশেযোৎ- 
পত্তেঃ, সৌরভ্যবিশেষান্ুভবাচ্চ। তথা দত্তমভয়ং ভক্তানাং দৈত্যবধাদিনা যেনেত্যাদিবলিষ্ঠত্বাদিগুণস্তেন চ 
চাতুষ্যেণ পত্যাদিভ্যো ভয়ং পরিহৃতং। বস্তুতস্ত গাঢ়া্লেবেশ কামাদিভয়হরত্বমভিপ্রেতং। দণ্ডরূপকেণ সুবৃত্তপৃথু 
দীরঘস্াগ্তাকারসৌষ্ঠবং | তত্রাপ্যেবং বৈশিষ্ট্মুক্তং। তথা শ্রিয়া বামভাগস্থন্্ণবর্ণদ্দীরেখারূপয়া লক্ষ্যা কত্রা 
একং শ্েষ্ঠং রমণং যন্মিরিতি পরমসৌনর্্যাদিসম্পত্তিনিধানত্বযুক্তং । চকারদ্বয়ং বিলোক্যেতি পুনরুক্তিশ্চ নিজবাম- 
ভুজবক্ষসোধিশেষাশ্রয়তা বিবক্ষয়। ৷ তথোত্তরয়োদ্ব য়োরেক! ক্রিয়া চৈকসংগ্রয়োজনজনকত্বাৎ। তাদৃশগঞ্ডাধর-. 
* মণ্ডিতে শ্রীমুখে হি চুম্বনপানে ভুজবক্ষসোশ্চালিঙ্গনমাত্ৰমভিলযিতমিতি । অন্রালকাদীনাযুক্তিক্রমেণেদং গম্যতে । 
প্রথমতে! মুখস্ত তত্বখসৌনব্যদর্শনে জাতেইপি লজ্জয়া নচাতুরক্ষ্যে দর্শনং, কিত্বৃত্যুতকয়! পশ্চাদেব। তত ' 
ইচ্ছাবিশেষেণ ভুজৌ দৃষ্টৌ তন্ত তু বিশ্রামে! বক্ষস্তেবেতি তথা ক্রমো ভেয়ঃ। এবং দাসীত্বে হেতুঃ 
পরমমোহনতৈব ইতি ধ্বনিতং। কিঞ্চ ভৃতিমূল্যঞ্চ খলু বিষয়দানমেব লোকে দৃণ্ততে তত, ত্বয়ি তত্তদ্পশোভাবতি 
মধুরাধরন্ুধে লোভনীয়ভুজাদিস্পর্শে পূর্ণলগ্মীনিধানবক্ষসি লব্ধ স্বতঃসিদ্ধমেবেতি । তথ! বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেত্র- 
খগ্জনবন্ধোহপি ধ্বনিত | তত্রালকানাং পাশত্বং কুণ্ডলয়োস্তদ স্তিমকুণ্ডলিকারপ ত্বং, গণ্ডয়োস্তনিধানস্থলম্‌, অধরসুধায়া 
লোভ্যাহারত্বং, হসিতাবলোঁকন্ত বিশ্বাসজনকস্বপালিতখঞ্জনদ্বয়বিলাসত্বং। তত্র ভুজদগযুগন্ত চ দৃত্তাভয়ত্বমেব 
করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাঢৃশবক্ষশ্চ জুখচারপ্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতং। অন্তত্তৈঃ। যদ্ধা কুণ্ডলয়োঃ এঃ 
শোভা যেন তন্ুখং ৷ কেবাঞ্চিন্তে শ্রীতি দীর্ঘঃ পাঠঃ | ততচ্চ কুওডলয়োঃ শ্রীহেতু গণ্ডস্থলে চাধর্ুধা চ তাসাং 
দন্দক্যং। তথা হসিতং চাধলোকশ্চ তত্তচ্চ বীক্ষ্যেতি সর্বে্াং প্রাধান্তং গোতিতং। বিলোক্যং স্বদৃগ্যমিতি ৷ 
নিষেধার্ন্ত। নন্তু যন্যেবং তি কথং মমাঙ্গানি মুভ্বাক্ষমাণা এব তিষ্ঠথ তত্র সাটোপমাহরবাক্ষ্যেতি। তত্রাপি 
কাকৈব নিষেধো ব্যঙ্য ইতি ॥ ৩৯ etl 
শ্রীভাগবভাম্মতবঘিনী 1- শ্রীকৃষ্ণের চতুদ্দিকে ঘন মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মানা ব্রজরমণীগণের মধ্যে 
তৃতীয়দিকৃস্থিতা ব্রজরমণীগণ এই ভাবে পরীক্ষণ চরণে দান্ত প্রার্থনা করিয়া তাহাদের বক্তব্যের উপসংহার 
করিলেন এবং গদ্গণ্রুদ্ধকঠে অধোবদনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । পরিহাস- 
রনী ব্রজরাজনন্দন তখন ইঙ্গিত ভঙ্গিতে জানাইলেন,_হে ব্রজরমণীগণ ! তোমরা পুনঃ পুনঃ আমার নিকট 
দান্ত প্রার্থনা করিতেছ, কিন্ত মূল্য দ্বারা ক্রয় কিংবা সমুচিত বেতন দান ব্যতীত কেহ কাহারও দান্ত করিতে 
পারে না। আমি তোমাদের কখনও সমুচিত মূল্য কিংবা বেতন দান করি নাই কিংবা করিতেও পারিব না 
সুতরাং আমার নিকটে দান্ত প্রার্থনা করিরা তোমাদের কোনই লাভ হইবে না । 
রসিকেক্দ্রচুড়ামণি ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া চতুর্থদিকৃস্থিতা ব্রজরমণীগণ বলিলেন_- 
হে শ্তামনন্দর ! তুমি যাহা বলিলে তাহা সর্বাংশেই সত্য । মূল্য ও বেতনের বিনিময়ে সর্বত্র দাস-দাসীগণ 
তাঁহাদের প্রভুর সেবা করিয়া থাকে । মূল্য ও বেতন না পাইলে দাসদাসীর প্রভুর প্রতি প্রীতি থাকে না এব 
যথোচিত সেবা না পাইলে প্রতুরও দাঁসদাসীর উপর প্রীতি থাকে না। কিন্তু তোমার প্রভুত্ব এবং 
তোমার দাসদানীর দাসত্ব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমার দাসদাসীগণ তোমার নিকট মূল্য বা বেতন চায় 
না, অথচ তাহার! নিরন্তর তোমার সেবা! করে এবং তুমিও তোমার দাসদাসীগণের নিকট সেবা চাও না 
অথচ তাহাদের সমুচিত মূল্য ও বেতনের কোটি কোটি গুণিত মূল্য বেতন তাহাদিগকে প্রদান করিয়া 
থাক । জগতে সর্বত্রই দেখ! যায় ষে__দাস-দাসীগণ তাহাদের প্রভুর সেবা করার পর বেতনাদি পাইয়া থাকে 
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কিংবা প্রভু তাহাদের সেবাযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে মূল্য দ্বারা ক্রয় কিংবা বেতন দেওয়ার মনস্থ 
করিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার সবই নূতন ! সবই চমৎকার [| তুমি সেবার অপেক্ষা না 
রাখিয়া, সেবাযোগ্যতার পরীক্ষা না করিয়া এবং সেবাবাসনার অপেক্ষা পর্য্যন্ত না রাখিয়াই এমন কোনও 
মূল্য বা বেতন প্রদান কর যে-_কেটি কোট জন্ম তোমার চরণে বাঁধা থাকিয়া নিরন্তর তোমার সেবা করিলেও 
তাহা পরিশোধ হয় না। অন্তের কথা জানি না, আমরা যখন শিশু ছিলাম, সেবা কাহাকে বলে তাহাও 
জানিতাম না, সেই সময় হইতেই তুমি অযাচিত ভাবে নিরন্তর আমাদের এতই মূল্য ও বেতন বিতরণ করিয়া 
আসিতেছ যে--তাহা আমাদের কোটি কোটি জন্মেও পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই কিংবা সে মূল্য ও বেতনের 
উপযুক্ত কোনও সেবা আছে কি না তাহাঁও আমাদের ধারণ! করিবার সাধ্য নাই ৷ 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহাদিগের মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং নির্বাক ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন__হে ব্রজরমণীগণ! তোমর! আমার নিকট কি 
মূল্য ও বেতন পাইয়াছ কিংবা আমি কবে তোমাদের কি দিয়াছি তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! 
তখন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ প্রেমবিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন-_বীক্ষ্যালকাবুতমুখং তব কুগুলশ্রী 
ইত্যাদি! হেশ্ঠামস্ুন্দর ! তুমি যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবকে দাঁসদাসী করিতে চাও তাহা হইলেও 
তোমার অন্য কোনও ধনাদির প্রয়োজন হইবে না। তোমার ভুবনমোহন অন্বপ্রত্াঙ্গমাধুরীই ব্রিলোকের 
নরনারীগণকে দাঁসদাসী করিবার মুল্য ও বেতন। আমর! তাহারই বিন্দু কণিকা! মাত্র দর্শনেই ইহ জন্ম এবং 
পরবর্তী অনন্ত জন্মের মত তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া আছি। তুমি চিরদিনই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত 
ভাবে আমাদের সমুচিত মূল্য ও বেতনের কোটি কোটিগুণিত মূল্য ও বেতন আমাদের দান করিয়া আসিতেছ ) 
কিন্ত আমরা এ পর্য্যন্ত কোন দিনই তোমার সেবা করিবার অবসর পাই নাই। যদিও আমরা কোন দিনই 
তোমার সেবার কিছুই জানি না কিংবা আমাদের কিছুমাত্র সেবাযোগ্যতা নাই, তথাপি তোমার প্রদত্ত মূল্য ও 
বেতনেই আমাদের হৃদয়ে তোমার চরণ সেবাবাসন! প্রকাশ হইয়াছে এবং নিজবোগ্যতাবিচারবুদ্ধি লোপ হইয়াছে । 
কিন্তু ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি মহাশক্রগণ এতদিন তোমার চরণসেবায় বাধা প্রদান করিতেছিল। 
তাই আজ আমরা চিরতরে তাহাদের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। হে 
ব্রজরাজনন্দন! আমরা যদি তোমার নিকট মূল্য ও বেতন গ্রহণ করিয়াও তোমার চরণ সেবন না করি, তাহ! 
হইলে আমাদের গুরুতর অধর্মা হইবে সন্দেহ নাই। সেই জন্তই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে প্রার্থনা 
জানাইয়াছি ও জানাইতেছি যে-_হে বদান্তশিরোমণে! কেবল মাত্র মূল্য ও বেতন দানে আমাদের খণ জালে 
আবদ্ধ রাখিও না, সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের কিঞ্চিৎ মাত্র খণ মুক্ত কর । | 

হে শ্যামস্ুন্দর! তোমার অনপ্যসাধারণ পরম সুন্দর মুখ খানিই ত্রিভুবনের সমস্ত রমণীকে চিরতরে 
দাসী করিয়া চরণে বাঁধিয়া রাখিবার মূল্য ও বেতন । কিন্তু তাহাতে তোমার মুখখানি সমপণ করিতে হয় না, 
একবার মাত্র তোমার মুখখানি দেখাইলেই কোট কোটি জন্মের দান্ত অপেক্ষাও কোটি কোটি গণিত মূল্য ও 
বেতন প্রদান করা হয়। আমরা শিশুকাল হইতেই নিরন্তর তোমার মুখখানি দেখিবার স্থযোগ এবং সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছি, কাজেই আমরা শিশুকাল হইতেই তোমার চরণের ক্রীতদাসী হইয়া আছি এবং অনন্ত কাল 
পর্যন্ত থাকিব । শুধু তোমার মুখখানি দর্শন মাত্রেই অনন্ত জন্মের জন্তু দাসী হইয়া যাইতে হয়, কিন্তু আমর! 
শুধু তোমার মুখখানিই দেখিয়াছি ও দেখিতেছি তাহা নহে- আমরা আরও কিছু দেখিয়াছি ও দেখিতেছি |. 
আমরা তোমার ওঁ অনিন্যনুন্দর মুখখানিকে অলকাবলী-পরিবেষ্টিত রূপে. দেখিয়া থাকি । তোমার স্বভাব- 
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হর মুখের অলকাবলী পরিবেষ্টনে যে কি শোভা হয় তাহা বর্ণনা করিবার ভাবা বোধ হয় ভারতীর ভাঙার 
নাই। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, যদি কেহ লোলালিমালা পরিবেষ্টিত সদ্ধঃ প্রস্থুটিত দিব্যাতি- 
দিব্য নীলসরসিজ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সেই সৌন্দর্য্যসিন্ধুর বিন্দুকণিকালেশাভাসের অনুমান 
করিলেও করিতে পারেন। গোচারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে দ্রুত গমনবেগে যখন তোমার চূড়াবদ্ধ 
অলকাবলী বিস্রস্ত হইয়া ললাটোপরি বিক্ষিপ্ত ভাবে পতিত হয় ও পবনবেগে আন্দেলিত হয়, তখন মনে হয় 
যেন মকরন্দলুক্ধ ভ্রমরবৃন্দ, নীলকমলের উপর নৃত্য করিতেছে । তোমার সেই অলকাবলী পরিশোভিত 
 বদনারবিন্দ দর্শন করা দুরের কথা,যদি কাহারও স্মরণ পথেও উদিত হয়, কিংবা সেই কথা কাহারও শ্রবণগত হয়, 
তাহা হইলে তাহাঁরও সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণে চির জীবনের মত বিকাইয়া যাইতেই হইবে সন্দেহ নাই। 
হে সর্বসৌনদধ্যসারসর্ববস্বনিকেতন ! তোমার অলকাবলী পরিশোভিত বদন যখন শ্রবণস্থিত মকরকুণ্ডল- 
শোঁভায় উদ্ভাসিত হয়, তখন যে কি অসীম সুমাসিন্দুর উচ্ছলন হয় তাহা আর কি বলিব! তোমার কর্ণে মকর- 
কুণ্ডল দেখিলে মনে হয় যেন_ তোমার লাবগ্যসাগর মাঝে ছুইটি মকর মুখব্যাদন করিয়া রমণীগণের মনো- 
মীন গ্রাস করিবার জন্য আনন্দে নৃত্য করিতেছে এবং তোমার নীলমণিদর্প ণসদৃশ বিস্তৃত গণ্ডস্থল তাহাতে 
ঝলমল করিতেছে এবং তোমার স্বভাব-সুন্দর মুখখানির সৌন্দর্ধ্যপিন্ধু উচ্ছলিত করিতেছে । কেবলমাত্র 
তোমার মুখের সৌন্দর্য কণিকা লেশেই সর্ব জগৎ বশীভূত ও চিরতরে বিক্রীত হইয়া যায় তাহাতে । আবার 
যদি কুটিল চঞ্চল অলকমালা, কুগুলের নর্ভন, গণ্ডস্থলে তাহার উচ্ছলন প্রভৃতি কাহারও নয়নগোচর হয়, 
তাহা হইলে তাহার যে কি হয় তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। ৃ 
হে অমৃতনির্মগ্ছনীয়-মধুরাধর ! তোমার মুখসৌন্দর্যসিন্থতে ভাসিতে ভাসিতে কাহারও নয়ন যদি 
তোমার অধরতটে লগ্ন হয় তাহা হইলে তাহার অধীর না হইয়া আর কোনই গতি নাই । তোমার অধরে 
কি যে অনির্বচনীয় নুধার ভাণ্ডার আছে তাহা জানি না, তোমার অধরে দৃষ্টিপাত হইলেই ক্ষীরোদমথনোড়ুত 
সুধাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হর এবং ও সুধা পানের জন্য অদম্য লোভ ও অরফুন্ত লালসার উদয় হয়। 
তাহার পর যদি কাহারও তোমার মন্দস্মিত সমন্বিত কুটিলাবলোকনের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সে 
দৃষ্টি আর কোন দিনই ফিরিয়। আসিতে পারে না । তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন ! তোমার মুখ দর্শনে 
বে মূল্য কিংবা বেতন লাভ হয় তাহার উপযুক্ত দাস্ত এ পর্য্যন্ত বিশ্বজষ্টার স্থপ্রি-কল্পনায় আসিয়াছে কিনা 
সন্দেহ! আমরা নানাভাবে নিরন্তর তোমার মুখার্শন করিয়া কি যে এক অনির্বচনীয় ভাবসাগরে ডুবিয়া 
আছি, তাহা আমরা এ পর্যন্ত নিরূপণ করিতে পারি নাই। আমরা তোমার চরণে পুনঃ পুনঃ দান্ত প্রার্থনা 
করিতেছি বটে, কিন্ত তাহাতেই যে আমাদের অভিষ্ট পুরণ হইবে তাহাও বল! যায় না, কেননা, কিসে যে তোমার 
মুখ দর্শনের প্রতিদান দেওয়া হয় তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর | 
- *পবীক্ষ্যালকাবুতমুখং” প্রভৃতি শ্লোকে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ কমল কিংবা চন্দ্র রতি সঙ্গে কৃষ্ণের মুখের 
তুলনা করেন নাই. কেননা, কৃষ্ণমুখ দর্শনে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনে হয় যে - কমল কিংবা চন্দ্র, কৃষ্ণ মুখের 
তুলনায় অতি তুচ্ছ, সুতরাং তাহার সহিত কৃষ্চমুখের তুলনা করা উচিত নহে । বিশেষতঃ কৃষ্ণমুখ দশ নে চকোরাবলী 
চন্দ্র্রমে সুধাপান লালসায় চুটিয়া আসে এবং ভ্রমরসমূহ কমল ভ্রমে মধুপান পিপাসায় উড়িয়া আসে” 


চকোর ভ্রমরে দ্বন্দ বাধিয়া, যায়। চকোর বলে_-কৃষ্টের মুখ চন্দ্র । কেননা তাহাতে মন্দহান্ত জোৎস্ন, অধরে : 


সুধা, গওস্থল সুনীল গগন এবং কর্ণের কুগুলচ্ছটা নক্ষত্র বিকাশ । আবার ভ্রমর বলে যে কৃষ্ণের মুখ কমল৷ 
কেননা, মন্দহান্ত তাহার কান্তি, অধরে মধু, গওস্থল নীলসরোবর এবং কর্ণের কুণ্ডল সেই সরোবরের চঞ্চল শফরী | 
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এই ভাবে চকোর ও ভ্রমর কৃষ্ণমুখ দেখিয়া চিরকাল হইতে কলহ করিয়া আসিতেছে, কিন্ত এ পর্য্যন্ত তাহার 
সমাধান হয় নাই । কেহ যদি মধ্যস্থ হইয়া চকোর ও ভ্রমরের বিবাদ-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় তাহারও উভয় 
পক্ষের যুক্তি শুনিয়া এবং কৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া, চন্দ্র কি কমল তাহা নিরূপণের শক্তি থাকে না| কাজেই 
ব্রজরমণীগণও “বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং” মাত্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্র বা কমলের সহিত কষ্মুখের 
তুলনা করিতে পারেন নাই। ক্ৃষ্চবদন দেখিয়া চন্দ্র বলিয়া ধারণা হইলে অলকাঁবলীকে চকোরশ্রেণী 
বলির! মনে হয় এবং কমল বলিয়া ধারণ| করিলে ভ্রমরপঙক্তি বলিয়া মনে হর। সেইজন্য প্রেমবতী 
ব্রজরমণীগণ মনে করেন যে_ কৃষ্ণমুখ দেখিয়! যাহার যাহা ধারণ! হয় হউক, কিন্তু আমর| জানি কৃষ্ণনুখ 
কষ্চমুখই । কৃষ্ণমুখের যদি তুলনার অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে কৃষ্ণমুখ ব্যতীত অপর. কোন 
বস্তই কৃষ্ণমুখের তুলনার স্থানাধিকাঁর করিতে পারে ন| | 

প্রেমখতী ব্রজরমণীগণ এইভাবে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিতে করিতে প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন 
এবং কৃষ্ণের স্বৃত্ত পৃথু দীর্ঘ বাহুদণ্ডযুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! .বলিলেন-__হে; সর্বাভয়প্রদ ! তোমার 
বাহুদওবুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহারও চিত্তে কোন প্রকার ভয়ের লেশও থাকে ন1। “তামার 
এই বাহুদওই গোবর্ঘনধারণ করিয়া এবং অঘবকাদি অন্থর বিনাশ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছে। 
তোমার নীলমণি-পরিঘতুল্য বাহুদগডযুগল দর্শনে কন্দরপের বলদর্পাদি সঙ্কুচিত হইয়| যায়; সেজন্য দর্পক- 
দর্পভীতা বনিতাগণ সকলেই তোমার বাহুযুগলের অন্তরালে আশ্রর গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হয়। 
তোমার বাহুধুগলের অগ্রভাবে সংন্যন্ত কর-কমলবুগল দর্শনে সকল রমণীর হৃদরকমল আনন্দে নাচিয়া 
উঠে এবং তোমার করকমলের সহিত সখ্য স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হয়। তোমার বাহুদণ্ডের মূল ভাগে দৃষ্টিপাত 
হইলে তৎসলগ্ন সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থলে দৃষ্টি পতিত হয এবং সেখানে সর্বশোভাসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবত| 
লক্মীকেও স্বর্ণরেখারপে অবস্থিতা দেখিয়া কাহার না৷ ইচ্ছা হয় যে--সর্বত্যাগ করিয়। এ স্থানেই আশ্রয় 
গ্রহণ করে। অতএব হে ব্রজমুকুটমণি! তুমি তোমার মুখ এবং অন্নপ্রত্যঙ্গাদির অতুলনীয় শোভা ছড়াইয়া 
ত্রিজগতের সর্ব রমণীকে দাসী করিবার সমুচিত মূল্য এবং বেতনের কোটি কোটি গুণিত মূল্য ও বেতন 
দান করিয়! রাখিয়াছ। কাজেই এই সমস্ত মূল্য বেতনাদি পাইয়! সকলেরই ইচ্ছা হয় যে, তোমার চরণসেবা 
করিয়া গৃহীত মূল্য ও বেতনের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান প্রদান করে। আমর! সকলেই ব্রজে তোমার সহিত 
একত্র বাস করি এবং শিশুকাল হইতেই তোমার অসমোর্দ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া আসিতেছি, কাজেই . 
আমর! যে চির জীবনের তরে দাসী হইয়া! তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিব তাহাতে আর বিচিত্রতা 
কি? জগতে সকলেরই কাহাকেও মূল্য কিংবা বেতন দান করিতে হইলে বিষয় দান করিতে হয়; কিন্ত 
যাহার রূপমাধুরযসিন্ধুর বিন্দু কণিকামাত্রে দৃষ্টি সংযোগ হইলেই সকলের সকলার্থ লাভ হইয়া যায়, 
(রূপং দৃশাং দূশিমতামবিলার্থলাভঃ। শ্রীমন্ভাগবতং) যাহার অধরস্থ্ধার সংস্পর্শে শুদ্ধ কাঠের বংশী পর্যন্ত 
মধুর রবে ভ্রিজগৎ আপ্যায়িত করে, যাহার ভুজদুবুগল সকলকে অভয় প্রদান করিবার জন্য সর্বদাই 
লীলা-দোলায়িত, যাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর নিবাসভূমি_-তাহার আর কাহাকেও কোন বিষয়দানের প্রয়োজন 
হয় না। হে কৃষ্ণ! তোমার চরণ নিকটে আসিলে কিংবা! তোমার চরণ স্মরণ করিলে একমাত্র তোমার 
টরণসেবনবাসনা ব্যতীত আর সর্ববিধ বাঁসনারই অপগম হইয়া যায়। কাজেই আমরাও সব ছাড়িয়া 
তোমার দাসী হইবার জন্যই লালায়িত হইয়াছি। ইহা আমাদেরই দোষ কিংবা তোমার চরণেরই গুণ 
তাহা আমাদের বিচার করিবার সাধ্য নাই। 

[ ২৫২ ]1-১১ 
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২০০১ জীমন্তাগবতম্‌ । 


হে শ্যামস্থন্দর! তোমার স্বভাবস্ুন্দর মুখমণ্ডল কেবলমাত্র ত্রিজগতের রমণীগণকে দাসী করিবার 
মূল্য ও বেতনই নহে। তোমার মুখমণ্ডল ত্রিজগতের রমণীগণের নয়ন-খঞ্জন-বন্ধনের অচ্ছেগ্ধ পাশও বটে। 
তোমার মুখমণডলের উপরিভাগে বিন্তন্ত অলকাবলীই আুবিস্তৃত জাল, তাহার ছুই পার্শ্বে ছুই কর্ণের 
কুগুলই জালের ছুই পার্স্থ কুণ্ডলিকা, দুই গণ্ড সেই কুণ্ডলিকার নিধান স্থল, অধরসুধা লোভ্যাহার 
(যে খাদ্যের লোভে পক্ষী উড়িয়া আসিয়া জালে পড়ে এবং যাহাকে প্রচলিত ভাষায় চার বলে) এবং 
তোমার সহান্ত দৃষ্টি তোমার পালিত ও শিক্ষিত থঞ্জনদ্বর__( যাহারা জাল পাতিয়া পাখী ধরে তাহার! 
তাহাদের জালের মধ্যে পৌষ! পাখী রাখিয়া দেয়, এবং তাহাদের দেখিয়া বনের পাখীও বিশ্বস্ত চিত্তে সেই 
স্থানে আসে) তোমার এই মুখমণ্ডলের জালে রমণীগণের নয়ন-খঞ্জন আসিয়া পড়ে এবং চিরদিনের 
জন্য বাঁধা পড়িয়া! যায়। আমাদেরও যেদিন তোমার মুখমণ্ডলে নয়ন সংযোগ হইয়াছে সেই দিন হইতেই 
আমাদের নয়ন সেখানে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। এখন শত চেষ্টা করিলেও আমাদের নয়নের আর 
সে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব হে কৃষ্ণ! তোমার দান্ত ব্যতীত 
আমাদের আর অন্ত কোনই উপায় নাই। তোমার রূপে ভ্রিজগতের সমস্ত রমণীকে অযাচিত ভাবে মূল্য ও 
বেতন প্রদান করে এবং পাশের স্তায় সকলকে বন্ধন করে। কাজেই তোমার দাস্ত ব্যতীত আর কোন 
রমণীরই কোন উপায়ান্তর নাই । ্‌ 
বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেক পদেই পাঁশরূপে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা এবং ব্যাধরূপে কৃষ্ণ-বর্ণন দেখা যায় 
সখি, কেন গেলাম যমুনার কুলে | 
নন্দের নন্দন চাদ, পাতিয়। রূপের ফাদ, ব্যাধ ছলে কদদ্বের মূলে । 
দিয়ে হান্ত সুধা-চার, অন্গচ্ছটা আঠা তার, আখি পাখী তাহাতে পড়িল। 
মন মৃগী হেন কালে, পড়িল রূপের জালে, শুন্য দেহ পিঞ্জর রহিল ॥ (জগদানন্দ দাস ) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে দেখা যায় যে--শ্রীপাদ রায় রামানন্দ ্রীগ্রীমন্সহাগ্রতুর অন্তরের ভাব জানিয়া 
“বীক্ষ্য(লকাবৃতমুখং” প্রভৃতি শ্লোক পাঠ করিলে শ্রীন্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মুখে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_ 
কৃষ্ণ জিতি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুখ ফান্দ, তাতে অধর মধুরম্মিতচার | 
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার ॥ 
বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার । 
নাহি মানে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, হরে নারী, মৃগী মন্ত্র করে নান! উপায় তাহার ॥ : 
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল, সেই নৃত্যে হরে নারী চয় 
সন্মিত কটাক্ষ বাণে, তা সবার হৃদয় হানে, নারী বধে নাহি কোন ভয় ॥ 
অতি উচ্চ স্থবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া! বক্ষঃ। 
ব্ৰজ দেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মন বক্ষঃ, হরি, দাসী করিবারে দক্ষ ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামুতং ) 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীককষ্চরণ সেবাকাজ্কায় ব্যাকুল হইয়৷ পুনঃ পুনঃ শ্রীকুষ্চচরণে দান্ত প্রার্থনা 
করিলেন এবং “বীক্ষ্যালকারৃতমুখং” প্রভৃতি শ্রোকে শ্রীক্ুঞ্চ রূপকেই ত্রিজগতের রমণীগণকে দাসী করিবার 
মূল্য ও বেতন রূপে স্থাপন করিয়া কাতর নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দান্ত প্রার্থনার 
ইঙ্গিত জানাইতে লাগিলেন। তীহাদের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা স্বভাবে তাহাদের এই প্রার্থনা বচনের 
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~~ 


কাস্ত্যক্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীতদম্মোহিতাৰ্য্যচরিতান্ন চলেজ্রিলোক্যাং। 
ত্ৰৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদেগাদিজদ্রমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ 


| টি লা তাহাও তাহার! ইঙ্গিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। তাহার! উচ্চারণ 
সশ-হে শ্তামলুন্বর! তোমার অলকাবলী পরিশোভিত অনিন্দ্য সুন্দর 
বদন, কুণ্ডলকাস্তিদ্রিত গওয্থল, অধরস্ুধা, সহাস্ত কটাক্ষপাত, স্বত্ত পৃথ দীর্ঘ দোলায়িত তুজদণ্ড এবং 
লগ্মীমনোহারী বক্ষঃস্থল দেখিয়া কি আমরা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার দাসী হইব? (দান্তো ভবাম?) 
তোমার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, তুমি বোধ হয় তোমার স্বভাবসিদ্ধ অসমোর্দ রূপমাধুরধ্যগর্বে আত্মহারা 
হইয়া সর্বদাই মনে কর যে জগতের সকল রম্ণীই তোমার রূপ দেখিয়া কুলধর্ম্নে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে 
এবং সর্ধত্যাগ করিয়া তোমার সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিবে। বিশেষতঃ নারারণ-প্রেয়পী লক্ষ্মী 
তোমার বক্ষঃস্থলে ন্বর্ণরেখা রূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তোমার গর্বসিন্ধু এতই উদ্বেলিত হইয়াছে 
যে-তুমি মনে করিতে সতীশিরোমণি লক্ষ্মী পর্যন্ত যখন তোমার বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, 
তখন আর জগতের কোন রমণীই কুলধর্থের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে না । কিন্তু হে কৃষ্ণ! তোমার মনে 
রাখ! উচিত যে--জগতের সকল রমণীই লক্ষ্মীর স্যার চঞ্চলা নহে, কাজেই লক্ষ্মীর অনুকরণে সকল রম্ণীই তাহাদের 
কুলধৰ্ম্ম এবং পতি সেবায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সেবায় রত হইবে না । বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ সকলেই 
ধৈর্য-গাভভীরধ্যাদিশালিনী এবং পতিব্রতা-শিরোমণি, আুতরাং পরপুরুষের যতই রূপমাধুর্য থাক না কেন, 
তাহারা তাহা দেখিয়া কদাপি বিচলিত হইবে না, কিংবা স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে না । অতএব তুমি ব্রজরমণী- 
গণকে রূপের মোহে ভুলাইয়া নিজ প্রেয়ণী করিবে, এ ছুরাশা পরিত্যাগ কর এবং সৌন্দর্য্য গর্বব তুলিয়া 
যাও। (অমদান্তো ভব ৷ মদে! গৰ্বঃ তদ্যুক্তং আন্তং ষন্ত স মদান্তঃ তদ্ভিনঃ অমদাস্তঃ |) ৃ 
“বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং» প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজরমণীগণ যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল, ভুজদও এবং লক্ী-লোভনীর 
বক্ষঃস্থলের শোভা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ইহার বাস্তবার্থ। ইহাতে একটি বিশেষ আলোচ্য এই যে 
ব্রজরমণীগণ কথিত শ্রীকুষ্ণের রূপমাধুর্য অনাদিসিদ্ধ এবং তাঁহার নিত্য প্রেয়সী ব্রজরমণীগণের দাস্তও 
অনাদিসিদ্ধ। সুতরাং ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণের অলকাবৃত মুখ দর্শন করিয়া তদনস্তর তাহার দাসী হইলেন 
কিন্তু তাহার পূর্বে তাহারা দাসী ছিলেন না, এ প্রকার সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবাচার্য্গণের সন্মত হওয়া সন্তবপর 
নহে। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ রূপমাধুধ্য, ব্রজরমণীগণের তাহা দর্শন এবং শ্রীকুষ্চচরণের দান্ত প্রভৃতি সমন্তই 
অনাদিসিদ্ধ। অতএব “বীক্ষ্যালকারুতমুখং” প্রভৃতি শ্লোকের “বীক্ষ্যাঃ দর্শনীয়াঃ যে অলকাঃ তৈরাবুতং 
মুখং” এই ভাবে অর্থাস্বাদন করিলেই সর্ববসাম্রন্ত হয়। 
এই শ্লোকের উচ্চারণ ভেদে-_হে কৃষ্ণ! তোমার অলকারুত মুখাদি দর্শন করিয়া আমরা তোমার 
দাসী হইয়াছি এবং আমরা কি তোমার এতাদশ মুখ দর্শনে দাসী হইয়াছি? এই দুই প্রকার অর্থ হয় ও 
তাহাতে বুগলার্থসন্ধাপনময় অর্থের আস্বাদন হয় ॥ ৩৯ 
অন্বয়ঃ ॥-অঙ্গ (হে কৃষ্ণ!) ভ্রিলোক্যাং (ত্ৰৈলোক্যে ) [ বর্তমানা ] কা স্ত্রী ( কৈব রমণী ) তে (তব) 
কলপদায়তবেগুগীতসন্মোহিতা ( কলানি মধুরাণি পদানি যত্র তৎ আয়তং দীর্ঘ মৃচ্ছিতং স্বর/লাপভেদশ্চ যত্র 
তেন বেণুগীতেন সম্মোহিতা সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্ৰৈলোকস্ত ত্ৰিভুবনন্ত সৌভগং সৌভাগ্যরূপং) ইদং 
রূপঞ্চ (ভ্রিভঙ্বন্ামন্তন্দররূপঞ্চ ) নিরীক্ষ্য (দুরাদপি দৃষ্টা) আধ্যচরিতাৎ (সতাং আচরিতাৎ নিজধর্মাৎ । 
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২০০৮ ট্রীমদ্ভাগবতমৃ । 


ন চলেৎ (নৈব ভ্ৰগ্যেৎ) যং (যাভ্যামেব বেগুহীতরপাভ্যাং) গোদ্িজদ্রমমূগাঃ (গাবশ্চ দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ দ্রমাঃ 
বৃক্ষাশ্চ মৃগাঃ পশবশ্চ সৰ্ব্ব এব ) পুলকানি অবিভ্রন্‌ ( অবিভরুঃ )॥ ৪০ 

মুলানুবাদ | হে কৃষ্ণ! ত্ৰিভুবনে এমন কোন্‌ রমণী আছে যে, সে তোমার ৮ পদাবলী ও 
স্বরালাপ সমন্বিত বেথুীত শ্রবণে এবং তোমার এ ত্রিলৌকম্ভগ ত্রিভঙ্গ শ্তামনন্দর রূপ দর্শনে নিজ ধর্ম্ম হইতে 
ষ্ট না হয়? রমণীর কথা দূরে থাক, তোমার ভুবনমোহন রূপে ও বংশীতানে পক্ষী, বৃক্ষ এবং গবাদি পণ্ুগণ 
পৰ্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হইয়া যায় ॥ ৪০ | 

স্রীধরটীক11-_ননু জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রা ক! স্্রীতি। অঙ্গ হে ক ৪ কলানিদানি 
যন্মিন্‌ তৎ আয়তং দীর্ঘমূচ্ছিতং স্বরালাপভেদত্তেন। অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদঃ যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন 
সন্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আধ্চরিতান্সিজধন্মান্ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষ! অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ। 
ত্রিলোক্যসৌভগমিতি |  যদ্যতঃ | অবিভ্রন্- অবিভরুঃ: তদ্যোতকশব্দএবণমাত্রেণাপি তাবন্লিজধামত্যাগো 
যুক্তঃ কিং পুনঃন্বরন্থভবেনেতি ভাঁবঃ ॥ ৪০ ৃ 

প্ীটবষ্ুলঢতাষলী ৮ নম্বেবং পতিব্রতাভিরূপহসনীষা ভবিষ্থ তত্র স্ফুটমেব সরোষদৈন্তমাহঃ 
দ্রীতি। ত্রিলোক্যাং বর্তমানা কা স্ত্রী ন চলে অপি তু সর্কেব চলেদিত্যর্থঃ। তচ্চ দেব্যো টি, 
ইত্যাদিন| স্থচিতং। কলেতি পূর্ব ব্যাখ্যাতং। পদেতি প্রতিপদমপি তাদৃশং বোধয়ন্তি। আয়তেতি তত্র 
রীরুন্ত নির্বন্ধং বোধয়ন্তি, স্বেষাঞ্চ ধৈর্য্েণাপি তৎকালক্ষেপং বারয়ন্তি। পাঠান্তরে তন্তালৌকিকস্থাদুত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি। 
তত্রাদর্শন এবং বার্তা, দর্শনেইপি তখৈবেত্যেবং সর্কতো মার এবেতি সভরমিবাহস্লাক্যেতি | : ত্রৈলোক্যন্ত 
উর্াধোমধ্যবর্তমানযাবল্লোকম্ত  সৌভগং সৌভাগ্যং জনপ্রিয়ত্বং সৌনধ্যং বা যন্মিন্‌ যদন্তভূ'তমিত্যর্থ। 
তদিদং প্রত্যক্ষবর্তমানমিত্যন্তথাত্বং নিরস্তং। যদ্ব৷।  ইদমেতাদৃশধর্শ্মসাধারণমিত্যর্থঃ । নিরীক্ষ্যেতি যন্ত 
শ্রবণাদিনাপি মোহঃ স্তার্দিতি কৈমুত্যং বোধয়ন্তি ক! স্ত্রীতি। যত্ৰ পুরুষা অপি স্বয়ং ভগবানপি মুহেয়ুরিতি 
ভাবঃ। শব্রশর্বপরমেষ্টিপুরোগ! ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, বিস্মাপনং স্বস্ত চ ইতি তৃতীয়োক্তেশ্চ । অহো অস্ত 


তাবত্তাদৃশনারাসারবিদ্যাং তেষাং বার্তা; যদবাভ্যাং বেণুগীতরপাভ্যাং গবাদয়োহগীতি । অত্র দ্রমাণামপি 


তরোর্থে দর্শন-শরবণে লভ্যেতে, তে.  স্বপ্রকাশত্বায়নাসম্তাব্যে। অনেন লোকেপ্রুভিরিত্যন্তোতরং ৷ নিষেধার্থশচারং। 
নন বদি মমাঙঈদশনে যুন্মাকং ন ক্ষোভত্তছি কথমিতশ্চলিতুমিচ্ছথ তত্ৰাহুঃ কা স্ত্রীতি। কা জ্রী তজ্জাতিমাত্রং। 
কলেত্যাদিলক্ষণাপি আধ্যচরিতাৎ 'সদাচারাদ্ধেতাঃ তে ত্বত্ত: সকাশাৎ ন চলে নাপযায়াৎ । তথা যদমন্মাৎ 
গবাদয়োহপি পুলকান্তবিভ্রন্‌ তদিদং নিরীক্ষ্য চ সমবলোক্যাপি তন্মাদেব হেতোঃ কা নাপযায়াৎ অপি তু 
সর্ববাপযারাদিত্যর্থ; ৷ সুন্দরীণাং সুন্দরপরপুরুষনিকটে স্থিতিহি বাঢ়ং লোকবিগানহেতুরিতি তদেবং পি ন 
তৎ সন্মোহিতা৷ নাপি সম্যক্‌ তদ্বীক্ষণকারিকাস্তথাপ্যপযান্তাম ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ 

শ্রীভাগবতাম্মতবন্ষিলী ৷ গ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পুনঃ পুনঃ দান্ড প্রার্থনা এবং তাহার মূল্য ও 
বেতন রূপে অলকারুত বদনাদি বর্ণনা শুনিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজননন ইঞ্জিত ভঙ্গিতে জানাইলেন-- 
হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা যদি সত্য সত্যই আমার স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মাধুর্যলোভে কুলধর্ণে 
জলাঞ্জলি দিয়া আমার দান্ত গ্রহণ কর, তাহা হইলে জগতের পতিত্রতা রমণীগণ চিরকাল তোমাদের উপহাদ 
করিবে এবং পরপুরুষসৌনদ্্মুগ্ধা বলিয়া নিন্দাবাদ করিবে | বিশেষতঃ তোমরা কুলধর্ম্ম ও পাত্তত্রত্য রে 
জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ বলিয়া লক্দী প্রভৃতি পতিব্রতাশিরোমনি রম্ণীগণেরও পাতিত্রত্য ভঙ্গ রূগ 
মহাদোধের কল্পনা করিয়া তাহাই আবার উচ্চকঠে ঘোষণ৷ করিতেছ বলিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইতেছি। 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায় । ২০০৯ 


আমার বক্ষঃস্থলে স্বাভাবিক সুলক্ষণন্চক যে স্ুবর্ণরেখা আছে তোমরা তাহাকে পতিব্রতাশিরোমণি লক্ষ্মী 
বলিয়া কল্পনা করিতেছ এবং তাঁহাকেও নিজ দোষের ভাগিনী করিতে প্রয়াস পাইতেছ। জগতে যাহার! 
কুকর্মাসক্ত, অথচ নির্লজ্জ, তাহারা নিজ দোষ সমর্থন করিবার জন্ত জগতের অনেক নির্দোষ এবং বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণকে সেই দোষে লিপ্ত বলিয়া গ্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করে; যেমন কোন নির্লন্দর চোরকে যদি 
কেহ চোর বলিয়া, তাহার দোষ স্থচনা করে, তাহা হইলে সেই চোর অনেক সাধু ব্যক্তির চৌ্ধ্যাপরাধ ঘোষণা 
করির! প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে যে--চুরি করায় কোনও দৌষ নাই, অমুক অমুক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও 
চুরি করিয়া থাকেন । কোনও মগ্যপায়ীকে যদি কেহ তাহার দোষের কথা বলিয়| নিন্দা করে, তাহা! হইলে 
সেই নির্লজ্জ মগ্প, অম্লান বদনে. রলিবে-_পুর্বকাঁলে খধিগণ'পধ্যন্ত সোমযাগে সোমরস পান করিতেন, 
অতএব ইহাতে কোনই দোষ নাই,.. ইত্যাদি । হে ব্রজরমণীগণ! তোমরা! আমার স্বাভাবিক রূপমাধুর 
দেখিয়া আত্মহারা হইয়া কুলধর্ন্দে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ এবং এই অমাল্জনীয় দোষ সমর্থনের জন 
লক্ষী প্রভৃতি পতিব্রতাগণকে পর্যন্ত নিজ পক্ষপাতিনী করিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহা হউক, অজ্ঞানত যাহ! 
করিয়াছ তাহার আর গতি নাই, আর কদাপি এরূপ অন্তায় কার্যে মনোনিবেশ করিও না এবং নিজের 
দোষে পরকে লিপ্ত করিতে চেষ্টা করিও না। তোমরা কুলধর্মমানিরত| ব্রজবনিতা ; তোমাদের পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ সকলেই ধর্মনি্ঠ; কিন্তু তথাপি তোমাদের এই বুপ্রবৃত্তি কেন হইল তাহা আমি কিছুতেই 
ধারণা করিতে পারিতেছি না । যাহ| করিয়াছ তাহার আর কোনই হাত নাই, এখন তে।মর| নিজ নিজ 
গৃহে ফিরিয়া যাও এবং যাহাতে কুলধর্ম্ম অসুর রাখিয়া নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিতে পার তাহারই 
চেষ্টা কর:। 

পরিহাসসর-রঙ্গবিলাসী ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ রোবচাঞ্চল্য বিজড়িত 
স্বরে বলিলেন, হে ধান্সিকশিরোমণি! আমরা লক্ষ্মী প্রভৃতি কোনও পতিত্রিত। রমণীবিশেষের নামোল্লেখ 
করিতে চাহি না। কিন্ত আমর! এ কথ| শত শত বার বলিব যে ত্রিজগতের সম রমণীর ধর্ম ধ্বংন করিবার 
জনই বিধাতা তোমাকে স্থষ্টি করিয়াছেন। আমর! স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি বে_ত্রিলোকে এমন কোনও 
রমণী নাই যে, সে তোমার মোহন বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কুলধর্ম্ম এবং পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে বিচলিত না 
হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। তোমার মধুরাসদুটপদসন্ততিসমাবুক্ত এবং দীর্ঘমুচ্ছিত স্বরালাপসমিত বংগীনাদ 
যাহার কর্ণে প্রবেশ করে তাহার আর কিছুতেই ধর্ম্মপথে মতি স্থির রাখা সম্ভবপর হয় ন!। 

্রীম্ভাগবত দশমন্বন্ধ একবিংশতি অধ্যায়ে (২১ অধ্যায় ) বেদুহীত প্রস্ে বধিত আছে যে__ 

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরপশীলং, শ্রদ্ধা চ কণিতবেগুবিবিভগীতং । 
দেব্যা বিমানগতযঃ স্রনুননসারাঃ। অ্রশ্যৎপ্রন্থনকবরা মুযুহুবিনীব্যঃ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের বংধীনাদ শ্রবণে আত্মহার! ব্রজরম্ণীগণ নিজ নিজ সখীর সঙ্গে নিজ্জন সমালাপ প্রসন্গে 
বলিয়াছেন-_বৃন্দাবনচারিণী হরিণী প্রভৃতি যে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবেণুঝাদে আগ্মহারা হইয়! চিত্রপুত্রপিকার 
্যায় হইয়া যায়, তাহাতে বিশেষ বিচিত্রতা নাই। কেননা তাহারাও বনবাসিনী এবং গোচাঁরণ কালে নিরস্তর 
্রীকষ্ণের সঙ্গিনী । কিন্তু বিমান-চারিণী দেবরমণীগ্রণের অবস্থা দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন না হইয়া 
থাকা যায় না। প্রীকুষ্চ যখন গোচারণ করিতে গিয়া বনভূমিতে কদম্ব তরুর সুগীতল ছায়ায় ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিতে 
দণ্ডায়মান হইয়া মোহন বংশীনাদ করেন, তখন ত্রিদিববাসিনী দেবরমণীগণ নিজ নিজ পতিগণসহ বিমানা- 
রোহণ করিয়া বুন্দাবনের আকাশমার্গে আপিয়া উপস্থিত হন এবং দুত হইতে শ্রীুষ্টেরা অলকেসামান্ত রূপ" 
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ই গীমতাগৰতম্‌ | 
লাবণ্য এবং কামিনীজনমনোহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ভঙ্গি-মাধুরী দেখিয়া অনির্বচনীয় পরমানন্দে বিভোর হইয়া 
যান। তাহার পর যখন কৃষ্ণের বংশী-ছিদ্র হইতে সরস মধুর স্বরলহরী নির্গত হইয়া রাগ তাল মু্ছনাদিতে 
বিশ্বপ্রাণ মাতাইয়া বায়ু মণ্ডলের স্তরে স্তরে নাচিতে নাচিতে তাঁহাদের কর্ণার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে 
তখনকার কথা আর কি বলিব, তখন দেবরমণীগণ কামবিবশ| হইয়! নিজ নিজ পতি-ক্রোড়ে মুর্চিত৷ হইয়া | 
পড়েন, তাহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া যায় এবং শিথিল কবরীর ভ্রষ্ট কুক্থুমে বনভূমি আচ্ছন্ন হইয়া যায় । 
অতএব হে বেণুবান্ধবিনোদিন্‌! আমর! ব্রজবাসিনী গোপরমণী বলিয়াই তোমার বেগুনাদে ধৈর্যয- 
হারা হই না, স্বর্গবাসিনী দেবরমণীগণেরও অবস্থা ঠিক আমাদেরই মত। তাই বলিতেছি, জগতে ' এমন 
কোনও রমণী নাই যে--সে তোমার বেগুনাদে আত্মহারা হইয়া ধৈর্য্য, ধৰ্ম্ম, কুল, শীল, মান ও ভয়াদিতে 
জলাঞ্জলি না দিয়! স্থির থাকিতে পারে। ত্রিলোকের সমস্ত রমণীই যখন তোমার বংশীনাদে আত্মহারা 
হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তোমার বংশীনাদেরই কি এক ‘অপূৰ্ব্ব মোহিনী শক্তি আছে 
যে--তাহাতে কোন রমণীই মোহিত না! হই! থাকিতে পারে না। আমরা কুলবতী রমণী হইয়াও তোমার 
বংশীনাদে আত্মহারা হইয়াছি বলিয়৷ ত্রিজগতের কোনও কুলবতী রমণীই আমাদের উপহাস করিতে 
পারিবে না। কেননা তাহারাও আমাদেরই মত তোমার বংশীনাদে আত্মহারা । সুতরাং “যত্রোভয়োঃ 
সমো দোষঃ পরিহারোইপি তৎসমঃ। নৈকঃ পর্ধ্সযোজ্যঃ স্তাৎ তাদৃগর্থবিচারণে”। উভয়েই সমান দোষে 
লিপ্ত হইলে কেহ কাহাকেও দোষী বলিতে পারে না। ত্রিজগতে এমন কোনও রমণী নাই কিংবা ভবিষ্যতে 
কেহই জন্মগ্রহণ করিবে না যে_সে তোমার বংগীনাদ শ্রবণে স্বধর্মত্যাগদোষে দুষ্ট না হইয়া আমাদের 
দোষ ঘোষণা করিবে। তোমার বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহারা হওয়া যদি দোষাবহ হয় তাহা হইলে সে 
দোষ তোমার বংশীনাদেরই | | 
হে কৃষ্ণ! তোমার বংণীছিদ্র হইতে যে সুমধুর কলনাদামূতলহরী নির্গত হয়, তাহা যাহারই কর্ণে 

প্রবেশ করুক না কেন, তাহারই মনে হয় যে «ই আমার নাম ধরিয়া বাণী বাজিতেছে।” তাহার পর 
তোমার বংশীনাদ এতই সুদীর্ঘ যে তাহাতে ত্রিলোক প্রতিনাদিত হয়। তাহাতে আবার তুমি এমনই 
রাগ তাল মূচ্ছনার্দি ভেদে আদিরসোদ্দীপক গীতালাপ কর যে__-তাহাতে ত্রিলোকের সমস্ত রমণীই স্মরোন্মত্ত, 
হৃতধৈধ্য এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে । 

গ্মিতকিরণ স্থুকপূর্রে, পৈশে অধর মধুপুরে, সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে | 

বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দ পৈশে, ধ্বনি রূপে পাঞা পরিণামে | 

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অগডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়, জগতের বলে পৈশে কাণে। 

সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি, বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥ 

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত, পতি কোল হইতে টানি আনে । 

বৈকুষ্ঠের লক্ষমীগণে, যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে ? 

নীবী খসায় পতি আগে, গৃহ ধৰ্ম্ম করায় ত্যাগে, বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে । 

লোক ধৰ্ম্ম লঙ্জা ভয়, সব জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এঁছে নাচায় সব নারীগণে | 

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাহা সদাশ্ফুরে, অন্ত শব্দ না দেয় প্রবেশিতে । 

আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন) এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ 

( শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতং ) 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । . ২০১১ 


— seen 22৯ 
হে কৃষ্ণ! ত্রিজতের রমণীগণ তোমার বাশীনাদে আৰুষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের কোনও দোষারোপ 
করা সঙ্গত হয় না, কেননা তুমি যখন আদিরসোদ্দীপক রাগমূর্চ্নাদি সমন্বিত গীতালাপ কর তখন অবশ্ই 
স্বীকার করিতে হইবে যে তুমি রমণীগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্ত অভিসন্ধি পূর্বক মোহন 
বেণু বাদন করিয়া থাক । ইহা কেবলমাত্র তোমার বংশীনাদের মাধুধ্য কিংবা রমণীগণের ভাবপ্রবণতা| নহে। 
কলিযুগ-পাবনাবতার এীগ্রীমন্মহাপ্রভু, রাধাভাবভাবিতচিত্তে কৃষ্ণরসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়। ভাবাবেশে 
“কা স্্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুহীত” প্রভৃতি শ্লোক পড়িয়া নিজেই তাহার অর্থাস্বাদন করিয়াছেন 
নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় | 
এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্য! নারী, তোমার বেণু কাহ! না আকর্ষয় ? 
কৈলে জগতে বেণু ধ্বনি, সিদ্ধ মন্ত্রাদি যোগিনী, দৃতী হঞা মোহে নারী মন। 
মহোৎকঠা বাড়াইয়া, আৰ্য্য পথ ছাড়াইয়া, আনি তোমায় করে সমর্পন | 
ধর্ম ভাড়াও বেণু দ্বারে, হান কটাক্ষ কাঁম শরে, লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও । 
এবে আমায় কর রোষ, কহ পতিত্যাগ দোষ, ধান্মিক হঞা ধর্ম শিখাও। 
অন্য কথ! অন্ত মন, বাহিরে অন্ত আচরণ, এই সব শঠ পরিপাটী ৷ 
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ, ছাড় এই সব কুটীনাটী ৷ 
বেগুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে, অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্জিত। 
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, কেমনে নারী ধরিবেক চিত ? 
(শ্রীচৈত তং) 
হে বিশ্বরমণী-চিত্তাকর্ষক ! যদি বল যে রমণীগণের চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ভাবপ্রবণ বলিয়াই আমার 
ীনাদে তাহার! আত্মহারা হইয়! যায় এবং বিচার বুদ্ধির অভাববশতঃ আমাতে আসক্ত হইয়। পড়ে, 
তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে-_-তোমার বংশীনাদে যদি কেবলমাত্র রমণীগণই আকুষ্ট হইত তাহা হইলে 
তোমার এ কথা বল! শোভা পাইত। কিন্ত, হে সর্ধচিভ্বাকর্ষক! তোমার বংশীনাদে বিজ্রশিরোমণি দেব- 
শ্রেষ্ঠগণ পৰ্য্যন্ত মোহিত হন = 
বিবিধগোপরমণেষু বিদক্ধে| বেণুবাগ্ উরুধ| নিজশিক্ষাঃ। 
তব সুতং সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥ 
সবনশস্তদুপধাধ্য সুরেশাঃ শক্রশর্বপরমেষ্িপুরোগাঃ । 
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং জগ্ডুরনিশ্চিততত্বাঃ ॥ (শ্রীমপ্তাগবতং ) 
শ্রীকষ্চ গোঁচারণ করিয়া অপরাহরে নিজ গৃহে আগমন করিলে তাহাকে দর্শন করিবেন বলিয়া 
কতকগুলি গোপরমণী নন্দালয়ে মা যশোদার নিকট গমন করিয়া তাহার নিকট কৃষ্ণগুণবর্ণন প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-_হে ব্রজেশ্বরি। তোমার পুত্র নানাবিধ গোঁপক্রীড়া নিপুণ এবং অনন্যসাধারণ বেণুবাদন তৎপর | 
তিনি যখন অধরবিম্বে বেণু সংলগ্ন করিয়া বিবিধ স্বরালাপ করেন, তখন ইন্দ্র, শঙ্কর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত 


' মুগ্ধ হইয়া যান এবং পুলকিত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে পুনঃ পুনঃ তাহা শ্রবণ করিয়াও তাহার রাগ 


তালাদির তত্ব নির্ধারণ করিতে পারেন না। | 
অতএব হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীগানে কেবলমাত্র রমণীগণই মুগ্ধ হয় না, জগৎপুজ্য দেবগণ, বিজ্ঞ- 
শিরোমণি হইয়াও তোমার বংবীগানে আত্মহার! ন! হইয়! থাকিতে পারেন না। কাজেই তোমার বংশী- 
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২০১২. জ্রীমদ্তাগবতমূ || 


শা 


গানেরই এমন কোনও মোহিনী শক্তি আছে যে তাহা শ্রবণ মাত্রেই পুরুষই হউক কিংবা রনী হয 
সকলেরই মোহগ্রাপ্ত হইতে হয়| যে বংশীগীত শ্রবণে ইন্দ্র শিব ত্রগ্জাদি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হন, তাহাতে ব্রজরমপী- 
গণ মুগ্ধ হইলে তাহাদের উপর দোষারোপ করিবার কিছু আছে বলিয়| মনে হয় না। সেই জন্যই আমরা 
স্প্দীপুর্বক বলিতেছি যে -ত্রিজতে এমন কোন্‌ রমণী আছে যে, সে তোমার: বংশীগান শুনিয়া, আর্ধ্য-. 
পথভ্রষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? যদিও তুমি পরপুরুষ এবং আমরা কুলধর্মনিরত৷ ব্রজবনিতা, তথাপি 
তোমার বংনীগানে আত্মহারা হইয়াছি বলিয়া! ভ্রিজগতের কোন পতিত্রতাই আমাদের ,অযথা, দৌষ-. 
ভাগিনী করিতে পারিবেন না । কেননা তীহারাও আমাদের মত তোমার বংণীগানে আত্মহারা 
হইয়াই আছেন । এ 
হে সর্বাকর্ষক-শিরোমণে ! যাহারা কদাপি তোমাকে দেখিতে পায় না, কেবল দূর হইতে তোমার 
বংদীগান মাত্রই শ্রবণ করে, তাহারাও পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মহারা হইয়া! যায়। কিন্তু যাহারা তোমার 
অসমোর্ধ মাধুৰ্য্য নিকেতন রূপরাশি দর্শন করে, তাহার! যে কি ভাবে আত্মহারা হয় তাহা কাহারও ধারণা 
করারও সাধ্য নাই। দ্ত্রেলোক্যসৌভগমিদিঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রমমুগাঁঃ পুলকা ন্তবিভ্রন্”__ত্রিলোকে 
যেখানে যাহা কিছু সৌন্দর্য আছে তাহা তোমারই সৌন্দধ্যসিন্কুর বিন্দুকণিকা মাত্র । তোমার রূপই 
সর্বববিধ সৌন্দর্যের জন্মস্থান । এ সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ বা আত্মহারা হয় না এমন কেহই নাই। অন্তের 
কথা আর কি বলিব, হে কৃষ্ণ! তোমার সৌন্দর্যে তোমার পর্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। 
যন্মস্যলীলৌপরিকং স্বযোগমায়াবলং দশ যত! গৃহীতং | 
বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্দেঃ পরং পদং ভূষণ ভূষণাক্গং ॥ (শ্রীমন্ভাগবতং) 
শ্রীমপ্ভাগবত তৃতীয় স্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বান্ধব উদ্ধব, বিছ্ুরকে বলিয়াছেন__শ্রীভগবান্‌ তাহার যোগমায়া 
শক্তির মহাঁপ্রভাব প্রকাশের জন্য যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য নিকেতন, আত্মবিস্ম'পন এবং ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ 
ধিতুজ মুরলীধর নবকিশোর নটবর মুর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই তাহার নরলীলার অতীব উপযোগিনী। 
কলিযুগ পাঁবনাবতার শ্রীশ্রীমনমহা প্র স্বয়ং এই শ্লোক আস্বাদন করিয়া ভাবাবেশে বণিয়াছেন-- 
কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপুঃ তাহার স্বরূপ । 
দ্বিভুজ মূরলীধর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন | : 
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্ৰিভুবন, সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ 
যোগ মায়! চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে । 
এই রূপ রতন, ভক্তগণের গুঁ়ধন, প্রকট কৈল নিত্যলীল| হৈতে ॥ 
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। 
স্ব সৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দধ্যাদি গুণগ্রাম, এই রূপে তার নিত্য ধাম ॥ 
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ব্রিভঙ্গ, তার উপর ত্রধন্থু নর্ভন ৷ 
তেরছ নেত্রান্ত বান, তার দৃঢ় সন্ধান, বিন্ধে রাধ! গোগীগণের মন ॥ 
্রহ্মাগ্ডাদি পরব্যোম, তীহা যে স্বরূপগণ, তা সবার বলে হরে মন। 
পতিব্রতার শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মী মন ॥ , 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং) 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০১৩ 


শসা? পাস্পিািশীা ০ 
স্পাস্পাীশাশাশীশাশিশশিশিশীশী শিস 


সিশিিশাটিতিটিশিীশাশীশীীীীি 


্ীহীমন্মাই চট 
শী্রীমন্হাপ্রতুর পার্যদপ্রবর প্রীপাদ রায় রামানন্দ, এীশ্রমন্মহাপ্রভুর সহিত সাধ্যসাধনতত্ব সমালোচন! 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 


শৃঙ্গার রসরাজ মৃত্তি ধর। অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্বচিত্তহর ৷ 
লক্মীকাস্তাদি অবতারের হরে মন | লক্ষ্মী আদি নরনারী করে আকর্ষণ ॥ 
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং ) 
গৌড়ীয় বৈষঞবা চাধ্যবরধ্ শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার ললিতমাধব নাটকে কুষ্ণরূপ মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছেন - 
অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকরকারী, স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপুরঃ॥ 
অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্ত,ং কাময়ে রাধিকেব ॥ (্রীললিতমাধবনাটকং। 
রী» একদিন মণিভিত্তিতে নিজ রূপেরই প্রতিবিশ্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়! বলিয়াছেন-_আমারও অদৃষট- 
পুর্ব যে অপুর্ধ্ব মাধুর্যরাশি আমার নয়নগে!চর হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমারও শ্রীরার্ধিকার ন্যায় এই মাধুরধ্যা- 
স্বাদনের কৌতুহল হইতেছে । 
কষ মাধুধ্যের হয় এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ 
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব মন। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ (প্রীচৈতন্তচরিতামূতং) 
প্রেমবতী ব্রুজরমণীগণ, শ্রীক্ুষ্ণকে বলিলেন-__হে কৃষ্ণ! তোমার রূপে মুগ্ধ হয় না এমন কেহই ত্রিজগতে 
নাই। ব্ৰহ্মাদি বিজ্ঞশিরোমণিগণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি পতিব্রতাগণ প্রভৃতি যেখানে যতই পুরুষ রমণী আছেন, 
সকলেই তোমার রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যান। সুতরাং আমরা! সর্বদ] তোমার বংনীগান শুনিয় এবং 
ভুবনমোহন রূপমাধুধ্য দর্শন করিয়া আত্মহারা! হইয়াছি বলিয়া আমাদের কেহই কোন প্রকার দোষ প্রদান করিতে 
পারিবে না। তোমার বংশীগানে এবং মাধুর্য দর্শনে যাহার! আত্মহার! হয় তাহাদের কোনই দোষ নাই। 
ইহাতে যদি কোনও দোষ বা গুণ থাকে তাহা হইলে তাহা তোমার বংগীগানের এবং রূপমাধুর্যের ৷ 
তোমার বংগীগান এবং রূপমাধুর্যের মোহিনীশক্তির কথা কি বলিব, তাহাতে সারাার বিবেকবিহীন 
পশু-পক্ষি পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া যায়। “যদ্‌ গোদিজদ্রমমূগাঃ পুলকান্ঠবিত্রন্” । তোমার বংধাগানে এবং 
রূপদর্শনে গো-মহিষাদি পণ্ুগণ তৃণ ভক্ষণে বিরত হইয়া এক দৃষ্টে তোমার দিকে চাহিয়া থকে । বনের 
হরিণ হরিণী বন ছাড়িয়া তোমার অন্গগমন করে। উড্ডীয়মান পক্ষিগণ পর্য্যন্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়া বুক্ধ শাখায় 
বসিয়া থাকে। পশুপক্ষিগ্রণের কথা আর কি বলিব, বৃক্ষ পর্ব'তাদি অচেতন পদার্থ পর্যন্ত তোমার বংশাগানে 
আত্মহারা হইয়া বায়। তুমি যখন বনভূমিতে বংশীবাদন কর, তখন গুদ্ধতরু পল্লবিত হয়, পর্বতের শিলা 
দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত হয় এবং যমুনা প্রভৃতি আ্রোতস্থিনীর গতি স্থগিত হইয়া যায় । সুতরাং তোমার বংণাগান এবং 
রূপমাধুর্্যই ব্রিজগতের নরনারী পশুপক্ষী, এমন কি বৃক্ষ পর্বত নদী প্রস্থতিকেও আত্মহারা করিয়! দেয়। 
কাজেই আমরা গোঁপরমণীগণ যে তোমার বংশীগানে এবং রূপমাধুরধাদর্শনে তোমার চরণে বিক্রীত হইয়! 
যাইব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আমরা তোমার চরণে চিরবিক্রীত হইয়াছি বলিয়া ত্রিজ্গতের 
কোন রমণীই পাতিব্রত্য স্পর্ধার আমাদের উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না। শ্রবণ ও নয়ন পাইয়! 
যাহারা তোমার বংশীনাদ শ্রবণ এবং রূপমাধু্য্য দর্শন না করে, তাহাদের শ্রবণ-নয়ন নিরর্থক । বিধাতা 
তাহাদের বধির ও অন্ধ করিলেও কোনই দোষ হইত না। 
বংশীগানামূত ধাম, লাবণ্যামূত জন্মস্থান, যে না হেরে সে টাদবদন | 
তার নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ 
[ ২৫৩ ]--১২ 
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২ ্রীমন্তাগবতম্‌। 


সখি হে শুন মোর হতবিধি বল । 
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল । 
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 
কাঁণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ, তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং) 
প্রেমবতী ব্রজরমীগণ এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বংনাগান এবং রূপমাধুর্যের মোহিনীশক্তির মহা প্রভাব বর্ণনা 
করিলেন এবং তাহাই- তাহাদের শ্রীকুষ্চরণসেবাসভ্তির মূল কারণ বলিরা প্রতিপাদন করিলেন । কিন্ত 
তাহাদের বচনগ্রয়োগকৌশলে ইহাতেই উপেক্ষা ভ্গিরও ইদ্দিত প্রকাশ হইল 
“অঙ্গ হে কৃষ্ণ! তে কলপদায়তবেণুগীতসংমোহিতা সতী ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী আধ্যচরিতাদ্ধেতাঃ 
ন চলেৎখ তব সকাশাৎ নাঁপযায়াৎ। যৎ যন্মাৎ তব ইদং ত্রিলোক্যসৌভগং রূপং নিরীক্ষ্য গোদ্িজদ্রমহূগা 
অপি পুলকানি অবিভ্রন্‌ ততঃ তন্নিবীক্ষ্যাপি কা স্ত্রী ন চলেৎ? অপি তু সৰ্ব্বা এব চলেরুঃ”। . 
হে কুঞ্জ! তোমার মোহন মুরলীর অমৃতনিয্যন্দী সুদীর্ঘ কলধ্বনি যখন দিগ.দিগন্ত প্রতিনাদিত 
করিয়া সকলকে আনন্দমোহে বিবশ করে, তখন ত্রিলোকে এমন কোন্‌ রমণী আছে যে, সে তোমার নিকট 
হইতে দূরাত্তরে চলিয়া না যায়? কেননা তোমার .মোহন বংলীনাদ কর্ণগোচর হইলে সকলকেই আৰ্য্যপথ- 
ভ্ৰষ্ট হইয়া যাইতে হয় । সেইজন্য কুলধৰ্ম্মনিরত৷ রমণীমাত্রেরই তখন মনে হয় বে_ কৃষ্ণের কুলধর্ম্মনাশিনী 
বীর মধুর তানে আত্মহারা হইয়া কুলধর্ন্মে জলাঞ্জলি দেওয়া অপেক্ষা নিজ নিজ কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য দুরে 
চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য । অতএব আমরা এমন স্থানে চলিয়া যাইব যে, সেখানে আর যেন এই বশীংরব 
আমাদের কর্ণগোঁচর হইতে -না পারে। হে মোহনশিরোমণে! তুমি যে কেবলমাত্র বংনীরবেই সকলকে 
মোহিত কর তাহ! নহে, তোমার রূপেও এই ভাবে ভ্রিজগৎ মোহিত হুইয়া থাকে । তোমার ভুবনমোহন রূপ 
দেখিলে নরনারীর কথা দুরে থাক, পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হয়। সেইজন্য কখনও 
বদি দৈবাৎ কোনও কুলবতী রমণীর তোমার রূপে দৃষ্টিপাত হইরা যায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ শে 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া দুর দুরাত্তরে চলিয়া যার, যেন আর কখনও তোমার রূপ নয়নগোচর হইতে ন! 
পারে। তোমার রূপ দেখিয়া পণুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত যে ভাবে আনন্দজড় হইয়। যার, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় 
ঘে--তোমার বংশীগান এবং রূপমাধুর্যে যাহারা আত্মহারা হয়, তাহাদের কোনও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না! 
চঞ্চলন্বভাবা রমধীগণের স্গীত ও রূপের মোহে আত্মহার| হইয়া কুলধর্ন্ে জলাঞ্জলি প্রদান এবং পরপুর 
আসক্ত হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু পণ্ুপক্ষি প্রভৃতি বিবেকহীন জীবগণের কখনও এভাবে আসক্ত হওয়া বি 
সম্ভবপর ? কিন্ত হে কৃষ্ণ! তোমার বংগীনাদ এবং রূপমাধুর্যের এমনই মোহিনী শক্তি যে তাহাতে পশুপঙ্ষি প্রভাত 
বিবেকবিহীন জীবগণও আত্মহারা .হইয়া যায়। পণশুপক্ষির কথ! দূরে থাক, অচেতন বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত তোমার 
€গানাদ এবং রূপমাধুর্যের মোহিনী শক্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না । সেই জন্তই বলিতেছি ফে+- 
ত্ৰিজগতে যে সমস্ত রমণীগণের কুলধর্ম্মে আস্থা আছে তাহার! কেহই তোমার বংশীনাদে এবং রূপমাধুে 
আত্মহারা হইয়া কুলধর্ম্নে জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য তোমার নিকটস্থ হইবে না । আমরা কুস্ণুম চয়নের জগ্ত এই 
বনভূমিতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি এবং কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্ত ব্যগ্ৰ হইয়া 
নিজ গৃহে গমন করিতে উদ্ধত হইয়াছি। তাই বলিতেছি, হে ব্রজরাজনন্দন | তুমি আমাদের পথরোধ 
করিও না, আমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া আমাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা করি । যদিও আমরা তোমার বংশীগানে 
মোহিতা হই নাই, কেননা আমাদের তোমার বংশীগান শ্রবণ চিরাভ্যন্ত এবং তুমি পরপুরুষ বলিয়া আমরা 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০১৫ 


ব্যক্তং ভবান্‌ ব্রজভয়ার্িহরোংভিজীতো দেবে! যথাদিপুরুষঃ স্থরলোকগোপ্তা | 
তন নিধেহি করপন্থজমার্ভবন্ধ! তপ্তত্তনেঘু চ শিরঃস্কু চ বিস্করীণাং | ৪১ 


স্বপ্নেও তোমার রূপ নিরীক্ষণ করি না, তথাপি সুন্দরী রমণীগণের পক্ষে সুন্দর পুরুষের নিকটে অবস্থানমাত্রেই 
লোকনিন্দাভাজন হইতে হয়। সুতরাং তোমার নিকট হইতে আমাদের স্থানান্তরে গমন করাই যুক্তিসঙ্গত 

শ্রীকৃষ্ণের .বংবীগান এবং রূপমাধুর্যের এতাদদৃশ সর্কচিত্তাকধিনী মহাশক্তি প্রদর্শনই এই শ্লোকের বাস্তবার্থ 
এবং উচ্চারণভঙ্গিতে পূর্বপ্রদর্ণিত অর্থবয়ের গ্রতীতিতেই ফুগ্লার্থসন্ধাপন ভঙ্গিময় অর্থের আস্বাদন হইয়া থাকে ॥ ৪০ 

অন্বয়ঃ ৮ _আর্তবন্ধো (হে কাতরভয়ভঞ্জন ! ) আদিপুরুষঃ ( পুরুষোত্তমঃ) দেবঃ (্রীনারায়ণঃ) যথা 
স্ুরলোকগোপ্তা ( দেবলোকবাসিনাং সর্ধেধামেব রক্ষাকর্তা) তথা ভবান্‌ ব্রজভয়ার্তিহরঃ (ব্রজন্ত ব্রজবাসিনাং 
সর্ধেষামেব যো ভয়ঃ অনিষ্টপাতনিমিতন্্রাসঃ আর্তি বর্ষবাতাদিভ্যঃ পীড়া চ তহুভয়হরঃ ত্রজজনানাং ভয়পীড়াদি- 
খগ্ডনপরায়ণ ইত্যর্থঃ ) অভিজাতঃ (তদর্থমেব গোকুলে আবিভূ্তিঃ ইতি) ব্যক্তং ( নিশ্চিতং ব্রজে প্রসিদ্ধমপি ) 
তৎ তক্মাৎ কিক্করীণাং (দাঁসীনাং) নঃ (অস্মাকং) তণ্তস্তনেষু (ন্মরজরাক্রাত্তঘদয়েযু) শিরঃস্ ( মস্তকেষু চ ) 
করপস্কজং ( সর্ধতাপহারকং করকমলং) নিধেহি ( অর্পন ) ॥ ৪১ 

মুলানুবাদ ৮-হে কাতরভয়ভপ্তন। আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন দেবলোকের রক্ষাকর্তা, সেইরূপ 
তুমিও ব্রজবাসিগণের সর্ববিধ ভয় ও ছুঃখহরণের জন্য গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব তোমার এই 
দাসীগণের স্মরজরাক্রান্ত হৃদয়ে ও মন্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর ॥ ৪১ 

ভ্ীধলটীকা !_ব্যক্তং নিশ্চিতং ॥ ৪১ | 

শ্রীটবষ্চবঢতাষণনী 1-এবং চতুর্দিকৃস্থিতা অপ্যাত্মনি ধর্মাদিদোষং পরিহত্যোপক্রমবদেব প্রত্যুত 
তন্বিরেব ধর্ম্দদোষাপত্তিমুপসংহরস্তাঃ পুনধিবক্ষিতমেবাহুঃ। কিঞ্চ। নম ভবতু তত্তৎ সর্ব মমতু নারায়ণসম- 
গুণত্বেন পূর্ণকা মন্বানানত্র প্রবৃত্তিঃ স্তাৎ কিমুতেদৃশে কৰ্্মণীত্যাশষ্ক্যাহ্ব্যক্তমিতি ! ব্রন্ত যত্তরং পুতনাদিভ্যো 
দাবাদিভ্যশ্চ ত্দখন্ত্াসঃ আন্তিশ্চ বর্ষবাতাদিভ্যঃ গীড়া। তথা ভয়ং ত্বদ্বিরহশঙ্কয়া আিন্বদ্বিরহেণ, তদুভয়হরঃ মন্‌ 
তে খণ্ডয়িতুমিত্যর্থঃ । “তন্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোহয়ং মে ব্রত 
আহিত” ইতি স্বয়মিতীব বিভাব্য পর্বতভাবগ্ত গ্রহণাৎ। ক্কাচিৎকে পাঠান্তরে ত্রজজনানামার্ির্বাহ্ন্তরাশেষবাধ! । 
অভিজাতঃ সৎকুলাজ্জাত ইতি তত্রাপি বৈশিষ্ট্যম্‌। অতোইম্মাকং নাশে তত্রাপি ত্বদেকহেতুকত্বে ব্রতভঙ্গাপত্তি- 
তোহপ্যধিকো ধর্মদৌষঃ স্তাৎ ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরসতপূর্ণকামন্তাপি তাদৃশত্রতরক্ষা তাদৃশকামনা চ দৃঠত এবেত্যাহঃ 
দেব ইতি। সৰ্বথা দীব্যতিবিরাজত ইতি দেবঃ1 আদিপুরুষঃ সর্বপুরুষেযু রেট সোহপি যথা স্থরলোকগোপ্তা, 
স্বেচছয়ৈব ত্জনমাত্ৰন্ত রক্ষিতা সন আদিত্যাদাবভিজাতো ভবতি ৷ তত্তন্মাৎ। করন্ত পদ্কজত্বং তাপহ্যরিতামাত্রাংশে 
রূপিতং। বস্তুতস্ত তাপস্ত তদপ্রাণ্তিমাত্রনিদানত্বাত্তদারম্ভ এবাপগমঃ স্যাৎ ইত্যভিপ্রেত্যেব তণ্ডেঘর্পি নে 
পরমন্নিগ্থাভিরপি তাভিস্তরিদানপ্রার্থনমিতি জয়ং । পূর্বাবৎ সদৈন্তমপ্যাহঃ শির চ কিছ্বরীপামিতি | ইত উদ্ধধ 
চাস্মানাত্মসাৎ কুৰ্বিবিতি বিবক্ষিতং। হে আর্তবন্ধো ইতি আর্তবন্ধৌ সাক্ষাদ্িরাজমানে ত্বদ্দাশীনাং তাপোহন্ুচিত 
ইতি হুচিতং। তথা কামেন চ মা নিধেহি কিন্তার্ডবন্ধুত্বেনেব নিধেহীতি চ গুঢ়োংরমডিপ্রায়ঃ। অবহিখয়াচ্ছাদ্ব- 
মানোইপি মনোভবোহংশ্মদগ্েযু হ্তার্পণেন স্বয়মেবোপ্তবিতেতি। নিষেধার্থশচায়ং ।. তথাপি তং বলাদিব স্পৃশস্ত- 


মাশদ্ক্যাহ্বযবক্তমিতি । তত্র পূর্বার্দেন ততো ধর্মভয়াদিতোহপি রক্ষা তবোচিতা! নতু তন্নাশ ইতি ভাবঃ। নে! 


নিধেহি মা নিধেহি। আর্তবন্ধো ইতি স্বেষাং ধর্মভয়াদাত্তিং ব্যঞ্জয়ন্তি । তণ্ড হে কামাগ্িসস্তাপিতহ্দয় কিন্করীণাং 
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ডক শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


~~ 


্বগৃদা্সীনামপি ‘কিমুত মাদৃশীনাং তত্রাপি শিরঃস্থ চ মা নিধেহি কিমুত স্তনেধিত্যর্থঃ । তদেবং স্বাগতমিত্যাদি 
প্রকরণং সংলাপাখ্যোইনুভাবো জ্ঞেয়ঃ। উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্যত ইত্যুক্তেরিতি ॥ ৪১ 
শ্ৰীভাগৰতাম্বতবৰিণী ৮ শ্রীকুষ্টের চতুদ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিতা শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন-ব্যথিত। 
ব্রজবনিতাগণের মধ্যে চতুর্থদিকৃস্থিতাগণও তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে 
তাহাদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে তাহারা সত্যসত্যই শ্রীক্ুষ্ণচরণসেবায় বঞ্চিত হইলেন । কাজেই তাহার! 
রীকুষ্ণচরণে দৈন্যবিজ্ঞাপন এবং অভীষ্টপ্রার্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও কেহই বেণী কথা বলিতে পারেন নাই। 
শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষারচন শ্রবণে তাহারা এতই ব্যথিতা হইয়াছিলেন যে-_শ্রীকুষ্চচরণে প্রার্থন| জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও 
তাহাদের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। কাজেই প্রত্যেকেই ছুইচারি কথাতেই তাহাদের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন | 
শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ-দিকৃস্থিতা ব্রজবনিতাগণ প্রথমতঃ নানাভাবে বিবিধ যুক্তিতর্কের অবতরণা করিরা এবং লক্ষ্মী 
গ্রভৃতির ব্যবহার দেখাইয়া প্রতিদান করিলেন যে, তাহাদের প্রীকুষ্চরণে আত্মসমর্পণ করা কোন প্রকার 
দৌধাবহ হয় নাই, কেননা! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধুরী এবং বংদীনাদ, বলপুর্র্বক ত্রিজগতের 
সমস্ত রমণীগণকে আকর্ষণ করিয়! শ্রীকৃষ্চচরণের দাঁপী করিয়৷ দেয়। স্থতরাং ব্রজরমণীগণকে কুলধর্মত্যাগের 
জন্য দোষভাগিনী করা যুক্তিযুক্ত নহে । 
তাহারা আরও বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি আমাদের পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মত্যাগদোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ 
প্রদান করিরাও নিজে সেই দোষে লিপ্ত হইতেছ ইহা! বড়ই আশ্চধ্যজনক | তুমি ব্রজবাপিগণের সর্ববিধ ভয় ও 
দুঃখ হরণের জন্যই গোকুলে গোঁপরাজ নন্দের গৃহে জন্য গ্রহণ করিরাছ। পুতনাবধাদি সর্ববিধ লীলাতেই তুমি 
ব্রজবাসিগণের ত্রাস নিবারণ করিয়াছ এবং দাবানলমোক্ষণ, গোবরদ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলার তুমি ব্রজবাসিগণের 
মহাছঃখ নিবারণ করিয়াছ | 
তন্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎ পরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোহয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ (শ্রীমদ্তাগবতং ) 
“্রজবাসিগণ আমাকেই একমাত্র ভরসা করে এবং আমাকেই সর্কছুঃখপরিত্রাণকারী বলিয়া বিশ্বাস 
করে এবং আমিও তাহাদের নিজবান্ধব বলিয়| স্বীকার করিরাছি। অতএব আমি আমার অচিন্তযশক্তি 
প্রভাবে ইহাদের রক্ষা করিবই ইহাই আমার ব্রত।” এই কথা মনে করিয়াই তুমি বাম করতলে গোবর্দন 
পর্বত ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলে, ইহা ব্রজে কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু আজ 
যদি তুমি তোমারই বিরহছঃখে মৃতপ্রায় ব্রজরমণীগণকে রক্ষা না কর, তাহা হইলে তোমার যে ব্রতভঙ্গ 
দোষে লিপ্ত হইতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ব্রজের যে কোনও জীব যদি যে কোনও ভাবে 
্স্ত কিংবা গীড়িত হয় তাহা হইলেই তোমার ব্রতভঙ্গ দোষে লিপ্ত হইতে হইবে । কিন্তু ব্রজরমণীগণ তোমারই . 
চরণসেবাধিকার ন! পাইয়া যদি তোমারই বিরহাগ্সিতে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার যে কি প্রকার 
অধৰ্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে তাহা আমাদের ধারণাতীত। যদি বল, তুমি নারায়ণসম বলিয়া তুমি 
নারায়ণের মত পুর্ণকাম এবং তোমার কোন প্রকার দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, তাহাতে আমাদের 
বক্তব্য এই যে-“দেবঝো ষথাদিপুরুষঃ সথুরলোকগোপ্তা”___সাক্ষাৎ নারায়ণও তাহার শরণাগতপালকতাত্রত রক্ষা 
করিবার জন্য অদিতি প্রভৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নানাভাবে অন্গুরমারণাঁদি দ্বারা সুরগণকে পালন 
করিয়া থাকেন। ব্রজবাসিগণও তোমারই চরণে একান্ত শরণাগত এবং তুমিও নারায়ণসম ও গোকুলে 
যশোদা-গর্ভে আবির্ভত হইয়াছ। কিন্ত যদি তুমি তোমার চরণে একান্ত শরণাগতা ব্রঙ্গবনিতাগণকে 
রক্ষা না কর তাহা হইলে তাহাদের আর কোনই গতি নাই এবং তোমারও ব্রতভন্গ দোষ অপরিহার্ধ্য | 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০১৭ 


বাহার শ্রীনারায়ণের চরণে শরণাগত, তাঁহার! যদি শ্রীনারায়ণচরণে নিজছুঃখ বিজ্ঞাপন করিতে কুষ্ঠিতও 
হয়, তাহা হইলেও তিনি স্বেচ্ছায় তাহাদের দুঃখ নিবারণ এবং অপ্রত্যাশিত সুখ প্রদান করেন । কিন্ত 


তুমি নারায়ণসম হইয়াও এবং আমাদের পুনঃ পুনঃ দৈন্যবিজ্ঞাপন শ্রবণ করিয়াও আমাদের উপর প্রসন্ন 
: হইতেছ না, এবং আমাদের দুঃখ দূর করিতেছ না, ইহা আমাদেরই দুর্দেবের ফল ব্যতীত আঁর কি বলিব? 


অতএব হে ব্রজভয়াপ্তিনাশন! আমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা বিশেষরূপে ভোগ কর! হইয়াছে, এখনও 
যদি তুমি তোমারই চরণে একান্ত শরণাগতা ব্রজবনিতাগণের জীবন রক্ষা করিতে চাও তাহা৷ হইলে তুমি 
এখনও প্রসন্ন হও | তুমি যদি আর ক্ষণকালমাত্রও আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাক, তাহ হইলে, তোমার 
ব্রতভঙ্গ দোষের সহিত শতকোটি রমণীহত্যার মহাপাতকেও লিপ্ত হইতে হইবে । 

ব্রজরমণীগণের এই প্রকার দৈস্তবিজ্ঞাপনে ব্রজরাজনন'ন প্রীত হইয়া তাহাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত 
করিলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন__হে ব্রজরমণীগণ ! আমি প্রসন্ন হইলেই যদি তোমাদের সর্ববিধ দুঃখ 
দূর হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইলাম, "এখন তোমরাও প্রসন্নচিত্তে নিজ নিজ 
গৃহে গমন কর । 

ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন__হে প্রসনবদন! তোমার দৃষ্টি- 
প্রসাদমাত্রেই আমাদের অন্তরের তীব্র তাপ শান্তি হইবে না। আমাদের হৃদয়ের তীব্রতাপ শান্তি করিতে 
হইলে তোমার সর্ধতাপহর করকমল স্পর্শ ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই । “তরে! নিধেহি করপন্ধ- 


মার্ভবন্ধো তপ্তত্তনেযু শিরঃন্থ চ কিন্করীণাং”_হে আর্তবন্ধে!! তোমার চরণে শরণাগত আর্তজনের আহ্ডি- 


হরণ করাই তোমার স্বাভাবিক গুণ। তুমি কত বার ব্রজবাসিগণের আর্তিহরণ করিয়াছ তাহার ইয়ত্তা 
নাই। আমরাও সেই ভরসার তোমার চরণে ধরিয়া বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যে--আমাদের এই 
পরমার্তি হরণ কর। আমরা তোমার বিরহতাঁপের তীত্র আক্রমণে এমনই আর্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, 
আমাদের আত্তিহরণে ক্ষণকাল বিলম্ব হইলেও আর আমাদের দেহে প্রাণ থাকিবে না। আমাদের শরণা- 
গতির বদি কিছু ক্রটি থাকে এবং আমরা যদি সেই জন্য আত্তিহরণের যোগ্য ন! হই, তাহা হইলেও তুমি 
তোমার নিজগুণে আমাদের আত্তিহরণ করিয়া তোমার আর্ভবন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন কর । তোমার 
মত আর্তবন্ধুর চরণ নিকটে উপস্থিত থাকিয়াও যদি আমাদের তোমারই বিরহজনিত আত্তিভোগ করিতে 
হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখ ও ছুর্দৈবের বিষয় আর কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, হে আর্তবন্ধে। | 
তুমি আমাদের বিরহতপ্তহৃদয়ে তোমার করকমল অর্পণ কর। তোমার করকমলের স্বাভাবিক শীতলতায় 
আমাদের হৃদয়ের তীব্র তাপ চিরতরে শান্ত হইয়া যাইবে। আমাদের তণ্তস্তনে তোমার করকমল অর্পণে 
করকমল দগ্ধ হইবে না। কেননা কমল অতি মৃদুল এবং তাপ ভয়ে নিরন্তর জলমধ্যস্থ থাকিলেও হু্যতাপ 
ব্যতীত তাহা! প্রফুল্ল হয় না। সেইরূপ তোমার করকমলও অতি মৃদুল হইলেও আমাদের হাদয়স্থ বিরহহ্র্যের 
তাপ ব্যতীত তাহা! প্রফুল্ল হইবে না। বিশেষতঃ তোমার করকমলের স্বাভাবিক তাপহারিত্ব গুণে আমাদের 
হৃদয়ের তাপ দুর হইয়া যাইবে, কাজেই তাহাতে তোমার কর দগ্ধ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হে 
ব্রজরাজনন্দন ! আমরা সকলে তোমারই কিঙ্করী, কাজেই আমাদের দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবনাদি 
সমস্তই তোমারই সেবার জন্য সর্বদাই নিয়োজিত আছে, কাজেই আমরা তোমার সেবার জন্যই তোমার 
করকমল হৃদয়ে ধারণ. করিতে চাহিতেছি; তুমিও আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া আমাদের মনোরথ 
পুরণ করিবার জন্য আমাদের বক্ষস্থলে করকমল অর্পণ কর। শুধু তাহাই নহে, আমরা যেন আর কখনও 
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২০১৮ ভরীমন্তাগবতম্‌ |: 


তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত না হই, সে জন্য তুমি আমাদের মন্তকে তোমার করকমল অর্পন করিয়া চিরজীবনের 
জন্য আমাদিগকে দাঁনী বলিয়া অঙ্গীকার কর। 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এইভাবে অস্থুনয় বিনয় করিয়া শ্রীকুষ্চচরণে নিজ মনোবাঁসনা জ্ঞাপন করিলেন 
এবং হৃদয়ে হস্তার্পণ করিতে বলিয়া নিজ ভাবোচিত মিলন প্রার্থনা জানাইলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সহজসিদধ 
রসিকতা স্বভাবে তাঁহাদের এই স্ুব্যক্ত মিলন প্রার্থনা বচনের অন্তরাল হইতেও উপেক্ষাভদ্গির অভিব্যক্তি হইল। 
তাহারা শ্রীকুষ্তকে জানাইলেন__হে ব্রজরাজনন্দন ! তোমার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি ‘বলপূৰ্বক 
আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার সংকল্প করিতেছ। কিন্তু এই নির্জন বনে এইভাবে অবলা! ব্রজবালাগণের ধর্ম্মনাশ 
করিয়া তাহাদের মহাদুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দেওয়া কি তোমার উপযুক্ত কার্য হইবে? ব্রঙ্গবাসিগণের সর্বববিধ 
ভয় ও দুঃখ দূর করিবার জন্যই তুমি ব্রজরাজের নন্দনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং শিশুকাল হইতেই অঘবকা্ি- 
মর্দন, কালিয়দমন, দাবানলমোক্ষণ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি করিয়া ব্রজবাসিগণের ভয় ও দুঃখ হরণ করিয়াছ ; 
কিন্তু হায়! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে-_তুমি ব্রজবাপিগণের সর্ববিধ ভয় ও দুঃখহারক হইয়াও আজ 
আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়া আমাদের মহাদুঃখ প্রদান করিতে উদ্বত হইয়াছ। ব্রজে সকলেই জানে যে 
তুমি নারায়ণতুল্য গুণশালী। (নারায়ণসমো গুণৈঃ) শ্রীনারায়ণ যেমন অদিতি গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
দেবগণের সর্বববিধ ছুঃখ হরণ করেন, তোমরাও সেইরূপ আমাদের সর্বাবিধ দুঃখ হরণ করাই একান্ত 
কর্তব্য। তাই বলিতেছি, হে আর্তবন্ধো ! আমরা ধর্মনাশ ভয়ে বড়ই আর্ত হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদের 
আত্তি হরণ কর। তুমি আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছ, কিন্তু “হে তপ্ত! কিন্বরীণামপি 
শিরঃস্থ করপঙ্কজ্ং নে| নিধেহি কিমুত মাদৃশীনাং পতিব্রতানাং কিযুত স্তনেযু।” হে তপ্ত_হে কামাগ্িদন্তপ্তহৃদয় ! 
তুমি তোমার গৃহদাসীগণকেও কদাপি স্পর্শ করিও না। তাহাদের . অন্য অঙ্গ স্পর্শ করা ত দুরের কথা, স্বপ্নেও 
তাহাদের মন্তকেও তোমার কামবাত্যাপ্রকমন্পিত করকমল অর্পণ করিও না। আমাদের ন্তায় কুলধর্ম্মনিরতা 
পতিত্রতা ব্রবনিতাগণের কথা ত সুদুর পরাহত। 

তাই বপিতেছি হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি তোমার অসংৎসঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। আমাদের পথরোধ করিও 
না, আমর! নিজ নিজ গৃহে গমন করি। তোমার ভঙ্গি দেখিয়া আমরা ধর্ণনাঁশ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া 
পড়িয়াছি। আমাদের এই মহা ভর ও দুঃখ হইতে ত্রাণ কর! 

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে-_প্রেমবতী ব্রজরমপ্ীগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের 
জগতে আবির্ভাবের প্রয়োজন আলোচিত হইয়াছে । যদিও ব্রুজরমণীগণের শুদ্ধ প্রেমভাঁবিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের 
্বরূপৈশধ্যাদির ধারণা ও ভাবনার স্থান নাই, তথাপি বিরহদশায় সময়ে সময়ে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের এঁশ্য্যে 
বার্তাও প্রকাশ পায়, ইহা পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । বিশেষতঃ শ্রীভগবান্‌ তাহার পার্ধদগণের 
সহিত যে ভাবেই লীলা করুন না কেন, তাহা তাহাদের প্রেমের অনুরূপ ভাবে প্রপঞ্চের অনুকরণে প্রকাশ 
পাইলেও তাহা প্রপঞ্চাতীত। শ্রীভগবানের এই লীলা প্রাপক্চিক, সিদ্ধ ভক্তগণের আনন্দবর্ধক এবং সাধক 
ভক্তগণের সাধনপথ প্রদর্শক । 

প্রপঞ্চং নিশ্রপঞ্চোহপি বিডম্বরসি ভূতুলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং গ্রভো ॥ (শ্রীমস্তাগবতং) 

ব্রজরাজনন্দনের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা বলিয়াছেন: -হে ভগবন! আপনি স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত 
হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের আনন্দ বর্দানের জন্য প্রপঞ্চের অন্ুকরণেই আপনার অপ্রাপঞ্চিক লীলার প্রকাশ 
করিয়া থাকেন । 
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যাহা হউক, “ব্যক্তং ভবান্‌ ব্রজোভয়াত্তিহরোংভিজাতঃ” প্রভৃতি গ্লোকে প্রেমবতী ত্রজরমণীগণের মুখে 
বাস্তবার্থ প্রকাশ হইল যে--“বথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা ভবান্‌ ব্যক্তং ব্রজভয়াপ্তিহরঃ সন্‌ অভিজাতঃ” যথা 
যথাবৎ পরিপূর্ণরূপেণ আদিপুরুষঃ পুরুষস্তাপি পরমাংরী স্বয়ং ভগবান্‌ স্ুরলোকগোপ্ত। দেবলোকপরিপালকো 
ভবান্‌ ব্যক্তং স্ফুটমেব ব্রজন্ত ব্রজতীতি বুংপত্ত্যা সংসারন্ত যদ্‌ ভয়ম্‌ ইঞ্টবিয়োগা িষ্টপ্রাপ্িজনিতত্রাস$ আত্তিঃ বিবিধা 
পীড়া চ তন্তু তন্তাশ্চ হরণার্থমেব অভিজাতঃ নিজভক্তকুলে জাতবৎ প্রাদুভূতঃ ৷” হে ব্রজরাজনন্দন! আপনি 
গোপকুলে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের গো গোপগে।গীর প্রেম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়| মুগ্ধ গোপবালকের স্তার বিবিধ 
লীলাবিলাসরত হইলেও আপনি সর্ধকারণকারণ সর্ধে্বর সর্বলোকপালক স্বয়ং ভগবান্‌ । জগতের জীবগণ 
নিরন্তর জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতির প্রবল পীড়নে, আজীবন বিবিধ ছুঃখভোগ প্রসঙ্গে শত শত জন্ম অতিবাহিত 
করিয়াও যখন দুঃখের শেষ দেখিতে পায় না, তখন তাহাদের সর্বহঃখের চিরনিবৃত্তি করিবার জন্তই আপনি 
কৃপাপুর্বক জগতে অবতীর্ণ হন । আপনি মৎন্ত কুৰ্ম্ম বরাহ নৃসিংহাদি রূপে যতবারই জগতে আবিভূতি হইয়াছেন, 
প্রত্যেক বারেই আপনার চরণে শরণাগত ভক্তগণের ভয় ও আন্তিহরণই আপনার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ 
বলিরাই সকলেরই ধারণা হইয়াছে । গীতাতেও দেখা যায়__ 

পরিত্রাণার সাধুনাং বিনাশায় চ ছুঙ্কতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (শ্রীমন্তগবদ্গীতা ) 

প্রীভগবান্‌ অঞ্জুনকে বলিয়াছেন__ আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুস্বতগণের বিনাশ সাধন এবং বর্থসংস্থাপন 
করিবার জন্য যুগে যুগে জগতে আবিভূতি হইরা থাকি । 

সুতরাং, হে ভগবন্‌ ! জগতের জীবের দুঃখহরণ বে__ আপনার জগতে আবির্ভাবের কারণ, তাহাতে 
আর কোনই সন্দেহ নাই । জগতের জীব সাধারণতঃ সকাম ও নিঞ্কাম ভেদে দ্বিবিধ ! তাহার মধ্যে বাহার! সকাম, 
তাহাদের অনুকুল বিষয়ভোগে সুখ এবং তাহার বিয়োগে দুঃখ হইয়' থাকে | কিন্তু যাহার! নিষ্ধাম, তাঁহাদের কোনও 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই | তাহার! সর্বববিধ বিষয় সবন্ধ ছাড়িয়া কেবলমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির জন্তই বিবিধ সাধনাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভগবতপ্রাপ্তিই তাহাদের সুখ এবং তাহার অভাব কিংবা বাধাই তাহাদের দুঃখ | 

ব্ৰজরমণীগণের বচনপ্রয়োগভঙ্গিতে এই প্রকার বাস্তবার্থের ইঙ্গিত পাওয়! যায় যেঁ_তাহার! বলিলেন, হে কৃষ্ণ! 
তোমার চরণসেবাই আমাদের সুখভোগ এবং তাহার অভাবেই আমাদের মহাদুঃখ । তুমি নান! প্রকারে উপেক্ষা 
বচনে আমাদের চিরসঞ্চিত মনোরথ পূরণের আশায় হতাশ করিতেছ বলিয়া আমর! মৃহাভয়ে ও দুঃখে ব্যাকুল 
হইরা পড়িয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতেই একমাত্র তোমার চরণসেবনের আশাই হৃদয়ে পোষণ করি! আসিতেছি। 

আমাদের কোনপ্রকার বিষয়ভোগজনিত সুখের কামনা নাই কিংবা কোনপ্রকার বিষয় বিয়োগ- 
জনিত দুঃখ আমাদের অন্তরে স্থান পায় না। আমর! সর্কাবিধ বিষয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াই তোমার 
চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। (সন্ত্যয্য সর্কবিষয়াংন্ডব পাদমূলং প্রাপ্তাঃ) আমাদের তোমার চরণসেবনেই 
সখ এবং তাহার অভাবেই আমাদের মহা দুঃখ । স্থতরাং তুমি যখন জগতের দুঃখ হরণের জন্তই আবিহৃত 
হইয়াছ, তখন যদি আমরা তোমার চরণসেবা না পাইয়া অপার দুঃখ পারাবারে নিমগ্ন হই, তাহা হইলে 
তোমার এই. মরজগতে আবির্ভাবের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। তাই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে 
দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেছি যে - তোমার চরণসেবনের অধিকার প্রদান করিয়া আমাদের ভয় ও আত্তিহরণ 
কর। “তন্নো নিধেহি করপক্কজমার্ভবন্ধো তপ্রন্তনেষযু শিরঃস্থ চ কিন্করীণাং”! হে আর্তবন্ধে! !. আমর! যদি 
আমাদের ভাবান্ুরর্প সেবাধিকার.না পাই, তাহা হইলে আমাদের ছুঃখের অবসান হইবে না। তোমার নানা 
ভাবের ভক্ত নানাভাবে তোমার সেবা করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে আমরা তোমার কিন্করী। আমরা 
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5.2. 
আমাদের দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবন প্রভৃতি তোমার চরণে প্রণয়োপহাররূপে অর্পণ করিতে না 
পারিলে আনাদের অভীষ্ট সেবাপ্রাপ্তি হইবে না। তাই বলিতেছি, আমাদের বিরহ-তণ্ত হৃদয়ে তোমার 
করকমল অর্পণ কর এবং আমাদের মস্তকে তোমার অভয় হস্ত প্রদানে আমাদের চিরদিনের জন্ত ক্রীতদাসী 
বলিয়া অঙ্গীকার কর। আমাদের বিরহতপ্তহ্ৃদয়ে করকমল অর্পণ করিলে আমাদের বিরহাত্তি দূর হইবে এবং 
মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার করিলে আমাদের সর্ববিধ ভয় দুর হইবে। অতএব 
হে আর্তবন্ধো! আমাদের ভাবানুরূপ ভাবে সেবাধিকার প্রদান করিয়া তোমার আর্তবন্ধু নামের সার্থকতা 
সম্পাদন কর এবং জগতে আবিভূর্ত হওয়ার প্রয়োজন সফল কর। ব্রজরমণীগণের- এই বাস্তব প্রার্থনায় 
ইহাও জানা যায় যে, তাহারা বক্ষঃস্থলে করকমল অর্পণ করিবার জন্য প্রীকুষ্ণকে অন্থরোধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া, তাহাকে “আর্তবন্ধো” বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন-_“আর্তবন্ধুতবেনৈব তপ্ত- 
স্তনেধু করপদ্বজং নিধেহি নতু কামেন”__-আমাদের আত্তিহরণের জন্য আমাদের বক্ষঃস্থলে হস্তাপণ কর, 
কিন্ত আজেব্্রিয়গ্রীতিবাঞ্থায় নহে। ইহাতে গোপীসহ গোপীনাথের বিলাসের বাস্তব ভঙ্গি জানা যায় 
যে--গোগীগণের আননাবর্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের সহিত মিলন বিহারাদি করিয়া থাকেন, এবং 
শ্রীকৃষ্ণের: আনন্দ বর্দনের জন্ত গোপীগণ তাহার সহিত মিলন বিহারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই 
কাম বশতঃ অর্থাৎ আত্বেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় কোনরূপ ব্যবহার করেন না । 

আত্মেব্দ্ির প্রীতি বাঞ্চা নাহি গোপিকার ৷ কৃ সখ হেতু করে সঙ্গম বিহার ॥ (শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতং) 

ভক্ত ও ভগবানের মিলনের ভঙ্গিই এই যে-ভক্ত ভগবানের আনন্দবদ্ধনের জন্য সেবায় প্রবৃত্ত হন এবং 
ভগবান্‌ ভক্তের আনন্দবদ্ধনের জন্য তাহাদের ভাবান্থুরূপ সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

দব্যক্তং ভবান্‌ ব্রজভয়ার্তিহরোহভিজাতঃ” প্রভাত শ্লোকের এই ভাবে বাস্তবার্থ আস্বাদন করির| যদি 
বুগলার্ধের অনুসন্ধান করা বার, তাহা হইলে জানা যায় যে__ব্রজরমণীগণ এমন ভঙ্গিতে তাহাদের ভয় ও 
ত্রাসের ইঙ্গিত করিলেন যে, তাহাতে কখনও মনে হয় যে-__তাহাদের পাতিত্রত্য ধর্মনাশের আশঙ্কা এবং 
সে জন্য মহাগীড়া উপস্থিত হওয়ার তাঁহার! প্রার্থনা করিলেন যে -“হে আর্ভবন্ধো | হে তপ্ত! কিন্করীণাং 
স্তনেযু করপন্ষজং নো নিধেহি”_হে আর্তবন্ধো ! তুমি কামসন্তপ্ত হইয়া আমাদের বক্ষস্থলে কর- 
পঙ্কজ অর্পন করিও না। আমরা পাতিত্রত্যধর্মনাশভয়ে অধীর হইয়৷ পড়িয়াছি, তুমি যদি আমাদের 
সহিত এরূপ ব্যবহার কর তাহা হইলে তোমার আত্তিহরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াও কামপ্রেরণায় 
আমাদের আঙ্তিপ্রদানই করা হইবে। এইভাবে ব্রজরমণীগণ নিষেধ ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া আবার প্রার্থনা 
. ভঙ্গিতে জানাইলেন-__হে ' আর্তবন্ধো ! আমরা তোমার বিরহতাপে দগ্ধপ্রার, হইয়াছি, তুমি ব্রজবাসিগণের 
আহরণ করিতে আবিভূতি হইয়াও আমাদের এই ম্হান্তির দিকে কেন কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেছ না? 
আমাদের বক্ষঃস্থলে করপঙ্কজ অর্পণ করিয়া দেখ যে_-আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার বিরহখহি কি ভাবে 
প্রজ্জলিত হইয়া আমাদের অন্তর দগ্ধ করিতেছে আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার সর্বতাপহর করপক্কজ অর্পণ 
করিলেই আমাদের সর্ববিধ তাপের অবদান হইবে। তাহার পর তুমি আমাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া 
আমাদের চিরজীবনের জন্য দাসীরূপে অঙ্গীকার কর-যেন আর কখনও আমাদের এই ন্ছুঃসহ বিরহ: 
তাপ ভোগ করিতে না হয়। 

ব্রজরমণীগণের বচনে এই প্রকার উপেক্ষা ও প্রার্থনাব্যগ্রক “ভঙ্গি আস্বাদন করিলে যুগলার্থসন্ধাপন- 
ময় অর্থের রসাহ্বাদন কর! যায় ॥ ৪১ 
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| 
১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০২১ 
ভীগশুক উবাচ । 


ইতি বিরুবিতং তামাং শ্রুত্ব। যোগেশ্বরেশ্বরঃ | 
প্রহস্ত সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ ॥ ৪২ 


> অন্বয়ঃ 1__বোগেশ্বরেখরঃ (যোগেখরাঃ বোঁগসিদ্ধাঃ সনকাদয়ঃ তেযষামপীখরঃ সর্বপূজ্যঃ স্বয়ংভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ) আত্মারামোহপি (আত্মনি স্বন্বরূপানন্দ এব আরমতে ন তু বাহং কিঞ্চিদপেক্ষতে ইতি আত্মারামঃ, 
তথাভূতোহপি ) তাসাং (প্রেমবতীনাং ব্রজরমধীনাং) ইতি (পূর্বোন্তং নিজোক্তিবদুভয়ার্থপর্শান্মকং ) বিক্লধিতং 
(প্রেমবৈক্ব্যময়রোষদৈন্তোক্তং) শ্রস্থা (শ্রবণেন স্বাভিলাষং পুররিত্বা) প্রহন্ত ( গোপীনাং প্রতিবচনেন 
প্রহর্ষোদয়াৎ শুদ্ধভাবেন হিত্বা ) সদয়ং (স্বহস্তেন তাসামশ্রমার্জনাদিপুর্বকং) গোপীঃ (ত! এব ব্রজরমণীঃ ) 
| অরীরমৎ (স্বয়মেব রস্তং প্রযোজয়ামাস, অত্যাগ্রহং চকারেত্যর্থঃ )॥ ৪২ 
মুলানুব দ !-_শ্রীগুকদেব বলিলেন-_যোগেশ্বরেগর স্বয়ং ভগবান্‌ শরীরুষ্ণ, আত্মারাম হইয়াও প্রেমবতী 
ব্রজরমণীগণের এতাদৃশ সপ্রেমদৈগ্তবচন শুনিয়া নিজ. মনোরথ পুরণ করিলেন এবং হাসিতে হাধিতে 
| ব্রজরমণীগণের অশ্রু মার্জনাদি করিয়া তাঁহাদের সহিত বিলাস-বিহারাদির জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন ॥ ৪২ 
| শ্লীধব্রটীক। ১বিক্লবিতং পারবগ্বিলপিতং। গোপীররীরমৎ রময়ামাঁস ॥ ৪২ 
| শ্ীটবষ্বডতাষলী ।_ইতি নিজোক্তিবদুভতার্পর্ণাত্রকমেতদ্বিকুবিতং প্রেমবৈরুব্যময়রোষদৈন্ো জং 
্রত্বা তক্ছ্বণেন স্বাভিলা বং পূরয়িত্বেত্যর্থঃ । ততঃ গ্রহন্ত পরিহাসেহপি তানাং বৈকল্যবিশেযোদরাঁৎ ততে। নিজাভীষ্ট- 
শ্রবণসিদ্ধেস্তত্রাপি স্ববচনসদৃশগ্রতিবচনসৌষ্টবান্ততোইবহিখাপগমেন রত্যাখ্যভাবোদয়াচ্চ । প্রকর্ষেণ চেতোবিকাশি- 
| রূপতয়া রসাশাস্ত্গ্রসিদ্ধং মুখপ্রসাদান্থভাবং ভাঁববিশেবং লক্ধে,ত্যর্যঃ । তদেব চ সপ্রেমদৈহ্যবচনং শ্রত্থ। সদয়ং 
| চিন্তার্উতাপহিতং বগান্তাভখ| গোপীধ্রীমং.। রন্তু: স্বরমেব গ্রযোজ্লামাস অত্যাগ্রহপ্চকার ইত্যর্থঃ॥ এবং 
| > তটন্তৰ চ ভত্রেছাবৈশিষ্ট্যং লক্ষ্যতে! সমানমপি ক্রীড়ত্গ বানকেৰু প্ৰমোজ্কবালকন্ডেৰেতি ভাবঃ। অতএব 
| পরস্মৈপদং। অণাবকর্মকাচ্চি ্ববৎ কতৃকাদিতি ক্র ভিপ্রায়ে তদদিবানাৎ | নন্গু কিমেতদা শ্থ্যং নাগরেবু তত্রাহ 
আন্মারামোহপি। অহো তাসাং প্রেমগুণপ্রাবল্য যতঃ. আস্মারামান্চ ঘুনয় ইত্যাদৌ হরিগুণেনাস্মারামগণ ইব 
| তেন সোহপ্যাত্মবনীচক্রে ইতি ভাবঃ। অতএবাপি শন্বঃ সার্থকঃ স্তাদন্তথা তু ভাত বিদ্ধ এব। বগ্ঠপি 
{ নাহমাত্মানমাশাসে মন্তক্তিঃ সাধুভিবিনেতি সামান্তভক্তপরমপ্যস্তি বচনং, তথাপ্যত্র বৈশিষ্ট্যবিবক্ষয়া তথোক্তমিতি 
ন পৌনকুক্ত্যং বৈয়র্থযং। নম্থু কথমেকঃ সন্সংখ্য! রময়ামাস তত্রাহ যোগেশ্বরেখর ইতি । যোগেশখরা অপি 
| কায়ব্যহাদিকং বিধায় যুগপন্নানা কৃত্যং বিধাতুং শরু,বস্তি, সতু তেষামপীহরদ্বেনাচিন্া্থাভাবিকশক্তিতবা দাদিকং 
বিনাপি শরোভীতি। বক্ষ্যতে চ শ্রীনারদেন ৷ চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্‌। গৃহেষু দ্য্টসাহতং 
প্রিয় এক উদাবহদ্দিতি ভাবঃ ৷ গোগীশবেন ততনমহামন্তপ্রসিদ্ধং তাসাং তদীরনিত্যবন্নভাত্বং স্মারয়িত্বা তত্রাপি 
নাত্যাণচৰ্য্যতাং স্চয়তীতি ॥ ৪২ os 
উভাগবতাম্বভবর্ষিনী ৮_অপার ধৈর্য-গাভীধ্যশালিনী, উজ্জলরসচিন্তামণি ব্রজরমণীগণ না 
আকুষ্ট হইয়| ধৈৰ্য্য, লক্জা, কুল, শীল, মান, ভনাদি পরিত্যাগপূর্বাক তাহাদের কোঁটিকো টিপ্রাণপ্রে্ঠতম শ্রীকৃষ্ণের 
নিকটে আদিয়াও তাহাদের প্রেমন্বভাবজনিত বাম্য এবং অবহিথায় মনোভাব গোপন করিয়া ঘন ঘন ০৬ 
শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন। যদিও শ্রীরৃষ্তবদনারবিন্দ দর্শনের জন্ত তাহাদের নয়ন 3 মনঃ 
সমধিক ব্যাকুল হইয়াছিল এবং কৃষ্ণের নীলমণি-কপাট সদৃশ সুবিস্তৃত বক্ষঃহরে লগ্ন হইবার জন্য তীহাদের 
[ ২৫৪ 1--১ 
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২ শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। 
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হৃদয় পরমোৎকণ্ঠায় অধীর হইয়াছিল, তথাপি পরম বলশালী বাম্য এবং অবহিথ। বলপুর্র্বক তাহাদের স্থগিত ও 
কুষ্টিত করিরা রাখিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহারা তাহাদের কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ব্রজরাজনন্দনের নিকটে 
আসিয়াও প্রাণ ভরিয়া তাঁহার বদনারবিন্দ দর্শন করিতে পারেন নাই এবং অতি নিকটবর্তিনী হইয়াও তাহার 
হৃদয়ে লগ্ন হইতে পারেন নাই । স্বজনপ্রেমবিবদ্ধন এবং প্রেমরসনির্য্যাস-সমাস্বাদনচতুরশিরোমণি : ব্রজরাজ- 
নন্দন, তীহাদের ভাব দেখিয়া অনির্বচনীয় ভাবসিন্ধুতে ভাসমান হইলেন, কিন্তু ইহাতেই তাহার রসাস্বাদন- 
লালসার নিবৃত্তি হইল নাঁ। যদিও তিনি তত্ববিচারে অন্তর্য্যামিরূপে সকলেরই অন্তরের ভাব অবগত আছেন, 
তথাপি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের বার্তা জানিবার জন্ত তাঁহার এমনই লালস! হইল যে, তিনি তাহ! 
তান্তর্্যামিরূপে জানিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাহার মনে হইল যে ব্রজরমণীগণ যদি তাহাদের 
অন্তরের সুগুপ্ত প্রেমের কথা মুখে ব্যক্ত করে, তাহা হইলে তাহা আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ হইতে পারে। 
কিন্তু বাম্য এবং অবহিখার আবরণে তাহা এমনই আবৃত যে-_তাহা তাহাদের মুখে ব্যক্ত হওয়ার কোনই 
সম্ভাবনা নাই। শ্রীকুষ্ণ, তাঁহার চতুর্দিকে ঘন মণ্ডলাকারে অবস্থিত লজ্জাবনতবদনা! গোপাঙ্গনাগণের দিকে 
ঘন ঘন সলালস দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কিরৎকাল অপেক্ষা! করিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রেমের বার্ত| শ্রবণের কথা 
দুরে থাক, কোন প্রকার প্রেমের ইঙ্গিতও বুঝিলেন না। গোগীগণের ভাব দেখিয়! মনে হইল, তাহার! যেন 
কার্ধ্যান্তরে বনে আপিয়! হঠাৎ তাহার সনুগীন হইয়! পড়িয়াছেন এবং মেইজন্য ভীত চকিত ও লদ্ছিত হইরা 
অধোবদনে অবস্থান করিতেছেন । রূপিকেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীকুষ্ঃ তখন উপেক্ষাবাক্য-বজ্রাঘাতে ব্রজরমণীগথের 
বাম্য এবং অবহিথার সুদৃঢ় কপাট চূর্ণ করিয়| তাহাদের হৃদয়কোযে সুগুধ প্রেমচিন্তামণি বহিষ্কত করিতে 
কৃতসংকল্প হইলেন এবং “স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” হইতে, আরম্ভ করিয়া “শরবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোইগ্- 
কীর্তনাৎ” প্রভৃতি দশটি শ্লোকে দশবার উপেক্ষা-বাক্য-বজ্রাঘাত করিলেন । | 
পরিহাসরসরঙ্গী ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত বচনাঁবলীর উপেক্ষা-ভঙ্গি বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইলেও 
তাহার অন্তরালে এমনই প্রার্থনা-ভঙ্গির কুঙ্কুম কোমলত! লুক্কারিত আছে যে তাহা বুঝিতে পারিলে নীরস 
হৃরয়েও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়। তাহার পর তাহার বান্তবার্থে তত্বসমালোচনার ছটা এবং যুগলার্থসন্ধাপনময় 
ভর্দিতে পরিহাসের ঘটারও কিছু নুনতা নাই। যাহা হউক, গ্রেনবতী ব্রজরমণীগণ তাহাদের কোকো টিপ্রাণপ্রতিম 
ব্রজরাজনন্দনের মুখনিঃস্থত উপেক্ষা-বচন-কুলিশাঘাত বুক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। জলধরের মন্দ্রমধুর 
নাদে সমাহ্তা চাতকাবলী যেমন অশনি সম্পাতেও জলধরসদন পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিকেতনে গমন 
করে না, সেইরূপ গোগী-চাতকাবলীও কৃষ্চ-জলধরের উপেক্ষাবচন-বজ্তগ্রহারে জঙ্জরিতা হইয়াও কৃষ্ণচরণ 
ছাড়িরা নিজ গৃহে 'গমন করিলেন না। যদিও তাহারা শ্রীকুষ্চবচনের অর্থান্তরাচ্ছাদিত গীযুষ-নিঃন্তন্দি প্রার্থনা" 
ভঙ্গি এবং বান্তবার্থ, বুগলার্থ প্রভৃতি সমস্তই হৃদয়ঙ্ম করিতে পরিরাছিলেন, তথাপি তাহারা আপাত-প্রতীত 
উপেক্ষাভঙ্গিই কৃষ্ণের মনোগত ভাব বলিয়া বুঝিয়ছিলেন এবং “হায়! আমাদের চিরপালিত আশালতা আজ 
কষ্ণের উপেক্ষাবচন-কুঠারাঘাতে নির্পুল হইল” মনে করিয়া হতাশ হুইর়! পড়িয়াছিলেন। প্রেমভাবিত বায়ে 
অনিষ্টাশস্কারই প্রভাব বেশী বলিয়! কৃষ্কবচনের প্রার্থনাভঙ্গি প্রভৃতি তাহাদের হৃদয়ে একটুও অধিকার লাভ 
করিতে পারে নাই। কাজেই শ্্রীকুষ্চচরণসেবাকাজ্কানিরতা৷ ব্রভবনিতাগণ, শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রবণ 
করিয়া এমনই মর্মাহত হইলেন বে- তাহাদের পক্ষে যেন জীবন ধারণ করাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ দশটি শ্লেকে যে দশবার উপেক্ষা-বচন-বন্রাঘাত করিয়াছেন তাহাতে যেন, শ্রীরুষ্জগত প্রাণ! 
ব্রজাঙ্গনাগণের দশ ইন্দ্রিয় বিবশ' হইয়া গেল এবং দশ প্রাণ শান হইয়া পড়িল । তখন তাঁহার! মনে মনে 
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Eee eS KIER রি রি 
নিশ্চিতরূপে ধারণা করিলেন যে--অবিলম্বেই মরণ আনিয়া আমাদের গ্রীক্বঞ্ের চরণ ছাড়া ক্রিয়া দিবে, 
মৃতরাং এখন আর আমাদের অধোবদনে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শনে বঞ্চিত থাক! উচিত নহে। মরগ-কালে 
যদি কৃষ্ণবদনে নয়ন অর্পণ করিতে পারি, তাহা! হইলে মরণান্তে নিশ্চয়ই ক্ৃষ্ণচরণপ্রান্তে স্থান পাইব। এই কথ! 
মনে করিয়া ব্রজরমণীগণ অধোবদন উত্তোলন করিয়া! শ্রীকষ্চবদনে নয়ন স্থাপন করিলেন। তখন তাহাদের 
মনে হইল বে__জীবনাস্তকালে আর বাম্য, অণহিথা প্রভৃতির বশবন্তিনী হইয়া প্রাণের বেদনা প্রাণে গোপন 
করিয়া মরণের পথে চলিয়া যাই কেন? শ্রীকৃষ্ণচরণে কিছু প্রাণের বেদনা জানাইয়া যাওয়াই ভাল। এই কথ! 
মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষ! বচন শ্রবণে মর্ধাহতা ব্রজবণিতাগন অনুনয় বিনয় করিয়। শ্রীকষ্চচরণে প্রার্থনা 
জানাইতে আরম্ভ করিলেন এবং “মৈবং বিভোহর্হঁতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং হইতে আরম্ভ করিয়। “্ব্যক্রং 
ভবান্‌ ব্রজভরাত্তিহরো২ভিজাঁতঃ” প্রভৃতি একা দশটি শ্লোকে একাদশ প্রকারে প্রার্থনা জান|ইয়া শ্রীকৃষ্ণের একাদশ 
ইন্দ্রিয় অমৃত ধারায় প্লাবিত করিলেন । 

শ্রীক্ষ্ণ বচনে যেমন উপেক্ষা ভঙ্গির অন্তরালে প্রার্থনার ইঞিত থাকায় গোগীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের 
মনোভাব বুঝিতে সন্দিহান হইতে হইয়াছিল, সেইরূপ গে!গীগণের প্রার্থনা ভঙ্গির অন্তরালে উপেক্ষার ইঙ্গিত 
থাকায় শ্রীকবঞ্চের পক্ষেও গোপীগণের মনোভাব বুঝিতে সন্দিহান হইতে হইয়াছিল। শ্রীরুষ্ণবচনের সর্বাবিধ 
অর্থ ভঙ্গি ধারণা করিতে পারিলেও গোঁগীগণের প্রেমভাবিত হৃদয়ে কেবলমাত্র উপেক্ষাভদ্দিই স্থান পাইয়াছিল এবং 
গোপী বচনের সর্কবিধ অর্থভঙ্গি গ্রহণ করিতে পারিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীনত! পরিভাবিত ' হৃদয়ে কেবলমাত্র 
গোপীগণের প্রার্থনাভঙ্গি এবং সেবাধিকার প্রাপ্তিতে নিরাঁশ। বশতঃ বিবিধ বৈকল্যই স্থান পাইরাছিল। ব্রঙ্রমণীগণ 
যখন “ব্যক্তং ভবান্‌ ব্রজভরাপ্তিহরে।হভিজাতঃ” গ্রস্থতি ্নোকে শ্রীকৃষ্ণনিকটে অভীষ্ট প্রার্থন। জানাই়। আর কিছু 
বলিতে পারিলেন না এবং বিরহবৈকল্য ও নৈরাগ্ঠপুর্ণ হৃদয়ে রুদ্ধক্ঠে মস্তক অবনত করিয়া! শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রান্তে 
দৃষ্টি স্থাপন করিলেন, তখন ব্রজরাজনন্দনেরও করুণামাখা দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল এবং তাহাদের 
মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইয়! উঠিল । 

রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, পরিহাস-রসরঙ্গী হইলেও পরমপ্রেমার্জদয়। কাজেই তিনি ব্রজরমণীগথের 
কাতর-ক্রন্দন সমন্বিত প্রার্থনাবচন শ্রবণে এবং তাহাদের প্রেমবৈকল্য দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
ব্রজরমণীগণের সহিত তীব্র মিলন লালসা অন্তরে গোপন করিয়াই তিনি কৃত্রিম বাম্য এবং অবহিথ| অবলম্বন 
করিয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষাবচন বলিয়াছিলেন ) কিন্তু প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমবৈকল্য সমন্বিত দে- 


বিজ্ঞাপনের প্রবল আ্োতে তাহার কৃত্রিম বাম্য ও অবহিথ| ভাপিয়া গেল এবং স্বাভাবিক প্ররেমার্জতা 


প্রকাশ পাইল। তখন তিনি আর ক্ষণকালমাত্র বিলম্ব না করিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রজরমণীগণের সহিত 
মিলিত হইলেন এবং নিজ উত্তরীয় প্রান্ত দ্বারা স্বহস্তে তাহাদের নয়ন মার্জনা করিতে করিতে ঝপিলেন__হে 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ! আজ তোমরা আমার নিকটে পরাজিত হইয়াছ এবং আমিই সর্ধতোভাবে জয়লাভ 
করিয়াছি । রমণীগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা তাহাদের প্রাণবল্পভের সহিত মিলন হইলেই নিরন্তর বাম্য ও 
অবহিথায় আচ্ছাদিত হইয়া থাকে । কোন নায়কেরই কোনদিন তাঁহাদের মনের ভাব জানিবার সাধ্য হয় না। 
আমি এই নবসঙ্গমে অন্তরে পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্য রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্ত একটু বাম্যের অভিনয় করিলাম, তাহাতেই 
তোমরা একেবারে হতাশ হইয়া গেলে এবং লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়া আমার নিকট “অধরমুাত প্রার্থনা” “বক্ষস্থলে 
হস্তার্পণপ্রার্থনা” প্রভৃতি নানাবিধ নিলি প্রার্থনা করিয়া আমার মনোরথ পুর্ণ করিলে! তোমাদের ভাব 
দেখিয়া আমি কিছুতেই-হান্ত সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। অগন্ত্য যেমন গঞ্ষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, 


সি 
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আজ আমিও সেইরূপ অনায়াসে তোমাদের স্বাভাবিক বাম্য ও অবহিথা-সমুদ্র শোষণ করিয়াছি অভএব অকা 
এই মহারঙ্গে আমারই জয় । তোমর! শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইর।ও আমাকে পরাজিত করিতে পারিলে 
না। যাহা হউক, এখন তোমাদের লজ্জা ধৈর্য বাম্য অবহিথা প্রভৃতির পরীক্ষা! হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমিও 
আমার কৃত্রিম বাম্য অবহিথা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলাম; এখন তোমরা স্বচ্ছন্দভাবে আমার সহিত বিলাস 
বিহারে প্রবৃত্ত হইতে পার । তোমরা আমার নিকট অধরামৃত এবং বক্ষস্থলে হস্তার্পণ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রার্থনা 
করিয়াছ তাহা আমি সমস্তই তোমাদের অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তোমরা আমার কণ্ঠে কনক- 
মণিমালার মৃত লগ্ন হও এবং স্বচ্ছন্দে অধরামৃত পান কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই । 

রসিকেন্দ্রচুড়ামণি ভ্রজরাজননাঁনের এই সমস্ত মধুর বচন গুশিয়! ব্রজরমণীগণের নৈরাগ্ঠ, বৈকল্য প্রভৃতি 
সমস্তই দূরীভূত হইয়া গেল, তাহাদের বিরহতাপতগ্ত হৃদয়ে আশার মন্দাকিনী ধার! প্রবাহিত হইল, কিন্ত 
্রীকুষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাহাদের যে লজ্জা, ধৈর্য, বাম্য অবহিথ প্রভৃতি দুর দুরান্তরে সরিয়া গিয়াছিল, 
তাহা আবার শ্রীকৃষ্ণের সদয়সরসমধুর বচন শ্রবণে কোটি কোটি গুণিত হইয়া ফিরিয়া আপিল এবং হৃদয় অধিকার 
করিয়া বগিল। ব্রজরমণীগণ তখন আনন্দে আন্মহারা এবং লজ্জায় অধোবদন! হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত 
করা দুরের কথা, তখন তাঁহার! নিজ নিজ সখীগণের প্রতিও দৃষ্টিসঞ্চার করিতে লক্ষ বোধ করিতে লাগিলেন। ূ 

সহজপ্রেমকরুণাদ্র হৃদয়, স্বজন-প্রেমরসাস্বাদনচতুরশিরোমন্টি ব্রজরাজনন্দন, অসমোদ্ধ প্রেমরসচিস্তামণি 
ব্রজরমপ্ীগণের এই অপুর্ব ভাবোচ্ছলন দেখিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন, তাহার পরমানন্দঘনমৃত্ি 
আনন্দে চ্ছাসে সমুচ্ছলিত হইল এবং আনন্দ-পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি তাহার নিকটে সমাগতা 
লজ্জাবনতা গোপবনিতাগণের প্রত্যেকের নিকটে গমন এবং স্বহন্তে অশ্রু মার্জনা, অবনত বদন উত্তোলন এবং 
নানাবিধ সপ্রেম সম্ভাষণ প্রভৃতি দ্বার! প্রত্যেকের আনন্দবদ্ধন করিতে লাগিলেন । 

অসংখ্যতরঙ্গসমাকুলা ছুরস্তজোতোবেগপ্রচপিতা প্রবাহিনী যদি হঠাৎ প্রবল শৈত্যবশতঃ জমাট বাধির! 
যায়, তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, ব্রজরমণীগণও ঠিক সেই অবস্থাতেই পতিত হইলেন । শ্রীক্ফের, 
উপেক্ষাবচন শ্রবণে তাহারা শত শত নৈরাশ্ঠতরক্গ সমাকুল! এবং প্রবলবিরহবেগপ্রচলিতা হইরাছিলেন; কিন্ত শরীক 
যখন সদয় হইয়। তাহাদের সহিত সপ্রেম সম্ভাষণ করিলেন এবং অশ্রুমার্জনাদি প্রসঙ্গে তাহাদের অঙ্গ স্প্শন 
করিলেন তখন সেই পরমানন্দের অনির্বচনীয় শৈত্য-যোগে তাহার! একেবারে স্থির হইয়া গেলেন। শ্রবণ, 
প্রেমবশতঃ তাহাদের হস্তাকর্ষণ করিলে তাহারা অবশ শিথিল অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটবন্তিনী হইলেন এবং প্রাক 
তাহাদের চিবুক ধরিয়! মুখ উত্তোলন করিলে তাহারা সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
ইচ্ছায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া এক অনির্কচনীয় ভাবরঙ্গের পুত্তলিকার স্তাঁয় হইয়া গেলেন ।.. 

যদিও সর্বরশান্্র এবং বিজ্ঞবচনে জানা যায় যে-্রীকৃষ্চ “আত্মারাম”, কিন্তু তাহার বর্তমান ব্যবহার 
সমালোচনা করিলে মনে হয় যেন তাহার আত্মারামতা অপেক্ষা প্রেমাধীনতাই অধিকতর সুখকর | সেইজন্ত 
তিনি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমসিন্ধুর অতলতলে আত্মারামতা নুকাইয়া রাখিয়া প্রেমাধীনতার বিজয় 
পতাকা উদ্ডীন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন শ্রীভগবানের আন্মারামতা এবং প্রেমাধীনতার স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত . 
হইলে মনে হয় - “আনন্দে! ত্রদ্মেতি ব্যজানাৎ” প্রভৃতি শ্রুতিবচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান্‌ স্বরংই আনন্দন্বরপ | 
তাহার আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে কোনপ্রকার বাহ্‌ বস্তুর প্রয়োজন হয় না। «আত্মনি আ রমতে” এই 
বুৎপত্তি-সিদ্ধ আত্মারাম শব্দ হইতেও শ্রীভগবানের এই তত্বই জানা যায় যে--স্বভাবতঃ অপূর্ণ জীবগণের যেমন 
আনন্দান্বাদন করিতে হইলে শৰস্পর্শাদি বাহ্‌ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিতে হয়, শ্রীভগবান্‌ কিংবা তাহার স্বরূপ 
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১০ম ক্বন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ২০২৫ 


তাদাত্যপ্রাপ্ত জীবগণের আনন্দাস্বাদন করিতে হইলে সেরূপ কোনপ্রকার বাহ্‌ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করিতে হয় না 
কেননা, তাহাদের স্বরূপই আনন্দময়। ব্যাস গুকাদি আত্মারামগণ এবং আস্মারাম শিরোমণি শ্রীভগবান্‌, সর্বদাই 
স্বরপানন্দে পরিপূর্ণ বলিয়া কখনই তাহাদের কোনপ্রকার বাহবস্তর অপেক্ষা থাকে না। কিন্ত স্বয়ং ভগবান্‌ 
কুচ যখন গোগীগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিলাস-বিহারাদির জন্য 
এতই ব্যগ্র হইলেন যে, তিনি নানাভাবে গোঁপরমণীগণকে উৎসাহিত করিয তাঁহাদের রমণবাসনার উদ্দীপন করিতে 
লাগিলেন। কোনও ক্রীড়ারসাভিজ্ঞ বালকের প্রেরণায় যেমন অনেকগুলি বালক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ 
রমণরসাভিজ্ঞ রসিকেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় শত কোটি গোপরমণী তাহার সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
যদিও রমণী-বিলাসলিপ্প, নায়কমাত্রেই বাম্য লঙ্জা প্রভৃতিতে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত রমণীগণকে নানাভাবে 
উৎসাহিত করিয়া তাহাদের সহিত বিলাসবিহারাদি করির! থাকে, তথাপি আত্মারাম-শিরোমণি প্রীভগবাঁনের 
পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে । কিন্তু ব্রজরমণীগণের নির্ভর গভীর প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে 
যে, তাহাতে শ্রীভগবান্‌ তাহার আস্মারামত। ভুলিয়া তাহাদের প্রেমের অধীন. হইয়া যাঁন। প্রেমবান্‌ ভক্তগণ, 
আসত্রেন্দরিয়গ্রীতিবাঞ্ছালেশ-সম্বন্ধ-গন্ধ-বিহীন হইয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানেরই প্রীতিবিধানার্থ যে ভাবে সেবা 


. করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান্‌ ঠিক সেই ভাবেই তাহার সেবা গ্রহণ করিয়! ভক্ত মনোরথ পুরণ করিয়া থাকেন। 


ইহাই শ্রীভগবানের প্রেমাধীনত|। 

“যে যথা মাং প্রপগ্চন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” এই গীতা বচনেও শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাস্বভাবেরই 
পরিচয় পাওয়া যার। শ্রীভগবান বহিমুখ জীবের বিবিধ অত্যাচারে রুষ্ট হন না, কিংবা কর্মী, যোগী, জ্ঞানী, ধ্যানী, 
খবি, স্াসী, তপস্থি গ্রস্থতির কর্ন, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান প্রহৃতিতে তুষ্ট হন ন! 3 কিন্তু তাই বপিয়া তিনি কখনই ভক্ত - 
পক্ষপাত ছাড়িতে পারেন ন|। শ্রীভগবান্‌ সকলের নিকটেই আত্মারাম কিন্তু ভক্তের নিকট প্রেমাধীন | 

সমোহ্হং সৰ্ব্বভুতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিরঃ| 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাঁপ্যহং ॥ (শ্রীমদ্ুগবদগীতা।) 

এই গীত৷ বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান অর্জুনকে বণিয়াছেন-_-আমি সর্বভুতে সম ; সুতরাং আমার কেহ 
প্রিয় কিংবা! অপ্রিয় নাই। কিন্তু আমাকে যে ভক্তিপূর্ববক সেবা! করে তাহারা! সর্বদাই সেবকরূপে আমার নিকট 
অবস্থান করে এবং আমিও অন্ুগ্রাহকরূপে তাহাদের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে__প্রীভগবান্‌ আত্মারাম হইলেও ভক্তের নিকট তাহার আত্মারামতার প্রকাশ না হইয়া প্রেমাধীনতারই 
প্রকাশ হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের আত্মা হইতে ভক্তই সমধিক প্রিয় এবং আত্মারামতা৷ হইতে প্রেমাধীনতাই 
তাহার অধিকতর প্রীতিপদ | ২০ ূ্‌ 

“্নাহমাত্মানমাশাসে মন্তক্তৈঃ সাধুভিধিনা” এই শ্রীমদ্াগবত বচনে জানা যায়_শ্রীভগবান্‌ ছুর্বাসাকে 
বলিয়াছেন_-আমি আমার ভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাই না। ইহাতে ন্পষ্টই জান! যায় যে_ 
ভ্রীভগবানের আত্মা অপেক্ষা ভক্তই প্রিয়, সুতরাং তাঁহার আত্মারামত! অপেক্ষা প্রেমাধীনতাই অধিকতর স্থখহেতু 
তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রদ্থ। অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্তাহৈতুক্কীং ভক্তিমিৎন্তুঁতগুণো হরিঃ॥  (গ্রমন্তাগবতং ) 
এই শ্রীমাগবত বচনে জানা যাঁয়-_অবিষ্ঠাগ্রস্থিবিহীন এবং সর্ব্ববিধ বিধি-নিষেধের অতীত আত্মারাম মুনিগণও 
শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মারাম মুনিগণের কোনপ্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও “তাহার! 
কেন গোবিন্দ চরণ ভজন করেন” বলিয়া যদি কেহ কারণান্সন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাহারা কোন..কারণের 
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&০২৬ ET শ্ৰী মন্ভাগবতম্‌ । 


এমন কোনও গুণবিশেষ আছে, যাহাতে আত্মারামগণও তাহার চরণ ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না। 
ভ্রীভগবান্‌ তাহার কোনও অনির্বচনীয় গুণ প্রভাবে আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি 
আন্মারামগণাকর্ষী ৷ কিন্তু প্রেমবান্‌ ভক্তের প্রেমের এমনই কোনও অনির্কচনীয় গুণবিশেষ আছে যে-_তাহাতে 
আম্মারামগণাকর্ধী ভগবান পর্যন্ত আর্ট হইয়া পড়েন। কাজেই শ্রীভগবান্‌ -আত্মারাম হইয়াও ব্রজরমণীগণের 
সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন বলিয়া যদি কাহারও তাহার কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে তাহারও 
অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে -“ইখন্তৃতপ্রেমাণো হি ব্রজদেব্য*_ ব্রজদেবীগণের প্রেমে এমনই কিছু 


অনির্বচনীয় বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে আস্মারামগণ|কর্ধী ভগবান্‌ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত ' 


রমণে প্রবৃত্ত হন। শুধু তাহাই নহে- ব্রজরমণীগণের অন্তরে রমণ লালসা থাকিলেও তাহা তাহাদের বাম্য 
লক্ষ্মাদির সঙ্কোচ বশতঃ কোন ভাবেই ব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীভগবানই নানাপ্রকারে তাহাদের 
ভাবোদীপন করিয়া তাহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন_“আত্মারামোইপ্যরীরম»। ব্রজরমণীগণের 
নির্ভর-গভীর প্রেমের কাছে শ্রীভগবান্‌ যেন কতই অপূর্ণ, কতই অক্কতার্থ এবং কতই খণী যে, তিনি শতকোটি 


ব্রজরমণ্রীগণের প্রত্যেকের নিকটে গিয়া সপ্রেম বিনয়বচন, হস্তাকর্ষণ, নতমুখ উত্তোলন প্রভৃতি দ্বারা তীহাদের : 


বাম্যলচ্জাদি অপসারিত করিয়। তাহাদের সহিত রমণ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্ট। করিতে লাঁগিলেন। 
ধন্য প্রেমের মহিমা ! ধন্য প্রেমময় ভগবানের প্রেমাধীনতা ! 
আস্ম/রাম-শিরোমযনি শ্রীব্রজর'জনন্দন যখন ব্রজরমণীগণের সঙ্গে রমণ করিবার জন্ত তাঁহার প্রেমাধীনতা 


গুণের পূর্ণ প্রকাশ করিয়! নানাভাবে ব্রঙ্গরমণীগণের ভাবোদ্বীপন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার একই 


ীমূত্তি শতকোটি ব্রজরমণীগণের নিকট প্রকাশ হইয়াছিল । যোগেশ্বর সৌভরি মুনি যেমন ক্ু্যবংণীর় রাজা 
মান্ধাতার পর্ধাশটি কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিয়া পঞ্চাশটি মৃদ্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চাশজন পত্নীর সহিতই 
যথাযোগ্য গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিয়াছিলেন, সেইরূপ যোগেশ্বরেশখর শ্রীকৃ্চ, শতকোটি ব্রজরমণীগণের মনো বাসনা 
পূর্ণ করিবার জন্ত শতকোটি মুত্তি ধারণ করেন নাই, তিনি তাহার একই শ্রীমূন্তিতে শতকোটি ব্রজরমণীগণের 
নিকটস্থ হইয়াছিলেন। . : 


্রীক্ণ যখন শতকোটি ব্রজরমণীর সহিত রাসনৃত্য করেন, তখনও তাঁহার একই শ্রীমতি শতকোটি 


ব্রজরমণীর নিকট প্রকাশ হয়. . 
প্রাসোত্সবঃ সংপ্রবৃত্তো গোগমণ্লমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্েণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ ॥ 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্িযঃ | যং মন্যেরন্‌ * % * *৮  (গ্রীমন্তাগবতং ) 
ঘমুনাপুলিনে শতকোটি 'গোগীমগ্লমণ্ডিত রাসোংসব আরম্ভ হইল। যোগেশ্বর শ্রীক্ষ্চ ছুই ছুই 
গোপীর কধারণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শতকোটি ব্রজরমণীগণ প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ 


নিকটস্থ বলিয়া ধারণা করিলেন। যোগেখরেখর প্রীকুষ্ণের এই একই শ্রীমৃন্তির নানাস্থানে প্রকাশ করা, 


অচিন্ত্য শক্তিরই প্রভাব, ইহা সৌভরি প্রভৃতি যোগেখরগণের স্তায় কায়ব্যুহ নহে। সৌভরি প্রভৃতি যোগেশবরগণ 
তাঁহাদের যোগশক্তি প্রভাবে বহুতর মুত্তি ধারণ করিতেন! তাহাদের এই বহুতর মুত্তি ধারণের নাম “কাযব্যুহ' । 


যোগেশ্বরেশর শ্রীকৃষ্ণের বহুতর মূর্তি ধারণ করিতে হয় না, তাঁহার একই ্রীমুন্তি প্রয়োজন মত বহুতর স্থানে 


প্রকাশ হয়। -তাহার একই গ্রীমৃত্তির বহুতর স্থানে অভিব্যক্তির নাম “প্রকাশ” । 


অনেকত্র প্রকটতা রূপসৈকন্ত যৈকদা | সৰ্বথা তৎস্বরপৈব সা প্রকাশ ইতীধ্যতে॥ (শ্রীলঘুভাগবতামৃতং) 
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১০ম ক্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ। " ২০২৭ 


তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুরযুষীভিরচ্যুতঃ 
উদ'রহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ই ইবোড়ুভিরতঃ ৷ ৪5 


একই শ্রীমৃত্তির নানাস্থানে অভিব্যন্তিকে প্রকাশ বলে। ইহাতে প্রীতগবানের সকল ৃন্তিতেই সমান 

শক্তি ও গুণ প্রকাশ হয়, কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য থাকে না। 

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারের ভেদ নাই একই স্বরূপ ॥ 

মহিষীবিবাহে যৈছে বৈছে কৈছে রাঁস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং ) 

দ্বারক।শীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ একই রীমুদ্তিতে 'যোড়শ-সহত্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং দেবর 
নারদ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। 

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্‌ ৷ - গৃহে দ্বাষ্টসাহঅং স্রিয় এক উদ্বাবহৎ | ( ীমস্তাগবতং ) 

শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে এবং একই মৃত্তিতে যোড়শ-সহত্র কন্যার পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পাণিগ্রহণ করিলেন 
ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় | 

 সৌন্র্াদি প্রায় সেই কায়বাহ নয়। কায়বৃহ হইলে নারদের বন্য না হয় I (টৈতন্তচরিতামৃতং ) 

আত্মারামশিরোমণি যোগেশবরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমরসাস্বাদন করিবার জন্য এই 
ভাবে তাহার প্রেমাধীনত! গুণের প্রকাশ করিলেন এবং শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য 
নান! ভাবে আগ্রহ প্রকাশ এবং ব্র্গরমণীগণের রমণ বাসনার উদ্দীপন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ 

অন্ময়ঃ £_-সমেতাভিঃ (প্রণরকেোপাপগমেন স্বেন সহ মিলিতাভিঃ) প্রিয়েক্ষণোতযুল্লমুখীভিঃ ( কৃষ্ণকর্তৃক 
নিঙ্গদর্শনেন নিজকর্তৃককৃষ্ণদর্ণনেন চ প্রবুলনমুখীভিঃ ) তাভিঃ (প্রেমবতীিঃ ব্রজরমণীভিঃ) বুত্ঃ (পরিবেষ্টিতঃ ) 
উদ্|রচেষ্টিত; (উদ্ারাণি রসবিশেষোদ্দীপনবিচিত্র-বৈদধ্ধযাদিময়ত্বেন সর্কাত্ৰু্টানি, পরমন্থখপ্রদানি ব| চেষ্টিতানি 
অঙ্গস্পৰ্শনপুষ্পা গপ ণকটাক্ষক্ষেপণাদীনি যন্ত সঃ) উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতিঃ (উদ্ারহাসে দ্বিজকুন্দানাং দীধিতিরযন্ 
সঃ) অচ্যুতঃ (সর্বধৈব স্বম্বরপাং চাতিরহিতঃ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্চঃ) উ$ভিঃ (সর্বতোবিরাজমানাভিন্তারকাভি- 
বুতঃ) এণাঙ্ক (পুরণচন্্ঃ -ইব ) ব্যরোচত ( অশোভত ) ॥ ৪৩ রা 

মুলানুবাদ ॥_ গ্রণয়কোপ এবং বিরহ দুঃখের অপগমে রীকুষ্ণের সহিত মিলিত এবং পরীক্ষণ দশনে 
নি ব্রজরমণীগণে পরিবৃত হইয়! অন্ম্পর্শন, পুষ্পাদি অর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছন্দ-মনোহর চেষ্টাসমন্বিত এীরষ্ণ, 
উদ্বারহাস্তজনিত দত্তগ্রভায় দশদিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া তারকাবলীপরিবেষ্টিত পুরণচন্্ের ন্যায় শোভমান হইলেন ॥ ৪৩ 

ভ্রীধটীকা। ৮ প্রিয়স্তেক্ষণেন .উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ | উদারহাসম্চ দ্বিজাশ্চ তেষু কুন্দকুন্ম- 
বদ্দীধিতির্যস্ত সঃ! এণাক্কশ্চন্দ্রঃ ॥ ৪৩ 

উীটবযষ্ঞবঢ্তোষণী 1 রমপপ্রকারমেব মৰ তা তিরিত্যা রড [ততপ্রযোজককর্তৃ তাঞ্চ দশ পাদ) 
তাভিঃ সহ প্রেমসঙ্গমেন তন্তাপি শোভাবিশেষং সৃৃ্াত্তমাহ তাভিরিতি। সমেতাভিঃ স্বয়মব শরীকবষ্েন ক্র 
সমাগতাভিঃ। অরীরমদিত্যুক্তেঃ। ততন্তাভিস্াদৃশীভির্কতঃ পরিতোবেষ্টিত: সন ব্যরোচত বিশেযেণাশোভত। 


তত্রাপ্যচ্যুতঃ সর্কাভিঃ প্রত্যেকমপি সঙ্গমে চ্যুতিরহিতঃ সন্‌ । অতএব উদ্দারচেষ্টিতঃ উদারাণি রসবিশেযোদ্দীপন- 
বিচিত্ৰবৈদগ্যাদিময়ত্বেন সর্কোৎক্ষ্টানি পরমন্তখপ্রদানি ব! চেষ্টিতানি স্পশনিপুল্পান্পণকটাক্ষাদিরপাণি যন্ত সঃ। 


অতএব প্রিয়ন্ত বীক্ষণং স্বকর্তৃকং. তৎকর্তৃকং বা জে়ং॥ উৎফুল্লশব্দেন মুখস্ত কমলত্বং ব্যঞ্জিতং।. তদীক্ষণে 
তদস্তঃকরণতমোপগমেন তদীরদিবপতাপ্রপ্রেরিতি ভাবঃ। এবং তাসাং রষবিশেষ উত্তঃ| . তঙ্তাপি তমাহ। 
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২০২৮. | শ্রীমদ্ভাগব্তমৃ I নি 


উপগীয়মান উদগায়ন্‌ বনিতাশতযুখপঃ। মালাং বিভ্রদৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ুয়ন্‌ বনং ॥ ৪3 
নদ্যাঃ গুলিনমাবিশ্য গোপীভিহিমবালুকং ভুষটং তত্তরলানন্দিকুমুদমৌদবায়ুনা ॥ ৪৫ 


উদারো হাসো! যয়া সা দিজকুন্দদীধিতিযন্েতি শ্রীমদ্দস্তানাং প্রকাশেন হাসম্তাধিকশোভোভ্তা । স্বতঃ পরম-. 
কাঠঠাগ্রাপ্তনিত্যশোভাময়স্তাপি তাভিঃ শোভাবিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি এণাঙ্ক ইতি। চন্ত্ন্ত পূর্ণত্ব এণাঙ্ক- 
স্ৈণাকারত্বেনোপলস্তাদরেণা্ঃ পূুর্ণচন্দরন্তারাভিঃ সর্কাতে| বিরাজমানাভিঃ সতীভি্্বতঃ সন্‌ যথা বিরোচতে 
তদ্বদিতি ৷ এবং তাভিঃ সহ তন্তান্যো্যং শোভনত্বং প্রে্টত্বং নিত্যসাহিত্যং তাসাং ততন্তন্বীত্বং চ সুচিতম্‌ ৷ ৪৩: 
অন্বয়ঃ 1 _ উপগীয়মানঃ (রূপগুণলীলাদিবর্ণনেন গোপীভিভুরমানঃ) উদ্গারন্‌ (উক্চরগীং কুর্বন্‌) 
বনিতাশতযৃখপঃ ( বনিতানাং শত্যুথানি পাতি পরমাসক্ত্যা সেবতে ইতি তথাবিধঃ শতকোটিগোপীজনবননঃ 
রী) বৈজয়ন্তীং ( পঞ্চবর্ণপুপগ্রথিতাং ) মালাং বিভ্রৎ (গলে বিভ্রাণঃ) বনং (ভ্ীবৃনদাবনং ) মণ্ডয়ন্‌ ( অন্ন 
ব্যচরৎ ( গোপীভিঃ সহ পরিবত্রাম )॥ ৪৪ নর এ 
সুলানুবাদ !_ গোপীগণ প্রীকৃষ্ণের রূপ-গুপ-লীলাদি গান করিতে লাগিলেন এবং শতকোটি গোপীজন- 
বল্লভ প্রীরঞ্ও বৈজয়ন্তীমালায় সুশোভিত হইয়া ্রীবৃন্দাবন অলঙ্কৃত করিয়া উচ্চেঃব্বরে গান করিতে করিতে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ | < 
আটবঞ্চবততোষনী 1ইখং শোভাবিশেষোদয়েন শ্রীবন্দাবনমপি শোভয়ন্‌ গীতেন পুষ্পাদিপ্রদশ নেন চ 
ভাবহুদ্দীপর়িতুং রতিষোগ্যম্‌ ৷ যমুনাপুলিনং গন্তর্চ গমনক্রমেণ বত্রামেত্যাহ উপগীয়মান ইতি | উদগায়ন্‌ ভাবোদ্দীপনং 
চন্দ্রাদিকং হর্বেণোচ্চ্গায়ন্‌ তাভিশ্চোপগীয়মানঃ উপগায়নরীত্য। তৈরেব গীতৈরনুক্রিয়মাণৈর্বণ্যমানঃ শ্লেষেণ তত্রেব 
সঙ্গমিতার্থত্বাৎ ৷ তচ্চৈবং জ্ঞেয়ং - যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধো | অখিলরমামৃতমূ্তিঃ প্রন্থদররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ। কলিত- 
ঠ্যামানলিতে রাধাপ্রেরান্‌ বিবর্জয়তীতি। ক্কচিদেকংযক্ষরপরিবর্তনাচ্চ। বথা। যামিনীকৃতক্লচিঃ শুচিকাপ্তিণটন্দিকা- 
বলিবিভাবিকচন্রীঃ। যটুপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পণ্য ভাতি কুমুদীকর এষঃ । কামিনীকৃতকুচিঃ শুচিকাপ্ডিকিকা- 
| বলিবিভাবিকচগ্রীঃ ৷ সৎপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পথ্য ভাতি কুমুদাকর এষ ইতি । যদ্ব৷। তদীর স্বরতালাদ 
যুক্তেন তন্নায়ৈব তছুপগারূন্‌ তয় গীরমানঃ | মনসি তদেকাবিষ্টতয়] বচসি তদেকস্যুর্ভেঃ | যথোক্তং প্রীবিষণুপুরাণে | 
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্্রমসং কৌমুদ্ীং কুষুদাকরং। জগৌ গোপীজনন্ডেকং কৃষ্চনাম পুনঃ পুনরীতি ৷ তত্রাৰ্থৰয়মপি রসনীয়- 
মিতি। কৃষ্ণশ্চ নাম চ কৃষ্চনাম তদেবৈকং কেবলং জগাবিতি চ ব্যাখ্যেয়ং । বনিতা জনিতাত্যর্থামুরাগায়াধ 
যোষীতিত্যমরঃ। তাঁসাং শতানি যুধানি পাতীতি তন্না়ক ইত্যর্থ। শ্রেষেণ তানি পিবতি, পিবন্ত ইব চা 
ইত্যাদিবৎ আলভ্যা সেবতে: অধরামৃতপাঁনাদিনা সাক্ষাৎ পিবতি বেতি তথা সঃ। তাসাং: নিজনিজ- 
ভাবসাজাত্যানুসারেণ বর্দশো য্থত্বং | বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং, পঞচবর্া বৈজয়ন্তীতি-বচনাৎ। যন্ধপি বলয়ানাং 
নুপুরাণাং ইতি বক্ষ্যমাণাদগ্তান্তিগি ভূষণানি বিশন্তে ‘তথাপি তাং বিশ্রদদিতি-বনবিহার যোগ্যা্দ্বেনেক্িং । সাচ 
তাভিরেবাগু নির্ম্মায় সমগিতা, 'তদ্বনদেব্য| বৃন্দয়ৈব: বা! তদর্থং তত্র তত্র কুঞ্জাদৌ স্থাপিতেতি জয়ং! বাটি? 
পরিবভ্রাম ॥ ৪৪ (4 চাজী! 2. 
অন্বয়ঃ ৮-তরলাননিকুমুদামোদবাযুনা (তরটৈঃ তরগৈঃ' আনন্দী জুখবিহারী চাসৌ কুমুদানাং প্র 
কুমুদিনীনাং বঃ আমোদঃ সৌরভ্যং তদ্ুক্শ্চ যো বায় মন্দসমীরণন্ডেন ) জুষ্টং ( সেবিতং ) হিমবাপুক রা 
শীতলাঃ বালুকাঃ যত্ৰ তৎ যদা হিমবালুক1 কপ্পূরঃ তদ্বৎ বালুক!' বত্র তৎ) তৎ (প্রসিদ্ধং) নগ্ভাঃ ভীযমুনায়াঃ 
পুলিনং আবিশ্ঠ গোপীভিঃ ( প্রেমবতীভিত্র'জরমণীভিঃ সহ ) রময়াঞ্চকারেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ | ৪৫ 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ৯২ ইন, 


ব হুপ্রদারপরিরন্তকরালকোরুনীবীন্তনীলভননর্দনখাগুপাতৈঃ | 
ক্ষেল্যাবলোকহদিতৈ ব্র'জন্ুন্দরীণ'মুত্তন্তয়ন রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪৬ 


মুলানুবাদ 7 এইরপে শ্রীক্্চ, ব্রুজরমণীগণের সহিত বিবিধ বিলাস-বিহারাদি করিতে করিতে 
যমুনাতরঙ্গ-সঙ্গনুশীতল ও প্রফুল্ল-কুমুদগন্ধবাসিত মন্দ-সমীরণসেবিত এবং কর্পুরচূর্ণের ন্যায় স্বচ্ছ ও কোমল 
বালুকাকীর্ণ যনুনাপুলিনে আসিয়! উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ৃ 

জ্ীউবষগহঢ্তোষনী ততঃ শ্রীংমুনাপুলিনে তাই প্রাপব্য বৈদগ্বীবিশেষেণ রময়ামাসেত্যাহ নগা ইতি 
যুগ্রকেন ৷ হিমবালুকা কর্পুরঃ তদদ্বালুক! যত্র তৎ শাকপাধিবাদি। এবং পূর্বত্র বনমপি বৃন্দাবনমেব। তন্তু| 
নগ্ঠাস্তরলৈস্তরন্দৈরানন্দী সুখবিহারী চাসৌ কমলামোদবুক্তবারুশ্চ তেন | নিশায়ামপি কমলবিকাশঃ শরদি মল্লিকা- 
বিকাশ ইব তদীয়তাদৃশলীলারসময়প্রভাবেণ। নন্দীতি জুষ্টমিতি চ মান্দ্যং। সৌরভ্যশৈত্যে স্পষ্টে । কুমুদেতি 
আনন্দেতি চ পাঠ একেঘাং। জুষ্টমিত্যত্র রেমে ইতি কচিৎ। অতএব পৃথগঞ্ঃ কৃতঃ | ৪৫ 

অন্ময়ঃ )_বাহুপ্রসারপরিরন্তকরালকো রুনীবীন্তনালভননর্শনখাগ্রপাঁতৈঃ ( বাহ্বোঃ প্রসারেণ যঃ পরিরন্তঃ 
আলিঙ্গনং তেন, করয়োশ্চ অলকানাঞ্চ উর্বোশ্চ নীব্যাণ্চ স্তনরেশ্চি আলভনেন স্পর্শনেন, ন্্ণা পরিহাস- 
বচনেন, নখাগ্রপাতৈশ্চ ) ক্ষে,ল্যাবলোকহসিতৈঃ (ক্ষেল্যা বিবিধত্রীড়যা অবলোকৈঃ কটাক্ষক্ষেপণৈঃ হসিতৈশ্চ ) 
ব্ৰজঙুন্দরীণাং (শ্রীরুঞ্চবিলাসযোগ্যানাং পরমপ্রেমবতীনাং ব্রজরমণীনাং) রতিপতিং ( প্রেমাত্মকং কামং যা 
রতেঃ কান্তোচিত গ্রীতিলক্ষণায়াঃ পতিং তছ্চিতমহাভাবহ্বয়ং পরমপ্রেমাণং) উত্তন্তয়ন্‌ (উদ্দীপয়ন্‌ ) রমরাঞ্চকার 
(রময়ামাস ) [শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ ] ॥ ৪৬ 

মুলান্থবাদ ।_যদুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া ্রীকষ্ণ কাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গন, কাহারও হস্ত, কেশপাশ, 
উদ, নীবী ও শুনাদি স্পৰ্শন, কাহারও অঙ্গে নখাগ্রপাঁত, কাহারও সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া, কাহারও দিকে কটাক্ষপাত 
এবং কাহারও সঙ্গে মধুরহান্ত করিয়া ব্রজরমণীগণের কামোন্দীপন করিয়া! বিবিধভাবে রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ 

গ্লীধররচীক1 ?__বাহুপ্রসারশ্চ পরিরন্তশ্চ করালকাঁদীনামালভনংন্পর্শশ্চ নর্ম্মপরিহাসশ্চ নথাগ্রপাতশ্চ তৈঃ। 
ক্ষেল্যা ক্রীড়য়া চ অবলোকৈশ্চ, কামং তাঁসাং উদ্দীপয়ন্‌ তা রময়ামাস ॥ ৪৬ 

শ্রীটবষ্ণব€তাষণী ।-_সহজলজ্াদিনাচ্ছাগ্ঘমানমপি রতেঃ কান্তোচিতপ্রীতিলক্ষণারাঃ পতিং তছুচিত- 
মহাভাবাহ্বয়ং পরমপ্রেমাণং বা। বাহগ্রসারাদিভিরুভন্তয়ন্‌ ইতি তত্ত রত্যাসকিরবিদগ্ধী চ পরম! দশিতা | 
তত্র বাহুপ্রসারঃ পরির্তারস্তঃ। যদ্বা। বাহুপ্রসারেণ পরিরস্তঃ গাঢ়ালিঙ্গনমিত্যর্থট ৷ ক্ষেণিঃ প্রস্তোভনাদি- 
রূপা । ব্রজন্ুন্দরীণামিতি তদ্যোগ্যং সৌন্দধ্যমত্র বিবক্ষিতং! তেন চ। যত্রাকৃতিন্তত্র গুণা বসন্তীতি 
তায়াত্াদৃশং বৈদগ্যমপ্ুপলক্ষ্যতে । রমণঞ্চ নিজমোহনতাশক্তিবিশেষেণাত্যোস্তমলক্ষিতং ভ্রেযম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 

শরীভাগবতামৃতবধধিলী 1 প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমবৈকল্যময় সামুনয় প্রার্থনাবচন শ্রবণে 
ব্রজরাজনন্দনের কৃত্রিম বাম্য এবং উপেক্ষা ভাবের অপগম হইলে, তাঁহার স্বাভাবিক প্রেম” 
কোমলতা এবং প্রেমাবীনতা প্রকাশ হইল এবং তিনি ব্রজরমণীগণকে নানাবিধ মিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট 
করিয়া তাহাদের সহিত নানাবিধ প্রেমব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবচন শ্রবণে ব্রজ- 
রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া হতাশ হৃদয়ে মরণের পথেই অগ্রসর হইতে চলিয়া- 
ছিলেন। ক্ষণকাল পূর্বেও তাহারা সম্ভাবনা করিতে পারেন নাই যে, তীহারা শ্রীরুষ্ণের এই অপ্রত্যাশিত 
করুণাধারাঁয় সিক্ত হইবেন কিংবা কখনও তাহারা শ্রীকুষ্ণচরণ-সেবাধিকার পাইবার আশা করিতে পারিবেন । 

[ ২৫৫ ]-২ 
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২০৩০ পরীমন্তাগবতম্‌ । 


গ্রথররবিকরসন্তপ্ব মরুপ্রদেশস্থিত বিশুষপ্রায় বৃক্ষাবলীর উপর যদি অকস্মাৎ অমৃতবর্ষণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমনদ 
মলয় সঞ্চার হয়, তাহা! হইলে তাহারা যেমন নবজীবন লাভ করিয়া মৃদুল পবনহিল্লোলে নৃত্য করিতে থাকে, 
ব্রজরমগ্ীগণেরও ঠিক সেই প্রকারই অবস্থা হইল ৷ তাহারাও এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহন্ধ্যতাপে বিশুদ্ধপ্রায় হইয়া প্রায় 
মরণ-সরিহিত দশায় উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের সপ্রেমমধুরবচনামূত সেচনে তাহার! 
নবজীবন লাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রমণ-প্ররোচনার হিল্লোলে ছুণিতে ছুলিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। 

ব্রজরমণীগণ প্রীক্বষ্ণের রমণ-বাসনার প্রেরণার যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, : তখন শ্রীক্্চ এবং 
ব্ৰজরমণীগণ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন_দেখিলে মনে হয় যেন নিবিড় মেঘের অপগমে গগনপটে 
অসংখ্য তাঁরকাবলী পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ হইয়াছে । তারকাবলীর সহিত পূর্ণচন্দ্রের মিলন স্বতঃসিদ্ধ 
হইলেও গগনে নিবিড় মেঘের উদয়ে যেমন তাহার প্রকাশ হয় না, সেইরূপ গোপীসহ গোপীনাথের মিলন 
নিত্যসিদ্ধ হইলেও এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম বাম্যময় উপেক্ষা এবং ব্রজরমণীগণের নেরাশ্য-মেঘে তাহা আচ্ছাদিত 
ছিল। উপেক্ষা ও নৈরাগ্তের অপগম মাত্রেই গোপীসহ গোগীনাথের নিত্যমিলন-রস ফুটিরা উঠিল এবং তাহাতে 
অনির্বচনীর শোভার বিকাশ হইল | যদিও ইহার পূর্বে ঘন ঘন মণ্ডলাকারে দণ্ডারমানা শতকোটি ব্রজাঙ্গনার 
মধ্যস্থলেই শ্রীরুষ্চও দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাম্য এবং ব্রজরমণীগণের নৈরাষ্ঠের আবরণে তাহাদের 
এই অনির্বাচনীয় শোভ| আবৃত হিল । বাম্য এবং নৈরাণ্ঠের অপগমে তাহাদের স্বাভাবিক ভাব ও ততচ্জনিত 
উৎদুল্পতায় তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্্য-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়৷ কি বে অসীম এবং অদম-হুধম! ছড়াইতে লাগিল 
তাহা বর্ণনার ভাষা নাই! 

ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত “সমেতা” হইলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাগ্রহসাদরহস্তাকর্ষণে ভাব- 
শিথিল রোমাঞ্চিত কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের হণ্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য শিথিল চেষ্টা করিতে করিতে 
গ্রীকৃঞ্চের সহিত মিলিতা হইলেন, তখন তাহার! প্রীক্ষ্চের গ্রকুল বদন নিরীক্ষণে উৎফুল্পমুখী হইলেন এবং 
্রীক্ও তাহাদের প্রবল বদনের দিকে সগ্রেম দৃষ্টিপাতে অন্তরের ভাব বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের সপ্রেম দৃষ্টিপাতে গোগীগণের বদন প্রফুগ্ল হওয়ায় মনে হয় যেন-_-প্ীকুর্দৃষ্টি-রবিরশ্মিসম্পাতে 
ব্রজরমীগণের অন্তরের নৈরাগ্ অন্ধকার দুর হইয়া গেল এবং মুখকনককমল বিকসিত হইয়া উঠিল । 

শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক আগ্রহে যখন ব্রজরমণীগণ তাহার সহিত মিলিত! (সমেতা ) হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের 
ব্যহব্যবহার ব্রজরমণীগণের বড়ই মনোরম এবং ভাবোদ্দীপক হইরাছিল। তিনি তখন কাহারও করকমণে 
্রহুন্ন নীলকমল অর্পণ, কাহারও কঞ্চুকাকর্ষণ, কাহারও চিবুক ধারণ, কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রনর্তন 
প্রভৃতি উদার চেষ্টায় সকলেরই হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবধার৷ প্রবাহিত করিয়া দিলেন । তাহার মৃদুমন্দ হাগ্ত- 
বিকাশে কুন্দকোরকনিভ-দশনপঙভ্তির সিত কান্তিতে দশদিক উদ্ভাসিত এবং ব্রজরমণীগণের সর্বাবিধ ভয় নৈরাগ্ঠ 
প্রভৃতি বিদুরিত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিকটে সমাগতা ভাববিবশা শতকোটি ব্রজরমণরীগণের সহিত মে 
ভাবে প্রেম-ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার “অচ্যুত” নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইল, কেননা 
ব্রজরমণীগণের সহিত বিলাস সমত্রে তিনি কখনও কাহারও নিকট হইতে চ্যুত (স্থানান্তরিত) হন নাই কিংবা তাহার 
কোন প্রকার ভাব বা ব্যবহারের ক্রাট কিংবা বৈষম্য ঘটে নাই । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাঁধ্যবধ্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকস্থ “সমেতাভিঃ” এই পদ হইতে এক অভিনব 
ধারণা দিয়াছেন__ | ৃ RE 

যা মা শোভা পরমসৌনদ্যাং। তয়া সহ বর্তত ইতি সম পরমন্তুনরী শ্রীরাধা। তয়া ইতাভিঃ প্রাপ্তাজি! 
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১০ ক্ন্ধৈ ২৯৭ অধ্যায় | | 


Ee প্রথমমুক্তিপ্রত্যুক্তিসময়ে তাসাং মধ্যে শ্রীরাধা নাসীৎ। কিন্তু কৃষ্চন্তাবহিখাবগমে জাত এব সা 
মিলিতেতি ॥ ( বৃহদ্বৈষ্যবতোষণী টীকা ) 

অথবা “মা' শব্দের অর্থ শোভা! অর্থাৎ পরমসৌন্দর্ধ্য | শ্রীরাধিকা, এই শ্রীকষ্ণাকর্যক পরমপৌন্দর্য্যবতী বলিয়া 
তাহাকে ‘সমা’ বল! হয়। সুতরাং শ্লোকস্থ “সমেতাভিঃ” পদ হইতে জানা যায়_*সময়| শ্রীরাধিকয়! সহ মিলিতাভিঃ 
তাভিঃ গোপরমণীভিঃ বুতঃ শ্রীরুষ্ণ ব্যরোচত।” শ্রীরাধিকার সহিত সংমিলিত গোপরমণীগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়া শ্ীকুষ্ণ সমধিক শোভিত হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, পরিহাস-রঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ, যখন বংশীনাদ সঁমা- 
ক্ষ ব্রজরমণীগণের প্রেমপরীক্ষার্থ কৃত্রিম বাম্য ও অবহিখা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ উপেক্ষাবচন প্রয়োগ 
করিতেছিলেন এবং তাহা শুনিয়! মর্্মাহতা৷ ব্রজবনিতাগণ যখন অনুনয় বিনয় করিয়। গ্ার্থনাবচন বলিতেছিলেন, তখন 
প্রীরাধিক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাহার পর যখন শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম বাম্য ও অবহিথার অবসান 
হইল, সেই সময়ে শ্রীরাধিক। তাঁহার ললিতা বিশাখাদি সখীবুন্দ পরিবেষ্টিত হইয়। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাক্য-বজ্জাহতা 
ব্রজবনিতাগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং শ্রীক্ষ্ণও তখন শতকোটি গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া 
নানাবিধ বিলাসবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ব্রজরমণীগণের মুকুটমণি মহাঁভাবচরমোৎকর্ষশালিনী শ্রীরাধিকার পরমপ্রেমের মহাপ্রভাবের স্বরূপ চিন্তা 
করিলে মনে হয় যেঁতাহার সম্মুখে প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকার কৃত্রিমতা অবলম্বন করা কোন প্রকারেই 
সম্ভবপর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যে বংগানাদসম!কৃষ্ট] ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে সমাগতা দেখিয়া তাহাদের প্রেম 
পরীক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকীর উপেক্ষাবচন বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম বাম্য ও 
অবহিথা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । কেননা “ভগবানপি তা রত্রীঃ” প্রনৃতি রাসপঞ্চাব্যায়ীর প্রথম শ্লোকে 
জান! যায় বে__প্রীভগবানই প্রথমতঃ ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছ। করিলেন ( রন্তুং মনশ্চক্রে )। 
তাহার পর তিনি বমুনাতীরস্থ রাসৌলী নামক স্থানে গমন করিলেন । বনশোভা দেখিয়া! তাহার ব্রজরমণীগণের 
সহিত রমণেচ্ছ৷ অধিকতররূপে উদ্দীপিত হইল এবং তিনি ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করিবার 
জন্য মোহন বংশীনাদ করিলেন। সেই মোহন মুরলীরবে আকৃষগ্টা ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকষ্ণনিকটে আগমন 
করিলেন, তখন তাহাদিগকে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করা কখনই শ্রীরুষ্ণের আত্তরিক ভাব হইতে পারে না! 
সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীকুষ্ণ কৃত্রিম বাম্য অবলম্বন করিয়া অবহিখায় আত্মগোপন করিয়া তাদৃশ 
উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্ত যদি সে সময়ে শ্রীরাধিকা উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে 
শ্ীক্ণ কিছুতেই তাদৃশ কৃত্রিম বাম্য ও অবহিথা অবলম্বন করিয়া উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিতে পারিতেন 
না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণকে উপেক্ষাবচন বলিয়! নিরস্ত করিলে ব্রজরমণীগণ যখন নানাবিধ দেন্ত বিনয়াদি 
সমন্বিত প্রার্থনাবচন প্রয়োগে শ্রীরুঞ্চকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা 
প্রীরাধিকা তাহার ললিতা বিশাখাদি সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আনিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং শ্রীক্ণও তখন কৃত্রিম বাম্য ও অবহিখা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইলেন ও নানাভাবে 
তাহাদের রম্ণবাসনা উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার আগমন দেখিয়াই শ্রীক্কষ্চ, ভাববিবশ অঙ্গে 
প্রেমাবেশ-্থলিতচরণে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এধং উপেক্ষিতা ব্রজরমণীগণও আসিয়া রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের 
চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন : শ্রীকৃষ্ণ তখন শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত সমভাবে 


 নানাপ্রকার প্রেমব্যবহার করিতে লাগিলেন । শ্রীরাধিকার অসমোর্ধপরমপ্রেমের স্বরপ সমালোচনা করিলে 


গোগীসহ গোগীনাথের প্রথম মিলন এইভাবে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। 
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২০২২ শ্রীমসভাঁগবতম্‌ | 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবধধ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহার উজ্জলনীলমণিগ্রন্থে শ্রীরাধিকার প্রেমের চরমোৎকর্ষ 
প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 

ভুজাচতুষ্টয়ং কাপি নৰ্ম্মণা দর্শয়নপি ৷ বৃন্বাবনেশরীপ্রেয়। দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ॥ 
যথা__রাসারভ্তবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈমূর্তিং গোপয়িতুং সমুদ্ধরধিয়া যা জুটু সন্দশিতা। 
রাধায়াঃ প্রণয়স্ত হস্ত মহিমা! যন্ত শ্রিয়! রক্ষিতুং সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণ! নাসীচ্চতুর্বাহুতা৷ ॥ (উজ্জলনীলমণিঃ) 

পরিহাস-রসরন্ী শ্রীকৃষ্ণ, কোনও সময়ে গোপীগণের সহিত পরিহাসরহ্গ-রসাস্বাদন করিবার জন্য চতুতু'জ 
মুত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রেমপ্রভাবে তাহার চতুভূ'জমূন্তি গোপন করিয়া. দিভূজমুনতি 
প্রকাশ করিতে হইরাছিল | 

্ীকুষ্ণের সেই পরমমধুর লীলার বৃত্তান্ত এই যে-শ্রীকুষ্ণ বসন্তকালে গোপীগণের সহিত গোববদধনপর্ববতের 
উপত্যকায় রাঁসক্রীড়া করিয়া থাকেন। তীহার এই রাসক্রীড়ার বৃত্তান্ত গৌতমীয়তন্ত্রে দেখা যায়_ 

বসস্তকুন্থমামোদন্থরভীকৃতদিউ মুখে | গোবর্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎস্ুকং ॥ (গৌতমীরতন্ত্রং) 

বসন্তকালীন কুস্থমসৌরভে চতুদ্দিক আমোদিত পরমরমণীর গোবর্ধনপর্ধতে রাসরসোত্ম্ুক শ্রীকষ্ণকে 
ধ্যান করিবে ৷ 

একদিন এই বসন্তকালীন রাসে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া গোবরদ্ধনপর্কাতের কোনও 
নিভৃত নিকুপ্জে লুক্কারিত হইলেন । ব্রজরমণীগণ বনে বনে শ্রীরুষ্কে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন সেই 
নিভৃত নিবুঞ্জনমীপে আগমন করিলেন, তখন তাহার! বুঝিতে পারিলেন যে - পরিহাসপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সেই 
কুগ্জেই লুক্কায়িত আছেন ৷ তখন ত্রজরমণীমণ সকলে মিপিয়৷ সেই কুঞ্জটি ঘিরিয়! ফেলিলেন এবং শ্ৰীকৃ্ণকে 
ধরিবার জন্ত কয়েকজন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীক্ুষ্ণ ব্রজরমণীগণের এই কাধ্য দেখিয়া আত্মগোপন 
করিতে চেষ্টা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চতুভূর্জ মুত্তি প্রকাশ করিয়া সেই কুঞ্জ মধ্যে গম্ভীরভাবে বসিয়া 
থাকিলেন। ত্রজরমনীগণ কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই চতুভূ্জ নারায়ণ মৃত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গলবন্ধ হইয়া 
ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং করযোঁড়ে প্রার্থনা করিলেন__হে নারায়ণ! আমরা যেন আমাদের প্রাণবল্লভ 
ব্রজেন্দ্রন্দনকে দেখিতে পাই । এইরূপে ক্রমশঃ সকল ব্রজরমণীগণই কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন এবং সকলেই 
নারারণচরণে প্রণাম করিয়া পূর্কোক্তরপে বর প্রার্থনা করিলেন । পরিশেষে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা যখন 
নারায়ণচরণে প্রণাম ও অভীষ্ট প্রার্থনা করিবার জন্য কুঞ্জে প্রবেশ করিতে উদ্ধত হইলেন, তখন তাহার 
অঙ্গগন্ধে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং এঁশর্্যাবেশ শিথিল হইতে আরম্ভ হইল! 
তাহার পর প্রীরাধিক| যখন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের চতুডু এ 
মুর্তি অন্তহিত হইয়া! গেল এবং তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর মৃণ্তিতে শ্রীরাধিকার নিকট ধরা পড়িয়া গেলেন: 
্রীরাধিকার প্রেমের এমনই কোনও অসাধারণ বিশেষত্ব আছে বে, তাঁহার নিকট শ্রীকুষ্ণের কোনপ্রকার 
কুত্রিমভাব রক্ষা কর! সম্ভবপর হয় না। | এ 

ভক্তের প্রেমতারতম্য বশতঃ প্রীভগবানের প্রেমাধীনতারও তারতম্য হইয়া থাকে । অপু, মহাণ্ঠ দা 
মহান্‌ এবং আপেক্ষিকনুনাধিক্যমর ভেদে প্রেমের চতুর্বিধ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। তাহার 
মধ্যে অজাতরতি সাধক ভক্তের প্রেম অগুপরিমাণ। অগুপরিমাণ বস্তু সন্মুখে থাকিলেও যেমন তাহা দে 
যায় না, সেইরূপ শরবণকীর্তনাদি ভজ্যক্যাজনপরায়ণ অজাতরতি সাধক ভক্তের অণুপুরিমাণ প্রেমও কাহারও 
ধারণাগোচর হয় না। শ্রীভগবান্ও তাহাদের নিকট তাঁহাদের প্রেমাহরূপভাবেই প্রেমাধীনতাগুণ 
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১০য স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৬৩ 


করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাও অজাতরতি সাধক ভক্তগণের প্রেমান্ুরূপ বলিয়। কাহারও ধারণাগোচর 
হয় না। অজ!তরতি সাধক ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করির! থাকেন যে_“আমি এত করিয়া 
ডাকি ভগবান্‌ তাহাতে কর্ণপাত করেন না”, “আমি অমুক দুঃখের জন্য গ্রীগোবিন্দচরণে কত জানাইলাম 
তথাপি তাহার কোন প্রতীকার হইল না” ইত্যাদি! কিন্তু মনে রাখা উচিত বে শ্রীভগবান্‌ প্রেমাবীন ৷ ধাহার 
যেমন প্রেম, শ্রীভগবান্‌ তাহার নিকট সেইরকমই অধীন। গঙ্গা হইতে জল আনিতে হইলে যাহার যেমন 
পাত্র সে সেই পরিমাণেই জল আনিতে পারে । কলসী লইয়া! গঙ্গার গেলে যত খানি জল গঙ্গা হইতে 
আনা যায়, কমণ্ডলু লইয়া গেলে কখনই তাহা আনা যায় না। ত্রজের গো-গোপ-গোগীগণের প্রেম মহান্‌। 
তাহাতে শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাও সেই ভাবেই প্রকাশ হইয়া থাকে৷ দামবন্ধন, কালিয়দমন, গোবধদদনধারণ, 
দাবানলমোক্ষণ প্রভৃতি লীলায় শ্রীভগবানের এঁশর্য্য প্রকাশ হইলেও তাহাতে শ্রীভগবান্‌ তাহার প্রেমাধীনত! 
লঙ্ঘন করেন নাই এবং গোপগোগীগণও তাহাতে শ্রীভগবানের সহিত নিজ প্রেমসম্বন্ধ অক্ষুণ রাখিয়াছেন। 
ব্রজবাসিগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকার প্রেমই পরম মহান্। এই প্রেমে ভ্রীভগবানের প্রেমাধীনতাও 
অতুলনীয়। এই প্রেমে শ্রীভগবান্‌ এমনই অধীন এবং বিবশ হইয়া! যান যে, শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীভগবানের 
কোন প্রকার এঁশ্বর্য কিংবা কৃত্রিমভাব প্রকাশ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের বংগীনাদসমাকষ্টা ব্ররমণীগণের 
মহান্‌ প্রেমে শ্রীভগবান্‌, কৃত্রিম বাম্য এবং অবহিখা অবলম্বনে উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করিতে পারিরাছিলেন, কিন্ত 
শ্রীরাধিকার পরমমহান্‌ প্রেমে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হয় নাই। সেইজন্ত শ্রীরাধিকার আগমন মাত্রেই 
্রীকুষ্ণের বাম্য ও অবহিথার অবসান হইয়া গির়াছিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সহাম্তবদনে গোঁপরমণীগণের 
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া গ্রব, প্রহলাদ নারদাদির যে প্রেমের কথা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ 
আছে, তাহাকেই আপেক্ষিকন্[নাধিক্যমক্র প্রেম বলা বায়) এই প্রেমে শ্রীভগবান্‌ যথাঝোগ্য ন্যনাধিক ভাবে 
ইহাদের অধীন হইয়া থাকেন। মোট কথা বত ভক্তেরই যত প্রেমই থাকুক, রাধাপ্রেম তাহার মধ্যে 
্ীষস্থানীয় এবং শ্রীভগবান্‌ এই প্রেমের সম্পূর্ণরূপে অধীন হইয়া শ্রীরাধিকার প্রেমানুরূপ সেবা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। 
বিভূরপি কলয়ন্‌ সদাতিবৃদ্ধিং গুরুরপি গৌরবচধ্যয়৷ বিহীনঃ | 
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মুরিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ (শ্রীদানকেলিকৌমুদী ) 

শ্রীরাধিকার প্রেমের জয় হউক । এই প্রেম পরমমহান্‌ হইলেও সর্বদা বর্ধনধীল | সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও 
ইহাতে গৌরবাভিমান নাই এবং বাম্যবক্রতাঁদি ব্যবহারময় হইলেও এইরূপ শুদ্ধ প্রেম আর নাই। 

পরিপূর্ণ কৃষ্প্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে । এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ ( শ্রীচৈতন্যচরিতামূতং ) 

যাহা হউক, আত্মারামশিরোমনি যোগেশবরেশর স্বয়ং ভগবান্‌ শরীক যখন প্রেমবতী ব্রজরমণীমগুলমধ্য্ 
হইয়া অসংখ্য তারকা-নিকর পরিবৃত পুর্ণচনদ্ের স্তায়. পরিশোভিত হইলেন, তখন ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেম 
এবং শ্রীকষ্ণের পুর্ণপ্রেমাধীনতার কি যে পরম অনির্বচনীয় লীলার বিকাশ হইল তাহা! আর কি বলিব! 
অজ-ভব-শেষ-সনক-নারদাদি, নিরন্তর বাহার গুণগান করিয়া নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করেন সেই সর্বেশবর 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ ব্রজরমণীগণের প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহাদের ভাবোদ্দীপন করিবার জন্ত চন্দ্র প্রভৃতি 
বর্ণনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন এবং ত্রজরমণীগণও ভাবে বিবশ হইয়! শ্রীকৃষ্ণের নাম ও 
গুণাদি বৰ্ণন! করিয়া উচ্চেঃস্বরে গান করিতে লাগিলেম | . চি REE 

কফ শরচঞ্রমসং কৌসুদীং কুমু্াকরং। জগৌ গোগীজমন্তেকং রৃষনাম পুনঃ পুনঃ॥ (্রীবিষুপুরাগং) 
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২০৩৪ __ শ্রীমন্ভাগবতখ। 


ব্রজরমপ্রীগণের রমণভাবোদ্দীপনের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ, শারদশপধর, শারদকৌনুদী ও অগনিত এ 
পরিশোভিত সরোবর প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন এবং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ নানাভাবে 
কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন । চন্দ্র প্রভৃতির গুণ বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গান করেন, 
ব্রজরমণীগণ সেই সমস্ত গানেই শ্রীকষ্চমহিমা প্রকাশ করিয়া পুনরাবৃত্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণ পুর্ণচন্ত্র বর্ণনা 
করিয়া গাহিলেন__ 

অখিলরসামৃতমৃদ্তিপ্রন্থমররুচিক্ুদ্ধতারকাপালিঃ। কলিতগ্তামা ললিতে রাধা প্রেয়ান্‌ বিধুর্জরতি ॥ 

( শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ) 
ধাহার মুত্তি সর্বরসনিকেতন অমৃতে গঠিত, ধাহার সর্বদিগ্ব্যাপিনী অঙ্গচ্ছটায় তারকানিকর নিশ্রুভ 
এবং যাহার উদয়ে রজনীর সৌন্দর্য্য বিকাশ হইয়া থাকে, সেই বিশাখা নক্ষত্র (রাধা ) সমন্বিত চন্দ্রের ( বৈশাখী 
পুথিমার চন্দ্র ) জর হউক । 

বৈশাখ মাসে বসন্ত খতুর পুর্ণ বিকাশ হয় এবং বসন্তকালীন পুষ্পার্দি বৈশাখ মাসেই পরিপূর্ণরূপে 
প্র্কুটত হয় ও বৈশাখী পূর্ণিমার পুর্ণশশধর গগনমণ্ডল আলোকিত করিয়া ভাববতী রমলীগণের হৃদয়ে 
কান্তমিলন লালসার উদ্দীপন করে| সেইজন্য ব্রজরমণীগণের সহিত রমণলিগ্প্‌ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালীন পূর্ণ- ূ 
শশধরের গুণ বর্ণনা করিয়া ব্রজরমণীগণের রমণ লালসা উদ্দীপন করিতে চেষ্টা করিলেন । 

শ্ীকৃষ্ণগতপ্রাণ। শ্রীক্ষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই গান হইতেই শ্রীকৃষ্ণ মহিমার ইঙ্গিত 
করির| পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং অর্থপ্রকাশ করিলেন 

ধাহার শ্রীমৃত্তি শৃঙ্গারাদি অখিলরসামূতে পরিপূর্ণ, যাহার অঙ্গচ্ছটায় তারকা এবং পালিনারী ব্রজরমণীদ্বয 
বশাভুত, শ্তামা এবং ললিতানামী ব্রজরমণীদ্বরকে যিনি সর্ধতোভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই রাধাপ্রিয় 
বিধুর ( সর্বাদুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণের ) জয় হউক ৷ ( গৌড়ীয়বৈধণবাচা ধ্যবধ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী “অখিলরসামৃতমৃক্তিত 
প্রস্থৃতি লোকটি তাঁহার ভক্তিরসামূতসিদ্গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বিন্যস্ত করিয়াছেন। ) < 

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ কখনও বা শ্রীক্ব্চবর্ণিত গীতিপণ্ভের ছুই একটি অক্ষর পরিবন্তিত করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণমহিম| বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের রমণভাবোদ্দীপনের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ গাহিলেন__ 

যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকা স্তিশ্চন্দ্রিকাবলীবিভাবিকচন্রীঃ ৷ বট্পদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুযুদাকর এবঃ॥ 
দেখ দেখ-_রজনীশোভাকর শুভ্রকান্তি সমন্বিত জ্যোৎস্নাচ্ছটা-প্রফুল্ল এবং 55 কুমুদাকর | 
( কুমুদকানন-সমন্বিত-সরোবর ) কেমন অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। 

ব্রজরাজনন্দন, এই গীতপন্যে শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত ভ্রমরগুঞ্জন-মুখরিত কুমুদাকর বর্ণনা করিয়া ত্রজরমণী- 
গণের রমণভাবোদ্দীপন করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রীক্ৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ এই পগ্চেরই অক্ষর পরিবর্তন করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণগুণ প্রকাশ করিয়া গাহিলেন = 

কামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকাবলী বিভাবিকচশ্রীঃ | 
সৎপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পণ্য ভাতি কুমুদ্রাকর এষঃ ॥ 

দেখ দেখ--কামিনীগণের লাঁলসা-বর্ধনকারী নিৰ্ম্মল শ্তামল কান্তি শিখিপুচ্ছ-বিভূষিত কেশকলাঁপ এবং সং 
পদাবলীবুক্ত কলগামপরায়ণ জগদানন্দনিকেতন (কুমুদ্রাকর) ব্রজরাজনন্দন কেমন অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছেন । 

এইরূপে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের রমণলালস! উদ্দীপনের জন্ত স্বজন্প্রম- বিবধনচতুর  শ্রীব্রলরাজননান 
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চন্দ্র, কৌমুদী, কুমুদ্রাকর প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া উচ্চৈশ্বরে গান করিতে লাগিলেন, এবং প্রেমবতী ব্রজ- 
রমণীগণ নানাভাবে কৃষ্ণগুণ বর্ণনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। এইভাবে শতকোটি গোপবিলাসিনী- 
পরিবেষ্টিত ব্রজরাজনন্দন বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ৷ 

শ্লোকস্থ “বনিতাশতযুথপঃ” এই বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের বহু নায়িকা সঙ্গে রাস-বিলাসের ইঙ্গিত পাঁওয়া যাঁর! 
“বনিতাজনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোধিতি” এই অমরকোধবচনে জানা যাঁর__পরমান্ুরাগবতী রমণীকেই “বনিত1” 
বলা যায়। ব্রজরমণীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণে পরমানুরক্তা, সুতরাং তাহারা সকলেই শ্রীকুক্গবনিত1। যদিও তাহারা 
সকলেই ধৈর্য ধৰ্ম্ম লজ্জা কুলশীলাদি সর্ববত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিয়াছেন এবং সকলেই মহাভাববতী, 
তথাপি তাহাদের ভাবের তারতম্য বশতঃ সমানে সমানে মিলিয়া অনেকগুলি যুথ (দল) গঠিত হইয়াছে। 
গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচা্যবধ্য গ্রীপাদ রূপগোস্বামিকৃত উজ্জলনীলমনিষ্রন্থে স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুহ্ৃৎপক্ষা, ও তটস্বপক্ষা এই 
চতুর্ধিবধ বৃথের নাম পাওয়া যার। তাহার মধ্যে মৃদ্বী, মধ্যা, গ্রগল্ভা, ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা, প্রভৃতি নানা- 
বিধ অবান্তর ভেদের উল্লেখ আছে। কাজেই এইপ্রকার সমভাবসম্পন্।৷ ব্রজরমলীগণ একত্র মিলিত হইয়া 
এক একটি যুথ গঠন করিয়াছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ ভাবে ব্রজরাজনন্দনের সহিত বিবিধ বিলাস- 
বিহারাদি করিয়া তাঁহার আননবর্ধন করিয়া থাকেন। শ্রীরষ্ণ যখন শরৎ পূর্ণিমা রজনীতে মহারাসরসান্াদন 
করেন, তখন শত শত বনিতার যুগ তাঁহার বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়। তাহার নিকটে অ।গদন করিয়াছিলেন 
এবং তিনি সকলেরই মনো বাসন পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

শত শত বনিতাধৃথবিলাপী শ্রীব্রজরাজনন্দন উচ্চৈন্বঃরে গান করিতে করিতে শত শত বণিতাযু্ধসহ, 
বনভূমিতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন_তখন তাহার গলদেশে লক্বমান খৈভয়ন্তীনালার শোভার বনভূমি উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল। দিব্যাতির্িব্য ইন্দ্রনীলকান্তমনি-বিড়ঘিত অন্রকান্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বাগৎ উদ্ভানিত করেন, 
তাহাতে আবার পঞ্চবর্ণু্পগ্রথিত বৈজয়ন্তীমালার মিলনে কি যে অপূর্ব শোভার বিক।শ হইয়াছিল তাহ! 
ধারণা করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর বলিয়! মনে হয় না। 

বনবিহার সময়ে ব্রজরমণীগণই বন হইতে পঞ্চবর্ণের কুন্ুম চয়ন করিয়া বৈজয়ন্তীমাল! গ্রন্থন করিয়া কৃষ্ণগলে 
অর্পণ করেন এবং কখনও বনদেবী বৃন্দা নানারূপ মাল্য মুকুটাদি রচনা করিয়! বনভূমির মধ্যে মধ্যে নিকুঞ্জে 
নিকুপ্জে স্থাপন করেন এবং ব্রজরমণীগণ পরমানন্দে আত্মহার। হইয়! কৃষ্টগলে তাহা অর্পণ করেন। বাহা হউক, এই 
প্রকারে বৈজয়স্তী মালায় সুশোভিত ব্রজরাজনন্দন বনভূমির শোভাবর্ধন করিতে করিতে শতকোটি গোগীগণের 
সহিত বনে বনে ভ্রমণ এবং বিবিধ বিলাস-বিহারাদি দ্বারা গোপরমণীগণের আনন্দবদ্ধন করিতে লাগিলেন । 

আত্মারাম-শিরোমণি প্রীকৃষ্ণ, প্রেমবতী ব্রঞ্জরমণীগণের সহিত রমণ-রসান্বাদন করিবার জন্ত এইরূপে 
নানাপ্রকার রমণরসোদ্দীপক গান করিতে করিতে এবং ব্রজরম্ণীগণের প্রেমভাবিত মঙ্গীতকলা-রসাস্বাদন করিতে 
করিতে বিচিত্র স্বরালাপ লহরীতে বনভূমি আনন্দমুখরিত এবং অগণিত হেমমণিবিজড়িত নীলকান্তমণি সদৃশ 
অঙ্গকান্তিতে উচ্ছলিত করিতে করিতে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরপে কিয়ংকাল পরমাননদে 
বনবিহার-রমাস্বাদন করিয়া, বিবিধবিলাসরসাস্বাদনচতুর ব্রজরাজনন্দন, ব্রজরমণীগণের সহিত ্বচ্ছন্দ-বিলাস- 


: ব্রসাস্বাদন করিবার জন্য যমুনা পুলিনে উপস্থিত হইলেন । যমুনা পুলিন ্ীকৃষ্ণের লীলাবিহারের উপযুক্ত স্থান 


এবং শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। অসংখ্য গোপবাঁলকগণসহ শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ ভোজন বিহার এবং LS 
রমণীসহ রাসাদিবিহার এই যমুনাপুলিনেই হইয়া থাকে । গোপবালকগণের সহিত ভোজনবিলাসপ্রদঙ্গে প্রীকুষঃ 
নিজমুখে যমুনা পুলিনের শোভা বর্ণনা করিয়াছেন_. | 
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২০৩৬ শীমস্ভাগবতমূ। 


অহোইতিরম্যং পুলিনং বয়স্তাঃ স্বকে লিসম্পন্মছুলাচ্ছবাঁলুকং। 
স্কুটৎ সরোগন্ধবৃতালিপত্রিকধ্বনিপ্রতিধ্বানলসত্রমাকুলং ॥ (শ্রীমভাগবতং) 

হে বয়ন্তগণ ! এই পুলিনভূমি অতীব মনোরম এবং আমাদের স্বচ্ছন্দ-বিহারের উপবুক্ত। মৃদুল এবং 
স্বচ্ছ বানুকায় এই স্থান সমাকীর্ণ, কাজেই স্বচ্ছন্দ বিচরণেও চরণ ব্যথিত হওয়ার সস্তাবনা নাই। এখানকার 
সরোবরে অগণিত কমল কহুলারাদি জলজ কুন্ুম প্রদ্ষুটিত হইয়া সরোবরবক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছে ; দেখিলে মনে 
মনে হয় যেন সরোবরই প্রশ্ষুটিত হইয়াছে। প্রদ্দুটিত কমলগন্ধে আক্কষ্ট ভ্রমরকুলের গুঞ্জনে এবং বুক্ষশাখাস্থ 
পৃক্ষিগণের কুজনে চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে । অতএব আমাদের এই মনোরম স্থানেই ভোজন করা উচিত। 

শ্ৰীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত ভোজনবিলাসের জন্য যেমন যমুনাপুলিনভূমিকেই মনোনীত করেন, 
সেইরূপ ব্রজরমণীগণের সহিত রাসার্দিবিলাঁস করিবার জন্যও এই বমুনাপুলিন ভূমিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন। 
এই স্থানই তাহার অনাদ্দিকাল হইতে স্ব্ছন্দ-বিহার-নিকেতন । “তোরোথিতাং তৎপুলিনং সৈকতং সিকতাময়ং” 
এই অমরকোষ বচনে জানা যায় যে_-নদী প্রভৃতির জলমধ্য হইতে সদ্য সমুখিত ভূমিকে পুলিন এবং নদী 
প্রভৃতির তীরস্থিত বালুকামর ভূমিকে সৈকত বলে। ইহাতে মনে হয় যে-শ্রীকৃষ্ণের এই বিহারভূমিকে ( পুলিন ) 
যনুনা, সর্বদাই সবত্বে নিজগর্ভে লুক্কারিত রাখেন এবং যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহবাসনা হয় সেই সময়েই এই 
বিহারভূমি বমুনাগর্ভ হইতে সগ্য সমুখিত হয় এবং শীষের ্চ্ছন্দ-বিহারের অবসানে যমুনা আবার সযত্নে এই 
ভূমিকে গোপন করিয়া রাখেন 

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত স্বস্থদবিহার করিবার জন্য এই যমুনা-পুলিনের দিকে অগ্রসর হইলেন, 
তখনই যমুনাগর্ভ হইতে এই পরমরমণীর পুলিনভূমি সমুখিত হইল এবং বমুনা-জল-কল্লোলসঙ্গিতণীতলসমীরণ 
সঞ্চারে সেই স্থান অতীব ক্রীড়ান্ুখপ্রদ হইল । যমুনাপুলিনের বালুকারাজি দেখিলে মনে হয় যে গোগীসহ গোগী- 
নাথের বিহারের জন্য যমুনা যেন স্বচ্ছ কোমল ও সদ্গন্ধপূর্ণ কর্পুর চূর্ণ করিয়া পুণিনভূমিতে বিছ্বাইয়া 
রাখিয়াছেন এবং শত সহস্র তরঙ্গহস্ত দ্বারা তাহা একটি একটি করিয়া বাছিয়া এবং নতোন্নত সমান করিয়া 
সুসঙ্জিত করিয়! রাখিয়াছেন। 

শতকোটি ব্ৰজরমণীমণ্ডলমণ্ডিত ব্রজরাজনন্দন যখন যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানকার 
স্বচ্ছ কোমল বালুকাময় ভূমি স্থুবিস্তত হইয়া মধ্যস্থলে তাহাদের বিহারের স্থান প্রদান করিল এবং যমুনায় 
অগণিত কুমুদ কহলারাদি জলজ কুন্ুম প্রস্ফুটিত হইয়া পুলিনভূমি বেষ্টন করিল । মধুগন্ধলুৰ ভ্রমরকুল গুন্‌ গুন্‌ 
করিয়া গোপীসহ গোগীনাথের গুন বর্ণনা করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুণ্পান্তরে গতাগতি করিতে লাগিল। 
স্থানে স্থানে বিবিধ বিহারসামগ্রী-সমন্বিত শত শত রত্ুমন্দির উচ্চশিরে মুক্তদ্বারে তাহাদিগকে আবাহন করিতে 
লাগিল, চতুর্দিকে অগণিত রত্রবেদিকা পরিশোভিত হইল, তাহার পাশে পাশে অগণিত রত্বকুটটিম সুপরিষ্কৃত 
সমুজ্জল বক্ষঃস্থল বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ বিহারের ইঙ্ছিত প্রদর্শন করিতে লাগিল, কুমুদ্গন্ধবাহী 
গন্ধবৃহ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের বিহারশ্রান্ত অঙ্গে ব্জন করিতে লাগিল, কলহংস কারগওবাদি 
জলচর বিহস্গমকুল প্রেমাবেশে আকুল হইয়া যমুনার কুলে কুলে কেলি করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল, গুকপিকাদি 
কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ শাখিশাখে বসিয়া পরমাননে' মধুর তান ধরিল এবং ময়ূর ময়ূরী কেকারবে পুলিনভূমি মুখরিত 
করিয়া পরমানন্দে পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল | যমুনাপুলিনের এই প্রকার শোভা সম্পদ দেখিয়া 
ব্রজরাজনন্দন এবং তাহার সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ পরমানন্দাবেশে আত্মহার| হইলেন । 

প্রীমৎকেলিস্থলাখ্যং তটমিদমমলং প্রেষ্ঠ সংযোগ পীঠং| বুন্দারণ্যোত্মার্গং ক্রমনতমভিতঃ কুর্ পৃঠস্থলাভং | 
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১০ম কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ২০৩৭ 


চিরে 84-85-22২১ 

কুঞ্জশ্রেণী দলাচ্যং মণিময়গৃহসকণিৎং স্বপরস্তাশ্রেণীকিপ্ক্ষমেষ| দশশতদলরাজীবতুল্যং দদর্শ॥ 

(শ্রীগোবিন্বলীলামৃতং ) 

শ্রীমৎকেলিস্থল নামক (পাঠান্তরে শ্রীগোবিন্সথল ) নির্মল তটভূমি শ্রীরাধাগোৰিন্দের বিহার ও মিলনভূমি 
(সংযোগ পীঠ )। ইহা! শ্রীবুদ্দাবনের উত্তমান্ন তুল্য এবং কৃর্ণপৃষ্ঠের ন্যায় চতুর্দিকে ক্রমনত। এই সংযোগগীঠ 
সহত্রদল কমল তুল্য, অগণিত কুঞ্জাবলী ইহার দল, মণিময় গৃহসমূহ ইহার কর্ণিকা এবং শ্বণরস্তাশ্রেণী ইহার 
কিপ্জন্ধ ৷ 

শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ঠাকুরও এই সংযোগগীঠ বর্ণনায় গাহিয়াছেন__ 

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দির সারি সারি। 
আবৃত কালিন্দী নীরে রাঁজহতস কেলি করে নৃত্য করে মরুর মরুরী ॥ 

শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত ্বক্ছন্নবিহার-রসাস্বাদনলিগ্, ত্রজরাজনন্দন যখন বনে বনে বিবিধ 
বিলাস বিহারাদি করিতে করিতে বদৃচ্ছাক্রমে এই বমুনাপুলিন ভূমিতে উপস্থিত হন, তখন তাহা এতই 
সুবিস্তুত হয় বে শতকোটি গোপীমগ্ুলম্ডিত ব্রজরাজনন্দন তাহার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে মনে হয় যেন 
একটি সুবৃহৎ কনককমলের মধ্যস্থলে একটি মধুলুর ভ্রমর বসিয়াছে এবং তাহা যেন কে বমুনাপুলিনের 
মধ্যস্থলে স্থাপন করিরা বযুনাপুপিনের শোভাঁবদ্ধশ করিয়াছে । 

বমুনাপুলিনের স্বাভাবিক শোভাসম্প্দ এবং সেখানে (ববিধ বিপাসযোগ্য স্থান ও বিলাসসামগ্রী 
সম্ভার দেখিয়া ব্র্বরমণীগণসহ বিলাপরসামে।দী ব্রঙ্গরাজনন্দন অতীব উৎফুল্ল হইলেন এবং শতকোটি ব্রজরমণীগণসহ 
বিবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে যমুনাপুলিনে 
আসিয়াছেন এবং বমুনাপুলিন দর্শনে তাহাদের হদরও পরমানন্দে উৎুল্প হইয়াছে, তথাপি তাহারা 
প্রেমস্বভাবজনিত বাম্য ও লক্ষার বশবর্ঠিনী হইয়! অন্তরের বাসনা অন্তরে গোপন করিয়! প্রেমানন্দ-জড়ীভূত 
দেহে তাহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের পার্খে দণ্ডারমান রহিলেন । ব্রচ্ছরাজনন্দন তখন কাহাকেও বাহুপ্রসারণ 
করিয়া আলিঙ্গন, কাহারও হস্তধরণ, কাহারও অবগুঠন মোচন করিয়া কবরীতে পুষ্পমাল! অর্পণ, কাহারও 
উরুষ্পর্শ, কাহারও নীবীবন্ধনমোচন, কাহারও স্তনগ্রহণ, কাহারও অঙ্গে নখচিহ্ছপাতন, কাহারও সহিত 
নানাবিধ নর্খ্বচন প্রয়োগ, কাহারও সহিত বিবিধ ক্রীড়া (ক্ষেলী ), কাহারও দিকে কুটিল কটাক্ষপাত এবং 
কাহারও ব| সহিত বিবিধ হান্ত পরিহাস করিয়া! ব্রজরমণীগণের রতিপতি (কাম ) উদ্দীপন করিয়া তাহাদের 
সহিত বিবিধ প্রকারে রমণরসাস্বাদন করিতে লাগিলেন । 

অকস্মাৎকন্তাশ্চিন্ববসনমাকর্যতিপরাং মুরল্য। ধর্মিললে স্পৃশতি কুরুতেহন্তাং করহৃতিং 
পতনলিত্যং রাধাপদকমলকৃলে ব্রজপুরে তদিখং বীথিযু ভ্রমতি স মহালম্পটমণিঃ | 
(শ্রীরাধারসনুধানিধিঃ ) 

্ীরাধারসন্থধানিধি গ্রন্থে গোগীসহ গে।গীনাথের বিলাস বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে, মহালম্পট- 
শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ কোনও গোপীর বসনাকর্ষণ করিলেন, মুরলীর অগ্রভাগ দ্বার! কাহারও কবরী- 
বেষ্টিত পুষ্পমালা আকর্ষণ করিলেন, কাহারও বা স্তনধারণ করিলেন, কখনও বা শ্রীরাধিকার চরণকমলে 
ুষ্িত হইলেন__এইভাবে ্রীবনদাবনভূমির পথে পথে ও কুঞ্জে কুঞ্জে বিবিধ বিলাস করিতে রাহ 

শ্লৌকস্থ “উত্তম্তয়ন্‌ রতিপতিং রময়াঞ্চকার” এই অংশ সমালোচন! করিলে জানা যায় থে হীরার 
বাহপ্রদারণপুর্বক আলিঙ্গন ও করালকাদি স্পর্শে ব্রজরমণীগণের রমনীব্বভবন্থলভ বাম্য ও লজ্জাদি সমাচ্ছাদিত 

[ ২৫৬ ]-৩ 
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২০৩৮ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


রতিপতি (কাম) উদ্দীপন করিয়া তাহাদের সহিত বিবিধ বিলাস করিলেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হু 
গণের আত্বেন্দ্রিয়গ্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম সম্বন্ধ নাই। তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমই এখানে কাম নামে অভিহিত 
হইয়াছে । 
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম । কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং) 
কেবলমাত্র আত্মেক্ডিয় গ্রীতিবাঞ্থার প্রবল প্রেরণাতেই জাগতিক নরনারী পরস্পর মিলিত হয় এবং 
আলিঙ্গনাদি বিবিধ বিলাস দ্বারা নিজ নিজ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার চরণভজন- 
সনবন্ধলেশমাত্রেই সর্ধবিধ কামের অবদান হইয়া যায়, সেই পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া 
ধাহারা তীাহারই প্রেরণায় তাহার সহিত বিবিধ বিলাস বিহারাদির দ্বারা তাহার আনন্দবর্ধনের জন্য ধৈর্য 
লজ্জা কুল শীল ধর্মাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই কৃষ্চকান্তা-শিরোমণি ব্রজরমণীগণের কখনই কাম 
সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর নহে। “কামাদ্‌ গোপ্যঃ” প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনে যে গোপীগণের কামের কথা জানা যায়, 
তাহা গোগীসহ গোগীনাথের আলিঙ্গনাদি কামক্রীড়ার ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া প্রেমকেই কাম বল! 
হইয়াছে। 
প্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং। ইত্যুদ্ধবাদয়োইপ্যেবং বাঞ্চন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ 
(শ্ীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধুতগৌতমীয়তন্ত্রং) 
গোপীগণের প্রেমই নানাশাস্ত্রে কাম নামে অভিহিত হইয়াছে । শ্রীমন্তাগবত দশমস্কন্ধ সপ্তচত্বারিংখদধ্যায়ে 
(৪৭শ অধ্যায় ) শ্রীকৃষ্ণের সখা উদ্ধব, ব্রজরমণীগণের প্রেমের প্রশংসা! করিয়| বলিয়াছেন 
এতাঃ পরং তন্থৃভবতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রঢ়ভাবাঃ । 
বাগ্থস্তি বন্তবভিয়ে। হুনর়ো বরঞ্চ ॥ (শ্রীমদ্তাগবতং ) 
জগতে একমাত্র গোপীরমণীগণেরই দেহ ধারণ করা সার্থক, কেননা ভবভয়ে ভীত মুনিগণ এবং 
আমাদের স্তায় ভক্তগণ নিরন্তর যে প্রেম লাভ করিবার জন্য লালায়িত, গোপরম্ণীগণ নিরন্তর অখিলাস্বা 
প্রীগোবিন্দের সহিত সেই প্রেমসন্বন্ধে পরিপূর্ণ । 
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজরমণীগণের সহিত আলিঙ্গন, করগ্রহণ, হস্তাকর্ষণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যবহার করিয়া 
তাহাদের রতিপতি ( কাম) উদ্দীপন করিলেন বলিয়া ব্রজরমণীগণের প্রেম এবং শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতার 
ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কর] কর্তব্য নহে ৷ 
আত্মেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্ধ্য। কৃষ্ণন্থখে তাৎপর্য গোগীভাববর্ধ্য ॥ 
আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্চা নাহি গোপিকার | কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার ॥  (শ্রীচৈতত্তচরিতামূতং | 
গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টাকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন__ 
বস্ততস্ত তাসাং প্রেমৈব সাঁহজিকঃ নতু কামঃ। তদভাবে সা লীলা জুরসা ন ভবতীতি স্বয়মেব তাসা-. 
মসস্তমপি কামং বর্ধরামাসেত্যর্থ। স তু কামঃ প্রাক্কৃতো ন ভবতি অপিতু স এব ভগবান্‌ যেনাংশেন কামাবতারে 
ভবতি সএবাংশস্তাসাং মনস্তাবেশিতঃ | কিংব| রতিঃ স্থায়ী ভাবস্তস্তাঃ পতিং শৃঙ্গাররসং। অথবা সেবাসম- 
য়োহ্রং মমেতি উপপন্নং কামদেবং উৎ উৎকর্ষেণ স্তম্ভয়ন্‌ নিরন্তরিত্যর্থঃ। ত্বয়া সহায়েন মা ভুয়তাং স্বতএব জুর- 
সেয়ং লীলেতি কিন্তুয়েতি তজ্জয়ো বোদ্ধব্যঃ ৷ ( বৃহতক্রমসনর্ভটাকা ) 
 শ্শ্রীভগবান্‌ ব্রজরমণীগণের রতিপতি উদ্দীপন করিলেন” একথা শুনিলে আপাততঃ মনে হয় যে 
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শ্রীভগবান ব্রজরমণীগণের কাম উদ্দীপন করিলেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আস্তে- 
ন্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাহীন শুদ্ধপ্রেমসন্বন্ধই স্বাভাবিক । তাহাদের হৃদয়ে আত্তেন্দরিয়গ্রীতিবাঞ্ছামূলক কামসম্বন্ধ 
থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে। কিন্তু কামসম্বন্ধ ব্যতীত কদাপি রমর্ণলীলা সরস হয় না। পুরুষ ও রমণী 
উভয়েই নিজ প্রয়োজন না বুঝিলে কখনই রমণের প্রকৃত রদাস্বাদন হয় না। রমণীগণ যদি কেবলমাত্র পুরুষের 
প্রেরণাতেই রমণে রত হয় তাহা হইলে তাহা কাষ্ঠপুত্তলিকার সহিত রমনের মত নীরদ রমণে পরিণত 
হয়। সেইজন্য শ্রীভগবান্‌ ব্রজরমণীগণের কাম না থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে কাম সঞ্চার করিয়া তাহা 
বন্ধিত করিলেন। কিন্তু সে কাম প্রাকৃত নহে। শ্রীভগবান্‌ প্রাকৃতকামাধিষ্ঠাত্রী দেবতার বে অংশ সঞ্চার 
করেন বলিয়া প্রাকৃত জীবগণকে কামমোহিত করেন, ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করিবার জন্য তাহাদের হৃদয়ে 
তাহার সেই অংশের সঞ্চার করিলেন। তাহাতে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে সেই অপ্রারুত কাম আবিষ্ট হইল 
এবং কৃষ্ণেন্দরিয়গ্রীতিসাধনই তাহাদের আত্রেন্দিয়প্রীতি-সাধনরূপে ধারণা হওয়ায় তাহারা তাহারই প্রেরণায় 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোগীরূপ গুণে। তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ 
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণন্থখ পোষে । এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দৌষে। (শ্রীচৈতত্রচবিতামৃতং ) 
কিংবা-_-রতি শব্দের অর্থ স্থারীভাব এবং তাহার পতি শৃন্গাররস | শ্রীরুষ্চ ব্রজরমণীগণের “রতিপতি 
উদ্দীপন করিলেন” ইহাতে শূঙ্গাররস উদ্দীপন করিলেন ইহাই বক্তব্য। ভালবাসা মাত্রই দ্বিনিষ্ঠ অর্থাৎ দাসপ্রভু, 
পিতাপুত্র, ছুই সখা এবং পুরুষ রমপী_এই প্রকার ছুই জনকে আশ্রয় করিরাই প্রকাশ হইয়া থাকে । 
ভালবাসা কখনও একজনে হয় না । কাহারও অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার হইলেই সে তাহার একটি সঙ্গী খু'জিয়! 
লইয়া থাকে । পরস্পরের ভালবাসায় যাহা সার্বিক ভাব তাহাকেই স্থায়ীভাব বলা হয়-_যেমন দাস ও প্রভুর 
দাম্তরতি, পিতা ও পুত্রের বাৎসল্যরতি ইত্যাদি । এই প্রকার কোনও রতিবিশেষই প্রেম কিংবা ভালবাসার 
স্থায়ীভাব। শৃঙ্গাররসই ইহার পতি অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভালবাসার শীর্ষস্থানীয় । এই রসে প্রণয়িযুগল 
যে নিরুপমরসাস্বাদন করেন তাহা দান্ত সখ্যাদিতে সম্ভবপর হয় না। 
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। সব হৈতে শৃঙ্গারেতে অধিক মাধুরী ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 
ব্রজরমণীগণ শিশুকাল হইতেই শ্রীকষ্ণকে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসা কোন্‌ জাতীয় তাহা তাহাদের 
ধারণা নাই । কিন্তু তীহারা শ্রীরুষ্ণকে না দেখিলে নিমিষে প্রলয় জ্ঞান করেন, কৃষ্ণের সহিত ক্ষণমাত্র 
সঙ্গ হইলেও তাহারা অনির্কচনীয় পরমানন্দসাগরে ভাসমান হন, কৃষ্ণ ছাড়া জগতে তাহাদের আর কাহারও 
সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না এবং তীহারা শয়নে ভোজনে বচনে গমনে স্বপ্নে জাগরণে কর্ণ ছাড়া 
আর কিছুই জানেন না। ব্রজরমণীগণ শিশুকাল হইতেই এই অন্ধ ভালবাসায় কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়া সেই আনন্দেই মত্ত ছিলেন। কৃষ্ণ আজ তাঁহাদের সহিত যমুনা পুলিনে মিলিত হইয়া আলিঙ্গন, 
করধারণ, নীবীমোক্ষণ প্রভৃতি শৃঙ্গার রসোচিত ব্যবহার করিয়া তাহাদের প্রগাঢ় অন্ধ ভালবাসাকে 


_ শৃঙ্গাররসৌচিতভাবে পরিণত করিলেন । কোনও মৃত্তিকাশিল্পী যেমন কোমল মৃত্তিকাপিও হইতে তাহার 


মনোমত পুত্তলিকাদি করিয়া লইতে পারে, সেইরূপ প্রেমশিল্পী শ্রীভগবান্‌ প্রেমবিভাবিত কোমল হৃদয়কে 
নিজের মনের মত ভাবে মুত্তি গড়িতে পারেন এবং তাহাদের সহিত বিবিধভাবে রসাস্বাদন করিতে পারেন। 
প্রেমবতী ব্রজরমণাগণও আজ প্ররেমশিল্পীর প্রেরণায় শৃঙ্গার রসের মুত্তি ধরিলেন এবং নানাভাবে ব্রজরাজনদানকে 


শূঙ্গার রসাস্থার্দন করাইলেন। 
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২০৪০ শ্রীমন্তাগবতম | 

টি ডি রি... 
এবং ভগবতঃ কৃষ্ণ ল্লব্ষমানা মহাত্মনঃ | 
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীনাং মানিন্যোহ্ধিকং ভুবি | ৪৭ 


অথবা- প্রীকুষ্চ যখন শতকোটি ব্রল্বমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যনুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাদের সহিত আলিঙ্ননাদি করিয়া তাহাদের রমণ বাসনার উদ্দীপনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কাম মনে করিলেন 
যেঁআমি চিরকালই জাগতিক নরনারীর মিলন বাসনা উদ্দীপন করিয়া তাহাদের আত্বেক্ডিক়প্রীতি- 
লালসাবহ্নির ইন্ধন যোগাইয়। থাকি, আমার অদৃষ্টে কখনই কৃষ্ণবেবার সুযোগ ঘটে না। এমন কি যাহার! 
কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হয় কিংবা একটু পরমার্থ পথে অগ্রসর হয়, তাহার! প্রথমেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে । কাজেই রৃষ্ণসেবা কিংবা কোনও কৃষ্ণভক্ত অথবা পরমার্থপথের পথিকের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ 
নাই। কিন্ত আমার আজ কি মহা সৌভাগ্য যে অখিলক্রন্ধাগপতি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, অসংখ্য ব্রজ- 
রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়! প্রাকৃত নরনারীর কামক্রীড়ার স্তায় ব্যবহার করিতেছেন। এ সময়ে আমি 
যদি কৃঝ্গপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে আবিভূতি হই, তাহা হইলে আজ আমার ভাগ্য কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ও 
কৃষ্ণসেবা লাভ হইয়া যাইবে । এই কথা মনে করিয়! যখন কাম, ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে আবিভূতি হইতে চেষ্টিত 
হইলেন তখন শ্রীভগবান্‌ কামকে নিরসন (উত্তন্তন) করিলেন এবং জানাইলেন যে--এই স্বভাবতঃ পরম সরস 
লীলার কামের সাহায্যের কোনই প্রয়োজন নাই | প্রেমই এই লীলার যথাযোগ্য সৌষ্ঠৰ সম্পাদন করিতে 
পারিবে। এইভাবে শ্রীভগবান কামকে নিঞ্জিত করিয়! এই প্রেমমরী লীনার স্থচন! করিলেন | 

শ্রীভগবান্‌ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত মিশিত হইর| কাহাকেও আলিঙ্গন 
কাহাকেও চুম্বন, কাহারও করগ্রহণ, কাহারও নীবীমোচন প্রভুতি করিয়৷ তাহদের রমণললস] উদ্দীপনে প্রবৃত্ত 
হইলেন, তখন তিনিও শতকোটি মুহি প্রকাশ করিয়া যুগপৎ শতকোটি ব্রুজরমণীগথের সহিত মিলিত হইরাছিলেন, 
কিন্তু তাহার অচিন্ত্যমহশক্তির মহাপ্রভ'ববশতঃ সকল ব্রজরমণীই ব্রজরাজনন্দনকে নিজ নিকটেই দেখির[ছিলেন । 
তিনি অন্ত ব্রজরমণীগণের নিকটে আছেন কিন! কিংবা তিনি তাহাদের সহিত কি ব্যবহার করিতেছেন, ইহা 
কাহারও ধারণাগোচর হয় নাই কিংবা অনুসন্ধানেরও প্রবৃত্তি হয় নাই ॥ ৪৩-_-৪৬ 

অন্সয়ঃ এবং (পুর্বববণিত বৈদগ্বীবিশেষপ্রকটনপ্রকারেণ ) মহান্মনঃ ( দিব্যাতিদিব্য সর্র্বনারকবুন্দ- 
বরিষ্ঠাৎ) ভগবতঃ ( ভগবস্তাসারমাধুধ্যপ্রকটনপরাৎ স্বয়ং ভগবতঃ) কৃষ্ণাৎ ( সর্বাকর্ষকপরমাঁনন্দঘনবিগ্রহাৎ 
শ্রীমন্নন্দনন্দনাৎ) লব্ধমানাঃ (লন্ধাদরাঃ ব্রজরমণ্যঃ) মানিন্ঃ ( লব্ধপ্রণরমান1ঃ সত্যঃ ) ভুবি ( অত্র চান্তত্র বর্তমানানাং) 
সত্ীণাং ( রমণীনাং মধ্যে ) আত্মানং (প্রত্যেকং স্বমেব ) অধিকং (শ্রীকুষ্তম্ত পরমপ্রেষ্ঠং) মেনিরে ( তং প্রতি মানিন্তো 
বভুঝু, স্িয়ঃ প্রতি গব্বিতচিত্তা বভুবুরিত্যর্থঃ ) ॥ ৪৭ 

মুলালুবাদ 1 দিব্যাতিদিব্য সর্বনায়কবৃন্দবরিষঠ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রকারে পরমাদর 
লাভ করিয়া ব্রজরমণীগণ মানিনী হইলেন এবং প্রত্যেকেই জগতের সর্বরমণী অপেক্ষা নিজেকেই - সৌভাগ্যবতী 
মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ 


ভ্রীধরটীকা 1--মহাত্মনশ্চ অনাসক্তচিত্তাৎ ॥ ৪৭ 


শ্রীটবেষ্ণব্ঢতোষণী অধুনা ন বিনা বিপ্রলন্তেন সম্তোগঃ পুষটিমশুতে | কযায়িতে হি বন্রাদৌ- 
ভূয়ান্রাগোভিবর্ধতে ইতি ভরতন্তায়াৎ। প্রেমবিশেষোদ্রেকাদগ্রে জীড়াবিশেষবৰ্ণনার্থং বিপ্রলনস্তরপরসবিশেষং 
ক্ত,মারভতে | এবমিতি | মহাত্মনো দিব্যাতিদিব্যসর্ধবনায়কবৃন্দেভ্যঃ পরমাৎ। তত্র হেতুঃ ৷ ভগবতঃ স্বয়ং ভগবত ' 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ২০৪১ 


তাদাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশব | প্রশমায় প্রদাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮ 


ইতি শ্রীমঞ্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংন্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমন্কন্ধে 
রাসক্রীড়ায়াং একোনত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২৯॥ 
ইত্যর্থঃ কৃষ্ণাৎ তথৈব প্রসিদ্ধাত্তগ্মাদিত্যর্ঘঃ। এবং পুর্ববোক্তততপ্রেমবশতাগ্রকারেণ লক্কে| মানঃ সম্মানঃ সৌভাগ্যং 
যাভিন্তথাভূতা ভূত্ব। মানিন্তো লব্প্রণরমানাঃ সত্যে ভুবি অন্তর চাত্র চ যাঃ স্রিয়স্তাসাং সৰ্কাসাং মধ্যে প্রত্যেক- 
মাত্মানমেবাধিকং মেনিরে ৷ তং প্রতি মানিন্তো বভূবুঃ স্রিয়ঃ প্রতি গর্ধ্বিতচিত্তা বভুবুরিত্যর্থঃ। তত্র মানঃ। 
দম্পত্যে্ভাব একত্র সতোরপ্যন্থরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাগ্রেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে। অহেরিব গতিঃ প্রেকরঃ 
স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতে! হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্সান উদঞ্চতীতি রসশান্ত্রাহসারাৎ। গর্কশ্চানত্রত্যানাং 
তাদৃশনার়কালাভাৎ তত্রত্যানাং তল্লাভেহপি স্বসদৃশসৌভাগ্যলাভামননাৎ। যথোক্তং॥ সৌভাগ্যরূপতারণ্য- 
গুণসর্বত্তমাশ্রর়ৈঃ | ইষ্টলাভাদিনা চান্তহেলনং গর্ব ঈর্বতে ইতি । এবং সঞ্চাররস্তি বে ভাবং তে তু সঞ্চারিণো 
মতাঃ। উন্মস্প্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িপ্হ্ুনিধাবিব ইতি রসতন্তরাৎ, গর্কোহপি তাদৃশততপ্রেমবিশেষস্ত স্থায়িনঃ 
সঞ্চারিভাববত্বাত্তন্মর এব জ্ঞেয়ঃ । অন্ত হি রসন্তৈবমেব স্থিতিরুৎকর্ষশ্চেতি ॥ ৪৭ 
অন্নক্পঃ ॥- তাসাং (মানগর্বাক্রান্তচিন্তানাং ব্রজরমণীনাং অথবা সা চ তাশ্চ ইত্যেকশেষে সা সর্বাগোপীযু 
প্রধানা তাশ্চঅন্তাঃ শ্রীরাধিকা, সর্ধগোপ্যঃ তাঁসাং মানিন্তাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ গব্বিতানাং গোপীনাঞ্চেত্যর্থঃ ) তৎ 
সৌভগমদং ( সৌভাগ্যগর্ধং ) মানং (অকস্মাৎ সমুদিতপ্রণয়মানঞ্চ ) বীক্ষ্য ( পধ্যালোচ্য ) কেশবঃ (শ্রীকষ্ঃ) প্রশমায় 
( সৌভাগ্যগর্কখগুনায় ) প্রসাদার (মানগ্রনাদনায় চ) তীত্রেব (বিহারভূমাবেব ) অন্তরধীয়ত (অন্তহিতো বত) ॥ ৪৮ 
ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর পুরন্দর প্রভুবর প্রীসীতানাথ-বংশোষ্ঠব এরাধাবিনোদ গোন্বানি-কতে 
শ্রীমাগবতান্বরে দশমহ্বন্ধন্ত একোনত্রিংশোহধ্যারঃ ॥ ২৯ ॥ 
্রীব্লীরাসপঞ্চাধ্যায্যাঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 
মুলানুবাদ ? শ্রীকৃষ্চ ব্রজরম্ণীগণের তাদৃশ সোৌভাগ্যগর্ব এবং মান দেখিয়া তাহার প্রশমন এবং 
প্রসাদনের জন্য সেই বিহারস্থলেই অন্তহিত হইলেন ॥ ৪৮ 
ইতি শ্রীধাম শাস্তিপুর পুরন্দর প্রহুবর শ্রীসীতানাথ বংশোদ্তব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-কৃতে 
্্ীমপ্তাগবতানুবাদে দশমন্বন্বন্তৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ 
রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যাব্যাঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 
শ্ীধরচীকা ।-_-তং সৌভগমদং সৌভাগ্যেনমদং অস্বাধীনতাং। মানং গর্বং | কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ 
বয়তে ইতি তথা সঃ॥ ৪৮ 


ইতি শ্রীমপ্তাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্ন্ধে একোনত্রিংশোইধ্যায়ঃ ॥ ২৯ 
শ্রীটবষ্ণবঢতাষনী 1__তাসাং তাদৃণীনাং তদ্দিতি। তং সৌভগমদং সৌভাগ্যহেতুকং গর্বং। তথাচ 
বিশ্ঃ। মদে! রেতসি কন্ত্যাং গর্বে হর্ষেভদানয়োরিতি | তং মানঞ্চ বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট!। তত্র গর্বপক্ষে 
ুক্যন্তরাসাধ্যং মত্বা মানপক্ষে কতৈরপ্যনুনয়াদিভিরসাধ্যং দৃষটেতার্থঃ। গর্বং প্রতিপ্রশমায় মানন্ত প্রতিগ্রসাদায় 
প্রসাদনায় তত্রৈবান্তরধীয়ত অন্তরধাৎ $ বীঞ অনাদরে দৈবাদিকঃ| নতবন্তত্র গচ্ছন্‌ দৃষ্ট ইত্যর্চ। অন্ত 
বক্ষামাণানুলারেণ ্রীরাধাযৈব সহাত্তধ্ণনং জ্ঞেয়ং! তচ্চ তন্ত তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতমিতি 
যগ্পি সহেতৃকন্তে্যামানন্তৈব শাস্তয়ে কচিন্নায়কোপেক্ষাপেক্ষ্যতে । হেতুজোহপি শমং যাতি যথাযোগং গ্রকন্িতিঃ। 
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২০৪২ ভবীমন্তাগবতম্‌ | 
সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষা রসাস্তরৈরিত্যুক্তেঃ, নির্হেতুকন্ত প্রণয়মানন্ত তু বিনৈব প্রতীকারেণ যৎকিঞ্চিৎ 


প্রতীকারেণ বা। তথাপি ভঙ্ছান্তযরথমুপেক্ষেরং পরম্পরগর্বসন্বন্ধেন গাঢ়তাপত্তেঃ উভয়ভাবশান্ত্যর্থমের সা। 
প্রেমবিপাকয়োরপি তয়োঃ শমনেচ্ছা চ স্বেচ্ছাময়লীলেচ্ছয়া বুগপদেব সৰ্ব্বা এব প্রতি মহারসদানময়রাসেচ্ছয়া 
চ। তথাচ বিপ্রলম্তঃ পরমপ্রেমার্থমেব যোক্ষ্যতীতি | বক্ষ্যতে চ নাহন্ত সখ্য ইত্যাদি । অন্তর্ধানে মূলং কারণন্ত 
একয়ৈব তয়া সহ লীলালালসৈব ৷ তত্র কেশব ইতি । অংশবো যে প্রকাশত্তে মম তে কেশসঙ্গিতাঃ। সর্বজ্ঞাঃ 
কেশবং তশ্মান্মামাহ্মুনিসত্তমেতি ভারতীয়তদ্বাক্যাৎ পরমদীপ্তিমানিত্যর্থঃ | ততশ্চ তদন্তর্ধানে সর্ববান্থ শোভান্গ 
বিগ্যমানাস্বপি তত্র সহসৈব শোভারাহিত্যং ব্যঞ্জিতমিতি ॥ ৪৮ 
॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্তবতো ষণ্যাং দশমটিপ্রন্তামূনত্রিংশঃ ॥ * ॥ ২৯ 
ন্্রীভাগবতাম্বতবধিনী 1 দিব্যাতিদিব্য সর্ধনায়কবৃন্দবরিষ্ঠ ব্রজরাজনন্দন যখন সর্বনায়িকাঁশিরোমনি 
সর্ববসৌনদর্ধামাধুর্যখনি উজ্জল-রস-চিন্তামণি ব্রজরমণীগণের সহিত যমুনা পুলিনে উপস্থিত হইয়! তাহাদের সহিত 
বিচিত্র মিলন রসাম্বাদনে রত হইলেন, তখন তাহার লীলাশক্তি তাহাকে পরিপূর্ণ রূপে মিলন-রসাস্বাদন 
করাইবার জন্য এক অভিনব ভাবে বিয়োগের অবতারণা করিলেন । কেননা__ 
ন বিন! বিপ্রলম্তেন সন্তোগঃ পুষ্টিমগতে | কষায়িতে হি বন্তজাদৌ ভূয়ান্‌ রাগে! বিবর্ধতে ॥ ( ভরতমুনিবাক্যং ) 
বিয়োগ ব্যতীত কখনও সম্ভোগরসাম্বাদনের পুষ্টিসাধন হয় না। কেহ যদি কোনও বজ্ত্রকে হিঙ্গুলাদি 
রাগে রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথমতঃ সেই বসন্তে ক্ষারাদি সংযোগ দ্বারা তাহার 
মলাপনয়ন করিয়া লইতে হয়। বস্ত্রের যথাবস্থিত অবস্থায় তাহাতে হিঙ্থুলাদি সংযোগ করিলে কখনই তাহার 
রাগ পরিস্ফুট হয় না। নিরন্তরই যদি মিলনানন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়৷ থাকা যায় তাহা হইলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া 
যায়, কাজেই তাহার আর রসাস্বাদন থাকে না। জগতেও দেখ! যার_-যদি শীতের জড়তা না থাকে তাহা 
হইলে বস্তের প্রকুল্নতা অন্ুভবগোচর হর না) যদি অন্ধকার না থাকে তাহা হইলে আলোকের উজ্জ্বলতা 
প্রকাশ হয় না; যদি দুঃখের পীড়ন না থাকে তাহা হইলে সুখের প্রসন্নত৷ থাকে না। এই জন্তই শ্রীভগবান্‌ 
যাহাকে তাহার সহিত মিলনের অপরিসীম আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহার 
লীলাশক্তি মধ্যে মধ্যে তাহার বিরহ-বহির প্রবল তাগে দগ্ধ করিয়া থাকেন। 
আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্‌ ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেমে বিবশ হইয়' অকৃতার্থের ন্যায় তাহাদের প্রেম 
রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে তাহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন । ব্রজরমপ্রীগণ, সেই দিব্যাতিদিব্য 
সর্বনায়কবৃন্ববরিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে ভাবে সমাদর পাইলেন, তাহা প্রাক্ৃতাপ্রাকৃত সর্লোকবাসিনী 
কোনও রমণী কোনও নায়কের নিকট পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কত যোগন্দ মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর 
ধ্যান ধারণাদি করিয়াও শত শত বৎসরেও যে প্রীরুষ্ণের চরণধুলিকণিকা ম্পর্শেরও যোগ্যতা লাভ 
করিতে পারেন না, সাক্ষাৎ নারায়ণবক্ষঃস্থলবাসিনী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত ধাহার চরণ ধূলি কণিকা ন্পর্শাধিকার 
পাইবার আশায় তীব্র তপস্তাচরণ করিয়াছেন, ( যদ্বাঞ্চয়া প্রীর্ললনাচরত্রপঃ) অজ-ভব-শেব-সনক-নারদাদি 
নিরন্তর বাহার গুণগান করিতেছেন, সেই সর্ধারাধ্যশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্‌ গ্রীক, ধাহাদের সহিত আলিঙ্গন 
চুনাদি করিবার জন্য লালারিত হইয়া নানাভাবে রমণ বাসনার উদ্দীপন করিয়াছেন, তাহাদের মত সৌভাগ্যশালিনী 
রমণী ব্রিজগতে আর কেহ আছে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায় না। 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ প্রেমাধীনশিরোমণি প্রীকুষ্ণের নিকট এই প্রকারে পরমাদর ও নানাপ্রকার 
প্রেমব্যবহার পাইয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাহাদের দেহ ইন্ত্রি মনঃ প্রাণ প্লাবিত করিয়া 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ ২০৪৩ 


লিলি SE TE TE BRS 
শত শত প্রেমবন্তা প্রবাহিত হইয়া গেল এবং তাহার বিবিধ তরঙ্গসমুদগমে তাহার! ক্ষণে ক্ষণে নানাভাবে 
ভাবিত হইতে লাগিলেন। প্রীক্বষ্ণের পরমাদরে এবং প্রেমব্যবহারে ব্ররমণীগণের প্রেমসিদধ বিক্ষুব্ধ করিয়া 
এমন মান ও গর্কের উত্তাল তরঙ্গ প্রকাশ হইল যে, তাহাতে তাহার! মনে করিলেন যে ব্রিজগতে 
আমাদের মত সৌভাগ্যশালিনী কোন্‌ রমণী আছে যে নায়কবৃনদশিরোমনি প্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ রসাস্বাদন 
করিতে পারে এবং শ্রীকুষ্ণের আলিঙ্গনাদিজনিত পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে? ব্রজরমণীগণের 
এই মান ও গর্ব কোন প্রকার প্রাকৃত চিত্ত্তিবিশেষের অভিব্যক্তি নহে, ইহা তাহাদের প্রেম- 
সি্ধুই তরঙ্গ বিশেষ। প্রাকৃত মান ও গর্ব প্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধে প্রাকৃত জীবেরই চিত্তে স্থান পাইয় 
থাকে। কিন্ত ব্রজরমণীগণের মান ও গর্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রগাঢ়প্রেমসম্বন্ধেই উচ্চতম অভিব্যক্তি 
তরল দুগ্ধ যেমন অগ্নি সংযোগে ঘনীভূত হইয়া যায় এবং তখন তাহা চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থির 
হইয়া থাকে, সেইরূপ তরল প্রেমও শ্রীককষ্তমিলনে ঘনীভূত হইয়া যখন স্থির ভাব ধারণ করে তখনই 
তাহাকে মান বলা হয় 
দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যন্থরক্তয়োঃ। স্থাভীষ্টাশ্রেষবীক্ষার্দিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ ( উজ্্রলনীলমণিঃ ) 

পরম্পর সমনুরক্ত নায়ক নায়িকা একত্র মিলিত থাকিয়াও ভাব বিশেষের আবির্ভাবে যখন অন্তরে 
তীব্র বাসনা থাকা সত্বেও বাহ্বব্যবহারে দর্শনালিঙ্গনাদিতে বিমুখ হইয়া পড়ে, তখনকার সেই ভাববিশেষকে 
মান বলা যায়। জগতে সাধারণতঃ যাহাকে সকলে অভিমান বলে, তাহার সহিত এই মানের স্বর্গ নরকের 
ন্যায় প্রভেদ । অভিমান, কাম।সক্ত জীবের বিধয়ভোগ স্পর্ধার আবজ্জন| গর্ত এবং মান, নিঞ্কাম প্রেমিকের 
প্রেমকাননের প্রস্ফুটিত পারিজাত। অভিমানী, অভিমানবশতঃ যাহাকে উপেক্ষা করে, তাহার হৃদয়ে বিষয়বন্ি 
প্রজলিত হয় এবং প্রেমিকমানী, মান বশতঃ যাহাকে উপেক্ষা করে, তাহার হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী ধার! প্রবাহিত 
হয়। স্থতরাং ব্রজরমণীগণের মান শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখহেতু এবং তাহাদের মানের ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ 
উপভোগ করেন তাহা বোধ হয় তিনি আর কুত্রাপি পান ন! । 

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভ্সন | বেদন্ততি হইতে তাহে হরে মোর মন ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 

ব্ৰজরমণীগণের গর্বও এইরূপ তাহাদের প্রেম-সিদ্ধুরই তরঙ্গ বিশেষ । প্রাকৃত জগতে ধন জন যৌবনাদির 
পর্দায় সকলের উপর যে তুচ্ছ ভাব প্রকাশ হয় তাহাকেই গর্ব বলে। কিন্তু ব্রজর ম্ণীগণের গর্ব এ জাতীর নহে। 
তাহারা কৃষ্ণসেবাধিকার পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলিয়৷ মনে করেন এবং এ সৌভাগ্য যাহার নাই তাহাকে 
অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই অপ্রাক্কত প্রেমভাবই রসশাস্ত্রে গর্ব বলিয়া অভিহিত এবং 
ইহা প্রেমের সঞ্চারিভাবেরই অন্যতম | 

সৌভাগ্যরপতারণ্যগুণসর্ধোত্তমাশ্রয়েঃ। ইষ্টলাভাদিন| চান্তহেলনং গর্ক উচ্যতে ॥ ( ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ) 

সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয়লাভ এবং ইষ্টলাভ বশতঃ যে অন্তে তুচ্ছ বুদ্ধি হয়, তাহাকেই 
গর্ব বলা যায়। শ্রীরুষ্ণের নিকট নানাভাবে সমাদর পাইয়া ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য গর্কের প্রকাশ হইয়াছিল। 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনা পুলিনে মিলিত হইয়া এবং নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের অন্-সঙ্গাদি পাইয়া তাহাদের মনে 
হইয়াছিল যে-_জগতে কোন রমণীরই এরূপ সৌভাগ্য নাই। সুতরাং ব্রজরমণীগণের মান শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং 
গর্ব জগতের সর্ব রম্ণীবিষয়ক | 

“তং প্রতিমানিন্তো বতুবুঃ | স্্রিরঃ প্রতি গব্বিতচিত্তা বতুবুরিত্যর্থঃ ॥৮ ( শ্ৰীবৈষ্ণবতোষণী ) 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ ভাবে বিলাস বিহারাদি করিতে করিতে মানের উদয়ে তাহা স্থগিত 
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২০৪3 শরীমতাঁগবতম্‌ । 
NT ————— — — — — — — — 
হইয়া গেল এবং প্রীকুষ্চমিলনসৌভাগ্যে তাহাদের মনে হইল যে--একমাত্র আমরা ব্যতীত জগতে 


আর কোনও রমণীই এ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই, অতএব তাহারা অতি তুচ্ছ। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে ব্রজরমণীর মান শ্রীকৃষ্ণের উপর এবং তুচ্ছতা বুদ্ধি (গর্ব) জগতের সমস্ত রমণীগণের উপর | 

ব্রজরমণীগণের এই মান ও গর্কের স্বরূপ না বুঝিয়| ধাহারা অভিমান ও অহঙ্কার বলিয়া ধারণা করেন 
তাহারা এই পরম রমণীয় লীলাপিদ্ধুর বিন্দুমাত্রও স্পর্ণ করিতে পারেন নাই। ব্রজরমণীগণের মান ও গর্ক 
প্ৰীকৃষ্ণসেবার অনুকুল এবং প্রাকৃত অভিমান ও অহঙ্কার এীকৃষ্ণসেবার অতীব গ্রাতিকুল। 

সর্বনায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসবিহারে সমাদৃতা ব্রজবনিতাগণ যখন মান ও গর্বে 
অভিভূতা হইয়া! পড়িলেন, তখন তাহাদের সহিত বিলাসে রসিকেন্দ্চুড়ামণি শ্রীরুষ্টের আর পূর্ববৎ 
গ্রীতিলাভ হইল না। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ইহাদের মান ও গর্ধের অবসান না 
হইলে আর ইহাদের সঙ্গে বিলাসে কিছুমাত্র রসাস্বাদন হইবে না। বিশেষতঃ এই শতকোটি গোপীমণ্ডলী লইয়া 
রাসনৃত্য রসাম্বাদনের জন্তই আজ মোহনবংপীনাদে ইহাদের নিজ নিকটে আনয়ন করিয়াছি এবং কৃত্রিম 
বাম্য ও অবথিতা অবলম্বন করিয়া ইহাদের উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করার ইহাদের উৎকণ্ঠা বন্ধিত 
হইয়া ইহারা আমার সঙ্গে মিলনের জন্য অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়া আমার মনোনীত বিলাস বিহারাদিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের যেরূপ মান ও গর্বের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে আর এখন 
ইহাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবেও বিলাসরসাস্বাদন কর! সম্ভবপর নহে, রাসনৃত্য ত অতি দুরের কথা । 
নিস্তরঙ্গ পরম প্রেম ব্যতীত কখনও রাস রগাস্বাদন হয় না। ব্রজরমণীগণ যেরূপ মান ও গর্বের তরঙ্গে 
আন্দোলিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের আর পরম প্রেমের উচ্চতম বিলাসরূপ রাসনৃত্যের অধিকারই 
নাই। ইহাদের মান ও গর্কের অবসান না হইলে কোন প্রকারেই আমার রাসরসাস্বাদনবাসনা পূর্ণ 
হইবে না। এই প্রকার নানাবিধ বিচার করিয়া স্বজনপ্রেমবিবর্ধনচতুরশিরোমণি ব্রজরাজিনন্দন স্থির 
করিলেন যে, ব্রজরমণীগণের মানপ্রসাদন এবং গর্বপ্রশমন ব্যতীত কোন প্রকারেই তাহাদের সঙ্গে 
বিলাসরসাম্বাদন করা রসাবহ হইবে না। অতএব আমার এখন এস্থানে উপস্থিত থাকা অপেক্ষা স্থানান্তরে 
চলিয়া যাওয়াই ভাল বলিয়া মনে হয়। কেনন! প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মান ও গর্কের আমিই একমাত্র 
কারণ। আমার সঙ্গে বিলাসন্থখে আত্মহারা হইয়াই তাহারা মান বশতঃ আমারই সঙ্গে বিলাসে বিমুখী 
হইতেছে এবং গর্ব বশতঃ জগতের সর্ব রমণীকেই তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতেছে। আমি যদি ইহাদের 
নিকট হইতে স্থানান্তরিত, হই তাহা হইলে আমার বিরহে ইহাদের মান ও গর্ধের অবসান হইবে এবং 
আমাকে পাইবার জন্য ইহারা অত্যন্ত ব্যগ্র এবং উৎকণ্টিত হইবে। তখন আমি আবার 
. ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহাদের সমুচ্ছলিত প্রেমতরঙ্গে নানাবিধ বিলাসবিহারাদি করিয়। মনোবাসনা 
পুর্ণ করিব। এই কথা মনে করিয়া শতকোটি-্রজরমণী-বিলাসরসরহ্ী ব্রজরাজননন দেখিতে দেখিতে 
সেই স্থানেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন । অকম্মাৎ মেঘ সঞ্চারে যদি গগনস্থ সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া যায় তাহা 
হইলে যেমন ভূতল অসংখ্য জলপাত্রে গ্রতিবিঘ্বিত স্র্য্যও অদৃশ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তহিত 
হইলেন তখন শতকোটি ব্রজরমণীর ভাব-দর্পণে প্রতিবিদ্বিত শতকোটি কৃষ্ণই তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়। গেলেন! 
শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহার 
অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে একই শ্রীমৃত্তি শতকোটি ব্রজরমণীগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকল ব্রজরমণীরই 
ধারণ] হইয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেই অধিকতর ভালবাসেন, দেই জন্যই তিনি তাহারই নিকটে থাকিয়া বিবিধ 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৪৫ 


বিহারে তাহারই আনন্দ বর্ধন করিতেছেন । এই ভাবে কিছুদ্ণ ্রীন্ষ্টের সহিত বিলাস বিহারাদি রসাস্বাদন করিতে 
করিতে যখন ব্রজরমণীগণ মান ও গর্বের আবির্ভীবে বিবশ হইয়। পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলেই বিদ্বের 
অপগমে প্রতিবিষ্বের অপগমের ন্যায় শতকোটি ব্রজরমণীগণই কৃষ্ণহারা হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটন- 
পটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার মহাপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্কাবিধ লীলারই যথাবথ সামগ্রস্ত হইয়া যায়। যখন যেভাবে 
যে কাৰ্য্য সংঘটিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রসাস্বাদনের সুবিধা হয়, কৃষ্ণশক্তি যোগমায়। আপন প্রভাবে তৎক্ষণাৎ 
তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন_নচেৎ বহুতর ঘন মওলাঁকারে সমবস্থিত শতকোটি ব্রজরমণীগণের মধ্যস্থল 
হইতে দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হওয়ার কোনই সামঞ্রস্ত করা বায় না। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্‌ যখন ব্রজরমণীগণের 
পরম প্রেমে বশীভূত হইর! তাহাদের সহিত বিলাস বিহার প্রসন্ে মিলন রসাস্বাদন করেন, তখন তাহার স্বাভাবিক 
অসমোর্ধ মহামহৈখৰ্য্যের কথ! বিশ্বৃতি হইয়া যায়, কাজেই তিনি তখন ব্রলরমণীগণের প্রেমমুগ্ধ হইয়া তাহাদের 
প্রেমানুরপ ভাবে নায়কগুণ প্রকাশ করিয়া কেবলমাত্র নায়িকা প্রেমবিবশ নায়কের মতই লীলা করির! থাকেন । 
কিন্তু যদি কোনও কারণে তাহার রসাস্বাদনের ক্রি হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইণে তাঁহার অগ্র।তসারেই তাহার 
বোগমায়া শক্তিই সর্ববিধ সামঞ্রস্ত করির| দেন । যোগনারাশক্তিপ্রভাবে কখন কি ভাবে কোন্‌ লীলার কি সামপ্রস্ত 
হইয়া যার, তাহ! সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার প্রেরসী ব্রজরমণীগণের ধারণাগোচর হয় না। শ্রীক্্কে পরিপূর্ণরূপে 
শু্মার রসাস্বাদন করাইবার জন্ত যেমন কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের নিত্যাপ্রেরসীগণের অভ্রাতসারে 
পরস্পরের মধ্যে $পপত্য ভাব সংঘটন করেন, সেইরূপ তাহাদের বিহারের সময়েও মধ্যে মধ্যে নানাভাবে তাহাদের 
অজ্ঞাতসারে বহুতর লীলার সামপ্রন্ত রক্ষা করেন । 
মো বিষয়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে । যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোগীগণ ৷ দোহার রূপ গুণে দৌহার নিত্য হরে মন ॥ 
( শ্রচৈতন্যচরিতামৃতং ) 

শতকোটি ব্রজরমণীমণ্ডলের মধ্য হইতে অন্তহিত হইবার জন্ত যদি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অভিসন্ধিপূর্বৃক 
কোনও খঁশবর্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রেমাধীনতার হানি হয় এবং (প্রেমরসান্থাদশের ও ক্রুটি হয়। 
সেজন্য তিনি ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে স্থানান্তরে গিয়া তীহাদের মান ও গর্কের উপশম করিতে ইচ্ছুক 
হইলেই যোগমায়া তৎক্ষণাৎ তাহার শ্রীমু্ঠি অন্তহিত করিয়া দিয়াছিলেন | 

“তচ্চ তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়ায়ৈব সম্পার্দিতমিতি” ( বৈষ্ণবতোষণী ) 

ব্রজরমণী-মগুল মধ্য হইতে প্রীকুষের অন্তঠিত হইবার বাসন! প্রকাশ হইলেই তাহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী 
অচিন্তযমহাশক্তি যোগমায়া তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্ধানকালে 
ব্রজরমণীগণ কিছুই ধারণা করিতে পারেন নাই । 

রীরুষ্ণের এই সমস্ত পরমনিগুড় লীলাকথারসান্বাদন করা এবং তাহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত ধারণা করা একমাত্র 
তাহারই অপারকরুণী সাপেক্ষ । যদি কেহ বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য বলে এই সমস্ত লীলার সিদ্ধান্ত করিতে যান তাহা 
হইলে তাঁহার নানাপ্রকার অপসিন্ধান্ত করিতে হয়। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে-_“গর্বহারী হরি কাহারও 
গর্ব রাখেন না, সেইজন্য ব্রুরমণীগণের গর্ব প্রকাশমাত্রেই তিনি চলিয়া গেলেন। অমানী ন! হইলে কখনও 
কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, সেইজন্ত ব্রজরমণীগণের মান হইলেই কৃ চলিয়| গেলেন ইত্যাদি” কিন্তু মনে রাখা উচিত 
ষে_ প্রীরুষ্ণ, ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যান নাই | তিনি তাহাদের 
প্রেমবর্দন করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসনৃত্য রসাব্বাদন করিবার জন্য কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের দৃষ্টির অগোচরভাঁবে 
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২০৪৬ জ্রীমদ্ভাগবতমূ । 


অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রীব্চ যখন পুনরায় এই সমস্ত গর্ধিবতা ও মানিনী ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন-_ 
“ময় পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাস্থয়িতুমর্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ” ৃ (শ্রীমন্তাগবতং) : 

- আমি তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া তোমাদের গ্রেমবর্ধন করিবার জন্য অন্তহিত হইয়াছিলাম, 
অতএব হে প্রেয়সীগণ! তোমরা সেজন্য তোমাদের প্রিয়ের উপর কোনও দোয-দৃষ্টি করিও না কিংবা রাগ 
করিও না| 3 

যাহাদের বিষ্তা কুল ধন প্রভৃতির জন্য মান কিংবা গর্ধের আবির্ভাব হয় তাহাদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি ত দুরের কথা, 
তাহাদের ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ লীলাদি কথা শ্রবণ কীর্ভনাদি করিবারও সুযোগ ঘটে না। ব্রজরমণীগণের 
গর্ব ও মান তাহাদের প্রেমরই পরিণতি বিশেব এবং প্রাক্কত জীবের গর্কা ও মান তাহাদের বহিমুর্খতারই উপসর্গ 
বিশেষ । কাজেই ব্রজরমণীগণের গর্ব ও মানে শ্রীরুষ্ণের অন্তধান বং্ত। সমালোচন। করিতে গিয়া প্রাকৃত গর্ব ও 
মানের কথা মনে করাও মহামূর্থতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

ব্রজরমণীগণের মান ও গর্ধের কোনও বিশেষত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ 
মাধবাচার্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্ধ্য, শ্রীপাদ নিশ্বার্কাচারধ্য ও শ্রীপাদ বল্লভাচার্্য সম্প্রদায়ের মতান্থুমোদিত বে সমস্ত 
টীকা আছে তাহাতে কোনই আলোচনা দেখা যায় না। গোৌড়ীর বৈধঃবা চার্ধ্গণ এ সনন্ধে একটি অভিনব ধারণা 
দিয়ছেন__ 
“অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধরৈব সহান্তধখনং জ্ঞেরং” | ( লঘুবৈষ্ণবতোবণী ) 

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর ব্রজরমণীগণের যে শ্রীকষ্ানবেষণ বৃত্তান্ত পরবর্তী অধ্যায়ে (৩০ অধ্যায় ) বর্ণিত 
আছে। তাহাতে দেখ! বায় যে_ শ্রীক্কষ্চবিরহিণী ব্রজরমণীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে শ্রীক্বষ্ণান্বেষণ করিতে 
করিতে একজন মুচ্ছিতা ব্রজবনিতাকে দেখিতে পাইলেন । অতএব ইহাতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে_ রক, 
ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে অন্তহিত হওয়ার সময় একাকী ছিলেন না। তিনি কোনও একজন তাহার পরম 
প্রিয়া ব্রজরমণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও শ্রীম্ভাগবতে কোন ব্রজরমণীরই নামোল্লেখ নাই, তথাপি 
গৌঁড়ীর বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ, পর্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, রাধাতন্র, খাক্‌ পরিশিষ্ট, সংমোহন- 
তত্র, গৌতমীয় তন্তু, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ সমালোচন! করিয়| শ্রীকৃষ্ণপ্রেরসী গোগীগণের মধ্যে 
কতকগুলি গোপীর নাম পাইয়াছেন ও তাহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সর্বযুখ্যতমা 
গোপীর নাম যে “রাধা” তাহাও তাহারা যথাশাস্্র প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকষ্ণ যখন ব্রজরমণী- 
মণ্ডল হইতে অস্তহিত হন তখন ্রীকষতপরিরাবলীমুখয ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন ইহাই মনে হয়| 

শ্ীপাদ বিখনাথচক্রবর্তী তাহার সারার্থদর্শিনী টাকার এ বিষয় আরও সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন 

“তিতশ্চ সর্বান্থ ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্যা- 
কষায়িতাক্ষী মানিনী বভুব। অতো শ্যুনা অন্তাঃ সৌভাগ্যগর্ববত্যো বভুবুরিত্যভুতে বৈমত্যে সতি ভগবতৈব 
যত্তত্র সমাহিতং তদাহ তাসামিতি। তাশ্চ সা চেত্যেকশেষেণ তাসাং ব্রজনুন্দরীণাং তন্তা বৃষভানুকুমার্যয- 
শ্চেত্যর্থঃ। ক্রমেণ তৎ তৎ সৌভগমদং মানং চ বীক্ষ্য। প্রশমার তাসাং সৌভগমদং প্রশমরিতুং, প্রসাদার 
ত.ং মানবতীং প্রসাদয়িতুংচ। কেশবঃ--কে! ব্রহ্মা ঈশশ্চ তাবপি বয়তে প্রশাত্তীতি তন্ত দৌভগমদপ্রশমনে 
কঃ প্রয়াসঃ ইতি ভাবঃ। কেশান্‌ বয়তে সংস্করোতীতি কেশপ্রসাদনাদিন| তন্তাং প্রসাদনায়াং রসিকশেখরস্ত তথ্য 
চাতুৰ্য্যমন্তীতি ভাবঃ ৷” | 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৪৭ 


শ্রীকষ্চ যখন যমুনাপুলিনে শতকোটি ব্রজরমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে বিবিধ বিলাসে 
রত হইলেন তখন শতকোটি ব্রজরমণীই পরমানন্দসাঁগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমভাবে 
প্রেমব্যবহার পাইতে লাগিলেন । 
শ্লিধ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং। পশ্যতি সন্মিতচারুপরাঁৎপরামন্থগচ্ছতি রামাং॥ (জয়দেব ) 

ব্রজরমণী-বিলাস-রসরব্ী শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও আশিম্িন, কাহাকেও চুম্বন, কাহারও সহিত নানাবিধ বিলাস; 
কাহারও দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত এবং কাহাকেও বাম্যভাবাত্রান্তা দেখিয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি ব্রজরমণীগণের সঙ্গে সমভাবে প্রেমব্যবহারে রত হইলে__-শতকোটি ব্রজরমণীর মধ্যে 
সর্ধমুখ্যতম! মহাভাব-চরমোৎকর্ষশলিনী বৃষভান্ুনন্দিনী শ্রীরার্ধিকা সহসা ঈর্ষান্বিত ও মানিনী হইলেন। 
শ্রীরাধিক! ব্যতীত অন্তান্ত ব্ুজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাদরপ্রেমব্যবহার পাইয়া সৌভাগ্যগর্কবত্তী হইলেন । 
শ্রীরাধিক! এবং অন্তান্ঠ সমস্ত ব্রজরমণীগণের মধ্যে এইপ্রকার বিভিন্ন প্রেমভাবের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার 
যেভাবে সামগ্রন্ত করিয়াছেন তাহাই “তাসাং তৎ সৌভগমদং” প্রভৃতি শ্লোকে বণিত আছে। এই শ্লোকের 
“তাসাং” পদটি “তাশ্চ সা চ” এই একশেষ প্রকার দ্বন্দ সমাসে নিষ্ন্ন। স্থতরাং ইহার অর্থ “তাহাদের এবং 
তাহারঃ। অর্থাৎ ব্রজরমণীগণের এবং ত্রজরমণীমুকুটমণি শ্রীরাধিকার ৷ “তাসাং” পদের এইভাবে অর্থ করিলে 
“তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ* এই অংশের যোজনায় ভ্রজরমীগণের সৌভাগ্য গর্ব এবং শ্রীরাধিকার মান এই 
প্রকার অর্থ হয়। “প্রশমায় গ্রনাদায়” এই অংশও এইভাবে যৌজন। করিলে পব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য 
গর্ব প্রশমন করিবার জন্য এবং প্রীরাধিকার মান প্রদাদন করিবার জন্য” এই প্রকার অর্থ পাওয়া যায় । অতএব 
“্তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রদাদায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত” এই শ্লোকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
সপ্রদারানুমোদিত ব্যাখ্যা এই যে- ব্রজরমণীগণের সহিত যখন শ্রী বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন 
তাঁহার নিকট অতুলনীয় প্রেমব্যবহার পাইয়! ব্রজরমণীগণ সৌভাগ্যগব্বিতা হইলেন এবং ত্রজরমণীগণশিরোমণি 
শ্রীরাধিক। মানিনী হইলেন | শ্রীরুষ্চ তখন ব্রজরম্ণীগণের সৌভাগ্যগর্ প্রশমন করিবার জন্ত এবং ত্রজরমণী- 
মুকুটমণি শ্রীরাধিকার মান গ্রসাদন করিবার জন্য প্রীরাধিকাসহ অন্তত হইলেন। 

্রীরুষ্ণের পক্ষে শতকোটি ব্রররমণীগণের সৌভাগ্যগর্ক প্রশমন করা কিছুই কঠিন কার্য নহে, কেননা 
তিনি “কেশব”, ক (ব্রহ্মা) এবং ঈশ (শিব) এই ছুইজনেরও নিয়ন্তা। (স্থজানি তন্িযুক্তোহহং হরে! 
হরতি তদ্বশঃ। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌। ) যাহার নিয়মাধীন হইয়! ব্রহ্মা জগৎ স্থষ্টি করেন এবং রুদ্র জগৎ সংহার করেন, 
তাহার পক্ষে ব্রজরমণীগণের গর্ব প্রশমন করা কিছুই কঠিন নহে। এই প্রকার শ্রীরাধিকার মান 
প্রদাদন করাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কঠিন কার্য নহে ; কেননা তিনি “কেশব” (কেশান্‌ বয়তে সংস্করোতি )) 
কেশসংক্কারাদি বিবিধ প্রেমব্যবহার এবং নানাবিধ চাটুবচন প্রয়োগে মানিনীর মানভঞ্জন করা তাহার মত 
রসিকেন্দ্রুড়ামণি ধীর ললিত নায়কশিরোমণির পক্ষে কিছুই কঠিন কার্য নহে। 

“তাসাং তৎ সৌভগমদ প্রভৃতি শ্লোকের প্রাচীন টাকাকার প্রীধরস্বামিপাদ এবং পরবর্তী বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বৈষ্ঞবাচার্যগণ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সমালোচনা করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ প্রদশিত 
বিশেষত্বের ধারণা হয় না। তাহাতে মনে হয়__সমন্ত ব্রজরমণীগণই সৌভাগ্যগধ্বিতা এবং মানিনী হইয়াছিলেন 
এবং শরীক তাহাদের সকলেরই গর্ব ও মান প্রশমন ও প্রমাদন করিবার জন্তু অন্তহিত হইলেন। 

হাহার| নিজ সাম্প্রদায়িক মত কিংবা প্রাচীন মতে আস্থাবশতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুমোদিত 
অর্থগ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহারাও একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে-শ্রীরুষ্চ যখন অন্তহিত হন, তখন 
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২০৪৮ শ্রিমন্তাগবতম । 


তাহার সঙ্গে একজন গোঁপরমণী ছিলেন এবং তিনিই গোপিরস্রীগণের মধ্যে সবে ॥ তরীক বে, সম 
গোপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ধশ্রেষ্ঠা গোপরমণীকে লইয়| নির্জন বনমধ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন 
এবং তীহার সঙ্গে নানাবিধ বিলাসাদি করিয়াছিলেন, তাহা! শ্রীমভাগবত দশমন্বন্ধ ত্রিংশাধ্যায়ে (৩০ অধ্যায় ) 
নুম্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। “যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামনয়দ্‌ রহঃ”_ত্রজরমণীগণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ 
' আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গ্রীতিপুর্বক যাহাকে লইয়! নির্জন স্থানে গমন করিয়াছেন তাহার মত ভাগ্যবতী 
আর কেহ নাই । এই সর্কশ্রেষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠা গোপরমণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্ঠসাধারণ 
বিলাসের কথাও শ্রীমপ্তাগবতে বণিত আছে যে- শ্রীকুষ্চ তাহার সঙ্গিনী গোপরমণীর কেশপ্রমাদন 
করিয়াছেন (কেশপ্রাধনং ত্বত্র কামিন্তাঃ কামিনা কৃতং)। স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে স্বন্ধে বহন 
করিয়াছেন ইহাও শ্রীমস্ভাগবতেই দেখা যায়-_“ইমান্তধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূং। গোপ্যঃ পশ্ঠতঃ কৃষ্ণস্ত 
ভারাক্রান্তস্ত কামিনঃ 1” এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহব দেখিয়া স্পষ্টই জান! যাইতেছে বে__সেই কামুকশিরোমণি 
শ্ৰীকৃষ্ণ তাহার প্রেরসীকে স্বন্ধে বহন করিয়াছেন। কেননা-__এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে ভার থাকায় তাহার 
চরণ মৃত্তিকাঁর অধিকতর মগ্রঃহইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে_ সমস্ত 
গোগীগণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এই গোগীর উপরেই আসক্তি অধিক এবং ইহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ 
প্রেমব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আর কাহারও সঙ্গে করেন নাই ৷ কিন্তু যদি সমস্ত গোগীগণই সৌভাগ্য- 
গর্ববতী এবং মানিনী হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি সকলেরই সৌভাগ্যগর্ধ প্রশমন এবং মানপ্রসাদনের জন্য অন্তহিত 
হন, তাহ! হইলে শ্রীমন্তাগবতে জুস্পষ্টভাবে বণিত এই বৈষম্যের কারণ কি? অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য- 
গণের মতান্ুমোদিত ব্যাখ্যায় অন্থমোদন না থাকিলেও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে--শ্রীকবষ্ণের 
কোনও এক গোপীবিশেষের সঙ্গে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া তিনি গোগীমগ্ডল হইতে অন্তহিত হওয়ার 
সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে এমন কোনও ব্যবহার করিয়াছিলেন-_( স্কন্ধে বহন, 


কেশ প্রসাধন প্রভৃতি) যাহ! অন্ত কোন গোগীই পান নাই। শুধু তাহাই নহে_এই গোপীই মানিনী 


হইয়াছিলেন এবং ইহারই মান প্রসাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ নানাভাবে ইহার সঙ্গে অনন্যসাধারণ প্রেমব্যবহার 
করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সমস্ত গোগীই সৌভাগ্যগর্ধিবতা এবং মানিনী হুইয়াছিলেন এবং 
্রীকুঞ্ণ সকলেরই সৌভাগ্যগর্ধ প্রশমন এবং মান প্রসাদন করিবার জন্য অন্তহিত হইয়াছিলেন_ এই প্রকার 
ব্যাখ্যা করিলে সামঞ্জস্ত রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না। সুতরাং *্ীকুঞ্চ, তাহার সর্ধপ্রিয়াবলীমুখ্যা 
শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন করিবার জন্ত এবং অন্ঠান্ত শতকোটি গোপরমণীর সৌভাগ্যগর্ধপ্রশমন করিবার জন্ত 
্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তঠিত হইয়াছিলেন” এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্্গণের মতানুমোদিত ব্যাখ্যা গ্রহণ ন! 
করিলে- শ্্ীমভাগবতের প্রক্কত প্রতিপাগ্ত বুঝিতে পারা যাইবে বলিরা মনে হয় না। শ্রীমভাগবতে শ্রীরাধিকা 
প্রভৃতি কোন গোগীরই নামোল্লেখ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের এই পরমপ্রিয়া সর্বর্রেষ্ঠা গোপী এবং অন্ত 
অসংখ্য গোগীর সহিত প্রেমব্যবহারতারতম্য স্বীকারের পক্ষে কোনই অনুবিধ। হয় না। 

কলিবুগপাবনাবতার অ্রী্রমন্মহাপ্রভুর সহিত তাহার পার্ধদশ্রে্ঠ রায় রামানন্দের সাধ্যসাধনত্ 
সমালোচনা প্রসঙ্গে শরচৈতন্তচরিতাযৃতে বণিত আছে যে-_্রীপাদ রায়রামানন্দ শ্রীএরমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নামুারে 
স্তরে স্তরে সাধ্য নির্ণর করিতে করিতে যখন রাধাপ্রেমকেই সর্ধসাধ্যশিরোমণি বলিয়া স্থাপন করিলেন 
এবং শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে ্ীরাধিকাকেই রীকক্প্রিয়াবলীমুখ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন, তখন 
মি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৪৯ 
চুরি করি রাধায় লইলেন গোগীগণের ভরে। অন্তাপেক্ষা হইলে প্রেমের গাঢ়তা না সুরে | 
রাধা লাগি গোপীরে বদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । তবে জানি রাধা কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
ইহাতে শ্রীপাদ রায়রামানন্দের নিকট গ্রীত্রমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞান্ত এই. যে-শ্রীরাধিকার প্রেম যদি 
শতকোটি গোপীগণের প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা! হইলে শ্রীকুষ্ণেরও শতকোটি গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধিকাতেই 
অধিকতর পক্ষপাঁত দেখা! যাইত। শ্রীভগবান্‌ স্বরূপতঃ সর্বত্র সম হইলেও তাহার ভক্তপক্ষপাত তাহারই শ্রীদুখ 
বচনে গীতায় স্পষ্টই জানা যায় _ j 
সমোহ হং সৰ্বভূতেযু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাঁপ্যহং ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! ) 
শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন-__আমি সর্কভূতে সম ; সুতরাং আমার কেহই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই । 
কিন্তু যাহারা প্রেমবশতঃ আমার সেবা করে, তাহার! আমার সেবার জন্য সর্বদাই আমার নিকটে অবস্থিত 
এবং আমিও তাহাদের সেবা গ্রহণের জন্য সর্বদাই তাহাদের নিকট অবস্থিত । অগ্নি যেমন তাহার নিকটস্থ 
ব্যক্তির শীত নিবারণ করে এবং নৈকট্যের তারতম্যে শীত নিবারণেরও তারতম্য ঘটর! থাকে, সেইরূপ 
আমিও আমার ভক্তের প্রেম-তারতম্যে প্রেমানুরূপ ভাবেই ভক্তগণের মনোবাননা পুরন করিয়া থাকি । 
ইহা ছাড়া “যে যথা মাং প্রপগ্ঠন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহং” এই গীতাবচনেও ভক্তের ভজনতারতম্যে 
ভগবৎপ্রাণ্তিরও তারতম্যের কথা স্পষ্টই জানিতে পার! যায় । 
শ্রীরাধিকাঁর প্রেম যদি জগতের সমস্ত ভক্তের প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহ হইপে তাহার ভগবৎপ্রাপ্ধিও 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত । কিন্ত রাসলীলার দেখা যায় যে_্রীক্ শ্রীরািকাকে শতকোটি 
ব্রজরমলীগণের নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহার সঙ্গে বিবিধ বিলাসাদি করিলেন, কিন্তু শতকোটি 
ব্রজরমপ্রীগণকে অনাদর কিংবা উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সন্মুখেই শ্রীরাধিকার সহিত বিলাস করিতে সাহসী 
হইলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে--শতকোটি ব্রজরমণীগণ রুষ্ট হইবেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের 
নিকট হইতে স্থানান্তরে গিয়! শ্রীরাধিকার মনন্প্টি করিলেন! সুতরাং ব্রজরমণীগণের প্রেম অপেক্ষা রাধা- 
প্রেমের এমন কোনও বিশেষত্ব নাই যে-প্রীকুষ্ণ ব্রজরমণীগণের কোনই অপেক্ষা না রাখি! শ্রীরাধিকার 
সহিত বিলাস করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অন্তধণানে স্পষ্টই জানা যায় যে_শ্রীরাধিকা এবং 
অন্তান্ত ব্রজরমণীগণের প্রেমে কোনই তারতম্য নাই। 
্ীরীমন্মহাগ্রভূর এই প্রকার প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীপাদ রায়রামানন্দ রাধাপ্রেমের বিশেষত্ব স্থাপনের জন্ত 
বলিলেন-_- 
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা ৷ ত্রিজগতে রাঁধাপ্রেমের নাহিক উপমা ॥ 
গোগীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া ৷ রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ 
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস । তার মধ্যে এক মুণ্ডি রহে রাধা পাশ ॥ 
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । রাধার কুটির প্রেমে হইল বামত! ॥ 
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি । তারে ন। দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হৈলা হরি ॥ 
সম্যক্‌ বাসনা! কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাধলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা । 
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে । মওলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ 
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২০৫০ oe ৃ ট ্ীমন্তাগ্বতম্‌ | 


ইতত্ততঃ ভ্ৰমি কাহা রাধা ন| পাইয়া। বিষাদ করেন কামবাণে খির্ন হইয়া ॥ 
শতকোটি গোগীতে নহে কাম নির্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং) 
ইহাতে শ্রীপাদ রায়রামানন্দ প্রতিপাদন করিলেন যে-_ত্রিজগতে রাধিকাপ্রেমের উপমা নাই । একমাত্র 
সীরাধিক! ব্যতীত অন্ত কুত্রাপি এই প্রকার প্রেমের পূর্ণতা দেখা যার না। 
সর্ধভাবোদগমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। 
রাজতে হলাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
প্রেমের যে অবস্থায় সর্বাবিধ ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং যাহা হুলাদিনী শক্তির পরম সার, সেই মাদন 
নামক মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই বিরাজিত। একমাত্র শ্রীরাধিক! ব্যতীত এই ভাবের দ্বিতীয় 
আধার নাই । 
্রীরুষ্ণ যে শতকোটি গোপরমণীমণ্ডল হইতে রাধাসহ অন্তহিত হইয়াছিলেন, রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষই 
তাহার একমাত্র কারণ। গোপীগণ অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া তিনি গোপনে রাধাকে লইয়া অন্তহিত হন নাই। 
গোগীগণকে সাক্ষাৎভাবে উপেক্ষা করিয়াই তিনি রাধাসহ অন্তহিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে 3 
শতকোটি গোপীসহ বিবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীরাধিকা এবং অন্তান্য সমস্ত গোপরমণীগণের 
সহিত সমভাবে প্রেমব্যবহার করিরাছিলেন। তিনি শতকোটি গোপরমণীর মনোবসনা পুরণ করিবার জন্ত 
শতকোটি মুক্তিতে শতকোটি গোপরম্ণীর নিকটস্থ হইয়াছিলেন এবং আলিঙ্গনাদি দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া- 
ছিলেন । ইহাতে শতকোটি গোপরমণীগণ পরমানন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং সৌভাগ্য-গর্কতরন্ধে 
- সমান্দোলিত হইরাছিলেন ৷ কিন্তু অনন্যপাধারণ মহা প্রেমবতী শ্রীরাধিকা, ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 
-ঠাহার প্রেম শ্রীক্ব্চকে এমনই মমতার মন্দিরে স্থাপন করিতে চায় যেন তীহার কৃষ্ণ আর কাহারও না হইয়া কেবল- 
মাত্র তাহারই থাকেন। তাঁহার কৃষ্ণ যদি আর অন্ত কাহারও সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ করেন তাহা হইলে তাহার 
(প্রেমের তাহ! সহ হয় না। তত্বজ্ঞানী তাহার উদার তন্বজ্ঞানে বলিতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বময়, সর্বান্তধ্যামী 
এবং সকলেরই । সুতরাং তাহাকে কেবলমাত্র আমারই মনে কর! সঙ্গত নহে। কিন্তু প্রেমিকের প্রেম উদারতার 
ধার ধারে না, সে তাহার প্রিরতমকে যত সংকীর্ণ করিতে পারে তাহার ততই ভাল লাগে। প্রেমের স্বভাব বড়ই 
কুটিল ও অন্ধ। সে কোনও যুক্তি-তর্ক মানেনা, বিচার-বিতর্ক জানে না, সে কেবল তাহার প্রিরতমকে চায়। 
কাজেই শ্রীকৃষ্ণের সার্বজনীন সমব্যবহার রাধাগ্রেমের ভাল লাগিল না, তাই শ্রীরাধিকা মানিনী হইলেন । যদিও 
এ মানের কোনও ঘুক্তিনঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া বায় না, তথাপি মান আসিয়া শ্রীরাধিকার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। 
পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার তখন মান বশতঃ মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণের অনেকই প্রিয়তম। আছে এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে 
পরমানন্দে বিলাস রসাস্বাদন করিতেছেন । সুতরাং আমি যদি এখানে ন! থাকি তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কোনই 
ক্ষতি হইবে না। এই কথা মনে করিয়া প্রেমবতী রাধিকা প্রেমোখমানভরে গোগীমগলী ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলেন । আকাশে অসংখ্য তারকারাজি বিরাজিত থাকিলেও যেমন পূর্ণশশধরের 'অদর্শনে গগমণ্ডলের আর পূর্ব 
শোভা থাকে না, শ্রীরাধিকার অদর্শনেও শ্রীকৃষ্ণের নিকট শতকোটি গোগীষগুলী পরিশোভিত যযুনাপুলিনও ঠিক 
সেই আকার ধারণ করিল। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ মানিনী শ্রীরাধিকার মানপ্রসাদন করিবার জন্ত গোগীমণ্ডলী 
ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শতকোটি গোগীমণ্লী পরিবেষ্টিত হইয়া রাসনৃত্য-রসাস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ 
মমুনাপুলিনে আসিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীরাধিকাই সেই রাসমণ্ঁলের মধ্যদণ্ড। কোনও ঘূর্ণায়মান চক্রের 
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১০ম ক্ষন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৫১ 


পপ সপ 


যি মধ্যদণ্ড না থাকে তাহা হইলে যেমন সেই চক্রের আর কোনই কার্যকারিতা থাকে না, সেইরূপ শ্রীরাধিকা না 


থাকিলে ,গোগীমণ্ডলও নিরবলম্বন হইয়া যায়। কাজেই রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি রাসরসামোদী শ্রীকৃষ্ণও তখন গোপী- 


মণ্ডলকে সংশ্থিত করিবার জন্যই তাহার মধ্যদণ্ডের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন ৷ স্থৃতরাং মাঁনিনী প্রীরািকার 
মানপ্রসাদনই শ্রীকৃষ্ণের গোপীমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ। গোগীমগ্ডলীর সম্মুখে 
শ্রীরাধিকাকে অধিকতর সমাদর করিলে গোগীমণ্ডলী রুষ্ট হইবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ খ্রীরাধিকাকে লইয়া নির্জন স্থানে 
গমন করেন নাই। একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ ক্রীড়ারস আস্বাদন করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দে্য এবং 
সেই ক্রীড়ারসাস্বাদনের সাহায্যার্থে ই তাহার শতকোটি গোগীর সঙ্গে সধন্ধ ৷ কাজেই শ্রীরাবিকাকে বদি ন! পাওয়া 
বায় তাহা হইলে শতকোটি গোপী মিপিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বাসন! পুরণ করিতে পারেন ন! । কিন্ত যদি একমাত্র 
শ্রীরাধিকাকে পাওয়৷ যার তাহা হইলেই আনন্দঘনবিষ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দভোগবাসনা পূর্ণ হয়। তাহার সঙ্গে যদি 
আবার শতকোটি গোপীগণকে পাওয়া যায় তাহা হইলে শ্রীকুের শ্রীরাধিকাসহ মিলন রসাস্বাদনেরই সমধিক উল্লাস 
হর । যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির একমাত্র অন্নই ক্ষুধা নিবারণের উপায় এবং তাহার সহিত বিবিধ ব্যপ্তন সংগ্রহ হইলে 
অন্নভোজনেরই সুবিধা হর, সেইরূপ সুখরূপরুষ্ণের একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিলাসই সুখাস্বাদনের হেতু 
এবং অন্যান্য গোপীগণ তাহারই স্থুবিধ! করিয়া থাকেন। ক্ষুধিতব্যক্তি যদি কোন প্রকার ব্যঞ্জন সংগ্রহ করিতে 
ন! পারে, তাহা হইলে একমাত্র অন্ন ভোজন করিরাই ক্ষুধ। নিবৃত্তি করে, কিন্তু বদি অন সংগ্রহ ন! হর তাহা হইলে 
শত সহস্র ব্যঞ্জনেও তাহার আনন্দ হয় ন| ৷ শ্রীকৃ্চও যদি কাহাকেও না পান তাহ। হইলে একমাত্র প্রীরাধিক|কে 
পাইলেই তাহার বাসনা পুরণ হয় কিন্ত বদি শ্রীরাধিকাকে ন! পান তাহ! হইলে শতকোটি গোপরমণীবিলামে ও 
তাহার মনোবাঞ্ছা পুরণ হয় না। 
রাধা সহ ক্রীড়া রস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হর রসোপকরণ ॥ 
কৃষের বল্লভ! রাধা কৃষ্ণ প্রাণধম । তাহ! বিন! স্থখহেতু নহে গোগীগণ ॥ , শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং) 

সুতরাং রাধাপ্রেমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রাধাগহ ক্রীড়ারসাস্বাদনই যে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার মুখ্যতম উদ্দেশ্য 
তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 

প্ীরুষ্ এবং শ্রীরাধিকার স্বরূপ সমালোচনা করিলে জানা যায় যে আননো। ব্ৰন্মেতি ব্যজানাৎ্* এই 
্রতি-প্রদর্গিত আনন্দই শ্রীকুক্ণ এবং তাহার আনন্দাংশের শক্তিই শ্রীরাধিকা | প্রতিবস্তরই অসাধারণ স্বরূপ 


নির্বাহের জন্য কোন প্রকার অসাধারণ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে চলে না । যেমন উঞ্ণতাশক্তিপ্রভাবে 


অগ্নি উষ্ণ, শৈত্য শক্তিপ্রভাবে জল শীতল, সেইরূপ কোনও অসাধারণ শক্তি (হলাদিনী শক্তি) প্রভাবেই 
বিশ্বনিয়ন্তা গ্রীভগবানও আনন্দস্বরপ । অগ্নি প্রভৃতি জড় বস্তু হইতে তাহার উষ্ণতাশক্তি পৃথক্‌ হইতে পারে না, 
কিংবা অগ্নি এবং তাহার উক্চতা শক্তি এইরূপ ছুই মূন্তি প্রকাশ হওরা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরপ 
ভরীভগবান শক্তি ও শক্তিমান্‌ ছুই রূপে পৃথক্‌ মূদ্তিতে লীলারসান্বাদন করেন৷ যদিও প্রান্কত জগতে শক্তি ও 
শক্তিমানের পৃথক্‌ মুৰ্ত্তি ধারণের কোনও দৃষ্টান্ত নাই, কিন্ত তাই বণিয়! অপ্রাক্ৃত বস্তু বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই 
দৃষ্টান্তাভাবের কথা মনে ন! করাই ভাল । 
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাব! ন তাস্তর্কেণ যোজয়েৎ। পরকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যন্ত লক্ষণং ॥ 
i '_ (প্ৰীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি বিজ্ঞজন প্রদর্শিত স্থৃতিবচনং ) 

... তর্ক দ্বারা কোনও অচিন্ত্য বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা! করা উচিত নহে। যাহা জড়জগতের অতীত 

এবং সাধারণতঃ যাহা দেখা! যায় না তাহাকেই অচিন্ত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
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২০৫২ গ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 


যাহা হউক, আনন্দঘনবিগ্রহ প্রীভগবান্‌ ও তাহার আনন্দাংশের শক্তি, পৃথক্‌ দুই মুত্তিতে যে লীলা করিয়া থাকেন 

তাহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা । মৃত্তিমান্‌ আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ এবং মুত্তিমতী আনন্দাংশের শক্তিই (হুলাদিনী শ্রীরাধা। 
যুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি অগ্নি জাল! চয় নাহি কোন ভেদ ॥ 

তৈছে রাধারৃঞ্ণ দৌোহে একই স্বরূপ । লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ ( শ্রীচৈতন্যচরিতামূতং ) 

1ং শ্রীরুষ্ণটের হলাদিনী শক্তির ঘনীভূত মুক্তি শ্রীরাধিকার প্রেমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে আর 

সন্দেহের টি আছে? বি যে সমস্ত গোপীগণের প্রেমের সহিত রাধাপ্রেমের তুলনা কর! হয়, সে 

সমস্ত গোগীগণও প্রীরাধিকারই মুত্তি বিশেষ । কাজেই ্রীরাধার প্রেমের সঙ্গে তাহাদের প্রেমের তুলনা করিবার 


প্রয়াসও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দাংশের শক্তি শ্রীরাধিকা নানাভাবে 


শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করাইয়া থাকেন | তাহার এই লীলাই রাসা্দি বিবিধ ভাবে শ্রীমদ্তাগবতাদিগ্রন্থে বণিত 
আছে। নারারণাদি নানা মুত্তিতে লক্ষ্মী প্রভৃতি নানা প্রেয়সীর সহিত প্রীকৃষ্ণই নানাভাবে আনন্দাস্বাদন করিয়া 
থাকেন। তাহার নারায়ণাদি মুত্তি যেমন তাহ হইতে পৃথক্‌ নহে, সেইরূপ তাহার লক্ষী মহিষী গোপী প্রভৃতি 
প্রেরসীবর্গও গ্রীরাধিকা হইতে পৃথক্‌ নহেন । 
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত বীর চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ 
কৃষ্ণকে করায় যৈছে রস আস্বাদন | ক্রীড়ার সহায় যৈছে গুন বিবরণ ॥ 
রুষ্ণকা ্তাগণ দেখি ত্ৰিবিধ প্রকার । এক লক্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর ॥ 
ব্রজাঙ্গনাগণ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ 
অবতারী কৃষ্ণ বৈছে করেন অবতার । অংশিনী রাধা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ 
লক্ষ্মীগণ হয় তার অংশ বিভূতি । বিষ্ব প্রতিবিশ্বরপ মহিবীর ততি ॥ 
আকার স্বরূপ ভেদে ত্রজদেখীগণ। কায়ব্যুহ রূপ তার রসের কারণ ॥ 
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস । লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ 
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে । কৃষ্চকে করায় রাঁসাদিক লীলাস্বাদে ॥ 
গোবিন্দনন্রিনী রাধা গোবিন্দমমোহিনী। গোবিন্দ সর্বস্ব সর্ককান্তা শিরোমণি ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃতং ) 
অতএব শ্রী, শতকোটি গোপরমগীগণের সহিত যমুনা পুলিনে বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইলেও একমাত্র 
প্রীরাধিকার সহিত বিলাসরসাস্বাদনই তাহার মূল লক্ষ্য এবং শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
শ্রীরাধিকার প্রেমের এই বিশেষত্ব বশতঃই তিনি শতকোটি গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সমভাবে প্রেমব্যবহার 
সহ করিতে ন! পারিয়া মানিনী হইয়াছেন এবং তাহার মানপ্রসাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি ব্রজরমণীকে 
উপেক্ষা করিয়া একমাত্র তাঁহাকে লইয়াই অন্তহিত হইয়াছেন। শতকোটি ব্রজরমণীগণ প্রেমবশতঃ প্রেমাধীন 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথোচিত প্রেমব্যবহার পাইয়াছেন এবং সেজন্ত সৌভা গ্যগর্ধিবত| হইয়াছেন। কিন্তু অসাধারণ 
প্রেমবতী শ্রীয়াধিকা সৌভাগ্যগৰ্বিতা না! হইয়া মানিনী হইয়াছেন । রসিকেন্্রশিরোমনি শ্রীুষ্ণও গোপীমণ্ডলী 
হইতে অন্তহিত হইয়া শতকোটিগোপরমণীর সৌভাগ্যগর্ব প্রশমন করিয়াছেন এবং শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন 
করিয়াছেন । 
“তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ” প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় গৌড়ীরবৈষ্ণবা চার্যগণ এইভাবে 
শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য শতকোটি ব্র্রমীর প্রেম-তারতম্য দেখাইয়াছেন এবং শ্রীক্mষেরও তাহাদের সহিত 
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১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৫৩ 


প্রেমব্যবহারের তারতম্য দেখাইয়াছেন। কেহ যদি এই ব্যাখ্যার মর্ম্গ্রহণে অস্বীকৃত হন তাহা হইলেও 
তাহার কোন একজন সর্বশ্েষ্টা গোপীর সহিত অন্তান্ত অসংখ্য গোপীর যে কিছু তারতম্য আছে এবং 
সেজন্য শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত প্রেমব্যবহারের তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার্্য। ইতঃপূর্কো এই 
তত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 
ভক্তকবি জয়দেবও তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দকাব্যেশ্রীরাধাগোবিন্দের এই লীলা এইভাবেই গাহিয়।ছেন-- 
বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ। বিগলিতনিজোৎকর্ষ/দীর্যাবশেন গতান্ততঃ ॥ 
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্ধুব্রতমণ্ডলী-মুখরশিখরে লীন! দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্‌.॥ 
( শ্রীগীতগোবিন্দম্‌) 
শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোগীমণ্ুলমপ্তিত হইয়া সমস্ত গোপীগণের সহিতই সমভাবে প্রেমব্যবহার 
করিতে লাগিলেন, তখন পরমপ্রেমবতী সর্কগোগীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার 
না পাইয়া দৰ্ষান্বিত হইলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জনরত মধুত্রত-পরিবেষ্টিত কোনও 
নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া! দীনবচনে নিজ সখীর নিকট মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। 
এদিকে শতকোটি গোগীগণের সহিত বিলাসরসাস্থাদনমন্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোপীমণ্ডলের 
মধ্যে তাহাদের শিরোমণিত্বরূপা প্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন আর তাঁহার শতকোটি 
গোপরমণী বিলাসে কিছুমাত্র আনন্দ হইল না। অন্নের অভাবে যেমন নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি অপ্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়ে, স্নেইরূপ একমাত্র শ্্রীরাধিকার অভাবে তাহার শতকোটি গোপরমণীঝিলাসও অসার এবং 
অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শতকোটি গোপীমগ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! 
গেলেন । 


কংসারিরপি সংসারবাঁসনাবদ্বশৃঙ্খলাম্‌। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজনুন্বরীঃ ৷ (ভ্রীগীতগোবিন্বম্‌) 
্রীরাধিকা, শ্রীকুষ্ণের সর্ববিধ বাসনার সারসর্বস্ব রাসবিহারবাসনা-বন্ধনের শৃঙ্খলন্বরূপ । তাহাকে 
গৌপীমণ্ডলী মধ্যে না দেখিয়া গোপীনাথ তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে (রাধামাধায় হৃদয়ে) শতকোটি 
ব্রজঙ্ন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়| চলিয়া গেলেন। প্লোকস্থ “সংসারবাসনাবদ্শৃঙ্খলা এই অংশের ব্যাখ্যা 
শ্রীচৈতন্যচরিতামূতেও দেখা যায়-__ 
সম্যক্‌ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীল!। রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ 
তাহা বিনা রাঁসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ 
রাসনৃত্যরসামোদী শ্রীত্রজরাজনন্দন, তাহার রাসনৃত্য বাসনায় পরমাশ্য়রূপা শ্রীরাধিকাকে না দেখিয়! 
তাহার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং নানাস্থানে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন 
রাধিকাঁমনন্ববাঁণত্রণখিন্নমাঁনযঃ | 
৮ বিষসাদ মাধবঃ॥ (শ্রীগীতগোবিন্বম্‌ ) 
প্রীকৃ্চ মদনমোহন হইয়াও শ্রীরাধিকার বিরহে মদন-মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং মাধব অর্থাৎ 
শতকোটি ব্রজরমণী বিলাসরত হইয়াও রাঁধাবিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনের নানাস্থানে 
অন্বেষণ করিয়াও শ্রীরাধিকাকে না পাইয়া বিষ্চিত্তে যমুনাতীরস্থ কোনও কুঞ্জে যাইয়া বিলাপ করিতে 
f লাগিলেন | 
_ বৈষ্ণবপদীবলীতেও গোপীমওল হইতে, শ্রীকৃষ্ণর রাধাসহ অন্তর্ধানের কথাই জানা যায়__ 
[ ২৫৮ ]-% 
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২০৫৪ জীমন্তাগবতম্‌ । 


রাসবিহারে মগন শ্যাম নটবর রসবতী রাধা বামে । 
মণ্ডলী ছোড়ি রাইকর ধরি হরি চললি আন বনধামে ॥ (উদ্ধব দাস ) 

গৌঁড়ীয়বৈষ্ণব টীকাকারগণ, “তাসাং তৎ সৌভগমদং” প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই অভিনব 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। শতকোটি গোপরমণীগণের সৌভাগ্যগর্কপ্রশমন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গোপী 
রাধিকার মানপ্রসাদনই যে শ্রীকুষ্ণের গেপীমণ্ডলী হইতে অন্তর্ানের মূখ্য কারণ তাহা গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবটাকাকারগণের ব্যাখ্যায় সুম্পষ্টরূপে ধারণা হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহারা বে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাহা ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । 

গৌঁড়ীয়বৈষ্ণব টীকাঁকারগণের প্রদর্শিত ব্যাখ্যারীতিতে “তাসাং তৎ সৌভগমদং প্রভৃতি শ্লোক 
আস্বাদন করিলে শ্রীকৃষ্ণের এই পরমরসময়ী লীলা সম্বন্ধে ধারণা হয় যে-_প্রেমরসাস্বাদনবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীরাধিকার মান প্রশমন করিবার জন্য শ্রীরাধিকাঁসহ গোপীমণ্ডল হইতে অন্তহিত হইয়া শ্রীরাধিকার 
সহিত বনমধ্যে মিলিত হইলেন এবং তাহার মান প্রসাদন করিয়া তাহাকে লইয়া বনে বনে বিবিধ 
বিলাসরসাস্বাদন করিতে লাগিলেন । এদিকে সৌভাগ্যগর্ববতী শতকোটি ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্জকে না 
দেখিয়া বিরহসাগরে ভাসমান হইলেন এবং বিরহসাগরের তরঙ্গাঘাতে তাহাদের গর্ব চূর্ণ হইয়া গেল। 
তখন তঁহারা বনে বনে শ্রী্কষগন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের শ্রীকুষ্ণান্বেষণবৃত্তান্ত পরবর্তী অধ্যায়ে 
(৩০শ অধ্যায়ে ) বর্ণিত আছে । 

শ্রীরাধিকার মান ও তাহার প্রসাদন £সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপা? রূপগোস্বামী, তাহার 
উজ্জলনীলমণিপ্রন্থে বলিয়াছেন : 

অহেরিব গতিঃ প্রেয়ঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো! হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদতি I 

( উজ্জলনীলমণিঃ ) 

সর্পের গতি যেমন স্বভাবতঃই কুটিল, সেইরূপ প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল। প্রেম সর্বদাই 
প্রিয় ব্যক্তির ক্রটি সম্ভাবনা এবং দোষ কল্পনা করিয়া থাকে। কাজেই কোনও কারণ থাক বা না 
থাক প্রেমিকের মানোদয়ের কোনই বাধা হয় না। অতএব সহেতু এবং নির্হেতু ভেদে মান দ্বিবিধ। 
রসশাস্তরকারগণ সহেতু মানকে ঈর্ধামান এবং নির্হেতু মানকে প্রণয়মান বলিয়|. থাকেন । 'যযমুনাপুলিনে 
শতকোটি ব্রজললনা-বিলাসী শ্রীকুষ্ণের উপর প্রীরাধিকার যে মান প্রকাশ হইয়াছিল তাহা চৈতন্ত- 
চরিতামূত এবং শ্রীগীতগোবিন্দ সমালোচনায় সহেতু মান বলিয়াই বোধ হয়, কারণ সমস্ত ব্রজরমণীগণের 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমভাবে প্রেমব্যবহারই রর মানোৎপত্তির কারণ। কিন্তু “তাসাঁং তৎ সৌভগমদং” 
প্রভৃতি শ্লোকের লঘুতোবণীটাকার ভঙ্গিতে মনে হ্য়--এই লীলার শ্রীরাধিকার নির্েতুমান প্রকাশ 
হইয়াছিল। মানিনী নায়িকার মানভঙ্জনের উপায় সন্ধন্ধে রসশান্ত্রে বর্ধিত আছে 

হেতুজোইপি শমং যাতি বথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ | সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসাত্তরৈঃ ॥ 

( উজ্লনীলমণিঃ ) 

নির্হেতুমান যেমন বিনা কারণেই প্রকাশ পার, সেইরপ তাহার উপশমও বিনা করণেই হইয়া 
থাকে। কিন্তু সহেতু মান প্রপাঁদন করিতে হইলে-_সাঁম, ভেদক্রিয়, দান, নতি, উপেক্ষা. এবং বিস্ময় 
করুণাদি রসান্তরের অবতারণা করিতে হয়। শ্রীুঞ্চ যে গোপীমণ্ডল মধ্য হইতে অন্তহিত হইলেন ইহাও 
উপেক্ষা নামক মানপ্রসাদনের উপায় বিশেষ কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধিকাকে উপেক্ষা করেন 
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ই ১০ম স্কন্ধে ২৯শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৫৫ 
| wes SOLA 
নাই, সুতরাং মিষ্ট বাক্য এবং চাটুবাক্য প্রয়োগেই (সাম) তাহার মান প্রসাদন করিয়াছেন বলিয়াই 


মনে হয়। 


যাহা হউক- শ্রীধরস্বামিপাঁদ প্রভৃতি টীকাকারগণের ইঙ্গিতে “তাসাং তৎ সৌভগমদং” প্রভৃতি 

ৰ শ্লোকে যদি শ্রীরাধিক! প্রভৃতি সমস্ত গোপীগণেরই সৌভাগ্যগর্ব ও মান স্বীকার করা যার, তাহা হইলে 
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে উপেক্ষা বশতঃ সকলেরই গর্ব ও মানের উপশম হইয়াছিল। বাহার! গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
টাকাকারগণের অভিনব রসাস্বাদন প্রণালীতে শ্রীরাধিকার মান এবং অন্তান্ত শতকোটি ব্রজরম্ণীর 
সৌভাগ্যগ্র্ব এই বিশেষত্ব গ্রহণ করিবেন, তাহারা শ্রীকুষ্চের অন্তর্ধানে উপেক্ষা বশতঃ শতকোটি 
ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য গর্ব প্রমশন এবং নির্জন বনে একাকিনী গ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধিকার 
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সাহুনয় মিষ্ট বচনে মানের উপশম হইয়াছিল__এইভাবে এই লীলার রসাস্বাদান 
করিবেন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮॥ ১৫ ॥ 


ইতি শ্রীধাম-শাস্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি- 


১ কৃতারাং গ্রীভাগবতামৃতবধ্ধিণীসমাখ্যায়াং বন্গব্যাখ্যায়াং 
_ দশমন্বন্ধন্তেকোনত্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥ 
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ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


৪ 


ভ্ীশুক উবাচ। 


অন্তন্থিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ ।  অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যুথপং ॥ ১ 
গত্য।নুরাগন্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্ননোরমালাপবিহীরবিভ্রমৈঃ । 
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ গ্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগুহত্তদাত্িকাঃ ॥ ২ 


অন্বয়ঃ ।__ভগবতি (বিচিত্রলীলারসবৈদদ্ীপ্রকটনপরে স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণ) সহসৈব (অকণ্মাদেব ) 
অন্তথিতে (অদর্শনং গতে) তং. (প্রীকৃষ্ণং) অচক্ষাণাঃ ( অপশ্ুন্ত্যঃ) ব্রজাঙ্গনাঃ (ব্রজরমণ্যঃ) যুথপং 
(মত্তগজেন্দ্রং অপণ্ঠন্তঃ) করিণ্যঃ ইব অতপ্যন্‌ (খিরহসস্তপ্তা বভূবু$ )॥ ১ 

মুলানুবাদ ৮ শ্রীকুষ্ণের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে, ব্রজরমণীগণ তাহাকে না দেখিয়া মত্তগজের আদর্শনে 
করিণীকুলের প্যায় বিরহসন্তগ্র হইয়া উঠিলেন ॥ ১ 

ব্নীধ্রটীক1 ।__ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণম্‌।  উন্মত্তবদদীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভির্বনেবনে | 
অচক্ষাণাঃ অপশ্ঠত্তঃ ॥ ১ 

উত্লীটবঞ্ণবতাষলী ৯_তদন্তর্ধানকথনেন শ্রীবাদরায়ণেরপ্যান্তিভরোদয়াৎ কথাবিচ্ছেদেনাধ্যায়পাতঃ। 
তদেবং জাতদ্ুঃখত্বেহপি তাসামেকাঁং সর্বতঃ পরমাং যামাদায় শ্রীভগবানভ্তহিতঃ তন্তাঃ সৌভাগ্যং 
ক্ষণীদনুসন্ধার ধৈধ্যমবলম্মান আহ অন্তরিতি। সহসৈবাস্তহিত ইতি অন্তর্ধানন্ত প্রকারাগ্তর্কণাৎ। 
অতকিতে তু সহসা ইত্যমরঃ। অয়ং তাপাধিক্যে হেতুরুহঃ। ব্রজন্তাঙ্গনা' ইতি তাসাং তদেকপ্রিয়ত্েন 
বিরহতাপস্তোচিত্যমাধিক্যঞ্চাভিপ্রেতম্‌ ।  যুথপং মন্তগজেন্্রং করিণ্য ইবেতি তরেকালম্বনত্বেন তাসাং 
তদ্বিচ্ছেদাত্তাপাধিক্যে দৃষ্টান্তঃ ॥ ১ 

অন্বয়ঃ ৮_রমাপতেঃ (রমায়াঃ সর্ধরূপগ্ুণমাধুর্বৈ্ধ্যসম্পদধিষ্ঠাতৃশক্তেঃ পত্যুঃ অধ্যক্ষস্ত শ্রীকৃষ্ণ ) গত্যা 
( বালসিংহখেলনগঞ্ধনগমনভঙ্গ্যা, গত্যাদিসর্বধবিধকায়িকচেষ্টাভির্র্বা) অন্ুরাগন্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ ( অন্ুরাগঃ 
স্ববিষয়ককান্তবোগ্যভাববিশেষঃ, স্মিতং জগন্মনোমোহনং মন্দহসিতং, বিভ্রমঃ ভ্রপ্রভৃতীনাং চালনেন 
তত্তন্মধুরচেষ্টা, ঈক্ষিতং সবিলাসনিরীক্ষণঞ্চ তৈঃ) মনোরমালাপবিহারবিভুমৈঃ (মনোরমাঃ মনোহরাঃ 
আলাপাঃ প্রেমালাপাঃ বিহারাঁঃ বিবিধাঃ শূঙ্গার্চেষ্টাবিশেষাশ্চ তৈঃ) আক্ষিপ্তচিভাঃ ( সমাকুষ্টমনসঃ ) 
তদাগ্সিকাঃ (তক্সিন্‌ শ্ৰীকৃষ্ণে এব চিত্তং যাসাং তাঃ তন্ময়াঃ ) প্রমদাঃ (ব্রজাঙ্গনাঃ) তাঃ তাঃ (পূর্কবর্ণিতাঃ 
বাহুপ্রসারপরিরন্তপ্রতৃতয়ঃ ) বিচেষ্টাঃ (শ্রীকৃষ্ণন্ত পরমানির্বচনীয়! বিবিধাঃ চেষ্টাঃ) জগৃহঃ ( চেতসি দধুঃ)॥ ২ 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | ২০৫৭ 


চা: 


গ্তি্মিতপ্রেক্ষণভাষণাঁদিবু প্রিয়াঃ প্রিয়স্ত প্রতিরমূর্তযঃ । 
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিক! ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ৷ ৩ 


মুলান্সুবাদ !--গীকৃষ্ণের পরমমধুর গমনভঙ্গি, সানুরাগ হীন্ত, ভ্রবিক্ষেপ, সপ্রেমনিরীক্ষণ, মনোহর 
আলাপ এবং বিবিধ বিহারবিভ্রমাদিতে আর্বষ্টচিত্তা ব্রজরমণীগণ তন্ময় হইয়া তাহাই ধ্যান করিতে 
লাগিলেন॥ ২ 

ভ্রীধলটীকা 1-গত্যা চ অঙ্্াগন্সিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈশ্চ মনোরমা 
আলাপাশ্চ বিহারাশ্চ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা অন্যে চ বিলাসান্তৈশ্চ রমাপতের্গত্যাদিভিরেতৈরাক্ষিপ্তানি আরৃষ্টানি 
চিত্তানি যাসাং তাঃ অতন্তশ্িন্নেব আত্মা যাসাং তি ত্ত বিবিধা চেষ্টাঃ জগৃহঃ ৷ তাদনুকরণেনাক্রীড়ন্‌ ৷ ২ 

শ্রীটবষ্ণবঠতোষণী--তাপমেবাভিব্যঞ্জয়তি গত্যেত্যাদিনা পদ্যাধিকাধ্যায়দ্বয়েন। গতিঃ সামান্তা, 
অন্থরাগঃ স্ববিষয়কঃ কান্তযোগ্যো ভাবঃ, স্মিতং, বিভ্রমেক্ষিতানি চ তৈঃ। বিভ্রমোহিত্র ভ্রপ্রভৃতীনাং 
তত্তন্মধুরচেষ্টাঃ। বিহারঃ শূঙ্গারচেষ্টা | উত্তরো বিভ্রমঃ শৃঙ্গারভাববিশেষঃ। তথাচোক্তং চিত্তবৃত্যনবস্থানং 
শৃঙ্গারাদ্বিলমে! মত ইতি । তত্রান্থ্রাগচিত্তবৃত্যনবস্থানে মানসে । গতিস্নিতবিভ্রমযুক্তেক্ষিতবিহারাঃ কায়িকঠি। 
আলাঁপো বাচিক ইতি জ্ঞেয়ম। এতছুপলক্ষণত্বেনান্তেহপি ভাবা জ্ঞেয়ঃ। অন্রচ গতেঃ সামান্ত্বেন 
পৃথগুক্তিঃ?।  ন্মিতাদিকয়োরন্ুরাগারস্তমাত্রজায়মানত্বেন তৎসমুদিতোক্তিঃ। আলাপবিহারয়োধিভ্রমজন্মনৈব 
জায়মানত্বেন তত্সমুদ্দিতেতি | 'তৈরসত্যার্দিভিস্তাভিঃ সমেতাভিরিত্যাদি বর্মিতৈঃ পূর্বাচরিতৈরাক্ষিপ্তচিত্তাঃ 
ততশ্চ তদাত্তিকাস্তন্ময্যঃ সত্যঃ প্রমদাস্তাস্তা বাহুপ্রসারেত্যাদিভিঃ পূর্বোক্তাঃ সর্বা বিবিধা চেষ্টা জগৃছঃ 
প্রাপ্তাঃ। তত্র প্রমদাঃ যৌগিকার্থপুরস্কারেণ জাতিত এব প্রকৃষ্টমদযুক্তাঃ কিং পুনস্ততপ্রেমবত্যন্তা ইত্যর্থ; | 
রমায়াঃ সর্বরূপগুণমাধুর্ৈ্যসম্পদধিষঠাতৃশক্তেঃ পত্যুরধ্যক্ষস্ত ইতি সর্বাতিশার়িতা হুচিতা। যদা। রমা 
শ্রীরাধা ইতি পূর্ববৎ। বক্ষ্যমাণতংসাহিত্যং হুচিতমূ। তান্তাঃ বাহুপ্রসারেত্যাদিভিঃ ' পূর্বোক্তাঃ 
সর্ববাঃ বিবিধচেষ্টা জগৃহঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ২ | 

অন্বয়ঃ  প্রিয়ন্ত (প্রাণকোটিতোহপি পরমপ্রেষ্ন্ত শ্রীকৃষ্ণ্ত ) গতিশ্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিযু (পূর্ব 
বর্ণিতগত্যাদিযু) প্রতিরাঢমূর্তয়ঃ ( আবিষ্টদেহাঃ ) কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ (কৃষ্তবিহারস্মরণজনিতমহোন্মাদভাবপ্রস্তাঃ ) 
তদা্মিকাঃ (প্রীরুষ্ণগতচিত্তাঃ) প্রিয়াঃ (শ্রীকষ্ণপ্রেয়স্তঃ ) অবলাঁঃ (ব্রজরমগ্যঃ) অহং তু (অহমেব) অসৌ 
(শ্রীকুষ্ণঃ) ইতি ( ইত্যেবং ) ন্যবেদিষুং ( পরম্পরং নিবেদিতবত্যঃ )॥ ৩ 

মুলানুবাদ 1 কৃষ্চগতচিত! কুষ্তগ্রেয়পীগণের দেহেও তাঁহাদের কোটিপ্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের গমন, 
হান্ত, দৃষ্টিসঞ্চার, বচন প্রভৃতির আবেশ হইয়া গেল। তখন তাহারা পরম্পর পরম্পরকে “আমিই কৃষ্ণ" 
বলিয়া বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ 

ল্রীথলডীকা' 1- অপিচ গতিস্মিতেতি প্রিয়ন্ত গত্যাদিযু প্রতিরঢ়া আবিষ্টা মূর্ভয়ো যাসাং তাঃ। অতঃ 
কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ কৃষ্ণম্তেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাদা যাঁসাং তাঃ। অহমেবাসৌ কৃষ্ণ ইতি পরম্পরং 
নিবেদিতবত্যঃ ॥ ৩ 

শরীচব্ণৰঢতোষণী ৮-তত্র তদাস্মকত্বমেবাভিব্যপ্রয়তি গতীতি | প্রিয়ন্ত গত্যাদিযু উক্তেযু। আদি- 
শব্দাদ্বিহারবিভ্রমৌ উক্তান্থ্বাদত্বেন পুর্বোক্তততদিশেষণাঁনি নোক্তানি। তেষু প্রতিরঢ়াঃ সদৃশীভৃতা মূরতয়ঃ 
ইন্দরিয়াদিসংঘাতাত্মকদেহ! যাসাং তাঃ ইত্য্তহিন্তস্তাবাপতিরুক্তা । অবলাঃ স্রিয়ঃ ইতি দ্রীচেষ্টামুকরণবেথ 
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২০৫৮ শরীমন্তাগবতমূ | 
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহত! বিচিক্যুরুন্মভকবদ্বনাদ্বনম। 
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভুতেযু সম্ভং পুরুষং বনস্পতীন্‌ ॥ ৪ 
ুক্তমিতি ধ্বনিতম্। তথাপি তু এব। যত্র ুন্মাকমুতক্া অহমেবাসৌ তত্তদ্িহারনাগর ইতি প্রত্যেকং 


সৰ্ব্বা মিথো ন্বেদয়ন্ত। কীদৃগ্তঃ সত্যঃ। কৃষ্ণবদ্ধিহারে বিভ্রমো বিলাসো যাসাঁং কৃষ্ণবিহারস্ত বিভ্রমে। . 


্রান্তির্ধাভ্যো বা তাদৃ্ঃ। তনয়ত্্* প্রেমলীলাভরস্বভাবেনৈব নতু অহংগ্রহোপাসনাবেশেনেত্যাশয়েনাহ 
প্রিয়াঃ প্রিয়ন্তেতি ৷ প্রিয়ান্তস্মিন্‌ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যঃ। প্রিয়ন্ত স্বস্মি্রপি স্বর্য্যমাণতাদৃশপ্রেমকস্তেত্যর্থঃ । 
লীলাখ্যশ্চান্ভাবোহম। প্রিযান্ুকরণং লীলা রম্যর্বেশক্রিয়াদিভিরিত্যুক্তেঃ। যথাচ প্রয়োগঃ। মুহ্রব- 
লোকিতমণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ইতি ॥ ৩ 
_ অন্তয়ঃ ৮_সংহতাঃ (অন্তোন্তং মিলিতাঃ ব্ৰজরমণ্যঃ) অযুমের (গ্রীক্ব্চমেব ) উচ্চেঃ গায়ন্তযঃ 
বনাৎ বনং (বনাৎ বনাস্তরং গচ্ছন্তাঃ) উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ (শ্রীকৃষ্চমেব অমৃগয়ন্) আকাশবৎ ভুতেষু 
(সর্বজীবেহু) অন্তরং বহিঃ ( অন্তর্কহির্ব্যাপ্য স্থিতৎ) পুরুষং (ত্রীকুষ্ণং) বনম্পতীন্‌ ( বনস্থৰ্ক্ষমমূহান্‌ ) 
পপ্রচ্ছুঃ স্ম)॥ ৪ 
ষ ছে ? ব্রজরমণীগণ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগান করিতে করিতে উন্মাদিনীর 
টায় বন হইতে বনান্তরে প্রীকুষ্জকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বনস্থ বৃক্ষরাজির নিকট 
সেই আকাশবৎ সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত সর্বাত্মক সর্বান্তধ্যামী স্বয়ং ভগবান্‌ গীকৃষ্ণের কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ | 

শ্রীধরচীকা ।_কিঞ্চ গায়স্তয ইতি। বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যুঃ অমৃগয়ন্। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ | 
বনম্পতীন্‌ পপ্রচ্ছ । ভুতেষু অন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিশ্চ সন্তমিতি ॥ ৪ 

ভ্রীটবহ্ণবঢতাষলী 1_ততশ্চ চিরাৎ গ্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি 
গায়ন্তয ইতি। গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পূতনাবধাদিময়ং তচ্চ বিষজলাপ্যয়াদিত্যাদি বক্ষ্যমাণরীত্যা 
্বরক্ষণাভিপ্রায়েণ। উচ্চৈর্গানস্ত তং প্রতি দূরানিজাত্তিশ্রবণার্থম্‌ । কিংবা গীতপ্রিয়ন্ত তন্তু তেনাকর্ষণার্থং 
কিংবা আঁত্তিভরস্বভাবাদেব। অমুমেবেতি। যগ্ভপি ত্যাগেন পরমছুঃখদোহসৌ তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। 
গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে ইত্যাদিবং। সংহতা অন্তোন্তং মিলিতাঃ সত্যঃ | সর্বত্র সম্যন্মার্গ- 
ণার্থম্‌। কিংবা সধ্যেনান্তোন্তং আর্ভ্যুপশমনার্থমূ। কিংবাভিবিশেষন্বভাবাদেব'। গানান্বেষণয়োর্যোগপদ্যমিদং 
গায়ন্তয এব ভ্রমন্তি মধ্যে মধ্যে তু পৃচ্ছন্তীত্যর্ঘঃ। বনস্পতীন্‌ প্রতি প্রশ্নে হেতুঃ। উন্নভ্তকবদিতি। স্বার্থে 
কন্‌। তেন কেশাগ্সম্বরণং ব্যজ্যতে ৷ পুরুষং সর্বান্তরধ্যামিরূপমপি । অতএবাকাশবদুতেযু অন্তরং বহিশ্চ ব্যাপ্য 
সম্তমপি পপ্রচ্ছঃ ॥  নিজপ্রেমাবলন্বনকেবলনরলীলারপেণৈব তন্ত তওপ্রশ্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা। 
অহো বত তাপাং ইদং সর্ধং কিমরণ্যরুদিতমেব জাতং নেত্যাহ আকাশেতি। বক্ষ্যতে চ স্বয়ম্‌। ময়া 
পরোক্ষং ভজতেতি। যদা। পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ তঞ্চ ভূতেষু স্থাবরজন্গমেযু আকাশবদস্তরং বহিষ্চ 
সন্তং সাক্ষাদিব সত্তর! স্ফুরত্তং পপ্রচ্ছুঃ ৷ তাদৃশজ্ঞানস্ফুত্তিপ্চ তাসাং প্রেমবিবর্তবিশেষাদেব ) বনলতা স্তরব 
আত্মনি বিষ্ণু ব্যপ্ররন্ত ইব পুষ্পফলাচ্যা ইতিবৎ। তত্র বহিষ্ফুরণং দুরতঃ অন্তত্ত নিকটাৎ। তত্র চ 
সত্যুন্মাদেনৈবানিভ্দ্িয়েঘপি বনস্পতিজাতিযু প্রশ্ন! বোগ্য ইতি ভাবঃ॥ ৪ 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৫১ 


২৮ 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের সহিত বিচিত্র প্রেমব্যবহার করিতে করিতে হঠাৎ যখন অন্তর্থিত হইলেন, 


তখন প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের যে অভাবনীয় অবস্থান্তর উপস্থিত হইল তাহা বরণনাতীত। অসংখ্য 
চকোরীগণকে সুধা বিতরণ করিতে করিতে যদি হঠাৎ গগনমণ্ডল হইতে সুধাকরের অন্তর্ধান হয়, 
কিংবা অসংখ্য ভ্রমরীগণকে মকরন্দরসে আপ্যায়িত করিতে করিতে যদি অকস্মাৎ জলজদল জলমগ্র 
হইয়া যায়, তাহা হইলে চন্ত্রহারা চকোরী এবং কমলহার! মধুকরীগণের যে প্রকার অবর্ণনীয় অবস্থাত্তর 
উপস্থিত হয়, সেইরপ শ্রীকৃষ্চচন্দ্রের বিলাসন্থুধাপানরত ব্রজরমণীগণেরও অকস্মাৎ কৃষ্চহারা হইয়৷ এক 
অভাবনীয় অবর্ণনীয় অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। শ্রীকুষ্চন্দ্রের স্মিতকৌমুদ্রীচ্ছটায় পরিতৃপ্ ব্রজরম্ণীগণ অকস্মাৎ 
বিরহদাবানলে পতিত হইয়া এমনই সন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন যে,_তীহারা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণাই 
করিতে পারিলেন না যে তাহাদের কি হইল! তাই তাহারা নির্ধাক্‌ নিশ্পন্দ হইয়া কিছুক্ষণ ত্রজ্জাহতের 
ন্যায় অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। তাহার পর শ্রীরুষ্ণের লীলাশক্তি, রাঁসলীলারসাস্বাদন করাইবার 
জন্য ক্রমশঃ তাহাদের দেহে চেতন! সঞ্চার করিলেন এবং কৃষ্ণবিরহের অনুভূতি প্রকাশ করিয়া দিলেন! 
মত্তগজেন্দ্রের সহিত বিলাসমগ্না করিণীকুল যদি অকস্মাৎ মত্তগজেন্দ্রের সঙ্গচ্যুত হইয়া যায় তাহা 
হইলে তাহারা যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করে ব্রজরমণীগণও ক্রমশঃ সেই অবস্থাই প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

আন্তহিতে ভগবতি” প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং সেজন্য ব্রজরমণীগণের 
বিরহ তাপের কিছু বিশেষত্ব জান! যাঁয়। পূর্বে আলেচিত হইয়াছে এবং পরেও জানা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ 
যখন ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে অন্তহিত হন, তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা কোনও 
গোঁপী ছিলেন। শ্রীমন্ভাগবতে তাঁহার কোনও নামোল্লেখ না থাকিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের 
সমালোচনায় জানা যায় যে এই শ্রীরুষ্চসঙ্গিনী ব্রজরমণীই শ্রীকুষ্প্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা। শ্রীরুষ্ণ যখন 
শতকোটি ব্রজরমণী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাঁসহ অন্তহিত হইলেন তখন সকলেই শঅ্রকৃষ্চবিরহসাগরে 
ভাসমান হইলেন | কিন্তু শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী ললিতা বিশাখা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে প্রীকুষ্, তাঁহাদের কোটি কোট প্রাণাধিকা রাধিকাঁকে লইয়া অন্তহিত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের 
নিজ প্রিয়সবীর নিভৃতে প্রীক্্ণমদ-সৌভাগ্য ভাবনা করিয়া অন্তরে পরমানন্দ লাভ হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তাঁহারা তাহাদের, প্রিয়নখীর সৌভাগ্য দেখিতে পাইলেন না এবং মিলনকালে তাহারা তাহাদের 
যথাযোগ্য সেবা করিতে পাইলেন না বলিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীরাধিকার যূথ ব্যতীত অন্ান্ত যে সমস্ত 
গোণীযুথ ছিলেন তাঁহারা কেহই ললিতাদি সখীবৃন্দের স্থায় শ্রীরাধিকা-পক্ষপাতিনী নহেন এবং তাহার! 
কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে শরীক, তাহার পরমপ্রেরসী কোনও গোপীকে সঙ্গে লইয়া অস্তহিত 
হুইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ইতঃপূর্কো শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কাজেই 
এখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তীব্রতাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্যগণের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে গোপীনহ গোগীনাধের লীলাকথারমাস্বাদন 
করিতে হইলে শ্রীক্ৃষ্ণেপ্রেযসীগণ সম্বন্ধে ধারণা রাখা উচিত যে--সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আনিন্দাংশের 
শক্তি হলাদিনীর ঘনীভূত মূর্তি ভীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্কপ্রেয়সীরৃন্দবরিষ্ঠা এবং তিনি শীকফেরই দ্বিতীয় মূত্তি। 

রাধাক্ব্চপ্রণয়বিক্বতিহলদিনীশক্তিরস্মাদেকাস্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।॥ 
(এীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ) 
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২০৬০ শরীমন্তাগবতম্‌ । 

পীকবষ্ণের স্বরপশক্তি হলাদিনীর ঘনীভূত মৃত্তিই শ্রীরাধিকা ৷ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্‌ এবং শ্রীরাধিকা 
তাহার শক্তি। দার্শনিক সিদ্ধান্তে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সকলেরই স্বীকৃত । অতএব পরীর ও 
প্রীরাধিকা স্বরপতঃ একই বস্ত, কিন্তু লীলারসাস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতেই শ্রীকষ্ ও গ্রীরাধিকা 
ছুই দেহে শ্রীবন্দাবনে বিবিধ লীলা রসাস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। এজন্য শ্ৰীকৃষ্ণলীলারসতত্বজ্র- 
গণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাঁকে ছুইজন বলেন না। তাহারা সকলেই জানেন যে শ্রীকৃষ্চ ও শ্রীরাধিকা 
একজনেরই দুই মুন্তি। শ্রীভগবানের শক্ত্যভিমানিনী মৃণ্তি শ্রীরাধিকা এবং স্বরূপাভিমানিনী মুণ্ডি শ্রীকৃষ্ণ । 
প্রীভগবানের নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনে অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধাকষ্ণের বিবিধ লীলারসাস্বাদন হইয়া 
আসিতেছে কিন্তু তাহা সকল সময়ে জগতে প্রকাশ হয় না। ক্বর্য্য যেমন সর্বদাই গগনে বিরাজিত 


থাকিলেও তাঁহাকে সব সময়ে দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা সর্বদাই শ্রৰবন্দাবনে. 


প্রকাশ থাকিলেও তাহা সর্বদাই প্রপঞ্চগগোচর হয় না। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের হুলাদিনী শক্তির ঘনীভূত 
মূর্তি শীরাধিকা প্রীক্্চকে লীলারসাস্বাদন করাইবার জন্য অনাদিকাল হইতে বছ মুত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
লীল! করিয়া থাকেন। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীবৃন্দ তাহারই মুত্তি-ভেদ ৷ 
আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবগণ ৷ কারব্যুহরূপ তার রসের কারণ ॥ 
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস ৷ লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ( শরীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ) 
্রীরুফ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই মূল এবং ললিতাদি সখীগণ তাহারই মৃত্তিভেদ । তাহার 
মধ্যে প্রীরারিকার শ্রীকষ্ণে কান্তাভাব এখং ললিতাদি গেপীগণের সখীভাব। কান্তাভাব এবং সখীভাব সম্বন্ধে 


আলোচনা করিলে পার্থক্য জানা যায় যে_শ্রীরাধিকা প্রভৃতি যে সমস্ত কান্তাভাববতী ব্রজরমণী আছেন, 
তাঁহার! বিবিধ বিলাসবিহারাদি দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধন করেন। কিন্তু যাহারা সখীভাবসম্পর্রা, 
তাহারা কখনও কৃষ্ণের সহিত বিলাসবিহারাদির প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। তাহারা নিজ নিজ. 


যুধেশ্বরী শ্রীরাধিকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলেই পরমানন্দ লাভ করেন এবং সর্বদাই নিজ 
যুথেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। মিলনকালে যথাযোগ্য চামর 
ব্যজন তান্থুলার্পণাদি সেবা করেন এবং নানাবিধ বিলাস সামগ্রী সম্পাদন করেন। 
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কখন ৷ কৃষ্চসহ নিজলীলায় সখীর নাহি মন ॥ 
কৃষ্ণণহ রাধিকার লীল! যে করায় । নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ 
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা ৷ সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 
কৃষ্ণ লীলামূতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হইতে পল্লবান্ধের কোটি সুখ হয়। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ) 
সাধক ভক্তগণের মধ্যে ধীহারা! কান্তাভাব প্রাপ্তির জন্য সাধনানুষ্ঠান করেন, তীহার! সিদ্ধিদশায় 
গোঁগীদেহ লাভ করিয়া কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন এবং যাহারা সখীভাব প্রাপ্তির 
লালসায় নিত্যপিদ্ধা গোপীগণের আন্গত্যে সাধনাহষ্ঠান করেন তাহারা দিদ্ধিদশায় গোপীদেহ লাভ 
করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। 
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ৷ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ) 
কলিবুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, তাহার চরণান্গগত ভক্তগণকে সখীভাবে শ্রীরাধাকুষ্ণের সেবা 
প্রাপ্তির সাধনাই উপদেশ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি গৌঁড়ীয়বৈষ্ণব স্প্রদারে সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা 
প্রাপ্তির জন্ত রাগমার্গে সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
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যাহ! হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহার প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শরীরাধিকাকে লইয়া শতকোটি গোঁগীমণ্ল হইতে অন্ত্হিত 
হইলেন, তখন শ্রীরাধিকার সখীগণ এবং তাহাদের চরণান্ণুগত সাধনসিদ্ধ গোগীগণ প্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তৰ্ধান 
বুঝিয়া নিজ যুথেশ্বরী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই নিভৃতমিলনে পরমানন্দে বিভোর হইলেন? কিন্তু সেই 
মধুর লীলাবিলাস দেখিতে না পাইয়া এবং লীলাসময়োচিত সেবা করিতে না পাইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন । 

চন্দ্রাবলী প্রন্থৃতি কান্তাভাবময়ী ব্রজরমণীগণ এবং তাহাদের সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে শরীক্বষ্ণবিরহ- 
সাগরে ভাসমান হইলেন । “অস্তহিতে ভগবতি” প্রভৃতি শ্লোকে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাভাববতীগণেরই 
বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে । ললিতা বিশাখা প্রতৃতি প্রীরাধিকার সখীগণ এবং তাঁহাদের চরণানুগত! নিত্যসিদ্ধ 
ও সাধনসিদ্ধা সেবাপরা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপে সন্তপ্ত হন নাই, কাজেই তাঁহাদের 
বিরহাবস্থা বর্ণিত হয় নাই। যদিও তাহারা শ্রীরাধিকাসহ শ্রীকুষ্ণের অস্তর্ধানে সন্তপ্তা হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
সে সন্তাপ শ্রীকষ্ণবিরহে নহে, তাহাদের সন্তাপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনলীলার আদর্শনে এবং সময়োচিত সেবা- 
প্রাপ্তির অভাবে। / 

“অন্তহিতে ভগবতি” প্রভৃতি শ্লোক প্রীরাধিকার সখীগণের সন্তাপেরও ইঙ্গিত পাওয়া! যায় এই যে_্ভগঃ 
শরীকামমাহাত্ম্যে” প্রভৃতি কোষবচনে জানা যায় “ভগ” শব্দের অর্থ শ্রী । “শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ” প্রভৃতি 
্রহ্মসংহিতাবচনে জানা যায় যে__ব্রজদেবীগণও শ্রী পদবাচ্য ; তাহার মধ্যে শ্রীরাধিকাই মুখ্যা, অতএব এ শব্দের 
মুখ্যার্থ শ্রীরাধিকা । গোৌড়ীয়বৈষ্তবা চা্্যবরধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার গোপালচ্পুগরন্থে শ্রীশব্দের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন -“শ্রীশব্দোহপি রাঁধা”। এইভাবে “ভগ” শব্দের অর্থ “গর” অর্থাৎ রাধা! হইলে ভগবান্‌ শব্দে 
্রীরাধিকাযুক্ত ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। স্থতরাং “ভগবতি শ্রীরাধিকাঁসহ মিলিতে শ্রীকুষ্ণে সহসৈব অন্তহিভে 
ব্রজাঙ্গনাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ তং শ্রীরাধিকাঁসহিতং শ্রীকৃষ্ণ অচক্ষাণাঃ অপ্যন্তত অতপ্যান্” এই ভাবে 
“্অন্তঠিতে ভগবতি” প্রভৃতি শ্লোকের অর্থাস্বাদন করিলে জানা যায় যে-_অকল্মাৎ শ্রীরাধিকাসহ শ্রীকৃষ্ণের 
অন্তর্ধানে শ্রীরাধিকার সখীগণ তাহাকে না দেখিয়। অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের অন্তধধ্ণনে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপরমণীগণের সন্তাপের ইয়ত্তা প্রকাশের জন্য শ্রীমন্তাগবতে দৃষ্টান্ত 
দেখান হইয়াছে__“করিণ্য ইব যুখপং_-মদমত্ত করিসহ বিহরণবতী করিণীগণ অকল্মাৎ তাঁহার যুথ মধ্য হইতে 
করী অদৃশ্য হইলে যেমন সন্তপ্ত হয় ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণের অনর্শনে সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার 
দৃষ্টান্ত প্রয়োগের কারণ কি তাহা লঘুতোঁধণীকার মীমাংসা! করিয়াছেন_- 

“্যুথপং মত্তগজেন্্ং করিণ্য ইবেতি তদেকাবলঘ্বনতাসাং তদ্বিচ্ছেদাৎ তাপাঁধিক্যে দৃষ্টাস্তঃ |” 

একটি মত্তগজের অনুগত হইয়া বহুতর করিণী বনত্রমণ করে এবং সেই যৃথপতি মত্তগজ শুণ্ড দ্বারা 
তাহাদের অঙগম্পর্শ করিয়া তাহাদের আননাবর্ধন করে। করিণীগণ তাহাদের যুথপতি মত্তগজকে এতই ভালবাসে 
যে_-তাহারা সেই মত্তগজকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়৷ মনে করে। ব্রজরমণীগণেরও প্রীক্ষ্ই একমাত্র 
অবলম্বন এবং তীহারাও শ্রীকৃষ্ণের অনস্পর্শস্খসিন্ধুতে ভাসমান ছিলেন, কাজেই সেই অংশে: করিণীর দৃষ্টান্ত 
প্রয়োগ করা হইয়াছে। করিণীযুধপতি মত্তগজের অদর্শনে যেমন করিণীগণ, যুখপতি মন্তগজের স্পর্শ-ুখের 
অভাবে এবং কতকগুলি করিণী, যুথপতি মত্তগজের ক্রীড়া দর্শনের অভাবে সন্তপ্ত হয়, সেইরূপ শীকবষ্ণের 
আদর্শনে ব্রজরম্ীগণও প্বাহুপ্রসারপরিরম্তকরালকো কুনীবীন্তনালভননর্শনখাগ্রপাটতঃ” প্রভৃতি পূর্বশ্লোকপ্রদর্শিত 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমব্যবহার প্রাপ্তির অভাবে এবং শ্রীরাধিকার সখীগণ শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিচিত্রাবিহার 
দর্শনের অভাবে সম্তপ্ত হইলেন। 
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যাহা হউক, শ্রীরাধিকা এবং তাহার সখীবৃন্দ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত ব্রজরমণীগণ যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত বিবিধ বিহারবিলাসরসপ্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয় শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সমাদর ও প্রেমব্যবহারে বিশ্ব ভুলিয়া গিয় 
অন্তরে বাহিরে অপ্রাক্ৃত পরমানন্দের ছবি দেখিতে ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্থীনে তাঁহারা প্রবলবিরহতরঙ্গে 
বিক্ষিপ্ত হইলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা একেবারে কৃষ্চহারা হইলেন না?” শ্রীকৃষ্ণের যে মধুর, লীলাবিগ্রহ 
তাহাদের বাহ্দৃষ্টিত আনন্দবর্ষণ করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাহারা তাহাতেই বঞ্চিত হইলেন, কিন্ত 
তাহাদের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের -লীলা-স্থৃতি জাগরকই থাকিল। কাজেই তখন তাঁহাদের অন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র 
মধুরলীলাবলীর স্থৃতিতে পরমানন্দময় এবং বাহির শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত .তীত্র বিধজালায় জর্জরিত | শ্রীন্ষ্ণ- 
প্রেমের অদ্ভুত স্বভাববশতঃ প্রেমবান্‌ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে এবং বিরহে 'সমভাবেই আনন্দ ও সন্তাপ 
ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাহাদের বাহিরে পরমানন্ন এবং অন্তেরে ভাবি বিরহের তীব্র 
তাপ অন্ভূত হয় এবং বিরহে বাহিরে তীব্র তাপ এবং অতীত মিলনের স্খস্থৃতিতে অস্তর আনন্দময় থাকে । 
শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিতবিগ্রহপ্রীপ্রীমন্মহাপ্রভূ যখন রাধাভাবে ভাবিত হইয়! শ্রীকুষ্ণ-বিরহ-সিন্ধুতে পতিত 
হন, তখন তাহার অবস্থা বর্ণন! প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে দেখা যায়: - 
রর এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে, নিজ ভাব করেন বিদিত । 
বাহিরে বিষ জাল! হয়, অন্তরে আনন্দময়, কৃষ্ঃপ্রেমার অদ্ভূত চরিত ॥ (শ্রীচৈস্তন্তচরিতা মৃতম্‌ ) 
শ্রীকু্ণ বখন ব্রজরম্রীমগুল হইতে অন্তহিত হইলেন তখন বিরহিণী ব্রজরমণীগণ বাহিরে তীব্র সন্তাপে 
অভিভূত হইলেও তাহাদের অন্তরে অতীত মিলনস্থৃতি জাগরক হইয়া এক অনির্ধচনীয় পরমানন্দতন্ময়তা 
উপস্থিত করিল। শ্রীকৃষ্ণ যে ইতংপূর্ব্রে তাহাদের সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহার করিয়াছিলেন, বিরহদশায় 
তাহাদের হৃদয়ে তাহার প্রত্যেকটি মৃত্তিমান হইয়া উঠিল। শ্রীক্ুষ্ণের সেই সুললিত গতিভঙ্দি, সেই 
পররমানুরাগবশতঃ নানাবিধ কান্তভাঁবের ব্যবহার, সেই মনোহর মৃদ্ধুহাগ্ত, সেই মুখ নয়ন ও ত্র প্রভৃতির 
মনোরম ভঙ্গি এবং কটাক্ষ ৃষ্টিপাত প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্কাবিধ প্রেমব্যবহারের মধুর স্মৃতিতে তাহাদের অন্তর পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল৭ শ্রীকুষ্ণ যে তাঁহাদের সহিত মিলনসময়ে মনোরম আলাপ করিয়াছিলেন তাহার প্রতি পদ ও প্রতি 
বাক্যই ভীদাদের অন্তরে জাগরক হইয়া তখনও যেন তাহাদের কর্ণে প্ৰতিধ্বনিত হইতে লাগিল ।  শ্রীক্ব্ণ যে 
মিলনসময়ে ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছিলেন_-অরি স্থলকমণিনি ! এই তৃষ্ণার্ত ভ্রমরকে মকরন্দদানে আপ্যায়িত 
করিবে? তাহাতে ব্রজরমণীগণ ইঙ্গিতে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন-_হে ভ্রমর ! পদ্নিনীর পতি স্ব, 
সুতরাং পদ্নিনী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! ভ্রমরকে কেন মধু পান করাইবে ? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন _হে 


পদ্নিনীগণ! তোমরা কি তোমাদের স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছ ? পদ্নিনীগণের স্বভাবই এই যে তাহারা নিজপতি 


ু্যকে মধুপান করিতে দেয় না, কিন্তু যখন উপপতি  ভ্রমরের সহিত মিলন হয় তখন তাহার! তাহাদের 
গুপ্ত মকরন্দ ভাণডারের দ্বারোদঘাটন করে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মনোরম পরিহাসযুক্ত বাক্যভঙ্গিতে ব্রজরমণীগণ 
পরাজিত এবং আনন্দিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত আলিঙ্গন চুন্বনাদি বিবিধ বিহার করিয়াছেন এবং বিবিধ 
বিভ্রমে চিন্তচাঞ্চল্যবশতঃ কতই মধুর ভঙ্গি গ্রকাশ করিয়াছেন । এই প্রকার কত ভাবে বে শ্রীক্্ণ ব্রজরমণীগণের 
আনন্দবর্দন করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সময়ে ব্রজরমণীগণ রীকুষণের এই 
সমন্ত প্রেমব্যবহারজনিত পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্ত ্রীকুষ্টের অদর্শনে তাহার স্থৃতি আসিয়! ব্রজরমণী- 
গণকে এক অভিনব ভাবে বিভাবিত করিয়া দিল । চিত: Bt 
প্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের চিত্ত যখন শ্রী্রষ্টের সুললিত গৃতিভদ্গি গ্রস্থৃতির মূত্তিমতী স্থতিতে 
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১০ম ক্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৬৩ 


পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, তখন স্থৃতি যেন তাঁহাদের চিত্তকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল “অরে চিত্ত! তুই 
এখনও বিরহিণী ব্রজরমণীগণের হৃদয়াভ্যন্তরে নিশ্চেষ্ট হইয়! বসিয়া আছিল্‌? বাহার লীলার স্থৃতিতে তোর 
এত আনন্দ, সত্বর তাহার অন্বেষণের জন্য তোর একটুও ব্যাকুলতা নাই? পুনঃ পুনঃ এই প্রকার স্থৃতির 
আক্ষেপে ব্রজরমণীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণলীলাবেশে তন্ময় হইয়া তীহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেল। 

্রীৃষ্ণের সেই স্থললিত গতিভঙ্গি, ত্রিভুবনমোহনকারী মৃদ্হাস্ত, সপ্রেম নিরীক্ষণ, এবং বিবিধ প্রেমালাপের 
নিরন্তর ধ্যানবশতঃ ব্রজরমণীগণের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিহারবিভ্রমে তন্ময় হইর| গেল। 
তখন 'প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, 
“তোমরা আমার জন্য কেন ব্যাকুল হইতেছ? এই ত আমি তোমাদের নিকটেই রহিয়াছি।” ব্রজরমণীগণের 
এীকৃষ্চতন্ময়তা এমন ভাবে তাহাদের অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণরপে প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের আকার, 
ইঙ্গিত, ভাব ভঙ্গি, স্থিতি গতি প্রভৃতি সমস্ত শ্রীরুষ্টেরই মত হইয়া গেল। গোৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব- 
গোস্বামী, শ্রীরুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের তন্ময়ত| বর্ণনা করিয়াছেন 

লীলাগায়ং স্তত্তদাবেশবশ্যন্তত্তন্তাবং প্রাপগোপীনিকায়ঃ 1 
চিত্রং কৃষ্ণাবেশিতামাপ যা যা গৌরাঙ্গী স! কৃষ্ণবর্ণ প্রতীতা ॥ (শ্রীগোপালচন্পুঃ ) ৷ 

যে সমস্ত গোপীগণ ্রীক্ষ্চশীলা গান করিতে করিতে কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের তন্ময়তা এতই 
বিশ্বয়প্রদ যে--তাহাতে গৌরবর্ণা গোগীগণ কৃষ্ণবর্ণা হইয়| গিয়াছিলেন ৷ তাহাদের সুললিত গতি ভঙ্গি, মৃদু মধুর 
হান্ত-ভঙ্গি, নানাবিধ প্রেমালাপ, কটাক্ষ দৃষ্টিপাত প্রভৃতি দেখিলে মনে হয়-্রীকুষ্ণ যেন তাঁহার সমস্ত ভাবভঙ্দি 
প্রভৃতি ব্রজরমগ্লীগণের নিকট রাখিয়| কেবলমাত্র তাহার দেহ লই! চলিয়া গিরাছেন। 

ব্রজরমণীগণের এই তন্ময়তা সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচারঘ্যবর্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লঘুতোষণীটাকায় 
সমালোচনা করিয়াছেন 

“্তন্মরত্বঞ্চ প্রেমলীলাভরস্বভাবেনৈব ন তু অহংগ্রহোপাসনাবশেনেত্যাশয়েনাহ প্রিয়াঃ প্রিয়ন্তেতি। প্রিয়! 
স্তস্মিন্‌ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যঃ, প্রিয়স্ত স্বস্থিননপি ব্য্যমাণতাদৃশপ্রেমকন্তেত্যর্থঃ ৮ 

নির্ভরগভীর প্রেমস্বভাববশতঃই ব্রজরমণীগণের শ্রীক্ষ্ে তাতৃশ তন্ময়তাপ্রান্তি হইয়াছিল । তাহাদের তন্ময়তা! 
যে অহংগ্রহোপাসনা নহে, শ্লোকস্থ €প্রিরাঃ প্রিযন্ত” এই অংশে সেই তত্বই পরিস্দুট হইয়াছে। ব্রজরমণীগণ 
স্বাভাবিক প্রেমবতী বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রেমব্যবহার তাহাদের স্থৃতিপটে নিরন্তর 
প্রতিফলিত বলিরা প্রীরুষ্ও তাহাদের প্রিয়। স্থতরাং এ তন্ময়তায় শরীকৃষ্ণপ্রিয়াগণ তাহাদের প্রিয় কৃষের 
ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে “অহং ব্রগ্মান্মি” এই প্রকার জীবব্রদ্ৈক্য ভাবনার কোনই সম্বন্ধ নাই । 

অহংগ্রহোপাসনা এবং প্রেমতন্ময়তার পার্থক্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে মনে হয়_ধাহার! সৰ্বং 
খহিদং ব্রহ্ম’ এই শ্রতিপ্রতিপাদিত ব্ৰহ্মভাব লাভ করিবার জন্য সাধনানু্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের সাধনাবদ্থায় 
সপ্তণোপাসনা করিতে হয় এবং তৎকালে শিব বিষ্ণু প্রহৃতি ভগবানের মুক্তি পূজা করিতে “শিবোহহং! “সোহংহং” 
প্রভৃতি ভাবনা করিতে হয়। “নাদেবে৷ দেবমর্চয়েং” “দেবো ভুত্বা দেবং যজেং” প্র্তৃতি অহংগ্রহোপাসন! প্রতিপাদক 
শাস্ত্র বচনেও জানা যায় যেকোনও দেবতার অর্চনা সময়ে সাধকের সেই সেই দেবতারূপেই আত্মভাবন| 
করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়৷ 'শিবপৃজার সময় জটাজুট ত্রিশূলমর্পাভরণাদি ধারণ করিয়া সাধকের শিব 
সাজিতে হয় না কিংবা প্রীকুঞ্পুজাকালে বাণী হাতে করিয়া! কদ্বতলে দণ্ডায়মান হইতে হয় না। তাহাদের 


' সপ্তণোপাসনার অবস্থায় শিবক্রষ্যাদি পুজার সময় “শিবোহহং” কৃষ্ণোংহং” প্রভৃতির ভাবনামাত্র করিতে হয়। 


. ৮ 
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২০৬৪ _.. জমন্তাগবতম্‌ । 
উপাসনার সময় শিব কৃষ্ণ প্রভৃতি ইষ্ট মূ্তিকে “অহং” বলির! গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া এই উপাসনাকে 
অহংগ্রহোপাসনা বলে। এই উপাসনার সিদ্ধিশার, সাধক গুণমুগ্ধ হইয়| ত্র্ন্বরূপতা লাভ করেন এবং 
তৎকালে তাহাদের কোন প্রকার অহংভাব থাকে না কিংবা কাহারও সহিত কোনও প্রকার আলাপ কিংবা 
ব্যবহারাদি থাকে না। “ত্র তম সর্ধমান্বৈবাভূৎ তৎ কেন কং পণ্ঠেখ” এই শ্রুতি বচনে জানা যায় বে_ ব্রহ্ম 
অবস্থায় প্রা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিন প্রকার ভেদমুক্ত হইয়া সাধক, ব্রহ্মস্থরূপেই পর্যবদিত হইয়া যান। 
বেদীন্তের অইবৈতবাদ সমালোচনায় বিস্তৃতভাবে ব্রন্গভাবের কথা জানা যায়! এখানে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির সাধনার 
যে অহংগ্রহোপাঁদনা করিতে হয় তাঁহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এ সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা রাখা 
উচিত বে-_অহংগ্রহোপাঁসনার সাধনে কিংবা সিদ্ধিদশায় “আমিই শিব” “আমিই ক” এই প্রকারের কেনিও 
ব্যবহার করিতে হয় না। উপাসনার সময় উপান্ত দেবতাকে “অহং” বলিয়া গ্রহণ করিয়া অর্চনা করিতে হর এবং 
সিন্ধিদশায় সাধক বখন তীহার উপান্ত্থরূপে লীন হইয়া বান, তখন আর তাঁহার কোনও পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না। 
উপাসনার সময শ্রীভগবান্কে অহং ভাবে ভাবনা করিয়| উপাসনার পদ্ধতি শাস্ত্রসন্মত ৷ কিন্তু জাগতিক 
ব্যবহারের সময় শ্রীভগবান্‌ কিংবা তাহার কোনও পার্ষদূকে “অহং” বলিয়া ঘোষণা কর! কিংবা তাহাদের বেশ- 
ভূষাদির অনুকরণ করা শাস্ত্র ও সদাচার সম্মত বলিরা মনে হয় না। শ্রীমাগবতের চতুর্থ স্বন্ধে দেখা যায় যে, বেণ 
নামক একজন নরপতি নিজেকে ভগবান্‌ বলিয়া ঘোৰণা করিয়াছিলেন বলিয়া খষিগণ তাহাকে বধ করিয়াছিলেন 
এবং সেজন্য তাহার নরকভোগ করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্‌ কিম্বা তাহার কোনও পার্ধদের ভাব ও 


বেশের অনুকরণ করা কাহারও পক্ষে সাধ্যারত্ত নহে । কেহ শিব সাজিয়া জট! ত্রিশুলাদি ধারণ ও অঙ্গে 
ভম্মলেপন করিতে পারেন, কিন্ত বিষধর সর্পের আভরণ ধারণ কিংবা গরল ভক্ষণ করিতে পারেন না। কৃষ্ণ 
সাজিয়া মাথার চূড়া, গলার বনমালা প্রভৃতি ধারণ করিতে পারেন, কিন্ত কালির দমন, গোবর্বনধারণাদি 
করিতে পারেন না। গোপ কিংবা গোপী সাজিয়া কতগুকলি নির্ধোধ লোককে প্রতারণা করিয়া ভঙ্গি 
দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের মত সর্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবা কর! কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। 
প্রীমন্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে দেখা যার-_ভভ্চুড়ামণি প্রহলাদও কোন কোনও দমরে শ্রীভগবানের লীলা-ন্মরণে 
তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং শ্রীভগবানের লীলানুকরণ করিতেন__ 
“কৃচিত্তভাবনাধুক্তত্তন্মরোহনুচকার হ” (শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ) 
ভত্তচুড়ামনি প্রহলাদের প্রীকৃষ্ণলীলাম্করণ এবং প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্চলীলান্গুকরণের কথায় 
কেহ কেহ ব্ৰহ্মভাব কিংবা অদ্বৈতভাব বলিয়া ত্রান্তধারণা প্রচার করিয়া থাকেন ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের 
প্রেম-তন্মরতাবশতঃ শ্রীকঞ্চলীলান্ুকরণ ব্রন্ভভাব কিংবা অবৈতভাব নহে। ইহা তাহাদের প্রেমসিদুরই 
তরঙ্গবিশেষ। রসশান্ত্কারগণ ইহাকে “লীলা” নামক অন্ভাববিশেষ বলিয়া থাকেন 
প্রিরাহকরণং লীলারম্যর্বেশক্রিয়াদিভিঃ ॥ ( উজ্লনীলমণিঃ ) 
প্রেমতন্মরতাঁবশতঃ প্রিয়ের ভাব, বেশাদি ও ক্রিয়াদির অনুকরণকে “লীলা” নামক অন্ুভাব বলা হয়। 
্র্ররমণীগণ যে পরস্পর পরস্পুরকে “আমিই কৃষ্ণ” বলিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পৃতনাবধাদি লীলানুকরণ করিয়া" 
ছিলেন তাহা তাঁহাদের অহংগ্রহোপাঁসন! কিংবা ব্রহ্মভাব নহে। 
প্রেমবান্‌ ভক্তগণ প্রেমবশতঃ তাহাদের পরমপ্রিয় প্রীভগবানের লীলা চিন্ত করিতে করিতে তন্নয়ত! 
লাভ করেন এবং তাহাদের আন্তরিক তন্মর়তা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতেও প্রকাশ হুইয়া শ্রীভগবানের লীলানুকরণ 
হইয়া থাকে। কিন্ত সংসারদুঃখ হইতে মুক্তিগাভের প্রত্যাশায় ধাহার! ব্রহ্মামুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার! 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধৈ ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৬৫ 


দৃন্টো বঃ কচ্চিদিশ্ব্ধ প্রক্ষ ন্যগ্রোধ নে! মনঃ। নন্দমুনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥৫ 
নি্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে ব্রহ্মময় হইয়া যান। সুতরাং তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার ভাবাবেশাদির 
অনুকরণ করা মম্তবপর হয় না। কাজেই অহংগ্রহোপাসনা এবং প্রেমতন্ময়তা একই বলিয়া ধারণা করা! কোন 
প্রকারেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়না। 

যাহা হউক, প্রীকৃষ্ণবিরহণী ব্রজরমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাবিহারাদির স্মৃতিতে তন্ময় হইয়া 
গেলেন, তখন তাহাদের প্রেমসিদ্ধুতে নানাপ্রকার ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ পাইল । তাহারা! কখনও বা! “আমিই 
কৃষ্ণ” বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কখনও বা উচ্চেঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীল! গান করিতে লাগিলেন 
এবং কখনও বা “উন্মাদ” নামক সঞ্চারি ভাবের প্রকাশে বনে বনে শ্রীকুষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 

যদিও ব্রজরমণীগণ প্রীক্ষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন এবং গ্রীক্ষ্ণই তাহাদের পরিত্যাগ 
করিয়া এই প্রকার ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি তাহারা শ্রীকুষ্ণকে ভুলিতে পারেন নাই, কিংব! 
শ্রীকৃষ্ণের উপর তাহাদের কোন প্রকার দ্রেষবুদ্ধি হয় নাই। তাহার! প্রবল কৃষ্ণবিরহেও সকলে মিলিয়া 
তাহাদের পরমপ্রেষ্ট শ্রীকৃষ্ণেরই নানাবিধ লীলাগান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ লীলাগান করিতে করিতে, 
তীহাদের যখন উন্মাদভাবের অভিব্যক্তি হইল, তখনও তাহারা বনে বনে এমন ভাবে শ্রীরুষ্ণকে অন্বেষণ করিতে 
লাঁগিলেন-_-যেন তীহাঁদের কৃষ্ণ সর্বত্রই আছেন এবং বনের তরুলতা৷ পশুপক্ষি প্রভৃতি সকলেই তাহাদের 
কৃষ্ণকে দেখিয়াছে। 

যদিও “একো দেবঃ সর্ব্বভূতেবু গুঢ়ঃ” “আকাশিবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ” প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জান! যায় 
যে-_শ্রীভগবান্‌ সর্বব্যাপী এবং অন্তরধ্যামিরূপে সর্বভূতে অবস্থিত, তথাপি ব্রজরমণীগণ তাহাকে কোনদিনই 
সেভাবে ভাবনা করেন নাই কিংবা তাহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের সে স্বরূপের গ্রাহক নহে। কাজেই তাহার! 
তত্জ্ঞানীর মত সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্গনুসন্ধান করেন নাই, তাহারা প্রেমেরই উন্মাদনাবশতঃ উন্মাদিনীর প্যায় বনে 
বনে ঘুরিয়া তাহাদের পরমপ্রেষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছেন ॥ ১-৪ 

অন্বয়ঃ ৮-অখথ! প্রক্ষ! ভ্গ্রোধ! (হে ততন্নামকা বৃক্ষাঃ1) প্রেমহাসাবলোকনৈঃ (সপ্রমহান্ত- 
সমন্বিতদৃষ্টিপাতৈঃ ) নঃ (অক্মাকং ) মনঃ হৃত্বা ( চোররিত্বা) গতঃ (পলায়িতঃ) নন্দহুহুঃ (্রীবজরাজনন্দনঃ) 
বঃ (যুগ্মাভিঃ ) কচ্চিৎ দৃষ্টঃ (কিং নয়নগোচরো বভুব হ)।॥ € 

মূলানুবাদ 1হে অশ্বখ! হে প্রক্ষ! হে গ্গ্রোধ | সপ্রেমহান্তসমন্বিত দষ্টিসধধারে আমাদের 
মনোহরণ করিয়া পলায়িত নন্বনন্দনকে তোমরা কি দেখিয়াছ?॥ ৫ 

শ্রীধরচীকা _তৎ প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। তত্র মহত্বাদেতে পশ্েযুরিত্যাশয়া অশ্বখাদীন্‌ পৃচ্ছন্তি 
দৃষ্ট ইতি। প্রেমহ|সবিলসিতৈরবলোকনৈর্নোইস্মাকং মনো হ্ত্বা চৌর ইব গতঃ বো বস্নাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি ॥ ৫ 

শ্ীটবফ্বঢতাষনী 1__বো যুক্সাভিঃ। গ্রত্যেকং পৃথক্‌ সম্বোধনং শ্রীকৃষ্ণপ্ৰিয়ত্বেনাদরাৎ। নম কিমর্থমসৌ 
যুগ্রাভিঃ পৃচ্ছতে তত্রাহঃ নো মনো হত্বা গত ইতি। হ্বত্বেতি মনে! রদ্ং ব্যজ্যতে। অতো নষ্টোদ্দে- 
শিত্বেনাগতাস্তং চৌরং সাধুন্‌ যুগ্নান্‌ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। নন্দহুম্থুরিতি স্ববিশ্বাসহেতুপন্যাসন্তধাপীত্যর্ঘ। 
নন্দেতি যৌগিকৰৃত্য৷ তন্ত প্রত্যুতসরববরজাননদহেতুত্বমের যুজ্যত ইতি ভাবঃ। অঅএব ছুঃখেন সাক্ষাত 
মোক্তিরপি সাক্ষাৎ শ্রীকুষ্খনামান্ুক্তিত্থীর্যয়াপি ৷ অপিশব্াচ্চোরস্য নায়োহগ্রাহৃত্বেন সুচকন্তাঁপি তন্তবেদিত্যুক্কেঃ | 
কচ্চিৎ প্রশ্নে। ভবদ্িদূ্টে সতি চান্তামেব দিশি বিহরতীতি সমাশাসমাসাগ্ান্বেষয়াম ইতি ভাবঃ॥ ৫ 
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ই০৬৬ শ্রীমদ্তাণবতমূ। 


টি... 
কচ্চিৎ কুরুবক।শোকনাগপুনাগচম্পকাঃ | রামান্ুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬ 
কচ্চিভুলমি কল্যাণি, £গাবিন্দচরপপ্রিয়ে |. সহ ত্বালিকুলৈধিত্রদদসটস্তেইতিপ্রিয়োইচ্যুত ॥ ৭ 


অন্বয়ঃ 1_কুরুবকাশোকানাগপুন্নাগচম্পকাঃ ( হে তত্তন্নামকা বৃক্ষাঃ1) মানিনীনাং (মানবতীনাং রমণীনাং) 
দর্পহরম্মিতঃ ( দর্পহরং স্মিতং যন্ত সঃ) রামান্ুজঃ ( বলদেবস্ত কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ) ইতঃ (গতঃ) কচ্চিৎ (কিং দৃষ্টঃ ?) ॥৬ 

মুল।নুাদ !_হে কুরুবক! অশোক! নাগ! পুন্নাগ ! চম্পক ! বাহার মধুর হাস্তে মানিনীগণের 
দর্প চুর্ণ হয় সেই রামান্জ কি' এই পথে গিয়াছেন ?॥ ৬ 

শ্লীধরটীকা1 1__মহান্তঃ, স্বপুপৈর্বহ্পকারিণশ্চেতি কুরুবকাদীন্‌ পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি ৷ হে কুরবকাশোকা- 
দয়ঃ। দর্গহরং শ্মিতং যন্ত সঃ। ইতো গতঃ কচ্চিদিতি ॥৬ 

শ্রীউবষ্ণবতাঁষণী ৮ _মহত্তমত্বাদেতেংস্মান্‌ কষুদ্রাঃ প্রত্যবজ্ঞয়া নূনং ন কথয়েয়ুরিতি মন্বান্তান পৃচছত্তি 
কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণোহম্লানঃ | নাগো নাগকেশরঃ | কিং ইতে| গতঃ। যদ্বা অত্রান্তহিতো বর্ততে | পূৰ্কং 
দৃষ্ট ইতি পৃষ্টম্‌। অধুনাত্বিত ইতি ৷ দূরতোহপি দর্শনং সম্ভবেৎ। তথাপি ন সুলভঃ স্তাদিতি নিকটাগতন্ত 
সতোহত্ৰৈব তৎপদাপ্ন্বিয্য তৈণ্চৈতমন্বেষয়াম ইতি ভাবঃ । গত ইতি চ পাঠো বহুত্ৰ । তন্মতে টীকায়ামিত ইত্য- 
ধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যাতম্‌। রামান্জ ইতি নন্দসুনুরিতিবং। নন মানিনীনাং যুগ্নাকং কথং তেন মনোহৃতং তত্রাহু- 
অানিনীনাং ইতি | তাসাং দর্পহরং স্মিতমপি যন্ত তাদৃশোহগীতি তন্তাবিমৃগ্যকারিত্বচ ধ্বনিতম্‌। দর্পো গর্কঃ। 
তদানীমেব তত্কৃতেন কপটস্মিতেন মানময়গর্ধো হৃতঃ। অতএবান্বেষরাম ইতি ৷ তথা তাদৃশমহামোহনস্ত বিচ্ছেদেন 
ক্ষণমণি জীবিতুং ন শরুম ইত্যতঃ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ॥ ৬ 

অন্ময়ঃ -কল্যাণি (হে পরমসৌভাগ্যবতি !) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ( গোবিন্দন্ত গোকুলেন্্ন্ত চরণ 
প্রিয় যস্তাঃ সা তথাভূতে ) তুলসি অলিকুলৈঃ সহ (ভ্রমরবৃন্দৈঃ সহ বর্তমানামপি ) ত্বা ( ত্বাং ) বিভ্রৎ ( মালাদি- 
রূপেণ ধারয়ন) তে ( তব ) অতিপ্রিয়ঃ (পরমগ্রীতিপাঃ ) চর (কদাপি ত্বয়া সহাবিধুক্তঃ শ্রীরুষ্ণঃ) কচ্চিৎ 
দৃষ্টঃ (কিং ত্বয়া দৃষ্ঃ)॥ ৭ 

সুলীনুবাঁদ হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসি ! তুমি অলিকুলব্যাপ্ত হইলেও তোমার অতি 
প্রিয় অচ্যুত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কোন্‌ পথে গিয়াছেন, তুমি কি দেখিয়াছ ?॥ ৭ 

জআীধরটীক! 1 অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিত্রন্তবাতিপ্রিয়স্তয়া কিং দৃষ্ট ইতি ॥ ৭ 

শ্রীটন্ববচ5তীষলী ৮_এতে পুরুষজাতিত্বেন প্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণপক্ষগ্রাহিণোহস্মাকং মানং বিজ্ঞায়াসুয়য়া ন কিল 
কথয়েয়ুরিতি স্ত্রীজাতিত্বেনাত্মপক্ষগ্রাহিণীং মন্তমানাঃ শশ্বতদৃষ্টতত্প্রীত্যন্থমিতসৌভাগ্যবিশেষেণ চ তন্তাঃ শ্রীরুষ্ণ- 
দর্শনং সম্ভাব্য শ্রীতুলসীং পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি । কল্যাণি! হে জগন্মন্গলকারিণি! পরমসৌভাগ্যবতীতি বা। অন্ত 
হেতুর্গোবিন্দেতি গোবিন্দো গোকুলেন্দ্রঃ তচ্চরণপ্রিয়া ত্বং ্রীর্ঘৎ পদাম্বজরজ ইত্যাদিবৎ। যদা চরণশবোহত্রাদর 
মাত্রব্যগ্রকঃ। আচাধ্যচরণ| বদস্তীতিবৎ। আদরশ্াধুনা দৈন্েন, হে গোকুলেন্দ্প্রিয়ে ইত্যর্ঘ । ইতি তন্তাগমনা- 
বগ্তকত্বং বিবক্ষিতমূ। তৎপ্রিয়ত্বে হেতুঃ সহেতি । নচ তত্র তবানবধানং সম্ভবেৎ। যতস্তেংতিপ্রিয় ইতি। 
শ্লেষেণাতিক্রাত্তপ্রিয়ানল্মদিধানিত্যপি ধবনিতম্‌। অলিকুলৈঃ সহ ইতি তন্তাঃ সাদ্‌গুণ্যং দৰশিতং অলীনামপ্যনিবাধ্যত্ব- 
স্থচনাৎ। যদ্বা অতিপ্রিয়ত্বমেব বিরৃতং তৎ প্রিয়ত্ব নেব তে শিলীমুখা অপি ন নিবাধ্যন্ত ইতি সুচনাৎ। তথা 
মন্তানাং তেষাং বদ্ধারেণ নিহুবাসম্তণত্ব চ স্থচিতমূ। অতোইবস্ঠং তবদস্তিকমাগতন্য়। দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অচ্যুত 
ইতি শ্লেষেণ কদাপি ত্বত্বো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দুটীককতম্‌ ॥ ৭ 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । "২০৬৭ 


মালত্যদশি বঃ কচ্চম্মল্লিকে জাতি যুথিকে। গ্রীতিং বে! জনয়ন্‌ যাতঃ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥৮ 
চুতপ্িয়ালপনদাসনকোবিদারজম্বর্ক বিল্ববকুলাঅ্রকদন্বনীপাঃ । 
যেইন্যে পরার্থভবক। যমুনোপকুলাঃ শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্বনাং নঃ | ৯ 


অন্তয়ঃ {মালতি !' মন্লিকে! জাতি! যুথিকে! (হে তত্তন্নামিকাঃ পৃষ্পলতাঃ!) করম্পর্শেন 
(শ্রীহস্তদারাধুক্সৎপুষ্পাণাং অবচয়েন ) বঃ (বুঝ্মাকং) গ্রীতিং জনয়ন্‌ (আনন্দমুৎপাদয়ন্‌) যাতঃ (গতঃ ) মাধবঃ 
(সর্বশোভানিকেতনঃ শ্রীক্ষ্ণঃ) বঃ (যুন্নাভিঃ) কচ্চিৎ (কিং) অদশি (দৃষ্টঃ)?1৮ এ 
যুলান্ুবাদ হে মালতি! মন্্িকা! জাতি! যুখিকে [. পুষ্পচয়নচ্ছলে করষ্পর্শে তোমাদের 
আনন্দবর্ধন করিয়া সর্বানন্দনিকেতন ব্রজ্রাজনন্দন কোথায় গেলেন, তোমরা কি দেখিয়াছ ?1.৮ 
গ্ীধল্রটীকা1--গুণাতিরেকেহপি নম্বাদিমাঃ পশেমুরিতি পৃচ্ছন্তি ' মালতীতি। হে মালতি 'মল্লিকে 
জতি যুধিকে যুগ্রাভিঃ কিমদশ দৃষ্টঃ ? করম্পর্শেন বঃ গ্রীতিং জনয়ন্‌ কিং যাত ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবাস্তর- 
বিশেষে! দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৮ 
শ্রীটবফ্ণবঢতাষণী 1_তথাপি তদাত্রিয়মাণত্বাভিমানাদিয়ং খলু ন কথয়েদিতি নত্রীভূয়পুষ্পার্পণেন নূনং 
্্রীকৃষ্চসেবিকা অপি নিরভিমাঁনা এতা এব পৃচ্ছন্তি মালতীতি | বৈয়গ্যেণ প্রত্যেকং সম্বোধনম্‌। অতঃ কিমিতি 
তৈর্বযাখ্যাতম। তত্র কিমিতি কচ্চিদিত্যস্যেবানবর্তমানস্তার্থঃ | দর্শনঃ তাঁবজ্জাতমেব তত্র স্পর্শোইপি কিং জাত 
ইতি বিশেষমেব পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। যদ্বা তাসাং তত্দর্শনং - সম্ভাবয়ন্তি গ্রীতিমিতি। করম্পর্শচিহদর্শনাদিতি 
ভাবঃ1 তত্র হেতুশ্চ পুষ্পপ্রিয়ত্বাম্মাধবে! বসন্ত ইব মাধব ইতি। করম্পর্শেনেতি যুদ্ৎপুষ্পাণামুৎকৃষ্টানাং শ্রীহস্ত- 
দ্বারাবচয়েনেত্যর্ঘঃ ! যাত ইতি সমানছুঃখদ্বেনাশ্বভ্যং তৎ. কথরিতুং যোগ্যমের চ ইতি ভাবঃ। এবং দাসীযু 
পুপ্পিণীঘপি তাসু নখক্ষতাদিস্ছচনেন সের্ধ্যং নর্ম চাভিপ্রেতম্‌॥ ৮ * ৃ 
অন্বয়? 1 চুতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজবর্কবিশ্ববকুলাভ্রকদন্বনীপাঃ (হে তত্তন্মান্ন প্রসিদ্ধ মহীরুহাঃ) 
অন্তে:যে ( ইতোহন্তে যে গুবাকনারিকেলাদয়ঃ ).পরার্থভবকাঃ ( পরার্থজীবনাঃ ) যমুনোপকুলাঃ (যমুনাকূলসমীপে 
বর্তমানাঃ তীর্থবাসিনো বৃক্ষাঃ) রহিতাত্মনাং (শৃল্তচেতসাং) নঃ (অন্মাকং) কৃষ্ণপদবীং (কুষ্ঞপ্রাপ্তিমার্মং) 
সন্ত (কথয়ন্ত)॥ ৯ 
মুলানুবাদ হে চ্ত, প্ৰিয়াল, পনস, অয়ন, কোবিদার, জন্বু, অর্ক (আকন্দ ), বিল, বকুল, আত, 
কদন্ব, নীপ প্রভৃতি যম়ুনাতীরবাসী পরোপকারপরায়ণ বৃক্ষণণ ! এবং যমুনাতীরস্থ গুবাক নারিকেল 'প্রভৃতি 
বৃক্ষগণ! এই শৃন্তহৃদয়া ব্রজরমণীগণকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দাও ॥ ৯ | 
শ্রীধরটীকা| ।-_ফলাদিভিঃ সর্বপ্রাণিসন্তর্পকা এতে পশ্েয়ুরিতি পৃচ্ছস্তি চুতেতি! চুতাঅয়োরবাস্তর- 
জাতিভেদঃ কদন্বনীপয়োশ্চ। যে চুভাদয়ঃ যেহন্তে পরার্থমেব ভবে! জন্মো যেষাং তে। যমুনোপকুলা£যমুনায়াঃ কূলসমীপে 
বর্তমানাস্তীর্ঘবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবস্তঃ রহিতাত্মনাং শুন্তচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণ মার্গং শসন্ত কথয়ন্ত | ৯ 
শত্রীটবষ্ঞবঢতাষণী 1-এীকৃষণদান্তঃ এতাঃ শঙ্বয়া তং বত ন কথয়েযুরিতি মুনিপ্রায়ত্বেনাপ্ানপ্যান্‌ পৃচ্স্তি 
চুতেতি। চুতো লতাজাতিঃ। আমো বৃক্ষজাতিঃ1 পূৰ্বত্ৰৈব নত্বায়ে কবিভিলতাত্বং পররজ্যতে, মধ্যদেশাদৌ 
লতাকারাশ্চ তে দৃণ্ত্তে ইতি। নীপশ্চ নীপো ধুলিকদথে স্তাদিতি বিশবপ্রকাশাৎ পরাগপ্রধানো মহপুষ্পোহসে 
জ্রেয়ঃ। প্রিয়ালঃ অন্তৈব বীজং চারবীজতরা খ্যাতং ভূজ্যতে ৷ পনসঃ কণ্টকিফলম্‌ ৷ অসনঃ পীতসাপঃ। কোবিদারো 
যুগাপত্রকঃ কোরিলাব ইতি বির্যাদৌ সিদ্ধ, কাঞ্চনারতুলাঃ কাঞ্চনারভেদ্োংয়ম্‌ । অর্কোংতি: নিক্বষ্টোহপি 
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২০৬৮ ভ্রীমগ্তাগবতমূ । :. 


২৬ ৯5888888880... 
কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপে! বত কেশবাজ্যি, স্পর্শোৎদবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈধিভাসি। 
অপ্যঞ্জি সম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ব! আহো বরাহ্বপুষঃ পরিরন্তণেন ॥ ১০ 


পৃষ্ট ইতি তাসামুৎকগাতিশয়ং শ্পষ্টীকৃতঃ ৷ নথ যুক্সান্‌ প্রতি তৎকথনেন কিমন্মগপ্রয়োজনং তত্রাহুঃ পরেতি। 
অত্র শ্রীম্বামিপাদমতে ভবকা ইতি ইকাররহিতঃ পাঠঃ ভবে! জন্মেতি ব্যাখ্যানাৎ। বহুবীহৌ কঃ ; ইকারযুক্ত- 
পাঠন্ত সর্বত্র দৃশ্ততে। ততশ্চ ভবিকং মঙ্গলং অভ্যুদয় ইত্যর্থঃ তথাপ্যর্থঃ স এব | তথাপি যমুনোপকুল ইতি 
তীর্ঘবাসিত্বেন সত্যবাদিত্বাৎ কৃপালুত্বাচ্চ সত্যমেব শংসনীয়ং নতু বঞ্চনীয়মিতি ভাবঃ। উপ সমীপে কুলং যেষাং 
তে উপকৃলাঃ যমুনায় উপকূল! যমুনোপকুলা ইতি তু বিগ্রহঃ। নন স্বয়মেব বুন্াভিরন্িষ্য গৃহ্তামিত্যাশঙ্ক 
নিজান্তিজ্ঞাপনেন কৃপাং জনয়স্তাঃ সকাতর্যযমাহঃ__রহিতাত্মনাং বিরহ-হত-জ্ঞানানামিত্যর্থঃ। অতো মৃতপ্রায়াঃ 
স্বয়ম্বে্ঠং ন শরুম ইতি ভাবঃ। পূর্ব সর্বেযু গ্রায়োদর্শনং পৃষ্টং এষু তু পুর্ববপূর্কেষু প্রত্যুত্তরালাভেন চারু" 
নিশ্চিত্যৈব কেবলং তথস্তেদেশপ্রার্থনং ॥ ৯ 
অন্তয়ঃ !-ক্ষিতি (হে পৃথিবি !) তে ( ত্বয়৷) কিং তপঃ ( পুণ্যজনকং কৰ্ম্ম ) কতং ( অশ্বিন্‌ পূৰ্ববস্মিন্‌ 
বা জন্মনি' সমাচরিতং?) বত ( অহো যা ত্বং) কেশবাজ্বিন্পর্ণোৎসব| ( কেশবস্ত শ্রীকষ্ণন্ত অজ্বি স্পর্শেন 
চরণযুগলসংসপর্শেন উৎসবো যন্তাঃ সা ) অঙ্গরূহৈঃ ( উদ্গচ্ছণ্ডিতৃণাস্থুরৈঃ ) উৎপুলকিতা ( উৎকুষ্টপুলকযুক্তা ) বিভাি 
(শোভসে।) অপি (কিং তবারমুৎসবঃ ) অভ্বিসম্ভবঃ ( অধুনা শ্ৰীকৃষ্ণস্ত চরণাভ্যাং তবৈকদেশম্পূর্শজনিতঃ ? ) বা 
( কিংবা.) উরক্রমবিক্রমাৎ (ইতংপূর্বরং উরক্রমন্ত ত্রিবিক্রমন্ত বিক্রমাৎ বলেঃ পাদত্রয়ভূমিগ্রহণার্থং চরণবিক্ষেপেণ 
সর্বাক্রমণাৎ?) আহো ( অথবা ) বরাহবপুষঃ (ততোহপি পূর্বধ ত্বছুদ্ধারণার্থং গ্রকটিতবরাহমূর্তেঃ শ্রীভগবতঃ) 
পরিরস্তণেন (আলিঙ্গনেন জাঁতঃ?) (অথবা__অজ্বি,সম্তবে পত্ত্যাং ভূমিরজায়ত ইতি শান্্বচনাৎ বিরাডবপুষং 
প্রীভগবতশ্চরণসম্তবে পৃষ্বি! অপি কিং তবায়মুৎসবঃ উরক্রমবিক্রমাৎ ত্রিবিক্রমমূর্তেঃ শ্রীভগবতশ্চরণেন তব 
সর্বাক্রমণাৎ আহে| অথবা বরাহবপুষঃ বরাহমূর্তে শ্রীভগবতঃ পরিরস্তণেন আলিঙ্গনেন জাঁতঃ? নহি নহি ত্বানীং 
, ভবেদৃণী উৎসববার্তা কদাপি ন শ্রুত অতঃ ইদানীং শ্ৰীকৃষ্ণচরণস্পর্শে নৈব তবারমুখসবঃ ৷ অতন্তং তদ্বার্তাং কথয়।)॥১০ 
মুলানুবাদ হে পৃথিবি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণম্পূর্ণজনিত পরমাননে বিভোর হইয়া তৃণাঙ্কুরোদ্‌গম- 
চ্ছলে পুলকিত হইয়া অবস্থান করিতেছ দেখিয়া! মনে হয়, না জানি, তুমি জন্মান্তরে কতই তপন্তা করিয়াছিলে। 
তোমার এই আনন্দ কি সম্প্রতি শরীক্বষ্ণচরণন্পর্শেই প্রকাশ হইয়াছে? কিংবা পূর্বাকালে শ্রীভগবান্‌ ভ্রিবিক্রম- 
মুক্তিতে তোমার অঙ্গে চরণম্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া, অথবা তাহারও পূর্বে শ্রীভগবান্‌ বরাহযুণ্িতে তোমাকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়! প্রকাশ হইয়াছে? ॥ ১০ 
শ্রীধরটীকা1_হে ক্ষিতি ক্ষিতেঃ! তে ত্বয়া কিং তপঃ কুতং যা ত্বং কেশবাজ্বিস্পর্শেন উৎসবো যস্তাঃ 
সা। কুতঃ অঙ্গরুহৈঃ উৎপুলকিতা৷ রোমাঞ্চিত বিভামি শোভসে ৷ তত্র বিশেষং পৃচ্ছন্তি । অপি কিং অয়মুখ্সবঃ 
অভিবি,সম্ভবঃ অধুনা তন্তৈকদেশাজ্বিসংস্পর্শসম্তবঃ | যদ্বা। নৈতাবৎ কিন্তু উরুক্রমবিক্রমাৎ পূর্বামেব ত্রিবিক্রমন্ত 
পদা সর্বাক্রমণাৎ। আহো অথবা নৈতাবদেব অপি তু ততোহপি পূর্বং বরাহন্ত বপুধঃ পরিরম্তণেনেতি অতন্তয় 
নূনং দৃষ্ন্তং দর্শয়েতি ॥ ১০ 
শ্রীটবষ্ণলবঢেতাষনী 1-এবং পরবীপ্রার্থনেন পদবীন্মরণাডুমৌ দৃষ্টিং নিধায় তন্তাঃ সর্কব্যাপকত্বেনাবশুং 
তত্দর্শনং সম্ভাব্য তন্তাং নিথ্দূর্বাঙ্কুরাণ্যদগমং পুলকজাতং মত্বা তচ্চ শ্রীক্ন্ত পাদাজন্ত স্পশ্শেত্সবেনৈব সম্ভাব্য 
তন্তু মর্কোৎকষ্ডতাং সুচয়ন্ত্ন্তন্তাং সৌভাগ্যমধিকং বর্ণনন্তি কিন্তে ইতি। তপোহক্র পুণ্যজনকং কর্ম । অগীতি 
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১০ম ক্কদ্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ। ২০৬৯ 


অপ্যেণপত্তা,পগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্‌ দৃশাং সখি সুনির্বতিমচ্যুতো৷ বঃ। 
কান্তাজসঙ্গ-কুচ-কু্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দঅজঃ কুলপতেরিহ্‌ বাতি গন্ধঃ ॥ ১১ 


অভ্বিসম্ভবোহয়যুংসবঃ । অপি কিং ত্রেধা বিষ্ণুবিচক্ৰমে ইতি শ্রাতিবণিতন্ত ভ্রিবিক্রমন্ত লোকত্রয়াক্রমণার্থং 
প্রকটিতৈরব্য্তশ্রীবিক্যোশ্চরণবিক্ষেপেণ সর্বাক্রমণাদ্ভূব? অপি তু নৈব, তদানীমীদুশোৎমবশোভাবিশেষাসম্পত্তেঃ | 
অহে| ন ভবতু বা পাদস্পর্ণমাত্রাৎ ত্বদুদধারার্থপ্রকটিতমহাবরা হমূর্তের্গবতঃ সাক্ষাৎসস্তোগেহপি ন সিদ্ধ ইত্যাহুঃ 
আহে| ইতি । যদ্বা। তপ এব বিকল্পয়ন্তি কেশবাজ্বিল্পর্শসস্তব উৎসব ক্ত্রিবিক্রমপাঁদল্পর্শাৎ কারণাৎ কিংব| 
বরাহমৃত্তিপরিরভ্তণেন কারণেন বভূব তৎ কথরেতি শেষ ইতি। শ্রীক্ষ্ন্ত তং তমতিক্রম্য মাহাত্্যবিশেবঃ 
সুচিতঃ । অতস্তদ্বিরহং কথং সহেমহীতি | কিংব! ত্বং পরমস্থ্ভগ। বয়ং চ তদ্রহিত! দুর্ভগা এবেতি কৃপয়া৷ তৎপদবীং 
সম্যক্‌ দর্শয়েতি ভাবঃ ॥ ১০ 

অন্তয়ঃ 1 এণপত্বি (হে মৃগজায়ে 1) প্রিয়য়া ( করাচিৎ গ্রেযন্তা সহ) অচ্যুতঃ (্রীরুষ্$ঃ) গাত্ৰৈঃ 
(নিজাসাধারণসৌন্দ্য/নিকেতনান্রপ্রত্যদৈঃ ) বঃ (যুক্সাকং ) দৃশাং (নেত্রাণাং) স্থনিবুতিং (নিরতিশয়ানন্দং ) 
তন্বন্‌ (বিস্তরেণ জনয়ন্) ইহ (অশ্মিন্‌ বনপ্রদেশে ) উপগতঃ (বুক্সাকং সমীপং প্রাপ্তঃ?) অপি (বরং 
সম্তাবয়ামঃ স তু উপগত এব যতঃ) ইহ (অস্বিন্‌ স্থানে) কুলপতেঃ ( গাকুলনাথন্ত শ্রীকৃষ্ন্ত ) কান্তাঙ্গসঙ্গ- 
কুচকুক্কুমরঞ্জিতায়াঃ ( কন্তাশ্চিৎ প্রেরস্তাঃ আলিঙ্বনেন তৎকুচকুক্কুমলিপ্ায়াঃ ) কুন্দঅজঃ ( বক্ষঃস্থকুন্দকুন্থমমালার়াঃ ) 
গন্ধং বাতি ( প্রসরতি )॥ ১১ 

সুলালুব।দ ৮হে মৃগজারে ! (হরিণি!) শ্ৰীকৃষ্ণ কি তাহার কোনও প্রেরসীর সহিত মিলিত হইয়। এখানে 
আসিয়াছিলেন এবং তীহার ভুবনমোহন অঙ্গ দর্শনে কি তোমাদের নরনানন্বর্ধন হইয়াছিল ? আমাদের মনে 
হইতেছে যেঁতিনি নিশ্চয়ই এখানেই বুত্রাপি আছেন, কেননা_তাহার কান্তাকুচবুক্কুমরঞ্জিত বুন্বকুনমমালার 
সদ্গন্ধে এই স্থান আমোদিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯১ 

স্ীধরটীকা ৮ হরিণ্যা দৃষটিপ্রসত্যা কষ্দর্শনং সম্ভাব্যাহঃ অপীতি। হে সখি এণপত্রি! অপি কিং 
উপগতঃ সমীপং গতঃ | গাতৈঃ সুন্দরৈমু্বাহ্বার্দিভিঃ ৷ প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং তৎ গ্োোতয়স্তি কাস্তায়! অঙ্গমঙ্গত- 
স্তৎকুচকুন্থুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুন্ম্রজো গন্ধঃ ॥ কুলপতেঃ শরীকৃষ্ণন্ত বাতি 'আগচ্ছতি ॥ ১১ 

শ্রীটবষ্ণবততোষনী 1--অথাত্রেতি বিচাধ্যতে কামপ্যাদায় প্রীভগবান্তহিতঃ ইতি ব্যক্তীভবিষ্যদপি পুর্ব 
ননীনতঃ স্বয়ং ন স্ষুটযুক্তবান্‌ তন্তায়মভিপ্রায়ঃ। সংৎস্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেষু মম স্বয়ং ভগবতি এক্বষ্ণাখ্য এব 
তস্সিন্নাগ্রহবিশেব ইতি ৷ তথ! সৎস্বপি নানা তত্তংপরিকরেষু শ্ীব্রজবাসিঘেব স ইতি | তথ! সৎ্যপি তেষু এীবৰজদেবী- 
দেব ততোহপ্যধিকতরঃ স ইতি রহস্তং সর্কেহপি জ্ঞাতবন্ত এব! কিন্তু তান্বপি সতীযু, শ্রীরাধিকায়ামেবাধিকতমঃ 
স ইতি ন জ্ঞাতবন্তঃ। তদেতন্মদাণ্হতারতম্যঞ্চ তন্তহুংকর্ষতারতম্যাদেব। অস্তাঃ পরমরহস্তায়ান্দেতত সাং 
জ্রাপরিভুং সঙ্কুচিতমচ্চিত্তং। গ্রানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপরিতুমগীচ্ছতি তন্মাদন্তাঃ সখীনাং বচনাভত্রাপ্রতীতৌ চ 
গ্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্বাঞ্জনয়ৈব বৃত্ত! যথা অবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটযিষ্যামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ 
প্রকটরিয্যামঃ তদা, নাম তু তত্তাঃ সক্ষান্ন বক্ষ্যামঃ। এতস্তান্তৎপুনরাসন্তাং অন্তাসামপি ন। কিঞ্চ। ব্যঞ্জনা- 
বু্তিরেব সর্বত্র নানারসপ্রকাশিনী ন তু মুখ্যা। সা চ যদি প্রসঙ্গে অবধারিতে বিশেষব্যঞ্জনার্থমত্যুদয়তে তদাতীব 
চমৎকারিণী স্তাদিতি তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং সখীদ্বারেদং জ্ঞাপয়তি_যদা তামাদায় শ্রীভগবান্‌ সহসান্তহিত স্তদ! 
তন্তাঃ সখান্ত সংশয়ানা এবাসন্‌ । কিন্তু কেবলবলান্জান্বেষণপরাভিস্তাভিঃ সহচারিত্বেহপি কিঞিছুমাদধারিত্বেংপি 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৭১ 


8২-০৬-২০১২ 


পুচ্ছতেমা লতা বাহ্‌নপ্যাঙ্লি্ট| বনল্পতেঃ | নূনং তৎকরজম্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥১৩ 


উীউবষ্ঞবততাষনী 1--অথ তন্তা মৌনময়বিলোকনাভিনিবেশেনাশঙ্কিতান্নি্গবিরহার্ঠিভরোদয়াৎ স্তব্ধতাং 
মত্বা তাং বিহায় ফলপুষ্পাদিভরন্রান্‌ বৃক্ষান্‌ বীক্ষ্য বিনয়ভরপ্রণতান্‌ মত্বা সর্বানেব তান্‌ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি 1: 
ইহাপি ততৎপ্রশংসয়াহছমোদনং ব্যঙ্যং। তত্র বাক্যার্থেন বথা, হে তরবে| রামান্ুজো বে যুগ্নাকং প্রণামং কিংবা 
প্রণয়াবলোকৈরভিনন্দতি। ইতি স্নেহস্ত তত্রুপায়াশ্চ যোগ্যতাম্পদতাং সুচয়িত্ব। তেষাং দ্রষ্টণাং গুণপ্রশংসা। 
কথং নাভিনন্দেদিত্যাশঙ্ক্য তত্র তত্ত তয়৷ সহ মধুরবিলাসাবেশকারণমাহুঃ তজ.জ্ঞানে চ কারণং গন্ধমাত্রেণ ' 
পূর্ববননিজতদস্তরঙ্গধর্ম্মবিজ্ঞতামাহঃ বাহুমিত্যাদিনা ৷ তত্রানভিনন্দনে সামান্তঃ কাঁরণং, চররিতি তত্তৎক্রীড়াস্থানগমন- 
ব্যগ্র ইত্যর্থঃ । নন সদা সর্বত্র ভ্রমতি পশ্যতি চাস্মান্‌ অন্ত বা কো বিশেষস্তত্রাহঃ বাহুঃ প্রিয়াংসে উপধায়েতি। 
প্রিয়ায়াঃ স্বস্মিন্‌ পরমন্নিপ্ধারা অংসে স্কন্ধে উপধায় কোমলেয়মিতি যৎ কিঞ্চিদাধায়েতি। নহু' তামেবাসন্মান্‌' 
দর্শয়িতুং আগতঃ কথমস্মংপ্রণামং নাভিনন্দেং ইত্য|শঙ্ক্যাহঃ - তুলপিকালিকুলৈরন্ীয়মানঃ গৃহীতপন্মঃ, প্রিয়ায়ান্তনিবার- 
য়িতুং দক্ষিণেন ভুজেন লীলাপন্নধূননাসক্ত ইত্যর্ঃ। তহি কথমভিনন্দেদিতি ভাবঃ। অত্র তু তুলসিকালিকুলৈ- 
রিতি তৎক্রীড়াবনতুলসীনাং সর্বাস্থগন্ধিত উৎকর্ষ এব প্যোতিতঃ। তথাবক্ষ্যতে ৷ দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈরিতি | 
অতএব মদান্বৈন্তদ্পপানমদেনান্ধৈরপ্যনীয়মান ইতি প্রিয়াঙ্সজ্ঘর্যেণ পরিমলবিশেষো দশিত। ইতীথমত্রাপি 
পূর্বববত্তত্তংপ্রশংস! দরণিতা ৷ অথচ মালাং বিভ্রদৈজয়ন্তীমিতি যা বৈজয়ন্তী প্রোক্তা মধ্যে কচ্চিতুলসীত্যাদো 
ত্বা বিভ্রদিত্যনেন তত্প্রাশস্তযাতিশয়ন্ত প্রস্তুতত্বাৎ যাতু তুলসীমাল! স্থচিতা পুনশ্চ কুন্দ্রঅজ ইত্যনেন বা কুন্দত্রক্‌ চ 
দূশিতা সম্প্রতি ভন্তান্তন্তাঃ ব্খলনহেতবো বিহারাশ্চ ব্যঞ্জিতাঃ। তদিখং ব্যাক্যার্থেন তন্ততপ্রশংসরান্থমোদনমেব 
ব্যঞ্জিতং। অথ পদানামর্থৈরপি পূর্ববদনুসন্ধেয়ং তদেবং বজ্তীগাং সখ্যমেব লব্ধং। “তন্তা অমুনি ন ক্ষোভং” 
ইত্যাদৌ বিরোধমুখেন চ তদেব হি নিশ্চেতব্যং ॥ ১২ 

অন্বয়ঃ ৮বনম্পতেঃ ( স্বন্তাঃ পত্যুঃ বনস্পতেঃ) বাহ্‌ন্‌ ( শাখাভুজান্‌ ) আগিষ্টাঃ (আনিঙ্গিতাঃ) অপি 
ইমাঃ (পুরোবস্তিনীঃ) লতাঃ পৃচ্ছত নৃনং (ইদং তর্করামি) ততকরজল্পৃষ্টাঃ (পুষ্পাবচয়নচ্ছলেন শ্রীকৃষ্ণস্ত 
নখস্পৃষ্টাঃ ইমাঃ ) উৎপুলকানি ( অস্কুরোদগমচ্ছলেন উৎকষ্টপুলকানি ) বিত্রতি (বিভ্রত্য এবাসতে )॥ ১৩ 

মুলানুবাদ 1-_এই সমস্ত বনস্পতিশাখাণিঙ্গিত লতাগণকে জিজ্ঞাসা কর, শরীক নিশ্চয়ই পুপ্পচয়নচ্ছলে 
ইহাদিগকে নখঘ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন এবং সেইজন্তই ইহার! নবাস্কুরোদ্গমচ্ছলে রোমাঞ্চিত কলেখরে অবস্থান 
করিতেছে ১৩ 

জ্বীধলটীকা £-কাশ্চিদাহুঃ হে সখ্য ইমা লতাঃ শ্রীরুষ্ণেন সঙ্গত! নূনং অতঃ ইমাঃ পৃচ্ছত | নন্থু স্বপতি- 
সঙ্গতৌ তৎসঙ্গতি দুর্ঘটা ন, বনম্পতেঃ পত্যু বাঁহুনাগ্লিষ্টা অপি অহো ভাগ্যং নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা ঘতঃ উৎপুলকানি 
বিভ্রতি। ন হি স্বপতিসঙ্গতিমাত্রেণ জী ইতি ভাবঃ॥ ১৩ 

শ্রীইবষ্ঞবঢতাষনী £__তদেতৎ সর্ব কন্তাঃ পদানি চৈতানীতি য! বক্ষ্যপ্তি তাঁস।মবধানাম্পদমেব ন 
ধতৃবেতি লভ্যতে সংশয়াসম্তবাৎ। কাশ্চিতত কিঞ্চিৎকৃতাবধানা অপি রাগদ্ধেষাভাবাৎ তদ্র্ৈব স্বাভীষ্টমেবদর্শয়ন্তি। 
মুনীন্রশচাত্র পূর্বাভ্যন্তাসাং বাসনাভেদদর্শনায় তদুদাসীনতাং ব্যঞ্রয়তি_পৃচ্ছতেমা লতা ইতি। বনম্পতিরপন্ত 
পত্যুবাহুপ্যাগ্রিষ্টা এতা এব লতাঃ পৃচ্ছত ৷ নন্বেবঞ্চেত্রহি কথমাসাং তৎসঙ্গতিত্তর্ক্যেত তত্রাহুঃ। নুনং বিতর্কে | 
তন্ত গরীক্ষ্ণন্ত করজৈঃ সপৃষ্টা ইতি । নন তদিদমপি কথং বিতফিতং তত্রাহঃ--উৎ উচ্চৈঃ পুলকান্ঠন্থুরূপাণি বিভ্রতি 
বিভ্রত্য এবাদতে। অহে| ইত্যপুর্ধবতায়াং নত্বেবং পুরেতার্ঘঃ ॥ ১৩ 
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ই ০৭২ শ্রীযস্তাগবতমূ। 


স্পা 


টির EE রি. 
্লীভাগবতাম্বভবষ্িনী 1 শ্রীরুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বিবিধলীলাবিলাসাদির স্মৃতিতে 
আত্মবিস্থৃত হইয়া শ্রীকুষ্জলীলাতেই তন্ময়তাপ্ৰাপ্ত হইলেন এবং কখনও উচ্চেঃস্বরে শ্রীকৃষ্চলীলা গান করিতে 
করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলান্ুকরণ করিতে লাগিলেন 
এবং কখনও বা নানাবিধ উন্মাদচেষ্টায় ব্যর্থভ্রমণ, যেখানে সেখানে শ্রীক্ষ্তান্বেষণ ও বাহাকে তাহাকে 
শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ৷ বিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ বুক্ষলতাদিকে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ধারণা করিতে পারেন নাই যে বৃক্ষলতাদির শ্রবণশক্তি কিংবা বচনশক্তি নাই। 
্রীকুষ্চবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অথ, বট, স্তগ্রোধ প্রভৃতি মহাবৃক্ষগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত 
দেখিয়া মনে করিলেন, এই সমস্ত বৃক্ষগণ নিশ্চয়ই মস্তক উন্নত করিয়া আমাদের পরমপ্রেষ্ট কৃষ্ণকেই দেখিতেছে। 
ইহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই আমরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তুসন্ধান পাইব। এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ- 
বিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অশ্বথবটাদি মহাবৃক্ষের তটদেশে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে বুক্ষরাজ অশ্বখ ! হে বট! হে ন্তগ্রোধ! তোমরা ত উন্নত মস্তকে আমাদের প্রাণবল্লভ নন্দনন্দনকে 
দেখিতেছ এবং আনন্দজড় হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দীড়াইয়া আছ! তোমর| যদি কূপ! করিয়! কৃ কোন্‌ 
পথে কোথায় গেলেন তাহা বলিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা তাহার নিকট যাইতে পারি। বদি বল, 
আমরা পরবধূ, আমাদের পরপুরুষের নিকট গমনের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে বলি, শুন__সেই ব্রজ- 
রাজনন্দন শিশুকাল হইতে চোরশিরোমণি, তাহা! ব্রজের কাহারও অজ্ঞাত নহে । স্ৃতরাং তোমরাও নিশ্চয়ই জান 
যে তিনি শিশুকালে ব্রজবাসিগণের ঘরে ঘরে নবনীত চুরি করিয়াছেন এবং গোপব।লকস্গে গোচারণপ্রপর্গে 
বনে আসিয়! কাত্যায়নী ব্রতপরা! ব্রজকুমারীগণের বসন হরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মধুরহান্ত এবং সপ্রেম- 
কটাক্ষপাঁতে আমাদেরও মনোরত্ব হরণ করিয়া এই পথ দিয়াই কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য 
আমরা বনে বনে তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। কিন্ত সেই কপটশিরোমণি আমাদের মনোরত্র হরণ করির! 
কোথায় যে চলিয়! গেলেন, আমরা কিছুতেই তাহার উদ্দেশ পাইতেছি ন! । সেইজন্য, হে মহাবুক্ষগণ! আমরা 
তোমাদের শরণাগত হইলাম, আমাদের চিত্তচোর কৃষ্ণ কোথায় গেলেন তাহ! কলিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর। 
ভো ভো ভূরুহ তে দিশোদশ গতাঃ শাখাঃ শিরশ্চান্বরং, গোপঃ কোহপি তমালকোমলরুচিঃ কচ্চিনন দৃষ্টববয়া ॥ 
এবং তাভিরুদাহৃতে বত যুহর্বাক্তং বচোহনীশবরঃ, পত্রৈরেব নিসর্গচঞ্চলতরৈঃ প্রত্যুত্তরং দত্তবান্‌ ৷ 
(প্ৰাচীন শ্লোকঃ) 
শ্ৰীকৃষ্চবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অশ্ব, বট প্রভৃতি মহাবৃক্ষ নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন _হে বৃক্ষরাঁজ ! 
তোমরা সুদীর্ঘ শাখাসমূহ দশদিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়াছ এবং তোমাদের উন্নত মন্তক গগন স্পূর্ণ করিতেছে, সেইজন্ত 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি_-একজন তমালগ্ঠামলকান্তি গোপকে দেখিতে পাইতেছ কি? ব্রজরমপরীগণের 
এই প্রশ্নে অথথ বটাদি বৃক্ষগণ কোনই উত্তর প্রদান করিল ন!। কেননা, তাহাদের কথা- বলিবার সামর্থ্য 
নাই। কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বভাবচঞ্চল পত্রসঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে ব্রজরমপ্রাগণকে জানাইল “নহি নহি" 
আমরা কোনও গোপের খবর রাখি না। তোমরা গোপী, তোমাদের গোপের সঙ্গে সম্বন্ধ ও প্রয়োজন থাকিতে 
' পারে। কিন্তু আমর! বৃক্ষ জাতি, তোমাদের গোপের সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কি? 
্রীরুষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ অশ্ব বটাদির স্বাভাবিক পত্র সঞ্চালন দেখিয়| মনে করিলেন যে_ 
অশ্বখ বটাদি মহাবৃক্ষগণ মহত্বগর্কে আমাদের কথার উত্তর প্রদান করিল না এবং পত্র সঞ্চালন করিয়া 
অবজ্ঞা বশতঃ “নহি নহি” ইঙ্গিতে আমাদের নিরাশ করিল। আমরা অর্থথ বট প্রভৃতি বৃক্ষগণকে মহৎ দেখিয়া 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৭৩ 
০ a EME NE EER 
মনে করিয়াছিলাম যে, মহতের আত্রয়গ্রহণ করিলে আমাদের কার্যযপিদ্ধি হইবে। কিন্তু জগতে কেহ 
এ পর্য্যন্ত কোনও মহতের নিকট হইতে উপকার পায় নাই। সমুদ্র মহ! জলাশয়, কিন্তু তাহার জল এমনই 
লবণাক্ত এবং তাহাতে নক্রমকরাদি হিংস্র জলজস্তর এমনই আধিক্য যে সমুদ্রের জলে কাহারও পান বা স্নান- 
কাৰ্য্য নির্বাহ হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু নদী হ্রদ তড়াগ কুপাদি সমুদ্র অপেক্ষা কষুদ্রতর জলাশয় হইলেও 
তাহা হইতে অনেকেরই পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া থাকে । বিশেষতঃ যাহারা খুব বড় তাহারা খুব অদাত! 
ইইয়া থাকে এবং তাহাদের দান কাহারও কোনও কাজে লাগে না। অঙ্থথ বটাদি বৃক্ষগণ খুবই বড় কিন্ত 
তাহাদের নিকট কেহ আসিলে তাহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল দান করিয়া থাকে এবং সে ফলে কাহারও 
ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, তাহা একেবারে অখাপ্ত । সুতরাং আমাদের মহারুক্ষের নিকটে আসা অত্যন্ত ভুল 
হইয়াছে। অতএব হে ত্রজরমণীগণ | চল, আমরা কোনও মধ্যমাকার বৃক্ষের নিকট বাই, তাহা হইলে 
তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের মনোবাসনা বুঝিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া দিয়া আমাদের উপকার 
করিবে। এই কথা মনে করিয়া শ্রীকুষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ আবার বনে বনে শ্রীকুষ্ণান্বেষণ করিতে 
লাগিলেন এবং সম্মুখে কুরুবক অশোক প্রভৃতি বৃক্ষাবলী দেখিয়া তাহাদের নিকট গমন করিলেন এবং 
জিজ্ঞাসা করিলেন-__হে কুরুবক ! হে অশোক! হে নাগ! হে পুর্নাগ ! হে চম্পক ! তোমরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ৰ 
তরু হইলেও তোমাদের কুন্মগন্ধে বনভূমি আমোদিত হইয়াছে এবং তোমাদের কুক্গুমবিকাশ দেখিলে মনে 
হয় যে-তোমাদের অন্তর সর্বদাই প্রফুল্ল । সুতরাং তোমরাই পরোপকার করিবার একমাত্র যোগ্য । 
যাহাদের চিত্তে কোনপ্রকার মলিনতা নাই এবং যাহাদের অবস্থিতিই জননুখকর, তাহাদের শরণাগত হওয়াই 
বুদ্ধিমানের কাৰ্য্য । যে নিজেই সর্বদা অপ্রসন্ন এবং যাহার অবস্থানই অন্তের দুঃখ হেতু, তাহার নিকটে কাহারও 
কোনও উপকার প্রাপ্তির সুখ নাই, প্রত্যুত সর্বদা দুঃখসম্ভাবনা, তাহাদের নিকট কাহারও কোনও প্রত্যাশা করাই 
ভুল। বিশেষতঃ যাহার পরোপকারের যশোধ্বনিতে পৃথিবী ব্যাপ্ত তাহাকে কুরুবক বলা! হয় (কৌ পৃথিব্যাং রবঃ 
সুযশোঘোষে৷ যন্ত ) ; যাহার নিকটে গেলে কোনও শোক থাকে ন! তাহাকে অশোক বলা যায়। নাগ পুয়াগ 
প্রভৃতি শব্দ শেষ্ঠতার পরিচায়ক এবং চন্পকের সৌন্দর্য্য দেখিলে মনে হয় যে তাহাতে নিশ্চয়ই অশেষ সদ্গুণ 
আছে ; কেননা “যত্ৰ রূপং তত্র গুণা বসন্তি” ; সুতরাং তোমাদের নিকট যদি আমরা উপকার ন! পাই, তাহা হইলে 
কে আর আমাদের এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিবে? তাই বলিতেছি, হে কুরুবক ! হে অশোক ! আমাদের 
পরমপ্রেষ্ঠট রামান্থজ ( বলদেবের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ) মধুরহান্তে মানিনী ব্রজরমণীগণের মান বিচুর্ণ করিয়া 
তাহাদের মনোহরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন তাহ! আমাদের বলিয়া দাও এবং আমাদের এই মহাবিপদ 
হইতে উদ্ধার কর। 

ব্রজরম্ীগণ কুরুবক অশোক প্রভৃতির নিকটে গিয়া দৈন্য বিনয়াদি প্রদর্শন পূর্বক পুনঃ পুনঃ এই 
প্রকার প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু কুরুবক প্রভৃতি তাহাদের কথায় কোনই উত্তর প্রদান করিল লা। এমন 
সময়ে অকস্মাৎ পবনসঞ্চারে কুরুবকাদির অগ্রশাখা সঞ্চালিত হইল, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী 
ব্রজরমণীগণ বলিলেন--দেখ দেখ, এই সমস্ত বৃক্ষগণ মস্তক সঞ্চালন করিয়া আমাদিগকে জানাইতেছে “ন বয়ং 
জানীমঃ” তোমাদের কৃষ্ণ কোথায় তাহা আমরা জানি না । অতএব ইহাদের নিকট কৃষ্ণের উদ্দেশ পাওয়ার 
কোনই সম্ভাবনা নাই, চল আমরা স্থানান্তরে যাই। | 

কুরুবকের কুরব (ক্রন্দন শব্দ) শুনিতেই আনন্দ হয় ( কুরবে জন্দনশবে কং সুখং যন্ত সঃ), কাজেই সে 
আমাদের কৃষ্ণের কথা বলিয়া দিবে না। আমর! কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিব, কুরুবক তাহাই শ্রবণে আনন্দলাভ করিবে; 
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২০৭৪ নি  রমন্ভীগবতমূ | 


ইহাই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ৷ সেই জন্য সে আমাদের অনুনয় বিনয় ও কাতর ক্রন্দন কর্ণপাত না করিয়া গর্বে 
মন্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, “কৃষ্ণ কোথায় তাহা জানি না”। অশোক নিজে শোকহীন বলিয়া তাহার পরের 
শোকের ধারণা নাই । যাহার পদে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, সে যেমন পরের কণ্টকবো ধবন্্ণা বুঝিতে পারে 
না এবং পরের কণ্টকবোধজনিত দুঃখের অর্ভনাদে কর্ণপাত করে না, সেইরূপ শোকহীন অশোঁকও আমাদের 
কৃষ্ণবিরহজনিত মহাশোকের বার্তা বুঝিতে পারিল না এবং আমাদের অর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিল না। বিশেষতঃ 
অশোকের স্বভাব চিরকালই এইরকমই শুনিতে পাঁওবা যায়। শ্রীরামবিরহিণী সীতা যখন অশোককাননে বাস 
করিতেন তখন অগণিত অশোকবৃক্ষও তাহার অর্ভনাদে কর্ণপাত করেন নাই কিংবা শোক নিবারণের কোনই 
উপায় করেন নাই। সুতরাং এখানকার অল্পসংখ্যক অশোক কেমন করির! কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শোক 
নিবারণ করিবে! নাগ পুন্নাগ সর্প বাচক শব্দ। সুতরাং যাহাদের নামই ভীতি প্রদ, তাহাদের সাহায্যে আমাদের 
ঃখ নিবারণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই । নাগ ও পুর্নাগ পুষ্পবৃক্ষ হইলেও তাহারা ক্রুরজস্তর নামধারী বলিয়াই 
আমাদের সঙ্গে এই প্রকার ক্রুর ব্যবহার করিতেছে ও নাগের মত মস্তক সঞ্চালন করিতেছে । চম্পকও স্মবর্ণবর্ণ 
কুন্ুম বিকাশে সকলের চিত্তাকর্ষণ করে, কিন্তু সে স্বভাবতঃই চঞ্চল বলিয়া (চপি চাপল্যে ইতি ধাতোশ্চম্পকশঝো 
নিপ্রন্নঃ) কাহারও সুখ ছুঃখের প্রতি তাহার কোন দৃষ্টি নাই। যাহাদের ধীরতা নাই এবং সর্বদাই 
যাহারা নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, তাহারা চাঞ্চল্য দোষে পরোপকার প্রভৃতি কোনপ্রকাঁর সৎকর্ম করিতে 
পারে না। আমরা শ্রীকুঞ্চবিরহে অধীর! হইয়া চম্পকের নিকট মনোবেদনা জানাইলে চম্পক তাহাতে কর্ণপাত 
না করিয়া চাঞ্চল্যস্বভাবে কেবলমাত্র মন্তকসর্ধালন করিতেছে । সুতরাং ইহাদের নিকট মনোবেদনা 
জানাইয়া আমাদের কে।নই লাভ হইবে না, চল আমরা স্থানান্তরে গমন করি । বিশেষতঃ বৃক্ষগণ সকলেই: পুরু 
জাতি বলিয়া শ্রীরুষ্ণেরই পক্ষপাতী । ইহারা আমাদের মানিনী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে এবং সেইজন্তই শ্রীকৃষ্ণের 
স্যার আমাদের সহিত অনু! ব্যবহার করিতেছে । পুরুষজাতি স্বভাবতই নিষ্টুর হয় এবং তাহারা রমণীগণের 
মনোবেদন] বুঝিতে পারে না) সুতরাং চল আমর! বনে বনে অন্বেষণ করিয়া দেখি, যদি কোনও স্থানে কোন 
দ্রীজাতির দেখা পাই তাহা হইলে তাহারই নিকটে মনোবেদনা জানাইব। এতক্ষণ বৃক্ষগণের নিকট মনোবাঁসনা 
জ্ঞাপন করা আমাদের অরণ্যে রোদন করা হইয়াছে । 
এইপ্রকার নানাকথা বলিয়া ব্রজরমণীগণ উন্মাদিনীর স্ার বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক তুলসী- 
কানন দেখিতে পাইলেন এবং দ্রুতগতিতে তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, হে তুলসি! তুমি জগতের মঙ্গলকারিণী 
এবং গোবিন্দচরণপ্রিয়া । তোমার একটি পত্র যদি কেহ নারায়ণচরণে অর্পণ করে শ্রীনারায়ণ তাহার নিকট আত্ম- 
বিক্রয় করেন। 
তুলসীদলমাত্রেণ জলন্ত চুলুকেন বা ৷ বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥  (পদ্নপুরাণং ) 
কেহ যদ্দি ভগবানের চরণে জল তুলসী অর্পণ করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ তাহার নিকট আত্মধিক্রর 
করিয়া থাকেন। 
কৃষ্ণকে তুলসী জল দ্নেয় যেই জন। তার খণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন ॥ 
জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্ত ধন ৷ তারে আত্মা বেচি করে খণের শোধন ॥ (প্রীচৈতন্তচরিতামূতম্) 
হে তুলসি! তোমার মত জগতের মন্গলকারিণী আর কেহ নাই, আমরা তোমার শরণাগত 
হইলাম, তুমি আমাদের মঙ্লবিধান কর। আমরা শ্রীরুষ্ণহারা হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। 
কৃষ্ণের উদ্দেশ করিয়| দিয়া আমাদের মঙ্গলবিধান কর। হে তুলসী] তোমার মত ভাগ্যবতী আর কেহ 
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5 EEC HO TS SN 
নাই, কেননা তুমি গোবিন্দচরণের অতীব প্রির, সেজন্ত তিনি কখনই তোমাকে চরণছাড়া করেন না। গোবিন্দ- 
চরণও তোমার এতই প্রির যে তুমি কখনও গোবিন্দচরণ পরিত্যাগ কর ন|। গোবিন্দচরণের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ 
থাকে তাহারা সকলেই দয়ালু ও পরোপকারী হয় । আমরা সেই ভরসাতেই তোমার নিকট আসিয়াছি। ভুমি 
কৃষ্ণের উদ্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর । 

আমাদের কৃষ্জও নারায়ণতুল্য গুণশালী (নারারণসমো গুণৈঃ), সেজন্য তিনিও তোমাকে অত্যন্ত 
ভালবাসেন এবং তুমিও তাহাকে ভালবাস । তোমার মগ্জরীর সদ্‌গন্ধে ভ্রমরকুল আকুল হইয়া নিরন্তর 
তোমার মঞ্জরীতেই বসিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ তোমাকে এতই ভালবাসেন বে তিনি অলিকুলসঙ্কুল 
মঞ্জরী লইয়াই বননালা গ্রথিত করিয়া তাহার বিপুলায়ত বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। এই কথায় ব্রজরমণীগণ গ্লেষে 
ইঞ্জিত করিলেন যে, তুলসী সর্বদাই ভ্রমরকুল ব্যপ্ত থাকেন, সুতরাং তিনি বহুবল্লভা, কিন্ত পরীক্ুষ্জ তাহাকে তাহার 
বল্লভভ্রমরকুলসহ বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন ) কিন্তু আমরা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ 
আমাদের চরণে স্থান দিতেও কুষ্টিত হন, সেইজন্তই এই গভীর রজনীতে নির্জন বনে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া 
চলির| গিয়াছেন। তাই বলিতেছি, হে ভাগ্যবতী তুলসি! তোমার অতি প্রিয় অচ্যুতকে তুমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছ 
এবং তিনি এখন কোথায় আছেন তাহাও তুমি নিশ্চয়ই জান। আমরা কাতরভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা 
জানাইতেছি, তুমি তোমার অতিপ্রির অচ্যুত কোথায় আঁছেন তাহা আমাদের বলিয়! দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা 
কর। আমরা শ্রীক্রধ্নবিরহে এতই অধীর হইয়| পড়িঘ়াছি যে আমাদের আর তাহাকে অন্বেষণ করিবার শক্তি নাই। 
শরীক গুঞ্জারমান ভ্রমরব্যাপ্ত তুলসীমঞ্জরীর মালা বারণ করিয়া আছেন, সুতরাং তিনি যদি কোনও স্থানে 
লুক্কায়িত হন তাহা! হইলেও ভ্রমরগুঞ্জন শব্দেই তাহার উদ্দেশ পাওয়া ঝাইবে। কিন্তু আমর! তাহার বিরহবেদনায় 
এতই বিমনস্কা, যে আমাদের তাহ| ধারণ! করিবার সাধ্য নাই। হে জগনঙ্গলকারিণী পরমসৌভাগ্যশাপিনী 
গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসি! আমর| তোমার নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃষ্ণের সংবাদ বলির! 
দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর । 

ব্রজরমণীগণ, তাহাদের প্রেমোথ ঈর্যাবশাতঃ শ্ীকুষ্ণকে “অতি প্রিয়’ এবং “অচ্যুত” বলিয়! ইন্দিত করিয়াছেন 
যে-_্রীকুষ্চ, তাহার সমস্ত প্রিয়গণকে পরিত্যাগ করির। তুলসীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন (অতিক্রান্তাঃ প্রিয়! যেন সঃ) 
এবং তিনি কখনও তুলসীর সঙ্গচ্যুত হন না৷ যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ নানাভাবে তুলসীর নিকট অন্গুনয় বিনয় 
করিয়াও যখন তাহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কোনও সংবাদ পাইলেন না, তখন তাহার! দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! 
বলিলেন যে- শ্রীকৃষ্ণের পরমাদরে গরধবিতা এবং নিরন্তর শ্রীকৃ্দ্বরত| তুলসী আমাদের সপত্নী । সুতরাং সে 
আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিল না এবং গ্রীক্ৃষ্ণের সংবাদ জানিয়াও তাহা ঈর্যাবশতঃ আমাদের বলিল না। 
সুতরাং এই অতি গর্ধিবতা এবং আমাদের সহিত সাপত্থয-ব্যবহাররতা তুলসীর নিকট জীকূষোর সংবাদ পাওয়ার 
কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব এখন. আমাদের অস্ত্র গমন্‌ করাই উচিত । ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও দয়ালুর 
সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহ! হইলে তাঁহার নিকট আমরা শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিতে পারিব। এই কথা বলিয়া 
ব্রজরমণীগণ উন্মাদিনীর প্যায় উদ্ল্রাসতদৃষ্টিতে ও শ্বলিতগতিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া! এক পুপ্পকানন দেখিতে 
পাইলেন এবং সকলেই আশা্িত হইয়া বলিলেন_এইবার আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণবল্লভ 
ব্রজরাজনন্দনের অনুসন্ধান পাইব। দেখ দেখ, এই বনে অগণতি মালতী মল্লিকা জাতি যুধী প্রভৃতি শীকবষ্ণদর্শনানন্দে 
বিভোর হইয়া অবস্থান করিতেছে ; ইহাদের নব নব মুকুলবিকাশ দেখিয়া: মনে হয় জীপেলানতের ইহার! 
রোমাঞ্চিত হইয়াছে । আমূল শাখাগ্র কুস্মবিকাশ দেখিয়া মনে হয়, ইহারা প্রীদর্পনাননে উতর 

“ রি 
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২০৭৬ .  শ্ীমন্তাঁগবতমৃ । 


এবং ইহাদের নতরশাখা দেখিয়া মনে হয় ইহারা নিশ্চয়ই জীক্বষচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে এবং তু 
অবনতমস্তকেই অবস্থান করিতেছে। ইহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণতা দেখিয়! মনে হয়, ইহার! নিশ্চয়ই শ্রকৃ্চ- 
ভক্তজনোচিত দয় ও পরোপকা'ররতা হইবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসেবাপরায়ণ সাধুগণের 
স্বভাবই এই যে তাহারা পরোপকারের স্থযোগ পাইলে আনন্দে নৃত্য করেন | 
বৃত্যন্তি ভোজনে খিপ্রা মুর-ঘনগঞ্জনে ৷ সাধবঃ পরকার্যেু খলাঃ পরবিপত্তিযু ॥ জিনা 

বিপ্রগণ ভোজনের আয়োজনে আনন্দে নৃত্য করেন। ময়ূর মেঘগর্জন শ্রবণে আনন্দে নৃত্য করে, 
সাধুগণ পরোপকার করিতে পারিলে আনন্দে নৃত্য করেন এবং খলপ্রক্কতি ব্যক্তিগণ পরের বিপদ দেখিলে 
আনন্দে নৃত্য করে। 

এই সমস্ত মালতী-মন্লিক! জাতি যূথী প্রভৃতি কৃষ্চভক্তগণ নিশ্চয়ই আমাদের উপকার করিয়া আনন্দিত 
হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এইবার আমাদের শ্রীকষ্ছবিরহদুঃখভোগের অবসান হইয়া আসিয়াছে । মালতী 
মল্লিকা প্রভৃতি নামেই ইহাদের স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায় যে--মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর লতিকা বলিয়া মালতী 
নামের প্রসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্ধপ্রত্যন্গই ত্রিগগতের মোহনকার্যে মন্লন্বরূপ । শ্রীকুঞ্চ এই সমস্ত মল্লের 
নিয়ন্তা বলিয়া তিনি মল্লী। তাঁহার “ক” অর্থাৎ আনন্দবিধান করেন বলিয়া মল্লিকা নামের প্রসিদ্ধি। জাতী 
পুপ্দ্ারা শ্রীরুষ্ণপুজনে তাহার চরণপ্রাপ্তি হর, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রাপক বলির! জাতী নামের প্রসিদ্ধি (জনি 
প্রাহূর্ভাবে ইতি ধাতোঃ)। যৃখপতি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবরদ্ধক বলিয়া যুথিকা নামের প্রসিদ্ধি। সুতরাং মালতী 
মল্লিক! প্রভৃতি নামেই মনে হয় যে ইহাদের শরণাপন্ন হইলে নিশ্চয়ই আমর! আমাদের হারানিধির উদ্দেশ পাইব। 

এই কথা বলিয়া সমস্ত ব্রজরমধীগণ, পুষ্পকাননে গিয়| বিনয়নঅ্রবচনে বলিলেন_-সখী মালতি! তুমি 
কি আমাদের মাধবকে দেখিযাছ? হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যুথিকে? বল, বল, আর বিলম্ব করিও : 
না) তোমরা! কি মাধবকে দেখিয়ছ? তোমরা শাখাগ্র কম্পিত করিয়া কি বলিতেছ? তোমরা মাধবকে 
দেখ নাই? তোমরা বদি এ কথা বল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? কেননা তোমাদের শাখা- 
প্রশাখায় দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে__মাঁধব, তোমাদের অঙ্গে করম্পর্শ করিয়াছেন এবং সেজন্য 
তোমরা পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া কুস্থমবিকা শচ্ছলে প্রাণ খুলিয়া হান্ত করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের করম্পর্শ ব্যতীত 
কি এত কুস্মবিকাশ, এত আনন্দের হাসি এবং এত শাখাঁপ্রশাখা ছুলাইয়া নৃত্য করা সম্ভব হয়? মাধব যে 
তোমাদের আনন্দবর্ধন করিবার জন্য তোমাদের শাখা হইতে কুন্গুমচরন করিয়াছেন এবং তোমাদের সহিত 
পরিহাস করিবার জন্য নখ দ্বারা কুস্থমবৃন্তচ্ছেদন করিয়াছেন তাহ! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । অতএব তোমর| 
নিশ্চয়ই আমাদের মাধবকে দেখিয়াছ এবং তিনি তোমাদের অঙ্গে করম্পর্ণ করিয়া তোমাদের গ্রীতিবিধান 
করিয়াছেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা আমাদের মাঁধবকে দেখিয়াছ এবং তীহার করম্পর্শ 
করিয়াছ বলিয়াই বারে বারে তোমাদের নিকট সানুনয় অন্থরোধ জানাইতেছি যে. তোমরা মাঁধবের সংবাদ 
জানাইয়া আমাদের জীবনরক্ষা কর। 

শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ পুষ্পকাননে প্রবেশ করিয়া মালতী কা প্রভৃতির নিকট এই প্রকার 
বহুতর অনুরোধ করিয়াও যখন তাহাদের নিকট কোনও প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন তাহারা হতাশ হইয়া 
দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ করিলেন ও বলিলেন, হায়! ইহার! শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিয়াও আমাদের বলিল না 
ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাসী, সেজন্য ইহার শ্রীকৃষ্ণের বিনা অনুমতিতে আমাদের নিকট কৃষ্ণের কথা বলিতে 
শঙ্কিত হইতেছে । অতএব ইহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পাঁওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। চল চল 
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১০ম স্বন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | ২১৭৭] 


ককের Ae 


ললি লালমি লা মলম ল আলসলামলামলামিল জলমল লা পাপা পানা পাপা সপাপ্সপশসপা্পাপাপস্পাস্পািপা 


আমরা অন্যত্র গমন করি। অধখবটাদি মহাবৃক্ষগণণ মহব্গর্বে অন্ধ হইয়া আমাদের সহিত বাক্যালাপ 
করিল ন!, কুরবক অশোক প্রভৃতি বৃক্ষগণ পুরুষ জাতি বলিয়া শীকুষ্ণের পক্ষপাতী, সেজন্য তাহারাও আমাদের 
কথায় কর্ণপাত করিল না, তুলসী এরকৃষ্ণপ্রেয়সী বলিয়া আমাদের সঠিত সপত্রীর ন্যায় ব্যবহ!র করিল এবং 
মালতী মল্লিকা প্রভৃতি কুঞ্চদাসী বলিয়া “কৃষ্ণের সংবাদ বলিয়। দিলে যদি কৃষ্ণ রুষ্ট হন” এই ভয়ে আমাদের 
সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেও কুন্তিত হইল। অতএব এবার আমরা যদি কোনও নিরপেক্ষ পরোপকারীর 
সন্ধান পাই তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিব এই বলিয়া! শ্ররুষ্ণবিরহোন্মাদিনী 
ব্রজরম্ণীগণ আবার আলিতচরণে গলিতবসনে এবং ঘৃর্ণিতনয়নে শ্রীরুষ্ণানবেষণ করিতে করিতে বনে বনে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । 
কলিযুগপাবনাবতা'র এঁমন্মহাপ্রভু একদিন নীলাচলে পুপ্পোষ্ঠান দেখিয়া শ্রীরষ্ণবিরহিনী গৌপীর ভাবে 

ভাবিত হইয়া পুষ্পোষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ ন্বেষণ করিয়াছিলেন 

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে । পুপ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে ॥ 

বৃন্দাবন ভ্রমে তীহা পশিল ধাইয়!| প্রেমাবেশে বুলে তাই! কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ 

রাসে রাধ| লঞা কৃষ্ণ অন্তর্থান কৈল। পাছে সথীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল ॥ 

সেই ভাবাবেশে প্রভূ প্রতি তরু লতা । শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথ ॥ 

রং * ক 5 ৷ 
এই স্ত্রী জাতি লতা আঁমার সী প্রায়। 
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পেয়েছে দর্শনে। এত অনুমানি পুছে তুলস্তাদি গণে॥ 
তুলসি! মালতি! যুখি! মাধবি! মন্তিকে! তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইল তোমার অস্তিকে ॥ 
তুমি সব হও আমার সথীর সমান । কৃষোদেএ কহি হবে রাখহ পরাণ! 


উত্তর ন! পাঞ পুনঃ ভাবেন অন্তরে । এই রবফণদাদী ভয়ে না কহে আমারে ॥ 
( শ্রচৈতন্থচরিতামৃতম্‌) 


= ই কথিত আছে এবং ইহাদের 
্ীরুফযামলতন্ত্রে মাধবী মল্লিকা প্রভৃতিকে শ্রকষ্ণের ননী বলিগই কথিত আছে এবং ইং 


নানাপ্রকার কুষ্ণসেবার কথাও বর্ণিত আছে_- 
গোপয়ন্তি যতো দেবি! শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বনায়কম্‌। ততন্তা গোপা উচ্যন্তে স্থানসথা ত্রজনাথয়োঃ ॥ 
গোপ্যঃ পঞ্চবিধাঃ সাধ্বি! স্থায়িগোপ্য ইমাঃ স্বতাঃ। তাঁসাং মধ্য প্রধান! যাস্তীনাং নামানি মে শৃণুয 
মাধবী মালতী জাতি লবঙ্গ মল্লিকাহ্বয়া। অশৌকলতিক! কুন্দী শেবণী শতগর্বরিক। ॥ 
যুথিক! রঞ্জমল্লী চ রঙ্গিণী চাপরাঞিতা। র্ণাখ্য। মৃদুল! বৃন্দ! নবি মতিয়া ॥ 
কুটিল। পাটল৷ হজ কেতকী কামদায়িনী ৷ বহুল! ঝিল্লিকা তারা বাণী ব্ৰাহ্মী বিষদ্ধিকা 
মল্লিকা সিংহিব! কুষ্ণা বাসন্তী নবমালিকা। ইতেতাঃ কথিতাঃ স্থায়ি প্রধান! সর্ধবকা মদ! ॥ 
যাঃ কৃজ্ঞমন্কমারোপ্য রময়স্তি ব্রজাঙগনাঃ। সমস্তবৈভবৈযুক্তা রহস্ত! রাঁমমণ্ডলে ॥ টা 


[বানি ভূত্বা তাঃ হুপুষ্পফলবৈতবৈঃ। তৰপয়ন্ত্যো বদন্তাত্ৰ বৃন্দাসধ্যো লতাহবয়াঃ 
ররর ও (শ্রীকুষ্ণযামলতন্ত্র ) 


্ীবুনদাবনের মালতী মাধবী প্রভৃতি 


লতন্ত্ে সদ্বাশিব পার্ধতীকে বলিয়াছেন_ হে দেবি! 
জা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা 


'পতাবুন্দ, বিশ্বনায়ক শ্রীক্কষকে নিজ কুঞ্জ মধ্যে গোপন করে এবং 
[ ২৬১ 1-৮ 
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ক কাকিরিক কার 
MSs iI 


করে সেজন্য তাহাদেরও “গোপী” বলা যায়। শ্রক্ষ্ণপ্রেযসী গোপীগণ নিজ নিজ ভাব নি ৬ 
সেবাধিকার ভেদে পঞ্চ প্রকার । তাহাদের মধ্যে মাধবী মালতী প্রভৃতিকে স্থায়ী গোপী বলা যায়। কেননা 
ইহারা অগ্ঠান্ত গোপীর মত শ্রীকুষের সঙ্গে নানাস্থানে গতাগতি বরে না, ইহারা একই স্থানে অবস্থান করিয়া 
নানাভাবে শ্রীরুষের সেবা করিয়। থাকে। এই স্থায়গোপীগণের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম করি 
শ্রবণ কর। মাধবী, মালতী, জাতী, লবঙ্গ, মল্লিকা, অশোকলতিকা, কুন্দী, শেবণী, শতপর্কিিকা প্রভৃতি ৷ ( অন্তান্ত 
নাম মূল শ্লোক দ্বেখিলেই বুঝিতে পার। যাইবে।) স্থায়ীগোপীগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের 
নাম বলিলাম। ইহারা পুপ্পপ্রদানাদি দ্বারা শীকবৃষ্ণের সর্ব্ববিধ বিলাদকামনা পুরণ করিয়া থাকে। 
ইহারা শ্রীকষ্চকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ব্রদ্রমণীগণের সহিত শ্রীরুষ্ের নানাবিধ বিলাস সম্পাদন 
করিয়া থাকে। ইহারা সর্ধাবিধ বৈভবযুক্ত। এবং সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না ( রহস্ত। )। ইহারা রাসমগুলে 
ক্রীড়াবুগ্ডরপে শীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায়তা করে এবং বিবিধ পুষ্পফলাদি দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের আনন্দধ্্ধন করে। 
ইহারা সকলেই শ্রববন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী দেবতাবৃন্দের সখী এবং লতারূপে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া নানাভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে। 

শ্রকফ্ণবিরহোন্নাদিনী ত্রজর মণীগণ যে, মাধবী মালতী প্রভৃতিকে কৃফদাসী কিংব| শরীরষ্ণের সখী 
বলিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বিরহোন্মাদবচন হইলেও তত্বতঃ খুব সত্য কথা । শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবান্‌ ভক্তগণ 
প্রেম বেশে যাহাই বলুন না কেন, তাহা কখনও তন্ববিহীন ভ্রান্ত বচনম!ত্রেই পর্যবসিত হয় লা। যদিও 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমব্যবহার ও প্রেমসেবা ব্যতীত অন্ত কোন দিকেই দৃষ্টি কিংবা বুদ্ধি সঞ্চার: 
হয় না তথাপি তাহাদের প্রেমপূত ব্চন কখনও মিথ্যা হয় না। “প্রীতিং বো জনয়ন্‌ যাঁতঃ করষ্পর্শেন মাধব" 
ব্রজরমণীগণের এই উন্মাদ বচন হইতেও তত্ব জানা যায় ঘে_তীহার! শীক্বংফ্ের “মাধব” নামোলেখে-( মায়া: 
শরীরাধায়াঃ ধবঃ শ্রীরাধাবন্লভ ইত্যর্থঃ ) রাধানহ এীকুষ্ণের সম্ব্ধবিশেষ এবং লীলাবিশেষ সুচন। করিগছেন। 
এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যযবর্য্য শ্রীপ্যদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্বৈফযবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন__ 

“বস্তুতস্ত পূৰ্ববত মা শ্রীরাধৈব, তাং ভূষণার্থমেব | তচ্চ তাপাং তদন্ুন্ধানীভাবেইপি দৈবগত্য! বিঙদ্ধপ্রক্ৃতযা 
বা স্বতঃ সৰ্ববন্চুর্ভেঃ স্বয়মেব মুখান্িঃসরতীতি জেয়ম্‌* ( ৰৃহদ্বৈষ্ণবতোযণীটীক! ) 

শ্ীকৃষ্ণবিরহিনী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকষ্চকে সর্ববসৌন্দধ্য নিকেতন মনে করিয়া “মাধব” বলিয়াছেন। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে মা শব্দের অর্থ শ্রীরাধিকা এবং মাধব শব্দের অর্থ শ্রীরাধাবল্লভ। তিনি শ্রীরাধিকাকে পু্পগজ্জায় 
সজ্জিত করিবার জন্যই পু্পচয়ন করিয়াছেন। যদিও ্রীরুষ্ণবিরহিনী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ 
অন্তধানের বৃত্তান্ত জানেন না, তথাপি লীলাশক্তির প্রেরণায় এবং তাহাদের শুদ্ধপ্রেমন্্ভাববশতঃ শ্রীকুফের 
সর্ববিধ লীলাই তাহাদের জ্ঞান-গোচর হইয়। যায় এবং তাহাদের বাক্যে তাহার অভিবাক্তি হয়। হুতরাং 
্র্রমণীগণ, তাহাদের প্রেমানরূপ ধারণাঙ্্মারে যখনই যাহা বলুন না কেন তাহা কখনও তত্ববিহীন ও 
ভ্রান্তিমূলক হয় না। 

শ্রকষ্ণবিরহোন্নাদিনী ব্রজরমণীগণ, মাধবী মালতী প্রভৃতির নিকট শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ না পাইয়া বলে 
বনে শ্রীরুষ্ণানসন্ধান করিয়!. বেড়াইতে বেড়াইতে যমুনাতীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে সারি 
সারি আত্রপনসাদি বৃক্ষ দেখিয়া পরমান্দে উৎফুল্ত হইলেন এবং বলিলেন, এবার আমরা নিশ্চয়ই শ্রীকবৃ্ষের 
অনুসন্ধান পাইব। এই সমস্ত বৃক্ষগণণ যমুনাতীরবাসী তপস্বী । স্থতরাং ইহারা যে .নিরপেক্ষ পরোপকাঃ! 
হইবেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এই সমস্ত বৃক্ষগণ রোজ, বৃষ্টি, শিশির প্রভৃতি ভোগ করিয়া 
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পাপা, পাম্প লাখ লা শা 


নিরন্তর যমূনাকুলে দণ্ডায়মান আছেন এবং ফল ও ছায়া দ্বারা সর্বদাই সমাগত জনের গ্রীতিবিধান 
করিতেছেন। যাহার! নিরস্তর তীর্থ স্থানে বাদ করেন এবং সর্বববিধ ভোগবিলাপবজ্ন করিয়া তপস্তায় রত 
থাকেন, তীহাদের কোনই পক্ষপাঁতদৌষ থাকে না এবং তাঁহার। সর্বদাই সর্ধাত্তঃকরণে পরোপকাঁর মহাত্রত 
পালনের জন্য চেষ্টত থাকেন । 

পূর্বে যে অশ্ব বটাদি পুষ্পবৃক্ষ এবং কুরবক অশোক প্রস্তুতি পুম্পবৃক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে 
তাঁহার! যমুনাতীরশীপী ন! হইলেও তীর্থবাসী । কেননা বুন্দাবনের সমস্ত বনভূমিই মহাতীর্থ। অশ্বখ বট 
কুরবকক অশোক প্রস্ৃতি বুক্ষগণ এই মহাতীর্থে বাস করে এবং রৌদ্র বৃষ্টি, শিশিরাদি ভোগ এবং একই- 
স্থানে দণ্ডারমান থাকা প্রভৃতি তপ্যাচরণ৪ করে, কিন্তু তাহাদের কিছুমাত্র হৃদয় শোধন হয় নাই। 
অশ্ব বট প্রভৃতি ম্গীবৃক্ষগণ তীর্থবাসী এবং তপস্বী হইলেও তাহাদের শহত্বগর্ধ্বের জন্তু হৃদয় শোধন হয় 
নাই। কুরবক অশোক প্রভৃতি বৃঞ্ষগণও তীর্ধবাণী এবং তপন্বী। তাহাদের মহত্গর্ব না থাকিলেও 
তাঁহার! অত্যন্ত বিলানী। তাহারা সর্বদাই পুস্পদচ্জা সজ্জিত হইয়া মৃদুল পননহিল্লেলে ছুলিয়। দুলিয়া 
আনন্দোপভোগ করিয়া থাকে। চিরদিন তীর্থবাঁন ও তপন্তাচরণ কর! সত্বেও তাহাদের বিলাস-বাদনাসক্ত 
চিত্ত কিছুতেই শুদ্ধ হয় না। তুলসীও তীর্থবাঁসিনী এবং গোবিন্দচরণসঞ্জিনী হইয়াও নিরন্তর ভ্রমরগুপ্রন- 
অবণরত বলিয়া তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় ন!। যাহার! সর্রদাই বুথালাপ শ্রবণরত থাকে তাহাদের তীর্থবসে এমন 
কি শ্রাগোবিন্দ5রণ সঙ্গেও হৃদয় শোধন হয় না। স্থতরাং যাহার! মহত্তগর্ধে ক্ষীত, যাহার! বিবিধ বিলাদাপক্ত 
এবং যাহার! সর্ধদ| বুখালাপ শ্রবণরত তাহাদের তীর্ঘবাস এবং সাধনান্ষ্ঠানাদি করিয়াও কোন প্রকার 
ফল লাভ হয় না, যাহাঁদের কোন প্রকার মহত্বগর্ধ কিংবা বিলাপবাসনা থাকে না এবং যাহার! কৌনপ্রকার 
বুখালাপ রত নহে তাহারাই প্রকৃতপক্ষে তীর্থবাস এবং সাধনানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে পারে 
এবং তাহাদের নিকট গেলেই কৃষ্ণপ্রাধির প্রকৃত পথ জানিতে পারা যায়! কিন্তু যাহার! মহবগর্বের অন্ধ, 
তাঁহারা ক্ষুদ্র ব।ক্তিকে গ্রাহ করে ন1। যাহার! তীর্থবাসী তপস্বী হইয়াও বিলাসী তাঁহাদের চিত্ত সর্ব 
বিলাসেই আসক্ত থাকে। কাজেই তাহাদের নিকট কৃষ্ণের উদ্দেশ জান! যায় না। যাহারা বৃথালাপ- 
রত তাহাদের কৃষ্ণকথা বলিবারও শক্তি লোপ হইয়া যায় । সেইভন্যই আমরা তাহাদের নিক্ট কৃষ্ণের 
উদ্দেশ জানিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি। কিন্তু যমুনাতীরে যে সমস্তআত্রপনসাদি বৃক্ষরাজি দেখিতেছি, 
ইহারা অশ্বখ বটাদ্ির ন্যায় মহাবৃক্ষ নহে স্থতরাং ইহাদের মহত্গর্ব্ব নাই। ইহাদের কোনপ্রকার পুগ্প 
সঙ্জা প্রভৃতি বিলাপ দেখা যাইতেছে না; অতএব ইহারা বিলাসী নহে এবং ভ্রমরগুপ্রনাদি বৃথালাগের সহিত 
ইহাদের কোনই সংন্ধ নাই। কাজেই ইহারাই শ্রীরুফের উদ্দেশ জানাইবার প্রকৃত অধিকারী । এই 
কথ! বলিয়! ্রকষ্বিরহোন্সাদ্রিনী ত্রজরমণীগণ, আজপনসাদি বৃক্ষগণের নিকট গমন করিলেন এবং 
বিনীতভাবে বলিলেন 

আত্ম! পনস! পিয়াল! হ্প্ব কোবিদার তীর্থবাঁদী কর সবে পর উপকার ॥ 

কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা ? পাইলা দর্শন? কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ (প্রীচৈতগ্, রতামুতং ) 

শরীরুষ্চবিরহোন্মাদিনী ব্র্ররমণীগণ প্রতি বৃক্ষের নিকটে গ্রিয়া তাহাদের নামগ্রহণপুবিক আহ্বান 
করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন। ( গ্লোকস্থ ১৩ এবং আত্ম 
এই ছুই শব্দই আত্ম বাচক এবং নীপ ও কদম্ব এই ছুই শব্দই কদম্ব বাচক হইলেও কিছু প্রতেদ আছে। 
লতাজাতীয় আত্রবৃক্ষকে চুত এবং বৃক্ষপ্গাতীয়কে আত্র বলে এবং যে ক্দথের পুষ্প ছোট হয় তাহাকে 
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২০৮০ জীমন্তাগবতম্‌ । 


Laas a লও রশৎিলিলাংিলী লালী লাম লমিল পা সস ত ১ লিল মি লম লস সত মিদাং লস স্দপিশলছিল এতদ ১ ল১ল১ল২ল১২ল লী ছলছলল 


শ্পাটিপ্িনাসপসিাসি শা ৯ পপ তা, 


নীপ কিংবা কেলিকদণ্থ বলে এবং যাহাতে বড় বড় পুষ্প হয় তাহাকে কদদ্ধ বলে।) ঙগরমণীগণ আছ 
পনসাদি বৃক্ষমূলে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জিগ্ঞাসা করিয়া বনস্থ পীলুঃ করীর, মধুক, নাগরদ্, নারিকেল, পূগ, 
তাল, কদলী, লবলী বদরী প্রস্ততি বৃষক্ষগণের৪ নাম গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিলেন এবং সকলের 
নিকটেই প্রার্থনা জানাইলেন যে কোন্‌ পথে গেলে অমর কৃষ্ণ পাইব তাহাই আমাদের বলিয়া! দাও। 

ইতঃপূর্বে ব্রজরমণীগণ, অশ্ব, বট, কুরবক, আঁশোক এবং তুলপী প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন পকষ্ণ কোথায় আছেন তাহাই বলিয়া দাও” কিন্তু আম্রপনসাদির নিকট প্রার্থনা করিলেন 
যে_“শংসন্ত কৃুষ্ণপদ্রবীং অর্থাৎ কোন্‌ পথে গেলে কৃষ্ণ পাওয়! যায় তাঁহীই বলিয়া দাও। ইহাতে মনে 
হয় যে__কৃষ্ণের উদ্দেশ করা অপেক্ষা কষ্ঃপ্রাঞ্থির পথের উদ্দেশ করাই সমীচীন। কেননা কৃষ্ণের উদ্দেশ 
ভানিয়াও যদি. কেহ কুষ্কপ্রাপ্তির পথের উদ্দেশ না জানে তাহা হইলে কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা 
জাঁনিয়াও পথের খবর না জানায় তাঁহার! রুষ্ণের নিকট যাইতে পারে না। কিন্ত যদি কেহ কষ্ঃপ্রাপ্তির পথের 
খবর জানিয়া সেই পথে চলিতে পারে তাহা হইলে কৃষ্ণ চোথায় আছেন তাহা না জানিলেও নে অন্ 
পথিকের সাহাযো কুষ্ণের নিকট যাইতে পরে । জগতেও দেখ! যাঁয_-অনেকেই কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা 
জানেন এবং বলেন যে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা-রাপাস্বাদন্‌ করিতেছেন, কেহ বলেন কৃষ্ণ সর্ধবনীব হৃদয়ে 
আছেন, কেহবা বলেন বরঞ্চ জলে স্থলে অনলে সর্বত্র আছেন, কিন্তু কোন্‌ পথে গেলে তাহাকে পাওয়া 
যায় সে পথের কথা কেহই বল্নে না কিং সে পথে কেহই চলেন না। জগতে কুষ্গিজ্ঞাহ অনেক 
আছেন, কিন্তু কুষ্তপ্রীপ্তির গথজিজ্ঞন্থ অতীব বিরল! 

বাহ! হউন, ব্রজরম্ণীগণ রুষ্ঃপ্রাপ্তির পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আ্রপনসাদি বৃক্ষগণকে বলিলেন_হে 
যগুনাতীরবাসি সদাশ়্গণ! তোমরা যদ আ.'দো কৃষ্ণ ্রাপ্তিঃ পথ দেখাই 1 না দাও তাহা হইলে 
আমাদের পক্ষে সে পথ খুঁজিয়া লওয়! সম্ভবপর হইবে না। কেননা আমরা সকলেই "রহিতাত্ম” অর্ধা 
কুষ্বিরহে আমাদের মন শুন্ভ। আমরা শুন্য মনে অঙুদন্ধান করিলে কোনদিনই কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখিতে 
পাইব না। শূন্য মনে কৃষ্ণপ্রাপ্থির অঙ্গপদ্ধানে রত হইলেও মনের মত শুন্ত পথের বথাই মনে আপে এবং 
সেই পথে চলিতেই ভাল লাগে । দেইজন্ত কাহারও যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের খবর জানিতে ইচ্ছা! হয়, তাহা হইলে 
তাহার সেই পথের পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করাই উচিত। সে পথের প॥খকগণ সকলেই পরোপকারে রত 
হন এবং তাহারা মনে করেন যাহার! অপথে বিপথে চলিতেছে তাহাদের সকলকেই এই পথে লইয়া আসিব । 
কিন্তু যাহারা সে পথের পথিক নহেন তাঁহার! যদি শত সহন্্র চেষ্টাও করেন তাহ হইলেও কখনও কাঁহাকেও 
সে পথ দেখাইতে পারে না কিংবা নিজেও সে পথে চলিতে পারে না। অতএব হে যমুনাতীরবামি 
পরোপকাঁররত বৃক্ষগণ! আমরা কুষ্ণগ্রাপ্তির পথ পাইবাঁর জন্য তোমাদের শরণাগত হইলাম। তোমরা 
আমাদের সেই পথ দেখাইয়া প্রকৃত উপকার কর। 

রী্ফচবিরহিণী 'ব্রজরমণীগণ, আত্রপনসাদি বৃক্ষসমূহের নিকটে গিয়া প্রত্যেকের নাম ধরি ডাকিয়া 
ডাকিয়া কত অনুনয় বিনয় করিয়া প্রীকষ্ঞপ্রাণ্থির পথ নির্দেশ করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা! করিলেন, ক্স 
কাহারও নিকট কোনই উত্তর পাইলেন না। কখন তীহার] মনে করিলেন যে__-এই সমস্ত যমুনাতীরবাদী 
মহাতপন্বী বুক্ষগণ বোধ হয় মৌনব্রতাবল্বী। নচেৎ আমাদের কাতর প্রার্থনায় এই সমস্ত সদাশয়গণ কখনই 
আমাদের নিরাশ করিত না। কিন্তু ইহারা মৌনব্রতাবলদ্বী হইলেও শাখা সঞ্চালন করিয়া আমাদের 

নানাকথ। 

পথ দেখ্ইতে পার্তি। হায় ! তবে বেন ইহারা এভাবে আমাদের উপেক্ষা করিল। এইগ্রকার গা? 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | ২০৮১, 


ইহাদের কোনপ্রকাঁর বাহ্‌ জ্ঞান নাই বলিয়া আমাদের কাতর প্রার্থন। ইহাদের বর্ণগোচর হয় নাই। 
আমাদের কাতর ক্রন্দন যদি ইহাদের কর্ণগোচর হুইত তাহ! হইলে এই সমস্ত সদায় এবং পরোপকার- 
ব্রতনিষ্ঠ বৃক্ষগণ, কখনই নির্বাক ও নিপন্দভাবে আমাদের উপেক্ষ, করিত না। এই সমস্ত বৃক্ষগণ চতুর্দিকে 
এমন করিয়া ঘনপত্রদমন্িত শাখাবলী প্রসারিত করিয়! দণ্ডায়মান আছে যে- ইহাদের শীতল ছায়ায় 
কত রৌদ্র-তাপ-তপ্ত পথিকের শ্রাস্তি দূর হ্য়। ইহার! এমন ফলভারাবনত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে যে 
ইহাদের কোন প্রকার গর্ব কিংবা উদ্ধত্যের লেশও আছে বলিঘা মনে হণ্র না। ইহারা এতই স্থুপক 
ফলমভ্তার লইয়া দাড়াইয়া আছে যে, ইহাদের নিকট কোনও ক্ষুার্ত ব্যক্তি আসিলে দে কখনই বঞ্চিত 
হইবে না। ইহাদের দেখিলে মনে হয় কেবলমাত্র পরের উপকার করিবার জন্ই ইহারা জন্মগ্রঃণ 
করিয়াছে এবং জীবন ধারণ করিতেছে ( পরার্থভবকাঃ )। স্থৃতরাং ইহারা যদি সমাঁধিমগ্ন না হইত তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথনির্দেণ করিয়া দ্িত। কিন্তু ভাগ্য আমাদের নিতাস্ত মন্দ বলিয়! 
আমরা এমন সদাশয় মহাতপন্থীর সঙ্গ পাইয়াও $ষ্ঃপ্রাঞ্ির পথের উদ্দেশ্য পাইলাম না। যাহা হউক, এই সমস্ত 
সমাধিমগ্ন মহাতপন্বীগণের মুখে কোনও কথা শুহিতে না পাইলেও ইহাদের »লগলাভেই আমাদের পরম 
কল্যাণ হইবে এবং আসরা অচিরাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের সন্ধান পাইব সন্দেহ নাই। মন্দিরের দে€ত। 
যেনন নির্বাক নিন্দ কাষ্ঠ মৃত্তিকা পাঁষাণাদি যুত্তিধারী হইলেও তাহাদের দর্শন ও প্রণাম করিলে £ষ্টসিদ্ধি 
হয়, সেইরূপ সমাধিমগ্ন মহাপুরুষের মুখের কথ। শুনিতে না পাইলেও তাহাদের দর্শনেই এমন লৌধ্রাগ্য 
লাভ হর যে, ত হাতে নিশ্চয়ই ইষ্টসিদ্ধি হয় । বিশেষতঃ কোনও সকাম ব্যক্তি যদি কোনও নি্ধাম মহাপুরুষের 
নিকট গমন করে তাহা হইলে সে তাহার কামনামুরূপ প্রার্থনাই চাঁন ইয়া থাকে। কিন্তু কাঁমন! পূরণ 
হইলে ত.হার পারমার্ধিক লাভ কিংবা ক্ষতি হইবে তাহা মে বিচার করিতে পারে ন!। সর্ম্ব্যাগী মহাপুরুষের 
নিকটে গিয়াও সকাম ব্যক্তিগণ ধন পুত্র আয়ু আরোগ্য প্রভৃতি লা’ভর জন্যই প্রার্থন জানাইয়া থাকে, ত'হার। 
যদি কখনও কোনও শাধন কথাও জিজ্ঞাসা করে তাঁহা হইলেও তাহ! কিসে .অল্লাযাসে এবং হার 
বিহারাদ্ির অবিরোধে হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থ। জানিবার চেষ্ট করে। কাঁঙ্গেই তাহাদের পক্ষে 
কোন মহাপুরুষের আদেখবাণী ন! শুনিয়া কেবলমাত্র দর্শন প্রণামাদি করিয়া চলিয়| যাওয়াই ভাল। " 
কারণ তাহাতেই তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। তাই বলিতেছি_ আমর! এই সমাধিমগ্ন তীর্ঘবাসিগণের - 
কোনও আদেশবাণী শুনিতে না গাইলেও ইহাদের দর্শনেই আমাদের মঙ্গল হইবে; অতএব চল আমরা, 
স্থানান্তরে যাই এবং আমাদের পরমপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাহার চেষ্টা করি। এই 
কথা বলিয়া প্রীরুষণবির হিণী ব্রজরমণীগণ আবার কৃষ্ণাদ্বেষণে ্রবৃত্ হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
ব্রজরমণীগণ যখন আম্রপনসাদি বুক্ষগণের নিধটে কুষ্খপ্রাঞ্থির পথ জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন 
তখন তাহাঁদের “পরার্থভবকাঃ৮ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাহাতে তীহাদের বক্তব্য এই যে__বৃক্ষগণ পরো- 
পকারের জন্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (পরার্থে ভব উৎপত্তি: ধেষাৎ তে) কেননা বৃক্ষগণ তাহাদের পত্র 
পুষ্প, ফল, ছায়া, তুক্‌ প্রভৃতি সমস্ত দিয়াই পরের উপকার করে, কিন্তু তাহারা তাহাদের পত্র পুল 
ফ্ললাদ্ি কিছুই নির্গে ব্যবহার করে নাঁ। কাজেই এই সমস্ত পরোপকারব্রতনিষ্ঠ বৃক্ষগণ নিশ্চয়ই 
আমাদেরও কুষণগ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া উপকার করিবে। ইহা ছাড়াও তাহাদের মুখোচ্চারিত 
*পরার্থ5বকাঃ” এই পদ হইতে তাহাদের অক্ঞাতসাঁরে এক পরমতত্বের প্রকাশ হইয়াছে! শরীবুদ্দাবনে যে 
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শ্রীমন্তাঁগবতমূ । 


২২৮২ 33588১88888... 
সমস্ত বৃ আহে তাহারা কেহই গ্রাকৃতজগতের বৃক্ষের ম নহে, তাঁহার! বি শ্রীরাধ'কুষের সেবা 
করিবার এতই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (পরা পর পণ শ্রীরাধারুষৌ, তলেরর৫থে তয়োঃ সেবার্থং ভবঃ 
উৎপত্তর্ষেষাং তেঃ পরার্থভবকাঃ) ইমঞ্ভাগবতের প্রথম মোকে “সত্যং পরং ধীমহি* এই বচনে পর শবে 
পরতত্ব স্বরূ? শ্রীকষ্ণের তত্ব প্রকাশ হইয়াছে “এবং দেবী কৃঞ্ণময়ী প্ৰোক্ত! রাধিকা পরদেবতা।” “ণর্ববলগ্ষীমরী 
সর্ঝকাস্তিঃ সংমোহিনী পরা” এই গৌতমীয়তন্্ বচনে পর! শবে প্রীরাধিকাকেই লক্ষ্য করা হ্ইয়াছে। 
সুতরাং “পরা প্রীরাধিকা” এবং “পর শরীক” এই ব্যাখ্যা অশান্ত্রীয় নহে। যাহা হউক শ্ীবৃদ্দাবন্বে বুক্ষাবলী 
এই পর এবং পরার দেবা করিবার জন্যই শ্রীবদ্দাবনে আবিভূত হইয়াছে এবং ইহার। সকলেই অপ্রাক্বত 
এবং প্রীরুষ্ণের দেবক। শ্রীক্ব্য!মন্মতন্তরে বৃন্দ!বনের বৃক্ষাবলীর স্বরূপ জানা যায় 
ক্রমাশ্চ করপপূর্ধা যে নানামোদরবিধায়কা: | বৃন্দাবনস্থাস্তান্‌ বিদ্ধি বলতদ্রাংশসভ্ভবান্‌ ॥ (শ্রীকুষ্ঃযা মলতন্ত্রম ) 
্রীবন্দাবনের বৃক্ষগণ সনলেই কল্পবৃক্ষ এবং বলভদ্রের ( সঙ্ক্ষণের ) অংশ সম্ভৃত। ইহার! নানাভাবে 
প্রীগাধাগোবিন্দের আনন্দবর্ধান করিনা ঘাকে। 
কেচিৎ পীয়া পরিণতরুচয়ঃ কেচন ক্ষীরসারৈ:, দিব্যৈ: সন্নিস্মিতাঃ কেইপাতুলমদর তামাপবানাং ঘনান্গ £| 
কেচিচ্ছৈলোবমাঃ কে২প্যতিহিমকরকা তুল্যরূপা ইতি শ্রী, বৃন্দারণ্যে সমন্তাৎ দধতি বহুবিধ! রাধিকা কৃষতুষ্ট্ে ॥ 
€ খবৃন্দ বনশতকম্‌) 
্রীবন্দ'বনের বৃক্ষরা্গি অমৃ *ধ'রা নক্ত সমুজ্জনরুচি সম্পন্ন, কোন কে!নও বৃক্ষ দিব্যক্ষীরসার স্থনির্শ্বিত, 
কতকগুলি অতুল মদনক আপত্রে ঘণীহৃত মূর্তি। কতকগুলি খৈলসদূশ এবং কতকগুলি বা অতি শীতল 
করকার ন্যায় মৃত্তি বিশিষ্ট। শ্রীরাধাকু-র গ্রীতিবিধানের জন্য ই্রবুন্দীবনভূমির নানাস্থানে এইপ্রকার ন!ন'- 
বিঃগ্রণবিশিষ্ট অগণিত বৃক্ষীবলী শোভা পাইতেছে। 
গৌড়ীয় বৈ্ণবাচারধ/বর্ধ। শ্রীপদ দনাতন গোস্বামী এবৃন্দাব:নর বৃক্ষপমূহের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন 
যন্তৈকৰৃক্ষোহপি নিজেন কেনচিৎ ভ্রব্যেণ কামং তনুতেহখিনোহ খলান্‌ ॥ 
তথাপি তমৈব সদা প্রকাণয়েৎ এশবর্ষ।মীশঃ ব্ববিহীরবিস্বতঃ ॥ ( বৃহদ্ভাগবতামবৃতং ) 
্ীবৃন্দাবনের যে কোনও বৃক্ষ, তাহার পত্র পুপ্পার্দি যে কোনও দ্রব্য দ্বার৷। সকলের সকল মনোরথ 
পূর্ণ করিতে পারে। কিন্ত শ্ররাধাকৃষের বিহারে বাধা ঘটবে বলিয়া তাহার! তাহাদের এই এঁশব্য্য 
প্রকাশ করে না। ইহাতে বক্তব্য এই যে শ্রীবৃন্দবনের সমস্ত বৃক্ষই কর্পবৃক্ষ। সুতরাং যে কোন বৃক্ষের 
নিকটেই যে কোনও পত্র পুষ্প ফলাদি এমন কি বন্তালঙ্করাদি পর্যন্ত কোনও প্রার্থিত বস্তই পাওয়া যাইতে 
পারে! কিন্তু তাহারা প্রায়ই তাহাদের এই ধশ্বধ্য প্রকাশ করে না। শ্রীরাধাকৃষের সেবার জন্ত যখন বরজরমনী- 
গণ কুম্মচয়ন করিতে যান, তখন যদি একই বৃক্ষে জাতী যূথি মল্লিকা মালতী প্রভৃতি সর্বাধ বুম পাও 
বা হী হইলে তাহাদের কুহ্মচ়নের জন্য বনে বনে বেড়াইতে হয় না) কিংবা সেই সেই কুন্ক প্রাপ্তির 
i বরা একই বৃক্ষে আম, পনস, কদলী গুভুতি  সর্ববিধ ফলই 
দর সেবার জন্য ফল সংগ্রহের কোনই উৎকঠা থাকে লা। 


| 
শ্রকষ্চও যে সময়ে বিবিধ পুঙ্পুফলাদি সংগ্রহের ছলে বন হইতে বনান্থরে গমন করেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাহার 


নে সিং তি যদি একই বৃক্ষ হইতে সর্বববিধ ফল পুপ্রাদি সংগ্রহ হয় তাহ! 
রর i a পুলপাদি সংগ্রহচ্ছলে গোপীগণসহ বনভ্রমণ বাসনা পূর্ণ হয় না। শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষাবলী 
ঘ্রক্ষের স্বভাব প্রকাশ করে তাহা হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপরা গোপীগণের অনায়াদে 
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সেবাসিদ্ধি হওয়ায় সেবাকাজ্জা শিথিল হইগ যায়! কখন কখনও জলবিহারের পর NE গোপীনাথ 
যখন আর্দ্র বন্তে শ্রীরাধাকুণ্ড ও যমুনা প্রভৃতির তীরে আসেন, তখন উ“হাদের পরিধানের জন্য তীর্থ 
বৃক্ষে শু বন্তরাদি প্রাপ্তির কথা জানা যায়। স্থতরাং বৃদ্দাবনস্থ কর্পবৃক্ষণণ অধিকাংশ সময়েই সাধারণ 
বৃক্ষের স্ায় পুঃ্পফলাররি প্রদান করেন এবং প্রয়োজন হইলে কর্পবৃক্ের ন্যায় বস্ত্রাতরণাদি প্রণান করেন। 
্রীরুদ্রধা মলতন্ত্েও শঙ্কর পার্ববতীর নিকট ্রবন্দাবনন্ত বৃক্ষাবলীর গুণ বর্ণন। প্রদঙ্গে ববিয়!ছেন-_ 
যং কুহুমং যদ মৃগ্যং যং ফলঞ্চ বরাননে। তত্তদ্নেব প্রস্থযত্তে বৃন্দাবনন্থুরজ্রমাঃ ॥ ( পীরুদ্রযামলতন্রম্‌ ) 
' হে বরাননে! শ্রীববন্দাবনে শ্রীরাধাকুষ্ণের সেবার জন্ত তাহাদের পার্ধদগণ, যখন যে পুষ্প কিংবা যে ফল 
অন্বেষণ করেন শ্রীবৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষগণ তৎক্ষণাৎ সেই পুষ্প ও ফলারি প্রসব করিয়া থাকেন। 
কি্দন্তী আছে যে-যদুবংশ ধ্ব'সের পর অঞ্জন, শ্রীকৃষের প্রপৌত্র বদ্রনাভ ও তীহীর জননী উষাহক 
হস্তিনাপুরে লইয়া আসেন। তাঁহার পর মহারাঞ্জ যুধিষ্ঠির, বজ্নাভকে মথুরায় রাজসিংহাসনে' স্থাপন 
করেন এবং ব্জ্রনাভ মথুরামণ্ডলের রাজা হইয়া কিছুকাল মথুবায় বাদ করেন। সেই সময়ে তাহার 
ব্রজমগ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি লীলা করিয়াছেন তাহ! জানিতে এবং লীলাস্থলী দর্শন করিতে ইচ্ছ। হয়। 
তিনি তাঁহার জননী উষাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যথাসম্ভব লীল।কথা বর্ণনা করেন; কিন্তু কোথায় 
কোন্‌ লীল৷ হইয়াছিল তাহা তিনি জানেন না বলিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন না। বজ্রনাভ 
ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথায় কোন্‌ লীল| হইয়াছিল, তাচ তিনি কিছুতেই 
নির্ধারণ করিতে পারিলেন না । পরীক্ষণ যখন তীহ র প্রকট লীল। গোপন করেন তখন তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে ব্রমণ্ডলবাঁদী নরনারী প্রন্ুতি সবলেই অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ৷ স্থতরাং ব্রজভূমি 
তখন জনশূন্য বনভূমি। বজ্নাভ থে কাহারও নিকট তাহার প্রপিতামহের লীনাস্থনীর কথা জিজ্ঞাস! 
করিবেন এমন হুষেগ্ পাইলেন না। তিনি তথন হতাশ হইয়া গেলেন এ মনে মনে ভাবিলেন 
যে আমার ভাঁগো লীশস্থলী দর্শনের কোনই শ্রযেগ ন ই! তিণি বিষপ্র বদনে যমুনাপুলিনে বসিয়া 
নিগের দুর্ভীগেঃর কথা চিন্তা করিঙেছেন এমন সময়ে সেখা“কার বৃগ্ষগণ তাহাকে ব্রাসস্থলী দেখাইয়] 
দিলেন এবং ক্রমখং তিনি ব্রঙ্গমগ্ুলের সর্বস্থানে পরিভ্রমণ ধরিয়া সেখানকার বৃষক্ষগণের নিকট হইতে সমব্ত 
লীলাস্থলীর উদ্দেশ পাঁইয়াছিলেন। এই ভাবে বজ্রনাডই প্রথমতঃ একৃষ্ণের লীলাস্থলীর সন্ধান পাইয়া 
সেই সেই স্থানে এক একটি কুণ্ড করিয়া স্বান চিন্তিত করেন। অন্তাপি তাহা বজ্রকুণ্ড বলিয়া ব্রজ্মণ্লে 
প্রসিদ্ধ আছে। তাহার পর কলিধুগপাবনাবতার শ্রীমন্হা প্রভুর ক্ুপাশক্তিপ্রাবে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 
মথুরার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেনা এখন যে সমস্ত ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণ, ব্রদ্রমগ্ুলে গিয়া গ্রীকষের লালাস্থলী 
দর্শন করিয়! কৃতার্থ হন, তাহা শ্রীবন্দাবনস্থ, বৃক্ষগণেরই রুপায়। বৃষ্ষগণ যদি বজ্রনাভকে লীলাস্থলী 
দেখাইয়া না দিতেন তাহা হইলে কাহারও ভাগ্যে লীলাস্থদী দর্শনের সুযোগ লাভ হইত না। শ্রীবৃন্দাবনের 
বনে বনে বৃক্ষরপে কোন্‌ মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। শ্রীকষের 
প্রকট লীলার সময় যে সমস্ত বৃক্ষগণ প্রীবৃন্দাবনে আবিভূর্ত হন, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বৃক্ষরূণী 
পাধদ। ইহারা সকলেই দর্বশক্কিদম্পন্ন এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দেবাই ইহাদের কার্য । লীলাসৌষ্ব সম্পাদনের 
জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হয় এই সমস্ত বৃক্ষগণ তথনই তাহার সামঞ্জস্ত করিয়া থকে । শ্রীকফের অপ্রকট লীলার 
সময়েও মহঃ জন, তগঃ এবং সত্যলোক হইতে বহুতর যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ ব্রজমওলে বাদ করিবার জন্ত 
.বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া -ব্রজমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন -এবং সেখানে চিরজীবন বাস করিয়া কৃতাথ হন! অগ্ঠাপি 
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ক পাসপাাশিপাসিশিতীসিপ 
বি মিকাক ক ~~ 


রি রঃ সমস্ত বৃক্ষগণকে দেখিতে পাই, তাহারা কেহই সাধারণ দো ভা 
ক্রিলাঁভ করিবার বাসনায় বৃক্ষরূপে ব্র্গে বাস করিতেছেন! 
প্রবৃ্ণধ্রিহিণী ত্রজরমণীগণ, যে সমস্ত বুনো নিকট শিরা রি বরিলেন I 
এ এ সর্বণক্তিশালী। কিন্তু ব্ৰজরমণীগণের কবল্ণাম্বেযণে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য বুক্ষগণ শ্রকষ্ণের 
্রীষ্ণ পার্ধদ এবং স্বাগক্তি শালী । ই । আনাগাসে রীঃক্ষপ্রান্তি হইলে রসাহ্থান হয় না ; কাজেই 
বথ। জানিয়াও ত্রজরমীগণকে জানান নাই। 5 ইরান জজ ভন 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া যতই ক্রন্দন ও টি দ্ধ কিছুই ন 
নীগণ যর্বিও বৃক্ষগণের স্বরূপ সদদ্ধে বিছুই জানেন না 
শুনিয়াও বৃদ্দগণ নিরুত্তর হইয়াই ছিলেন। ব্রজরম ; এবং উত্তর ন 
তথাপি তাঁহার! বিরহোম্মা্দ বশতঃ তাঁহাঁদিগক কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এব 
ES লী ব্রজরমণীগণ যখন আম্রশনসাদি মা Ee lab el 
জানাইয়া এীক্ব্চপ্রাপ্তির পথের কথ! জান্তে পাঁরিলেন না, ন রি রা টি রে 
সমাধিমগ্র তপস্বগণের নিকট কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই। তখন আহার এতে ডি TE 
করিতে লাগিলেন যে-এই রাত্রিকালে নির্জন বনভূমিতে আমরা কাহার কাছে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা 
করিব? কুষের কথা কেশ জানে কেবা জানে না তাহাই বা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? হায়! 
অমাদের কি কচ্ছারা হইয়াই থাকিতে হইবে? এই প্রকার নানা বথা বলিতে রশি আরা 
ররুষণ.নষণচঞ্চল দৃষ্টি, বনভূমিত সংলগ্ন হইল এবং মকলেই.তখন পরমানন্দে বলিয়া উঠবোম ভা 
আমরা যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণের সংবাদ জানে তাহার সন্ধান পাইয়াছি। একমাত্র পৃথিবীই নিশ্চিতরূপে কষে 
সংবাদ জানে, কেন] প্রাক যেখানেই যান কিংবা! লুকায়িত হউন না কেন, তিনি এই পৃথিবীতেই আছেন। 
কাজেই পৃথিবী তাহার স্থবিস্তুত অদ্ের কোন না কোন অংশ দ্বারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরম্পর্শ করিয়াই 
থাকে! অতএব পৃথিবীই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের সংবাদ জানে। কৃষ্ণের দীপ, সথা, পিতা, মাতা, প্রেয়দীব্গ, 
ধেঞুবুন্, বনের বৃক্ষণণ প্রভৃতি সকলেরই কোন না কোন সমরে রুষ্ণবিরহ ভোগ করিতে হয়। ক্হেই 
সর্বদাই রুষ্কের নিকটে থাকিতে পারে না কিংবা সর্ধদ! কষ্কে নিজ নিকটে রাখিতে পারে না। কিন্ত 
ভাগ্যবতী পৃথিবীর কধনই কৃষ্চবিরহ ভোগ করিতে হয় না। অতএব এতক্ষণে আমরা ক্বষ্ণের সংবাদ 
প'ইবার স্থযাগ লাভ করিতে পারিয়াছি। ষে কৃষ্ণকে জানে এবং সর্বদাই কৃষ্ণ লইয়া থাকে তাহার কাছে 
জিজ্ঞাদা না করিলে কেহই কৃষ্ণবার্ত। জানিতে পারে ন। । আমরা এতক্ষণ যাহাদের নিকট কষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছি তাহাদের কাহারও এমন কিছু সৌভাগ্য নাই যে-সর্বদ| কৃষ্ণ লইয়া থাকিতে পারে। কাজেই 
তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস করিরাও আমর] কুষ্ণবার্ত' জানিতে পারি নাই | এইবার আমর! নিরন্তর কণ 
সঙ্গিনী ধরণীর নিকট ক্কষ্ণবার্ভ! জিজ্ঞাস। করিলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিব। এই বলিয়া ্রীকুঞ্ণবিরহিণা 
্রঙ্গরমণীগণ, পৃথিবীর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া ভিজ্ঞানা করিলেন__হে ভাগ)বভী পৃথিবী ! তুমি সর্বদাই 
কৃষ্ণচরণস্পর্ণস্থখাস্বাদন করিতেছ, অতএব তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাঁহা বলিতে 
পারিবে! আমর! তোমার নিকট কুষবার্তা জিজ্ঞাসার পূর্বের একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে_তুমি 
ইহজন্মে কিংবা পূর্ব জন্ম-জন্মান্তরে ফি তপস্তাচরণ করিয়াছ তাহা আমাদের বলিতে পার? আমরা 
যদি সেই তগগ্তার কথা জানিতে পারি তাহা হইলে আমর! সর্বত্যাগ করিয়। তাহাতেই রত হইতে চেষ্ট| 
করিব। তোমার নিকট কৃষ্ণপ্রাণ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করা. অপেক্ষা তোষার তপপ্তাচরণের কথা জিজ্ঞাদ| 


আমর! ব্রজমগ্ুলে গমন ক 
সবলেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ | শ্রীরুষণচবণে ত 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | | ২০৮৫ 


করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে । কেননা, কেহ যদি কৃষ্ণকে দেখিতে পায় কিংবা 
কৃষ্ণের সহিত কোন প্রকার প্রেমব্যবহার করিবার স্থুযোগ লাভ করে, তাহা হইলেও তাহার আমাদের 
মত কৃষ্ণহারা হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্ত যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কিছুতেই বিয়োগ ন| হয়, এমন কোনও 
উপায় জানিয়া রাখাই সর্বাগ্রে সর্বতোভাবে প্রধান কর্তব্য। জগতে অনেকেই অনেক বস্তু পাইবার 
জন্য নানাভাবে চেষ্ট1! করে, কিন্তু সে বস্তুর সঙ্গে চিরসম্বন্ধ রক্ষা করিবার উপায় কি তাহ! প্রায়ই কেহ ভাবিয়| 
দেখে না। ব্রজে অনেকের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তোমার মত চিরসন্বন্ধ কাহারও সঙ্গে নাই। 
কৃষ্ণ এই নির্জন বনে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়! গিয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনই ভোমাকে ছাড়িয়। চলিয়| যাইতে 
পাঞ্রন না। তিনি যেখানেই যাইতে ইচ্ছা করুন না কেন, তুমি সেখানেই বুক পাতিয়! রাখিয়াছ, কাজেই 
তাহার কদাপি তোমাকে ছাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই বলিতেছি, হে পরমসৌভাগ্যবতী পৃথিবি ! 
বল বল, তুমি কোন্‌ তপস্তার ফলে এই প্রকার কৃষ্ণের সহিত চিরনদ্বন্ধ স্থাপনের সৌভাগ্য লা করিয়াছ? 
যদিও আকাশ এবং বাতাস সর্ধব্যাগী, সুতরাং তাহাদের সঙ্গেও কৃষ্ণের চিরসমন্ধ আছে, তথাপি তাহার 
প্রেমবিহীন বলিয়! তাহাদের কঞ্চসন্বন্ধ পাইয়াও কোনই লাভ হর নাই। ক্ষুধাবিহীন ব্যক্তির যেমন খান্বদ্রব্য 
প্রাপ্তিতে কোনই লাভ নাই, সেইরূপ প্রেমবিহীন ব্যক্তিরও কৃক্প্রাপ্তিতে কোনই লাভ হয় না। আকাশ ও 
বাতাস সর্বদা শ্রীকুষ্চনঙ্গ পাইয়াও নিলিপ্তভাবে থাকে বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে তাহারা প্রেমবিহীন । 
প্রেমবান্‌ ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণ পাইয়! নির্িগ্তভাবে থাকিতে পারে না। প্রেমই প্রেমিকের অন্তরে ও বাহিরে 
নানাগ্রকার বিকার স্থষ্টি করিয়া দেয়। হে পৃথিবি! তুমি পরম প্রেমবতী বলিয়। কৃষ্ণের সঙ্গে নিলিপ্ত কিংব! 
নির্বিকার হইয়া থাকিতে পার না। তোমার অঙ্গ নব নব তৃণান্থুরোদ্গমচ্ছলে সর্বদাই পুলকিত-প্রেমবিকার 
ঘেষণ! করিতেছে ! 

যদিও শ্রীনারায়ণ খন বামনরূপে অবতীর্ণ হইরা দৈত্যরাজ বলির যজ্তস্থলে গিয়| ত্রিপাদভূমি যাজ! 
করিয়াছিলেন এবং বলি, ত্রিপাদ ভূমিদানে স্বীকৃত হইলে তিনি ত্রিবিক্রম মূর্তি প্রকাশ করির! ত্রিপাদভূমি গ্রহণচ্ছলে 
তোমার অঙ্গে পদস্পর্শ করিয়াছিলেন, তথাপি তোমার সে সময়ে এই প্রকার প্রেমবিকারের কথা কাহারও নিকট 
শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সে সময়ে তুমি তাহার পদস্পর্শে কৃতার্থ হইয়াছিলে এবং ভাহার চরণে তোমার সর্বানগ 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে চরণল্পর্শে তোমার প্রেমের পুলক প্রকাশ পায় নাই। 

শ্রীনারায়ণ,স্থষ্টির প্রারম্ভে বরাহমুর্তি ধারণ করিয়া তোমাকে দত্তাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন এবং তোমাকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; কিন্তু হে ধরিত্রি ! তুমি সে সময়েও এ প্রকার প্রেমবিকার লাভ করিতে পার নাই। 
কিন্ত আমাদের কৃষ্ণের চরম্পর্শের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে__তাহাতে কেহই প্রেম-পুলকিত না হইয়! 
থাকিতে পারে না। প্রীনারায়ণ ত্রিবিক্রম মূর্তিতে তোমার সর্বাঙ্গে চরণ স্থাপন করিয়াছেন, এবং বরাহমুন্তিতে 
তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কৃঝ্ তোমার সর্বান্গে চরণ স্থাপন করেন নাই, কিংবা তোমাকে 
আলিঙ্গন করেন নাই, তিনি তোমার স্থুবিস্বত অঙ্গের অংশবিশেষে পদম্পর্শ করিয়াছেন মাত্র । কিন্তু হে পৃথি! 
তুমি তাহাতেই প্রেমে পুলকিত হইয়া পড়িয়াছ এবং কিছুতেই সে প্রেমের পুলক গোপন করিতে পারিতেছ না | 
এই বনভূমিতে আমরা যতদুর তোমাকে দেখিতে পাইতেছি, ততদুরই তৃণাঙ্কুরোদ্‌গমচ্ছলে তোমার প্রেমের 
পুলক দেখা যাইতেছে । তাই বলিতেছি, হে বন্ুন্ধরে ! কৃষ্ণচরণন্পর্শে ই তোমার বন্ুদ্ধর| নাম সার্থক হইয়াছে, | 
কেননা কৃষ্তপ্রেমের পুলকাবলীর প্যায় মহারদ্র (বন্থ) আর জগতে নাই। তাই বলিতেছি_হে Fa 
পুলকিতাদি ! তুমিই ধন্তা! আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, আমর! এই কৃষ্ণের চরণপ্পর্শে বঞ্চিত 
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২০৮৬ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


নি Slt EME BoE TEBE 
কৃপা করিয়া তোমার সুবিস্তুত অঙ্গের কোন্‌ অংশে কষ আছেন তাহা বলিয়| দাও এবং 


হইয়াছি। তুমি যদি ঃ রা 
' কোন তপন্তার ফলে তোমার মত নিরন্তর কৃষ্ণচরণম্পশ- পাওয়া যায় তাহ! বলির। দাও, তাহা হইলে আমর! 


তাহারই আচরণ করিয়! চির জীবনের মত কৃষ্ণচরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি । 

“কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপঃ” প্রভৃতি শ্লোকে প্রকারান্তরে ব্রজরমণীগণের মনোভাব বুঝিতে পার! যার যে - 
তাহারা নব নব তৃণান্থরপরিশোভিতা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিরা বলিলেন_হে পৃথ্থি ! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণ 
চরণস্প্শ পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, তাহা তোমার তৃণান্থুরোদ্গমচ্ছলে পুলকিত তনু দেখিয়াই আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি। তাই আমরা তোমাকে জিজ্ঞাস করিতেছি, তুমি কোন্‌ তপন্তার ফলে এই শ্রীক্ব্চচরণস্পশ জনিত 
মহামহোতসব উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ ? “হে অজ্বি,সন্তবে! (পপ্ত্যাং ভূমিরজায়ত ইতি 
শান্রুটা৷ বির/ডপুষঃ শ্রীভগবতশ্চরণসম্তবে 1) কিং তবায়মুত্সবঃ উরুক্রমবিক্রমাৎ? আহে| বরাহবপুষঃ 
পরিরহণেন ?” হে বিরাটু পুরুষের চরণসম্তবে পৃথিবী ! শ্রীনারারণ, ত্রিবিক্রম রূপে তোমার অঙ্গে চরণ স্থাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়া কি তোমার শ্রীক্ুষ্চরণম্পশে'র সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে? অথবা শ্রীভগবান্‌ বরাহরূপে 
তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়া তোমার মহাসৌভাগ্য লাভ হইয়াছে? ব্রজরমণীগণের এই কথায় 
্রীকুষ্ণচরণম্পশ-মৌভাগ্যলাভেরই মাহাত্ম্য সুচনা কর! হইয়াছে এবং ত্রিবিক্রমের চরণম্পর্শ এবং বরাহদেবের 
আলিঙ্গন তাহাঁরই সাধনরূপে গ্রতিপাদিত হইয়াছে । কোন্‌ তপন্তার ফলে শ্রীকুষ্চচরণম্পর্শ সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে 
তাহ! জানিবার জন্য ্রজরমণীগণ পৃথিবীকে প্রশ্ন করিয়া নিজেরাই সম্ভাবন! করিয়া ত্রিবিক্রমচরণস্পর্শ এবং বরাহ- 
দেবের আলিঙ্গন এই ছুই প্রকার তপস্তার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । ভ্রিবিক্রমের চরণম্পর্শে” মহাভার সহন 
এবং বরাহদেবের আলিঙ্গনে দৃঢতর অন্গসংমর্দন ক্লেশ শ্বীকারই ব্রজরম্ণীগণের সম্তাবিত পৃথিবীর তপস্তা। 
ত্রজরমণীগণ এই ভাবে পৃথিবীর তপশ্তার কথ! জিজ্ঞাসা ও সম্ভাবনা করিয়| পরিশেষে ইঙ্গিতে বলিলেন__হে 
পরমসৌভাগ্যশাপিনী পৃথিবি ! তুমি ধাহার চরণস্পশে ই পুলকিত হইয়া মহমহোতসব গান করিতেছে, আমরা 
সেই কৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাস বিহারাদিতে বঞ্চিত হইয়া কি মহাদুখ ভোগ করিতেছি তাহা তুমি 
অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ সন্দেহ নাই। অতএব হে পৃথিবি! নিরন্তর শ্রীকু্টচরণস্পর্শ লাভ করিতেছে 
বলিয়া তুমি মহাভাগ্যবতী এবং আমরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিরহসাগরে পতিতা বলিয়া অতি ছূর্ভাগ্যশালিনী। 
সেই জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্বপাপূর্কাক আমাদের বলিয়া দাও, আমরা কোন্‌ পথে গেলে 
আমাদের পরমপ্রেষঠ কৃষ্ণকে পাইব। তোমার স্থবিস্তৃত অঙ্গের কোনও ন! কোনও স্থানে আমাদের কৃষ্ণ আছেনই, 
সুতরাং একমাত্র তুমিই তাহার কথা বলিতে পারিবে । 

ইক প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে যে- শ্রীক্ষ্জ যখন গোপীমণ্ডল হইতে অন্তহিত হন তখন তাহার 
ভিত সা হল ৷ ইহার রর ্রীমপ্তাগবতের মূল শ্লোকে প্রীকুষ্ণবিরহিণী 
সব রা রর রঃ কথা জানা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণের এই 
গোপীগণ এীকৃষ্ণের এই পরম প্রেয়পীর কথ! রী ৰ রে 521 ক 
ব্রজরমণীগণ শ্রীরুষ্ণবিরহে অধীর! হই রি রি ই নহি যাহা হউক জীৱে 
সখীগণ তাহাদের দুইজনের জন্ই ব্যাকুল হা এবং শ্রীককষ্ণ্র সঙ্গিনী সেই মহাভাগ্যবতী কৃষ্প্রেযসীর 
গীৱষ্ণাগ্েণ করেন এবং বৃক্ষলতাদির নিকট রী bt শরীকৃ্চবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন বনে বনে 
সখীগণ তাহাদের সঙ্গেই ছিলেন কিন্তু তাহারা বা! জিজ্ঞাস| করেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী ব্রজরমণীর 

কোনও কথা বলেন নাই। শ্রীক্ৃষ্চবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যখন 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৮৭ 


EEE HEI SE 2 ETDS 
পৃথিবীর সৌভাগ্য বর্ণনা করিলেন তখন ই'হাদের মনে হইল যে পৃথিবী সত্য সত্যই মহাভাগ্যবতী ; কেননা 
পৃথিবী, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার সঙ্গিনী সেই মহাভগ্যবতী ব্রজরমণীর চরণপ্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। 
ইহাদের ভাবানুসারে “কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপঃ”” শ্লোকের অর্থাস্বাদন করিলে মনে হয় যেঁ-ই হারা পৃথিবীকে 
বলিলেন--হে পৃথিবী! ন! জ'নি তুমি কি মহাতপন্তার অনুষ্ঠান করিয়াছ । কেনন| তুমি “কেশবাজ্বি, স্র্শোৎ- 
সবোৎপুলকিতাঈ্রুহৈবিভাসি” ৷ (কেশবশ্চ কেশবা চ ইত্যেকশেষদ্বন্দে কেশবৌ তয়োঃ অজ্ঘি, স্ূর্শোৎসবোৎ- 
পুলকিতান্গরুহৈঃ ত্বং বিভাসি।) শ্রীকৃষ্ণের কেশকলাপ অতি সৌন্দর্ধ্যময় বলিয়া তাঁহার নাম কেশব। এই 
কেশবের সর্ববশ্েষ্ঠা প্রেয়সীর (শ্রীরাধিক।) কেশশোভা কেশবেরও মনোলোভ! বলিয়া ইহাকেও কেশব! বল! 
যায়। শ্রীরাধিকাসখী ব্রজরমণীগণ পৃথিবীকে বলিলেন, হে পৃথিবি! তোমার সৌভাগ্যের কথ! আর কি 
বলিব, তুমি কেশব (প্রীকুষ্চ) ও কেশবার (এররাধিকার) চরণম্পর্শ পাইয়া তৃণাঙ্কুরোদ্‌গমচ্ছলে পুলকিততন্ু 
হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে-_“উরুক্রমবিক্রমাদ্বা” “উঃ বহুতরঃ ক্রমঃ পুম্পচয়নার্থং অহ্ংপূর্ধিবিকরা পাদবিক্ষেপে। 
বয়োঃ তৌ উকুক্রমৌ। তয়োঃ প্রেযন্তোঃ সজ্ঘটিতাঙ্গয়োর্যো! বিক্রমঃ ত্বদ্বিমর্দনলক্ষণপর/ক্রমঃ তন্মাৎ_-উরক্রম- 
বিক্রমাৎ যঃ অত্বিসম্তবঃ গাঢ়তরপাদস্পর্শঃ, তৎসম্তবোইয়ং, তব পুলকরাশিরিত্যর্থঃ 1” শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরমপ্রেয়দী 
শ্রীরাধিকাসহ অন্তঠিত হইয়া বনে বনে পুষ্পচয়নাদিচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং কখনও বা কোনও পুষ্প- 
কাননে প্রচুরতর প্রক্কুটিত পুষ্প দেখিয়া ছুই জনেই “আমি আগে যাইব” মনে করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে গমন 
করিতেছেন । তাহাতে তাঁহাদের চরণসম্পাতে ধরাবক্ষঃ বিমন্দিত হইতেছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের এই লীল! 
সম্ভাবনা করিয়। গ্রীরাধিকার সখীবৃন্দ পৃথিবীকে বলিয়াছেন - হে ভাগ্যবতী পৃথিবি ! তুমি এই প্রকার উরুক্রমবিক্রমে 
পুলকিততন্থ হইয়াছ, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অলঙ্কারকৌন্তভগ্রসথশ্রীরাধাগোবিন্দের এই প্রকার লীলা 
“কেলি” নামক অলঙ্কার বলিয়া বর্ণিত আছে। 
“বিহারে সহ কান্তেন ক্রীড়িতং কে লিরুচ্যতে” 
( অলঙ্কারকৌন্তভঃ ) 

কান্তের সহিত বিহার সময়ে নানাবিধ ক্রীড়াকে কেলি নামক অলঙ্কার বলা যায়। এ গ্রস্থেই “কেলি” 

নামক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত রূপে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা! প্রদর্শিত হইয়াছে 
অপি সহ বিহরস্তা কৃষ্ণমুল্রজ্য্য রম্যে স্থরভিণি কুস্থমেহহংপূর্ধ্বকাকৌতুকেন ॥ 
অনিরতপদভঙ্গযাপার্শবপংঘষ্টনেন শুনহতিপরিভূতো! রাধয়াসৌ ব্যধায়ি ৷ 
( অলঙ্কারকৌস্তভঃ) 

রীকুষ্চদহ বনে বনে বিবিধ বিলাসরতা শ্রীরাধিকা কোনও স্থুরভিকুন্মকানন দেখিরা “আমি আগে যাইব" 
(অহংপুর্ধ্বিকা ) বলিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অন্ধের পার্শ্বভাগে শ্রীরাধিকার 
বক্ষ:্থল স্পর্শ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ, ্ীরাধিকার স্তনাঘাতে পরাভূত হইলেন। 

ব্রজ্রমণীগণ পৃথিবীকে আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে পৃথিবি ! আহে৷ বরা হবপুষঃ পরিরস্তণেন তুরায়মুখসবঃ ? 

আহে৷ বিদিতমন্মাভিঃ উক্রমবিক্রমাদেব ন তবারমুত্সবঃ, কিন্তু বরাহপুরুঃ পরিরস্তণেন | বরঃ শ্রেষ্ঠ যঃ আহবঃ 
স্মরযুদ্ধং তং পুষ্ণাতীতি বরাহবপুট, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা চ! তন্ত তন্তাশ্চ ত্বহুপরিজাতং যৎ পরিরন্তণং তেন”। 
হে পৃথিবী! এতক্ষণে আমরা তোমার এই আনন্দোৎসবের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীরাধাগোবিনের 
বনভ্রমণ লীলার সময় তাহার চরণম্পর্শে তুমি এরূপ পুলকিত হও নাই। তোমার এতাদৃশ আনন্দপুপকের হেতু 
এই ষে__আমাদের শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ “বর আহব” অর্থাৎ সার্কোৎষ্ট স্মরসংগ্রাম পোষণ করিয়া থাকেন, এইজন্য 
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ভরীমন্তাগবতম্‌ | 
তাহার! “বরাহবপুষ”। তাহারা যখন স্মরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হ্‌ইয়। ত্য [রই স্থুবিস্তৃত অঙ্গের ডি অংশে অবস্থিত 
হইয়া পরম্পর আলিঙ্গনে রত হন, তখন সেই রাতিনি রিপার টার তোমার আনন্দসিন্ধু 
সমুচ্ছলিত হয় এবং তুমি তৃণাঙ্কুরোদ্‌গমচ্ছলে পুলকিত হই নেই আমের ইনিত শক kb Re be We: 
তোমারই অঙ্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবিধ লীলাবিলাস হইতেছে বলিয়া তুমি নিশ্চয়ই জান যে_তীাহারা কোথায় 
আছেন। তুমি যদি একাকিনী সেই পরমানন্দ উপভোগ না করিয়া আমাদের একটু ভাগ দিতে স্বীকৃত হও, তাহা 
হইলে তাহার কোথায় আছেন, তাহা আমাদের বলিয়। দাও । প্রীরাধিকার সখীগণ, এইরূপে পৃথিবীর নিকট 
্ীরাধাগোবিনের সংবাদ জানিবার জন্য “বরাহবপুষঃ পরিরস্ভণেন” এই কথার যে লীলার ইঙ্গিত করিলেন 
তাহাতে প্ীরাবিকার “প্রাগল্ভয” সুচিত হইল। অপঙ্কারকৌন্তভ এনে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ফেব 
রিটা প্লিষ্যতি গোকুেন্্রতনয়েনাচুদবিতা চু্বতি, স্বচ্ছন্দং লিখিত নখৈন খপদ্ৈরাভূৰয়ত্যদকং 
শিক্ষিত্বা তত এব পু্পধন্ুষঃ সংগ্রামবিষ্ঠামিয়ং, তন্ত ক্ষোভকরী যদেব তদিরং বিদ্ধ গুরুক্ষোভিকা ॥ 

্রীরাধিকার সহিত স্মরসংগরামে প্রবৃত্ত হইয়! ব্রজরাজনন্দন শ্রীরাধিকাকে আলিঙ্গন করিলে শ্রীরাধিকাও 
তাঁহাকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করেন । শ্রীক্ুষ্ণ, তাহার অঙ্গে নখাঙ্কপাত করিলে তিনিও প্রচুরতর নখচিহু দ্বারা 
রীকুষের অঙ্গ বিভূষিত করিয়া দেন। শ্রীরাধিকা, প্রীকুষ্ণের নিকটেই স্মরসংগ্রাম শিক্ষা করিয়া যে এই ভাবে 
্ররুষ্ণকেই পরাজিত করেন ইহাতে মনে হয় যে শ্রীরাধিকার বিদ্যা গুরুক্ষোভিকা, অর্থাৎ গুরুকেও পরাজিত 
করিতে সমর্ধা। শ্রীরাধিকার নিকট এইরূপে স্মরসংগ্রামে পরাজিত হওয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনীয় । কেননা__ 
“সব্বতোজরমন্িচ্ছেৎ পুত্রাচ্ছিয্যাৎ পরাজয়ং৮ সকলকেই পরাজয় করা সুখাবহ, কিন্ত পুত্র এবং শিয্যের নিকট 
পরাজিত হওয়াই প্রার্থনীয় এবং স্ুখাবহ ৷ 

ীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, ধরণীর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া গ্রীকষ্ণবার্ভ জিজ্ঞাসা করিয় যখন কোনই 
প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন তাহারা মনে করিলেন-_ধরণীও তুলসীর ন্যায় আমাদের সপত্নী । তুলসী যেমন নিরন্তর 
্রীকৃষ্ণেচরণসঙ্গিনী বলিয়া গর্বভরে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিল না, সেইরূপ ধরণীও সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণ 
স্পর্শ পায় বলিয়৷ এতই গর্বিত হইয়াছে যে__সে তাহার গর্বন্কীত অঙ্গে তৃণাস্কুরো দূগমচ্ছলে প্রকাশিত পুলকা- 
বলী দেখাইয়। আমাদের ইঙিত করিতেছে যে__এই দেখ--আমি কৃষ্ণচরণম্পর্শে কেমন পরমানন্দ উপভোগ 
করিতেছি, কিন্তু তোমর| তাহার বিরহে বনে বনে থুরিয়া বেড়াইতেছ। যদিও কৃষ্ণ আমারই স্থবিস্তৃত অঙ্গের 
কোন না কোন স্থানে সর্বদা বিরাজিত, তথাপি আমি তোমাদের নিকট তাহার কোন কথাই প্রকাশ করিব না। 
সুতরাং পৃথিবীর নিকট আমর! আমাদের কৃষ্ণের কোনই উদ্দেশ পাইব না। হার ! তবে আমর! এখন কোথায় 
যাইব এবং কাহার নিকটেই বা কৃষ্ণের সংবাদ পাইব। এই বনে যাহাদের সঙ্গে দেখ! হইল, তাহাদের সকলের 
নিকটেই ত কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সকলেই জানিয়! শুনিয়া আমাদের নিকট কৃষ্ণের কথা বলিল না। 
হা হতবিধে ! তোমার বিধানে কি আমাদের চিরদিনই ক্ৃষ্হারা হইয়া থাকিতে হইবে? ব্রজরমণীগণ এই প্রকারে 
বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে বনভূমির চতুদ্দিকে দৃষ্টিস্ার করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে 
লাগিলেন, কাহার কাছে শরীকৃষ্চবার্ভা জিজ্ঞাস! করিব? এমন সময়ে তাহারা দেখিলেন যে অনতিদূরে কতকগুলি 
হরিণী বনভূমিতে বিচরণ করিতেছে এবং কখনও বা বৃক্ষপত্রপতনশব্দে, কখনও বা বৃক্ষের শাখা কম্পনে এবং 
যারা ভ্রজরমণাগণের বিরহার্তনাদে চমকিত হইয়া তাহাদের স্বভাব চঞ্চল সুদীর্ঘ নয়নদয় বিস্ফারিত করিয়া 
ব্রজরমণাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । তাহা দেখিয়া ব্রজরমণীগণ আশান্বিত এবং উত্চুল্প হইয়া বলিলেন, এইবার 
আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইব। এ দেখ--অনূরবর্তিনী কৃষ্চমৃগীগণ তাহাদের স্বভাব-সুন্দর 


২০৮৮ 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৮৯ 


সুদীর্ঘ নয়ন বিক্ষারিত করিয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইহাদের দৃষ্টির ভঙ্গিতে ও সৌন্দর্যে জানা 
যাইতেছে যে__ইহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণদর্শন করিয়াছে। কৃৃষ্ণদর্শন ব্যতীত কাহারও নয়নের এমন সৌন্দধ্যবিকাশ 
হইতে পারে না। অহো! এই কৃষ্ণমূগীগণেরই নয়ন সার্থক ! আমাদের নয়ন কৃষ্ণের অদর্শনে ব্যর্থ । 
বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান, যে না হেরে সে চাদ বদন । 
তার নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 

কৃষ্ণমৃগীগণকে দেখিয়! কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ মনে করিলেন, ইহাদের নিকট নিশ্চয়ই কৃষ্ঝবার্তা জানিতে 
পারা যাইবে। তাঁহারা তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণমৃগীর দিকে অগ্রসর হইয়! বলিলেন, সখি হরিণি! তোমাদের নয়ন- 
সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে, তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের হরিকে দেখিয়াছ। আমরা সখ্যভাবে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । সখী কৃষ্ণমূগী! বল বল, কৃষ্ণ কি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন? আমাদের নিকট 
কৃষ্ণের কথা বলিতে তোমাদের কোন প্রকার লজ্জা কিংবা সঙ্কোচ না হওয়াই উচিত? কেননা তোমরা আমাদের 
সখী। আমরা কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছি বলিয়া আমাদের কৃষ্ণকেও “মুগ” বল! ষাইতে পারে ( মৃগ্যতে 
অনিষ্যতে অসৌ ইতি মৃগঃ অন্বেষণীয়ঃ)। অতএব তোমরা যেমন কৃষ্টমুগের বধু আমরাও এখন সেইরূপই। 
তাই বলিতেছি, তোমরা আমাদের সখী । সখীর নিকট কোনও কথা গোপন করা উচিত নহে। সখী কৃষ্ণচৃগি ! 
সত্বর বল, আমাদের কৃষ্মুগ কি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন? যদি বল, তিনিও বনবিহারী, আমরাও 
বনবাসিনী, সুতরাং তাহার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া আর আশ্চর্য্য কি? তথাপি তাহার এখনকার বনবিহারে 
কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়াই তোমাদের নিকট তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, এখন তিনি তাহার প্রিয়াসহ 
বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের অঙ্গশোভায় বনভূমি উদ্ভাসিত হইতেছে এবং দর্শকের নরনানন্ববর্ধীন 
হইতেছে । তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, সখী হরিণি! আমাদের বনবিহারী হরি কি তাহার প্রিয়াসহ 
এই বনে আসিয়া তোমাদের নর়নানন্দবর্ধন করিতেছেন? 

কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ এতক্ষণ যে, বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়াছেন এবং বৃক্ষলতাদির নিকট কৃষ্ণবার্তা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাতে একবারও কোনও কৃষ্ণপ্রিয়ার কথা প্রকাশ পার নাই। তাহার! যাহাকেই কৃষ্ণের কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাকেই “নন্দমুন্ু” “রামানুজ” “কেশব” প্রভৃতি বলিয়া কৃষ্ণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
কিন্ত এবার তাহার! হরিণীগণকে কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া প্রিয়াসহ. বিহাররত কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাস! 
করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে- শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীমণ্ডলী ছাড়িয়া অন্তহিত হন তখন তাহার 
সঙ্গে তাহার পরমাপ্রেয়সী শ্রীবাধিকা ছিলেন, কিন্তু তাহা শ্রীরাধিকার সথীবর্গ ছাড়! অন্ত কেহই জানেন না। 
ব্রজরমণীগণ যখন বনে বনে কৃষ্তান্বেষণ করেন, তখন শ্রীরাধিকার সখীবর্গও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তাহারা! 
বৃক্ষলতাদির নিকট কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং হরিণীগণের নিকট কৃষবার্তা জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণপ্রিয়ার 
উল্লেখ থাকায় কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়াই মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষণবাচাধ্যবধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্থামী, তাহার 
লঘুতোধণীটাকায় এ সম্বন্ধে একটি আলোচনা করিয়াছেন 

অত্রেতি বিচাধ্যতে__কামপ্যাদায় শ্রীভগবানভ্তহিত ইতি ব্যক্তীভবিস্যদপি পূর্বং যন্নীন্ত্রঃ স্বয়ং ন দু 
ুক্তবান্‌ তন্তায়মভিপ্রায়ঃ--সতঘ্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেযু মম স্বয়ং ভগবতি শ্রীকষ্ণাখ্য এব তন্নিনাগ্রহবিশেষঃ। 
তথ। শ্ীব্রজদেবীঘেব ততোহপ্যধিকতরঃ স ইতি রহস্তং সর্বেপি জ্ঞাতবস্ত এব। কিন্তু তান্বপি সতীয়ু 
শ্রীরাবিকায়ামেবাবিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাতবস্তঃ। তদেতন্মদাগ্রহতারতমাঞ্চ তত্তহ্ৎকর্ষতারতম্যাদেব। অন্তাঃ 
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3 ্রীমন্তাগবতমূ। 
২০৯০ মা * 


তা = 


নি nen ete TTT TE TAN EERE RAR 
পরমরহস্তায়াঃ তদ্তেু, সাক্ষাজজ্ঞাপয়িতুং সন্কুচতি মম চিত্তং তাং গিত জি | তম্মাদস্তাঃ 
সবীনাং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্যঞ্জনয়ৈব বৃত্তা যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটরিয্যামঃ| যদি চ 
জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ প্রকটয়িয্যামন্তরা নাম তু তন্তাঃ সাক্ষা বক্ষ্যামঃ | ৃ জি. 
ঘা তামাদার প্রীভগবান্‌ সহসাস্তহিতঃ, তন্তাঃ সখ্যন্ত সংশয়ানা এবাসন্‌ ৷ কিন্ত কেবলং বলার রাত 
গাভিঃ সহচারিত্বেহপি কিঞ্চিছুন্মাদধারিত্বেংপি তন্নিথুনান্বেষণব্যগ্রতয়! গৃথগবস্থিতমযুধতয়া তবধ ত 
সত্যঃ পর্ব/টতখত্যো বন্ষ্যমাণং তৎপাদচিছুদর্শনং বিনাপি কচিৎ কিঞ্চছুপলববত্যশ্চ তথাহি তাসাং বাক্যমপ্যেগ 
পত্রীতি। (লঘুতোষণী টাকা) 
রর «অপ্যেগপত্রখুপগতঃ” প্রভৃতি শ্লোকে যে, শ্রীরুষ্ণের কোনও প্রিয়াসহ বিচরণের হি যায়, 
তাহাতে কিছু বিচাৰ্য্য আছে।-্রীভগবান যে তাহার পরমপ্রিয় কোনও গোগীকে লইয়া অন্তহিত হইয়াছেন 
তাহ! পরবর্তি প্রস্তাবে ব্রঙ্গরমনীগণের শ্রীকুষপদচিত্ব দর্শনের পর তাহার সহিত কোনও গোগীর পদচিহ্ন দশ 5 
এবং তংপরে সেই গোগীকে বনমধ্যে ৃচ্ছিতাবস্থায় দর্শনে ব্যক্ত হইবে । কিন্তু শ্রীশুকদেব তাহ! শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান 
এমণে নুষ্পষ্ভাবে বলেন নাই। ইহাতে তাহার অভিপ্রায় এই যেঁ-গ্রীভগবানের মহ্শ্য, কু, বরাহ, 
সিংহ, রাম নারারণাদি অন্ত মুর্তি থাকিলেও শ্রীশুকদেবের স্বয়ং ভগবান্‌ শরীক্ব্চই উপান্ত । সুতরাং তাহার 
নাম রূপ গুণ লীপাদি কখ। কীর্তনেই তাহার অধিকতর আগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ, যাদব পাওবাদি বহুতর পার্যদের সহিত 
বহুতর লীল! করিলেও তিনি ব্রজবাসিগণের সহিত যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন তাহাতেই শ্রীশুকদেবের অধিকতর 
আগ্রহ। ব্রগবাপিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য সখ্য প্রভৃতি নানাভাবে নানা লীলা থাকিলেও ব্রজরমণীগণের 
সহিত শ্রীক্ষ্ণের পরমমধুর লীলাবলীই তাহার অধিকতর গ্রীতিপ্রদ ৷ ইহা তাহার অনেক কথায় অনেক 
স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ যখন ব্রজরমণীগণের সহিত বমুনাপুলিনে মিলিত হইয়াছেন, তখন তাহার 
মাধুর্য বর্ণনপ্রসঙ্ে শ্ীশুকদেব বণিয়াছেন-__“তত্রাতিশুশুভে তাভি্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং 
মহামারকতো যথা ।” প্রীকুষ্ণ স্বভাবতঃই সর্ববসৌন্দধ্যনিকেতন ৷ কিন্তু তিনি যখন ব্রজরম্তীগণের সহিত মিলিত 
হইলেন তখন তাহার অসংখ্য হেমমনি-বিজড়িত মরকতমণির ন্যায় শোভা প্রকাশ হয় বলিয়া মনে হয় যেন তখন 
তাহার সৌনদ্য্যসিন্ধু সমুঙ্ছলিত হয় । ইহাতে স্পষ্টই জান! যায় যে, ব্রজরমণীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলা! বর্ণনে 
্রীশুকদেবের যেমন উল্লাস হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু সমস্ত ব্রজরমণীগণের মধ্যেও একমাত্র 
্রীরাধিকাসহ গ্রীক যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীশুকদেবের যে প্রকার আগ্রহ, তাহা আর কুক্রাপি 
নাই। কিন্তু এই পরম রহস্ত তিনি কুত্রাপি বর্ণনা করেন নাই, সেজন্য তাহা কেহই জানে না। শ্রীকৃষ্ণের 
যাদব পাগুব গ্রস্থতি পার্যদ অপেক্ষা ব্রজবাসিগণের প্রেম শ্রেষ্ট, তদপেক্ষা ব্রজরমণীগণের এবং তদপেক্ষা শ্রীরাধিকার 
প্রেম শ্রেষ্ঠ । ভক্তগণের প্রেমতারতম্যবশতঃ শ্রীভগবানের মাধুর্য প্রকাশেরও তারতম্য হইয়া থাকে! 
শ্রীভগবানের লীলা মাবুর্যরসাস্বাদনচতুর শ্রীশুকদেব সেইজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমবতী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ 
যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাই আম্বাদনের জন্যই সর্বদা উৎসুক এবং তাহাই তাহার একমাত্র উপাদেয় এবং 
আস্বাগ্ত। কিন্তু এই উন্নত উজ্জলরসসম্বিত ্রীরাধাক্ষ্ণের লীলাপ্রকাশে শ্রীশ্ুকদেবের চিত্ত সঙ্কুচিত হয় বলিয়া তিনি 
স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করেন নাই। কিন্ত শ্রীক্ষ্ণের এই পরমমধুর লীলাকথা জানিয়াও যদি ব্যক্ত করা না হয় 
তাহা হইলে ভ্ঞানখলতা দোষ ঘটে (কোনও তত্ব জানিয়াও যদি জিজ্ঞাস ব্যক্তিকে তাহা না বলা হয় তাহা হইলে 
ড্রানখলতা দোষ হয়)। জ্রানখলতা দৌধমুক্ত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিবার 
জন্ত শ্রীণ্কদেবের ইচ্ছাও হইয়া থাকে। সেজন্ তিনি নিজ বচনে তাহা বর্ণনা না করিয়া, লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে 
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ব্রজরমণীগণের বাক্যে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব কোন কোনও স্থানে আবেশ বশতঃ কিছু ইঞ্ষিত: 
প্রকাশ করিলেও সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকার নাম গ্রহণ করেন নাই । 

যাহা হউক, শ্রীভগবান্‌ যখন শ্রীরাধিকাকে লইয়া ব্রজরমণীগণের নিকট হইতে অন্তহিত হন, তখন 
শ্রীাধিকার সখীগণের সন্দেহ হইয়াছিল যে--গ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় তাঁহার পরমপ্রিয শ্রীরাপিকাঁকে লইয়াই অন্তহিত 
হইয়াছেন । যাহার! শ্রীরাধিকার পক্ষপাতিনী নহেন এবং শ্রীরাধিকা সহ শ্রীকুষ্ণের অন্তর্ধান বার্তা সম্বন্ধে কিছুই 
জানেন না, সেই সমস্ত ব্রজরমণীগণ যখন বনে বনে শ্রীক্বষ্ণান্নেষণ করিতেছিলেন তখন শ্রীরাধিকার সখীবর্গও 
তাহাদের সঙ্গেই ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিরহোন্মাদগ্রন্তাও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের 
অন্বেষণে রত ছিলেন না, তাহার! প্রীরাধাকৃষ্ণের অন্বেষণের জন্ত ব্যগ্র ছিলেন । সেইজন্য তাহারা অন্যান্য ব্রজরমণী- 
গণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দুরপ্রদেশে ছিলেন এবং বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকষ্ণের ও 
্রীরাধিকা'র পদচিহ্ন দর্শনের পূর্বেও তাঁহাদের ধারণা ছিল যে তাহাদের প্রিরসথী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই 
আছেন । অতএব “অপ্যেণপদ্বুপগতঃ” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াসহ পরিভ্রমণের কথায় মনে 
হয় বে_ প্রীরাধিকার সখীবর্গ ই হরিণী দেখিয়া তাহাদের নিকট এই ভাবে তাহাদের হরির কথ! জিজ্ঞাস! 
করিয়াছেন । j 

গ্রীকৃষ্ণবিরহিনী ব্রজরমণীগণ হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থানে পৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত। শরীরাদাসখীগণ, বনভূমিতে 
তৃণচারণরতা ও তাহাদের পদশব্দে চমকিতা হরিণীগণকে দেখিয়া সাঁদর সম্ভাষণে ও মধুর বচনে বলতে লাগিলেন 
সখী ক্বষ্চমৃগি! আমাদের কষ, তাঁহার প্রেরসীরেটা শ্রীরারিকাকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে কি 
তোমাদের নিকট আগিয়াছিলেন ? তাহাদের পরস্পর সংশ্লিষ্ট তনুমাধুর্য্যে তোমাদের নয়নানন্দ বর্ধন হইয়াছে 
ত? ব্রজরমণ্ীরগণের এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণমূগীগণ কিছুই বলিল না, পরন্থ তাহার! অনিমিধ দৃষ্টিতে ব্রজরমণীগণের 
দিকে চাহিয়া থাকিল। তাহা! দেখিয়! ব্রজরমণীগণ বলিলেন, সখী কৃষ্থসূগি ! তোমরা কি মনে করিয়াছ মৌনাবলম্বন 
করিয়া কৃষ্ণের আগমন বৃত্তান্ত গোপন করিবে? কৃষ্ণও যেমন লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসেন, সেইরূপ যাহার! 
কৃষ্ণকে দেখে কিংবা কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু জানে তাহারাও গোপন করিয়া রাখিতেই ভালবাসে । কিন্তু সকলের 
নিকটে কৃষ্ণ কিংবা! কুষণবার্তা গোপন করা সম্ভবপর হয় না। আমরা কৃষ্ণের সহচরী এবং কৃষ্ণের সমস্ত গণ ও 
কাধ্যাবলী জানি। কৃষ্ণ এই নিবিড় বনেই কোনও স্থানে লুকাইয়! আছেন এবং তোমারা তাহা জানিয়াও গোপন 
করিতে চেষ্টা! করিতেছ। কিন্তু মৃদ্পবনসঞ্ধারে কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে এই বনভূমি আমোদিত হইতেছে তাহা কৃষ্ণও 
গোপন করিতে পারিবেন না, কিংবা 'তোঁমরাও গোপন করিতে পারিবে না। এই বনভূমি কৃষ্ণ ও প্রিয়ার 
সন্মিলিত অঙ্গগন্ধে পরিব্যাপ্ত। তাহার পর কৃষ্ণ তীহার প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিলে পরম্পরের নে 
কৃষ্তপ্রিরার শ্তনলিপ্ত কুন্কুম শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালায় লগ ও সংমদ্দিত হইয়। এক অনির্কচনীয় ৰং 
স্বষ্টি হয়। দেখ দেখ কৃষ্ণমূগি ! এই বন সেই সৌগন্ধেই আমোদিত ও সুবাসিত নয় কি? এখানকার রন নই 
অপ্রাক্ৃত অনন্কভুত গন্ধ পাইয়া পরমানন্দদাগরে ভাসমান হইয়াছে এবং মৃছ মৃদু ভাবে সঞ্চারিত টস রা 
গন্ধ বনভূমিতে ছড়াইয়া দিয়া নিজের গন্ধবহ নাম সার্থক করিতেছে। এই গন্ধ আজই আমাদের নেই 
নহে, আমর! চিরকালই এই গন্ধরহণে অভ্যন্ত। কাজেই আমাদের নিকট এ গন্ধ গোপন করা কোন প্রকা 
সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণ এই বনে লুকাইয়া আছেন এবং তোমরা কৃষমূগী ( কৃষ্ণের মৃগী ) বলিয়া কৃষ্ণকে গোপন 
করিবার জন্ত সর্বদাই চেষ্টিত, কিন্তু তাই বপিরা কি তাহার অঙ্গগন্ধ গোপন করিতে পারিবে? অতএব 
তোমাদের গোপন করা কৃষ্ণ যখন অধগন্ে ব্যক্ত হইয়াই পড়িবেন। তখন আর মৌনাবলদন করিয়া তাহার বা 
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সিট 
এ আই কহ লী করফসূগি? ফের কথা বলিয়া এই কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের 
জীবন টি বনে বনে বিচরণ কালে শ্রীক্বষ্ণের গলার পঞ্চবর্ণ পুপ্পগ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা ছিল তাহ! 
“মালাং বিভ্রদ্‌ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্সওয়ন্‌ বনং” এই পূর্বোক্ত শ্ীশ্ুকদেববচনে জানা গিয়াছে। তাহার পর ব্রজরমণীগণ 
বনে শ্রীকবষ্ণারেষণ করিতে করিতে যখন তুলসীর নিকট গরীক্ব্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন তাহাদের “সহ 
ত্বাণিকুলৈধিভ্রং” এই বচনে জানা যায় যে সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তুলসীমঞ্জরীর মালা ধারণ করিয়াছেন । আবার হরিণী- 
গণের নিকট ব্রজরমগীগণ যাহা বলিলেন ( কুন্দ্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ) তাহাতে জানা যায় যে শরণ 
তৎকালে কুন্দমাল! ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীক্বষ্ণের এই তিন প্রকার মালা ধারণের কথায় জান! যায় যে-শ্রীকবঞ্চ 
বখন তাঁহার কান্তাকে আলিঙ্গন করেন, তখন পরস্পর বক্ষঃসংমর্দে মালা বিমন্দিত হইয়া যার বলিয়| কান্তাগণ 
তৎক্ষণাৎ কুন্ুমচয়ন করিয়া আবার মালাগ্রন্থন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণগলে প্রদান করেন৷ যে সময়ে কেবলমাত্র 
্রীরাবিকাসঙ্গেবনভ্রমণ করেন তখন শ্রীরাধিকাই পুনঃ পুনঃ বিমন্দিত মালা পরিবর্তন করিয়া দেন। এই ভাবে 


পুনঃ পুনঃ মালা পরিবর্তিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ মালার উল্লেখ দেখা যায়। 
“শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগগসঙ্গ-কুচ কুষ্কুমরঞ্জিত-কুন্দমালাগন্ধস্থবাসিত বনভূমিতে বিশাল প্রসন্ননেত্র! হরিণীগণ নিজ 


নিকটে প্রিযাসঙগন্ুখাস্বাদনরত_ শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিয়া পরমাননে পরিপূর্ণ হইয়াছে”, ইহাই এই শ্লোকে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । তাহাতে দ্র, দৃষ্টি ও দৃশ্যের সমধিক বিশেষত্ব প্রকাশ ও প্রশংসা করা হইয়াছে । ইহাতে 
বক্তব্য এই যে-শ্ীকৃষ্ণদশ'ন অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রিয়াসঙ্গমিলিত কৃষ্ণের দর্শন অতীব দুর্লভ । 
কেননা ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণপ্রিয়াবলা মুখ্যা শ্রীরাধিকার সখী হইয়াও প্রিয়াসঙ্গ মিলিত শ্রীকুষ্চকে দর্শন করিতে 
পারিতেছেন না। যদিও কাহারও ভাগ্যে কদাপি প্রিয়াসঙ্গ মিলিত কৃষ্ণের দর্শন লাভ ঘটে তথাপি তাহার 
হরিণীগণের মত নির্জন বনভূমিতে এবং এত নিকটবন্তি স্থানে দর্শন পাওয়া অতীব দুর্লভ । যদি বা কাহারও 
বনভূমিতেও প্রিয়াসঙ্গ মিলিত কৃষ্ণের দশ'ন লাভ হয় তাহারও এরূপ কাস্তানবসঙ্গ-কৃচবুস্ুমরঞ্জিত-বুন্দমালাগন্ধ- 
বাসিত বনভূমিতে দর্শন লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি কাহারও ভাগ্যে তাহাও সম্ভব হয়, তথাপি হরিণীর 
ন্যায় বিশাল প্রসন্ন নেত্রে দর্শন করা ঘটে না। যদি বা তাহাও কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়, তথাপি হরিণীগণ যেমন 
প্রিয়াসঙ্গ মিলিত কৃষ্ণদশনে ব্ৰহ্মানন্দতিরস্কারি পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে তাহা সর্বাপেক্ষা ছুর্লভ। 

যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ এই ভাবে পুনঃ পুনঃ হরিণীগণের নিকট কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাস! করিলে হরিণীগণ 
তাহাদের স্বভাবচঞ্চণ নেত্রে নিবিড় বনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ব্রজরমণীগণ মনে করিলেন, হরিণীগণ 
তাহাদের নিকটবন্তি স্থানে লুক্কায়িত কৃষ্ণের ভয়ে আমাদের সঙ্গে বাক্যালাঁপ করিতেছে না, কিন্তু নয়নভঙ্গিতে 
আমাদের দেখাইয়া দিতেছে যে_এ বনে কৃষ্ণ আছেন। অতএব চল, আমরা ওঁ হরিণী-প্রদর্শিত নিবিড় বনে 
প্রবেশ করি। এই কথা বলিয়া ব্রজরমণীগণ একটু অগ্রসর হইলেই হরিণীগণ ভীত হইয়া দ্রুতগতিতে বনমধ্যে 
প্রবেশ করিল; তাহা দেখিয়া ব্রজরমণীগণ মনে করিলেন, আমাদের কৃষ্ণ যেখানে লুক্কায়িত আছেন হরিণীগণ 
আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য বনে প্রবেশ করিল, অতএব আমরাও অনুগমন করি | এই কথ! মনে 
করিয়া ব্রজরমণীগণ অগ্রসর হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।কন্ত সেখানে গিয়া আর হরিণীগণকে দেখিতে 
পাইলেন না। তখন তাহার! হতাশ হইয়! দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন-__হরিণীও আমাদের 
হরির মত প্রবঞ্চনাপরায়ণ। ইহার! হরির সঙ্গপ্রভাবে এবং নামসাম্যে হরির স্বভাব লাভ করিয়াছে । অতএব 
ইহাদের নিকট কৃষ্ণের সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ইহারাও রে গ্রীতিপাতর বলিয়া আমাদের 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২০৯৩ 


______ঁঁললঁ শিট টাও 
সঙ্গে তুলসীর স্তায় সাপদ্য ব্যবহার করিতেছে কিংবা কৃষ্ণের ইঙ্গিত জানিয়৷ আমাদের নিকট কৃষ্ণার্তা ন! 
বলিয়া কৃষ্ণের মত অন্তঠিত হইয়া গেল। হায়! তবে আমর! কাহার নিকট কৃষ্কবার্তা জানিতে পারিব ? 
এই জনশূন্য অরণ্যানী মধ্যে এই গভীর রজনীতে কে আমাদের কৃষ্ণের সংবাদ দিয়| জীবন রক্ষা করিবে? এই 
প্রকার নানাবিধ ভাবের আবেগে বিবশ! ব্রজরম্তীগণ আবার কৃষ্ণাথ্েবণের জন্য বনপথে অগ্রসর হইলেন এবং 
অনতিদূরে কতকগুলি ফলভারনত বৃক্ষ দেখিয়া মনে করিলেন, এই সমস্ত বুক্ষগণ অতীব বিনয়নআঅ, সুতরাং 
ইহাদের নিকট নিশ্চয়ই কৃষ্চবার্তা জানা যাইতে পারে। এই কথ! মনে করিয়া শ্রীকুষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমণীগণ দ্রুত 
পর্দবিক্ষেপে সেই সমস্ত বুক্ষনিকটে গমন করিলেন এবং ফণভারনগ্র বৃক্ষগণকে বলিতে লাগিলেন__হে বুক্ষগণ ! 


প্রিয়ার (শ্রীরাবিকার) সুকোমল স্বদ্ধদেশে মৃত্ভাবে বামবাহু স্থাপন করিয়! যখন তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন 
তখন তাহার গললবিতমাল্যগ্রধিত কোমল তুলসীমঞ্জরীর গন্ধে অন্ধীভূত এবং মধুপানমত অমর ৭ 
করিতে করিতে তাহার অন্্গমন করিতেছিল। তাহাতে তাহার বামভাগবন্তিনী প্রাণাধিক। প্রেরসী (শ্রীরাধিকা ) 
তাহার দুখকমলে ভ্রমরপতনের আশঙ্কা সমুচিত হইতেছিলেন বলিয়া কষ তাহার দক্ষিণহন্তস্থিত 10 
দ্বার! ভ্রমর তাড়ন করিতেছিলেন। দেই সময়ে তোমরা! প্রিরাসদমিণিত শরীককের চরণে এম বি 
কি তোমাদের দিকে সন্েহ দৃষ্টিপাত করির৷ তোমাদের প্রণীম-অভিনন্দন করিয়াছেন ? যদি বল, কৃষ্ণ রি 
সমস্ত বক্ষলতাকেই খুব ভালবাসেন এবং সেইজগ্ঠই তিনি তাঁহাদের আননদবনধিনের জয় বনে বদ রঃ 
করিয়! থাকেন স্তরাং তিনি বে তাহাদের উপর লপ্েহ দৃষ্টিপাত করিবেন তাহাতে সার ই 
আছে? তিনি যখনই বনে আসেন তখনই তাহার পরমপ্রিয় বৃক্ষলতাঁদির উপর তি LS 
তাহাদের আনন্দবর্্ধন করিয়া থাকেন। তাহাতে আমর! বলি এই বে ও 
দেখিবার জন্যই বনে আসেন, তাহ! হইলে তিনি তাহাদের উপর সনেহ দুহাত 0 র্‌ 
তখন তিনি তরুলতাদি দেখিবার জন্ত কিংব| তাহাদের সহিত ন্নেহব্যবহার করিবার জন্য বনে আসেন নাই। 


ৃ = 8 ্‌ ৩) 
তখন তিনি তাহার প্রিয়া রাধিকার আনন্দবর্ধনের জন্য তাহার সহিত বনভ্রমণ করিতেছেন ; সুতরাং এখন তাহার 


রাধিকার উপরেই পূর্ণ দৃষ্টি। তাহার গলদেশে বিলন্বিত মালায় গ্রথিত তুলসীমগ্তরীর ১ 
হইয়া তাহার অনুগমন করিতে করিতে যদি তাহার বাঁমভাগবন্ডিনী প্রেয়সীর মুখকমলে পতিত হয়, টা 
তিনি দক্ষিণহন্তস্থিত লীলাকমলসঞ্চালনে ভ্রমর নিবারণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। অতএব এ অবস্থা a 
তোমাদের প্রণাম অভিনন্দনের জন্য তোমাদের দিকে সম্গেহ দৃষ্টিপাত করিতে পারিয়াছেন কিনা বে 
তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, লীলাপদ্বসঞ্চালনব্যগ্র রী কি তোমাদের | ক 
করিয়াছেন? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের সন্গেহ দৃষ্টিলাভ করা বড়ই দহুণ'ভ। আমর! নানি ক ্ ক 
নিকটে উপস্থিত হইয়াও তাহার সন্নেহ দৃষ্টিলাভ করিতে পারি নাই । তোমরা SE এ রি টা রর 
একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়াও তাহার সম্গেহ দৃ্টিপাভ করিতে পার তাহ! হইলে জি মত ৫ 
কে আছে? 'এবং তাহাতে আমাদেরও মনে হয় যে আমরা যদি গোগী ন! হইয়! চি 7 
হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই বনভূমিতে একত্র অবস্থিত থাকিয়াই কৃষ্ণের সন্দেহ দৃষ্টি লাভ ক রর সা 
কিন্ত হা! আমাদের ভাগ্যে তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই! তোমরা কৃষ্ণের সন্েহ না ই 
ৌভাগ্যশানী । তোমরা কৃপা করিয়া আমাদের বণিয়া দাও, আমর! কোন্‌ পথে কোথায় গেলে ক 

করিতে পারিব। 

[ ২৬৩ ]--১০ 
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২০৯৪ শ্রীমদ্ভাগবতমূ। 


ইত্যুন্মন্তবচে! গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ | 
লীলা ভগ্নবতস্তাস্তা হানুচত্রুস্তদাত্বিকাঃ ॥ ১৪ 


দ্ৰাহুং প্রিয়াংস উপধায়” প্রভৃতি গ্লোকেও যে প্রিয়াসহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাস! কর! হইয়াছে বণিরা মনে 
হয়, ইহাও শ্রীরাধিকার সখীবর্গেরই কথা। কেননা অন্যান্য ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্থের সহিত শ্রীরাধিকার 
পদচিহ্ন দর্শনের পূর্বে সম্ভাবনা করিতে পারেন নাই যে- শ্রীকষ্চ, তাহার পরমপ্রিয় কোনও ব্রজরমণীকে 
সঙ্গে লইয়া অন্তিত হইয়াছেন। “অপ্যেণপত্যুপগতঃ” প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে বে 
প্রীরাধিকার সখীবর্গ অন্তান্ত ব্রজরমণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দূরপ্রদেশে থাকিয়া শ্রীরাধিকাসহ অন্তহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ 
করিতেছিলেন ৷ কিন্তু এতক্ষণ তাহারা কোন কথা বলেন নাই কিংবা! তাহারা যদি ইতঃপূর্কে কিছু বলিয়া 
থাকেন, তাহ! পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব কিছু প্রকাশ করেন নাই । শ্রীরাধিকার সখীবর্গ হরিধীগণকে এবং 
বৃক্ষগণকে শ্রীকৃষ্ণের কথ! জিজ্ঞাস! করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন, কিন্ত প্রীকৃষ্ণবিরহবিহ্বল! অন্তান্য ব্রজ- 
রমদীগণ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাহারা তাহাদের ভাবের আবেশে কৃষগনুসন্ধানেই রত ছিলেন। কোন 
কোনিও ব্রজরমণী প্রীরাধিকার সখীবর্গের কথা শুনিলেও তাহার! তাহার কোনও বিশেষান্ুসন্ধান করেন নাই। 
শ্রীরাধিকার সখীবর্গ যখন বৃক্ষগণের নিকট কোনও প্রত্যুত্তর ন! পাইয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন তখন কতকগুলি 
ব্রজরমণী তাহাদের বলিলেন-_সখীগণ। বৃক্ষগণের নিকট জিজ্ঞাস! করি! কৃষ্ণের উদ্দেশ পাওয়! যাইবে না । এ সন্ুখস্থ 
তমালবৃক্ষে বিজড়িত কনকলতাকে জিজ্ঞাসা কর । সে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানে এবং আমাদের বলিয়া দিবে 
এই সমন্ত লতাগণ যদিও তাহাদের নিজপতি বৃক্ষের বাহু আলিঙ্গন করিয়া আছে, তথাপি ইহাদের আমৃল- 
শাখাগ্র ও নব নব কোরকবিকাশ দেখিয়া মনে হইতেছে, ইহা! কৃষ্াঙগম্পর্শের পুলকাবলী ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
বনে নানাস্থানে বহুতর বৃক্ষশ্রাখামিলিত লতাবলী দেখা যাইতেছে, কিন্তু কাহারও এরূপ আমূলশাখাগ্র কোরক- 
বিকাশ দেখা যাইতেছে না। তাহাতেই জানা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র বৃক্ষশাখানিঙ্গনে লতাবলী এমন পুলকিত 
হয় না। অতএব এ সম্মুখ তমালবৃক্ষশাখাণিঙ্গিত কনকলতাকে নিশ্চয়ই এই পথে গমন সময়ে ্রীরুষ্ণ নখদারা 
পর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আমর! যদি এ প্রীক্ু্্পর্শপুলকিতা লতাকে কৃষ্ণের কথ! জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই সে আমাদের বলিয়| দিবে। বিশেষতঃ, লতাকে কৃষ-্পর্শপুলকিতা৷ দেখিয়াও লতার পতি বৃক্ষ, লতার উপর 
কৌন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহাকে শাখাশ্রিতা করিয়াই রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে- লতার 
তি আমাদের পতির স্থায কৃষ্ণসঙ্দদ্রেধী নহে। সুতরাং তাহাদের নিকটেও কৃষ্ণের সংবাদ পাওয়। অসম্ভব নহে। 
কাজেই তাহাদের নিকটে কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাস! রর বি রে ক্র গ্রকার মনন টি 
এই কৃষসঙ্গরঙ্গিণী লতাই আমাদের একমাত্র সম্বল ক দি, নাহ দেয়) ভাইরে 
সেই বনস্পতিশাখাশ্রিতা পবনবেগে সঞ্চালিত| নিট তা নাবী দর 
তন্বস্।_ইতি ( পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ ) উন্মত EBT বির পা করিলেন ৷ £3 
কা'তরাঃ ( ীকষ্ণায্েষণেকাতরাঃ বিরহদ্ঃখেন সম ন বচাংলীর বচাংসি যাসাং ভাঃ) ক্রষ্াদ্েষণ- 
ভিত দা) যত টি না ৰ বস দর রর পিউ ন 
= ) 2 তাঁঃ তনাবধশকট ভঞ্জন 
বা ব্ৰজে প্রসিদ্ধাঃ তাঃ তাঃ ) লীলাঃ (প্রী্চচরিভানি ) অহুচহুঃ ( অনুকবতবত্যঃ )। 
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কস্তাশ্চিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়স্ত্যুপিবৎ স্তনং। 
তোকায়িত্বা রুদ্ত্যন্া পদাহঞ্ছকটায়তীং ॥ ১৫ 
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেক! কৃষ্ণার্ভভাবনাং। 
রিঙ্গয়ামান কাপ্যড্দ্রী কর্ষতী ঘোষনিম্বনৈঃ ॥ ১৬ 


মূলালুবাদ 1 গোগীগণ এই প্রকার নানাবিধ প্রলাপ বচন বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণান্নেবণ করিতে 
লাগিলেন এবং পরিশেষে তাহাতেও অসমর্থ হইয়া তদ্গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পৃতনাদি বধাদিলীলার অন্করণ করিতে 
লাগিলেন ॥ ১৪ 

প্লীধলটীকা। )- উন্নত্তকবৎ পপ্রচ্ছুরিত্যেতৎ প্রপঞ্চিতং। ইদানীং রমাপতেন্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহস্তদাত্মিক। 
ইতি যদুক্তং তত প্রপঞ্চয়তি ইতীতি। উন্মন্তবচসশ্চ ত! গোপ্যশ্চ কৃষণন্বেষণেন কাতরা অতিবিহ্বলাঃ। অনুচন্ুঃ 
অনুকৃতবত্যঃ ॥ ১৪ 

ঈী,টবক্ণবঢতাঁষনী ইতি পূৰ্বোক্তপ্ৰকারকমুন্মত্তন্ত বচ ইব বচো৷ যাসাং তাদৃত্ে। গোপ্যঃ কৃষ্গান্বেষণে 
কাতরাঃ বিরহদুঃখেন তদপি কর্ত,মসমর্থা ইত্যর্থঃ। তথা সত্যে গায়ন্তয উচ্চৈরিত্যাগ্যনুসারেণ গানানুবৃত্তিপ্রাপ্তা 
যা বাঃ পূতনাবধাদিলীলাস্তান্তা অপি মধ্যে মধ্যেহনুচক্ররিত্যর্থ । তত্র হেতুঃ। তদাম্মিকাঃ তশ্মিন্‌ শ্ৰীকৃষ্ণে আত্মা 
চিন্তং যাসাং তাঃ গাঢ়তদীসক্তা ইত্যর্থ; ৷ তত্র কৃষ্ণানুকরণং স্ফুটমেব তদায্মকতয়া। তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেন 
নাতিতদভেস্দু্তিঃ । যতন্ত্যুননিদধেংস্বরমিত্যত্র যত্বকথনাৎ, “কষ্টোহহং পশ্ঠত গতিশমিতি স্বন্মিন্‌ কৃষ্ণত্বসাধনাৰ্থং 
ভক্ছন্বগ্রয়োগাচ্চ । পুতনাগ্তন্থকরণঞ্চ কুষ্ণবিষয়কতদ্বেতুকভয়েনেতি তদাত্মকতয়ৈব ৷ যথা স্ববিষর়কভরো ্নন্তন্ 
ব্যাত্রান্বনুকরণম্‌ অতো! ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধভাববোগঃ ৷ কন্তাশ্চিৎ শ্রাষশোদানুকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন 
তন্ত বাল্যভাবনয়! বৃতত্বাৎ, কিন্তু গ্রীতিসামান্তা তিশয়াল্লবরষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব। ততন্তস্তাভাবেন ন 
মাতৃভাবস্পশ%ি। কিন্ত কৃষ্ণভাবেনৈবেতি ন মিথঃ স্পশণনুচিতযোর্ভাবরোধূতিঃ | সর্বমেতত্তান্থ তদানীমুন্সাদন্তান্থগ- 
তত্বাৎ সহসৈব সমপগ্যত নান্যদেবেতি চ জেয়ম্‌ | ১৪ 

অন্নয়ঃ ?__কুষ্ণারস্তী ( রুষ্ণায়মান! কাচিৎ গোপী ) পূতনায়ন্ত্যাঃ ( পূতনায়মানায়াঃ ) কথ্যাশ্চিৎ (গোপ্য) 
স্তনং অপিবৎ ( পপৌ |) অন্তা ( কাচিদন্তা গোপী ) তোকায়িত্ব। (আত্মানং তোকবৎ কৃত্া ) রুদদন্তী (ক্রন্নন্তী সতী) 
শকটায়তীং ( শকটায়মানাং কাঞ্চিৎ গোপীং) পদা (পাদেন) অহন্‌ ( তাড়িতবতী ) ॥ ১৫ রঃ 

মুলানুবাদ £- কোনও গোপী পূতনা রাক্ষণীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে অন্ত একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের 
অনুকরণে তাহার স্তনপাঁন করিতে লাগিলেন । কেহ বা শিশু কৃষ্ণের অনুকরণে রোদন করিতে করিতে কোনও 
শকটান্থকারিণী গোগীকে পদাঘাত করিলেন ॥ ১৫ 

আধব্রচীকা !কন্তাণ্চিদিত্যাদিভিশ্চতুৰ্ডিঃ অনুকরণং প্রপঞ্যতে ততশ্তুভিভ্তত্বং পুনরেকেন হৃকরণমিতি 

বিবেকঃ। পুভনায়ন্তযাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরস্তী স্তনমপিবৎ। (তাকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ৷ ১৫ 

গ্রীউবস্বঢিতীষনী 1_তদাত্বকত্বেনান্করণন্ত প্রপঞ্চমাহ নবভিঃ পূতনায়ন্ত্য ইতি। তথাপি স্বভাব- 
স্থিতত্বেন পূতনাবদাচরস্ত্যা এব নতু তত্তদিরঘ্ভাবায়া ইত্যর্থঃ। কৃষণায়ন্তীতি তু ষষর্ভভাবনামিতি বক্ষ্যমাণান- 
সারেণ ভাঁবতোইপি তদাচরন্তীতি লভ্যতে ৷ এবমুত্তরজ্রাপি স্তনমপিবদ্দিতি চান্ুকরণমাত্রং। তন্মাত্রস্তাপেক্ষিত- 
ত্বাৎ। শকটায়তীং শকটায়মানাং তাদৃশত্বঞ্ হস্তপদাভ্যাং ভুবমবষভ্যাধোমুখতয়ৈবোচ্ছৈরবন্থানম্‌ ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ ৮--একা (অপরা কাচিৎ গোগী ) দৈত্যায়িত্বা (আম্মানং তৃণাবর্াদৈত্যবৎ কৃতবা (কৃষ্ণার্ভভাবনাং 
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২০১৬ শ্ৰীম্ভাগবতম্‌ | 
| কৃষ্ণরীমায়িতে দে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন। 
বুসায়তীং হন্তি চান্যা তরিকা তু বকীয়তীং ॥ ১৭ 
আহুয় দুরগ! যদ্বৎ কৃষ্তস্তমনুকুর্ববতীং। 

বেণুং ৰবণস্তীং ক্ৰীড়ন্তীমন্যাঃ ংসন্তি সাধ্বিতি ॥ ১৮ 


( অৰ্ভকভাবস্থক্্ণানুক;রিণীং ) অন্তাং ( অপরাং কাঞ্চিৎ গোপীং ) জহার ( হরণমন্ুকবত্য ৬1 |) ঘে ডে 
( ঘোষাঃ কিনিন্তাদরঃ তেষাং নিঃস্বনৈঃ মধুরশব্ৈঃ সহিত! ) কাপি ( অন্ত কাচিৎ গোপী ) অজ্ঘী (চরণোৌ ) কর্ষনত 
ং জানুচংক্ৰমণং ) চকার ॥ ১৬ 
LE LL কোন শিশুকষ্ণান্তকারিণী গোপীকে হরণ করিলেন। 
কেহ বি প্রভৃতির ধ্বনি করিতে করিতে বালক কৃষ্ণের অনুকরণে ভূমিলগ্ন চরণ আকর্ষণ করিয়া রিঙ্গণ 
করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ fy 
ন্রীধরটীক! !দৈত্যায়িত্ব। তৃণাবর্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা একা কৃষ্ণার্ভভাবনাং ক্বষ্ণস্তার্ভং বাল্যং ভাবয়তি 
যা তামন্তাং জহার ॥ ১৬:=-১৭ 
শ্রীটবঞ্ণচবঢভাষনী ৮ কষ্চন্ত আর্ভভাবন। বাল্যবাঁসনা সেব স| যন্তান্তাং জহার তও্ুয়াবেশেন তদ্ধরণ- 
মনুরত্য দর্ণিতবতীত্যর্চ | ঘোষাঃ কিছিগযন্তেষাং নিঃসবনৈঃ কৃত্ব। সহিত! সেবিতা বা। ভচ্চ সাক্ষাদেব তাসাং অপি 
পাদেযু নূপুরসন্ভাবাৎ। এতচ্চ ঘোষপ্রঘোষরূচিরমিত্যাছ্যক্তরি্গণলীলান্ুকরণং ॥ ১৬ 
অন্বয়ঃ 1 দে তু (দ্বে গোপেটা ) কৃষ্টরা মারিতে ( ৃষ্টরামৌ ইব চিক্রীড়তুঃ) কাশ্চন ( অপরাঃ কতিচিৎ 
গোপ্যঃ ) গোপায়ন্তাঃ চ ( গোপবালকবৎ চিক্রীড়$, কতিচিচ্চ গোবংসবৎ চিক্রীড়ঃ |) তত্র (তমা স্থানে) 
অন্তা ( কাচিৎ কৃষ্তায়মানা গোগী) বত্সারতীং ( বৎসান্থুরবদাচরন্তীং কাঞ্চিৎ গোগীং) হস্তি (চরণৌ গৃহীত্বা 
্রামরিত্ব| হননানুকরনং করোতি ৷ ) একা তু ( অপর! তু কাচিৎ গোপী) বকায়তীং ( বকান্থুরবর্দাচরস্তীং কাঞ্চিৎ 
গোগীং হস্তি ৷) ॥ ১৭ 
মুলানুবাদ দুইজন গোপী শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অনুকরণে নানাবিধ গোষ্্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
কতকগুলি গোগী গো পবালকগণের অনুকরণে এবং গোবৎসের অনুকরণে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাহার 
মধ্যে একজন গোপী বৎসান্ুরের অনুকরণ করিলে অন্য একজন গোগী কৃষ্ণের অনুকরণে তাহার চরণদয় ধারণ 
করিয়া বধানুকরণ করিলেন এবং একজন গোপী বকান্ুুরের অন্গকরণ করিলে অন্ত একজন গোপী শ্রীকষ্ণান্থুকরণে 
তাহার বধান্থুকরণ করিলেন ॥ ১৭ 
শ্্ীউবর্কবঢভ।ষণী দে চিক্তীড়তুঃ তত্র কাশ্চন গোপায়ন্তাঃ গোপবালায়ন্তযশ্চিক্ৰীড়ঃ। তদানীং 
বালকৈরেব বৎসচারণাৎ তন্তামেব সভায়াং লীলান্তরমাহ বৎসেতি । অন্ঠ। কৃষ্ণায়মানা ৷ তত্র তন্মিন্‌ সতি । একা! 
চ কৃষ্ণারমানা হন্তি হননান্ুকরণমন্থকরোতি অহন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৭ 
অন্ময়ঃ 1__-কবৃফঃ যদ্বৎ ( কৃষ্ণো বথ| দূরে বর্তমানাঃ গাঃ আহ্বয়তি তদ্ধৎ) দূরগাঃ ( দুরবণ্তিনীঃ গাঃ) 
আহুয় ( বংশীনাদেনাকৰ্য্য ) তং (কৃষ্ণ ) অনুবর্ততীং ( অন্ুবর্তমানাং ) বেণুং ক্বণত্তীং ( বংশীনাদানুকরণং কুর্বতীং) 
ক্রীড়ন্তীং ( বিচিত্ৰগোষ্ঠক্ৰীড়ান্‌কুৰ্বতীং কাঞ্চিৎ গোপীং ) অন্যাঃ (গোপবালকভাবাপন্নাঃ কাশ্চিৎ গোপ্যঃ ) সাধিবিতি 
( সাধু সাধু ইতি বাদেন ) শংসস্তি প্রশংস্তি॥ ১৮ 


মুলানুবাদ ৷ যেমন দুরগামিনী গাভীগণকে বংীনাদে আহ্বান করেন, একজন গোপী ঠিক 
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১০ স্কন্ধে ৩০শঁঃ অধ্যায়ঃ । ২০৯৭ 


কম্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্ত চলন্ত্যাহাপরা ননু। 
কৃষ্ণোংহং পশ্যত গতিং ললিতাঁমিতি তন্ময়! | ১৯ 
ম! ভৈষ্ট বাতবৰ্ষাভ্যাং তত্ৰাণং বিহিতং হি বঃ। 
ইত্যুত্বৈকেন হন্তেন যতন্ত্যন্নিদধেইন্বরং ॥ ২০ 
আরুহ্কাং পদাক্রম্য শিরস্তাহাপর! ননু। 
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোহহং খলানাং নন দণ্ডধৃক্‌ ॥ ২১ 


সেইভাবে দুরগামিনী গাভীগণকে আহ্বান করিবার জন্ত বংণীনাদের অনুকরণ করিলেন এবং কতকগুলি গোপী 
গোপবালকের অনুকরণে “সাধু সাধু” বলিয়া সেই বংশীনাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ 

্রীধরটীকা ॥__দুরগা দুরে বর্তমান! গাঃ যদ্ধৎ ষথা কৃষ্ম্তথাহুয় তং কৃষ্ণমনুবর্তৃতীম্‌ অন্বর্তমানাং। অনু 
কর্বতীমিতি বা পাঠঃ ৷ ১৮_-১৯ ্‌ 

শ্্রীটবঙ্তবডভাষনী 1_তদেবমন্্ুকরণমাত্রমুক্তং ; অধুনা প্রলম্ববধ-প্রাক্তন-্রীন্ক্লত-বিচিত্রলীলানুকরণে 
শঙ্গারালম্বনরূপতদীয়কৈশোরাবির্াবাৎ পুনরপি প্রিয়ান্ুকরণরূপং লীলাখ্যমনুভাবমাহ আহুয়েতি দ্বাভ্যাং। দূরগ! 
ইতি সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ দূরগবীরিত্যর্ঘঃ । অন্তাঃ গোপন্মন্তাঃ॥ ১৮ 

অন্ুপ্নঃ 1তন্মনাঃ (কৃষ্গাবিষ্টচিত্তাঃ) অপরা ( কাচিৎ গোপী) কন্তাঞ্চিৎ ( অন্তন্তাং কন্তাঞ্চিৎ গোপ্যাং) 
স্বভুজং (নিজবামবাহুং) ্তন্ভ (নিধায় ) চলন্তী (পাদপ্ডাসং বুর্ধতী সতী) আহ নন (হে গোপ)ঃ ) অহং 
(কৃষ্ণঃ ) ইতি (এতাং মম ) লপিতং ( মনোরমাং) গতিং (গমনং) পণ্ডুত ॥ ১৯ 

মুলানুবাদ 1 শ্রীকৃষ্টাবিষ্টচিত্তা কোনও গোপী অন্ত একজন গোগীর স্বন্ধে বামবাহু অর্পন করি! 
শ্রীকৃষ্ণের সায় ললিতপদবিস্তাস করিতে করিতে বলিলেন_হে গোপীগণ! আমি কৃষ্ণ, এই আমার মনোএ। 
গতিভঙ্গি দেখ ॥ ১৯ 

শ্রীটবঞ্ণচবততোষণী 1-_গতিং নৃত্যলীলাং ॥ ১৯ 

অন্বয়ঃ ৮_বাতবর্ষাভ্যাং ( কুপিতেন্ত্রকুতবাতবর্ষাভ্যাং ) মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা কুরুত ) ময়! (ব্রজর|জনন্দ:শশ 
মরা) ততত্রাণং ( বাতবৰ্ষাভ্যাং রক্ষণং ) বিহিতং (নিশ্চিতমেব ) ইত্যুক্ত। ( এতাদৃশবচনপ্রয়োগেণ সমা, 
কাচিৎ গোগী) যতন্তী ( গোবদ্ধনোদ্ধারণপ্রবত্রান্নুকরণং কুর্কতী সতী) একেন হন্তেন (বামহন্তেন ) অং 
( উত্তরীয়বন্তরং ) উননিদধে ( উদ্ধং ধৃতবতী )॥ ২০ : 

মুলালুবাদ ৮-একজন গোগী, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ লীলার অনুকরণে বলিলেন-_তোমর! ইন্রককাত 
ঝটিকাসঞ্চারণ এবং জলবর্ষণ দেখিয়া ভয় করিও না। আমি তোমাদের রক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছি। 
এই কথা বলিয়া তিনি গোবর্ধন পর্বত উত্তোলনের ন্যায় চেষ্টানুকরণ করিয়া বামহস্ত উর্ধ করিয়া নিজ উত্তরায় 
ধারণ করিলেন ॥ ২০ 

শ্রীধরটীকী !-যতস্তী যন্ং কুর্বর্তী । অত্বরম্‌ উত্তরীয়ং বন্তমুনিদধে উৰ্দ্ধ ধৃতবতী ॥ ২০1২১ ূ 

উ্নীটনঅগ্বতা'ষনী 7 বাতবর্ধাভ্যামিতি তত্তীলাবেশেন সাক্ষাদ্াতাদিন্ফূর্তেঃ। এবমগ্রে দাবানিং 

সাতিরেকেণ শৃঙ্গাররসসঙ্কোচার লীলোদীহরণং॥ ২০ - 

রা সি বা গোপী) একাং (কালিয়বদাচরস্তীং কাঞ্চিং গোগীং) পদা 
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ীমন্তাগবতম | 


তীত্রৈকা চাহ রে গোপা দাবাগ্রিং পশ্যতোন্বণং। 
চক্ষুংয্য|শ্বপিধধ্বং বো বিধান্তে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ২২ 
বধীন্তয়। অজ! কাঁচিতন্বী তত্র উদুখলে। বয্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্তিতি ৷ 
ভীতা সুদৃক_পিধায়াস্তং ভেজে তীতিবিড়ম্বনং | ২৩ 
আক্রম্য (পদাক্রমণপূর্ককং) শিরসি (তন্তা মন্তকে ) আরুহ আহ নম ( হে) ছুষ্টাহে (দুষ্ট সৰ্প । কালিয়! ) গচ্ছ 
(বদুন।হদতো। নিঃসর অগ্তথ| দণ্ডবিধানং করিয্যে) অহং ( শ্ৰীকৃষ্ণঃ ) নু (নিশ্চিতমেব ) খলনাং [ত্বাদৃশানাং 
পরগীড়কানাং ) দণ্ডধৃক্‌ (দওবিধানকর্তা ) জাতঃ (আবির্ভূতোইন্মি॥ ২১ 


মুলানুবদ কোনও গোগী কালিয় নাগের অনুকরণ করিলে অন্ত একজন গোপী শ্রীকুষ্থান্নকরণে 


তাঁহাকে পদাবঃত করিয়া তাহার মন্তকে আরোহন করিলেন এবং বলিলেন-__রে দুষ্ট কালির! তুই এখনই 
যমুনাহদ হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যা। আমি খলগণের দওবিধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি॥ ২১ 
শ্রীটউবষ্গবতাষণী 1- পদাক্রমণপুর্বকমারহ ইত্যর্থঃ । নন্গ নিশ্চয়ে সম্বোধনে বা। নৃপেতি পাঠে 
আশ্চর্যোণ সদ্বোধনং। ছুষ্ঠাহে ইতি কালিয়ন্ত গ্তক্কারেণ সম্বোধনং। গচ্ছ ইতে| নিঃসর অন্যথা দণ্ড করিয্যে 
" ইত্যাহ জাত: ইতি। নন্দ নিশ্চিতং তন্লীলায়মেতদ্বাক্যাভাবেহপ্যন্ুকরণং তত্রস্থন্ত বাক্যন্ত শেষেণ 
তাৎপৰ্য্য বা ॥ ২১ 
অন্নয়ঃ ৮-তত্র (তাসাং গোগীনাং মধ্যে) এক৷ (কৃষ্চায়মান। কাচিৎ গোগী ) উবাচ ( গোপায়মানাঃ 
গোপীঃ প্রতি উবাচ) হে গোপাঃ উন্বণং (ছুঃসহং) দাঁবাগ্সিং (বনজবহ্রিং) পশ্তত আশু ( গীত্ৰমেব ) চক্ষ,ংবি 
অপিধধ্বং ( নিমীলয়ত) বঃ ( যুগ্নাকং ) ক্ষেমং ( কুশলং) অঞ্জনা ( অনারাসেনৈব ) বিধান্তে ( অহং করিধ্যামি )॥ ২২ 
মুলানুবাদ কতকগুলি গোপী দাবানল দেখিয়া ভীত গোঁপগণের অনুকরণ করিলে, কোনও গোপী 
শ্রক্ধষ্ণানুকরণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন__হে গোপগণ! দেখ দেখ, কি ভীষণ দাবানল প্রজলিত হইরাছে। 
তোমরা সত্বর নয়ন মুদ্রিত কর, আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২২ 
ভ্রীধরটীকা! 1-_-অপিধধ্বং নিমীলয়ত ॥ ২২ 
শ্রীটবষ্ণবঢতাষণী 7_তত্র চেতি চকারেণান্বয়ঃ । কালিয়দমনলীলানুকরণে ত্বিত্যর্থঃ । তত্রৈকোবাচ 
“হে গোপা” ইতি চ বহুত্ৰ। রে শব্দদবহৃত্বারাদ্রিযতে। এবং কৃষেণাপি তত্র চক্ষুঃপিধানমাদিষ্টমিতি গম্যতে | 
দাবাগিং পশ্ঠতোবণমিতি তু তত্র হেতুবাক্যম্‌। উত্বণং চক্ষুন্তেজোহরমিত্যর্থঃ। তচ্চ নিমীলনার্থব্যাজাদেব 
য় ুঞ্জাটবীসঘগ্যপি সধদ্ধনীয়মিতি পৃথগ, ন বর্ণিতমিতি জে়ং। অপিধধ্বমিতি । দধন্তথোশ্চেতি স্মরণাদভ্যাসন্ত 
ভষ, ভাবপ্রাক্তেরপি ধধ্বমিতি বক্তব্যেইপি ধধ্বামিতি পাঠ আর্ধঃ লেখকপ্রমাদজো! বা। অগ্রসাহনায়াসেনৈব ॥ ২২ 
অন্বশ্নঃ তত্র (গোপীনাং মধ্যে) অন্তয়া (প্ীকৃষণলীলাভাবনালব্বব্রজেশ্রীমন্ুকুর্ধত্যা করাচিৎ গোপ্যা । 


ভাঙভেতারং ( দধিভা গুভক্নকারিণং ) হৈয়ঙ্গবমুষং ( নবীতাপহারকং) বর্নামি (বন্ধনং করোমীত্যুন্তা ) শ্রজা) 


(মালয়া) উদুখলে ( উদুখলানুকারিণং কন্তাঞ্চিং গোপ্যাং) বদ্ধা কাচিৎ তন্বী ( ভয়ভাবনয়| কশতাং প্ৰাপ্ত 
কাচিৎ কৃষ্তারমানা গোপী) ভীতা (ভাবনয়ৈব ভীতা সতী) সুদৃক্‌ ( 


ভীতিবিহবলতাযুক্তমুন্দরনয়নসমন্বিতং ) 
আন্তং ( বদনং ) পিধায় ( হস্তাভ্যাং আচ্ছাগ্ ) ভীতিবিড়ম্বনং ( ভাবকম্পরোদ 


নাগ্ন্ুকরণং ভেজে ) চকার ॥ ২৩ 


মুলানমুবাদ !1_'“দধি ভাণ ভঙ্গকারী নবনীতহারীকে বন্ধন করিব” এই কথা বলিয়া কোনও গোপী' 


মা যশোদার' অনুকরণে একজন শ্রীকষান্কারিণী 'গোগীকে মাল্য দ্বারা বেষ্টন'করিয়া কোনও উলুখলান্ুকারিণী 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | ২০৯৯ 


গোপীর সহিত বন্ধন করিলেন এবং তিনি বন্ধন ভয়ে ভীত হইয়া দুই হস্তে বদন আচ্ছাদন করিয়া ভয়-কম্প- 
রোদনাদির অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ 

জ্রীধরটীকা 1 সদৃক সুনয়নম্‌ আস্তং পিধায়। সুদবক্‌ বরাঞ্ষীতি ব|। ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ॥ ২৩ 

শ্রীট বণ ব্চতোষণী 7 অন্তয়া পুর্বমুক্তৈ ব্ৰজেশ্বরীচেষ্টামাত্রং কর্বত]| | তরী বিরহার্ত্য সগ্ভ এব কাণ্ড 
প্রাপ্তা। অত্রান্থকরণে। অনুকরণে উলুখল ইতি উলুখলামুকারিণ্যাং কন্তাঞ্চিদিত্যর্ঃ । স্ুদ্বগিতি দৃগ-্যামপি 
চকিতবিলো।কনাদিন! ভয়মন্ুকারেত্যর্থঃ | মুখং পিধায় হস্তাভ্যাং এষ বালকভয়স্বভাবভীতিঃ কৃষ্ণন্ত ভয়কার্য্যং 
কম্পাদি কিঞ্চিদ্রোদনবাক্যাদি চ তদনুকরণং ভেজে। এবমন্যাসামপি লীলানুকরণং যথাহ মৃহম্‌ ॥ ২৩ 

গ্ৰীভাগবতাম্বৃতবঞিণী 1--শীকষ্ণবিরহিণী ভ্রজরমধীগণ, উন্মাদিনীর গ্ভায় বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া 
নানাভাবে শ্রীকুষ্তান্বষণ করিলেন এবং বৃক্ষলতাদি যাহাকে সন্মুখে দেখিলেন তাহাকেই কৃষ্ণবার্ত। জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কিন্তু হায়! তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। বনে বনে কৃষ্ণারেষণ করিয়াও কৃষ্ণকে 
পাইলেন না, বুক্ষলতাদিকে জিজ্ঞাস! করিয়াও কৃষ্ণবার্তা জানিতে পারিলেন না। তখন তাহারা একেবারে 
হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তীব্র বিরহতাপে জর্জরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণান্নেষণেও অসমর্থ হইর়। পড়িলেন। 
তাহারা কি করিবেন, কোথায় .যাইবেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং সকলেই 
একত্র মিলিত হইয়া তীব্র চিন্তার নিমগ্ন হইলেন । কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার! এমনই তনয় হইয়| 
পড়িলেন যে__তাহাদের বাহ্দুষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং স্থতিপটে সমুদিত শ্রীকৃঞ্চলীলাবলীর ভাবে ভাবিত 
হইয়া তাহারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন । শ্রীরুঞ্চতন্মরতাপ্রা | ব্রজরগণীগণের মনে শ্রীকৃষ্ণের পুভন! 
বধাদি লীলাবলীর মধ্যে যখন যে লীলার ক্রি হইয়াছে, তাঁহারা তখনই সেই ভাবে ভাবিত হইয়| 
তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন । ব্রজরমণীগণের এই সমস্ত লীখানুকরণের একমাত্র এীকৃষণতন্ময়তাই হেতু এবং 
তন্ময়তাও তাহাদের নির্ভরগভীর প্রেমেরই পরিণতি । এ সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জীপাদ জীবগোস্বামী 
বলিরাছেন__ 

“তত্র কৃষ্ণনুকরণং ন্ফুটমেব তদাত্মকতয়া। তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেননাতি তদ্ভেদম্কুন্তিঃ। “যতন্ত্য- 
নিদধেহম্বরং” ইত্যত্র যত্বকথনাৎ। “কৃষ্টোহহং পণ্ঠত গতিং” ইতি স্বশ্সিন্‌ ক্কত্বলাধনার্থং তচ্ছব্বপ্রয়োগাচ্চ 1” 

ূ (লঘ্ুতোষণীটাকা ) 

ব্রজরমলীগণের শ্রীকষ্ণলীলান্ুকরণ, শ্রীকুষ্-তন্ময়ত৷ হইতেই প্রকাশ হইয়াছে বশিয়াই স্পষ্টরূপে প্রতীত 
হয়। ইহাতে তাহাদের প্রেমময় স্বভাবের অপগম হয় নাই কিংবা! শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদক্ষ,ত্ত হয় নাই। 
পরবন্তি গ্লোকে ব্রজরমণীগণের গোবর্ধনধারণলীলানুকরণ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে-তীাহার! গোবর্ধনধারণ 
'লীলাঙ্থকরণের সময় যতবপূর্বাক উত্তরীয় বসন উদিত করিয়া গোবর্ধনধারণ লীলার অনুকরণ করিয়াছেন। 
তাহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদস্কু্তি হইত তাহা হইলে তাহাদের লীলামুকরণে কোনও যর প্রকাশ 
করিবার প্রয়োজন হইত না। ব্রজরমণীগণ শ্রীক্ুষ্টের সুললিত গতিভঙ্গির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও 
তাহারা “তন্মনা” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেই অনন্ঠসাধারণ গতিভঙ্গির ভাবনায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যদি 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদস্ফুত্তি হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের গোবর্ধনধারণ লীলানুকরণ্ যত্ন প্রকাশ করিতে 
হইত না কিংবা প্রীকুষ্ণের সুললিত গতিভঙ্ষির অনুকরণ করিতে তাহা ভাবন! করিতে হইত না। কাজেই 
ব্রজরমণীগণের প্রীকুষ্ণলীলানুকরণ, অদ্বৈতভাবনার. পরিণতি কিংবা পরিক্ষুত্তি নহে, ইহা তাঁহাদের প্রেমেরই 
উচ্চতম উচ্ছ্বাস | ও FBT 
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শ্রীমপ্তাগবতম্‌ | 


সর্বাত্মক সর্বেশ্বর সর্বানন্দনিকেতন প্রীভগবান্‌কে নানাভাবে ভাবনা করিবার পদ্ধতি নানা শাস্ত্রে দেখা 
নী এ ক্ষ” প্রভৃতি শ্রতিবাক্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের সর্বাত্মকতা 
যায় । তাহার মধ্যে ধাহারা পর্ং খন্বিদং রর 
ৃ তাহারা নিদ্ধিদশায় “আমি” ভুলিয়া গিয়া ব্ৰহ্মস্বরূপেই পরিণত হইয়া! 
অনুভব করিবার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হন, তাহ 
তাঁহাদের তৎকালে কোন প্রকার দৈহিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাক! সম্ভবপর হয় না। যাহারা শ্রীভগবানের 
ং তি 
বা লিবার জন্য সাঁধনানুষ্ঠানে রত হন, তাহারা সিদ্ধিদশায় শ্রীভগবান্কে 
স্বরপানন্দের অনুসন্ধানে বিষয়ানন্দের সম্বন্ধ ভুল 
রিতে পারেন এবং যথাযোগ্য দান্ত সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবে শ্রীভগবানের 
সর্বানন্দনিকেতন পরম প্রির়তমরূপে ধারণা করতে 1." 

i ন বন্ধ হন। তীহাদের সর্বদাই নিজ ভাবোচিত সম্বন্ধ মনন এবং সম্বন্ধোচিত ভাবে শ্রীভগবানের 
লে ন হইয়া থাকে ।' ব্রজরমণীগণ গ্রীভগবান্কে প্রাণবল্লভরূপে এবং নিজেকে তাহার প্রেয়সী রূপে 
স্বরূপানন্দাস্বাদন হইঃ ॥ নে টে ঢু 
ভাবনা করেন । তীহাদের এই ভাবনাই সর্বদা বদ্ধমূল থাকে এবং তাহাদের সর্ববিধ ব্যবহারই এই ভাবেরই 
তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রজরমণীগণ যখন গ্রীক্ৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলার অন্থুকরণ করিয়াছেন, তখন 
কেহ বা পূতনার মত ্রীকুষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়াছেন এবং কেহ বা কৃষ্ণের মত তাহার স্তনপান করিয়াছেন । 
তাঁহার! যখন তৃণাবর্তবধ লীলার অনুকরণ করিয়াছেন তখন কেহ বা তৃণাবর্ত হইয়া কৃষ্ণকে হরণ করিয়াছেন 
এবং কেহ বা রুষ্ণ হইয়া তাহাদের গলদেশ ধারণ করিয়া বধানুকরণ করিয়াছেন। আবার যখন তাহার! শ্রীকৃষ্ণের 
সুললিত গতিভদ্দির অনুকরণ করিয়াছেন, তখন তাহারা “আমিই কৃষ্ণ” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মত"মত্ত-করিবিনিন্দিত মৃদু- 
মধুর গতিভ্দি দেখা ইর়াছেন। কিন্ত তাই বলিয়া তাহার পৃতনাবধ লীলায় পৃতনাতন্মরতা কিংবা তৃণাবর্তবধ লীলার 
তৃণাবর্ততনায়ত| লাভ করেন নাই। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের মত গতিভদ্দির অন্থকরণে এবং ‘আমিই কৃষ্ণ 
বদি কেহ ব্রদস্বরপত্বপ্রাথ্ি কিংবা৷ অদ্বৈতভাব বলেন, তাহা হইলে পূতনাবধাদি লীলানুকরণে পুতনারাক্ষ 
তায় ভঙ্গি প্রকাশ করিলেও তাঁহাদের পূতনা-স্বরূপপ্রান্তি কিংবা পূতনার সহিত অদ্বৈত ভাব বলিতে হয়। কিন্তু, 
প্রকৃতপক্ষে ব্রঙ্গরমণীগণের এই সমস্ত লীলানুকরণে অদ্বৈত ভাবের লেশগন্ধও নাই। তাহারা তীব্র বিরহবশতঃ 
্রীকুঞ্চের লীলাবলী চিন্তা করিতে করিতে লীলার ভাবে তন্ময় হইয়া যান এবং তাঁহাদের বাহদেহেও লালানুকরণ 
প্রকাশ হইয়া বায়। তাহাদের যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম না থাকিয়া ব্রহ্মবুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে তাহাদের বাহদেহে 
প্রীকৃষ্ণের পীলানুকরণ প্রকাশ না পাইয়! তাহার! নির্ধিবশেষ সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থিত হইয়া যাইতেন। কাজেই 
তাঁহার! যখন যাহাই করুন না কেন, তাহ! তাহাদের শ্রীরুষ্ণপ্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। গোৌড়ীয়- 
বৈষ্ণবাচার্য্যচ্য্য ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ সম্বন্ধে সমালোচন! কয়িয়াছেন__ 

“পুতনাস্নুকরণণ্চ কৃষ্তবিষয়কতদ্বেতুকভর়েনেতি তদাম্মকতারৈব, বথা স্ববিষয়কভয়েনো মত্ত ব্যাত্রাগ্তমুকরণং 
অতো ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধভাবযোগঃ” । ( লঘুতোষণীটীক! ) 

ত্রজরমণীগণ যে পুতনারাক্ষসীর অনুকরণ করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের পূতনাতন্ময়ত! কিংবা 
পৃতনারাক্ষপীর সহিত অদ্বৈতভাব প্রকাশ হয় নাই । কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণলীল! চিন্তা করিতে করিতে যখন 
তাহাদের স্থৃতিপটে শ্রীকৃষ্ণের পৃতনাবধ লীলার কথা জাগরূক হইল, তখন পূতনারাক্ষসীর আগমন, যশোঁদার 

পুত 

সহিত কথোপকথন, বাৎসল্য ভাবের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের নয়ন মুদ্রিত কয়িয়া অবস্থান, 
পূতনার শ্রীকৃষ্ণ বদনে বিষস্তন অর্পণ, শ্রীকৃষ্ণের পৃতনাস্তনচূষণ প্রভৃতি আন্কোপাস্ত ঘটনাই তাহাদের স্থৃতিগোচর 
হইয়া গেল এবং তাঁহাদের কোটগ্রাণপ্রতিম গ্রীকৃষ্ণকে পূতন! রাক্ষদী ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিষস্তন অর্পণ 
করিয়াছে বলিরা তাঁহার! মহাভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তন্ময় হইয়া সেই লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। হ্ৃতরাং ইহাতে ত্রজরমণীগণের স্বভাব পরিত্যাগ হয় নাই কিংবা পৃতনারাক্ষসীর সহিত অধৈতভাব 
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কাহাকেও যদি ব্যা আক্রমণ করে, তাহ! হইলে সে যেমন বাকের ভরে ভীত হু 
ও লক্ষ প্রদান করে, কিন্তু তখন তাহার “আমি ব্যাত্র” বলিয়া ভাবনা করিতে হয় ন কিংবা ব্যাপ্রের সহিত 
অদ্বৈতভাব লাভ হয় না, ব্রজরমণীগণও সেইরূপ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের বিরহে আকুল হুইয়া কৃষ্ণেরই লীলা 
ভাবনা করিতে করিতে সেই ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদের কোনপ্রকার অনুসন্ধানের অপেক্ষা না 
করিয়া কৃষ্ণলীলাই ভাহাদের নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। 

পূতনা রাক্ষসী সম্পূর্ণ বিদ্বেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া বাৎসল্যপ্রেমের অনুকরণে শরীকবষ্ণকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণ যখন পৃতনাবধলীলার অন্তুকরণ করেন, তখন তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম- 
স্বন্ধ ভুলিয়! গিয়া পূতনা রাক্ষসীর মত বিদ্বেবভাবে ভাবিত হন না। তাঁহারা শ্রীরুষ্ণলীলার তন্ময়তা লইয়া 
পুতনার অন্থকরণ করেন। সে অনুকরণে পূতনার ভাবের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই। এই প্রকার তাহারা যখন 
দানবন্ধন লীলার অনুকরণ করেন তখনও তাঁহারা যশোদার অনুকরণে শ্রীকবষ্ণকে বন্ধন করেন, কিন্তু তাই বলিয়া 
কৃষ্তপ্রেরসীগণের হৃদয় তখন বাৎসল্যভাবে ভাবিত হয় না। তাহারা পূতনা, তৃণাবর্ত, বকাস্থর, কালিয়, মা যশোদা, 
কৃষ্ণ, বলরাম, গোপবালক প্রভৃতি ধাহারই অনুকরণ করুন না কেন, তাহাদের চিত্ত কখনও সে ভাবে কিংবা সে 
স্বরূপে আবিষ্ট হয় না। তাহাদের হৃদয় সর্বদাই প্রেরসীভাবোচিত কৃষ্ণপ্রেমেই বিভাবিত থাকে এবং লীলা- 
করণ সেই ভাবেরই উচ্ছাস ৷ 

এ সম্বন্ধে প্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার সারার্থদর্শিনী টাকায় একটি অভিনব ধারণ| দিয়াছেন 

“তত্র চ প্রতিকূলাংশানামন্করণং যোগমা়ৈব তন্মধ্য এব গোপীন্বরপা ভূত্বা তত্তনীলাসিদ্যর্থং চকার 
অন্থকুলাচরণং তু গোপ্য এব চক্র,রি ত জ্ঞেয়ং” 

গোপীগণ যখন পূতনাবধাদির অনুকরণ করেন তখন কোনও গোপী পূতনা এবং কোনও গোপী কৃষ্ণ হইয়াছেন। 
কিন্তু পূতনার ভাব, গোগীন্ভাবের প্রতিকূল বলিয়! যোগমায়| প্রতিকুলাংশের অনুকরণ করিবার জন্য গোগীরূপ ধারণ 
করিয়া গোগীমণ্ডল মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃতনার অনুকরণ করিয়াছিলেন, এবং অনুকূলাংশের অনুকরণ গোগীগণই 
করিয়াছেন। শ্রীপাঁদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তীরই শিষ্য, সুতরাং তিনিও বৈষ্ণবানন্দিনী 
টাকায় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন 

“পুরো বিহরতোর্দন্পত্যোঃ প্রাপ্তাভিরাভিধিক্ষেপোমাভূদদিতি তদর্থা তন্নীলান্ুতিন্তদুযোগমায়য়া ঘটত 
মাসাদিতেতি বোধ্যং। তত্র গ্রতিকূলাংশান্থকরণং যোগমায়ৈব তত্তদ্রপা ভূত্ব! অমুচকার “কার্য্যার্থে সম্ভবিযযতি” 
ইতি প্রাগুক্তেঃ। অনুকূলাংশানুকরণন্ত সা সা গোগীতি বিবেচনীয়ং। অন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ॥ 

শ্ীকঞ্চবিরহিণী শতকোটি ব্রজরমণীগণ, বনভূমির নানা স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া শ্রীকষ্ণান্বেণ করিতে 
করিতে যদি শ্রীরাধিকাসহ স্থখবিলাসরত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিক| 
সহ রহোলীলারসাস্বাদনের বিদ্ধ ঘটবে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া শক্তিগ্রভাবে ব্রজরমণীগণের শ্রীকুষ্ণলীগা 
করণ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ করিতে পূতনা, তৃণাবর্ত প্রভৃতি বিবিধ 
প্রতিকূল ভাবেরও অনুকরণ করিতে হয়; সেজন্ত রুষ্ণশক্তি যোগমায়! পুতনাদির মুণ্ডি ধারণ করিয়! তাহাদের 
অশ্ুকরণ করিয়াছিলেন। প্রীক্লীলার যখন যাহা অসামঞ্জস্ত হয় তাহারই সমাধান করিবার জন্য গীকবফের 
যোগমায়া' শক্তির আবির্ভাবের কথা শ্রীমন্তাগবত দশমন্কন্ধ প্রথমাধ্যায়ে-_“বিষ্ঠোর্যায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং 
জগৎ। আদ্িষ্টা প্রভুনাংশেন কার্্যার্থে সম্ভবিষ্যতি” এই শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। ব্রজরমণীগণের জরীকৃ্ণ- 
লীলানুকরণের যে অংশ তাহাদের ভাববিরুদ্ধ নহে, সে অংশের অন্থকরণ তীহারাই করিয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণ 
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হর শ্রীমন্ভাগবতম । 


La ০০ তিতা 
যদি কখনও পূতনাদির স্ঠায় বিদ্বেষ্ভাব, এবং মা যশোদার বাৎসল্যভাব প্রভৃতির অনুকরণ করেন তাহা হইলে 
রসাভাসদোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 

তত্র যদ্যপি কৃষ্ণপ্রিয়াণাং তাসাং দৈত্যানুকরণং ন যুজ্যতে, তথাপি কেনাপি :স্থদুরহেন ভাববৈচিত্রী 
বিশেষেণাবিষ্টান্তাঃ কৃষ্ণন্ডৈব লীলা অন্ণচক্ৰঃ। তাসাং প্ৰিয়সখ্যস্ত তত্তন্তাবাবিষ্টাপ্তা বিতক্য তত্ৰৈব তচ্চিত্তামঞ্জনেন 
মহাহ্ঃখাপনোদনাৰ্থং বুদ্ধিপূর্বাকমেব পূতনাপ্বনুকারং কৃতবত্য ইতি । ( বৃহদ্বৈষ্বতোষণীটীক! ) 

প্রীকৃ্চবিরহিণী ব্রজরমপীগণের প্রীকষ্চলীলান্ুকরণে তৃণাবর্তাদি দৈত্যেরও অনুকরণ দেখা যায় বলিয়া মনে হয় 
যেঁযন্ধপি শ্রীকৃ্চপ্রেয়সীগণের পক্ষে কদাপি দৈত্যানুকরণ করা সম্ভবপর হয় না, কেননা তাহাদের প্রেমপ্রবণ 
হৃদয়ে একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই স্থান পায় না, তথাপি তাঁহাদের সুদুর্বোধ ভাববৈচিত্রীর আবেশে 
যখন তাঁহারা শ্রীকুষ্ণের লীলানুকরণে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহাদের প্রিয়সখীগণ তাহাদের ভাব বুঝিয! শ্রীকৃষ্ণের 
পুতনাদিবধ লীলায় চিত্তাবেশ রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহাদের শ্রীক্ৃ্চবিরহ দুঃখে কিঞ্চিৎ শান্তি প্রদানের 
জন্য বুদ্ধিপূর্বাক পুতনাদ্দির অন্নুকরণ করেন এবং তাহাতে পৃতনাবধাদি লীলান্ুকরণের সুবিধা হয়। 

এই সমস্ত বিভিন্ন টীকাকারগণের মতে একটু পার্থক্য বোধ হইলেও “শ্রীকৃষ্চলীলানুকরণে ব্রজরমশীগণের স্বভাব- 
চযুতি হয় নাই কিংবা কোন প্রকার অদ্বৈত ভাব প্রস্থৃতির বিকাশও বে হয় নাই,” ইহা সকলেরই মত ৷ কৃষ্ণবিরহিণী 
ব্ৰজরমণীগণ তীব্রবিরহতাঁপে জর্জ্জরিতা হইয়! শরীক্ৃ্চলীল| চিন্তা করিতে করিতে তাহাতেই আবিষ্ট হইয়া যাহাই 
করুন কিংবা তাহাদের কৃষ্ণান্বেষণ ও কৃষ্ণলীলাহ্ুকরণাদিকাধ্য যে ভাবেই সংঘটিত হুউক না কেন, তাঁহার! যে 
সর্বদাই কৃষ্ণগতচিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমসম্বন্ধ হইতে অবিচ্যুতা তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্ধ্বর্ধ্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী “ইতুযুত্তবচো গোপ্যঃ” প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যান্তরে 
একপ্রকার সামঞ্ন্ত করিয়াছেন যে 

“অথবা--ইতি এবং তাঃ কৃষ্টান্বেষণকাতর! বভূবুঃ। অন্তু অনস্তরং তাসাং প্রাণরক্ষার্থং তাস্তা লীলাঃ 
কত্র্ণঃ বিহ্বলাঃ সর্ব এব ব্রজন্ুন্দরীঃ তদা্রিকাঃ লীলাময়ীশ্চক্রুঃ ৷ অতন্তত্তত্লীলাপরিকরত্বাৎ দৈত্যাগ্ন্থকরণ 
নাবুক্তমিতি সর্ব্বমনবদ্যং» | ( বুহদৈষ্বতো বণীটীকা। ) 

'অথবা-_-“ইত্যুন্মতবচো গোপ্যঃ” প্রভৃতি শ্লোকে ইহাও জানা বায় যে__এই প্রকারে সেই প্রীকুষ্ণবিরহিণী 
ব্ৰজরমণীগণ নানাভাবে শ্রীকষ্তান্বেষণ করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনুসন্ধান পাইলেন না, তখন তাহারা 
অতান্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর তাহাদের জীবনরক্ষার জন্য শ্রীকষ্লীলাই তাহাদের লীলার ভাবে 
ভাবিত করিয়া লীলামরী করিয়া তুলিলেন। পূতনা রক্ষী, তৃণাবর্ত দৈত্য প্রভৃতি শ্রীকৃ্ণচলীলারই পরিকর । 
সুতরাং শরীক্ব্চলীলাই ব্রজরমণীগণকে সেই দৈত্য প্রভৃতির অনুকরণ করাইয়াছেন। কাজেই প্রীক্কষ্চলীলান্ুকরণে 
ব্রজরমণীগণের দৈত্যভাব প্রভৃতি কোনপ্রকার প্রতিকূলভাবাভিনিবেশ হয় নাই। তাঁহার! তাঁহাদের প্রেমন্বভাব 
বশতঃ কৃষ্ণাবিষ্টচিত্তেই অবস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণলীলা তাহাদের যখন যাহা করাইয়াছেন তাঁহার! বিবশভাবে তখনই 
তাহা করিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে তাহাদের কোনপ্রকার ভাববৈষম্য ঘটে নাই । 

ব্রজরমণীগণের প্রীকব্চলীলানুকরণ, পৃতনারাক্ষসীর অন্থকরণ, তৃণারর্ভাদি দৈত্যের অনুকরণ, মা যশোদার 
অনুকরণ, বলদেবের অন্থকরণ, গোপবালকের অনুকরণ প্রভৃতি নানা প্রকারের অনুকরণ প্রকাশ হইয়াছিল। 
সে সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈধবাচাধ্যগণ এবং তাহাদের পরবর্তী টাকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যথাসাধ্য 
আলোচিত হইল। আশা করি ইহাতেই সর্বাবিধ সংশয়, অনস্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি দুর হইবে। 
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5ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ১০৩ 


প্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি প্রাচীন টাকাকারগণ এবং শ্রীপাদ মাধ্বাচাধ্য, পাদ রামান্থজা চার, শ্রীপাদ নিষ্বার্কাচার্য্য, 
্্রীপাদ বল্লভাচাধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টাকার এ সম্বন্ধে কিছুই আলোচিত হয় নাই। তাহার! কেবল 
মাত্র ব্রজরমণীগণের শ্রীক্ৃষ্ণলীলানুকরণের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচনা 
করেন নাই ৷ 
বাহা হউক, শ্রীককষ্ণবিরহিণী ব্রজরম্ণীগণ যখন বনে বনে প্রীকষ্ান্েষণ করিয়া কুত্রাপি শ্রীকষ্চকে 
দেখিতে পাইলেন না এবং বৃক্ষলতাদির নিকট অনুনয় বিবয় করিয়া! কৃষ্ঝবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াও 98 
প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন শ্রীক্ষ্ণবিরহ, তাহাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করিল এবং সঙ্গে সনদে ভীকফের 
মধুর লীলাবলী তাহাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের একেবারে আত্মহারা! করিয়া দিল। তাহাদের 
সৃতিপটে যখন ্রীক্ষ্টের পৃতনা-মোক্ষলীলার কথ! জাগিরা উঠিল, তখন তাঁহারা উচ্চস্বরে তাহা গান 
করিতে: লাগিলেন এবং তাহাতে পুতনার বক্ষঃন্থলে প্রীকৃষ্ণের বাল্যবিহার, পূতনার শুনপান হিত 
লীলাকথ। প্রকাশ হওয়ায় তাহারা সেই লীলায় আবিষ্ট হইয়া গেলেন। তখন কোনও একজন ত্রদরমণী 
পূতনার মত নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া নন্দশিশুর অনুসন্ধান করিতে করিতে কোনও একজন 10 
ব্চ্ছলে ধারণ করিলেন এবং তিনি নন্দনন্দনের অনুকরণে পুতনার স্তনপানের অনুকরণ করিতে লাগিলেন । 
লীলানুকরণে ব্রজরমনীগণ পূতনার মত বেশভূবাদি পরিধান করেন নাই কিংবা তাহাদের চি 
ভাবে ভাবিত হয় নাই। তাহার! কেবলমাত্র বক্ষস্থলে শিশ্ুকৃষ্ণের বিহার ও স্তনপানের আবেশে তাহারই 
করিয়াছিলেন । 
টি যখন তাঁহারা! শকটভঞ্জন লীলা গান করিতে করিতে সেই লীলায় তন্মর হইলেন এবং শকটে 
কৃষ্চচরণম্পর্ণ ভাবনা করিয়। কোনও গোপী ভূমিতে হস্ত ও পদ ধারণ নিবি ডি ie 
তখন কৃষ্ণের বাল্যভাবভাবনানিষ্ঠঠ কোনও গোপী রোদন ও হন্তপদক্ষেপ করিতে করিতে * 
স্থানাপন্ন। গোগীকে পদাঘাত করিলেন । তাহার পর যখন তাহাদের তৃণীবর্তবধ লীলার রে রর 5 
তখন শিশুকৃ্ণ তৃণাবর্তের গলদেশ ধারণ করিয়া শৃন্তপথে 01155 মা গা 
‘বক্ষস্থলে বাল্যবিহার করিয়াছিলেন এই মধুরনীলার অনুকরণে কে নও রা রঃ Ga পর 
প্রবৃত্ত হইলে কোনও গোগী কৃষ্ণের অন্থকরণ করিলেন। 8 বা ই নভূমিকে 
যখন ভ্রজরমনীগণের হৃদয়ে শীষের নদপ্রাঙগণে রিগ্বণ লীলার স্থৃতি উদ্দিত হইল, তখন তাহাদের সা বনভূ রে 
ননপরা্ণণ বলিয়া মনে হইল এবং কোনও গোপী সেখানে শিশুর্বঞ্চের নত জা রি Fa | 
কির কিন্বিণী ও চরণের নুপুরনাদে আনন্দমুগ্ধ হইয়। গ্রীবা বঞ্ধিম করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে চারি র 
এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের শৈশববিহারের অনুকরণ করিতে রি ই নাতি সেই 
ীদামহবলাদি গোপবালক সঙ্গে শরীর্বষ্ণের গোষঠজীড়ার স্থৃতি জাগরক হইয়া উঠিল! পবাঁলকগণের সহিত 
লীলা গান করিতে করিতে বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃভাবে বিবিধ বিলাস ই করণে প্রবৃত্ত 
বিবিধ সগ্রেম সম্ভাষণ ও গোষ্ঠ ক্রীড়াদির ভাবে পরিভাবিত হইয়া সেই সেই শীলার জর স্কন্ধে 
হইলেন। তখন কোনও গোপী বলদেব এবং কোনও 5 দা নারি হাস্ত 
বাহুলতা ন্যস্ত করিয়া বুক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং টা বি রে 77373 
লান্ত নৃত্য কুর্দন “হৈ হৈ হারে রেরে” প্রভৃতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন রে বনে অনি দৃষ্টি পন করি 
হস্ত ও পদ স্থাপন করিয়া এবং তৃণগচ্ছ দশনে ধরিয়া! গোবৎসের ন্যায় শা 
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২১০) শ্রীমন্তাগবতম্‌ |. 


পেশা 


ায়মান হইলেন। এইভাবে গোষ্ক্রীড়ার অন্করণ করিতে করিতে বকান্ুর বৎসান্থুর প্রভৃতি বধলী 
কথা স্থৃতিপথে সমুদিত হইলে তাহারা তাহারই অন্থকরণে প্রবৃত্ত হইলেন । কোনও গোপী শুরুবন্তে সৰ্ব্বাঙ্গ 
আবৃত করিয়া এবং ছুইহস্ত সংলগ্ন করি! তাহাতে অরুণ বসন বেষ্টিত করিয়া বকতুণ্ডের ন্যায় করিয়| 
শ্রীকৃষ্ণের আগমনাকাজ্ফোয় বকান্গুর যেমন সরোবরতীরে বসিয়া ছিল সেইরূপে বসিয়া থাকিলেন। তৎপরে 
কতকগুণি গোগী গোপবালকগণের অন্থকরণে অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিলে 
্রীকষ্ানুকরণপরায়ণা কোনও গোপী তাড়াতাড়ি বকান্কারিণী গোপীর নিকট আসিয়া তাহার বকতুণ্ডের 
অনুকরণে সংস্থিত অরুণ বসন বেষ্টিত হস্তদবর় দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বকতুওবিদারণের অন্থুকরণ করিলেন । এইরূপে 
ব্রজরমশীগণের অন্তরে যখন শ্রীকৃষ্ণের বৎসাস্ুর বধলীলার স্মৃতি সমুদিত হইল, তখন কতকগুলি গোপী গোবৎসের 
যায় তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং একজন গোপী বৎসান্থুরের অন্থুকরণে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বারে বারে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণজিঘাংস্থ বৎসাস্থরের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন । এদিকে 
কতকগুলি গোপী গোপবালকের অনুকরণে কপিৎবৃক্ষাগ্রে লোষ্রক্ষেপণ করিয়া কপিখ ফল পাঁতনের অনুকরণ 
করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোনও গোপী শ্রীকষ্তান্ুকরণে বৎসাস্থরাহ্কারিণী গোগীর পদ ধারণ করিয়া তাহাকে 
কপিথাগ্রে ক্ষেপণের অনুকরণ করিলেন । 
্ীষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবলীর অন্থকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কখনও কারিকচেষ্টা- 
প্রধান, কখনও বাচিকটেষ্টাপ্রধান এবং কখনও বা মানসিক চেষ্টাপ্রধান লীলার অনুকরণ করিয়াছেন । পূতনা বধ, 
শকটভগ্জন, তৃণাবর্ত বধ, রিষ্বণ, গে ্ঠক্রীড়া, বকান্থর বধ প্রভৃতি লীলানুকরণে কারিকচেষ্টাপ্রধান লীলারই অন্তুকরণ 
হইয়াছে । তাহার পর তাহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলাম্মরণে ক্রমশঃ বাচিক চেষ্টাপ্রধান লীলার প্রকাশ হইল । তখন তাহার! 
শ্রীকৃষ্ণের গোষঠক্রীড়ার ধেন্তুগণকে আহ্বান, বংশীবাদন প্রভৃতি লীলান্ুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাবলী চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণরীগণের মনে শ্রীকৃষ্ণের গ্রীন্- 
কালীন লীলাঙ্ু্তি হইল। তখন তীহারা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীল! গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের বৃক্ষতলে 
অবস্থান, গোগণের তৃণলোভে দুর বনে গমন, গোপবালকগণের শ্রীকঞ্ণনিকটে স্থিতি প্রভৃতি বিবিধ. লীলা- 
বলী স্মরণে তন্ময় হইয়া গেলেন এবং তাহারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া ্রীকৃষ্চ যেমন দূরচারিণী গাভীগণকে 
আহ্বান করিবার জন্য তাহাদের নাম ধরিয়া বংশীবাদন করেন, সেই ভাবে কোনও গোপী বংহীবাদনের অনুকরণ 
করিতে লাগিলেন। এই অনুকরণে তাঁহারা বংশী ধারণ করেন নাই, কেবলমাত্র কঠস্বরেই বংশীনাদের অন্ু- 
করণ করিয়াছেন এবং হস্তভঙ্গিতে বংশীধারণের অন্থকরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংদীনাদ শ্রবণে যেমন 
উর্দপুচ্ছে হাম্বা রব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধেন্ুবুন্দ আগমন করে, কতকগুলি গোপী তাহার অন্ত- 
To না CA রা এবং কতকগুলি গোপী গোঁপবালকগণের অনুকরণে সাধু 
করণে গোগীগণ তীব্রধ্যানাবেশে উনি রা ক RL 
AGED ডলা লেন নং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামন্থবলাদি গোপবালকগণসহ গোচারণ, 
করিয়া দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ই সা 
সুললিত গতিভঙ্গিতে বনভূমিতে বিচরণ ও 8 লারা এসপি 
উরি সিল রঃ করিতে অন্ান্ত গোগীগণকে বলিলেন-_আমিই কৃষ্ণ 
|বরহাকুলা হইয়াছ এবং বনে বনে আমাকে অন্নে ৰ বা ডি A 
্‌ শিপ করিতেছ, দেছগ্ত এই আমি তোমাদের নিকটে আসিলাম। 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ ২৬০৫ 
তোমরা এখনও কেন বিরহাতুর হইয়া! রহিয়াছ? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? এই দেখ--আমার 
গীত বসন, এই দেখ মোহন চুড়া, এই দেখ শিঙ্গাবেণু! এখনও কি তোমরা আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? 
শ্রীকৃষ্ণবিষ্টচিত্তা ব্রজরমণীগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবলীর মধুর স্থৃতি জাগরূক হইয়া তাহাদের যে কোটি 
অজানা মধুর জগতে টানিয়া লইতে লাগিল তাহ! তাহারা কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। তাহাদের 
স্থৃতিপথে সমুদিত লীলাস্ধাকল্লোলিনী বেন শ্রীক্ষ্ণবিরহ-দাবদহন নির্বাপণ করিয়া তাহাদের পরমাশাস্তির শান্ত 
ক্রোড়ে স্থাপন করিতে লাগিল। এইরূপ বিবিধ লীলাবলী ম্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্তে 
শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণ লীলা! ক্ষতি হওয়ায় তাঁহার! গোবর্ধনধারীর সেই অপার করুণার লীলা গাহিতে 
গাহিতে তন্ময় হইয়া গেলেন এবং একজন গোপী বলিলেন _হে ব্রজবাসিগণ! : তোমরা কুপিত দেবরাজকবৃত বৃষ্টি, 
বজ্রপাত এবং ঝঞ্চাবাত দেখিয়া ভীত হইও না, আমি তোমাদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি । এই কথা 
বলিয়া অঙ্গ হইতে উত্তরীর উন্মোচন করিয়া বাম হস্তে তাহাই উচ্চ করিয়া ধারণ করিলেন। সে সময়ে অন্ান্ত 
ব্ৰজরমণীগণ্‌, দেবেন্দ্রভীত ব্রজবাসিগণের স্তার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই গোবর্দ্ধনধারণান্ুকারিণী ব্রজরমণীর নিকটে 
আসিয়া দীড়াইলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ লীলাবেশে তাহার অসীম করুণার স্থৃতিধারায় অবগাহন 
করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন। 

শরীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে 


বৃষ্টি ঞ্ধাবাত প্রস্থৃতি কিছুই না থাকিলেও লীলাবেশবশতঃ তাহাদের বৃষ্টি বঞ্ধাবাত প্রভৃতির স্কুপ্তি হইয়া- 


ছিল এবং তাহারা সকলেই ইন্দ্রকত উপদ্রবসন্তস্ত ব্রজবাসিগণের মত ভয়াহুকরণ করিয়া গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের 
অনুকারিণী ব্রজরম্ণীর নিকটস্থ হইয়াছিলেন ; কিংবা শতকোটি ব্রজরমণীর শ্রীকুষ্ণবিরহজনিত দীর্ঘশ্বাস এবং 
অবিরল নয়নধারায় তাহাদের বঞ্চাবাত ও বৃষ্টির স্ফ,ত্তি হইয়াছিল। ব্রজরমণীগণ যখন এই সমস্ত লীলানুকরণ 
করেন, তখন তাঁহারা লীলাবেশে আত্মহারা হইয়া থাকিলেও তাহার! দীর্ঘকাল প্রীকৃষ্ণের বিরহতাপ ভোগে 
এমনই বিবশা ও দুর্বলা হইয়াছিলেন যে, গোবর্ধনধারণের অনুকরণ করিবার সময় তাঁহাদের উত্তরীয় বসন উত্তোলন 
করিতেও যত্ন প্রকাশ করিতে হইয়াছিল । 

রীকষ্গ্বরহিণী ব্রজরমীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন ও স্থৃতিতে তন্ময় হইয়া যান এবং লীলাম্থকরণ 
করেন তখন তাহাদের তীব্র বিরহতাঁপের কথা বিস্বৃতি হইয়! যাঁয়। কিন্তু লীলান্সুকরণের অবসানে তন্ময়তা 
ভঙ্গ হইলেই আবার তীব্র বিরহতাঁপ আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে ও তাহাতে পরিতপ্ত হইয়! হা শ্রকৃষ্ণ ! 
হা প্রাণবল্পভ! বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে যেমন আবার লীলার স্থৃতি জাগিয়া উঠে তখনই আবার 
তন্ময়তা আসির! শ্ৰীকৃষ্ণবিরহক্লিষ্টা ব্রজরমণীগণের সকল দুঃখের অবসান হইয়া যায়। এইভাবে কখনও তীব্র 
বিরহবিষের অসহ দাহন এবং কখনও বা শ্রীকুষ্চলীলাবেশজনিত তন্ময়তা-সুধাসিন্ধুর প্লাবন__এই দ্বিবিধ ভাবের 
তরগে' বিচলিত ব্রজবনিতাগণ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন অবস্থায় উপনীতা হইয়! এক পরমানির্বচনীয় সুখ- 
হঃখের প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন । 


শ্ীকষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণবিরহবিষে জর্জরিত হইয়া প্রীকৃষ্চচিন্তাশ্রোতে ভাগিতে ভাগিতে ূ 


যখন শ্রীকষ্ণের কালিরদমনলীলার সম্মতি পাইলেন, তখন কালিয়সর্পের তীব্রবিষজালায় গোপবালক ও 
গোবৎসগণের দেহত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবর্ধিণী দৃষ্টিতে তাহাদের পুনজ্জীবন প্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের কালিয়মস্তকে 
হৃত্য প্রভৃতি লীল! গান করিতে করিতে তাহারা তাহাতেই আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন একজন গোপী 
শীলবসনদারা সর্বান্ধ আবৃত করিয়া এবং মন্তকে মণি ধারণ করিয়া কালিয়নাগের অনুকরণ করিলে 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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শ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 
২১০৬ 


লে হু জল তাহার মন্তকে আরোহণ করিয়া বিবিধ নৃত্যকলার এবং কালিয়ের 
অন্ত নর ্ করণ করিয়া অলমনথরে বলিলেন_রে তুষ্ট কালিয়! তুই এখনই যমুনাহ্দ হইতে 
শতফ 

রা চিয়া নং গর সময় ব্রজবাদী গোপগোপী প্রভৃতির অঙ্গুকরণে নির্ববাক্‌ নিস্তব্ধ হইয়| দণ্ডায়মান 
[ব্রজররমণীগণ এই লীলনুকরং লিয়ামনীলার অন্থকরণের সময় শীক্বফের বমুনাহদ হইতে ব্রজবাসিগণের নিকট 
রহিলেন। এইপ্রকারে কা রি ব্রজবানিগণের যমুনার উপকূলে বাস প্রভৃতি সমস্ত লীলার স্থৃতিই ব্রজরমণীগণের 
যা নি সমস্ত লীলারই তন্ময় হইয়া! অনুকরণ করিলেন। তাহার পর তাহাদের হৃদয়ে 
টি লীলার স্থৃতি জাগরক হওয়ায় একজন গোপী শ্রীকৃষ্ণের আবেশে অন্থান্ত 


গৌগীগণকে বলিলেন_-হে গোপগণ! দেখ দেখ! দুঃসহ দাবানল প্রজলিত হইয়া বনভূমি দগ্ধ করিতেছে। . 


তোমরা সকলেই নয়ন মুদ্রিত কর। আমি অচিরাৎ তোমাদের দাবানলভাপ হইতে যুক্তি রাহা 
ব্রজরমণীগণ যখন দাবানলমোক্ষণ লীলার অনুকরণ করেন তখন তাহাদের লীল নান ৪ রী 
প্রজরলিত দাবানলম্ষুপ্তি হইয়াছিল এবং সকলেই অত্যন্ত ভয়ের অন্তুকরণ করিয়া নয়ন ন য় নর 
কালিয়দমনের দিন রাত্রিতে এবং একদিন গোঁচারণ সময়ে মুঞ্জাটবীতে দাবানল গ্রজ্লিত হইয়াছিল । যু 
মোক্ষণলীলানুকরণে, ব্রজরমণীগণ ছুই দিনের লীলাই অনুকরণ করিয়াছেন । বাশির ছায়া 
সংস্রবযুক্ত দাবানলমোক্ষণলীলার স্মৃতির উদয় হইয়াছিল এবং তাহারই সদৃশ বলিয়। মুঞ্জাটবার দাব : 
মোক্ষণলীলাও তীহাদের স্থৃতিপথে সমারঢ় হইয়াছিল! শ্রীকৃষ্ণের বিরহজালার অনুভূতিতেও দাবানল মোক্ষণ 
ওয়া অসম্ভব নহে । 
টার ব্রজরমণীগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণলীলা! স্মরণাবেশে তন্ময় হইয়া এইভাবে ছিরে, 
মোক্ষণলীল। হইতে দাঁবানল-মোক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ লীলার অনুকরণ করিয়া সেই আসে কিছুক্ষণ 
্রীকুঞ্কবিরহতাপমুক্ত হইয়া ভাবাবেশে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । লীলান্গুকরণের সময়ে একমাত্র কৃষ্ণলীল! 
ব্যতীত তাহাদের আর কোনরূপ বাহক ছিল না। ব্ৰজরমণীগণের এই সমস্ত লীলানুকরণ ও তাহাতে 
রণ ও তাঁহার নানাবিধ লীবাপরিকরের বচনচেষ্টাদির অভিনিবেশ শীক্্চপ্রেমেরই উচ্ছাস এবং গ্ৰীক্ণস্থৃতিরই 
পরিণতিবিশেষ ইহা পূর্বে সমালোচনা কর! হইয়াছে । প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের কোনপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবাভিনিবেশ 


কিংবা অদ্বৈতভাবপ্ৰাপ্তি প্রভৃতির কোনই সম্ভাবনা নাই তাহাও ইতঃপূর্কো নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে? সেই, 


সমস্ত সিদ্ধান্ত মনে রাখিয়া শ্রীক্কষ্চবিরহিণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণের মাধ্্যরসাস্বাদন করিতে পারিলেই তাহাদের 
প্রেমের মহত্ব এবং বিশেষত্বের ধারণা হইবে | 


এইপ্রকার নানাবিধ শ্রীক্ষ্ণলীলার অনুকরণরতা ব্রজবনিতাগণের মনে সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর দাঁম-. 


বন্ধনলীলা এবং ততপ্রসঙ্গে তাহার বিবিধ বাল্যচাপল্য, মা বশোদার শ্রীকৃষ্ণবন্ধন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল], 
প্রেমাধীনতা প্রভৃতির স্থৃতি জাগরক হইল। শ্রীকৃষ্ণের লীল! যেন “মধুরেণ সমাপয়েত* এই নীতির অনুসরণ 
করিয়া সর্বশেষে ত্রজরমীগণের হৃদয় এই পরমমধুরলীলা। পরিবেশন করিলেন। ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে এই 
লীলার আবির্ভাব সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন 

“্অন্যয়া তাভ্যোহ্ভিন্নয়া পশ্চাদাগতায়! দূতীরূপয়! কয়া চি দ্ধ তন্মতা হুসারিণ্যা”_ প্রীকৃষ্ণবির হিনী ব্রজরমগীগণ 
নানাভাবে প্রীরষ্ণলীলানুকরণ করিয়া সেই ভাবাবেশে বিবশ হইয়া বনমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে দুতীর্পা 
কোনও বৃদ্ধা গোপী আগমন করিলেন এবং তিনি বশোদার অনুকরণে দামবন্ধন লীলা মাধুর্য প্রকাশ করিলেন । 


00০0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


আমি খলপ্রক্ৃতিগণের দণ্ডবিধান করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অন্তান্য 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | ২১০৭ 


শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী তাহার সারার্থদশিনী টীকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন 

' “ততশ্চাকম্মাছুন্মাদস্য প্রাবল্যে শান্তে সতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যন্তাপি শৈথিল্যমভূৎ, ততশ্চাহং গোপীত্যাত্মানমমু- 
সন্দধানাং কাঞ্চিৎ ভাওষ্ফোটেন হৈয়ঙ্গবমৌষণলীলানুকরণোগ্ঘতামালক্ষ্য যোগমাইয়ব যশোদায়মানা তছুচিতং চকার”। 

্রীকক্চবিরহোন্মাদিনী ব্রজরমগ্রীগণের অকস্মাৎ উন্মাদ দশার প্রবলতা স্থগিত হইলে তাহাদের শ্রীকুষ্- 
তাদাত্যও শিথিল হইয়া আসিল। তখন কোনও গোপীর শ্রীকুষ্ণতন্ময়তার অবসানে “আমি গোপী” এই 
প্রকার আত্মান্ুসন্ধান প্রকাশ পাইল এবং তিনি শ্রীরুষ্ণের দধিভাওক্ফোটন, নবনীতচোর্য্য প্রভৃতি লীলার 
অনুকরণে চেষ্টিত৷ হইলে শ্রীক্ুষ্ণশক্তি যৌগমায়া মা যশোদার অনুকরণ করিয়া দামবন্ধন লীলানুকরণের সর্কবিধ 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । | 

প্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর এইভাবে দামবন্ধনলীলান্থকরণের সামঞ্জস্ত করার উদ্দেশ্য এই যে- শীকৃষ্ণপ্রেয়সী 
ব্রজরমণীগণের মা যশোদার ভাবান্ুকরণ কর! সম্ভবপর নহে। কেননা বাৎসল্যভাব এবং কান্তাভাব পরশ্পর 
বিরুদ্ধ । প্রেয়সীগণের মাতৃভাবানুকরণ সর্বতোভাবেই অসম্ভব! কাজেই যোগমায়ার সাহায্য ব্যতীত এই 
লীলানুকরণ করা সম্ভবপর হয় না। | 

গোৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য শরীপাদ জীবগোস্বামী এই সমস্ত লালামুকরণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 

“্কন্তান্চিৎ শ্রীষশোদান্থকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন, তন্তু বাল্যভাবনয়া বৃতত্বাৎ। কিন্ত গ্রীতি- 
সামান্তাতিশযাল্লবুষ্চভাবত্বেন ততো ভয়াদেব । ঘতন্তস্তা ভাবেন ন মাতৃভাবন্পর্শং! কিন্ত কুণভাবেনৈবৈতি ন 
মিথঃ স্পর্ণানুচিতয়োর্ভাবয়োধুর্তিঃ। সর্বমেতৎ তাঙ্স তদানীযুন্সাদন্তানুগতত্বাৎ সহসৈব সম্পগ্থত নান্তদেবেতি 
চ জ্ঞেয়ং ॥ ( লঘুতোষণীটীকা ) 

গ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলাম্করণে প্রবৃত্ত হইয়া কোনও গোপী যে, মা যশোদার অনুকরণ করিলেন, 
তাহ! তাহাদের স্বাভাবিক কান্তাভাবে নহে। কেননা, এই লীলা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাবময়। কিন্ত শীকৃষ্ণ, তাহাদের 
অত্যন্ত পীত্যাম্পদ বলিয়। তিনি মা যশোদার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন ; এই ভাবনায় অধীর হইয়| 
তাহারা যশোদাভীতিশতঃ যশোদার অন্থকরণ করিয়াছেন। অতএব যশোদানুকরণেও এীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীর 
মাতৃভাব স্পর্শ হয় নাই । শ্রীকুফ্গ্রীতি বশতঃ শ্রীরুষ্ণতন্ময়তা হইতেই এই লীলানুকরণ সংঘটিত হওয়ায় 
বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই দুই পরম্পর বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ হয় নাই। প্রীক্বষ্চবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, যে সমস্ত 
রীকুষ্ণলীলানুকরণ করিয়াছেন তাহা তাহাদের বিরহোন্মাদবশতঃ সহসা! প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, নতরাং তাহাতে 
তাহাদের কোনপ্রকার অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিতে হয় নাই। | 

্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ বিরহোন্মাদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যে কোন লীলারই অন্ুকরণ করুন না কেন, তাহাতে 
তাহাদের প্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেয়সীভাবের সম্বন্ধ এবং তহুচিত পরমপ্রেম অক্ষুগ থাকে । যদিও শ্ীুষ্ণলীলানু- 
করণে তাহাদের শ্রীকুষ্ঞত্বেধী 'দৈত্যগণের এবং আরও নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাবের অনুকরণ করিতে হইয়াছিল, 
এমন কি মা যশোদার অনুকরণ পধ্যন্তও তাহাদের শ্রীক্ষ্ণলীলাম্করণপ্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়াছিল, তথাপি 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেয়সীভাবোচিত পরম প্রেমের কোনও হানি হয় নাই কিংবা তাহাদের ভাবের 
সহিত কোনও স্বজাতীয় কিংবা বিজাতিয় ভাবান্তরের সংমিশ্রণ হয় নাই। তাহারা যখন শ্রীক্ষ্ণলীলানুকরণে 
প্রবৃত্ত হইয়া ভীকবৃষ্ণের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও তাহাদের প্রীকষপ্রেরমীভাবই অন্ধ ছিল। তখনও 


তাহার! প্রেয়সীভাব ভুলিয়া এীকৃষ্ণাভিমান কিংবা অট্ঘতভাব প্রাপ্ত হন নাই। তাহাদের প্রীকষ্ণবিরহতাপ, 
বনে বনে কৃষ্কানেষণ, তন্ময় হইয়া রুফলীলাছকরণ প্রতৃতি সমন্তই গীরবফবিষয়ক প্রেয়দীভাবোচিত.. পরম 
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ধর ্রীমন্তাগবতমূ। 


1টি তাত আগ্রা 
হু নতি জিত উদ্া ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে ৷ শ্রীক্ষ্ণবিরহতাপে যখন ব্রজরমণীগণের 
প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন তাহাতে নানাবিধ' ভাবের বিকাশ দেখা যায়, লীলাম্ুকরণ তাহারই 
অন্যতম | এপ্রিয়ান্গকরণং লীলা রম্যৈবেশক্রিয়ার্দিভি৮ এই উজ্জলনীলমনিবচনে জান! যার বে-_বেশ ও 
ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণ করার নাম “লীলা” নামক অন্তুভাব। শ্রীকৃষ্ণপ্রেরসী ব্রজরমণীগণ যখন 
বিরহাবস্থায় তাহাদের প্রেরদীভাবোচিত পরমপ্রেমে তাহাদের প্রেমের বিষয় শ্রীকষ্$কে চিন্তা করেন তখন 
বিবিধ লীলা সমন্বিত কৃষ্ণ তাহাদের স্থতিপথে সমুদিত হন এবং ব্রজরমণীগণের দেহে মনে ও বচনে নিজের 
লীল| ছড়াইয়৷ দেন । ব্রজরমণীগণ তাহাতে বিবশ হইয়| শ্রীক্বষ্চলীলানুকরণে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের পুতনা- 
বধলীলা যখন ব্রজরম্ণীগণের স্থৃতিপথে ফুটিয়া উঠে, তখন সেই লীলার অনুকরণে ব্রজরমণীগণের পৃতনাচিস্ত! করিতে 
হয় না, কিংবা নিজের ভাব তুলিয়া গিয়া পুতনার ভাবে ভাবিত হইতে হয় না। তাঁহাদের শ্রীকষ্ণলীলাভাবনাই সেই 
লীলার সমস্ত পরিকরণের অনুকরণে তাহাদের অন্ুকারিত করিয়া দেন। কাজেই তাহাদের শ্রীকরষ্ণলীলাহুকরণের 
সময় প্রীকুষ্ণলীলা ব্যতীত আর পৃথক ভাবে কিছু চিন্তা করিতে হয় না। তাহাদের পুতন৷ রাক্ষসীর অন্থকরণও 
্রীরুষ্ণলীলারই অনুকরণ, তাহ! পৃথক ভাবে পুতনার অনুকরণ নহে। এইরূপে ব্রজরমণীগণ যখন কৃষ্ণের অনুকরণ 
করেন তখনও তাঁহাদের কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথকভাবে কৃষ্ণের অনুকরণ নহে। কৃষ্ণলীলানুকরণেরই অন্গরূপে তাহাদের 
কৃষ্ণান্ুকরণ প্রকাশ হইয়া থাকে । কাজেই তাহাদের কৃষ্থান্থকরণে কৃষ্ণভাবাপত্তি কিংবা স্বরূপতাদাত্ব্য অথবা অদ্বৈত 
ভাব হয় না। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ভাবে ভাবিত চিত্তেই কৃষ্ণলীলা চিন্তা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
লীলানুকরণ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণান্ডুকরণ করেন। ব্রজরমণীগণ যে- শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়! 
মা যশোদার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাও তাহাদের শ্রীক্ষ্চলীলারই অনুকরণ এবং দাঁমবন্ধনলীলার পরিকর- 
রূপেই বশোদার অনুকরণ প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং দামবন্ধন লীলামগুকরণের সময় যখন ব্রজরমণীগণ যশোদার 
অনুকরণ করেন, তখন তাহাদের প্রেয়ী ভাবের পরিবর্তে বাৎসল্য ভাবের আবির্ভাব হয় না কিংবা তীহারা 
“আমরা কৃব্প্রেরসী” মনে না করিয়া কখনও “কৃষ্জজননী” বলিয়া আত্মভাবন করেন না। কাজেই এই 
সমস্ত লীলানুকরণে ভ্রজরমণীগণের কোনপ্রকার বিরুদ্ধভাবাভিনিবেশ হয় না। তাহারা প্রেরসীভাবে ভাবিত 
থাকিয়াই প্রেমের উচ্ছাস বশতঃ লীলারসপ্রেরণায় লীলার অনুকরণে অনুকারিত হইয়৷ যান। যদিও শ্রীপাদ 
বিখনাথচক্রবর্তীর সারার্থদশিনী টাকার সিদ্ধান্তানুসারে কৃষ্ণশক্তি যোগমারাই ব্রজরমণীগণের ভাব ও প্রেমবিরুদ্ধ 
ভাবের অনুকরণ করেন বলিয়া মনে হয় এবং দামবন্ধন লীলায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বৃহদৈষ্ণবতোধণীটীকার 
সিদ্ধান্তানুসারে কোনও বৃদ্ধ গোপী আসিয়া যশোদার অনুকরণ করিয়াছেন বলিয় মনে হয়, কিন্তু ইহাতে মতদ্বৈধ 
মনে করিয়া! বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা প্রীকুকতপ্রেরসী ত্রজ্রমণীগণের “প্রেয়সীভাবোচিত প্রেমের 
সহিত কোনও বিরুদ্ধ ভাবের সম্বন্ধ নাই” এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য নানাভাবে সামগ্রস্ত রক্ষা 
করিবার চেষ্টাই সমস্ত টাকাকারের মূল উদ্দেশ্য। তাহার মধ্যে ্রীপাদ জীবগোস্থামীর লঘুতোবনীটাকার 
প্রদর্িত সিদ্ধান্তই ভাবগা্তীষ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া তাহাই সকলের হৃদয়গ্রাহী বলিয়া 
মনে হয়। তবে "যোগমায়া আসিয়া! পুতনারাক্ষসী, তৃণাবর্তদৈত্য, মা যশোদা! প্রভৃতির অনুকরণ করিলেন, 
কিংব| একজন বৃদ্ধা গোপী আসিয়। মা যশোদার অনুকরণ করিলেন” এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে অনায়াসে 
ব্রজরমপীগণের প্রেয়সী ভাবোচিত প্রেমের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ধারণ! হয় বলিরাই প্রীপাঁদ বিশনাথচক্রবর্তী প্রভৃতি 
মনীবিগণ সেই ভাবেই লীলার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া সাধারণের জ্ঞানগোচর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন | শ্রীপাদ 
জীবগো্বামী বরজরমদীগণের ভাবগান্তীর্, লীলাতন্মযনত! প্রভৃতির স্বরূপ সমালোচন| করিয়া একটু গভীর ভাবে 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | ২১০৯ 


নান সোম ত শী টা টানানো ভা লাস লা লাল সী ০ তি তা... ১২ 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । ইহার মধ্যে যিনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, নিশ্চিতরূপে সকলেই 
মনে রাখিবেন যে-_শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শ্রীক্ুষ্ণলীলানুকরণ, তাহাদের শ্রীরষ্ণবিষয়ক প্রেয়সীভাবো- 
চিত পরমপ্রেমেরই চরম পরিণতি এবং উচ্চতম উচ্ছাস। ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণলীলান্ুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া পূতনা- 
রাক্ষদী, তৃণাবর্ত-দৈত্য প্রভৃতি আস্গুরভাবাপন্ন লীলাঁপরিকরের অনুকরণ করিলেও তাহাদের হৃদয়ে প্রেয়সী- 
ভাবের পরিবর্তে আন্গুরভাবের আবির্ভাব হয় না কিংবা তাহারা মা যশোদার অনুকরণ করিলেও তাহাদের 
হৃদয়ে বাখ্সল্যভাবের উদ্দীপনা হয় না। তাহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করেন তখনও তাহার! শ্রীকু্ণ- 
গ্রেয়সী ব্রজরমণীই থাঁকেন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণলীলান্ুকরণে “আমি কৃষ্ণ” বলেন বলির! শ্রীক্ষ্তাভিমান কিংবা 
অদ্বৈতভাবের আবির্ভাব হয় না । 

যাহা হউক, শ্রীকুষ্বিরহিণী ব্রজরমণীগণের যখন শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলার স্থৃতি সমুদিত হইল তখন 
তাঁহারা সেই ভক্তবাৎ্সল্যের চুড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ দামবন্ধন লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে 
কোনও একজন গোপী মা যশোদার অনুকরণে তর্জ্জন গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন_আজ আমি 
এই দধিভাণ্ডভঙ্গকারী নবনীতহারী আশান্তপ্রকৃতি বালককে বন্ধন করিয়া তাহার অযথা! বাল্যচাপল্যের 
সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এই কথা বণিয়া তিনি কোনও কৃষ্ণান্ুকারিণী গোপীকে স্থকোমল কুন্ম- 
মাল্য দ্বারা বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দামবন্ধন লীলার মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে 
গ্রবৃত্ত হইলে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হইয়া ছুই হস্তে চক্ষুমার্জন, মুখাচ্ছাদন এবং করুণ ক্রন্দন 
করিয়াছিলেন, ব্রজরম্তরীগণের দাঁমবন্ধন লীলানুকরণেও যশোদানুকারিণী গোপী যখন কৃষ্ণান্ুকারিণী 
গোপীকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সেই ক্বষ্ণানুকারিণী গোপীও চকিতবিলোকন, দুই হন্তে 
সুখাচ্ছাদন, এবং ভীতিবশতঃ কম্প-রোদনাদির অন্গকরণ করিতে লাগিলেন! দাঁমবন্ধন লীলার ন্যায় 
তাহার অন্থকরণেও বন্ধনরজ্ছুর অনুকরণে ব্যবহৃত সুকোমলকুনুমমাঁল! দুই অন্কুলি নন হইয়া গেল 
এবং তাহাতে ছুই তিন বার কুস্থমমালা যোজনা করিয়া লইয়া সেই যশোদানুকারিণী গোঁপী, কৃষ্ানু- 
কারিণী গোপীর উদর বেষ্টন করিয়া! পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিলেন। সেই সময়ে কোনও গোপী উলুখলের 
অনুকরণে একপার্খে স্থির হইয়া বসিরাঁছিলেন | এইভাবে তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণানুকারিণী গোপীকে বন্ধন করিয়া 
দামবন্ধন লীলানুকরণ কর! হইল। 

রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমবশতামরী দামোদর-লীলার_ অনুকরণ 
করিলেন। যমলার্জুনভঞ্রন লীলা এই লীলারই অন্তর্গত বলিয়া তাহার আর পৃথকভাবে সঅমুকরগ 
হয় নাই। ধেনুক ও প্রলম্বাস্ুরবলীলার সহিত শ্রীক্ব্টের সংঅব থাকিলেও তাহাতে বলদেবেরই প্রাধান্ত 
বলিয়া গোগীগণ তাহার অনুকরণ করেন নাই। কুমারীগণের বস্তরহরণ এবং যজ্ঞপত্বীগণের নিকট 
অন্নভিক্ষা_এই ছুই লীলার মধুররসের সংস্রব আছে বলিয়া ব্রজরমণীগণ লঙ্জা বশতঃ তাহার অন্থকরণ 
করেন নাই। প্রীকষ্ণলীলাচিন্তায় তনায়তাপ্রাপ্ত ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ হইতে আরম্ভ করিয়া 
দামবন্ধন পর্যন্ত যে সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছেন, শ্রীমন্ভাগবতে তাহার বর্ণনা দেখিলে মনে হয় 
যে- প্রীকুষ্ঃবিরহবিবশ! ব্রজরমণীগণ এই সমস্ত লীলার ক্রমানুসারে অনুকরণ করিতে পারেন নাই। তাহাদের 
রীকফণবিরহ-পরিভাবিত চিত্তে যখন যে লীলার স্মৃতি সমুদিত হইয়াছে, তাঁহারা তখনই তাহার অনুকরণ 
করিয়াছেন । শ্রীক্ুষ্জ কোন্‌ লীলার পর কোন্‌ লীলা করিয়াছেন তাহা স্তরে স্তরে এবং ৰ পরে 
অনুকরণ করিবার উপযুক্ত অনুসন্ধানসাম্ঘ্য তৎকালে তাহাদের বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিংবা পরম- 
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কর শ্রীমন্তাগবতমূ | ৫ 


পাশাপাশি াশিাাশাাশাাাশাশাশাশা শী িপিশিস 


এবং কৃষ্ণ পুচ্ছমানা বৃন্দাবনলতান্তরন্‌ । 
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ 


ংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব যখন ব্রজরমণীগণের ্রীরুষ্ণলীলানুকরণ বর্ণনা করেন, তখন তিনিও ব্রজরম্ণী-" 
গণের প্রীকবষ্ণবিরহদ্ঃখে বিবশ হইয়া পড়িরাছিলেন বশিয়া স্তরে স্তরে লীলার ক্রম রক্ষা করিয়া বর্ণনা 
করিতে পারেন নাই । অথবা প্রথমতঃ পূতনাবধাদি লীলার দৈহিকচেষ্টাগ্রধানরূপে অন্গকরণ, তাহার পর 
দুরবর্ধিনী গাভীগণকে আহ্বান প্রভৃতি বাঁচিকচেষ্টাপ্রধানরূপে অনুকরণ এবং পরিশেষে দামবন্ধন লীলায় 
প্রীক্বষ্ণের মাতৃভীতি প্রভৃতি মানসচেষ্টাপ্রধানরপে অগ্থকরণ, এই প্রকার কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্ট 
প্রধানরূপে ক্রম রক্ষা করিয়া লীলান্ুকরণ হইয়াছে। 

শ্রীপাদ রামান্জাচার্য্যস্রদায়মতান্যারী শ্রীপাদ বীররাঘবাচাধ্য, ব্রজরমণীগণের শ্ৰীকৃষ্চলীলানুকরণ সম্বন্ধীয় 
গোকগুলির কোনই টীকা করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, এই লীলা বোধ হয় তাহার অভিমত নহে 
কিন্ত শ্রীপাদ প্রীধরস্থামী প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন টাকাকারগণ, এই সমস্ত শ্লোকের টাকা. করিয়াছেন। 
কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্গণ যেমন উহা হইতে ব্রজরমণীগণের প্রেমমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
আর কাহারও টাকায় প্রকাশ হয় নাই। 

গ্রবিষ্ণুপুরাণ্, হরিবংশ এবং গর্নসংহিতা গরন্থেও রাসলীল! বণিত আছে এবং তাহাতেও শ্রীক্বষ্চবিরহিণী ব্রজ- 
রমণীগণের প্রীরষ্ণলীলাহুকরণের উল্লেখ দেখা যায় ; কিন্ত শ্রীমগ্ডাগবতের প্যায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত নাই । 

এবং নানাগ্রকারানুরুষ্ণচেষ্টাস্থ তান্তদা। গোপ্যো .ব্যগ্রাঃ সসংচের রম্যং বৃন্দাবনাস্তরং ॥ 

(শ্রীবিষুপুরাণম্‌ ) 

ব্রজরমণীগণ এইরূপ নানাবিধ শ্রীকুষ্ণলীলান্তকরণ করিতে করিতে ব্যগুচিত্তে বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে 

লাঁগিলেন। 
চত্রুঃ কষ্ণচরিত্রাণি তত্র কৃষ্ণময়াঃ ব্রিয়ঃ ॥ (গর্থসংহিতা ) 
্রীকষ্চিন্তায় তন্ম়তা প্রাপ্ত ব্রজরমণীগণ নানাবিধ কৃষ্চলীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন । 
চেরুর্বে চরিতং তত্ত কৃষ্ণন্ত ব্রজযোৌবিতঃ | তান্তন্ত নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসন্মিতবীক্ষিতং | 
ঘুদিতাশ্চানুকুর্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্তি ব্রযোধিতঃ॥  ( হরিবংশঃ) 


ব্ৰজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত ইইলেন। তাহার! শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, গীত, . 


সবিলাসহান্ত এবং কটাক্ষপাঁত প্রভৃতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন । 

সুতরাং শ্রীমভাগবতে বর্ণিত ব্রজরমণীগণের শ্রীকুষ্ণলীলান্বকরণ, বিষ্ণুপুরাণাদি নানা শান্ত্সম্মত এবং 
গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাধ্যগণ তাহার যে আস্বাদন প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের 
পরয়প্রেমের মাধুর্য এবং মাহাত্ম্য বিশেষভাবে পরিস্দুট হইয়াছে ॥ ১৪-২৩ 

অন্রয়ঃ 1-এবং (প্রীকক্চশ্ুততজ্লীলানাঁং পুনঃ পুনঃ গানান্থুকরণয়োরনস্তরং পুনরগি ) বুন্দাবনলতাঃ 
(বৃন্দাবনস্থা লতাঃ) তরূন্‌ (বুন্দাবনস্থান্‌ তরংশ্চ প্রতি) কৃষ্ণং পৃচ্ছমানাঃ (পৃচ্ছন্ত্যো গোপ্যঃ) বনোদ্েশে 
( বনগ্রদেশে ) পরমাত্মনঃ (সর্ধাত্মনামান্মনঃ শ্রীকষ্চন্ত ) পদানি (পদচিহ্থানি ) ব্যচক্ষত (দদৃশ্ঃ) গোপ্য 
ইতি শেষঃ॥ ২৪ | 

মুলান্তুবাদ !- ্রজরমণীগণ এই প্রকারে শ্রীকষ্জলীলাগান ও লীলানুকরণ করিয়| পুনরায় বুন্দাবনের 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২55১ i 
১০০25777272 il 
পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসুনোররহাজ্বন2। i 

লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাস্তোজবজ্ৰাঙ্কুণযবাঁদিভিঃ ॥ ২৫ | 

লতা ও বৃক্ষগণের নিকট শ্রকবষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনগ্রদেশে শ্রীরুষ্ণের পঁদচিহু I 


দেখিতে পাইলেন ॥ 

গ্লীধরটীকা 1_-এবং পুনরপি। বৃন্দাবনে লতান্তরংস্চ কৃষ্ণং পৃচ্ছন্ত্যঃ, বনোদ্দেশে বনপ্রদেশে 
ব্যচক্ষত অপশ্যন্‌ ॥ ২৪ 

শ্রী বষ্ণবঢতোষণী ৮_এবং তত্তমীলানাং পুনঃ পুনঃ গানাহুকরণয়োঃ প্রকারেণ তৎপ্রকারবিশিষ্টং 
প্রশ্নং কৃর্ববাণা ইত্যর্থঃ। পরমাত্মনঃ সর্বেষামপি মূলম্বরূপন্ত পদানি বনোদ্ধেশে ব্যচক্ষতেত্যাশ্চর্য্যে। যন্ত 
মুনয়ো বেদেহপি যথা কথঞ্চিদেব হুচকতরা শব্বরূপাণ্যেব পদানি তর্কর়ন্তি মাত্রং; তস্যৈব তাঃ স্ববিহার- 
বনোদ্দেশে সাক্ষাচ্চরণচিহুরূপাণ্যেব পদানি ব্যচক্ষত ইতি। অহো এতন্মাত্রাংশেহপি বয়ং সর্কেহপি যুনয়ো ন 
তাসাং সাম্যং গ্রাপ্ুমহ কিং পুনস্তাদৃশপ্রেমবিশেষাসাদিতনিত্যতদীয়প্রেয়সীত্বাগ্তংশ ইতি ভাবঃ। অস্তহিত- 
ইত্যাদি প্রকরণে তেষাং ব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং গানসহিতান্বেষণং, তৃতীয়ং পুতনাবধাগ্ন্ু- 
,করণং, চতুর্থং পুনরপ্যন্বেষণং, পঞ্চমং পদদর্শনমিতি ক্রমঃ | স্বব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং বাহুপ্রসার 
ইত্যাগ্নুকরণৎ, তৃতীয়ং গানসহিতানেষণং তত্রৈব মধ্যে মধ্যে পৃতনাপ্তন্ুকরণত, চতুর্থং পদদর্শনমিতি বিবেচনীয়ং ॥ ২৪ 

অন্তয়ঃ 1: এতানি (বনপ্রদেশে দৃহমানানি ) পদানি (পদচিহ্বানি) ব্যক্তং ( নিশ্চিতমেব ) মহা্মনঃ 
( পুরুযোত্বমস্য ) নন্দস্থনোঃ ( নন্দনন্দনন্তৈব ভবস্তি নাপ্তন্ত, ) হি (যতঃ ) ধ্বজান্তোজবন্ান্ুশযবারদিভিঃ 
(ধ্রজানিভিঃ মহাপুরুষত্বজ্ঞাপকৈরেবাসাধারণচিন্লঃ ) লকষ্যন্তে (এতানি পদানি দৃগ্ুন্তে )॥ ২৫ 

মুলানুবাদ ₹(পদচিহু দেখিয়া ব্রজরমণীগণ, পরপ্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন) এই সমস্ত পদচিু 
নিশ্চয়ই প্রীন্দনন্দনেরই ; কেননা ইহাতে ধ্বজ পদ্ম অঙ্কুশ যব প্রভৃতি অসাধারণ চিন পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ ২৫ 

নীবষ্ণবঢচতোষণী !_ততশ্চান্তোন্তমাহুঃ_পদানি ইতি পদচিঙ্কানি। ব্যক্তং স্কুটমেবৈতানি নন্দস্থনোঃ 
পদানি লক্ষ্যন্তে। কৈ? ধ্বজাদিভিঃ। হি প্ৰসিদ্ধ৷ ধ্বজাদীনি তত্ৰ প্ৰসিদ্ধান্েবেত্য্ঘ । ধ্বজাদিযোগে হেতুঃ 
মহাত্মনঃ পরমপুরুষোত্তমন্তেত্যর্থট ৷ আঁদিশব্দাদন্তান্তপি ৷ তত্র পাঁদ্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে শ্রীকষ্চমধিকৃত্য যোড়শৈব 
তু চিহ্ানি ময়! দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণেচাইচিহ্ানি ইতরে সপ্ত এব চ। ধ্বজ! পন্মং তথা 2 
যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্দরেখা চ অষ্টকোণং তখৈব চ। সপ্তান্তানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্াবোতম I টা 
ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দচন্্রকং । অন্বরং মৎস্যচিন্ব্ গোল্পদং সপ্তমং স্থাতং। ষোড়শ তথা চিহুং শৃণুদে 
সত্তম। জদ্বফলসমাকারং দৃশ্ততে যত্র কুত্রচিদিতি। ক্রমদীপিকায়াং। মংানুশারিদরকেতুববাজবজৈরিতি। 
শ্রীগোপালতাপন্যাং শঙ্ঘব্বজাতপত্ৈস্ত চিহ্নিতং চরণদয়মিতি। আদিবারাহে মধুরামণপমাহ পে! না 
সব্ধী্ঘং ক্রীড়িতং চ বথানুখং। চক্রার্ধিতপদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে ইতি। এবং চক্রশঙ্থাতপত্রৈরধিকে- 
রলবিংশতিচিহানি। স্ান্দে তু বচচকরাদিষট্কমাতরমুভং তত ্ীবিষাদাবেব। যত উ্তৎ মো 
এব পান্পে। অঙ্কান্যেতানি ভো বিন্‌ দৃশ্যন্তে তু যদ তদা। কৃষণখ্যন্ত পরং হা চি নু রি 
ঘৃয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি পঞ্চ চৈব চ। দৃশ্যন্তে নিতে AE 7 
যথা ত্ব--মধ্যে ধ্বজা তু বিজয়া পর ত্যদুলমানতঃ॥ বজং বে হর গত তাবদিচোপ্বরেখা . * 
যবৌংপ্যদুঠদুলে সাত স্বপ্তিকং যত্ৰ কুরচিৎ। আদিং চরণমারভ্য খান মধ্যম 
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২১১২ শ্রীমদ্ভাগবতমূ । 
রিনি 2৮-24-2৯27 ৯ 
চ কথিত পাদ্মমংজ্ঞকে। অষ্টকোণস্ত ভো৷ বৎস মানঞ্চাষ্টানুলৈশ্চ তৎ। নির্দিষ্ট দক্ষিণে পাদে ইত্যাহমুনয়ঃ 
কিল। দক্ষিণেতরস্থানানি সংবদামীহ সাম্প্রতং। চতুরস্ুলমানেন বুলীনাং সমীপতঃ | ইন্দ্রচাপং ততো 
বিদ্যাদনত্র ন ভবেৎ কচিৎ। ত্রিকোণং মধ্যনির্দিষ্টং কলসে! যত্র কুত্রচিৎ। অষ্টান্ুলপ্রমাণেন তন্তবেদদ্বচন্্রকং। 
বিন্দুর্বৈ মৎস্যচিহঞ্চ আগ্ন্তে বৈ নিরুপিতং। গোম্পদং দিখুরং জ্ঞেমাগ্যাগ্ঙ্থুলিমানতঃ|  ইত্যেতল্লক্ষণং 
তত্রিব-_পন্মাকারা ধ্বজ! প্রোক্তা প্রান্তে ত্রৈকোর্ণিকানঘেত্যাদি। ব্যাখ্যায়তে চ ত্রান্থুলমানতঃ-_মধ্যমানগুলা- 
গ্রাৎ তাবন্মানং পরিত্যজ্যেত্যর্ঘ; বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ। পর্নেন্তাধো ধ্বজং ধত্তে ইতি স্কান্দসংবাদাচ্চ । যত্র কুক্রচি- 
দিতি যথাশোভং বহত্রেত্যর্ঘ। আদিং চরণমষঠতর্জন্ঠোরন্তরালং ৷ যাবন্বধ্যং মধ্যদেশং তাবদ্যাপ্য স্থিতা। 
তত্তন্তা্টকোণস্ত মানমনঠঙ্গুলৈজঞেং। অগ্রতোহট্া্থুলীঃ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ » স্বরূপমানে স্থানীসমাবেশঃ | সচ চরণস্ত 
দৈর্ঘ্যে চতুৰ্দাশান্কুলপ্রমাণত্বং বিস্তারে যড়স্কুলিপ্রমাণত্বমিতি হয়শীর্যমাৎস্তাদিপ্রসিদ্ধত্বাৎ। এতদন্থসারেণ ত্র্যন্ুল- 
মানত ইত্যপি ব্যাখ্যাতং। ব্যাখ্যাস্যতে চান্তত্ৰ ইন্দ্ৰচাপত্বং নিগুণত্বাত্তাদৃশবণমিয়ত্বাচ্চ । চতুরঙ্গুলমানে- 
নেতি তাবন্মানপরিত্যাগত উক্তং। মধ্যমাক্ুল্যধস্থিতবিন্দোরধঃস্থিতত্বাৎ । তথা দৈর্ধ্যতোহপি জ্ঞেয়ং । শোভো- 
পযোগাৎ। মধ্যনি্দিষ্টং চরণমধ্যে স্থিতম্‌ অষ্টাঙ্কুলপ্রমাণেন ত্রিকোণস্যাধ ইত্্যর্ঘঃ । তৎকোটিদবয়ন্ত কিঞ্চি- 
জিকো ণগ্রাপিত্বাৎ। বিন্দুরধ্বরপর্য্যাযঃ | অয়ঞ্চ বাহাভ্যন্তরমগুলদরাত্মকঃ দ্বিরেখাস্থ সমন্বিতমিতি তত্রৈব 
তর্লক্ষণোভেঃ। সর্কচিন্কানামুপরি বিন্দুঃ। মৎস্তঃ পর্বচিহ্থানামধঃ | দিখুরং দিশফং আগ্বা্বিন্দোদ্যস্ুলমানত ইতি 
ইন্্রচাপাদধ ইত্যর্ঘ। পদ্মাকারা বর্মতুল্য। | প্রান্তে ত্রৈকোণিকং পাঁতাকাস্থানীরং যন্তাং সা সপ্তম্য 
অনুকৃ। এতচ্চ ত্ৰৈকোণিকং দক্ষিণত এব জ্রেরং। বামত উদ্ধরেখোপহতেঃ। যোড়শত্ত চিন্নং পাদদঘয এব 
জ্রেয়ম্‌ অনিরমেনোক্তত্বাৎ জব্মফলসমতয়া নির্দেশেন তদর্ণতদাকারময়মেব তচ্চিহুং নতু রেখাকারং। চত্র- 
শঙ্ঘৌ তু-দক্ষিণন্ত পদোহিসুষ্টমূলে চক্রং বিভর্ত্যদঃ। তথা বামপদানুষ্টসূলতন্তমুখং দরমিতি স্কান্দানুমারেণৈব 
জ্েয়ৌ। ছত্রন্ত প্রধান্তাদ্দক্ষিণচরণএব তত্রাপি চিহান্তরশূন্গরদেশত্বাচচক্রাব এব জ্ঞেয়ং! তাসাং তন্দর্শন- 
প্রকারশ্চায়ং প্রীবিষুপুরাণে_-বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোগীর্গোপবরা্বনা। পুলকার্চিতসর্কান্গী বিকাশি- 
নয়নোৎপলা ৷ ধ্বজবজ্ৰাঙ্কুশাজাঙ্করেখাবস্তালি পশ্তত। পদান্তেতানি কৃষ্ণন্ত লীলালঙ্কৃতগামিন ইতি ॥ ২৫ 
্রীভাগবতাম্বতবহ্ধিনী ৮ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীক্ুষ্ণবিরহসাগরে পড়িয়া তাহার কত তরঙ্গে 
কত ভাবে যে বিচাঁপিত হইলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কখনও শ্রীক্ুষ্ণলীলাগান, কখনও বনে 
বনে শ্রীকুষ্ণানেষণ, কখনও মনে মনে শ্রীকৃষ্ণলীল! স্মরণ, কখনও ব৷ শ্রীক্ষ্ণলীলানুকরণ-_-এই প্রকারে কত 
ভাবে যে তাহাদের ভাবোন্সত্ততা প্রকাশ হইল তাহ! কাহারও ধারণ! করিবার সাধ্য নাই। শ্রীক্ষ্ণবিরহ- 
তরঙ্গে তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাবের আবেগ, নব নব উন্মাদনা, নব নব প্রেরণা এবং নব নব 
কাৰ্য্যকলাপ প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহারা কিছুক্ষণ গভীর তন্ময়তা বশতঃ, শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ 
লীলার অনুকরণ করিয়া ভন্সরতাশৈথিল্য বশতঃ যখন একটু বাহজ্ঞান লাভ করিলেন, তখন আবার 
তাহাদের অকবষ্ণারেষণপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল এবং আবার তাহারা পূর্ববৎ বনে বনে শ্রীকষ্ণানেষণ 
করিতে লাগিলেন। শ্রীকষান্থেণে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রজরমণীগণ পুর্ববৎ সমন্ত গুপ্ত বৃক্ষলতাদির নিকট প্রীকষবার্তা 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পর্কতকন্দর, লতাকুগ্ প্রভৃতি যে সমস্ত গুপ্ত স্থানের সন্ধান পাইলেন, 
সেখানে গিয়া তন্ন তন্ন করিয় শ্রীকুধ্ণান্বেণ করিলেন | কিন্ত তাহার! কোনস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান 
পাইলেন না কিংবা কেহই তাঁহাদের শীক্ব্ণবার্তা বলিয়া দিল না। ব্রজরমণীগণ তখন হতাশ হইয়া আরও 
গভীরতম বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং ইতন্ততঃ চঞ্চল ষ্টসধ্ণরে তাঁহাদের হারানিধির অন্থ্ধান 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২৯5৩ 


করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দুর অগ্রসর হইলে হঠাৎ তাঁহাদের শ্রীরুষ্ণােষণব্যগ্র চঞ্চল দৃষ্টি ধরিত্রী- 
বক্ষে নিপতিত হইল এবং তাহারা সেখানে প্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া যুগপৎ চমৎকৃত চমকিত এবং আনন্দিত 
হইয়া আশা, বিস্ময় এবং পরমানন্দে গঠিত এক অভিনব মৃত্তি ধারণ করিলেন । 

ব্রজরমণীগণ বিস্ময়োৎকুল্ললোচনে ধরণীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে__সেখানে সারি সারি 
গোবিন্বপদচিহন বিন্যস্ত হইয়া তাহার লীলারসললিতগতিভ্গির সুচনা করিতেছেন এবং ধরণীও তাহা! তাহার 
সুবিসত্তৃত বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সৌভাগ্যগর্বিত হইয়া যেন স্বর্গাদি উদ্দলোকের দিকে স্পর্দাযুক্ত দৃষ্টি- 
সঞ্চার করিতেছে । ধরণীর এই মহাসৌভাগ্য দেখিয়া শ্রীরুষ্ণবিরহিনী ব্রজরম্ণীগণ মনে করিতে লাগিলেন, 
হায়! আমরা যদি ব্রজরমণী না হইয়া ধরণী হইতাম তাহা হইলে আমাদের বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ 
পতিত হইত এবং আমরা তাহা মহামূল্য অলঙ্কারের ন্যায় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া জীবন ধন্য করিতাম | 
আমরা একবার মাত্র যে চরণ স্পর্শ করিবার জন্য চিরদিন আকুল-লালসা পোষণ করিতেছি, ধরণী নিরস্তর 
সেই চরণম্পর্শস্থ ভোগ করিতেছে এবং শ্রী) যেখানেই যান না কেন, ধরণী সেই স্থানেই তাহার 
বক্ষোবিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ করিতেছে । শ্রীরু্জ যতই ধরণীবক্ষে বিচরণ করিতেছেন ততই 
তাহার চরণচিহন ধরণীবক্ষে অঙ্কিত হইতেছে । 

গ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ধরণীবক্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া এই প্রকারে ধরণীর ভাগ্য প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন এবং অনিমিষনয়নে সেই চরণচিহ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইভঃপূর্বেরও যখন একবার 
ব্রজরমণীগণ ধরণীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তখন তাহার! ধরণীর কৃষ্ণচরণম্পর্শ সম্ভাবনা করিয়াছিলেন 
এবং তৃণাঙ্কুরোদগম দেখিয়া ধরণীকে শ্রীকুষ্ণচরণন্পর্শে গুলকিতাঙ্গী বলিয়াছিলেন ৷ কিন্তু সে সময়ে তাহাদের 
রীকুষ্জচরণচিত্ন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যদিও সে সময়েও ধরণীর বক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, তথাপি 
তাহারা অত্যন্ত রিরহোন্মাদে তখন তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই, কিংবা শরৎপুর্ণিমা রজনীর 
গ্রধথমাংশে ঘনতরুসন্নিবিষ্ট বনভূমিতে তাদৃশ জ্যোৎ্সাপাত না হওয়ায় সে সময়ে তাহারা চরণচিহব দেখিতে পান 
নাই। গভীর রজনীতে পূর্ণিমার চন্দ্র মধ্যগগনগত হইলে বনতূমির মধ্যভাগও জ্যোত্দালোকিত হওয়ায় 
তাহাদের লুস্পষ্টরূপে শ্রীকুষ্ণচরণচিহন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল । 

টাকাকার শ্রীধরন্থামিপাদ ব্রজরমণীগণের প্রীরুষ্চরণচিহ্ব দর্শনের ক্রম দেখাইয়াছেন_প্রথমং তাপ- 
মাত্রং দ্বিতীয়ং গানসহিতান্বেষণং, তৃতীয়ং পৃতনাবধাণ্ঠন্ুকরণৎ, চতুর্থ পুনরপ্যন্বেষণং, পঞ্চমং পদদর্শনমিতি ক্রমঃ 1” 

(শ্রীধরস্বামিটীকা ) 

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীমণ্ুল হইতে অস্তহিত হন, তখন ব্রজরমগীগণের হৃদয়ে তীব্রবিরহতাপের উদয় হয়, 
তাহার পর তাহার! প্রীকৃষ্ণবিরহাবেশে উচচৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণাস্বেষণ 
করেন, তাহার পর তাহারা শ্রীকুষ্ণচিন্তা করিতে করিতে তন্সয়তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পৃতমাবধার্দি লীলার 
অনুকরণ করেন, তাহার পর তাহাদের তন্মরতার অপগমে একটু বাহাভিনিবেশ আসিলে আবার তাঁহারা বনে 
বনে শ্রীকষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং বনমধ্যে শ্রীকুষ্ণপদচিহু দর্শন করেন | ৃ 

গৌড়ীয় বৈষণবাঁচার্যবধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নদর্শনের ক্রম সমন্ধে 
কিঞ্চিৎ মতান্তর দেখাইয়াছেন_ 

“প্রথমং তাপমাত্রং দ্বিতীযং বাহুপ্রদারেত্যাগ্বজুকরণং। তৃতীয়ং গানসহিতাম্নযণং তত্ৈব মধ্যে মধ্যে 
পুতনাবধাগ্তনৃকরনং ৷ চতুর্থং পদদর্শনমিতি ৷” (লঘুতোষণীটাকা) 
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২১১৪ শ্রমন্তাগবতম্‌ । 


প্ৰক্বষ্ণান্তৰ্ধানে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের শ্রীক্বষ্ণবিরহতাপ, তদনত্তর শ্রীকৃষ্ণ যে বাহুপ্রসারণে 
আলিঙ্গন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহার করিয়াছেন তাহারই স্থৃতিবশৃতঃ অনুকরণ, তাহার 
পর উচ্চৈন্বরে শীক্ৃ্চলীল! গান করিতে করিতে শ্রীকষ্া্বেষণ এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে লীলাতন্ময়তাবশতঃ 
পৃতনাবধাদিলীলার অনুকরণ, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নদর্শন । 

ইহাদের এইভাবে ্রকষ্ণচরণচিহদর্শনের ক্রম প্রদর্শন এবং তাহাতে এই মতানৈক্যের কারণ কি তাহা! 
ধারণ! করা যায় না! তবে মনে হয় ফে_-্রীভগবান্‌ তাহার পার্ধদগণের সহিত লীলারসাস্বাদনে যে ভাবে 
তাহাদের ক্কতার্থ করেন তাহাই সাধকভক্তগণের সাধনার সিদ্ধিপ্রাপ্তির ক্রম। সাধক ভক্তগণেরও প্রথমতঃ 
রীকুষণচরণসেবাপ্রাপ্তির পূর্ববাবস্থায় শ্রীকুষ্ণবিরহতাপ ভোগ, তদণস্তর নিরন্তর শ্রীকৃষ্চচরণচিন্তায় তন্ময়তা, 
পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ ও তদনন্তর রীষ্ণচরণচিতুর্শনে তাহারই অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রীক্ৃষ্ণচরণ- 
প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের ্রীরুষ্চচরণচিহন দর্শনের ক্রম সমালোচনা করিয়া এই প্রকার 
অ্ফুট ইঙ্গিত গ্রহণ করিলে বোধ হয় সিদ্ধান্তবিরোধ হয় না । 

ব্রজরমদীগণের প্রীকষ্টচরণচিহুর্শন-সৌভাগ্য সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্বাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী__ 
এক অভিনব সমালোচনা করিয়াছেন__ 

্রস্ত মুনয়ে! বেদেইপি যথাকথঞ্চিদেব হৃচকতয়া শব্দরূপাণ্যেব পদানি তর্কয়স্তি মাত্রং তন্তৈব তাঃ 
স্ববিহারবনোদ্দেশে -সাক্ষাচ্চরণচিহ্ুরূপাণ্যেবপদানি ব্যচক্ষতেতি। অহো! এতন্মাত্রাংশেহপি বয়ং সর্কেইপি 
মুনয়ো ন তাসাং সাম্যং গ্রাপ্ুমঃ কিং পুনস্তাদৃশপ্রেমবিশেবাসাদিতনিত্যতদীয়প্রেযসীত্বাগ্তংশ ইতি ভাবঃ ॥ 
্‌ (লঘ্ুতোষণী টীকা ) 

বরজরমণীগণ যে বনভূগিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন (ব্যচক্ষত বনোদেশে পদানি পরমাত্মনঃ ) 
তাহাতে মনে হয়_বেদকল্লতরুকাননসঞ্চারণপরায়ণ মুনিগণ তন্ন তন্ন করিয়া বেদকল্পতরুকানন অনুসন্ধানের 
ফলে যে প্রীকুষ্ণের তবমাহাত্ম্যাদিনিন্কুর বিন্দুকণিকা স্বরূপ শব্দাত্মক পদের অন্ুসন্ধানমাত্র পাইয়া তাহারই 
তর্ক এবং.নির্ণর প্রসঙ্গে জীবন যাপন করেন, ব্রজরমলীগণ, তাহাদের বিহারভূমি শ্রীবন্দাবনেই সেই শ্রীকৃষ্ণের 
চিহুরপ পদদর্শন করেন। সুতরাং শ্রীক্দর্শনে ব্রজরমণীগণ শ্রেষ্টপদ অধিকার করিয়াছেন । কেননা মুনিগণ 
বেদকল্পতরুকানন পরিভ্রমণ করিয়া “সৰ্বং খব্িদং ব্রহ্ম” “রসে! বৈ সঃ” “আনন্দে! ব্রঙ্মেতি ব্যজানাৎ প্রভৃতি 
শব্দাত্মক পদেরই অনুসন্ধান পাঁন এবং চিরজীবন তাহার বিচার ও ভাবন! লইয়াই কালাতিপাঁত করেন; 
কিন্তু ব্রজরমধীগণের শ্রীকুষ্তপদান্বেবণ করিবার জন্তু বেদকল্পতরুকানন-পরিভ্রমণশ্রম স্বীকার করিতে হয় না, 
তাহারা তাহাদের নিরন্তর আুখসঞ্চারণস্থলী প্রীবন্দাবনেই অনুসন্ধান করেন এবং সাক্ষাৎ চিহ্ুরপ পদই 
তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় । তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের তবমাহাত্ম্যাদি স্থচক শব্দ (সর্কং খবিদং ব্রহ্ম) লইয়া 
বিচার করিতে হয় না) তাহার! সর্বদাই সেই ঘনীভূত ব্রহ্ম (ব্রক্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং) কোথায় আছেন 
তাহারই অনুসন্ধান করেন এবং পদচিহ্র দেখির! তাহারই অনুসরণ করিয়া সাক্ষাৎ সেই পরমাত্মাকে 
দেখিতে পান। তীহাদের প্রেমে পরমাস্মা নিরাকার হইয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া নরাকার হম 
এবং “নিঙ্কলং নিক্রিয়ং শাস্তং” হইয়া থাকিতে পারেন ন| বলিয়া! বিবিধ লীলাপ্রসঙ্গে প্রেমানুরূপ স্বরূপ প্রকাশ 
করেন । ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করেন, তাহার তুলন! ব্রহ্ধাণ্ডে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
কোটি কোটি জন্ম যদি কেহ জপ যোগ ধ্যান জ্ঞান তপন্তাদিগ্রসঙ্গে জীবন যাপন করেন তাহা হইলেও কেহ 
্রজরলীগণের মত শ্রীকষ্$পদদর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন না। তাঁহার! যে. প্রেযসীভাবোচিত 
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~~~ পিপাসা ~~~ 
পরমপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত নানাবিধ প্রেমব্যবহার 
করেন, তাহা কাহারও কল্পনা করিবারও সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপিনী চিৎসত্তায় আত্মসত! মিলাইয়া' 
দিয়া ব্ৰক্মভাব লাভ করা পর্যন্তই সাধারণতঃ সাধনভাবনার চুড়ান্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যে ভাব পাইলে 
সাক্ষাৎ পরত্রহ্ম, নরাক্কৃতি হইয়া অক্কৃতার্থের "নায় নরলীল! করিয়া সেই ভাবের প্রতিদান দিতে চেষ্টিত হন, 
সেই ভাবসিন্ধুর বিন্দুকণিকার ধারণা করাও দুর্লভ । নসেইজন্তই কোনও ভাবুক ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে ব লিয়াছেন-_ 

গোপালাঙ্গনকৰ্দমেষু বিহরন্‌ বিপ্রাধ্বরে লঙ্জসে 

বূষে গোবুষহন্কৃতৈঃ স্ততিশতৈমৌনং বিধৎসে সতাং॥ 

দান্তং গোকুলপুংশ্চলীষু কুরুষে স্থাম্যং ন দাস্তাত্মন্থ 

জ্ঞাতং কৃষ্ণ তবাজ্ৰি,পঙ্কজযুগং প্রেমৈকলভ্যং যুহুঃ॥ (প্রাচীনগ্লোকঃ) 

হে ভগবন্! আপনি শ্রীকুষ্ণলীলায় শ্রীবুন্দাবনে গোপগণের কর্দমাক্ত অঙ্গনে পরমানন্দে ক্রীড়া করেন 
কিন্ত ব্রাক্গণগণের সুপরিষ্কৃত সুপবিত্র যজ্জবেদিতে আবিভূর্তি হইতে কুষ্ঠিত হন। শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণগ্রসঙ্গে 
দূরবনগত গো-বুষাদির হাম্বারব শুনিয়! উত্তর প্রদান করেন এবং তাহাদের বিপদ্‌ সম্তাঁবন! করিয়া সেই দিকে 
চুটিয়া যান, কিন্তু কতশত যোগীন্্র মুনীন্দরগণ সমাধিপুত নিশ্চল চিত্তবৃত্তি আপনাঁতে অর্পণ করিয়া যখন উদাত্ত 
অনুদাত্ত স্বরিত স্বরভেদে বেদমন্ত্র উচ্চারণ. করিয়া আপনার স্তিপাঠ করেন, তখন আপনি মৌনাবলম্বন 
করিয়া থাকেন। ব্রজরমণীগণ লোকধর্ম্ম বেদধর্ম প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া উপপতিবুদ্ধিতে আপনার সহিত 
মিলিত হইলে আপনি তাহাদের সহিত নানাবিধ প্রেমব্যবহার প্রসঙ্গে তাহাদের দান্ত করিতেও কুন্টিত হন না । 
(শ্রীমন্তাগবত দশমস্কদ্ধে রাঁসলীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকষ্ণ তাহার কোনও প্রেয়সীর কেশ প্রসাধন 
। করিয়াছেন, তাহাকে সাজাইবার জন্য স্বহন্ডে পুগ্পচয়ন করিয়াছেন ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীকুষ্ণের গোঁপরমণী- 
গণের দাস্ত করা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ) কিন্তু শমদমাদিনিষ্ট শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণ আপনার দান্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলে 
আপনি তাহাদের প্রভুত্ব করিতেও স্বীকৃত হন না। অতএব হে কৃষ্ণ! আপনার বৃন্দাবন লীলাকথা! 
সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে-একমাত্র প্রেমই আপনার চরণকমল প্রাপ্তির উপায়। এই 
প্রেমের পথ পরিত্যাগ করিয়া যিনি যে পথেই আপনার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন না৷ কেন, তিনি তুক্তি মুক্তি 
কিংবা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন কিন্তু ব্রজের গো-গোপ গোগীর মত আপনাকে প্রেমাধীন করিতে 
পারিবেন না, কিংবা তাহাদের মত আপনার প্রেমসেবাধিকার লাভও করিতে পারিবেন না । 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ বনে বনে শ্রীকষ্ণাম্বেষণ করিতে করিতে সেই পরমাস্মার পদচিহ্ন দর্শন করিলেন 

(ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ) ; ইহাতে বক্তব্য এই যে-“আত্মেত্যেবমুপাসীত” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” 
প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের অঙ্জুসরণ করিয়া যাহার! সাধনামষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তাহারা আত্মস্বরপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ- 
তাদাত্ম্য লাভ করেন। কিন্তু ব্রজরমণীগণ সকল আত্মার আত্ম শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন। 
(“কষ্ণমেনমবেহি ত্বমাআ্মানমথিলাত্মনাং” এই প্রীমন্তাগবত বচনে সু্পষ্টরূপে জানা যায় যে_শ্রীকুষ্ণই সকল 
আত্মার আত্মা । “পরমাত্মা ধি'হো৷ তি'হো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ৷” এই 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূত বচনেও এই তত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে। ) আত্মান্ুসন্ধানপরায়ণ সাধকগণ আত্মন্বরপান্ু- 
সন্ধান পাইয়া ব্রহগস্বরূপতালাভ করেন, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে পদচিহুর্শন ঘটে না। পদচিহ্ন দর্শন কর! দূরের 
কথা, শ্রীকৃষ্ণের পদ আছে বলিয়াও তাহারা ধারণা করিতে পারেন না । তীহারা “অপাণিপাদে! জবনো গৃহীতা* 
এই শ্রুতি বাক্যের আপাতগ্রতীত অর্থ সমালোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে_তাহার পদ নাই। 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50281070001 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২১১৪ শ্রীমস্তাগবতমূ। 


হু পদচিহ দর্শনের কথা গুনিয়া কিংবা ভক্তগণের নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণপদসেবনের কথ! শুনিয়াও 
তাহাদের এই মহা বিপদের অবসান হয় না, তাই তাহারা পদচিছ দর্শন করা দূরের কথা, পদের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে.পারেন না এবং নানাবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া শ্রীভগবানের আকার লোপ করিতে 
চেষ্টা করেন । যাহা হউক, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, তাহাদের প্রেমস্বভাবস্থলভ ধারণায় কষানেষণে প্রবৃত্ত হইয়া 
শ্ীবৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই সকল আত্মার আত্মা ( পরমাত্মা) শ্রীকৃষ্ণের পদচিহু দর্শন করিলেন । 
এই গ্লোকে পপরমাত্মা” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাওয়ায় ইহাও মনে করা যায় যে পরা” সৰ্কশ্েষ্ঠা, 
এমা” লক্ষী, পরম|--শ্রীরাধিক। । তন্তাং আত্মা মনো! যন্ত স পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ৷ ব্রজরমণীগণ বনে ব্য অনুসন্ধান 
করিতে করিতে বাহার পদচিহ্ন দর্শন করিলেন, তাঁহার চিত্ত সর্বদাই সর্ধাতিশারিপ্রেমবতী সর্বপ্রিয়াবলী- 
ুখ্য। শ্ৰীরাধিকাতেই আবিষ্ট থাকে । শ্রীরাধিকাসহ নির্জনে বনবিহার করিবার জন্য তিনি বনে বনে পরি- 
ভ্রমন করিতেছেন এবং সেই প্রস্দেই তাহার বনভূমিতে পদচিহ্ন পতিত হইয়াছে । যদিও শ্রীরাধিকার 
মীর ব্যতীত অন্ত কোন ব্রজরমণীই এ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাঁসহ বনভ্রমণের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন 
নাই, তথাপি প্্যচক্ষত বনোদেশে পদানিপরমাত্মনঃ” এই শ্রীশুকদেববচনে তাহারই অস্ফুট ইঙ্গিত প্রকাশ 
হইয়াছে এবং শ্রীরাধিকার সখীবর্গ তাহা ধারণা করিতে পারিয়াছেন। অগ্তান্ত ব্রজরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণের 
পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কিয়দ্ূর অগ্রসর হইলেই শ্রীরাধিকার পদচিহ্রু দেখিতে পাইবেন এবং তখন 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের ্্রীরাধিক।সহ বনভ্রমণেরই বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন । ৃঁ 
| প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীক্ৃ্চপদচিহ্ন দর্শন করিয়া আনন্দবিস্ময়োৎফুল্স নয়নে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে 
অনিমিষ দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দজড় হইয়া! অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন তাহাদের 
প্রক্ণণদচিছুদৰ্শনজনিত অগ্রাকুত আনন্দোচ্ছাস ও অভাধনীর ভাবাবেগের একটু উপশম হইল, তখন 
তাহার! পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সখি ! এই পদচিহু নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণবল্লভ নন্দনন্দনেরই। 
তাহা যদি না হইত তাহা হইলে আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আকম্মাৎ আশার সঞ্চার হইত না এবং 
রীরুষ্ণবিরহতাপদগহদয়ে এরূপ অপ্রত্যাশিত আননমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইত না। অতএব এই 
পদচিহ্ুই আমাদের কৃষ্ণ দর্শনের সাহায্য করিবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এতক্ষণ আমরা 
আমাদের প্রাণবন্লভ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, এই বনমধ্যে যাহাকে দেখিয়াছি, 
তাহাকেই জিজ্ঞাস! করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমাদের শ্রীকুষ্চের সন্ধান পাওয়ার কোনই আুযোগ ঘটে 
নাই। এই সমন্ত পদচিহ্ন দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই ভরসা হইতেছে যে, এবার আমরা নিশ্চয়ই 
আমাদের প্রাণবল্লভের দর্শন পাইব। এই কথা বলিয়। শ্রীক্ষ্চবিরহিণী ত্রজরমণীগণ সারি সারি পদচিরেের 
নিকটবন্তি ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন এবং অনিমিষ নয়নে পদচিহ্ন দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে 
তাঁহারা সকলেই পরমাননে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং আনন্দবিজড়িতদ্বরে বলিলেন--দেখ দেখ! এই 
পদচিহ্বে সুস্পষ্ট ভাবে ধ্বজবজ্রান্কুশাদি রেখা দেখা যাইতেছে, সুতরাং আর আমাদের কোনও সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। এই সমস্ত ধ্রজবভ্রাঙ্কুশাদি চিহু নারায়ণতুল্যগুণশালী শ্রীকৃষ্ণের চরণ ব্যতীত আর কুত্রাপি 
থাকা সম্ভবপর নহে। অতএব, এস এস, আমর! এই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হই । 
ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্*পদচিতন দর্শন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে-_ 
বিলোক্যৈক! ভুবং প্রাহ গোগীগোপবরাঙ্গন] | পুলকাঞ্চিতসর্ধাঙ্গী বিকাসিনয়নোতপলা ॥ 
ধ্বজবন্ান্থশাজান্বরেখাবন্ত্যালি পশ্যত। পদান্তেতানি কৃষন্ত 'লীলালন্কৃতগামিনঃ॥ (শ্রীবিধুপুরাণং ) 
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১০স ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১১৭ 


তাহার মধ্যে একজন ব্রজরমণী ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকিতকলেবরে এবং প্রবু্নবদনে অন্যান্য ব্রজরমণীগণকে 
আহ্বান করিলেন ও বলিলেন, দেখ দেখ সখীগণ! এইসন্থানে আমাদের শ্রীকুষ্চ লীলারসগতিভঙ্গিতে গমন 
করিয়াছেন ; সেইজন্য তাহার ধ্বজত্রজ্রান্কুশাদিরেখাযুক্ত পদচিহ্ন দেখ! যাইতেছে। এই কথা গুনিয় সমস্ত 
ব্রজরমপ্রীগণ, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া দ্রুত গতিতে সেই স্থানে গমন করিলেন এবং 
সকলেই অনিমিষনয়নে প্রীরুষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন । শ্রীক্ষ্চরণাশ্রিত ব্রজবনিতাগণের 
নিকট শ্রীকষ্ণের চরণচিহ্ন চিরপরিচিত | কাজেই তাহার! সেই ধ্বজবজ্রান্কুশাঁদি উনবিংশতি রেখাযুক্ত চরণচিহ্ন 
দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে ইহ! তীহাদেরই প্রাণবল্লভের চরণচিহ্ছ এবং তিনি কোনও নির্জন স্থানে গমন 
করিলেও তাহার চরণচিহুই তাঁহার পথ নির্দেশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহন দেখিয়া ব্রজরম্ণীগণের হতাশ 
হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল এবং সকলেই মনে করিলেন যে-_আমর! এই চরণচিহ্ানুসরণ করিয়| অগ্রসর 
হইলেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন করিতে পাঁরিব। 
্রীুষ্চচরণতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি উনবিংশ প্রকার চিহ্ন আছে এবং নানাশান্ত্রে নানাভাবে তাহার উল্লেখ 
দেখা যায়। তাহার মধ্যে স্কনদপুরাণে প্রীকুষ্ণের চরণতলস্থিত কয়েক প্রকার রেখার উল্লেখ এবং সেই সমস্ত 
রেখা চরণতলে ধারণের কারণ প্রদর্শিত আছে j 
. দৃক্ষিণন্ত পদোইহুষ্টমূলে চক্ৰং বিভৰ্ত্যদঃ। তত্র নত্রগনস্তারিবড়বর্গচ্ছেদনায় সঃ ॥ 
মধ্যমাঙ্গুলিমূলে তু ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণ।ং লোভনায়াতিশোভনং ॥ 
পদ্মস্তাধো ধরজং ধত্তে সর্ব্ানর্থজয়ধ্বজং। কনিষ্ঠামূলতে| বজ্রং ভক্তপাপাত্রিভেদনং॥ 
পাৰ্ঞ্িমধ্যেইস্কুশং ভক্তচিত্রেভবশকারিণং । ভোগসম্পন্ময়ং ধতে যবমন্ুঠপর্কণি। 
তথা বামপদাস্কষ্ঠমূলতন্তন্থুখং দরং। সর্কবি্যাপ্রকাশায় দধাতি টি 
পন্মাদীন্তপি চিহ্নানি তত্র দক্ষিণপাঁদবৎ ॥ (স্বন্দপুরাণং 
প্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণচরণের অগ্ুষ্ঠযুলে চক্রচিহ্ ধারণ করিয়া জগতে ইঙ্গিত করিতেছেন যে_ধাহার! 
তাহার চরণে নত হয় তিনি চক্ৰদ্বারা তাহাদের কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে ছেদন করেন। কামক্রোধাদি ছয় 
রিপুর প্রেরণায় বহিরমুখজীবগণ কত যে অন্তায় কাধ্য করে তাহার ইয়ত্তা নাই । গীতায় শ্রীভগবান্‌ 
অঙ্জুনকে বলিয়াছেন_- 
টী ত রঃ এষ রজৌগুণসমুদ্তবঃ। মহাশনো মহাপান্না বিদ্ধেননিহ বৈরিণং ॥ ( এমন্তুগবদ্গীত! ) 
অর্জুন প্রীভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা না খারিযেও 
জগতের জীব কাহার প্রেরণায় বাধ্য হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? তদুত্রে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_কাম 
ক্রোধই জীবের মহাশক্র। রজোগুণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহার যয টি , 2 
কিছুতেই ইহাদের তৃপ্তিবিধান করা যায় না। কাম ও ক্রোধের প্রেরণায় আজ বিবিধ কুকাঁ ম্‌ 
থাকিলেও কাম ও ক্রোধের উপশান্তি হয় না। কাম ও ক্রোধ হইতে জীবের নানাবিধ HO 
আমক্তি হইয়া থাকে। অতএব জীবের এই কাম ও ক্রোধই মহাশক্র। জীবগণ নি ঠা? 
শত্রু বলিয়া মনে করে প্রকৃতপক্ষে সে তাহার শক্ত নহে। কাম ও ক্রোধের প্রেরণাতে 


শক্রব্যবহাঁর সংঘটিত হইয়! থাকে । কেহ যদি কাম ও ক্রোধ নিবারণের জগ্ত রান রা রি 
তাহার পক্ষে কখনই তাহা সম্ভবপর হয় না। কাম ও ক্রোধের প্রেরণায় কত শত মহদ্য'ক্তর ₹. এ 
[ ২৬৬ ]--৯ 
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“২১১৮ কীমন্ভাগবতম্‌ । 


কথা পুরাণ ইতিহাসাদিতে দেখা যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয় তাহাদের কা 
কাম ও ক্রোধের পরাভব স্বীকার করিতে হয় না। শ্রীভগবান্‌ কাম ও ক্রোধে পরাভূত জীবকে আঙীস প্রদান 

করিবার জন্য চরণতলে চক্রচিহন ধারণ করিয়া ইন্দিত করিতেছেন_যাহারা৷ আমার চরণে শরণাগত হয় 
আমি চক্রদ্বারা তাহাদের কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুকে ছেদন করিয়া থাকি ৷ 

শ্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণচরণের মধ্যমান্থুলিমূলে কমল ধারণ করিয়া তাহার চরণে শরণাগতজনের 
নানাবিধ বিষয় বাসনায় বিক্ষিপ্ত চিত্তভ্রমরকে নিজ চরণের দিকে আকর্ষণ করেন । . চিত্তত্রমর যতদিন পর্যন্ত 
প্রীভগবাঁনের চরণকমলের অনুসন্ধান ন! পায়, ততদিন তাহার কিছুতেই বিবয়বাসনার নিবৃত্তি হয় 
না। তীত্র সাধনানুঠাননত এবং সৰ্ব্বত্যাগী মহাপুরুষগণও কদাপি বাসনামুক্ত হইতে পারেন না। এঁহিক 
ভোগবাসনা না থাকিলেও পাঁরলৌকিক ভোগবাসন! তাহাদের হৃদয়ে জাগরক থাকে । যদি কাহারও 
পারলৌকিক ভোগবাসনাও না থাকে তাহা হইলেও তাঁহারা কদাপি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভের বাসনা এবং 
মোক্ষবাসনা-মুক্ত হইতে পারেন না। গ্রব মহাশয় পঞ্চমবৎসর বয়সে সর্বত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াঁছিলেন 
এবং তাঁহার স্থৃতীব্র সাধনানুষ্ঠানের কথা শ্রীমন্ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্ত তাহারও হৃদয়ে রাঁজ্যলাভের 
বাসনা ছিল। তাহার পর তিনি যখন শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইলেন তখন তাহার ভ্রীভগবানের 
চরণপ্রান্তির বাসনায় রাজ্যলাভ বাসনার নিবৃত্তি হইয়া গেল। 

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে । কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে ॥  (শ্রীচৈতগ্তচরিতামূতং) 

প্রীভগবান্‌ তাঁহার চরণে কমলচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে-_যতদিন 
পর্য্যন্ত চিত্তত্রমর এই কমলের অনুসন্ধান না পার, ততদিন পর্য্যন্ত সর্কত্যাগী হইলেও, তাহার ভোগবাসন| 
নিবৃত্তি হয় না। ভোগবাঁসনা-দিবৃত্তিই শ্রীভগবানের চরণ সম্বন্ধের চিহ্ন। যাহাদের শ্রীভগবানের চরণের 
সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহারা কিছুতেই কোনপ্রকার ভোগে লিপ্ত হইতে পারে 'না। গ্রীভগবানের চরণের 
সহিত সম্বন্ধহীন ব্যক্তি যদি ত্যাগের অভিনয় করিতে বায়, তাহা হইলে তাহারা ত্যাগীর সাজ সাজিতে 
পারে, কিন্তু ভোগ ছাড়িতে পারে না। ভক্তবাঁসনা পূর্ণ করিবার জন্যই হউক কিংবা নিলিগ্ত ভাবেই হউক কিংবা 
মহাঁপ্রসাদাদিতে প্রেমবশতঃই হউক, যে কোনপ্রকারে তাহাদের ভোগবাঁসন! চরিতার্থ হইয়া বায়। সুতরাং 
কাহারও যদি ভোগবাসনা-মুক্ত হইবার ইচ্ছ৷ থাকে, তাহ! হইলে তাহার সর্বত্যাগ করিয়! শ্রীভগবানের চরণে 
শরণাগত হওয়াই একমাত্র কর্তব্য । 

জগতের জীব নানাবিধ অনর্থবশভঃ শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারে না। কেহ ঝ 
সৎকর্ম কেহ বা অসৎকর্মে ব্যাপৃত থাকির! প্রীভগবৎসেবার় বঞ্চিত হয়। নানাবিধ বিষয়াভিনিবেশ, 
ভোগবাসনা, দেহগেহাদিতে অভিনিবেশ, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি লাভের লালসা, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামনা, 
প্রীগবন্তুক্তি প্রতিপাদক শান্ত বাক্যে অনাস্থা প্রভৃতি নানাবিধ অনর্থ জগতের জীবের চির সহচর। এই 
সমস্ত অনর্থের প্রতিবন্ধকতায় কাহারও ভববন্ধন মোচন হয় না এবং নিরন্তর নানাবিধ সংসারদুঃখে নিপীড়িত 
হইতে হয়। শ্রীভগবান্‌ তাঁহার চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন-_াহারা 
তাহার চরণাশ্রয় করেন, তাঁহার! সমস্ত অনর্থ জয় করিয়া পরমানন্দে শ্রীভগবানের চরণসেবা করিয়া জয়ধ্বজা 
উড়াইতে পারেন। শ্রীভগবানের চরণীশ্রয় না করিলে কখনই ভবরোগের চা হয় না এবং নানাবিধ পাপে ও 
পণ্যে বিজড়িত হইয়! বিষয় ভোগ করিতে হয়। 
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ | সে কর্ম্ম.ন| করে যাহে যায় ভব রোগ ॥ (৪ ভীচভচরিতানুতং) 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১১৯ 


পপ 


 প্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণচরণের কনিষ্টামূলে বজ্জচিহ্ন ধারণ করিয়া তাহার চরণাশ্রিত ভক্তের পাপ- 
পর্বত চূর্ণ করিবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র হইয়া আছেন, কিন্ত নানাবিধ ছুরভিনিবেশ বশতঃ কেহ তাহার 
চরণাশ্রয় করিতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া যদি কেহ অন্য কোনও উপায়ে কোটি 
কোটি জন্মসঞ্চিত পাপপক্ক ধৌত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা পঙ্ক মিশ্রিত জল দ্বারা পক্মধৌত 
করার মত ব্যর্থ চেষ্টায় পরিণত হয়। জীবের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কখনই বহুজন্মমঞ্চিত পর্বতোপম পাপরাশি দুর করা 
সম্ভবপর হয় না। সেই জন্তই শ্রীভগবান্‌ তাহার চরণে বজ্রধারণ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রিতগণের পাপপর্বত 
চূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত. হইয়া আছেন। পাপের, ফলেই সকলের নানাবিধ দুঃখ দৈন্ঠ জরাব্যাধি প্রস্তৃতির 
ভোগে নিপীড়িত হইতে হয়। ইহজম্মে কোনও পাপাচরণ না থাকিলেও নানাবিধ . দুঃখভোগে অনুমান 
করা উচিত যে__নিশ্চরই জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ আছে এবং তাহা ইহজন্মের সৎকর্ম্মে নিবৃত্তি হয় নাই। 
সেই জন্যই বিজ্ঞব্যক্তি দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অন্ত কোনও উপায়াবলম্বন না৷ করিয়া শ্রীভগবানের চরণাবলম্বন 
করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে শ্রীভগবানের কৃপায় সর্বববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া! যায়। 

নানাবিধ দুঃখ দৈন্ঠাদিতে নিপীড়িত জীব যদি কোনও ভাগ্যবলে শ্রীভগবৎ্সেবা করিতে চেষ্টাও 
করে, তথাপি সে তাহার চিন্তকে বণীভূত করিতে সমর্থ হয় না। নানাবিধ ভোগবাসনায় পরিপুষ্ট চিত্ত যখন 
মদমত্ত হস্তীর স্তার বিষয়কাননে প্রবেশ করে, তখন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। যদিও 
চিত্রবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য অষ্টান্নযোগ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ের কথ! নান! শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি 
প্রীভগবানের চরণীশ্রয়বিহীন ব্যক্তির পক্ষে তাহা কখনও নুফলপ্রদ হয় না । শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন 
ব্যক্তি যদি অষ্টান্নযোগ সাধনা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়| তাহারই 
মোহে এমনই লক্ষ্যন্র্ট হইয়া যায় যে_সে তখন যোগ সাধনা ছাড়িয়া যোগসিদ্ধির বৈভব দেখাইয়া 
বেড়াইবার জন্ত লালায়িত হইয়া পড়ে এবং সেই প্রসঙ্গে বহুতর বিষরাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে ‘সম্বন্ধ স্থাপন করিয়! 
এক বিরাট মহাপুরুষ সাজিয়া নানাবিধ ভোগবিলাসের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া যার। সুতরাং নানাশাস্তে 
চিত্তবৃত্তি নিরোধের নানাবিধ উপায় প্রদর্শত হইলেও তাহাই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন ব্যক্তির 
পক্ষে সুগম নহে । যাহারা শ্রীভগবানের চরণীশ্রয় করে শ্রীভগবান্‌ অস্থুশীঘাতে তাহাদের চিত্রহস্তীকে সংযত 
করিয়া দেন। জগতে এই ইঙ্গিত জানাইবার জন্তই শ্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণচরণের পাঞ্রমধ্যে অঙ্কুশচিছু 
ধারণ করিয়াছেন। | 
্‌ শ্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণ চরণের অঙ্ুষ্ঠপর্কে ববচিন্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবকে ইঙ্গিত করেন' যে, 
তাহার চরণাশ্রয়ে জীবের সর্ববিধ ভোগ সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। যাহার! শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না 
করিয়া নানাবিধ ভোগবাসনার তাড়নায় নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ণের সাহায্যে ভোগসম্পদ্‌ লাভের 
জন্ত লালায়িত হয়, তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলান্ুসারে মারাদত্ত ভোগ সম্পদ লাভ করে, কিন্ত তাহা ভোগ 
করিয়া তাহাদের কদাপি ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না, অধিকন্ত তাহা ভোগ করিয়া উত্তরোত্তর ভোগবাসনা 
বৃদ্ধি হয় এবং প্রতি পদে নূতন নূতন কর্ম্জালে জড়িত হওয়ার তাহাদের অনন্ত সংসারের অনন্তদ্বার উন্মুক্ত হইয়া 
যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করির! শ্রীভগবানের অস্ুগ্রহদান স্বরূপ ভোগসম্প্‌ লাভ 
করেন, তাহাদের তাহা ভোগ করিতে গিয়া আর কোনও নূতন ভোগ বাসনার স্থষ্টি হয় না কিংবা সেই ভোগে 
তাহাদের সংসারের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। পরব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তচূড়ামণিগণ শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া 
তাহারই অন্নগরহদান স্বরূপ সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া দীর্ঘকাল ধরণীমণ্ডলে অবস্থান করিয়াছেন, 
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“২১১৮ জীমন্তাঁগবতম্‌ । 


কথা পুরাণ ইতিহাসাদিতে দেখা যায়। কিন্তু যাহার! শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয় তাহাদের আর 
কাম ও ক্রোধের পরাভব স্বীকার করিতে হয় না। শ্রীভগবান্‌ কাম ও ক্রোধে পরাভূত জীবকে আশ্বাস প্রদান 
করিবার জন্য চরণতলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া ইঞ্দিত করিতেছেন_-যাহারা আমার চরণে শরণাগত হয় 
আমি চক্রদবারা তাহাদের কাম-ক্রোধাঁদি ছয় রিপুকে ছেদন করি! থাকি । 

শ্রীভগবান্‌ তাঁহার দক্ষিণচরণের মধ্যমান্ুলিমূলে কমল ধারণ করিয়া তাহার চরণে শরণাগতঙনের 
নানাবিধ বিষয় বাসনায় বিক্ষিপ্ত চিততত্রমরকে নিজ চরণের দিকে আকর্ষণ করেন | . চিত্তত্রমর যতদিন পর্য্যন্ত 
শ্রীভগবানের চরণকমলের অনুসন্ধান না পায়, ততদিন তাহার কিছুতেই বিষয়বাসনার নিবৃত্তি হয় 
ন!। তীব্র সাধনানুষ্ঠাননত এবং সর্বত্যাগী মহাপুরুষগণও কদাপি বাসনাযুক্ত হইতে পারেন না। এঁহিক 
ভোগবাসনা না৷ থাকিলেও পাঁরলৌকিক ভোগবাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরক থাকে । যদি কাহারও 
পাঁরলৌকিক ভোগবাসনাও না থাকে তাহা হইলেও তাঁহারা কদাপি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভের বাসনা এবং 
মোক্ষবাসনা-মুক্ত হইতে পারেন না। ্রব মহাশয় পঞ্চমবৎসর বয়সে সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন 
এবং তাহার সুতীব্র সাধনানুষ্ঠানের কথা শ্রীমভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তীঁহারও' হৃদয়ে রাঁজ্যলাভের 
বাসনা ছিল। তাহার পর তিনি যখন শ্রীভগবানের চরণে শরণাঁগত হইলেন তখন তাহার শ্রীভগবানের 
চরণপ্রাপ্তির বাসনায় রাজ্যলাভ বাসনার নিবৃত্তি হইয়া গেল। 

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে ৷ কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে ॥  ( শ্রীচৈতগ্তচরিতামূতং) 

শ্রীভগবান্‌ তাহার চরণে কমলচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন যে-_যতদিন 
পর্য্যন্ত চিত্তত্রমর এই কমলের অনুসন্ধান ন! পার, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ধত্যাগী হইলেও, তাঁহার ভোগবাসন! 
নিবৃত্তি হয় না। ভোগবাসনা-নিবৃত্তিই শ্রীভগবানের চরণ সম্বন্ধের চিহ্ন। যাহাদের গ্রীভগবানের চরণের 
সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহারা কিছুতেই কোনপ্রকার ভোগে লিপ্ত হইতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণের 
সহিত সম্বন্বহীন ব্যক্তি যদি ত্যাগের অভিনয় করিতে বার, তাহ! হইলে তাঁহার! ত্যাগীর সাজ সাজিতে 
পারে, কিন্তু ভোগ ছাড়িতে পারে না। ভক্তবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই হউক কিংব! নিলিগ্রভাবেই হউক কিংবা 
মহাপ্রসাদাদিতে প্রেমবশতঃই হউক, যে কোনপ্রকারে তাহাদের ভোগবাসন! চরিতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং 
কাহারও যদি ভোগবাসনা-যুক্ত হইবার ইচ্ছা! থাকে, তাহা হইলে তাহার সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের চরণে 
শরণাগত হওয়াই একমাত্র কর্তব্য । 

জগতের জীব নানাবিধ অনর্থবশতঃ শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারে না। কেহ বা 
সৎকর্ম্মে কেহ বা অসৎকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীভগবৎসেবার বঞ্চিত হয়। নানাবিধ বিষয়াভিনিবেশ, 
ভোগবাসনা, দেহগেহাদিতে অভিনিবেশ, লাভ, পুজ! প্রতিষ্ঠাদি লাভের লালসা, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামনা, 
শ্রীভগবন্ক্তি প্রতিপাদক শান্তর বাক্যে অনাস্থা প্রভৃতি নানাবিধ অনর্থ জগতের জীবের চির সহচর | এই 
সমস্ত অনর্থের গ্রতিবন্ধকতায় কাহারও ভববন্ধন মোচন হয় না এবং নিরন্তর নানাবিধ সংসারহুঃখে নিপীড়িত 
হইতে হয়। প্রীভগবান্‌ তাঁহার চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত করিতেছেন-__বীহারা 
তাহার চরণাশ্রয় করেন, তাহার! সমস্ত অনর্থ জয় করিয়া পরমানন্দে শ্রীভগবানের চরণসেবা করিয়া জয়ধ্বজা 
উড়াইতে পারেন । শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিলে কখনই ভবরোগের ধা হয় না এবং নানাবিধ পাপে ও 
“পুণ্যে বিজড়িত হইয়! বিষয় ভোগ করিতে হয়। 
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ । সে কর্ম্ম.না! করে যাহে যায় ভব রোগ ॥ (ভি 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১১৯ 


শ্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণচরণের কনিষ্ঠামূলে বন্রচিহ্ন ধারণ করিয়! তাহার চরণাশ্রিতি ভক্তের পাপ- 
পর্বত চূর্ণ করিবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র হইয়া আছেন, কিন্তু নানাবিধ দুরভিনিবেশ বশতঃ কেহ তীহার 
চরণাশ্রয় করিতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া যদি কেহ অন্ত কোনও উপায়ে কোটি 
কোটি জন্মসঞ্চিত পাপপন্ক ধৌত করিতে চেষ্টা করে, তাহ! হইলে তাহা পঙ্ক মিশ্রিত জল দ্বার! পদ্ধধৌত 
করার মত ব্যর্থ চেষ্টায় পরিণত হয়। জীবের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কখনই বহুজন্মসঞ্চিত পর্বতোপম পাপরাশি দূর করা 
সম্ভবপর হয় না । সেই জন্ই শ্রীভগবান্‌ তাহার চরণে বজ্রধারণ করিয়া তাহার চরণাশ্রিতগণের পাপপর্বত 
চূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত. হইয়া আছেন। পাপের ফলেই সকলের নানাবিধ দুঃখ দৈ জরাব্যাধি প্রস্থৃতির 
ভোগে নিপীড়িত হইতে হয়। ইহজন্মে কোনও পাপাচরণ না থাকিলেও নানাবিধ দুঃখভোগে অনুমান 
কর! উচিত যে-_নিশ্চরই জন্বান্তরের সঞ্চিত পাপ আছে এবং তাহা ইহজন্মের সৎকর্ম্মে নিবৃত্তি হয় নাই। 
মেই জন্যই বিজ্রব্যক্তি দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অন্ত কোনও উপায়াবলম্বন না করিয়া ভ্রীভগবানের চরণাবলম্বন 
করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে শ্রীভগবানের কৃপায় সর্ববিধ ছুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায় । | 

নানাবিধ দুঃখ দৈন্তাদিতে নিপীড়িত জীব যদি কোনও ভাগ্যবলে শ্রীভগবৎ্সেবা! করিতে চেষ্টাও 
করে, তথাপি সে তাহার চিন্তকে বণীভূত করিতে সমর্থ হয় না। নানাবিধ ভোগবাসনায় পরিপুষ্ট চিত্ত যখন 
মদমত্ত হস্তীর ন্যাঁ বিষয়কাননে প্রবেশ করে, তখন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। যদিও 
চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ের কথা নান! শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি 
শ্রীভগবাঁনের চরণীশ্রয়বিহীন ব্যক্তির পক্ষে তাহা কখনও স্ুফলপ্রদ হয় না শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন 
ব্যক্তি যদি অষ্টাষোগ সাধনা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ করির| তাহারই 
মোহে এমনই লক্ষ্যষ্ট হইয়া যায় যেঁসে তখন যোগ সাধনা ছাড়িয়া যোগসিদ্ধির বৈভব দেখাইয়া 
বেড়াইবার জন্ত লালায়িত হইয়া পড়ে এবং সেই প্রসঙ্গে বহুতর বিষর়াসন্ত ব্যক্তির সঙ্গে 'সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
এক বিরাট মহাপুরুষ সাজিয়া নানাবিধ ভোগবিলাসের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং নানাশান্তে 
চিত্তবৃত্তি নিরোধের নানাবিধ উপায় প্রদর্শিত হইলেও তাহাই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন ব্যক্তির 
পক্ষে সুগম নহে । যাহারা শ্রীভগবাঁনের চরণীশ্রয় করে শ্রীভগবান্‌ অস্কুশাঘাতে তাহাদের চিত্তহস্তীকে সংযত 
করিয়া দেন। জগতে এই ইঞ্জিত জানাইবার জন্যই শ্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণচরণের পাঞ্চিমধ্যে অঙ্কুশচিহন 
ধারণ করিয়াছেন । | 

্রীভগবান্‌ তাহার দক্ষিণ চরণের অগ্ুষ্র্কে যবচিহ্ব ধারণ করিয়া জগতের জীবকে ইঙ্গিত করেন যে, 
তাহার চরণীশ্রয়ে জীবের সর্ববিধ ভোগ সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। যাহারা প্রীভগবানের চরপীশ্রয় না 
করিয়| নানাবিধ ভোগবাসনার তাড়নায় নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ণের সাহায্যে ভোগসপ্পদ্‌ লাভের 
জন লালায়িত হয়, তাঁহার! মিজ নিজ কর্মমফলানুসারে মায়াদন্ত ভোগ সংপদ্‌ লাভ করে, কিন্তু তাহ! ভোগ 
করিয়া তাহাদের কদাপি ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না, অধিকন্ত তাহা ভোগ করিয়া উত্তরোত্তর ভোগবাসন| 
বৃদ্ধি হয় এবং প্রতি পদে নুতন নূতন কর্ম্জালে জড়িত হওয়ায় তাহাদের অনন্ত সংসারের অনন্তদধার উনুক্ত হইয়া 
যায়। কিন্তু বাহার! শ্রীভগবানের চরণীশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহদান স্বরূপ ভোগসম্পদ্‌ লাভ 
করেন, তাহাদের তাঁহ! ভোগ করিতে গিয়া আর কোনও নূতন ভোগ বাধনার সষ্টি হয় না কিংবা সেই ভোগে 


তাহাদের সংসারের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। ক্রব, প্রহলাদ প্রভৃতি ভকতচুড়ামণিগণ শ্রীভগবানের চরণাত্রয় করিয়া. 


তাহারই অনগঞহদান স্বরূপ সসাগর! ধরার আধিপত্য লাভ করিয়! দীর্ঘকাল ধরণীমণ্ডলে অবস্থান করিয়াছেন, 
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২১২০ শ্রীমভাগবতমূ 


কিন্ত তাহাতে তাহাদের ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয় নাই। তাহার! শ্রীভগবানের অনুগ্রহ দান উপভোগ করিয়া 
ভোগান্তে শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে গমন করিয়া চিরক্ৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। 
অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌ ॥ ( গ্রীমন্তাগবতং ) 

এই গ্রীমন্তাগবত বচনে জানা যায়-_নিফ্কাম, নানাবিধ ভোগাকাজ্াপরায়ণ এবং যুক্তিকাম ব্যক্তির পক্ষে 

তীব্ৰ ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের চরণ ভজন করাই বিধেয়। 
তুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়। গাঢ় ভক্তিবোগে সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 

ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি উপযুক্ত মূল্য সংগ্রহ করিয়া খাবারের দোকানে গিয়। খাগ্ভ সংগ্রহ ও তদ্বার! ক্ষুধা 
নিবৃত্তি ও রসনার তৃপ্তি সাধন করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার আপাততঃ গ্রীতিলাভ হইলেও পরিণামে 
বিবিধ রোগার্দি ভোগের সন্তাবনা আছে। কিন্তু যদি কেহ ক্ষুধিত হইয়া সেহময়ী জননীর শরণাগত হয়, তাহা 
হইলে জননী কখনও তাহাকে আপাততঃ মুখরোচক অথচ পরিণামে অনিষ্টকর খাগ্য প্রদান করেন না। জননী 
ভাহার পুত্রের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা তাহার হিতকর হয় সেইরূপ খাগ্ভই তাহাকে প্রদান 
করিয়া থাকেন। জগতে এমন অনেক অশান্ত ও নির্বোধ বালক দেখা! যায়, যাহার! তাহাদের জননীপ্রদত্ত 
থাগ্ঘ উপেক্ষা করিয়া বাজারের খাছ্ছে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে । কিন্তু শান্ত সুবোধ বালক সর্বদাই 
তাহার জননীপ্রদত্ব খাগ্েই সন্তষ্ট থাকে | শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তিও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ দানেই 
সন্্ট থাকে। তাহারা কখনও লৌকিক কিংবা বৈদিক কর্থানুষ্ঠানের মূল্য দিয়া মায়ার দোকান হইতে 
হিতকর খাণ্ভ আপাত গ্রীতিজনক এঁহিক কিংবা পারলৌকিক ভোগ সম্পদ সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হয় না। 
শ্রীভগবানের চরণীশ্রয়ে ভোগ সম্পদ্‌ লাভ হইলে ভোগবাসনার চিরনিবৃত্তি হইয়া যায়, কিন্ত যোগ তপন্তা কিংবা 
কর্্মামষ্ঠানে ভোগ সম্পদ লাভ হইলে কখনও তাহাতে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য শ্রীভগবান্‌ 
তাঁহার চরণে ভোগসম্পতস্থচক যবচিন্কু ধারণ করিয়া ভোগলিগ্ম, জীবকে ইঙ্গিত করেন-_যদি কেহ ভোগ 
বাসনার চির নিবৃত্তি চাও তবে আমার চরণে শরণাগত হও । 

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ৷ হবিষা কৃষ্ণবর্মেৰ ভূর. এবাভিবদ্ধতে ৷ 
(শ্রীমস্ভাগবতং ) 

ঘ্বতাহুতিতে যেমন অগ্নি নির্বাপিত না হইয়! গ্রজ্লিতই হয়, সেইরূপ বিষয়ভোগেও ভোগাকাজ্ষার 
নিবৃত্তি না হইয়! উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়। কাজেই শ্রীভগবাঁনের চরণাশ্রয় করিয়৷ তাহার প্রদত্ত বিষয় ভোগে 
ভোগাকাজ্ষ নিবৃত্তি করাই কর্তব্য । 

শ্রীভগবান্‌ তাহার বাম চরণের অস্ুষ্ঠমূলে শঙ্খচিহ্ব ধারণ করিয়া জগতের জীবগণকে ইঙ্গিত ধরেন 
বে, তাহার চরণাশ্রয়ে জীবের সর্ববিধ বিগ্তালাভ হইয়৷ থাকে । শ্রীমস্ভাগবত চতুর্থ স্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, 
পঞ্চম বৎসরের শিশু পরব যখন শ্রীভগবানের চরণারাধনা করিয়! তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তখন 
তিনি কি বলিবেন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পঞ্চম বৎসরের শিশু এমন কি কথা জানে যে, 
তাহা শ্রীভগবানকে বল! যাইতে পারে? কিন্তু তাহার বড়ই বাসনা হইল যে তিনি তাঁহার আরাধনার ধনকে 
কিছু বলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীভগবান্‌ তাহার হন্তস্থিত শঙ্খ দ্বারা রবের কপোল স্পর্শ করিলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ ঞ্ুবের সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ হইল । 

স তং বিবক্ষত্তমতদ্বিদং হরিজ্ঞ“ত্বাস্ত সর্ববস্ত চ হগ্বস্থিতঃ, 
কুতাঞ্জলিং ব্রঙ্গাময়েন কম্বন! পম্পর্শ বালং কৃপয়। কপোলে ॥ 
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১০ম ক্ষন্ধৈ ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪২১ 


০77 রাডি 


পেপসি 


স বৈ তদৈব প্রতিপার্দিতাং গিরং দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাম্মনির্ণরঃ) 
তং ভক্তিভাবোহভ্যগৃণাদসত্বরং পরিশ্রতোরুএবসং ঞ্রবক্ষিতিঃ॥ 
(শ্রীমগ্তাগবতং ) 

শ্রীভগবান্‌ সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত ; সুতরাং কাহারও হৃদয়ের ভাব জানিতে তাহার 
কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। তিনি যখন বুঝিলেন যে_ক্রব তীহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে অথচ 
সে কিছুই জানে না বণিয়া ক্ৃতাগ্রলিপুটে নির্বাক্‌ হইয়া দণ্ডায়মান আছে, তখন শ্রীভগবান্‌ তাঁহার ব্রহ্মময় 
শঙ্খ দ্বারা তাহার কপোল স্পর্শ করিলেন। শ্রীভগবানের এতাদৃশ' কৃপাপ্রভাবে খ্রবের তৎক্ষণাৎ সর্বববিদ্া 
প্রকাশ হইয়া গেল ও জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপাঁদি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্বজ্রান লাভ হইল এব তখন: ভক্তিভাবে 
সেই উত্তমগ্লোক বৈকু্পতির স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ইহাতে জান! যায় যে- শ্রীভগবানের হস্তস্থিত শঙ্খ সাক্ষাতে সর্ববিষ্ঠাপ্রকাশক' | (বেদময় )' শ্রীভগবান্‌ 
তাহার চরণে এই শঙ্খ চিহ্ন ধারণ করিয়া জগতে ইঙ্গিত করেন যে তাহার চরণাশ্রয়ে জীবের পরাবিদ্ধ। লাভ” 
হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া যদি কেহ কেবলমাত্র শান্্রাদি অভ্যাস দ্বারাই বিশ্যালাভ' 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে বিদ্যায় তাহার সংসার নিবৃত্তি হয় না, বরং তাহাতে অভিমান বৃদ্ধি হইয়া 
সংসার বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া যায়। শ্রীভগবানের চরণীশ্রয়ে যে বিদ্যা লাভ হয়, তাহাতে তাঁহার চরণ 
ভজনেরই আন্গকুল্য হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের চরণীশ্রয় ব্যতীত কেবলমাত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা যে বিগ্ভা লাভ" 
হয়, তাহাতে কাহারও শ্রীভগবানের চরণ ভজন করিবার: সাধ্য থাকে না। জগতে দেখা: যাঁয়-ধাঁহারা: 
শিক্ষিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কেহ বা" 
বিগ্বাবলে শান্ত বচনের কদর্থ কল্পনা করিয়া শ্রীভগবস্তজনের' কর্তব্যতা বিলুপ্ত করিয়া দেন এবং ('সর্বং খবিদং 
ব্ৰহ্ম প্রভৃতি) শাস্ত্র বচন দেখাইয়া নিজেই ভগবান্‌ হইয়া যান। কিন্তু ধীহাঁরা শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত, 
তাহার শ্রীভগবতকপায় যে বিদ্যা লাভ করেন তাহাতে তাহাদের সংসারমুক্তির পথ পরিস্কত হয়। শ্রীভগবান্‌ 
তীহার চরণে সর্ববিষ্ভাময় শঙ্খ চিহ্ন ধারণ করিয়া-_তীহার চরণাশ্রয়ই প্রকৃত বিগ্তালাভের উপাঁয়_.এই তত্ব 
ঘোষণা করিয়াছেন । 

ইহা ছাড়াও প্রীভগবানের চরণে যে সমস্ত চিহ্নের কথা! নানা শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার কোনও' ভীংপর্ধা 
কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় না। যদিও বুদ্ধিবলে কোন প্রকার কল্পনা করিয়া কিছু বলা অসম্ভব নহে, তথাপি 
কোনও খবিবাক্য কিংবা আচাধ্যসম্মতি ব্যতীত এ' সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। শ্রীভগবামের চরণতলে 
ছত্ৰ চিহ্ন আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করে তাহাদের 
ত্রিতাপস্থধ্যের তাপ নিবারণ হয়। এই প্রকার ত্রিকোণ, স্বস্তিক, কলস প্রভৃতি যে সমস্ত চিহ্ন আছে 
তাহাতেও এই প্রকার যাহা হয় একটা কিছু বলা যাইতে পারে । কিন্তু খধিবাক্য, কিংবা আচাধ্যসম্মতি 
ব্যতীত কোনও ব্/ক্তিবিশেষের মনীষাক্িত ব্যাখ্যা কিংবা সিদ্ধান্তে কাহারও বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত 
শহে। গীতা, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতিতে অনেক আধুনিক মনীষীর মনীযাকল্লিত 
ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে অনেক সরলবুদ্ধি লোকের পরমানন্দ লাভ হয়, কিন্তু কোনও 
খধিবাক্যের অনুমোদন নাই বলিয়া তাহাতে আস্থা স্থাপন কর! কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। 

যাহা হউক, শ্রীভগবানের চরণে চক্র, পদ্ম, ধ্বজা প্রভৃতি চিহ্নের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইল 
তাহ! স্বন্দপুরাণে উল্লিখিত আছে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত চিহ্নের কথ! পদ্মপুরাণে দেখা যায় তাহার তাৎপৰ্য্য 
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সারাটা 


্্ীপাদ বিশ্বনাথচত্রবর্তী তাহার স্তবামূতলহরী গ্রন্থান্তৰ্গত রূপচিন্তামণিতে ্ীকষ্ণের উনবিংশতি চিনব- 


7: য় ৮ 
সঃ 21841 খং গোস্পনং প্রো্ঠিকাং, শঙং সব্যপদেহখ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং সবত্তিকং। 
চক্ৰং ছত্রধবাস্ুশং ধ্বপবীজব্ংরেখ জং, বি্াণং বিরতির যা্িতাতং ভে 
্রীুকের বাম চরণতলে অন্ত, কলস, জিকোণধঃ, অধর, গোপন, মত্ত ও শঙ্খ এই অষ্রচিক এবং 
দলিপচরণভবে অষ্টকোণ, তিক, চক ছত্র, যব, অনুশ, ধ্বজ, বজ, জল, উদ্ধারেখ! ও চক্র এই একাদশ চিহ্ন 
| বিরাজমান । প্রীকৃষ্ণের উভয় চরণতলে এই উনবিংশতি চিহুরূপে মহালগ্মী তাহার চরণসেবন করিয়া থাকেন। 
্গোবিনদণীলামূতেও এই উনবিংশতি চিহ্বের কথাই জানা যার 
| চক্ার্দেনুযবাষ্টডকোণকলৈশ্ছত্ৰত্িকোণারৈশ্চাপব্বপ্তিকবজগগো পদদরৈমীনোদ্ীরেখাদুশৈঃ | 
অস্তোজধ্বজপক্ষজাখবফলৈঃ সম্লক্ষণৈরদ্দিতং জীয়াচ্তরীপুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ শ্রীষপাদদয়ং॥ 
( শ্ৰীগোবিন্দলীলামৃতং ) 
চক্র, অর্দ্চন্দ্র, যব, অষ্টকোণ, কলস, ছত্র, ত্ৰিকোণ, অস্বর, ধঙঃ, স্বস্তিক, বজ, গোষ্পদ, শঙ্খ, মীন, 


উ্দরেখা, অনথুশ, পর, ধ্বজা এবং পরজঙ্কফল এই উনবিংশতি প্রকার স্বযংভগবভার পরিচায়ক সুপক্ষণ- 
3. 3 Pl | 5০. 


গণের জয় হউক । 

9৮ বরাহপুরাণ, মন্তপুরাণ,  হয়শীর্ষপঞ্চরা ত্র, ত্রমদীপিকা, গোপালতাপনী প্রভৃতি 
নানাশান্তে প্রীকৃষ্ণের পদচিহ্বের. কথ! জানা বায়। কিন্তু কোন শান্ত্রেই একত্র উনারিভাতত চিহ্নের সমাবেশ 
দেখা যায় না। সমন্ত শাস্ত্রের পদচিহ্ন সংগ্রহ করিলে উনবিংশতি চিহ্ন হয়। এই জন্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণবা- 
চার্য্গণ পরীক্ষ্চরণে উনবিংশতি চিহ্ের সমাবেশ স্বীকার করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ উনবিংশতি 
চিহযুক্ত রীকুষ্চরণচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন। পর্নপুরাণ, দ্বন্দপুরাণ প্রভৃতি শানে শ্রীকষ্টচরণস্থ উনবিংশতি 
চিহ্নের কিয়দংশের উল্লেখ এবং কিছু কিছু বিভিন্নত| দেখিয়! মনে হয় বিভিন্নশাস্ত্রে তীকৃষ্ণের বিভিন্ন চিহ্ের 
মাহাস্মযস্ছচনা করাই শান্্কারগণের উদ্দেশ্য । পূর্বপ্রদর্শিত স্বন্দপুরাণবচনে শ্রীকুষ্ণচরণের চত্রপদ্মাি কয়েকটি 
চিন্ছের মাহাত্য জানা যায়। পদ্রপুরাণ, গোপালতাপনী, ক্রমদীপিক! প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র কয়েকটি 
চিহের নামোল্লেখই দেখা যায়, কিন্তু কোনপ্রকার মাহাত্ম্য বর্ণনা নাই। স্বন্দপুরাণ-প্রদর্শিত পন্থা অবলন্বন 
.করিয়। উনবিংশতি চিহ্বেরই মাহাত্ম্য কল্পনা করা যায়। কিন্তু তাহাতে কোনগ্রকার খবিসন্মতি কিংবা 
আচার্ধ্যোপদেশ ন! পাওয়ায় আমর! তাহ! আলোচনা, করি নাই। শ্রীমভ্ভাগবত দশমন্বন্ধের রামানারায়ণ 
কৃত ভাবভাববিভাবিক| টাকায় শ্রীক্ষ্ণচরণের উনবিংশতি চিহ্বেরই মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে 
কোনও খধিসম্মতি কিংবা আচাধ্যোপদেশের ইঙ্গিত জানা না গেলেও সে ভাবে চরণচিহ্থের মাহাত্ম্য 
ভাবনা করিলে কোনও সিদ্ধান্তবিরোধ হয় না বলিয়া তাহ! দেখান হইতেছে__ 

তত্রধবজোভভ্তানামভয়ায়, অস্তোজং মনোহলিমোহনায়, বজ্ঃ পাপাগধবংসায়। অন্ুশোমনোমত্তগজ- 
বহীকরায়, যবে! জগক্দীবনত্বনথচনায়, স্বস্তিকং শরণাগতস্বস্তয়ে, উর্দরেখাতুপগতাাূদধপ্াপ্তস্থচিকা, অষ্ট- 
কোণন্তস্থজনানামষ্দিক্ষু : স্প্াপ্তিরষ্টসিদ্ধীনাঞ্চ তদনুস্যতত্বস্থচনায়, চাপশঙ্খচক্রাণি ভক্তরক্ষার্থ, ত্রিকোণন্ত 
ভিগুণ ত্রিতুবনাগ্রয দেব তির্চঙ অরজিবিধ, সর্কারাধ্যত্ব মুক্তযমনধু বিষয়িজিবিধ সর্ব মনোবাক্‌কৰ্ম্মত্রিবিধ 
মেব্য্বাদিস্থচকং, অমৃতকলমন্তুপগতামৃতত্বপ্রাপ্তিমাঙ্রল্যাদিব্যপ্রকং, চন্দ্রস্ত শিবশিবাদি শিরোতূষণন্ত পাদানুগতর 
শরণাগতজনাহলাদকত্বাদিবোধকঃ, অষধরন্তব্যাপকত্বেংপ্যসঙ্গত্বপ্থোতকং, মৎস্যস্ত কামধ্বজত্বেন স্বান্ুগতজনানাং 
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হুর জ্ঞাপকঃ গোষ্পদং শরপাপরানাং সংসারসিদধোঃ গো্পদত্বাপাদকং ৷ জন্বুফলন্ত জন্ুীপবাসিনাং 
চরণসেবনপ্রাধান্ত প্রখ্যাপকং আতপত্রং তাপত্রয়াপহমিতিবোধ্যং॥ ( শ্রীরামনারায়ণরুতভাবভাববিভাবিকাটাকা), 
__ শ্ীভগবান্‌, শরণাগত ভক্তগণকে . অভয় প্রদান করিবার জন্ত নিজ চরণে ধ্বজচিহ ধারণ করিয়াছেন, 
তাহাদের মনোভ্রমরকে মোহন করিবার জন্য পদ্মচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, পাঁপপর্ব্ত চূর্ণ করিবার জন্য বজ্রচিহ্ন 
ধারণ করিয়াছেন, মনোমত্রগজ বশীকরণের জন্য অস্কুশচিহ ধারণ করিয়াছেন, সর্বসম্পদ্‌. লাভ স্থচনার 
জন্য যবচিহ্ন ধারণ: করিয়াছেন, শরণাগতজনের স্বস্তিলাভ স্থচনা করিবার, জন্ত স্বস্তিক চিহ্ন, ধারণ 
করিয়াছেন, উর্ধলোঁকপ্রাপ্তি সুচনা করিবার জন্য উদ্দুরেখা ধারণ করিয়াছেন। শরণাগতজনের অষ্টদিক্‌ 
রক্ষা এবং অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি স্চনার জন্ত অষ্টকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং তাহার চরণে শরণাগত ভক্তগণকে 
তিনিই সর্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করেন ইহাই জ্ঞাপন করিবার জন্য ধন্ুঃ, শঙ্খ এবং চক্ৰচিহ্ন ধারণ 
করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণই ব্রিগুণী প্রকৃতি এবং .উদ্ধ মধ্য ও: অধঃ এই ত্রিলোকের আশ্রয়, দেব, তিয্যিক্‌ 
এবং নর এই ত্রিবিধ জীবের তাহার চরণই একমাত্র আরাধ্য, মুক্ত, বযুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্ৰিবিধ জনের তাহার 
চরণই ইষ্ট এবং কায়, মনঃ এবং বাক্য এই তিন দ্বারা তাহার চরণই আরাধ্য_এই সমস্ত তব স্থচনা ডা 
জন্য চরণতলে ত্রিকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন । তাহার চরণই জীবের অমৃতত্ প্রাপ্তির উপায় এই তত্ব স্থচনার 
জন্ট প্রীভগবান চরণতলে অমৃত-কলস চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শিব এবং শিবাদির শিরোভূষণ তাহার চরণগত 
এবং শরণাগত জনের পক্ষে তাঁহার চরণই সর্বাননদপ্রদ _এই তব ভ্ঞাপনের জন্য তিনি চরণতলে অন্ধচন্স ধাপ 
করিয়াছেন । শ্রীভগবানের চরণ সর্বব্যাপী হইলেও আকাশের স্যায় নির্লিপ্ত, তাহার চরণস্থ অ্বর-চিন্নে এই তত্ব 
জানা যায় । কামধ্বজ মৎস্ত তাহার চরণতলে অবস্থিত থাকায় জান! যায় যে-তীহার চরণই রি তসলের 
স্ববিধ কামনাপুরণে সমর্থ । তাঁহার চরণস্থ গোষ্পদ চিহ্নে জানা মায় যে_তাহার চরণে শরণাগতজপের তি 
ভবসাগর গোম্পদ তুল্য হইয়া যায়| শ্রীভগবান্‌ তাহার চরণে জন্বুফল চিহ্ন ধারণ করিয়! ঘোষণা! করিতেছেন যে 
জনুদ্বীপবাপিগণের পক্ষে তাহার চরণই একমাত্র উপান্ত। শ্রীভগবানের চরণে ছত্রচিহন থাকায় জান! যায় যে _ 
তাহার চরণাশ্রয়ে ভ্রিতাপতপ্ত জীবের সর্ববিধ ছুঃখ নিবৃত্তি হয়। 
শ্রীভগবানের চরণতলে কোথায় কোন্‌ চিহ্নের সমাবেশ আছে তাহাও পদ্নপুরাণে পাওয়া যায়_ 
মধ্যে ধ্বজ! তু বিজ্ঞেয়া পদং ত্্ন্ুলমানতঃ | বরং হৈ দক্ষিণে পার্থ অঙ্কুশোবৈ তি তঃ॥ 
যবোহপ্যনুষ্টমূলে স্তাৎ স্বস্তিকং যত্ৰ কুত্রচিৎ। আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বমধ্যমান্থিত! ॥ 
তাবদৈচোর্ধরেখা চ কথিতা পান্ম সংজ্রকে । অষ্টকোণন্ত ভো বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্কুলৈশ্চ তৎ॥ 
নির্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুমুনয়ঃ কিল।- দক্ষিণেতর স্থানানি সংবাদীমীহ সান্প্রতং॥ 
চতুরস্গুলমানেন ত্বঙ্গলীনাং সমীপতঃ | ইন্ছচাপং ততো ৰিদ্ধাদন্তত্ৰ ন ভবেৎ কচিং | 
_ভ্রিকোণং মধ্য নির্দিষ্ং কলো যত্ৰ কুত্রচিৎ। অ্টা্ুপ্রমাণেন তত্বেদধন্্কং॥। দি 
বিন্দ্বেমৎস্ত চিহঞ্চ আগ্ন্তে বৈ নিরপিতং । গো্গদৎ দ্বিথুরং জেয়মাগাগদুলি মানত: ৷ ( ত 
গ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের মধ্যভাগে ধবজা। মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্গুলি নিয়ে টি টা 
গন্ম। (স্বন্দপুরাণে “পন্নস্তাধো ধ্বজং ধত্তে” এই প্রকার স্থান Ll হিট যা চিহ্ন 
অগ্রভাগে অনুশ। অনুঠসুলে যব এবং যে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে শোভাবরধন হয় গে রর হইতে অ্টাগুল 
অঙ্ুষ্ঠ এবং তর্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণের মধ্যভাগ পর্যন্ত উর্ধরেখা। অঙ্কুণির অগ্রভা ইসা 
পরিমিত নিয়স্থানে অষ্টকোণ। হয়নীর্ঘপঞ্চরাজ এবং মধ্ভগুরাণের নির্দেশানুনারে আন 
[ ২৬৭ ]--২ | 
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গ্রীমন্তাগবতম । রর 
বন্ধ প্পপুরাণে কিংবা অন্য কোনও প্রাণে কিছু পাওয়া যায় না! প্মপুরাণে-দীকৃষ্ণের যোড়শ প্রকার পদ 
চিহ্বের উল্লেখ আছে-__ | 


যোড়শৈব তু চিন্কানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে ৷ দক্ষিণে চাষ্ট চিন্কানি এ সপ্ত এব চ॥ 
ধবজা পদ্মং তথা! বজ্ৰমন্কুশৌো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ॥ 
সপ্তান্তানি প্রবক্ষামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম। ইন্দ্ৰচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দচন্দ্রকম্‌ ॥ 
অন্রং মত্তচিহ্ঞ্ গোষ্পদং সপ্তমং স্থৃতম্।  যোড়শঞ্চ তথা চিহ্ন শৃণু দেবধিসত্তম ॥ 
জন্ুফলসমাকারং দৃশ্ততে যত্ৰ কুত্রচিৎ॥ ্‌ ( পদ্মপুরাণং ) 
 পুনপুরাণে ব্রহ্ম দেবধি নারদকে বলিয়াছেন__আমি প্রীকষ্ণের চরণে যোড়শ প্রকার চিহ্ন দেখিয়াছি। 
তাহার মধ্যে দক্ষিণ চরণে অষ্ট প্রকার এবং বাম চরণে সপ্ত প্রকার। ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বপ্তিক, 
উর্দরেখা এবং অষ্টকোণ এই অষ্ট চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে বিন্যস্ত আছে। হে বৈষ্চবোত্তম ! শ্রীকৃষ্ণের 
বামচরণে ইন্দ্র, ভ্রিকোণ কলস, অর্ধচন্্র, অর, মৎস্ত এবং গোস্পদ এই সপ্ত চিহ্ন আছে ইহা ছাড়া আর 
একট চিহ্নের কথা বলি শুন। শ্রীকৃষ্চচরণে জদ্দুফলের স্যার একটি চিহ্ন আছে; তাহার কোনও স্থান 
নিয়ম নাই। রা ৃ | 
পূর্বপ্রদ্শিত স্বনপুরাণ বচনে দক্ষিণ চরণে চক্র, পদ্ম, ধ্বজা, বজ্র, অঙ্কুশ এবং যব এই ছয় চিহ্ন এবং বাম 
চরণে শঙ্খ চিহ্নের কথা জানা যায়। তাহাতে মনে হয় যে, স্বন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারের 
চরণচিহের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। কেননা পর্মপুরাণে শরীকৃ্চরণের যোড়শ চিহবের কথ। বলিয়া ত্র! দেবধি. 
নারদকে বণিয়াছেন__. , ৃ | ৃ | 
 অঙ্কান্তেতোনি ভো বিন্‌ দৃগুস্তে তু যদা তদা।  কৃষ্ণাখ্যন্ত পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ ॥ 
দবয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি পঞ্চ চৈব হি। .. দৃগ্স্তে বৈষ্ণবশ্রে্ঠ অবতারে কথঞ্চন ॥ 
te চন | ( পদ্মপুরাণং) . 
হে নারদ! যদি কাহারও পদতলে ধ্বজবজ্রান্কুশাদি যোড়শ চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
জানিবে যে, নরাক্কৃতি পরব্রন্ম স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । হে বৈষ্ণবশ্রে্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের 
গুণাবতার, লীলাবতার, আবেশাবতার প্রভৃতির যখন আবির্ভাব হয়, তখন তাহাদের চরণতলে এই সমস্ত 
চিহ্নের দুইটি, তিনটি, চারিটি অথবা. পাঁচটি দেখা যায়। একাধারে ষোড়শ চিহ্ন একমাত্র স্বয়ং ভগবান্‌ 
ক্র চরণেই থাকে। তাহার অবতারগণের চরণে একাধারে যোড়শ চিহ্ন থাকা সম্ভবপর হয় না। 
পদ্মপুরাণের এই .বচনামুপারে স্পষ্টই জানা যায যে_ ধ্বজব্াুশাদি যোড়শ চিহ্ন একমাত্র পরী- 
চরণেই থাকে এবং তাহার বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারবিগ্রহের চরণে যথাযোগ্য অংশকলা আবেশাদি ভেদে 
নানাধিকরূপে চিন্ন দেখা যায়। কাহাকেও যদি শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া সম্ভাবন! করিতে হয় তাহা 
হইলে তাঁহার অন্য কিছু পরীক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র চরণতল দর্শন করিলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়| যায়। 
শ্রীভগবান্‌ ও তাহার ভক্তচুড়ামণিগণকে চিনিবার সোজা উপায় সম্বন্ধে এক প্রাচীন কিন্বদ্তী আছে যে _ 
“ভগবানের পরীক্ষা চরণে আর ভক্তের পরীক্ষা! মরণে।” মানুষের অসাধ্য কর্ম করিলেই ভগবান্‌ হয় না। 
শগন্তয খষি গণ্ষে সমুদ্র পান করিরাও ভগবান্‌ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই কিংবা বিশ্বামিত্র থবি 
্রদ্মার সহিত হঠ করিয়া জগৎ স্থ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও ভগবান্‌ হন নাই। যোগসাধনার প্রভাবে 
[অনেকেই অনেক অলৌকিক কার্য করিয়া গিরাছেন এবং তাঁহাদের কথা এখনও ইতিহাস পুরাণাদিতে 
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১০ ক্কন্ধে। ৩-শঃ অধ্যায়ঃ । ২১২৩ 


" প্রসিদ্ধ আছে। এখনও অনেকেই অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য করিয়া সাধারণের  বিশ্য়োৎপাদন 


করেন, কিন্তু তাহার মধ্যে যদি কাহারও ভগবনের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয় তাহ! হইলে তাঁহার চরণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। চরণে যদি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ণ দেখা যায় তাহা হইলে জানিবেন উরভগবান্‌ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । কিন্তু চরণতল যদি সাধারণ মানুষের মত হয় তাহা হইলে জানিবেন যে কোনও যোগ 
শক্কিসম্পন্ন জীব ব্যতীত আর কিছুই তহে। এইরূপ কাহারও কোন প্রকার সদ্যবহার দেখিয়াই তাহাকে 
ভক্তচুড়ামণি বলিয়া ধারণা করা বয়ে না) কায়িক ও বাচিক ব্যবহারে ভক্তের অনুকরণ করিয়া ভক্ত সাজ 
কঠিন নহে, এবং তাহাতে অজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করাও কঠিন নহে ; কিন্ত শ্রীভগবাঁনের চরণে- 
শরণাগতি আছে কিনা তাহার পরীক্ষা মরণে জান! যাইবে। শ্রীভগবানের চরণারাধনা ব্যতীত কাহারও 
অনায়াসে মরণ হইতে পারে না। 

অনায়াসেন মরণং বিন! দৈন্তেন জীবনম্‌। অনারাধিতগোবিন্দচরণন্ত কথং 'ভবেৎ॥ 

( শ্রীচৈতন্তভাগবতে জগন্নাথমিএবচনং ) 

গ্রীগোবিন্দচরণারাধন! ব্যতীত কাহারও: অনায়াসে মরণ এবং বিনা দৈন্তে জীবন “ধারণ কর! 
সম্ভবপর হয় না। নানাবিধ ব্যাধির গীড়নে আর্তনাদ করিতে করিতে কিংবা ওষধ পথ্যের দোহাই দিয় 
নানাপ্রকার অথাগ্ভ কুখাগ্ভ খাইতে খাইতে প্রাণত্যাগ করাই প্রায় সকলের ভাগ্যেই ঘটির! থাকে 1 কিন্ত 
চরণামূত পান ও হরিকীর্ভন করিতে করিতে কোনও তীর্থ-ক্ষেত্রাদিতে সম্তানে জীবন ত্যাগ করা অতি 
অল্প ভাগ্যবানের ভাগ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে । এতাদৃশ মরণ শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রকারেই সংঘটন হইতে পারে না। জগতের জীব নানাভাবে বহুতর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে 
কিন্ত তাহাতে কাহারও দৈন্য দুর হয় না, সর্বদাই মনে হয় যে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইলে 'অমুক কর্ণ 


. করিতে পারিতাম | কিন্তু যাহার শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগতি আছে তাহার মনে কখনও অভাব বুদ্ধি আসে 


না, সে যদৃচ্ছালাভে সন্তষ্ট হইয়া শ্রীগোবিন্দচরণভজনপ্রসঙ্গে জীবন যাপন করিয়া ৪ হয়। 
ক “ভগবানের পরীক্ষা চরণে, আর ভক্তের পরীক্ষা মরণে ।” 
ং ভগবান্‌ যখন তাহার নরলীলাবিগ্রহ জগতে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার চরণতলে পদ্মপুরাণোক্ত 
হা ষোড়শ চিহ্ণ দেখা যায়? ক্রমদীপিকা, গোপালতাপনী প্রভৃতি গ্রন্থ সমালোচনা করিলে 
পদ্মপুরাণোক্ত যোড়শ চিহ্ণ ছাড়া আরও ছুই একটি চিহ্বের কথা জান! যায়__ ৪ 
মত্তান্কুশারিদরকেতুযবাজবট্জৈরিতি (ক্রমদীপিক! ). 

ক্রমদীপিকায় প্রীকৃষ্চরণে মৎস্ত, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজা, যব, পদ্ম ও বজ এই অষ্টচিহবের উল্লেখ 
দেখা যায়। শ্রীগোপালতাপনীশ্রতিতে -“শঙ্খধবজাতপত্রৈত্ত চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং” এই বচনে শঙ্খ, ধ্বজ! এবং 
আতপত্র ( ছত্ৰ ) এই তিন চিত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ' কিন্ত পূর্বপ্রদরিত পন্নপুরাণবচনে ধ্বজা পদ্ম প্রভৃতি 
ষোড়শ চিহ্নের কথাই পাওয়া যায়। ক্রমদীপিকা-প্রোক্ত চিনের মধ্যে চক্র এবং শঙ্খচিহ্বের কথা এবং 
শ্বীগোপালতাপনীপ্রোক্ত আতপত্র (ছত্ৰ চিত্রের কথ! পর্নপুরাণে উল্লেখ নাই । যদি পদ্নপুরাণপ্রোক্ত যোড়শ 
চিহ্ণ এবং ক্রমদীপিকা ও শ্রীগোপালতাপনীপ্রোক্ত চক্র, শঙ্খ ও আতপত্র এই তিন চিহ্ন যোজনা করা যায় 
তাহা হইলে শ্রীক্ষ্চচরণে উনবিংশতি চিহ্ণ হএ'; গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্্যগণ তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন 
অগ্তাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে গোগীচন্দন দারা পরীকবষ্ের উনবিংশতিচিরুযুক্ত AE পি, A 
করা প্রচলিত আছে। 
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গ্রীমদ্ছাগবতম্‌ । 


২১২৪ | 
LY a A EEE PEE SE OE TT SSE Er GAS 
EE En SATS | 5] 
দাদ বিশ্নাথচক্রবর্তী তীহার ত্তবামুতলহরী গ্রতত্ভ রপচিন্তামণিতে শ্রী্ষ্টের উনবিংশতি চি 
“ গা বৰ্ণন!- করিয়াছেন | ১ 2) | 
রর ন্্ার্ঘং কলং অ্রিকোণধঙছবী খং গোপদং প্রোষ্িকাং, শঙ্খ সব্যপদেহ্থ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং। 
নং ছত্রধৰাস্ুশং ্রলপবীলবংরখা জং, বিভ্রাণং হরিমুন বিংশ তিমহাল্া্িতা ভব ভজে 
ৰ ফের বাম চরণতলে অর্দচন্দ্র,, কলস, ভ্রিকোণ, ধ্ঃ, অদ্বর, গোষ্পদ, মত্ত ও শঙ্খ এই অষ্টচিহ্ন এবং 
তলে অষ্টকোণ, সবপ্তিক) চক্র, ছত্ৰ, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ, জ্ুফল, উর্দরেখ| ও চক্র এই একাদশ চিন্ 


দক্ষিণচরণতলে অষ্টকো Lo 
বিরাজমান । গ্রীক্বষ্ণের উভয় চরণতলে এই উনবিংশতি চিহ্রূপে মহালগ্রী তাঁহার চরণসেখন ক্রিয়া হ1554 


গ্রীগোবিন্দলীলামৃতেও এই উনবিংশতি চিহ্নের কথাই জানা যায়__ ৃ 
| চক্রার্ছেনুযবাষ্টকোণকলসৈশ্ছত্রত্রিকোণাৰরৈশ্চাপস্বপ্তিকবজগো পদদরৈমীনোরদীরেখাদুশৈ | 
আস্তৌজধ্বজপকজাম্ববফলৈঃ সল্লক্ষণৈরদ্িতং জীয়ান্্রীপুরুযোত্তমত্বগমকৈঃ শ্রীরুষ্ণপাদদয়ং ॥ 
| (শ্রীগো বিন্দলীলামূতং) 
চক্র, অর্দচন্দর, যব, অষ্টকোণ, কলস, ছত্র, ভ্রিকোণ, অর, ধন, স্বতিক, বর, গোপদ, শত, মীন, 
উর্ধরেখা, অন্থুশ, পর, ধ্বদা এবং পকজদ্চফল এই উনবিংশতি প্রকার স্বয়ংভগবত্তার পরিচায়ক সুলক্ষণ- 
সুমিত শ্রীুষ্চরণব্গণের জয় হউক । 
রাণ, স্বন্দপুরাণ, বরাহপুরাণ, মস্তপুরাণ, হয়নীর্বপঞ্চরা ত্র, 
রা নি কথ! জানা যায়৷. কিন্তু কেন শান্্েই একত্র উনবিংশতি দি সমাবেশ 
দেখা যায় না সমন্ত শাস্ত্রের পদচিহ্ন সংগ্রহ করিলে উনবিংশতি চিহ্ন হর। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবা- 
চার্য্গণ প্রীকৃ্ণচরণে উনবিংশতি চিহ্ছের সমাবেশ স্বীকার করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ উনবিংশতি 
চিহযুক্ত ্রীকুষ্চরণচিহ অঙ্গে ধারণ. করেন। পনদ্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণ প্রভৃতি শান্ত রীকৃষ্ণচরণস্থ  উনবিংশতি 
চিহ্নের কিয়দংশের উল্লেখ এবং কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিয়| মনে হয় বিভিন্নশান্তরে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন চিহ্নের 
মাহাত্মহ্ুচন| করাই শান্্কারগণের উদ্দেশ্য । পূর্কাপ্রদর্শিত স্বন্দপুরাণবচনে শ্রীক্ব্চচরণের চক্রপদ্মাদি কয়েকটি 
চিহের মাহাস্ত্য জান! যায়। পদ্মপুরাণ, গোপালতাপনী, ক্রমদীপিকা. প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র কয়েকটি 
চিহ্বের নামোল্লেখই দেখা যায়, কিন্ত কোনপ্রকার মাহাত্ম্য বর্ণনা নাই। স্বন্দপুরাণ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন 
করিয়া উনবিংশতি চিহ্বেরই মাহাত্ম্য কল্পনা করা যায়! কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকার খধিসম্মতি কিংবা 
আচার্যোপদেশ না পাওয়ায় আমর! তাহ! আলোচনা করি নাই। শ্রীমগাগবত দশমন্বন্ধের রামানারায়ণ 
কৃত ভাবভাববিভাবিকা টীকা য় শ্রীক্ষ্চচরণের উনবিংশতি চিহ্নের মাহাত্ম্য প্রদশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে 
কোনও খধিসম্মতি কিংবা আচার্যোপদেশের ইঙ্গিত জানা না গেলেও সে ভাবে চরণচিহ্নের মাহাত্ম্য 
ভাবনা করিলে কোনও দিদ্ধান্তবিরোধ হয় না বলিয়া তাহা! দেখান হইতেছে__ 

__ তত্ৰধবজোভক্তানামভয়ায়, অস্তোজং মনোংলিমোহনায়, ৷ বজঃ পাপাগধ্বংসায়, অন্ুশোমনোমতগজ- 
বণাক্রায়, যবে জগগ্রীবন্ত্বহচনায়, স্বস্তিকং শরণাগতস্বস্তরে, উর্দ্বরেখাতুপগতানামূ্দপ্রাপ্তিস্থচিকা, অষ্ট- 
কোগন্তস্বজনানামষ্টদিক্কু  স্বপ্রাধিরষ্টমিদ্ধীনাঞ্চ তদনুহ্থতত্বস্চনায়, চাপশঞ্রচক্রাণি ভক্তরক্ষার্থ, ত্রিকোণনড 
ভগ ত্রিভুবনাগতশ্রয়ত্ব দেব তি নরত্রিবিধ মর্কারাধ্যত্ব মুক্তমযুক্ধু বিষয়িত্রিবিধ স্বত্ব মনোবাক্কর্সদিবিধ 
মেব্যত্াদিস্চকং, অমৃতকলমন্তূপগতামৃতত্বপ্রাপ্তিমাঙ্গল্যাদিব্যগরকং, চন্দ্রস্ত শিবশিবাদি শিরোভূষণস্ত পাদানুগত্ 
শরণাগতজনাহলাদকত্বাদিবোধকঃ, অম্বরন্তব্যাপকত্বেহপ্যসঙ্গত্বগ্ভোতকং, মৎস্যস্ত কামধ্বজত্বেন স্বান্ুগতজনানাং 


ক্রমদীপিকা, গোপালতাপনী প্রভৃতি 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১২৫ 


হু জ্ঞাপকঃ গোপদৎ শরণাপরানাং সংসারসিদ্ধো গোম্পদত্বাপাদকং। জন্বুফলন্ত জন্বুদবীপবাঁসিনাং 
চরণসেবনপ্রাধান্ত প্রখ্যাপকং, আতপত্রং তাপত্রয়াপহমিতিবোধ্যং॥  (ভ্রীরামনারায়ণরুতভাবভাববিভাঁবিকাটীকা.) 
শ্রীভগবান্‌, শরণাগত ভক্তগণকে - অভয় প্রদান করিবার জন্য নিজ চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, 
তাহাদের মনোভ্রমরকে মোহন করিবার জন্য পন্মচিহ ধারণ করিয়াছেন, পাঁপপর্কত চূর্ণ করিবার জন্য বদ্রচিহ 
ধারণ করিয়াছেন, মনোমত্তগজ বণীকরণের জন্য অস্কুশচিহ ধারণ করিয়াছেন,  সর্বসম্পদ্‌ লাভ স্থচনার 
জন্য যবচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, শরণাগতজানর স্বপ্তিলাভ সুচনা করিবার: জন্য স্বস্তিক চিহ্ন ধারণ 
করিয়াছেন, উর্দলোকপ্রাপ্তি স্থচনা করিবার জন্য উর্দ্বরেখা ধারণ করিয়াছেন। শরণাগতজনের 'অষ্টদিক্‌ 
রক্ষা এবং অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি সচনার জন্য অষ্টকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং তাহার চরণে শরণাগত ভক্তগণকে 
তিনিই সর্বাবিধ বিপদ হইতে রক্ষা করেন ইহাই জ্ঞাপন করিবার জন্য ধন, শঙ্খ এবং চক্রচিহ্ন ধারণ 
করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণই ত্রিগুণা প্রকৃতি এবং -উদ্ধ মধ্য ও অধঃ এই ত্ৰিলোকের আশ্রয়, দেব, তিথ্যক্‌ 
এবং নর এই ত্রিবিধ জীবের তাহার চরণই ' একমাত্র আরাধ্য, মুক্ত, মুনুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ জনের তাহার 
চরণই ইষ্ট এবং কায়, মনঃ এবং বাক্য এই তিন দ্বারা তাহার চরণই আরাধ্য-_এই সমস্ত তন স্থচন! করিবার 
অন্ত চরণতলে ভ্রিকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন । তাহার চরণই জীবের অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায় এই তত্ত্ব স্থচনার 
জন্য প্রীভগবান চরণতলে অমৃত-কলস চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শিব এবং শিবাদির শিরোভূষণ তাহার চরণগত 
এবং শরণাগত জনের পক্ষে তাঁহার চরণই সর্ব্বাননদগ্রদ _এই তত্ব জ্ঞাপনের জন্য তিনি চরণতলে অর্দচন্দ্র ধারণ ূ 
করিয়াছেন । শ্রীভগবানের চরণ সর্বব্যাপী হইলেও আকাশের সায় নিলিপ্ত, তাহার চরণস্থ অ্বর-চিহবে এই তত্ব 
জাঁনা যায় । কামধবজ মত্ত তাঁহার চরণতলে অবস্থিত থাকায় জানা যায় যে-তাহার চরণই শরণাগতজনের 
সর্ববিধ কামনাপুরণে সমর্থ । তাঁহার চরণস্থ গোষ্পদ চিহবে জানা মায় যে_তীহার চরণে শরণাগতজণের পক্ষে 
ভবসাগর গোষ্পদ তুল্য হইয়া যায় । শ্রীভগবান্‌ তাহার চরণে জদ্ুফল চিহ ধারণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে 
জুদ্বীপবাসিগণের পক্ষে তাহার চরণই একমাত্র উপান্ত শ্রীভগবানের চরণে ছত্রচিহ্ন থাকায় জান! যায় যে _ 
তাহার চরণাশ্রয়ে ব্রিতাপতপ্ত জীবের সর্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয়। 
শ্রীভগবানের চরণতলে কোথায় কোন্‌ চিনের সমাবেশ আছে তাহাও পন্নপুরাণে পাওয়া যায়_ 
মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদং ত্যমুলমানতঃ | বজ্ং হৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশোবৈ তাগ্রতঃ ॥ 
যবোহপান্ুষ্ঠমূলে স্তাৎ স্বস্তিকং যত্ৰ কুত্রচিৎ। আদিং চরণমারড) যাবদৈমধ্যমান্থিতা /. 
তাবদবৈচোর্ধরেখা চ কথিতা পাদ সংজ্ঞকে । অষ্টকোণন্ত ভে| বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্ুলৈশ্চ তৎ॥ 
নির্দিষ্ট দক্ষিণে পাদে ইত্যাহমু'নয়ঃ কিল ৷: দক্ষিণেতর স্থানানি সংবাদামীহ সামগ্রতং॥ 
চতুরস্কুলমানেন ত্বস্থুলীনাং সমীপতঃ | ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্তত্র ন ভবেৎ কচিৎ॥ 
ত্রিকোণং মধ্য নির্দিষ্ট কলসো যত্ৰ কুত্রচিৎ। অষ্টাঙন্ুলপ্রমাণেন তত্তবেদর্দচন্দ্রকং ৷ 
বিনুরবৈমতন্ত চিহ্চ আগ্তন্তে বৈ নিরূপিতং । গোল্পদং দ্বিযুরং েয়মাগা্সুণি মানতঃ ॥ ( রা 
গ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের মধ্যভাগে ধরজা। মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্কুলি নিয়ে জার ন্‌ 
পদ্ম । (স্বন্দপুরাণে 'পর্ন্তাধো ধ্বজং ধত্তে” এই প্রকার স্থান নির্দেশ আছে।) হিট 4: রি রী 
অগ্রভাগে অঙ্কুশ । অস্ুষ্ঠমূলে যব এবং যে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে শোভাবর্ধন স্‌ সেই স্থ পা 
অস্ুষ্ঠ এবং তর্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণের মধ্যভাগ পর্যন্ত উর্ধরেখা ৷ অঙ্গুণির অগ্রভাগ te রি 
পরিমিত নিয়স্থানে অষ্টকোণ ৷ হয়নীর্ষপঞ্চরাত্র এবং মৎস্তপুরাণের নির্দেশানুসারে জানা যায় যে শিক 
[ ২৬৭ ]--২ 
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২১২৬ শ্ৰীমন্ডাগবতম্‌ ৷ 
চরণ চতুরদশান্থুলি পরিমিত দীর্ঘ এবং ষড়ঙ্থুলি পরিমিত বিস্তৃত । সুতরাং তাহার অষ্টান্কূল পরিমিত স্থানের 


নি়ভাগে অষ্টকোণ চিন্কের সমাবেশে শোভা হানি হয় না। মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণতলে এই প্রকার 
| য়! থাকেন। 

ie ৬ 8৮৯ অন্কুলির অগ্রভাগ হইতে চারি অঙ্ধুলি নিয়ে জ্যারহিত এবং নানাবর্ণবিশিষ্ট 
ই্ধন্ঃ। চরণের মধ্যভাগে অর্থাৎ চরণাগ্র হইতে অষ্টামুলের নিয়ে ত্রিকোণ এবং যথাযোগ্য শোভাবর্ধনের 
উপযুক্ত স্থানে কলস । ত্রিকোণের নিয্নভাগে অর্চচন্দ্র। অর্দচন্দ্রের ছুই কোটি ত্রিকোণের প্রান্তভাগে সংলগ্ন। 
সমস্ত চিহ্নের উপরিভাগে অন্বর এবং নিয্নভাগে মংৎস্ত চিহ্ন সন্নিবিষ্ট। অশ্বর চিন্তে একটি বাহ্‌মণ্ডল এবং একটি 
অন্তর্মগুল থাকে । ইন্্ধন্থর অধোভাগে দ্িখুরযুক্ত গোষ্পদ চিহ্ন সন্িবিষ্ট আছে । 

্বন্দপুরাণ, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র এবং মস্তপুরাণাঁদিতেও শ্রীকৃষ্ণের চরণতলের চিহ্ন সমাবেশের কথা জান! 
ঘাঁয়। কিন্তু ইহাতে নুম্পষ্টভাবে চরণচিহবের ধারণা হয় না বলিয়। শ্রীকৃষ্ণের উনবিংশতি চিহ্ন যুক্ত চরণচিহবের 
প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। ইহা দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের উনবিংশতি চিহ্নযুক্ত চরণতল এবং তাহার চিহ্ন সমাবেশ 
সম্বন্ধে যথাসম্ভব ধারণা হইবে বলিয়া মনে হয়। গোৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অদ্যাপি উনবিংশতি চিহযুক্ত 
শ্ৰীকৃষ্ণ রণপ্রতিক্ৃতি গোগীচন্দন দ্বার! অঙ্গে ধারণ করা৷ প্রচলিত আছে। 


শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন 
নানাবিধ কামনা বাসনার প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিচলিত হইয়। ভবসাগরে নিমগ্রপ্রার জীবের একমাত্র 
প্রীকৃ্চ চরণই ভরসা । যাহারা নিরন্তর প্রীরুষ্ণ চরণ চিন্তনে রত হইতে পারেন তাহাদের পক্ষে শ্রীকবষ্ চরণে 
শরণাগতি লাভ করা অনায়াস সাধ্য হয়। সেই জন্যই স্ন্ধপুরাণাদি নানাশান্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ যে 
নান! প্রকার বিচার এবং চিহ্ন সন্নিবেশের প্রণালী সন্নিবেশিত আছে। কেবলমাত্র চিহ্ুগুলির নাম এবং 
সন্নিবেশ প্রণালী জানিলেই তাহা চিন্তা কর! সম্ভবপর হয় ন! বলিয়া তাহার, যথাযথ প্রতিকৃতি দেওয়া হইল ৷ 
একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েইটএ্ৰীকৃষ্ণ-চরণ প্রতিক্ৃতির প্রচলন দেখ যায় ॥ ২৫ 
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১০ম ক্কন্ধে ৬০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১২৭ 


তৈন্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্থচ্ছন্তোইগ্রতোহ্বলাঃ। 
' বধ্বাঃ পদৈঃ সুপুক্তানি বিলোক্যার্ভাঃ সমকবন্‌ ॥ ২৬ 
কস্াঃ পদানি চৈতানি যাতায়! নন্দসুনুন!। 
অংদন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণেঃ করিণা যথা ॥ ২৭ 


অন্বস্প্ ৮তৈঃ তৈঃ (বনভূমৌ পরিলক্ষিতৈঃ ধ্বজবজ্রাস্কুশাদিরেখাযুক্তৈঃ) পদৈঃ (শ্রীকৃষ্ণপদচিহৈঃ ) 
তৎপদবীং (ভ্রীকু্গপদবীং) অিচ্ভন্তযঃ ( মৃগয়মাণ|ঃ) অবলাঃ (ভ্রীক্ষ্ণবিরহাতুর।ঃ শ্রীরুষ্টানেষণপরিশ্রান্তাশ্চ 
ব্রজরমণ্যঃ ) অগ্রতঃ ( পুরোভাগে ) বধ্বাঃ ( কন্তাশ্চিদ্‌ গোপ্যঃ) পটদঃ (পদচিহৈঃ ) সুপৃক্তানি (অন্তরাস্তরা 
সংমিশ্রিতানি প্রীকষ্গপদচিহ্থানি ) বিলোক্য (দৃষ! ) আর্তাঃ (স্বপরিত্যাগেন তৎপরিগ্রহাৎ ছুঃখিতাঃ সত্যঃ ) 
সমক্রবন্‌ ( অন্োন্তং কথরামাসুঃ ) ॥ ২৬ 

যুলানুবাদ 1 বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবভান্থুশাদি রেখা পরিশোভিত পদচিহ্ন দেখিয়া অবলা 
ব্রজবালাগণ তাহারই অঙ্গুসরণে শ্রীক্ব্চান্বেষণ করিতে করিতে কিরদ,র অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদচিহবের সঙ্গে 
সংমিলিতভাবে কোনও গোগীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং অতি ছুঃখিতচিন্তে পরম্পুর বলাবলি করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৬ 

ভ্রীধ্রডীকা। 1 - সুপৃক্তানি সংমিশ্রিতানি ॥ ২৬ 

শ্রী বষ্ণবততোষণী ৮ _উৈল্তৈধ্বজাদিশোভিতৈঃ বীগ্পা মধ্যে মধ্যে দুৰ্বাময্যাদি ভূমৌ বিচ্ছিননত্বাৎ 
স্থানবাহল্যন্ত বিবক্ষয়া। অগ্রত ইতি তাবৎ পর্যন্ত ্রীরুষ্ণনৈবান্ধে বিধায় তন্তানয়নাৎ। অবলা বিরহান্বেষণাভ্যাং 
বলহীনা৷ অপি ভন্ত কৃষ্ণন্ত পদবীং বর্ম অন্নিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মাণাঃ। বধ্বাঃ প্রীরাধাযাস্তস্তা! এব পরমসৌভাগ্যবতীত্বেন 
স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৬ ূ 

অন্বয়ঃ 1:_করিণা (হস্তিনা ) করেণোঃ যথা (হস্তষ্টা ইব। করী যথা করিণ্যাঃ হস্তে স্বহস্তং সং্যন্ততি 
তখৈব ) অংসন্তত্তগ্রকো্ঠায়াঃ ( নিজদ্বনবত্ত্তত্ীকক্কভুজায়াঃ) নন্দহুনুনা ( তেনৈব প্রীক্কষ্ণেন সহ) যাতায়াঃ ( অত্ৰৈব 
পথি চলন্ত্যাঃ) এতানি (অগ্রতঃ পরিদৃণ্ঠমানানি ) কন্তাঃ ( অন্মাকমজ্াতায়াঃ কন্তাশ্চিৎ গোপ্যাঃ) পদানি 
(পদচিহ্থানি দৃগযন্তে ?)॥ ২৭ 

মুলানুবাদ ।_করিসহগামিনী করিণীর গায় নিজ স্দধে ্রীরষ্ণবাহুধারিণী এ আবার শ্রীকুষ্ণসহগামিনী 
কোন্‌ ব্রজরমণীর চরণচিন্ন দেখা যাইতেছে? ॥ ২৭ 

শরীধর'টীক! ।--:তেন অংসে ন্তস্তঃ প্রকোঠ্ো যন্তাঃ। করেণোঃ হন্তিন্তাঃ ॥ ২৭ 

নীবষণৰতোষলী 1 তত্ৰ সৰ্বা এবাহুঃ কন্যা ইতি । অত্র স্ৰীতবজ্ঞানং তৎপাদানাং লঘুতবাং নিব 
তদুচিতাঙ্লক্ষিতত্বাদিন| চ ইতি জ্ঞেয়ং । নন্দহুনুন! ইতি পূর্বাবৎ। এতানি কন্তাঃ পদানি পরিচীয়ন্তামিতি শেষঃ। 
ভীভগবত শ্বাংসে তৎপ্রকো্ঠস্তমনং চ যন্তপি রসবিশেযেণৈব তথাপি রাত্রৌ ্বলন্ত্যান্তস্তাঃ সুখগমনার্থং বলাদ্দূরে 
নয়নার্থৰ ভবতি । অনেন তগ্তামধিকপ্রীতিঃ স্চিতা। তামেব দৃষ্টান্তেনাহঃ করেণোরিতি । তয়োরপি কামমদেন 
গ্রীত্যা তথৈব গমনাৎ॥ ২৭ * 

স্রীভাগবভাম্বভবধিনী ? শ্রীকষ্ণান্েষণরতা ব্রজরমণীগণ বন হইতে বনাস্তরে 
করিতে যখন বনভূমিতে শ্রীকুষ্ণের ধ্বজবজ্রান্কুশাদি রেখা সমন্বিত এবং চিরপরিচিত 
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২১২৮ গ্রীমন্তাগবতম্‌ । 

পাইলেন, তখন তাহারা পরমানন্দে অধীর! হইলেন এবং তাহাদের নিরাশ হৃদয়ে শ্রীকুষ্ণচরণ দর্শনের আশা 
ফুটিয়া উঠিল । তাহারা সকলেই মনে করিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে__-আমরা যখন 
ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিন্ন দেখিতে পাইয়াছি, তখন আমরা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনও পাইব ৷ সারি 
সারি স্ুবিত্তন্ত চরণচিহ্ন দেখিয়া মনে হইতেছে যেঁ-শ্রীকৃষ্চ এখনই এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং তিনি 
নিকটেই আছেন। অতএব আমাদের এখানে আর কাল বিলম্ব না করিয়! শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্কামুসরণ করিয়া 
অগ্রসর হওয়াই উচিত। এই কথা বলিয়া শ্রীকষ্ণবিরহাতুরা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্চচরণচিহান্বসরণ করিয়া ক্রমশঃ 
' অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং প্রতি পদক্ষেপণেই তাহাদের অন্তরে শ্রীকৃষ্চরণ দর্শনের আশা! বলবতী হইতে 
লাগিল । যদিও তাহারা প্রীকষ্চবিরহছূঃখে অতীব ব্যথিত এবং শ্রীকষ্টান্বেবণশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তকলেবরা, তথাপি 
রীরুষ্ণ চরণচিঙ্ন দর্শশে যেন তাহাদের দেহে নববলের সঞ্চার হইয়াছে, সেজন্য তাহার! শতগুণ উৎসাহে উৎদাহিতা 
হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ানুসরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চরণচিহুই বেন তাহাদের পরমপ্রেম- 
বিভাবিত দৃষ্টিতে নবলবায়মানরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেজন্য তাহার! প্রতি পদচিনুই অনিমিষ নয়নে 
দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ বা চরণচিহ্ন দেখিয়া তত্রত্য ভূমিতে লুঠিত হইতে লাগিলেন) কেহ বা৷ চরণচিঙ্ন 
সমন্নিত স্থানের ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন, কেহ বা চরণচিহ্ন চুম্বন করিতে লাগিলেন ;_এই 
প্রকার নান! ভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীকষ্তান্ুরাগিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নী দেখিতে দেখিতে 
্ীকুষ্চরণগ্রান্তির লালসায় অগ্রসর হইতে ল!গিলেন। এই প্রকারে শ্রীক্ষ্চরণচিন্ন দর্শনানন্দে আত্মহারা হইয়! 
্রীরুষ্চরণপ্রাপ্তির লালসায় ব্যাকুলান্তরা! কৃষ্ণহার! ব্রজরমণীগণ কিয়ন্দ,র অগ্রসর হইয়! দেখিলেন যে__তীহাদের 
গ্রাণবন্পভ শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রান্কুশাদি রেখা পরিশোভিত চরণচিহ্নের পাশে পাশে কাহার যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিছু 
সারি সারি সুবিত্তস্ত রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলেই সসন্ত্রমে চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিস্ময়বিজড়িতকণে 
বলিলেন, এ করলি! আমাদের প্রাণবল্লভের চরণচিহ্নের পাশে পাশে এ আবার কাহার চরণচিহ্ণ দেখিতেছি! 
আমাদের প্রাণবল্লভ, স্বভাব করপার্ হৃদয় হইয়াও আমাদেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গভীর রজনীতে নিবিড় নির্জন 
বনমধ্যে অকরুণের প্যায় আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় কাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন? 
তাহার সঙ্গে কি গোপনে কোনও গোপবালক ছিল? কিন্তু এই সমস্ত চরণচিহ্ণ আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং 
ইহাতে বাম চরণের অগ্রগতি দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহ! কোনও গোপবালকের চরণচিহ্ব নহে। ইহা নিশ্চয়ই 
কোনও গোপরম্ণীর পদচিছু। কিন্তু হায়! আমরা এমন কি অপরাধ করিয়াছি এবং এই গোপরমণীই বা 
শ্রীকৃষ্ণের কেন এত প্রিয়, যে -তিনি আমাদের এই নিজ্জন বনে নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে 
সঙ্গে করিয়া লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন ? দেখ দেখ, এই সমস্ত পদচিন্কের মধ্যে দক্ষিণপদের চিহুগুলি কিছু 
নিয়ভাবে ভূমিতে পড়িয়াছে, আর বামপদের চিহুগুণি' তদপেক্ষা কিছু উচ্চভাবে ভূমিতে লগ্ন হইয়াছে। ইহাতে 
স্পষ্টই জানা বাইতেছে যে_শ্রীরুষ্ণ তাঁহার বামবাহু এই রমণীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বনে বনে বিচরণ 
করিতেছেন । সেইজন্য এই রমণীর দক্ষিণাংশ শ্রীকৃষ্ণের নীলমণিদগসদৃশ বাহদণ্ডের ভারে আক্রান্ত হইয়াছে 
বলিয়া দক্ষিণ চরণ ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছে এবং সেইজন্তই দক্ষিণ চরণচিহুগুলি নিম্নভাবে বিত্তন্ত হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে চরণচিহ্ের ক্রমভঙ্গ দেখিয়া এবং কোন কোনও স্থানে চরণচিহু ঘর্ধিত দেখিয়া মনে হয়, এই রমণী 
্ীকুষ্ণের অঙগসন্দে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া স্থানে স্থানে অলসগতিতে গমন করিয়াছে আবার 
স্থানে স্থানে কিছুদূর পর্যন্ত এই রমণীর চরণচিন্ন দেখা যাইতেছে না। তাহাতে মনে হয়_এই স্থানে 
্রীকুষ্ণ তাহার সেই প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন । মদমন্তকরী যেমন করিণীর গুণে 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ ।' “২9২৯ 


পপ স্পস্ট 9 ২২৮২২৯৮০০৯২ he ST EEA ES 
“নিজ শুণ্ড স্থাপন করিয়া মদালস গতিতে বনে বিচরণ করে, আমাদের গরাণবন্লভও এই রমণীর সঙ্গে সেই 


ভাবেই বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। এই গভীর রজনীতে এই নিবিড় বনপ্রদেশে কোনও স্থানে 


‘ একাকিনী লুক্কায়িত থাকিয়া যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়া এই রমণীর পক্ষে কখনও সম্ভবপর হয় নাই। 


সুতরাং এই রম্ণীও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গেই ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে কোনও সধ্ধেত করিয়া আমাদের নিকট 


' হইতে কিছুদুরে আনিয়া ইহার সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করিতেছেন । আমর! অনেক দূর হইতেই শ্রীক্ুষ্ণের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু এতক্ষণ এই রমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাই নাই। তাহাতে মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ 


নিশ্চয়ই এতক্ষণ এই রমণীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়। লইয়া আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানে তাহাকে ক্রোড় হইতে 
নামাইয়া তাহার স্বন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া আরও গভীরতর বনের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। হাঁয়! আমর! 


' কি শ্রীকৃষ্ণের চরণে এতই অপরাধ করিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের পরিত্যাগ করিয়া আমাদেরই সঙ্গিনী এই 
'বুমণীকে এত আদর করিতেছেন, এবং ইহার সঙ্গে নির্জন বিহার করিয়া ইহার আনন্দবর্ধন করিতেছেন, আর 


আমাদের নিদারুণ বিরহদাবানলে দগ্ধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংপীনাদ শুনিয়া আমরা. সকলে. ধৈর্য্য লজ্জা 
মান ভয়া্ি সর্ববত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণনিকটে আসিয়াছি, তাহার পর শ্ৰীকৃঞ্ণের উপেক্ষাবচন' শুনিয়। সকলেই 


ব্যথিত হইয়াছি এবং তদনস্তর তাহার প্রেমব্যবহারে সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়া পরিশেষে দুর্ভাগ্যবশতঃ 


তাঁহাকে হারাইয়াছি । কিন্তু ইহার মধ্যে এই রমণীর এত সৌভাগ্য কিসে লাভ হইল যে-ঁ_শ্রীকৃ্ণ আমাদের 


সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও এই রমণীর উপর এতই: প্রসন্ন হইলেন এবং ইহাকে লইয়া বিবিধ নিজ্জনবিহার 
-করিয়৷ ইহার আনন্ববর্ধনে . মনোপিবেশ করিলেন । আমর! এতক্ষণ মনে করিতেছিলাম যে-_-আমাদের 


প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণতুল্য গুণশালী অতএব তিনি নারায়ণের মত আস্মারাম। ' কাজেই তাহার রমণীবিলাসে 
আসক্তি বা প্রয়োজন নাই বলিয়া! তিনি কিছুক্ষণ আমাদের প্রার্থনা পূরণের জন্ত আমাদের সহিত নানাপ্রকার 
প্রেমব্যবহাঁর করিয়া চলিয়| গিয়াছেন, অথবা আমাদের সৌভাগ্যগর্ব দেখিয়া আমাদের পরিত্যাগ করিরাছেন। 
কিন্তু এই রমণীর সহিত নির্জনে মিলন বিহারাদির ইঙ্গিত পাইয়া আমাদের এই সমস্ত ধারণা বিলুপ্ত হইয়াছে J 
তিনি'আম্মারাম হইলে এই রমণীর সহিত রমণেই বা তাঁহার প্রয়োজন কি? এবং আমাদের সৌভাগ্যগর্ৰ 
দেখিয়। আমাদের পরিত্যাগ করিয়া এই রমণীকেই বা গ্রহণ করিবেন কেন? অতএব শ্রীকৃষ্ণের আম্মারামত। 


' কিংব| আমাদের সৌভা গ্যগর্ব শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কারণ নহে । শ্রীকৃষ্ণ এই গোপরমণীতেই অত্যন্ত আসক্ত 


এবং পক্ষপাতী বলিয়া তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া এই রমণীকে লইয়! নিৰ্জ্জন স্থানে be যাদি 
এবং তাহার সহিত বিবিধ বিহারাদি করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতেছেন। EEL 
গ্ৰীক্্চবিরহাতুর! এবং রীকৃষ্ণান্বেষণপরিশ্রা্তা ব্রজবনিতাগণ শীকবষ্ণের চরণচিহ দেখিয়া প্রথমত, ৪ 
আশান্বিত হইয়াছিলেন যে প্রীকুষ্ণের চরণচিন্ান্থসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই প্রীষচরণ 
হইবে ৷ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ের সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিজ্ঞাত! ব্রজবনিতার চরণ্চিহণ দেখিয়। তাহাদের 
পথই রুদ্ধ হইয়া গেল । তখন তাঁহার! শ্রীকৃষ্ণের, পক্ষপাত এবং নিজেদের Fant a 


ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং অতীব ছুঃখিত চিত্তে পরস্পর নানা কথা বলাবললি করিতে লাগিলেন। 


পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে -এীক্বষ্ণ তাহার প্রেয়সীবর্গশিরোমণি' শ্রীরাধিকাকে 
অন্তহিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রজরমণীগণ শরীক্বষ্ণের পদচিহ্বের সহিত মিলিত ভাবে শ্রীরাধার উর 
দেখিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পঙ্গপাঁত এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য মনে করিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হ টি 
কিন্তু এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের, মধ্যে বাহার! ্রীরািকার সঙ্গিনী আছেন, তাহার! সাকৃষ্ণের 
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পা পার সা, পক পালা” 


টি সিন সস 
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5৩০ শ্রীমন্ভাগবতমূ। ্‌ 


অন্তধবনের পরেই জানিতে পারিয়াছেন যে--শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকাকে লইয়| অন্তহিত হইয়াছেন 
এবং প্রীরাধিকার এই মহাসৌভাগ্য 'দেখিয়! তাহার! অত্যন্ত গ্রীতি লাভ করিয়াছেন | কিন্ত শ্রীরাধিকার সহিত 
রীরুষ্ণের বিলাসদর্শন এবং বিলাসকালে চারমব্যজনাদি সেবা করিতে ন! পারির! তাহার! অত্যন্ত ছুঃখিত 
হইয়াছেন। অন্তান্ত গোপীগণ যেমন শ্রীকুষ্ান্তধ্ণানের পর শরীক্ব্চবিরহহ্ুঃখে জর্জরিত হইয়াছেন, শ্রীরাধিকার সখী- 
গণ সেরূপ হন নাই; কেনন! শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসেই তাহার৷ আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন। 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজসঙ্গ সুখাকাজ্কিণী নহেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজসঙ্গ অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাসঙ্গ 
সংঘটিত হইলেই তাহারা সমধিক প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন । 
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা । সখীগণ হর তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সুখ হইতে পলবাগ্ের কোটি সুখ হয় ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামতং ) 
রাধিকার সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণের শ্রীকষ্ণবিরহছুন্খের গীড়ন না থাকিলেও তীহার! শ্রীকুষ্ণবির হিণী 
ব্রজরম্ণীগণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন। শ্রীক্ক্চরণচিহ্ের সহিত মিলিতভাবে শ্রীরাধার 
চরণচিহু দেখিয়া এই সমস্ত ব্রজরমণীগণ শ্রীরাধিকার চরণচিন্কু বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
গ্রীণ তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও গোপীকে লইয়া নিজ্জনবনে বিহার করিতেছেন জানিয়া তাহারা 
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন । কিন্ত শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ, শ্রীক্ব্চচরণচিহ্নের নিকটে শ্রীরাধিকার চরণচিহব 
দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন এবং তীহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকার সৌভাগ্য দেখিয়া তাহারা প্রেমপুলকে 
বিভূষিত হইলেন এবং অনিমিষ নয়নে শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল পদচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন | শ্রীরাধিকা- 
স্দিনী ব্রজরমণ্ীগণের শ্রীরাধিকার পদচিহ্ব চির পরিচিত) কাজেই তাহার! দর্শনমাত্রেই চিনিতে পারিলেন 
এবং শ্রীরাধিকার চরণতলস্থিত প্রত্যেকটি সৌভাগ্যরেখা দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন । 
শ্রীরাধিকাঁর পদচিহ্ন সমন্ধে শ্রীপাঁদ বিশ্বনাথ চক্রবত্তিকৃত রূপচিন্তামণিতে দেখা যায় 
ছত্র।রিধবজবন্লিপুৎ্পবলয়ান্‌ পদ্যোদ্ধরেখাস্কুশমর্্েন্দুধচ যবঞ্চ বামমন্ যা শক্তিং গদাং স্তন্দনং। 
বেদীকুগুলমতস্পর্র্বতদরং ধত্তেহস্বসেব্যং পদং তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্্যাচ্চিতাজ্ঘি ভজে ॥ 
গ্রীরাধিকার বাম চরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজা, লতা, পুষ্প, বলয়, উদ্দধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দচন্দ্র এবং যব এই 
একাদশ চিহ্ন এবং দক্ষিণচরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্ত, পর্বত ও শঙ্খ এই অষ্টচিহ্ন বিরাজিত ! 
এই উনবিংশতি রেখারূপ। মহালগ্ীগণ সর্বদাই শ্রীরাধিকার চরণ সেবন করিয়! থাকেন। 
গৌড়ীয় বৈধ্ঃবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্লনীলমণি গ্রন্থের আনন্দচন্দ্রিকা টাকায় শ্রীরাধিকার 
পদচিহ্বের স্থান নির্দেশ দেখা যায় = : 
অথ বরাহসংহিতা-জ্যোতিঃশান্তরাস্তর কাণীখণ্ড-মাৎস্ত-গারুড়ান্বমুসারেণ তা এতাশ্চ রেখা নিরূপ্যস্তে। তত্র 
বামচরণন্তানষ্ঠমূলে যবং তত্তলে চক্রং তত্তলে ছত্রং, তত্তলে বলয়ং, তর্জ্তনুষ্ঠসদ্ধিমারভ্য বক্রগত্যা যাবাদর্দ- 
চরণমূর্দারেখা, মধ্যমাতলে কমলং, কমলতলে ধ্বজঃ সপতাকঃ, কনিষ্ঠাতলেহস্কুশঃ, পা্াবর্দচন্দ্র, তদুপরি বন্লী 
পুষ্পঞ্চ ইত্যেকাদশ ৷ অথ দক্ষিণচরণন্তানুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ, কনিষ্ঠাতলে বেদিস্তত্তলে কুণ্ডলং, তর্জনীমধ্যময়োস্তণে 
পৰ্ব্বতঃ, পাষ্ণৌ” মৎস্তঃ, মৎস্তোপরি রথঃ, রথন্ত পা্খদয়ে শক্তিগদে ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা উনবিংশতিঃ। (আননচন্দ্রিকা ) 
বরাহসংহিতা ও অক্তাপ্ত জ্যোতিষশান্ত্র এবং কাশীখণ্ড, মৎস্তপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি শান্ত্রামুসারে 
শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন সমাবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জান! যায় যে, প্রীরাবিকার বামচরণের অন্ুষ্ঠমূলে 
যব, তাহার নিম্নভাগে চক্র, তাহার নিয়ভাগে ছত্র, এবং তাহার নিয়ভাগে বলয়। তর্জনী এবং অনুষ্ঠ- 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৩১ 


পেপসি াাাাাশীাা্ীশশ্াশাশাবীাাাশাশাাশীাাাশাাশীীীীাশীশাাীাাাাীাাাশাশাাটাাাীশাাাটাীশীাশ্াীীটীাীীটাাীটসী 
সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়| অর্ধচরণ পর্যন্ত বক্রভাবে উর্ধরেখা। মধ্যমাতলে কমল, কম্লতলে পতাকাসহ 
ধ্বজ! ৷ কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, পাঞ্চিতে অর্দচন্্র, তাহার উপরে বল্লী এবং পুষ্প এই একাদশ চিহ্ন। শ্রীরাধিকার 
দর্ষিণচরণের অন্ধষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদি, তাঁহার তলে কুণ্ডল, তর্জনী এবং মধ্যমার তলে পর্বত, 
পাঞ্চিতে মত্ত, মৎস্তের উপরিভাগে রথ এবং রথের উভয়পার্শ্বে শক্তি ও গদ! এই অষ্টচিহু। শ্রীরাধিকার উভয় 
চরণের চিহ্ন গণনায় উনবিংশতি। 

পূর্বপ্রদর্শিত শান্জবচনে যে ভাবে শ্রীরািকার চরণচিহের সমাবেশ জানা যায় তাহাতে চরণচিহ্ সম্বন্ধে 
ধারণা করা আয়াসসাধ্য হয় বলিয়া শ্রীরাধিকার চরণেরও প্রতিকৃতি দেওয়া! হইল। গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
প্রীরাধিকার উনবিংশতি চি্নযুক্ত চরণপ্রতিক্ৃতিও গোগীচন্দন দ্বারা অঙ্গে ধারণ কর প্রচলিত আছে। ২৬২৭ 


শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন 2 2 

পদ্মপুরাণ স্বন্ধপুরাণ প্রভৃতি গন্থে যেমন ব্ৰীকৃষ্ণের পদচিহ্থের উল্লেখ আছে, না সিডি 

উল্লেখ আছে। কিন্ত তাহাতে অন্ত “দক্ষিণস্তপদে ইনুষ্ঠ মূলে চক্ৰং চি ধি ন ভাত বন্দী বলয় পর্বত 

সঃ” প্রভৃতি বচনে চরণতলে চক্রাদি চিহু ধারণের উদদে্ বণিত আছে, শ্ীরাধিক উল্লেখ কিংব| বিচার করা 
কুণ্ডল প্রভৃতি চিহ্নের কোনও উদ্দেন্ত কিংব| তাৎপর্য বর্ণিত নাই। কাজেই তাহার 


তন্তু রি 
সম্ভবপর নহে। খধি সন্মতি কিংবা আচার্য্যের নির্দেশ ব্যতীত নিজবুদ্ধি বলে তি রা 
নহে।. নচেৎ “শৰীরাধিকার চরণে শরণাগত ব্যক্তির প্রেম-কল্পলতা! প্রাপ্তি হয়” এ দি ie রিনি 
্রীরাধিকা তাহার চরণবন্্ী চিহুধারণ করিয়াছেন, প্রভৃতি কল্পনা ঘা হয় বি যথা লা 
নানাপ্রকার ভ্রম প্রমাদাদি বিজড়িত বুদ্ধিতে নানাপ্রকার জল্পন। করিয়। চিত্তবিক্ষিপ্ত ন! করি 
পথে শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণচিন্তা করাই কর্তব্য বলিয়া মনে হয়॥ ২৬২৭ 
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বন জ্রীমন্ভীগরতমূ । 


পাশাপাশি 
পাশা 


অনয়ারাধিতো নূুনং ভগবান্‌ হুরিরীশ্বরঃ | 
যন্ধো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতে! যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮. 
ধন্য। অহে! অমী আল্যে! গোবিন্দাজ্ঘ জরেণবঃ। 
যান্‌ ত্রন্মেশেঁ রম! দেবী দধুযু্দধ ঘনুততয়ে ॥ ২৯. : 
৷ অনুয়ঃ অনয! (এীক্ৃষ্চেন সহ যাতয়া ব্রজরমণ্য) নূনং (নিশ্চিতমেব ) ঈশ্বরঃ ( বাসনা পুর ) 
হরিঃ ( সর্ব্ুঃখহারী ) ভগবান্‌ (শ্রীনারায়ণঃ ) আরাধিতঃ (আরাধ্য বনীকৃতঃ) যৎ (যন্মাৎ) শি 
( গোকুলেন্দ্ঃ শ্রীকৃষ্ণ) নঃ (অসন্মান্‌ ) বিহায় (নিশি বনমধ্যে পরিত্যজ্য ) যাং ( ভাগ্যবতীং ব্রজরমণীং ) রহঃ 
শ্মিং নে স্থানে )'অনয়ৎ ॥ ২৮ 
ক মিনি ব্রজরমণ্ী নিশ্চয়ই ভক্তবাসনাপুরণকারী সর্বদূঃখহারী 90057 
আবরাধন! করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিয়াছে । যেহেতু আমাদের কৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়৷ সেই ভাগ্যবতী 
রমধীকে লইয়া নির্জন স্থানে গমন করিয়াছেন ॥ ২৮ : 
_রহ একা ন্তস্থানং ॥ ২৮ | 

ক 7?_তত্র সখীনামন্তরঙ্গত্বেন গাষ্ভীর্য্যাৎ প্রতিপক্ষাণামাপাততে! হ্বব্যাগত্বাৎ 
তটস্থানাঞ্চ তদনভিনিবেশাৎ প্রথমং তম্তাঃ সুহৃদএবাহুঃ অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা হরিঃ। মাহ 
ভগবান প্রীনারায়ণঃ ॥ ইশ্বরঃ ভক্তে্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতস্ত্রোইপি বা। অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বণীকৃতঃ নত্বম্মাভিঃ| 
রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দশিতং। তত্র হেতুর্ণোবিন্দঃ নোহ্মান্‌ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো৷ 
নিশি বনান্তস্তাত।। তত্রাপি রহঃ অন্মদগম্যে একাত্তস্থানে বামনয়ৎ, যদা সর্ব অপ্যন্মান্‌ বিহায় যন্‌ গচ্ছন্নপি 
যামেব রহোহ্নয়দিত্যর্থ॥ ২৮ 

নুন 1- আল্যঃ (হে সথ্যঃ) অমী (পরিদৃন্তামানাঃ) গোবিন্দাজ্ব/জরেণবঃ ( গোবিনন্ত পার্টিকমল- 
রেণবঃ) অহো ধনতাঃ ( অতিপুণ্যাঃ ) যান্‌ (গোবিঘ্দাজ্ঘ/জরেনুন্‌) ত্রন্দেশোঁ (ব্রন্ধ৷ শিবশ্চ ) রমা দেবী (লঙ্দীণ্চ) 
অঘনুত্তরে ( বিরহাপদিসর্কদুঃখনাশায়) মুদ্ধি, ( শিরসি ) দধুঃ ( ৃতবত্যঃ )॥ ২৯ 

মুলীলুবাদ ৮_হে সখীগণ ! ্রীরুষ্ণের এই চরণকম্লরেণুরাজি অতীব ধন্য, সেইজন্ত ব্রহ্মা, শিব এবং 
রমাদেবী সর্বববিধ ছুঃখজাল হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ইহাই মন্তকে ধারণ করিয়। থাকেন ॥ ২৯ 

নীধরটীকা 1_-হে আল্যঃ সখ্যঃ অহো ধন্তাঃ অতিপুণ্য। গোবিন্দাজ্বযজরেণবঃ ৷ তত্র হেতুঃ যানিতি। 
অস্মাভিরপ্যেতদ্রেথভিষেকেণ তথৈব শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তং শক্য ইতি ভাবঃ॥ ২৯ 

শ্রীটবষ্ণবঢতাষনী 1_তত স্তটস্থা আহুঃ ধন্তা ইতি অমী ইমে আল্যঃ ইতি সম্বোধনং । সমছ্ুঃখত্বেন 
প্রায়ঃ সর্বাসামেকভাবাৎ সর্ধাসামেব যুগপৎ সম্বোধনং চমৎকারাতিশয়াৎ। দধুরিতি অতীতনির্দেশো নিশ্চয় 
জ্রাপনার্থঃ॥ ব্ৰহ্মাদীনাং যথোত্তরং শৈষ্ঠমৃহং। রমায়ান্ত বিশেষণং তথাপি শৈষ্ঠযবোধনার্ঘং। মুর্তি ভক্তিভরং 
বোধয়তি | অঘমপরাধে। বিরহাদিছুঃখং বা৷। ধন্যত্বে হেতুঃ গোবিন্দাজ্ঘ্যন্জেতি সুপাং সুলুগিতি যষ্ঠীলুক্‌ ছান্দসঃ। 
তৎসম্বন্ধেন ধন্যা ইত্যর্চ। অতএব যানিতি। অতো রেণবোহপি তৎসম্ব্ধলাভেন ধন্যাঃ, বয়ন্ত তদভাবাত্রতোহপি 
তুচ্ছা ইতি ভাবঃ। ইয়ঞচ তৎপাদরেনুনাং মাহাত্ম্যভাবনা প্রেমক্কতেব। প্রেমা হুসদপি মাহাস্মযং স্ফোরয়তি,কিমুত 
সং । ততন্তদতিশয়স্ত তদতিশয়মেব ৷ যথাদিভরতচরিতে--কিংব| অরে আচরিতং তপস্তপস্থিন্ত। যদদিয়মবনিরিত্যাদি 
গন্যে তেন স্বমূগপদস্পর্শেন পৃথিব্যা ভাগ্যং বর্ণিতং ॥ ২৯ 
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তন্য! অযুনি নঃ ক্ষৌভং কুৰ্ববস্ত্যচ্চৈঃ পদানি যু। 
যৈকাপহৃত্য গোগীনাং রহো৷ ভুঙ ক্রেংচ্যুতাধরং ॥ ৩০ 
ন লক্ষ্যস্তে পদান্যত্র তন্যা নুনং তৃণাঙ্কুরৈঃ। 

খিছাৎ স্ুজাঁতাঙ্ঘি, তলামুন্িন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ ৩১ 
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূং। 

গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্চন্ত ভারাক্রান্তম্ত কামিনঃ। 


অন্রাবরোপিতা কান্ত! পুষ্পহেতোাত্বনা ॥ ০ ॥ 

অন্রয়ঃ ?-যা (শ্ৰীক্ব্চসঙ্গিনী যা গোপী) একা (একৈব) যৎ (বতঃ) গোপীনাং (সমান্যতঃ অস্মাকং 
সর্বাসামেব ) অচ্যতাবরং (সর্ধরনবভৃতমচ্যুতাধরামূতং ) অপহত্য ( অস্মান্‌ বঞ্চয়িত্ব।) রহঃ (নির্জনস্থানে গত্বা ) 
ভূঙ্‌ক্তে (অতঃ) তন্তাঃ ( অস্ম্ঞ্চিকায়ান্তন্তা গোপ্যাঃ ) অমুনি (শ্রীকৃষ্পপদচিহুসনিধৌ দৃশ্ঠমানানি ) পদানি 
(পদচিহানি ) নঃ ( অস্মাকং ) উচ্চৈঃ (অধিকং) ক্ষোভং ( ছুঃখং ) কুর্বন্তি (জনয়ন্তি ৷ ॥ ৩০ 

মুলানুবাঁদ ;_্রীকুষ্ণসহগামিনী যে ব্রজরমণী আমাদের সকলকে বঞ্চিত করিয়া আমাদের সকলেরই 
ভোগ্য ্রীরুষ্জাধর-রূপ ধন অপহরণ করিয়া একাকিনী নির্জনে উপভোগ করিতেছে তাহার এই সমস্ত পদচিহ্ন 
দেখিয়। আমাদের চিত্তে বড়ই ক্ষোভ হইতেছে ৩০ 

ভ্লীধব্রটীকা ॥_অন্তা আহুঃ তন্তা ইতি। গোগীনাং ধনং সর্বস্বং। অয়ং ভাবঃ। ভবেদেবং যদি তন্তাঃ 
পদানি সংপৃক্তানি ন ভবন্েঃ তানি তু কুতে| নো ছুঃখং কুর্বন্তীতি ॥ ৩০ 

উ্রীটবষ্ঞবতোষনী ৮ প্রতিপক্ষা আহঃ তন্তা ইতি । উচ্চৈরধিকং। ক্ষোভম্‌ অতিদুঃখং। অপহৃত্যেতি 
একাকিত্বেন রহসি ভোগাৎ। যদ্ধা। চৌর্যেণ তয়া.মায়াবিষ্তা নীতত্বাদেব সোহম্মান্‌ বিহায়াত্রাগতঃ। অন্যথা 
কখমাগচ্ছেদিতি ভাবঃ। গোঁগীনাং সামান্ঠতঃ সর্বাসাং অক্মাকমেব | ধনমিতি পাঠঃ কচিৎ। সচ প্রায়ঃ সর্বস্ব- 
মিতি তেষাং ব্যাখ্যামভীক্ষ্য। রহ ইতি পাঠস্ত সর্বত্র । অচ্যুতন্ত তাং ত্যন্তাহনত্র কাপ্যগচ্ছতোইধরমিতি ॥ ৩০ 

অন্বয়? অত্র তন্তাঃ ( শ্ৰীকৃ্ণসন্গিন্তা গোপ্যাঃ ) পদানি (পদচিহ্ছানি ) ন লক্ষ্যন্তে ( নৈব দৃগ্যস্তে ) নূনং 
(অতো নিশ্চিতমেব ) প্রিয়ঃ (শ্ৰীকৃষ্ণঃ ) তৃণাস্কুরৈঃ থিগ্ৎসথজাতাত্বিতলাং (খিদ্যতী সুজাতে সুকুমারে অভ্বিতলে 
যন্তান্তাং অথবা খিদ্ধৎ ক্লিগৎ সুজাতং সুকুমারং অভ্বিতলং যন্তাস্তাং ) প্রেয়সীং ( অতিশয়েন প্রীতিবিষয়াং তাং 
গোগীং ) উন্নিন্তে ( হস্তা্যামুখাপ্যাঙ্কে কৃত্াা নিন্যে )॥ ৩১ 

মুলানুবাদ ৮__এই স্থানে শ্রীকুষ্$সহগামিনী সেই ব্রজরমণীর পদচিহু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ন!। সেজন্য 
মনে হয়-_নিশ্চয়ই সেই প্রেরসীর সুকোমল চরণতলে তৃণান্কুর বিদ্ধ হইবে বলিয়া তাহার প্রিয় কৃষ্ণ তাহাকে 
চনত লইয়া গিয়াছেন ॥ ৩১ তি 

_-তদসং লক্ুষ্ণপাঁদরেণুনেব বিচিন্বন্তস্তান্‌ দৃ্ট। পুনরত্যন্তং সমত 

লা EEE রা ভরি যন্তাঃ তামুনলিস্তে স্বদ্ধমারোপিতবান্‌ ৷ ৩১ 

জী বষণবচতোষণী !_ন লক্ষ্যন্তে ইতি মত্সরোক্তিত্বাৎ স্বন্ধমারোপিতবান্‌ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতং। অত্র 
তান্‌ দৃষ্টেতি তদসংপৃক্তান্‌ দৃষ্েত্যর্ঘং ৷ যদ সখ্যোংপ্যাহর্নেতে । সখীবাক্যত্বাদেব থিগ্যদিত্যাদি। প্রেয়সীং 
অতিশয়েন তৎগ্রীতিবিষয়ামিত্যর্থঃ । অত উন্নিন্তে হন্তাভ্যামঙ্কে বিধায় নিশ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ 

অন্বয়ঃ ৮ গোপ্যঃ (হে প্ৰিয়সখ্যঃ) বধুং ( পরমপ্রেয়সীং তাং গোঁপরমণীং ) বহতঃ (স্বন্ধে কৃত্বা নরুতঃ ) 

[ ২৬৮ ]-ও 
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২১৩৪ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 
TARR RRA 
অত্র প্রসুনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়স! কৃতঃ। 
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্ঠয তানকলে পদে ॥ ৩২ 
কেশপ্রসাধনং হত্র কামিন্যাঃ কাঁমিনা কৃতং। 
তানি চুড়য়ত! কান্তামুপবিষ্টমিহ গ্রুবং ॥ ৩৩ 
ভারাক্রান্তন্ত (তন্ভ। দেহভারাক্তান্তন্ত ) কামিনঃ ( কামপরতন্নন্ত নতু প্রেমবিদগন্ত কৃষ্ণন্ত ) ইমানি ( অগ্রবর্তীনি ) 
অধিকমগ্নানি ( বিশেষতো ভূমৌ প্রোথিতানি ) পদানি (পদচিন্কানি) পশ্যুত । মহাত্মন| (প্ৰিয়াম্ুনয়নিপুণেন কৃষ্ণেন ) 
পুষ্পহেতোঃ ( পুষ্পচয়নাৰ্থং) অত্র (অস্নিযেব স্থানে ) কান্তা (সৈব প্ৰেয়সী ) অবরোগিত (স্বন্ধতোহবতারিত!) ॥ ০॥ 
মুলানুবাদ !_হে সখীগণ! দেখ দেখ, কামামক্ত কৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীকে বহন করিয়া লইয়! যাইতে 
ভারাক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থানে তাহার পদচিহুগুলি ভূমিতে প্রোথিত হইরা গিয়াছে। দেখ দেখ, এই স্থানে 
সেই প্রিয়নানুনয়নিপুণ কৃ, পুষ্ণচয়নের জন্য তাঁহার কান্তাকে ভূমিতে নামাইয়াছেন ॥ ০॥ 
'... লৰীৰম্মৎবততোষণী ৮_অথ প্ৰতিপক্ষাঃ সাস্থয়মাহুঃ ইমানীতি। হে গোপ্য ইতি বিদগ্ধারভিৰুাভিরে- 
তল্লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। কামিনঃ কেবলকামপরতন্্ম্ত নতু প্রেমরসবিদগ্ধস্তেত্যর্থঃ । পুনঃ সখ্য আহঃ অত্তেত্যদ্ধং। 
মৃহাত্মনা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ । তদেতংৎ সার্দপদ্ভং কচি্ন দৃশ্ঠতে চ অতো নাঃ কৃতঃ ॥ ০॥ | 
অন্বয়ঃ 1 প্রেরসা ( অতিশয়েন গ্রীতিকত্রণ কৃষ্ণেন) প্রিয়ার্থে (তামেব প্রিয়ামলন্র্ভুং ) অত্র প্রন্থনাব- 
চয়ঃ ( পুপ্পচর়নং ) কৃতঃ প্রপদাক্রমণে ( উচ্চশাখাতিঃ পুষ্পচয়নার্থং প্রপদাভ্যাং পাদাগ্রাভ্যাং আক্রমণং ক্ষৌণী- 
মর্দনং যয়োঃ তে । অতএব ) অসকলে ( অর্দমগ্নে ) পদে ( পদচিহ্ছে ) পণ্ঠত ॥ ৩২ 
মুলানুব্বাদ !- এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেয়সীকে সাজাইবার জন্তু পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। এই দেখ, 
এই স্থানে উচ্চশাখা হইতে কুন্ণুমচয়ন করিবার জন্ত শ্রীক্বষ্ণ পাদাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন বলিয়া! তাহার অর্দমগ্ 
পদচিহ্ন দেখ! যাইতেছে ॥ ৩২ 
ভবন টীক! 1- প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌনীসন্্দনং বয়োঃ । অতএব অসকলে পদে পণ্ততেতি ॥ ৩২ 
= টবন্সবভতাষনী ৮ _অথান্যাঃ সখ্য আহুরত্র প্রহ্থনেতি । গ্রেরসা অভিশয়েন গ্রীতিকত্রণ। পূর্বত্র 
লিঙ্গমাহুঃ গ্রপদেত্যর্ধেন। পদে ইতি প্রতিপুষ্পবৃক্ষমিতি শেষঃ। অতএব বহুত্বং। প্রীবিষ্ণুপুরাণে পুলপাবচয়- : 
মত্রে চ্চৈণ্চক্রে দামোদরে! ্রবং ৷ বেনাগ্রক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মন ইতি ॥ ৩২ 
অস্তয়ঃ ॥__অত্র তু কামিনা (কামপরতন্ত্রেণ কৃষেন ) কামিন্যাঃ ( ভশ্তা এব কামপরতন্ত্রায়াঃ গোপরমণ্যাঃ ) 
কেশগ্রনাধনং ( কেশসংক্করণং ) কৃতং ( সম্পাদিতং। ) কান্তাং (তামেব গ্রেরমীমধিকৃত্য ) তানি (অবচিতানি 
 কুস্ুমানি , চুড়রতা ( শিরোভূষণং কুর্বত। কৃষ্ণেন ) ইহ ( অ্িন্‌ স্থানে ) বং ( নিশ্চিতমেব ) উপবিষ্টং॥ ৩৩ 
মুলানুাদ 1 দেখ দেখ, সেই কামুক কৃষ্ণ এই স্থানে তাহার (প্ররসী কামিনীর কেশগ্রসাধন করিয়াছেন 
এবং পুশ দার! তাহার শিরোভূষণ প্রস্তুত করিবার জন্য এই স্থানে উপবেশন করিয়াছেন ॥ ৩৩ 
স্রীধরঈীকা1--তঙ্তাঃ প্রীরক্জান্্তরুপবিষ্টান্চিছংদৃ্াছঃ কেশগ্রসাধনমিতি ॥  কাস্তামধিকৃত্য তানি 
প্রস্থনানি চুড়য়তা চূড়ান্থুকরণেন বরূতা ইহ খ্রবমুপবিষ্টম্‌ ॥ ৩৩ 
উত্ীটবষগবভভাষনী 1-গৰভকাখ্যমান্যধওপতনং দৃষা পুনধিপক্ষা আহঃ কেশেত্যর্দেন। তু শৰ 
ভিন্নোপক্রমে ৷ হীতি পাঠে নিশ্চর়ং | প্রদাধনপ্রয়োজনং কুচরস্তি কামিন্তাঃ কামিনেতি । কামক্রীড়ানুখার্থমিত্যর্থ : 
তাদৃশোপবেশং দুধ সখ্যস্বাহুঃ তানীত্যর্দেন। চুড়য়তেতি ভ্ঞানন্ স্বদেশে ভাদৃশবেশন্ত গ্রায়শো দৃষ্রেতি জেয়ম্‌ ৮: 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৩৫ 


5 প্ৰীভাগৰভাম্বতবৰিণী 1 কাদেণরতা ত্রজবনিতাগণ বনে বনে শ্রীক্ষ্তান্বেবণ করিতে করিতে 
্রীরষ্চরণচিহন দর্শনে আশ্বস্ত এবং প্রীকষদর্শনের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হইয়া কিয়দুর অগ্রসর হইয়া যখন শীক্বষণ- 
চরণচিহ্বের সহিত মিলিত ভাবে কোনও গোপরমণীর চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, তখন তাহার! একেবারে 
হতাশ হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের প্রাণবল্পভ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া কোনও একজন 
| গৌপরমণীকে লইয়া নির্জন বিহার করিতেছেন জানিয়া তাহার! ক্ষোভে ও ঈর্ষায় অধীর! হইয়া পড়িলেন এবং 
| নানাপ্রকার সম্ভাবনা করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন_ ইহা পুর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় আঁলোচিত হইয়াছে । 
কিন্তু সমস্ত ব্রজরমলীগণেরই যে এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল তাহা! মনে হয় না। কেনন! শীক্বৰু-প্রেয়সী 
ব্রজরম্ণীগণের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে এবং তদনুসারে তাহাদের ভাবেরও বৈষম্য আছে। পূৰ্ব 
প্রদর্শিত “বনিতাশতযুখপঃ” এই শ্লোকাংশের সমালোচনায় জানা গিবাছে ষে_এীক্বষ্চ শত শত যুখবদ্ধ গোপন, 
গণের সহিত বিবিধ বিলাস করিয়াছেন। এই সমস্ত গৌপরমণীযুথের সাধারণতঃ চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগের 
কথা উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে দেখা যায়। যদিও ইহা পূর্বে একবার আলোচিত এবং প্রদর্শিত হইয়াছে, 
তথাপি এখানকার তত্ব সমালোচনার সুবিধার জন্য আর একবার তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখান হইতেছে__ 
আসাং চতুর্ধিবধো ভেদঃ সর্বাসাং ব্রজনুক্রবাং। স্তাৎ স্বপক্ষঃ সুন্বংপক্ষপ্টহ্ঃ প্ৰতিপক্ষক ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ) 
/ ্রীকুঞ্চপ্রেরসী ব্রজরমণীগণের সাধারণতঃ চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ কর! যায়। স্বপক্ষ, সুহৎপক্ষ, 
{ ৫ টি ৃ 
ৃ জা শতকোটি ব্রজরম্ণীগণের সহিত যে সমস্ত পরম মনোহর লীলারসাস্বাদন 


ইহাতে বক্তব্য এই যে_-শ্রীকৃঞচ 
করিয়াছেন, শ্রীরাধিকাসহ প্রেমরসাস্বাদনই তাহার মূল । এক কথায় গোগীগণসহ গোগীনাথের সমস্ত লীলাকেই 


শ্রীরাধাগোবিনেরর লীলা বলিলে কোন প্রকার অত্যুক্তি কিংব| বর রর নি টে 
ঈাডারস আস্বাদ কারণ । আর সব গোপী হয় 
রাধাসহ ক্রীড়ার Ee 
_ ইহাই “কঞচন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং’ এই ্রীমপতাগবতবচন হইতে 


চু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ চরমসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানাবিধ শান্্বচন দ্বার! রা সর | 
eS ৬ ৬1৩55 |! 0] 
| অদ্বয়জ্ঞানতত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। চিদৈস্ব্ধ্য পরিপূর্ণ অনুর মির . ৪ রি শ্রীকৃষ্ণ 
এই অদয়জ্ঞানতন্ অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ বিরহিত মি শি rE i 
অনাদিকাল হইতেই লীলারসাস্বাদনের জন্ত শক্তি ও শক্তিমান্রণে গৃহ এত 


ত ং তাহার নীশক্তির ঘনীভূত" 
নিত্য বিরাজিত আছেন। যদিও অচিন্ত্য অনস্তশক্তি সমন্বিত শ্ৰীকৃষ্ণ রং নত. র 2 
র্ি রাধিকা মূলতঃ একই স্বরূপ, তথাপি লীলারসাস্বাদনের অঙ্গ অনাদিকাল হইতেই ছুই র 
| মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ! অগ্নি অগ্নিজালাচয় নাহি কোন ভেদ ॥ (০ 
তৈছে রাধাকষ্ণ দৌহে একই স্বরূপ লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ টু 


তন্্রবচনানুসন্ধানেও জুম্পষ্টরপে এই তত্বেরই ধারণ! হইয়া থাকে 


সচ্চিদানন্দঘনবিপ্রহ স্বরং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মূলতত্ব 


নত হ পাতকী শিবে ॥ 
গৌরতেজো বিন! যস্ত শ্তামতেজঃ সমর্চয়েৎ। জপেদা ধ্যায়তে বাপি স যে রে 
স ব্র্গহ! সুরাপী চ ন্বর্ণস্তেরী চ পঞ্চম এতৈর্দোৈবিলিপ্যেত তেজোভেদান্ম ৃ 
তি (সন্মোহন তন্ং) 


তন্মাজ্যোতিরভুদ্বেধ! রাধামাধবরপকং | 
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২১৩৬ জীমন্তাগবতম্‌ । 
করত রা পার্কাীকে বলিয়াছেন হে শিবে! যদি কেহ গৌরতেজঃ সম না রাখি 
কেবলমাত্র গ্তামতেজঃ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় কিংবা জপ ধ্যানাদি করে, তাহা হইলে সে পাতকগ্রস্ত হইয়| থাকে 
হে মহেশ্বরি! ব্রক্মহত্যা, জুরাপান, স্ব্ণস্তের প্রভৃতি সর্কাবিধ পাতকেই তাহার বিলিপ্ত হইতে হয়। সাধকগণকে 
পাপমুক্ত ও কৃতাৰ্থ করিবার জন্য একই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরপ ( জ্যোতিঃ) শ্রীভগবান্‌ শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ 
এই ছুই মৃক্তিতে নিত্যবিরাদ্রমান আছেন। 
দেবী কৃষ্ণসরী প্রোক্ত রাধিকা পরদেবত৷ । সর্কলক্ষ্মীময়ী সর্ধকান্তিঃ সন্মোহিনী পরা ॥ ( গৌতমীয়তন্তরং ) 
দেবী শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণময়ী, সর্ববলগ্মীময়ী, সর্বকাত্তিমরী সম্মোহিনী এবং সর্বীরাধ্য ৷ 
(প্রীচৈতন্তচরিতামূত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে_“দেবী কহি দ্যোতমান] পরম সুন্দরী । কিংবা! কৃষ্ণপূজা- 
ক্রীড়ার বসতি নগরী” প্রভৃতি পণ্যে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহা দেখান 
হইল না, প্রয়োজন হইলে শ্রীচৈতন্তচরিতামূত দেখিবেন |) 
এই প্রকার বিবিধ শান্ত্রবচনে শ্রীরাধিকার বিশেষত্ব এবং তাঁহার সহিতই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারের কথা 
জানা যায়। শ্রীকুষ্ণযামলতন্ত্রেও এ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে 
স্থানং নিত্যবিহারন্ত খ্যাতং বুন্দাবনং বনং। যত্র নিত্যং বিহরতি কৃষ্ণো রাধিকর! সহ ॥ 
আবির্ভাবং দ্বাপরান্তে বিহারস্ত করোতি সঃ। অন্যদান্তহিতো৷ নিত্যবিহারং কুরুতে প্রভুঃ ॥ 
(শ্রীরুষ্ণযা মলতন্তরং ) 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শরীবৃন্দাবনই নিত্যবিহারের স্থান বলিয়া! সর্ধশান্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেখানে 
তিনি শ্রীরাধিকাঁর সহিত নিত্যবিহার করিয়া থাকেন । শ্রীভগবান্‌ দ্বাপরের শেষে তাহার এই নিত্যবিহারের 
আবির্ভাব করেন এবং অন্ত সময়ে প্রাপঞ্চিক দৃষ্টির অন্তরালে নিত্যবিহার করিরা থাকেন বলিয়! সে লীলা 
কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
“রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা” এই খক্‌ পরিশিষ্ট বচনেও «যেখানে রাধা সেখানে মাধব 
এবং যেখানে মাধব সেখানে রাধা” এই প্রকার শ্রীরাধাকুষ্টের নিত্য মিলনের কথা জানিতে পারা যায় 1 
শ্ৰীক্ৃ্চকে আত্মারাম কেন বলা হয় স্বন্দপুরাণে তাহার কারণ প্রদর্শিত আছে-_ 
আয্মমৈব রাধিকা তন্তু তয়ৈব রমণাদসৌ । আস্মারাম ইতি প্রাজ্রৈরচ্যতে গুঢ়বেদিভিঃ ॥ (্বন্দপুরাণং) 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকায় স্বরপতঃ কোনও ভেদ নাই। প্রীরাধিকা৷ গ্রীকুষ্ণেরই আত্মা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিগ্রহ। 
শীর্ণ তাহারই আত্মস্বরূপ শ্রীরাধিকার সহিত রমণ করেন বলিয়া তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে আত্মারাম 
বলিয়া থাকেন । 
এই প্রকার নানাবিধ শান্্বচনে জানা যায় যে শ্রীরাধিকা, শ্রীক্ষ্টেরই দ্বিতীয় মুক্তি এবং তাহার 
সঙ্গে তিনি অনাদিকাল হইতে বিবিধ লীলারসান্বাদন করিতেছেন। শ্রীরাধিকার সহিত লীলারসাস্বান 
করিবার জন্তই শ্রীকৃষ্ণ, শতকোটি গোঁপরমণীগণকে প্রেরপীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং শতকোটি গোগীসহ 
রাসাদি লীলারসাস্বাদন করিয়াছেন । 
্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় মুত্তি হলাদিনীশক্তিরপ! শ্রীরাধিকা, শ্রীকুষ্ণকে বিবিধ লীলারসাশ্বাদন করাইবার জন্য 
অসংখ্য মুত্তি ধারণ করেন এবং সকলে মিলিয়| শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলারসাস্বাদন করান। 
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । ললিতাদি সখী তীর কায়বাহরূপ ॥ (প্রীচৈতগ্তচরিতামৃতং ) 
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১০ স্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায় । ২১৩৭ 


ভারা যো এসসি সিসি 

ললিত! বিশাখা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধিকারই কায়ব্যহ। ইহা ছাড়া দণ্ডকারণ্য- 
বাসী খধিগণ, স্বর্গের দেবীগণ, ব্র্নলো কবাসিনী শ্রত্যবিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং অন্তান্ত সাধক ভক্তগণ তাঁহাদের 
তীব্র সাধনানুষ্ঠানের সিদ্ধিদশায় গোপীদেহ লাভ করিয়া এই সমস্ত নিত্যসিদ্ধা গোগীগণের সহিত মিলিত 
হন এবং যথাযোগ্য নিজ নিজ ভাবনানুসারে প্রীকষ্ণচরণ সেবাধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই সমস্ত 
নিত্যসিদ্ধা এবং সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে বাহারা নিরন্তর শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন সংঘটন করাইবার 
জন্য এবং নানাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ের সেবা করিয়া তাহাদের আনন্দবর্ধনের জন্য লালায়িত ও চেষ্টিত থাকেন 
তাহাদিগকে স্বপক্ষা গোপী বলা হয়। ললিতা বিশাখ! প্রভৃতি শ্রীরাধিকার সখীবর্গ এই স্বপক্ষ! গোগীশ্রেণী- 
ভুক্তা। যাহারা শ্রীরাধাকুষ্টের মিলনবিহারাদিতে নানাভাবে বাধ! প্রদান করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট 
তাহাদিগকে বিপক্ষা গোপী বলা হয়। চন্দ্রাবলী এই বিপক্ষা গোগীর যুথেশ্বরী এবং পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি ইহার 
সখী৷ বলা বাহুল্য, এই চন্দ্রাবলীও শ্রীরাধিকারই কায়ব্যুহ এবং নিত্যসিদ্ধা। ইনি যে নানাভাবে শ্রীরাধাককষ্ণের 
মিলন বিহারাদিতে বাধ! প্রদান করেন, তাহাতে শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের পরম্পর মিলনোৎকণ্ঠা বন্ধিত হয় এবং 
ইহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলে শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া! শ্রীরৃষ্ণকে এক অভিনব লীলারসাস্বাদন করান। 
যে সমস্ত গোপীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনে কোনিপ্রকার বাঁধা ঘটাইতে চেষ্টিত নহেন কিংবা মিলন সংঘটনের 
জন্যও চেষ্টিত নহেন অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনে আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে সুহৎপক্ষ! গোপী বল! 
হয়। শ্যামল৷ প্রভৃতি গোপীগণ ভুহৃৎপক্ষা গোঁগীশ্রেণীভুক্ত এবং ইহার! শ্রীরাধারুষ্ণের মিলনবিহারাদির কথা 
শুনিতে সর্বদাই উৎকন্ঠিত থাকেন। কতকগুলি গোগী আছেন তাহারা নিজ নিজ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়! 
আনন্দলাঁভ করেন, কিন্ত শ্রীরাধিকা কিংবা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনবিহারাদি হইল কি না 
হইল তাহার কোনও খবর রাখেন না কিংবা তাহাতে তাহাদের সুখ দুঃখ নাই। এই ভাবের গোপীগণকে 
তটস্থাগোগী বলা হয়। তাহাদের কাহারও নাম জানা যায় না। 

শ্ৰীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে শতকোটি গোপরমণীসহ বিবিধ বিলাস-বিহারাদি করিতে করিতে যখন অকস্মাৎ 
অন্তহিত হইলেন, তখন স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুস্বংপক্ষা এবং তটন্থপক্ষা এই চারি শ্রেণীভুক্ত ব্রজরমণীগণই গ্রীকবষ্চ- 
বিরহতাপে অধীরা হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাহার সর্বপ্রেয়সীমুকুটমণি শ্রীরাধিকাকে লইয়! অন্তহিত 
হইয়াছেন তাহা তখন এই সমস্ত গোগীগণের মধ্যে অধিকাংশেরই অপরিজ্ঞাত ছিল। শ্রীরুষ্ণের অন্তধধণানের . 
পর একমাত্র ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী শ্বপক্ষা ব্রজরমণীগণই জানিতে পারিয়াছেন যে_ শীর্ণ 
তাহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকাঁকে লইয়! নির্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া তাহার সহিত নানাপ্রকার প্রেমব্যবহার 
করিতেছেন । কিন্তু বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা এবং তাটস্থপক্ষা গোগীগণ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই যে শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাকে লইয়! নির্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ণানে 
বিরহব্যাকুল! হইয়! বনে বনে শ্রীকুষ্ান্বেষণ করিতে লাগিলেন ৷ ললিত! বিশাখাদি স্বপক্ষ। গোপীগণ তাহাদের 
প্রিয়সখী শ্রীরাধিকাকে লইয়া শ্রীরুষ্ণ কোনও নির্জন স্থানে চলিয়! গিয়াছেন বলিয়া তাহার! শ্রীকৃষ্ণবিরহে 
ব্যাকুল! হন নাই; গ্রত্যুত তাহাদের প্রিয়মখী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে বিবিধ বিহার করিতেছেন 
মনে করিয়া তাহাদের অন্তর পরমানন্দে পরিপূর্ণ আছে। কিন্তু তাহারা অন্তরের আনন্দ অন্তরে গোপন করিয়া 
শ্ীকষ্ণাঘেষণপরায়ণ! শ্রীকুষ্ণবিরহিণী গোঁপরমণীগণের সঙ্গে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন | 
ভাহার পর যখন ব্রজরমণীগণ, বনমধ্য শ্রীকৃষ্পদচিহ্ন দর্শন করিলেন, তখন সকলেই প্রীক্কষণচরণ দর্শনের আশায় 
'আশান্বিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং চরণচিন্কাজ্ুসরণ করিয়া 'অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে 
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২১৩৮ শ্রমন্তাগবতম্‌ । 


~~~ 


কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যখন শ্ৰীকৃষ্ণান্বেষণরত! ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ের পাশে পাশে কোনও রমণীর 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে শরীক্বষ্চ একাকী অন্তহিত হন নাই, তিনি তাহার 
কোনও প্রিয়তমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়! গিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাসজিনী ললিতা বিশাখা 
পক্ষ শ্রেণীভুক্ত ব্রজরমণীগণ ব্যতীত অন্ত কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই যে- শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকুষ্$. . 
প্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা আছেন। শ্রীরাধিকা সঙ্গিনী ব্রজরমণীগণ শ্রীরাধিকার চরণচিন্ছ দেখিয়|। চিনিতে : 
পারিলেন এবং পরমানন্দে অধীর হইয়া শ্রীরাধাকুষ্ণের ঘুগলচরণচিহু দেখিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি 
বিপঞ্ষ। গোপীগণ, শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন দেখিয়া চিনিতে না পারিলেও তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্ত 
কোনও রমলীকে লয়| নির্জন স্থানে বিহার করিতেছেন মনে করিয়! অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত এবং দুঃখিত! হইয়া 
নানা কথা বলিতে লাঁগিলেন। তটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত কোনও ব্রজরমণীগণের 
সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না থ|কায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্বের পাশে পাশে অন্ত কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া 
সুখ বা দুঃখ কিছুই হইল না) তাহার! শ্রীরুষ্ণচরণ দর্শন লালসায় শ্রীকুষ্ণচরণচিন্থান্ধনরণ করিয়া অগ্রসর হইবার 
জন্যই চেষ্টিত হইতে লাগিলেন । 
্রীরুষ্ণের চরণচিন্কের পাশে পাশে অন্ত কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া তাহাকে শ্রীরাধিকা বলিয়া 

চিনিতে পারিয়া শ্রীরাধিকাসঙ্গিনী ব্রজরম্তীগণ পরমানন্দে আত্মহার। হইয়া! অনিমিষ নয়নে শ্রীরাধাকৃষ্টের 
বুগলপদচিহ্ন দর্শনেই নিরত হইলেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষপক্ষা ব্রজরমণীগণ র্যা ও দুঃখে অধীরা 
হইয়া নানাবিধ বিলাপে রত হইলেন এবং তাটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণ কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শ্রীকৃ্চ- 
চরণচিঙ্কান্ুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কিন্তু সুহৃৎপক্ষা ব্রজরমণীগণ 
্রীকুষ্চরণচিহ্কের পাশে পাশে কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া তাহার সৌভাগ্য প্রশংসা না করিয়া থাকিতে 
পারিলেন না; তাই তাহারা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন--হে সখীগণ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের 
চরণচিহ্ের পাশে পাশে যে রমণীর চরণচিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহার মত সৌভাগ্যবতী রমণী ত্রিজগতে আর 
কেহই নাই। | 

এই রমণী নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরে সর্ধহুঃখহারী (হরি) ও ভর্ভবাঞ্থাপুরণসমর্থ (ঈশ্বর) ভগবান্‌ 
, মারারণের আরাধনা করিয৷ তাঁহাকে প্রসন্ন ও বনীভূত করিয়াছে । শ্রীভগবানের কৃপ! ব্যতীত কাহারও কদাপি 
এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভ কর! সম্ভবপর নহে । যাহাদের আরাধনা শ্রীভগবান প্রীত হন তাঁহারা জগতের সকলেরই 
প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে । 

যেনাচ্চিতে| হরিস্তেন তপিতানি জগন্ত্যপি । রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র নিমমাপ ইব স্বয়ং ॥ (পদ্পপুরাণং) 

যাহারা গ্রীভগবানের আরাধনা করে তাহাদের সর্ধজগতের গ্রীতিবিধান কর! হয় । জল যেমন স্বভাবতঃই 
নি্নদিকে গমন করে, সেইরূপ জগতের সর্ধজীবের ভালবাসাও শ্রীভগবানের চরণারাধনাপরায়ণ ব্যক্তির 
দিকেই চালিত হইয়! থাকে । 

যাহার! শ্রীভগবানের চরণারাঁধন! করে না, তাহার! শত সহস্র চেষ্টা এবং নানাবিধ সদ্যবহার করিয়াও 
কাহারও গ্রীতিবিধান কিংবা ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না । আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসী 
নরনারী সকলেরই প্রিয় এবং তিনিও সকলকেই যথোচিত ভাঁলবাসিয়া থাকেন৷ বিশেষতঃ আমরা সকলেই 
তাহার চরণ সেবন করিবার জন্য তাহারই বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণ নিকটে আনিয়া তাহার নিকট 
আশাতীত রূপে গ্রীতিব্যবহার পাইয়াও যে এভাবে বঞ্চিত হইলাম তাহ| আমাদেরই ছুরদৃষ্টের ফল ব্যতীত 
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১০ম ক্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৩৯ 


আর কিছুই নহে। আমরা কখনও শ্রীভগবানের চরণারাধনা করি নাই বলিয়া আমাদের এরূপ দুরৃষ্টভাগিনী 
হইতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের এই নির্জন বনে নিঃসহায় অবস্থায় 


পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় যে ভাগ্যবতী ব্রজরম্ণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং নির্জন 
, বনপ্রদেশে যাহাকে লইয়া নানাবিধ প্রেমব্যবহার করিতেছেন, সে নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরে প্রীনারায়ণের চরণারাধনা 


করিয়া তাহাকে প্রীত করিয়াছে বলিয়া তাহার ফলে সে আজ গোগীজনপ্রাণবল্লভ গোবিন্দের নিকট এইরূপ 
গ্রীতিব্যবহার পাইয়া জীবন ধন্য করিতেছে। হায়! হায়! আমাদের শ্রীভগবানের চরণীরাধনাবিরহিত 
জীবনে শত শত ধিক্‌! আর এই শ্রীভগবানের চরণারাধনানিরতা ভাগ্যবতী গোপবনিতার জীবনই 
প্রশংসনীয় । গোগপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ যে সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাহাকে লইয়াই বনে 
বনে বিচরণ করিতেছেন ইহ! তাহার গ্রীভগবদারাঁধনারই প্রত্যক্ষ ফল। 

এই সমস্ত গোগীগণের কথায় প্রীকুষ্ণসহগামিনী ব্রজরম্ণীর শ্রীভগবদারাধনার কথ! জানা গেল বটে, কিন্তু স্পষ্ট 
ভাবে তীহার শ্রীরাধা নামের নির্দেশ পাওয়া গেল না। «অনয়ারাধিতো নূনং” এই বাক্যাংশ হইতে স্পষ্টই 
জান। বার--শ্রীকৃঞ্চ শতকোটি ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া ধাহাঁর সঙ্গে নির্জনে বিহার করিতেছেন তিনি 
অবগ্তই শ্রীভগবানের আরাধন! করিয়াছেন। সুতরাং প্রাধয়তীতি রাধা” এই ভাবে ইহাতে শ্রীরাধার নাম 
নির্দেশ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্তচরিতামূতেও এই শ্লোক অবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধিকার শ্রীকুষ্ণারাধনা এবং 
তদনুসারে শ্রীরাধিক! নাম নির্দেশের উল্লেখ আছে-_ 

কৃষ্ণবাঞ্া পূর্তি রূপ করে আরাধনে । অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥  (শ্রীচৈতন্ঘচরিতামৃতং) 

কিন্ত শ্রীমন্তাগবতে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব কোন স্থানেই কোনও গোপীর নামোল্লেখ করেন নাই, 
সুতরাং শ্রীরারধিকার নামও তিনি কুত্রাপি উল্লেখ করেন-নাই ৷ কিন্তু তাই বলিয়! শ্রীরাধিকা এবং ললিতা 
বিশাখা প্রভৃতি গোগীগণের নাম কোনও পুরাঁণেই নাই একথ! বলা যায় না। কেননা পদ্মপুরাণাদিতে শ্রীরাধিকা 
এবং অন্যান্য অনেক গোগীয় নাম স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। ইহা ছাড়া অগ্তাপি যাহার! শ্রীরাধাষ্টমী 
ব্রত পালন করেন তাঁহারা ভবিস্যপুরাণোক্ত শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত-কথা পাঠ ও শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। ব্রন্থবৈবর্ত 
পুরাণ, স্বন্দপুরাণ, মৎস্তপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নানাস্থানে শ্রীরাধিকার নামোল্লেখ আছে এবং তাহার 
নানা প্রকার লীলা ও মাহাত্মোর বর্ণনা আছে। পূর্ব প্রদর্শিত গৌতমীয় তন্তু, সন্মোহন তন্ত্র প্রভৃতির বচনেও 
নানা ভাবে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য জানা যাঁয়। কাজেই শ্রীরাধিকার নাম যেকোন শাস্ত্রেই নাই তাহা কাহারও 
বলিবার সাধ্য নাই। তবে এ কথা মনে হইতে পারে যে-্রীমপ্তাগবতে শ্রীরাধিকাঁর নাম নাই কেন? 
তাহাতে বলা যাইতে পারে যে__পরমহংলশিরোমণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট যখন, বেগুহীত, 
বস্হরণ এবং রাসলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে গোগীগণের কথা বলেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিত তাহাদের নাম শুনিবার 
জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই কিংবা প্রশ্ন করেন নাই। কাজেই পরমহংসশিরোমণি প্রীণুকদেব 
শরীরাধিকা প্রভৃতি কোনও গোগীরই নামোলেখ করেন নাই । ইহা ছাড়াও কৃষ্তযামলতন্তরে দেখা যায়_ 

সর্ব রহস্তং কৃষ্ণস্য প্রোক্তবান্‌ নারদঃ পুরা । বেদব্যাসায় বিবিধান্‌ রাধিকা কৃষ্ণয়োগুণান্‌। 

গোপয়িত্বা ততো ব্যাসঃ পুরাঁণাদিষু কেবলং। কৃষ্ণলীলাং নিজগাদ ন রাধা সংশ্রিতাং কথাং ॥ (কুষ্ণযামলতন্বং) 

দেবি নারদ, বেদব্যাসের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্কাবিধ রহস্ত এবং শ্রীরাধাকৃষ্টের বিবিধ গুণ বর্ণন! 


করিরাছিলেন। কিন্তু শ্রীব্যাসদেব তাহা গোপন করিয়া পুরাণাদিতে কেবল কৃষ্ণলীলাই বর্ণনা সি 


তিনি অতি রহস্ত বলিয়া শ্রীরাধিকার কথা ব্যক্ত করেন নাই। 
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২১৪০ জ্রীমদ্ভাগবতমূ । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব টাকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তাঁহার সারার্থদণিনী টাকায় বলিয়াছেন 
নো নঃ কথা বদ সদঃন্থিতি তনিষিদ্ধোহপ্যানন্দ নিয় ইহতা যদবোচমেব ॥ 
নামানি তু গ্থরিতান্মি একত্র নাদামিথং মুনির্মনসি সমপ্রতি নিশ্চিকার॥  (সারারথদর্শিনীটাকা) 
রীশ্ুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীক্্চলীলাকথ৷ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখন গোপীগণ . 
তাঁহার অন্তরে আদেশবাণী সঞ্চার করেন যে_হে শুকদেব ! তুমি সভামধ্যে আমাদের কথা প্রকাশ করিও না। 
ীশুকদেব, গোগীগণের এই আদেশ পাইয়াও বেণুগীত, বন্রহরণ ও রাসলীলায় গোপীগণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, 
এবং মনে মনে চিন্তা করিয়াছেন যেঁ_“আমি পরমানন্দে আত্মহার। হইয়া গোগীসহ গোপীনাথের মধুর-লীলাকথ। 
প্রকাশ ন! করিয়৷ থাকিতে পারিলাম না, কেবলমাত্র গোপীগণের নাম প্রকাশ না করিয়া তাহাদের আদেশ 
পালন করিলাম” 
্রীচ্তৈন্চচরিতামূতে দেখা যায়-_গোৌড়ীয় বৈষ্কবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও 
দ্বারকালীল! বর্ণনা করিয়া নাটক প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করেন এবং নাটকীয় ঘটনাবলী চিন্তা করিতে করিতে 
রীমন্হাপ্রভুর চরণ দর্শন লালপায় উড়িষ্যা যাত করেন । গমন পথে তিনি উড়িব্যা দেশে সত্যভ।ম|পুরে এক 
রাত্রি অবস্থান করেন এবং রাত্রিতে স্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হন। 
উড়িম্য। দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম । এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ 
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপ! নারী । সন্মুখে আসিয়া আজ্ঞ। দিল! বহু কৃপা করি ॥ 
আমার নাটক পৃথক্‌ করহ রচন। আমার ক্কপাঁতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥ 
স্বর দেখি রপ গোসাঞি করিল বিচার । সত্যভামার আজ্ঞ। পৃথক্‌ নাটক করিবার ॥ 
ব্রজ- পুর লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা । ছুই ভাগ করি তবে করিব রচনা ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং ) 
সকলের বিশ্বাস হউক বা না হউক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচচরণধ্যানরত মহান্ুভব ব্যক্তিগণের উপর এই প্রকার 
আদেশ হওয়া আশ্চর্যজনক নহে এবং প্রীভগবানের কৃপাবৈভবে বিশ্বাসশীল শিষ্টগণ ইহা নিধ্বিবাদে বিশ্বাস 
করিয়া থাকেন। কাজেই পরমহংসশিরো মণি শ্রীসুকদেবের উপর গোগীগণের এতাদুশ আদেশ হওয়া অসম্ভব 
মনে হয় না। যদি কাহারও ইহাতে বিশ্বাস স্থাপনের শক্তি না থাকে তাহা হইলে শ্রীমস্ভাগবতে গোগীগণের 
নাম সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন নাই বলিয়! প্রীশুকদেব তাহা বলেন নাই এবং কোনও গোপীর নাম না করিয়াও 
তিনি যে রাসাদিলীল! বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীভগবানের এই স্বজন-গ্রেমবশতাময়ী লীলার রসাস্বাদন করিতে 
কাহারও অন্থুবিধা হয় ন!। 
ইতঃপূর্কে “অপ্যেণ পদ্থযুপগতঃ প্রিয়য়েহগাত্রৈ*” প্ৰভৃতি শ্লোকের লঘুতোবণী টাকায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্ 
প্রীপাদজীবগোস্বামী গোগীগণের নামোল্লেখ ন! করার কারণ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
আমরাও সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহ! উদ্ধত করিয়াছি । 
গ্রীমন্তাগবতে শ্রীরাধিকাঁর নামোল্লেখ না৷ থাকিলেও পুদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গর্গনংহিতা, 
রাধাতন্তু, খকৃপরিশিষ্ট, সম্মোহনতন্ত,। গৌতমীয় তন্তু, শ্রীকৃষ্ণঘামলতন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রস্ততি নানাশান্রে 
্রীরাধিকার নাম, তাহার জন্ম বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাস এবং তাঁহার অনন্তসাধারণ মাহাত্ম্য প্রভৃতির 
বৰ্ণন! দেখ! যায়। নুতরাং “রাধা” নাম আধুনিক কল্পিত নহে। ইহা নান! শান্সে নানা ভাবে সুপ্রসিদ্ধ । এই 
সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণ ইতঃপূর্কে নানাস্থানে দেখান হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তাহার উল্লেখ করা হইল না। 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৪১ 
 পদচিহ্বের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহার সৌভাগ্য-প্রদর্শন প্রসঙ্গে 
তাহার শ্রীভগবদারাধনার কথা বলিয়াছেন। তাহার পর তাহার! শ্রীকুষ্টান্বেষণ করিতে করিতে আরও 
কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই গোপীকেই বনভূমিতে মৃচ্ছিতাঁস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ 
যখন ব্রজরমণীমণ্ডল হইতে অন্তহিত হইয়াছিলেন তখন এই রমণীই তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন, এবং ইনি 
রীুষ্ণের সর্বাপেক্ষা গ্রীতি-পাত্র ইহা নিঃসন্দেহে ধারণা কর! যাইতে পারে । তাহার পর “অনয়ারাধিতো৷ নূনং” 
প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার শ্রীভগবদারাধনার কথায় পন্নপুরাণাদিপ্রসিদ্ধ “রাধা” নামে তাহাকে অভিহিত 
করায় কোনই অসামগ্রন্ত হয় বলিয়া মনে করা যার না। 
প্রীরাধিকার নাম ও মাহাসত্ম্যাদি নানা শান্ত্বচনে সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেলেও শ্রীমভাগবতে শ্রীরাধিকার 
নাম নাই বলিয়া অনেকেই নানা কথা বলিয়া থাকেন । পূর্বপ্রদর্শিত পন্নপুরাণ, গৌতমীয় তন্তু, খাক্‌- 
পরিশিষ্ট প্রভৃতির বচন ছাড়াও অন্তান্ত শাস্ত্রে আরও নানাবিধ বচন দেখা যায়, সেগুলি সমালোচন! 
করিলেও শ্রীরাধিকার স্বরূপমাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইতে পারে। অধর্ববেদীয় পুরুষবোধনী 
শ্রুতিতে আছে -- | 
প্তন্তাগ্ঠা প্রকৃতি রাধিকা নিত্যা নিগুণা সর্বালঙ্কারশোভিত| পরসন্নাশেষলাবণ্যনুন্দরী অসন্মদাদীনাং 
জন্মদাত্রী অস্তা অংশাংশা বহবো বিষ্ণুরুদ্রাদয়ো ভবস্তি 1” , ( পুরুষবোধনীক্রুতিঃ ) 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগ প্রকৃতি শ্রীরাধিকা, নিত্য! নিগুণা ্ন্বরপতূত-সাত্বিকালঙ্কারপরিশোভিতা 
প্রসন্না এবং অশেষ লাবণ্য ও সৌন্দধ্যশালিনী। তিনি আমাদের (ব্রন্মাদির ) জন্মদাত্রী এবং তাহারই অংশাংশ 
হইতে বহুতর বিষ্ণুরুদ্রাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে । 
কেচিচ্চিয়ং ত্বাং কতিচিচ্চ গৌরীং পরে পরেশীং ক্রবতে ববীন্দরাঃ ॥ ্‌ 
পরাৎপরং বরহ্মদনাতনং ত্বং গুণতয়েশৈব বিভধষি লোকং ॥ ( উর্ধায়ায়তন্্ং) 
উৰ্ধায়ায়তন্ত্রে শ্রীরাধিকার স্তবরাজে বর্ণিত আছে-_-কোন কোনও বিজ্রগণ আপনাকে লক্ষ্মী, কেহ 
কেহ গৌরী এবং কেহ বা পরমেশ্বরী বলিয়া থাকেন। আপনিই পরাৎপর ব্র্গসনাতন এবং আপনিই ত্রিগুণ 
দ্বারা জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকেন । দত 
হরের্ধতন্‌ রাধা রাবিকার্থতনরঠরিঃ। অনয়োরন্তরাদশী ূরতযবচ্ছেদকোহ্ধমঃ॥ 355 
নারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে যে__প্রীরাধিকা' শ্রীকুষ্ণেরই অর্ধতন এবং শকষও প্রীরাধিকারই অগ্ধত। 
যাহারা ভ্ীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরপ-ভেদ ভাবনা করে তাহারা শীকৃষের মূর্চিচ্ছেদনকারী ও অধম! 
সত্বং তত্বং পরতর্চ ততত্রয়মহং কিল। ব্রিতত্বরূপিণী সাঁপি রাধিকা পরদেবতা ॥ ( গৌতমীয়তনং ) 
গৌতমীয় অন্ত প্রীভগবান্‌ বশিয়াছেন-_-আমি সত্ব (কাৰ্য্য) তত্ব (কারণ) ও পর (কার্ধা-কারণাতীত 
শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ) এই ত্রিতত্ স্বরণ । পরদেবতা শ্রীরাধিকাও এই ত্রিতব্রপিণী। | 
যাঃ শক্তয়ঃ সমাখ্যাতা গোগীরপেণ তাঃ পুনঃ। সখ্যো ভূত্বা রাধিকায়াঃ কৃষ্ণা সতে 
(শ্রীকুষ্থযামলতন্্ং ) 
্ীকৃষ্থযামলতন্ত্রে উক্ত আছে--অচিন্তয অনন্ত শক্তিনিকেতন ভীভগধানের শক্তিবগঁই শ্রীরাধিকার 
সখীরপে কৃষ্চচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন। 
নানা শাস্ত্রে এই প্রকার বহুতর বচনে স্ুল্পষ্টভাবে শ্রীরাধিকার নাম এবং মাহাত্ঘ্যাদি জানা যায়) 
[ ২৬৯. ]--8 
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২১৪২ গ্রীমন্তাগবতম্‌ । | 
পু ভ্রান্ত শ্রকদেবের নিকট গোগীগণের নাম জানিবার জন্ পর, করেন নাই বলিয়া 
কিংবা শ্রীশুকদেব গোপীগণের স্বপ্প্রেরণায় কিংব| স্বেচ্ছাপ্রেরণায় শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের নাম প্রকাশ ' 
করেন নাই বলিয়া বিচলিত কিংবা সন্দিগ্ধ না হইয়া গোগীসহ গোগীনাথের পরমমধুর লীলারসাস্বাদনে জীবন 
ধন্য করাই কর্তব্য। 

যাহা হউক, সুহৎপক্ষা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিন্নের পাশে পাশে কোনও ব্রজরমণীর পদচিহ্ন 
দেখিয়া এই ভাবে তাঁহার ভাগ্য প্রশংসা এবং শ্রীভগবদারাধনার কথা বলিয়া “রাধা”নামের ইঙ্গিত প্রদর্শন 
করিয়া অনিমিষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার চরণচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে শ্রীরাধিকার 
মহাসৌভাগ্যের কথা ভাবনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তটস্থপক্ষা গোপীগণ সকলকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন, হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণের চরণচিন্কের পাশে পাশে কাহ;র চরণচিহ্ন রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের 
বিব্ধি বিচার বিতর্কাদির প্রয়োজন কি? এস, আমরা সঞ্লে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করি এবং চরণ- 
চিহ্কাদ্কিত ভূমির ধুলিকণা সর্বাঙ্গে লেপন করি। এই শ্রীক্রফ্চরণচিহ্ন হইতেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ 
হইতে ত্রাণ পাইব। হে সখীগণ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের চরণকমলধুলিকণিকার মত সর্বপাপহারক 
এবং সর্ধতাপনিবারক বস্তু আর কিছু নাই। ব্রহ্মা, শিব এবং রমাদেবী পধ্যন্ত সর্বাহুঃখনিবৃত্তির জন্য 
আমাদের প্রাণবল্ভ শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলিকণিকা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন । অতএব আমাদের এই 
তীত্র কুষ্ণবিরহতাপ হইতে মুক্তিণাভের উপায় অন্ত কিছুই নাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলিকণিক। 
হইতেই আমরা প্রীরুষ্ণের বিরহতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। তাই বলিতেছি, হে সখীগণ! 
শ্র্ষষ্ের চরণচিহ্বের পাশে পাশে কাহার চরণচিহ্ন দেখ! যাইতেছে বলিয়া তাহাই নির্ধারণের জন্ত কাঁলক্ষেপ 
না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্বাঞ্ষিত ভূমি হইতে শ্রীক্বষ্ণের চরণন্পৃষ্ট ধুলিকণা লইয়া মন্তকে ধারণ কর, তাহা 
হইলে অনায়াসে শ্রীকৃক্ষের বিরহছুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । ৃ 

ত্রজরমণীগণ শুদ্ধ প্রেমবতী হইয়াও এর্ষযজ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তের শ্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলিকণিক। স্পশের 
মাহাত্ম্য বর্ণ করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ মনে হয় যেন তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের এরবধযজ্রানম্ু্তি হওয়াতেই 
তাহার! এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের চরণ-রেণুর মাহাম্ব্য বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা! তাহাদের 
প্রেমেরই উচ্ছাস । প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহাতে প্রিয়জনের কোন প্রকার মাহাজ্য না থাকিলেও 
প্রিয়জনকে মাহাত্ম্যশালী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রিয় কখনও মাহাত্ম্য কিংবা 
শ্রে্ঠতাবিহীন হয় না। প্রিয় যতই তুচ্ছ হউক না কেন, প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহার মত উচ্চতা আর কেহই 
লাভ করিতে পারে না। শ্রীমন্াগবত পঞ্চম স্কন্ধে বধিত আছে যে-_রাজধি ভরত খন বানপ্রস্থাশ্রমে ছিলেন, 
তখন তিনি একটি মুগশিশুকে পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন তাহার 
পালিত সেই প্রিয়তম মৃগশিশুটি বনে বিচরণ করিতে করিতে দুর বনে চলিয়া গিয়া যথা সময়ে আশ্রমে 
ফিরিয়া না আসায়, রাজধি ভরত তাহাকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে অন্বেষণ 
করিতে করিতে বনভূমিতে তাহার পদচিহ্ণ দেখিয়া বলিলেন 

কিংবা অরে আচরিতং তপন্তপস্বিষ্তানয়া যদিয়মবনিঃ সবিনয় কৃষ্ঃসার তনয় তন্গুতর স্থভগ শিবতমাখর* 
খুর পদপঙ.ক্তিভির্্রবিণবিধুরাতুর্ভ ক্বপণন্ত মম দ্রবিণপদবীং হুচযন্ত্যাত্মানঞ্চ সর্বতঃ কৃতকোতুকং দ্বিজানাং 
্র্গাপবর্গকামানাং দেবযজনং করোতি ॥ (প্রীমন্তাগবতং) 

এই ভাগ্যবতী পৃথিবী না জানি কতই তপস্তাচরণ করিয়াছে যেঁ-সেই স্থবিনীত মুগ শিশুর স্থকোমল 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৪৩ 


শিশুর বিচরণ পথের স্থচনা করিয়! দিতেছে এবং নিজে তাহার পদচিহ্নে সুশোভিত হইয়! স্বর্গাপবর্গকামি 
ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । (যে স্থানে কৃষ্চসার হরিণ বিচরণ করে সেই স্থানই বজ্ঞের উপযুক্ত 
ইহাই শাস্ত্প্রসিদ্ধ )। 

রাজি ভরত তাহার পাহিত হরিণ শিশুকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়। তাহার এমনই মাহাত্ম্য ঘোষণা 
করিলেন যে__তাহাতে প্রতিপার্দিত হইল--ঠাহার হরিণ শিশুর পদম্পর্শে পৃথিবী কৃতাৰ্থ হইয়াছে। যদিও 
হরিণ শিশুর পদন্পর্শে পৃথিবীর কৃতাৰ্থ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে, তথাপি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ রাজর্ধি ভরতের 
এই প্রকার হরিণশিশুর মাহাত্মাক্ষস্তি হইয়াছে। : 

হরিণগ্রীতিবশতঃ রাজধি ভরত যে ভাবে হরিণের পদন্পূর্শে পৃথিবীর সৌভাগ্য লাভের কথা বলিয়াছেন, 
তাহাতে হরিপ্রীতিবশতঃ হরিপরিয়া ব্রজরমণীগণের হরিচরণ ধূলিকণিকার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কিছুই 
অসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ ব্রজরমণীগণ শ্রীকুঞ্টচরণধুলিকণিকার যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কোন 
অংশই মিথ্যা নহে | ব্রজরমণীগণ যে বলিয়াছেন _ত্রন্ধা, শিব এবং রমাদেবী শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলিকণিক। মস্তকে 
ধারণ করেন তাহ গ্রীমন্তাগবতেই বর্ণিত আছে। : 

বতসলো ব্রজগবাং যদগঞ্জো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ ॥ 
কৃতননগোধনসুপোহ্‌ দিনান্তে লনীতবেগুরুত্ুগেড়িতকীন্তি॥ (শ্রীমগ্তাগবতং ) 

গোবর্ধনধারী ( অগধ্জ ) ব্রজের গো-গোপগোগীর পরমপ্রিয়, ব্রহ্মশিবাদি বন্দিতচরণ, শ্রীকৃষ্ণ SHES 
সমস্ত গোধনকে একত্র সংমিলিত করিয়া বেণুবাদন করিতে করিতে ব্রজে ফিরিয়া আসেন। ইহাতে স্পষ্টই জান! 
বার যে__্রীকুঞ্চ যখন অপরাহৃকালে বনভূমি হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসেন তখন ব্ৰহ্মশিবাদি 5 
আকাশপথ হইতে বনভূমিতে আসিয়া তাহার চরণবন্দন| করেন এবং তাহার চরণধুলিকণিক! মন্তকে ধারণ 

য়া ও শনজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন | 

রি টা গা: an রত বচনেও জানা যায় যে_-লগ্দীও শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলি- 
কণিকা স্পর্শের লালায় তপন্তা করিরাছেন। সুতরাং ব্রজরমণীগণ যে বলিয়াছেন _“যান্‌ Et রমাদেবী 
দধুযৰ্দ্ঘন্তু্তয়ে”_ “ব্ৰহ্মা, শিব এবং রমাদেবী শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিক! মন্তকে ধারণা করেন” হী ৪ 
অতিরঞ্জিত নহে । প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহাতে প্রিয়ব্যক্তির কিংবা তাহার সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর টং 
কোনও মাহাত্ম্য থাক্‌ বা না থাক্‌, প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে হইয়া থাকে রহ 
প্রেমিকের হৃদয়ে প্রিয়ের মাহাত্মদ্ত্তি করিয়া সর্বদাই নিজের অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। 
ব্রজরমলীগণের প্রিয় শ্রীকুষ্ণ সত্য সত্যই অনন্তমাধারণমাহাত্ম্য-নিকেতন, সুতরাং ব্রজরমণীগণের হৃদ 
যদি অনন্যসাধারণ প্রেমবশতঃ কোনও মাহাত্মুত্তি হয় তাহাতে কোনপ্রকার অসামঞ্জন্ত হইবার 
সম্তাবন| নাই । ্ 

সা তাটস্থক্ষা ব্রজরমগ্ীগণ, এই প্রকারে ্ীকুষ্চচরণধুলিকণিকার সর্বতাপ হরণ করিবার শক্তি, 
এবং ব্রহ্মা, শিব ও রমাঁদেবী পর্য্যন্ত তাহ! মস্তকে ধারণ করেন বলিয়া তাহার অনন্যসাধারণ মহিমা-কীর্তন 
করিয়া! শ্রীকৃষ্ণের চরণন্পষ্ট ভূমি হইতে খুলিকণিকা গ্রহণ করিয়া মণ্ডকে ধারণ করিয়া বলিলেন__-আমর! 
শীষের এই চরণধুলিকণিকার প্রভাবেই তাহার চরণ দর্শন পাইয়া কবতার্থ হইব । ডি 

তসপক্ষা ব্রজরমণীগণের এই কথা শুনিয়া প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণ বলিলেন_ হে শরণ! 
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২১৪৪ ভ্রীমন্তাগবতমূৃ । 


কানা শেল 
কু নল যে মহামাহান্য কীর্তন করিতেছ তাহাতে আমাদের কোনও অবিশ্বাস নাই, 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহের পাশে পাশে অন্ত একজন ত্রজরমণীর চরণচিহ্ন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত কুন হইয়াছি 
এবং কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছি না। কেননা আমাদের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই 
নাই। আমরা ধৈর্য্য, ধর্ম, মান, ভয়, লজ্জা, পতি, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ প্রভৃতি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র 
রীরু্ণ চরণপ্রাপ্তির লালসাতেই এই সুগভীর অরণ্যপ্রদেশে আগমন করিয়াছি এবং শ্রী আমাদের 
সেবাধিকার দিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন । ইতঃপূর্কে তাহার নিকট আমরা যে প্রেম- 
ব্যবহার পাইয়াছি তাহাতে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মায়াবিনী কি যে মায়াজাল 
বিস্তার করিয়াছে তাহ! জানি না, তাহাতে আমাদের প্রাণবন্লভ শ্রীক্কধ্ আমাদের এই নির্জন বনে পরিত্যাগ 
করিয়া তাঁহার সহিত নির্জন বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমাদের প্রাণবল্লভ শক স্বভাবতঃই প্রেম- 
কোমলার্দর্ঘদর | শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ড পক্ষী, এমন কি: বৃক্ষলতাদিকে পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ ভালবাসেন তাহ! 
দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় । তিনি যে এই গভীর রজনীতে আমাদের নির্জন বনে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া 
যাইবেন তাহা কখনও সম্ভবপর হয় না। কিন্ত কেবলমাত্র এই কুহকিনীর কুহকে পড়িরাই তিনি এই প্রকার 
নির্দয় ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই মায়াবিনী আমাদের সকলেরই সর্ধন্থধন শ্রীকুষ্ণকে হরণ করিয়া 
নির্জন স্থানে গমন করিরা তাঁহার অধরামৃত উপভোগ করিতেছে । ইতঃপূর্কো বমুনাপুলিনে আমর! শ্রীরুষের 
নিকট যে প্রেমব্যবহার পাইয়াছি তাহাতে আমাদের সকলেরই তাহার অধরামূত উপভোগের অধিকার ছিল। 
কিন্তু এই মায়াবিনী রমণীর অত্যাচারে আমরা নিজ নিজ অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তীব্রবিরহতাপের 
অধিকারিণী হইয়াছে, আর এই রমণী সকলকে বঞ্চনা করিয়া একাকিনী শ্রীক্ষ্ঠাধরামূত উপভোগ করিতেছে 
বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনে আমাদের যে আনন্দ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিন্কের পাশে পাশে এই 
মায়াবিনীর চরণচিন্ন দেখির! তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ ক্ষোভে আমাদের হৃদয় জর্জরিত হইতেছে। তাই 
বলিতেছি__হে সখীগণ! ব্ৰহ্মা শিব ও রমাদেবী তাহাদের সর্বাবিধ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলিকণিকা! 
মন্তকে ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিন্কের পাশে পাশে এই রমণীর চরণচিহ্ন দেখিয়া 
যে মৰ্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছি তাহা নিবৃত্তির কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মা, শিব ও 
রমাদেবী বদি আমাদের মত তীব্র ছুঃখসাগরে পতিত হইতেন, তাহা হইলে তীহারাও শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলি- 
কণিকা মস্তকে ধারণ করিয়| শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহন দর্শনে যতই আনন্দ 
হউক কিংবা গরীক্বষের চরণধুলিকণিকার যতই মাহাত্ম্য থাক, আমরা প্রীকুষ্টের চরণচিহের পাশে পাশে এই 
সকলকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীক্ষ্ণাধরামূত উপভোগকারিণী মায়াবিনী ব্রজরমণীর চরণচিহ্ন দর্শনে যে তীব্রজালায় 
জর্জরিত হইতেছি সে আল! নিবারণের কোনও উপায় আছে বলিয়া! আমাদের মনে হইতেছে না! 
্রীকষ্ণান্বেষণরতা ভ্রজবনিতাগণ বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্কের পাশে পাশে তাহার সহিত সংমিলিতভাবে 
শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিয়া নিজ নিজ ভাবাহুসারে নানাপ্রকার সম্ভাবনা করিতে করিংত আরও অগ্রদর 
হইতে লাগিলেন । এই সমস্ত ব্রজবনিতাগণের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীগণ ব্যতীত অন্ত কেহই 
প্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ের পারে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। সেজন্য সুবৎপক্ষা 
ব্রজরমপ্ীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী ব্রজরমণার ভাগ্য প্রশংসা করিয়াই নিরস্ত, আছেন এবং তটন্থপক্ষা ব্রঞজ 
রম্ণীগণ সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন ও সেখান হইতে ধুলিগ্রহণ করিয়া 
অঙ্গে লেপন করিতেই ব্যস্ত আছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণ্, যদিও প্রীকুষ্তপহগামিনী ব্ররমণীকে 


সপ 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৪৫ 


EOE 
শ্রীরাধিকা বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা মাঁৎসর্ধ্ম্বভাববশতঃ তাহাদের প্রাণবল্লভ 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোনও গোপরমণী একাকিনী বনে বনে বিচরণ করিতেছেন বলিয়। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া! 
নানা কথা বলিতেছেন এবং নিদারুণ মাৎসর্ধ্য ও ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছেন। শ্রীরাধিকাঁর সঙ্গিনী ললিতা 
বিশাখা প্রভৃতি ত্রজরমণীগণ শ্রীরাধিকার এই প্রকার সৌভাগ্য জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অন্যান্থ 
ব্রজরমণীগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা বলিতেছেন ন|। এইভাবে আরও 
কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইয়! ব্রজরমণীগণ দেখিলেন যে, সেখানে কেবলমাত্র প্রীকুষ্ণটেরই পদচিহ্ন দেখ! যাইতেছে 
কিন্ত তাহার পাশে পাশে সেই ভাগ্যবতী ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। তাহা দেখিয়! শ্রীরাবিকা- 
সঙ্গিনী ব্রজরমণ্ীগণ গ্রতিপক্ষা। ব্রজরমণীগণকে বলিলেন-_হে মাতসর্মহারোগণ্রন্ত। ব্রজবনিতাগণ! এই দেখ__- 
এতক্ষণ তোমর| যাহার পদচিহ্ন দেখিয়া মাৎসধ্যানলে দগ্ধ হইতেছিলে, এখানে আর তাহার পদচিহ্ন দেখা 
যাইতেছে না । অতএব তোমর! নিশ্চিন্ত হও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্ত কোন ব্রুজরমণীই বনবিহার করিতেছে না| 
ইতঃপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশে যে রমণীর পদচিহ্ন দেখ! গিয়াছিল তাহ! বোধ হয় কোনও বন- 
বাসিনী রমণীর পদচিহ্ন হইবে ; কেননা, তাহারাও নানাবিধ কার্যবশতঃ বনভূমিতে বিচরণ করির! থাকে । 
সম্ভবতঃ তাহার! সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই পথ দিয় কোনও স্থানে গিয়াছিল, সেজন্য ব্নভূমিতে তাহাদের 
পদচিহ্ন বিন্যস্ত ছিল৷ তাহার পর আমাদর প্রাণবল্লভ শ্রীরুঞ্ণ যখন এই পথে গিয়াছেন, তখন তাহাদের 
পদচিহ্নের পাশে পাশে তাহার পদচিন্ন' পড়িয়াছে। কিন্ত হায়! তোমরা এতক্ষণ মাত্মধ্য ও ঈর্যাবশতঃ 
কতই না কল্পনা এবং ভাবনা করিয়। আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপর কতই দোবারোপ করিয়াছ। 
্ীকুষ্ণের সহিত যদি কোনও গোপরমণী থাকিত তাহা হইলে এখানেও তাহার পদচিহ্ন দেখ! যাইত। এই 
কথা শুনিয়া প্রতিপক্ষ! ব্রজরমণীগণ আরও ক্ষুা। হইয়া বলিলেন__এতক্ষণ সেই মায়াবিনী শ্রীরুষ্ণাপহারিণী 
ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিরা আমাদের যে প্রকার দুঃখ হইয়াছিল, এখন তাহার পদচিহ্ন ন! দেখিয়া! আমাদের 


তদপেক্ষা কোট কোটি গুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। কেননা এখানে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রিয়তমার . 


পদচিহ্ন না দেখিয়! স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে-তাহার সুকোমল চরণতলে তৃণান্ধুর বিদ্ধ হইবে 
বলিয়া তাহার পরমপ্রিয শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কিংবা স্বন্ধে বহন করিয়া লইয়! গিয়াছেন। 
সেই জন্ত এখানে কেবলমাত্র প্রীকুষ্ণেরই পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রিরতমার পদচিহ 
দেখা যাইতেছে না। প্রীকুঞ্চ আমাদের সেব| গ্রহণ করিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেও কুঠিত ) 
কিন্তু এই রমণীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেও তাহার কোনও আপত্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই পক্ষপাতে 
দুঃখিত না হইয়া কিছুতেই থাকা যায় না। শ্রী শতকোটি ব্রজরমণীর প্রাণবল্ভ হইয়াও যে একজন 
ব্রজরমণীর উপরে এইরূপ আসক্ত হইবেন তাহা আমরা! কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। ইতঃপুর্বে 
যমুনাপুলিনে আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেরূপ সমভাবে প্রেমব্যবহার পাইয়াছি তাহাতে আমর! 
কিছুতেই ধারণা করিতে পারি নাই যে আমাদের প্রাণবন্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও এরূপ পক্ষপাত করিতে পারেন। 
কিন্ত এখন দেখিতেছি যেকোনও মাঁয়াবিনীর কুহকে পড়িলে সকলই সম্ভব হয়। 

্রীকুষ্কান্বেষণরতা ব্রজবনিতাগণ এই প্রকার নানাবিধ সন্তাবন| করিতে করিতে আরও কিয়দ্ধ্র 
হইলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীগণ তাহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকার এই প্রকার সৌভাগ্য 


. ভাবনা করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার! এ সমন্ধে কোন কথাই, বলেন নাই। 


সুহ্ংপক্ষা এবং তটস্থপক্ষা ব্রজরমণীগণও নির্বাক্‌ হইয়া শরীকুষের পন্মচিহ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর, হইতে 
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দানি) কিছ পরতিপক্ষা গোগীগণ কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাহারা অয 
বশতঃ নানা কথা বলিতে বলিতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই 
প্রকারে কিছুদূর গিয়া প্রতিপক্ষা গোপীগণ উচচৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন--হে সখীগণ! দেখ দেখ, এই স্থানে 
্রীকুষ্চের পদচিহুগুলি কি ভাবে বালুকাময় ভূমিতে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে । সেই কামুক কৃষ্ণ এই স্থানে 
তাঁহার প্রিয়তম! কামিনীকে বহন করিয়া লইয়া গিরাছেন বণিয়াই তাহার দেহভারে আক্রান্ত হইয়াছেন 
এবং সেই জন্ত ভূমিতে তাঁহার পদ প্রোথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্রের সঙ্গে সঙ্গে শ্ীকষ্টের 
প্রিরতমার পদচিহ্ন না৷ দেখিয়া ধাহারা এই স্থানে শ্রীকষ্চ একাকী চলিয়া গিয়াছেন বলিরা সম্ভাবনা 
করিতেছিলেন, তাহারা! একবার ভাল করির! দেখুন যে শ্রীক্ষ্চ, তাহার সেই প্রিয়তমাকে স্বন্ধে করিয়া 
লইয়! গিয়াছেন কিন! । শ্রীকুষ্চ যদি তাঁহার সেই প্রিরতমাকে স্বন্ধে না করিয়! স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেন 
তাহা হইলে কখনও এভাবে তীহার চরণ প্রোথিত হইত না। হায়! হায়! কামুকের কাম-ব্যবহারে কি 
ন! সন্তব হইতে পারে! আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করিবার জন্য সর্বত্যাগ করিয়া বনে 
আসিয়াছি, তিনি আমাদের প্রেমব্যবহার উপেক্ষা করিয়া কামপরতন্ত্র হইয়া সেই প্রিয়তম! কামিনীকে স্বন্ধে 
বহন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই । 

এই ভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রতিপক্ষা ব্রজরম্ণীগণ আবার সেই শ্রীক্ব্চসহগামিনী 
ব্রজরমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং সকলকে. আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে সখীগণ! দেখ দেখ, 
এই স্থানে আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরসীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে । এখানকার পদচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে বে- শ্রীকু্চ এই স্থানে তাঁহার প্রিয়তমাকে স্বন্ধ হইতে নামাইয়াছেন। তিনি এই পুষ্পবৃক্ষ- 
তলে তাহার প্রিয়তমাকে স্বন্ধ হইতে নামাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে-_সেই শ্রীকুঞ্চপ্রেরশীরমণী এই 
স্থানে আপিরা! শ্রীন্কষ্ণকে পুষ্পচয়ন করিতে আদেশ করিয়াছে এবং শ্রীক্কষ্ণচ তাহার আদেশ পালনের জন্ত 
তাহাকে স্বন্ধ হইতে নামাইয়া পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইরাছেন। 

(“ইমান্তধিকমগ্নানি” প্রভৃতি প্লোকে এবং তাহার পরবর্তী “অত্রাবরোপিতা কান্তা পুশ্পহেতোর্মহাত্মনা” 
এই অর্ধ শ্লোকে শ্রীধরম্বামিপাদ কোনও ব্যাখ্য! করেন নাই এবং শ্রীপাদ বল্লভাচার্ধ্য তাহার স্থবোধিনী টীকায় 
এই শ্লোকের কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। সেজন্য মনে হয় এই সাদ্ধ শ্লোক তাহাদের অভিমত নহে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাঁচার্যবরধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহার লঘুতোষণী টাকায় বলিয়াছেন-__“তদেতৎ সার্দ- 
পদ্ং চিনন দৃঠতে । অতো! নাঙ্কঃ কৃতঃ।” এই সার্ধ শ্লোক ‘কোন কোনও পুস্তকে দেখা যায় না, সেজন্য 
এ গ্লোকে কোনও সংখ্যা দেওয়া হইল না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে-্রীপাদ জীবগোস্বামী যখন 
্রীমতাগবতের টাকা করেন, তখন কোন কোনও হস্তলিখিত পুস্তকে এই শ্লোকের উল্লেখ দেখেন নাই এবং 
ভ্রীধরস্বামিপাদও এই শ্লোকের টাকা করেন নাই ষলিয়া তিনি এই শ্লোক সর্বসম্মত বলিয়া গ্রহণ করেন 
নাই। কিন্তু কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ নাই অথচ প্রতিপক্ষা ব্রজরমপীগণের ভাবানুসারে রসপোষক 
বলিয়া এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিরাছেন। শ্রীপাদ রামান্জাচাধ্য, শ্রীপাদ মাধ্বাচা্য ও শ্রীপাদ নিষ্বার্কাচার্য 
মতাবল্বী টাকাকারগণ সকলেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের অসম্মত বলিয়া 
মনে হয় নাই )। 

যাহা হউক, ব্রজরমণীগণ যখন পুষ্পবৃক্ষতলে শ্রীকৃব্ের পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এই স্থানে 
তিনি তাহার সেই প্রিয়তমাকে ক্রোড়হইতে কিংবা স্বদ্ধ হইতে নামাইয়াছেন) তখন তাঁহাদের মনে হইল যে 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৪৪ 


০০৯২-১০-২০ ১০ এ 
পুপ্পচয়ন ব্যতীত অন্য কোনও কারণে পুণ্পবৃক্ষতলে প্রীকুষ্ণের আগমন এবং প্রিরতমাকে অবতরণ করার 
সম্ভাবনা করা যায় না। অতএব তিনি নিশ্চয়ই এই বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিরাছেন। কিন্ত পুষ্পচয়নের 
কোনও চিহ্ন দেখা যাইতেছে না কেন? 

ব্রজরমণীগণ যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন সম্ভাবন! করিয়াছিলেন__সে স্থানে 
নাগ, পুন্নাগ, চম্পক প্রভৃতি নানাবিধ পুপ্পবৃক্ষ আছে এবং সমস্ত বৃক্ষই প্রচুরতর পুষ্পসম্তার লইয়া চতুদ্দিকে 
প্রসারিত শাখাশ্রেণী অবনত করিয়া দণ্ডায়মান। ব্রজরমণীগণ সেই সমস্ত পুষ্পবৃক্ষের চতুদ্দিকে অনুসন্ধান 
করিয়া স্থানে স্থানে পুম্পের অল্পত৷ দেখিয়| অনুমান করিলেন যে-্রীকুষ্ণ তাঁহার প্রিরতমাকে পুষ্পসজ্জায় 
সুসজ্জিত করিবার জন্য এই স্থান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন বলিয়া এখানকার শাখাবলীতে কেবলমাত্র 
কলিকা ব্যতীত একটিও প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখা যাইতেছে না । তাহার পর তাহার! যখন সেই বুক্ষশাখানিয়ন্থ 
ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন দেখিলেন যে-_সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণের অগ্রভাগের চিহ্ন দেখা 
যাইতেছে । তখন ব্রজরমণীগণের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে__উচ্চশাখা হইতে পুষ্প গ্রহণ করিবার জন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চরণাগ্রের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়৷ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখন তাহার! বলিলেন__ 
হে সখীগণ! দেখ দেখ, সেই কামুকশিরোমণি তাহার সেই প্রিয়তমা কামিনীর গ্রীতিবিধানের জন্য এই স্থানে 
পুষ্পচয়ন করিয়াছেন! দেখ দেখ, তিনি যে এই স্থানে চরণাগ্রবারা ধরণীবক্ষঃ বিমদ্দিত করিয়া উচ্চশাখা 
হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, তাহা তাহার চরণাগ্রের চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । 

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পচয়নের সম্ভাবনা করিয়া ব্রজরমণীগণের উক্তি সম্বন্ধে বিধুপুরাণেও বর্ধিত আছে যে 

পুষ্পাবচয়মত্রে চ্চৈশ্চক্রে দামোদরোক্বং | যেনাগ্রাক্রাস্তিমাত্র!ণি পদান্তত্র মহাত্মনঃ॥ 
( বিষ্ণুপুরাণং ) 

আমাদের দামোদর এই স্থানে পুষ্পবৃক্ষের অগ্রশাখা হইতে ছল করিয়াছেন-_সেজন্ত এখানে 
তাহার পদের অগ্রভাগমাত্রেরই চিহ্ন দেখা যাইতেছে । | 

এই প্রকারে প্রীক্ুষ্ণের পুষ্পচয়ন সম্ভাবনা করিয়| শ্রীকৃষ্ণের উপর অত্যন্ত অনুয়াপরায়ণা বিপক্ষা। ব্রজ- 
রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া এক বৃক্ষতলে শ্রীরুষ্ণের পদচিহ্ন 
দেখিয়া বুঝিলেন যেঁসেই স্থানে শ্রীকুষ্ণং উপবেশন করিয়াছিলেন। তাহার পর একটু লক্ষ্য করিয়া 
দেখিলেন যে -সেই স্থানে যে ভাবে সেই কৃষ্ণসহগামিনী ব্রজরমণীর পদচিহ্ন বিস্তস্ত আছে তাহাতে স্পষ্টই 
জানা যাইতেছে যে, সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের দুই জানুর অন্তরালে উপবেশন করিয়াছে। তাহারা আরও 
দেখিলেন যে সেখানে স্থানে স্থানে ছিন্নকেশ এবং পরিত্যক্ত কবরীবেষ্টনমাল! পড়িয়া রহিয়াছে; তাহা দেখিয়া 
তাহারা বুঝিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, এই স্থানে তাহার সেই প্রিয়তমার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। তখন তাহার! 
অন্তান্ত ব্রজরমণীগণকে বলিলেন দেখ দেখ, সেই কামুকশিরোমনি এই স্থানে তাঁহার সেই প্রিয়তমা কামিনীর 
কেশ প্রসাধন করিয়াছেন । আমর! প্রেমবশতঃ তাহার চরণসেবন করিবার জন্য সর্বত্যাগ করিয়া এই গভীর 
রজনীতে নির্জন বনে তাহার নিকটে আসিয়াছি, কিন্তু তিনি কামপরতন্ত্র হইয়া আমাদের প্রেমসেবা উপেক্ষা 
করিয়া সেই কামিনীর সেবার রত হইয়াছেন হায়! হায়! আমরা কি ইহাই দেখিবার জন্য ধৈর্য্য, ধর্ম, 
লজ্জা, ভয়, গৃহ, পতি, আত্মীয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বনে আগিয়াছিলাম ? এই দেখ! সেই রমণীর গর্ভক- 
মাল্য ( কবরীবেষ্টন মালা) পড়িয়া রহিয়াছে । ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে-শ্রীষ্চ সেই 


রমণীর করবী মোচন করিয়া কেশ প্রসাধন করিয়াছেন এবং কবরী কল্পন! না করিয়া তাহায় ফেশগাশে . 
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২১৪৮ ্রীমন্তাগ্ববতম্‌ | 


চি se টি 
রেমে তয়া স্বাত্বরত আত্মারামোহপ্যথগ্তিতঃ | 

কামিনাং দর্শন দৈন্যং ভ্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাং ॥ ৩৪ 

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তা শ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতপঃ ॥ ৩৫ 


চূড়াবন্ধন করিয়া! স্বহস্তে চয়ন, করা পুষ্প দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া তাহা দ্বারা চূড়া অলঙ্কৃত করিয়াছেন । এইভাবে 
বিপক্ষ ব্রজরমণীগণ নানাপ্রকার সন্তাবনা করিয়া অস্থয়া ও ঈর্ষার অনলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধিকার 
সখীবর্গ প্রীরাধিকার এই প্রকার সৌভাগ্য ভাবনা করিয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন ॥ ২৮_৩৩ 

অন্পপ্পঃ 1- কামিনাং (বিষয়াসক্তচিত্তানাং ভ্ত্রীকামুকানাঞ্চ) দৈন্তং (তততৎকামপারবধ্ঠাত্মকং দুঃখং ) 
সত্রীণাং (কামিনীনাং তত্তদবিষয়াণাঞ্চ ) ছুরাত্মতাং ( দৌর্জন্তং) দর্শয়ন্‌ (দর্শয়িতুং) স্বাত্মরতঃ ( স্বতস্তষ্টঃ) 
আত্মারামঃ (স্বক্রীড়ঃ) অখগ্ডিতঃ ( দ্্রীবিভ্রমৈরণাক্নষ্টোহপি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রী) তয়! (স্বসঙগিন্তা ব্রজরমণ্যা 
সহ) রেমে (নির্জনে বিজহার ) ॥ ৩৪ 

মুলানুবাঁদ ৮ ত্্রীকামুক ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের দীনতা এবং স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করাইয়া 
জগতের জীবগণকে শিক্ষা প্রদানের জন্ শ্রীভগবান্‌ নিত্যত্প্ত-আত্মারাম এবং সর্ব্ববিধ সত্রীবিলাসে অনাকৃষ্ট, 
চিত্ত হইয়াও তাহার সঙ্গিনী ব্রজরমণীর সহিত বিবিধ ভাবে রমণ করিলেন ॥ ৩৪ 

অন্থক্পঃ ।__ইত্যেবং ( এব্রকারেণ) তাঃ গোপ্যঃ দর্শরন্তযঃ (শ্রীকষ্তন্ত প্রিয়তমাকেশগ্রসাধনাদিকং 
 পরষ্পরং প্রদর্শযন্ত্যঃ) বিচেতসঃ (বিমনস্কাঃ সত্যঃ) চেরুঃ (শ্রীক্রষ্ণপদচিহ্থান্থুসরণেন বনাৎ বনাস্তরং 
পরিধত্রমুঃ ) ॥ ৩৫ 

মুলানুববাদ £_এই প্রকারে পূর্কোক্তা ব্রজরমণীগণ পরল্পর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার কেশপ্রসাধনাদির 
কথ! বলাবলি করিতে করিতে ব্যাকুলচিত্তে বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ 

ভ্রীধররডীক। ৮_রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ। স্বাত্মঃরতঃ স্বতস্তটঃ। আতম্মারামঃ স্বক্রীড়ঃ। অখগ্ডিতঃ 
শ্রীবিভ্রমৈনরাকষ্টোহপি । তথা চেৎ কিমিতি রেমে অতঃ আহ কামিনামিতি ॥ ৩৪৩৫ 

ভ্রীটবহ্ঞণবঢতোষণী 1- তদেবং শ্রীগোপীজনমুখেনৈব তয়া সহ তল্লীলাং প্রশংস্ত স্বয়মপি প্রশংসতি' 
রেমে ইতি। স্বৈঃ স্বাংশরূপৈর্বৈভবৈঃ বৈকুস্টীরলক্্যা দিভিগ্োষঠসমবদধিপ্রেয়স্তাদ্দিভিশ্চ হেতুভিরপরাপেক্ষরহিততয়া 
তত্তদংশিনি আত্মনি স্বন্মিন্েব রতঃ স্বেনৈব পুর্ণকাম ইত্যর্ঘট ৷ তাদশোহপি তথা আত্মারামঃ স্বরূপানন্দাবেশ- 
তৎপর ইত্যর্থট। ভাদুশোহপি তয়! হেতুনা রেমে তত্দনাদৃত্য নন্দতি স্ম। তত্র হেতুস্তয়েত্যর্থঃ। তচ্ছবস্ত 
বন্ধৃবুদ্ধিত্ববৈলক্ষণ্যব্যগ্রকত্বাৎ  সর্ব্বাথিকতৎপ্রমাশ্রয়বিষয়রূপয়েত্যর্ | রেমে তয়া চাত্বরত ইতি পাঠে 
আত্মারামশব্বেন পৌনরুক্ত্যাপাতাৎ তৎপুর্ণকা মাত্বকত্বাদেবাত্মরত ইতি লভ্যতে । চশবশ্চ যথা তয়! তণ্ত 
্মণং তাভিধিতকিতং, তথা রেমে চ ইতি বোধয়তি। তদেবমপি পূর্বববদেব বিবক্ষিতং | নম্কু তাতিলর্গ্য|- 
দিভিঃ প্রেরন্তাদিভিরপি তন্ত রমণং দৃগ্ততে তত্রাহ অখণ্ডিতঃ। অনয়া হেতুনা যথা ততত্ততঃ খণ্ডিতঃ স্তাৎ 
শ্বপতেঃ সকাশাৎ খণ্ডিতানারিকাবন্মনসা বিচ্যুতঃ স্তান তথান্তাঃ সকাশাদয়ং লক্ষ্যাদিভির্েতুভিন'কদাচিদপী- 
ত্যর্থ | অতঃ প্রেমনিজ্জিতত্বাদনেন তন্তাং স্বং সর্ধং সমপিতমিতি স্থচিতং | তচ্চ প্রিরজনপ্রেমবশত্বং ভন্ত 
মহানেব গুণ ইতি পুর্বং বহুশো লিখিতং | শ্রীভাগবতামূতে চ বিবৃতং। তদেবং তন্তা এতাদৃশঃপ্রেমা যেন 
তাদৃশোইপ্যসৌ বশীচক্রে তন্ত চৈতাদৃশঃ যেন তাদৃশাত্মারামতাপি তিরশ্চক্রে। তদেবং তাদৃশালক্বনত্বপ্রেমবশ- 
বিহীনাঃ কামিনঃ কামিন্তশ্চ স্বমহিয়া পরান্ততয়া দর্শিতা ইত্যাহ কামিনাং দর্শরনলিতি। অত্র কামিনামিতি 
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১০ম স্কন্ধে ৩৪শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৪৯ 


যাং গোগীমনয়ৎ কৃষেগ বিহায়ান্যাঃ স্তিয়ে| বনে। 
সা চ মেনে তদ্াঁত্মানং বরিষ্ঠং সর্ববযোষিতাং। 
হিত্বা গোগীঃ কামান! মামলৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ৩৬ 


মলমুত্রাদিতয়া পরিণামিভিরন্জলাদিভিন্তপ্যমাণো যে| দেহস্তততর্পণেচ্ছারপকামস্বভাবানাং নতু সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহতয়া স্বতত্ৃপ্তানাং নতুব| প্রিয়জনতর্পণমাত্রস্বখলক্ষণপ্রেমস্বভাবানামিত্যর্থট । তেষাং দৈত্তং দুর্গতত্বং। 
তথা দ্্রীণামপি মলমূত্রেত্যাদিলক্ষণানাং নতু তম্তাপি রমণহেতুতাবগতসচ্চিদানন্দেত্যাদিলক্ষণানামিত্যর্থঃ। 
তথাচ তাসাং তদ্বিরোচনষোগ্যত| ' বক্ষ্যতে তাভিবিধুতশোকাভিরিত্যাদিন।। তাদন্তন্ত্রীণাং ছুরাম্মতাং 
তাৃশদুর্গতনায়কং বশীকৃত্য হর্ষগর্বাদিদুষ্টস্বভাবতামিত্যর্থঃ | তদুক্তৎ শ্রীরূক্সিণীদেব্যাবকৃশমশ্ররোম- 
নখকেশেত্যাদিন।। অত্র শ্রীকুষ্ণন্ত তাবদৈলক্ষণ্যমুক্তমেব ৷ যা তে পদান্মিত্যাদৌ তদ্বৈলক্ষণ্যানুভবৰোগ্যাশ্চ 
কাণ্চিদেব তদ্বদ্বিলক্ষণা এব ভবস্তীতি চ জ্ঞাপিতং। তদেবং তেষাঞ্চ দৈশ্তং তাসাং দুরাত্মতাং দর্শয়ননিতি। 
দর্শয়দ্বিধুপরাজয়ং  রমাবক্তনুল্ললতি ধৃতলাহুনমিতিবং,  সৎসরসিজোদরশ্রীযুষেতে বচ্চ। বাগদ্যা 
্বতন্তত্তনিকর্যাতিশয়ঃ এব প্রতিপাদিতঃ নতু বুদ্ধিপুর্বিকা। তেন তদর্শনে সতি স্বাম্মরতত্বাদিকে কামিদৈস্যাদি- 
দর্শনার্থনুপহাঁদকজনবত্তদঙ্গকরণমপি ন ঘটতে ইত্যন্যথা তু ন ব্যাখ্যাতং। ভক্তপ্রেমবশতা তু “নাহমাত্মানমাশাস” 
ইত্যাদিষু বহুষু সন্মতৈব ॥ ৩৪ | ৩৫ তি 

অন্বয়ঃ ৮ কষ ( গে।গীজনপ্রাণবল্পভঃ অব্রজরাজনন্দনঃ ) অন্তাঃ (শ্রীরাধাব্যতিরিক্তাঃ) স্ত্রিয়ঃ 
(ব্রজযোধিতঃ ) বনে বিহায় (পরিত্যজ্য) যাং গোগীং অনয়ৎ (বিহারার্থং নির্জনবনপ্রদেশে নীতবান্‌) 
সা চ (শ্রীকুষ্তপ্রিয়তম! সা গোপী ) তদ! (যদ! শ্ৰীক্ষ্ণন্তাং বহুশে! মানয়ামাস) তদা আত্মানং সর্ব্যোধিতাং 
(সর্বাসামেব ব্রজরমণীণাং মধ্যে) বরিষ্ং ( শ্রেষ্ং) মেনে (অমন্তত) অসৌ (যতোহয়ং পরমন্বতন্তঃ 
পরমছুর্সভশ্চ প্রীকুষ্ণঃ) কামযানাঃ ( তমেব কাময়মানাঃ) গোপীঃ (ব্রজযোধিতঃ ) হিত্ব! ( পরিত্যজ্য ) প্রিয়ঃ 
(মদেক প্রেমকর্তা সন্‌ ) মাং ( মামেব ) ভজতে ( প্ৰেয়া অনুবর্ততে )॥ ৩৬ | 

মলামুব্াদ ৮_গোপীজনপগ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত গোগীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যে গোপীকে 
লয়! নির্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাভাবে প্রেমাদর পাইয়া 
নিজেকে সমস্ত গোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন! কেননা, শ্রীকৃষ্ণ, তাহার চরণসেবা- 
প্রার্থিনী সমস্ত গোপরমণীকে পরিত্যাগ করিয়! তাঁহারই সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহার করিতেছেন | ০৬ 

শ্মীইবষ্$বততাষনী 1-অত্ৰেত্যেবমিতি পঞ্ঠা্দদ্য়ং তেষামসন্মতং। পূর্বার্দে সতি রেমে তয়েত্যন্ত 
শুকোক্তিত্বাসঙ্গতৈঃ। উত্তরার্দে সতি সা চেতি মাত্রেথাপনাসঙ্গতে। তদেবং তয়োস্তং প্রেমাণং প্রশংস্ত 
প্রক্ৃতং তাদ্রুশং তৰ্িলাসময়ং মানং ততপ্রসাদনাদিকমপি তৎপোষণার্থং বর্ণয়তি সা চেতি সপাদত্ররদ্বাভ্যাং। 
সাচতদা মেনে ইত্যনেন পূর্ব তান্থ মধ্যে বর্তমানায়৷ অপি ভভতান্ডাদৃশো, মদে! নাসীদিদানীমেব জাত 
ইতি লভ্যতে। তচ্চৈবং 'তাদুশভাবে হি তাসাং দ্বিধা মানাবন্থা সম্ভবতি | কান্তেকশ্ফুরণে le 
স্থায়িম়ী ' কথক্চিদন্ন্ডুরণে  গর্কাদিওচুরস্থায়িমীতি । অত গাঢানথরাগপ্রাধান্তেন তক iy 
বহুকাল ব্যাপ্য হর্ষাদিময্যেব জাতা। সম্প্রতি কথঞ্চি্াহে জাতে তু পরেতি। আত্মবরিষ্ঠত্বে হেতুঃ গোগীঃ 
মৰ্ক এব। তত্রাপি কাময়ানা কামায়মানা অপি হত্বা, অসৌ .অনির্বচনীয়বিচিত্রম'হায্রঃ পরম য ও 
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২১৫ শ্রীমভাগবতমূ । 
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্ত। কেশবমত্রবীৎ | ন পারয়েংহং চলিতু নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥৩৭ 


এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহতাঁমিতি। ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরম্বতপ্যত ॥ ৩৮ 


ইত্যর্চ । তত্রাপি প্রিয়ঃ মদেকপ্রেমকর্তা সন্, ভজতেইমুবর্ভতে | অত্রান্তন্ষুরণেহপি গোপীনামের স্মর্তিন'তু 
পূ্বান্থিব সামান্তন্ত্রীণাং ইত্যেতদংশেহপি বৈশিষ্ট্য দর্শিতং ॥ ৩৬ 

অন্য 1_ততঃ ( তাদৃশনিজশ্রে্ঠতামননানভ্তরং ) বনোদ্দেশং (বনগ্রদেশবিশেষং) গত্বা দৃ্তা 
প্রীকুষ্তন্ত প্রেমব্যবহারতো গব্বিতা সতী ) কেশবং ( শ্রীকবঞ্চং ) অব্রবীৎ অহং চলিতুং ন পারয়ে ( নৈব শকোমি) 
যন্ত্র তে মনঃ ( যত্ৰ ত্বং জিগমিষপি তত্র ) মাং নয় ( পূৰ্ববৎ অঙ্কে নিধায় নয় ) ॥ ৩৭ 

মুলানুবাদ ।_তদন্তর সেই ্রীকুষ্-প্রেমব্যবহারগব্বিতা গোপী, গভীর বনগ্রদেশে গমন করিয়া! 
্ীকুষ্ণকে বলিলেন- আমি আর চলিতে পারিতেছি না। আমাকে ক্রোড়ে করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা 
হয় সেখানে লইয়া যাও ॥ ৩৭ 

শ্রীধরটীকা !- দ্রীণাং দুরাত্খাতমাহ সা চেতি দ্বাভ্যাং কামো যানম্‌ আগমনসাধনং যাসাং তাঃ 
গোগীহিত্বা মাং ভজতে । ইতি হেতোরাত্মানং বরিষ্ঠং মেনে ইতি ॥ ৩৬৩৭ 

ভ্রীটবষ্ঞবঢতাষণনী ততো বরিষ্ঠমননানন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো 
গত্বা, দৃপ্ত গৰ্বিত! সতী কেশবং কেশান্‌ তদীরান্‌ বয়তে গ্রথাতীতি তং । অতএবাত্রবীৎ। কিং তদাহ-__ন পাররে 
ইতি বহুপরিত্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুব্যপ্তনা। নন্তু মুগ্ধে তাভ্যে৷ দূরমগ্রে স্থানান্তরং হ্্তং 
গন্তব্যমিতি চেত্তত্ৰাহ নর়েতি । পূর্বববদন্ধে নিধার ত্বমেব নয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৭ 

অন্ময়ঃ 1--এবং ( উক্তপ্রকারেণ ) উক্তঃ ( তয়া কথিতঃ সন্‌ শ্রীরুষ) প্রিয়াং (তামেব প্রিয়তমাং ) 
স্কন্ধে ( মদীয়গ্কন্ধে) আরুহৃতাং ইতি আহ ( কথরামাস।) ততশ্চ ( তদনস্তরঞ্চ ) কৃষ্ণ (তন্তাঃ স এব 
্রীতিকর্তা ্রীষ্ ) অন্তর্দধে (অন্তহিতো বভূব, ততঃ) সা (প্রীকুষ্ঞপ্রিয়তমা ) বধূঃ ‘ ব্ৰজরমণী ) অন্বতপ্যত 
( মুহুবিললাপ )॥ ৩৮ 

মূলান্বাদ 1 শরীক, সেই ব্রজরমণীর এই কথা শুনিয়! বলিলেন, তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ 
কর। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ সেখান হইতে অন্তহিত হইলেন এবং সেই ব্রজরমণী বিলাপ করিতে 
লাগিলেন ॥ ৩৮ 

শ্রীধরটীকা 1=কামিনাং দৈন্তং দর্শরতি এবমুক্ত ইতি। অখণ্ডিতত্বমাহ ততশ্চেতি। তন্তাং 
. স্বন্ধারোহোগ্ঠতায়ামন্তহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ 

জ্রীটবষ্ণবঢতোষণী ?_তদেবং তন্তাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বোচিতং কৃত্রিমালগ্তাদিময়ং নর্ম্মবচনং শ্রন্থা 
্য়মপি সনর্ৈর্বান্তহিত ইত্যাহ এবমিতি পাদত্রয়েণ। স্বন্ধে মদংসে আরুহৃতাং ইত্যাহ। ইদঞ্চ নন্মণৈব 
প্রিয়ামিত্যুক্তেঃ। তথাহি। যোইন্ঘমুখে দুর্বাদঃ প্রিয়তমবদনে স এব পরীহাসঃ ইতরেন্ধনজো ধুমঃ, 
সোহরমগ্ুরুসত্তবো ধূপ ইতি। যদ প্রদধঃ প্রকাণ্ডে কারে চ বাহুমূলসমূহরোগরিতি বিশবপ্রকাশাৎ। কায়ঃ স 
চ যুক্তত্বাদ্ক্ষোভাগ ইতীদমপি নর্মৈব। ততন্তদনন্তরং। ত্বর্থে চকারঃ ভিন্নোপক্রমে অন্তর্দধে চ ইতি | সমুচ্য়ে 
বা। তন্তাঃ সকাশাদপ্যন্তর্ধানেস্সিনীর্ষাপগমাৎ। সপত্বীনামৈকমতামপি প্রয়োজনং জ্ঞেয়ং | ুর্বাস্তর্বানেহপি 
তদপি চিকীধিতমিতি এবমেকয়ৈব ক্রিয়য়াংনেকদুর্ঘটসম্পাদনেন পরমচাতুরী দর্গিতা। অহো উপরুর্পরি 
বুদ্ধীনাং চরন্তীখরবুদ্ধয় ইতি ভাবঃ। তদেবং সন্তোগোচিতাং স্বাধীনভর্কাত্বময়ীং প্রেমপরাকাঠ্াং দরশরিত্ব 
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১০ম ক্কদ্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৫১ 


০:০5 
হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কালি মহাভুজ। দাস্তান্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শর সম্গিধিং | ৩৯ 


সনর্ধণ্যপি বিপ্রলন্তে পরমদৈস্যমোহাস্বিকাং তৎপরাকাষ্ঠাং দর্শয়ংস্ততপ্রাশস্তযমেব সুচয়তি সেতি সপাদেন। 
সা তদ্র্শনৈকজীবনা অন্বতপ্যত মুহুধিললাপ ॥ ৩৮ 

অন্মস্রঃ _হা নাথ! (হা প্রাণেশ্বর !) রমণ (হা রতিদায়ক 1) প্রেষ্ঠ (হা! প্রিয়তম ! ) মহাভুজ 
(হা গাঢ়ালিফনদাতঃ ! ) ক্কাসি কাসি ( ত্বং কুত্ৰ বর্তসে) সখে ( হে পরমপ্রেমকর্তঃ 1) কৃপণারাঃ ( দীনায়াঃ) 
তে ( তব) দান্তাঃ ( কিন্বধ্যাঃ ) মে ( মম ) সন্নিধিং দর্শয় ॥ ৩৯ 

মুলালুবাদ [হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! তুমি কোথায় 'আছ? তোমার 
এই দীনা কিন্করীকে দেখা দাও ৷ ৩৯ 

গ্রীধরচীকা ?₹__অচুতাপমাহ হা নাথেতি ॥ ৩৯ 

গ্রীইবষ্ণচবঢভাষণী ৮ _বিলাপমেবাহ হা নাথেতি। হা খেদে আত্তিসম্বোধনে বা | তচ্চ সর্বত্ৈব 
যোজ্যং | নাথ স্বামিতয়া পালক । রমণ কান্তোচিতন্থখপ্রদ | প্রেষ্ঠ মবিষয়কতদুচিতপ্রেমবিস্তারক | কামি এবমেবং 
ময়ি ন্িগ্ধোহপি সংগ্রত্যেকাকী ক বর্তসে ৷ হা হা তদজ্ঞানেন মম চিত্র ক্ষুভ্যতীতি ভাবঃ। বিপ্মাতিবৈরগ্যেণ। 
পুনরালিজনাদিনিজসৌভাগ্যম্মাকরেণ নিজরসোদ্দীপকতদঙ্গবিশেষসৌনর্যম্মরণেন মুহৃন্তীবাহ মহাভুজেতি। 
পুনরতিদৈন্যেনাহ দান্ত! ইত্যাদি । তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদিলাভায় মমাবাসং মুগর়সীত্যাশঙ্ক্ 


নহি নহীত্যাহ । সখে দত্তনিজসা হচর্য্যসৌভাগ্যসন্নিধিং নিজসন্লিধানমূপি দর্শয় জ্ঞাপয় মাত্রং। সাহচর্য- ' 


দানেন ভবতৈব জনিতব্যপনানি সম্প্রতি তত্র মা গৃহামি কিন্তু ত্বমত্র বিগ্ভস ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা 
তবেয়মিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ দান্ডাঃ সখ্যাদাববোগ্যায়াঃ কিন্তু তাদৃশতৎকপয়ৈব বলাদুৎপাদিতত্বাদেক- 
স্ুখানুকুল্যতাৎপর্য্যায়া ইত্যর্চ। তত্রাপি কৃপণায়াঃ তদিদং ছুঃখং সোচুমশক্তায়াঃ পরিহর্ত্ঞ্চাজানত্যা 
ইত্যর্ঘ । অতো ন ময়ি বঞ্চনা কাধ্যা নাপি নিজান্তাপবীজং ব্যপ্রব্যমিতি ভাবঃ। ওদাধ্যনামা চানু- 
ভাবোহয়ং। যথোক্তং। ওদাধ্যং বিনয়ং প্রাঃ সর্বাবস্থাগতং বুধা ইতি। ততশ্চ সা বিদুহথ হস্ত ভূমাবপতৎ 
ইতি জ্ঞেয়ং । অগ্রে মোহিতা মিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৯ 

শ্্রীভাগবতাম্বভবহিনী 7 ্রীকুষণাদ্ধেণরতা ব্রজবনিতাগণ বনে ধনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
প্রথমতঃ প্রীকৃষ্টের পদচিহ্ন দর্শন ও তৎপরে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন । তাহাতে 
তাহারা নানাবিধ ভাবের আবেগে কত কথাই বলিলেন এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পচয়ন এবং প্রিয়তমার 
কেশ প্রসাধন প্রভৃতি লীলার সম্ভাবনা করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন এবং ঈর্ষা, অন্থয়!, মাৎমর্য্য 
প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন । কিন্তু তাহারা প্রীরষ্চসঙ্গিনী ব্রজরমণীকে 
শরীরাধিকা বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই কিংবা নানা ভাবের সম্ভাবনা ব্যতীত প্রত্যক্ষ ভাবে 
তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার প্রেম ব্যবহারই দেখিতে পারেন নাই | এইজন্য ছি 
শিরোমণি প্রীশুকদেব “রেমে তয়! স্বাত্মরতঃ” প্রভৃতি কয়েকটি শোকে শ্রীকৃষ্ং ও শ্রীরাধিকার বিবিধ প্রেম- 
ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন । 

তাহার মধ্যে “রেমে তয় স্বাত্মরত+” প্রভৃতি শ্লোকে ীশুকদেব প্রতিপাদন করিয়াছেন যে__ 
শ্রীগবান্‌ ্থাত্রত, আত্মারাম এবং অখণ্ডিত হইয়াও তাহার সঙ্গিনী সেই ত্রজরমণীর ( শ্রীরাধিকার ) 
সহিত রমণ করিলেন | আত্মরত, আত্মারাম এবং অখণ্ডিত এই তিন বিশেষণে শ্রীভগবানের যে পরিচয় 
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৯৬ তল ৯৭ 


২১৫২ ্ীমন্তাগবতমূ। 


5 ও LE i brit tenet Sener ene te OTTO TRENT CTT ESSA TET DOTTIE TRAN TTS TE 
প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে- যদিও তাঁহার কাহারও সহিত রমণের কিংবা! মিলন বিহারাদির 
কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু তথাপি শ্রীভগবান্‌ তাহার সঙ্গিনী সেই ব্রজরমণীর সহিত রমণ করিয়া- 
ছেন।, স্বাত্তরত প্রস্ততি তিনটি বিশেষণে ভ্রীভগবানের যে অনন্তদাধারণ স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে 
তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যে-তিনি “স্বাত্মরত” “ন্বস্ত আত্মনা স্বভাবেনৈব রত 
৮ তাঁহার স্বভাবই এই 'বে তিনি কোন প্রকার বাহ্‌ বস্তুর, অপেক্ষা, না করিয়া, কিংবা অন্ত 
কাহারও কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীতই সর্কদ! তুষ্ট। কোন প্রকার অসন্তোষ কিংবা অপূর্ণতা 
তাহাতে কখনই স্থান পায় না। সেইজন্ত তাহাকে “স্বাত্মরত” বল! হয়। তিনি সর্বদাই স্ব-স্বরপানন্দে 
পরিপূর্ণ। তাহার আনন্দোপভোগ করিবার জন্য কোন প্রকার বাহ্‌ বস্তুর প্রয়োজন হয় না। এজন্য 
তিনি “আত্মারাম” (আত্মনি আরমতে নতু পরং কিঞ্চিদপেক্ষতে )। যদিও তিনি শতকোটা গোপ- 
রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সহিত বিবিধ বিলাসবিহারাদি করেন এবং গোপরমণীগণের 
নানাপ্রকার প্রেমসেবাগ্রহণ করেন, তথাপি তিনি “অখণ্ডিত” অর্থাৎ. .শতকোটি গোপরমণীগণের সহিত 
বিলাসেও তীহার চিত্ত তাহাতে আবিষ্ট কিংবা আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই আত্মরত, আত্মারাম ও 
অখণ্ডিত ভগবান্ও তাহার সঙ্গিনী সেই গোপরমণীর (ভ্রীরাধিকার) সহিত রমণ করিয়াছেন। ইহাতে 
মনে হয় যে ৃ 

অতঃ প্রেমনির্জিতত্বেন তন্তাং সর্ধন্বমপিতমিতি সুচিতং |. তচ্চ ভক্তবৎসলবরস্ত প্রিয়জন প্রেমপরবশন্ত 
' তন্তু ন'দোষঃ কণ্চিৎ। প্রত্যুত নিজ ভগবত্তাসারপ্রকটনরূপো মহাগুণ এব | (বৃহদবৈষঃবতোধণী টাকা) 

প্রেমাধীন শ্রীভগবান্‌ পরমপ্রেমৰ্তী শ্রীরাধিকার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার আত্মারামতা! প্রভৃতি 
সর্ববিধ গুণই বিশ্বত হইয়াছেন। ইহাতে সেই ভক্তবৎসল-শিরোমণি এবং ভক্তাধীন ভগবানের কোনই 
দোষ. নাই। প্রত্যুত তিনি তাহার ভগবন্তার সারস্বরপ মাধুর্যের প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভক্তবাত্সল্য 
গুথেরই প্রকাশ হইয়াছে । | ূ | | 

এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে-স্বরপ, এঁখর্য্য এবং মাধুর্য এই তিনের 
পরিপুর্ণভার নামই ভগবত্তা। শ্রীভগবানের স্বরূপ সচ্চিদাননদ, ্বধ্য সর্বরবণীকারিত্ব এবং মাধুর্য সর্বচিত্তা- 
কর্ধকত্ব। প্রীকষ্চলীলায় এই তিনেরই পূর্ণাভিব্যক্তি দেখা যায় বলিয়! “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এই শ্রীমদ্তাগবত- 
বচনে শ্রীকুষ্ণেরই পুর্ণতমতা ঘোষিত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্বস্বরূপমাত্রের 
অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাহারা তাহার খ্রধ্য কিংবা মাধুর্য্যের অনুসন্ধান করেন না। সেইজন্য তাহারা 
জ্ঞান-সাধনার সিদ্ধিদশায় সচ্চিদানন্দন্ব্ূপে বিলীন হইয়া যান, কিন্ত ভগবত্তার. অনুসন্ধান পান না। 
র্যঙ্ঞাননিষ্টগণ শ্রীভগবানের অসমোর্ধ এর্য্ের অনুসন্ধান পাইলেও মাধুষ্যাস্বাদন করিতে পারেন না। 
কিন্তু প্রেমবান্‌ ভক্তগণ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর: ভাবে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ মনন করিয়া তছুচিত সেবায় 
তাহার মাধুর্যের আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীভগবান্‌ স্বরূপ, এখর্য্য ও মাধু্যে পরিপূর্ণ হইলেও, মাধুষ্যই 
ভগবভার সার এবং ব্রজলীলাতেই তাহার পূর্ণ প্রকাশ। ঃ | 

মাধুধ্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার, তাহা শুক, ব্যাসের নন্দন 
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে, যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূতং ) 
সুতরাং শ্রীভগবান্‌ স্বাত্রত, আম্মারাম ও অখণ্ডিত হইয়াও যে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার সহিত 
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১০ম ক্ষন্মে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১ ৫ 


ae SE ETE RAAT ET RAD লিস্ট 
রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভগবত্বাসার মাধুর্ধ্যেই পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। একমাত্র গোগীভাব-দর্পণ 
ব্যতীত আর কুত্রাপি শ্রীভগবানের এই মাধুর্যের বিকাশ হয় না। সমস্ত গোগীগণ মধ্যে শ্রীরারিকাই সর্কশেষ্ঠ 
এবং শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয়বিগ্রহ। সুতরাং তাহার ‘মৎপ্রেমদর্পণে ভরীভগবানের যে প্রকার মাধুর্য বিকাশ হয় তাহা 
আর কুত্রাপি হয় না। এই জন্য তিনি শতকোটি ব্রজরম্ধীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরািকার 
সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহারে রত হইয়াছেন। | 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ জীবগোত্বামী তাহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
এক অভিনব ধারণ! দিয়াছেন 

নন তন্ত বৈষম্যমেতদিত্যাহুঃ_আস্থ 'বিরহিতান্থ গোপীযু 'আত্মরতঃ আত্মনা মনসা রতং রমণং যন্ত 
সঃ তয়া সহ নীতয়া রেমে । নন্দ কথমেতজজ্ঞাতমিত্যাহঃ__আত্মারামঃ অচিন্ত্যপরমৈশ্বর্যঃ অতএব অখণ্ডিতঃ 
অখও প্রেম! তুল্যপ্রেমেত্যর্থ। দক্ষিণনায়কত্বাৎ, “ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতমিতি তন্তু স্বোক্রেশ্চ। 
তেন তাস্গু মানসং রম্ণমন্তাং কারিকমিতি ॥ (বৃহৎক্রমসন্দর্ভটীকা) 

শ্রীভগবান্‌ শতকোটি ব্রজ্রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ বিহারে রত হইলেন 
বলিয়া তাহার বৈষম্য দোষ হয় নাই। কেননা, তিনি শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত মানসিক সম্বন্ধ 
রাথিয়াছিলেন (আস্ম পরিত্যন্তগোগীযু আত্মনা মনসৈব রতং রম্ণং যন্ত সঃ) এবং সঙ্গিনী ব্রজরমণীর 
সহিত বিলাসে রত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান «আত্মরাম” অর্থাৎ অচিন্ত্য পরমৈশর্য্যনিকেতন সুতরাং তাহার 
পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি “অখত্তিত” অর্থাৎ তাহার সঙ্গিনী ব্রজরমণী এবং পরিত্যক্ত! ব্রজরমণীগণকে 
তুল্য ভাবেই ভালবাসিয়া থঁকেন। শ্রীভগবান্‌ যখন এই সমন্ত পরিত্যক্তা ব্রজরমণীগণের সহিত আবার 
মিলিত হুইয়াছিলেন, তখন তাহাদের বলিয়াছিলেন “আমি তোমাদের অলক্ষ্যে তোমাদের সঙ্গে সহেই 
ছিলাম” (মরা পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং) অতএব শ্রীভগবান্‌ তাহার সঙ্গনী ব্রজরমণীর সহিত দৈহিক 
রমণ এবং অন্যান্য শতকোটি ব্রজরমণীগণের সহিত মানস রমণ করিয়াছিলেন | 

শতকোটি ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাসহ রমণে শ্রীভগবান্‌ যেমন তাহার 
প্রেমবশ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আবার জগতের জীবের কল্যাণ বিধানও করিয়াছেন। 

ন চৈবং কেবলং নিজপ্রিয়া এব আনন্দিতাঃ) অন্তেষামপি হিতং কৃতমিত্যাহ কামিনামিতি। কামবশৈঃ 
্্রীবশৈশ্চ ন ভাব্যমিতি লোকান্‌ শিক্ষয়ামাসেত্যর্থ।। তত্র যথা শ্রীভগবান্‌ নিজাচরিতেন পুংসঃ রিক্ষয়তি 
তথা ততপ্রিয়াপি স্তিয়ঃ শিক্ষয়ন্তী ছুরাত্মতাং দর্শয়ামাস ॥ (বৃহদৈষ্তবতোধণীটীকা| ) 

“রেমে তয়! স্বাত্মরতঃ” প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনায় জানা যায় যে -শ্রীভগবান্‌ নিত্যতৃ্, আত্মারাম 
এবং সর্ববিধ স্ত্রীবিভ্রমে- অনাকষ্টচিত্ত হইয়াও তাহার স্বভাবদিদ্ধ প্রেমবস্ঠতা গুণে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার 
আনন্দবর্ধনের জন্য তাঁহার সহিত রমণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের এই রমণে ইহা ছাড়া আরও কিছু 
উদ্দেশ্য এই যে-_ইহাতে তিনি জগতের জীবের প্রভূত হিতাচরণ করিরাছেন। “কামিনাং দর্শয়ন্‌ দৈস্ং 
স্বীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং* এই শ্লোকার্থে এই তত্বই পরিস্দুট হইয়াছে। ইহা দ্বারা তিনি জগতের জীবকে 
শিক্ষা দিয়াছেন যে__কখনও কামবশ কিংবা স্ত্রী হইতে নাই। কামাসক্ত স্ত্রীবগীভূত ব্যক্তির 
সর্বদাই দীনভাবে ও অপূর্ণ চিত্তে দিন যাপন করিতে হয় এবং স্ত্রীগণ স্ত্রীবশীভূত পুরুষের উপর নানা 
প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। এই লীলায় প্রীভগবান্‌ প্রীরাধিকার বীভূত হয় নানাপ্রকার দন 
পোষণ করিয়া স্ত্রীবশীভূত ব্যক্তির কি প্রকার দৈগ্ঘ ঘটিয়া থাকে, তাহাই জগতের পুরুষগণকে শিক্ষা 
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্রীস্তাগবতমূ। 


নু ভু ভরা প্রীভগবানের সহিত নানাপ্রকার দৌরায্োর ব্যবহার করিয়া জগতের স্ত্রীকে 
শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে--দ্রীগণ, তাহাদের প্রেমে বণীভূত পুরুষের প্রতি. এইপ্রকার দৌরাত্ম্য ব্যবহারই 
করিয়া থাকে । | 
এই লীলায় শ্রীভগবান্‌, কামাসক্ত ব্যক্তিগণের দৈন্য এবং কামিনীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিবার জা 
নিজে কামাসক্তের প্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহার প্রিয়তম! শ্রীরাধিকাও কামিনীর স্তায় ব্যবহার 
করিয়াছেন; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনিও কামাসক্ত নহেন কিংবা তাহার প্রেয়সী শ্রীরাধিকাও কামিনী নহেন। 
শ্রীভগবান এই লীলায় যে সমস্ত কামাসক্ত ও কামিনীগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবর্য্য শীপাদ জীবগোস্বামী সমালোচনা করিয়াছেন 

অত্র কামিনামিতি মলমৃত্রাদিতয়া পরিণামিভিরন্নজলাদিভিত্তর্প্মমাণো যো দেহস্তত্তর্পণেচ্ছারপকাম- 
স্বভাবানাং নতু সচ্চিদানন্দবিগ্রহতয়া স্বততৃপ্তানা নতুবা প্রিরজনতর্পণমা ত্রস্বস্থখলক্ষণপ্রেমস্বভাবানামি- 
ত্র্থঃ। তেষাং দৈন্তং দুগতত্বং। তথা জ্ীণামপি মলমৃত্রেত্যাদিলক্ষণানাং নতু তত্তাপি রমণহেতুতাবগত- 
সচ্চিদাননেত্যাদিলক্ষণীনা মিত্যর্থঃ ॥ (লঘ্ুতোষণীটীক! ) 

মলমৃত্রাদিই যাহার পরিণাম, সেই অন্নজলাদির দ্বারা সংবদ্ধিত দেহের তৃপ্তি সাধনের প্রবৃত্তির নাম 
কাম। (আত্ষেক্দিয়গ্রীতিবাঞ্থ তারে বলি কাম। শ্রীচৈতত্তচরিতামৃতং |) যাহার! এই মলমৃত্রাদির 
আকর স্বরূপ জল অন্নাদির দ্বারা সংবদ্ধিত দেহের তৃপ্তি সাধনের জন্য সর্বদা লালায়িত তাহারাই প্রকৃত- 
পক্ষে কামাসক্ত । শ্রীভগবান্‌ এই লীলায় তাহাদেরই দৈন্য প্রদর্শন করিয়া শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন । কিন্ত 
যে দেহ সচ্চিদানন্দেরই ঘনীভূত অবস্থা এবং স্বভাবতঃই পুর্ণতপ্তিময় ও প্রিয়জনের আনন্দবর্ধনই যে দেহের 
আনন্দভোগ, তাদৃশ প্রেমস্বভাবময় সচ্চিদানন্দদেহের কথা এখানে বক্তব্য নহে। এই লীলায় যে শ্রীভগবান্‌ 
কামিনীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও পূর্বোক্ত মলমৃত্রাদির আকর স্বরূপ অন্নজলাদি 
দ্বারা সংবদ্ধিত দেহের তৃপ্তিসাধনরত! ত্ত্রীগণের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু যে সমস্ত স্ত্রীদেহ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ 
প্রীভগবানের রমণের উপকরণ, সে দেহ কদাপি অনুজলাদ্দি দ্বারা সংবদ্ধিত কিংবা আত্্েক্দ্রিয়গ্রীতিবাঞ্থা 
রত হইতে পারে না। সুতরাং এ লীলায় শ্রীভগবান্‌ কামাসক্তের অন্থকরণ করিলেও তিনি কামাসক্ত 
নহেন কিংবা শ্রীরাধিকার ব্যবহার দেখিয়া দৌরাত্ম্য বলিয়া মনে হইলেও তাহা দৌরাত্ম্য নহে। শ্রীভগবানের 
প্রেমাধীনতাকেই সাধারণ দৃষ্টিতে কামাসক্তি বলিয়া মনে হয় এবং শ্রীভগবানের আননদবর্ধনার্য 
প্রীরাধিকার বাম্যবক্রতাঁদি ব্যবহারকেই দৌরাম্ত্য বলিয়া মনে হয়। 

“কামিনাং দর্শয়ন দৈন্তং স্ত্রীণাঞ্চেব ছুরাত্মতাং” এই শ্রোকার্দের ব্যাখ্যাপ্রনঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য 
শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার ক্রমসন্দর্ত টাকায় বলিয়াছেন-__ 

কামিনাং দৈন্তং দরশয়্‌ স্ত্রীণাঞ্চ দুরাত্মতাং দর্শরন্‌ অনুমানপ্রকারেণ বোধয়ন্‌। তথাহি যো যঃ কামী 
স স দীনঃ অনীশ্বরত্বাৎ, যত্র যত্রানীশ্বরত্বং তত্র তত্র দীনত্বং পুরুরবোষযাতিপ্রভতৃতিবং। যো যো নৈবং 
সস নৈবং যথাহং। ইত্যম্বয় ব্যতিরেকিণানুমানেন কামিনাং দৈন্তম্‌। এবং গোপ্যাদয়ো ন দুরাত্মানঃ মদঙগ- 
সঙ্গবত্বাৎ, যত্ৰ, যত্র মদঙ্গসঙ্গবত্বং তত্র তত্র ন দুরাত্মত্বং যথা লক্ষ্যাদৌো । যা মদক্গসঙ্গবত্যে। ন ভবস্তি তা 
ছুরাত্মানো ভবস্তি যথা গোপ্যাদিভিন্নাঃ জ্িরঃ। ইত্যনয়ব্যতিরেকাভ্যাং সামান্তস্ত্রাণাং দুরাত্মতাং দশযননিতি 
যাবং। এতেন নাহং কামী নৈতাশ্চ স্ত্রীত্বেন দুরাত্মানঃ অপিতু মঙ্লীলৌপয়িকত্বাদাসাং স্ত্রীস্বাভাবাৎ বাম্যাদিকং 
মতলুখার্থমেব। মম তু আসামনুবর্তনং লীলয়ৈবেতি বাক্যার্ঘঃ। (বুহৎক্রমসন্দর্ভটীকা ) 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৫৫ 


রি ET EE EAA Ee Ann Ea Ti ano mora DEE 

প্রীভগবান্‌ তাহার পরমপ্রীত্যাম্পদ শ্রীরাধিকার সহিত নির্জন বিহার লীলায় কামা- 
সক্ত ব্যক্তিগণের দীনতা এবং কামিনীগণের দৌরাত্ম্য ঘোষণা করিলেন অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা ( অনুমান - ' 
প্রকারে ) জগতের জীবগণকে বুঝাইয়া দিলেন। এবিষয়ে অনুমানের প্রণালী এই বে-_কামাঁসক্ত ব্যক্তি 
মাত্রেই দীন হইয়া থাকে, কেননা কোনপ্রকার বিষয় ভোগেই কামপরতন্ত্রব্যক্তিগণের কামনা পূর্ণ হয় 
না। কামের অপূর্ণতাকেই দীনতা বলা হয়। দরিদ্র তাহার ভিক্ষা লব্ধ অর্থে যেমন অপূর্ণ, সেইরূপ 
রাজা তাহার রাজ্য ভোগেও অপূর্ণ । সুতরাং দরিদ্র এবং রাজা উভয়েই দীন । যতদিন পর্যন্ত কামপরতন্ত্রতা 
( অনীশ্বরত্ব ) থাকে ততদিন কিছুতেই কাম্যবস্ত ভোগে কামনা পুরণ হয় ন!। সূর্য্যবংীয় রাজা পুরুরবা 
উর্বণীর সহিত বিবিধ ভোগবিলাসে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াও অপূর্ণকামনার পার পান নাই এবং 
চন্ত্রবংণীয় রাজা যযাতি শুক্রচার্য-কন্ঠা দেবযানী এবং অনুর-রাজকন্তা! শর্মিষ্ঠার সহিত সুদীৰ্ঘকাল ভোগবিলাসে 
রত. থাকিয়।ও ভোগকাজ্জার নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই। এই প্রকার কত শত কামাসক্ত ব্যক্তিগণ বে 
দুর্বার কামানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার 
ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যেখানে কামপরতন্ত্তা (অনীশ্বরত্ব) নাই সেখানে দৈন্যের লেশগন্ধেরও চিহ্ন পাওয়া 
যায় না। শ্রীভগবান্‌, সর্বেশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বনিয়ন্তা ) কাজেই তাহার কদাপি কামপরতন্ত্রতা সম্ভবপর 
নহে। সুতরাং তাহার কখনই কোন প্রকার দৈন্য কিংবা অপুর্ণতার সম্ভাবনা নাই। 

কামাসক্ত এবং কামপরতন্ত্র ব্যক্তিগণের যেমন সর্বদাই দৈন্য ও অপূর্ণতা লইয়া জীবন যাপন করিতে 
হয়, সেইরূপ কাম্যবস্ত মাত্রেই কামাসক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সর্বদাই নানাবিধ দৌরাত্ম্য এবং দুর্ব্যবহার 
করিয়া থাকে । কেননা কোনও কাম্যবস্তই কদাপি কোনও কামাসক্ত ব্যক্তির মনের মত হয় না। জগতের 
সর্বববিধ কাম্যবস্তই তাহাদের স্বভাবিক প্রতিকূলতা বশতঃ সর্বদাই কামাসক্ত ব্যক্তিগণকে নানাভাবে পীড়ন 
করিয়া থাকে। স্ত্রীসক্গকামনার বশবর্তী হইয়! যাহার! স্ত্রীগণের সহিত সম্বন্ধ করে, তাহার! সর্বদাই স্্রীগণের 
বাম্যবক্রত! প্রভৃতি ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে । যাহার! ধনকামনার বশবর্তী হইয়| সর্বদা ধনার্জন, ধন- 
সঞ্চয় প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়, তাহারাও ধনার্জন, ধনরক্ষা প্রভৃতির অসহনীয় ক্রেশে সর্বদাই ক্রিষ্ট 
হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের স্ত্রীকাম, ধনকাম প্রভৃতি কোন প্রকার কামনাই নাই তাহাদের কদাপি স্ত্রী 
এবং ধনাদির দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হয় না। কামাসক্ত ব্যক্তিগণই সর্বদা কাম্যবস্তর দৌরাত্ম্য হৈল্যময় 
জীবন যাপন করিয়া থাকে । স্ত্রী এবং ধনাদি সর্ধবিধ ভোগ্যবস্তই নানাবিধ দৌরাত্ম্য পরিপূর্ণ এবং যে 
সমস্ত কামাসক্ত ব্যক্তিগণ কামনাবাসনাদ্দিপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার! 
কদাপি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। রাসলীলায় শ্রীভগবান্‌ স্ত্রীবিলাসে প্রবৃত্ত হইলেও তিমি 
তংপূর্ণ বলির তাহার অপূর্ণতা নাই কিংবা তাহার ভোগ্য গোপরমণীগণও কোন প্রকার দৌরাম্ম্যদোষ- 
দুষিত নহেন। যে সমস্ত ভোগ্যবস্তর সহিত অশেষসদগুণমহোঁদধি শ্রীভগবানের সম্বন্ধ নাই, সেই সমন্ত স্ত্রী 
এবং ধনাদি ভোগ্যবস্তই দৌরাম্ম্য প্রভৃতি বিবিধ দোষের আকর এবং যে সমস্ত বহিমু্খ জীবগণ ভ্রীভগবানের 
সেবা ভুলিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা! সর্বদাই অপার দৈন্তসাগরে ভাসমান থাকে । 

শ্রীভগবান্‌ ্বতংপূর্ণ চ্চিদান্দঘনবিগ্রহ। কুতরাং তাহার কোন প্রকার কামাসক্তি কিংবা দৈন্ত থাকা 
সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবৎসঙ্দিনী গোপরমণীগণও আত্মে্িয়গ্রীতিবাহ্থাপুরণনিরতা সামান্ত: বনিত! 
নহেন, কাজেই তীহাঁদেরও কোন প্রকার দৌরাত্ম্য থাকা সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম হইয়াও 
€পরমাধীনতাশ্বভাবে ব্রজরম্ীগণের সহিত রমণ করিলেন এবং ব্রজরমণীগণও আত্বেিকপ্রীতিবাথা রহিত 
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হইয়াও শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানার্থ নানাপ্রকার বাম্যবক্রতাদি দৌরাত্ম্য ব্যবহার করিয়া তাহার সহিত 
. রিহারাদি করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্ধন করিলেন। এই. লীলায় প্রীভগবান্‌ অনাসক্ত হুইয়াও কামাসক্তের 
তায় ব্যবহার করিয়া কামাসক্ত ব্যক্তিগণের দৈন্য এবং ব্রজরমণীগণও সর্বাসদৃগুণ পূর্ণ হইয়াও বাম্য বক্রতাদি 
ব্যবহারে জাগতিক রমণীগণের দৌরাত্ম্যের ইন্িত প্রদর্শন করিলেন ।. নি ন 
পরমহংসণিরোমণি শ্রীশুকদেব, শ্রীক্কষ্ণবিরহিণী_ ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্তানেষণ, শ্রীকষ্$পদচিহন দর্শন, 
প্রীরাধিকার পদচিহন দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্বের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন বিন্যাস দর্শনে 
্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিলাস .সম্তাবনা বর্ণনা করিয়া “রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ” প্রভৃতি শ্লোকে 
প্রীরাধিকার সহিত আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রমণ বর্ণনা করিলেন। তাহার পর “ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্য 
স্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ” প্রভৃতি অর্ধ শ্লোকে ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের অবস্থা বর্ণনা করিলেন 
যে-এই প্রকারে শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ বনে বনে রীকুষ্টান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং 
তাহার সহিত অন্ত কোনও রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্ভাবনা করিয়া তাহারই 
চি দর্শন এবং ততসমবন্ধে নানাকথা অলোচনা করিতে করিতে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ৷ 
এইভাবে শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের: কথা শেষ করিয়া ইহার পরেই “বাং গোগীমনয়ৎ কৃষ্ণো- 
বিহায়ান্তাঃ প্রিয়ো বনে” এই অর্দঞ্লোকে শ্রীকষ্$সহগামিনী ব্রজরমণীর (্রীরাধিকার) কথা আরম্ভ করা 
হইয়াছে। এই শ্লোকের ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় “সাচ মেনে তদাস্মানাং” প্রভৃতি পরবস্তিশ্লোকের অর্থ 
যেঃজনা করিবার জন্তই এই শ্লোকের অবতারণা । ্্রীকৃষ্ণ, অন্ঠান্ত সমস্ত ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া যে. পরমপ্রেয়ণী ব্রজরমণীকে নির্জন বনে লইয়া গিয়াছিলেন_” এই গ্লোকের ব্যাখ্যা পরবর্তী 
ল্লোকে যোজনা করিলে বাক্য সমাপ্তি হয় যে-সেই গোপী তখন সকল গোগী অপেক্ষা নিজেকেই 
অধিকতর সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলেন |. ( সাচ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোধিতাং )। 
যাহ! হউক, “ইত্যেবং দরশন্তান্তাশ্চেকর্গোপ্যে। বিচেতসঃ” এবং “যাং গেগীমনয়ৎ কৃষ্চো বিহায়ান্তাঃ ্্িযো বনে” 
এই ছুই শ্লোকাৰ্দ্ধের এীধরস্বামিপাদ কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই ৷ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্্যবর্ধ শ্্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও 
তাহার বৃহদ্ৈষ্ণবতোধণী টাকায় ইহার কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই। ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহার ক্রমসন্দর্ভ এবং 
বৃহৎ ক্রমসনর্ড টাকায় এই ছুই শ্লোকোর্দের কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু তিনি লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন_- 
“অন্েত্যেবমিতি পর্যার্দয়ং তেষামসন্মতং।  পূর্বার্দে সতি রেমে তরেত্যন্ত শুকোক্তিত্বাসফতে: 
উত্তরার্দে সতি “সাচেতি” মাত্রোথাপনাসঙ্গতেঃ1” “ইত্যেবং দশরন্তযস্তাঃ এই শ্লোকাদ্ধের শীধরদ্ামিপাদ 
কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া এই ছুই শ্লোকার্ধ তাহার সন্মত বলিয়া! মনে হয় না। “ইত্যেবং দশ যৃন্ত্যন্তাঃ” 
প্রভৃতি শ্লোকার্ছ৷ স্বীকার করিলে তাহার পূর্ববর্তী “রেমে তয় স্বাত্মবতঃ” প্রভৃতি শ্লোকটিকেও . গোপ- 
রূমণীগণের উক্তি বলিয়| স্বীকার করিতে হয়। “যাং গোগীমনয়ৎ কৃষ্*” প্রভৃতি শ্লোক. স্বীকার করিলে 
তাহার পরবর্তী “সাচ মেনে তদাত্মানং” প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যার _্রীকষ্ণ .অন্তান্ত সমস্ত গোগীগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে নিজ্জন বনে লইয়৷ গিয়াছিলেন সেই গোপী নিজেকে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী 
মনে করিলেন” এই মাত্র তাত্পব্য লাভ হয়। কিন্ত “রেমে তয়! স্বাত্মরতঃ” প্রভৃতি প্রীণ্তকদেববচনে সর্ব 
গোগীশ্রে্ঠা শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্যানুসন্ধানের পরই “সা চ মেনে তদাত্মানং” প্রভৃতি, শ্লোক, সন্নিবিষ্ট হইলে 
রী বাক্মরত এবং অথস্ডিত হইয়াও যে গোগীর সহিত রমণে রত হইলেন, সেই গোপী নিজেকে সর্বাপেক্ষা 
লৌভাগ্যবতী বণিয়া মনে করিল্নে”_ এই প্রকার, সঙ্গতি লাভ হয় এবং তাহাতে ব্যাখ্যাও অতি সরস, হয়|. 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ। ২১৫৭ 
“রেমেতয়া স্বাত্মরতঃ প্রভৃতি শ্লোকে আত্মারাম এবং অখণ্ডিত ভগবানের, যে গোঁপরমণীর (প্রীরাধিকার ) 
সহিত রমণের কথা জানা গিয়াছে, সে গোপরমণী যে সর্বজগতে অতুলনীয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । যাহার 
সহিত রমণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌ তাহার নিত্যসিদ্ধ আত্মারামতা পর্যন্ত তুচ্ছ করেন, তাঁহার প্রেম যে 
কত উচ্চ তাহা ধারণা করাই দুর্ঘট । যাহা হউক, রমণপ্রসঙ্গে প্রীভগবাঁনের নিকট বিবিধ গ্রেমব্যবহার এবং 
সমাদর পাইয়া “সা চ মেনে তদাস্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোধিতাং” সেই রমণী (প্রীরাধিকা ) তখন মনে করিলেন 
যে-গোপরমণীগণের মধ্যে আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ট এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। কেনন! শ্রীকুষ্ণ, সে 
সমস্ত গোপরমণীগণকে তাহার সঙ্গে বিলাসের জন্ত উৎসুক জানিয়াও তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া আমার 
গ্রীতিবিধানার্থ আমাকে নির্জন বনপ্রদেশে লইয়া আগিয়া নানাভাবে আমারই মনোরঞ্জন করিতেছেন । 
ইতঃপুর্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন বমুনাপুলিনে শতকোটি গোপরমণীগণ সহ মিলিত হইয়া নানাভাবে তাহাদের 
সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, (প্রীমন্তাগবত দশম স্বন্ধ ২৯ অধ্যায়ে “বাহুপ্রমারপরিরস্তকরালকোরু” প্রভৃতি 
শ্লোক দ্রষ্টব্য ) সে সময়েও এই গোপরমণী । প্রীরাধিক| ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানা 
ভাবে গ্রেমব্যবহার ও সমাদর পাইয়াছিলেন। কিন্ত সে সময়ে তাহার এতদৃশ সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ পার 
নাই ; প্রত্যুত সে সময়ে তাহার প্রেমদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের শতকোটি গোপীগণের সহিত সমব্যবহার ভাল 
লাগে নাই বলিয়া মানের উদ্রেক হইয়াছিল (সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা | রাধার কুটিলপ্রেম হইল 
বামতা॥  গ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং) তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন শতকোটি গোগীগণকে পরিত্যাগ করিয়া 
একমাত্র প্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তহিত হইলেন এবং নির্জন বনপ্রদেশে তাহার সহিত বিবিধ বিহার 
করিতে লাগিলেন, তখন তাহার মানের অবসান হইর! সৌভাগ্যগর্ক প্রকাশ পাইল। (সা চ মেনে তদাস্মানং 
বরিষ্ঠং সর্ববযোধিতাং)। ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য গোপরমণীগণেরও সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশের কথা পূর্বেই 


পাস 


 বর্িত হইরাছে। (এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্ল্মান| মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্ীনাং মানিভ্যোহভ্যধিকং ভুবি। 


দশমন্বন্ধ ২৯ অধ্যায় ) শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সমাদর লাভে শতকোটি ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ 
হইয়াছিল, তাদৃশ সমাদরে এই সর্বশরেষ্ঠা গোপরমণীর (শ্রীরাধিকার ) সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ ন! হইয়া তাহার 
মানেরই প্রকাশ হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে ফে-শতকোটি গোপরমণীর সৌভাগ্যগর্ধ প্রকাশের 
সহিত প্রীরাধিকার সৌভাগ্যগর্ক প্রকাশের বিশেষ তারতম্য আছে। একমাত্র প্রেমতারতম্য ব্যতীত ইহার 
আর কোনই কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীরাধিকার প্রেমের সর্ববশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে উজ্জবলনীলমণি 
গ্রন্থে উক্ত আছে-- 

সর্বভাবোদগমোল্লামী মাদনোইয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হলাদিনীসারে! রাধায়ামেব যঃ সদ! ॥ 

( উজ্জ্লনীলমণিঃ ) 

মাদন নামক মহাভাবে সর্বাবিধ ভাবেরই উল্লাস হইয়া থাকে এবং এই প্রেমই হলাদিনী শক্তির পরমদার 
বণিয়। শ্রেষ্ঠ হইভেও শ্রে্ঠতর। এই প্রেম একমাত্র পীরাধিকাতেই বিরাজিত। সুতরাং এই প্রেমে বে 
ভাবে শ্রী্ষ্মাধুধ্যের আস্বাদন হয়, তাহা আর কুত্রাপি সম্ভবপর হয় না! এই জের মি? শরীকৃষের 
স্বতঃসিদধ-আত্মারামতা পর্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায় এবং তিনি সর্ধতোভাবে এই প্রেমের পরমাধার অরাধার বশবৰ্তী 
হইয়া যান। শ্রীক্ষ্চবিরহিমী গোপরমনীগণ যখন বনে বনে শ্রীক্বষণান্েষণ করেন, তখন প্রন ও EL 
পদচিহবিস্তাস দেখিয়া প্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বিলাসের ইন্দিত পাইয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ 
কখনও ্রীরাধিকাকে স্বন্ধে বহন করিয়াছেন, কখনও তাহার জন্য পুপপচয়ন করিয়াছেন, কখনও সেই 
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২১৫৮ নর TONG | 


পা ২৩৫২৭ 


সমস্ত পুষ্প দ্বার! বিবিধ আভরণ প্রস্তুত করিয়া তাহ! দ্বার! তাহাকে সাজাইয়াছেন, কখনও বা তাহার 
কেশগ্রসাধন করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার বিবিধ বিলাসের কথা জান! যার। কিন্তু অন্তান্ত গোপরম্তীগণের 
সহিত আলিঙ্গন, করগ্রহণ, নর্শবচনপ্রয়োগ প্রভৃতি বিলাস ব্যতীত অন্ত কোনও বিলাসের কথাই জানা যায় না। 
তাহারা শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার বিলাসেই সৌভাগ্যগর্কা অনুভব করিরাছেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন 
শতকোটি গোঁপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রীরাধিক।নহ বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহাকে 
স্বন্ধে বহন, তাহার কেশ প্রসাধন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার প্রেমাধীনতার ব্যবহার করিলেন, তখন তাহার 
সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ হইল। এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবধধয শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার লঘুতোষণী টাকায় 
সমালোচন! করিয়াছেন_ ূ 
| তচ্চৈবং তাদৃশভাবে হিতাসাং দ্বিধা মানাবন্থ। সম্ভবতি। কা'ন্তেকক্ফুর রণে হর্ষ্যাদিপ্রচু রস্থায়িময়ী ৷ 
কথঞ্চিদন্তন্ষুরণে গর্কাদিপচুরস্থায়িম়ীতি। অতস্তম্ভা গাঢান্রাগপ্রাধান্েন তদেকস্ফ্‌ ভিময়ী বহুকালং ব্যাপ্য 
হর্ষাদি ময্যেব জাতা। সম্প্রতি কথঞ্চিৎ বাহে জাতে তু পরেতি ৷ ( লথুতোষণীটীক! ) 

রীরুষ্প্রেরণী ব্রজরমণীগণের এীকৃষ্ণের সহিত মিলন সময়ে দুই প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। 
তাহাদের চিত্তে যখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের তি থাকে তখন তাহাদের স্থায়িভাব-সখুদ্র ( শ্ৰীকৃষ্ণে মধুর রতিই 
শ্ৰীকৃষ্ণপ্রেয়ণীগণের স্থারিভাব) নিরন্তর হ্বত়্সমাকুল থাকে । কিন্ত যখন তাঁহাদের চিত্তে রক্ষণ 
্ুত্তির সঙ্গে অন্য কাহারও স্কুপ্তি হয়, তখন তাহাদের স্থারিভাবসধুদ্র গর্কাতরঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া. পড়ে। 
পরী গোপরম্ণীগণ সকলেই পরমপ্রেমবতী হইলেও প্রেমভারতম্য বশতঃ তাহাদের চিত্তে শরীকৃষ্ণ- 
্ুত্তিরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সেইজন্ত পরমপ্রেমবতী শ্ীরাধিকার চিত্ত যতক্ষণ গ্ৰীক্ব্চক্,ত্তি স্থায়ী হয়, 
অন্ত কোন গোপরম্ণীর হৃদয়ে ততক্ষণ স্থায়ী হয় না। প্রীক্ুষ্চ বখন যমুনাপুলিনে শতকোটি গোপরমনীগণের 
সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিবিধ বিলাসে রত হইয়াছিলেন, তখন সেই সাধারণবিলাসমাত্রেই 
শতকোটি গোপরমণীগণের চিত্ত প্রীরুফপ্ু্িতে পরিপূর্ণ হইয়। গিয়াছিল এবং কিছুক্ষণ পরেই বাহিত 
তাহাদের মনে হইয়াছিল যে, ত্রিজগতে আমাদের মত ভাগ্যবতী আর কেহই নাই। কিন্ত যযুনাপুলিনের 
সেই সাধারণ বিলাসে পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার চিত্ত শ্রীক্ষ্চস্ফ,ত্তিকে গ্রহণই করে নাই, প্রত্যুত .এীকৃষ্ণের 
শতকোটি গোপরমণীর সহিত সমব্যবহার দেখিয়! তাহার চিত্তে মানের উদর হয় এবং তিনি গোপীমওলী 
পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া যান। | | Te 

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমত! ৷ রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা। 

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি । তাহারে ন! দেখিয়! ইহা ব্যাকুল হৈল! হরি ॥ (শরীচৈতন্যচরিতামৃতং) 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধবিলাসরসাস্বাদনে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া যখন শতকোটি গোপরমণীহৃদয়ে 
্ীু্ফুত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্ত স্দর্ঠি হইল, তখনই তাঁহাদের স্থারিভাব (মধুররতি) সমুদ্রে গর্বতরদ 
প্রকাশ পাইল এবং তাহাদের তখন মনে হইল যে ত্রিজগতে আমাদের মত সৌভাগ্যবতী আর কেহই 
নাই। শ্রীরু্চ তখন শতকোটি গোপরম্ণীগণের সৌভাগ্য এবং সর্ধপ্রিরাবপীমুখ্যা শ্রীরাধিকার মানের উপশম 
করিবার জন্ত রাসমগুল হইতে অন্তহিত হইলেন । 

তাসাং তৎ মৌভগম্দং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ| গ্রশমায় গ্রসাদায় তীত্ৈবাস্তরধীয়ত ॥  (প্রীমন্তাগবতং) 

পূর্বে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা কথা আলোচনা হইয়াছে । সুতরাং এখানে আর তাহার 
পুনরুক্তি হইল না। শতকোটি গোপরদণীগণের সৌভাগ্যগর্ক এবং শ্রীরাধিকার মান দেখিয়া, রসিকের্জ” 
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১০ম স্বন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৫৯ 


চূড়ামণি শরীক দেখিলেন যে পর্বব এবং মানের উপশম ব্যতীত গোপরমণীগণের সহিত মিলনবিহারাদিতে 
কোনই রসাস্বাদন হইবে না। কাজেই তিনি একমাত্র মানিনী শ্রীরাধিকাকে লইয়। অন্তহিত হইলেন, 
এবং তাহাতে শতকোটি গোপরমণীর সৌভাগ্যগর্বব এবং শরীরাধিকার মানের অবসান হইল। শ্রীকুষ্ের অন্তর্ধানে 
শতকোটি গোপরমণীর হৃদয়ে প্রবল বিপহবঞ্ধি প্রঙ্জলিত হওয়ার তাহাতে তাহাদের সৌভাগ্যগর্ব 
ভন্মীভূত হইয়৷ গেল, এবং তাহারা শরীক্বঞ্চাম্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধিক! তখন শ্রীকুষ্টের সহিত বিবিধ 
বিলাসরসসাঁগরে নিমগ্ন ছিলেন বণিয়া তাহার এই বিরহবহ্ধি স্পর্শ হয় নাই। এই ভাবে দীর্ঘকাল 
্রীরুষ্ণের সহিত নির্জন বনে বিচিত্র বিলাসরসাস্বাদন করিতে করিতে যখন শ্রীরাধিকারও চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ 
তির সঙ্গে সঙ্গে অন্ত ্ষত্তির প্রকাশ পাইপ, তখন তীঁহারও সৌভাগ্যগর্কের উদয় হইল। “সাচ 
মেনে তদাত্মানং” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীরাধিকার সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশের কথা আলোচিত হইয়াছে! ইহাতে 
বক্তব্য এই যে__যমুনা পুলিনে শতকোটি গোপরম্তীগণের সহিত সাধারণ ভাবে বিলাসারন্ত মাত্রেই 
শতকোটি গোপরমণীগণের সৌভাগ্যগর্ক প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু পরম প্রেমবতী শ্রীর|ধিকার তখন 
সৌভাগ্যগর্ক প্রকাশ হয় নাই। কেননা ইহার প্রেম, শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেরূপ গ্রীতিব্যবহার ও সমাদরাদির 
আকাজ্ষ। করেন, তাহা শত কোট গোপরম্ণীসহ বিলাসের সধারণ ব্যবহার মাত্রেই সম্পন্ন হয় না। 
কাজেই শ্রীকুঞ্চ যখন শত কোটি গোপরমণীকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়| নির্জনে 
বিবিধবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তীহাকে স্কন্ধে করা, তাহার কেশপ্রসাধন, পুপ্পসজ্জা রচনা প্রভৃতি 
বিবিধ গ্রীতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন বিলাসরসে মগ্ন থাকিয়া! পরম 
প্রেমবতী শ্রীরাবিক!র শ্রীকুম্ষুততি-পরিভাবিত হৃদয়ে কথঞ্চিং অন্য রুপির উদ্‌গম হইল ও তাহাতে তাহারও 
সৌভাগ্যগর্কের সুচন! হইল। 

' শ্ৰীরাধিক। এবং শতকোটি গোপরমণীগণের অন্ত তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও বিশেষ তারতম্য 
দেখা যায়_্রীকৃষ্ণবিলাসরসে নিমগ্ন শতকোটি গোপরমণীগণের অন্ত স্ুত্তিতে মনে হইল যে_“ত্রিজগতে 
আমাদের মত সৌভাগ্যবতী আর কোন রমনীই নাই।” (আম্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোইভ্যধিকং 
ভুবি) কিন্তু পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার অন্ত ক্ষত্তিতে কেবলমাত্র গোঁগীগণের কথাই মনে আমিয়াছিল | 
“হিত্বা গোগীঃ কামযাঁনা মামসৌ ভজতে : প্রিরঃ” শতকোটি গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসের 
জন্য সমূত্জুক' হইলেও শ্রীরুষ্ণ আমারই গ্রীতিবিধান করিবার জন্য তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র 
আমাকে লইয়াই এই নির্জন বনে বিবিধ বিহার করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে__মামার প্রীতিবিধানের 
জন শ্রীক্ষ্চ আমাকে স্বন্ধে বহন করিয়াছেন, এবং আমার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন, স্বহন্ডে কুমুমচনন করিয়! 
তাহাদ্বার! বিবিধ আভরণ প্রস্তুত করিয়৷ আমাকে সাজাইয়া দিয়াছেন । এই প্রকার কতভাবে যে আমার 
প্রীতিবিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। স্থৃতরাং শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে 
আমার মত সৌভাগ্যবতী আর কেহই নাই। এইরূপে বখন পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণশ্ষ,ত্তিময় চিত্তে 
কথঞ্চিং বাহক হইয়া বনমধ্যে শীক্ব্পরিত্যক্ত গোগীমণ্ডলীর শ্দত্তি হইল, তখন তাহার স্বমৌভাগ্যমননে 
অন্তহেলন রূপ গর্কের প্রকাশ হইল । তাহার এ গর্ব প্রাকৃতজীবের দেহধনজনাদির অভিমানের মত বহিমুখতার 
উপসর্গ বিশেষ নহে, এ গর্ব তাহার প্রীকক্প্রেমেরই পূর্ণ পরিণতি এবং প্রীক্বষ্ণে মধুর রতিরূপ স্থায়িভাব- 
সমুদ্রেরই তরঙ্গ বিশেষ । এই সমস্ত গর্বাদি রসশান্সে সঞ্চারিভাব নামে অভিহিত 

সৌভাগ্যরপতারুণ্যগুণনর্কোতমাশ্রয়ঃ। ইঞ্লাভািনা চা্াহেলনং সর্ব ঈধ্যতে॥ (উজ্জলনীলমাণঃ ) 
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শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানাবিধ প্রেম ব্যবহার এবং সমাদর পাইয়া পরম. প্রেমবতী শ্রীরারধিকার মনে হইল 
যে শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে কেহই এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই যে-শ্রীকুষ্চ আমাকে 
স্বন্ধে বহন এবং নানাবিধ পুষ্পদজ্জায় সুশোভিত করিয়া আমার মানবদ্ধন করিয়াছেন। অতএব শত 
কোটি গোপরমণীগণের মধ্যে একমাত্র আমার সৌভাগ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ । এইরূপে নিজ সৌভা গ্যদৃষ্টিতেই শ্ররাধিকার 
'প্রেমসমুদ্রে গর্বের তরঙ্গ প্রকাশ পাইল। তখন তিনি গর্ধভারাক্রান্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ 
দুরবত্তি স্থানে গমন করিলেন এবং চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান হইয়| মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন 

“যন্যহং ন চলামি তদারমপি ন চলিয্যতি তাবতা সৰ্ব্বা অপি মিলিয্যন্তীতি” ( বৃহৎক্রমসন্দর্ভটকা ) 

আমি যদি এখান হইতে স্থানান্তরে না বাই, তাহা হইলে শ্রীকুষ্ণও স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না! 
এইভাবে কিছুক্ষণ বিলম্ব করিলে প্রীকুষ্ণপরিত্যক্তা সমস্ত গোপরম্ণীগণই এখানে আসিয়া আমাদের সহিত 
মিলিত হইতে পারিবে । | 

আননদবুন্দাবনচস্পুগরস্থেও শ্রীরাধিকার এই প্রকার মনোভাবই বর্ণিত আছে__ 
অধ সা পরমকোমলহ্বদয়! হৃদয়ালুন।মগ্রণীঃ জুভগানাং সুভগানাং স্থচিরহুরাপতাক! পতাকেব কেবলমাস্ম- 
নিষ্রাবত নিষ্ঠয়ারতমানসা বিচারয়ামাস-_ 

ময্যেকস্তামতিশয় রতিঃ প্রাণনাথে৷ মদাল্য সত! বি.চ্ছদাদহহ 

তক্মারাম্যং কিমপি করবৈ যেন নেতে। বিদূরং গচ্ছেদেষক্রম 


দখতে হা কথং প্রাণ্যোগং | 
ত ইহতান্তা “পর্ব মিপত্তি ॥ 
( আনন্দবুন্দাবনচন্পুঃ) 
অনস্তর সেই পরমকোমলহৃদয়া সহৃদয়াশিরোমনি পরম সৌভাগ্যবতীগণেরও সুদুর্লভা প্রীরাধিকা 
কেবলমাত্র তাহারই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রমণে সন্ষ্ট হইতে না পারিয়া মনে মনে বিচার করিলেন বে_ আমাদের 
“বল্লভ শ্রী ক 
প্রাণবন্নভ শক্য একমাত্র আমাকেই অতিশয় প্রীতি করেন বলিয়া আমারই সঙ্গে রমণে রত জন 
য়! তাহার বিচ্ছেদে আমার ললিতা বিশাখাদি সখীবর্গ না জানি কেমন করিয়| প্রাণ ধারণ করিতেছে! 
অতএব আমি এখন কোনও প্রকারে বাম্য অবলম্বন করিয়| এই স্থানেই অপেক্ষা করি, তাহ! হইলে রীকৃ্ণও 
আমাকে ছাড়িয়| অন্তত্র যাইতে পারিবেন ন! এবং সেই অবসরে আমার সখীগণও এখানে আসিয়া আমাদের 
সঙ্গে মিলিত হইবে । 
টাকাকার শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাতূষণ, তাহার বৈষ্ণবানন্দিনী টীকায় ্রীরাধিকার মনোভাব সমন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন = 
সর্কমৎসখ্যো বিনা আবাভ্যাং সন্তপ্থাঃ বি্বন্তে। মদ্বিপক্ষাশ্চতটব্বপক্ষাণ্চ কৃষ্ণং বিনা । তন্মাৎ্ময়ি মৎ- 
প্রিয়েচ রক্ষতাদোষহভ্যুদিতঃ। তৎ পরিহারায় ময়া কিঞ্চিন্বাম্যমাচরণীয়ং। যেনৈষ প্রিয়োমন্মনোগতাভিজ্রন্তদদ্রত- 
I ন: পরী মিলেযুর্যেনো ভয়োরবয়ে! স্তদ্দোষশ্ঠ নিবর্তেত, মদধিষ্টিতা রাসক্রীড়াচ 
তা ( বৈষ্ণবানন্দিনীটীকা ) 
i শ্ৰীকৃষ্ণে সহিত নির্জন বনে বিবিধ বিলাসনসে মত্ত থাকিয়া যখন নিলা যা 
তাহার লপিতা বিশাখাদি সখীবর্গ এবং বিপক্ষ, তটগ্থপঞ্ষা ও সুহৃৎপক্ষ। গোপরমণীর বসল ন 
বা বলনা শ্রীক্ণস্ষ তি ছিল তখন তাঁহার প্রীকুষ্চ ব্যতীত আর কোন 
কথাই মনে পড়ে নাই) এবং তাহাতে তীহার প্রথমতঃ মনে হল বীর লামা ্কাপে 
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ভালবাসেন বলিয়া . সমস্ত গোগীগণকে পরিত্যাগ করিয়। কেবলমাত্র আমাকে লইয়া নিৰ্জ্জন বনে 
বিবিধ বিহার করিতেছেন” এইপ্রকার নিজ সৌভাগ্য মননে শ্রীরারিকার প্রেমসমুদ্রে গর্বতরদ্দের আবির্ভাব 
হইল এবং কিয়দ্দ্র অগ্রসর হইয়া কোনও উচ্চন্থানে দীড়াইলেন এবং চতুর্দিকে দৃষ্টির্চার করিতে করিতে 
স্বাভাবিক করুণার্্রচিত্তে ভাবনা করিলেন বে_হার! আমার ললিত! বিশাখাদি সবীবর্গ ক্ষণকালও আমাদের 
না দেখিয়া থাকিতে পারে না। এতক্ষণ আমাদের না দেখিয়া না জানি তাহারা কতই বিরহসন্তাপ ভোগ 
করিতেছে। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি আমার বিপক্ষাগণ এবং শ্যামল! প্রতৃতি সুম্বৎপক্ষ এবং অন্তান্ত তটস্থাগণ আমার 
জন্য দুঃখিত না হইলেও তাহারা শ্রীকষ্চবির/হ মর্মান্তিক যন্ত্র ভোগ করিতেছে সন্দেহ নাই। তাহাদের 
ছাড়িয়া এই নির্জন বনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিশ্িন্তবিলাসরসে মগ্ন থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ও আমার রক্ষতাদোধ 
অপরিহরণীয়। এই দোষ পরিহারের জন্ত. আমার একটু বাঁমতা অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তত্র না 
গিয়া এখানেই দীড়াইয়া থাকা উচিত। তাহাতে শ্ৰীক আমার মনোভাব বুঝিতে পারিরা তাহা পুরণ 
করিতে চেষ্টা করিবেন এবং সেই অবসরে আমার সখীবর্গ ও অন্তান্ত গোপীবর্গ সকলেই এখানে আনিয়া 
মিলিত হইবে ও তাহাতে আমাদের সর্ধবিধ দোষ পরিহার হইবে। বিশেষতঃ আমি যে রাসক্রীড়া করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি তাহাও সমস্ত গোগীগণের আগমনে সিদ্ধ হইবে! ৃ 

ইতঃপূর্কো বখন শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন এবং বিবিধ বিহারে 
মত্ত ছিলেন, তখন তিনি প্রীক্্চস্ফ,ত্তিতে এমনই তন্ময় ও অয্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন যে-তখন আর 
তাহার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জগতে আছে কিন! তাহারও ধারণা ছিল না। এই ভাবে দীর্ঘকাল 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাভাবে বিহার করিতে করিতে যখন তাঁহার কথঞ্চিৎ বাহন্ষ,ত্তি হইল, তখনই তাহার 
ললিত! বিশাখাদি সখীবর্গ এবং অন্তান্ত গোপীবর্গে কথ! মনে পড়িল। শ্রীকুষ্চের সহিত যমুনাপুলিনে 
বিহাররতা শতকোটি গোপরমণীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃৎ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেই তাহাদের বাহন্ধ_ত্তি হইয়াছিল। 
কিন্ত শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনবিহার করিতে করিতেই বাহন্ষত্তি হইয়াছিল । শতকোটি গোপরমণী- 
গণের বাহক্ষ,ঠিঁতে ত্রিজগতের সমস্ত রমণীর কথা মনে হইয়াছিল, সেজন্য তাহাদের সৌভাগ্যগর্ববশতঃ ধারণা 
হইয়াছিল যে-_ত্রিজগতে আমাদের মত সৌভাগ্যবতী আর কেহই নাই। কেনন| একমাত্র. আমর! ব্যতীত 
আর কোন রম্ণীরই এমন সৌভাগ্যলাভ হয় নাই যে, তাহারা নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস- 
রসাস্বাদন করিতে পারে ।” কিন্ত শ্রীরাধিকার বাহ্‌ক্ষুষ্ঠিতে কেবলমাত্র শ্রীকুষ্ঃপ্রেয়ণী গোপরমণী ব্যতীত আর 
কাহারও কথা মনে পড়ে নাই। সেজন্য তাঁহার মনে হইয়াছিল যে-“হিত্বা গোগীঃ কামযানা মামসৌ 
ভজতে প্রিয়» সকল গোপীই শ্রীরুষ্চকে চায় কিন্তু প্রীরুষ্চ আমি ব্যতীত আর কাহাকেও চান না। 
সেইজন্য তিনি সকল গোগীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই গ্রীতিবিধানার্থ বনে বনে আমারই 
সহিত বিবিধ বিলাস করিতেছেন। অতএব শতকোটি গোপরমণীগণের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালিনী 
আর কেহই নাই। ্‌ 

যাহা হউক, এই প্রকার প্রেমোচ্ছাসবশতঃ সৌভাগ্যগর্ববতী শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বনে 
বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কিছু দূরবর্তী স্থানে গিয়া গর্ববিজড়িত স্বরে তাহার প্রাণ- 
ব্ভ শ্রীক্ষ্চকে বলিলেন-“ন পারয়েইহং চলিতুং” “আমি আর চলিতে পারিতেছি না”। শ্রীরধিকার এই 
কথায় শ্রীক্ঞ্চ মনে করিলেন যে__বোধ হয় বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াই প্রীরাধিকা এইরূপ বলিতেছেন, 
পজ্ধ্য তিনি শ্রীরাধিকাকে বলিলেন এন্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বিলম করা আমাদের পক্ষে 
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২১৬২ শ্রীমন্তাগবতমৃ। 


টি) কেননা আমার বাহাদের বনুনাপুলিনে পরিত্যাগ করিয়৷ আসিয়াছি, সে সমস্ত গোগীগণ 
নিশ্চয়ই বনে বনে আমাদের অন্বেষণ করিতেছে। তাহার! যদি এখানে আসিয়া পড়ে, তাহ! হইলে আমাদের 
নির্নবিহারে বাধা পড়িয়া বইবে। অতএব চল, আমরা নিকটস্থ কোনও নিভৃত নিবুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
সেখানে পুপ্পশয্যায় বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা করি, কিংবা তোমার বদি ইচ্ছ। হয় তাহ! হইলে কোনও নিভৃত 
কুহ্ুম কাননে প্রবেশ করিয়া সেখানকার কুস্থম দ্বারা তোমাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়৷ দেই। এই 
কথ। শুনিয়া স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধিকা গর্বভরে বলিলেন “নয় মাং যত্র তে মনঃ” তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই 
স্থানেই আমাকে লইয়া বাও। আমি বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াছি, স্থতরাং আমার আর চলিবার শক্তি 
নাই। তুমি ইতঃপূৰ্কো যেমন আমাকে কণ্টকাকীর্ণ বনভূমিতে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আপিয়াছিলে এখনও 
আমাকে সেইভাবেই লইয়! চল। 

ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছিল যে-শ্রীক্ষ্টবিরহিণী ব্রজরমণীগণ বনে বনে শ্রীকুষ্টান্বেণ করিতে 
করিতে শ্রীুষ্ণের পদচিহ্ন এবং তাহার পাশে পাশে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিয়া এবং স্থানে স্থানে ভ্রষ্টকুস্থম 
এবং ছিন্নকেশাদি দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহগামিনী পরমপ্রিয়! ব্রজরমণীকে কখনও স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, 
কখনও বা তাহাকে পুণ্পাভরণে সজ্জিত করিয়াছেন, কখনও ব| তাহার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন ইত্যাদি 
বহুবিধ বিলানের ধারণ! করিয়াছেন এবং পরস্পর তাহা বলাবলি করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় 
যে_ শ্রীরাধিকা স্বাধীনভর্তৃবকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই সমস্ত বিলাস করিয়াছেন। উজ্বলনীলমণি গ্রন্থে 
স্বাধীনভর্ভুক! নায়িকার লক্ষণ জানা যার যে 

ৃ স্বায়ত্তাসন্নদয়িত| ভবেৎ স্বাধীনভর্তকা। . ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 

যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়! নায়ক সর্বদাই তাহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য নিকটস্থ থাকেন, সেই 
নায়িকাকে স্বাধীনভঙ্ুক! বল| হয় । ইহারই দৃষ্টান্তরূপে উ্গলনীপমণি গ্রন্থে প্রদর্শিত আছে - ৃ 

মুদকুরবং পত্রাঙ্কুরমনুপমং গীতকুচয়োঃ শ্রতিদ্ন্দে গন্ধান্বতমধূপমিন্দীবর বুগং। 

সখেলং ধন্সিললোপরি চ কমলং কোমলমসৌ নিরাবাধাং রাধাং রময়তি চিরং কেশিমথনঃ ॥ 

( উজ্জ্লনীলমণিঃ) 

বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন__-কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরমানন্দে নিরুপম পত্রান্ধুর 
রচনা করিলেন, ছুই কর্ণে ছুইটি নীলপন্ম অর্পণ করিলেন, তাহার গন্ধে ভ্রমরকূল আকৃষ্ট হইতে লাগিল 
এবং তাহার. কেশপাশে সুকোমল কমলমালা বেষ্টন করিলেন-- এইভাবে শ্রীরাধিকার সহিত অবাধে বহুতর 
বিলাস করিতে লাগিলেন | 

এই লীলাতেও শ্রীরুষ্ণ, শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন এবং তাঁহার কেশপ্রসাধন, তাহাতে 
বেণীরচন! ও মল্লিকা মালা দ্বারা তাহার শোভাবর্ধন প্রভৃতি বিবিধ বিলাস করিয়াছেন, সুতরাং এই লীলায় 
শ্রীরাধিকার স্বাধীনভর্তুক! ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছিল । 

স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার গর্ববচন এবং সগর্বব্যবহার নায়কের পক্ষে বড়ই স্থখাবহ হইয়া থাকে। কাজেই 
শ্রীরাধিকা যে-্রীকুষ্ণকে বলিলেন--“ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ” আমি আর চলিতে পারিতেছি 
না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাও” শ্রীরাধিকার এই গর্ববচন প্রীকুষ্ণের বড়ই 
প্রীতিপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই৷ ৃ ৰ 

যোহ্্মুখে দুর্বাদঃ প্রিয়তমবদনে স এব পরিহাসঃ। ইতরেন্ধনজোধুমঃ সোহগুরুসত্তবো ধূপঃ ॥ (প্রাচীন শ্লোক) 
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সাধারণ লোকের মুখে উচ্চারিত হইলে যে কথা অত্যন্ত কট,ক্তি বলিয়া মনে হয়, সেই কথাই যদি কোন 
প্রিয়তম ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয় তাহ! হইলে তাহাকে পরিহাস বণিয়া মনে হয় এবং শ্রবণে পরমানন। হয় । 
জগতে দেখা যার যে সাধারণ কা্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহার ধূম কাহারও গ্রীতিপ্রদ হয় না, কিন্তু অগুরুকা্টে 
অগ্নি সংযোগ করিলে তাহার ধূম, ধুপরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহা সকলেরই নিরতিশয় গ্রীতিগদ 
হইয়া থাকে৷ 

শ্রীরাধিকা ঘে-__গর্বববিজড়িত স্বরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন “ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ” 
ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর পরমানন্দরসে আপ্লুত হইয়া গেল। কেননা স্বাধীনভর্তুকা নায়িকার গর্ধবচন 
. দক্ষিণ নায়কের পক্ষে বড়ই মধুর ৷ ৰ 

শ্রীরাধিকার “নয় মাং ষত্র তে মনঃ” এই বাক্যের মধ্যে কিছু বাক্রোক্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া! যার-_ 

“মাং নয়েতি কক নেয্োেং যত্রতে মনঃ, তে তব মনঃ যত্র যাত্বিত্যর্থ। মনস্ততব বিরহিতাস্থতাস্বেব, 
ময়িতু তব শ্রীবিগ্রহএবেতিবক্রোক্তিঃ। অতন্তত্রৈব নয় কিমেতেন নির্শমব্যাপারেণ ব্যবহারেণেতি বহির্বাম্য 
প্রকাশঃ!” ৃ [ও ._ (বৃহতক্রমসন্দর্টাকা ) 

স্বাধীনভর্তৃকা ভাবে গর্ববতী শ্রীরাধিকা যখন তাহার প্রেমাধীন দক্ষিণনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন 
“আমি আর চলিতে পারিতেছি না) তুমি আমাকে (স্কন্ধে করিয়]) লইয়া যাঁও” তখন শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত 
ভঙ্গিতে জিজ্ঞাস! করিলেন “তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব?” তনুত্তরে শ্রীরাধিক! বলিলেন “যত্রতে মনঃ” 
তোমার মন যেখানে যায় সেইখানেই আমাকে লইয়া যাও। শ্রীরাধিকার এই বক্রোক্তিভ্দিতে 
জানা যায় যে-_-তিনি প্রীকষ্ণকে বপিলেন-_আমার নিকট তোমার কেবলমাত্র দেহই আছে; কিন্ত 
তোমার মন সেই বিরহিণী গোঁপরমপ্ীগণের নিকটেই বাধা। অতএব আমাকে তাহাদের নিকটই 
লইয়া চল। তাহাদের সহিত বৃথা. নির্দমব্যবহারের প্রয়োজন কি? এইভাবে শ্রীরাধিকার বাহ্বাম্য 
. প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। 

শ্রীরাধিকার গর্ব, নর্ম্ম ও বাম্যবিজড়িতবচন শ্রবণে রসিকেন্ত্রুড়ামণি শ্রীক্রষ্ও তাহাকে নর্ম্ম ও . 
সহান্ুভূতিহ্চক মধুর স্বরে বলিলেন-_“্বন্ধমারুহতাং” যদি তোমার বনভ্রমণে পরিশ্রম হইয়া থাকে 
তাহা হইলে আমার স্কন্ধে অরোহণ কর। (“্বন্বঃ প্রকাণ্ড কায়েচ বাহুমূল সমূহয়োঃ” এই বিশ্বপ্রকাশ 
বচনে জানা যায় যে-_বৃক্ষকাও, কায়, বাহুমূল এবং সমৃহার্থে স্বন্ধশন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সুতরাং 
রী যে শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন তাহাতে তাঁহার কায়ে অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে 
আরোহণ করিতে বলিবারও নিগুঢ় ভঙ্গি আছে |) যাহা হউক, রসিকেন্্রচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকাকে 
্বন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন তাহাতে তাহার গুঢ় অভিসন্ধি এই যে__দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে নির্জ্জনবনে 
বিচরণ ও বিবিধবিলাসরসাশ্থাদন করিয়া পরমাপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা এতই আন্মহারা হইয়া গিয়াছেন যে 
স্থনারিকাগণের স্বাভাবিক বাম্য বিসর্জন দিয়া তিনি এখন ' দাক্ষিণ্য অবলম্বন করিয়াছেন! সেইজন্য 
আমি তাহাকে লইয়া নিভৃতনিকুঞ্জে গমনের বাসনা জানাইলেও তিনি তাহাতে বাম্য প্রকাশ না করিয়া 
স্পষ্টই আমাকে বলিলেন “নয় মাং যত্র তে মনঃ” (তোমার যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই লইয়৷ যাও ৷) 
সুনায়িকাগণ কখনও .নায়কের এই প্রকার বিলাম বাসনায় স্পষ্ট ভাষায় সম্মতি প্রদান করেন না! বাম্য' 
ঘশতঃ অসন্মতি প্রকাশ এবং লজ্জায় সঙ্কুচিত থাকাই স্থনায়িকাগণের স্বাভাবিক ব্যবহার। কিন্ত সুনায়িকা» 
শিরোমণি শ্্রীরাধিকা আমার সঙ্গে বিবিধ বিলাসরসে আত্মহারা হইয়া নিজ স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছেন। 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50981070001 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২১৬৪ শ্রীমদ্তাগবতমৃ। 
এ সময়ে tr যদি সুনায়কের স্বভাবান্ুসরণ করিয়া সত্তৃক্ত-নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন 


করি, তাহা হইলে আমাদের বিলাসরসান্বাদনে বাধ! পড়িয়া যাইবে । কেনন! নায়ক ও নারিক1 উভয়েই 
যদি দাক্ষিণ্যভাবাপন্ন কিংবা বাম্যভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে পরম্পরের মিলনরসাস্বাদনে ব্যাঘাত হয়। 
নায়ক ও নায়িকা যদি দাক্ষিণ্য ও বাম্য বশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হন, তাহ! হইলেই মিলনের 
প্রত রসাস্বাদন হয়। অতএব শ্রীরাধিকা যেমন তাহার স্বাভাবিক বাম্য বিসর্জন দিয়া দাক্ষিণ্য অবলম্বন 
করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ আমার স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য বিসৰ্জ্জন দিয় বাম্য অবলম্বন করিব এবং তাহাতে 
আমাদের পরিপূর্ণরূপে মিলনরসাস্বাদন হইবে। 

বিশেষতঃ পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার আমার সহিত মিলনরসমত্ততা৷ এবং আমার বিরহজনিত তীব্র 
সন্তাপ এই উভয় অবস্থাই আমার দেখিতে ইচ্ছা ছিল এবং অন্তান্ত সমস্ত গোপীবর্গকে দেখাইতে ইচ্ছা ছিল। 
তাহার মধ্যে আমার সহিত মিলনে শ্রীরাধিকার যে পরমানির্বচনীয় রসমত্ততার আবির্ভাব হয় তাহা 
আমি এতক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম। অন্ান্ত গোগীবর্গ ইহা সাক্ষাৎ না করিলেও অনুমানে শ্রীরাধিকার 
অনন্তসাধারণ সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিরহে পরম প্রেমবতী 
শ্রীরাধিকার কি যে পরমানির্বচনীয় দশার প্রকাশ হয়, তাহা আমিও জানি না কিংবা অন্ঠান্তট কোনও 
গেপরমতীরই তাহার ধারণা নাই। যদিও এখন শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্তান্ত সমস্ত গোপরমণীই আমার বিরহে 
ব্যাকুল হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে, তথাপি তাহাদের বিরহছ্ঃখ পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার 
বিরহদুঃখের সহিত তুলনায় অতীব অকিঞ্চিংকর হইবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। দীপশিখায় 
অন্গদাহ হইলে তাহ মহাবাড়বানলের তীব্র জালার তুলনায় যে অতি তুচ্ছ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ 
নাই। শ্রীরাধিকার সহিত নির্জন বিলাস বাসনায় আমি যে সমস্ত ব্রজরমণীগণকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়৷ 
আসিয়াছি, তাহারা আমার বিরহছুঃখে সন্তপ্তা হইয়া বনে বনে আমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন 
আমার বিরহবাড়বানলদগ্ধা পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার অনির্বচনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাহাদের 
আর নিজ নিজ বিরহ দশার তুচ্ছ অনুভূতির ধারণাই থাকিবে না এবং সকলেই একমত হইয়া শ্রীরাধিকার 
সহিত মিলিত হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে । তখন আমি যথাসময়ে সকলের সহিত 
মিলিত হইয়া রাসনৃত্য রসাস্বাদন করিব। পরিত্যক্তা ব্রজরমণীগণ যদি শ্রীরাধিকার বিরহাদশা প্রত্যক্ষ ন! 
করিয়া কেবলমাত্র আমার সহিত শ্রীরাধিকার মিলনানন্দ উপভোগেরই ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে 
তাহাদের চিত্তে কখনই সন্তোষ কিংব| আনন্দ হইবে না। কজেই তাহাদের সহিত রাসনৃত্যরসাস্বাদন করাও 
সম্ভবপর হইবেনা। অতএব আমি যদি এখন দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ করিয়া বাম্যভাবালম্বন করি এবং 
শ্রীরাধিকার “নয়মাং যত্র তে মনঃ” ( তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে লইয়া যাও ) এই সম্মতি অনুসারে 
তাহাকে নিভৃত নিকুঞ্জে লইয়া না গিয়া কোনও ক্রমে আমি অন্তত্র চলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার 
নানাপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই কথা মনে করিয়া স্বজনপ্রেমবিবর্ধনচতুর রসিকেন্দরচুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ 
পরমপ্রেমবতী, মিলনানন্দে আত্মহারা শ্রীরাধিক1কে বলিলেন--প্ৰদ্ধ আরুহতাং” ॥ 

পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিভৃত নিকুঞ্জে বিহার- 
রসাম্বাদন করিবার বাসনা বলবতী হইলে তিনি ্রীরার্ধিকাকে লইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে যাইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে শ্রীরাধিকার স্তায় স্থনায়িকা যে তাহাতে “নয় মাং যত্র তে মনঃ” বলিয়া দাক্ষিণ্যময় 
সম্মতি প্রদান করিলেন; তাহাতে তাহার মনোভাব এই যে--প্রীকষ্ণের মনোগত ভাব বুঝিয়া 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৬৫ 
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তিনি মনে করিলেন যে-_শ্রীক্বষ্ণের সহিত বনে বনে বিচরণ করিয়! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণও 
যদি আমার সহিত এইভাবে সারা রাত্রি বনে বনে বিচরণ করেন, তাহা! হইলে জাগরণে এবং পথশ্রমে তাহারও 
দৈহ অসুস্থ হইতে পারে৷ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বদি আমাকে লইয়| নিভৃত নিকুঞ্জে প্রবেশ করেন তাহা হইলে 
ভালই হইবে, আমরা দুইজনে সেখানে পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইব এবং তাহাতে আমাদের 
দুইজনেরই বনভ্রমণশ্রান্তি দূর হইবে । এই কথা মনে করিয়া শ্রীরাধিকা, শ্রীকুষ্ণকে বলিয়াছেন-“নয় মাং যত্র তে 

মন+” ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ভরীরাধিকার এই দাক্ষিণ্যভাবকে রযাবহ হইবে ন! মনে করিয়া বাম্যভাব প্রকাশের সঙ্কল্প 
করিয়! বলিয়াছেন -“স্বন্ধ আরুহ্তাং”। 

এইভাবে শ্রীরাধিকাকে স্বন্ধে আরোহণ করিতে বলিয়া স্বজন-প্রেমবিবর্্ধনচতুর শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত 
হইলেন। টীকাকার শ্রীধরস্থামিপাদ বলিয়াছেন-_“তন্তাং স্বন্ধারোহণোগ্যতায়াং অস্তহিত ইত্যর্থঃ।” শ্রীরাধিকা 
যখন গ্রীরুষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্ধত হইলেন, তখন চতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, সে স্থান হইতে অন্তহিত 
হইলেন । কিন্ত ইহাতে কিভাবে শ্রীরাধিকা, শ্রীরুষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্ধত হইলেন এবং সেই সময়ে 
শ্রীক্ণ, কিভাবে তীহার স্বন্ধে আরোহণ করিতে উদ্ধত! শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়! গেলেন তাহা ধারণা 
করা কঠিন হইয়া পড়ে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্্য শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর টীকা সমালোচনায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দানগ্রক।র এবং 
শ্রীরাধিকার প্রেমপরিণতি সম্বন্ধে যাহা ধারণা হয় তাহা জগতে অতুলনীয় 
দ্বন্ধ আরুহ্তামিত্যুক্তেঃ গ্রেমৌৎকণ্ঠক্ৃতেন বৈচিত্তেন পুরোবর্তমানন্তাপি কৃষ্ণন্ত তয়ানবলোকনাদন্তর্দধে- 
কৃষ্ণ ইত্যুক্তং। বস্ততত্ত কৌতুকাদেব স তত্র তুষ্টীং স্থিতঃ। ততঃ প্রেমবৈচিত্যভাজস্তস্তা অনুতাপঃ, তথান্! গোপী: 
সন্নিহিত দৃষ্টা কৃষ্ণেনাস্তহিতমেবেতি জ্ঞেয়ং ৷” 
(শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত বৃহদ্ৈষ্ণবতোষণী টাক ) 
্্ীকষ্চ যখন গ্রীরাধিকাকে স্বন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন -তখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেমসিন্ধ 
উচ্ছলিত হইয়া নানাবিধ অভিনব ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইল এবং তাহাতে তিনি এমন আত্মহারা হইয়! গেলেন 
যে--তিনি আর সন্মুখস্থ শরীকৃষ্চকেও দেখিতে পাইলেন না। উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি রসশান্তে এই প্রকার ভাব 
“প্রেমবৈচিত্তয” নামে অভিহিত । 
পিয়ন্ত সন্িকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্যস্বভাবতঃ | যা! বিশ্লেষধিযান্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্যমুচ্যতে ॥ (উজ্জলনীলমণিঃ) 
প্রিয়ব্যক্তির নিকটে থাকিয়াও যদি গাঢ় অন্রাগবশতঃ বিরহম্ফুত্তি হয় এবং তজ্জন্ত নানাবিধ বিরহবিকার 
প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই ভাববিশেষকে প্রেমবৈচিত্ত বলা হয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য শ্রীপাদ জীব- 
গোস্বামী «প্রেমবৈচিন্য” শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন-_+প্রেয়! যদ্বৈচিত্তাং চিত্তন্তান্তথ! ভাবস্তন্ময়ত্বাত্তদেবোচ্যত 
ইত্যর্থঃ॥৮ প্রেমবশতঃ চিত্তের অন্যথা ভাব ( মিলনেও বিরহক্ফুত্তি ) হয় বলিয়া এই অবস্থাবিশেষকে “প্রেমবৈচিত্তা” 
বল! হয়। 
পাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী “ঞ্রেমবৈচিত্তের” সমালোচনা গ্রস্ে বলিয়াছেন-“প্রেমোৎকর্ষোৎুরাগঃ স্থায়ী; চ 
তৃষ্ণাতিপ্রাবল্যমূলক এব মুহুরন্ভৃতগ্তাপি বস্তুনোংনম্ুভূতত্বভাণসমর্পকো ভবেৎ। যা ক 
বিপ্রো ভোজরিত্বোচ্যতে ব্রন! সুষ্ঠু ভুক্তং ভবতেতি, ততন্তেন প্রত্যুচ্যতে ন 6 ভুক্তমিতি এ 
যত্ৰ সতি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎশঙ্দনুভবতোহপি জনন্ত বুদ্ধিবৃত্তেরপি তথা লোপঃ স্তাৎ, যথ। গ্রীকবৃষ্ণং নানুভবামীতি প্রত্যয়ঃ 
স্াৎ। বথা সন্নিপাতবতো জনন্ত প্রতিক্ষণং জলং পিবতোহপি হা হা মাং জলং পায়যেত্যু্তিঃ। অত্রেয়ং যুক্তি 
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২১৬৬ ভ্রমদ্ভাগবতম্‌ । 


না ETT TTR GL EMMA 
অন্তরাগে কচিগ্ুদ্ধিবৃতেন্তথা স্বন্মত্বং স্তাৎ যথা শ্রীকৃষ্ণং তদীয়গুণগণমাধুর্যঞ্চ যুগপন্ন বিষয়ীকরোতি। যতঃ 
প্ৰীকব্ণানুভবে তদীয়গুণাগ্ঘননূভবঃ। তদীয় গুণাগ্তন্থভবে তদননুভবঃ। যথা কাচিদতিস্থগ্মা। সুচীবন্স্তাঁবতি- 
হুন্মমপ্যেকমেবস্থত্রং বিধ্যতি নতু সবত্রদ্য়স্ধিমিতি, তথৈব সম্তোগাখ্যে রসে কাঁস্তোহয়ং মাং সভুক্তে বন্ত জুরত- 
লাম্প্যবাক্চাতু্য্যগীতবান্বনৃত্যাদয়ো গুণা অপারা ইতি গুণেষু প্রতি্ঠায়াং বুদ্ধিবৃত্তৌ ক্ষণান্তরে চ যন্ত গুণা ঈদৃশাঃ স 
ক ইতি গুণানপি ত্যক্বা তনমারগণে প্রবিষ্টা বিরহমেবানুভাবয়ন্তী পুরঃস্থিতমপি তং ন বিষরীকরোতীতি জ্ঞেয় ॥ 
( আনন্দচন্দ্ৰিকা ) 
রক্ষণ গাঢ় অনুরাগই প্রেমোৎকর্ষ । এই অবস্থায় তৃষণার প্রকাশ হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অনুভূত 
রীরুষ্ণসঙ্গকেও অননুভূত বলিয়া মনে হয়। যেমন কোনও অতি বুতুক্ষুম্বভাব ব্রাক্মণকে ভোজন করাইয়া যদি 
জিজ্ঞাসা কর! যায় যে__হে ব্ৰাহ্মন! আপনি উদর পুরণ করিয়| ভোজন করিয়াছেন ত? তাহাতে তিনি বলেন 
যে__আমি কিছুই খাই নাই। সেইরূপ গাঢ় অন্থ্রাগজনিত প্রবল তৃষ্ণাতেও নির্তর কৃষ্চদর্শন করিয়াও মনে 
হয় যে আমার কৃষ্ণদর্শন হইল না। 

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল ছুই । তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ॥  (শ্রীচৈতন্তগরিতামূতং ) 

 ্রীকুষ্কে নিরন্তর দর্শনাদি করিলেও গাঢ় অন্তুরাগে এমনই বুদ্ধি লোপ হইয়! যায় যে__তাহাঁতে মনে হয় যে 
আমি শ্ৰীক দর্শন করি নাই | যেমন সান্লিপাতরোগী নিরন্তর জলপান করিলেও জল পিপাসায় অধীর হইয়া__হা 
জল! হা জল! করে, সেইরূপ গাঢ় অন্থুরাগেও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণদর্শন এবং তাঁহার সহিত বিবিধ প্রেমব্যবহারে 
রত থাকিয়াও “হায়! হায়! আমার ভাগ্যে শ্রীকুষ্চদর্শন হইল ন!”_এই প্রকার মনে হইয়া থাকে । 

এ বিষয়ে যুক্তি এই যে-_গাঢ় অনুরাগে সময়ে সময়ে এমনই বুত্তিবৃত্তি কুক্ম হইয়া যায় যে-_তাহাতে 
্রীকুষ্ণ ও তাঁহার গুণমাধুর্যের যুগপৎ ধারণা করা যায় না। এই অবস্থায় যখন শ্রীকুষ্তান্থুভব হর তখন তাহার 
গুণের অনুভব হয় না এবং যখন গুণের অনুভব হয় তখন শ্রীক্ুষ্ান্থুভব হয় না। যেমন কোনও অতি নুক্ম স্থচী 
দ্বার! বন্ত্ সীবন (সেলাই ) করিতে গেলে তাহাতে একটি মাত্র সুত্র গ্রহণ করা যায়, কিন্তু একত্র সংমিলিত 
দুইটি সুত্র তাহাতে গ্রহণ করা যায় না, সেইরূপ যখন গাঢ়ান্ুরাগবশতঃ বুদ্ধিবৃত্তি সুন্মতাপ্রাপ্ত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলনে “আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ আমার সহিত বিলাসে রত হইয়াছেন, তিনি স্ুরতলাম্পট্য, বাক্চাতুয 
এবং গীতবাগ্যনৃত্যাদি অনন্তনায়কগুণে সমলন্কৃত” এইভাবে যখন তাঁহার গুণে প্রবিষ্ট হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তি তাহার 
গুণমাত্র গ্রহণেই পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া স্বরূপহারা হইয়! যায় এবং ক্ষণান্তরেই মনে হয় যে যিনি এই প্রকার 
অশেষনায়কগ্ডণবিভূষিত, আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথাও ভুলিয়া গিয়া 
যখন বুদ্ধিবৃতিশ্রীকষ্ণানবেষণে রত হয়, তখন শ্রীক্ৃষ্ণবিরহশ্ফুত্তিতে নিকটস্থ শরীকৃষ্চকেও দেখা বার না। 

শরীক যখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকাকে স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন_-তখন শ্রীরাধিকার 
গাঢ়ান্বরাগসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়! তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিক এতই সুগ্ম করিয়াছিল বে তাঁহার আর শ্রীকৃষ্ণ এবং 
তাঁহার এই পরমদাক্ষিণ্যময় নায়কগুণাবলী একসঙ্গে ধারণা করিবার শক্তি রহিল না। : কাজেই তাহার বুদ্ধি 
বৃত্তি প্রীকৃষ্ণের গুণাবলী গ্রহণ করিয়া তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং নিকটস্থ ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া ফেণিয়া 
বিরহবিধুর হইয়া গেল । শ্রীরাধিকা তখন মনে করিলেন যে_-শঠশিরো নি শ্রীকুষ্ যেমন অন্ঠান্ত গোগীগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে বনে চলিয়! আসিলেন, সেইরূপ তিনি এখন আমাকেও ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । 
এইরূপে যখন পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা প্রেমবৈচিত্যবশে বিবশ হইয়। পড়িলেন, তখন তিনি নিজ নিকটস্থ 
কৃষ্ণকেও দেখিতে না পাইয়! নানাভাবে অনুতাপ করিতে লাগিলেন | 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | | ২১৬৭ 


পিতা 


আভীরেন্দ্রস্থতে স্ফুরত্যপিপুরস্তীব্রাহুরাগোথয়া, বিশ্লেষঅরসম্পদা বিবশবীরত্যন্তসরূর্মিতা। 
কাস্তং মে সখি দশয়েতি দশনেরদ্গুর্ণশম্পান্ধুর!, রাধা হস্ত তথ ব্যচেষ্টতঘতঃ কৃষ্ণোহপতৃদধিন্মিতঃ ॥ 
; (উজলনীলমণিঃ ) 
ব্রজরাজনন্দন সন্মুখে উপস্থিত থাকিলেও পরমানুরাগবতী শ্রীরাধিকা এমনই বিরহতাপে বিবশা হইয়া 
পড়িলেন যে-_তিনি অত্যন্ত উদ্দুর্ণিতা হইয়| দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন_-সথি! আমার 
প্রাণবল্লভ কোথায় আছেন শীঘ্র দেখাও! শ্রীরাধিকার এই প্রেমচেষ্টা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতীব বিস্মিত হইলেন। 
বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দ দাসের পদেও শ্রীরাধিকার প্রেমবৈচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় 
রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ । রোই কহই ধনী বিরহ হুতাশ ॥ 
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্তাম। বিরহ জলধি কব পঙরব হাম ॥ 
নিকটহি নাহ না হেরই রাই। সহচরী কত পরবোধই তাই । 
কানু চমকি তব রাই করু কোর । গোবিন্দ দাস হেরি ভেল ভোর ॥ 
পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেমবৈচিত্তের বিচিত্র ভঙ্গি এবং শ্রীরুষ্ণের নিকটে থাকিয়াও অপূর্ব 
বিকার দেখিয়া স্বজনপ্রেমরসাস্বাদনকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং নির্বাক্‌ 
হইয়া শ্রীরাধিকার এই পরমাডুত প্রেমবিকারবৈচিত্রী দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধিকার 
বিরহবিকার এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি আর তখন স্থির থাকিতে ন! পারিয়া “হা নাথ! রমণ! 
প্রেষ্ঠ ! কাসি কাসি মহাভুজ” প্রভৃতি বিলাপ বচনে অন্তরের নিদারুণ বিরহবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
প্রেমবৈচিত্যবিরহবিকলা শ্রীরাধিক!, তাহার নিকটস্থ প্রাণবল্লভের অদর্শনস্ষ,ঠিতে পরমব্যাকুলা হইয়! 
আর্তন্বরে বলিতে লাগিলেন__হা! নাথ! তোমার বিরহদাবানলে দহ্মান দেহবৃক্ষ হইতে এখনই প্রাণপাখী 
উড়িয়া যাইবে, আমি শতচেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছি, হা নাথ! 
আমার প্রাণের তুমিই একমাত্র বল্লভ, তুমি যদি আসিয়া প্রাণকে রাখিতে পার তাহা হইলে এ দেহে প্রাণ 
থাকিবে, নচেৎ আর কিছুক্ষণ যদি তোমার অদর্শনজনিত মহাতাপ ভোগ করিতে হয়. তাহা হইলে আমার দেহে 
আর কিছুতেই প্রাণ থাকা সম্ভবপর হইবে না। হে রমণ! আমি কোনপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার দেহে 
প্রাণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছি না। তুমি আমার রমণ বলিয়া কেবলমাত্র তোমারই আনন্দবর্দীনের জন, 
তোমারই বিলাসবাসনা পুরণ করিবার জন্ত আমার দেহে প্রাণ রাখিবার জন্য আমি এত ব্যাকুল হইয়াছি। 
ইতঃপূর্কে তুমি শতকোটি গোপরমনীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই রমণনুখাস্বাদনের জন্য 
আমাকে লইয়া এই নির্জন বনে আসিয়াছ। ইহাতে মনে হয়, আমার সঙ্গে রমণবিলাসাদিতে নিশ্চয়ই তোমার 
কোনও আনন্দবিশেষের অনুভব হয়। শতকোটি গোপরম্ণীগণের সহিত রমণে যদি তোমার সে আনন্দের 
অনুভূতি হইত, তাহা! হইলে তুমি কখনও তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে লইয়া এই সুদুর নির্জন 
বনে আসিতে না। তাই বলিতেছি, হে রমণ! তোমার বিরহে যদি আমার দেহ পতন হয় তাহা হইলে তুমি 
আর সে আনন্দ পাইবে না এবং আমার জন্য বিলাপ করিবে। তুমি যদি এখনও আমাকে দর্শন দান করিয়া আমার 
গ্রাণরক্ষা কর তাহা হইলে আমি তোমারই আনন্দবর্ধনের জন্য তোমার বিলাসসঙ্গিনী হইয়া থাকিতে পারি। হে 
প্রিয়তম ! যদি তুমি হঠবশতঃ মনে কর কিংবা বল যে «আমার দুঃখের জন্ত অন্ত কাহারও ব্যস্ত হইবার কোনই 
প্রয়োজন নাই” তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে--তুমি আমার প্রেষ্ঠ। তোমার চরণনখরশিখর, নিৰ্ম্মঞ্চনের 
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২১৬৮ ভ্রীমদ্ভাগবতমূ 


প্রীশুক উবাচ 
অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো! মং গোপ্যোইবিদুরতঃ। 
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিভাং দুঃখিতাং সখীং ॥ ৪০ 


জন্ঠ আমার কোটি কোট প্রাণও অতি তুচ্ছ । সুতরাং তোমার যদি কোন দুঃখ হয় তাহ! হইলে সেই দুঃখ কোট 
কোটি গুণিত হইয়! আমার হৃদয়ে কোটি কোটি বজ্র প্রহার হইতেও কোটি কোটি গুণিত দুঃখ প্রদান করিবে। 
অতএব কৃপাপূর্বক একবার দেখা দিয়া আমার সেই মরণাধিক দুঃখ নিবারণ কর। হে মহাভুজ ! যদিও আমার 
বিরহতাপদগ্ধ দেহে প্রাণ থাকার কোনই সম্ভাবনা নাই, তথাপি যদি তোমার মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধিসদৃশ তুজদ্বারা 
একবার আমাকে স্পর্শ কর, তাহা! হইলে আমার দেহ সুস্থ ও সুশীতল হইবে এবং নির্গতগ্রায় প্রাণও তখন সেই 
দেহে পরমানন্দে অবস্থান করিবে । 
তুমি পরমন্তুকুমার ব্রজরাজকুমার ; তুমি ব্রজের সকলেরই পরম আদরের ধন, তথাপি লাস 
বিহাঁরশ্রমে খিন্ন হইয়া এবং নিদ্রা ও আলস্তে অভিভূত হইয়া তোমাকে “নয় মাং ত্র তে মনঃ' বলিয়া ওদ্বত্য 
ও গ্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া তুমি কুপিত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? হে সখে! আমি 
সর্বতোভাবেই তোমার সেবার অযোগ্যা হইলেও তুমিই ব্বপাপূর্বক আমার সহিত প্রীতি ব্যবহার করিয়া 
আমার স্পর্ধা বাড়াইয়! দিয়াছ, সেইজগ্তই আমি তোমাকে প্রাণবল্লভ মনে করিয়া বিবশভাবে নানা কথা 
বলিয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যদি এই সুদ্বীনা কিন্বরীর উপর রুষ্ট হও, তাহা হইলে আমার কোনই 
গতি নাই। আমি তোমার বিরহে এতই ব্যাকুল হইয়াছি যে, তুমি খদি নিকটবর্তী কোনও স্থানে লুকাইয়া 
থাক, তাহা হইলেও আমি তোমাকে খুজিয়া লইতে পারিব না। তোমার আদর্শনে আমার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ এবং 
সকল ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া! গিয়াছে । তাই বলিতেছি “হে সখে _সন্নিধিং দর্শয়”। তুমি যদি দূর হইতে বংগীনাদে 
কিংবা মধুরবচনে আমাকে আহ্বান কর তাহা হইলেও আমি তোমার নিকট যাইতে পারিব না; আমি 
বিরহে গতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি সকলই হারাইর়াছি। তুমি কোথায় আছ, আমার কাছে এস! কাছে আসিয়া 
দাড়াইয়। থাকিলেও আমি তোমাকে দেখিতে পাইব না। তুমি তোমার মৃতসঞ্জীবনীবনৌবধিতুল্য করপঞ্লব দ্বারা 
আমাকে স্পর্শ কর। হা নাথ! আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিও ন! ৷ কোথায় আছ, এখনই আসিয়া আমাকে 
তোমার ভুজদ্বার! বেষ্টন করিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে জীবন সঞ্চার কর। 
প্রেমবৈচিত্যবিরহোন্মাদিনী শ্রীরাধিকা এই প্রকার নানাভাবে বিলাপ করিতে করিতে একেবারে প্রবল 
বিরহে বিকলা হইয়া পড়িলেন। তখন আর তাহার বিলাপ করিবারও শক্তি রহিল না, গদ্গদ কণ “ক্বাসি” 
“কাসি” বলিতে বলিতে মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন 
প্রেমরসাস্বাদনকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, পরমগ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই প্রকার প্রেমবৈচিত্বিকার দেখিয়া 
প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং নির্বাক হইয়া এই পরমাডুত বিরহভঙ্গি দেখিতে লাগিলেন । এই 
ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে যখন শ্রীকৃষ্ণ যমূনাপুলিনে পরিত্যক্তা প্রবলবিরহসন্তপ্ত গোপবনিতাগণের 
কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানিতে পাঁরিলেন যে তাঁহারা বনে বনে তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্ধিনী 
হইতেছেন, তখন আর তিনি বিলম্ব না করিয়া পার্খবন্তি ঘনতরুসন্িবিষ্ট বৃক্ষাবলীর অন্তরালে আত্মগোপন 
করিলেন ॥ ৩৫-_-৩৯॥ 5 
অন্বয়ঃ ৮_-ভগবতঃ (শ্রীকষ্ত্ত ) মার্গং ( পদ্থানং) অন্বিচ্ছন্তাঃ ( অন্বেষয়ন্ত্যঃ ) গোপ্যঃ (ব্রজরমণ্যঃ 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ। ২১৬৯ 


ESE LEE 
তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ । অবমানঞ্চ দৌরাত্ঘ্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৪১ 
ততোহবিশন্‌ বনং চন্দ্ৰজ্যোৎস্ন| বাবদিভাব্যতে। তমঃপ্রবিক্টমালক্ষ্য ত৫1 নিবৰতুঃ স্ত্িঃঃ ॥৪২ 


অবিদুরতঃ ( নাতিদুরে ) প্রিয়বিশ্েষাৎ ( শীর্বষ্ণন্ত বিচ্ছেদাৎ) দুঃখিভাং ( বিরহভারগীড়িতাং) মোহিতাং 
(মুৰ্চ্িতাঞ্চ) সখীং (তামেৰ শ্রীকুক্চসহগামিনীং ব্রজরমণীং শ্রীরাধিকাং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবত্যঃ)। [ অথবা 
বিদুরতঃ অতিদুরস্থামপি তাং দদৃগুঃ। রাকেশশোভাবিজয়িশোভাবিশেষেণ দুরেংপি দর্শনসম্তবাৎ ] ॥ ৪০ 

সুলানুবাদ ৮_গোপরমণীগণ এইরপে শ্রীকৃষ্ণের গমনপথের অনুসরণ করিতে করিতে অনতিদূরে 
কোনও শ্রীকুষ্ণবিরহভারগীড়িতা ও মৃচ্ছিতা গোপরমণীকে (শ্রীরাধিকাকে) দেখিতে পাইলেন ॥ ৪০ 

৪ীধটীকা। £-_ অিচ্ছন্তযঃ মুগয়মানাঃ। অবিদূরতঃ সমীপে ॥ ৪০ 

শ্রী বেষ্ণবঢতাোষণী ৮_অবিদুরতো। নাতিদূরত ইত্যর্থঃ অতিদুরে ব্যবধানসপ্তাবাৎ। রাকেশশোভাবিজয়ি- 
শোভাবিশেষেণ দূরেহপি দর্শনসম্ভবাৎ। দুঃখিতামতএব মোহিতাং মুচ্ছিতাং। সমছুঃখভাবনয়৷ বিশেষতন্তস্! 
একাকিন্তা অপি পরিত্যাগদর্শনেন স্ততরামীর্যাপগমাদৈকমত্যাচ্চ সখীমিত্যুক্তং কিন্তু নিজসখীনামত্র 
প্রেমাবেশবিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪০ 

অন্বর্ঃ 1__তয়! (শ্রীকৃষ্তা্েষণপরা গোপ্যঃ যাং বনমধ্যে মুচ্ছিতাং দদৃশুঃ তশ্তা মুষ্ছাপনোদনানত্তরং 
তয়ৈব ) কথিতং ( বৰ্ণিতং ) মাধবাৎ (লক্ষ্য! অপি স্পৃহণীয়াৎ ) শ্রীকষ্ণাৎ মানপ্রান্তিং চ (নির্জনবনবিহারাদিসন্মান- 
প্রাপ্তিঞ্চ তথা ) দৌরাত্ম্যাৎ ( মানগর্বাদেঃ ) অবমানঞ্চ (পরিত্যাগলক্ষণমবমানঞ্চ) আকর্ণ্য (শ্রত্বা) পরমং 
(নিরতিশয়ং ) বিস্বয়ং বধুঃ ( প্রাপু$ ) ॥ ৪১ 

মূলানুবাদ ।-তাহার! সেই মুচ্ছিতা গোপীর মূষ্াপনোদন করিয়া তাহার নিকট “প্রীকবষ্ণ কিভাবে 
নির্জনবনবিহারাদিদ্বারা তাহার, গ্রীতিবিধান করিয়াছেন এবং পরিশেষে তাহার মানগর্ব্বাদি দৌরাত্মযবশতঃ 
কি ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন” এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন ॥ ৪১ 

এীটহ্ঞবভাষনী ৮_অতএব চ তয়া কধিতমাকর্যেতি রোদনসংজ্রাপ্রাপণপ্রশ্নীনস্তরমিতি জ্ঞেয়ং। 
কথিতং কথং ভবতীভ্যো বিচ্ছিন্না বভ্বাহমিতি নাজ্ঞাসিষং কিন্তু দূরত এবাত্মানুসন্ধানমকার্যমিত্যাদিপ্রকারকং সর্কং 
বৃত্মাকণ্য। তত্রাপি মাধবাৎ নূনং লক্ষ্যাপি রমণতয়া স্পৃহণীয়াৎ, সর্বগুণাদিসম্পত্তেঃ পত্যুর্বা তন্মাৎ। স্বতএব 
পরমসৌভাগ্যলাভলক্ষণাং সন্ম/নগ্রাপ্তিঞ্াকণ্য তত্রৈব গর্বলক্ষণানিজদৌরাস্ম্যাৎ পরিত্যাগলক্ষণমবমানং চাকণ্ 
বিশ্ময়মিত্যাদিকোহনয়ঃ | অত্র তু দৌরাস্ম্যশবপ্রয়োগস্তদৈত্যবচনান্বাদাৎ। বন্ততন্ত শ্রীকষ্ণাদ,রে আত্মা দেহো 
যন্তাঃ, দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণ বা বন্তাঃ সা! দুরাত্মা তন্তা ভাবো দৌরাস্মযং তন্মাদুরবিশ্েষাদিত্য্থঃ। 
পরমং বিশ্ময়মিত্যাদিকন্ত তয়! কথিতমিত্যাদিন! য়েণাপ্যনয়শ্ঠ। তৎসহিতান্তর্ধানাদি সর্বতচ্চরিতন্ত স্থসহিত 
তচ্চরিতাদপি দুর্ব্বিতর্বত্বাৎ তত্রাণি তাদৃশমানপ্রাপ্ডেঃ স্বেষু পরঃ কোটিঘপাযদৃষ্চরত্বাৎং। তত্রচ সতি তন্তামপ্যব- 
মানস্ত পরমাসম্তবাদিতি ॥ ৪১ 

অন্বয়ঃ ততঃ (শ্রীরাধিকাবচনশ্রবণানভ্তরং ) দ্রিয়ঃ ( শ্রীরাধিকাপ্রতৃতয়ঃ সর্বা এব গৌপরমণ্াঃ) 


. যাবদ্ধনং ( স্থবিস্ততৰৃন্দাবনভূমেঃ যাবৎপ্রদেশপ্্ন্তং) চন্দ্রজ্যোৎন| (চন্দ্ৰকিরণং) বিভাব্যতে (লক্ষ্তে তাবৎ 
 প্্ন্তং ) অবিশন্‌ (প্রবিশ্য শরীকষণমন্বেষয়ামাস্নঃ )। ততঃ ( তানন্তরং) তমঃপ্রবিষ্টং (মহান্ধকারময়গহনপ্রবিষ্টং 


শ্রীষ্ণং) আলক্ষ্য (পদচিহাদিন! বিতর্ক্য ) নিববৃতুঃ (ক্রীককষ্ণান্েষণানিবৃত! বতৃবুঃ)॥ ৪২ 
মুলানুবাদ %- তদনন্তর (শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ) সমস্ত ব্রজরমণী মিলিত হইয়া শ্ীুষ্ণকে অন্বেষণ করিবার 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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২১৭০ শ্রমন্তাগবতম্‌ । 


~~~ 


AE tee aie es 
তন্মনস্কান্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টান্তদাত্মিকাঃ। তদৃগুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সন্মরুঃ ॥ ৪৩ 
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। সমবেত! জণুঃ কৃষ্ণং তদ্াঁগমনকাঙ্কিতাঃ | ৪৪ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং 
প্ৰীক্বষ্ণান্বেষণং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥ 


ন্ট বনে প্রবেশ করিলেন এবং যতদূর চন্দ্রকিরণে দৃষ্টিগোচর হইল ততদুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যখন শরীকৃষ্ণের 
পদচিহ্কাদি দেখিয়া বুঝলেন যে তিনি ঘনান্ধকারসমাচ্ছন্ন নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তাহারা সেস্থান 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৪২ 

শ্রীধন্লটীক। ১ ততন্বয়াপি সহিতাঃ ্রীকুষ্তা্বেষণায় বনমবিশন্‌। ততে। হরেরন্বেষণান্নিবৃত্তাঃ ॥ ৪১1৪২ 

শ্রীটবর্ণবতাষনী ?-ততঃ পরমবৈয়গ্রেণ সখীভিদ্র্তাবলম্বনয়া তয়ৈব সহিতাঃ পুনরপ্যন্বেষয়ামাস্থুরিত্যাহ 
তত ইতি। যাবদ্ধনং ব্যাপ্য জ্যোৎস্না বিভাব্যতে লক্ষ্যতে তাবদনমবিশন্‌ প্রবিশ্য তমন্বেষরামান্থরিত্যর্থঃ। 
তমসি মহাঁগহনগতে প্রবিষ্টং প্রীকৃষ্ণং পদচিহ্কাদিনা বিতক্য ততন্ত্মাদ্বনানিবৃত্তাঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে। প্রবিষ্টো 
গহনং কৃষ্ঞ পদমত্র ন লক্ষ্যতে । নিবর্তধং শশাঙ্কস্ত নৈতদ্দীধিতিগোচর ইতি। ক্ত্রিয় ইতি স্ত্রীণামন্ধকারবন- 
গ্রবেশনাসামর্থ্যাদিত্যর্ঘঃ ৷ শশ্কাদিগনিগ্স্বভাবতয়া নিজদয়িতন্ত স্বেভ্য এবাপননতয়| তত্র প্রবিষ্টোহয়মিতি বিতকিতঃ | 
তন্তু তন্মাৎ ছুঃসক্রস্থলারিক্রমণায় ব্যগ্রাঃ সত্য ইত্যর্থঃ । হরেরিতি পাঠোহত্র কেযাঞ্চিমতঃ। সচ টীকাকৃতাম- 
সম্মতোগক্ষ্যতে ৷ ততইতি পুনরুক্তেঃ সমাধানার্থং তত ইত্যন্তৈব হরেরঘেষণাদিতি ব্যাখ্যানাৎ। অগ্তথা তত 
ইত্যন্ত প্রাগ.বিশেষণাযোগ্যতা স্তাৎ। হরেস্তত ইত্যন্াগ্ঘসৌষ্ঠবং চ॥ ৪২ 

অন্ময়ঃ 1 তন্মনস্কাঃ (তন্মন্‌ শ্ৰীকৃষ্চ এব মনাংসি যাসাং তাঃ গ্রীক্ৃঞ্চৈকচিত্তাঃ ) তদালাপাঃ ( তন্মিন্‌ 
রীকুষ্ণবিষয়ে এব আলাপঃ শ্রীকুষ্ত্ত বনভ্রমণহুঃখস্মরণময়া এব সংলাপ! আসাং তাঃ প্ৰীক্ৃষ্চকথালাপপরায়ণাঃ ) 
ত্বিচেষ্টাঃ ( তন্মিং শ্ৰীকৃষ্ণ এব নিমিত্তে বিচেষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণন্ত বনারিক্রমণসম্তাবনয়া তদ্বনং পরিতঃ পরিক্রমণরূপা যাসাং 
তাঃ) তদাঞ্মিকাঃ (সদৈব গ্ৰীক্্্চভাবনয়৷ এীকৃষ্ণময্যঃ ) তদ্গুণান্‌ (শ্রীকষ্ঞগুণান্‌) এব গায়ন্ত/ঃ ( কীৰ্তয়ন্ত্যঃ 
ব্রজরমণ্যঃ ) আত্মাগারাণি (দেহগেহাদিকং কিমপি ) ন ( নৈব ) সন্মরুঃ (স্থৃতবত্যঃ ॥ ৪৩ 

মুল।নুব।দ !__এীকবষ্চনিবিষ্টচিত্তা শীক্ৃষ্চকথালাপরত! রীকুষ্তান্বেষণপরারণা এবং নিরন্তর শ্রীকুষ্ণাবেশে 
তন্ময়তা প্রাপ্তা ব্রজরমণীগণ, দেহগেহাদি বিস্ৃত হইয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই গুণগান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ 

গ্রীধর্রটীকা ।_এবং তমপ্রাপ্তা অপি স্বগৃহানৈব স্থৃতবত্যঃ। তদাত্মিকাঃ স এব আত্ম! যাসাং তাঃ তন্ময্য 
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ 

লীবৈষ্ণবঢতোষণী 7--ততশ্চ ততো নিবৃত্রান্তত্র প্রবিষ্টন্ত তন্ত ব্যথতে ন কিং স্থিৎ কুর্পাদিভিরিতি 
বক্ষ্যমাণরীত্য৷ দুঃখশঙ্কয়া পরমদুঃখমগ্া বভুবুরিত্যাহ তন্মনস্কা ইতি। তাদগবরোধস্থলং প্রবিষ্টেতন্মিন্নেব মনো 
যাসাং। ততন্তাদৃশে তন্মিনেব বিষয়ে আলাপন্তদ্চঃখস্মরণময়ঃ সংলাপে! যাসাং ততত্তশ্মিননেব নিমিত্তে বিচেষ্টা 
বরত্মন্তরেণ তরিক্রমণসস্তাবনয়া পরিতঃ পরিক্রমণরূপা যাসাং। ততন্তস্মিন্েব আত্মা যদত্বো যাসাং তথা ভাঁবাঃ 
সত্যন্তন্য নিলীনতাকারপাপন্লাঃ তাদৃশ বদীভাবময়ক্লপাদিলক্ষণান্‌ গুণানেব কেবল তয়! স্কুরিতান্‌ নতু স্বপরিত্যাগাদি- 
দৌষান গায়ন্তঃ গানেন তং শ্রাবয়ন্তযঃ আত্মানমপি ন সম্মরূঃ কিমুতাগারাণীত্যর্ঘট ॥ ৪৩ 

অন্বয়ঃ 1_ সমবেতাঃ (সন্মিলিতাঃ) তদাগমনকাজ্ফিতাঃ (শ্রীরুষ্তাগমনাকাজ্ষানিরতাঃ ) কুষ্চভাবনাঃ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম স্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ | ২১৭১ 


ুসস্স পা্া্্া্শাগাগাহাালাপলাযাসতালা্পালল”লল লজ ==: 
(্ৰীক্বষ্ণভাবনাযুক্তান্তাত্ৰদরমণ্যঃ ) পুনঃ (পূর্বং যত্র তাসাং শ্রীকুষ্ণেন মিলনমাসীৎ পুনস্তদেব) কালিন্যাঃ ( যমুনায়াঃ ) 
পুলিনং আগত্য কৃষ্ণং জণ্ডঃ ॥ ৪৪ 
ইতি শ্রীধাম-শাস্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথবংশোদ্তব-ভ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকুতে 
শ্রীমদাগবতান্বয়ে দশমস্বন্ধস্ত ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥ 


মুলালুবাদ ।- শ্রীকুষ্ণভাবনাপরায়ণা ব্রজাঙ্গনাগণ পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনাকাজ্জায় শ্রীকুষ্ণগুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৪ 
ইতি শ্রীধাম-শাস্তিপুরপুরন্দর প্রতৃবর-শ্রীীতানাথবংশোদ্ভব-স্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকতে 
শীমন্তাগবত মূলানুবাদে দশমন্বন্বন্ত ত্িংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥ 


ল্রীধরটীক! ?-কিঞ্চ পূর্বং যত্ৰ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতিরাসীত্রদেব কালিন্াঃ পুলিনমাগত্য কৃষ্ণং ভাবয়ন্তি 

ধ্যায়স্তীতি তথা তাঃ কৃষ্ণন্তাগমনে কাজ্ফিতং যাসাঁং তাঃ মিলিতাঃ সত্য কৃষ্ণমেব জণ্ডরিতি ॥ ৪৪ 
ইতি শ্রীমন্ভাগৰতভাবার্থদীপিকায়াং দশম বনে ব্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥ 

টনীটবষ্চবঢভাষনী 1-ততন্তত্ৰাপি স্বৈস্তম্তাবরোধশঙ্বয়! সর্বমপি তদঘেষণমার্গং পরিত্যজ্য সর্বাসাং 
সমেতানামন্মাকং নিকট মিদং নির্ব্যবধানতয়! দুরগ্রসরচ্ছন্দং তদেব লীলাপুলিনং গতানাং দৈস্তোপালস্তাদিময়মুচ্ৈর্গান- 
মাকলয্য স্বয়মেব করণয়া শ্রীকুষ্তভ্বরিতমাগমিয্যতীতি তং ভাবয়মানাস্তথ! চক্রুরিত্যাহ পুনরিতি ॥ ৪৪ 

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটাগন্তাং ব্রিংশঃ ॥ ৩০ ॥ 

শ্্রীভাগবতাম্বতব্ষিনী -প্রেমবৈচিত্তাবিরহবিকারব্যাকুলা! শ্রীরাধিকা যখন বহুবিধ বিলাপ করিতে 
করিতে মুচ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, তখন তাহাকে সাত্বনা দিতে কিংবা তাহার কোন প্রকার 
শুঞ্রযাদি করিতে কেহই সেখানে উপস্থিত হইলেন না। এমন কি, তাহার হাত ধরিয়া তুলিবার জন্যও সেখানে 
কেহই আসিল না । যদিও তাঁহার গ্রাণবন্লভ শ্রীকষ্ণ, অদূরবত্তি স্থানেই বৃষ্ষান্তরালে দীড়াইয়৷ তাঁহার অদ্ভুত 
প্রেমবিকার দেখিতেছিলেন, তথাপি শ্রীরাধিকার এই অভূতপূর্ব বিরহবিকার দেখিয় তিনি এমনই কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে__াহার তখন একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি চিত্রপুত্তলিকার 
ন্যায় অদূরে বৃক্ষান্তরালে দীড়াইয়া বিশ্বয়বিস্কারিততৃষ্টিতে সেই ধারণাতীত বিরহবিকারের অনির্বচনীয় ভঙ্গি 
দেখিতেছিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন বে-__-রাধাপ্রেমের কি অপার মহিম! আমি যখন শত- 
কোটি গোপবিলাসিনীগণকে যমুনাপুলিনে পরিত্যাগ করিয়! অন্তহিত হইয়াছিলাম, তখন তাহার! আমার 
বিরহে অধীর! হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিরহবেদনায় কাহারও সংজ্ঞালোপ হয় নাই। তাহার! উন্মাদিনীর 
তায় বনে বনে বিচরণ ও আমার অনুসন্ধান করিতে করিতে এখন এইদিকেই আগমন করিতেছে। কিন্ত 
রাধাপ্রেমের কি অনির্বচনীর মহাগ্রভাব যে, আমার নিকটে থাকিয়াই আমার বিরহবেদনার শ্রীরাধা 
এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে--তাহাতে তাহার সংজ্ঞাপর্যাস্ত বিলুপ্ত হইয়৷ গেল! শ্রীরাধার সহিত মিলনে 
আমা৷ অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দাস্বাদনে প্রীরাধিকাঁর যে অনির্বচনীয় ভাবের প্রকাশ পায় তাহা ইতঃপূর্কে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বিরহবিকারের বিচিত্র ভঙ্গি কখনও দেখি নাই, সৌভাগ্যবশতঃ তাহাও আমার 
দৃষ্টিগোচর হইল। যমুনাপুলিনে পরিত্যন্তা গোপবণিতাগণের বিরহোন্াদজনিত আর্তনাদ অদুরেই শুনিতে 
পাওয়া যাইতেছে। তাহার এখানে আগিয়া৷ যখন শ্রীরাধিকার এই বিরহবিকার দেখিবে, তখন দাবদাহের 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50281070001 and Sarayu .Trust. Funding by MoE-IKS 


২৬২ ভ্রীমদ্ভাগবতম্‌ । 


এ লী ভি তাহাদের বিরহবেদনা অভি তুচ্ছনপে পরিণত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, 
আমি যাহার সহিত মিলনরসাস্বাদন করিবার জন্য শতকোটি গোপরমণীগণকে যমুনাপুলিনে পরিত্যাগ 
করিয়া আসিয়াছি, সেই পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কুন্রাপি যাইব না। এইস্থানে 
গোপনে থাকিয়া আমি এই অপূর্ব প্রেমবিকারের ভঙ্গি দেখিব। এই কথা মনে করিয়া ্রীকষ্ণ নিরিবাক্‌ 
নিষ্পন্দ হইয়! বৃক্ষান্তরালে দীড়াইয়া রহিলেন। 

এদিকে প্রীরাধিকার এই প্রবল বিরহভাবের প্লাবনে বনভূমি প্লাবিত হইয়া গেল এবং বনভূমির পশুপক্ষী 
বুক্ষলতাদি পর্যন্ত শ্রীরাধিকার বিরহবেদনায় সমবেদনা প্রকাশের জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। 

স্বচ্ছায়ৈব সরোজিনীদলময়ী শয্যেব তন্তা অভূৎ, জ্যোৎনৈবাজনিগন্ধসারসলিলাসেকঃ শরীরোপরি ॥ 

বাহ্‌ এব মুণালবল্লিবলযন্তস্তা বিয়োগজরে, মূর্চ্ছেবোভবদুত্তমা প্রিয়সখী ছুঃখান্ভৃতিচ্ছিদে ॥ (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ) 

প্রেমবৈচিন্তবিরহগীড়িতা শ্রীরাধিকা যখন “হা নাথ! হা নাথ” বলিয়৷ মুচ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত 
হইলেন তখন তাঁহার সেই অনিন্দ্ন্ন্দর কোমলদেহথানিকে ধরিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইল না কিংব৷ 
কৃষ্ণের পরমাদরের বস্তু বলিয়া কেহ সেই দেহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও অগ্রসর হইল না। শ্রীরাধিকার ভূপতিত 
দেহের ছায়াই কমলদলরচিত শয্যারূপে তাঁহাকে আশ্রয় দিল। তাহার মৃচ্ছিত দেহে জলসেক করিবার জন্য কেহই 
উপস্থিত নাই দেখিয়া গগনস্থ পূর্ণশশধর সুবিমল জ্যোত্নাধারাসম্পাতে সুগদ্ধিসলিলসেচনের কাধ্য করিল! 
তাহার তীব্র বিরহজর শান্তির জন্ত কেহ কোন প্রকার ওঁষধি প্রয়োগ করিতেছে না দেখিয়া, তাহার বাহুযুগলই 
মুণালবলয়ের স্তায় তাহার অঙ্গতাপ শান্তি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার প্রবলবিরহদুঃখান্ুভূতি ভুলাইবার 
জন্ত মুচ্ছাই প্রিয়সীর ন্যায় তাহার সেবা করিতে লাগিল । 

বল্লঃ পুষ্পরসৈঃ সহৈব সিষিচুভ্‌ দ্যো ভূশং বীজয়া-ঞক্রু$ পক্ষবিধূননৈঃ খগঘটা হাহেতি নাদং ব্যধুঃ ৷ 
সারক্ধ্যো গলদশ্রকাতরদৃশো সাশক্কমাবত্রিরে বন্টৈরেব সমাদধে পরিজনৈঃ কালোচিতং সেবনং ॥ 
( আননবুন্দাবনচন্পুঃ ) 

ীরুঞ্চবিরহিতী শ্রীরাধিকা নির্জনবনমধ্যে মৃষ্ছিতা হইলে তীহার শুশ্রধাদি করিবার জন্য কেহ সেখানে 
উপস্থিত না থাকিলেও বনের লতাবন্দ তাঁহার অঙ্গে পুষ্পরস সেচন করিতে লাগিল, ভ্রমরীকুল ব্যাকুল হইয়া চঞ্চল- 
পক্ষ সঞ্চালনে তাঁহার অঙ্গে ব্জন করিতে লাগিল। বিহগকুল ব্যাকুল হইয়! হাহাকার করিতে লাগিল এবং হরিণী- 
বুদ অশ্রব্যাপ্ত নয়নে সেই হরিবিরহগীড়িতা শ্রীরাধিকার মুচ্ছিতদেহের চতুদ্দিকে ঘিরিয়া দীড়াইল। এইভাবে ৃ 
বনের লতা, ভ্রমরী, হরিণী প্রভৃতি সকলেই বিরহমৃচ্ছিতা শ্রীরাধিকার সেবা ও তাহার বিরহছ্ঃখে সমবেদনা 
প্রকাশ করিতে লাগিল। 

'কিশলয়কুলৈর্লোলৈরবক্ষঃ করৈরিবতাড়য়ন্‌ বিহগবিরুতৈস্তারৈরার্তস্বরৈরিববিক্র,শন্‌॥ 

কুস্থমমধুনঃ স্তন্দৈঃ কুর্বনিবাশ্রুবিমোক্ষণং প্রিয়পরিজনব্রাতপ্রায়োবভূবলতাগণঃ॥ ( আনন্দবৃন্দাবনচম্পুঃ ) 

রীরুষ্তবিরহমুচ্ছিতা শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখিয়া বনের লতাগণ, প্রিয়পরিজনের সভায় মহাহুঃখসাগরে 
নিমগ্ন হইল এবং চঞ্চলকিশলয় সঞ্চালনচ্ছলে বক্ষঃস্থলে করাঘাত, বনস্থবিহগকুলের উচ্চকাকলীচ্ছলে ক্রন্দন 
এবং পুষ্পমধুক্ষরণচ্ছলে অশ্রমোচন করিতে লাগিল । 

এবং তথাস্থিতায়ামেতম্তাং চরণলক্ণান্ুসারসারসারস্তেন ততইতো বিচিন্বত্যন্তা এব মুগনয়না নয়নান্তৈ" 
রকম্মাদেব নাতিদুরে তৎক্ষণাদেব নভসঃ পতিতা নির্জলদাং সোঁদামিনীমিব গুরুতয়া ভূবি নিপতিতাং কৌমুদীনাং 
সারপটলীমিব ত্রৈলোক্যলক্ম্যা মুকুটকোটিতো৷ বিচ্যুতাং কনকরত্রমালামিব ধরয়ৈব সমুদ্গীণাং নিজসৌভাগ্যকনক" 
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১০ম স্বন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৭৩ 


উনি 
সম্প্ভিমিব স্বয়মু্ভিযনাং কুসকুমবাটিকামিব কুন্মধনুষশ্চ্যতাং চম্পকমালামিব ভুব এব গোরোচনাতিলকলেখামিব 
কাঁননলগ্দীগৃহস্ত কিমতৈলপূরিতাং দীপকলিকামিব কৃতশয়নাং জলন্তীং দিব্যৌষধিলতিকামিব তামেকাকিনীং 
গোঁচরীকুত্য অহো কিমিদং! সৈবেয়ং যামন্মান্‌ বিহায় বিদ্যুতমিব জলদঃ চন্দ্রিকামিব চন্দ্রঃ প্রভামিব মণিবরো! 
গৃহীত্বাস্তরধাৎ গোঁকুলরাজতনয়োহনযোদয়েন দারুণো দারণোহপি ॥ ( আনন্ববুন্দাবনচম্পুঃ ) 

প্ৰীকৃ্চবিরহমূর্চ্ছিত৷ শ্রীরাধিকা এইভাবে সেই নির্জন বনপ্রদেশে ভূমিশয্যাশারিনী হইলে যমুনাপুলিনে 
পরিত্যক্তা গোপবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্কান্ুসারে ইতস্ততঃ শ্রীকুষ্তান্বেষণ করিতে করিতে অকস্মাৎ দেখিতে 
পইলেন যে__আনতিদূরে নভস্থল হইতে ভূতলে পতিত জলদবিহীন সৌদামিনীর স্যার, ভূপতিত ঘনীভূত 
জ্যোত্সার প্যায়, ত্রৈলোক্যলন্মীর মুকুটাগ্র হইতে স্থপিত কনকরত্রমালার স্তায়, ধরণী কর্তৃক প্রকাশিত নিজ 
সৌভাগ্যসম্পত্তির স্ঠায়, স্বয়ং সমুডভূত বুস্কুমবাটিকার ন্যায়, পুষ্পধন্থ হইতে বিচ্যুত চম্পকমালার স্তায়, পৃথিবীললাটস্থিত 
গৌরোচনাতিলকলেখার ন্তায়, কাঁননগ্মীর গৃহস্থিত তৈলবিহীন দীপকলিকার ( মণিদীপ ) ন্যায়, তৃমিশায়িতা 
সংুজ্জল দিব্যৌষধিলতিকার প্যায়_কি যেন এক অদৃষটশ্রতপূর্ব পরমানির্কচনীয় বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ 
পরিত্যন্তা গোপবনিতাগণ এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিশ্ময়বিক্ষারিত নয়নে সেইদিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন_অহো'! আমাদের গোকুলরাজকুমার অক্তায়ভাবে আমাদের 
পরিত্যাগ করিয়া মেঘ যেমন সৌদামিনীসহ অন্তত হয়, চন্দ্র যেমন জ্যোত্নাসহ অন্তহিত হয়, কিংবা মণি 
যেমন তাহার জ্যোতির সহিত অন্তঠিত হর--সেইরপ শু কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন হৃদয়ে যাহাকে লইয়া অন্তথিত 
হইয়াছেন এই কি সেই? 

ভবতি চেৎ দৈব কথমেকা খরমপ্ররীমপ্তরীচেতসা৷ তেনৈব কিমেযাপি নিঃসহায়া হা যাঁপিতা বিরহবেদনাং? 
কিংবা চিরস্থুরতবিহরণবনপরিশ্রমেণ নিদ্রায়ামস্তাঃ স চাত্রেব কুত্রাপি বর্ততে। নাম্মাকং ম্মাকম্পমানমানসানাং 
বিরহরহস্তাতম্বেন দুর্ভগানাং নয়নবিষয়ীভবতি, অস্তাঃ পুনঃ সমীপ এব বর্ততে। ( আনন্দবুন্দাবনচম্পুঃ) 

তাহাই বদি হয় তাহা হইলে কি সেই অপামার্গমঞ্জরীর স্তায় কর্কশচিত্ত ব্রজরাজনন্দন তাহার পরম- 
প্রিয়া এই রমণীকেও নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বিরহবেদনা ভোগ করাইতেছেন? অথব! সুরত ও 
বনবিহারশ্রমে পরিশ্রান্তা হইয়া এই রমনী নিদ্রিতা হইলে ব্রজরাজনন্দন এই স্থানেই গুপ্তভাবে অবস্থান 
করিতেছেন, কিন্ত আমর! তীহার বিচ্ছেদজনিত-দুর্ভাগ্যসিন্ধুমগ্না বলিয়া তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন 


. না, অথচ গোপনে এই রমণীর নিকটেই অবস্থান করিতেছেন ? 


যমুনাপুলিনে শ্রীকুষ্ণপরিত্যক্তা গোপরমণীগণ রীকুষ্জবিরহণীড়িতা হইয়া বনে বনে শ্রীকষণান্থেষণ করিতে 
করিতে যখন তাহার পদচিঙ্কানুসরণ করিয়৷ কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, তখন এইভাবে মুচ্ছিতা শ্রীরাধাকে 
দেখিয়া প্রথমতঃ মনে করিলেন - শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যে পরমপ্রিয়। গোপরমণীকে লইয়! অন্তহিত 
হইয়াছিলেন, এতক্ষণ আমরা! বনভূনিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিন্নের পাশে পাশে তাহার পদচিহই দেখিতেছিলাম, কিন্ত 
এইবার আমরা তাহাকে প্রত্যক্ষ ভাবেই দেখিতে পাইলাম। ওঁ যে অনভিদুরে ধীহাকে ৃচ্ছিতাবস্থায় পতিত 
দেখিতেছি ইনিই যে সেই ক্ুফপ্রেযীশিরোমনি গৌপরমণী, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নারী এ 
এখনই ইহার নিকটে গিয়া দেখি যেঁযাহার মনোরগ্রনের জন্য আমাদের প্রাণ শ্রীকুষ্ঃ আমাদের . 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে তী গোপরমণী কে! J 

এই চি সু টা ্ীকুষ্পরিত্যক্া ব্রজরমণীগণ মুচ্ছিতা শ্রীরাধিকার দিকে আগর হইতে 
লাগিলেন এবং পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন-- 

[ ২৭৩ ]--৮ 
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রিনি টি... 
রি বা ন ভবতি, বো দৃগতে নাতর করত সৈবেবেতি প্রতিফলতি যৎ তদ্ধি নো৷ ভ্রান্তিরেব। 
সর্বাসাং নো মদবিহৃতয়ে মাধুরী নাম দেবী কাচিৎ মূর্ভী জয়তি জগতি মোহমুৎপাদয়ন্তী। (আননবৃন্দাবনচস্পুঃ) 

যাহাকে অনতিদূরে মুর্ছিতাবস্থায় পতিত দেখিতেছি, সে বোধ হয় সেই প্রীকষ্তপ্রের়পী গোপরমণী 
নহে। . কেননা প্রীকুঞ্চ তাহাকে কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই মৃচ্ছিত রমণী বদি সেই শরীক্বষ্ণ- 
প্রেরসীই হইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই শ্রীকক্চকেও এখানে দেখিতে পাইতাম । আমাদের বে এই মুচ্ছিতা 
রমণীকে দেখিয়া সেই শ্রীকুষ্প্রেয়সী গোপরমণী বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা আমাদের ভ্রান্তি ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। যাহা হউক, এই ৃচ্ছিতা রমণীর সৌন্দর্য দেখিয়৷ মনে হয় যে__-আমাদের সৌন্দর্যগর্ক খর্ক 
করিবার জন্য মাধুরী দেবীই মূত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং অঙ্গমাধুধ্যে জগতের মোহ উৎপাদন করিয়াছেন । 

ইতি নিকটমুপসপ্পরস্তাঃ পুনরপি সংশেরতে স্ম। নাপ্যেং) যতঃ শ্রানা মুণালীব নিপত্য বর্ততে, 
স্পন্দো মন্দোহপি ন লক্ষ্যতে। ইয়ং হি মূত্তিঃ করণন্ত কিং ন বা? মূর্চ্ছেব কিংবা প্রিয়বিয়োগজ! ? ইতি 
নিকটতরমুপসরপপন্তি স্ম। ( আনন্দবৃন্দাবনচম্পুঃ) 

এইরূপ নানা প্রকার সম্ভাবনা করিতে করিতে ব্রজরমণীগণ মৃচ্ছিতা শ্রীরাধিকার নিকট অগ্রসর 
হইতে হইতে অবার সন্দিগ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলেন__না না ইহাকে ত মূর্ভিমতী মাধুরী রলিয়া মনে 
হইতেছে না। কেননা এই রমণী স্নান মৃণালিনীর স্তার পড়িয়া রহিয়াছে এবং ইহার দেহে কিছুমাত্র স্পন্দন 
দেখা যাইতেছে না ।॥ তবে বোধ হর এই রমণী করুণরসেরই ঘনীভূত মৃত্তি কিংবা প্রিরবিয়োগজনিত মুর্চ্ছাই 
র্তিতী হইয়া বনভূমিতে পতিত রহিয়াছে। এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে ব্রজরমণীগণ মূচ্ছিতা 
শ্রীরাধিকার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নানাবিধ কথ! বার্তার তখন শ্রীরাধিকার মুর্ছা শিথিল 
হইয়! অর্দবাহ্‌ দশায় প্রকাশ হইল । 

ততশ্চ তাসামাগমনমাকলয্য প্রন্থয়ান্থয়ামেব সা তন্তা! মূষ্ছা সখী তাং তত্যাজ। গতারাং তন্তাং স 
প্ত্রবদ্ধেব হ! নাথ ক্কাসীতি কলকো মলগদ্গদগদনপরা৷ ন পরাপরবিবেকবতী বিবর্তমান! বর্তমানাস্তাঃ প্রতি 
নাতিদুরে নয়নে ব্যাপারয়ামাস। (আনন্দবুন্দাবনচন্পুঃ ) 

রীকুষ্পরিত্যক্তা ব্রজবনিতাগণ এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে যখন মৃচ্ছিত। ভ্রীরাধিকার নিকটে 
আগিয়|। উপস্থিত হইলেন, তখন যেন মূচ্ছা-সখীর মনে অস্থয়া ভাবের উদগম হইল। মূচ্ছা তখন মনে 
করিলেন যে_শ্রীরাধিকা যখন প্রীক্ষ্তবিরহসন্তাপে জর্জরিত হইয়৷ বনভূমিতে পতিতা ছিলেন তখন তাহার 
বিরহজাল1 নিবারণ করিবার জন্য কোনও ব্রজবনিতাই আসেন নাই৷ কিন্ত আমি (মুর্ছা ) তাঁহার বিরহান্থভৃতি 
বিলুপ্ত করিবার জন্য এতক্ষণ:তাহার সেবায় রত থাকার পর, শত শত ব্রজ্ববনিতা আসিয়া _হায় ! হায়! করিয়া 
সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে । সুতরাং এখন তাহারাই তাহাদের সখীর সেবা করুক, আমি চলিয়া যাই। এই 
কথা মনে করিয়া মূর্ছ! যখন শ্রীরাধিকাঁকে পরিত্যাগ করিল, তখন শ্রীরাধিকার কিঞ্চিৎ চৈতন্ত সঞ্চার হওয়ার 
তিনি হা নাথ! কোথায় আছ! এই কোমল মধুরাস্ফুট গদ্গদ বচন বলিতে বলিতে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া 
নিজ নিকটে সমাগত! গোপবনিতাগণের দিকে অর্ধীনিমীলিত নয়নে দৃষ্টিসঞ্চার করিতে লাগিলেন। তাহাতে সম্ত 
ব্রজবনিতাগণ শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারিলেন এবং সকলেই বিস্মিত হইয়! তাহার চারিদিকে ঘিরিয়! দাড়াইলেন। 

তদা অপি সৈবেয়মিতি সহর্যবিষাদবিন্বয়সন্্রমৌৎকণ্ঠমুপকঠযমুপসপ্র্রস্তযঃ কনককমলিনীমূলং নি্ষলহং 
কলহংসবধ্বইব স্ুরসরিতং সরিদন্তরাণীব অমুতকিরণকন্দলীং চকোরললন| ইব নবোগ্ঠানলগ্দীং নানাবিধবিহগ- 
বধ্ব ইব কম্লাকরসম্পদং কমলিনী বিততয় ইব সকলাঃ পরিতঃ পরিবক্রঃ ॥ ( আননরুন্দাবনচ্পুঃ ! 
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১০ম ক্কন্ধে ৩০শঃ অধ্যায়ঃ ২১৭৫ 


তখন সকলেই সেই শ্রীক্ষ্ঞপ্রেয়সীগণশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারিলেন এবং এই সেই! 
এই সেই! এই ভাগ্যবতী রমণীর সহিত রমণলালসাতেই আমাদের প্রাণবল্লভ নির্জন বনে আমাদের পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এই কথা বলিতে বলিতে হর্ষ, বিষাদ, সন্তরম ও উৎকগ্াপূর্ণ হৃদয়ে সকলেই শ্রীরাধিকার 
চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাড়াইলেন--দেখিলে মনে হয়, যেমন কলহংসবধূগণ কনককমলিনীমূলের দিকে ধাবিত 
হয়, ক্ষুদ্র নদীধার! যেমন স্ুরধুনীধারার দিকে ধাবিত হয়, চকোরীগণ যেমন পূর্ণন্থধাকরের দিকে ধাবিত 
হয় কিংবা কমলিনীবিততি যেমন কমলাকর-বক্ষে প্রসারিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ব্রজবনিত! শ্রীরাধিকার 
নিকট অগ্রসর হইয়া চতুদ্দিকে ঘিরিয়! দড়াইলেন | 

এই সমস্ত ব্রবনিতাগণ, সকলেই শ্রীককষ্ণবিরহপীড়িতা এবং প্রীকৃষ্ানেষণরত! হইলেও ইহাদের মধ্যে 
শ্রেণী বিভাগ আছে এবং তদনুসারে শ্রীরষ্প্রেয়সীশ্রে্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত সম্বন্ধ ও ব্যবহারের কিছু 
বিশেষত্ব আছে। 

আসাং চতুধিধে। ভেদে! সর্বাসাং ব্রজল্ুক্রবাং। স্তাৎ স্বপক্ষঃ সুহৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকঃ ॥ (উজ্জলনীলমণিঃ) 

স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং বিপক্ষভেদে ব্রজরমণীগণ চারি ভাগে বিভক্ত | তাহার মধ্যে যে সমস্ত 
ব্রজরমণীগণ গ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইলে নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন অপেক্ষাও অধিকতর 
আনন্দান্ছভব করেন এবং “কিসে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইবে” সর্বদা তাহার উপায় চিন্তা এবং 
সেজন্য বিবিধ চেষ্টায় সর্বদা রত থাকেন, সেই সমস্ত ব্রজরমণীগণকে - স্বপক্ষা বলা যায়। শ্রীললিতা বিশাখাদি 
সখীবর্গ স্বপক্ষা! গোপীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধা এবং ইহাদের অনুগতা আরও অসংখ্য গোপবনিতা আছেন, তাহারা'ও 
প্রীললিতা বিশাখাদির আদেশানুসারে প্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটনের জন্য নানাবিধ চেষ্ট 
করেন এবং নানাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেব| করেন। যে সমস্ত ব্রজবনিতাগণ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের অনুকূল 
এবং সর্বদাই তাহার প্রতিকূলতা! নিবারণের জন্ ব্যাপৃতা তাহাদিগকে সুহৃৎপক্ষা বলা হয়। শ্যামল! প্রভৃতি 
গোপরমনীগণ সুহৃৎপক্ষা বলিয়া প্রসিদ্ধা । যে সমস্ত গোপরমণীগণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রুকষ্ণমিলনের পরিপন্থিনী 
এবং সর্বদাই নিজের সহিত প্রীক্ষ্খমিলনের উপায় চিন্তা এবং নানাবিধ চেষ্টায় রত, তাহাদের বিপক্ষ! বল! 
হয়। চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি গোঁপরমণীগণ বিপক্ষ! বলিয়া গ্রসিদ্ধ। যে সমস্ত গোপরমণীগণ, চন্দ্রাবলী 
প্রভৃতি বিপক্ষাগণের সুহৃৎপক্ষ, তাহা'রাই তটস্থ। বলিয়া গ্রসিদ্ধ। রি 

রসিকমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাপুলিনে এই চতুর্ধিবধ গোপবনিতাগণকে একত্র সংমিণিত করিয়। তাহাদের 
সহিত “বাহুপ্রসারপরিরস্ভকরালকোরুনীবিস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ” প্রভৃতি উনত্রিংশাধ্যায়ে বর্ণিত 
প্রকারে বিবিধ বিলাসে রত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে শ্রীরাধিকার সহিত নির্জনবিলাস করিবার জন্য 
সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তহিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনাপুলিনে 
বিলাসরসাস্বাদনে এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরধানের পর তীব্রবিরহবেদনাভোগে এই চতুধ্বিধ গোপবনিতাগণের 
কোন প্রকার ভাববৈষম্য না থাকিলেও শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে এই চতুর্বিধ গোপবনিতাগণ স্বপক্ষা 
বিপক্ষা প্রভৃতি চতুধ্বিধ ভাবে পরিভাবিত হইয়া যান এবং স্ব স্ব ভাবোচিতরপে শ্রীরাধিকার সহিত ব্যবহার করিয়! 
থাকেন। ইহারা বখন প্রীকুষ্ণবিরহে অধীর! হইয়া বনে বনে শ্রীক্ষ্কানেষণ করিতেছিলেন, তখন ইহাদের কোন 
প্রকার ভাববৈষম্য পরিলক্ষিত না হইলেও যখন ইহার! নির্জন বনমধ্যে মুচ্ছিতা শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইলেন 
এবং নিকটে আসিয়া শ্রীরাধিকাকে চিনিতে পারিলেন, তখন তীহাদের স্বভাবগত ভাববৈষম্যের প্রকাশ হইল। 
কাজেই ললিতা বিশাখাদি স্বপক্ষা গোঁপবনিতাগণ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া এবং তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২১৭৬ শ্রীমন্ভাগবতম্‌ I 


টিটি 


বিলাস সম্ভাবনা করিয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষা গোপরমণীগণ 
বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। জুহৃৎপক্ষা গোপবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করা দেখিয়! 
অতীব বিস্মিতা হইয়াছিলেন এবং তাটস্থাগণ, পরিত্যাগের বিবরণ জানিবার জন্য উৎকষ্টিতা হইয়াছিলেন। 

যাহা হউক, মৃচ্ছতা ভ্রীরাধিকাকে দেখিয়া চতুর্বিধ গোপবনিতাগণ প্রথমতঃ স্বস্থ ভাবানুসারে হয+ বিষাদ, বিশ্ব, 
সনম প্রভৃতি নানাভাবে অন্দোলিত হইলেও তাহার! যখন শ্রীরাধিকার প্রবল বিরহবিকারের বিশেষত্ব ধারণা করিলেন, 
তখন তাহাদের ভাববৈষম্যের অবসান হইয়া গেল। তখন তাহারা সকলেই মনে করিলেন যে- আমাদের 
প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত বিলাসে যেরূপ পরমানন্দ উপভোগ করেন, আমাদের সঙ্গে বিলাসে 
তিনি তাহা পান না বলিয়াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়াই এই সুদূর নির্জন বনে 
চলিয়া আসিয়াছিলেন । প্রীরাধিকার বিরহবিকার দেখিয়া আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হইতেছে যে--শরীকৃষ্ণ- 
বিরহে আমর! যে পরিমাণে ছুঃখান্গভব করিতেছি, তদপেক্ষা শ্রীরাধিকার অনেকগুণে অধিকতর দুঃখ ভোগ 
করিতে হইতেছে । কেননা আমরা ্রীকুষ্ণবিরহে উন্মাদিনীর স্তায় বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি 
কিন্ত ্রীরাধিকার শ্রীকুঞ্চবিরহে এমনই অবস্থা হইয়াছে যে তাহার দেহে আর জীবন থাকে কি না সন্দেহ। 


অতএব ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে বে- প্রীরাধিক| এই পরমপ্রেমবলেই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন। 


কিন্তু এই প্রবল বিরহবিকারে যদি শ্রীরাধিকার জীবনান্ত হয় তাহ! হইলে আমরা বোধ হয় আর কোন দিনই 
্ীরুষ্ণকে দেখিতে পাইব না। অতএব আমাদের যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার বাসনা থাকে, তাহা! হইলে যে কোন 
প্রকারে শ্রীরাধিকার জীবনরক্ষা কর! উচিত ৷ এই কথা মনে করিয়া শত কোটি গোপী নিজ নিজ ভাববৈষম্য ভুলিয়া 
একমত হইয়া গেলেন এবং শ্রীরাধিকার জীবনরক্ষা করিবার জন্ত নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 


শ্রীরারধিকার বিরহবিকার দেখিয়া তাহারা তাহাদের নিজ নিজ বিরহের কথা ভুলিয়৷ গেলেন এবং সকলেই , 


পরমাগ্রহে শ্রীরাধিকার মৃচ্ছিত দেহে চেতন! সঞ্চারের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কাচিদ্বীজয়তি স্ম পল্লবকুলৈঃ কাচিৎ কচানাং ততিং বরাতি স্ম চকার কাচন করেণান্তাম্ুজোন্মার্জনং | 
উচে কাচন মদ্বিধেব ভবতী হা হস্ত কষ্টাং দশামেতাং গ্রাপ্তবতী কথংক স তব গ্রাণাধিনাথঃ শঠঃ ॥ (আনন্বুন্দাবনচম্পুঃ) 
সমাগতা ব্রজবনিতাগণের মধ্যে শ্রীললিতা বিশাখাদি স্বপক্ষাগণ মূর্ছিতা শ্রীরাধিকার চৈতন্য সম্পাদনের 
জন্য নবপল্লব সঞ্চালন দ্বার! ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার আলুলায়িত কেশপাশ 
সংযত করিয়া বন্ধন করিতে লাগিলেন এবং কেহব। তাহার মৃচ্ছাক্ান মুখকমল মার্জনা করিতে লাগিলেন । চন্দ্রাবলী 
প্রভৃতি বিপক্ষাগণ শ্রীরাধিকার প্রবল বিরহদশ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, হার! তোমারও শ্রীরুষ্চবিরহে 
আমাদের মত দশা ভোগ করিতে হইল? তাটস্থপক্ষাগণ বলিলেন, হায়? তোমার কি জন্য এমন দশা উপস্থিত 
হইল এবং তোমার সেই শঠশিরোমণি প্রাণবল্পভ বা কোথায় গেলেন? 
আম্মান্‌ বিহায় ভবতীং যদসাবহার্ধীৎ তেনৈব হি প্রশমিতো! বিরহজরো নঃ। 
সোহ্য়ং পূনদ্বিগুণ এব বভুব ধিঙ্‌নো যদ্বীক্ষ্যতে তব দশেয়মভূতপূর্বা ॥ (আননবুন্দাবনচন্পুঃ ) 
বিপক্ষা ও তটস্থা গোপবনিতাগণ, শ্রীরাধিকার সহিত সৌহার্দ প্রকাশ করিবার জন্য করণস্বরে বলিলেন, 
আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন আমর! প্রবল বিরহ" 
তাপে দগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারিলাম যে তিনি তোমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, 
তখন আমাদের বিরহতাপ প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এখন তোমার এই অভূতপূর্ব দশা দেখিয়া 
আমাদের আবার দ্বিগুণ ভাবে বিরহবহ্ি প্রজ্লিত হইল 1 
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ন কণ্চিত্তে দোষঃ সুমুখি মনসো! বাথ বচসো! জগত্যেব খ্যাতা ত্বমসি গুণরদ্বাবলিখনিঃ ॥ 
ত্বয়ি প্রেম! তত্ত প্রথিত ইতি সর্বন্ত বিষয়ঃ কুতো জাতা তন্তু ব্যবসিতিরিয়ং হস্ত কঠিন! ॥ (আনন্দববন্দাবনচ্পুঃ) 
হে সুযুখি! তোমার মনে কিংবা বাক্যে কোন প্রকার দোষ থাক! সম্ভবপর নহে, সেই জন্য তুমি 
অশেষগুণরত্বের খনি বলিয়! জগতে প্রসিদ্ধ। আমাদের প্রাণবল্লভ গ্রীক, তোমাকেই যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
ভালবাসেন তাহা! আমরা সকলেই জানি । কিন্ত আজ তিনি তোমার সহিত এইরূপ নির্ন্মম ব্যবহার করিলেন 
কেন তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না । | 
এতেন তে স্ুমুখি কষ্টতরেণ দুঃখেনান্মকমন্তরিতমন্তরগামি দুঃখং। 
ভৈষজ্যমাত্রপরিভূতিকৃতো বিষস্ত বীধ্যং হি নখ্যতি মহাবিষসঙ্গমেন ॥ 
তৎ কথয় ভাবিনি কিংবীজমিদং তে বৈশসং ? কাচিদন্টাহ কিং পৃচ্ছত ভোঃ সখ্যঃ তন্তেব প্রেয় এবায়ং স্বভাবঃ। 
তৎপ্রেম কে! বত বিভাবয়িতুং সমর্থন্তল্যং বিষেণ সুধয়াপ্যন্থরাগিণীষু। 
সন্তাপয়ন্তি রসয়স্তি বিমূচ্ছয়স্তি সংজীবয়স্তি বুগপদ্বত যন্ত ভাবাঃ ॥ ( আননবুন্দাবনচন্পুঃ ) 
হে শ্রীরুষ্কদয়িতে শ্রীরাধিকে ! তোমার এই তীব্র বিরহদুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরের বিরহন্ুঃখ 
অন্তহিত হইয়া গিয়াছে । মহাবিষের সঙ্গবশতঃ ওষধাদিতে প্রযুক্ত স্বল্প বিষের কোনই কাধ্যকারিতা থাকে না। 
যাহা হউক, হে ভাবিনি! তোমার এই বিরহছুঃখ ভোগের কারণ কি তাহা আমাদের নিকট বল। 
এই কথা শুনিয়া অন্ত একজন গোপবনিত! বলিলেন, হে সখীগণ! পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই মহাছুঃখের 
কারণ আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ! কুষ্প্রেমের স্বভাবই এইরূপ ৷ 
জগতে এমন কে আছে যে সে কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ভাবনা করিয়া তাহার তত্বাবধারণ করিতে সমর্থ হয়। 
ইহা প্রেমানুরাগিণীগণের নিকট বিষ ও অমৃতের খিলনাবস্থারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই প্রেমে যুগপৎ 
সন্তাপ, আনন্দ, মূচ্ছা ও জীবনদান করিয়া থাকে। 
ইতি তন্তা বচনাবসানে সানেকগ্রযত্রেনামৃযাং মৃষাং প্রেমহেমাবঞ্ডিনীমিব হৃদযবৃত্তিমুদ্ঘাট্য সবাপ্পোষ্ণং 
সকলং কলং সমুজ্জগার বদি, তদা তদাকর্ণনেন বিস্মিতবিস্মিতমুখ্যস্তামগ্রেঃ কৃত্বা সমবেতীহুয় ভূয় এব 
তমিতস্ততে। গবেষরিতুং বেষরিতুং চ নিজনিজমনোজরং দিশি বিদিশি বিহিতসঞ্চারা ঘনতরবিটপবিতানাচ্ছাদিত- 
হিমকরকরনিকরতয়া তমোবহুলং বনগ্রদেশং সমাসাগ্ঘ ভগ্রপ্রক্রমাস্ততে! নিববৃতিরে ॥ ( আনন্দবুন্নাবনচম্পুঃ ) 
এই প্রকার নানাকথা বলিয়া যখন ব্রজবনিতাগণ নিরস্ত হইলেন, তখন পরমাপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা 
তাহার প্রেমহেম গলাইবাঁর মুবাতুল্য হৃদয়বুত্তি উদ্ঘাটন করিয়া (প্রাণ খুলিয়া ) তাহাদের নিকট অশ্রব্যাপ্ত 
নয়নে সকল বৃত্তান্ত বলিতে আরস্ত করিলেন। শ্রীরাধিকার নিকট সমস্ত শুনিয়া ব্রবনিতাগণ অত্যন্ত বিস্মিত 
হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে অগ্রে করিয়া বনে বনে ইতস্তত প্রীুষণন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ও 
তাহাতে তাহাদের মনস্তাপও যেন সমস্ত বনে ছড়াইয়৷ পড়িতে লাগিল। তাহার পর তাহার! ঘন ঘন 
তরুলতাচ্ছাদিত বনপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে সেখানে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে ন! পারায় ঘন- 
তিমিরে পরিব্যাগ্ত। কাজেই তখন তাহারা ভগ্রমনোরথ হইয়া সেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত হইলেন 
সমাগত! ব্রজবনিতাগণের সমবেত চেষ্টায় যখন মুচ্ছিত৷ শীরাধিকার মুর্্ছাপগম হইল, তখন 
তাহারা শ্রীরাধিকার নিকট নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন এবং তদুত্তরে ভ্রীরাধিকা তাহাদের নিকট সর্কবিধ 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। জ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখীবর্গ! তোমাদের সহিত যযুনাপুলিনে অবস্থান 
করিতে করিতে কি ভাবে যে আমি তোমাদের নিকট হইতে বিছিন্ন হইলাম, তাহা আমার কিছুই 
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বন লাই । তাহার পরে নিবিড় নির্জন বনপ্রদেশে আসিয়া দেখিলাম যে আমি একাকিনী শ্রীকৃষ্ণ 
সঙ্গিনী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছি । হে সখীবর্গ! আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কথ! আর 
কি বলিব, তাহার সৌন্দর্য, মাধুর্য প্রভৃতি সমন্তই নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীরও পরম স্পৃহণীয় হইলেও প্রীতি- 
বশতঃ তিনি আমার স্তার তুচ্ছ গোপরমণীর সহিত যে প্রকার প্রেমব্যবহার করিয়াছেন তাহা আর কি বলিব! 
তিনি আমার আনন্দবর্ধনের জন্ত আমাকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছেন, স্বহস্তে বনের কুস্ণুম 
চয়ন করিয়া তাহা দ্বারা মালা গাঁথিয়াছেন এবং নানা ভাবে আমাকে সাজাইয়াছেন। অধিক আর কি 
বলিব, কণ্টকাকীর্ণ বনপথে চলিতে আমার কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি সময়ে সময়ে আমাকে রা করিয়া 
লইয়া যাইতেও কুষ্ঠিত হন নাই। কিন্তু হায়! আমার দোঁরাত্ম্যের কথা আর কি বলিব, আমি এই অশেষ- 
গুণরতুখনি নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রকার অসম্ভাবিত সমাদর পাইয়! একেবারে আত্মহারা 
হইয়! গিয়াছিলাম, তাই তাহার সঙ্গে নানাভাবে গর্ব ও মানের ব্যবহার করির। তাহার অন্তরে ব্যথা আদা 
করিয়াছি। তিনি কত আদর করিয়! আমার সহিত প্রেম ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি গর্ববশতঃ 
তাহা উপেক্ষা করিয়াছি এবং মানবশতঃ বিমুখী হইয়াছি ও বাম্যভাব প্রকাশ করিয়াছি । হায়! হায়! আমার 
এই সমস্ত দৌরাস্ম্ই আমার এই ছুরবস্থার মূল। আমার মানগর্বাদির দৌরাত্যই আমার বর্তমান 
দৌরাত্মের একমাত্র কারণ। (দুরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণ! যন্তাঃ সা দুরাত্মা তন্তা ভাবো দৌরাত্মং। অথবা 
প্ৰীকৃ্ণন্ত দূরে আত্মা দেহো যন্তাঃ সা ছুরাত্মা তস্ত। ভাবো দৌরাজ্যং | শ্রীরাধিক! শ্রীকৃষ্ণ (আত্মা) হইতে দূরে 
আছেন বলিয়া তাহার বিরহাবস্থাকে দৌরাত্ম্য বণিয়াছেন।) 

শ্রীরাধিকার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমাগত! ব্রজবনিতাগণ অপার বিস্ম়পারাবারে 
নিমগ্ন হইলেন, কেননা, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সমস্ত প্রেমব্যবহার পাইরাছেন তাহার তুলনায় শ্রীরাধিকার 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমব্যবহার যে কত কোটি কোটি গুণে উচ্চ তাহা তাহারা ধারণাই করিতে পারিলেন না। 
শতকোটি গোপরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়| একমাত্র শ্রীরাধাকেই লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, স্বহস্তে কুস্থুমচয়ন 
ও তাঁহার দ্বারা মাল্য গ্রন্থন করিয়! শ্রীরাধিকার বেশরচনা, স্থানে স্থানে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়! 
বনপথাক্রমণ এবং এই প্রকার আদরের পর সেই আদরিণীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই 
গোপবনিতাগণের অদৃষ্ট এবং অশ্রতপূর্ব্ব; কাজেই এ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা হওয়। কোন প্রকারেই সম্ভবপর 
নহে। সেই জন্য শ্রীরাধিকার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে সমাগতা ব্রজবনিতাগণ পরমবিস্মিতা হইয়া 
একৃষ্টে ্রীরাধিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এসমঘ্ধে কিছু বলিবার জন্য তাহাদের কিছুতেই বাক্য ক্ষ,ত্তি হয না। 

্রীরাধিকার মুখে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বিহারাদি এবং পরিশেষে তাহার সহিত বিরহের 
বৃত্তান্ত শুনিয়া সমাগত! ব্রজবনিতাগণ কিছুক্ষণ বিন্মিতা হইয়া অবস্থান করিলেন। তাহাতে শ্রীরাধিকা বলিলেন, 
হে সখীগণ! আমরা যদি নির্জনবনে নির্বাক হইয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের হারানিধি শরীকৃষ্ণকে 
পাইবার কোনই সম্ভাবনা! নাই । অতএব চল, আমরা! সকলে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বনভূমি অন্বেষণ 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করি। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই বনমধ্যেই আছেন এবং লুকাইয়া 
থাকিয়া আমাদের ভাবভঙ্গি দেখিতেছেন। কিন্তু আমরা শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইয়া অন্বেষণ করিলেও 
কি তাঁহাকে ধরিতে পারিব না? তিনি কি শতকোটি গোঁপরমণীর দৃষ্টি বঞ্চনা করিয়া লুকাইয়া থাকিতে 
পারিবেন? অতএব আর হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই, এস আমরা সকলে মিলি 
আমাদের হারানিধির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই । 
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স্পিন াশাশাশাাশিশীশাাশীশীসী শশী 


শ্রীরাধিকার উৎসাহবাক্যে শরীকৃষ্ণবিরহিণী গোপরমণীগণের হৃদয়ে আশার ক্ষীণ রেখ! দেখা দিল এবং 
সকলেই মনে করিলেন যে আমরা যখন শ্রীকুষ্তপ্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে পাইয়াছি তখন শ্রীরুষ্ণকেও 
নিশ্চয়ই পাইব। এইরূপে নবীন উৎসাহে উৎসাহিত ব্রজবনিতাগণ সকলেই আবার শ্রীকৃষ্ণানেবণের জন্য কৃত- 
সম্কল্প হইলেন এবং শ্রীরাধিকাকে অগ্রগামিনী করিয়া সকলেই তন্ন তন্ন করিয়া বনে বনে শ্রীক্বষ্ণান্বেষণ 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহারা বনভূমির প্রতিবৃক্ষের অন্তরালে, প্রতিলতামণ্পে, প্রতিপথপার্শে, 
মৃত্তিকান্ুপের আড়ালে, ঘনলতাগুল্মবেষ্টিতস্থানে সর্বত্র ঘুরিয়| ঘুরিয়া তাঁহাদের হারানিধির অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার! শারদ সুধাকরের জ্যোত্ার সমুদ্তাসিত 
বনভূমির নানাস্থানে দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের উদ্দেশ পাইয়া সকলে মিলিয়৷ তাহারই অনুসরণ 
করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঘন তরুলতাদি সমাকীর্ণ নিবিড় গহনের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন 
ও দেখিলেন যে সেস্থানের বুক্ষলতাদি এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে তাহার মধ্যে চন্দ্রকিরণেরও প্রবেশাধিকার নাই । 
চন্দ্রকিরণে ঘনসরিবিষ্ট বুক্ষাবলীর শ্যামল শিরোভাগ আলোকিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিক্নে সথচীভেগ্য 
ঘনান্ধকার ছড়ান। ব্রজবনিতাগণ সম্ভাবনা করিলেন যে এই বনেই নিশ্চয়ই আমাদের বনমালী আছেন। 
এমন অন্ধকারমর় স্থান ব্যতীত শতকোটি ব্রজরমণীর দৃষ্টি বঞ্চনা করিয়া লুকাইয়া থাকা কোন 
প্রকারেই সম্ভবপর নহে। 

প্রবিষ্ট গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে । নিবর্তধ্বং শশঙ্কন্ত নৈতদ্দীধিতিগোচর ॥ ( বিঝুপুরাণং ) 

ব্রজবনিতাগণ প্রীকুষ্কে অন্বেষণ করিতে করিতে গহনবনের নিকট উপস্থিত হইর! বলিলেন, 
হে সখীগণ! দেখ দেখ! এখানকার বনভূমিতে আর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ন!। 
সুতরাং ভীষণ নিশ্চয়ই এই গহনবনে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইয়া 
যদি এই বনের চতুর্দিকে বেষ্টন করি এবং কেহ কেহ এই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়| শ্রীকুষ্ণকে অন্বেবণ 
করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধরিতে পারিব। অতএব কাঁলবিলম্ব না করিয়া এই গহন বনমধ্যে 
রীরুষ্জকে অন্বেষণ কর! উচিত ৷ এই বনে যেরূপ লতাজাল পরিবেষ্টিত ঘন ঘন বুক্ষসমাবেশ দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে মনে হয় যেন চতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ এই খু্স্থানেই লুক্কারিত আছেন । বিশেষতঃ এই বনের 
্রান্তভাগে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখ! যাইতেছে, কিন্তু তাহার পর আর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। 
ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে_ শ্রীকৃষ্ণ এই বনেই প্রবেশ করিয়াছেন। এই প্রকার পরামর্শ 
করিয়া যখন শতকোটী ব্রজরমণীগণ সেই গহন বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে কৃতসন্্ন হইলেন, তখন 
পরম গ্রেমবতী শ্রীরাধিকা, তাহাদের বলিলেন হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবতঃ এই গহনবনেই লুক্কায়িত 
আছেন। কেননা এখানে লতাজাল পরিবেষ্টিত ঘনঘন বৃক্ষাবলীর সমাবেশ থাকায় পূর্ণ শশধরের সমূজ্জল 
কিরণমালাও এই বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং তাহাতে এই বনভূমি ঘনান্ধকারে পরিব্যা 
হইয়া গিয়াছে। এই বনে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর! 
একেবারেই অসম্ভব । তবে আমরা শতকোটি গোপরমণী মিলিত হইয়। অন্বেষণ করিলে বোধ হয় শ্রী 
এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি ধরা 
পড়িবার ভয়ে আরও গুপ্রস্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমার মনে বড়ই আশঙ্কা 
হইতেছে ফে__এই ঘনান্ধকার পরিব্যাপ্ত এবং অগণিত বৃক্ষাবলী সন্নিবিষ্ট বনে লুকাইতে গিয়া যদি আমাদের 
প্রাণবল্লভের চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয় কিম্বা! গমনকালে তীহার কোমল অঙ্গে বুক্ষকাণ্ডের আঘাত লাগে, 
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তাহা হইলে তিনি বড় কষ্ট পাইবেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে অন্বেষণ না করিয়া বনপ্রান্তেই বসিয়া 
থাকি, তাহ! হইলে তিনি আর স্থানান্তরিত না হইয়া যেখানে আছেন সেইখানেই থাকিবেন। অতএব 
তাহাকে কষ্ট দেওয়ার জন্ত তাহাকে অন্বেষণ করিবাব প্রয়োজন নাই। তিনি যেখানে আছেন সেইখাঁনেই 
থাকুন এবং আমরাও তাহার বিরহভার লইয়া এই বনপ্রান্তেই বসিয়া থাকি । আমাদের প্রাণবল্পভ শ্রীকৃষ্ণের 
আনন্দবর্ধনই আমাদের সর্বত্যাগ করিয়া এই নির্জন বনভূমিতে আগমনের একমাত্র করিণ। আমাদের 
বিরহসাগরে ভাসাইয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হয়, তাহা হইলে আমর! চিরজীবন তাহার বিরহসাঁগরেই ভাসিব। 
আমাদের দেখা না দিয়া লুকাইয়৷ থাকিতেই যদি তাহার ভাল লাগে, তাহা হইলে তাহাতে বাঁধা দেওয়ায় 
আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি যাহাতে স্থখে থাকেন তাহাই আমাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয় । 
অতএব আমরা এই ঘনান্ষকার পরিব্যাপ্ড গহন কাননে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উদ্বেগ প্রদান করিতে 
চাহি না। তিনি মনের আনন্দে লুকাইয়া থাকুন এবং আমরা তাহার বিরহসন্তার লইয়া এই গহন 
কানন প্রান্তে তাহারই অপেক্ষার বসিয়া থাকি । 

পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এই প্রেমপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শতকোটি গোপরম্ণীগণ মনে করিলেন, 
সত্য সত্যই ত, বনে বনে অন্বেষণ করিয়া করিয়৷ আমর! শ্রীকুষ্ণকে নান! প্রকারে উদ্বেগ ও দুঃখ প্রদান করিয়াছি! 
আমর! তাঁহাকে যতই অন্বেষণ করিয়াছি, ততই তিনি লুকাইবার জন্য বন হহতে বনাস্তরে পরিভ্রমণ 
করিয়াছেন এবং গুপ্ত স্থানের অনুসন্ধান করিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। না জানি ইহাতে তাহার 
কোমল চরণে কতই বেদনা লাগিরাছে। আমরা আমাদের প্রাণবল্লভের কিসে আনন্দ হয় তাহার অনুসন্ধান 
না রাখিয়া নিজ বিরহছুঃখ দূর করিবার অভিলাষে তাহাকে বনে বনে অন্বেষণ করিয়াছি। কিন্তু এখন 
পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার কথায় আমাদের চৈতন্তলাভ হইল । শ্রীরাধিকা কারমনোবাক্যে নিরন্তর শ্রীরুষ্ণের 
আনন্দবর্দনের জন্তই ব্যাপৃতা থাকেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং এই জন্যই তিনি শতকোটি 
ব্রজরমণী পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়াই অন্তহিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার নানাভাবে 
্রীরাধিকার প্রেমমহিমা ভাবনা করিয়া শতকোটি ব্রজরমণীগণ, শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া সেই গহনকানন 
পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং শ্রীক্ষ্ণান্বেষণে বিরত হইয়! শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন ৷" 

্্ীরাধিকাদি শতকোটি ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্তান্বেষণে বিরত হইয়! কেহই নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন না! 
তাঁহার! সকলেই দেহগেহাদি বিস্থৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও শ্রীরুষ্ণ তাহাদের নির্জন 
বনে পরিত্যাগ করিয়| চলিয়া গিরাছেন, তথাপি তাহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের কোনও দৌষলেশেরই স্ছুরণ 
হইল না। শ্রীকৃষ্ণের করুণা, প্রেমকোমলতা প্রভৃতি অপার গুণাবলী ম্মরণে তাহাদের চিত্ত এমনই অভিভূত 
হইয়া গেল যে__তীহারা৷ সকল ভুলিয়। শ্রীকৃষ্ণের মধুর গুণলীলাবলী গান করিতে, করিতে আত্মহারা 
হইয়! গেলেন ৷ 

ব্ররমণীগণ, শ্রীক্্ণগুণগানে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের চিত্ত সেই গহনকাননচারী শ্রীক্ৃষ্ণেই লগ 
হইয়/ গেল। তাহারা তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে _ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন গহনকানন মধ্যে তাহাদের 
প্রাণবল্লভ না জানি কি অবস্থাতেই কালক্ষেপ করিতেছেন তিনি যদি সেখানে ইতস্তত বিচরণ না করিয়া 
কোনও বুক্ষমূলে স্থিরভাবে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় বিনাক্রেশেই আছেন। কিন্ত যদি 
গহনকানন মধ্যে নানাস্থানে বিচরণ করেন, তাহা হইলে চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইতে পারে এবং বৃক্ষকাণ্ডের 
সংঘর্ষে কোমল গাত্রে বেদনা লাগিতে পারে। এইভাবে গোপরমণীগণের চিত্তে নিরন্তর ্রীকুষ্ণেরই স্ুখ- 
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রিভার হি 
দুঃখসম্ভাবনায় নানাবিধ সংকল্প বিকল্পের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের মনে তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচিন্ত! 


ব্যতীত আর কোন প্রকার চিন্তাই স্থান পাইল না। এইভাবে তাহারা প্রীরুষ্*গতচিত্তে প্রীকুষ্ের বিবিধ 
গুণাবলী গান করিতে লাগিলেন । 


প্রীকৃষ্ণগতচিত্তা ব্রজবনিতাগণ শ্রীক্কষ্জগুণগান করিতে করিতে যখন শ্রীকৃষ্চকথালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, 


তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বনে বনে পরিভ্রমণে এবং গহনকাননে আত্মগোপনে নানাপ্রকার ছুঃখসন্তাবনা 


করিয়া পরস্পর তাহাই আলাপ করিতে লাগিলেন । তাহাদের ষখন মনে হইল যে “চতুরশিরোমণি 
শ্রীকৃষ্ণ যদি এই গহনকাননের অন্ত পার্শ্ব দিয়া নিক্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান, তাহ! হইলে তাঁহাকে 
খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব হইবে। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া সেই বনের চতুদ্দিকে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন এবং কোনও দিক্‌ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর চলিয়া যান কিনা তাহাই লক্ষ্য করিতে লাঁগিলেন। এই 
প্রকারে ব্রজরমণীগণের কায় মনঃ এবং বাক্য শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ, ভাবনা এবং আলাপে একতান হওয়ায় 
তাহারা দেহ দৈহিকা্ি সমস্ত ভুলিয়৷ একেবারে তন্ময় হয়! গেলেন | 

টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তাহার সারার্থদরশিনী টাকায় 'অলোচনা করিয়াছেন 

তন্মনস্কত্বেনৈব পূর্বরবহ্ন্াদন্ত মান্দ্যে তদালাপাঃ। “দৃষ্টোে বঃ কচ্চিদশ্বথেতি” বৎ তমালাপত্তযঃ 
উন্মাদন্ত মধ্যত্বে তদ্দিচেষ্টাঃ, “কৃধগায়ন্ত্যপিবৎ স্তনং” ইতি বত্তচ্েষ্টামনুকতবত্যঃ, উন্মাদস্ত প্রৌঢ়ত্বে তদাক্মিকাঃ 
“কৃষ্ণোহহং পশ্ঠত গতিং” ইতিবৎ অসত্মবিস্থতৌ তন্মযীভূতাঃ পূর্বসংস্কারবশাদেব “গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবেতি 
বত্দ্গুণানেবেতি ॥ 

্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের নিরন্তর শ্রীকুষ্ণচিন্তা প্রভাবে শ্রীরুষ্ ব্যতীত আর কোনও ভ 
মনে স্থান পায় নাই। তাহাতে তাহাদের “উন্মাদ” নামক সর্চারিভাবের আবির্ভাব হয় এবং ক্রমশঃ 
তাহার মন্দ, মধ্য এবং প্রো এই তিন প্রকার অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাবের 
মন্দাবস্থায় তাঁহারা সকলে মিলিয়! শ্রীকুষ্তবিষরক আলাপে রত থাকেন। যদুনাপুলিনে শ্রীকষণন্তর্ধানের 
পর যেমন তাহারা অশ্বথ, প্রক্ষ, স্তগ্রোধ প্রভৃতি বৃক্ষগণের নিকট “দুষ্ট! বঃ কচ্চিদশখ” প্রভৃতি বচনে অশ্ব 
প্রভৃতি বৃক্ষগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবারও তাঁহারা সেই ভাবেই শ্রীকষ্ণালাপে 
রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উন্মাদদশার মধ্যাবস্থার তাঁহারা পূর্বাবৎ কেহ বা পূতন! হইয়া শ্রীকুষ্ণকে 
ক্রোড়ে ধারণ, কেহবা শ্রীরুষ্ণ হইয়! স্তনপান প্রভৃতি নানা প্রকার শ্রীক্কষ্ণলীলানুকরণ করিয়াছেন। উন্মাদ- 
দশার প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার! পূর্ববৎ “কৃষ্ণোহহং পণ্তত গতিং “আমি কৃষ্ণ, এই দেখ আমার ললিত গতি- 
বিশাস” প্রভৃতি বাক্যে প্রীকুষ্ণাহকরণ করিয়াছেন এবং সেই সেই ভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কিন্ত পুর্বরসংস্কার 
বশতঃ তাহার! নানাভাবে শ্রীকুষ্ঙগান এবং শ্রীকষ্ণান্বেষণ করিয়াছেন । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচারধ্যবর্ধ্য প্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর টাকায় এই প্রকার 
উন্মাদভাব এবং তাহাতে পূর্বরবৎ অশ্বখাদি বৃক্ষের নিকট শরীকৃ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা, ্রীষীলানুকরণ এবং 'কবঞ্ণোইহং 
পশ্তত গতিং” প্রভৃতি শ্রীরুষ্চভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাঁহারা যে ভাবে “্তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্ট 
স্তদাত্মিকাঃ” প্রভৃতি ভাবের প্রকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা. পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপার প্রেমপারাবার 
্রজরমনীগণের সময়ভেদে সর্ধাবিধ ভাবেরই প্রকাশ হইতে পারে। কাজেই মতানৈক্য দেখিয়! বিচলিত হইবার 
কোনই কারণ নাই 

যাহা হউক, শ্রীকষ্জবিরহতণ্তা ব্রজবনিতাগণ, কিছুক্ষণ সেই গহনকাননের সন্নিকটে অবস্থান করিয়! 

[ ২৭৪ ]--৯ 
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~ TERT === 
প্রকৃষ্ণগ্ুণ গান, সেই গহনকাননের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ এবং নানাভাবে কষ্টের বনত্রমণছুঃখ ভাবনা করিয়া 
তাহারই অলাপ প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে সকলেই মনে করিলেন যে_-আমাদের এই ঘনান্ধকার- 
পরিব্যাপ্ত গহনকানন নিকটে অবস্থান করা অপেক্ষা সুবিমল চ্্রকিরপসমুডাপিত যমুনাপুলিনে গমন করাই 
ভাল। কেননা আমাদের করুণক্রন্দনে বিগলিত হইয়া যদি সেই স্বভাবপ্রেমাত্্র কোমলহদয ্ীরুঞ্চ এখানে আসেন, 
তাহা হইলে এই ঘনান্ধকার পরিব্যাপ্ত এবং ঘনবৃক্ষাবলী সমন্বিত স্থানে আমর! তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে 
পাইব ন! এবং সকলে মিলিয়া তাহার চরণে ধরিয়া অন্নয় বিনয়াদি করিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপা- 
ুর্বক যমুনাপুধিনভূমিতে আগমন করেন, তাহা হইলে তাহার দর্শনাদিতে আমাদের কোনই বাধা হইবে 
না। বিশেষতঃ আমরা ইতঃপূর্বে যমুনাপুলিনভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ বিহাররসাস্াদন করিয়াছি 
এবং শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ প্রেমব্যবহার পাইয়| জীবন ধন্য করিয়াছি । যদিও আমরা এখন আমাদের প্রাণ- 
বল্ভ প্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহতাপে দগ্ধ হইতেছি, তথাপি আমর! যদি তাহার ত্রীড়াস্থানে যাই, তাহা হইলে 
তাহার বিচিত্র ক্রীড়ার স্থৃতিতে শান্তি লাভ করিতে পারিব। যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইরা যদি আমাদের 
ীকুষ্ণবিরহতাপে জীবনান্ত হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ্রীড়াস্থানে জীবনান্ত হইবে এবং তাহার ফলে আমরা 
জন্মান্তরে তীহার চরণসেবাধিকার পাইব। এই প্রকার নানাকথ! মনে করিরা শীক্বফবিরহিণী ব্রজরমণীগণ 
যমুনাগুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া উচ্চ মধুরকণ্ঠে শ্রীকুষ্ণের গুণগানে 
প্রবৃত্ত হইলেন] | 

র্‌ উর প্ৰীকৃষ্ণান্েষণ পরিত্যাগ করিয়া যমুনাগুলিনে আগমন এবং সকলে মিলিয়া উচ্চেঃস্বরে 
' প্ৰীক্্গানের ভঙ্গিতে সাধকভক্তগণের শিক্ষা হওয়া উচিত যে_-অন্বেষণে কু পাওয়া যায় না, তিনি যাহাক 
কৃপাপুর্কাক দর্শন দিবেন একমাত্র তিনিই তাহাকে পাইয়া ক্বতার্থ হইবেন । তাহার লীলাস্থান আশয় করিয়া 
তাঁহার গুণগানই তাহার ক্বপাপ্রান্তির হেতু! কাজেই ত্রজরমণীগণ প্রক্্ণান্বেণ পরিত্যাগ করিয়া তাহার 
লীলাস্থানে আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪০-৪৪ 

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-গ্রতুবর ্রীদীতানাথ-বংশো্তব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বা মিকৃতায়াং 
শ্রীভাগবতামৃতবধধিণী সমাখ্যায়াং বন্ব্যাখ্যায়াং দশমন্কন্ধন্ত ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥ 
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একত্রিংশোইধ্যায়ঃ 


হট, ০2)%(১০-__- 


শ্রীগোপিক! উচুঃ ॥ 
জয়তি তেইধিকং জন্মন! ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দির! শশ্বদত্র হি। 
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাত্ময়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে ৷ ১ 

'অন্নয়ঃ £_ গোপিকাই উচুঃ ॥ ০ ॥ দিত! (হে প্রাথকোটিতোহপি পরমশ্রেষ্ঠ) তে (তব ) জন্মনা (ব্রজ- 
ভূমৌ জন্মগ্রহণেন ) ব্রজঃ (চতুরণীতিক্রোশব্যাপিনী ব্রজভূমিঃ ) অধিকং ( পুর্বতঃ সর্বতঃ বৈকুগাদিলোকেভ্যশ্চ ) 
জয়তি ( উৎকর্ষেণ বর্ততে ) ইন্দিরা (সর্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীমহালক্ষসীঃ ) অত্র (ব্রজে ) শশ্বৎ ( নিরন্তরং ) শ্রয়তে 
(ব্রজমেবাশ্রিত্য বর্ততে। কিন্তু হা!) ত্বয়ি (সর্ববিষরাং স্ত্ন্তা তধ্যৈব ) ধূতাসবঃ (ৃতেন্্রিয়প্রাণাঃ ) তাবকাঃ 
( ত্বদীয়া এব গোগীজনাঃ) দিক্ষু (চতুদদিক্ষু ) ত্বাং (জীবনীভূতং ত্বাং) বিচিন্বতে (মৃগয়ন্তে, অত্বয়া) দৃশ্যতাং 
(প্রত্যক্ষীভূয়তাং ) ॥ ১ 

মুলানুবাদ ।-__গোগীগণ বলিলেন_-হে দয়িত! তোমার জন্মসময় হইতে ব্রজভূমি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি- 
শালিনী হইয়াছে এবং সর্ববসম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালগ্মী এই ব্রজভূমি অলঙ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু হায়! 
এই ব্ৰজে ত্বদ্গতজীবন! ব্রজাঙ্গনাগণ (তোমাকে হারাইয়া) ইতস্তঃ তোমাকে খুজিয়া বেড়াইতেছে। 
তাই বলিতেছি__॥ ১ 

্রীধন্রস্বামিক্কতটীকা। ৮_একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ ৷ কৃষ্চমেবান্ুগায়ন্ত্যঃ প্ৰাৰ্থন্তে 
তদাগমং ॥ ০ ॥ জয়তীতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্ৰজ অধিকং যথা স্তাত্তথ| জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ততে ৷ হি যন্মাত্বমত্র 
জাতঃ, তন্মাদিন্দিরা লক্ষ্মীরত্র শরয়তে ব্রজমেব অলঙ্কৃত্য বর্ততে ৷ এবং ব্রজে সর্বস্মিন্‌ মোদমানে তত্রতু তাবকা দ্বদীয় 
গোগীজনাস্তয়ি তদর্থমেব কথঞ্চিদৃতাসবঃ ধৃতাঃ অসবো বৈস্তে ত্বাং বিচিন্বতে মৃগয়ন্তে অতত্বয়া দৃশ্ঠতাং 
প্রত্যক্ষীভূয়তামিতি । যদ্ধা অন্মাভির্ভবান্‌ দৃ্ঠতামিতি ৷ যথা এবং ত্বয়া দষ্ঠতামেতে বিচিন্বতি ইতি ॥ ১ A 

উ্রীটবষ্চবততোষনী 1 কুফৈকগম্যো বাগৰ্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে । তা এব করণামাঃ ্বীকর্বস্ত 
মদাগ্রহং। পীতপ্রীগোপিকাপীতনুধাসাররসশরিয়াং! প্ীধরদ্থামিনাং কিবিদবশি্ং বিচীয়তে। অধিকং সর্কতঃ। 
ব্রজে ন তত্র তত্র হ্থালক্্যন্তে। হি যতঃ। অত্র ব্রজে। শঙ্বৎ নিরন্তরং। যদা। অধিকমিত্যন্তাত্রাপ্য্য়ঃ | 
প্রতিমুহুরাধিক্যেনেত্যর্থ; । ইন্দিরেতি সম্পত্তদধিষ্াত্র্যোরভে দেন নির্দেশ ॥ তদধিষ্ঠানেনৈব তদুদ্ধেঃ এবং তত্প্রভা- 
বেশাত্রত্যানাং সর্কে্ষামেব সর্বরঙ্গলং জাতং। কেবলং দৈবহতানামন্মাকমেব সদা ছখং তত্রাপ্যধিকমিদং। 
র্বজ্রেন পরমদয়ালুনান্মতপ্রাণবল্লভেনাপি ত্বয়া ন জ্ঞায়ত ইতি। তধুনাহতাবদ তন্সাত্রমপি A 
ব্যঞ্য়িতুং প্রার্থমন্তে দর্নিতেতি। দৃশ্ততাং জ্ঞায়তাং। ছুঃখদর্শনে সতি পরছুঃখকাতরোইব্ং সাক্ষান্তবেদিতি তু 
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২১৮৪ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


৭ 
নিগৃঢ়োহভিপ্রায়ঃ | কিং তন্দঃখং তদাহু্দিক্ষিতি । অনেন বহুলপরিশ্রমাদ্দিকং পরিভ্রম্ণঞ্চ স্থচিতং। তাবকা 
য়া স্বীকৃতা্তদীয়তাভিমানবত্যো বা, অতএব বিচিম্বতে অন্বেবণেন বহুছ্ঃখমন্থৃতবস্তীত্যর্থঃ। অতন্তাবকত্বেনৈ- 
বৈতদঃখম্‌, অন্যথা তদন্থৎপত্তিরিতি ভাবঃ। তত্র দয়িতেত্যন্কম্পাং জনয়ন্তি, দয়তেহ্থুকম্পতে ইতি নিরুত্ত্য| 
দৈন্যাৎ। দয়তে চিন্তমাদত্তে দরিত ইতি ক্ষীরন্বামিনিরুত্যন্থ্সারেণ তু কিঞ্িছুপালভ্ততোইপি তামেব। 
নন্ু। কৈঅব রহিঅং পেন্মং ণহু চিট্ঠ মাণবে লোএ। জই হোই কদ্স বিরহে| বিরহে হোত্তন্মি কো 
জিঅই । কৈতবরহিতং প্রেম ন তিষ্ঠতি মানুষে লোকে । যদি ভবতি কন্ত বিরহে! বিরহে ভবতি কো 
জীবতি। ইতি প্যায়েন দয়িতন্ত বিরহে দয়িত| ন জীবেয়ুনাম ? সত্যং ; ত্বত্ত এব ন স্রিয়ন্তে ইত্যাহু্তয় 
নিমিত্তে ধৃতাসধঃ ত্বংপ্রাপ্যাশয়া জীবন্তীত্যর্থঃ। যদ্ধা। ত্বরি বিষয়ে অসবঃ প্রাণ ইন্দ্রিয়াণীতি যাবৎ। 
ত্বন্যপ্তত্বেন পণ্তস্তীত্যর্ঘঃ। এযু গ্লোকেষু পদবর্ণাদিসাম্যাপেক্ষয়া প্রায়ঃ প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্তেক্যং। তথা 
দলদ্বয়ে কুত্রচিদন্তত্রাপি কচিৎ প্রথমাক্ষরসপ্তমাক্ষরয়োশ্চেতি কুত্রাপি কথঞ্চি্বিচার্য্যং | তচ্চ মুক্তাফলটীকায়াং 
বিবৃতম্তি। তত্র দৃণ্তামিত্যত্র তেষাং প্রথমার্থঃ পচেবিক্রিত্তি বিক্লেদনাবদ্ছশেরপি প্রকাশ প্রকাশনার্থত্বাৎ 
সমর্থনীয়ঃ ॥ ১॥ 

শ্রীভাগবতাম্মতবমিণী ? শ্রীকষ্টবিরহিণী ব্রজরম্ণীগণ শ্রীক্ষ্টপ্রিয়াবলীশিরোমণি শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে 
লইরা গহনকাননপ্রান্ত হইতে বমুনাপুণিনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমুনাপুলিন ভূমি অতি 
স্ুবিস্তৃত ; শারদস্ুধাকর-পরম্সমুজ্জলিত ; বিবিধ বিহঙ্দ কাকলীমুখরিত, মত্তত্রমর-গুঞ্জনঝঙ্কৃত, বিবিধ বিটপি- 
লতাদি পরিবেষ্টিত, মন্দমারুত পরিসেবিত এবং কুমুদকহলার কমলাদি বিবিধ জলজ কুসুম পররিশোভিত। 
এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রীরুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অস্দুটম্ফুত্ি জাগিয়া উঠিল এবং 
নৈরাস্ঠবিদলিত হৃদয়ে আশার মধুরিম। কুটিয়া উঠিল। তাঁহারা সকলেই মনে করিলেন যে আমরা এই স্থবিমল 
'ষমুনাপুলিনে নিশ্চয়ই আমাদের হারানিধিকে পাইব। আশার প্রেরণায় যেন তাহাদের নৈরাশ্ঠবিপধ্যস্ত হৃদয়- 
তন্ত্রীতে অভিনব ভাবের রাঁগিণী বাঁজিয়া উঠিল, তাই তখন সেই শ্রীক্বঞ্চানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ তাহাদের প্রাণ" 
বল্লভকে লক্ষ্য করিয়৷ নানাভাবে প্রার্থনাগীতি গাহিতে আরম্ভ করিলেন । 

ব্রজরমণীগণ যমুনাকে পশ্চান্তাগে রাখিয়। যমুনাতীরস্থ কাননভূমির সন্মুখীন হইরা শ্রীকৃষ্ণগানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কেননা তাহার! যদি যমুনাভিমুখী হইয়। উপবেশন করেন, তাহা হইলে কানন- 
ভূমি হইতে শ্রীকুষ্চ নিন্ধান্ত হইলেই তাহাকে দেখিতে পান না। তাহার! বমুনাগর্ভ হইতে সপ্ঘঃনমুখিত পুলিন- 
ভূমিতে ( তোয়োখিতং তৎপুলিনং সৈকতং সিকতাময়ং ইত্যমরঃ ) উপবেশন করিলে তাহাদের সন্মুখে যমুনাসৈকত, 
তাহার পর তীরভূমি ও তাহার পর অগণিত বৃক্ষাবলিপরিশোভিত কাননভূমি অবস্থিত ছিল। ব্রজরমণীগণ 
যখন প্রার্থনাগীতি গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের সুদৃঢ় ধারণ! ও বিশ্বাস ছিল যে তাহাদের করণ 
ক্রন্দন সমন্বিত প্রার্থনাগীতিতে তাহাদের প্রাণবল্লভের প্রেমার্দকোমলহৃদয় নিশ্চয়ই বিগলিত হইবে এবং তিনি 
তাহাদের নিকট আসিয়া সর্কবিধ দুঃখ মোচন করিবেন | 

শ্রীমভাগবত দশমস্কন্ধ একত্রিংশাব্যায়ে উনিশটি শ্লোকে শ্রীকষ্ণবিরহিণী ব্রজরম্ীগণের প্রার্থনাগীতি বৰ্ণিত 
আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবা চাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর টাকা দেখিলে মনে 
হয় ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাগীতির মর্ন্মোদ্ঘাটন কর! দুরহ ৷ 

কৃঞ্চৈক গম্যে। বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিয্যতে ৷ জ্ঞাত্বাপরাধং দেব্যস্ত| ভক্তিং তন্বন্ত মে নিজাং ॥ 

( ৃহদ্ৈষ্ণবতোষণী টাকা )! 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । | ২১৮৫ 


শ্ৰীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের বাক্যের অর্থ একমাত্র তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীরুষ্ণই জানেন । তথাপি আমি যে 
তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ব্রজদেবীগণ আমার এই অপরাধ জানিয়াও তাহাদের চরণে ভক্তি প্রদান করুন । 

কৃষ্ণেকগম্যো বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিম্যতে । তা এব কর্‌ণাময্যঃ স্বীকুর্বস্ত মদাগ্রহং॥  (লঘুতোষণীটাকা) 

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের বাক্যের অর্থ একমাত্র তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ জানেন । তথাপি 
আমি যে তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহাতে সেই করুণাময়ী ব্রজরমণীগণ কেবলমাত্র আমার আগ্রহের 
দিকেই কৃপাদৃষ্টি সঞ্চার করুন । 

শ্রীকষ্তপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দৈন্ঠময় প্রার্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন 
হে দয়িত! তোমার জন্মাবধি ব্রজভূমি সর্ববিধ সম্পদের আঁকর হইয়াছে । এখানে কাহারও কোনও দুঃখ 
দৈন্যাদির লেশমাত্রও নাই, সকলেই সন্তোষ ও পরমানন্দ লইয়া নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করিতেছে। এখানকার 
সম্পদ দেখিলে মনে হয়, তোমার জন্মের পুর্কে ব্রজের এ সম্পদ্‌ ছিল না কিংবা পৃথিবীর কুত্রাপি এরূপ 
সম্পদ নাই। এখানকার অনন্তসাধারণ সম্পর্‌ দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে-_সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ইন্দিরা (লক্ষ্মী ) এই ব্রজভূমি অলঙ্কৃত করিয়া সর্বদাই বিরাজমানা | সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন ব্রজভূমির 
সেবা করিবার জন্য এখানে সর্কবিধ স্থখসম্পদ্‌ ছড়াইয়৷ রাখিয়াছেন। বৈকুষ্ঠাদি সর্বত্রই লক্মীই সেবিত 
_ হইয়া থাকেন, কিন্ত এখানে তিনিই ব্রজভূমির সেবা করিতেছেন । তাই বলিতেছি, এরূপ স্থখসম্পদ্‌ আর 
কুত্রাপি নাই। 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি ব্রজের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির কথা ইতঃপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোসবপ্রসঙ্গে পরমহংসশিরোমণি 
শ্রীশুকদেবও বর্ণনা করিয়াছেন__ 

তত আরভ্য নন্বস্ত ব্রজঃ সর্ববসমৃদ্ধিমান্‌। হরেনিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভুরুপ ॥ (শ্রীমগ্ভাগবতং) 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি নন্দব্রজ সর্ববিধ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গ্রীহরির নিবাসগুণে ব্রজ 
যেন সর্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীদেবী লক্গীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। 

যাহা হউক, প্রীকুষ্প্রেয়নী ত্রজরমণীগণ বলিলেন--হে দয়িত (দয়তে অনুকম্পতে ইতি দয়িতঃ পরম 
দয়ালুরিত্যর্থ:) তোমার জন্ম হইতে ব্রজে সর্বসম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দিরার অধিষ্ঠান এবং ব্রজবামী নরনারী, 
পশ্ুপক্ষী, বৃক্ষলতা, নদী, পর্বত প্রভৃতি সকলই সর্ববিধ স্থখসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে কিন্ত হায়! 
আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমর! তোমার বিরহছ্ঃখে নিপীড়িত হইয়া তোমারই অন্বেষণে ব্রজের চতু- 
দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তুমি আমাদের নিজ দাসী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ এবং আমাদেরও দৃঢ় 
ধারণা এই যে__আমরা তোমারই (তাবকাঃ)। কিন্তু আমরা যদি এই সর্কস্থখসম্পৎপূর্ণ ব্রজে নিরন্তর 
অসহনীয় দুঃখ ভোগ করি তাহা হইলে তাহা আমাদের দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলিব? আমর! “তোমারই” 
( তাবকাঃ ) বলিয়াই আমাদের এত ছুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে কি না তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
না। সর্ধস্থখনিকেতনের চরণে দেহ মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াও যদি আমাদের নিরন্তর মৰ্ম্মান্তিক হুঃখভোগ 
করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা যে কেবল আমাদেরই দুরদৃষ্ট, তাহা নহে, তোমার পক্ষেও তাহা বিশেষ লজ্জাজনক | 

নিষেব্য সরিতাং পত্যুন্তটীং পক্ষিগণাশ্চিরং ৷ যৎ পিবস্তি সর্স্তোয়ং সৈব লজ্জা মহোদধেঃ ॥ (প্ৰাচীনশ্লোকঃ ) 

সমুদ্রতটনিবাসী পক্ষীগণ যে পিপাসা শান্তির জন্ত সরোবরের জল পান করে. ইহা অপার অগাধ 
জলনিধির পক্ষে বড়ই লজ্জাজনক । 

যদিও দয়িতের বিরহে দগ্নিতার জীবন ধারণ করা সম্ভবপর নহে, তথাপি আমরা কেন থে এখনও 
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২১৮৬ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ৷ 


mE ET SEN TCE EEE EE = 
জীবিত আছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমাদের প্রাণ তোমাতে সমপিত বলিয়াই তোমার 
বিরহাযিতে আমাদের দেহ দগ্ধ হইলেও এখনও প্রাণ বিপন্ন হয় নাই। অথবা বিরহাগ্রিতাপের ভয়ে 
মৃত্যু আসিয়া আমাদের প্রাণকে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না । 
বিরহার্ত্যগ্ি ভীতোহয়ং মৃত্যুন্তেনো বিমুঞ্চতি | প্রাণ পক্ষিণমেতদ্ধি নিশ্চেতব্যং দয়ানিধে ॥ (প্রাচীনশ্রোকঃ ) 
হে দয়ানিধে! প্রবল বিরহাগ্নির ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যুরূপ শ্েনপক্ষী আমাদের প্রাণরূপ ক্ষুদ্র পক্ষীকে 
গ্রীস করিতেছে না, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 
দয়িতের বিরহে যে দয়িতার জীবনধারণ করা সম্ভবপর যে পর 
। জই হোই কম্স বিরহে! বিরহে হোত্তস্মি কো জীঅই॥ 
কৈঅব রহিঅং পেন্মং নহি হোই মানুষে লোএ। জই হোই কস হে 
ইহার অনুরূপ সংস্কৃত ভাষার প্লোকও দেখা যায়_ 
কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে । যদি ভবতি কন্ত বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি ॥ 
্রীচত্চরিতামূতে শরীরীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপবচনে এই শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায় এবং শ্রীচৈতন্তচরিতামূতকার 
ইহার বঙ্গভাষায় পদ্চান্সবাদ করিয়াছেন__ | 
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জান্বুনদ হেম, হেন প্রেম নৃলোকে না হয়। 
যঢি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ, বিরহ হইলে কেহ না জীয়য়। (গ্রীচৈতন্চরিতামৃতং) 
জন্বুনদীজাত সুবর্ণ যেমন অতীব বিশুদ্ধ, তাহাতে অন্ত কোনও ধাতুর সংমিশ্রণ নাই, সেইরপ শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমও স্বভাবতই বিশুদ্ধ। তাহাতেও আত্রেন্দিয়গ্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্রও সংমিশ্রিত থাকে না। এতাদৃশ 
বিশুদ্ধ প্রেম নরলোকে অতীব দুর্লভ । আত্মেক্ডিয়গ্রীতিবাঞ্থ! সম্বন্ধ ব্যতীত নরলোকে কেহ কাহাকেও 
ভালবাঁসিতে পাঁরে না"। “নব| অরে সর্বান্ত কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় সৰ্বং রিং ভবতি” 
(শ্রতিবাক্যং) ৷ কাহারও প্রীতি সম্পাদনের জন্য কেহ কাহাকেও ভালবাসে না। আত্মগ্রীতিলাভের 
আশাতেই সকলে সকলকে ভালবাসিয়! থাকে । আত্মেন্ডিরগ্রীতিবাগ্থারহিত অকৈতব প্রেম যদি কেহ কোনও 
অনির্বচনীয় ভাগ্য বশতঃ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কদাপি প্রিয়ের সহিত বিয়োগ- 
দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। এই প্রেমের বিরহাবন্থা এতই তীব্র. যে তাহাতে প্রেমিকের জীবনধারণ 
করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্রজরমণীগণ, আত্মেক্দরিরগ্রীতিবাহ্থ বিহীন অকৈতব প্রেমপয়োনিধি হইয়াও সী 
রীরুষ্ণবিরহে জীবিত আছেন, তাহার কারণ তীহারাই দেখাইয়াছেন _“ত্বরি বৃতাসবঃ”। একমান্র a 
আশাতেই তাহাদের বিরহতাপতপ্ত দেহে এখনও প্রাণ আছে। কিংবা প্রাণ শ্ৰীকৃষ্ণ চরণে সমপিত বলিয়া তাঁহাদের 
দেহ ্রীকুষ্ণবিরহতাপে দগ্বীভূত হইলেও প্রাণের কোনই অনিষ্ট হয় নাই । 
যাহা হউক, ্রীকুষ্প্রেমবতী' ব্রজরমণীগণ এইরূপে ব্রজের স্থখসম্প্‌ . এবং তাহাদের অপার জীর্ষ্ণবিরহ" 
হুঃখভোগের কথা বিজ্ঞাপন করিয়া পরিশেষে বলিলেন- হে দয়িত! আমর! তোমারই বিরহতাপে 
হইয়া বনে বনে তোমাকে খুজিয়া বেড়াইতেছি, তাহা তুমি একবার দেখ, কিংবা একবার আমাদের দেখা 
আমাদের সর্ধবিধ তাপ নিবারণ কর। 


কবি কর্ণপুর অতি স্থুললিত ভাষায় এই গোগীগীত বর্ণন| করিয়াছেন র্‌ 

জয়তি প্রিয় তেহবতারতো৷ ব্রজ এবাশ্রয়তে যমিন্দির! । বত তত্র বসন্য়ং জনঃ কথমেবং লভতে প্রা 

অনুরাগিণমঙ্গনাগণং বনভূমাঁবপহায় তাবকং। কথমস্তরধাঃ কৃপানিধে প্রিয়দৃশ্তো ভব তম্ত চক্ুষাং। ; 
ye (আননবৃনদাবনচন্দুঃ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and 58189 Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৮৭ 


শরছুদাশয়ে লাধুজাতসৎসরসিজোদর শ্রীমুষা! দৃশা! ৷ 
সুরতনাথ তেইশুন্বদাসিক। বরদ নিস্তে! নেহ কিং বধঃ ॥ ২ 


হে প্রিয়! তোমার জন্াবধি ব্রজভূমি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে এবং সর্কসম্পদরবিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্গীও 
ব্রজভূমি আশ্রয় করিয়াছেন | কিন্তু হায়! অমর! সেখানে এত ছুঃখভোগ করিতেছি কেন? তোমারই 
চরণানুরাগিনী ব্রজরমণীগণকে বনভূমিতে বিসর্জন দিয়া, হে কৃপানিধে ! তুমি কেন অদৃশ্য হইলে? হে প্রিয়! 
একবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। 
শুনহে দয়িত ব্ৰজে জনমে তোমার! 
ব্রজের সমৃদ্ধি সুখ অপূর্ব অপার ॥ 
শুন শুন প্রাণপতি, আনন্দে ইন্দিরা সতী 
তোম লাগি ব্রজভূমে করেন বিহার ৷ 
কিন্ত হার! গোঁপিকার দুঃখের নাহিক পার 
তোমার বিরহ তাপে তপ্ত অনিবার ॥ 
দেখহে প্রাণের প্রাণ, তোমাতে ধরিয়া প্রাণ 
তোমার গোপিক! তোমায় খুঁজে চারিধার ॥ ১ 
ভন্বক্সঃ 7_জুরতনাথ ! (বহুসস্তেগপতে ) বরদ (হে অভীষ্টগ্রদ ! ) শরছুদাশয়ে ( শরৎকালীনে সরসি ) 
সাধুজাতসৎসরসিজোদরভ্রীনুষ! (সাধুজাতং সম্যগঞ্জাতং যৎ সৎসরসিজং সুবিকসিতং পদ্মং তন্তু উদরে গর্ভে 
যা শ্রীঃ শোভা তাং সুঝ্তাতি হরতীতি তথ ) দৃশা (নয়নেন )য! অশু্ধদাসিকাঃ (মৃল্যং বিনৈব দাসিকাঃ অন্মান্‌ 
ব্রজরম্ণীঃ) নিক্নতঃ (মারয়তঃ ) ইহ তে (তব) কিংন বধঃ (কিং শব্তরেণেব বধে! বধঃ? দৃশা বধঃ কিং 
বধো ন ভবতি ?)॥ ২ 
মুলানুবাদ ৮হে স্রতনাথ! হে বরদ! শরৎকালীন স্বচ্ছদরোবরের মধ্যে সুবিকসিত কমলের 
গর্ভপত্রের কান্তিহারি নয়ন দ্বারা তোমার এই বিনামূল্যের দাসীগণের জীবনহরণ করিলে কি তাহাদের বধ 
করা হয় না?॥২ 
শ্ীধরটীকা ৮_অন্র স্বতত্ত্রাণাং বহ্বীনাং বন্ৃত্বাদপরা আহরিতি .সর্বর্লোকেঘবতারণা তথাপি 
সঙ্গতিরচ্যতে । তত্র বিচিন্বন্ত নাম মম কিমিতি চেত্তত্রাহঃ শরদিতি। শরছুদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি 
সাধুজাতসৎনরসিজোদরপ্রীমুষা৷ সাধুজাঁতং সম্যগৃজাতং য সং সরসিজং সুবিকসিতং পন্মং তন্তোদরে গর্ভে 
যা শ্রীস্তাং মুষগতি হরতীতি তথা ত্বয়া দৃশ| নেত্রেণ। হে ্ুরতনাথ সম্ভোগপতে বরদ অভীষ্টগপ্রদ অশুল্ধ- 
দাসিকা অমূল্য দাসীর্নঃ নিদ্বতো মারয়তত্তে তব ত্য়া ক্রিয়মাণঃ ইহলোকে অয়ং বধো ন মা 
কিং শত্ত্েণেব বধে বধঃ কিং দৃশ! বধো বখো ন ভবতি কিন্তু ভবত্যেব। অতন্তব দৃশাংপহতপ্রাণপ্রত্যপণায় 
ত্বয়া তি বথাসম্ভবং সর্বত্র বাক্যশেষঃ ॥ ২॥ 

Rd 1__শরদুদাশয়ে ইতি জন্মকালস্থানয়োঃ সাদগ্‌ণ্যং দশিতং I সাধুজাতেতি জন্মনঃ | 
সদিতি জাতের্ব্যক্তেশ্চ । উদরেতি তত্রাপি তদন্তঃকোবস্ত ইতি কমলস্ত শোভ! পরমকাষ্ঠ। বর্মিতা। তাদৃশতৎ- 
মু স্বশ্রিয়া তচ্কবিয়ং হরত্যেবেত্যর্ঘঃ ৷ যত্র যত্র সা স্ফুরতি তত্র তত্র তত্গীর্ন দৃতে ইতি নবনবশ্রী- 
যুজানয়| নূনং চোধ্যতে এব সেতি ভাবঃ। দৃশেত্যেকবচনমেকয়ৈব ভাবস্থচনাৎ। একয়াপি কিমূত দ্বাভ্যামিতি 
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২১৮৮ ._ ক্রীমন্ভীগবতম । 
ie e102 VICTOR ন্ট SEM এ হর 
শ্লেধাৎ। দৃশেতি স্থরতনাধেত্যত্রাপ্য্য়ঃ । হে দৃশৈব স্ুরতঘাচকেতি ত্বয়ৈবাস্থাস্থ তদিচ্ছাকারিতা তত্র চ 


বরদেতি বরদানেন দৃঢ়ীকৃতা চেতি-তত্রাম্মাকং ন দোষঃ। অগুল্কদাসিকা ইতি প্রত্যুত গুণা এব ভবতত্ত 
সোহপি দোষ, সম্প্রতি তু মহানেবেত্যাহঃ নিগমত ইতি! শ্লেষেণাপি তস্মিনেয় দোষার্পণায় চৌধ্যক্রিয়াভিনিবেশো 
দর্িতঃ। সহি চৌরেষু ত্রিধা সম্ভবতি সাধুমামপি সম্পত্যাদানাদত্যুৎকটদেশস্তাগণনেন অতিনিগুঢ়পরবস্ত 
জানেনাভিদুর্লজ্যনেনচ। তত্র প্রথম সংসরসিজেতি পর্য্ন্তেনোক্তং। শরছদাশয় ইতি স্বচ্ছতাদিগুযুক্তস্ত 
জনয়িতুঃ, সাধুজাতেতি জন্মনঃ, সদিতি স্বদ্রপগুণন্ত চ প্রশংসনাৎ। দ্বিতীয়ং মহাজলান্তঃ সরসিজোদরে বিলীয়- 
স্থিতত্বেন। তৃতীয়ঞ্চ বর্ষানত্তরকালীনত্বাৎ অতিপূর্ণন্তোদাশয়স্ত ছুরবগাহ মধ্যদেশত্বেন সহত্রপত্রাখ্যসৎসরসিজোদরস্ত 
দৃগৃভির্ঘভেগ্ত্বেন চেতি। কিছ তব্তয়াদিব তথা নিগুঢাপি শ্রীনায়িকাযুষ্টা ; ততঃ সরলানাং ব্রজবৃন্বাবনয়ো নির্ভয়ং 
ভ্রমন্তীনামন্মাকং বা কা বার্তা ভবন্বম্মাকমপি তন্বারা মোষণং, কিন্তু সা কৃততাদৃশকৌটিল্যাপি স্বচক্ষুষোরস্তরে 
রক্ষিতা বয়ন্ত তাদৃশসরলা অপি বলান্মোষণে প্রত্যুতাশুক্ষদাসিকাঃ, তত্রের্য্যাং ত্যক্তা নিরুপাধিতয়! সেবমানা 
অপি তদ্বার! পুনর্িহন্তমারন্াঃ ইতি পরমান্তাব্যং ইত্যাহঃ নিস্নত ইতি। নেহ কিং বধ ইতি চোধ্যাল্লোকেন 
ন জ্ঞায়তাং নাম হত্যাপি কিং ন স্তাদিত্যর্থঃ। সন্বোধনদ্বয়েন চেদং জ্ঞাপ্যতে-_-অহো জ্ঞাতং তত্তৎ সৰ্বং 
তৃয়ৈবতৰ্থমেব মৃষা প্রপঞ্চিতমিতি অন্তত্তৈঃ। যদ্বতদ্রপেণৈব শুক্কেন দাসিকা ইত্যর্থঃ ৷ তাদৃশীরপি নিম্থতঃ 
ত্যাগেন মারয়তঃ। হে সুষ্ঠরতানাং জনানামুপতাঁপক ! নাথতেরুপাঁতাপার্ঘত্বাৎ। তথা হে নিজবরচ্ছেদক ! 
অতো নিজদোষপরিহারার্থমপ্যাগম্যতামিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥ 

প্রীভাগবতাম্মতরব্ষিনী ৮ শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, যখন যমুনাপুলিনে আসিয়া অদ্ৃ্য শ্রীকষ্ণকে 
লক্ষ্য করিয়! দৈন্ত বিনরাদি বিজড়িত প্রার্থনাগীতি গাহিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া 
গাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা যুগপৎ শতকোটি গোপরমণীর মিলিত কণ্ঠস্বরে মহাঁকোলাহলের 
সৃষ্টি হয় ও প্রার্থনাবিজ্ঞাপনের পক্ষে তাহা কিছুতেই স্ুসঙ্গত হয় না। সেইজন্য শত শত গোগীযুথের এক 
একজন মুখ্যা গোপী নিজ নিজ ভাবানুসারে প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। সমস্ত গোগীর প্রার্থনাবচন 
বর্ণনা করা অসম্ভব বলিয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেব, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রার্থনাবচনের উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রতি শ্লোকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গোপীর বচন প্রকাশ হইলেও সকলেই সমভাবাপন্ন বলিয়া গ্লোকের 
কোনও অসঙ্গতি নাই । যমুনাপুলিনে সমবেত অগণিত গোপীযুখের কোনও মুখ্য গোগী “জয়তি তেহধিকং' 
প্রভৃতি শ্লোকে মনোছুঃখ জ্ঞাপন ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করিয়া তাহার বক্তব্য শেষ করিলে অন্ত এক 
যুথের মুখ্যা বলিলেন_হে স্থুর্তনাথ! তুমিই নয়নভঙ্গিতে আমাদের নিকট সুরত যাক্রা করিয়াছ, আবার 
বন্তহরণ দিনে বরদান করিয়া তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। কিন্ত হায়! আমাদের ছুর্দৈববশতঃ তুমি তোমাতে 
সুরত গোগীগণকে বিরহতাপে পীড়িত করিতেছ এবং নিজেরই প্রতিশ্রুতি খণ্ডন করিতেছ। শুধু, তাহাই 
নহে, তুমি যে নয়নভদ্দিতে আমাদের নিকট সুরত যাজ্ঞা করিয়াছ, আজ সেই নয়ন ভঙ্গিতেই আমাদের বধ 
করিতেছ। তোমার নয়নের গুণের কথা আর কি বলিব! তাহার মত মহাচৌর, ত্রিলোকে আর আছে কিনা 
সন্দেহ । শরৎকালীন অগাধ স্বচ্ছলরোবরমধ্যস্থ সুবিকশিত কমলের গর্ভপত্রে যে অতুলনীয় শোঁভাঁসম্প 
সযত্নে সুরক্ষিত থাকে, তোমার নয়ন তাহাও হরণ করিয়া সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের লোভ দেখাইয়া আমাদের 
বিনামূল্যে বিনা বেতনে তোমার দাসী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার নয়নের চৌরযযচাতুরীর কথা আর কি 
বলিব! শরৎকালীন শ্বচ্ছলরোবরজাত কমল, স্বয়ং অতি নির্শালস্বভাব এবং নির্মল জলে তাহার জন্ম৷ কিন্ত 
তোমার নয়ন এরূপ সাধুর ধন হরণ করিতেও কিছুমাত্র ইতত্ততঃ করে না কিংবা দোষ গণনা করে না। 
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১০ম ক্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | ২১৮৯ 


পরকালীন অগাধ অপূর্ণ সরোবরের মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত কমল, তাহার সহআ্রদলের মধ্যদূলে শোভাসম্প্দ 
লুকাইয়া রাখিয়াও তোমার নয়নতক্করের হাত এড়াইতে পারে নাই। সুতরাং তোমার নয়ন-তঙ্কর এই 
পরমনুর্লজ্য এবং সুগুপ্ত স্থান হইতেও অনায়াসে চোরধ্যক্রিয়া সাধন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তোমার 
নয়নের এই প্রকার স্বভাব ও প্রভাব জানিয়াই বোধ হয় কমল, অগাঁধজলে বাস করে এবং তাহার সহস্রদলের 
মধ্যস্থলে শোভা লুকাইয়৷ রাখে ; কিন্তু এই সুরক্ষিত সম্পদ চুরি করিবার জন্ত তোমার দুই নয়নেরও 
প্রয়োজন হয় নাই, তোমার এক নয়ন দ্বারাই ( দৃশা ) এই কার্য সাধিত হইয়াছে। 
যাঁহা হউক, আমরা সরল! ব্রজবাঁল! ইতঃপূর্কো তোমার নয়নের কোনও গুণই জানিতাম না । আমরা 
নিরন্তর বনভূমিতে স্বচ্ছন্দে ইতস্তঃ বিচরণ করিতাঁম, সেইজন্য তোমার নয়নতঙ্কর আমাদেরও 
সর্বস্বান্ত করিয়াছে। তোমার নয়নতন্কর আমাদৈর ধৈর্য, ধর্ম, লজ্জা, কুল, শীল, মান, প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি 
সর্বস্ব হরণ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমার চরণের অগুন্ধ দাসী করিয়। দিয়াছে। কিন্ত হায়! 
আমাদের দুর্দেব বশতঃ আমরা তোমার নিকট কোনই সুবিচার পাইলাম না। তুমি নয়ন দ্বারা কমলের 
শোভা হরণ করিবে বলিয়া কমল পূর্ব হইতেই সাবধান হইয়৷ অগাধ জলে বাস করিয়াছে এবং সহঅদল 
পরিবেষ্টিত গর্ভদলে তাহার শোভা সম্পদ্‌ লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাহার এই কঠিন ব্যবহার দেখিয়াও 
তুমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ কিংবা রুষ্ট হও নাই, সেজন্য তুমি তাহার শোভ! হরণ করিয়া পরমাদরে নয়নে রাখিয়াছ। 
আমরা কোন দিনই কোন প্রকার কুটিল ব্যবহার ন! করিয়া সরল ভাবে সর্বত্র বিচরণ করিয়াছি বলিয়! তুমি 
অনায়াসেই-__ৈর্ধ্য, ধর্ম, লজ্জাদি অপহরণ করিয়াছ এবং আমাদের অশুদ্ধ দাসী করিয়াছ, কিন্তু হায়! 
নয়নের কথা দূরে থাক, আমর! তোমার চরণেও স্থান পাইলাম ন! আমরা তোমার এই বৈষম্য ব্যবহারের 
দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কিংবা কোনওরূপ ঈর্্যাপরবশ না হইয়া অকপটে নিফাম ভাবে তোমার সেবা 
করিবার জন্ঠ সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমারই চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তুমি আমাদের এই 
গভীর রজনীতে গহন বনে পরিত্যাগ করিয়া বিরহান্সিতে দগ্ধ করিতেছ। তাই বলিতেছি, হে স্থরতনাথ ! 
হেবরদ! ইহাতে কি আমাদের বধ করা হইতেছে না? যদিও তুমি কোনও অন্ত্রাঘাতে আমাদের বধ করিতেছ 
না, তথাপি এক নয়নভঙ্গিতেই যাহা করিয়াছ এবং এখন অনর্শনে যাহা করিতেছ তাহা বধ অপেক্ষা 
কোনও অংশেই নুন নহে । অতএব হে দয়িত! যদি তোমার শতকোটি রমণী বধের পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে অচিরাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হও । আর কিছুক্ষণ তোমাকে দেখিতে না 
পাইলে আমরা কেহই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। 
নিশিতেন দ্রগঞ্চলেন হে সবিষেণেব শরেণ নো! মনঃ। 
নি যোধিতাং তদয়ং কিং বত নৈব নে। বধঃ ॥ (সারা ) 
হে প্রাণবল্পভ! তুমি তোমার নিশিত শরের গ্থায় নয়নপ্রান্ত দ্বার শত কোটি ব্রজরমণীগণকে 
বিদ্ধ করিতেছ। কিন্ত হায়! ইহাতে কি তাহাদের বধ কর! হইতেছে না? 
শুনহে সুরতনাথ তোমার নয়ন। সবার সর্বস্ব ধন করয়ে হরণ ॥ 
শারদ সরসীজল তাতে ফুল্প শত দল, 
তার গর্ভ পত্রে যেই অসম সুমা । 
তাহা চুরি করি আনি সে চোরের শিরোমণি, 
ঘোধিতেছে অবনীতে আপন মহিমা ৷ 


শী শিীশাশীশিিশশীীশীিশীিশাি 


[ ২৭৫ ]--১০ 
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২১৯০ জীমন্তাগবতম্‌ । 


বিষজলাপাযয়াদ্যালরাক্ষসাদর্ষমারুতা দৈছ্যুতানলাৎ | 
বৃষময়া তুজা দ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা! মুহুঃ ॥ ৩ 


এবে গোপিকাঁর পুনঃ হরি ধর্ম প্রাণ মনঃ, 
বিনাপণে দাসী ক'রে দিয়েছে তোমার, 
করিয়৷ তাদের বধ বরদ। না মান বধ, 


না জানি তোমার এই কিবা ব্যবহার ॥ ২॥ 

অন্বয়ঃ ৮খষভ (হে পুরুষশ্রে্ঠ!) বিষজলাপ্যয়াৎ (বিষজলং কালিয়হ্রদজলং তেন পীতেন 
অপ্যয়াৎ গবাং গোপানাঞ্চ মরণাৎ) ব্যালরাক্ষলাৎ (ব্যালঃ মহাসর্পঃ তদ্রপধরে! রাক্ষসঃ অঘাস্থরঃ তক্মাৎ) 
বর্ষমারুতাৎ ( ইন্্রক্ৃতাৎ প্রবলবর্ষণসহিতমহাঝটিকাগ্রবাহাৎ) বৈদ্যুতানলাৎ ( ইন্দ্রকৃতাশনিপাতাৎ) বৃষাময়াত্মজাৎ 
(বৃষাস্্রাৎ ব্যোমানুরনামকময়াত্মজাচ্চ ) বিশ্বতে ভয়াৎ (অন্তম্মাদপি দাঁবানলাদিবিবিধভয়াঁৎ ) তে ( ত্বয়া) 
বরং ( গোপিকা অন্তে চ ব্রজবাসিনঃ) রক্ষিতাঃ ॥ ৩॥ | 

মুলানুবাদ !-_হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কালিয় হ্রদের বিষজল হইতে এবং মহাসর্পরপধারী 
অধান্থুরের কবল হইতে ব্রজের গো এবং গোপগণকে রক্ষা করিরাছ। কুপিত ইন্দ্রকৃত প্রবল বর্ষণ, 
মূহাঝটিক! সঞ্চারণ এবং অশনিপাতন হইতে সমস্ত ব্রজবাসিগণকে রক্ষ! করিয়াছ ; বৃষাস্থর, ব্যোমাস্থুর এবং 
বহুতরঅ স্থরকবল হইতে ও দাবানলাদি বহুতর দুর্ঘটনা! হইতে তুমি ব্রজবাঁসিগণকে রক্ষা! করিরাছ ॥ ৩ 

্রীধরটীকা11-_কিঞ্চ বহুভ্যে৷ বৃত্যুভ্যঃ কৃপয়া রক্ষিত্বা কিমিতীদাঁনীং দৃশ| মন্মথং প্রেষ্য -ঘাতয়সীত্যাহঃ 
বিষেতি ৷ হে খবভ শ্রেষ্ঠ! বিষময়!জ্জলাদেবাহপ্যয়ে। বিনাশন্তস্মাৎ । তথা ব্যালরাক্ষসাৎ অথান্থুরাঁৎ। বর্ষাৎ মারুতাচ্চ । 
বৈদ্যতানলাৎ অশনিপাতাঁৎ। বুযোহরিষস্তম্মাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ। বিশবতঃ আন্তম্মাদপি সর্বতো ভয়াচ্চ কালির- 
দমনাদিনা রক্ষিতাঃ। কিমিদানীমুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ৩ 

শ্রীউবষ্গবততোষলী 1- এবং পরম্পরয়া সর্ধসাধারণতয়। চ ত্বয়! বয়ং সদা রক্ষিতাঃ স্ম এব | তহি বিষ- 
বৃক্ষোহপি সংব্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতমিতি নীতিঃ কথং নঃ স্মর্ধযতামিত্যভিপ্রেত্যাহ বিষজলাপ্যয়াদিতি ৷ 
বিবজলং কালিয়হ্বদজলং তেন পীতেনাপ্যয়াৎ গবাং গোপানাঞ্চ মরণাৎ ব্যালরাক্ষসাদঘাৎ রক্ষো বিদিত্বাখিলভূত- 
হৃংস্থিত ইত্যনেন তন্তৈব ব্যালরপন্ত রাক্ষসত্বেন নির্দেশঃ কৃত, ইতি তক্মাদ্বালবৎসান্‌ গিলিতবস্তে বয়ং রক্ষিতা ইতি 
সর্বগোকুলজীবনরূপাণাং তেষাং রক্ষণেন গোকুলন্ত রক্ষণাৎ বয়মপি রক্ষিতা ইত্যর্থ। ইতি পরম্পরা দশিত!। 
বর্ষমারুতাৎ বর্ষমিশ্রান্মারুতাত্তত্রৈব বজ্রাশ্ববর্ধানিলৈরিত্যুক্্য। বৈছ্যুতানলাচ্চ শ্রীগোবদ্বনধারণেন ত্বরা রক্ষিতা ইতি 
সর্বসাধারণতা দূশিতা । বুষময়াত্মজাদিতি সমাহারং, বৃষাৎ বৎসাকারত্বেন গতাদপি পরিণামে বৃহত্বদর্শনাৎ বৃষাৎ 
বৎসাস্থরাঁৎ ময়াত্মজাৎ। তল্লীলয়া অতিবাল্যচরিতত্বেনৈব নির্ণেযযমাণত্বাৎ পূর্বমেব ব্যোমাস্রাচ্চেতি পুনঃ পরম্পরা 
দরশিতা বরাহতোকো নিরগাদিতিবৎ ৷ বুষাত্মজাদৎসাৎ ময়াত্মজাদ্যোমাচ্চেতি বা। অথ সর্ধমেব সংগৃহ আহঃ 
বিশ্বতে৷ ভরাদিতি ৷ তত্র তত্র যোগ্যতামাহু হে খষভ সর্বশ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৩ 

স্রীভাগবতাস্মতবধিলী 1-হে পুরুষত্রে্ঠ! তোমার নরনকটাক্ষে শতকোটা গোপরমণীগণ তোমার 
অশুক্কদাসিকা হইয়া তোমার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির অভাবে বিরহানলে দগ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করিলে 
যদি তোমার কোনই আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার 
কি প্রয়োজন ছিল? তোমার চরণনিকটে আগমনের পূর্বে তাহাদের অনেকবার মরণের উপক্রম 
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১০ম স্বন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়? । ২১৯১ 


স্পা 


হইয়াছিল, কিন্তু তুমিই তাহাদের নানাভাবে রক্ষা করিয়ছ। যেদিন কালিয়হবদের বিষজলম্পূর্শে ব্রজের 
সমস্ত গোমহিযার্দি পশ্ুগণ এবং পশুপালকগণ প্রাণ হারাইয়াছিল এবং তোমাকে কালিয়নাগ-ভোগ 
পরিবেষ্টিত দেখিয়া ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা জীবনান্ত দশায় উপনীত হইয়াছিল, সেদিন, হে ব্রজজীবন, 
তুমিই কালিয়দমন করিয়া সকলের জীবন রক্ষা করিয়াছ এবং কালিয় সর্পকে যমুনা হ্রদ হইতে নির্বাসিত 
করিয়া যমুনার বিষজলকে অমৃতরূপে পরিণত করিয়াছ। প্রকাণ্ড অজগর রূপধারী অঘাসুর যেদিন সমস্ত 
গোপবালক এবং গোবৎসগণকে গ্রাস করিয়াছিল, সেদিনও তুমিই অধাস্থুরকে বিনাশ করিয়া গোপবালক ও 
গোবত্সগণকে রক্ষা করিয়াছিলে । দেবরাজ ইন্দ্র যখন কুপিত হইয়া গোকুল ধ্বংস করিবার জন্য প্রবল 
জলবর্ষণ, ঝটিকা সঞ্চারণ ও পুনঃপুনঃ অশনি পাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আমর! সমস্ত 
ব্রজবাসিগণ তোমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তুমি তখন বাম করে গোবদ্দন গিরি ধারণ করিয়া 
আমাদিগকে তাহার নিয়ে স্থান দিয়াছিলে কিন্তু তাহাতেও দেবরাজ ইন্দ্র বিরত না হইয়া বজ্রপ্রহারে 
গোবর্ধন পর্বত চূর্ণ করিয়া তাহারই নিয়ে অবস্থিত ব্রজবাসিগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য অনবরত সাতদিন 
প্রবলভাবে মুষলধারায় জল বর্ষণ, প্রলয়কাঁলীন মহাঝটিকা সঞ্চারণ এবং নিমিষে নিমিষে বন্রপাঁতন 
করিয়াছিলেন! কিন্তু হে গিরিধারিন! তোমার কৃপায় আমাদের কোনই অনিষ্ট হয় নাই, তুমি সাতদিনই 
সেই মহাঁগিরি ধারণ করিয়া আমাদের তাহার নিয়ে সযদ্রে স্থান দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছ। তাহার 
পর ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব হইলে তুমি যথাস্থানে গোবর্ধন পর্বত স্থাপন করিয়া আমাদের লইয়া ব্রজে ফিরিয়া 
আপিয়াছ। শুধু তাহাই নহে-_অকিষ্াস্থর, ব্যোমান্থুর প্রভৃতি আরও অনেক দৈত্যবিনাশ করিয়! তুমি 
ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছ। 

শ্রীমস্ভাগবত দশমন্কন্ধ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে (৩৬শ অধ্যায়ে ) অর্িষ্টাসুরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে যে_- 

অরিষ্ট মহাবলপরাক্রমশালী বুষরূপধারী অসুর ছিল। সে এমনই মহাকায় ছিল ষে-_ পর্বতে 
যেমন ‘মেঘমালা’ সংলগ্ন হয়, সেইরূপ তাহার ককুদেও (্বন্ধস্থিত ব্টিতে ) মেঘমালা সংলগ্ন হইত। 
কংসের প্রেরণায় এই অকিষ্টান্থর একদিন গোঁগোপগোপী সহ ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জগত ব্রজে 
আসিফ ব্রজনাদ অপেক্ষাঁও ভীষণ গর্জন এবং পদাঘাতে ব্রজভূমি বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল ত্রজের 
গো ও গোগীগণ তখন মহাভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন এবং “রক্ষ রক্ষণ বলিয়া শরণাগত 
হইলেন। প্রীকষ্চ তখন “ভয় নাই, ভয় নাই” বলিয়া ব্রজবাপিগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাহু আস্ফোটন 
করিয়া অরিষ্টাস্থুরের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহার দুই শৃঙ্গ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিলেন ও 
তাহার জীবনান্ত করিলেন । 

প্রীমভাগবত দশম্বন্ধ অপ্তত্রিংশাধ্যায়ে (৩৭শ অধ্যায়ে ) ব্যোমাস্থরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে যে একদিন 
্রীক্চ শ্রীদাম জুবলাদি গোপবালকগণ সহ গোচারণ গ্রনক্ষে গোবর্ধন গিরিতটে উপস্থিত হইলেন এবং 
গোগণকে তৃণক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া গোপবালকগণসহ নিলায়নক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কতকগুলি 
গোপবালক মেষের অনুকরণ করিয়া দড়াইয়া রহিলেন। কতকগুলি চোর সাজিয়া তাহাদের চুরি করিয়া লুকাইয়া 
রাখিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি গোপবালক তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ময়নামক 
অসুরের পুত্র ব্যোমাস্থুর সেখানে উপস্থিত হইল এবং গোপবালকের মুর্তি ধারণ করিয়া নিলায়ন ক্রীড়ায় 
যোগদান করিল এবং চোর সাজিয়া বহুতর মেষান্ুকরণকারী গোপবালককে হরণ করিয়া পর্ববত- 
গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়৷ শিলাদ্ধারা গুহাদ্বার আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। এই ভাবে ব্যোমাস্তুর 
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২১৯২ শ্রীমস্ভাগবতমূ। 


পে পাশ 


যখন বহুতর গোপবালককে হরণ করিল তখন শ্রীকষ্ণ তাহার ছুরভিসদ্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সিংহবিক্রমে 
আক্রমণ করিলেন | ব্যোমান্থর তখন নিজ মুষ্তি ধারণ করিয়া শ্রীক্হত্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা 
করিল, কিন্ত ্রীকুষ্* তখন দৃঢ়ভাবে তাহাকে ধারণ করিয়া ভূমিতে নিপাতিত করিলেন এবং পশুর স্তায় 
তাহাকে বধ করিলেন । 

রীমন্তাগবতের বর্ণনানুসারে জানা যার যে শ্রীকৃষ্ণ, মথুরাগমনের কিছু পূর্বে অরিষ্ট, কেশী এবং 
ব্যোমান্গুরকে বধ করেন এবং সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স কিঞ্চিদধিক একাদশবর্ষ। গোঁপরম্তীগণ যখন 
রাসলীলারস্তে শ্রীকৃষ্ণের অরন্তধানে বিরহাকুল হই! শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকথা৷ বলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স 
আট বৎসর | সুতরাং অরিষ্ট এবং ব্যোমান্থুর বধের তিন বৎসর পুর্বে গোপরমণীগণের মুখে এই লীলাকথা 
প্রকাশ হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে__গোপরমণীগণ্ গগ্গাচার্ধ, ভাগরি প্রভৃতি সর্বজ্ঞ মুনিগণের 
ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীকুষ্ণের ভবিষ্যৎ কালের লীলাও বর্ণনা করিরাছেন। অথবা-শ্রীক্ষ্খবিরহদশার 
গোপরমণীগণের স্বাভাবিক সর্বজ্ঞতা শক্তির আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎকালীন লীলা স্কি হওয়াও অসম্ভব নহে। 

এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবর্্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদৈষবতোষণীটীকায় 
বলিয়াছেন = 

তত্র বৃষময়াত্মজা্দিতি ভাবি স্ুচনং সহজসার্বজ্যাৎ। বিশেষতশ*্চ বিরহার্ত্যা প্রেয়াং বিশেষোচ্ছলনাৎ ্বতএব 
তত্তৎপরিক্ফুর্তেঃ ! তন্তু ভাবিত্বেহপি ভূতনির্দেশঃ সুনিশ্চিতত্বাৎ। ( বৃহ দ্বৈষ্ণবতোষণীটীক! ) 

্রীকৃষ্ণবিরহিণী ত্রজরমণীগণ যে অরিষ্টাসুর এবং ব্যোমাস্সুরের ( বৃষময়াত্মজ ) কথ। উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক সর্বজ্ঞতাশক্তিপ্রভাবে ভবিষ্যৎ কালীন শ্রীকুষ্ণলীলার সুচনা করা হইয়াছে। 
বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রবল বিরহকালে প্রেমবিশেষের উচ্ছলনে শ্রীকৃষ্ণের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই 
ত্রিকালের লীলাই তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া থাকে ৷ “বুষময়াত্মজাৎ বিশ্বতোভয়াৎ খষভ তে বয়ং রক্ষিত! 
মুহুঃ” এই গোপীবচনে “আমরা অপিষ্টাস্থুর ও ব্যোমান্থুর প্রভৃতির অত্যাচারে তোমার কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি” 
এই প্রকার অতীত কালের নির্দেশ থাকার জানিতে হইবে যে_্রীকুষ্চ ভবিষ্যংকালে নিশ্চয়ই এই লীলা! 
করিবেন। ভবিষ্যতের স্থনিশ্চিত কার্যের অতীতরূপে নির্দেশ শিষ্টগণের অসম্মত নহে। (ভাবিনি ভূত- 
বছুপচারাৎ )। 

গ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তাহার সারার্থদশিনীটীকায় এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন 

অরিষ্টব্যোমবধন্ত ভাবিত্েংপি গর্ভ র্যা দিমুখতঃ কৃষ্ণজন্মপত্র্যাং শবণন্ত ভূতত্বৈনৈব ভূতত্বনি্দেশঃ 

( সারার্থদশিণীটীকা ) 

যে সময়ে শ্রীক্ষ্চবিরহিণী ব্রজরমণীগণ গ্রীকৃষ্ণোদ্দেশ নিজমনোছুঃখ জ্ঞাপনের জন্য প্রার্থনা গীতি 
গাহিয়া ছিলেন, তাহার অনেকদিন পরে শ্রীক্ব্চ, অরিষ্টাস্ুর এবং ব্যোমাস্থুরকে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
গর্গাচার্য্য এবং ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণ যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রী শুনাইয়াছিলেন, তাহা ব্রজবাসীগণ এব" 
সেই প্রসঙ্গে গোপরমণীগণও অনেকদিন পূর্বে শুনিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অরিষ্টান্থুর ও ব্যোমার- 
বধ লীলা ভবিষ্যৎ কালীন হইলেও সেই সেই লীলাকথা শ্রবণের অভীতত্ব লইয়াই ব্রজরমণীগণের কথাতেও 
অতীতনির্দেশ হইয়াছে। 

যাহা হউক, ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, প্রীকষ্কোদেশে প্রার্থনাবিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, 
হে ব্রজজীবন! তুমি যে কত বিপদে কতভাবে আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছ তাহা আর কত বলিব! 
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তুমি যে কেবলমাত্র কাণিয়দমনে, অধান্ুরমারণে, গোবদ্দনধারণে এবং অরিষ্টব্যোমারদিঘাতনেই 


আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছ, তাহা নহে; ইহা ছাড়াও, দাবানলপানাদি কত প্রকারে যে তুমি আমাদের 
জীবন রক্ষা করিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি ব্রজরক্ষক বলিয়াই আমর! পঞ্চশর জালায় জর্জরিত 
হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি, কিন্তু হায়! আমাদের দুর্দেব বশতঃ তুমি তদপেক্ষা কোট কোটি গুণে 
অধিক বিরহানল জ্বালায় আমাদের দগ্ধ করিতেছ। হে ব্রজজীবন! আমাদের জীবনান্ত হইলেই যদি তোমার 
আনন্দ হয়, তাহা হইলে গোবদ্ধন ধারণাদি করিয়া আমাদের জীবন রক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? 
“বিষরৃক্ষোহপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসামন্প্রতং* এই শিষ্টবচনে জানা যায় যে বিষবৃক্ষকেও রোপণ করিলে 
তাহা স্বহস্তে ছেদন করিতে নাই। কিন্তু হে ব্রজজীবন ! তুমি আমাদের কত শত শত বার জীবন দান করিয়াও 
আজ কেন আমাদের জীবনান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া? তাই বলিতেছি, হে সর্বপগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদের 
কোটি কোট প্রাণ হইতেও পরমপ্রেষ্ঠ ! হে ব্রজজীবন ! অদর্শনে আমাদের জীবনান্ত না করিয়! দর্শনদানে 
আমাদের জীবন রক্ষা কর ৷ চরণাশ্রিত জনকে উপেক্ষা করা কদাপি সঙ্জনের ব্যবহার নহে । 
দোষাকরোহপি কুটিলোংপি কলক্কিতোইপি মিত্রাবসানসময়ে বিহিতোদয়োইপি। 
চন্দ্রং তথাপি গিরিশঃ শিরস! বিভন্তি নৈবাশ্রিতেষু গুণদৌষবিচারণা! স্তাৎ ॥ (প্রাচীনগ্লোকঃ ) 

চন্দ্র, দোষাঁকর (রজনীকর ) কুটিল, কলঙ্কিত এবং মিত্রের (স্ুর্য্যের) ক্ষয়কাঁলে উদ্দিত হন; কিন্তু তাই 
বলিয়া শ্রীশঙ্কর তাহাকে উপেক্ষা করেন না। শ্রীশঙ্কর চন্দ্রের সর্ববিধ দোষের কথা জানিয়াও তাহাকে মন্তকে 
ধারণ করিয়া থাকেন । আশ্রিতজনের গুণ কিংব| দোষের বিচার করা উচিত নহে। 

অতএব হে গোপীজনপ্রাণবল্লভ! তোমার চরণীশ্রিত গোগীজন শত শত দোষে দুষিত হইলেও তাহাদের 
পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে কদাপি কর্তব্য নহে। 

অথ নো বধ এব তে মতো যদি হাহন্ত বৃথা স্ম রক্ষিতাঃ। বিষবারিদাঁবানলাদিতো ঘনবর্যাকরকাদিপাততঃ ॥ 

অথবা সকলাবনেহবিতা বত যুয়ঞ্চ তথেতি ভাষসে ৷ পরুষৈরুদিতৈধিনাস্ত কিং পুনরস্মাভিমহুনপালয়ঃ ॥ 

ন তবেহিতহেতুরীক্ষ্যতে পরমস্বেচ্ছ কুতৃহলাৎ পরঃ| ন বত ব্যতিরিক্তমিষ্যতে মৃতসংজীবনতঃ কুতুহলং | 

নহি জীবয়িতুং পরিশ্রমস্তব দুরস্থিতজীবিতা হি নঃ। তব দর্শন এব তদ্থবেৎ ত্বদ্ৃতে নো নহি জীবিতং পরং॥ 

( আনন্দবৃন্দাবনচম্পৃঃ ) 

' হে ব্রজজীবন! আমাদের জীবনাত্তই যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে বিষজলে, দাবানলে এবং 
ইন্দ্রকৃত ঝড় বৃষ্টি বভ্রাপাতার্দি হইতে আমাদের কেন বুথ! রক্ষা করিয়াছিলে? যদি বল যে-তুমি আমাদের 
পৃথকৃভাবে রক্ষা কর নাই, ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও রক্ষা করা হইয়া গিয়াছে, 
তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে__ইভঃপূর্ব্রে তোমার উপেক্ষাবচন শ্রবণে আমাদের মৃতপ্রায় দশা! উপস্থিত 
হইয়াছিল, কিন্তু তুমিই আবার মধুরহাস্তযুক্ত বচনপ্রয়োগে আমাদের জীবনদান করিয়াছ। হে পরমন্বতন্! 
একমাত্র কৌতুহল ব্যতীত তোমার কোনও কার্য্যেই কোনও কারণ দেখা যায় না। তোমার কৌতৃহলও মৃতকে 
জীবিত করা এবং জীবিতের জীবনাত্ত করা ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। তাই বলিতেছি: হে ব্রজীবন! 
আমাদের জীবন দান করিতে তোমার একটুও পরিশ্রম হইবে না। কেনন! তুমি ব্যতীত আমাদের জীবন 
অন্ত কিছুই নহে, তোমার দর্শনেই আমাদের জীবন লাভ হইবে সন্দেহ নাই। 

হে কৃষ্ণ পুরুষশ্ে্ঠ ব্রজের জীবন । 
কত শত বার ব্রজের রেখেছ জীবন ॥ 
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২১৯৪ ক্ীমন্ভাগবতমূ । 


ন খলু গোপিকানন্দনে! ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্‌। 
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্‌ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ 


কালিষের বিষজলে মৃত ব্রজের প্রাণ দিলে 
অজগর গ্রাসে পুনঃ করিলে রক্ষণ। 

ইন্দ্রের প্রচণ্ড কোপে বর্ষ বায়ু বজ্রতাপে 
গোবর্ধন গিরি তুমি করিলে ধারণ ॥ 

অরিষ্ট ব্যোমার্দি কত অঙ্কুর করিলে হত 
দাবানল পান তুমি করিলে হেলায়। 

এইরূপে বারে বারে ব্রজবাসী রক্ষা ক'রে 


এখন কি লাগি বধ কর গোপিকায় ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ ₹_সখে (হে পরমপ্রেমাস্পদ !) ভবান্‌ খলু (নিশ্চিতমেব ) গোপিকানন্দনঃ (শ্রীযশোদাজতঃ ) 
ন (নৈব ভবতি, কিন্তু) অখিলদেহিনাং (সর্ধজীবানাং) অন্তরাত্মদৃক্‌ ( অন্তৰ্য্যামী, ত্বং) বিশ্বপুপ্তয়ে (বিশ্ব 
পালনাৰ্থং ) বিখনসা ( ব্ৰহ্মণা ) অর্ধিতঃ ( গ্রাধিতঃ সন্‌ ) সাত্বতাং ( ভক্তানাং যাদবানাং ) কুলে ( বংশে ) উদেয়িবান্‌ 
(উদ্দিতো বভূব )॥ ৪ 

মুলানুবাদ 1হে সথে! তুমি যশোদার পুত্র নহ।. তুমি সর্ধজীবের অন্তরধ্যামী, কিন্তু ব্রহ্মার 
প্রার্থনায় বিশ্বপালনের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪ 

শ্ীধ্রচীকা 1--অপিচ বিশ্বপালনায়াবতীৰ্ণন্ত তব ভক্তোপেক্ষা অত্যন্তমন্গচিতেত্যাশরেনাহুঃ ন খন্বিতি। 
হে সখে ভবান্‌ খলু নিশ্চিতং যশোদাস্থতো ন ভবতি কিন্ত সর্ধগ্রাণিনাং বুদ্ধিপাক্ষী। নন স কিং দৃষ্তো 
ভবতি তত্রাহুঃ বিখনসা ব্ৰহ্মণ! বিখপালনায় গ্রাধিতঃ সন্‌ সাত্বতাং কুলে উদ্দেয়িবান্‌ উদিত ইতি ॥ ৪ 

শ্ীইবষ্জবতাঁষণী ৮-তদেবং প্রভাবত্বাদিদমন্তুমিমীমহ ইতি স্তত্যৰ্থমাহুঃ। ন খন্বিতি শ্রীগোপেষ্্যা 
অপি স্বকুলত্েষ্টত্বেন স্বাস্তঃপাতং বিধায় স্বদৈন্েনৈব ন্যনতয়োক্তিরে্ন দৌষায় অতোইম্মাকমিদং হৃত্তাপৰৃত্তং ভবান্‌ 
জানাত্যেব কিস্তৃম্ত বহুবর্ণনেনেতি ভাবঃ। অবতারকারণমন্ত্রমীয়তে বিখনসেতি । অতঃ স্বভক্তবরপ্রার্থনয়া 
ভক্তকুলেইস্ির,দিতমাত্রত্বেনাপি ভবত| ভক্তা অনবসরেহপি পরিপাল্য| এবেতি তপ্রিয়াণামন্মাকমপ্যবসরাপেক্ষা 
ন যুক্তা। সোইয়ন্ত পরম এবাবসর ইতি ভাবঃ। নন যুয়ং ন মন্তক্ঞা ইতি চেত্তথাপি পরিপাল্যাঃ শ্রীতরণা 
কিল সর্বেসামেব পালনস্ত প্রার্থনাদিত্যাহুঃ বিশ্বগুপ্তয়ে ইতি। বস্তুতস্ত ভক্তেঘপি ভাববিশেষভাজো বরং 
বিশেষতঃ পরিপাল্য! ইত্যাশয়েনাহুঃ সখেতি | যদ্ধা এঁশর্য্জ্ঞানমিদং মুস্াদিমুখতঃ তন্মাহাস্ম্যশ্রবণেন ততে 
নিজভাবানুরূপ্যেণ শ্রীগোপিকানন্দনতাময়কেবলমাধুর্যান্ুভবেইপি তদেতদ্ৈশ্বর্যং বাচকরীত্য। নিজাভীষ্টসাধনমাত্রায় 
প্রযোজিতমিতি জ্ঞেয়ম। এবমুত্তরত্রাপি। অন্তত্তৈঃ। যদ্ধা খন্বিতি প্রতিষেধে খলুক্তেতিবৎ অন্তরাত্মদ্গপি 
ভবান্‌ গোপিকানন্দনো ন ভবতি খন্বপি তু ভবত্যেব ইত্যর্থঠ। কথং তদাহুঃ বিখনসেতি। অতো ৰঃ 
পাল্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্ধা সের্্যমাহুর্গোপিকায়াঃ পরমদয়ালুতয়! অন্মৎপালিকায়া৷ শরীব্রজেশ্বর্্যা নন্দনো ভবাম 
কিন্তু পরমা্ৈব স্বতঃ সর্বতৌদাসীন্তাৎ। এবং নূনমপি ব্রক্মভক্তিবগীকৃতত্বাদেৰ ভবান্‌ এতরননন্দনতাব্যাদেন 
বিশ্বগুপরয়ে গ্রকটোইস্তি তত্রচ বাল্যক্রীড়াময়াদবনুবৃত্যাস্মাকং সবিতাঞ্চ প্রাপ্ধোহস্তীতি ভবতা প্রতিপাল্যা এ. 
বয়মিত্যা্ঃ বিখনসেতি। অথবা! নএঞঃ ্রা্ির্দেশাৎ সর্বপদৈরেবাহ়ঃ | তেন হে অসখে প্রতিকুল! *র 
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১০ম কস্ন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | ২১৯৫ 


22-৯৯-৯০৯৯ 
বিতর্কে ৷ ভবান্‌ শ্রীশোদানন্দনো ন ভবতি, তত্র তৎসব্বন্ধেনাস্মাকমুপেক্ষান্থপপতেঃ।  তথাখিলদেহিনা- 


ম্তরাত্মদূগপি ন ভবতি তত্রাস্বদঃখজ্ঞানসম্তবাৎ। ন চ ব্রহ্মণ| বিশ্বগুপ্যয়েহখিতস্তবরাস্মাকমপি রক্ষার! যোগ্যত্বাৎ। 
সাত্বতাং ভক্তানাং কুলে চ নোদেয়িবান্‌। তত্র তৎসম্বন্ধেন নিরুপাধিকৃপালুতাসম্ভবাদিতি ॥ ৪ 

শ্রীভাগবতা স্বতবব্ষিনী- শ্রীকষ্তবিরহসত্তপা ব্রজবণিতাগণ শ্রীরষ্চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে 
করিতে যখন শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন, গোবৰ্দ্ধন ধারণ, অধাঁুর মোক্ষণ-_অরিষ্ট ব্যোমার্দি ঘাঁতন প্রভৃতি লীলার 
উল্লেখ করিলেন, তখন তাহাদের বিরহতপহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের এঁশর্য্যের জ্যোতি প্রকাশ হইল, তাই তাহারা 
রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ পরমৈশবধ্য কীর্তন করিতে করিতে সৈন্তে বশিলেন_-হে সখে! আমর! সকলেই জানি যে 
তুমি আমাদের ব্রজেশ্বরী যশোদার নন্দন, কিন্তু তুমি যে কেবলমাত্র যশোদানন্দনই তাহা নহে। তুমি “অখিল 
দেহিনাং অন্তরাত্মদৃক্‌” সর্ব্জীবের সর্বপ্রত্যয়সাক্ষী। তুমিই অন্তরধ্যামিরপে সর্কজীবের হৃদয়ে বিরাঁজিত। 
অতএব তোমার অদর্শনে আমাদের হৃদয়ে যে কি মৰ্ম্মান্তিক যাতনার অন্তুভব হইতেছে তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। 
তুমি অন্তরধ্যামিরূপে সর্বজীবের হৃদয়বৃত্তান্ত অবগত আছ, সুতরাং তোমাকে আমাদের বিরহবেদনার কথা আর 
কিজানাইব { বদিও অন্তরধ্যামী সকলের হ্বদয়েই অনৃগ্তরপে বর্তমান থাকেন, কেহ কখনও তাহাকে দেখিতে 
পায় না, তথাপি বিশ্বস্রষ্টা ব্ৰহ্মা, বিশ্বপালনের জন্য তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইয়ছিলেন বলিয়া তুমি তোমার 
ভক্তচুড়ামণি যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছ এবং অন্ুরমারণাদি দ্বার! ব্রহ্মার স্ষ্টি 
পালন করিতেছ। তুমি যে কেবলমাত্র তোমার ভক্তগণকেই পালন করিতে আসিয়াছ তাহা বল! যায় না, কেন 
না, স্থষ্টিকর্তী ব্রহ্মা বিশ্বপাঁলনের জন্তই তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন এবং তুমি বিশ্বপাঁলনের জন্যই সর্ব 
হইয়াছ। তাই বলিতেছি, আমরা তোমার ভক্ত না হইলেও বিশ্বপালনের অবসরেও আমাদের পালন করা উচিত। 

্রীরুষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের নিরুপাধিক পরমপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশর্য্যাদির অনুসন্ধান না থাকিলেও 
সময়ে সময়ে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূৈশ্র্াদির অনুসন্ধান হওয়ার কারণ সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈধবাচারযবধ্য ভ্রীপাদ 
জীব গোস্বামী বলিয়াছেন__ 

এঁখর্য্যজ্ঞানমিদং মুন্যাদিযুখতন্তন্মাহাত্যশুবণেন। ততো নিজভাবান্ুরপ্যেণ শ্রীগোপিকানন্দনাতামরকেবল- 
াধুর্যান্ছভবেহপি তদেতটদৈশ্্াং যাঁচকরীত্যা নিজাতীষ্টাধনমাত্রার প্রযোজিতমিতি জ্ঞেয়ং । এবনুত্তরত্রাপি। 

| (লঘুতোবণী টাকা) 

্ীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ যে শ্রীকৃ্চকে সর্বান্ত্যামী এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালক বলিয়া তাহার 
স্বরূপৈশ্বর্য ঘোষণা করিলেন, তাহা তাহার! গর্গাচার্য, ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণের মুখে বহুবার শুনিয়াছিলেন। 
কাজেই শ্রীকবষের স্বরপৈগর্্যাদি জ্ঞান তাহাদের মুনিগণ মুখে শ্রত কিন্তু অন্তরে অনুভূত নহে। কাজেই তাহারা 
নিজ ভাবাুসারে শ্রীরুঞ্চকে যশোদানন্দন ও নিজ প্রাণবল্লভ জ্ঞানে সর্বদাই তাহার মাধুষ্যান্থভবরসমন্ত থাকিলেও 
সময়ে সময়ে অভীষ্ট সাধনের জন্য যাচকরীতিতে এঁখব্য গ্রহণ করেন এবং দ্য বিজ্ঞাপনের সময় তাহা ভাষায় 
ব্যবহার করেন। নিজের অলঙ্কারাদি ন! থাকিলেও যেমন কোন কোনও রমণী কোনও ধনীগৃহ হইতে 
অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়৷ তাহাতে সুসঙ্ষিত হইয়া কোনও নিমন্ত্রণাদিতে গমন করেন এবং ফিরিয়া আসিয়৷ 
যাহার অলঙ্কার তীহাকেই ফিরাইয়া দেন, সেইরূপ পরমগ্রেমবতী ব্রজরমণীগণও শ্ীককঝের গৈ 
জানবিহীন হইলেও যখন তাহারা ীকঞচের নিকট দৈস্ বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন গর্াচা্য ভাগরি 
প্রতি ্রীকৃষের স্বরূপৈশর্য্জ্ঞানশালী সুনিগণের বাণী হইতে যাদ্ঞা। করিয়া ্ীকুষ্চের স্বরূপৈশ্ব্য গ্রহণ করেন 
এবং দৈন্য বিজ্ঞাপন কর! হইয়া গেলে তাহাদের জ্ঞান তাহাদের নিকট মিরা দেন যার 
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5৬ ভরীমন্ভাগবতম্‌ ! 


শি 


ORE = OTE ES CAPE NRA 
পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের বচনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরপৈশর্য্যাদির উদ্দেশ পাওয়া যাইবে, সেখানেই এই যাচক- 
রীতির কথ! মনে করিলেই সর্কাবিধ সন্দেহ দূর হইয়! যাইবে । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্যযবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী, তাহার বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায়_“ন খলু গোপিকানন্দনো 
ভবান” প্রভৃতি শ্লোকের এক অভিনব ব্যাখ্যা দেখাইয়াছেন-- 

' অপিচ কেচিন্বাং গোপিকাস্থতমেব বদত্তি, কেচিৎ সর্বপ্রাণিনামন্তর্ধ্যামীতি, কেচন বিশবরক্ষণার্থমেবাবতীর্ণো- 
হসীতি মতত্ৰয়ঃ গ্রসিদ্ধঃ। ততরাম্মান্‌ প্রতি মতত্রয়ভিনদ্যবহরসি, তৎ কেয়ং তে লীলেতি দর্শয়তি ন খনিত্যাদি। 
খলু ভে| কৃষ্ণ ? ভবান্‌ ন গোপিকানন্দনঃ, তথা চেদস্বাস্থ সজাতীয়াস্থ কৃপা অভবিষ্যৎ। নাপ্যখিলদেহিনামন্ত- 
রাত্মদৃক, তথা সত্যম্মাকমপ্যন্তরাত্মছুঃখগতা অভবিষ্যৎ। নাপি বিখনসা ব্ৰক্মণাথিতঃ ন বিশ্বগুপ্তয়ে সাত্বতাং কুলে 
উদেয়িবান। তথা সতি বিশ্বান্তর্বপ্তিনীনামন্মাকমপি গুপ্রিরভবিম্যৎ। তক্মাদভূতৈবেয়ং তব লীলেতি ভাবঃ। 

( বুহৎক্রমসন্দর্ভটাকা) 
হে কৃষ্ণ! তোমার সম্বন্ধে ব্রজে নানাপ্রকার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রজের গোপগোগীগণ 
সকলেই তোমাকে বশোদানন্দন বলিয়া থাকেন। গর্গাচাধ্য ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণ তোমাকে সর্ব্জীবের 
অন্তর্ধযামী সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া থাকেন এবং পৌর্ণমাসী প্রভৃতি সর্বপুজ্য। তপন্থিনীগণ বলেন যে_ তুমি 
ব্রহ্মার আরাধনায় এবং প্রার্থনার বিশ্বপালন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ ৷ কিন্তু হে সখে ! তুমি 
আমাদের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেছ তাহাতে পূর্বোক্ত তিন প্রকার মতের কোনটিতেই আস্থা 
স্থাপন করিতে পারিতেছি না৷ কেনন! তুমি যদি পরমদয়াবতী যশোদার নন্দন হইতে, তাহা হইলে কখনই 
এরূপ নির্দয় হইতে পারিতে না । বিশেষতঃ গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিলে তোমার গোঁগীগণের উপর নিশ্চয়ই 
কূপ! হইত এবং তাহাদের: উপর তোমার গ্রীতি থাকিত। “স্বজাতৌ পরমা প্রীতি” এই শিষ্টবচন কখনই 
অন্তথা হইতে পারে না। তুমি যদি সর্বজীবের অন্তরধ্যামী হইতে, তাহা হইলে তুমি আমাদেরও অন্তরের 
বোনা জানিতে পাঁরিতে এবং তাহাতে কখনই আমাদের সহিত এই প্রকার নির্দয় ব্যবহার করিতে পারিতে 
না। তুমি যদি ব্রহ্মার প্রার্থনার বিশ্পাঁলন করিবার জন্য যাদবকুলে অবতীর্ণ হইতে, তাহা হইলে বিশ্বপালন 
প্রসঙ্গে আমাদেরও পালন করিতে । আমরাও যখন বিশ্বেরই অন্তর্গত, তখন বিশ্বপালকের কৃপাদৃষ্টি হইতে 
আমাদের বঞ্চিত হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। তাই বলিতেছি_তুমি গোপিকানন্দন, অন্তর্যামী নারায়ণ 
কিংবা ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনের জন্য ভক্তকুলে অবতীর্ণ এই তিনের কোনটিই নহ। অতএব তোমার 
অদ্ভুত লীলা সম্বন্ধে আমাদের কিছুই ধারণা করিবার সাধ্য নাই। 

“ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্‌’ প্রভৃতি গোগীবচনের, এভাবেও তাত্পধ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে 
যে_ীহারা শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন_হে সথে ! আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাকে ভালবাসি এবং তুমি 
যশোদীর নন্দন বলিয়া তোমার সঙ্গে আমাদের সজাতীয়তা নিবন্ধন গ্রীতিবন্ধন শিশুকাল হইতে অগ্তাসি 
অচ্ছেগ্ভাবেই বর্তমান আছে, কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় তুমি যশোদানন্দন নহ, তুমি সর্ব" 
জীবের অন্তরধ্যামী ৷ অন্তরধ্যামী যেমন সর্বজীবের অন্তরে থাকিয়াও তাহাদের দুঃখে তাহার অন্তর বিগলিত 
হয় না, তোমার ব্যবহারও সর্কতোভাবে সেইরূপ । আমর! হৃদয়বল্লভরপে তোমাকে চিরতরে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছি; কিন্ত তোমার বিরহানলে আমাদের হৃদয় জর্জরিত হইলেও তোমার তাহাতে একটুও রঃ 
বিগলিত হইতেছে না। আমাদের দুঃখে বদি তোমার হৃদয়ে একটুও আঘাত লাগিত তাহা হং, 
হৃদয়বলভ ! তুমি অন্তরে থাকিয়া নিরন্তর আমাদের অন্তরে দুঃখ প্রদান করিতে পারিতে না। ইহাতে 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৯৭ 


am meee meee me 


ee — ————_—_——্———_—————————————_— ত 


বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংস্থতের্ডয়াৎু। 
করসরোরুহং কান্ত কাঁমদং শিবসি ধেহি নঃ জীকরগ্রহং ॥ ৫ 


তোমাকে আর কি দোষ দিব! আমাদেরই ছুর্দৈব বশতঃ তুমি আমাদের যশোদানন্দন হইয়াও অন্তর্্যামীর 
মত আমাদের দুঃখে নিণিপ্ত হইয়া রহিয়াছ । গর্গাচার্য্য প্রভৃতি বিজ্ঞগণের কথায় জানা যায় যে ব্রহ্মার প্রার্থনায় 
বিশ্বপালন করিবার জন্ত বিশ্বপালক নারায়ণ নাকি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমার ব্যবহার দেখিয়া 
মনে হয় তুমিই বোধ হয় সেই । তিনি যেমন সর্বদা গোপনে থাকিতে ভালবাসেন এবং কাহাকেও ধর! দিতে 
চান না, তুমিও আমাদের সহিত সেইরূপই ব্যবহার করিতেছ। তুমি যদি আমাদের প্রাণবল্লভ যশোদা- 
নন্দন হইতে, তাহা হইলে আমর! তোমার নিকট প্রেমোচিত ব্যবহারই পাইতাম। 
নহি বল্লববংশেজো ভবান্‌ গতভীর্বললবযোধিতাং বধে। সহবাঁসসগোত্রসম্পদে বত যঃ কোহপি ভবেদনুগ্রহী॥ 
ক্রহিণেন ন বিশবগুপতয়ে ত্বমভিষ্ট ত্য ভূবি প্রকাশিতঃ। অথ বিশ্বগতা হি মাদৃশীর্বত গোপায়সি কিং ন মুহ্ৃতীঃ। 
( আনন্দবুন্দাবনচম্পুঃ) 
হে কৃষ্ণ! তোমার গোঁপরমণী বধে কোনই ভয় হয় না দেখিয়া মনে হয় তুমি কখনই গোপিকানন্দন 
নহ। জগতে যে কোনও ব্যক্তিরই সহবাসী এবং সগোত্রগণের সম্পদ্বর্ধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে । জগৎপাঁলনের জন্য আরাধনা করিয়া ব্রহ্মা তোমাকেই জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও 
মনে হয় না। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে তুমি কখনই আমাদের প্রবল দুঃখ দেখিরাও আমাদের রক্ষাবিধানে 
শৈথিল্য প্ৰকাশ করিতে না। 
সথে! তুমি নহ শুধু গোপিকানন্বন। 
সকলের অন্তর্্যামী তুমি নারায়ণ ॥ 
ব্রহ্মার প্রার্থনে তুমি পালিবারে মর্ত্যভূমি, 
ভক্তের কুলেতে আসি হয়েছ উদয়। 
কিন্ত কেন গোপিকারে না হও সদয় ॥ ৪ 
অন্বয়ঃ ৮ বৃ্ষিধূ্য্য ( হে বৃষ্চিকুলধুরন্ধর !) কান্ত (হে প্রিয়!) সংস্থতেঃ ভয়াৎ ( পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি- 
রপসংসারভয়াৎ ) তে (তব ) চরণং ইযুযাং ( শরণং প্রাপ্তানাং) বিরচিতাভয়ং ( বিরচিতং দত্তং অভয়ং যেন তৎ 
অভয়প্রদং ) কামদং ( সর্বাভীষ্টপ্রদং ) শ্রীকরগ্রহং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্যাঃ করং গৃহ্াতীতি তথা ) করসরোরুহং ( তব কর- 
কমলং ) ন ( অক্মাকং ) শিরসি ( মস্তকে ) ধেহি ( অর্পয় )॥ ৫ র্ 
মুলানুববাদ 1- হে বুষ্টিকুলতিলক ! হে কান্ত! ংসারছুঃখভয়ে চরণে শরণাগতজনের অভয়প্রদ, 
সর্বকামপুরণসমর্থ এবং কমলাকরলাঞ্ছিত তোমার করকমল আমাদের মন্তকে অর্পন কর ॥ ৫ 
লীধরটীকা | তন্মাৎ ত্বক্তানামন্্াকং এতৎ প্রার্থনাচতুষ্টয়ং সম্পাদয়েত্যাহঃ বিরচিতাভয়মিত্যাদি 
চতুভিঃ। হে বৃষ্ণিধূ্য্য সংস্থতের্ভয়াৎ তে চরণমীরুষাং শরণং প্রাপ্তানাং, বিরচিতং দত্তং অভয়ং যেন তত্তথা। 
হে কান্ত কামদং বরদং, তথা শ্রিয়ঃ করং গৃহ্বাতীতি তথ! তৎ তব করসরোরুহং নঃ শিরসি ধেহি॥ ৫ 
জীৰ ্ৰতোষণী | পূৰ্বানুসারেণৈবৈর্ং সম্তাব্যাহঃ বিরচিতাভয়মিতি মোক্ষপ্রদত্বমুক্তং। কামদ- 
মিতি ধৰ্ম্মান্তখিনাং সর্বাভীষ্টপ্রদমিতি ত্রিবর্গদত্বং ভক্তিপ্রদত্বং চ। প্রীকরগ্রহমিতি প্রেয়৷ প্রিয়জনব্ৃত্বং 
রসিকত্বধচ। এবাং যথোত্তরং শৈষ্যমূহং। সরোরুহরূপকেণ সহজশীতলমধুরদ্বাদিনা স্বতঃ ফলক সিং 
[ ২৭৬ ]--৯১ 
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২১৯৮ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


হু লোলা লাম দিযে বিবিধহ্ঃখপরন্পরানিবৃত্তিরেব জেয়ঃ। ত্রবর্গোহয়ং প্রেমলাধনো- 
পযোগ্যেব। অন্তচ্চ ভক্তানামনেপক্ষ্যমেব। এতচ্চ সৰ্বং তদগ্‌ণবর্ণনং প্রেমোল্লাসেনৈব জ্ঞেয়ং । নন তদেযাগ্যা 
ন যুয়মিতি চেৎ সত্যং ; নিজমাহাত্ম্যাপেক্ষয়া ধেহীত্যাহুঃ-_বুষ্ধি্ধ্য হে নিজাশেষমাধুরীপ্রকটনায় যছুবিশেষ- 
কুলেহবতীবেত্যিঘঃ ৷ তচ্চ ভাববিশেষেণৈব ত্বয়াধ্যেয়মিত্যাশয়েনাহঃ কান্ত হে প্রিয়েতি। অন্তত্তৈঃ। যথা 
বিরচিতেত্যাদিনা সংসারসম্বন্ধিযাবস্তয়াপহারিত্বেন শৌধঘযমুত্তং, কান্তঞ্চ তৎ কামদঞ্চেতি স্বতঃ সুখদত্বেন 
সরবাভীষ্টপ্রদত্বেন চ দাঁতৃতবং, প্রীকরপ্রহং শ্রিয়ঃ সম্পদ ধিষঠাত্রাঃ স্বগোকুলে বণীকারাৎ করমিব গৃঙ্কাতি যন্তদিত্যনেন 
সর্বসম্পদাশরয়ত্বং। ততোহম্মীকং বিরহভয়নাশঃ তদ্রপাভীষ্টপ্রাপ্িঃ। তৎপ্রাপ্ত্ান্যদদিকসর্বদসম্পৎপ্রাপ্তিশ্চ তেনৈব 
সিধ্যেদিতি ভাবঃ। বৃষ্িধূ্য্য বৃষ্ণিবিশেষত্রজরাজকুলতিলকেতি বয়ং স্বাভাবিকত্বংপাল্যা নৈবোপেক্ষ্যা ইতি ভাবঃ। 
উভয়থাপি শিরসি ধেহীতি তেনাস্মান্‌ বাঢ়মঙ্গীকুরুঘেতি তাৎপর্য্যং ॥ ৫ 
শ্রীভাগবতাম্বতবধিনী ৮ শ্রীষ্ণবিরহিনী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেগ্ে প্রার্থন! বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত 
হইলে যখন তাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষের এঁশর্য্ন্ফ,ি হইল, তখন তাঁহার! নানাভাবে এশ বর্ণনা করিয়া সদ্ৈশ্ে নিজ 
মনোবাসনা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। “ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্” প্রভৃতি পূর্বা বর্ণিত শ্লোক ব্রজ- 
রমপ্রীগণ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্্য্য বর্ণনা করিয়া “বিরচিতাভয়ং” প্রভৃতি শ্লোকে প্রার্থনা করিলেন যে 
হে বৃষ্ণিকুলকমলপ্রভাকর ! তুমি আমাদের মস্তকে করকমল অর্পণ করিয়া আমাদের নিজ দাসী বলিয়া 
অঙ্গীকার কর। তোমার করকমলের গুণ আর কত বলিব--প্রাকৃত কমল দৈহিক তাপ হরণ করে, কিন্ত 
তোমার করকমলম্পর্শে জীবের অন্তত্তাপ পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায় । যাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম- 
মরণাদি সংসারাবর্তে পড়িয়া অনন্তভাবে তোমার সর্বশরণ্য চরণে শরণ গ্রহণ করে, তোমার করকমল 
তাহাদের অভয়প্রদান করিবার জন্য সর্বদাই সমুদ্ত। কোনও সকাম ব্যক্তি যদি তাহার কাম্যফললাভের 
আশার তোমার চরণে শরণাগত হয়, তাহা হইলে তোমার করকমল তাহার কাম্যফল প্রদানের জন্য সর্বদাই 
প্রস্তুত । বস্তুঃ মোক্ষ কিংবা ভোগ যে যাহাই প্রার্থনা করুক না কেন, তোমার চরণে শরণাগত হইলে 
কাহারও কিছুই অভাব থাকে না। তোমার করকমল ভোগীর ভোগ সম্পাদন এবং মুযুক্ষুর মোক্ষ সাধনের 
জন্য সর্বদাই উগ্ভত হইয়া আছে। কিন্তু শরণাগতি ব্যতীত কেহই কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। এই 
জন্যই বিজ্রগণ, সর্বাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়! সর্বদা তোমার চরণে শরণাগত হইবার জন্যই সর্বদা চেষ্টিত থাকেন । 
অকামঃ সর্বকামো ব| মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥  (শ্রীম্াগবতং) 
অকাম (একান্তভক্ত ) সর্বকাম (ভোগাকাজ্জী ) এবং মুমু্ষগণ যদি সুবুদ্ধি হন তাহা হইলে সর্ব- 
ত্যাগ করিয়! পরমপুরুষ শ্রীভগবানের চরণ ভজন করিয়া থাকেন । 
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয় । গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতং) 
“বিরচিতাভয়ং” প্রভৃতি শ্লোকে যে-মোক্ষ ও ভোগের কথা জানা যায়, সে সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবা- 
চাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সমালোচনা করিয়াছেন = 
তত্র মোক্ষো নাম নিখিলপ্রেমসন্পন্রুদ্ধরে বিবিধদুঃখপরম্পরানিরৃত্তিরেব জরে ত্রিবর্গোহয়ং 
প্রেমসাধনোপযোগ্যেব । অন্তচ্চ ভক্তানাঘুপেক্ষ্যমেব । এতচ্চ সর্ব্ং তদগুণবর্ণনং প্রেমোল্লাসেনৈব জ্ঞেয়ং। 
(লঘুতোষণীটাকা ) 
সর্বাবিধ প্রেমসম্পদ বর্দনের জন্ত নানাবিধ ছুখে দৈন্তাদির নিবু্তিই এখানকার মোক্ষ শব্দের তাৎপর্য! 
নানাবিধ ছুখদৈন্তাদিতে চিত্ত বিক্ষু্ধ হইলে প্রেমসম্পদ লাভের পক্ষে ব্যাঘাত হয়। সেজন্ত প্রেমবান্‌ 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২১৯৯ 


ব্রজজনাপ্তিহন, বীর যৌধিতাং নিজজনম্ময়ধ্বংসনন্মিত। 
ভজ সখে ভবৎকিস্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শর | ৬ 


ভক্তগণ প্রেমসেবার সর্ববিধ প্রতিবন্ধকনিবৃত্তি কামনা করিয়৷ থাকেন। একান্ত ভক্তগণের কোনপ্রকার 
ভোগাঁকাজ্জা ন! থাকিলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী ত্রিবর্গসম্পদ্‌ কামনা করিয়া থাকেন। প্রেমবতী 
ব্রজরমণীগণ যে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ গুগ বর্ণনা করিয়া এবং তাহার শরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, 
তাহা তাহাদের প্রেমোল্লাস বশতঃই প্রকাশিত হইয়াছে । 
শ্রীকৃষ্ণপ্রেরসী ব্রজরমণীগণ, নানাভাবে শ্রীকষ্ণকরকমলের গুণ বর্ণনা করিয়া চি বলিলেন__হে বুষি 
কুলতিলক ! তোমার করকমলের গুণ আর কত বলিব, তোমার করকমল, “শ্রীকরগ্রহং” 
শ্রিয়ঃ__সম্পদ ধিষ্টাত্র্যাঃ স্বগোকুলে বশীকারাৎ করমিব গৃহ্বাতি যৎ তদিত্যনেন সর্বসম্পদীরয়ত্বং | অিতোহি 
স্মাকং বিরহভয়নাশঃ তদ্রপাভীষ্টপ্রাপ্তিঃ। তৎপ্রাপ্তানুবন্থিক সর্বসম্পৎপ্রাপ্তিশ্চ তেনৈব সিধ্যেদ্িতি ভাবঃ। 
(লঘুতোষণীটাকা। ) 
সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লগ্মী, তোমার বশীভূত হইয়া গোকুলে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতেও মনে 
হর কমলা যেন তোমার করকমল ধারণ করিয়াই আছেন। অতএব তোমার কর যে সর্বসম্পদের আশ্রয়, 
তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। হে কান্ত! তুমি যদি আমাদের মন্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর, তাহা 
হইলে আমাদের বিরহভয়নাশ, সর্বাভীষ্টপ্রাপ্তি এবং তোমার সেবার উপযুক্ত সর্বসম্পদ লাভ হইবে। তাই 
বলিতেছি__আমর! তোমার চরণসেবাঁর অযোগ্য বলিয়া আমাদের উপেক্ষা করিও না, আমাদের মস্তকে তোমার 
করকমল অর্পণ করিয়া আমাদের দাসীরপে অঙ্গীকার কর। 
ভবভীতিজুষা কৃতাভয়ং রতিভাজামভিলা ষবর্ষ,কং | কমলাঁকরলালিতং প্রভো কুরু নঃ গীর্ষণি পাণিপল্লবং ॥ 
- ( আনন্দবৃন্দাবনচম্পুঃ ) 
ভবভীত জনের ভয়হারক, সকামের কামনাপুরক এবং কমলার করলালিত তোমার করকমল আমাদের 
মন্তকে অর্পণ কর । 
শুন ওহে বুষ্টিকুল-কমল-প্রভাকর | 
মোদের মাথায় দাও তোমার কমল কর। 


ভব ভয়ে হয়ে ভীত ‘যে তব শরণাগত 
তব করে করে তার সর্বভয় দূর । 

কামনা যাহার যাহা ‘ তব করে পায় তাহ! 
হে কান্ত তোমার কর সর্ধকীমপুর ॥ 

কমল৷ যে করে ধরি ও নিয়ত বসতি করি 
সকল সম্পদে পূর্ণ রেখেছে গোকুল । 

কি দুর্দৈব গোপিকার ' সে করে নাই অধিকার 


ও তাই শিরে ধরিবারে সদাই ব্যাকুল ॥ ৫ ॥ 
জান্ুয়€ !--ব্ৰজজনাত্তিহন্‌ (হে ব্রজনানাং র্বাপ্তিহরণপরায়ণ ) বীর (হে সর্কসমর্থ!) নিজ জনস্বয়- 


ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং যঃ স্ময়ঃ সৌভাগ্যহেতুকো গর্ব তন্ত ধ্বংসনং নাশকং ন্মিতং হান্তং যন্ত হে তথাভূত 1) 
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বি ্রীমন্তাগ্রবতমূ। 


(মনোরখপুরণেনান্ুবর্তন্ঘ) চারু (সন্দরং) জলরুহাননম্‌ ( তব বদনকমলং ) যোধিতাং (ব্রজরমণীনাং 
অন্মাকং ) দর্শয় ॥ ৬ i 

মূলান্সু বাদ !_হে ব্রজজনের আত্তিনাশন ! হে বীর! হে নিজজনের গর্বহর ! হে সখে। জামার 
এই দাসীগণের মনোরথ পূরণ কর । একবার তোমার মনোহর বদনকমল দেখাও ॥ ৬ 

শ্রীধরটীক11__হে ব্রজজনান্তিহন্‌ হে বীর নিজজনানাং যঃ স্বয়ে! গর্কাঃ তন্ত ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং 
যন্ত হে তথাভূত হে সথে ভবৎকিস্করীন? অন্মান্‌ ভজ আশ্রয়। স্ম নিশ্চিতং। প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু 
যোধিতাং নো দর্শয় ॥ ৬ | 

নীট বষ্ণবৰঢতোষণী এবং বৈরপগ্রেণাদাবঙ্গীকারমাত্রং প্রার্থ্যালীষ্টবিশেযান্‌ প্রার্থযন্তে ভিভিঃ। তত্র 
গ্রথমেন সামান্তসঞ্গং প্রার্থরস্তে ব্রজেতি। ভজ অন্মদ্দঃখং প্রতি কুর্বন্সিকটে তিষ্ঠ; অহে| আস্তাং তাদৃশোহপি 
মনোরথঃ। প্রথমং তাবচ্চারু মনোহরং জলরুহতুল্যমাননমপি দর্শয়। তত্র ব্রজজনাত্তিহন্লিতি ভজনস্ত যোগ্যত্ব- 
মুক্তং। অন্তথাহস্মদন্ত্যদশাপত্যা আত্তিহননাসিদ্ধিঃ স্তাৎ। বীরেত্যদেয়স্তাপি দানসামর্থ্যমুক্তং। নিজজনো নিজ- 
প্রিয়াজনঃ। স্ময়ো মানঃ। তব স্মিতমাত্রেণাপি মানে! নিরস্ততে, তদর্থমন্তর্দানেনালমিতি ভাবঃ। অনেনৈব 
পরমমনোহরত্বমপ্যভিপ্রেতং ৷ অতন্তদবশযং দ্র্ট.মপেক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। সখে ইতি ভজনে প্রকারবিশেষঃ 
সুচিতঃ। যদ্ধা অভজনে চান্মাকং ছুর্দশয়। পশ্চাৎ ত্বয়াপি কিল ছুঃখং লক্ধব্যং, সখ্যেন তুল্যব্যথত্বাৎ। কিংবা 
বিশ্বাসঘাতদৌ ষপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। অথ সখ্যযোগ্যন্তাপ্যাত্মনো বিরহদৈন্ঠেনৌদ্বত্যমাশশ্ক্যাহুঃ ভবতঃ কিন্করীরিতি। 
যোধিতামিতি । তত্রাম্মমকং সামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মেব কৃপয়া দর্শয়েতি ভাবঃ। অন্ত্তৈঃ| যদ্ধা যোবিতাং মধ্যে 
যে নিজজনান্্ৎপরিগ্রহা তেষাং ম্ময়ধ্বংসনক্মিত অতএব নিজদীসীরস্মান ভজ ততপ্রকারমেবাহুঃ জলেত্যাদিনা 
আপ্যায়য়স্ব ন ইত্যন্তেন। যদ্ধা পরমার্ত্যা প্রণয়কোপেনাহুঃ ব্রজজনান্তিহন্‌ হে তথাভূতোহপি যোধিতাং বীর 
যোষিদ্বধে সমর্থেত্যর্ঘঃ | অতো বয়ং মৃতপ্রায়া এব বৃত্তান্তথা নিজজনন্ুখগ্রাপনকপটস্মিত তদধুন! অভবৎকিঙ্করীরন্তা 
অদাসীরেব ভজ, চারু জলরুহাননং চ নো দর্শয় মরণস্তৈব নিশ্চিতত্বাৎ। অন্তৎ সমানং ॥ ৬ 

শ্রীভাগবতাম্মবতরধিনী 1 শ্রীকুষ্ণবিরহব্যাকুলা ব্রজরমণীগণ প্রথমতঃ মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদের 
দাসীরপে অঙ্গীকার করিবার প্রার্থনা জানাইয়া ক্রমশঃ তাহাদের মনোবাসন৷ জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, 
হে ব্রজজনান্তিহন্! তুমি ব্রুজজনের দুঃখ হরণ করিয়া থাক। তোমার কৃপায় ব্রজজনের কখনও 
কোনও দুঃখে নিপীড়িত হইতে হয় নাই। অঘবকাদিমারণ, কালিয়দমন, দাবানল মোক্ষণ, গোবর্ধনধারণ 
প্রভৃতি কতরূপে যে তুমি ব্রজজনের দুঃখ হরণ করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই । যেভাবে যাহার দুঃখ 
দূর করা প্রয়োজন, তুমি সেই ভাবেই তাহার ছুঃখ দূর করিতে সমর্থ। সুতরাং আমর! যে তোমার বিরহ" 
দুঃখ ভারে নিপীড়িত হইয়া! তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, তাহাতে আমাদের কোনই অপরাধ নাই। 
কেননা ব্রজ্জনের ছুঃখহরণ করিতে তুমি কোন দিনই পশ্চাৎপদ হও নাই এবং তুমি তাহাদের কোন প্রকার 
দুঃখহরণ করিতে অসমর্থ নহ। তোমার স্বভাব এবং সামর্থ্য দেখিয়াই আমরা পুনঃ পুনঃ তোমার চরণে 
দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতেছি । ইতঃপুর্ব্বে যমুনাপুলিনে তোমার সঙ্গে মিলনরসে মত্ত হইয়া সৌভাগ্যগর্কে ৰ 
আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই বদি তুমি আদর্শনে আমাদের দণ্ডবিধান' করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, 
তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে--যাহাদের তুমি নিজজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ এবং যাহার! তোমার 
চরণে দেহ, মনঃ, প্রাণ অর্পণ করিয়াছে, তাহাদের যদি কোনও সময়ে তোমারই গ্রীতিব্যবহার প 
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১০ম স্কন্ধে ৩৬শঃ অধ্যায়ঃ । ২২০১ 


শা পাশা 


প্রণতদেহিনাঁং পাঁপকর্ষণং তৃণচরানুগং ভ্রীনিকেতনং | 
ফণিফণাপিতং তে পদান্বুজং কৃণু কুচেধু নঃ কৃষ্ধি হচ্ছয়ং [ ৭ 
মান গর্ধাদির উদয় হয়, তাহা হইলে তাহা খণ্ডন করিবার জন্ত কোন প্রকার দণ্বিধানেরই প্রয়োজন হয় 
নাই, তোমার মধুর হান্তেই সকলের সর্কবিধ গর্বওন হইয়া যায় এবং তোমার দান্ত পাইবার জন্য 
অন্তরে লালসা জাগিয়া উঠে। তাই বলিতেছি, হে সখে ! আদর্শনে আমাদের জীবনাস্ত করিও না; এখন 
হঠ বশতঃ আমাদের অগোচরে. থাকিয়া! আমাদের দুঃখ দিতে তোমার আনন্দ হইলেও আমাদের জীবনান্তে 
তোমায় নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইতে হইবে। তুমি ব্রজজনের আর্তিহারী হইয়াও আমাদের আর্তিপ্রদ হইও 
না এবং বীর হইয়াও কেবল মাত্র রমণীবধের বীরত্ব প্রকাশ করিও না। আমরা তোমার দাসী) 
সুতরাং তোমার দান্ত ব্যতীত আমরা আর কিছুই চাই না। তোমার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির 
লালসাতেই আমরা ধৈর্য্য, ধর্ম, লজ্জা, কুল-শীল, মান, ভয়াদি সর্ধত্যাগ করিয়া তোমারই চরণপ্রান্তে উপস্থিত 
হইয়াছি। সেজন্য আমাদের প্রার্থনা এই যে_-তোমার চরণ সেবাধিকার প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ 
পরিপূরণ কর। হায়! হায়! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের ভাগ্যে তোমার চরণসেবাধিকার 
লাভ হইবে কিন! তাহাঁও আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। কেননা আমরা তোমার চরণ দর্শনেও বঞ্চিত 
রহিয়াছি এবং অদর্শনজনিত মহাদুঃখে এতই জর্জরিত হইয়াছি যে আমরা আর অধিকক্ষণ জীবনধারণ 
করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। তাই তোমার চরণে শেষ প্রার্থনা জানাইতেছি "জলরুহাননং চারু দর্শয়”। 
আমাদের একবার তোমার বদনকমল দর্শনের সুযোগ প্রদান কর। তুমি কোথায় আছ, "অন্বেষণ করিয়া 
তোমার বদনকমল দর্শন করা আর এখন আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তুমি আমাদের নিকটে, 
আসিয়া একবার তোমার বদনকমল দেখাইয়া যাঁও। একবার তোমার বদনকমলের দর্শন পাইলে 
আমাদের সর্ধবিধ তাপ শান্তি হইবে এবং আমাদের মৃতপ্রায় দেহে পুনর্জীবন সঞ্চার হইবে; তাই আবার 
প্রার্থনা করিতেছি--হে সখে ! জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ 
স্বজনম্ময়খণ্ডন প্রিয় ব্রজদুঃখক্ষয় বীর ধীর নঃ। ভজ নির্গতশঙ্ক কিন্বরী মু্খচন্দ্ং দ্রুতমেব দর্শয় ॥ 
( আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ ) 
হে প্রিয়! হে স্বজনগর্বখণ্ডনকারিন্‌! হে ব্রজদুঃখক্ষয় বীর! হে ধীর! হে অভয়! তোমার 
দাসীগণের মনোরথ পুরণ কর, একবার তোমার বদন চন্দ্র প্রদর্শন কর ॥ 
ব্ৰজ জনের আন্তিহর হে গোকুল বীর । 
তোমার বিরহে মোর! হয়েছি অধীর ॥ 
তোমার মধুর হাসি, নিজজনের গর্ব নাশি, 
দাসী করে বেঁধে রাখে চরণে তোমার | 
তোমার কিস্করী মোরা, বাসনা পুরাও ত্বর!, 
বদনকমল তব দেখি একবার ॥ ৬ 
অন্বয়ঃ ৮_প্রণতদেহিনাং ( তব চরণে সক্বৎপ্রণামকারিণামপি জনানাং) পাপকর্ষণং (সর্বপাপপ্রণাশনং) 
ইণচরাহ্ঈগং ( তৃণচরাঃ গবাদিপশবঃ তামনুস্থত্য গচ্ছতীতি তৎ) শ্রীনিকেতনং ( লক্ষ্যা অপি আশ্রয়স্থলং অথবা 
সর্বশোভাম্পদং ) ফণিফণার্গিতং ( কঠোরান্থু কালিয়ফণাস্থপি নৃত্যচ্ছলাৎ সমপিতং) তে (তব) পদান্ুজং 
( পাদপন্সং) নঃ ( অন্মাকং ) কুচেযু কৃণু ( নিধেহি ) হৃচ্ছয়ং ( হৃত্তাপঞ্চ ) কৃদ্ধি ( নাশয় ) ৷ ৭ 
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হর ভ্রীমপ্ভীগবতম | 


মূলানুবাদ !- প্রণত জনের পাপনাশ্ক, গোচারপ- কালে গবাদি পক্তগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত, 
সর্বশোভানিকেতন এবং কালিয় ফণায় নৃত্যচ্ছলে সমগিত তোমার পাদপদ্া, আমাদের, বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া 
আমাদের হৃদয়ের তাপ হরণ কর ॥ ৭ | 
প্ীধরূডীকা ৮--অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাপহন্ধ, তৃণচরান্‌ পশুনপ্যন্থগচ্ছতি কৃপয়েতি 
তথা সৌভাগ্যেন শ্রিয়ো নিকেতনং বীধ্যাতিরেকেণ ফণিনঃ ফণাস্বপিতং তে পদান্থজং নঃ কুচেষু কৃণু কুরু। 
কিমর্থং হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি ॥ ৭ 
ল্রীটবষ্ণবচতোষণী ৮_অথ দ্বিতীয়েন হৃদয়াস্তরঙ্গ তদদিরহতাপশাস্তরে প্রলেপৌষধমিব প্রথমং হৃদয়বহিরের 
তদ্গলঙ্গং প্রার্থরমানা দৈন্যেন তচ্চরণমা্রত্তৈব সঙ্গং তদ্গুণানুবাদপূর্াকং প্রার্থয়ন্তে প্রণতেতি। চরণপঙ্কজং তে 
তাবকমসাধারণং কিংবা ত্বদীয়ানামন্মাকং কুচেষু কৃণু নিধেহি ৷ নন্তু নির্ভয়াঃ পাপাদহং বিভেমি তত্রাহুঃ প্ৰণতেতি । 
সকুত্প্রণামকারিণামপি যথাকথঞ্িচ্ছরণাগতানামপি নলকুবরকাপিয়াদীনাং প্রাণিনাং পাপহন্ত কুতস্তব পাপ- 
. শঙ্কেতি। কিংবা মদাদিনা সাগঃস্থ যুগ্ম তদাচরণমবুক্তমিতি চেত্তত্রাহুঃ প্রণতেতি । কালিয়াদিবৎ ত্বৎপ্রণতানা 
মন্মাকমাগে! নশ্যেদেব। নম্থ তথাপি পরমক্র,রেষু মৃছুলতরং কর্ত,ং তৎ ন শক্যতে তত্ৰাহুত্বণেতি ৷ পশুসঙ্গত্যা 
বনে বনে ভ্রমণাদিকং নাধিকং ছুঃখমিতি । যদ্বা অনভিজ্ঞাভিধুক্সাভিঃ সঙ্বোহনহ এব তত্রাহঃ তৃণেতি। 
তৃণান্তেব নবগ্রতো স্থন্তানি শর্করাদীনি অপি চরন্তীতি পরমাজ্ঞতা স্থচিতা। 'পশব ইব বয়মন্তুকল্প্যা ইতি 
ভাবঃ | নন্ু সুষ্ঠু শোভনেষু যুগ্নাকং স্তনেষু কথং পদার্পণং কর্তৎ বুজ্যতে ইত্যত আহুঃ শ্রীতি। সর্বাতিশায়ি- 
শোভাম্পদত্বাদলঙ্করণবর্য্যমেৰ ভাবীত্যর্থঃ। ননু ভীরুস্বভাবত্বাৎ যুন্সৎপতিভ্যো বিভেমি তত্রাহুঃ ফণীতি। এতেন 
বিষা্বন্থধ্বংসনত্বাৎ বিযোপমহজ্ছয়ধ্বংসনযোগ্যতাপৃযক্তা। এবং চতুভিধিশেষণৈঃ পাপহস্তত্বাদিকং উক্তং নু 
' ভত্দর্থমেবেষ্যতে নেত্যাহুঃ স্চ্য়ং কৃদ্ীতি। অক্মাকমেতদেব প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। মত্তে সজাভেতি 
রীত্যা হৃচ্ছয়োহপ্যয়ং ন্েহময়ত্বেনৈব স্থাপরিষ্যতে | শিরসীতি পূর্কামেকবচনং দৈন্যোনৈকন্মিমপি করধারণাৎ সর্বা 
এব বয়ম্গীকৃতাঃ স্তামেতি। অধুনা তু কুচেখিতি বহত্বং প্রত্যেকং লোভেন কিঞ্চিৎ সম্বন্ধেন পৰ্য্যাপ্তত্বাদ্বপ্ন্ত 
তেনাপর্যযাপ্তত্বাৎ প্রত্যেকং লোভভ্তেতি ॥ ৭ 
শ্রীভাগবতাম্বভবর্ধিনী ৮ প্ীুষ্ণবিরহিনী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন দুঃখে অধীরা হইয়া প্রথমতঃ 
মনে করিলেন যে_প্রীকুষ্ণের বদনকমল দর্শনমাত্রেই তাহাদের সর্বাবিধ তাপ শান্তি হইবে। কিন্তু তাহার 
পর তীহাদের মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শনে নয়নের তাপ শান্তি হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের তাপ 
শান্তি করিবার কি উপায় হইবে? সেইজন্য আবার বলিতে লাগিলেন__হে ব্রজজীবন! আমাদের আর 
একটি প্রার্থনা এই যে_ুমি যদি তোমার ব্দনকমল দেখাইয়াই আবার অন্তহিত হও, তাহা হইলে 
আমাদের বাসন! পূর্ণ হইবে না। তোমার আদর্শনে যেমন আমাদের নয়নের বিষম তাপ ভোগ করিতে 
হইতেছে, সেইরূপ তোমার স্পর্শের অভাবে আমাদের হৃদয়ও দাবানল অপেক্ষাও কোটি কোট গুণিত তাপে 
দ্ধ হইতেছে । তাই বলিতেছি, আমাদের হৃদয়ে একবার তোমার চন্্রস্থশীতল চরণক মল অর্পণ কর । 
গর্গাচার্যয, ভাগুরি প্রভৃতি বিজ্ঞ মুনিগণের নিকট তোমার চরণের গুণ নানাভাবে পরিকীত্তিত 
হইয়াছে । তোমার চরণে যদি কেহ একবার প্রণত হয় তাহা হইলে তাহার সর্ববিধ পাপ মোচন হইয়া যায়। 
একোহপি কৃষ্ত্ত কৃতপ্রণামঃ দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ ৷ 
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ ( পদ্মপুরাণং ) 
দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভূথ্ন্নানের সহিতও একবার শ্রীকুষ্চরণে প্রণামের তুলনা হয় না। কেননা! 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । 


২২০৩ 
দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও তাহার পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে আবার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
কিন্ত শরীকুষ্চচরণে একবারমাত্র প্রণাম করিলেই আর কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় ন। 

শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভক্তচুড়ামণি অর্জুনের নিকটেও প্রণামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন 

মন্মনা ভব মদ্তক্তেঃ মদ্যাজী মাং নমন্ধুরু 1 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে | শ্রীমদ্ুগবদগীতা ) 

হে অর্জুন! তুমি মদেকচিত্ত হও, আমার ভজন! কর, আমার উদ্দেশ্যে যন্ঞাদির অনুষ্ঠান কর এবং 
আমাকে নমন্কার কর। তুমি আমার পরমপ্রিয়, তোমার নিকট আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি 
আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । 

ব্রজরমণীগণ শ্রীক্ুষ্ণকে বলিপেন-__হে প্রিয়! তোমার চরণে প্রণত হইলেই সর্ববিধ পাপতাপের 
অবসান হইয়া যায়, ইহা আমর! বিজ্রজনের মুখে ভূয়োভুয়ঃ শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি আমাদের 
উপর প্রসন্ন হও, আমরা তোমার চরণে চিরতরে প্রণত হইলাম । আমাদের সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা কর এবং 
আমাদের তোমার অদর্শনজনিত তীব্র তাপ মোচন কর। কোনও অপরাধী যদি তোমার চরণে প্রণত হয়, 
তাহা হইলে তুমি তাহার ছুঃখমোচন কর না একথা বলা যায় না, কেননা নলকুবর মণিগ্রীব প্রভৃতিও তোমার 
চরণে নত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে । অতএব তোমার সর্বভাপনাশক চরণম্পর্শাধিকার দিয়া আমাদের পাঁপতাপ 
মোচন কর। 

যদি বল, তোমার স্থকোমল চরণতল আমাদের কঠিন বক্ষঃ্পর্শে ব্যথিত হইবে, কিংবা আমাদের মত 
অনভিজ্ঞার পক্ষে তোমার চরণম্পর্শাধিকার প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে_-তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে- 
তোমার “তৃণচরণান্ুগ” চরণের পক্ষে আমাদের কঠিন বক্ষঃম্পর্শ কিংবা আমাদের স্তায় অনভিজ্ঞার সঙ্গ, কোন 
প্রকারেই অযোগ্য নহে। তুমি যখন গোমহিযাদি তৃণচর পণ্ড চারণ করিতে যাও, তখন তোমার তাহাদের 
পাছে পাছে কণ্টক কক্করাদি সমন্বিত বনপথে বিচরণ করিতে যদি চরণে ব্যথা ন! লাগে, তাহ! হইলে 
আমাদের বক্ষংস্পর্শেও ব্যথা লাগিবে না এবং গো মহিষাদি অপেক্ষা বোধ হয় আমর! অনভিজ্ঞা নহি। 
অতএব হে প্রিয়! আমাদের আর বঞ্চনা করিও না। আমাদের বক্ষঃস্থলে চরণ অর্পণ করিয়া আমাদের 
তাপ মোচন কর। ' তোমার চরণম্পর্শে আমাদের যে কেবল তাঁপমোচনই হইবে তাহ! নহে; তোমার চরণ 
আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কাররূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিব। তোমার চরণ সর্কবিধ শোভা এবং সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতারও আশ্রয়স্থল (প্রীনিকেতনং)। সুতরাং তোমার চরণের মত আর কোনও অলঙ্কারই বক্ষঃস্থলের 
শোভ! বর্ধন করিতে পারে না। আমরা সেই জন্যই সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ 
করিয়া বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত করিবার জন্য তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে কান্ত ! তুমি 
আমাদের এ আশায় নিরাশ করিও না। যদিও আমাদের বক্ষঃস্থল অতি কঠিন এবং মণিমুক্তাদি পরিবেষ্টিত, 
তথাপি আমর! তাহাতে তোমার চরণস্থাপনে ভীত হইতেছি না! কেননা তোমার চরণ “ফণিফণাপিতং”। 
তোমার চরণ অগণিত মণিবিরাজিত স্ুকঠিন কালিয় মস্তকে পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছে তাহা আমরা! স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি এবং সেই সাহসেই আমরা আমাদের কঠিন বক্ষঃ্থলে তোমার চরণ ধারণ করিবার প্রার্থন! 
জানাইতে কুষ্ঠিত হইতেছি না! আমাদের বক্ষঃস্থল কঠিন এবং মণিমুক্তাদি, অলঙ্কার পরিশোভিত হইলেও 
তাহা কালিয় নাগের অগণিত মনিবিরাজিত সুকঠিন মস্তক হইতেও কঠিন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ 
তুমি নৃত্যভঙ্গিতে কালিয়ের শত ফণায় দৃঢ়ভাবে পদ প্রহার করিয়াছ বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে ষে 
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২২০৪ প্রীমদ্তাগবতমূ । 


মধুরয়! গির! বন্তুবাক্যয়। বুধমনোজ্ঞয়। পু্করেক্ষণ। 
বিধিকরীরিম! বীর মুহুতীরধরসীধুমাপ্যায়য়স্থ নঃ ॥ ৮ 


আমর! যদি ধীরে ধীরে আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার চরণধারণ করি, তাহা হইলে তোমার চরণ ব্যথিত 
হইবে না। তোমার চরণম্পর্শে যেমন কালিয়ের বিষবীর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ আমাদেরও হৃদয়ন্থ 
তীব্র বিরহবিষও প্রশমিত হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলিভেছি-_হে প্রির! আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার 
চরণকমল অর্পন কর এবং আমাদের হৃদয়ের তীব্রতাপ প্রশমিত কর ( কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হচ্ছয়ং)। 
তোমার কালিয়মন্তকে নৃত্য করার কথ! মনে করিলে মনে হয় যে, তোমার মত নির্ভয়শিরোমণি জগতে 
আর কেহ নাই। তুমি তীব্র বিষবীর্য্যদমন্বিত কালিয়ের মস্তকে নৃত্য করিতে কোন প্রকার ভয় সম্ভাবনা কর 
নাই, সুতরাং আমাদের বক্ষঃস্থলে পদার্পণ করিতেও তোমার আমাদের আত্মীয়বর্ের অপেক্ষায় তোমার 
কোন প্রকার ভয় সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব হে পরমপ্রেষ্ঠ ! আমাদের হা 
বিষম বিরহতাপ শান্তির জন্য প্রলেপ-ওঁষধের প্যায় বক্ষঃস্থলে তোমার চরণস্থাপন ব্যতীত অন্ত কোনই য় নাই | 
তুমি আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া আমাদের বক্ষঃস্থলে তোমার চরণ অর্পন করিয়া! তোমার বিরহে দগ্ধপ্রায় 
হৃদয় শীতল কর! 


ভজতামঘখণ্ডনং গবান্থুগং শ্রীভরভূরিলাগুনং । 
ফণিমৌলিমণিপ্রভাঞ্চিতং স্তনয়োরর্পয় নঃ পদাম্বুজং ॥ ( আনন্দবৃন্দাবনচম্পুঃ ) 
হে প্রিয়! তোমার শরণাগতের পাপহারক, ধেন্ুপালের পাছে পাছে বিচরণপরায়ণ, কমলাকরলালিত এবং 
কালিয়শিরোমণি সম্চিত পদকমল আমাদের বক্ষঃস্থলে অর্পণ কর। 


প্রণতজনের সর্ব পাপ বিমোচন । 
বক্ষঃ্থুলে দাও মোদের তব শ্রীচরণ ॥ 

তোমার চরণ ছুটি ধেন্ুপালের পাছে ছুটি - 
ব্রজের কানন ভূমি করয়ে পাবন | . 

পরম যতন করি লক্ষ্মী যাহা হৃদে ধরি 
নিরবধি কাঁয় মনে করেন সেবন | 

যে চরণ কালিয় শিরে নান! ছলে নৃত্য করে 
সে চরণ হোক মোদের হৃদয়-ভূষণ। 
প্রবল হৃদয় জালা হউক খণ্ডন ॥ ৭ 


অনুর ৮ পুদ্ধরেক্ষণ (হে কমললোচন!) বীর (হে নিজজনাত্রহরণসমর্থ ! ) মধুরয়া 
নি্দিতমাধুরধ্যবিশিষ্টয়া) বন্তবাক্যয়া (মনোহরপদলালিত্যাদিসমন্থিতরা) বুধমনোজ্ঞয়। ( বিজ্ঞানাং রি 
কর্ধিণ্যা ) গিয়া (পূর্বকথিতয়৷ তব বাচা) মুহতীঃ (মোহং প্রাগবতীঃ) ইমাঃ (পুরোবত্তিনীঃ) বিধিকর * 
( তব কিছ্বরীঃ ) অধরসীধুনা ( ত্র অধরমধুন| ) আপ্যায়য়ব্ব ( তপর়ন্য )॥ ৮ Ee 

মুলানুৰাদ !_হে কমললোচন ! হে বীর! তোমার মধুর পদলালিত্যসমন্বিত এবং বিজ্ঞচিত্ 
বচনে মুগ্ধ এই কিন্বরীগণকে তোমার অধরমধু দ্বার! আপ্যায়িত কর ॥ ৮ 
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জ্রীধন্বটীক! %_হে পুদ্ধরেক্ষণ! তবৈব মধুরয়া গিরা, বন্নংনি বাক্যানি যন্তাং তয়া, বুধানাং মনোজ্তয়া 

য়া গম্ভীরয়া ইত্যর্থঃ । মুহ্তীরিমা নো বিধিকরীঃ কিন্বরীঃ অধরসীধুনা চাপ্যাযযন্থ সংজীবরেত্যর্ঘ ॥ ৮ 
্রীটউবষগব5তাষলী !-_অথ তন্ুখসৌরভনিভতন্তাষিতবিশেষজনিততৎপানেছাত্মকন্ত মোহপর্যন্তরশাগামিন- 

স্তাপন্ত পুনর্যদ্দ,শ্চিকিৎস্ততামাশঙ্কমানান্তস্মিন্নেবাঙসঙ্গে পেয়ৌষধমিবাস্তরঞ্চ সঙ্গমনীয়মিতি তনুখস্ুধাকরস্ুধারসমপি 
প্রার্থযন্তে মধুরয়েতি। অধরসীধুনাস্মানাপ্যায়য়নশ্ব অন্যথা সন্য এব খ্রিয়েমহীতি ভাবঃ। কুতন্তব গির| স্বর্্- 
মাণয়া স্বাগতং বে| মহাভাগ৷ ইত্যাদিলক্ষণয়া। কঠোরা ভব মৃদ্ী বা প্রাণান্বমসি রাধিকে। অসন্তি নান্তা 
চকোরন্ত চন্দ্রলেখাং বিনা গতিরিত্যাদি লক্ষণয়া বা, যয়! কয়াচিঘ মুহতীঃ অন্তযদশানুগং মোহং প্রাপ্তুবতীঃ । কীদৃশ্ত। 
গিরা? মধুরয়! স্বরবিশেষেণ বর্ণবিন্যাসবিশেষেণ প্রেমযৃদ্তয়া প্রাণিমান্রাণাং রুচিরতয়া। তথা বল্পনি 'আকাঙ্জাযোগ্যতা- 
সত্তিসৌষ্ঠববস্তি বাক্যানি সুপ,তিডন্তবর্গা ঘত্র তাদৃহা। তথা বুধানামর্থগ্রানাং মনোজ্ঞয়াংভিধালক্ষণাব্যপ্রনাদি- 
বৃক্তিপ্রতিপাদিতবস্তরসভাবা লঙ্কা রার্থগান্তীর্যেণানন্দপ্রদয়৷ । ইমা ইতি প্রত্যক্ষত্বাদিনা অসনদিগ্বত্বং তৎকালীনত্বং 
চ মোহস্তোক্তং। কথমদেরং দাতব্যমিত্যত আহুঃ_হে বীর দয়াবীর দানবীরেতি বা! । পুফ্করেক্ষণেতি উক্তা- 
বসরে সশ্মিতবিলাসস্কন্দরদৃষ্যাদিন। গির এব বিমোহনত্বমধিকমভিপ্রেতং। তথাচ কর্ণামূতে | পর্যযাচিতামূত- 
রসানি পদীর্থভঙ্গী বন্ন'নি বন্িতবিশালবিলোচনানীতি ৷ অন্তত্তৈঃ। যদ । গির! মুহৃতীঃ অতএব বিধিকরীঃ 
দাসীত্বং গতাঃ মোহেন বিবেকাপগমাৎ। যদ্বা। গিরৈব বিধিকরীঃ অধুনা বিরহার্ত্যা ইম! মুহৃতীরিতি ॥ ৮ 

জ্রীর্ভাগবতভাম্বতবম্ষিণী 1 শ্রীকুষ্ণবিরহি্ী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকঠায় অধীর! হইয়া 
তাহার উদ্দেশে নানাবিধ প্রার্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়| প্রথমতঃ নানাভাবে নিজ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে “হে 
কৃষ্ণ ! তুমি আমাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আমাদের দাসীরূপে অঙ্গীকার কর” এইরপ প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিলেন । 
তাহার পর ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শন ও বক্ষঃস্থলে শ্রীরুষ্ণের চরণ স্থাপনের আকাজ্জা 
জানাইয়া ব্রজরমণীগণ বলিলেন, হে প্রাণবল্লভ! আমাদের অন্তরের তীব্র তাপ শান্তির জন্য তোমার 
বদনকমল দর্শন এবং প্রলেপ-ওঁষধের ন্যায় বক্গঃস্থলে তোমার গ্রীচরণ স্থাপন করিলেই আমাদের তাপ 
নিবারণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্তরে কোনও ব্যাধি অক্রমণ মাত্রেই বাহিরে প্রলেপ-ওষ্ধ ব্যবহার 
করিলে তাহার উপশম হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল ওঘধ ব্যবহার ন! করায় বদি অন্তরের ব্যাধি কঠিন 
হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কেবল মাত্র বাহ্‌ প্রলেপ ব্যবহার মাত্রেই তাহ! নিবারণ হয় না। তখন বাহ্‌ 
প্রলেপ ব্যবহারের সঙ্গে কোনও পেয় ওষধ ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়। দীর্ঘকাল তোমার অদশনে আমাদের 
অন্তরের বিরহ তাপ এতই প্রবল হইয়াছে যে, এখন আর প্রলেপ-ওষধের প্রায় তোমার চরণঘয় 
বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেই তাহার শান্তি হইবে না। এখন কিছু পেয় ওঁষধ আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরেও 
ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের এই সুদুশ্চিকিৎন্ত ব্যাধিতে কি ওষধ ব্যবহার করিব তাহ! স্থির 
করিতে পারিতেছি না। গুনিয়াছি অমৃত পানে সকলের 'নানা প্রকার ব্যাধি নিবারণ হয়, কিন্তু সমুদ্র- 
মন্থনোভুত অমৃতে আমাদের এই তীব্র ব্যাধির চিকিৎসা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা সমুদ্র- 
মন্থনোডূত অমৃত অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণিত গুণবিশিষ্ট অমৃত পান করিয়াই আমাদের এই ব্যাধির 
সষ্টি হইয়াছে। কাজেই তদপেক্ষ। অধিক গুণ বিশিষ্ট কোনও অমৃত পান করিলে আমাদের ব্যাধি নিবারণ 
হইতে পারে। আমাদের অন্তরের ব্যাধির নিদান বিচার করিলে জানা যায় যে__তোমার অধরামৃত 
হইতেই এই ব্যাধির স্পট হইয়াছে। কেনন। তোমারই অধরে উচ্চারিত মধুর বচন এবং বংশীনাদ 
আমাদের কর্ণ দ্বার! অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তরে এমনই তীব্র তাপ স্থষ্টি করিয়াছে যে_-আমরা আর 
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কিছুতেই দে তাপের শান্তি করিতে পারিতেছি ন!। আমরা সেই তাপের প্রতীকার করিবার জন্য 
তোমার নিকট নানাপ্রকার প্রার্থনা জানাইয়াছি। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার 
সর্বতাপহারক করকমল আমাদের ' মস্তকে অর্পণ করিলেই আমাদের অন্তরের তাপের শাস্তি হইবে। 
তাহার পর মনে হইল, তোমার সর্বতাঁপহারক বদনকমণ দশন করিলেই আমাদের অন্তরের তাপ 
শান্তি হইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, মন্তকে তোমার করকমন স্পর্শে কিংবা নয়নে 
তোমার বদনকমল দর্শনে মন্তকের এবং নয়নের তাপ শাস্তি হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের 
তাপ শাস্তি হওরা সম্ভবপর নহে। সেই জন্তই আমর! ইতঃপূর্বে আমাদের বক্ষঃস্থলে টি পদকমল 
ধারণ করিয়া প্রলেপ-ওষধ ব্যবহারে রোগ নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা 
জানাইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ তীব্র ৪3 চিকিৎসায় 
প্রলেপ-ওঁষধই পৰ্য্যাপ্ত নহে, তাই আমরা তোমার নিকট কোনও পেয় ওঁষখের ত : 
বাধ্য হইলাম । এই ওধধ যদি অন্ত কুত্রাপি পাওয়া যাইত তাহ! হইলে আমরা তোমাকে বিরক্ত 
করিতাম না। কিন্তু একমাত্র তোমার নিকট ছাড়া অন্ত কুত্রাপি আমাদের হৃদয়তাপ নিবারণের মহৌষধী 
পাওয়। যায় না। তাই বলিতেছি_হে পুক্রেক্ষণ! অধরসীধুনাপ্যায়য়ন্ব নঃ_হে কমলনয়ন ! তোমার 
অধরামূত দ্বার! আমাদের আপ্যারিত কর। তোমার অধরে সমুচ্চারিত মধুর বচন শুনিয়াই আমরা তোমার 
চরণে বিকাইয়াছি এবং দাসী হইয়া তোমার চরণ সেবা করিবার জন্য সর্বত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে 
উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তুমি আমাদের চরণসেবাঁধিকার না দিয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়! গিয়াছ। 
কাজেই আমরা এখন আদর্শনজনিত তীব্র তাপে অধীর হইয়া তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি যে_- 
তুমি একবার আমাদের নরনগোচর হও এবং অধরামৃত দ্বারা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ তাপ দূর কর। 
হে কমলনয়ন! আমরা বহুদিন হইতেই তোমার মধুর অধরে সমুচ্চারিত মধুর বচনামৃত পান করিতেছি। 
এখনই কিছুক্ষণ পূর্বে যমুনাপুলিনে যখন আমাদের ভাগ্যে তোমার সহিত মিলন সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল, 
তখনও আমরা তোমার মধুর অধরে সমুচ্চারিত কতই মধুর বচন শুনিয়াছি। তোমার মধুর সি 
তুলন! ত্রিজগৎ খুঁজিয়াও. পাওয়া যায় না এবং এরূপ মধুর বচন প্রয়োগের সামর্থ্য তুমি ভিন্ন অন্যত্র 
কদাপি সম্ভবপর নহে। হে বিবিধবাক্চাতুষ্যচতুরচুড়ামণে! তোমার মনে পড়ে কিনা তাহা জানি না, কিন্ত 
তুমিই একদিন তোমার প্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরা ধিকাকে বলিয়াছিলে _ 

কঠোর! ভব মুদী বা প্রাণাত্্মসি রাধিকে ৷ অস্তি নান্তা চকোরন্ত চন্দ্রলেখাং বিন! গতিঃ॥ 

(বিদগ্ধমাধবনাটকং) 
হে রাধিকে ! তুমি বাম্যমানাদি বশতঃ কঠিনাই হও কিংব| মিলনবিহারাদি রসান্বাদন প্রদানে মৃছলাই 

হও, তুমিই আমার জীবন! একমাত্র চন্দ্রলেখা ব্যতীত চকোরের আর অন্ত কোনই গতি নাই। 
হে জীবিতবল্লভ! তুমি আমাদের এই প্রকার কতই যে মধুর বচন বলিরাছ তাহার আর ইয়া নাই। 
তোমার এইপ্রকার মধুর বচনামৃত পানে আমরা তোমার চরণে বিকাইয়া গিয়াছি এবং চিরতরে তোমার 
দাসী হইয়াছি । তোমার মধুরবচনের কথা আর কত বলিব, তোমার বচনের সুললিত সুভগসমুচ্চারণ, 
মধুর বর্ণবিস্তাস এবং তাহাতে মধুর স্বরযোগ জগতে অভুলনীয়। শুধু তাহাই নহে, তাহাতে যে তে 
অলঙ্কারাদি যুক্ত এবং আসত্তি যোগ্যতা আকাজ্জাদি সমন্বিত পদবিস্তাস ও নানাবিধ ধবনিব্যঞ্রনাদি সমল 
বাক্যপ্রয়োগচ।তু্যের বিকাশ হয় তাহা শ্রবণে বুধজনের হৃদয়ে অর্থজ্রানজনিত পরমাননের ধারা প্রবাহিত 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২২০৭ 


এ 


হয় এবং অবুধজনের অর্থভ্ঞান না হইলেও স্বরমাধুর্য্যেই তাহাদের হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হয়। 
লীলাশুক শ্রীপাদ বিবমঙ্গলশ্রীক্ষ্ণের এই মধুরবচনাবলী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
পরয্যাচিতামূতরসানি পদার্থভঙ্গিবল্গুনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি। 
বাল্যাধিকানি মদবল্লভামিনীভির্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জন্লিতানি ॥ 
: ; ( গ্ৰীকবষ্চকৰ্ণামৃতং ) 
হে গোগীজনবল্লভ! তুমি যখন মদগৰ্বিত৷ গোপাঙ্গনাগণের সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হও, তখন 
তোমার অপ্রাক্কৃত অমৃতরসে পরিপূর্ণ পদভঙ্গি ও অর্থভঙ্গিতে অতীব মনোরম এবং বিশাললোচন সঞ্চানন সহ 
সমুচ্চারিত কৈশোরবয়সোচিত চপল বচনাবলী, স্ুক্কৃতিগণের ভাবাক্রাস্তচিত্তে উদিত হইয়া তাহাদের পরমানন্দ- 
রসে পরিসিঞ্চিত করে। 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন__হে কমলনয়ন! তোমার এই মধুর বচনাবলী 
শ্রবণে আমর! আত্মহারা হইয়াছি এবং সর্ব্বত্যাগ করিয়া জন্মজন্মান্তরের মত তোমারই চরণে দাসী হইয়াছি। 
কিন্তু দুর্দেব বশতঃ তোমার চরণসেবাধিকারে বঞ্চিত হইয়া প্রায় মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়াছি। এখন যদি 
তুমি তোমার অধরামৃত দানে আমাদের জীবন রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। হে 
বীর! তোমার কোনবনস্তই অদেয় নাই, সুতরাং তোমার মত দানবীরের পক্ষে পরমছুর্নভ অধরামূত দান 
করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে এবং তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবীর বলিয়া সর্বভাবেই দয়! করিতে সমর্থ। তাই 
তোমার চরণে আমর! বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি ষে- তুমি দয়া করিয়া তোমার অধরামৃত দানে -আমাদের 
আপ্যায়িত কর ॥ 


বচসা মধুনোহপি মঞ্জুনা মধুরার্থেন স্ুকোমলেন নঃ| চিরকালমুপোষধিতে ইব শ্রবণে জীবিতনাথ তয় ॥ 
দরহাসন্থ্ধানুধারিণ| মধুরেণাধরবিদ্বসীধুনা | ত্বদদর্শনশোকশোধিতা দরিতাপ্যায়য়িতুং ত্বমর্হসি ॥ 
( আনন্দবুন্দীবনচম্পুঃ ) 
হে জীবিতনাথ ! মধু হইতেও মনোহর, মধুরার্থ সমাবুক্ত এবং সুকোমল বচনাবলী প্রয়োগে আমাদের 
বহুদিনের উপোষিত কর্ণয়ের তৃপ্তিবিধান কর। হে দরিত! আমর! তোমার আদর্শনজনিত মহাদুঃখে 
বিশুদ্ধপ্রায় হইয়াছি, তোমার মন্দহান্তবিধৌত মধুরাধরামৃত দ্বার! আমাদিগকে আপ্যায়িত কর ॥ 


মধুর হইতেও সুমধুর বচন তোমার | 
শ্রবণে উথলে? উঠে প্রেম পারাবার ॥ 
কিবা স্বরের মাধুরী পদ বাক্যের চাতুরী 
শব্দে অর্থে তৃপ্ত করে সবাকার মন ॥ 
সে বচন শুনি মোর! হ'য়ে আছি আত্মহার! 
দাসী হয়ে তব পদে সঁপেছি জীবন ॥ 
কিন্তু তব অদর্শনে তপ্ত মোরা রাত্রি দিনে 
হৃদয় মাঝারে জলে বিরহ-দহন | 
তব অধর-সীধুদানে আপ্যায়িত কর প্রাণে 
নতুবা রহে না আর মোদের জীবন ॥ ৮ 
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২২০৮ ভ্রীমন্ভাগবতমৃ। 


তব কথামৃতং তণ্তীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং। 
শ্রবণমঙ্গলং জীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদ! জনাঃ ॥ ৯ 


আনুয়ঃ 1 -ত্তজীবনং ( তপ্তান্‌ ত্বদ্ধিরহতাপবিন্নান্‌ কিমুত সংসারতাপখিন্নান্‌ জীবয়তি মৃত্যুপর্্স্ত- 
দশাতো রক্ষতীতি তৎ সর্কবিধতাপতো যুক্তিপ্রদং ) কবিভিরীড়িতং ( বিজ্ঞজনৈবিবিধভাবেন স্ততং ) কল্মযাপহং 
( সৰ্কত্ুঃখনিবারকং ) অবণমঙ্গলং ( অবণমাত্রেণেব সর্বমলপ্রদং সর্বার্থনাধকঞ্চ) শ্রীমৎ (সর্বতঃ পরমোংৎকৃষ্টং ) 
আততং ( সৰ্ব্বত্ৰ পরিব্যাপ্চং) তব কথামৃতং ( সর্বুঃখবিস্মারকত্বাৎ পরমমধুরস্বাচ্চ কথৈবামৃতং ) যে (জনাঃ) 
গৃণস্তি ( উচ্চারযস্তি ) ভুবি ( জগতি ) তে ( তএব জনাঃ) ভূরিদীঃ (সর্বতএব শ্রেষ্ঠটদাতারো ভবস্তি ) ০ 

মুলান্বাদ।_তোমার কথামৃত বিবিধ তাপদগ্জজনের জীবনপ্রদ, বিজ্ঞজনসংস্তত, সর্বহূঃখনিবারক, 
শ্রবণমঙ্গল, সর্ধোৎ্কুষ্ট এবং সর্বত্র পরিগীত_-অতএব যে ব্যক্তি তোমার কথা কীৰ্ত্তন করে জগতে তাহার 
মত দাতা আর কেহ নাই ॥ ৯ 

শ্রীধ্লটীকা ! কিঞ্চ অন্মাকং স্বদ্ধিহে প্রাপ্তমেব মরণং কিন্তু ত্বংকথামৃতং পারয়প্তিঃ সুক্কতিভির্বর্চিতং 
ইত্যাহস্তবেতি । কথৈবামৃতং তত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ কবিভি্র্ধবিত্তিরপি উঈড়িতং 
স্ততং দেবভোগ্যং ত্বমূতং তৈস্তচ্ছীকৃতং। কিঞ্চ কল্মযাপহং কামকর্মমনিরসনং তত্বমৃতং নৈবন্তৃতং। কিঞ্চ। 
শ্রবণমন্গলং শ্রবণমাত্রেণ তত্সষ্টানাপেক্ষং | কিঞ্চ। শ্রীমৎ সুশাসন্তং তত, মাদকং এবসুতং ত্বৎকথামৃতং 
আভতং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণস্তি নিরপয়ন্তি তে জনা ভূরিদা বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্ঘঃ। 
ধা, এবভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পুর্বজনাস্র বহু দত্বস্তঃ সুক্কতিনঃ ইত্যর্চ। এত 
দুক্তং ভবতি। যে কেবলং কথামৃতং গৃণস্তি নিরপরন্তি তেংপি তাবদতিধন্তাঃ কিং পুনর্যে ত্বাং পণ্যন্তি অতঃ 
প্রার্থয়ামহে ত্বয়! দৃষ্ঠতামিতি ॥ ৯ 

উত্নীটবষ্ণবচতাষলী ?_-অথ কথং তি জীবধ্ত্যাশঙ্ক প্রেমময়ন্থান্ভবপ্রমাণনির্ণীততত্কথামহিমাবর্ণনেন 
তত্র কারণমাহুঃ তবেতি ৷ কথৈবামূত অমৃতবৎ স্বতঃ ফলং ফলান্তরসানঞ্চ ৷ ততব্রপত্বং দর্শয়ন্তি তণ্তান্‌ তদ্বিরহ- 
তাপথিন্নান্‌ কিমুত সংসারতাপবিষ্নান্‌ জীবয়তি মৃত্যুপর্যন্তদর্শাতো রক্ষতীতি তৎ। পূর্বোং জীবনরপক্চেতি 
তথা বদ্যমানচরপঃ পথি বৃদ্ধৈরিভ্যাদেঃ। শব্রশর্কপরমেষ্িপুরোগাঃ কশ্মলং যযুরিত্যাদেশ্চ দর্শনাৎ। করিতি 
্রহ্মশিবচতুঃশনাদিভিরাত্মারামৈঃ কিমুতাগ্যৈরীড়িতং। বর্তমানে ক্তঃ। অস্মদজবাপিভিধদপ্যতে তদেবানৃগ 
শ্লাধ্যতে নতু স্বয়ং বর্ণরিতুং শক্যতে ইত্যর্থট, রহস্তান্ানাৎ। তথা কন্মষং সর্বারোচকত্বাদিপ্রভাবময়ত্বাৎ স্বান্ত- 
রায়মপি কিমুত সংসারহেতু পুণ্যপাপরূপং হস্তীতি তৎ। এবমেবং ভূতমপি অ্রবণমাত্রেণেব মঙ্গলং তত্তংসর্কার্থ 
সাধকং কিমুতাৰ্থবিচারেণ ? অতএব শ্রীমৎ সর্বত উৎকর্ষবুক্তং। আততং সর্বব্যাপকঞ্চেতি প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈলক্ষণ্য- 
মপ্যুক্তং। তদীদৃশং কথামৃতং ভুবি যত্ৰ কুত্ৰাপি যে গৃণস্তি কথনরূপেণ দদতি তে ভুরিদাঃ সর্কেভ্যোহপি 
র্বার্থপ্রদাতারঃ | কিমুত গোকুলে তত্রাপয্মাঙ্থ তু স্বদ্ধিরহতণ্তাজ্ত জীবনমেব দদতীতি ভাবঃ! তে চান 
পূর্বোক্ত! ব্ৰহ্মাদয়ঃ, ব্ৰজে সর্ব এবাম্মাস্থ তু বিশেষতঃ সখ্য ইতি জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা অহো পরমব্যগ্রা যাবদাপ্যায়- 
য়েয়ং তাবৎ ক্ষণং মিথ মদ্বার্তয়া কালো নীয়তামিতি চেত্তত্র সত্রাসমাহঃ। কথৈব মৃতং মৃতিঃ কথৈব 
মারয়তীত্যর্ঘঃ। কুতঃ? তপ্তং জীবনং যন্মাৎ। তপ্তে তৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ ৷ কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মযা- 
পহং বথা স্তা্তথেড়িতং তন্নাশকতয়া শ্লাধিতমিত্য্থঃ। কিঞ্চ শ্রবণেনৈব মঙ্গলং মঙ্গলমিতি শ্রয়তে ন ছু 
ইত্যর্যঃ। শ্রীমদাততং শ্রিয়া সৌন্দ্াদিনা তৎক্ৃতেন মদেন নিজজনানাদরাদিলক্ষণেন চাততং সর্বতঃ প্রন্থতং! 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | 


অতো যে তাগ্‌ণস্তি তে ভূরিদা মহাপ্রাণঘাতকা ইত্যর্ঘঃ। এষা পরমার্ডুক্তিরেব। দে! অবখণ্ডনে । অতোই- 
ধুনা ত্বদাশয়! ক্ষণং জিজীবিষণাং তেনালমিতি ভাবঃ ॥ ৯ 

জ্রীভাগবতাস্থতববিনী-শ্ীকফবিরহতণী। ব্রজবনিতাগণ নানাভাবে গরীকৃ্চরণে দৈন্ত জানাইয়া 
পরিশেষে বলিলেন-_হে জীবিতবল্লভ ! তোমার বিরহতাপদগ্ধ এই দেহে এখনও জীবন আছে কেন, তাহা 
আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় তোমার কথামৃতের মহাপ্রভাবেই এখনও আমাদের 
জীবনাস্ত হয় নাই । তোমার কথামৃতের মহাপ্রভাবের কথা আর কত বলিব, তোমার কথা, অমৃতই বটে, 
কিন্তু অমৃত বলিতে সাধারণতঃ যাহ! ধারণা হয় তদপেক্ষা তোমার কথামূতের বিশেষ কিছু বিশেষত্ব আছে। 
অমৃত বলিতে সাধারণতঃ সমুদ্রমস্থনোডূত স্বর্গ্ধা এবং জন্নমৃত্যুর অতীত মোক্ষই ধারণা হয়। কিন্ত 
তোমার কথামৃত স্বগ্গসুধাও নহে, মোক্ষও নহে, তোমার কথামৃত কথামূতই । অন্ত কোনও অমৃতের সহিত 
এ অমৃতের তুলনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বরগন্ধা পরমমধুর হইলেও তাহার 
মধুরতার অবসান আছে এবং মোক্ষরূ্প অমৃতও অন্ুভববিহীন আনন্দস্বরপত! মাত্র। কিন্তু তোমার কথা 
শ্রবণ কীর্ভনে যে পরমমাধুষ্যের আস্বাদন পাওয়া যায়, তাহার অবসান নাই এবং তাহা তোমার রূপ, গুণ 
লীলাদির অন্থুভবে পরিপূর্ণ! তোমার কথামৃতাস্বাদনে আনন্দস্বরপতাদাত্ম্য প্রাপ্ত না হইয়া নিরন্তর তরঙ্গায়িত 
আনন্দসমুদ্রে ভাসমান থাকা! বায়। সুতরাং এ অমুতের কুত্রাপি তুলনা খুজিয়া পাওয়া যায় না। তোমার 
কথামৃত রসাস্বাদনে সংসার-তাপতপ্য জীবের ত পরম শান্তি লাভ হয়ই, তোমার বিরহতাপতপ্ত জনেরও 
নবজীবন লাভ হইয়া থাকে । সেই জন্যই ভক্তচুড়ামণিগণ নানাভাবে তোমার কথামূতের মহামহিম! কীর্তন 
করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ, ব্যাস, শুক, প্রহলাদ, করব প্রভৃতি সমস্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
(কবি) নিরন্তর তোমার কথামৃত রসাস্বাদন করিয়া থাকেন । তোমার কথামৃত যে স্বর্গম্থধা এবং মোক্ষ হইতেও 
শ্ৰেষ্ঠ তাহা তাহাদের কথাতেই প্রসিদ্ব_ ্‌ 

য! নিৰ তিস্তম্ুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্‌ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্তাৎ। 
সা ব্ৰহ্মণি নিজমহিমন্তপি নাথমাভূৎ কিংস্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ 
( প্ৰীমন্তাগবতে ঞ্রববচনং) 

ভক্তচুড়ামণি খুব যখন যমুনা তীরস্থ মধুবনে সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
স্তব প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন--হে নাথ! তোমার পাদপদ্ম ধ্যানে এবং তোমার ও তোমার ভক্তচূড়ামণিগণের 
কথা শ্রবণে জীবের যে পরমানন্দ রসাস্বাদন হয়, সে আনন্দ তোমার মহিমস্বরূপ পরব্রন্ম সাক্ষাৎকারেও নাই। পুনঃ 
পুনঃ কালকবলিত স্বৰ্গাদির ত কথাই নাই। 

ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীভগবানের কথামৃত মোক্ষন্খ এবং স্ব্ণন্থথ অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। 

এক কৃষ্ণ নামে যে আনন্দসিন্ধু আশ্মাদন | ব্ৰহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥ (প্রীচৈতন্যচরিতামূতং ) 

সুতরাং তোমার কথামৃত অতুলনীয় এবং সেই জন্যই ভক্তচুড়ামণিগণ, সব্স্থণা এবং মোক্ষ তুচ্ছ করিয়া তোমার 
কথামৃতরসেই সর্বদা ডুবিয়া৷ থাকিতে ইচ্ছা করেন। তোমার কথামৃতের আরও একটি বিশেষ গুণ এই যে 
এ অমৃতে কাহারও অরুচি হয় না এবং ইহ! সর্ববিধ পাপনাশক। তোমার কথা শ্রবণে যদি কাহারও প্রবৃত্তি না থাকে, 
তাহার কর্ণেও তোমার কথামৃত প্রবেশ করিলে ক্রমশঃ তাহার অপ্রবৃত্তি দূর হইয়া! যায় এবং কথা শ্রবণে আসক্তি 
জন্মায় । অতএব তোমার কথামৃতে সর্ব্বিধ কল্ময দূর করিয়া এক পরমানির্ক্চনীয় আনন্দের আস্মাদ প্রদান করে । & 

তোমার কথামতের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে-তাহ! কর্ণে প্রবেশ করিলেই সর্ব জীবের সর্ববিধ 


২২০৯ 
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২২১০ শ্রীমন্তাগবতম । 


মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ( অবণমঙ্গলং)। কেবলমাত্র কর্ণগত হইলেই স্বৰ্গসুধা কিংবা মোক্ষ এই দ্বিবিধ অমৃতে 
কাহারও কোনও মঙ্গললাভ হয় না। তীব্র সাধনানুষ্ঠানে দেবদেহ লাভ করিতে পারিলে স্বর্গস্ুধা ভোগের অধিকার 
হয় এবং দেহগেহাদির অভিনিবেশমুক্ত ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই মোক্ষের অধিকারী । কাজেই এই ছুই অমৃতে 
সকলের অধিকার নাই কিংবা শ্রবণ মাত্রেই ইহাতে কোনও ফল লাভ হয় না। কিন্ত তোমার কথামৃতে সকলেরই 
অধিকার আছে এবং শ্রবণ মাত্রেই সকলের সর্কবিধ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে । এই জন্তই তোমার কথা- 
মৃত শ্রীমৎ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ । ভক্তচুড়ামণিগণ স্বর্নথধা এবং মোক্ষলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার 
কথামৃতাস্বাদনে রত হন, কিন্তু তোমার কথামৃত পরিত্যাগ করিয়া কাহারও অন্য কোন অমৃতে প্রবৃত্তির কথা 
শুনিতে পাওয়া যায় না। তোমার কথামৃত “আতত” অর্থাৎ ভক্তজন মুখে সর্বত্রই পরিগীত। ব্ৰহ্মা, শিব, 
চতুঃসন, নারদ, ব্যাস ও শুকাদি পূর্বাসিদ্ধ ভক্তচূড়ামণিগণ এবং আধুনিক ভক্তচুড়ামণিগণের মুখে সর্বদা 
সর্বত্র পরিগীত হইয়া তোমার কথামৃত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ কোন প্রকার অধিকার 
বিচার না করিয়া সর্বদা সর্বত্র সর্বজীবেই তোমার কথামৃত পান করিতে পারে বলিয়াও তোমার কথামৃতকে 
“আতত” বল! যায়। একমাত্র তোমার কথামৃত ব্যতীত কোনও সাধন কিংব| সাধ্যবস্ত এরূপ 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হে। অতএব তোমার কথামৃতই সর্বাতোভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই কথামৃত পানেই আমর! 
তোমার বিরহতাপদগ্ধ দেহে জীবন রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার এই কথামৃত ধীহারা কীর্তন করিয়া 
জগতে দান করেন, তীহাদের 'মত দাতা আর কেহই নাই। কেহ যদি প্রচুর ধনজন গ্রামাদি দান করেন, 
তাহা হইলে তাহা পাইয়া কাহারও অভাব পূরণ কিংবা দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু কেহ যদি তোমার কী! 
কীর্তন করেন, তাহা হইলে তাহা শ্রবণে সকলের সর্বাবিধ অভাব পূরণ হয় এবং সাধারণ দুঃখের কথা দুরে 
থাক, পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোকমোহাদি ছুঃখময় সংসার বন্ত্রণারও চিরনিবৃত্তি হইয়া যায়। অতএব 
তোমার কথা যাহার! কীর্তনাদি দ্বারা দান করেন তীহারাই জগতে শ্রেষ্ঠ দাতা। 
্রীচন্রচরিতামূতে বর্ধিত আছে যে__মহারাঁজ প্রতাপরুদ্রের মুখে এই শ্লোক শুনিরা ্রী্ীমন্মহাপ্রতু 

ভাবাবেশে অধীর হইয়াছিলেন__ 

এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে । হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥ 

সার্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ । একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ ॥ 

সব ভক্তের আজ্ঞ| নিলা জোড়কর হঞ্া । প্রভূপদ ধরি পরে সাহস করিয়া | 

আবি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন ৷  নৃপতি নৈপুণ্যে করে পড় সন্বাহন ॥ 

রাসলীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন | “জয়তি তেইধিকং” অধ্যায় করেন পঠন ॥ 

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার | বোল বোল বলি প্রভু বলে বারে বার॥ 

“তব কথামৃতং” শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥ 

তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন । মোর কিছু দিতে নাহি, দিন আলিঙ্গন ॥ 

এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার ।  ছুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জল ধার ॥ 


“তুরিদা” “ভুরিদা” বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে ইহো হয় কোন জন ॥ 
(শ্রীটচতন্ঘচরিতামৃতং ) 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যব্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশবনাথচক্রবর্তীর 


টাকায় “তব কথামৃতং” প্রভৃতি শ্লোকের অর্থান্তরে গোপীগণের কিছু বক্রোক্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া যার। 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ ৷ ২২১৯ 


pr রোযার ESTEE TCE TT সান্যাল স্পা 

্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, শ্রীকুষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন_হে গোগীজনবল্লভ ! তোমার অদর্শন 
জনিত তীব্র বিরহে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি তুমি ক্ষণকাল পরে 
আমাদের দর্শন দিতে স্বীকৃত হইলেও আমাদের ধৈর্যধারণ করিবার শক্তি নাই। তোমার কথাই আমাদের 
জীবন ও ধৈর্যধারণের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমরা সর্বদা সর্বত্রই তোমার কথা শুনিতে পাই, বনের পক্ষিগণ . 
পর্য্যন্ত তোমার কথ! বলিয়া থাকে । কাজেই তোমার কথা৷ হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনই উপায় 
নাই। তোমার কথ! যদি আমাদের কর্ণগোচর না হইত, তাহ! হইলে আমরা কোন প্রকারে তোমাকে ভুলিয়া! 
জীবনধারণ করিতে পারিতাম ৷ কিন্তু তোমার কথা নিরন্তর কর্ণগোচর হইয়! আমাদের জীবন বিপন্ন করিয়! 
তুলিয়াছে । অতএব_- 

“তব কথৈব যুতং মৃতিঃ কখৈব মারয়তীত্যর্থঃ।” তোমার কথাই মরণ। কেননা তোমার কথা শ্রবণে 
তোমার বিরহানল শতশতগুণে প্রজলিত হইয়। মরণপথে অগ্রসর করিয়া দেয়। তোমার কথা যে কেবলমাত্র 
মরণের সহায় তাহা নহে। তোমার কথ! “তপ্তজীবনং”--“তপ্তেষযু তৈলাদিযু জীবনং জলমিব” তপ্ততৈলাদিতে 
জল প্রক্েপ করিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রজলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বিরহতথ্রহদরে তোমার কথা 
শ্রবণমাত্রেই শতশতগুণে বিরহানল প্রজলিত হইয়া উঠে। তোমার কথা ব্যাসাদি কবিগণ পুরাণাদিতে 
কীর্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহ! তাহাদের বর্ণনা করা স্বভাব হইতেই প্রকাশ হইয়াছে। ( কবিভি- 
ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্রস্বভাবেন তন্তাপি বর্ণনাঁদিতি ভাবঃ) “কিংবা কৰিভিস্তাবকৈরেব কল্মষা- 
পৃহমিভীড়িতং তোমার স্তাবকগণই তোমার কখ! সর্বকল্সবহারক বলিয়! কীর্তন করিয়া থাকেন। তোমার 
কথা “শ্রবণমঙ্গলংশ__মঙ্গলমিতি শ্রয়তে ন ত্বমুভুয়তে | লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে তোমার কথ 
শ্রবণে মঙ্গল হয়, কিন্তু আমরা কদাপি তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। তোমার কথা শুনিতে বড়ই 
মধুর বলিয়া দেশে দেশে অনেক লোক তোমার কথা শ্রব্ণকীর্তনাদি করিয়| থাকে ( শ্রীমদাততং ) (অথব! 
শ্রীমদৈর্জনৈনাট্যগীতাদিদ্বারা৷ আততং) ধনবান্‌ ব্যক্তিগণ নাট্যগীতাদি দ্বার! নানাস্থানে তোমার কথা প্রকাশ 
করিয়া তোমার কথা সর্ধত্র ব্যাপ্ত করিয়াছেন । আমাদের মনে হয় যে__-সাক্ষাৎ্থ মরণপ্রদ এবং তপ্ততৈলে 
_ জল প্রক্ষেপণের স্তায় তাপবর্ধক তোমার কথা যাহার! কীর্তনাদি করিয়া থাকে তাহাদের মত প্রাণঘাতক আর 
জগতে কেহই নাই। ( দে| অবখগুনে ইতিধাতোঃ ভূরি যথা স্তাৎ তথা গ্রতি প্রাণান্‌ খওয়তীতি তথা । ) 

্রীকষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণ্ীগণের এইগ্রকার শ্রীকৃষ্ককথার দোযোদ্গারে অনির্বচনীয় বিরহাপ্তির পরিচয় 
পাওয়া যায় এবং ব্যাজস্তরতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথার মাহাত্ম্য জানা যার । 

অঘহস্তু নূনং কবীশ্বরৈঃ শ্রুতিকাস্তং বত তপ্তজীবনং। কথয়ন্তি তব কথামূতং মৃতসঞ্তীবননন্বহং বুধাঃ ॥ 

অন্থ্রাগবতান্ত চেতসামমূতং বা কিমু বা হলাহলঃ। সুখ সুছুঃখদং তনহি বি্স্তব কীদশং বচঃ ॥ 

অমৃতেন নিষেবিতং বহিঃ ক্ষুরসারোদ্ধতধারমন্তরে ৷ চরিতঞ্চ বচশ্চ তে সমং রতিমন্তো হি বিদন্তি তত্বতঃ॥ 

( আনন্ববৃন্দাবনচম্পূঃ ) 

তোমার কথা বিজ্ঞগণ পাঁপনাশক, শ্রবণন্থখদ, বিবিধ তাপতগুজনের জীবনপ্রদ এবং মৃতমঞ্জীবন বলিয়! 

থাকেন | "কিন্ত যাহাদের তোমাতে অনুরাগ আছে-_তাহাদের পক্ষে তোমার কথা, অমৃত কি হলাহল, সুখদ 

কিংবা দুঃখদ তাহা ধারণা কর! কঠিন। তোমার কথা ও চরিত্র আপাততঃ অমৃতের প্যায় মধুর মনে হইলেও : 

তাহাতে ক্ষুরধার লুক্কায়িত আছে। একমাত্র যাহাদের তোমাতে রতি আছে, তাহারাই তোমার কথার এই 
প্রকৃত তত্ব অবগত আছে । 
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২২১২ জ্রীমন্তাগবতমূ । 


প্রহলিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং। 
রহসি সংবিদে! যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নে! মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ 


তোমার বিরহতাপে তপ্ত যেই জন । 
তব কথামৃত পানে সে লভে জীবন ॥ 
এবপ্রহলাদ আদি যত ভক্তগণ অবিরত 
কথার মহিমা তব করেন কর্ত্তন । 
সর্বপাপ করে ক্ষয় অবণে মঙ্গল হয় 
মধুর তোমার কথা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ॥ 
তোমার কথা যেবা গায় তুলনা নাহিক তায় 
ত্ৰিজগতে দাঁত! নাহি তাহার সমান । 
তব দীর্ঘ অদর্শনে কথামৃত নিষেবণে 
এখনও দেহেতে আছে গোপিকার প্রাণ ॥ « 
অন্নয়ঃ প্রিয় (হে পরমপ্রেষ্ঠ ! ) কুহক (হে কপটপিরোমণে 1) তে (তব) প্রহসিতং (অন্মাকং 
দর্শনে ভাবোল্লাসাৎ সমুদ্টং মৃদ্হান্তং) প্রেমবীক্ষিতং (সপ্রেমাবলোকনং) ধ্যানমঙ্গলং (ধ্যানে অন্ুচিন্তনে 
মঙ্গলং আশাবদ্ধকারকং) বিহরণং (গোপবালকৈঃ সহ বিবিধভক্িপূর্বরকং বিচিত্রক্রীড়নং ) যাঃ ( তখৈব যাশ্চ) 
হৃদিম্পৃশঃ ( হদয়ঙ্মাঃ) রহসি সংবিদঃ (স্বয়ং নির্জনে গত্বা বেণুনাদাদিন। নর্ম্মোক্তয়ঃ তাঃ) নঃ ( অন্মাকং ) মনঃ 
ক্ষোভয়ন্তি হি ( ব্যাকুলয়ন্তি ) ॥ ১০ 
মুলানুবাদ হে প্রিয়! হে কপটশিরোমণে ! তোমার মৃদ্হাস্ত সপ্রেমকটাক্ষদৃষ্টিস্ধার এবং 
মিলন সংকেতযুক্ত অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া এবং তোমার নির্জনে বাদিত বংশীনাদের পরিহাসবচন শুনিয়া আমাদের 
চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে ॥ ১০ | 
শ্রীধচীকী1._নন্থ তৰি মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বা ভবত কিং মন্দৰ্শনেন তদ্বিলাসক্ষুভিতচিত্ত| বয়ংতত্রাপি 
শান্তিং ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি ৷ হে প্রিয় কুহক কপট । সম্বিদঃ সঙ্কেতনর্মাণি ॥ ১০ 
ঞ্লীটবষ্ণবঢতাঁষনী ৮ তত্র প্রথমেহর্থে। নন্ু বিচারিলুন্ধাঃ দুর্লভে ময়ি কথমেতাবন্তং অন্ুরাগং কুরুথ যদি 
কুরুত তদ! মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্ব্তা ভবত ইত্যাদিকমাশশ্ক্য তেনানির্বৃতৌ তন্তেব পূর্বান্থরাগময়ং চরিতং দুযয়ন্তি 
ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়েতর্থে। আশয়াপি চিরং জীবিতুং ন শরু,ম ইত্যাহঃ প্রহসিতমিতি ভাবে ক্তঃ। বীক্ষিতমিত্যত্র 
বীক্ষণমিতি তু কচিৎপাঠঃ। প্রথমতঃ প্রহসিতং তাসাং দর্শনমাত্রেণ ভাবোল্লাসাৎ প্রক্নষ্টং সহজস্মিতাৎ কিঞ্চিদুওটং 
হসিতং ৷ কীরুশং ততঃ প্রেম! বীক্ষিতং যত্ৰ তাদৃশং। ততো বিহরণং সখিভিঃ সহক্রীড়াবিশেষঃ। তচ্চ কীদৃশং 
ধ্যানে মঙ্গলং তদনুচিন্তনে আশাবন্ধকারকং নিজভাবাভিব্যপ্রনাময়ত্বাৎ। ততশ্চ রহসি সম্বিদঃ স্বয়ং নির্জনে গত্বা 
বেখাদিনা নর্শ্মোক্তয়ঃ, তাশ্চ কীদৃশ্তঃ যা হৃদিম্পুশো হৃদয়ঙ্গমা ইতি সর্বতোহস্তর্গত্বং দরিতং | যচ্ছবদোহত্র 
চমৎকারবিশেষার্থ;। ততো! পিঙ্গবিভক্তিবিপরিণামেন পূর্ববপূর্বত্রাপ্যন্ষপ্রনীয়ঃ | তেষু যথোত্তরং* শৈষ্ঠাৎ। 
কুহকেতি উদর্কে ছুঃখমরত্বাৎ।  তছ্চ্চতরকুহকানাময়মেবেতি ভাবঃ। ন ইতি তত্র বহুনামন্ভবং | 
ক্ষোভয়ন্তি আকুলয়ন্তি। হি নিশ্চিতং। ক্ষোভণে হেতুঃ প্রিয় হে লোভনেত্যর্থঃ । এবং ত্বদেকপ্রিয়ত্বেন বয়ং সদ 
মনঃক্ষো ভদুঃখং লভামহে ত্বং পুনরম্মান্‌ বত বঞ্চয়স ইত্যাশয়েন চ সম্বোধয়স্তি হে কুহকেতি ॥ ১৭ 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । 
এ সারা 2০০০৬০০৯০০৮ 
শ্রীভাগবভাম্বভবব্ষিণী 1 শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ নানাভাবে শরকৃষ্চকখ।নৃতের মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করিয়া পরিশেষে বলিলেন, হে পরমপ্রেষ্ট! তোমার কথালাপমাত্রেই সকলের সর্কবিধ তাপ শাস্তি হয় বটে, 
কিন্তু আমরা কেবলমাত্র তোমার কথালাপেই পরিতুষ্ট হইয়া জীবনধারণ করিতে পারিতেছি না! যাহারা 
তোমাকে কখনও ‘দেখে নাই, যাহার! তোমার বিচিত্রবিলাসভঙ্গি দেখিয়া তোমার সঙ্গে মিলনাশায় প্রলুব্ধ 
হয় নাই এবং যাহার! তোমার নানা ভঙ্গিপূর্ণ নরশ্বচন শ্রবণ করে নাই, তাহার' তোমার কথালাপে পরিতৃপ্ত 
হইয়া কোনও দিন তোমার ক্কপাপ্রাপ্তির আশায় জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা 
কদাপি সম্ভবপর নহে, কেননা তুমি আমাদের নানাভাবে আশান্বিত এবং গ্রলুন্ধ করিয়া আমাদের চিত্তে 
এমনই ব্যাকুলতা সঞ্চার করিয়াছ যে- আমর! আর তোমার ক্ষণকালের অদর্শনও সহা করিতে গমর্থ 
হুইতেছি না। হে প্রিয়! একে ত তোমার প্রতি অঙ্গগ্রত্যঙ্গ, প্রতি ভাবভঙ্গি এবং স্থিতিগতি বচন প্রভৃতি 
সমন্তই আমাদের দৃষ্টিতে পরম মনোহর এবং লোভনীয়, তাহার উপর তুমি আবার আমাদের এমনভাবে 
লোভ দেখাইয়াছ তাহ! আমাদের শতশত জন্মেও ভুলিবার সাধ্য নাই। আজ আমাদের বহুজস্মের সৌভাগ্য- 
বশঃত একবার এই যমুনাপুলিনে তোমার সহিত মিলনের সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল, স্থতরাং আজ আমরা সেই 
ক্ষণকালের মিলনে তোমার নিকট যাহ! পাইয়াছি তাহ! আর কি বলিব! বিস্ক মিলনের পূর্বে (পূর্কারাগাবস্থায় ) 
খন আমর! দুর হইতে সলজ্জনয়নে তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম, সেই সময়ের কথা মনে করিয়া দেখ__ 
যখন তোমার সহিত আমাদের দূর দেখা হইত তখন তুমি তোমার এ স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখে এমন 
মৃদু অথচ সমুদ্টট হান্তভঙ্গি প্রকাশ করিতে যে তাহ! দেখিয়া আমাদের সর্বাঙ্গ বিবশ হইয়া যাইত। তাহার 
পরই তুমি এমনভাবে আমাদের দিকে অমুরাগমিত্রিত কটাক্ষদৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে যে তাহা দেখিয়া 
আমাদের মনে হইত যে--আমাদের ধৈর্য্য ধর্ম লজ্জা ভয় কুলশীলাদি সবই অধঃপাতে যাউক, আমর! তখনই 
গিয়া তোমার চরণে দেহ মন ও প্রাণ সমর্পণ.করিয়া জন্মজন্মান্তরের মত তোমার দাসী হইয়া জীবন সার্থক 
করি। এইরূপে মধুর মৃদুহান্ত এবং সপ্রেমকটাক্ষদৃষ্টি সঞ্চারণে আমাদের আত্মহার৷ করিয়া তুমি যখন 
তোমার সমবয়স্ক গোপবালকগণ সঙ্গে গোচারণ রঙ্গে বনতূমির দিকে অগ্রসর হইতে, তখন তুমি 
গোপবালকগণের স্কন্ধে বামবাহু অর্পন এবং দক্ষিণহন্তে লীলাকমল সঞ্চালন করিয়া! এমনই মনোহর অঙ্গ 
ভঙ্গি প্রকাশ করিতে যে তাহা দেখিয়া" আমর! কি যেন এক অনির্বচনীয় ভাবসমুদ্ধে ডুবিয়া যাইতাম এবং 
সেই ভঙ্গির কথা মনে হইলেই তোমার সহিত মিলনের জন্য অন্তরে এক অদম্য আশা এবং লালসা জাগিয়া 
উঠিত। তাহার পর তুমি গোচারণ করিতে করিতে যখন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে দুরবনে প্রবেশ করিতে, 
তখন, ওহে কপটশিরোমণে! আমাদের হৃদয়ে তোমার সহিত গিলনবাসনাবীজরোপণের বাসনা তোমার 
নিৃত্তি হইত না। তখনও তুমি কোনও নির্জনগ্থান হইতে আমাদের প্রত্যেকের মাম ধরিয়া বংশীনাদ 
করিতে এবং বংশীনাদেই আমাদের সহিত কতগ্রকার নর্দালাপ করিয়া আমাদের অন্তরে কি যেন এক 
অভিনব ভাবের উন্মাদন! প্রকাশ করিয়া দিতে । তাই বলিতেছি, হে প্রিয়! তোমার সেই মৃহ্হান্ত, সেই 
মিলন-সঙ্কেতময় এবং আশাগ্রদ বিহরণ, নির্জ্জনের বংগীনাদ নর্শলাঁপ, এখনও প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নব নবায়মান 
হইয়। আমাদের হৃদয়ে জাগরক রহিয়াছে এবং আমাদের চিত্ত তাহাতেই অধিকতর ব্যাকুল হইতেছে । 
আমর! যদি তোমাকে এইভাবে না দেখিতাম কিংবা তুমি যদি আমাদের এইরূপে প্রলোভন দেখাইয়া 
কপটাচরণ না করিতে, তাহা হইলে আমরা তোমার কথামৃত পান করিয়া পরমন্থুখে জীবন যাপন করিতে 


পারিতাম, কিংবা কোনও দিন তোমার চরণসেবাধিকার পাইব এই আশায় দিন যাপন করিতে পারিভাম | 
[ ২৭৬ ]--১ 


২২১৩ 
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“২১৪ শ্রীমদ্ধাগবতম্‌ । 


চলপি যদ্ব জাচ্চারয়ন্‌ পশুন্‌ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং । 
শিলতৃণাক্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ৷ ১১ 


কিন্ত এখন আর আমাদের সে সাধ্য নাই । আমরা তোমার মৃদুহাস্তঠ সপ্রেম কটাক্ষপাত প্রভৃতিতে 
একেবারেই আত্মহারা, ধৈর্্যহারা, দিশাহার। হইয়| পড়িয়াছি। এখন যদি আমাদের আর ক্ষণকালও 
তোমার অদর্শনদুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে আর আমাদের দেহে জীবন থাকিবে না । তাই বলিতেছি, 
হে ব্ৰজজীবন ! অচিরাৎ আমাদের দর্শন দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর ! 
হসিভং গ্রণয়ার্্রীক্ষিতং কিমপি ধ্যেয়মগীহিতং তব । ূ্‌ 
নিভৃতাশ্চ হৃদি্পৃশঃ কথা: কিতবক্ষোভয়তেইখিলং হি নঃ॥ ( আনন্দবৃন্নাবনচস্পৃঃ) 
হে কিতব! তোমার মধুরহান্ত, প্রণয়মাথা দৃষ্টিপাত, চিন্তায় সুখপ্রদ অপূর্ব অঙ্গভঙ্গি এবং নির্জনে 
( যংশীনাদাদিতে উচ্চারিত ) হদয়ঙ্গম কথা, নিরন্তর আমাদের চিত্ত বিক্ষুন্ধ করিতেছে। 
হাপিমাখ। মুখে তব সে মধুর হালি । 
সে বাক! নয়নে তব কটাক্ষের রাশি ॥ 


ধরিয়৷ সখার গলে গোঠে যবে যাঁও চ’লে 
কিবা অঙ্গভঙ্গি তব কিব! বিহরণ | 
নির্জন বনেতে গিয়! মোহন বেণু বাজাইয়! 
কিবা তব সুমধুর নর্ম্ম আলাপন ॥ 
- সে সব ইঙ্গিত প্বরি নিরবধি আশ! করি 
হবে বুঝি তব সনে মধুর মিলন । 
কিন্ত এবে আদর্শনে ভরসা! নাহিক মনে 


ব্যাকুল হৃদয়ে জলে বিরহদহন ॥ ১০ 
লান্সয়ঃ নাথ! (হে প্রাণবল্পভ 1) কান্ত! (হে মনোহর!) যৎ ( যদ! ত্বং) পশুন্‌ (গবাদীন্‌) 
টারয়ন্‌ (চরয়িতুং ) ব্রজাৎ ( গোষ্ঠাৎ ) চলসি ( বনং গচ্ছসি তদ!) তে (তব ) নলিনস্ন্দরং (জো 
মনোহরং কোমলতরঞ্চ) পদং (চরণতলং) শিলতৃণান্থুরৈঃ ( শিলৈঃ পাষাণকণৈঃ তৃণাস্কুরৈঃ গোদপ্তরুত্ 
তীক্ষতৃণাগ্রৈণচ ) সীদতি ( ব্যথতে ) ইতি ( এবং সম্ভাব্য) নঃ (অন্মাকং ) মনঃ কলিলতাং ( বৈকল্যং ) গচ্ছতি 
প্রতি )॥ ১১ 
Et দা {হে নাথ! হে কান্ত! যখন তুমি গোচারণ করিবার জয্য গোষ্ঠ হইতে টা 
গমন কর, তখন তোমার পদ্মকোষ হইতেও সুকুমার এবং স্থকোমল চরণতল কঙ্কর ও তৃণাঙ্ধুরাঘাতে ব্যথি 
হইতেছে, সম্ভাবন! করিয়া আমাদের চিত্ত বিকল হইয়া পড়ে ॥ ১১ K 
শ্রীধরটীক!!কিঞ্চ ত্বয়ি বয়মতিপ্রেমার্ছচিত্তাঃ ত্বং পুনরস্মাস্স কেন হেতুন! কপটমাচরসীত্যাছ' রি 
দ্বয়েন। হে নাথ কান্ত যৎ যদ! ব্রুজাৎ চলসি পশুংশ্চারয়ন্‌ তদ! নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং তে পদং শিলৈঃ কুলিশৈঃ 
তৃণৈরস্কুরৈশ্চ সীদতি র্লি্যেদিতি নো মনং কলিলতাং অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১১ RE 
ল্রীটবষ্ণবঢতোষণী 1-তচ্চ ভবতা ক্ষোভদানং সংযোগবিয়োগয়োরবিশেষমেব নতু কদাচিৎ ক মি 
শ্চলসীতি দবাভ্যাম্‌। ব্রজাদিতি। ততশ্চলনমারভ্য। গমনপর্যন্তমেব কলিলতাস্থচিত!। পশুংস্চারয়ন্লিতি 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ। ২২১৫ 


নাহ তেষাং চারণার্থং বত্মপিরিত্যাগেনেতত্ততো ্রমণাচ্ছিলাদিভিরবলাদঃ সভ্ভাবিতঃ। তথা পশু- 
তয়া নির্বধন্ধত্বেন তে ত্বৎপাদাজদুর্গমপথেহপি বত ভ্রমস্তীতি গ্লেষেণ হুচিতম্‌ । শিলং পতিতসশৃঙ্গবনতধাস্তা 
দিকম্‌ ৷ অবিল্লিকণ্টকবনমিত্যাদি হরিবংশোক্তেঃ। সর্বত্র কণ্টকাভাবাত্ত, ন তদুল্েখঃ। নাথ হে ব্রজেশ্বরেতি 
তত্তবাযুক্ত মিবেতি কান্তেতি অন্মংকোমলকরম্পৃশ্যমের ডদিতি প্রেমসম্বোধনদ্বয়ম্‌ । কলিলতায়াং হেতৃ- 
বিশেষঃ। যদ্বা নাথত্বেন সর্কেষাং ব্রজজনানাং কান্তত্বেন চ বিশেষতোহন্মীকমিতি ভাবঃ। যদ্বা। নাথ এবং 
প্রিয়সনোপতাপক | নম্থ বিবেকিন্তন্তহি অবসাদহেতুমদ্বিযয়ক চিন্ত ত্যজাতাং তত্রাছঃ কান্তেতে | প্রিয়জনচিন্তায়া 
বিবেকেহপ্যপরিহাধ্যত্বাৎ! যদ্বা। কলিলতা গমনে হেতুঃ নাথ হে প্রাণেখবর ইতি। নন্থু যাবতঃ কুরুতে জন্তৃঃ 
সমন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্‌। তবস্তোহস্ত নিখ্তস্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কব ইত্যাদিবচনেন গ্রীতের্দোষত্বপ্রতিপাদনাৎ। প্রীতি- 
রেব নিরস্ততাং তত্রাহুঃ মনো গচ্ছতীতি সঙ্কল্পমাত্রাত্মকং তত্নাম্মাকং বুদ্ধিবৃত্তিং বিবেকমপেক্ষত"ইতি ভাবঃ। নম 
মনোহপি যুক্াকমেবেত্যাশদ্ব্য তন্তাপি ন দৌষ ইত্যাহঃ। কান্ত হে মনোহর ইতি । অতো! বনভ্রমণং বিহায়াত্র 
দ্রুতমেহীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

গ্তীভাগবভাম্বতবিনী ॥ প্রকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ, তাহাদের পৃর্কারাগাবস্থায় যে শ্রীকৃষ্ণের মধুর 
হান্ত, সপ্রেমদৃষ্টিপাত এবং মিলনসক্ষেতময় অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ! তাহাদের ম্ৃতিপথে 
সমুদিত হওয়ায় তাহাদের প্রাণবল্পভ শ্রীরুষ্কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন_হে কপটশিরোমণে! তোমারই 
কপটতার জালে বিজড়িত হইয়া আমাদের চিত্তে শাস্তি নাই। আমাদের চিত্ত সর্বদাই তোমার জন্য 
ব্যাকুলতার ভার বহন করিতেছে।. আমাদের চিত্তে কিসে যে শান্তি হইবে তাহ! আমর! কিছুতেই ধারণা 
করিতে পারিতেছি না । কেননা তোমার সহিত মিলন এবং বিরহ এই উভয় অবস্থাতেই আমাদের চিন্ত 
তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে । তুমি যখন পূর্বাহ্ন অগণিত গোপবালক পরিবেষ্টিত হইয়! এবং জ্যা Ee 
পাল অগ্রে করিয়! ব্রজভূমি হইতে কাননভূমির দিকে অগ্রসর হও, তখন তোমার অদশ নে রি 
একেবারে নিরানন্দের ঘনান্কারে ডুবিয়! যায়। তুমি তোমার বয়স্তবর্গবহ গোচারণ গোষ্ঠক্রীড়া প্রভৃতিতে 
তখন আনন্দ উপভোগ কর বটে, কিন্তু ব্রজে তোমার পিতৃবর্গ, মাতৃবর্গ এবং ্রেয়দীবর্গের তখন কি দুরবন্থা 
হয় তাহা তুমি একটুও মনে কর না। তুমি যখন গোচারণ করিবার অন্ত বনভূমির দিকে অগ্রসর হও 


তখন আমর! তোমার পশ্চাৎ হইতে তোমার সুকোমল চরণতল দেখিয়া নিরন্তর তাহাই মনে মনে চিন্তা 


না। কেনন। তখন আমাদের মনে হয় 
ক তাহাতে আমাদের অন্তরে কিছুমাত্র শান্তিলাভ হয় 
রি: সুকোকল এবং বনভূমির মৃত্তিক! শ্বভাবতঃ 


যে তোমার চরণতল সহত্রদলপদ্মের গর্ভপত্র হইতেও সুকুমার এবং 
অতি কঠিন রি রুক্ষ । তাহাতে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাযাণথও মিশ্রিত জা 
অতি কর্কশ তৃণান্কুরে পরিব্যাপ্ত। তৃণলুদ্ধ 25507115514 রা রি উর 
চতুদ্দিকে ধাবিত হয়, তখন তুমিও তাহাদের পাছে ধাবিত হও । Ue 

কন্ধর ও তৃণাঙ্কুরে কতই ন! ব্যথিত হয়। আমরা একেত তে 
উপর আবার তোমার চরণের ব্যথা মনে করিয়া আমর! আর 
তখন মনে হয়, যদি বিধাতা আমাদের সমস্ত বনভূমিতে হৃদয় যি ই। কাজেই আমর! 
আমর! তাহাই করিতাম। কিন্তু হায়! বিধাতা আমাদের সে শক্তি প্রদান করেন না কি 
তোমার চরখের ব্যথা মনে করিয়া হৃদয়ের ব্যথায় অধীর হইয়া যাই। তখন আম 

যে ছঃসহ বেদনান্ুতব হয়, তাঁহার কোটি কোটি অংশের এক অংশও * 


কিছুতেই খৈর্ধাধারণ করিতে পারি ন|। 
[ইয়া রাখিবার শক্তি দিতেন তাহা হইলে 
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[মার আদর্শনে বিরহবেদনায় ব্যথিত, তাঁহার . 


দি তুষি অন্ভব করিতে পারিতে, 
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২২১৬ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
মি শপ ঞ সস পপ স্ট পপর পপ পপর টস রর ির”সপপরপপর-এ সস Eterm rr 
তাহা হইলে হে, হৃদয়বল্লভ ! তুমি আমাদের হৃদয়ারাধিত চরণকমলের এই প্রকার অপব্যবহার করিতে; 


পারিতে না! | 

হে নাথ! আমর! বিজ্রজনের দুখে শুনিয়/ছি যে--কাহাঁকেও ভালবাসিয়। কেহ সুখী হইতে পারে না) 
কেনন! কাহাকেও ভালবাসিলেই তাহার সুখ হুঃখে লিপ্ত হইতে হয়। তাহাতে আবার ইষ্ট সম্ভাবনা হইতে অনিষ্ট 
সম্ভাবনাই অধিক হয় বলিয়া সুখ অপেক্ষা ছুঃখই অধিক ভোগ করিতে হয়! হে গোষ্ঠবিহারিন্‌! তুমি গোপ- 
বালকগণ সঙ্গে গোধনচারণ রঙ্গে গোষ্ঠক্রীড়। করিতে ভালবাস বলিয়া প্রত্যহই পূর্বাহ্ণ বনে গমন করিয়! থাক, 
কিন্ত আমর! তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই নিরস্তর অ+মাদের মনে অনিষ্ট সম্ভীবনারই উদয় হইয়া থাকে। 
সেজন্য তোমার গোষ্টক্লীড়। তোমার পক্ষে আননগ্রদ হইলেও আমরা তাহাতে বড়ই ছুঃখভোগ করিয়৷ থাকি। 
কেননা আমাদের সর্বদাই মনে হয় যে ত্রজের কঠিন মৃত্তিকাস্গশে এবং কণ্টককম্করাদিবেধে তোমার চরণ 
কতই ব্যথিত হইতেছে । হয়ত তুমি আমাদের ছাড়িয়। বনে গিয়া গোষ্টক্রীড়ারন্গে পরম সুখেই আছ, কিন্ত 
আমরা তোমাকে ভালবাসি বলিয়া আমাদের মন কিছুতেই আশ্বস্ত হয় না, আমাদের সর্বদাই মনে হয় যে 
তোমার কোমল চরণে ন! জানি কতই ব্যথা লাগিতেছে। হায়! হায়! আমাদের ভালবাসাই আমাদিগকে 
নানাভাবে পীড়ন করিতেছে । একমাত্র ভালবাসার জন্যই জগতের জীব নানাভাবে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ 
করিয়। থাকে॥। আমর! যদি তোমাকে ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে তোমার চরণে তৃণাঙ্জুর বিদ্ধ হইতেছে 
মনে করিয়। আমাদের কোনই দুঃখ হইত ন! ; এই জন্তই বিজ্ঞজন বলিয়া থাকেন 

যাবতঃ কুরুতেজস্তঃ সমন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্‌। তাবস্তো হস্ত নিখন্ান্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ 
: (প্ৰাচীন বাক্যং) 

প্রীতিসন্বন্ধবশতঃ যতজনকে “আপনার” করিয়া লওয়া হয়, হৃদয়ে ততগুলি শে।কশঞ্কু (খুঁট!) প্রোথিত 
হইয়া যাইবে । 

তাই বলিতেছি, হে কান্ত! তোমাকে ভালবাসিয়াই আমর! নানাগ্রকার ছুঃখকে আবাহন করিয়া জদয়ে 
স্থান দিয়াছি এবং এখন আমরা তাহারই পীড়নে নিতান্ত ব্যথিত হইয়! দুর্ফাহ জীবন যাপন করিতেছি। 


অথুযান্্মপীহবর্ততেনতরাং প্রেম হি মারদৃশীযু হি বঃ। তিলমান্্রমপীহতুরুমং ন সমর্থাবয়মীক্গিতুং তব॥ 
ব্রজতিব্রজতোগবাং ব্রজং বিপিনে চারয়িতুং যদ! ভবান্‌। চরণোতবথিগ্ভতত্বণৈরিতি নঃ থিগ্তি মানসং তদী| | 
নবপদ্মাপলাশকোমলং ক তব শ্রীময়মাঙড যুগাকম। কন তীক্ষতরস্তৃনাঙ্কুরঃ স্মরণং তম্মরণায় নো ভবেৎ॥ 
( আনন্দবুন্দাবনচন্পুঃ) 
হে প্রাণবল্লভ ! আমরা তোমার আদর্শনে অতীব দুঃখিত হইলেও তুমি আমাদের দুঃখে একটুও দুঃখিত 
হও না, ইহাতেই জানিতে পার! যায় যে তোমার আমাদের উপর অণুমাত্রও ভালবাসা নাই। কিন্তু আমর! 
তোমাকে ভালবাসি বলিয়া তোমার দুঃখ সম্তাবন! করিয়৷ আমরা সর্বদাই দুঃখিতচিত্তে কালযাপন করি। তুমি 
যখন গোধনচারণ করিবার জন্য বনে যাও, তখন তৃণকণ্টকা দিব্যাগ্ত ভূমিতে বিচরণ করায় চরণ ব্যথিত 
হইতেছে মনে করিয়া আমর! ব্যাকুল হইয়া পড়ি, আমাদের এই ব্যাকুলতার কোনই কারণ নাই, তাহা 
বলা যায় না। কেননা তোমার চরণতল সন্ত প্রন্ফুটিত কমলের গর্ভদল অপেক্ষাও কোমল এবং বনভূমির 


তৃণাঙ্থুর ও কণ্টছাদি অতীব তীক্ষতর | কাজেই তোমার চরণ স্মরণে আমাদের মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ 


করিতে হয়। 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২২১৭ 


পাশপাশি, 


দিনপরিক্ষয়ে নীলবুস্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাৰৃতং। 


ধনরজম্বলং দর্শয়ন্‌ মুহুর্ণনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ 
(হ কান্ত যখন তুমি যাঁও গোঁচারথে। 
তখন নিতান্ত ব্যথা পাই মোর! মনে | 
তোমার চরণতল নবনীত সুকোমল 
শিল তৃণাঙ্কুরে ব্যাপ্ত ব্রজের বনভূমি । 
বিচরণে চরণে কত ব্যথা! পাও তুমি ॥ ১১ 
অন্ময়ঃ ।-বীর ( হে ব্রজন্ীণাং ধর্শাধ্বংসন সমর্থ! ত্বং) দিনপরিক্ষয়ে (দিবাবসানবেলায়াং) নীলকুন্তলৈঃ 
( ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিতালকাবলীভিঃ) আবৃতং ( ললাটোপরিতঃ পরিতোব্যাপ্তং ) ধনরজস্বলং (গোরজশ্ছূরিতং ) 
বনরুহাননং ( ালিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতক মলতুল্যমাননং ) বিভ্রৎ (প্রকটয়ন্‌ ) মুছুদরশয়ন্‌ (তচ্ছাননং গো- 
সম্তালনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনর্দর্শয়ন্‌ ) নঃ ( অস্মাকং ) মনসি ( হৃদয়ে ) শ্মরং যচ্ছসি ( কন্দপযুদ্দীপয়ষি | ১২ 
সুলানুবাদ !_হে গোকুলবীর ! দিবাবসান সময়ে তুমি যখন ঘনকৃষ্ণকুধিত অলকাবলী সমারুত ও 


গোরজশ্ছুরিত কমলাননখানি আযাদের নানাছলে বারে বারে দেখাও, তখন আমাদের হৃদয় কনদর্পশরে 
জর্জরিত হইয়া যায় ॥ ১২ 


ভ্লীরটীকা11 _ এবন্তা ্বদ,ঃখশ্বিতচিতত! বয়ং দন্ত দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুস্তলৈরাবৃতং ধনরছ- 


স্বলং গোরজম্ছরিতং বনরুহাননং অলিমালাকুলপরাগশ্ছ,রিতপদ্যাতুল/মাননং বিভ্রৎ তচ্চ ুহ্মর্ণয়ন্‌ নে! মনসি 
কেবলং স্বরং ষচ্ছসি অর্গয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপট ইতি ভাবঃ॥ ১২ 


ব্রীইবষ্ঞবঢেভোষণী 1_দিন্ত পরিতঃ ক্ষয়ে অত্যন্তপ্রান্তে সতীতি দুঃখাধিক্যং ঝুচিতং নীলা কুন্তল! 
অলকা্তেষং ললাটোপরি শ্রীযুখন্তাবরণেন শোভাভরাপাদনাৎ ভৈরারৃন্ধমিতি সহজপরমসৌনধ্যমভিপ্রেতম্‌ ৷ 
অতএব ধনরদ্রন্বলম্‌ । ধনং গোধনবিত্তয়োরিতি বিশ্বপগ্রকাশাদেগ।রচম্ছূরিতমিতি । রজসাপি ছুল্লাসেইভি- 
প্রেতঃ। পক্কাঙ্গরাগরুচিরাবিতিবৎ। বিশেষতন্ত গোপোচিতবেশন্ত তন্ত গোগীজাতিযু সশ্বেযুদ্রীপনত্বাদন্রবাদঃ। 
তত্তচ্চ সামান্ততঃ ন্মরার্পণে হেতুঃ। বিশেষতস্ত দিনপরিক্ষয়ে নীলবুন্তলৈরিতি দশনিতি চ পূর্বন্ত কামোদর- 
বেলাত্বাৎ উত্তরস্ত চ ভাবাতিশয়হুচকত্বাৎ। যদি চাদশগ্ন্‌ স্বগৃহান্তঃ গ্রবিশসি তথাপি তাদ্‌শং কামার্পণং ন 
স্তাদিতি ভাবঃ। তত্রাপি মুহুরিতি। গোসস্ত।লনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনঃ পরিতে| বুধ! নিরীক্ষণেন স্বরার্পণন্ত।ণি 
পৌনংপুন্তং দশিতম্‌ । তচ্চ কথঞ্চিৎ বিচারভরেণ মন্বরীতুমীয্মাণন্তাপি তস্ত মুছরুদ্ূটীকরণং মনসীতি স্মরন্তাত্যন্ 
মনোব্যাপকত্বমপ্রতিকা্যযত্বঞ্চ শ্রেষেণ ম্মরমিতি যঃ কান্তজনম্মরণমাত্রেণ ক্ষোভকঃ তং সাক্ষ!দ্যচ্ছলীতি তন্তু 
মহত্বং স্ুচিতম্‌ । তত্র সামর্থ্ং দশ'য়ন্তি হে বীরেতি। তত্রৈব তব বীরত্বং নতব্তত্রেতি সপ্রণররোধনরধবনিতমূ। 
বস্তুতস্তু তাদৃশত্বস্বীয়ভাবোদ্দীপনমিতিভাবস্ত ভাবনৈব মুহুরুগ্ভতে । অহো ব্রজান্তস্তাদুশবেশদর্শ নেপি ম্মরে! অভুৎ | 
অধুনা চ বনান্তপ্রিশিরত্যর্থনাগরবেশেন তত্রাপি বিরহে ল্মরণবিশেষেণাসী। বর্ধতৈবেতি বিলম্বং মাকুরু ইতি ভাবঃ। " 
এবং গ্লোকদ্বয়েংস্মিয়িদমগি ব্যজ্যতে নিত্যমেবাম্মদভীষ্টমগুরয়িত্বাপি গচ্ছতি ত্বয্যক্সটকং মনঃ শ্লেহমেব বহতি নতু 
তদভাবেনৌদাসীন্তং যং স্মরং বহতি ভত্ত ত্বতপ্রেরিততয়ৈব নতু স্বতঃ। তথা! ত্বৎনেহময় তয়ৈব নতু রক্ষতয়া 
সেহস্ত স্বভাবজত্বাৎ ত্বং পুনরস্মাস্সু সঙ্গেচ্ছয়া সঙ্গচ্ছমানাস্থ স্মরমেব দদাসি নতু মিথ; ম্নেহোচিতং সঙ্গং তস্মাদম্মাকং 
সর্ব শ্নেহময়মেব ভাবতাস্ত কপটময়মেবেতি ॥ ১২ 

শ্রীভাগবতাম্বতবব্িত্র [হে বীর! ব্রজরমণীগণের ধর্ম্মব্বধ্বংসনে এবং পুনঃপুনঃ তাহাদের উপর 
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২২১৬ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


mmm শাসপ পাস 
~~ 


আপাত 


তাহা হইলে হে, হৃদয়বল্লভ ! তুমি আমাদের SEN চরণকমলের এই প্রকার অপব্যবহার করিতে 
পারিতে না! 

হেনাথ! আমর! বিজ্ঞজনের মুখে শুনিয়াছি যেঁ-কাহাকেও ভাঁলবাসিয| কেহ স্থখী হইতে পারে না) 
কেনন! কাহাঁকেও ভালবামিলেই তাহার সুখ ছুঃখে লিপ্ত হইতে হয় । তাহাতে আবার ইষ্ট সম্ভাবনা হইতে অনিষ্ট 
সম্ভাবনাই অধিক হয় বলিয়া সুখ অপেক্ষা ছুঃখই অধিক ভোগ করিতে হয়। হে গোষ্ঠবিহারিন্! তুমি গোপ- 
বালকগণ সঙ্গে গোধনচারণ রঙ্গে গোষ্ঠক্রীড়া করিতে ভালবাস বলিয়া প্রত্যহই পুর্বাহ্ন বনে গমন করিয়] থাক, 
কিন্ত আমরা তে|মাকে ভালবাসি বলিয়াই নিরন্তর অঃমাদের মনে অনিষ্ট সম্ভাবনারই উদয় হইয়া থাকে। 
সেজন্য তোমার গোষ্ঠক্রীড়। তোমার পক্ষে আননপ্রদ হইলেও আমরা তাহাতে বড়ই ছুঃখভোগ করিয়। থাকি। 
কেনন! আমাদের সর্বদাই মনে হয় যে ব্রজের কঠিন যৃত্তিকাম্পর্শে এবং কণ্টককন্করাদিবেধে তোমার চরণ 
কতই ব্যথিত হইতেছে। হয়ত তুমি আমাদের ছাড়িয়। বনে গিয়! গোষ্টক্রীড়ারদ্দে পরম সুখেই আছ, কিন্ত 
আমর! তোমাকে ভালবাসি বলিয়া আমাদের মন কিছুতেই আশ্বস্ত হয় না, আমাদের সর্বদাই মনে হয় যে 
তোমার কোমল চরণে না জানি কতই ব্যথা লাগিতেছে। হায়! হায়! আমাদের ভালবাসাই আমাদিগকে 
নানাভাবে পীড়ন করিতেছে । একমাত্র ভালবানার জন্যই জগতের জীব নানাভাবে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ 
করিয়া থাকে। আমরা যদি তোমাকে ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে তোমার চরণে তৃণাস্কুর বিদ্ধ হইতেছে 
মনে করিয়া আমাদের কোনই দুঃখ হইত না; এই জন্যই বিজ্ঞজন বলিয়া থাকেন__ 

যাবতঃ কুরুূতেজস্তঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্‌। তাবস্তে হস্ত নিখত্াস্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ 
(প্ৰাচীন বাক):) 

গ্রীতিসত্বন্ধবশতঃ ঘতজনকে “আপনার” করিয়া লওয়৷ হয়, হৃদয়ে ততগুলি শে!কশঙ্কু (খুঁট!) প্রোথিত 
হইয়া যাইবে । 

তাই বলিতেছি, হে কান্ত! তোমাকে ভালবাসিয়াই আমরা নানাগ্রকার ছুঃখকে আবাহন করিয়া জদয়ে 
স্থান দিয়াছি এবং এখন আমর! তাহারই পীড়নে নিতান্ত ব্যথিত হইয়! দুর্ফাহ জীবন যাপন করিতেছি । 


অধুয়াত্রমপীহবর্ভতেনতরাং প্রেম হি মারৃশীযু হি বঃ। তিলম।ভ্রমপীহতুরুমং ন সমর্থাবয়মীক্ষিতুং তব ॥ 
ব্রজতিব্রজতো গবাং ব্রজং বিপিনে চারয়িতুং যদ! ভবান্‌। চরণোতবখিগ্ঠতত্থণৈরিতি নঃ থিগ্ভাতি মানসং তদা॥ 
নবপদ্মাপলাশকোমলং ক তব শ্রীময়মাও্র যুগাকম্‌। ক ন তীক্ষতরক্তনাস্কুরঃ স্মরণং তন্মরণায় নো ভবেৎ॥ 
( আনন্দবুন্দাবনচম্পুঃ ) 
হে প্রাণবন্পভ! আমরা তোমার আদর্শনে অতীব দুঃখিত হইলেও তুমি আমাদের দুঃখে একটুও দুঃখিত 
হও না, ইহাতেই জানিতে পার! যায় যে তোমার আমাদের উপর অণুমাত্রও ভালবাস! নাই। কিন্তু আমর! 
তোমাকে ভালবাসি বলিয়। তোমার দুঃখ সম্ভাবন! করিয়। আমর! সর্বদাই ছুঃখিতচিন্তে কালযাপন করি। তুমি 
যখন গোধনচারণ করিবার জন্য বনে যাও, তখন তৃথ্বকণ্টকাদিব্যাপ্ত ভূমিতে বিচরণ করায় চরণ ব্যথিত 
হইতেছে মনে করিয়া আমর! ব্যাকুল হইয়| পড়ি, আমাদের এই ব্যাকুলতার কোনই কারণ নাই, তাহ! 
বলা যায় না। কেননা তোমার চরণতল সপ্ত প্রন্ষুটিত কমলের গর্ভদল অপেক্ষাও কোমল এখং বনভূমির 


তৃণা্ুর ও কণ্টছাদি অতীব তীক্ষতর। কাজেই তোমার চরণ স্মরণে আমাদের মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ 


করিতে হয়। 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২২১৭ 


~~ 


দিনপরিক্ষয়ে নীলকুস্তলৈর্বনরুহাননং বিভদ্বাবৃতং। 


ধনরজস্বলং দর্শন মুহুর্ননসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছলি ॥ ১২ 
€হ কান্ত যখন তুমি যাঁও গোঁচারণে। 
তখন নিতান্ত ব্যথা পাই মোর! মনে॥ 
তোমার চরণতল নবনীত সুকোমল 
শিল তৃণাঙ্কুরে ব্যাপ্ত ব্রজের বনভুমি। 
বিচরণে চরণে কত ব্যথা পাও তুমি ॥ ১১ 
অন্বস্পঃ !--বীর (হে ব্রজন্ত্রীণাং ধর্মধবংসন সমর্থ! ত্বং) দিনপরিক্ষয়ে ( দিবাবসানবেলায়াং) নীলকুস্তলৈঃ 
( ঘনকুষ্ণকুঞ্চিতালকাবলীভিঃ) আবুতং (ললাটোপরিতঃ পরিতোব্যাপ্তং) ধনরজন্বলং (গোরজশ্,রিতং ) 
বনরুছাননং ( অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতকমলতুল্যমাননং ) বিভ্রৎ (প্রকটয়ন্‌) মুহুদশয়ন্‌ (তচ্জাননং গো- 
সম্তালন|দিচ্ছলেন পুনঃ পুনদর্শয়ন্‌) নঃ ( অস্মাকং ) মনসি (হৃদয়ে ) স্মরং যচ্ছসি ( কন্দপুদ্দীপয়সি ; ॥ ১২ 
সুলানুবাদ হে গোকুলবীর ! দিবাবসান সময়ে তুমি যখন ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিত অলকাবলী সমাবৃত ও 


গোরজশ্ছুরিত কমলাননখানি আমাদের নানাছলে বারে বারে দেখাও, তখন আমাদের হৃদয় কন্দর্পশরে 
জর্জরিত হইয়া যায় ॥ ১২ 


জ্লীধরটীকা 1-এবস্তৃতাস্দ্ছঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ং ত্বন্ত দিনপরিক্ষয়ে দায়ংকালে নীলকুস্তলৈরাবৃতং ধনরজ- 
স্বলং গোরজশ্ছ্‌রিতং বনরুহাননং অলিমালাকুলপরাগশ্ছ,রিতপদ্বাতুল্যমাননং বিভ্রৎ তচ্চ মুহর্মছুর্দশয়ন্‌ নে| মনসি 
কেবলং স্বরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপট ইতি ভাবঃ॥ ১২ 

জীটৰষ্ণবঢতোষণী %-দিনন্ত পরিতঃ ক্ষয়ে অত্যন্তগ্রান্তে সতীতি দুঃখাধিক্যং স্থুচিতং নীলাঃ কুন্তল! 
অলকাস্তেযাং ললাটোপরি শ্রীযুখন্তাবরণেন শোভাভরাঁপাদনাৎ তৈরাবৃহ্মিতি সহজপরমসৌন্দর্যমভিপ্রেতম্‌ ৷ 
অতএব ধনরজস্বলম্‌ । ধনং গোধনবিত্তয়োরিতি বিশবপ্রকাশদেখ।রচম্রিতমিতি । রজমাগি তদুল্লাসেহভডি- 
প্রেতঃ। পদ্ধাঙ্গরাগরুচিরাবিতিবৎ। বিশেষতত্ত গোপোচিতবেশন্ত তন্ত গোপীজাতিষু শ্বেযুদ্মীপনত্বাদনুবাদঃ। 
তত্তচ্চ সামান্ততঃ শ্মরার্পণে হেতুঃ। বিশেষতন্ত দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈরিতি দর ঝমিতি চ পূর্বাস্ত কামোদয়- 
বেলাত্বাৎ উত্তরন্ত চ ভাবাতিশয়নুচকত্বাৎ। যদি চাঁদশয়ন্‌ স্বগৃহান্তঃ গ্রবিশসি তথাপি তাদ্‌শং কামার্পণং ন 
স্তাদিতি ভাবঃ। তত্রাপি মুহুরিতি। গোসস্তলনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনঃ পরিতে| বহুধ! নিরীক্ষণেন শরার্র্ণন্ত।ণি 
পৌনঃপুন্তং দশিতম্‌ । তচ্চ কথঞ্চিৎ বিচারভরেণ সম্বরীতুমীয্যমাণন্তাপি তন্ত মুহুরুদ্ুটাকরণং মনসীতি স্মরস্তাত্যন্ত 
মনোব্যাপকত্বমগ্রতিকা ধ্যত্বধ্চ গ্লেষেণ শ্মরমিতি যঃ কান্তজনম্মরণমাত্রেণ ক্ষোভকঃ তং সাক্ষ।দ্যচ্ছসীতি তত্ত 
মহত্বং সুচিতম্‌ । তত্র সামর্থ্যং দশ'য়ন্তি ছে বীরেতি। তান্রব তব বীরত্বং নত্বন্তত্রেতি সপ্রণয়রোনমর্ধবনিতমূ। 
বস্তুতস্তু তাদৃশত্বস্বীয়ভাবোদ্দীপনমিতিভাবস্ত ভাবনৈব মুন্রনৃগ্ততে ৷ অহো ব্রজান্তস্তাদুশবেশদর্শ নোপি শ্মরো অভূৎ। 
অধুনা চ বনান্তর্সিশিরত্যর্থনাগরবেশেন তত্রাপি বিরহে ল্মরণবিশেষেণাসী বর্ধতৈবেতি বিলম্বং মাকুরু ইতি ভাবঃ। 
এবং শ্লোকদ্বয়েংস্মিয়িদমগি ব্যজ্যতে নিত্যমেবান্মদভীষ্টমপূরয়িত্বাপি গচ্ছতি ত্বয্যস্সাকং মনঃ ন্নেহমেব বহতি নতু - 
তদভাবেনৌদাসীন্ং যং স্মরং বহতি তস্ত ত্বংপ্রেরিততয়ৈব নতু স্বতঃ। তথা ত্বন্নেহময় তয়ৈব নড় রক্ষতয়া 
ননেহসত স্বভাবজত্বাৎ ত্বং পুনরস্মাস্থ সঙ্গেচ্ছয়| সঙগচ্ছমানান্থ স্মরমেব দদাসি নতু মিথঃ স্নেহোচিতং সঙ্গং তন্মাদম্মাকং 
সর্বং ল্লেহময়মেব ভাবতাস্ত কপটময়মেবেতি ॥ ১২ 

জ্ীভাগবতাম্বভবঘ্িনী 7_হে বীর! ব্রজরমধীগণের ধর্মববধবংসনে এবং পুনঃপুনঃ তাহাদের উপুর 
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২২১৮ জ্ীমন্তাগবতমূ। 


পপ পাস 


কন্দর্পশর বর্ষণে তোমার যা বীরের পরিচয় আমরা প্রতি পদে পদেই অনুভব করিতেছি । তুমি যখন 
পুর্বায়ে গোচারণের জন্য বনে গমন কর, তখন আমরা তোমার বিরহগীড়ায় অধীর! হইয়া সতীধর্মম এবং 
গৃহ কৰ্ম তুলিয়া তোমারই চিন্তায় মগ্ন থাকি ও মর্ম্ত্তদ মনঃগীড়া ভোগ করি। তাহার পর যখন তুমি অপরাস্ণুকালে 
বন হইতে ত্রজে আগমন কর তখন আমরা তোমার আদর্শনজনিত দুঃখ হইতে 15 করি বটে, কিন্তু 
তোমাকে দেখিয়া আমর! স্মরশরে জর্জরিত হইয়া যাই । তাই বলিতেছি, তোমার অদশ'ন এবং দশন উভয়ই 
আমাদের পক্ষে সমান দুঃখকর । তোমার আদর্শনে বিরহশরে এবং দর্শনে স্মরশরে এমনই ব্যথা পাই যে তাহ! 
বর্ণনার ভাষা নাই। তোমার আদর্শনে আমাদের নিকট এক নিমিষ কালও কোটিযুগ বণিয়! মনে হয় এবং সে 
সময়ে নানাভাবে তোমার দুঃখ সম্ভাবনা করিয়া অপার টুিযাযতে।ভ দান থাকিতে হয়। ইভা 
হইতে সায়া পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইলে যখন তোমার ব্রজে আগমন হয় তখন, হে শ্ত/মজলধর ! আমরা দাবদগ্ধ- 
করিণীর ন্তায় তোমার দিকে ধাবিত হই এবং দূর হইতে তোমার বদন দেখিয়া মদনশরে জর্জরিত হইয়া যাই। 
বন হইতে ব্রজে আগমন কালে তোমার বদনের যে অপরিসীম শোভাবিকাশ হয়, তাহ! দেখিয়! বোধ হয় ত্ৰিজগতে 
কাহারও পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। গোচারণ কালে তৃণলুব্ধ উচ্ছৃঙ্খল ধেনুপালের পাছে পাছে 
ধাবিত হওয়ায় তোমার চুড়াকারে সন্মিবদ্ধ কেশকলাপ স্বলিত হইয়। লালাটোপরি বিপধ্যস্তভাবে পতিত এবং 
ডরুতগমন ও মৃতু পবনবেগে সঞ্চালিত হয়। সেইভাবে যখন তুমি ব্রজে আগমন কর তখন তোমার সেই ঘনকৃষ্ণ 
সুকুক্চিত কেশকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন তোমার মুখনীলকমলের মধু পান করিবার জন্ত 
আসংখ্য ভ্রমরকুল আকুল হইয়| উড়িয়| পড়িতেছে। তাহ! দেখিয়৷। আমাদের নয়নভ্রমর এবং মনভ্রমরও ব্যাকুল 
হইয়া তোমার মুখকমলের মধুপ:ন করিবার জন্য অতীব চঞ্চল হইয়৷ পড়ে । তোমার মুখকমলের সৌন্দর্য্যের কথা 
আর কত বলিব! খে্ুপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমনে তাহাদের খুরোখিত খুলিতে তোমার মুখকমল পরিব্যাপ 
হয়'বলিয়া তাহা দৰ্শন করিলে মনে হয় ষেন কমলকোষের পরাগরাশি পরমোচ্ছলিত হইয়া কমলকে আচ্ছাদিত 
করিয়াছে। হে বীর! তুমি এইভাবে কুলরমণীগণের হৃদয়ে খরশর বর্ষণ করিয়। তোমার বীরত্ব প্রকাশ কর 


কিন্ত তাহাতে আমর! অধীর হইয়া পড়ি । তুমি যদি বন হইতে ব্রজে আসিয়। গৃহে প্রবেশ কর, তাহা হইলে, 


আমাদের এত অধীর হইতে হয় না। কিন্তু তুমি ব্রজে আসিয়া ধেন্গণকে যথাস্থানে স্থাপন, তাহাদের অঙ্গ মার্জন! 
প্রভৃতি ছল করিয়! পুনঃপুনঃ অঙ্গনে বিচরণ কর বলিয়! পুনঃপুনঃ তোমার বদন দর্শনে আমাদের পুনঃপুনঃ মর্দন 
সরে জর্জরিত হইতে হয়। তোমার এইভাবে পুনঃপুনঃ অঙ্গনে বিচরণ দেখিয়! মনে হয়, আমাদের কন্দপর্শর প্রহারে 
বিবশ করিবার জন্য তুমি ইচ্ছাপূর্কাক নানাছলে আমাদের নয়নগোচর হইবার চেষ্টা কর। তাই বপিতেছি যে 
আমরা সরল হ্বদয়ে তোমাকে ভালবাসিলেও তুমি কপটতা৷ অবলম্বন করিয়| নানাভাবে আমাদিগকে ক্লেশ প্রদান 
কর। আমাদের স্নেহ ও সরলতময় ব্যবহারের প্রতিদানরপ তুমি যে কপটতাময় ব্যবহার করিতেছ তাহ! 
কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহ! আমরা আর কি বলিব | উহ তুমিই বিবেচনা কর। তোমার প্রতি অঙ্গ গ্রত্যন্গের 
প্ররণমাত্রেই আমর! স্মরবিকারে অভিভূত হইয়া যাই, সাক্ষাৎ দর্শনে আমাদের যে কি অবস্থা হয় তাহা ব্য 
করিবার ভা! নাই । ব্রজমধ্যে গুরুজনাদির সমীপে তে|মার গোচারণৌচিত বেশের সৌনধ্েই আমরা আত্মহার! 
হইয়া যাই। এই নির্জন বনগ্রদেশে তোমার নাগরোচিত বেশ ও ভাবাসির সৌন্দর্য্য এবং তোমার নিকট বিবিধ 
প্রেমব্যবহার পাওয়!র পর তোমাকে হারাইয়। আমাদের যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহ! আর তোমাকে কি বলিব 
একবার আমাদের নিকট আসিয়। যদি তুমি সাক্ষাতে দেখ তাহ| হইলে বুঝিতে পারিবে। তাই বলিতেছি, 
হে কান্ত! আমর! নিতাস্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছি, অবিলম্বে দেখা দিয়! আমাদের জীবন রক্ষা ক্র! 
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১০স্ম্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । 


প্রণতকামদং পন্মঙগাচ্চিতং ধরনিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি। 
চরণপন্কজং শত্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেবর্পয়াধিহন্‌ ॥ ১৩ 


২২১৯ 


সকলং দিনমেবমেব হে রমণত্্বন খেদ চিন্তয়া। অথ মর্ম্মনি মর্ম্মনি ভ্রমন্‌ ব্যথয়ত্যেব স কোহপিবদধণঃ ॥ 
অথ তদ্দিববাবসানতো! বিপিনাত্তাদ্ৰজমধ্যমাবিশন্। ঘনগোথুর ধূলিধুযারৈরলকৈ শ্চারুমুখ্চ দর্শরন্‌ ৷ 
হৃদয়ে মনসোইপ্যগোচরং কু্গমেযুসহসা প্রবেশয়ন্‌। বিবিধৈরভিলাষ কল্পলৈকলিং নাথ করোষি নে! মনঃ ॥ 
অয়মেষ্/তি নোহস্তমন্দিরং রজনীরিত্যভিলাষ রংহস! ৷ সকলং রজনীং প্রজাগরৈরতিখেদাদ্ময়া মহে ব্য়ম্‌ ৷ 
ইতি নৈব কদাপিনোর্ভবান্‌ সুখদোংভূদমুভূতমৌহৃদঃ | অকরোংৎপ্রিয়মন্ত যৎক্ষণং বতন্মিন্‌ পরিণাম ঈদৃশঃ ॥ 
( আনন্দৰবন্দাবনচম্পুঃ ) 
হে রমণ! এই প্রকারে সারাদিন তোমার গোচারণপ্রসঙ্গে বনে বিচরণের দুঃখ কামন! করিয়া কোনও 
অভাবনীয় হৃদয়বেদন| আমাদের মর্ধে মর্ম্মে বিচরণ করিয়া থাকে | তাহার পর দিবাবসানে যখন তুমি বন হইতে 
ব্রছে প্রবেশ কর, তখন তুমি গোখুরোখিত ধূলিধূসরিত অলকাবলী পরিব্যাপ্ধ মনোহর বদন-সৌন্দর্্য দেখাইয়| 
হৃদয়ে ধারণাতীত মদনাবেশ সঞ্চার কর এবং তাহাতে বিবিধ অভিলাষ কল্পনার স্থষ্টি হওয়ায় আমাদের অন্তর 
অতীব ব্যথিত হয়। “আজ রজনীতে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার মন্দিরে আগমন করিবেন” এই অভিলায লইয়! 
আমরা সমস্ত রজনী জাগরণে অতিবাহিত করি। তাই বলিতেছি--তোমাকে ভালবানিয়া আমর! কোনও দিন 
কোনও সময়েই সুখ পাই নাই । আজ যে আমর! তোমার সহিত মিলনে ক্ষণমাত্র পরমানন্দ ভোগ করিয়াছিলাম 
ভাহার পরিণাম ফল কি--তাঁহ! আমর] এখন তোমার বিরহে বেশ অনুভব করিতছি। 
দিব! অবসানে দেখি বদন তোমার । 
মোদের হৃদয়ে জাগে মদন বিকার ॥ 
কিরা সে মোহন বেশ লালাট ফুঞ্চিত কেশ 
ধুলায় ধুসর মুখ কিব! শোভা ভার 
পরাগ মাথা পদ্মে যেন ভ্রমর সঞ্চার ॥ ১২ 
অন্ুয়ঃ !--রমণ ( হে বিচিজ্রবিহার পরায়ণ ! ) আধিহন্‌ ( হে সর্বদুঃখহারিন্‌) প্রণতকামদং ( শরণা- 
গতানাং সর্বাভীষ্টপুরকং ) পদ্মজাচ্চিতং (্রহ্মণোসমচ্চিতং ) ধরণিমণ্ডনং (পৃথিব্যাভুষণ স্বরপং) আপদিধ্যেরং 
(ধ্যানমাত্রেণ সর্বপদাং নিবর্তকং ) শত্তমং (সেব! সময়ে পরম সুখপ্রাং ) তে (তব) চরণপন্কজং (পদকমলং) 
নঃ (অস্মাকং ) স্থনেযু অর্পয় ॥ ১৩ 
যুলাম্বাদ ।-হে রমণ! হে সর্বহুঃখহারিন্‌! শরণাগতজনের সর্ববভীষ্টগ্রদ, বিরিঞ্চি সমর্চিত, ধরণীর 
ভূষণ, ধ্যানমাত্রে সর্ব্বাপদবিনাশন ও পরমানন্দনিকেতন তোমার চরণপগ্ম আমাদের বক্ষঃস্থলে অর্পণ কর ॥ ১৩ 
শীধবরূটীক ৮__অতোহধুনা কপট€ বিহায় এবং কুব্বিতি প্রার্থযন্তে শ্লেকদয়েন প্রণতকামদমিতি। হে. 
আধিহন্‌ হে রমণ পদ্মজাচ্চিতং পন্মজেনাচ্চিতং আপনি ধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণাপন্লিবর্তকং শস্তমঞ্চ সেবাসময়েংপি 
সুখতমং তব চরণপন্কজং কামতাপশান্তয়ে নঃ স্তনেঘর্পয়েতি ॥ ১৩ 
উ্ীউবম্মগুবতভাষনী 1-_তদেবং প্রহসিতং ইত্যাদিভিস্তাসামেব প্রেমো দ্বারা পূর্কামবৰ্ণিতঃ এীরূষস্ত তাসু 
পূর্বরাগঃ শ্রীমুনীন্দ্রেণ স্পষ্টিকৃতঃ তান্ু তদীয় রাগন্ত তাভিরমুভূয়মানতয়া বর্ণনেনৈব রসাবহত্বাৎ ইতি জ্রেয়ম্‌। এবং 
তদ্দমঙ্ামুরাগে তন্তৈব দোষং বিন্যস্ত তথৈব তত্গ্রার্থনাঘয়মুপসংহরস্তাঃ স্বয়ং গীতেন জীতন্মরক্ষোভাঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে 
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২২২০ প্রীমন্তাগবতম্‌ । 
প্রণতেতি দ্বাভ্যাম্‌ ৷ প্রণতানাং নলকুবর-নাগ-তৎ্পত্যাদীনাং অভীষ্টদং ইতি র্বারথপ্রদবমুক্তমূ। অতএব বালবৎসান্‌ 
হৃত্বা জ্ঞাতত্বেন বন্যযমানচরণঃ পথিবৃ্ধৈরিত্যনসারা ন্িত্যমেবাগচ্ছতা ব! বিনসাধিতইত্যন্ত ব্যাখ্যাহুসারেণ বা 
পল্মজেনা্চিতমিতি পারমৈশ্ধাং ধরণিং ভূতলং সুন্দরাসাধারণলক্ষণৈধ্ব'জাদিভির্ঘওয়তীতি তথ! তদিতি সৌন্র্যং 
কৃপালুত্্চ ধ্যেয়মাপদি ইতি ইন্দ্ক্তবৃষ্্যাদাবমুভবাৎ। সর্বপন্িবর্তকত্বম্‌। এবং সর্ববর্থসাধনত্বমুক্তা স্বতঃ পরমফস- 
ত্বমাহুঃ শন্তমঞ্চেতি । এবং দুখঃহানিস্থখাবাণ্ডিহেতুত্বং যদুক্তং তদন্ুসাধ্যেব সম্বোধনদঘয়ং বিবেচনীয়ম1 অতো- 
ইল্মমকং বিরহাদি ব্যথাং নাশয় বিচিত্রক্রীড়াদিনা সুখঞ্চ সম্পদয়েতি ভাবঃ | ১৩ 
[ অন্যতরব্যাখ্যাতুর্মঙ্গলাচণং বিজ্ঞপ্তিশ্চ _ 
অন্তর্ধায় স্থিতং কৃষ্ণং শৃ্বস্তং স্বগুণাবলীম্‌ । নৌমি তদ্বিরহখিশ্নান্‌ বন্দেগোপীজনান্‌ মুছুঃ ॥ 
শ্রীমভাগবতার্থানা মাস্বাদায় সুবিস্ৃতম্‌ । অমুতবধি ভক্তানাং রাধাবিনোদশর্ম্মণা ॥ 
গোঁপীগীতে সতাৎপর্যযং শ্রোকং ঘাদশসংখ্যকমূ। সাম্বরং কুর্বতা যাবদ্যাখ্যানং বঙ্গভাষয়! ॥ 
্রীৃষ্ণবিরহস্ষুততযা দেহং সম্তজ্যনশ্বরমূ। সিদ্ধদেহং সমাসাত্য গ্রবেশি নিত্যথামনি ॥ 
অতস্তৎপুর্ঠিকামেন রাধারমণশর্ম্মণ।। শ্রীমদদ্বৈতবংশ্যেন ব্যাখ্যানং ক্রিয়তেংধুন ॥ 


যিনি অস্ত্হিত অবস্থায় বিদ্যমান থ|কিয়াও নিজের গুণাবলী শ্রবণ করিতেছেন, সেই শ্রীক্ুষ্চকে স্তব করি 
এবং তাহার বিরহদুঃখে কাতর গে।গীজনসমূহকে পুনঃপুনঃ বন্দনা করি। শ্রীমপ্তাগবতের অর্থ আস্বাদনের 
নিমিত্ত গোপীগীতপ্রকরণে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত অন্বয় ও তাৎপর্্যঘমেত ভক্তজনগণের অমৃতবরধিণী ব্যাখ্যা সম্পাদন 
করিতে করিতে শ্রীরাধাবিনোদ শর্মা প্ীকুষ্ণবিরহন্কুত্তি অনুভব করেন। বিরহস্ষুত্তির বশে নখরদেহ ত্যাগ 
করিয়া তিনি সিদ্ধদেহলাভে নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন! অতএব সেই অসমাপ্ত কাজের পুরণ ইচ্ছায় 
শ্রীমদদৈতবংশোডব শ্রীরাধারমণ শর্ম্ম। এক্ষণে উহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ]। 

শ্রীভাগবতা ম্ৃতবষ্ষিণী ।- শ্ীকষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঘনকৃষকুঞ্চিত কেশকলাপ পরিব্যা্ত 
এবং গোরজম্ছরিত বদনকমলের কথ! বলিতে বলিতে কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্য্যলজ্জাদি 
বিসর্জন দিয়! স্পষ্ট ভাষায় তাং! বর্ণনা করিয়! বক্ষঃস্থলে তাঁহার চরণকমল স্পর্শের প্রার্থন! বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । যদিও “প্রণতর্দেহিনাং পাপকর্ষণং” প্রভৃতি গ্লোকে তাহারা ইতঃপূর্কে একবার এইপ্রকার প্রার্থনাই 
জানাইয়াছেন, তথাপি মিলনাকাজ্ষার প্রবলতা বশতঃ তাহার! তাহারই পুনরুতক্তি এবং ম্পষ্টোক্তিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধ! বোধ করিলেন না! 


তাহারা সুস্পষ্ট এবং সমুচ্স্বরে বলিলেন-_হে রমণ! তোমারই ইঙ্গিতে আমর। তোমার সহিত মিলনের, 


আকাজ্ষা পোষণ করিলেও আমর! এতদিন তাহা অতি গোপনেই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ তোমার বংশী- 
নাদের আকর্ষণে আমাদের আর কোনপ্রকার ভাব গোপন করিবার সামর্থ্য না থাকায় আমরা কুলবতী রমণী হইয়। 
ঘরের বাহির হইয়াছি ও এই নিজ্জন বনে তোমার সহিত মিলিত হইয়াছি। তাহার পর তুমি নানাভাবে 
(বাহুপ্রসারপরিরন্তকরালকোরুনীবিস্তনালভননর্ধনখাগ্রপাঁতৈ:॥ প্রভৃতি ভাবে) আমাদের সহিত রমণ 
করিয়া আমাদের আনন বর্ধন করিয়ছ। হে আধিহন্! আমাদের যখন যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তুমিই 
তাহা নিবারণ করিয়া আমাদের আনন্দবর্ধন করিয়াছ, তাই আজও আমর! তোমারই বিরহছ্ঃখে নিতান্ত 
প্রগীড়িত হইয়া তোমার চরণে বিনীত প্রার্থনা জান।ইতেছি যে-তোমার এ চরণকমল আমাদের এই তীব্র 
বিরহতাপমন্তপ্ত বক্ষস্থলে অর্পণ কর | জলজাত কমল দেহের তাপ নিবারণ, করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম ক্কপ্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২২২১ 


A লামা 


অন্তরের তাপ শান্তি হয় না। তোমার চরণকমল আমাদের হৃদয়ে সমগিত হইলেই আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত 
নিদারুণ বিরহতাপের চিরশাস্তি হইবে। হে রমণ! তুমি ইতঃপুর্বে আমাদের সহিত নানাভাবে বিহার করিয়া! 
তোমার চরণ স্পর্শের অধিকার প্রদান করিয়াছ এবং নানাভাবে আমাদের দুঃখ নিবারণ করিয়াছ, তাই আমর! 
সাহসে নির্ভর করিয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা জানাইতে কুষ্ঠিত হইতেছি না! হে ক্লপানিধে ! তুমি 
কপাবিতরণে কৃপণতা না করিয়া আমাদের মনোবাঁসন! পুর্ণ কর। 


~~ = 


লোকপিতামহ ব্ৰন্মাও শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম আরাধনা! করিয়া থাকেন। গোপবালক ও গোবৎসগণকে হরণ 
করায় তিনি অপরাধ করেন সত্য, কিন্তু সেই অপরাধক্ষালনে নিখিলপাপনাশন প্রীকবষ্ণের পবিত্রচরণযুগলই 
ভক্তিভরে আশ্রর করেন। ' ব্রহ্ম! যে শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা করেন ও বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত তাহাকে একান্ত প্রার্থনা 
করেন, ব্রজরমণীগণ তাহ! পূর্বেও স্বীকার করিয়াছেন--“বিখনসাধিতো বিশ্বগুপ্তয়ে” ( ভা, ১০,৩১, ৪)। 
বজালনাগণ ব্রহ্মার বৃত্তাপ্ত উল্লেখ করিতে গিরা এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অনমোর্ধ পরমৈশ্বর্য্য কীর্তন করিতেছেন। 
্ীকুষ্তপ্রেমবতী বিশুদ্ধমাধুর্য্যময়ী ব্রজস্থন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণ এখর্্যাদির অনুসন্ধান নাই সত্য_তীহারা জানেন 
রমিকেন্দ্রচুড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীক্ষ্ণ তাহাদের প্রাণবল্লভ, তাহাতে এঁখর্য্য সম্পর্ক নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণের পরশ 
বিষয়ে যদি তাঁহাদের অনুসন্ধান থাকিত, তাহ! হইলে তাহার! সঙ্গোপমে সুনিভূতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্গলাভে 
ব্গ্র হইতেন ন|। তবে নিরুপাধিক পরমপ্রেমে শ্বরূপৈর্ধ্যাদির অনুসন্ধান না থাকিলেও ব্রজরমণীগণের - 
কোন কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্ধ্যাদির জ্ঞান উদ্দিত হইত | সে বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ 
জীব গোস্বামী বলিয়াছেন ্‌ | | 

এঁশবধ্যজ্ঞানমিদং যুপ্তাদিযুখতন্তন্মাহাত্মশরবণেন । ততো নিজভাবান্থরপ্যেণ শ্রীগোপিকানন্দনতাময়কেবল- 
মাধুধ্যান্গভবেহপি তদেতদৈশধ্যং যাচকরীত্যা নিজাভীর্টসাধনমাত্রায় প্রযোজিতমিতি জেয়ম্‌ ॥ ( ভোষণীটাক1) 


শ্রীরুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল যে ব্রহ্মা কর্তৃক অর্টিত এবং ব্রহ্মার প্রার্থনার শ্রীকৃষ্ণ যে 
বিশ্বপালকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন_এই কথা বলিয়া তাহার স্বরূপৈশ্বধ্য ঘোষণা করিছেছেন। তাহার! ইহা 
গর্শাচাধ্য, ভাগুরি প্রভৃতি প্রাচীন মুনিগণের মুখে বাহুবার শুনিয়াছিলেন বলিয়াই মাঝে মাঝে এইরূপ 
ধরশবধ্যজ্ঞাপক উক্তি করিয়া থকেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের অন্তঃকরণে সেই অনুভূতির সঞ্চার নাই, 
উহা কেবল মুনিগণের মুখ হইতে শ্রত। নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে তাহারা শ্ীকৃষ্ককে কেবল বশোদানন্দদ ও 
নিজগ্র।ণবল্লভ বলিয়াই জানিতেন। তবে মাধুর্যারসমত্তা থাকিলেও শ্রীকুষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ সময়ে সময়ে 
যাচকরীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের এঁশব্য্য স্বীকার করিয়া দৈন্বিজ্ঞাপনচ্ছলে ভাষায় সেইরূপ ব্যবহার করিতেন মাত্র। 
' কোনও ব্যক্তি কাহারও নিকট কোন কিছু যা! করিতে গেলে স্ততিচ্ছলে তাহার এমন গুণ।বলীরও উল্লেখ করেন 
যাহা তাহাতে প্রকাশ পার না। কারণ সেরূপ স্তবস্তুতিতে গ্রাধিত জন অতিশয় প্রসন্ন হন ও সত্বর যাচকের অভীষ্ট- 
পুরণে উদ্ধত হন। বিশেষতঃ প্রাচীন মুনিগণের মুখে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের এখর্য্যকাহিনী গুনিয়াছেণ_অতএব 
দৈম্ভনিবেদন প্রসঙ্গে তাহার! শ্রীকৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন_-তাহাতে তাহাদের নিজ পরমমাধুরধ্য- 
ভাবের হানি হয় নাই। পরমপ্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনাগ 
ইঙ্গিত রর সা এই যাচকরীতির কথ! মনে করিলেই মর্বসন্দেহ নিরাস হইবে! 


পরমার্থজ্াঁপক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা পূরণ কর! কিছুমাত্র অসম্ভব 


ছিঃ : তেছেন 
্জাঙ্গনাগণ যাহা কামনা করিতেছেন, সেই রাতুল চরণে একবার 


নহে। এ্রণতজনগণের কামনাপুরক বলিয়াই তাঁহার চরণপঙ্কজ মকলার্থপ্রাপক । 
LL Sa IFA 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ণের বচনভঙ্গীতে যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ্বরূপৈর্বধ্যাদির - 
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২২২২ শ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 
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আশ্রয়লাঁভ করিলে অন্তবিধ সর্ববাঞ্জানিবৃত্তি হয়, কারণ সেই চরণসেবায় পাদপ্রণত জনগণ সর্বকামনাসার 
পরমপুরুষার্থ লাভ করে। তাই শ্রীমস্তাগবতে দেবগণ ্রীরুষ্ণকে বলিয়াছেন 
সত্যং দিশত্যধিতমথিতে। নৃণাং নৈবাৰ্থদে! যৎপুনরথিতা যতঃ । 
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ 
( ভাগবত ৫৷১৯৷২৬ ) 
শ্রীভগবানের নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, শ্রীভগবান তাহাকে তাহ! দান করিয়া-থাকেন, কিন্ত 
তাহাতে যথার্থ পরমার্থ লাভ হয় না; কারণ প্রাধিত বস্তলাভের পরও অন্তান্ঠ বস্তলাঁভের জন্য পুনরায় 
প্্রীভগবান্‌ অন্ঠবিধ-বাসনানিবারক চরণপদ্ম দান করেন। যেচব্যক্তি কামন! বাসনার তাড়নায় জর্জরিত হইয়া 
কামপুরক্বপানিধি শ্রীগোবিন্দের চরণ ভজন করে, গোবিন্দ কৃপাপরবশ হইয়৷ তাহাকে তাহার চরণাশ্রয় দান 
করেন। সেই পরমার্থপার শ্রীপাদপন্মের সাক্ষাৎকারলাঁভে অন্তবাসনা হৃদয় হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। তাই শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত বলেন-- 
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে । কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে ॥ 
হরিভক্কিনুধোদয় গ্রন্থে শ্রী্ষব বলিয়াছেন 
স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেবমুনীন্দরগুহ্ম্‌। 
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্বং স্বামিন্‌ কৃতার্থোংস্মি বরং ন যাচে ॥ 
হে প্রভো! সামান্য পিতৃসিংহাসনলাঁভে ইচ্ছুক হইয়! তোমার তপস্তা করিতে করিতে দেবতা ও 
মুমিগণের দুর্লভ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষণভঙ্কুর কাচ অন্বেষণরত ব্যক্তি যেরূপ দিব্যরত্ব লাভ করে, আমিও 
সেইরূপ তোমাকে লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমি পরমক্কতার্থ হইয়াছি। অন্ত কোনও বর প্রার্থনায় আমার 
প্রয়োজন নাই 1» 
বিষ্ণুপুরাণের ক্রবোপাখ্যানের বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, রাজা উত্তানপাদের সুনীতি ও স্ুরুচি 
নামক দুই পত্নীর গর্ভে ধ্রুব ও উত্তম নামে দুই পুত্র হয়। সুরুচিপুত্রকে রাজক্রোড়ে আসীন দেখিয়া সুনীতি- 
নন্দন কব যখন পিতৃক্রোড়ে উঠিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন বিমাঁতা সুরুচি বলিয়াছিলেন__পদ্মপলাশ- 
লোচন ভগবানকে তপস্তা দ্বারা আরাধনা করিয়া সন্তষ্ট করিলে তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মলাভ করিবে, তখনই 
রাজক্রোড় বা রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার অধিকার পাইবে) নচেৎ রাজার অন্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়া এরূপ অধিকার লাভের বাসনা, ধুষ্টতা ও বিফলতারই পরিচায়ক | ঞ্ুবের মাতা সুনীতিও ভগবদারাধনার 
নিমিত্ত উপদেশ দিলেন । ফলে দেবধি নারদের নিকট হইতে উপাসনা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধ্রুব এঁকান্তিক ভক্তিতরে 
ভগবদারাধনার অমোঘ ফলস্বরূপ ছয়মাস মধ্যেই প্রীভগবৎসাক্ষৎকার লাভ করেন, কিন্তু পিতৃক্রোড় বা পিতৃ 
সিংহাসন লাভের পূর্ব'বাসন! হৃদয় হইতে নিঃশেষে অপগত হইয়া যায়। 
বাস্তবিক মানবহৃদয়ের বাসন! ছুর্দম ও অশান্ত । উপভোগের দ্বারা উহ! দুর হয় না--বরং বাসন! হইতে 
বাসনান্তরে আসক্তি নিত্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাঁভ করে । অগ্নিতে দ্বতপ্রক্ষেপের সায় উহ! উত্তরোত্তর বন্ধিতই 
হইতে থাকে । কারণ - 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোপেন শাম্যতি। হবিষ| কষ্ণবর্মেৰ ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ ( মন্ ২1৪৪) 
তাই অপার করুণা সিদ্ধ ভগব|ন্‌ ভক্তকে চরণকমল দ|ন করিয়া তাহার অন্তবাসনার নিবৃত্তি সাধিত করেন। নির্বোধ 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩৬শঃ অধ্যায়? ২২২৩ 


৯২১৬১৬২২৯৯৯ 


বালক আগ্রহবশে মাভাপিতার নিকটে অনেক কিছুই প্রার্থনা করে সত্য, কিন্তু মা|পিতা বালকের অভিলধিত 
সকল বস্তুই তাহাকে দান করেন না। পুত্র কোন বিষসম্প্িত দ্রব্যের আপাতমনোহর রূপে আকৃষ্ট হইয়! উহা 
প্রার্থনা করিলেও অম্লাশঙ্কায় সেহযয় মাতা পিত। সেই দ্রব্য বালককে প্রত্যাখ্যান করেন, পক্ষান্তরে হিতকর 
পদার্থের প্রতি পুত্রের আসক্তি জাগাইবার জন্য চেষ্টা করেন, ফলে পুত্রের সেই অহিত পদার্থের বসন! দূর 
হইয়া যায়। তাই পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্‌ তাহার ভজননিষ্ঠ ভক্তকে বিষয়বাসনাপুষ্ঠির সুযোগ না দিয়! 
পরমশ্রেয়োলাভের সুযোগই ঘটাইয়! দেন। শ্রীভগবানের চরণকমলই সেই পরমশ্রেয়ঃস্থবরূপ পরম পুরুতার্থ। জীব 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়।ও মারামুগ্ধ হওয়ার ফলে সেই নিজ স্বরূপ ভুলিয়াই গিয়াছে বলিয়া পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের 
সেবান্থখ হইতে সে বঞ্চিত। এক্ষেত্রে তাহাকে বিষয়াদি দিয়। বাসনার জালে আবন্ধ রাখা বা! তুলাইয়া 
রাখা পরমকারুণিক শ্রীভগবানের অভিগ্রেত নহে । অতএব যাহাতে জীবের স্বরপান্ুবন্ধী ব্রহ্মরুদ্রাদিবাঞ্ছিত 
প্ীভগবানের চরণ সেবা লাভ হয় এবং অনির্বাচনীয় পরমানন্দ আয়ত্ত হয়, তাহাই পরমকরুণানিদান শ্রীভগবানের 
ইচ্ছা । মায়ামুগ্ধ জীব অনাদি কর্মফলের অধীন হইয়া বিষয়ন্থখের জন্য লালায়িত, কিন্তু এই উৎকট 
বিষয়বাসন! দুর না হইলে শ্রীভগবানের চরণসেবায় জীব উন্মুখ ও একান্ত আসক্ত হইতে পারে না! তাই 
পূরমদয়ানিধি প্রীভগবান্‌ ভক্তকে তাহার চরণকমল দান করিয়! সেই চরণসেবার সুখে তাহাকে ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ 
করেন। শ্রীভগবানের চরণসেবার মাধুরয্যামৃতকণিক! আস্বাদন করিয়! জীব বিষয়স্থখকে অকিঞ্চিংকর ও 
দ্বণ্য বলিয়া! দুর করিয়া দেয় ; তাহার বিষয়ন্থখবাসনা দুর হয় ও সাধুসঙ্গে ও শ্রীভগবৎকথায় আসক্তি জাগে। তাই 
শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন__ 


“লোভ সাঁধুসঙন্গে হরিকথা” 
অতএব যে চরণপল্লবের সেবাধিকারলাভে পরমপুরুষার্থ অধিগত হয়, তাঁহার পৃতষ্পর্শে প্রণত জনগণের 
হৃদয়ে গ্রেমসুরধনী প্রবাহিত হয়। সেই সকলাভীষ্টপূরক ্পাদপদ্লাভের নিমিত্ত ব্রজরমণীগণ দৈন্যভরে বলিলেন 
হে দুঃখসন্তাপহারিন্‌ ! আমর! তোমার চরণম্পর্শ প্রার্থনা করিতেছি । যেভাবে যাহার ছুঃখ দূর কর! প্রয়োজন, 
তুমি সেইভাবেই তাহার দুঃখ দূর করিয়া থাক । সুতরাং তোমার বিরহছুঃখভারে আমরা যে নিগীড়িত হইয়া 
সন্তাপজর্জরিত হৃদয়ে তোমার চরণকমলের স্পর্শ যাচ্ছ] করিতেছি সে প্রার্থনা তুমি অবশ্যই শুনিবে। কেননা 
তুমি ছুঃখহারী ও তোমার চরণকমলের স্পর্শ পরমকল্যণ সাধিত করে। উহ! যে কেবল সর্ব্বকামন! পুরণ 
করে তাহা নহে, বরং দুঃখ দুরদৃষ্ট ঘুচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পরমনিঃশ্রেয়ম সুখলাভ করাইয়! দেয়। কারণ তোমার চরণই 
যে পরমন্তুখময় ৷ ওই বিশ্ববন্দিত রাতুলচরণ সার করিয়া যে উহার আশ্রয় লয়, তাহার কি কখনও ছুঃখস্পর্শ থাকিতে 
পারে? কারণ সে যে তৎক্ষণাৎ এক চিদানন্দময় সুখরাজ্যের মলয়হিল্লোলপ্রবাহ অনুভব করে। অতএব হে 
আঁত্তিহর । তোমার পরমন্থখস্থরূপ পাদপন্নের স্পর্শ দিয়া আম দের বিরহসন্তাপ দুর কর ও পরমশ্রেয়স্বর তোমার 
চরণসেব সুখ দান কর | 
sl ব্ৰ্মার্চিত তোমার শ্রীপাদপদ্বের কিই না অপূর্ব শোভা! অসাধারণ ধ্বজবদ্রাঙ্কুশাদিশোভায় 
রাতুল চন শোভিত হওয়ায় ধরণীর কতই ন! সৌনর্য্যবিকাশ হইয়াছে । ওই পদকমল ধরিত্রীর 
বক্ষে শোভিত হওয়ায় তাঁহার শ্রী বন্ধিত হইয়াছে। তুমি কৃপাভরে পৃথিবীতটে তোমার সুশোভন পাদপন্নোর 
স্পর্শ দিয়া তাহাকে বড়ই শোভাবিভূষিত করিয়াছ। তুমি একাধারে পরমরমণীয় সৌন্দর্য ও কৃপালুতার 
মণিখনিস্বরপ । তোমার চরণপদ্ম ধ্যান করিলে বিপদ, আপদ, বিদ্ন ও অন্তরায় সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়৷ 
আপথকালে তোমার চরণচিন্তনে যে বিপদ্‌ দূর হয়, ইহার প্রত্যক্ষ এমা? তঃপূর্কে তোমার গোবর্দনধারণ রসে 
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২২২৪ ্ীমস্তাগবতম্‌ | 


চি টিটি mee a et enna ee a তা তি mm ~~ 
লক সলা লালা সলা” ~~ 


সুর তবদ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠ চুখিতম | 
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরাম্বৃতম্‌ ! ১৪ 


আমর! লক্ষ্য করিয়াছি দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া যখন প্রবল ঝঞ্চা ও বর্ধণধার|য় গে|কুলভূমিকে বিনাশ করিতে 
উন্ভত হন, তখন তোমাকে স্মরণ করিলে গোবর্ধনগিরি ধারণে তুমিই সেই আসন্ন গ্রলয়করাল বিপদের গ্রাস 
হইতে তোমার চরণীশ্রিত ব্রজবাসিজনগণের ত্রাণ করিয়াছিলে। শ্রীকুষ্ণচরণ একাধারে ছুঃখন।শ ও সুখলাভের 
কারণস্বরপ বলিয়া ব্রজরমণীগণ তাহাকে সম্বোধন করিলেন__হে আধিনাশন' “হে রমণ ! অর্থাৎ তুমি ব্রিতাপছুঃখ 
দুর কর, এবং পরমপ্রীতির নিকেতন বলিয়া তুমি প্রিয়বর, তোমার রতি সত্যসত্যই স্ুখস্বরূপ । অতএব আমাদের. 
বিরহবেদন| দূর কর, এবং বিচিত্র বিলাঁসবিহ।রে আমাদের সুখবিধান কর। গেপরমণীগণ নিজেদের গীতগানে 
স্মরক্ষোভে ক্ষুভিতা হইয়া বিরহতাপসন্তপ্ত স্তনতটে শ্রীকৃষ্চচরণসঙ্গ লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন । করণ পরমন্ুখ- 
স্বরূপ ও দুঃখোচ্ছেদকর সেই চরণপঙ্ক স্পর্শে তাহাদের সকল বেদনা দুর হইবে এবং অঙ্গসঙ্গের ফলম্বরূপ পরম- 
নিঃশেয়স শ্রীরুষ্ঠরতিসুখও লাভ হইবে । আনন্দবুন্দাবনচম্পুও এই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন .. 

প্রনতাভিমতপ্রদং বিধেরপি বন্দ্যং ধরণীভূষণম্‌ | স্থৃতিমত্রবিপদ্ধিশোধনং পাদপন্ং স্তনয়োবিধেহি নঃ ॥ 

( আনন্ববুন্দাবনচম্পু ) 

প্রথত জনগণের অভিমতফলগ্রদ, বিশ্ববিধাতা ব্রঙ্গারও বন্দনীয়, পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ, ক্মরণমান্রে বিপদ্বিনাশী 

তোমার চরণপন্নযুগল আমাদের (বিরহতাপিত ) স্তনতটে স্থাপিত কর। 


গ্রণত জনের কাম পূরণের তরে 
যে-পদপন্কজ তব অভীষ্ট বিতরে, 


পদ্মযোনি ব্ৰহ্মা যার পুজ| করে অনিবার, 
ধরণীর শোভ! লাগি? যে-পদ ভূষণ ; 
বিপদে ধেয়ান-ধ্যেয় চরণকমল প্রিয়, 


শরেষ্ঠন্থখ-বিধায়ক যে তব চরণ,__ 
ছুখহারী প্রিয়বর সে পদযুগল 
স্পর্শে তার নিগ্ধ কর তপ্ত হিয়াতল ॥ ১৩ 
অন্বয়ঃ বীর (হে দানশূর ) সুরতবর্ধনং ( প্রেমবিশেবময়সন্তোগেচ্ছাং বর্দয়তীতি তথা তৎ ) শোক- 
নাশনং (শোকং তব প্রাপ্তিহ্ঃখন্তান্থভবমপি নাশয়তি বিশ্মারয়তি তথা তৎ) স্বরিতবেণুন! (স্বরিতেন নাদিতেন 
বেগুনা) সুষ্ঠু (সম্যক্তয়| যথা স্তাৎ তথা) চুদ্িতং (ও্ঠপুটাভ্যাং স্বাদিতং নাদাযৃতবাসিতমিত্যৰ্থঃ) নৃণাং 
(মনুষমাত্রাণাং) ইতররাগবিম্মারণং (ইতরেষু অধর|মৃতব্যতিরিক্তেযু সার্বাভৌমমোক্ষান্তসুখেবু রাগম্‌ ইচ্ছাং বিস্মারয়তি 
. বিলোপয়তীতি তথা তৎ) তে (তব) অধরামৃতং (অধব এব অমৃতং ) বিতর (দেহি )॥ ১৪ 
মুলানুবাদ !-হে বীর! স্বরসংযোজিত বেণু যাহাকে সুন্দরভাবে চুম্বন করিতেছে, যাহা মনুযাগণের ইতর- 
রাগবিষ্মারক, তোমার সেই স্থুরতবর্ধন ও শোকনাশন অধরামূত আমাদিগকে বিতরণ কর ॥ ১৪ 
গ্রীধরটীক! ৷-_অপি চ হে বীর তে অধরামৃতং নে! বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুন! হু চুদ্িতং 
ইতি নাদামূতবাসিতমিতি ভাবঃ | ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্বাভৌমাদিযু স্থখেযু রাগমিচ্ছাং বিশ্মারয়তি 
বিলোপয়তীতি তথা তৎ ১৪ ee 
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১০ম ক্ৰন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | 


টিসি এ 
রে ০ Tana EE Ce x TET 


বা 


জ্রীটবেফণৰডতোষলী 1--অধরামৃতমূ অধর এবাযৃতম্‌। সুরতং ৫ 
রত সি মুহণনেখাপ তন্বিয় তৃপ্তিঃ সুচিত|। নিজধা্টযাদিকঞ্চ পরিহৃতং শোকং ত্বদ- 
গ্রাপ্রিছঃখন্তানভবমপি নাশয়তি বিশ্বারয়তীতি তথ! ভদ্দিতি চোক্রং ইতররাগবিশ্নারণন্ত নৃণামপি কিছু নারীণাং 
তান্বপ্যন্ম'কং তু তদ্িন্বারণং ইতি কিং বাচ্যং শাগতন্বমপৃহয়! তদত্যন্তভাবস্তাগি সম্পাদকমিতার্ঘঃ। তদেৰ মায় 
স্বরিতেতি। বেণোঃ পুভাবেন খ্যাতত্বাত্তেষাং তৎগ্রাপ্িস্তাধুলচর্কিতাদিসঘন্ধেন তদীররসে ভদুপচারাৎ ক্রমতন্রয়েণ 
স্বেচ্ছাবর্দনহুঃখান্তরন্,ভিনাশনবিষয়ান্তরবিস্বরণানি উল্তা তন্তু পরমগুরুষার্থন্ং দর্শিতম্‌। এবমর্থতরয়মের ুর্বা- 
পগ্চেণি দশিতমিত্যকার্থাঞ্চ জররমূ। ন চ ভবাদেরং কিঞ্চিদস্তীত্যাশয়েনাহুঃ বীর হে দানশূরেতি। অন্ততঃ 
তত্র নাদামূতবাসিতমিতি বেগুদার! স্থষটু গায়কমিত্যর্থঃ। ইদ্ঞ্চ লোভবিশেষোৎপাদকতাগমকমূ। স্থুগায়নস্ত শ্রোত্যু 
স্থখাদিন। স্পর্শাদীচ্ছাজনকত্বাৎ তত্র চামৃতন্তাপ্যমৃতবাসিতত্বং গন্ধযুক্তিন্তায়েন পরস্পরকিঞ্চিদৈলক্ষন্তাদিতি জ্রেয়ম 
যদ্ধা স্বরিতেন সঞ্জাতষড়জাদিস্বরেণ বেণুন! চুম্বিতমিতি তন্তু ম।দকত্বমেব দশিতম্‌ বেণোস্তচ্চষনং গানপৌনঃপুন্তেন 
বৈজাত্যাভিব্যক্তেম্তৎসম্পর্কজন্বরেণাপি জগতোহপুনাদকত্বাভিব্যক্েশ্চ ॥ ১৪ 
স্্রীভীগবতা ম্বতবক্ষিনী 1_ পুর্বঞ্জোকে গ্রীক্চবিরহকাতর! ব্রজরম্ণীগণ বিরহসন্তাপপ্রশমনের নিমিত্ত 
তাহাদের স্তনতটে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলম্পর্ণ প্রার্থনা করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার! ইহাও সম্ভাবন| করেন যে হয়তে| ব| 
হৃদয়ের আকুল প্রেমপিপাসা শ্রীকষ্ণচরণম্পর্শে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। তাই অন্তরের সেই;পিপাসা নিবৃন্তির জন্য শ্মর- 
ক্ষে(ভিতা ব্রজাঙ্গনাগণ বর্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অধরামূত প্রার্থনা করিতেছেন | তাহার! সকলে প্রীকুষ্ণকে বীর 
বলির! সম্বোধন করিতেছেন, কারণ দানবীর শ্রীকৃষ্ণ অধরামূতদাঁনে কখনও কার্পণ্য বা কু! প্রকাশ করিতে পারেন ন! ! 
আবার শ্রীকৃষ্ণের অধরই অমৃত্বূপ-_সে অধরামূতের মাধুর্য এতই অধিক যে তাহ! পান করিলে অন্তরের যাবতীয় 
বেদনা দুঃখ, শোক ও ক্ষোভের বিষদিপ্ধজাল1 তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। শ্রীরুষ্ণবিরহে ব্রজরমণীগণের যে তীব্র 
_বিরহসন্তাপ, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অধরামূতম্পর্শে দূরীভূত হইবে এবং হৃদয়ের মদনক্ষোভও প্রশমিত হইবে। তাই সে 
অধরামূত শোকনাশন | কিন্ত মদনক্ষোভ ও বিরহজাল! প্রশমিত করিলেও উহা! নিজ স্বভাববশতঃই সুরতবর্ধন। 
উহার স্পর্শে প্রেমবিশেষময় সস্ভোগেচ্ছা বদ্ধিত হয় । অধরই অধরলাভের বাসনাকে বদ্ধিত করিয়া থাকে এবং সেই 
বাসন! ভিন্ন অন্ত দুঃখের স্কু্তিকে উহা! সমূলে বিনষ্ট করে। সেই সুরতবর্ধন 'অধরামূতের মাদকতায় প্রলুব্ধ হইয়া 
গ্রমদাগণ বারম্বার অধরাঁমূত লাভ করিয়াও তাহাতে তৃণ্ডিলাভ করে ন1। কারণ সেই অধরামূত পানে নিত্যবদ্ধিত 
প্রেমাকাজ্ষার উদ্রেক হয়। তাই ব্রজরমণীগণ জুরতবর্ধন বিশেষণেও ইহাকে বিশেধিত করিয়াছেন ইহার প্রভাবে 
' মন্য্যগণের অন্য বিষয়ের প্রতি অন্থ্রাঁগ অবলুপ্ত হইয়! যায়, কেবল অধররূপ মৃতের নিত্যস্থায়িণী আকাজ্ষাই 
চিত্তপ্রদেশে উদ্বেল হইয়া উঠে। তাই সে অধরামূত মন্ুষ্যগণের ইতররাগবিস্মারক ৷ স্ত্রীপুরুষ সকলেরই হৃদয়ে সেই 
মদ্রিরাময়ী অধ্রঙ্গুধা তাহার আত্মবিশ্রান্ত আকাজ্জ! উৎপাদন করিয়া! নরনারীনিব্বিশেষে অন্বাত্রিত অন্তরাগ-_এমন 
কি সার্বভৌম রাজ্যাধিকার হইতেও শতগুণ বর্ধিত যে ব্গনুখ-বাসনা__তাহাও নিঃশেষে ভুলাইয়া দেয়। উহা 
যখন স্থিরমতি পুরুষগণেরও অন্ত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ভুলাইয়া দেয়, তখন স্বভাবচঞ্চল! রমণীগণের, বিশেষতঃ 
শ্ীকৃ্-সঙগলু তদমুগতা উদ্ভ্রান্ত ব্রজবনিতাগণের যে অন্ত বিষয়ের অনুরাগ- আত্মীয়, স্বজন বা ধর্মাধর্ঘ বিবেচন! 
প্রভৃতি সমূলে দূর করিবে, তাহাতে বলিবার আর কি আছে? অধররূপ অমৃতম্পর্শ যে পুরুষজনেরও অন্য বিষয়ামক্তি 
ধিলুণ্ত করে--তাহার প্রমাণ উল্লেখে ব্রজগোপীগণ বলিলেন ”স্বরিতবেণুন সু চুখিতম্গ। বেণু অভিধানশান্ে 
পুংস্ত বা পুরুষরূপেই প্রসিদ্ধ। সেও তোমার ওটটপুট চুম্বন করিয়া রহিয়াছে । অতএব কে অন্বীকার করিবে যে 
তোমার অবরামূত পুরুষজাতিরও অন্ত বিষয়ের অনুরাগ বিনষ্ট করে? বেণুনীরম কা্টময়, কিন্তু তোমার 


চি 


~~~. 
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২২২৬ j J শ্ৰীমন্তাগবতমূ | 


ওঠপুট চুদন করায় অধরামূতের গুণসৌরভে উহাতে পরমমধুর ক্রতিন্থখকর স্ুরলহরীর উচ্ছাস প্রকাশ 
পাইতেছে ৷ পরমমাধু্যময় তোমার অপরস্ুধাম্পর্শেই বেণুধবনির এত মাধুর্য তাই কৃপা'ভরে তুমি তোমার 
কুপাপাত্র পুরুষজনকে অধররসসিক্ত চবিব্ত তাদুলাদি প্রদান করিয়া থাক। সেই উচ্ছিষ্ট তাুলসেবায় তোমার 


ভক্তগণের হৃদয় অলৌকিক আননরসধারায় পরিপ্ূত হয়। অতএব হে অক্বপণ রসরাজ! আমাদিগকে সাক্ষাৎ : 


অধররূপ অমৃত বা তাদৃশ অধরামৃত দান কর। র 
স্ুরতবর্ধন, শোকনাশন ও জনগণের ইতররাগবিন্ম(রণ-_ অধরা মুতের এই তিনটী বিশেষণে যথাক্রমে 
স্বীয় ইচ্ছার বর্ধন, ছুঃখান্তরের ্কুত্তিনাশন ও বিষয়ান্তরের বিস্মারণ এই অর্থত্রয় প্রতিপাদিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের 
অধরামূত যে পরমপুরুতার্থ এন্থলে ইহাই স্থচিত হইল। ইতররাগবিষ্মারণ বিষয়ে বিশ্বম্গলে কথিত হইয়াছে _ 
আদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্তাঃ স্বারাজ্যসিংহাসনলবদীক্ষাঃ। শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধুবিটেন॥ 
অর্থাথৎ_আমরা অদ্বৈত ব| নিৰ্ভেদব্ৰহ্মান্সন্ধান মার্গের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ 
সিংহাসনে পুজালাঁভ করিতাম, কিন্তু কোনও গোপবধূলম্পট শঠ বলপুর্বক আমাদিগকে দাঁসরূপে পরিণত 
করিয়াছে,_জ্ঞানমার্গের সাধন প্রভাবে আমর! ব্রহ্গানন্দান্থভব করিতেছিলাঁম, জ্ঞানমার্গের সাধকগণের 
ব্ৰহ্ধানুভবই যে কাম্যবস্ত--তাহ| আমরা লাভ করিয়াছি_ইহাই সকলে মনে করিত এবং আমর! সকলের দৃষ্টিতে 
আদ্বৈতবাদিগণ মধ্যে রাজার প্যায় অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম । কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা যে কোনও 
গোপন্পীলম্পট বলপুর্বক আমাদিগকে দাসরপে পরিণত করিরাছে। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়--আমরা 
রাঁজসম্মানে সন্মানিত ছিলাম, কিন্ত এখন হইলাম শঠ ও ধূর্তচুড়ামণি গোপন্তী লম্পটের দাস। এই 
গ্লোকটী ব্যাজন্ততি, অর্থাৎ ইহাতে নিন্দাচ্ছলে স্ততিই প্রকাশ পাইতেছে। এই গ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় যে 
বন্তুগণ নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথাই যেন আক্ষেপ করিয়া! বলিতেছেন। তাহার! অদ্বৈতসম্পদের অধীশ্বর ছিলেন, 


কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাহাদিগকে নিজের অনিচ্ছায় একজন শঠ ও লম্পটের দাস হইতে হইল-_(ইহাই নিন্দাবাচক 


অর্থ)।- (স্তুতিপক্ষে ) ক্ষুদ্রজীব নিজেকে ব্রঙ্গ হইতে অভেদ মনে করিয়া অপরাধে লীন হয়) ক্রানমার্গে 
নির্ভেদব্রহ্গান্সন্ধানে নিমগ থাকিয়া জীবের বথার্থস্বরূপকে ভুল বুঝিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে 
মায়িক মনে করিয়া অপরাধপক্ষেই নিমজ্জিত হইতেছিল। জ্ঞানিন্বন্ত অজ্ঞান লোঁকগণ তাহাদিগকে 
সন্মান ও আদর করিত। নিবিবিশেষত্রহ্গ যে বৈচিত্রহীন আনন্দসত্বামাত্র, সেই আনন্দসত্তাই তাহাদের লক্ষ্য। 
কিন্ত তাহার! জানিত ন! যে ব্রন্মের সবিশেষ স্বরূপের পরমন্ক্পা ভিন্ন সেই আনন্দসত্তারূপ রধান্থভবও সুভ 


্রঙ্গের সবিশেষ স্বরূপকে তাহার! মায়িক বিগ্রহ বলিয়া জ্ঞান করায় যে অপরাধের উদয় হইত, তাহাতে তাহাদের 


সবিশেষ ব্রঙ্গের কপালাভের আশা নাই, সুতরাং প্রকৃত ব্রঙ্গানন্দান্ুভবও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । তাহার! 
শ্রীভগবদৃবিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব খণ্ডন করিয়া এবং ভক্তিমার্গের অকিঞ্ৎকরত্ব গ্রতিপাদন করিয়া নিজেদের 
দম্ভ ও অহঙ্কারের তৃপ্তিমূলক যে আত্মক্লাঘ অনুভব করিত, সেই আত্মশ্লাঘাকেই ব্রন্গানন্দ মনে করিত। তাহার 
ভ্রান্ত ধারণার বশে ইহাও মনে করিত যে সাধনভূবনের রাজসিংহাসনে তাহারা--সমাসীন। কিন্ত ইহা 
যে তাহাদের দুরদৃষ্টের চরম পরিণতি তাহাও বুঝিতে পারিত ন!। এরূপ অবস্থাতে কোটিমন্মাথমদন রগিকেন্রচড়ামণ 
গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কৃপ৷ করিয়া যখন তাহাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার মাধুর্যকিরণরাশির 
উজ্জল আলোকে তাহাদের দম্ভ অহঙ্কার প্রভৃতি তমোরাশি ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত হইল । তখনই তাহাদের 
মনে হইল-_-“তিনি মহান্‌ আমরা ক্ষুদ্র ৷ আকর্ষক চুঘকরাঁশির নিকট যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড আকর্ষণের প্রভাব 
এড়াইতে পারে না, জ্ঞানিগণও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসম্তারের নিকটে গু্ধ নির্ধিবিশেষ ব্রন্ষজ্রানে মনকে আর নিবি 
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স্পা 


রাখিতে পারিলেন না) তাঁহাদের দেহ মন প্রাণ সকলই সেই, গরমমাধুর্য্যবিগ্রহের পানি EEE করিনি 
প্রীচৈতন্তচরিতামূতের মধ্যলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীমদতরঙ্গানন্দ ভারতী শরীমন্মহাপ্রভূর কৃপা প্রা হইয়া 
বলিয়াছিলেন- ৃ 
- আজন্ম করিম আমি নিরাকার ধ্যান। তোম! দেখি কবষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান ॥ ৰ 
ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী চিরদিনই নিব্বিশেষ ব্রনের ধ্যান করিতেন, কিন্ত শ্রমন্মহাপ্রভূর দর্শনলাভে কৃপাগ্রাপ্ত র 
হইয়া তাহার নিরাকার ধ্যান তিরোহিত হইয়/ছিল। পরমমাধুর্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অধরামূত পানে বাস্তবিক সত্য 
সত্যই দিব্য ম।দনার উদ্রেক হয়। ইহার প্রভাবে অন্ত রসান্ুভূতি ব! ব্রহ্মানন্বও হেয় বলিয়| প্রতিপন্ন হয়। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে একদিন গ্রীমন্মহাপ্রভু সান্্যকৃত্য 
সমাপন করিয়া নিজ পার্ষদগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্চকথার আলেচনা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীমন্মহাপ্রতুর ইঙ্গিতে 
শ্রীগোবিন্দদাঁস মহাপ্রসাদ আনয়ন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, রামানন্দ সার্বভৌম ও স্বরূপাদিগণকে সেই মহা প্রসাদ 
বণ্টন করিয়। দিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণাধরামূতের লোকে'ত্তর গুণাবলীর চমৎকার বিবরণ প্রদান করিলেন-_ : 
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুধ্য করি আস্বাদন । অলোকিকাস্বাদে সভার বিস্মিত হইল মন ॥ 
প্রভু কহে এই সব প্রাক্ৃতদ্রব্য। এক্ষব কপূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য | 
রসবাস ( কাবাব চিনি ) গুডন্বক্‌ ( দারচিনী ) আদি যত সব। প্রাক্ৃতবস্তুর স্বাদ সবার অনুভব | 
ক ক কঃ র্‌ কক bd রি lie 
সেই দ্রব্যের এই স্বাদু গন্ধ লোকাতীত। আস্বাদ করিয়া দেখ সভার গ্রতীভ ॥ 
আস্বাদ দুরে রহু যার গন্ধে মাতে মন | আপন। বিন্ণু অন্ত মাধুর্য করায় বিস্মারণ ॥ 
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ 
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্ত বিস্থারণ । মহাঁমাদক এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌) 
এীকৃষ্ণাধরামূতের গুণ ভক্তগণের নিকট বর্ণনা করিয়া শ্রীমন্মহাগ্রতু রায় রামানন্দকে অধরামূতের গুণবর্ণন। 
শ্লোক পাঠ করিবার আদেশ করিলেন-_ ও 
গ্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞ। দিলা । রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিল| | 
শ্রীরায় রামানন্দ তৎকালে “নুরতবর্ধনং” এই গ্রৌকটি পাঠ করেন । সেই প্রসঙ্গে কথিত আছে-- 
শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈল! 
রাধার উৎকণ্ শ্লোক পড়িতে লাগিল! ॥ 
এত কহি গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া। 


দুই গ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়!॥ 
তন্থুমন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরতলোভ, ই 
হর্ষশোকাদি ভাব বিনাশয়। 
প1সরায় অন্তরস, জগৎ করে আত্মবশ, 


লঙ্জ| ধৰ্ম্ম ধৈৰ্য্য করে ক্ষয় ॥ 
শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পুতে উক্ত আছে_ 


রতিবর্দ্ধমর্দনং শুচাং মুরলীচুম্বনলব্ূসৌভগম্। বিষয়ান্তররাগনাশনং মধুরং পায়য় নোহধরামৃতম্‌ ॥ 
, ( আনন্দবুন্দাবনচষ্পুঃ) 
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২২২৮ . শীমন্তাগবতম | 


এগ ৯৯-০৬১০৩ 


তে, অটতি যন্তবানন্ছি কাননং টি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্‌ | 
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পদ্ষকদ্দশাম্‌ | ১৫ 


* রৃতিবর্ধন, শোকনিবারক, মুরলীচু্নে গ্রাগুসৌভাগ্য, বিষয়ান্তরের অন্ধুরাগনাশক তোমার মধুর অধরামূত 


আমাদিগকে পান করাও । টু 
তোমার অধর-স্ুধা বাড়ায় সুরত ক্ষুধা 


শোক দুঃখ বিরহের তাপ করে দূর । 
আন্‌ প্রতি রতি যত ভুলাইয়া দেয় শত 


তোমার অধরামূত, ওহে ক।মপুর ! 
নিনাদিত বেণু যাহে চুমে ঘন ঘন-__ 
ূ দাও সে অধরন্ুধা ব্রজেশ-নন্দন ॥ ১৪ 
অন্নয়ঃ !-যদ্‌ (যদ!) ভবান্‌ (শ্রীকৃষ্ণ ) অস্থি (দিবসে ) কাননং (বুন্াবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা) 
ত্বাং (শ্রীরুষ্ণং ) অপশ্ঠতাং ( অপ্রেক্ষমাঁণানাং জনন) ক্রি ( ক্ষণার্ঘমপি ) ধুগাঁয়তে ( যুগবদ্‌ ভবতি এবমদর্শনে 
ঃখযুক্তং ) (পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনাস্তে ) তে ( তব ) কুটিলকুস্তলং (কুটিল! বক্রাঃ কুন্তলাঃ অলকাঃ উপরিভাগে যন্মিন্‌ 
তৎ) শ্রীমুখং (শোভাযুক্তং মুখং ) উদদীক্ষতাং ( উচ্চৈঃ প্রেক্ষমাঁণানাং তেষাং) দৃশাং (চক্ষুষাং ) পক্ষ 
(নিমেষকর্তা ব্ৰহ্ম) জড়ঃ ( মন্দ এব )॥ ১৫ 
মুলানুবাদ 1-( হে প্রিয় !) তুমি দিবসে যখন বৃন্দাবনে গমন কর তখন (তোমাকে না দেখাতে 
আমাদের কথা কি বলিব, সমস্ত ব্রজবাসিগণেরই ) ক্ষণা কা লও যুগ তুল্য মনে হয় ; যদিও তাহারা ( দিবাবসানে ) 
কুটিলকুত্তলমণ্ডিত তোমার সুশোভন বদন উদ্ধ'মুখে নিরীক্ষণ করে, তথাপি ( নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহ হওয়ায় 
সেই ব্রজবাসিজনগণের নিকট ) নয়নাঁবলীর নিমেষাচ্ছাদনস্থগ্টিকারী ( ব্রহ্মা) হীনবুদ্ধি বলিয়া গণ্য 
হইলেন ॥ ১৫ 
স্রীধটীকা 1_কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনেন ছুঃখমতুলং তদর্শনেন তথা স্থখঞ্চ দৃষ্টা সর্ধসঙ্গপরিত্যাগেন তয় 
ইব বয়ং ত্বামুপগতাঃ, ত্বন্ত কথমন্মান্‌ ত্যক্ত মুতখসহসে ইতি সকরুণ মূচুঃ - অটতীতি দ্বয়েন। যৎ যদা ভবান্‌ কাননং 
বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্ঠতাং প্রাণিনাং ক্রটিঃ ক্ষণীর্ঘমপি যুগবস্তবতি এবমদর্শনে 
ঃখমুক্তং পূনঃকথঞ্চিদ্দিনাস্তে তব শ্রীমন্মুখং উৎ উচ্চৈ্বাক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পদ্ষকৎ ব্রদ্ধা জড়ো! মন্দ এব নিমেষ* 
মাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শননুখমুক্তম্‌ ॥ ১৫ 
ব্্রীবষ্জবঢতাষণী-যুগায়তে ছুঃখসময়ন্ত ছুরতিক্রমত্বেন ইতি পরমদুঃখং কি 
সত্বরং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ| অপধ্যতাং সর্বেষামপি ব্রজজনানাং কিমুতাম্মাকম্‌। কুটিলাঃ কুস্তলাশ্চুণকুন্তল! উপরি- 
ভাগ যন্সিংস্তৎ। অতএব শ্রীঘুক্তং মুখং উদীক্ষতাং চেতি চকারান্বয়ঃ । ভবত্বন্তেষাঁং পক্মক্বৎ উদদীক্ষমাণানামগীত্যা্গ 
পার্থঃ। অন্তত্তৈঃ। যদ্ধ৷ দুৰ্বিতর্কপ্রকৃতে কদাপি ত্বত্তোইস্মাকং ন কিঞ্চিৎ জুখং জাতং প্রত্যুতাদর্শ নকালেহণি 
£খমেবেত্যাহুঃ অটতীতি পূর্ববার্দ্ধেন। দর্শনকালে ছুঃখমৃক্তমূ। দশ নকালেহপি ছুঃখমাহুঃ কুটিলেতি জড়ঃ অনভিজ্ঞ! 
অপক্ষত্বাকরণাঁৎ শপনীয় ইতি শেষঃ। যদ্বা। উদীক্ষমাণানাং সতাং পক্মক্ৃং। কৃতীছেদনে যঃ পক্মাণি কৃতন্তি 
স এব অজড়ঃ রসজ্ঞঃ বিদ্বান্‌ বা। যা স্বদৃশাং পক্ষচ্ছিদেবাজড়ঃ স এব চ উদীক্ষতাং উচ্চৈঃ পশ্ঠতু বয়ন্ত পদ্াচ্ছ' 
দৃশোজড়াঃ সাক্ষাদপি কিং পশ্তাম ইতি ভাবঃ ৷ ১৫ 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | ২২২৯ 
রা TE EE nn তি বির 

স্রীভাগবভাম্মভবব্িনী 1 শরককষ্বিরহসন্তপত ব্রজাঙ্গনাগণের অত্যন্নকাণের প্রীরুক্বিরহও অতি দুঃসহ, 
তাই তাঁহারা সদৈন্তে বলিতেছেন-_“হে নাথ! যে সময়ে তুমি বনভূমিতে গোচারণ করিতে যাও, সেই সময়ে বিরহ- 
কাতরহৃদয় আমাদের ও ব্র্গবামিগণের ক্গণক[লও যুগতুল্য মনে হয় । আবার সায়ংকালে যখন তুমি বিপিনস্থল হইতে 
ধেন্ লইয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন কর, মে সময়েও তোমার বদনকমল আমরা নিরবচ্ছিনভাবে সম্যক্রূপে দেখিতে পাই না, 
কেননা নয়নের উপরে পলক আচ্ছাদন রহিয়াছে । বিশবতটা ব্রহ্মা আমাদের চক্ষুতে পদ্মা সন্নিবেশ করিয়াছেন, 
তাহাতেই পলক হয় । এই কারণেই তুমি সন্মুখে থাকিলেও আমর! নিরবঙ্ছিন্নভাবে নির্নিমেষলোচনে তোমার 
বদনকমল দর্শন করিতে পারি না! ব্রহ্মা যদি চক্ষুতে পদ্ম ন! দিতেন, তাহা হইলে পলক হইত না, আমরাও 
নিরবচ্ছিনভাবে তোমার মুখ দর্শন করিতে পারিতাম। তোমার আদর্শনে ছুস্তর দুঃখসমুদ্র উদ্বেলিত হয় এবং 
দর্শনাবসরেও আবার পক্মজনিত নিমেষই দর্শন বিরোধী হয়! তুমি যখন দিবে বিনা প্রয়োজনে বনে ভ্রমণ কর, 
তখন তোমার অদর্শনের বেদন। তীব্র ও অসহ হইয়া উঠে, আবার সায়ংকালে যদিও বা আমর! তোমার বদনচন্দ্রমা 
দর্শন করিতে পাই, কিন্তু ওই বদন আবার তরঙ্গায়িত কুটিলকুন্তলদামে আবৃত থাকায় সম্যক্রূপে দর্শনানন্দল[ভ হয় 
না। অতএব তোমার অদর্শন বা দর্শন উভয়ই আমাদের ছ্রদৃষ্টবশে দুঃখপ্রদ হয় । যেখানে নিমেবকালগ্রতিবন্ধ অসহ৷ 
ও বেদনাদায়ক, সে স্থলে বহুকাল আমরা তোমার বিরহ কেমন করিয়! সহ করিব? অতএব কৃপ! করিয় দর্শন 
দাও । বিধাত| নিশ্চয়ই বিবেকহীন, যেহেতু তিনি তোমার শ্রমুখদর্শনের সুখ অপেক্ষাও স্বন্নাতিস্বল্প বস্তু দর্শনের 
সুবিধার্থ দেবতাদের চক্ষুতে পদ্ম সন্নিবেশ করেন নাই, কিন্তু অলৌকিক সৌন্দর্যের আধার তোমার বদন|রবিন্ব 
দর্শনে বাধা জন্মাইবার জন্য আমাদের চক্ষুতে পদ্ম নিবেশ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই বিধাত। জড়বন্তর স্টার ভলমন্দ 
বিচারশূন্য, স্ষ্টিকার্য্যে অনিপুণ, অথবা রসজ্ঞানশূন্ । বিধাতার যদি রসানুভূতি থাকিত তাহ হইলে 
অখিলরসা মৃতমূত্তি শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল যাহার! দর্শন করিবেন, যাহার! নয়ন মনের আকুল পিপাসার তাহার 
রূপঙ্ধা পান করিবেন, তীহাদ্দিগকে তিনি নিশ্চয়ই কোটি কোটি নয়ন দিতেন, কখনই দুইটা মাত্র নয়ন 
দিতেন না) আবার ছুইটী নয়ন দিলেও তাহাতে নিমেষরূপ আচ্ছাদন দিতেন ন1।? শ্রীরাধাভাবে ভ|বিতচিন্ত 
গ্রেমাবতার শ্রীমন্মহা প্রভুও শ্রীচৈতগ্রচরিতামৃতে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন _ 


ন! দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটা, 

তাতে দিল নিমিয আচ্ছাদন । 
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্ঠ তার মন, 

নাহি জানে যোগ্য স্থজন। . 
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, ' তার করে দ্বিনয়ন, 

বিধি হঞা হেন অবিচার! 
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আখি তার করে, 

তবে জানি যোগ্য স্থষ্টি তার ॥ 

( চৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ৷ ২।২১।১১২-১৩। ) 


গোঁড়ীয় বৈষ্ঞবা চাধ্য-্রীপাদরূপগোস্থামী উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে স্থায়িভাবগ্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শন 

ও দর্শন: উপলক্ষ্য করিয়! ছুই প্রকার অবস্থার বিষয় আলোচন! করিয়াছেন--যে ক্ষেত্রে ্ীকষণবিরহে ক্ষণমাত্র 

সময়কেও এক কল্পতুল্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়__সেই অবস্থাকে ক্ষণকন্পত! বলা হইয়াছে এবং যাহাতে নিমিষের 
[ ২৭৮ ]-৩ 
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তি Hse ME iSO MEE 
আদর্শনও অসহা হয়_তাহাই নিমেষাসহতা ৷ একযুগব্যাপী কৃষ্ণবিরহে যে প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মে, ব্রার্টপরিমিত 
সময়ের শ্রীকুষ্ণবিরহেও যেন সেই পরিমাণ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জনো। শ্রীক্ৃ্ণদর্শন সময়েও চক্ষুর পলক পড়িবার 
কালে নিরবচ্ছিন' ্রীরুষ্তবদন দর্শন হয় না ও উহাতে বাধা জন্মে-এই কারণে নিমিষের অমহিষ্ণুতাহেতু 
উহাকে নিমেষাসহতা বলা হয় । 
এই শ্লোকে প্রথমতঃ “ভবান্” শব্দে ভবৎশবের প্রয়োগ আছে, তারপর “ত্বামপগ্যতাং” শবে “ত্বাং? এই 
যুন্ংশবের প্রয়োগ আছে। সম্মানার্থ ব্যক্তির প্রতিই ভব (আপনি) শব্দের প্রয়োগ হয় ) সম্ভবতঃ প্রণয়ের্যাবশতঃই 
রীরুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ এস্থলে ভবৎ্শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রকার বাৎসল্যরসেও ক্ষেত্রবিশেষে 
সন্মানোক্তি দেখা যায়। যে সময় পরীক্ষণ মৃত্তক্ষণ করেন, তখন নন্দগেহিণী, শ্রীশোদ| বলদেব প্রভৃতির 
নিকট শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্তক্ষণ অবগত হইয়া নিজনন্বন শ্রীরুষ্ণকে বলিয়াছেন__ 
কমান দমদাস্তাত্মন্‌ ভবান্‌ ভক্ষিতবান্রহঃ | বন্তি তাবকা হেতে কুমারান্তেইগ্রজোইপ্যয়ম্‌ ॥ (্রীভাগবতম্‌ ১০1৮1৩৪) 
«রে চপলগান্র ! “আপনি” কি কারণে গোপনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন? তোমারই সখা কুমারগণ 
ও তোমার অগ্রজ বলদেব মৃদ্ভক্ষণের কথা বলিতেছে। বাৎসল্যপ্রেমমযী নন্দগেহিণী শ্রীযশোদার নিকট 
ইতঃপূর্কে শ্রীকৃষ্ণের চৌর্্যচাতুর্য্যের কথা প্রতিবেশিণীগণ বলিতেন, তাহাতে স্নেহময়ী শ্রযশোদা বালককে কোন 
শাসনাদি করেন নাই, মনে করিয়াছেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এসব চপলতা দূর হইবে! কিছুদিন পরে এ্রীকুষ্ণের 
মৃত্তক্ষণের কথা তাহার সখাগণ ও ভ্রাত! বলদেব যশোদার নিকট বলিলেন। ইহাতে নন্দগেহিণী কুদ্ধ। হইয়। শ্রীকষ্ণকে 
“আপনি নাকি মাঁটী খাইয়াছেন” এই প্রকার বলিয়াছিলেন। ইহাও বাৎসল্য রসের ঈর্যাতেই “ভবান্” অর্থাৎ 
আপনি--এই সম্মানস্থচক উক্তির নিদর্শন | 
যাহা হউক, গোপরমণ্রীগণ ক্ষণারদ্ধকালও শ্রীকুষ্ণবিরহ সহ করিতে পারেন না-_“ক্রটিযুগ্রায়তে ত্বামপন্ততাম্‌। 
এখানে “রা শব্দ ব্লীবলি্গে আর্যপ্রয়োগ হইয়াছে, ইহা শ্রীবিশবনাথচক্রবন্ভিপাদ সারার্থদশিনীটাকাতে বলিয়াছেন 
(ক্লীবত্বমার্য্যম) শ্ীধরস্থামিপাদ ক্রট শব্দের অর্থ করিয়াছেন ক্ষণার্কাল ; ক্রাটক।লসমন্ধে মৈত্রেয় খাষি বণিয়াছেন_ 
স কালঃ পরমারূর্বৈ যে! ভুঙ ক্তে পরমাণুতাম্‌ । সতে! বিশেষভূগ্‌ বন্ত সকালঃ পরমো মহান 
অধুর্ঘে পরমাণু: স্তাৎ ত্রসরেণুন্তয়ঃ স্থৃতঃ ৷ জালাকরশ্যবগতঃ খমেবান্ুপতনগাৎ॥ 
ব্রসরেণুত্রিকং ভুঙক্তে যঃ কালঃ সা! ক্রটিঃ স্থৃতা ॥ (শ্রীভাগবতম্‌ ৩1১১/৪-৬ ) 
যে কাল এই গ্রপঞ্জের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে উহ পরমাণু অর্থাৎ ক্ুক্ষ; আর যে কাল তাহার 
অস্তিত্রময় অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রূপ ভোগ করে তাহাকে পরমমহান্‌ স্কুল কাল বলে। শ্রীধরস্ব/মিপা 
উপরোক্ত গ্রোকের টাকাতে বলিয়াছেন 
গ্রহক্ষতারাচত্রস্থ ইত্যাদিন| যৎস্র্য্যপর্য্যটনং বক্ষ্যতে, অত্র স্বর্য্যো যাবতা পরমাণুদেশমতিক্রামতি তাবাম্‌ 
কালঃ পরাণুমঃ। যাবতা চ দ্বাদশরাগ্যাত্মকং সর্ববং ভুবনকোযমতিক্রামতি স পরমমহান্‌ সংবৎযরাত্মকঃ কালঃ।' 
“গ্রহনক্ষত্ৰ তারাগ্রহন্থ” ইত্যাদি শ্লোকে স্বর্য্যের যে পর্যটন বৃত্তান্ত বল! হইবে, সে প্রসঙ্গে জান! যায়_ 
হু্য্য যে পরিমাণ কালে পরমাণুদেশ অতিক্রম করে সেই পরিমাণ কাল পরমাণু । আর যে পরিমাণকাগে 
দ্বাদশরাধ্যাত্মক সকল ভুবন অতিক্রম শেষ করে, তাহাকে পরম মহান সংবৎসরাত্মক কাল বলে”। ছুই পরমাণুতে 
এক অণু হয় ৷ তিন অণু ত্রসরেণু বলিয়া কথিত হয়। এই ত্রসরেণু প্রত্যক্ষযোগ্য, গবাক্ষপথ দিয়া সূ্য্যকিরণ 
গৃহের অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে উহ! স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। ওঁ প্রকার যে কাল তিন ্রসরেগুকে 
ভোগ করে তাহার নাম 'ক্রটি'। . ১ ভরের 
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শা 


পতিস্মুতাশ্বয়ভ্রাত্বাস্ধ বানতিবিলঙ্য্য তেইস্ত্যচ্যুতাগতাঃ । 
গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কন্ত্যজেরিশি ॥ ১৬ ॥ 


টাকাকার শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন--“ক্রুটিঃ ক্ষণস্ত সপ্তবিংশতিভাগঃ”_ ক্রাটকাল বলিতে একক্ষণের 
সাতাইশভাগের একভাগ সময়। ফল কথা, এখানে ক্রুটি শব্দের অর্থ অতি অল্পমাত্র সময়ই বুঝিতে হইবে । যুগায়ত 
্রীকৃঞ্বিরহে প্রতিটা ক্ষণ যুগতুল্য বলিয়া মনে হয়। সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে যে সময় অতীত হয় 
তাহাকে এক দিব্যঘুগ্গ বলে। যুগ বলিতে দ্বাদশ সহজ: পরিমিত দিব্যযুগের কালই প্রতিপাদিত হইতেছে। 
গ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থকৃত পদরত্বাবলী টীকাতে--যুগায়তে যুগবদাচরতি দিব্যদবাদশসহত্রপরিমিতসমানে! বর্ততে', এইরূপ 
বল! হইয়াছে। রসঘনমৃষ্ি শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রমার বিরহ প্রীব্রজাঙ্গনাদিগের বড়ই দুঃসহ ! বড়ই প্রাণান্তকর ! নিতান্ত 
নয়নসন্মুখে পাইয়াও সে মূর্তি তাহারা নিনিমেষনয়নে দর্শন করিতে পান না। নিমেষের ব্যবধানে যে ক্রুটিকালমাত্র 
বিরহ ভোগ করিতে হয় তাহাও তাহাদের নিকট দিব্য যুগোঁপম বলিয়! মনে হয় । 
অটতো বিপিনে দিনে তব স্মিতপীযুষস্ুপেশলং মুখমূ। ন দৃশাং বিষয়ে! যদা ভবেৎ ভ্রটিরেকাপি তদ যুগায়তে ॥ 
বিষয়োহপি দৃশাং যদ! ভবেদ্বদনং তে কমলেন্দুনিন্দকম্‌ । নয়নস্ত নিমেষ এব নো ব্যথয়ত্যেব মনে! বুগান্তবৎ ॥ 
( আনন্ববুন্দাবনচম্পুঃ ) 
হে কৃষ্ণ! দিবাভাগে যখন তুমি বিপিনে বিহার কর, তখন হান্তামূতে মাধুরীময় তোমার সুন্দর 
মুখমণ্ডল আমাদের চক্ষুর গোচর হয় না, সেই সময় এক ত্রটি ( ক্ণার্ধকালও ) যুগের স্তায় মনে হর। আবার 
কমল ও চন্দ্রমা'র মাধুর্যনিন্দিত তোমার বদন যে সময়ে (সায়ংকালে ) আমাদের চক্ষুর গোচর হয়, তখন আমাদের 
নয়নের নিমেষই যুগান্তের স্তায় বিরহসস্তাপে মনকে ব্যথিত করে । 
দিবসে কাননে যবে করগো| বিহার, 
যুগ মনে হয় ক্ষণ-বিরহ তোমার | 


সন্ধ্যায় কানন হ'তে ফের যবে গৃহ-পথে, 
অলকা*শোভিত হেরি’ বদন সুন্দর 
নয়ন-নিমেষ-্পাতে *  দরশনে বাদ সাধে, 


বুঝিনু পলকত্রষ্টা বিধি বুদ্ধি-জড় ॥ ১৫ ॥ 

অন্বয়ঃ (হে) অচ্যুত! (হে স্বগুণাদব্যভিচারিন্‌ !) গতিবিদঃ ( অন্মদাগমনং জানতঃ) তব 
(তে) উদ্গীতমোহিতাঃ ( উচ্চৈর্গানেন বেণুণীতেন হতবিবেকীকৃতাঃ সত্যঃ বয়ং) পতিন্থতানয়্রাতৃবাদ্ধবান্‌ 
( পতয়ঃ পতিন্ান্তাঃ স্থতাঃ সপত্বীভগিনীপুত্ৰান্ডেযামন্বয়ঃ সমবন্ধঃ ভ্রাতরশ্চ বান্ধবাশ্চ তান) অতিবিলঙ্ঘ্য ( অতিশয়েন 
বিশেষেণ লঙ্ঘয়িত্বা তেষাং নিষেধবচনান্ততিক্রম্য ) তে (তব) অন্তি (সমীপে) আগতাঃ। কিতব! (হে 

কপটিন্‌ ! ) নিশি (রাত্র ) যোষিতঃ ( স্বয়মাগতাঃ ব্রিয়ঃ) কঃ ( ত্বাং বিন! কে! জনঃ) ত্যজেৎ (জহাৎ) ॥ ১৬॥ 
 মুলানুনাদ 1__হে অচ্যুত { তুমি আমাদের আগমনের কারণ বিদিত আছ। তোমার উচ্চ বেণুযীতে 
মোহিত হইয়া পতি পুত্র জ্ঞাতি ভ্রাতা ও বান্ধবসকলকে অনাদর করিয়া তোমার নিকটে আমর! আগমন 

করিয়াছি। হে শঠ ! রাত্রিকালে কোন্‌ ব্যক্তি প্রমদাজনকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? ॥ ১৬॥ 

শ্বীধলটীকা ₹_তক্মাৎ হে অচ্যুত পতীন্‌ সুতান্‌ অন্বয়ান্‌ তত্তৎসম্বন্ধিনো ত্রাতুন্‌ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য 
LS বয়ম্‌ !. কথংভৃতস্ত গতিবিদঃ অস্মদাগয়নং জানতঃ গ্ীতগতীর্ধধা জানতঃ | গতিবিদে-বয়মিতি বাঁ । - 
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২২৩২ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 
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২২ শা ্ছ। 
সপ 


পাক "= 


বোদ্গীতেন উচ্চৈগগীতেন মোহিতাঃ ৷ হে কিতব শঠ এবভ্ূতা যোষিতো| নিশি স্বয়মাগতাঃ স্বয়মাহৃত| বা! ত্বাং 
খতে কন্ত্যজেং ন কোহপীত্যর্থঃ॥ ১৬ ॥ 
ভ্রীতবষ্ঞবঢেতোষলী £- এবঞ্ সতি তদেভদগ্কৃতমত্যন্তমযুক্তমিত্যহুঃ পতীতি | বান্ধব! ম1তাপিত্রাদয়ঃ অতি 


তেষাং বাক্যাতিক্রমাৎ শ্নেহাদিপরিত্যাগাচ্চাতিশয়েন বিশেষেণ চ ধর্মাগ্নপেক্ষয়া সমূলত্বেন লঙ্বয়িত্ব।ইতিক্রম্য আগ- 
মনে হেতুন্তবোদগীতমোহিতা ইতি হরিণ্য ইবেতি ভাবঃ। ন চ যাদৃচ্ছিকমুদ্গীতমপি তু জ্ঞানপূর্কাকমেবেত্যাহুর্গতিবিদ 
ইতি। অন্মদাগমনং জানত ইতি ভাবঃ। যদ্বা। নন্ধু ভবত)ঃ পরমধীরাঃ গীতমান্রেণ কথং মোহিতাস্তত্রাহুঃ। 
দীতগতিবিশেষান্‌ জানত ইতি। বৈঃ শত্রশর্বপরমেঠিপুরোগা ইতি ভাবঃ। যদ্বা। ভবত্যো বিদগ্ধ মমৈতাদৃশং 
স্বভাবমপি জানস্তীতি কথং ন সাবধান! জাতান্তত্রাহদ্বভাববিদোহপি বয়মিতি মোহনমন্ত্রপ্রায়ত্বাভুদগানস্তেতি- 
ভাৰঃ। অহো! তদপ্যান্তাং স্বয়মেব তথানীত| যোধিতঃ পুননিশি কন্ত্যজেৎ, সম্ভাবনায়াং লিঙ. ন কোইগীত্যর্থ ৷ 
অতএব হে কিতব বঞ্চনাহীল অনেনান্তোহপি কিতবঃ কন্ত্যজেৎ সর্বন্তাপি তন্ত কৈতবে লক্ধেনৈবাৰ্থেন স্বব্যবহার- 
সাধকত্বং ভবতু, ত্তাপি তিরস্কারিত্বমিতি তত্রাপি বিশেষঃ। অতএব হে অচ্যুত স্বগুণাদব্যভিচারিন্নিতি সান্বয়ৈর 
তবৈষা সংজ্ঞেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ 
শ্রীভাগবতাম্বতবব্ষিনী ! শ্রীরুঞ্চবির হিণী ব্রজগো ীগণ শ্রীকঞ্ণকে বর্তমান শ্লোকে অচ্যুত বলিয়া! সম্বোধন 
করিলেন । নিথিলগুণধাম শ্রীকৃষ্ণ গুণবিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে ন! সত্য কিন্তু এক্ষণে সেই অচ্যুতেরও 
কারুণ্যবিচ্যুতি দেখিয়া ব্রজগোপীগণ মনো ব্যথা জানাইতে গিয়া! মিনতিপুর্্ধক বলিতেছেন_-হে শঠশিরোমণি ! 
হে কিতব! তুমি অচযুত--গুণচ্যতি তোমাতে সম্ভব নয়। কিন্ত কেমন করিয়া তুমি আজ আমাদের প্রতি 
অকরুণের স্তায় আচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ ! তুমি বিশেষভাবে অবগত আছ যে আমরা তোমার নিমিত্তই 
তোমার রসঘনমূর্ভির সঙ্গল|ভের আকুলবাসনায় তোমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছি। তুমিই আমাদের একমাত্র 
গতি ॥ কিন্তু হে শঠচুড়ামণি ! তুমি কেমনে নিদয় হইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিতে উদ্ধত হইয়াছ ? 
“আর আমর! কেবলমাত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদ্দিত হইয়া তোমার নিকটে আসি নাই । তোমারই সুমধুর উচ্চ বেগুগীতের 
অকর্ষণী আহ্বান আমাদের কর্ণেরংভিতর দিয়! প্রবেশ করিয়া মর্স্থান আলোড়িত করিয়া মনপ্রাণ আকুল 
করিয়া দিরাছিল। তাহার মঞ্ুলরবে আমরা মোহিত হইয়া মন্তরমগ্ধের প্রায় আমাদের পতিপুত্র আত্মীয়স্বজন__ 
সকল বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া উদ্‌ত্রান্তচিতে সেই মোহনবংলীধারীর চরণতটে ছুটিয়া আসিয়াছি। হরিণীগণ 
যেমন নিষ্ঠুর ব্যাধের বেণুযীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়! ছুটিয়া আসে, আমরাও তেমনি সুরযাহুকরের বংশীধবনিতে 
মোহিত হইয়া তোমার পরপ্রান্তে ছুটিয়া আসিয়াছি। হরিণী যেমন সে আহ্বানে ভাবী বিপদাশঙ্কা বুঝিতে পারে 
না, আমরাও তেমনি বিচার বিবেচনা প্রভৃতি সকল চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়া পতিপুত্র ছাড়িয়া চলিয়া 
আগিয়াছি। তুমিই তো আমাদিগকে বেণুধবনিতে আহ্বান করিয়া এখানে আনিয়াছ। এক্ষণে অকরুণ 
হওয়। সঙ্গত কি?’ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতশ্রবণে ধৈর্যশীল দেব্গণও অবাকৃবিল্ময়ে মুগ্ধ হনু, কারণ গোচারণ” 
ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন মুরলীবাদন করেন তখন ইন্দ্র, শিব ও ব্রঙ্গাদি প্রভৃতি দেবগণ মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আফেন, 
এবং সেই যশোদাছুলালের যুরলী শুনিয়া পুলকিতহৃদয়ে অবনতমস্তকে সুরসংলাপ ও রাগতানাদির তত্্বনিৰ্ণয় 
করিতে পারেন না। অতএব ধৈর্য অপটু রমণীগণ যে সেই বংলীরবে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে আর বলিবার 
কি আছে? মুগ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণ তাই বলিতেছেন-__ যাহারা আমাদিগকে পত্নী বলিয়া মনে করে তাহাদিগকে এবং 
ভগিনী ও যায়ের পুত্রদিগকে এবং সকল বন্ধুবান্ধবকে ত্যাগ করিয়া! এবং তাহাদের নিষেধবাক্য উল্লজবন রি 
হে নিষ্ঠুর! তোমার বংশীধ্বনির আকর্ষণে আমরা তোমার কাছে আজ সমাগত । কিন্ত হে অকরণ! 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৩৩ 
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তোমারই বংশীধ্বনিতে নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়া গভীর নিশাকালে এই ্ুগ 


ভীর বনমধ্যে আমাদিগকে 
ত্যাগ করিয়! তুমি অন্তহিত হইলে। 


'কাহাকেও আহ্বান করিয়! ত্যাগ করিয়! চলিয়া যাওয়া! শঠ গ্রবঞ্চকের কায, কিন্তু যে প্রবর্ধক, সে ছলাকৃষ্ট 
জনগণের দ্বারা নিজপ্রয়োজন সাধিত করে। কিন্তু তুমি প্রবঞ্চনার নিমিত্ত আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াও 
পরিত্যাগ করিয়। রহিলে, যে বিষয়ের জন্ত কপটতা করিলে তাহা লাভ করিয়াও অবজ্ঞাভরে তাহা 
পরিত্যাগ করিতেছ। অতএব তুমি কেমন শঠ ? তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করি- হে নিষ্ঠুর! যামিনীযোগে 
প্রেমসর্ধন্থ যুবতিজন যদি অন্থুরাগভরে কোনও নায়কের অঙ্গসঙ্গ ও প্রেমবিলাস বিহার কামনায় স্বয়ং সমাগত 
হয়_তাহা হইলেই বা কোন্‌ রসিক জন তাহাকে পরিত্যাগ করে? বঞ্চননীল শঠজনের মধ্যে এমন 
কে’ আছে যে এইরূপভাবে রজনীতে সমাগতা প্রেমবতী যুবতিজনের মনোরথ পুর্ণ ন! করিয়। তাহাদিগকে 
প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেহ এরূপ করিতে পারে না! তোমার স্বভাব আমর! ন! যে 
জানি তাহা নয়, কিন্তু তথাপি তোমার সেই মুরলীগীতের মোহন মন্ত্রে বিমোহিত হইয়াই আমরা তোমার নিকটে 
আসিয়াছি। এখন দেখিতেছি সত্য সত্যই কপটতা তোমার একমাত্র গুণ। কপটতা গুণ হইতে কখনও তোমার 
বিচ্যুতি নাই__তাই তোমার অচ্যুত নামের যে এই বিশেষ সার্থকতা আছে তাহা আজ আমরা বুঝিতেছি। 
তাই তুমি আমাদিগকে এমন করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ 1: 

গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ-জীবগোস্বামিকৃত বৃহৎ ক্রমসন্দর্তটাকার তাৎপর্য গ্রহণে জানিতে 
পারা যায়_যে সকল সাধনসিদ্ধ! ব্রজাঙ্গন! পতিপুত্রার্দি কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া গুণময়দেহ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ 
সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ইহা তাহাদেরই উক্তি । 

তৎকাঁলত্যক্তদেহ1ঃ সত্যো যাঃ সগ্ভঃ সঙ্গতান্তা এবোচুঃ পতিস্ৃতেত্যাদি ॥ ( বৃহতক্রমসন্দর্ভ:) 

4বধুধবনি শ্রবণ সময়ে বাহার! দেহত্যাগ করিয়া সগ্ভঃ মিলিত হইয়াছিলেন তাহাদেরই বাক্য--পতিপুত্র!দি 
পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি' ইত্যাদ্ি। শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবন্তিপাদও তাহার সারার্থদশিনী টাকায় 
বণিয়াছেন, ‘যাস্ত বেণুবাদনসময়ে পতিভিরন্তগৃ'হনিরদ্ধা৷ আসংস্তাঃ সের্য/মাহঃ পতিসুতান্বয় ইতি’ ॥ যাহার! বেণুবাদন 
সময়ে অস্তগূর্হে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন ও পতিন্'তাদি পরিত্যাগপূর্বক তাহার নিকটে আসিয়াছিলেন_. ইহা 
তাহাদেরই বাক্য) । 

শ্রীকবিকর্ণপুর আনন্দবুন্দাবনচম্প গ্রন্থে স্পষ্টই বর্ণন! করিয়াছেন 

অথ পতিভিনিরুদ্ধযমানা মানাপগমে যা গুণদেহং বিহায় কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসমুচিতং দেহমাসাদিত।স্ত। এব সাভিমান- 
মাক্রোশস্ত্য উচুঃ-_ 

| পতিপুত্ৰস্ুহৎ্সহোদরান্‌ তৃণকল্লানতিযুচয তেহস্তিকম্‌। 
কিতবোপগতাঃ পুনঃ কথং বিপিনে নে নিশি কষ্টমত্যজঃ ॥ ॥ আনন্দবৃন্দ|বনচন্পূঃ) 

'পতিগণ কর্তৃক নিরুদ্ধামান হইয়া যে সকল গোপী মুর্ছাসময়ে সত্বাদিগুণলিপ্ড দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
শীকবষ্াঙ্গসঙ্গ-সমুচিত দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারাই অভিমানের সহিত অক্রোশপূর্কাক বলিতেছেন 

‘হে কিতব ! { শঠ) আমরা পতিপুত্র সুহৃৎ সহোদর প্রভৃতিকে তৃণতুল্য মনে করিয়! তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট: উপস্থিত হইয়াছি। পুনর্কার কেমন করিয়| এই বনে রাত্রিতে আমাদিগকে 
ত্যাগ করিয়াছ? ইহা বড়ই কষ্টকর? ইহাতে বলা হইল যে পুনরায় সেই সেই গোগীগণের আর একবার 
নিন দেহত্যাগের নিমিত্ব জীকৃ্ণ প্রয়োজিত করিতেছেন। LLL 
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২২৩৪ জীমদ্তাগবতমৃ | 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায়, যে সকল সাধনসিদ্ধ! শ্ৰকৃ্চপ্ৰেয়সী ব্ৰজাননাগণ নিত্যলিদ্ধা 
্রীরুষ্ণপ্রেয়সীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তীহারাই শ্রীকৃষ্চসঙ্গ লাভ করেন, আর যে সকল সাধনসিদ্ধা গোগীগণের 
ভাবসিদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু দেহসিদ্ধ হয় নাই, তাঁহারাই পতি প্রভৃতি কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ হন এবং শ্রীক্বষ্ণবিরহ- 
স্মৃতিতে গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া! গ্রীকৃষ্ণা্গসঙ্গ লাভের উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া সন্ভই শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত 
হন । তাঁহার! পতিপুত্রাদি পরিত্যাগপূর্কাক শ্রীকুষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন । “পরোটা বল্লভাত্তস্ত ব্রজনার্য্যো- 
২প্রস্থতিকাঃ”_উজ্জলনীলমণির এই বচনে জান! যায়_পরোঢ়ু! কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পুত্রলাভ হয় নাই । এখানে যে 
পুত্রের: কথা বল! হইয়াছে তাহ! ভগিনী বা যায়ের পুত্র বুঝিতে হইবে। আর বৃহৎক্রমসন্দর্ভ অনুসারে বা কবি 
কর্ণপুরের আনন্দবুন্দাবনচম্পুর বর্ণনানুসারে যদি এই অর্থ করা যায় যে,সাধনসিদ্ধা গৃহাবরুদ্ধা! কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ গৃহমধ্যেই 
গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকুষ্ণসম্গলাভের উচিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, 
তাহা, হইলে বলিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্তহিত হইয়াছিলেন। . তৎকালে ইহারা 
যে, পুত্রার্দির কথ! বলিয়াছেন গোঁড়ীয়বৈষ্বা চাধ্যবরধয শ্রীজীবগো স্বামীর বৃহতক্রমসন্দরটাকা সারে এবং কবি 
কর্ণপুরের  আননবৃন্দাবনচন্পূর বর্ণনান্থ্সারে বুঝিতে হইবে_ইহাদের উদরজাত পুত্রের কথাই ইহারা 
বলিয়াছেন। কারণ এই গৃহরুদ্ধা সাধনসিদ্ধা প্রীকুষ্চপ্রেয়সীগণের পুত্রাদি জন্ম হওয়াতেই রুষ্ণন্বসন্গ প্রাপ্তির 
যোগ্যদেহ পুর্বে হয় নাই। হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে শ্রীক্ষ্চপ্রেয়সীগণের কেন সন্তানাদি জন্ম হইল, 
ইহার. মীমাংসায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার লবুবৈষ্ণবতোষণী টীকাতে 
রূলিয়াছেন-__ 
ন চ. বক্তব্য. গোকুলজাতানাং প্রাকৃতদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ 
শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়গর্ভসংজ্ঞকাঁনাং জন্ম শ্রয়তে ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী 
গোকুলে গোগীগর্ভজাত সাধনসিদ্ধা গোগীগণের দেহে প্রারুতাংশ থাকা সম্ভব নহে, এই প্রকার অপসিদ্ধান্ত 
করা চলে না। কেননা শ্রীভগবান্‌ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন তখন তাহার অবতার লীলায় 
কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চাংশেরও মিশ্রণ থাকে । এই কারণে শ্রীকষ্জজননী দেবকীদেবীর অপ্রাক্ৃতগর্ভেই প্রাকৃত ছয় 
গর্ভের ( কংস হস্তনিহত পুত্রগণের ) উৎপত্তি হইয়াছিল | সাধনসিদ্ধা গোগীগণও সেইরূপ প্রাকৃতাংশ দেহ লইয়াই 
গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং সাধনসিদ্ধা গোপাঙ্গনাগণ মধ্যে কতকগুলি গোপীর *সদ্ধানলাঁভ হইয়াছিল 
বুঝিতে হইবে। অতএব এস্থলে সাধনসিদ্ধা গৃহরুদ্ধা গোপীগণ গুণময়দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষ্ণবিহারযোগ্য 
দেহ ধারণ করিয়া প্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। হঠাৎ শ্রীকু্চ অন্তহিত হওয়ায় তাঁহারা তাহার সঙ্গ প্রার্থন! 
করিতেছেন- ইহাই বুঝিতে হইবে । 
এই শ্লোকে শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকুষ্ণকে শঠ প্রবঞ্চক বলিয়! তিরস্কার করিয়া এই 
তিরস্কার বা ভর্খসন] ছুই প্রকারে হইতে পারে.। দ্বেষবশতঃ যেমন 'শত্রকে লোকে তিরস্কার করে, প্রীতির 
আধিক্যবশতঃও সেইরূপ লোকে তিরস্কার করে। যেমন মাতাপিতা পুত্রের অন্তায় কাৰ্য্য দেখিয়া তিরস্কার করেন, 
সেইরূপ গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে ভগন! করিয়াছেন । ইহা দ্বেষপ্রস্থত নহে, গ্রীতি বা মমতা বুদ্ধির আধিক্য বশতঃই 
এইরূপ উক্তি করিয়াছেন । পতিগ্রাণ! স্ত্রী পতিকে যদি উৎকৃষ্ট খাগ্য দেয় আর স্বামী তাহা না খাইয়া যদি 
অন্যকে দেয়, তাহা হইলে স্ত্রীর মনে সত্য সত্যই কষ্টোপ্রেক হয় এবং সময়ে সেই কষ্ট এত অধিক পরিমাণে 
প্রকাশ পায় যে উহা ক্রোধে পরিণত হয় এবং অভিমান হেতু স্ত্রী: স্বামীকে তিরস্কার পর্যন্তও করিতে 
প্রয়াস পায়। স্বামির প্রতি এই তিরস্কার বিদ্বেষের ফল নহে কিন্ত মমতাঁথিকোর ফল.।- গোীগণের * ‘তিরন্বারও 
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মনিরা ৬৭০: ১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১ ২২৩৫ 


শশাাশাশিীসাশশীপিশাশীশী শশী 


রহমি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণমূ ৷ 
বৃহদুরঃ শ্রিয়ে| বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিষ্পৃহা মুহৃতে মনঃ ॥ ১৭ | 


এই প্রকার মমতাধিক্য বশতঃই বুঝিতে হইবে । গোগীগণের তিরস্কারও প্রেমেরই বৈচিত্রী বিশেষ । কারণ__ 
গোগীগণের গুদ্ধ প্রেম এশর্যজ্ঞানহীন । প্রেমেতে ভগন! করে এই তার চিহ্ন ॥ ( চৈতন্তচরিতামৃত | ৩1৭৩৮) 


ছাড়ি’ সব পতি সুত বান্ধবনিচয় 
আসিয়াছি তব পাশে ওহে যাদুময়! 


তোমার স্বরূপ জানি, হে কপটশিরেমণি ! 
তথাপি মোহের বশে ছাড়ি? ধর্মমলাজ_ 

তোমার বাশরীতানে মোর! সবে মুগ্ধ গ্রাণে 
আসিয়।ছি হেথা! প্রিয় হে অচ্যুত { আজ ॥ 

গ্রীতিভরে আসি যবে কামিনী তরুণী সবে. 
সঙ্গমলালস! মাগে গভীর নিণীথে, 

হেন জন কেবা আছে ছাড়ে উহা নিশিমাঝে ? 


নারিন্নু বুঝিতে তব কিবা বুদ্ধি ইথে ॥ ১৬ 


অন্ময়ঃ ৮ রহসি . একান্তে) তে (তব) সমিদং ( রতিপ্রার্থনব্যঞ্জকসম্ভাষণং ) হচ্ছয়োদয়ং ( অস্মদব- 
লোকনহেতুকং কন্দর্পভাবোদয়ং) প্রহসিতাননং (গ্রকুষ্টং হসিতং যত্র তথাভূতমাননং ) প্রেমবীক্ষণং ( প্রেম- 
যুক্তমীক্ষণঞ্চ ) শ্রিয়োধাম ( শোভাম্পদং ) বৃহৎ ( উত্তজং ) উরঃ ( বক্ষঃ ) মুহুঃ ( পুনঃ পুনঃ) বীক্ষ্য (বিশেষতো 
ৃষ্টা স্থিতানামস্মাকং ) অতিস্পৃহা ( অতিস্পৃহয়! ) মনঃ ( অন্তঃকরণং) মুহূতে ‘ যুহৃতি )॥ ১৭॥ 

ম্লানুবাদ ৮ নির্জনে তোমার সহিত রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক আলাপ এবং যাহাতে কামোদয় হয় তাদৃশ 
ন্মিতবদন, সগ্রেম দৃষ্টি এবং লক্ষ্মীর নিকেতন ত্বদীয় বিশাল বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের যে অতিশয় স্পৃহা! 
জন্বিয়াছে, সেই স্পৃহাবশতঃ আমাদের মন পুনঃপুনঃ মোহগ্রস্থ হইতেছে ॥ ১৭॥ Eo 

্রীধ্রটীকা। 1 -অতন্বয়! ত্যক্তানামস্মাকং প্ৰাক্তনত্বদ্ৰৰ্শননিদানহদ্রোগস্ত ত্বৎসঙ্গত্যৈব চিকিৎসাঃ কুধিবত্যা- 
শয়েনাহুদ্বয়েন রহসীতি। শ্রিয়ো ধাম তে বৃহদ্ধিশালমূ উরশ্চ বীক্ষ্য অভিন্পৃহ! ভবতি তয়! চ ুহুমুহর্মনে! মুহ্তি 1১৭ 

জ্বীচটবস্মৎবঢতোষণী তে তব হৃদয়ন্ত কামন্ত উদয়ং বীক্ষ্য। কীদৃশং? রহসি সম্িৎ যত্র তমূ। অলুক্ষমাসঃ | 

তথা প্রকৃষ্ট হসিতং যন্মিরনাননে তদাননং যত্র তথা প্রেয়। বীক্ষণং ত্র তত্তাদৃশং তদনন্তরমুরস্চ বীক্ষ্য ! তত্র বৃহদিতি 
গাঢ়ালিঙ্গনেচ্ছাকারকঃ সৌন্দর্য্যদিশেষ উক্তঃ। শ্রিয়ঃ সর্বসম্পন্নিধেঃ স্বা'ভাবিকপীতরেখারূপায়! ধামেতি চ বীক্ষ্যা-, 
স্মাকমতিম্পৃহেত্যন্রচ্ছন্ববাচ্যকর্তৃকবীক্ষণন্পৃহায়াঃ ক্রিয়ায়! বীক্ষণন্ত পূর্ববকালত্বাৎ করা প্রত্যয়ঃ | স্বাতন্ত্যবিবঙ্ষয়া 
স্পৃহায়! এব বা বীক্ষণ কর্তৃত্বোপচারঃ| অব্রোদ্তবতীতি শেষঃ। অতিষ্পৃহেতিতৃতীয়াপদং ব! সম্পদাদিবাবোইপি . 
কিপ.। অতিস্পূহয়া মনে৷ মুহ্তীত্যর্থঃ । অভিষ্পৃহমিতি চিচ্ছুকঃ ৷ অভিষ্পৃহ! চ তত্তাদন্ুভবায় তৎসঙ্গমমাত্রায় বা।, 
তয়! চ মনো মুহৃতীতি স্পৃহায়াঃ-পরমৌৎকণ্যং গ্োত্যতে ৷ যদ্ধা বীক্ষ্তি পূর্ববৃত্তমিদং পূর্বমপি তথা তথৈব ভবেৎ 
অধুন! তত্তদতিশয়েন মরণমেবাসন্নমিতি ভাবঃ। এবং স্দৃহায়! দুনিবারত্বাদপ্রতিকার্যত্বম্‌। তেন নিজপরমদৈস্তথ 
স্থচিতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
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২২৩৬ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


_ ভসৰভা্তব্থিলী 1 বিদগ্কশিরোমণি ব্ৰজরাজনন্দনের পাচটী মোহন অঙ্গের ভাবাভিব্যক্ত 
কামদেবের পঞ্চশরের স্তায় ব্রজনুন্বরীগণের নেত্ররক্রপথে প্রবেশ করিয়া তীাহ'দের কোমল হৃদয় বিদ্ধ করিতে. 
ছিল। তাই তাহাদের চিত্তপ্রদেশের অতি স্পৃহার যে অসহথ মোহাবেশ প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই অভিব্যক্তি 
করিয়া ব্রজরমণীগণমধ্যে কাত্যায়নীরতপরা গোপকুমারীগণ এই উক্তি করিতেছেন। কাত্যায়নীব্রতোদ্যাপন 
দিবনে বন্তরহরণকালে কালিন্দীতটভূমিতে নির্জনে গোপকুষ|রিকাগণের নিকট শ্রীক্ৃষ্চ আলাপ করিয়াছিলেন এবং 
তাহাদের প্রাধিত বাসনায় ভরসা দিয়! প্রতিজ্ঞ।বচন শুনাইয়াছিলেন “যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েম! রংস্তথ ক্ষপাঃ! : 
‘হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এখন ব্রজভূমিতে ফিরিয়া যাও, আগামী রাত্রিতে তোমাদের সহিত 
আমার রমণবিলাম হইবে? | নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের এই গ্রতিজ্ঞাবচনে গোপকুমাবীবুন্দের পুর্ব্বাসক্ত চিত্তের কাম- 
ক্ষোভ বিশেষভাবে বন্ধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । আবার কুচ যখন এই প্রতিশ্রুতি দেন, তখন সেই রতিব্যঞ্জক 
মধুর আলাপের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর আননে সপ্রেম হাসি এবং কর্ণায়ত নয়নযুগলের প্রেমব্যঞ্জক চপল 
চাহনী যুক্ত ছিল। নবনটবরমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের যে সুন্দর আনন ও নয়ন শোভা অন্ুুরাগময়ী ব্রজকুমারীগণের মন 
পূর্ব হইতেই আকষ্ট করিয়াছিল, সেই আননে যদি প্রেমপ্রকাশক মৃদু মধুর হাস্ত ও নয়নযুগলে চপল চাহনীভঙ্গী 
প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে আকর্ষণ যে কত তীব্র হয় তাহা একমাত্র ব্রজকুমারীগণই বলিতে পারেন। হান্ত 
ও নয়নভঙ্গীতে যে কথার ইঙ্গিত রহিয়াছে, বাক্যে তাহার প্রকাশ হইলে উহা! বুঝিতে আর কোন সংশয় 
থাকে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রতিস্বীকারমূলক প্রতিজ্ঞাবাক্য তাহার হাসি ও নয়নভঙ্গীর ইঙ্গিতকে ল্পষ্টতর 


করিয়াই প্রকাশ করিয়াছিল । ইহা হইতে কুমারিকাগণ যথার্থই স্থির করিয়াছিলেন যে তাহাদের 
অভীগ্সিত নায়কবর শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণেও কাম জাগরিত হইয়াছে । কারণ কামোদয় ব্যতীত প্রেম" 


্রার্ধিনী কুমারীকাবৃন্দের নিকটে নির্জনে এরূপ মৃতু হাসি ও কুটিল নয়নভঙ্গী এবং বিশেষ স্পষ্ট প্রেমবচন- 
বিন্তাস সম্ভব নহে। নায়কের চিত্তের কামাবির্ভাব অন্তরাগবতী নায়িকার প্রেমভাবকে স্বতঃই বৰ্ধিত করে। 
অতএব প্রেমার্ধিনী ব্রজকুমারীগণের শ্রীকৃষ্ণসঈ্লাভস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গেল । আবার তদুপরি শ্রীকৃষ্ণের 
বৃহৎ ও আয়ত বক্ষস্থল দর্শন করিয়া গোপকুমারীগণের আলিঙ্বনেচ্ছা চরমসীমায় উপনীত হইল! সৌন্দর্য 
নিকেতন সেই বক্ষঃস্থল গীতশোভায় শোভিত-_আহা সুবিশাল ওই বক্ষঃতটের গাঢ় আলিঙ্গন আশ্রয় করিয়! 
লক্ষ্মী দেবী কতই ন! পরমানন্দ উপভোগ করেন! তাই আজ কুমারিকাগণ নিখিলসৌনবধ্যগুণধাম শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গলাভ স্পৃহায় মোহাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের হাসি, দৃষ্টি, প্রেমবাক্য, অস্তঃকরণের প্রেমাবির্ভাব ও আয়ত 
বক্ষঃ:_এই পরম মনোহর অঙ্গশোভা ও ভাবোদয়ের পঞ্চবিধ প্রকাশ মদনের পঞ্চশরের ন্যায় কুমারিকাগণের 
হৃদয় বিদ্ধ করিয়া সঙ্গলাভস্পৃহা পঞ্চগুণে বদ্ধিত করিতেছে। তাই তাহারা বলিতেছেন_-হে দরয়িত ! 
তোমার সঙ্গোপনে আলাপ, মধুর হাসি, চপল নয়নভঙ্গী, কন্দপর্ভাবের স্কুরণ ও সৌন্দর্য্যময় আয়ত' বক্ষস্থল--এই 
সকল লক্ষ্য করিয়া সঙ্গসুখের অতিষ্পৃহায় পুনঃ পুনঃ আমর! মোঁহাবিষ্ট হইতেছি। 
 শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণমধ্যে ক্যাতায়নীব্রতপরা কন্ঠকাগণই যে এই উক্তি করিয়াছিলেন, এই 
শ্লোকের উত্তিই তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদও বৃহৎক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন_-“অথ কুমারিকা 
উচুঃ রহলীত্যাদি ৷” 

্রীরুষ্ঞপ্রেয়সী গোপাঙ্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধননসিদ্ধা ভেদে ছুই প্রকার, তন্মধ্যে শ্রীরাধিক! এবং তাহার 
সহচরী গ্রভৃতিকে নিত্যসিদ্ধা বলা হয় ॥ কেননা গ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র সাধনায় শ্রীরাধিকাদি গোগীবরগ- 
সমন্িত শ্রীকৃষ্ণের আরাধন! কথিত হইয়াছে । আর সাধনসিদ্ধা গোপীগণ ত্রিবিধ-_মুনিচরী, শ্রুতিচরী ও দেবকা ; 
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১০ম স্বন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২২৩৭ ' 


টি... 
তন্মধ্যে বাহার পূর্বরজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী শীকৃষ্ণোপাসক খষি ছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্্ 
সীতা ও লক্মণসহ দণ্কারণ্যে উপস্থিত হইলে শ্রীরামচন্্রকে দেখিয়া সেই মহরিগণের নিজোপান্ত প্রীরুষণবিগ্রহের 
মাধুৰ্য্য উপভোগ করিবার জন্য প্রবল বাসন! হয়, কিন্তু তাঁহার! লজ্জাঁবশতঃ যদিও শ্রীরামচন্দ্রে নিকট কোনও 
বর প্রার্থনা করেন নাই, তথাপি বাঞ্থাকল্পতর শ্রীরামচন্দ্রের দয়াতে তাহারা রাঁগভক্তিসাধনানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ 
করিয়া গোকুলে গোগীগর্ভে কন্তারপে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ বাসনানুসারে শীকষ্ণের সেবাধিকার লাভ 
করেন। ইহার্দিগকে মুনিচরী গোপকন্তা বলে। 
পুরা মহ্ষয়ঃ সর্কে দণ্কারণ্যবাদিনঃ। রামং দৃষ্ট। হরিং তত্র ভক্ত, মৈচ্ছন্‌ সুবিগ্রহম্‌ ৷ 
তে সর্বে স্্রীত্বমাপন্নাঃ সমুডূতাশ্চ গোকুলে । হরিং সংপ্রাপ্র্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥ 
বামনপুরাণে কতকগুলি গোপীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে যাঁহার! ব্রস্মলোকবাসিনী শ্রুতির 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাহাদের গোপীগণের স্তায় শ্রীকুষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির লালসা হয় এবং ওই 
শ্রুতির অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাগণ তাহারই সেবাধিকার প্রার্থনা করেন । শ্রীকুষ্থকুপায় তাঁহার! গোপীদেহ লাভ করিয়! 
প্রীরুষ্খসেবাধিকার লাভ করেন ৷ তাহার! প্রার্থনা করেন j 
কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাস। স্মরক্ষুক্ধা্ুসংশয়ঃ | 
যথ৷ ত্বল্েণীকবাপিন্তঃ কামতত্বেন গোপিকাঃ। ভজস্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নম্তথ| ॥ (বামনপুরাণম) 
ব্রহ্লোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শএীকৃষ্ণদশন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন-_'হে কৃষ্ণ! 
কোটি-কন্দর্প-বিনিন্দিত তোমার অঙ্গকান্তি দর্শনে আমাদের মন মদন বিক্ষুব্ধ হয় এবং কামিনীভাবে তোমার সেবা 
করিবার বাসনা হয়। তোমার শ্রীরুন্দাবনবাদিনী গোগীকাগণ যে প্রকার প্রাণবল্লভজ্ঞানে মধুরভাবে তোমার 
সেব! করেন, আমাদেরও সেই প্রকার ভজন করিবার প্রবল বাসন! হইয়াছে 1 : 
শ্রীমন্তাগবতের বর্ণনানুসারে দেবকন্তাগণ গোকুলে গোপকন্তারপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় 
দৈত্যভারাক্রান্ত পৃথিবীর ভার অপনোদনের নিমিত্ত ব্রহ্ম! ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে নারায়ণের উপাসনা করেন, সেই 
সময়ে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ আকাশবাণীতে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কথ! জানাইয়! বলিয়াছিলেন_ 
বন্থদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ। জনিয্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্তবস্থামরস্রিয়ঃ ॥ (ভ্রীমদ্ভাগবতম্‌) 
স্বয়ং ভগবান্‌ বস্থুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার প্রেয়সীবর্গের সেবার নিমিত্ত (অথবা তাহার আনন্দ 
বর্ধনজন্ত ) দেবকন্তাগণও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন ! 
পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও প্রীমদ্তাগবত শাস্ত্রের বচনানুসারে জানা যায় যে দণ্ডকা রণ্যবাসী মহধিগণ, ব্রহ্মলোক- 
'বাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং স্বর্গবাসিনী দেবকন্তাগণ, গোগীদেহ লাভ করিয়! শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব সাধনসিদ্ধা গোগীগণকে খবিপূর্বা, শ্রতিপূর্বা, ও দেবীপূর্ব। (মুনিচরী, শ্রতিচরী 
ও দ্রেবকন্তা) এই তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে অতএ খষি, শ্রুতি দেবকন্া ও গোপকন্ত।--এই 
চতুর্বিধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী । 
গোপ্যস্ত শ্রুতয়ো জ্ঞেয় খষিজ! দেবকন্তকাঃ। গোপকন্তাশ্চ রাজেন্দ্র! ন মানুয্যঃ কদাচন ॥ 
্রীকষ্গপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধাভেদে দ্বিবিধ । তন্মধ্যে এই সাধনসিদ্ধা গোগীগণই 
আবার শ্রুতিচরী, খবিচরী, ও দেবকন্ত এই তিন প্রকার, এবং নিত্যমিদ্ধা এক প্রকার। অতএব 
শীক্ব্চপ্রেয়সীগণ মোট চারি প্রকার | দ 
আবার পরকীয়া ও কন্তকা ভেদে ব্রজে দুই প্রকার নায়িকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়! ঘে সকল 
[ ২৭৯ ]--8 
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২২৩৮ ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


০৩ 


নায়িক। ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা না করিয়া উৎকট ্রীতিবশতঃ কোনও পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন 
তাহাদিগকে পরকীয়া নারিকা বলে । যদিও ভরতমুনি প্রভৃতি প্রাচীন রাসশান্্কারগণ প্রাকৃত নায়কনায়িকার 
প্রাকৃত রসবর্ণনায় জারভাবময় সম্বন্ধ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি স্বয়ং ভগবান্‌ 
রীরুষ্ণ তাহারই হলাদিনীশক্তির ঘনীভূতমূর্ঠি শ্রীরাধিকাদি ব্রজন্ন্দরীগণকে শিষ্টজন-নিন্দিত জারভাঁবেই ভাবিত 
করিয়৷ তাহাদের সহিত রাসাদিলীলায় রসাম্বাদন করিয়াছেন। গোড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্ শীরপগো ্বামিপাদ 
তাহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত, গ্রারৃতনায়কে | ন কৃষ্ণে রসনির্ধ্যাসন্বাদার্থমবতারিণি ॥ 
নেষ্টা যদঙ্গিনী রসে কবিভিঃ পরোডঢ়! ৷ তদ্‌ গোকুলান্বজদৃশাং কুলমন্তরেণ। 
আঁংশসয়া রসবিধেরবতারিতানাং, কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ॥ ( উজ্জ্লনীলমণিঃ ) 
শৃঙ্গার রসে জারভাবময় সম্বন্ধ, যাহা শিষ্টজনসমাজে নিন্দিত হইয়াছে-_তাহা প্রাকৃত নায়ক সমদ্ধেই 
প্রযোজ্য, কিন্তু অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে, নহে ; কেননা তিনি কেবলমাত্র রসনিযাম আস্বাদনের জন্যই 
স্বীয়স্বরপশক্তি হলাদ্িনীশক্তির অধীষ্ঠাত্রী ব্রজরমণীগণকে পরবধূভাবে ভাবিত করিয়া লীল! করিয়াছিলেন । 
প্রাচীন রসশান্ত্রকারগণ কাব্যে বর্ধিত মুখ্যরসে পরোটা নায়িকাকে যে মুখ্যস্থান দান করেন নাই, তাহা 
প্রীব্রজাঙ্গনাগণ ব্যতীত অন্য নায়িকা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, যেহেতু রসিকেন্দ্রচুড়ামণি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
রাসান্বাদনচাতুর্্য দেখাইবার জন্যই গোকুলাঙ্গনাগণকে জারভাবময় প্রেমে বিভাবিত করিয়াছিলেন । শ্রীল কৃষ্ণদাস 
কবিরাজও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন__ 
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস । ব্রজ বিন! ইহার অন্তত্র নাহি বাস ॥ (শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতম্‌ ১৪1৪২ ) 
আবার কতিপয় ব্রজকুমারীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতিত্বভাবের ইন্দিতও পাওয়া যায়, তাহাদের শ্রী 


পৃতিবুদ্ধি ছিল। কিন্ত বিবাহ বৃত্তান্ত পিতা, মাতা ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের অজ্ঞাত ছিল বলিয়! তাহারা! উপপতির . 


সঙ্গে মিলনের মত অত্যন্ত গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। কতকগুলি গোপকন্ত! কাত্যায়নীব্রত 

উদ্যাপন করিয়া প্রার্থনা করেন__ 
| ‘নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ । 

ইতিসংকল্পমাঁচেরুরেত! গোকুলনায়িকাঃ। তাস্বেব কিয়তীনাঞ্চ পতিভাবো হরাঁবভূৎ ॥ 

মুলমাধবমাহাত্ম্যে শয়তে তত এবহি । রুক্মিণুদ্বাহতঃ পুর্বং তাসাং পরিণয়োৎসবঃ ॥ (উজ্জলনীলমণিঃ) 


নন্দনন্দনকে আমাদের পতি করিয়৷ দাও-_এই মন্ত্রে ধাঁহার! কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই | 


ব্রজকুমারীগণের শ্রীরুষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্ত বলবতী বাসনা ছিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রজকুমারী 
রীকুষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন । 'মুলমাধবমা হাত্মা” নামক গ্রন্থে শুনিতে পাওয়া যায় যে রুক্সিণীর সহিত 
বিবাহের পুর্বে এই সকল ব্রজকুমারীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল । 

গান্ধর্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্তুতঃ । অব্যক্তত্বাদ্‌ বিবাহস্ত সুষ্ঠু প্রচ্ছন্নকামতা ॥ ( উচ্ছলনীশমনিঃ] 

গান্ধর্বরীতি অঙ্ুসারে এরীকৃষ্ণের সহিত এই সকল ব্রজরমণীগণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে 
্বকীয়া নারিকা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত এই বিবাহ ব্যাপার গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহারা 
্রীকষ্ণকে পতি বলিয়া জানিলেও পিতা মাতা বা আত্মীয়বর্গের জ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিতেণ না। 
এই কারণে উপপতির সহিত মিলনের ন্যায়ই ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। রি 

প্রমন্াগবতে .“রহগি সংবিদম্”__এই শ্লোক কাত্যায়নীব্রতপর! গোপকুমারীকাগণের উক্তি, খেহেঃ 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । ২২৩৯ 


| ২০ দি 


ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে রূজিনহন্্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্‌ । 
ত্যজ মনাক্‌ চ নস্তবৎস্প্‌ হাঁত্মনাং স্বজনহক্রজাং যন্নিষদনমূ ॥ ১৮ 


পরীক্ষণ কাত্যায়নীব্রতপর! গোপাঙ্গনাদিগকেই উদ্দেশ করিয়৷ “তোমাদের সঙ্গে আগামী রাত্রিতে রমণ করিব’ 
ইত্যাদি বলিয়াছিলেন ৷ আনন্দবুন্দাবনচন্পুতেও উক্ত হইয়াছে__ 
হসিতং মৃছ্চারুবীক্ষিতং রহসি প্রেমবচঃ স্বরোদয়ম্‌। ভুজদ্বয়স্তোরসশ্চ রস্ততাং বিমৃশন্মনে! হাদয়ং বিমুহৃতি ॥ 
j ( আনন্দবুন্দাবনচন্পুঃ ) 
তোমার হান্ত, মৃদু মধুর দৃষ্টি এবং কন্দর্পোদয় হয় এমন প্রেমবাক্য, ভুজদ্বয় এবং বক্ষস্থলের রসন্নিগ্ণতা 
বিচার করিয়। আমাদের মন মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে । 


তোমার চাহনী মৃতু প্রেম-স্থকোমল 

মধুর বয়ান তব হাসিতে উজল। 
কমলা-বিলাঁস স্থল, বিশাল হৃদয়তল, 

নেহারি সে সব আর শুনি? রহঃবাণী_ 
মদন-উদনয় তব কামক্ষোভে নব নব 

চঞ্চল করিয়া! মুহু যোহিছে পরাণি ॥ ১৭ 


অন্রয়ঃ অঙ্গ! (হে শ্ৰীক!) তে (তব) ব্যক্তিঃ (অবভারঃ গ্রাকটাং বা) ব্রজবনৌকসাং 
(ত্রজবনয়োঃ ওকঃ আবাসঃ যেষ|ং তেষাং ব্রজৌকসাং গোপাদীনাং বনৌকসাং মুনীনাঞ্চ ) অলং ( অতিশয়েন ) 
বুজিনহন্ত্রী( দুঃখনিরসনী তথা অলং অতিশয়েন ) বিশ্বমঙ্গলম্‌ (বিশ্বগুভদ্বরমূ) ত্বপূহাত্মনাং (১47 
স্পৃহা, তণ্তামেবাত্মা মনে| যাসাং তাসাং ) নঃ ( অন্মাকং) স্ব্গনহত্ৰ দাং (স্বজনানাং বাঃ হজ্ৰজঃ কামাঃ উত্তাপ! বা 
ভাসাং হৃত্রোগাণাং ) যৎ (অভিগোপ্যং ) নিষুদনং (বিনাশকং তৎ ) মনাক্‌ (যদি ) ভাজ ( বিতর ) ॥ ১৮ 
মুলানুবাঁদ ৮ হে শ্রীকৃষ্ণ! ব্ৰজবাসী ও বনবাসিগণের (মুনিগণের ) দুঃখনিরাসার্থ তোমার অবতার, এই 
অবতার নিরতিশয় দুঃখনাশক ও বিশ্বের মঙ্গল্বর্ূপ । তোমার স্পৃহাদারা আমাদের মন (আজ) পীড়িত হইতেছে, 
অতএব যাহ! তোমার এই স্ব্নগণের মানসরোগনিবর্তক ওঁষধ, (যাহা তুমিই জান তাহা) আমাদের EN 
কি ত্র ১৮ 
রি ০১১ চ ব্যক্তিরভিব্যকব্রজবনৌকপাং সর্বেষামবিশেষেণ বৃজিনহন্তী ছুঃখনিরশনী । 
বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্মমন্গলরূপ] চ। অতন্তৎস্পুহাত্বনাং তৎস্পুহারগ্রমনসাং নঃ মনাক্‌ ঈষৎ কিমপি তাজ মুঞ্চ কাৰ্পণ্যমকুর্ান্‌ 
দেহীত্যর্থট। কিং তৎ শ্বজনহৃত্রোগানাং যদতিগোপ্যং নিষুদনং নিবর্তকমৌষধং তৎ ত্বমেব বেৎসীতি 
ঢাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ 
ঈ 1৮75 1--তদেবং ভবটতৈব নিজহচ্ছয়োদয়ন্ত ব্যঞ্জনয়ান্মাস তে তে নার রী তি 
হস্তান্ত হচ্ছয়তাপঃ এবমেবং শাস্তং স্তাদ্দিতি ভাঁবনয়! তন্তাবভাবিতত্বেন তত্বদ্বাসনোদয়াৎ। যতোহস্মাকং, রঃ ১ 
স্বভাবজত্বাদ্বলবত্তর ইতি দ্বেতয়ন্ত্যপ্তাদৃশন্নেহময়াভিলাষবিক্ষুটহৃদয়াঃ সদৈন্তং নিবেদয়ন্তি ব্রজেতি দ্বাভ্যাম্‌। এ রর 
কসাং .বনৌকসাং চেত্যর্থ; । ব্যক্তিঃ প্রাকট্যং অতোহন্তর্ধানমযুক্তমিতি ভাবঃ। অঙ্গেছি ডি 
কেবলং তেষাং বুজিনহ্রী অশেষস্তাণি মঙ্গলরূপ! বৃজিনহ্ত্রী। যদ্ধা। তেযামেব সর্বখদ! চ! le 


-~ 
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২২৪০ তীমন্তাগবতম্‌ | 


~~ 
~~ 


স্তোভয়তোহপ্যন্য়ঃ | অতো] নঃ সম্বন্ধে হঃখোপশমকং কিমপি দেহি | নন্তু ব্ৰজৌকত্ত্বেন ভবতীনামপি তত্তদুৎপাতজছুঃখ- 
শাস্ত্যাদিকং ভবিষ্যত্যেব কিমন্তৎ প্রার্থয়ধেব তত্রাহুস্তয়ি ত্বতপ্রাপ্যর্থমেব যা স্পৃহা তত্তামেবাত্বা মনে যাসাং 
তাসাং নঃ। ননু ব্রজবনৌকসা'মপি মৎস্পূহাস্ততঃ কে! বিশেষস্তত্রাহঃ স্বজনেতি। তেঘপি স্বজনবিশেষে| যোংম্ম- 
দ্বিধস্তন্ত হক্রজাং যন্নিষুদনমিতি মনাগিতি পরমদৌপ্লভ্যেন যাচকরীত্য| বা? বস্ততত্ত হৃদ্রজামিতি খহুত্বেন নিঃশবেন 
চতথা নিন লনা প্রত্যুত সদ! নবনবতয়া বর্ধিষুত্বেনৈব নিরস্তরং তন্বৈবিধ্যমভিপ্রেতম্‌ ॥ ১৮ 

ব্রীভাগবতীম্বতবন্বিনী 1 শ্রীরুষ্ণবিরহিণী , ব্রজরমণীগণ বর্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে “অঙ্গ” বলিয়া 
সম্বোধন করিতেছেন, যেহেতু অঙ্গ শব্দ সাধারণতঃ সম্বোধনবাঁচক হইলেও এখানে প্রেমসম্বোধনই বুঝিতে হইবে। 
গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবধধ্য শ্রীজীবগোস্বামী বৈষ্ণবতোষণীতে বলিয়াছেন__“অন্গেতি প্রেমসন্বোধনম্”,_-অঙ্গ এই শব্দটী 
প্রেমসম্বেধন । ব্রজরমণীগণের এখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ না করার কারণ সম্ভবতঃ পতিভাবনা, যেহেতু 
ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণকেই পতি বলিয়। মনে করেন। প্রসিদ্ধি আছে 

ন নামগ্রহণং কুষ্যাৎ কৃপণস্ত গুরোরপি । অভিশপ্তন্ত পত্্যাশ্চ তথ! মাতুর্ব্বিশেষতঃ ॥ 

‘কৃপণের, গুরুজনের, অভিশপ্ত ব্যক্তির, পত্নীর ও বিশেষতঃ মাতার নাম গ্রহণ করিবে না । এখানে গুরুর 
নাম উচ্চারণে নিষেধ থাকায় পতির নাম উল্লেখও নিষিদ্ধ হইল, কারণ স্ত্রীগণের পতিই পরমগুরু--“পতিরেব গুরঃ 
স্তরীণাম্‌’। এই কারণেই এখনও সাধারণতঃ স্ত্রী স্বামীর নাম গ্রহণ করেন না। 

যাহা হউক, শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ পরম দৈন্যভরে বলিলেন, হে গোকুলযুবরাজ! তুমিই ত তোমার হসিত- 
ুচারুবদন ও মনোহর নয়নভঙ্গীর বিলাসে আমাদের মুগ্ধ করিয়া নিজের কামোদয় ব্যঞ্জিত করিয়া আমাদের অন্তঃকরণে 
নানাপ্রকার প্রেমোদ্দীপন! জাগাইয়াছ। তোমার প্রতি আমাদের অত্যধিক গ্রীতি ও অনুরাগ বশতঃই অনেক সময় 
আমর! চিন্তা করি যে হায়! তোমার হ্বদয়সন্তাপ কাম কি প্রকারে উপশম হইতে পারে ? তোমার কামশাস্তির সেই 
উপায় ভাবিতে ভাবিতে আমরাও তোমার ভাবে বিভোর ও তন্ময় হইয়া পড়ি । আমাদের মনেও সেই বাসন! সমুদিত 
হওয়ায় আমরা হৃদয়ব্যাধিতে কাতর হইয়া বড়ই অসহ কষ্ট অন্গভব করি ! আমাদের সেই হৃদ্রোগের ওযধ একমাত্র 
তুমিই জান | অতএব উহার কিঞ্চিৎমাত্র দান করিয়া আমাদের এই নিদারুণ হৃদরোগের উপশম বিধান কর। 
হে নাথ! তুমি যদি আমাদের হৃদ্রোগ নিবারক ওষধ দান ন! কর, তাহা হইলে তোমার কর্তব্যকার্য্য করা 
হইবে না, তোমাঁকে কর্তব্যচ্যুত হইতে হইবে-_কারণ তুমি বুন্দাবনবাসী গোপ গোগীগণের ও বনবাসী মুনিগণের 
£খ নিবারণের নিমিত্বই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তুমি সকলের মঙ্গলবিধানকারী । সুতরাং আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়। অন্তহিত হওয়া তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই | হে ব্রজজনার্ডিহন্‌! | আমরাও ত ব্রজবাসী, 
সুতরাং আমাদের হঃখদান করা তোমার কর্তব্য নহে। 


বৃন্দাবশবাস যে বহু ভাগ্যসাপেক্ষ তাহ! গোবৎস হরণ করিবার পর ব্রহ্মা যখন a স্তব করেন সেই 
সময় বলিয়াছিলেন__ 


তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্‌ গোকুলেইপি কতমাভ্বিরজোহভিষেকম্‌। 
যজ্জীবিতন্ত নিখিলং ভগবান্‌ মুকুন্ত্বগ্ভাপি যৎপদরজঃ শ্রৃতিমৃগ্যমেব ॥ (্রীভাগবতম্‌ :০1১৪৩২) 
_ অতএব মনুয্যলোকে, তন্মধ্যেও অরণ্যে, এবং তন্মধ্যেও গোকুলে যে কোন জন্মলাভ মহদ্‌ভাগ্যস্থচক ! 
কারণ তাহাতে গোকুলবাসী যে কোন ব্যক্তির পদধুলিতে অভিষেক হইবার সম্ভাবনা আছে। গোকুল" 
বাসীরাই ধন্য, যেহেতু তীহারা মুকুন্দপরায়ণ, ধাহাদের পদরজঃ অদ্বাপি শ্রতিসকল অন্বেষণ করিতেছেন 
কিন্ত তথাপি প্রাপ্ত হন নাই । 
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১ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৪১ 


যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেযু তীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দরীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তদ্যথতে ন কিংস্ষিৎ কুর্পান্দিভিত্রসতি বীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে 
রাসক্রীড়ায়াং গোপিকাগীতকথনং নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥ 


‘হে গোকুলযুবরাজ ! যদি তুমি মনে কর, ব্রজবাসিগণের দুঃখদুর্দিশ! উপস্থিত হইলে আমি তাহা নাশ করিব 
এবং তোমরা_বখন ব্রজবাসী তখন তোমাদের দুঃখ আমি অবশ্ই নাশ করিব, কিন্তু তোমাদের ছুঃখই বা 
কি ?-_তদুত্তরে আমরা বলি যে “ত্বৎস্পুহাত্মনাম্‌ অক্মাকং”_-আমাদের চিত্ত সর্বদা তোমাকে পাইবার জন্যই 
ব্যাকুল হইয়া আছে, তোমাকে না পাওয়াই আমাদের একমাত্র দুঃখ, এই দুঃখ যাহাতে নিবৃত্তি হয় তাহারই 
বিধান কর। হয়ত তুমি মনে করিতে পার যে অন্ঠান্ত ব্রজাঙ্গনাও ত তোমাকে চায়, সুতরাং তাহাদিগকে বর্জন 
করিয়া আমাদিগের দুঃখ তুমি কেন নিবারণ করিবে? . তাহারাও তে| এই ব্রজভূমিতেই বাস করে--কিস্তু ইহাতে 
আমাদের বক্তব্য এই যে আমর! তোমার স্বজন, একান্ত আপনার জন-_নুতরাং আমাদের মর্শগীড়াকর হৃদরোগ 
সকলের নিবারণ করা তোমার সর্তোভাবে এবং সর্বাগ্রেই উচিত। এই হৃদ্রোগের যাহাতে সম্যক্‌ উপশম হয় 
সেইরূপ অমোঘ ওষধ কণামাত্র দান কর’। এই ওষধের কোন নাম উল্লেখ ন! করিয়া। ব্রজরমণীগণ কেবল 
বলিলেন-_যাহ! হৃদরোগের নিবর্তক এবং যাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই অবগত আছেন। 

গ্রীল বিশ্বনাথচক্রবন্তিপাদ তাঁহার সারার্থদর্িনী টীকায় বলিয়াছেন_“তদেব কিং তত্রাছঃ, স্বজনহত্রজাং 
যুগ্মজ্জনকুচরোগাণাং যন্নিযুদ্ননমুপশমকমৌষধং করকমলমিত্যর্থঃ! । যাহা রোগোপশমক তাহা কিরূপ ?-_ন! স্বজন- 
হৃদরে!গ সকলের অর্থাৎ তোমার প্রিয়জনগণের কুচরোগসমূহের যাহ! নিষুদন, ০ ওষধ অর্থাৎ করকমল-_ 
তাহাই আমাদের স্তনতটে অর্পণ কর । 

 ব্রজকাননবাসিনাং মুদে ভবতো! ব্যক্তিরিতীয়তীং গ্রথাম্‌। 
ব্যভিচারবতীং শ্ম মাকৃথাঃ প্রথয়াস্মন্মনসে! রুজাং ক্ষয়ম্‌॥ ( আনন্দবৃন্দাবনচম্পৃঃ ) 
ব্রজবাসী ও কাঁননবামিগণের আনন্দের নিমিত্ত তোমার অবতার-- এই খ্যাতির তুমি ব্যভিচার করিও 
না। আমরা ব্রজবাসী, আমাদের মনোব্যাধির ক্ষয়সাধন কর। 

হে প্রিয় গো কান্ত! তব ব্রজেতে উদয় 
কুশল নিখিল বিশ্বে সদা প্ৰকাশয়! 

তোমার অমিয় লভে ব্রজবাসী জন সবে 
ছুঃখশোক তাহাদের কর তুমি দুর । 

আমরা গো তব দাসী " হৃদয় বেয়াধি নাশি, 
আত্তিপ্রশমনে দাও নিদান মধুর 
তোমার স্পৃহায় জাত হৃদয় বেদন!- 


শান্ত কর তুমি তারে দানিয়া স্তন ॥ ১৮ 
অন্ময়ঃ !- হে প্রিয় (হে প্রেমবিষয়!) তে (তব) যৎ ুজাতচরণীঘুরুহং (সূজাতং পরম্‌কে[কলং চরণকমলং) 


ককুশেষু ( কঠিনেযু ) স্তনেষু (কুচেযু) ভীতাঃ ( সন্মৰ্দনশঙ্কিতাঃ সত্যঃ বয়ং ) শনৈঃ ( শনৈঃশনৈঃ ) দধীমহি ( বিভূমঃ) 
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টি 5 
তেন ( চরণাম্বরুহেণ ) অটবীং ( বনং ). অটসি (নিশি বনে ভ্রমসি ) তৎ ( চরণাম্বরুহং ) কুর্পাদিভিঃ ( তীকষুক্ম- 
শিলাদিভিঃ) কিং স্বিৎ ( কথং নু নাম) ন ব্যথতে (ন ব্যথামঙ্ুভবতি, ব্যথত এব ইতি ) ভবদাযূষাং ( ভবানেৰ 
প্ৰীকৃ্চ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং ) নঃ( অস্মাকং ) ধীঃ ( চিত্তং ) ভ্রমতি ( অনবস্থিতা ভবতি )॥ ১৯ 
ইতি প্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-গ্রভূবরপ্ীসীতানাথবংশোস্তব-শ্রীরাধারমণ গোস্বামিকৃতে ত্রয়োদশ. 
গ্লোকমারভ্য গ্রীমন্তাগবতান্বয়ে দশমন্বন্ন্তৈকত্রিংশো হব্যায়ঃ ॥ ৩১ 
মুলানুবাদ 1হে প্রিয়! তোমার পরমকোমল পদকমল আমাদের কঠিন স্তনমগ্ডলে আমরা ভীত 
হইয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিতাম। তুমি সেই চরণে ( এই রাত্রিতে) বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, উহা কি 
তীক্ষহ্বক্মশিলাদিতে ব্যথা পাইতেছে ন1? ( এই ভাবিয়া ) আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। কারণ তুমিই 
যে আমাদের জীবন ( অতএব বনভ্রমণে বিরত হইয়া আমাদের নিকট আবিভূ্ত হও )॥ ১৯ 
ইতি শ্রীধামশাস্তিপুরপুরন্দর-প্রভূবরপ্রীসীতানাথবংশোদ্তব-শ্রীরাধারমণগোস্বামিকতে ত্রয়োদশ 
গ্লোকমারভ্য শ্রীমন্তাগবতানুবাদে দশমস্কন্ধস্তৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ 4 
আ্ীধরটীক! ;_অতিগ্রেমধধিতাঃ রুদত্য আহুঃ যদিতি । হে প্রিয় যত্তে তব সুকুমারং পদাজং কঠিনেযু 
কুচেষু সন্ম্দিনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈরদ্ধীমহি ধারয়েম বয়ম। তেনাটবীমটসি গাচ্ছসি । নয়সীতি পাঠে পশুন বা 
কার্চিদন্তাং বা আত্মানং বা নয়সি প্রাপয়সি ৷ তত্ততস্তৎপদাম্ুজং বা কুর্পাদিভিঃ সুক্মপাবাণাদিভিঃ কিং স্বিন্ন 
ব্যথতে কিন্তু ব্যথত ইতি ভবাঁনেব আয়ূর্জীবনং যাসাং তাসাং নে! ধীন্রমতি মুহৃতীতি ॥ ১৯ 
ইতি শ্রীমস্ভাগবতভাবার্থদীপিকার।ং দশমস্কন্ধে এক ত্রিংশো হুধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ই 
লীটৰষ্ণবঢতাোষণ্ৰী £-নন্থ কাস্ত। হৃদ্রজঃ কিংবা তনিস্থদনমিত্যপেক্ষায়াং রুদত্য এবোদ্দিশস্তি যদ্বিতি ৷ 
অদ্বরুহরূপকেণ সিদ্ধেইপি স্ুকোমলত্বে স্ুজাতেতি বিশেষণং ততোহপি পরমকোমলত্ববিবক্ষয়া। শনৈরিত্যত্ 
হেতুঃ ভীতা ইতি । তত্র চ হেতুঃ কর্কশেঘিতি। স্তনেধু দধীমহীত্যত্র হেতুঃ হে প্রিয়েতি। প্রিয়ত্বেন হৃত্বেব, 
তত্রাণি স্তনেঘেব ধারণস্ত যোগ্যত্বাৎ। তেনাটবীমটসি অধুনা নিশি বনে ভ্রমসি ইত্যর্থঃ। স এব চরণস্তৈব ধারণে 
পুনঃ পুনস্তুল্লেখে চ হেতুরুভ্তঃ। অনিষ্টাশঙ্কয়া তত্তৈব বদ্ধিতনেহাতিশয়ত্বাৎ। পূর্কং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশ 
এব পরিভ্রমণাৎ প্রায়িকত্বেন শিলেত্যান্যযক্তম্‌ । সম্প্রতি তু কক্কশপ্রায়ত্বেন দৃণ্তমানে পুলিনোপরিতনযমুনাতটে 
ভ্রমণাৎ কুর্পাদিভীরিতি ৷ যন্তপি. তদানীং শ্রীবৃন্দাদেবাদিগ্রষত্েন শ্রীবৃন্দাবনস্ত স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র 
তত্রাশঙ্কা নাতি, তথাপ্যনিষ্টাশঙ্বীনি বন্ধুহদয়ানি ভবস্তীত্যদি্তায়েন শঙ্কা তাসাং সা জায়ত এব। ভ্রমতি মুহৃতি। 
অত্র হেতুঃ ভবদারুষামিতি। ইখমেবোপক্রান্তং ত্বায়ি ধুতাসব ইতি । মধ্যে চাভ্যন্তং চলসি যদ্বজারদিতি 1 
অতন্তৈধা ব্যথা সাম্মজীবন এবোৎপপ্ভতে ! তদধুনা প্রাণান্‌ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শরম ইতি ভাবঃ! তদেবং 
তাদৃশশঙ্কা এব হৃক্রজঃ তনিষ্দনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়তমাদ্ে সলালননুখনিরাসনমেব ইতি ক্রুতমেব 
সমাগচ্ছতি ভাবঃ। নয়সীতি পাঠে গচ্ছসীত্যেবার্থ;। নয়পয়গতাবিতিধাতোঃ। তদেবং তাসাং সর্বন্তাপি 
ভাবস্ত প্রেমৈকময়ন্বে স্থিতে ভ্রীভগবতোহপ্যেবমে জ্রেয়মূ। হস্তেমা। ময়ি গ্রেমৈকমর্ধ্য ইত্যাদিভ্যঃ পরই? 
সুখময়াত্মদানমেব সমঞ্জসমূ। তচ্চ ধোগ্যত্বদেবমেবমিত্যালোচ্য তাদৃশপ্রেমবিলাসময়তত্দিচ্ছা জায়ত ইতি। 
এবমন্তদপি উ্থং সহ্ৃদয়ৈস্তদেকরসিকৈরিতি ॥ ১৯ 
ইতি শ্রীবৈষ্ণবাতোষণ্যাং দশমটিগন্তামেকত্রিংশঃ ॥ ৩১ 
শ্রীভাগবতাস্ৃতবন্ধিনী ৮ শ্রীকুষ্ণবিরহিণী ব্রজরমণীগণ শ্রীকরষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া, সকলে a 
মিলিত হইয় তাঁহাদের অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণদর্শন এবং আপনাপন অভিলযিত অন্তান্ত বিষয় ইতঃপূর্কে বহুবার প্রাথঃ 
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করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রার্থনাগীতের উপসংহারে পরম প্রেমবতী বঙজাদনাগণ মনে করিলেন যে রী 
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়! নিশ্চয়ই এই গভীর নিশবীথকালে বনে বনে হই 


বনস্থলীতে অতি স্ৃদ্ম তীক্ষ শিলাকণাদি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়৷ রহিয়াছে, 
যা কার নকও ডান ts লাগিবে-_এই সম্ভাবনায় আপন আপন প্রার্থনার বিষয় 
| | কেবল শরক্বফ্ণমুখ প্রথনা পূর্বক রোদন করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন_হে নাথ! বন ভ্রমণে তোমার ওঁ চরণ যুগলে কতই না ক্লেশ হইতেছে। কারণ আমরা টানার 
সুকোমল চরণপদ্ম আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতেও তোমার চরণকমলের ব্যথা সম্ভাবনায় তীত হইতাম, 
সেই চরণ সুজাত অর্থাৎ পরম কোমল, আবার উহ! কমল সদৃশ স্বতঃই অত্যন্ত কোমল । কমলের সহিত চরণের 
উপমা দেওয়াতেই চরণের অতিকোমলত্ব স্থচিত হইতেছে। তারপর আবার সুজাত শব্দের প্রয়োগের তাতপর্ 
হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পেলব কমল অপেক্ষা ও পরমকোমল । মেই কারণেই ব্রজঙ্থন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই পেলব 
চরণ ব্যথা সম্ভাবনায় পূর্বের তাহাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতে শঙ্কিত হইতেন। “কারণ তাহাদের স্তনমণ্ডল 
কর্কশ কঠিন, উহার সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে আঘাত লাগিবার সম্তাবন! ছিল এবং তাহাতে তাহাদের 
প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশ হইতে পারে ইহাই তাহাদের আশঙ্কা ও সঙ্কোচের কারণ । এক্ষণে কথা হইতেছে যে কঠিন . 
স্তনমণ্ডলের সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কাই যদি ব্রজনুন্দরীগণের মনে থাকে, তাহা হইলে 
এ চরণ ব্রজঙ্থন্দরীগণ কেনই ব! বক্ষে ধারণ করেন? এই গ্রোকে “প্রিয় এই সম্বোধন পদ আছে, তাহাতে ইহাই 
মীমাংসিত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজনুন্দরীগণের প্রিয়তম প্রাণবল্লভ, তিনি যাহাতে সুখান্ুভব করেন তাহাই 
ব্রজঙ্ন্দরীগণের কর্তব্য । শ্রীকৃষ্ণপ্রয়। ব্রজনুন্দরীগণের কঠিন স্তনমগ্ডলে চরণ স্থাপনে তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সুখী 
হন্_তাহাতেই তাহাদের এরূপ ব্যথাশঙ্কাসক্বেও তাঁহার! এঁরপ আচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীক্ব্চসুখই 
ব্রজঙুন্দরীগণের একমাত্র কাম্য । কঠিনস্তমগ্ুলে চরণ স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের সুখোদয় হয়--ইহ! তাহারা ইতঃপূর্কে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিজ নিজ স্তনের কঠিনত্ব এবং শ্রীকৃ্চচরণের কোমলত্ব অনুভব করিয়া ব্যথার আশঙ্কাতে 
তাহার] ব্যাকুল হন, তাহাতেই তাঁহার! সে চরণ ধীরে ধীরে নিজ স্তনমগ্লে স্থাপন করেন। স্থকোমল 
চরণদ্বয়কে কঠিন স্তনমণ্ডলের সংস্রবে আনিয়া ব্যথা দিতে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা নাই, কিন্ত শ্রীরুষ্ণের সুখবিধান 
উদ্দেশ্তে স্তনমণ্ডলে সেই চরণ স্থাপনের একান্ত ইচ্ছা হইলেও আবার চরণগীড়ার আশঙ্কায় তাহাদের স্তনতটে চরণ 
স্থাপনের বলবতী অনিচ্ছ। হয়। এই ইচ্ছ৷ ও অনিচ্ছার 'দন্দবশতঃই যেন চরণকমলকে তাহার! ধীরে ধীরে 
স্তনমণ্ডলে স্থাপন করাইতেন, উদ্দেখঠ শ্রীকৃষ্ণ যেন কোনরূপ ব্যথা না পান । 
সেই স্থকোমল চরণে রান্রিকালে শ্রীগোবিন্দ আজ বনভূমিতে ভ্রমণ করিতেছেন | সেই বনে সর্বত্র কণ্টক এবং 
কণ্টকমদৃশ সুন্ম প্রস্তরকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়৷ আছে। যাহার! সর্বদা বনভ্রমণে অভ্যন্ত তাহাদের চরণও উহাতে 
বিদ্ধ হইয়া অসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্ত ব্রজনুন্দ্রীগণের স্তনমণ্ডল কঠিন হইলেও মস্থণ, তাহাতে কণ্টকের ন্যায় 
তীক্ষ হুস্ম বেদনাদায়ক এমন কোন বস্ত নাই যাহা চরণে বিদ্ধ হইয়া ব্যথা দিবে তথাপি কঠিন স্তনের সংঘর্ষে 
কোমল শ্রীক্ুষ্ণচরণে আঘাত লাগিবে বলিয়া ব্রজ্ন্দরীগণ তাহাদের স্তন মগ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণ ধারণ করিতে 
ভীত হইতেন। তাই ব্রজন্থন্দরীগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ কোমল চরণে কণ্টকবৎ 
তীক্ষ সুন্ম প্রস্তরখণ্ডময় বনপ্রদেশে বিশেষতঃ রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাতে তাহার কতই না কষ্ট হইতেছে | 
এই প্রকার চিন্তা করিয়। ব্রজন্ুন্দরীগণের যে কি প্রকার মানসিক অবস্থা হইয়াছিল তাহ! কেবল তীহারাই 
জানেন। তাহাতেই তাহার! বলিতেছেন যে এই কথা ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যকুল হইয়াছে। 


পরিভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু 
অতএব বনভ্রমণকালে পদসঞ্চারে তাহাদের 
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২২৪৪ জ্ীমদ্ভাগবতম্্‌ । 


স্পা = 


শ্রীকৃষ্ণের চরণে পাষাণখণ্ডাদির আঘাতবেদন] যেন তাহারা তাহাদের প্রাণের মর্মস্থলেই অনুভব করিতে 
লাগিলেন এবং তীব্র বেদনায় যেন তাহারা প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন_-হে দয়িত! 
তুমিই আমাদের জীবনের জীবন-_-তোমার চরণ ব্যথ| ভাবিয়া আমরা মর্মান্তিক হৃদয় ব্যথা অনুভব করিতেছি। 
হে নাথ! গোচারণকালে তুমি দিবাভাগে বনে বনে ভ্রমণ কর, তাহাতে শিলাখগ্ডকণা ও কণ্টকাদি দ্বারা 
তোমার ৮রণকমল যে ব্যথা প্রাপ্ত হয়, তাহ! তোমার হয়তো! সহনীয়, কেননা যাহার! দয়ালু কপাগুণনিধি তাঁহার! 
নিজের দুঃখ অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া পরের উপকারের জন্য নিজে সানন্দে কষ্ট বরণ করেন, সেই কষ্ট তাহাদের 
কষ্ট বলিয়। মনে হয় না। কিন্তু আজ তোমার এ কি প্রকার আচরণ, তাহ! আমরা বুঝিতে পারিতেছি না! 
আমাদিগকে তুমি স্বয়ং বংশীরবে আহ্বান করিয়। আনিয়াছ এবং আমরাও সদৈন্যে তোমার নিকট আমাদের 
বিনীত প্ৰাৰ্থনা জানাইয়াছি, তথাপি তুমি যে তোমার দর্শনসুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তোমার বনভ্রমণ- 
জনিত চরণছুঃখের কথা ভাবিতে দিয়া আমাদিগকে দুঃখ দিতেছ, ইহাতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে 
এবং তোমার মনোগত ভাবও আমর! বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ নীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন__ 
তে বৈ মানুষরাক্ষসাঃ পরস্থুখং স্বার্থায় নিঘ্বন্তি যে। 
যে নিস্ৃতি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥ ( বিজ্রৈরুক্তোহয়ং শ্লোকঃ) 

_ যাহার! নিজের স্বার্থের জন্য পরের সুখ নষ্ট করে তাহারা নিশ্চিত মান্ুষমধ্যে রাক্ষস, আর যাহার! 
নিরর্থক পরহিতকে নষ্ট করে তাহার! কে তাহা! আমর! জানি না । অতএব তোমার ভাব আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 

ইতঃপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের চরণব্যথায় ব্যথিত হইয়া! ব্রজরমণীগণ বলিয়াছেন - 

চলসি যদ্ব,জাচ্চারয়ন্‌ পশুন্নলিনন্থন্দরং নাথ তে পদম্‌। | 
শিলতৃণাস্ুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত ! গচ্ছতি ॥ (ভ্রীভাগবতম্‌ ১০৩১।১১) 

হে নাথ! তুমি যখন গবাদি পশুদিগকে চরাইবার জন্য ব্রজ হইতে চলিয়া যাও ( বহু পণ্ড চারণের জঙ্ঠ, 
পথ ছাড়িয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ ভ্রমণ কর) তখন প্রস্তরখণ্ড, কঠিন তৃণ ও অস্কুরসমূহে কমল হইতেও পরমন্থকোমল 
তোমার চরণদ্বয় ব্যথা পাইতেছে ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অত্যধিক কাতরতা প্রাপ্ত হয়! 

আবার এইস্থানে শ্রীরুষ্চচরণে ব্যথার আশঙ্কায় ব্রজনুন্দরীগণ ব্যাকুল হইয়া পুনরায় “যত্তে সুজাত” 
প্রভৃতি গ্লোকে সেই ব্যথার কথাই বলিতেছেন। প্রেমের উদ্রেক বশতঃ এইরূপ পুনরুক্তি হইলেও ইহাতে দোষ 
হয় নাই! আর বিশেষতঃ পূর্বাশ্লোকে ( ১০/৩১১১ ) দিবসে বনভ্রমণের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্ত এই শ্লোকে 
রাত্রিভ্রমণের কথা বল! হইতেছে। সুতরাং ইহাতে ছ্বিরুক্তি দোষ হয় নাই। দিবাকালে সাবধানে ভ্রমণ 
করিলে পাযাণখণ্ড ও কণ্টকাদি হইতে কথক্চিৎ রক্ষা পাওয়া যায়, বিশেষতঃ গোচারণের নিমিত্ত তৃণময় বনপ্রদেশেই 
ভ্রমণ করিতে হয়, কিন্তু এখন রাত্রিকাল, এই রাত্রিকালে যমুনাতটের পাষাণখণ্ড ও তৃণান্ুরাদি দৃষ্টিগোচর 
হয় না, তাহাতে নিশ্চয়ই চরণে ব্যথা লাগিতেছে ভাবিয়াই ব্রজান্গনাগণের এইরূপ কাতরোক্তি । 

শ্রীবন্দাদেবীর অত্যন্ত যত্রে ও প্রীবুন্দাবনের স্বভাবসিদ্ধ গুণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাম্থল ্রীবৃন্দাবনের যমুনা- 
পুলিনাদি স্থানে প্রস্তরখণ্ডাদি থাকিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তবুও কেন ব্রজাঙ্গনাগণ প্রীরুষ্ণেরচরণ ব্যথা! 
সম্ভাবনা করিতেছেন--এইরপ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক | তদুত্তরে বল! যায় 

“অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহ্দয়ানি ভবন্তি হি” 

_-বন্ধুগণের হৃদয় সর্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া থাকে__এই স্তায় অনুসারে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের 

সেই প্রকার আশঙ্কা হইয়াছিল__এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে। ৃ 
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১০ম স্কন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৪৫ 


কোন কোন টাকাকার বলিয়া থাকেন যে, প্রীকষ্ণবির হাতুরা ব্রজাঙ্গনাগণ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া 
“জয়তি তেংধিকং” প্রভৃতি গ্লোকানুরূপ বৃত্তান্তসকল কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিংশদধ্যায়ের শেষ শ্লোকের 
সহিত অর্থগত সামঞ্জস্ত বিবেচনায় বলিতে হয় যে উহা! গীতচ্ছলেই উচ্চারিত হইয়াছিল । এীশুকদেব ত্রিংশ অধ্যায়ের 
শেষে স্পষ্টই বলিয়াছেন 

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। 
সমবেতা জণ্ডঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাজ্কিতাঃ॥ 
( প্রযত্তাগবতম্‌ ) f 

-_কৃষ্ভাবনায় ভাবিতা ব্রজাঙ্গনাগণ পুনরায় যমুনাপুলিনে আগমন করিয়! সকলে মিলিত হইয়। প্রীকুঞ্চের 
আগমন আকাজ্জায় শ্রীরু্গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অতএব “জয়তি” ইত্যাদি পণ্যে তাহারা যে সমবেতকঠে রাগতাল-লয়যুক্ত কৃষ্ণগুণগানই করিয়াছিলেন 
তাহাই বোঝ| যায়। গোড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য শৰীপাদ জীবগোম্বামিকৃত বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভে বৰ্ণিত আছে 

সমবেতা জণ্ডঃ কৃষ্ণমিতি পূর্বাধ্যায়ান্তে জগুরিতি ক্রিয়য়া৷ জয়তীতি পগ্ৈর্গানমেব তাসাং ন তু তত্তুদিতং 
কবিন! পপ্বৈনিবদ্ধং তেন রাগতালম্বরমহিতমেব গানমিদম্‌ ৷ ( ভ্ীজীবকৃত-বৃহতক্রমসন্দর্ডঃ ) 

পূর্াধ্যায়ের (৩০ অধ্যায়ের) অস্তে শ্রীকুষ্৫বিরহিণী ব্রজরমণীগণ মিলিত হইয়া কৃষ্ণগুণগান করিয়াছিলেন। 
মেই গ্লোকে ‘গান করিয়াছিলেন’ এই ক্রিয়াপদে এবং বর্তমান “জয়তি” ইত্যাদি পদ্ধে বরজসুন্দরীগণের গানই বুঝিতে 
হইবে, কিন্ত সেই সেই গোগীগণের কথ! যে অন্ত কৰি কর্তৃক পদ্যাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে ন!। 
আর এই গান রীতিমত রাগতালম্বরলয়যুক্ত 

“্যত্তে সুজাত” এই শ্লোকটী ব্রজাঙ্গনাগণমধ্যে প্রথম ধাহার! গান আরস্ত করেন তাহাদের উপসংহারবাক্য 
»-ইহাও শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বৃহতক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন 

“অথ গ্রথমবন্ত,এবোপসংহরস্তি যত্তে ইতি ॥» 

“্যত্তে সুজাত” এই শ্লোকটী যৃথেশ্বরী শ্রীরাধিকার উক্তি । এখানে যে “আমাদের” এই বছবচন প্রয়োগ 
আছে তাহা নিজ সখীবর্গীভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে অথবা নিজ হৃদয়ের ভাবানুসারে সকলকেই নিজ যুথের 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিগ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাচার্্যবধ্য পাদ সনাতন গোস্বামিকৃত 
বৃহদ্‌ বৈষ্ণবতোষণী টাকায় এই সিদ্ধান্তই কর! হইয়াছে। 

পীব্রজরাজনন্দনের সুকোমল চরণকমলে ব্যথা লাগিবে বলিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ নিজেদের কঠিন 
স্বনমগ্ডলে সে চরণ ধারণ করিতে ভীত হইতেন। ব্রঙ্নুন্দরীগণের শ্রীকষপ্রীতি যে কামগন্ধশূন্ঠ ইহাও 
তাহাদের সেই ভয়গ্রবণ হৃদয়ভাবে পরিদ্দুট হুইতেছে। ব্রজনুন্দরীগণ তরুণী, একৃষ্ণও তরুণ নাগররাজ, 
তাহাদের পরম্পরের প্রতি অনুরাগও অত্যধিক ) ব্রজসুন্দরীগণের অন্তরে যদি দুর্দিম কাম ব! শ্বস্থখ বাসনা! বিদ্যমান 
থাকিত, তাহা হইলে ছুর্দম কামের উন্মাদনায় তাঁহার! তাহাদের প্রাণগোবিন্দের চরণযুগল বক্ষে স্থাপন করিতে 
শঙ্কিত হইতেন ন! । তাহাদের স্তনমণ্ডল যতই কঠিন হউক, আর প্রীকষ্চের চরণ যতই সুকোমল হউক না কেন, 
স্তনমওলে শ্রীকুষ্চচরণ ধারণ করিতে ব্রজনুন্দরীগণ কখনই ভীত হইতেন না, কারণ নিজেদের স্তনমওলে প্রিয়তম 
শরীফের চরণসন্মর্দান্সনিত সুখন্পৃহায় প্রিয়তম চরণের ব্যথার কথা তাঁহার! ডুলিয়াই যাইতেন। কিন্তু প্রেমবতী 
ব্রজাঙ্গনাগণ নিজ কামন্থুখের জন্ত লালায়িত নহেন-তাই শ্রীকৃষ্ণের চরণে যে ব্যথা! লাগিবে_-কেবল নে চিন্তাই 
তাহাদের চিন্তপটে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। কামগন্ধের স্পর্শ থাকিলে সে চিন্তা কখনই তীহাদের মনে স্থান 

[ ২৮০ ]-6 j 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi « 


Digitization by 50281070001 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২২৪৬ ভমন্ভাগবতম্‌। ৃ 
ঃ - RE PERE RT AEDS 
সহিত রা হরি কেহ এ করেন, তবে কেন ভীহার শীকবষ্চচরণ তাঁহাদের স্তনতটে স্থাপন করিতেন? তদুত্তরে বল 
যায় যে উহাতে তীহাদের প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণ বেদনালাভের পরিবর্তে স্থখানুভবই করিতেন বলিয়! শ্রীকুষ্ণনুখৈ কহৃদয়] 
ব্রজাঙ্গনাগণ তীহাদের কুচতটে যে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্থাপন করিতেন তাহাতে তাহাদের নিজন্ুখের বাসনা ছিল না 
পরস্ত ্রীকুষচস্থথের বাসনাই তাহাদিগকে এরূপ কাৰ্য্যে প্রযোজিত করিয়াছিল । শ্রবণ সুখী হন এই কারণেই 
নিজ নিজ কঠিন স্তনতটে শ্রীকৃষ্ণের চরণধুগল তাঁহার! ধারণ করিতেন, তবে সেই চরণের ব্যণা সম্ভাবনায় 
তাঁহার! উহা ধীরে ধীরে ভীতচিত্তে ধারণ করিতেন। 
ইহাকেই কামগন্ধহীন প্রেম বলিয়া গৌড়ীয়বৈষণবাচাধধ্যগণ নির্দেশ করিয়াছেন _ 
আঁ্রেন্দরিয় গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষে্দিয় গ্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্ধ্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণম্খ তাৎপর্য প্রেম হয় মহাবল ॥ 
লোকবর্্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মন্থখ মৰ্ম্ম ॥ 
দুস্ত্যজ আধ্যপথ নিজ পরিজন | স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥ 
সর্কত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। ক্বঞ্চসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ ৷ স্বচ্ছধোত বন্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 
অতএব গোগপীগণের নাহি কাম গন্ধ। কৃষ্ণজুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ॥ 
( প্রীচৈতন্তচরিতামুতম্‌ ) 
আননবৃন্দীবনচস্পু ্স্থেও বর্তমান শ্লোকের অনুরূপ বিবৃতি দৃষ্ট হয়_ 
তব যচ্চরণামজং বিভে! কঠিনেষু স্তনমগুলেষু যৎ। সভয়ং বিভ্বমে! বনেহ্মুন! বিচরনো! ছু্নষে তৃণাঙ্কুরৈঃ ॥ 
ও ( আনন্দবুন্বাবনচম্পুঃ ) 
হে বিভেো ! তোমার যে চরণাম্থুজ আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে ( চরণে ব্যথা লাগিবে বলিয়! ) সভয়ে ধারণ 
করি, আহা! সেই চরণক্ষেপে তুমি বনে বিচরণ করিতেছ! ভূণাস্কুর্পর্শে এ চরণে কতই না! ব্যথা লাগিতেছে 
এবং তজ্জন্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতেছি। 
যেন শুভ-পরিমল নব শতদল 
চরণযুগল তব অতি সুকোমল । 
ধরিতাম শঙ্কাভরে . কঠিন কুচের পরে 
অতিথীরে ওশ্্রীপদ, পাছে ব্যথা বাজে । 
‘কিন্ত বনে চলি’ হায় কতই ন! ব্যথা পায় 
সে পদ কণ্টক-বন-ক্ধরের মাঝে ॥ 
মোদের হে প্রাণকান্ত ! সে দুঃখ ভাবিয়া 
হৃদয় চঞ্চল হয় বুদ্ধি ব্যাকুলিয়! ॥ ১৯ 


ইতি শ্রীধাম-শাস্তিগুরপুরন্নর-প্রভুবর প্রীসীতানাথ-বংশোড্ব-নদীয়া চণ্ীগুর-বান্তব্য-শ্রীরাধারমণ- 
গোস্বামি-্কৃতায়াং ত্রয়োদশশ্লোকমারভ্য শ্রীভাগবতামৃতবধিণীসমাখ্যায়াং 
বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমকন্বত্তৈকতিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ 
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ঘবাত্রিংশোহধ্যায়ঃ 
শ্রীশুক উবাচ। 
ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা ৷ 
রুরুছুঃ নুস্বরং রাজন্‌ কৃষ্ণদর্শনলালপাঁঃ ॥ ১ 


অন্ময়ঃ 1 রাজন্‌ !( হে নৃপ! ) কৃষ্তদর্শনলালসাঃ (কুষন্ত সর্ধচিত্তাকর্ষকম্ত দর্শনে লালসা যাসাং তাঃ) 
গোপ্যঃ ( কুষ্ণবিরহিণ্যঃ ব্রজন্নদ্য/ঃ ) ইতি ( পূর্বেক্তপ্রকারেণ) প্রগায়ন্তযঃ ( প্রকুষ্টরূপং গীতং কৃর্বন্তযঃ ) গ্রলপত্ত্যশ্চ 
( বিরহব্যাও লত্বাৎ অনর্থকান্তপি বচাংসি কথয়ন্ত্যশ্চ সত্যঃ) চিত্রধ! ( অনেকধ! বহুপ্রকারেণ ) সুত্বরং (করুণদীর্ঘস্বরেণ 
অর্থাৎ সুস্বরং যখ! ভবতি তথ! উচ্চৈঃ ) রুরুছুঃ ( রোদনং চজুঃ )॥ ১ 

মুলান্বাদ ৮ শ্রীশুকদেব বলিলেন_হে রাজন্‌ ! এইরপে ব্রজগোগীগণ প্রীকৃষ্দর্শনলালসায় প্রকনষ্টরপে 
গন ও নানাপ্রকার প্রলাপ সহকারে স্থত্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ 

ভ্ীধন্লটীকা1 ।- দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্হৃদয়ে! হরিঃ। তত্রাবিভূর়্ গোগীস্তাঃ সাত্তয়ামাস মানয়ন্‌। 
স্বপ্রেমামৃতকল্লে'ল বিহবলীকৃতচেতসঃ ৷ সদয়ং নন্দয়ন্‌ গোগীরুস্ুতো। নন্দনন্দনঃ॥ ০ ॥ ইতি গোপ্য ইতি। ইত্যেবং 
প্রভৃতি চিত্রপা অনেকধা সুস্বরন্‌ উচ্চৈঃ কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতি্পৃহা যাসাং তাঃ॥ ১ 

প্লীটবষ্ণবঢতাষনী !-ইতিশৰ্দঃ প্রকারবচনস্তক্মাদেবংপ্রভৃতীত্যেবার্থঃ।  প্রকর্ষেণ প্রেমোদ্রেকা- 
ছুচৈর্গায়ন্তযঃ কদাচিৎ প্রকর্ষেণ লপন্ত্যশ্চ। কিংবা বিরহব্যাকুলতয়! কিঞ্চিদনর্থকং জর্লস্থাঃ চিত্রধেত্যন্ত পূর্বোণ পরেনা- 
প্যন্রঃ। সুস্বরং করুণদীর্ঘস্বরেণেত্যর্ঘ;। হে রাজরিতি তদর্শনে লালময়া তদ্যুক্তমেবেত্য।ত্তিসম্বেধনম্‌ ॥ ১. 

জীভাগবভাম্বতবন্ষিনী ৷_পূর্বাধ্যায়ে গোগীগীত প্ৰসঙ্গে গ্ৰীক্বষ্চবিরহ!তুর! পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণী- 
গণের অত্যন্ত বিরহান্তি শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ছুঃখাভিভূত ও তন্ময় হইয়া আছেন। তাঁহাকে 
লীলাশ্রবনোন্ুখ করিবার জন্যই বর্তমান শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব র!জন্‌ বলিয়! সম্বোধন করিলেন। 

দশমস্বন্ধ একত্রিংশদধ্যায়ে বর্ণিত গোগীগীতচ্ছলে ব্রজঙ্ন্মরীগণ পরমদৈন্তভরে 'ও পরম!সন্তিভরে 
শ্রীরাধ|দেবীর গীতই গান ও সংলাপ করিয়াছিলেন--“ইতি এতৎ পূর্কোক্তং ভ্রীরাধাগীতমেব মর্বাঃ প্রক্ষেণ 
তদ্বিন্কচিত্ততয়। পরমাসক্ত্য! গায়ন্তাঃ গ্রকর্ষেণ লপন্ত্যশচ 1” ( বৈষ্ণবতোষণী ৷) 

“ন হি মাধনসম্পত্ত্যা হরিস্তয্যতি কর্ম্মবৎ। ভক্ত!নাং দৈন্যমেবৈকং হরিতোযণসাধনম্‌ ॥” (শরম বল্লভাচার্যযকৃত 
সুবোধিনী টাক) সাধনসম্পত্তি দ্বারা শ্রীহরি কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট হন না, একমাত্র ভক্তগণের দৈত্যই হরিতোষণের 
সাধন । গ্রীকৃ্চবিরহিণী ব্রজাঙ্গনা গণ ্রীকষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া তাহার দর্শন পান নাই । অতঃপর তাহার! লীলাস্থলে 
আগমন ‘করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকুষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন। কারণ যেখানে তাঁহার লীলাগতি কীন্তিত 
হয় সেখানে তিনি বিদ্ধমান হন--যেহেতু তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন_-“মদ্ভন্ত! যত্র গায়ন্তি তত্র তি্ঠামি 
নারদ”_-'আমার ভক্তগণ যেন্থানে আমার গান করে সেইখানেই আমার স্থিতি! । কিন্তু এই গানের পরও যখন 
ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ পাইলেন ন| তখন তাহারা! শ্রীকৃষ্তদর্শনলালসায় উচ্চেঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ 
করিলেন । ইহাতে তাহাদের দৈন্তই প্রকাশ পাইতেছে। ধ্যমেবৈষ বুণুতে, তেন লভ্যঃ”, যাহাকে তিনি বরণ করেন 
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তীমদাঁগবতম্‌ । 


সু বর লছ জাকে নাং এক মাত বালের কূপাই ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, বহু চেষ্টা 
ত যদি তাহার কপার উদ্রেক ন! হয় তাহ! হইলে তীহাকে পাওয়া যায় ন! এই কৃপাপ্রান্তির উপায় হইতেছে, 
ই তি একান্তভাবে উন্মুখ হওয়া! কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে উন্মুখতা লাভ হয় ন|) সকলেই মনে 
নাল যেন শ্রীগোবিনের নাম উচ্চারণ করিতে পারি, bs hd সকলের না হয় র্‌ 
ডক্তিরসামূতনিদ্ধুতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্ীপাদ রূপগোম্বামী বলেন 7 | হি be 
ক্ষুরত্যদঃ” শ্রীভগবানের নাম ইন্্রিয়ের দ্বার! গ্রাহ নয়, কিন্তু যে জিহ্বা নামের টা নাম নর 
সেই জিহ্বাতেই নাম্ত্তি হয়। অতএব যে ব্যক্তি নাম লইতে উন্মুখ উমা তাহার প্রতি be 
কূপা হয়। এই প্রকার সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সেবায় যিনি উন্মুখ, তীহার প্রতি শ্রীভগবানের 1 
হয়। অবশ্য সকল জীবের প্রতিই শ্রীভগবানের নিত্য বপা! আছে। কিন্ত সেই জা i 
স্ব নয় । জীভগবান গীতায় বলিয়াছেন সমোহহং সর্কভুতেযু ন মে দ্বেষ্যোইস্তি পরি যে E ্ Ee ন 
ময়ি তে তেষু চা প্যহম্‌॥ আমি সমন্ত প্রাণীতে সমান, আমার কেহ দ্বেষের পাত্ৰ নাই বা কেহ ত ন 
যাহার! আমাকে ভক্তিভরে ভজন করে তাহার! আমাতে এবং আমি তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান 


ইহাতে শ্রীভগবানের ভক্তপক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে_-ইহ! কেহ মনে করিতে পারেন, রি রর 
করিয়া দেখিলে জান! যাইবে যে ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে এ ভগবানের কোন পক্ষপ।তিত্ব নাই | tk জীবের 
নিত্যরুপাময় প্রীভগবানের কূপ! আছে সত্য, কিন্তু কেবল উন্মুখ ব্যক্তিই তাহার কুপালাভ করিয়া রা জং 
উদ্মখভাব আবার চরম সীমায় উন্নীত হইলেই কৃপাময়ের প্রকষ্ট ক্ুপালাভ হয়। ্রীকুষ্ণবিরহি রঃ যি ও 
শ্রীকষ্ণবিরহকাতর! হইয়া প্রথমতঃ বনে বনে গ্রাণগোবিন্দের অনুসন্ধান করিলেন, Et ed ৮ 
হইয়া তাহার দর্শনলালসায় তদুদেপ্তে গান করিলেন, তদনন্তর যখন অত্যন্ত কাতর খা জা 
লাগিলেন_-তখনই কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন গ|ইলেন | ব্রজসুন্বরীগণের উৰ BE 
বা্দিত হইল-_এবং যখন অবিরল ধারায় বিগলিত নয়নাশ্র বহিতে লাগিল, তখনই ৪৪0 রা 
পরমভক্তির অধিষ্ঠাত্রী ব্রজনুন্দরীগণকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিলেন । শ্রীগে।বিন্দের বুন্দাবনলীলার 
আমর! এই রুপার পরিচয় পাই । ননীচুরির অপরাধে যখন ব্রজেশ্বরী যশোদা! তীহার দুলাল গোপালকে না রে 
উদ্যত হইয়া, তাহার গৃহের যত রঞ্জু ছিল তন্দারা গোপালের - মুষ্টিমেয় নিয়োদর বন্ধন ক গেল পদ 
জননীর শ্রমখেদ দর্শনে তাঁহার কৃপ। হইল এবং অবশেষে গোপাল বন্ধন স্বীকার করিলেন খন 
কুপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ (এমন্তাগ১তম্‌ ) মা যশোদ। গোপাঁলকে বন্ধন করিতে গিয়া অত্যন্ত ডা রর 
হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কূপ! করিয়। বন্ধন স্বীকার করিলেন । গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য শ্রীজীবগোস্ব 
তোষণী টীকায় বলিয়াছেন 


স্থিতেহপি প্রেমণি ভ্ৈয়গ্রযতজ্জাতককপাবিশেষাভ্য।ং দ্বাভ্যামুনত্বেন তদ্বশীকরণং ন স্তাৎ॥ রর 
_প্রেম থাকিলেও তাহার ব্যগ্রতা এবং তজ্জাতক্ুপাবিশেষ এই দুইয়ের নুনতাহেঙু তিনি বশী 
হন না। $ 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনায় জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর! হইয়া তাহারা Bs 
ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তখনই শ্রীকৃষ্ণ কৃপ! করিয়া দর্শন দিলেন ৷ সাধন জগতেও রি ন 
উপদেশ পাই যে-_সাধক ভক্তিভরে সাধনামুষ্ঠান করিলে ও শ্রীভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হ 
তাহার নাম কীর্ভনাদি করিলেই তাহার কৃপালাভ হইতে পারে ॥ ১ 
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ett 


তাঁসামাবিরিভুচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্ুজঃ। 
পীতাব্বরধরঃ অরথ্থী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২ 

ভান্ময়ঃ ৮_তাসাং (রুদতীনাং গোগীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখান্বুজঃ (স্বয়মানং তাঁসাং আনন্দার্থমেব 
্রচুল্লীরুতমুখামুজমেব হৃদম্জন্ত সন্তগুমেব যন্ত সঃ) পীতাম্বরধরঃ (পীতবসনং স্বন্ধাভ্যাং পুরোলম্বিতীরুত্য 
হ্তাভ্যাং ধরতীতি তথা সঃ অপরাধং ক্ষমাপয়িতুমিতি ভাবঃ) অ্গ্বী (অয়ানবনমালঃ) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ 
(নানাবান্দেবাদিচতুব্ণহেষু যে সাক্ষান্মন্সথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ নতু তদীয়শত্তযংশাবেশিপ্রাক্কতমন্সথবদসাক্ষাদ্রপাঃ 
তেষামপি মন্যাথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ) শৌরিঃ ( শুরবংশে নিজগুণরূপা গ্ঘশেষ ভগবত্বাগ্রকটনার্থং অবতীর্ণো ভগবান্‌) 
আবিরভূৎ ( আবির্বভূব )॥ ২ 

সুলানুবাদ %_সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে সহাস্তমুখপদ্বজ গীতবসনধর বনমালাবিভূষিত 
সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শূরবংশোদ্তব শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হইলেন ॥ ২ ॥ 

হীধকুডীক। ৮ সাক্ষানমন্মথমন্মথঃ জগোহনস্তাপি কামস্ত মনম্থযত্দগতঃ কামঃ সাক্ষাত্তস্তাপি 
মোহক ইত্যর্থঃ॥ ২॥ - 

ক্ীটবষ্ণবঢতাষনী ।-তাসাং তথা করুদতীনামধুন! মদ্ধ,ঃখসস্তাবনর! দৈন্যবিযেশাণাং রোদনাৎ প্রাণা 
গতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্ক্যমানানামিত্যর্থ । এবমাত্মানপেক্ষয়া তদেকাপেঙ্গয়ৈব 'দৈন্ভবিশেষেণ ততপ্রাপ্রিরিতি 
দশিতম্‌ ৷ শৌরিঃ শূরবংশাবিভূ'্তত্বেন প্রিদ্ধোহপি তাসামেবাবিরভূৎ সৰ্কতোহপ্যপূর্বাদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ | 
তথা চ বক্ষ্যতে ত্ৰৈলোক্যলক্ষ্যেকপদং বপুৰ্দৰদিতি । তত্ৰাতিগ্তভে তাভির্ভগবান্‌ দেবকীস্থুত ইতি। গোপ্যন্তপঃ 
কিমচরন্‌ যদমুয্য রূপং লাঁবণ্যনারমসমোদ্ধমনন্পিদ্ধং। দৃগৃভিঃ পিবস্ত্ন্মবাভিনবং ুাপমিত্যাদৌ চ তথৈব 
শ্রীগোগীযু বিশেষোক্তিঃ| এতাঃ পরমিত্যাদৌ বাঞ্চতি যন্তবভিয়ে| মুনয়ো বরঞ্চেতি প্রীমদুদ্ধবসিদ্ধান্তসুসারেণ 
সর্ধাধিকপ্রেমবভীষু তাসু যুক্তমেব চ তাদৃশত্বং। প্রপন্থমানন্ত যথাযতঃ স্যরিত্যাদিপ্তায়েন তখৈব দর্শয়তি 
সাক্ষানন্সমধমন্মথ ইতি ৷ নানাবাস্দেবাদিচতুবু্হেষু যে সাক্ষান্মন্সথাঃ স্বয়ং কামদেখাঃ নতু তদীয়শত্তযংশাবেশি- 
প্রাকৃতমন্মথবদসাক্ষাদ্রপাঃ তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ ৷ যেষাং রপপগুণবিশেষ।ণ৷মং- 
শেন তৎপ্রকাশকোহসগৌ তানখিলান্‌ এব প্রকাশয়ন্িত্যর্ঘট । অতএব মহামন্মথতেনৈকাক্ষরাদিমন্্র ধ্যানানি চ 
সন্ভি। কিন্তু তন্মিন ধ্যানেইন্তাকারত্বং মন্মথত্বব্যধনার্থমের প্রেয়ং মনযাথপদস্ত যৌগিকবুত্্যা তেষামপি ক্ষোভ- 
কাদ্দিরপঃ সন্নিতি নিত এবং ভাদৃশরপন্তাদিরসে পরমালম্বনত!| ভত্ত্যন্তরাগম্যত! চ দশিতা। টা 
স্বরূপা বির্তাবন্তা পূর্ধতা মুক্ত। বিলনবেশয়োরপ্যাহ স্ময়েত্যাদি বিশেষণত্রয়েণ। তত্র ম্ময়মানেতি বর্তমান গ্রয়োগেণ 
তাৎকালিকত্ববিবক্ষয়া সহজস্মিত। দৈলক্ষণাগ্রতীতেঃ তথ! গীতার ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে দিদ্ধে বারারাযারোং ভিডি 
এবেতি তেন তদানীমন্যবিশিষ্টধারণবোধনাৎ। থা অ্র্বীত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বধীয়বিধানাঁৎ। কিঞ্চ স্মিতেনা- 
অবনঃ সুপ্রসন্নত্বং ত্যাগন্ত চ পরিহাসময়ত্বং গীতাম্বরধারণেন র্পর্য্স্তাবৃততয়া স্বস্ত তাসাং পারিস সঙ্কুচিত- 
চিত্তত্বব। অধ্িত্বেম কেবলতৎসন্দিতয়| ত! বিনা সবস্ত সঙ্গাস্তরারোচক খৃ জ্রাপিতং অথচ শ্রোতৃহৃদয়ে তৎপ্রবেশায় 
তাৎক।লিকশোঁভাবৰ্ণনমিদমিতি ॥ ২॥ 
| পি £ স্বগনপ্রেমবিবর্ধীনচতুর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাস্থলী হইতে অন্তর্থীন 
করিলে তাহার বিরহকাতর। রোদনপরায়ণ! ব্রজন্্দরীগণের অবস্থা বড়ই নিদারুণ হইল। অন্তর্ধ্যামী ভরা 
গরীব যখন দেখিলেন, তাহার দুর্ববযহ বিরহে ব্রজমুন্দরীগণ প্রায় গ 'প্রাণা যা তখন নিগার 
হান্তমুখে তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন_ইহাই বরন! করিয়! প্রস্হংযশিরোমণি আগুক ন বগালেন-হে 


১০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ। ২২৪৯ 
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হুইল বা 20৯------৯2-5৩ 
মহারাজ! ন্ময়মানমুখামুজ শ্রীকৃষ্ণের বদনমও্ডল স্বতঃই অনুজ বা কমলের স্যায় সুন্দর ও স্নিগ্ণ, অতএব উহা 


দর্শনমাত্রেই গোগীগণের সর্বসন্তাপ নিবৃত্তি হইল, তাহার উপর আবার তাহার মনহাসিতে ব্রজস্ুন্দরীগণের 
বিরহছুঃখ দুরীভূত ও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । শ্রীকৃষ্ণের মন্দহ।সিতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, 
তিনি ব্রজন্ন্দরীগণের প্রতি গ্রসন্নই রহিয়াছেন_-তবে তীাহ।দিগকে ত্যাগ করিয়া! অন্তদ্ধানচ্ছলে তিনি 
কেবল পরিহাসই প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার সেই হান্তচ্ছট। যেন বলিয়! দিতেছে, “হে ব্রজন্ন্দরীগণ! আমি 
(শ্রকুঞ্জ) তোমাদের প্রতি প্রসন্নই আছি, তবে তোমাদিগকে যে কিছুকাল ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহাতে 
পরিহাসই প্রকাশ পাইতেছে। হেক্রীক্ষ্প্রেয়পীবৃন্দে ! আমি কি তোমাদ্িগকে কখনও ত্যাগ করিতে পারি ?" 
গীতান্বর বলিলেই বহুত্রীহিসমাসে পীতবসনধারী প্রীকৃষ্ণকে বুঝায় । কিন্তু এখানে “গীতাম্বরধর” এই ধরপদ 
অধিকন্ত যুক্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্নরূপে 'পীতা ্বরধর শব্দের তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করিয়াছেন 
ত্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকুষ্টমুরলীরবের আকর্ষণে বিমোহিত হইয়া কুল, শীল, পৈরধ্য ধৰ্ম্ম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তাহার 
নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আন্তহিত হইয়াছেন, এই অপরাধে তিনি যেন 
ক্ষমা প্রার্থনার জন্ত স্বন্ধের উপরিভাগে গীতবসনের অগ্রভাগ লম্বিত করিয়! বদ্ধ হস্তে ধারণ করিয়াছেন-__তাই 
তিনি গীতাম্বরধারী। অথবা শীঘ্র আবির্ভূত হইয়। দ্রুতপদে আগমন কালে কি জানি পরিপাট্যময় সুন্দর পীতবাম 
ভূমিতে পতিত হইয়া ধুলিধুমরিত হয় - এই মনে করিয়। হস্তে পীতবসন ধারণ করিয়াছেন । অথবা বিরহাত্তিময়ী 
গোপরমণীগণের গলদশ্রধার| যত্রভরে মুছ।ইয়। দিবার জন্য পীত।ঘ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেন নিজহস্তে তাহার 
পীতবসন ধারণ করিয়াছিলেন । অথবা শ্রীকৃষ্ণের গীতবমনের একদেশ ভূমি লুন্ঠিত ছিল, তাহাই সম্বরণ করিবার 
নিমিত্ত উহা তিন স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন । অথবা হান্ত গোপন করিবার জন্য গীতবসন হস্তে ধারণ করিয়! তিনি 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অথবা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন “অয়ি ব্রজঙুন্দরীগণ ! তোমাদিগকে ছাড়িয়! 
গিয়াছিলাম--ইহা আ।মার কখনই উচিত হয় নাই 1 কিন্তু এই লঙ্জ| নিবারণের উপায় কি ?”--এই বিবেচনায় তিনি 
গীতবসনে আপনাকে অনেকাংশে আবৃত করিয়াছেন | অথব ব্রজরমণীগণ তাঁহার বিরহে যেমন দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছেন 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্চও তাহাদের প্যায় হুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছেন--ইহাই বুঝাইবার জন্য গীতবগনে শ্রক্কুঘবদন আচ্ছাদন 
করিয়া আবির্ভূত হইলেন | অথবা বুঝি রাসরসবিহারী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ইহ|ই মনোগত অভিপ্রার_-“হে গোগীগণ! 
তোমরা কাঞ্চনবর্ণ। - গীতান্বরও কাঞ্চনবর্ণ, তোমাদের সহিত সমবর্ণ হেতু আমি আমার পীতবসন গলদেশে ধারণ 
করি, কারণ তোমাদের বর্ণেই আমার শেভা। আমার অন্তর যেমন তোমাদের অনুরাগে ব্যাপ্ত, তদ্রপ আমার 
বহিরঈও তোমাদের অনুরাগে রঞ্জিত 1? অথব| শ্রীব্রগেন্্নন্দন গীতান্বর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রজমুন্দরীগণকে 
জানাইলেন__“আ।মার চিত্ত ও দেহ যেমন তে।মাদের অনুরাগে আচ্ছন্ন, তেমনি আমর কৃষ্ণদেহও তোমাদের প্ায় 
গীতবর্ণে আচ্ছাদিত । k 
যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে গোপীগণ সন্মুখে আবিভূতি হন তখন তীঁহার হস্তে যেমন পীতবসন 
ধৃত ছিল, তেমনি তাঁহার কমনীয় কণ্ঠে অগ্নান বনমাল! শোভা পাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ভ্রজস্থন্দরীগণ ইতঃপূৰ্বে 
তাহার গলদেশে ষে বনমাল! দিয়াছিলেন তাহা এখনও ম্লান হয় নাই; তাহাদের উপহার-প্রদত্ত সেই বনমালা 
শ্রীকৃষ্ণ সযত্বে বক্ষে ধারণ করিয়| তাঁহাদের প্রতি প্রসন্নতাই জ্ঞাপন করিতেছিলেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরহকাতরা ব্রজাঙ্গনাদিগের রোদনরোল শরবণে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন 
না, তাই তিনি সাক্ষাৎ মদনমোহন মৃত্তিতে যমুনাপুলিনে আবিভূর্তি হইয়া ব্রজন্ুন্দরীগণের গোচরীভূত 
হইলেন যে ছুর্দম কামের বিশ্ববিমোহিনী শক্তির প্রভাবে জগতের জীবকুল নিত্য জৰ্জ্জরিত-_ যাহার 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২২৫১ 

কল 2 : 1. 
বিশ্প্রমাথী শক্তিবৈভবে জীবচিত্ত বিধিত--সেই জীবমন্মণ মদনকে মণিত করিয়া মদনবিমোহন 
রূপ, প্রভাব ও কান্তি বিজড়িত হইয়৷ সাক্ষানান্মথমন্বথরূপে বড়ৈশর্য্যশালী ভগবান্‌ শ্রী যমুনাপুলিনে গোপীজন 
সুখে আবিভূতি হইলেন। তাহার সেই সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূণের কথ! ভাবির! দেখিলে মনে হয়_-ন্বয়ং মদন 
যাহার প্রভাবে মুচ্ছিত--তাহার র।সলীপা বিহারে যে কাঁমজয়ই বিঘোধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কোন কারণই থাকিতে পারে না। | ক 

ভগবান শ্রীক্ুষ্জ মহাঁমেহনতার সমুদ্র বিশেষ । সেই মহামোহনত| সমুদ্রের (কিণিকামাত টা করিয়াই 
কামদেব বিশ্বমোহনতা শক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব তিনিই মোহনশক্তির মূল আশ্রয়, তাহাকে 
বিমোহিত করিবে কে? বাসুদেব, পরায়, সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধ-__এই চতুবূহের মধ্যে দ্বারকাস্থিত অনিরুদ্ধ 
মূল অগ্রাক্কত মন্মঘ= প্রাকৃত জগতে যে কামদেবের প্রভাব দৃষ্ট হয়, সেই কামদেব অপ্রাক্ৃত কামদেব 
অন্নরুদ্ধের কিঞ্চিয্াত্র আবেশ প্রাপ্ত হইয়াই জগৎকে তিনি মুগ্ধ করিয়া থাকেন । কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে সেই প্রাকৃত 
কামদেবের শক্তির কোন বিকাশই নাই। সেখানে অনিরদ্ধই সাক্ষাৎ মন্মথ। কিন্তু আজ রাসবিহার 
প্রসঙ্গে যে অনবগ্ভ মোহনতম মুত্তিতে ভগবান্‌ শ্রীরুধ্* আবিভূর্তি হইলেন, তাহ।তে তাঁহার অপ্রাকৃত মন্ধথ- 
রুপী অনিরুদ্ধও পরাভব মানিয়াছেন। তাই “সাক্ষাৎমন্মণ’ যে অনিরুদ্ধ_তিনি তাহারও দর্প হরণ করিয়া 
আজ “সাক্ষাৎমন্মথমন্মথ’ রূপে গোপীজন সন্মুখে অবিভূ্তি হইলেন । 

'সাক্ষান্মন্াথমন্মথ শব্দে এই নিয়োক্ত তথ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মন্মগ শব্দে যদি প্রাকৃত 
কাম ব| কন্দর্পকেই বুঝিতে হয়, তাঁহ! হইলে বলিতে হইবে _যে-কন্দর্প তাহার  পুপ্দশর নিক্ষেপ করিয়! 
তপশ্চর্য্যায় সমমীন ত্রিলোচন মহাদেবের তেজঃগ্রভাবে ভস্মীভূত হইয়।ছিল-_-সেই কন্দৰ্পের মন্মঘকারী নীলক 
মহাদেবকেও গ্রীক্বষ্ণ সমুদ্রমস্থনজাত সুধা পরিবেশনকালে মোহিনীমু্তিতে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়! বিমোহিত করিয়া- 
ছিলেন৷ শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বৃহৎ ভ্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন 

মদীয়তি মথাতীতি বা মদ্‌ মথ, বা মদনঃ তং ম্যাতীতি মন্মথো রুদ্রঃ। তন্তাপি মদং গর্বং মথদাতীতি 
মোহিনীরূপেণ গর্বং হতবানিতি ॥ ( বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভঃ ) 

_ অর্থাৎ মদাভিভূত করে বা মথিত করে যে-এই অর্থে মঢ্‌ৃ’ বা "মথও যে কোন শব্ষেই মনকে 
ঘোঝায় এবং সেই মদনকে যিনি মথিত বা মদাভিভূত করেন তিনি “মনা” অর্থাৎ রুত্ররূণী মহাদেব। 
আবার সেই রূদ্রের “মদ, অর্থাৎ গর্ব যিনি মথিত করেন-_মোহিনীমূর্তিতে যিনি তাহার গর্কা হরণ করেন_- 
তিনিই 'মন্মথমন্মথ, শ্রীকৃষ্ণ । 

বস্তুতঃ ভগবান্‌ প্রীকষ্ণের সাক্ষানান্মথমন্মথরপেই তাহার মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় 
এবং রাসলীলামওপে তাহার সেই মদনবিমোহন মুত্তির পরমতম শোভাই বিচ্ছুরিত হয়। প্রীচৈতন্তচরিতামূতেও 
বণিত হইয়াছে 


শপ 


বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ 
শ্রীরাঁধা ললিতা সঙ্গে রাসবিলাস। মন্মথ মন্মথরপে যাহার প্রকাশ ॥ 
( চৈতন্তচরিতামুতং ) 
পরমহংসশিরো মণি শ্রীগুকদেব বর্তমাম গ্লোকে ভগবান্‌শ্রীকুষ্ণকে শোৌরি ব! শুরবংশে আবিভূত বলিয়াও 
ধরণন! করিয়াছেন। বাস্তবিক অশেষ বীর্ধযশোধ্যসার শ্রীভগবানের পক্ষেই সাক্ষাৎ মন্থমন্মথরূপে আবির্ভীব হওয়! 
ম্তব। তিনি শুরবংশে জন্সপরিগ্রহ করিয়। অবতীর্ণ হইয়াছেন--ইহাতে তাহার শুরোচিত ক্ষতি স্থডাব- 
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২২৫২ শরীমস্তাগবতমূ । 
সুলভ হৃদয়ের কঠিনতার প্রতিও এস্থলে ইঞ্গিত রহিয়াছে। তাঁহার হৃদয় কঠিন ন! হইলে কি করিয়া তাহারই 
আহ্বানে সমবেতা অবলা ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া এমন ভাবে তিনি অন্তহিত হইয়াছিলেম? 
তবে স্তন এই যে অকরণ-হৃদয় শুরপুত শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলেও ত্রজরমণীগণের বিরহবেদনার অশান্ত 
ক্রন্নরোলে আর স্থির থাকিতে পারেন নাই, শৌরি হইয়াও অবশেষে প্রেমভক্তির নিকট পরাজয় মানিয়া 
তিনি আবির্ভূত হইলেন। অতএব প্রকটলীলায় তাহার যেমন তিরোভাবের বিবরণ পাই, আবার সঙ্গে সঙ্গ 


অবির্ভাবের পরিচয়ও পাই। & 
«গ্রুকটাগ্রকটা! চেতি লীলা সা দ্বিবিধোচ্যতে” (লঘুভাগবতামৃতম্‌ ), শ্রীকৃষ্ণের লীলা হদ্বিবিধ-_গ্রকট ও 


অপ্রকট, যাহা ভগবানের ব্বপায় জগতের লোকের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা গ্রকটলীল1, আর যাহা জগতের লোকের 


দৃষ্টিগোচর হয় ন! তাহা অপ্রকটলীলা। 

সূর্য্য যেমন মর্কাদাই গগনমণ্ডলে অবস্থিত আছেন কিন্তু পৃথিবীর পরিবর্তনান্ুসারে কখন দৃষ্টিগোচর হন এবং 
কখনও অবৃ্ঠ থাকেন, খেই প্রকার শ্রীভগবান্‌ সর্বদাই তাহার নিত্যধামে নিত্যপার্ষদগণসহ নিত্যলীলাপরায়ণ 
থাকিলেও শ্রীভগবানের স্বতংক্কর্ভ কৃপাবশে কখন কখন তাহার লীল| জগতের দৃষ্টিগোচর হয় এবং কখনও বা 
অদৃণ্ত থাকে । শ্রীভগবানের লীলা জগতের দৃশ্য না হইলেও নিখিল জগতের অতীত বৈকুষ্ঠাদি ধামে নিত্যই 
বিরাজিত | 

উজ্জ্লনীলমণির বিবরণে জানিতে পাই 

হরের্লীল।বিশেষন্ত প্রকাটন্তান্থুমারতঃ। বর্ণিত! বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামক্রবামসৌ ॥ 

__পরীরুষ্ের গ্রকটলীলাবিশেষ অনুসারে ত্রজনতন্দরীগণের বিরহাবন্থা বর্ণনা কর! হইল । কিন্ত বৃন্দাবমের 
নিত্যলীল! বৰ্ণন! প্রসঙ্গে যে বিরহের বর্ণনা দৃষ্ট হয় না_উহা অগ্রকটলীলারই বিবরণ । 

বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদ! রাসাদ্দিবিভ্রমৈঃ। হরিণ ব্রজদেবীনাং বিরহোইস্তি ন কহিচিৎ ॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ ) 

_বৃন্দাবনে সর্বদা রাসাদিক্রীড়াদিঘারা বিহারণীল,্রীকষ্ণের সহিত ব্রজদেবীগণের কখনই বিরহ হয় না। 
এই বচনটা অগ্রকট লীলাপর ৷ 

এস্থানে কেহ বলিতে পারেন__“ঘিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া অব্রুরাদির প্রার্থনায় মথুর! প্রভৃতি স্থানে গমন 
করেন তিনি ক্রীত্রজেন্্ন্দন নহেন, তিনি যদুনন্দন ? কেননা লঘুভাগবতামৃতধৃত যামলবচনে এইরূপ উল্লেখ আছে_ 

কৃষ্তোহন্তো যদুমতুতে| যো পূর্ণ সোহস্তযতঃ পরঃ ৷. বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্ৈব গচ্ছতি ॥ ( যামলবচনম্‌ ) 

_অৰ্থাৎ_যদুসভূত বন্থদেবনন্দন অন্ত অর্থাৎ ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দন কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌, এই বস্সুদেবমন্দনের পর 
যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই কৃষ্ণ এবং তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান ন!। (কোন কোন গ্রন্থে “যঃ পূৰ্ণ 
সোইস্ত্যতঃ পরঃ” স্থলে “্যস্ত গোপেন্দ্রনন্দন” পাঠ আছে )। 

উপরিধৃত যামলবচন হইতে যখন জানিতে পাই যে ব্রজেন্দ্রনন্দন গ্রীক বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও 
অন্য স্থানে যান না--তখন মধুরায় কংসকারাগারে যাওয়া. তাহার পক্ষে অসম্ভব । কাজেই যিনি দেবকীগর্ডে 
আবিভূর্তি হইয়াছিলেন তিনি কৃষ্ণ নহেন, অগ্তস্বরূপ অর্থাৎ আগ্ভব্যহ বান্দেব।_কিস্তু এইপ্রকার অর্থ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতবিরুদ্ধ ৷ তাহাদের মতে যিনি বহদেবগৃহে প্রকট হইরাছিলেন তিনি কুষই, আঘরুহ 
বসুদেব নহেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মহালগ্গমীপতি পরব্যোমাধিপতি 
নারায়ণ ধাহার বিলাসমৃন্তি সেই লীলাপুরুষোত্বম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষী হইয়া আনকদুন্দুভির 
- অৰ্থাৎ বন্থদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন। 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ। ২২৫৩ 
যদ্ধিলাসে! মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুযোত্বমঃ | আবিবর্ভুব * গ = 
হৃদয়ে প্রকটস্তন্ত ভবত্যানকছুন্ুভেঃ ( লঘুভাগবতা মৃতে শ্রীরুষ্ণামৃতম্‌ ) 
বিষুঃপুরাণের বিবরণেও দৃষ্ট হয়_ 


যদোর্বংশং নরঃ শ্রত্থা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্ততে । যত্রাবতীর্ণং কুষ্জাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ৷ 
্ীকৃষ্ণাখ্য নররূপী পরক্রঙ্ম যে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যদুবংশের কথা লোকে শ্রবণ করিয়া 
সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে শ্রীকুষ্ণই যদি বন্থদেবগূহে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহ! হইলে 
যামল বচনের কৃষ্টোহন্ো। যদুসভভূতঃ-_এই বাক্যের সার্থকতা কি? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত যামলবচনের 
যথার্থ অর্থ করিলে উহার সার্থকতা উপলদ্ধি হয়। অতএব পূর্বে যে ষথাশ্রুত অর্থ কর! হইয়াছে তাহা 
প্রকৃত অর্থ নহে। প্রকৃত অর্থ হইতেছে এইরপ--যদুমভ্ভূত বস্ুদেবনন্দন অন্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতর প্রকাশ । 
যদুনন্দন ও নন্দনন্দন, একই স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। উভয়ে একই বিগ্রহ, কেবল তাহাদের ভাব 
এবং আবেশের পার্থক্য। তাই শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন__ ৃ 
সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাগে | ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥ (টৈতন্তচরিতামুত|২1২০।১৪৩ 
অতএব যিনি দেবকীনন্দন তিনিই ব্রজেন্দ্নন্দন । ভাব ও আবেশের পার্থক্যবশতঃ তাহাকে প্রকাশ বলা হয়। 
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতমুজ। দ্বিভুজন্বরূপ কতু হয় চতুভূ্জ॥ 
যে কালে দ্বিভূজ নাম প্রভাব গ্রকাশ। চতুভূজ হইলে নাম বৈভব বিলাস | 
( চৈতন্চরিতামূভ *২1২০1১৪৬--৪৮) 
কখনও চতু্ভ'জ হইলেও ইনি শ্রীক্কষ্তরূপ ত্যাগ করেন ন1। (কচিচ্তুভূজত্বেংপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্‌। 
লঘুভাগবতামৃতম্‌ ) শ্রীল বলদেব বিগ্ভাভূষণও লিখিয়াছেন যে চতুভু'জ অবন্থাতেও তিনি যশোদাতনয়সূলভ 
স্বভাব পরিত্যাগ করেন না । যাঁমল বচনের বিবরণে জানা যায় যে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমি ছাড়িয়! 
অন্য কোথাও যান না। অতএব স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে যে শ্রীকৃষ্ণ ত্র ছাড়িয়া কি করিয়া মথুরাপুরীতে 
বন্থদেব গৃহে অবতীর্ণ হইলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে, পারে যে ব্রজবিহারী শ্রীকুষ্ণ ব্রজভূমি 
[ড়িয়! যে অন্ত্ৰ যান না, উহ! অপ্রকটগ্রকাশের কথা, একমাত্র অগ্রকটগ্রকাশেই তিনি ব্রজভূমি ছাড়িয়া 
টি গমন করেন না। কিন্তু গ্রকটগ্রকাশে শ্রীবদ্দাবনভূমি ছাড়িয়া কখনও কখনও শ্ৰীকৃষ্ণ সা নিজ 
যাইয়া থাকেন বা গিয়াছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগবিয়োগ প্রকরণে “হরেলাঁলাবিশেষন্ত” শ্লোফের 
্রীবিশবনাথ চক্ৰবত্তিকৃত আনন্দচন্দ্রিকা টাকায় ইহাই পরিশ্ুট হইয়াছে 
ব্রজভূমের্ষেষু প্রকাশেষু জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈঃ সর্বঘৈব ন দৃপ্যন্তে" তেষু মথুরা প্রস্থানলীল! 
নাস্তি, মথুরায়া অপ্রকটপ্রকাশেষু সপরিকরম্ত ্রীরুফ্ত তদুচিতলীলাবিশিষ্টন্ত সদৈব বিদ্ধমানত্বাৎ (আননমচশ্রিকা) 
ব্ৰজভূমির যে সকল প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা প্রাপঞ্চিক লোককর্তৃক সর্কথা দৃষ্ট হয় না, রে 
অপ্রকট প্রকাশে মথুরাগমনলীলার অভাব রহিয়াছে, যেহেতু মথুরার অগ্রকট প্রকাশেও তছুচিতলীলাবিশি 
স্‌ বিদ্যমান আছেন। | 
১১ «গ্রকটলীলায়ামেব স্তাতাং গমাগমৌ”--এই গ্লোকের ব্যাথ্যাপ্রসঙ্গে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন-_ 
[২৮১ 1-৬ 
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২২৫৪ ীমন্ধাগবতম্‌ । 


~~ ~~~ 


৮০০০২ 


গমো ব্রজেভূমেঃ সকাশাৎ মথুরাপুরীং প্রতি গমনম্‌ আগমে! দ্বারকাতো দর্তবক্রবধানন্তরম আগমনং 
প্রকটলীলায়ামেব স্তাতাং ন ত্বপ্রকটলীলায়াম্‌ । J 
শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ব্রজলীলায় মথুরাগমনলীল। নাই। কিন্তু প্রকটলীলায় ব্রজভূমি হইতে মথুরায় গমন, 
তথা হইতে দ্বারকাপুরীতে গমন এবং দত্তবক্রবধের পর দ্বারকা হইতে ত্রজে পুনরাগমন--এই সকল গমনাগমন- 
বৃত্তান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ৰ 
লঘুভাগবতামৃতেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় 
অথ গ্রকটরূপেণ কৃষ্ণো! যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেশজত্বমাচ্ছান্য স্বং ব্যঞ্জন্‌ বাস্সুদেবতাম্‌ ॥ 
যে| বান্থদেবো দ্বিভূজন্তথা ভাতি চতুভূজিঃ। তাস্তা মধুপুরে লীল! প্রকটয্য যদুদ্বহঃ ॥ 
দ্বারবত্যাং তথায়াতি তাং তাং লীলাগ্রকাঁশকঃ॥ ( লঘুভাগবতামৃতে শ্রীক্ুষ্ণামূতম্‌ ৪৬৪) 
গ্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ব্রজেন্্রনন্দনত্ব সংগোপন করিয়! নিজের বস্থদেবনন্বনত্ব প্রকাশ করিয়া যছুগুরী 
মথুরায় গমন করেন । যিনি বন্ুদেবনন্দনরূপে দ্বিভুজ এবং কখনও চতুভূ'জরূপেও প্রকাশ পান, লীলাগ্রকাঁশক 
সেই শ্রীকু্চ যদুপুরী মথুরায় তত্তলীলা প্রকট করিয়া দ্বারকাতেও গমন করিয়া সেই সেই লীলা 
প্রকাশ করেন । 
অনন্তর দন্তবক্রকে বধ করিবার পর তিনি যে পুনরায় বুন্দাবনভূমিতে আগমন করেন-__ইহ! পদ্নপুরাণে 
সগষ্টভাঁবেই বর্ণিত আছে-_ : 
কৃষ্ণোহপি তং ( দত্তবক্রং ) হত্বা যমুনামুত্তীৰ্য্য নন্দব্রজং গত্বা সৌৎকষ্ৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বান্ত চ তাভ্যাং সাশ্রু- 
যেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্‌ প্রণম্যাশ্বান্ত বনুরত্ববস্ত্রাভরণাদিভিন্তত্স্থান্‌ সর্বান্‌ সন্তর্পয়ামাস ॥ ( পদ্মপুরাণম্‌) 
শ্রীকৃষ্ণ দৃত্তবক্রবধের পর যমুন| পাঁর হইয়। ব্রজভূমিতে আগমন করিলেন, তথায় উৎকণ্ঠিত মাতাপিতা' এবং 
গোপবুদ্ধগণকে যথারীতি অভিবাদনাদি করিয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমুল্য উপকরণ দান করিয়া সকলকে 
; পরিতৃপ্ত করিলেন । এই সকল প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা যাইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাকালে 
মধুর! ও দ্বারকাপুরীতে গমন করিতেন । যদি প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদিগমনের সম্ভাব্যতা নাই থাকে, 
ভাহা হইলে শ্রীমত্তাগবত বণিত অনুর কর্তৃক শ্রীক্ষ্চের মধুরায় আনয়ন বৃতান্ত, শ্রীকুষ্ণবিরহে ব্রলবাসিগণের 
"মৰ্ম্মান্তিক দুঃসহযন্ত্রণা, আর ব্রজবাসিগণের সাত্বনাবিধানোদ্দেশে প্রীরুষ্ণকর্তৃক ব্রজভূমিতে উদ্ধব্রে প্রেরণ, শ্রীরাধিক! 
. প্রভৃতির ভ্রমরগীতাভিব্যঞ্জিত দিব্যোন্সাদ, শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রগমন প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত 
" নিরর্থক হইয়া পড়ে। দ্বাবকানাথ ও মথুরানাথ যদি সেই এক গোপীন্গনবন্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনই না হন, তাহা হইলে 
ব্রজরাজনন্দনৈকগ্রাণ। গোগীগণের, বিশেষতঃ পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকার এত বিরহছুঃখ কেন? আর শ্রীকুষ্* 
‘প্রেরিত দূত উদ্ধবের নিকট তাহাদের নানা বিরহবেদনাময় ভাবের প্রকাশই বা কেন? শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমি 
ত্যাগ করিয়া গেলে ব্রজগোগীগণ প্রিয়তম শ্রীকষ্ণরূপ দর্শনের উৎকঠায় কুরুক্ষেত্রেই বা কেন গমন করেন? 
অতএব প্রীরজরাজনন্বন ব্যতীত অন্ত কোনও পৃথক্‌ স্বরূপ স্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্ত। ব্রজনুন্দরীগণের 
এ প্রকার আচরণ কল্পনায় তাহাদের প্রেমের ব্যাঘাত হর। সুতরাং প্রীকুষ্চই যে প্রকটলীলায় ব্রজভূমি 
হইতে মথুরাদিতে গমন করিয়াছিলেন ইহা শান্মগ্রপিদ্ধ ও শাস্তার্থপমধিত। কিন্তু অপ্রকটলীলাতে 
তিনি ব্রজ ছাড়িয়া অন্ত কোথাও যান না__ইহাই 'ববন্দাবনং পরিত্যজ্য স. কচিন্ৈব গচ্ছতি' এই 
যামল বচনের তাংপর্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও এই অপ্রকটলীল| উপলক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন" 
ব্ৰজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু ন! যায় কাহাতে॥ (চৈতন্তচরিতামূত, ৩১1৬১ )॥ ২.॥ 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৫৫ 


তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদ্‌শোংবলাঃ ৷ 
উত্তসযু'গপৎ সর্ববাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্‌ | ৩ | 


অন্ময়ঃ !-_তন্বঃ আগতং প্ৰাণমিব (তন্বঃ করচরণাদয়ঃ যথা বিবুক্তে প্রাণে পুনরাগতে 
নুস্থে সতি উত্তি্ঠতে তদ্বৎ আগতং প্রাণং প্রাপ্য তন্বঃ করচরণাদয়ঃ যথা যুগপৎ উত্তিষ্ঠন্তি তথা) প্রেষ্ঠং 
(প্রিয়তমং ) তং (শ্ৰীকৃষ্ণং ) আগতং ( তাসামভিপ্রায়ানুসারেণ সমাগতং কিংব| তাঁসাং মধ্যে প্রাদু্ভতং যথাদৌ 
দুরে গ্রাদুভূয়ি আগমনক্রমেণ নিজাস্তিকং প্রাপ্তং সন্তং ) বিলোক্য (বিশেষেণ লোকয়িত্ব! দৃষ্টেতি রোদনবৈবশ্তেন 
ঈষদ্র্শনেহপ্যনিশ্চয়াৎ কিংবা দৃষ্টেইপি পরমার্ত্যা বিশ্বাসাভাবাৎ সম্যক্‌ নিরীক্ষ্ৈবেত্যথ:) গ্রীত্যুৎফুল্লদৃশঃ (গ্রীত্যা 
প্রকর্ষেণ উচ্চৈঃ ফুল্লাঃ বিকসিতাঃ দৃশঃ নেত্রাণি যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ ) সর্ধাঃ অবলাঃ ( বিরহক্ষামতয়! উতথাতু- 
মসমর্থ। অপি ) যুগপৎ ( একদৈব ) উত্তস্ুঃ ( উিতাঃ )॥ ৩ ॥ 
 সুলাজ্বাদ 1 _( দেহে) বিগত প্ৰাণ ফিরিয়া আসিলে করচরণা্দি অবয়বনিচয় যেরূপ হর্ষে উৎফুল্ল হয়, 
তদ্রপ অবলাগণ সেই প্রিয়তম ( গ্রীকৃষ্ণকে ) বিশেষরূপে অবলোকন করিয়৷ হর্ষোৎযুল্লনয়নে সকলে যুগপৎ উখিত 
হইলেন ॥৩॥ 

শ্রীধটীক1 1 ত্ব্ঃ করচরণাদয়ঃ ॥ ৩ ॥ 

প্লীঁবষ্ণবতোষনী )_আগতম্‌ আদৌ সমুৎকঠয়। সগ্ঘ এব দুরে প্রাদুভূয়াগমনক্রমেণনিজান্তিকং প্রাপ্তং 
সন্তং তথা চ শ্রীবিষুপুরাণে ততে! দৃশুরাান্তং বিকাশিমুখপন্কজমিতি। অতএব বিশেষে লোকয়িত্বা দৃষ্টে,তি 
রোদনবৈবশ্ঠেন ঈষদ্র্শনেইপ্যনিশ্চরাৎ। কিং বা দৃষ্টেংপি পরমার্ত্া বিশ্বাসাভাবাৎ সম্যঙ.নিরীক্্যৈবেতার্থঃ । অবল! 
বিরহক্ষামতয়োথাতুমসমর্থা অপি সর্বা যুগপদুথিতাঃ। তত্র হেতুঃ প্রেষ্ঠমিতি । তদেকপ্রেষ্টত্বেন মরণে জীবনে চ 
তদেকহেতুত্বাৎ। এতদেব দৃষ্ান্তেন সাধয়তি তন্ব ইতি। আগতমিতি পুনরুক্তিঃ উত্থানে আগমনৈকহেতুতা 
স্পষ্টার্থং কৃত । বিলাসাখ্যোহনুভাবোহয়ম্‌। যথোক্তং__গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্্নণাম্‌। তাৎকালিকক্ত 
বৈশিষ্টং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গতঃ ইতি ॥ ৩॥ 

স্ৰী ভাগৰতাম্বতবৰ্িণ্ৰী ৮ দীর্ঘ বিরহের অবসানে শ্রীক্নষ্চবিরহিণী ব্রজরমণীগণ তাহাদের 
নয়ন সন্মুখে প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকষ্টের নবনটবরমূত্তি দর্শন করিয়া তাহাদের প্রাণবল্লভের সম্মানার্থে যুগপৎ 
ভূমি হইতে উথিত হইলেন। ব্রজনুন্দরীগণ ইতঃপূর্কো বিরহাবসন্ন হৃদয়ে ক্লান্তিভরে উপবিষ্ট হইয়াই 
গীতসংলাপ করিতেছিলেন, এক্ষণে শ্রীকুষ্ণকে সমাগত দেখিয়! পরমসমাদরবুদ্ধিতে ও পরমাননিরত চিত্তে সকলে 
উত্থিত হইলেন | বিরহাবসনে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্রজস্ুন্দরীগণের যে প্রকার চিত্তের অবস্থা! হইয়াছিল, শ্রীশুকদেব 
তাহাই বর্তমান গ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন । অবলা! ব্রজঙ্ন্দরীগণের স্্রীজনস্থূলভ ছুর্ববলত! অবশ্যই স্বাভাবিক । 
তদুপরি প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য বিরহসন্তাপে তাহাদের দেহ মনের সর্ব্ববিধ শক্তির কিমা লোপ পাইয়াছে 
কোনও মতে তাহারা মৃতপ্রায় বিরহবিবশ দেহখানিকে ্রীকুষদর্শনলালমায় ধরিয়! রাখিয়াছেন মাত্র । তাই তাহার! 
আজ সত্যই অবলা, বিরহক্লান্তি খেদপীড়ায় জর্জরিত! ও বলসামণ্যহীন! ৷ কিন্তু ধাহার চরণচিন্তনে মুমূর্য্‌ জনেরও 
হৃদয়ে নববলের সঞ্চার হয়, খ্রিয়মান দেহবল্পরীতে সঞ্জীবনীর পুলকশিহরণ প্রবাহিত হয়, মেই সকলখেদমস্তাপহারী 
পরমকাঙ্খিত প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দঘন রূপ দর্শনে ব্রজরমণীগণেয় বিরহাবসর মৃতপ্রায় দেহে তৎক্ষণাৎ 
নব শক্তির উচ্ছাস প্রকাশ পাইল। “যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু কর্ণের কর্ণ ও মনের মন”-_ 
সেই গোপীজনপ্রাণপ্রিয়তম শ্রীকষ্-প্রাণ হারাইয়! বিরহখেদমুহথমান গোপান্বনাবুন্দ এতাবৎকাল মৃতপ্রায় হইয়া 
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হর জ্রীমদ্ভাগবতমূ । 


কউ উরি... 
দেহমাত্র ধারণ করিয়া বিদ্যমান ছিলেন । বিগতপ্রাণম্পন্দনহীন দেহে পুনরায় প্রাণশক্তি ফিরিয়। আসিলে যেরূপ 
পুনরুজ্জীবিত চৈতন্তের স্পন্দন অঙ্গভূত হয়, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ। ব্রজরমণীগণ তাহাদের প্রাণপ্রিয়তমকে সহসা 
উপস্থিত দেখিয়! যেন পুনর্জীবনলাভে দেহে নববলের সঞ্চার লাভ করিলেন এবং পরম আনন্দে যুগপৎ উত্ধিত 
হইলেন। দেহের সঙ্গে মনের নিত্য নিবিড় সম্বন্ধ বলি] পুনজীবনলাভে অবলাগণের স্রিয়মাণ দেহে নবশক্তির সঞ্চার 
হইল ওসম্েনঙ্গে অন্তর মন পরিব্যাণ্ড করিয়া এক অভিনবভাবের স্ফর্ঠি বিকাশলাভ করিল | যে নয়ন-মন-বিমোহন 
অনবগ্ঠমাধুরীমণ্ডিত শ্রীকুষ্ণরূপ নিরীক্ষণে নর়নমন স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হর্যাবেগে উৎফুল্ল হর, সেই প্রীকুষ্তদর্শন- 
পিপান্স ব্রজা্গনাগণের নয়ন, মন এবং সকল ইন্দ্রিয় এীরবষ্ণরপস্ধাপানে পরম প্রীতি লাভ করিয়! [উৎফুল্ল 
হইল। ধাহার বিরহছুঃখ মর্স্থল হইতে উথ্থিত হইয়া নয়ন প্রান্তে বিগলিত ছুঃখাশ্রুরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল, 
তাহাদের সেই অশ্রশমাচ্ছর নয়নকোণে সহসা এ কি মাধু্য্যশোভ|!- একি উৎসাহ! একি অপূর্ব দীপ্তিছট! 
ধীহাকে ন! পাইয়া নয়নে অঝোর ধারার প্লাবন জাগে, প্রতি অঙ্গ লাগি’ প্রতি অঙ্গ কীদিয়! ব্যাবুল 
হয়_ভীহাকে পাইলে সত্যই সকল ক্রন্দন থামিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মৃহ্মধুর মলয়হিল্লোলস্পর্শে সহমা 
পল্পবিত তরুমপ্ররীর প্রায় নববিকশিত পুলকমঞ্জারী দেহের সকল অঙ্দে সকল ইন্দিয়ে ফুটিয়া উঠে । তাই পরম- 
গ্রীতিগুণাকর প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আনন্বরসঘনমৃত্তি দর্শন করিয়া বিরহবিবশ। ব্রজগোগীগণের হৃদয়ে প্রীতির 
উল্লাস ও আনন্দের উচ্ছ্বাস সহসা দেহ, মন, প্রাণ ও সকল ইঞ্জিয়ে দোল! সঞ্চারণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার! 
যুগপৎ ভূমিশয্যা হইতে সমুখিত হইলেন । 
বিরহার্ডহাদয়! ব্রজাঙ্গনাগণ কাতরকণে বিরহছ্ঃখবিজ্ঞাপনে দৈন্যোক্তি করিমা প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষের 
দর্শনস্ুখ গ্রার্থন। করিয়াছিলেন । শ্রীকুষ্ণদর্শনের অদম্য লালপায় উৎকষ্টিতা গোপীগণ বুন্দাবনের বনভূমি মুখরিত 
করিয়া অবশেষে করুণ বিলাপে রোদন করিতে লাগিলেন, তখনই বনমালালম্কৃত পীতাম্বরধৃত সাক্ষাৎ মদনমোহন 
রূপে শ্রীকুষ্জ গোপীগণের নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বতন শ্লোকে এই আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। 
কিন্ত বর্তমান গ্লোকের বর্ণনায় আমর! দেখিতে পাই- ব্রজাঙ্গনাগণের প্রাণবল্লত শ্রীকুষ্ণ তাহাদের নিকটে 
লমাগত-_এবং তাহাকে সমাগত দেখিয়াই ব্রজগোপীগণ তাহাদের মৃতকল্পদেহে প্রাণসঞ্জীবনের স্তায় নববল লাভ 
করিয়! সানন্দে যুগপৎ উথ্থিত হইলেন। অতএব পর পর দুইটি শ্লোকের এইরূপ বর্ণনায় প্রতীতি হইতেছে যে 
্রীরুষ্ণ গোপীগণের পুরোভাগে অথচ উৎকগ্ঠাবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ কিছুদুরে প্রাদুভূতি হন। কিন্তু ভক্তকামপুরক 
কৃপাগুণনিধি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী ব্রজনুন্দরীগণের অতি সন্নিকটবর্তাী হইয়া ক্রমশঃ তাহাদের নয়নসম্মুখে উপস্থিত 
হন। বিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে যে, ব্রজগোপীগণ তাহার পর শ্রীকুষ্ণকে সহাস্তবদনে আসিতে দেখিলেন_ 
ততো দৃশুরায়ান্তং বিকাসিমুখপন্থজম্‌। ( বিষ্ণুপুরাণম্‌ ) 
বিশেষতঃ রোদনজন্ত ব্রজবনিতাগণের নয়নেন্ররিয়ে যে বিহ্বলতা ছিল, তাহাতে শ্রীরুষ্চকে নিকটে না পাইলে 
ভাল ভাবে নিশ্চয় করিয়া নিরীক্ষণের সুযোগ হয় না। তাই বুঝি কৃপাগুণনিধি শ্রীকৃষ্ণ অমুকম্পাভরে ধীরে 
ধীরে বিরহার্তা পরমপ্রেমবতী ব্রজবনিতাগণের নয়নসন্মুখে সমাগত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব পুলকণ্ছ 
জাগাইয়! তুলিলেন। 
এই শ্লোকে রসশাস্ত্রবণিত বিলাসাথ্য অন্থভাব ব্যক্ত হইতেছে। ভক্তিরসশান্ত্র উচ্ছলনীলমণিগহে ইহার 
লক্ষণ নিণাঁত হইয়াছে _ 
পতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রা্দি কর্মণাম্‌। তাৎকালিকন্ত বৈশিষ্ট্য বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গতঃ ॥ (উজ্জলনীলমর্ণিঃ) 
প্রিয়তমের সগবশতঃ গতি, স্থিতি, উপবেশন প্রভৃতি ও মুখনেত্ প্রভৃতির কার্যকলাপে তাৎকালিক নে 
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১০ম স্বন্গে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২২৫৭ 


কাচিৎ করা ম্বজং শৌরের্ডগৃহ্হঞ্জলিনা মুদা 
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূধিতমূ ॥ ৪ | 

বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহাকে বিলাস বলে। শ্রীভাগবতের এই গ্লোকে প্রাণপ্রিরতম গ্রীকৃ্চপ্রান্তিতে 
ব্রজাঙ্গনাগণের দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির উৎফুল্লত! প্রকাশ পাওয়ায় বিলাঁসনামক অন্তুভাবই প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৩॥ 

অন্পস্প্ ৮_কাচিৎ ( গোপী ) মুদ্ৰা (হর্ষেণ ) অঞ্জলিন| ( সংহতকরদয়েন) শৌরেঃ (শ্রীরুষ্ণস্ত ) করামুজং 
(দক্ষিণকরপন্ধং ) জগৃহে ( গৃহীতবতী ৷) কাচিৎ ( গোপী ) চন্দনরষিতং ( চন্দনলিপ্তং) তদ্বাহুং (তন্তু কৃষ্ণস্ত বাহুং 
বামবাহুং স্বস্ত ) অংসে (স্বন্ধে ) দধার  ধৃতবতী )॥ ৪ ॥ 

মুলানুবাঁদ কোনও গোপী আনন্দসহকারে যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণের (দক্ষিণ) করকমল ধারণ করিলেন. 
কোনও গোপী কৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত ( বাম ৷ বাহু নিজের স্বন্ধদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৪ ॥ 

ভী/টবন্ুবততাবনী 1? পূর্ববং বিরহদৈন্তেন তুল্যবচনৈঃ সর্বাসামেব তুল্যতাপ্রাপ্তিদিতা ॥ অধুনা গ্রাপ্ত- 
নিজালম্বনত্বেন স্বস্বভাবমন্ুসরস্তীনাং মুখ্যানাঞ্চে্টিতভেদৈর্ভাবভেদানাহ কাচিদিতি পর্চভিঃ। করাম্ুজং দক্ষিণং 
জগৃহে বনভ্রমণশ্ান্ততয়া মত্ত তন্ত করাবলম্বনায় তথা ব্যবহারস্তৌচিত্যাৎ স্পর্শে তসুক্যাচ্চ। করন্ত দক্ষিণত 
নিজক্কদ্ধে তথাহুধারিণ্যা৷ দ্বিতীয়ায়াঃ কান্তসমান্থিতত্বেন বামভাগাবস্থানৌচিত্যাৎ দক্ষিণন্তৈব তথা গ্রহণৌচিত্যাচ্চ ৷ 
এবমুত্তরোত্তরং জ্ঞেয়ম্‌ । অঞ্জলিনেতি ৷ নির্দেশাদিয়ং মৃছূঃ সখ্যপ্রায়দান্তা কান্তপরাধীনা দক্ষিণ! চ। চন্দনেন রুষিতং 
ভক্তিচ্ছেদলিপুমিতি ইয়মাকুষ্য ধারণাৎ প্রখরা ব্যক্তসধ্যা কিঞ্চিৎ পরাঁধীনকাস্তা দক্ষিণা চ॥ ৪ ॥ 

জভাগবভামৃতবধিনী 1__গোপীজনবন্নভ-্রীকুষ্ণের গভীর বিরহদুঃখের মৰ্ম্মান্তিক ব্যথা ব্রঘগোপী- 
নিৰ্বিশেষে সকলের পক্ষেই সমান ক্লেশদায়ক বলিয়া একান্তিকগ্রেমরূপিণী ব্রজগোপীগণ ইতঃপূর্কে স্ব স্ব ভাবনিবিব- 
শেষে সকলেই তাহাদের সন্সিলিতকণ্ে আবেগময় করণক্রন্দনেপ্রবুন্দাবনভূমি মুখরিত করিয়াছিলেন। আকাশবাহাস 
প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন সেই সন্মিলিত রোদনরোলের কাতরতায় এঁকান্তিক প্রেমের অকপট উৎকণ্ঠা চরমসীমায় 
উপনীত হইল, তখনই সাক্ষাৎ মদনমোহনরূপে বনমালাবিভূষিত কণ্ঠে পীতান্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীনয়নসন্মুখে 
সমুদিত হইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তীহারা তাহাদের বিরহ-জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় দেহে প্রাণম্পূর্শের চেতনা লাভ করিয়! 
মকলে যুগপৎ সানন্দে অভিনব উৎসাহে উথিত হইলেন । কিন্তু এক্ষণে রপিকেন্দ্রুড়ামণি প্রাণপ্রিয়তম শ্রীরুষ্ণকে দর্শন 
| করিয়| স্ব স্ব প্রেমের তারতম্য অনুসারে ব্রজগোপীগণ নিজ নিজ প্রেমভাবময় আচরণের ভিন্নতা প্রকাশ করিতেছেন। 

প্রেমরূপিনী ব্রজবনিতাগণের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করিলে প্রথমতঃ উপলব্ধি হয় যে উহা! দুইটি বিশিষ্ট 
ধারায় বিভক্ত-একটি তদীয়তাময় ও অপরটি মদীয়তাময়। অভিমানভেদবশতঃ ইহাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় । 
“আমি শ্রীকৃষ্ণের” এইরূপ অক্থভূতি যে গ্রেমাভিমানের প্রধান উপজীব্য, তাহাই তদীয়তাময় প্রেমভাব। অতএব 
‘আমি তাহার অধীন, তাহার সেবা ও আদর যেই আমার পরম সার্থকতা এইরূপ তদীয়তাভিমানবতী প্রেমিকা 
স্বভাবতই আন্ুকুল্যপরায়ণা, ধীরস্বভাবা ও দাক্ষিণ্যাদিভাবসম্পন্না ! তাই তাহাদিগকে দক্ষিণ! নায়িক! বলিয়| 
নির্দেশ কর! হয়। অত্যন্ত সমাদরবুদ্ধিতে তীহার! প্রেমিকের সেবা করেন বলিয়া-_-তাহাদের তদীয়তাময় 
সেহকে আদরময় ঘবতন্েহ বলিয়! রসশাস্ত্রে নিরপিত করা হয়। দক্ষিণ! নায়িকা ও স্বৃতনেহের লক্ষণ যথা 

অহা মাননির্বন্ধে নায়কে যুক্তিবাদিনা। সামভিন্ডেন ভেগ্া চ দক্ষিণা পরিকীত্তিতা। 

আত্যন্তিকাদরময়ঃ সেহো ্বৃতমিতীর্যতে । গাঢ়াদরময়ত্বেন সেহঃ স্তাদ্‌ দ্বতবদ্‌ দ্বতম্‌ ৷ ( উচ্জলনীলমণিঃ ) 

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীৰৃন্দের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এইরূপ তদীয়তাময় আদরস্সেহের রসনির্য্যাসে নিষিক্ত। পক্ষান্তণে 
মদীয়তাময়*প্রেমে শ্ীরুষ্ণ আমার, এইরূপ হৃদয়াভিমান প্রকাশ পায়। যেখানেই প্রগাঢ়তম প্রেমের বিকাশ, 


| 
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২২৫৮ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


৮ শশী শাটার তিশা 


পিপিপি শশা 


২ 


সেইখানেই প্রেমিকপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশ্তত স্বীকার করেন 1 প্রেমাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকা ও তাহার ধাস্তগতি 
ব্রজগোপীগণ এই মদীয়তাময় অভিমানের অধিকারিণী। ‘যদি আমার বলিয়া কেহ থাকে ও কিছু থাকে, তবে 
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আমার, এঁকান্তিক অনুরাগগ্রেমের এই যে চরম অভিমান-_ইহ! বড় কম কথা নহে। মদীয়তাময় 
প্রেমের নায়িকা ঝাম্যভাবপরায়ণ| ও গ্রথরস্বভাখা এবং তাহাদের আদরশূষ্ত মধুনেহই তাহাদের প্রেমের পরম- 
বৈশিষ্ট্য প্ৰতিপাদন করে! ভক্তিরসশাস্ত্রে ধুনেহের লক্ষণে ইহাই নির্দিষ্ট আছে__ 
মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্‌ প্রিয়ে সনেহো| ভবেন্মধু । স্বয়ং প্রকটমাধুর্যে। নানারসসমান্ৃতিঃ। 
ত্ততোদ্মধরঃ স্নেহ! মধুসা ম্যানাধূচ্যতে ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
মদীয়তাভিমানময় প্রেমে প্রেমাধীন নায়ক স্বয়ংই নায়িকার নিকট সমাগত হইয়া প্রেমলাভে কৃতার্থ 
হইবেন, নায়িকার পক্ষ হইতে প্রেমকৃত আদরপরিচর্ধ্যার তত গ্রয়েজন নাই। প্রগাঢ়প্রেমের আতিশয্য 
প্রেমমৃত্তি রীরাধিকা ও তাহার সখীবৃনদের ইহাই অচলপ্রতিষ্ঠ দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রিকুঞ্চ তাহাদের, অতএব 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবগ্ডতায় অবগ্ত তাহাদেরই নিকটে আসিবেন--তাহ! ছাড়া আর কোথায় যাইবেন ?? এই 
অগাধ বিশ্বাসেই মানিনী শ্রীরাধাকে সখী একদিন এমন করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন 
“মান কয়লি ত’ কয়লি, সো কীহা যাওবি, আগনি হি আওবি, পুনহি লোটাওবি চরণে ॥ 
বাস্তবিক যে প্রেম শ্রীকষ্চকে চিরতরে বশীভুত করিবার সাহস রাখে সে প্রেম কত বড়! কত মহীয়ান! 
উহাই ভগবদ্বিজয়ী প্রেমের পরমগৌরবময় অভিমান । তাই শ্রীরাধিক। প্রভৃতি গোপীবৃন্দ চন্দ্রাবলীযুথ 
অপেক্ষা প্রেমগরিমায় মহীয়সী ! সম্ভবতঃ এই তত্ব প্রকাশ করিয়াই প্রেমতত্বজ্ঞ শ্রীরপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 
তগ্নোরপুভয়োর্দ্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা। মহাভাবন্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
-_ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে মহাভাবন্বরূপিণী শ্রীরাধিকা প্রেমগরিমার গুণাধিক। ও শ্রেষ্ঠা । 
ীকুষ্ণগ্রেয়সী চন্দ্রাবলী এবং শ্রীরাধিকার তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমের যে তারতম্য, ইহাদের উভয়ের 
অনুগত সমগ্রাণ! সখীবুন্দের প্রেমেও সেই প্রকার প্রেমাভিমানের তারতম্য বিদ্যমান । শ্রীকুষ্ণপ্রিয়াবলীর মধ্যে 
চন্দ্রাবলী, শৈব্যা ও পদ্ম-এই তিনজন সরলস্বভাবময়ী অনুকূলভাবপরায়ণা ভদীয়তাভিমানবতী দক্ষিণা নায়িকা। 
এবং শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রা-_-এই চারিজন বক্রস্বভাববিশিষ্টা মদীয়তাভিমানবতী মানপরায়ণা বাম! 
নায়িকাএবং শ্যাম! বা শ্তামলানারী সখী উভয়প্রকার প্রেমাভিমানবিশিষ্টা, অতএব তিনি তটস্থা। । তাহারা নিজ নিজ 
ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করিয়াছিলেন, গোপীগ্রেমরসতত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব ‘কাচিৎ 
করানুজং এই শ্লোক হইতে পর পর পাচটা প্লোকে তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ প্রকাশ করিরাছেন | প্রথম দুই গ্লোকের 
অর্ধাংশক্রমে চন্দ্রাবলী, শ্যামা, শৈব্যা ও পদ্ম-_এই চারিজন গরীকৃষ্ণপ্রেয়সীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে বর্তমান 
প্লোকে প্রথমেই বিবৃত হইয়াছে যে কোনও গোপী যুক্তকরে পরমসম]দরে সানন্দচিত্তে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ 
করকমল ধারণ করিলেন। অনাহুত হইয়| অযাচিতভাবে এই গোপী একৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া পরমগ্রীতিভরে 
ীরুষের করকমল ধারণ করিলেন ইহাতে তাহার তদীয়তাময় আদরময়স্বভাবযুক্ত গ্রেমই ওকাশিত হইল। প্রাণ- 
বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের করম্পর্শলাভের গুৎস্ুক্যেই ইনি এইরূপ কান্তপরাধীন। দক্ষিণ। নারিকার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন: 
প্রেমরসতববত্র গোস্বামিপাদগণ ইপ্হাকে আদরময়দ্বতগ্েহযুক্ত! রচনাবলী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বৃদ্থাবণের 
বনভূমিতে যাহার দর্শনলাভের নিমিত্ত এই প্রেমব্যাকুল! গোপান্না কতই ন! অন্বেষণ করিয়াছেন, সেই রদিকের, 
চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া আজ ইনি সানন্দে ও সাদরে তাহার করকমল ধারণ করিলেন_আর যেন 
প্রাণবল্লভ তাঁহাকে দুস্তরবিরহদ্ঃখসমুদ্রে ভাসাইয়! দিয়া অন্তহিত হইয়া না যান_ইহাই তাহার সুর 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৫৯ 


কাচিদঞ্জলিনাগৃহরাত্তম্বী তাম্ব,লচব্বিতমূ। 
এক! তদজ্বি.কমলং সন্তপ্ত। স্তনয়োনরধাৎ ॥ ৫] 


অভিপ্রায়। আর এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের চন্দনচচ্চিত আয়ত বামবাছু লইয়া! নিজ দক্ষিণস্বন্ধে স্থাপন করিলেন। 
ইহারও প্রেমভাব আংশিকভাবে তদীয়তাময়। তাই তিনি আদরবুদ্ধিতে প্রিয়তমের নিকটে স্বয়ং গমন করিয়া 
তাহার চন্দনচ্চিত বাম বাহু নিজঙ্বদধে স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইহার আচরণে কথঞ্চিৎ স্বাদীনতারও পরিচয় 
পাওয়| যায়। কারণ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত লইয়! আপন স্বন্ধে স্থাপন করায় তদীয়তা ময় প্রেমের স্বভাবস্ূলভ 
সঙ্কোচভাবের পরিবর্তে মদীয়তা ময়প্রেমের স্বাধীনতাই প্রকাশ পাঁয়। বৈষ্ণবা চার্য)বর্ষ্য গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্তানু- 
সারে ইনি শ্তামলানারী গোপী । চন্্রাবলার সহিত ই'হার সম্পূর্ণ সখ্যভাব প্রকটিত হয় নাই, কারণ সহদয়ত| বা 
সম্পূর্ণ সমপ্রাণতা না থাকিলে সখ্যভাব স্থাপিত হইতে পারে না। ইনি সম্পূর্ণ তদীয়তাময়ী চন্দ্রাবলীর সখী 
হইতে পারেন নাই, কারণ তদীয়তাময় প্রেমের স্বভাব ইহাতে কথঞ্চিৎ বর্তমান থাকিলেও মদীয়তাময় 
প্রেমন্লভ স্বাধীনত।ও ই হার আচরণে গ্রকটিত হইয়াছে । অতএব তদীয়তাময় ও মদীয্নতাময়_-এই উভয়বিধ 
প্রেমাভিমান ই হাতে যুগপৎ বর্তমান থাকায় ইনি 'তটস্থা ব! মধ্যবপ্তিনী। তথাপি বৈষ্ণবাচার্্যবর্গের সিদ্ধান্ত 
দর্শনে প্রতীতি হয় যে এই গোপী তটস্থা হইলেও ইহার আচরণে মদীয়তাময় ভাবের আধিক্য থাকায় ইনি 
| মদীয়তাভিম।নবতী শ্রীরাধিকারই সখী বলিয়া বিশেষভাবে পরিচিত । 
গোপীপ্রেমের এই তারতম্যজ্রাপক তন্বনির্ণয়ে ইহাও প্রকাশ পায় যে, তদীয়তাভিমানবতী উচন্দ্রাবলী 
ৃ মদীয়তাভিমানবতী শ্রীরাধিকার প্রতিপক্ষ] । শ্রীবি্বমন্গলে বর্ণিত হইয়াছে - 
রাঁধামোহনমন্দিরাদ্ূপগতশন্দরবলীমূচিবান্‌, রাধে ক্ষেমমিহেতি তত্ত বচনং তদাহ চন্দ্রাবলী। 
কংসক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহদয়ে কংসং ক দৃষ্নয়া, রাধ! কেতি বিলজ্জিতে| নতমুখঃ স্মেরে! হরিঃ পাতু বঃ॥ 
“রাধামোহন নামক কোন এক মন্দির হইতে শ্রীচন্দ্রবলীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ সমাগত শ্রীকৃষ্ণ রাধাভ্রমে 
শ্রীচন্দ্রাবলীকে বলিলেন, “হে রাধে! তোমার কুশল তো ?' চন্দ্রাবলী তখন বলিয়াছিলেন_-“অয়ে ! কংস, তোমার 
মঙ্গল তো? (শ্রীরুষ্চ বলিলেন )--“হে বিমুগ্ধহৃদয়ে ! কোথায় তুমি কংসকে দেখিতেছ ? (তাহাতেই 
চন্দ্রাবলী বলিলেন )__“তোম।র রাঁধাই বা কোথায়? এই কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণ রাধাত্রমে যে চন্দ্রাবলীকে রাধা! 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তিনি -তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়! সহাস্তবদনে নতমুখ হইয়াছিলেন__এবন্বিধ 
হরি তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন ॥*__বিন্বমন্নলবণিত এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ চন্ত্রাবলীকে রাঁধ! বলিয়া! সম্বোধন 
করায়, এবং চন্দ্রাবলীও শ্রীকুষ্ণকে (গ্রীকু্-গ্রতিপক্ষ ) কংস বলিয়া সম্বোধন করায় শ্রীচন্্রাবলী যে শ্রীরাধিকার 
গ্রতিপক্ষস্বরূপ! - তাহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৪ ॥ 
অন্তয়ঃ ।__তন্বী (বিরহেণাতিক্ষশা ) কাচিৎ (গোপী ) অঞ্জলিনা (সংহত হস্তঘয়েন শৌরেঃ ) তাঘুল- 
চ্্ৰিতং ( তাম্ব.লমত্ৰ ভগবতৈব নাগরশেখরেণ স্বয়মানীতং কিংবা! বৃন্দাদ্বেব্যাদ্বানীতং জ্ঞেয়ং ) অগৃহাৎ ( জগ্রাহ )। 
এক! ( গোপী) সন্তপ্ত। ( বিরহময়রত্যাখ্যেন ভাবেন সম্যক্‌ সন্তপ্ত! তাপযুক্তা সতী ) তদভ্বিক মলং ( তন্ত কৃষ্ণস্ত 
অজ্বি,কমলং দক্ষিণচরণকমলমিত্যর্থযঃ ) স্তনয়োঃ ( কুচয়োঃ) স্থধ্যাৎ ( ধৃতবতী অঞ্জলিন! সংহতহস্তদ্বয়েন )॥ ৫ ॥ 
মুলান্ুবাদ 1!-_-বিরহত!পতাপিত! অতি ক্বশাঙ্ী কোন এক গোপী অঞ্জলিপুটে (শ্রীকৃষ্ণের ) চবিবত 
তাথল গ্রহণ করিলেন। অপর এক বিরহসন্তপ্।ব্রজাঙ্গনা (শ্রীকৃষ্ণের) চরণকমল নিজ স্তনদ্বয়ে স্থাপন করিলেন ॥ ৫ 
আীধব্রটীক! !--অঞ্জলিনা সংহতহন্তদ্বয়েন॥ ৫ ॥ 
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৬, শ্রীমদ্ধাগবতম্‌ । 


ল্ৰীটৰষ্ণবঢতোষণী দু প্রতিক মালাদিসাহিত্যেন শ্রীবৃন্দাদেব্যা স্থাপিতম্‌। হোগা রর 
বা পিদ্ধমূ। শৌরেরিতি প্রকরণলবম্‌। অঞ্জলিনা২গৃহ্রাদিতি পুর্বববৎ। অতোৎক্যং ত্বধর|মৃতার্থম। ইয়ং মৃহু্দ স্ত- 
গ্রায়দখ্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ! অভ্বিকমলং দর্সিণমেব স্তনয়োন্ত ধাৎ। বামভুজেন প্রিয়াবলম্বনেন বাম- 
চরণত্তস্তাঙ্গভারতাগ্রাপ্তেঃ। সম্প্রতি স্থিত এব চায়ং উপবেশস্তাগ্রতো বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অত উপবিষ্টয়ৈব তয় 
চরণধারণমূ। তন্ত তয়োনিধানে হেতুঃ সন্তপ্ডেতি বিরহময়রত্যাখ্যেন ভাবেনেতি শেষঃ। হৃদয় ইতি পাঠে স 
এবার্ঘঃ। ইয়ং গ্রথরা দান্তগ্রায়সখ্য| কান্তাধীনা দক্ষিণা চ॥ ৫ ॥ 
শ্রীভাগবতাম্বতবধিনী 1 স্বজনপ্রেমবিবর্ধীন-চতুর শ্রীকুষ্ণ যখন বিরহিণী ব্রজঙুন্দরীগণমধ্যে সাক্ষাৎ 
মন্মুথমন্মথরূপে আবিভূতি হইলেন, তখন ক্ৃষ্টহারা কৃষ্ণপ্রেরপীগণ তাহাদের হারানো রতন ফিরিয়া পাইয়া পরম 
পুলকাবেশে উৎফুল্ল হৃদয়ে ধাহার যে প্রকার মনোখাসন। তদনুসারে তাহাদের প্রাণপ্রিয়তমের নিকটে তাহাই 
গ্রহণ করিলেন । কোনও শ্রীকৃষ্ণবল্লভা গোপবনিতা অঞ্জলিপুট ভরিয় শ্রীকৃষ্ণের অধরচবিবিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। 
রসিকে্্ুড়ামণি ব্রজরাজনন্দন নিজেই এই ভানু আনয়ন করিয়াছিলেন অথবা সর্বলীলামুকুটমণি রাস- 
লীলার সহায়কারিী যোগমায়াকর্তৃক উহা! আনীত হয় ) অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীপাবিস্তার 'উদ্দেপ্ে শ্রীবৃন্দ।দেবী 
কর্তৃক উহ! অপিত হইয়াছিল। মদনমোহন ব্রজরাজনন্দন যখন অন্ুর|গিণী ব্রজাঙ্গনাগণের নিজ নিজ ভাবের 
অনুকুল হৃদয়বাসন! পূরণ করিতে ইচ্ছ! করিলেন, তখনই ইচ্ছাময় শ্ীভগবানের ইচ্ছামাত্রে দেশকালপাত্র লীলার 
অনুকুল ভাবে পরিণত হইল এবং তাহার ইচ্ছামত লীলোচিত নানাবিধ দ্রব্যসস্তার ও উপকরণ রাসম্থলীর প্রতি 
কুঞ্জবীথিতে শ্রীবৃন্দাদেবীর সহায়তায় অথবা যোগমায়াশক্ভিপ্রভাবে উপস্থিত হইল ৷ অতএব যে গোপী অধরামৃত 
লাভের ওঁংস্ুক্যে অধররসনিষিক্ত চধিবিত তাম্ুল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই শ্রীব্রজরাজনন্দন তাহার 
করপুটে উহা প্রদান করিয়া তাহার মনো রথ পূর্ণ করিলেন। শ্রীক্ষ্ণাধরা মৃতের মাধুর্য এতই অধিক যে উহার 
কনিকামাত্র আস্বাদন করিলে অন্তরের যাবতীয় দুঃখ প্রশমিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমমদিরার সুখাস্বাদে 
পরমাননদ স্ক,ত্তিলাভ হয়। শ্রীকুষ্ণাধরামূতের আস্বাদন অন্তরের শতগুণ বদ্ধিত ব্যাকুল প্রেমপিপাসায় পরম শান্তি 
নুধা বিতরণ করে। অতএব অধরামৃতলিক্ত শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট তাম্বলরমমেবায় প্রেমভক্তিনিষ্ঠিত ভক্তগণের হা 
অলৌকিক আনন্দরমধারায় পরিপ্লুত হয়। অধরামূতের যে কি গুণ, একমাত্র ভাগ্যবান ভক্ত--যিনি তাহার উচ্ছিষ্ট 
তান্বুলকণিকা সেব| করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সে লোকোত্তর মাধুরী প্রকাশ করিতে পারেন। ( শ্ৰীভাগবতের 
১০1৩১1১৪ শ্লোকের শ্রীভাগবতামৃতবর্ধিনী ঝাখ্য।য় ইহার বিস্তৃত আলে[চনা করা হইয়াছে । অতএব এখানে 
ইহার মাত্র স্থচনা কর! হইল।) যে গোপী পরমসমাদরে শ্রীকৃষ্ণের অধররসম্পুক্ত চর্ধিবিত তাম্ুল অগ্রলিপুটে গ্রহণ 
করিলেন, তিনি চন্রাবলীদভুক্তা মৃদ্দান্তত্ভাবা তদীয়তাপ্রেমময়ী পরিচরয্যাপরায়ণা ও কান্তাধীনা দর্দিণ 
নায়িকা শৈব্যা । 
আর একজন গোপবনিতা বিরহতাপ নিবারণের জন্য উভয় হস্তে শ্রীব্রজরাজনন্দনের শীতল ও 
তাঁহার সন্তপ্ত স্তনদ্বয়ে ধারণ করিলেন। এই গোপবনিতা উপবিষ্ট অবস্থায় উভয় হস্তে পরমসমাদরে 2 
চরণই তীহার সন্তপ্ত বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তৎকালে অন্যকান্তার স্বন্ধ 
বামচরণে ভূমি অবলম্বন পূর্বক দক্ষিণ চরণে বিরহসন্তপ্ত গোপীকুচতটে স্পশ বিস্তাস করিয়া দণ্ডায়ম ন be 
শ্রীরুকপ্রেমহদয়া এই ত্ৰদগোপী শ্ৰীক্ষ্ণবিরহে তাহার সুকোমল হৃদয়ে ছুধিসহ তীব্র বিরহসস্তাপ ভোগ রে রি 
গোগীজনব্লভ প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের একটিমাত্র গীতলচরণষ্পর্শে সেই স্তনতটের মদনক্ষোভিত বিরহজালা বে 
এই আশায় বিরহার্ত| ব্রজগোঁপী তাহার তথুকুচতটে শ্রীকুষ্ণচরণ স্থাপন করিলেন। এই গোপী দক্ষিণ! 
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১০ধ ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৬১ 
ooo SERRE LE SOUPS NT 


এক! ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমপংরভ্তবিহ্বল]। 
দুস্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈির্দউদশনচ্ছদা ॥ ৬ 


চন্দ্রাবলীর সখী তদীক্মতাপ্রেমাভিমানবতী. পদ্মা । গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহার বৃহৎক্রমসন্দর্ভ 
টাকায় বলিয়াছেন “কুমারিকাণাং মুখ্যা একা তদজ্বিকমলমিতি”__ব্রজকুমারিকাগণের মধ্যে একজন প্রধানা গোপী 
নিজ স্তনতটে শ্রীককষ্ণচরণপন্ন ধারণ করিয়াছিলেন । কোন কোন গ্রন্থে “্তনযোন্তধাৎ” স্থানে “হৃদয়ে স্ঘধাৎ পাঠ 
দেখা যায়। সেরূপ স্থলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে অস্তঃকরণের তাপনিবৃত্তির জন্যই সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণ হৃদয়ে 
ধারণ করিয়াছেন। আনন্ববৃন্দাবনচন্পৃতেও দৃষ্ট হয়_. 
কাচিৎ করাঘুরুহমঞ্জলিনা স্ম ধত্তে কাপ্যংসসীমনি ভুজং মদরূধিতায়াম্‌। 
তাদ্ছুলচর্বিতমমুষ্য দধার কাচিৎ পাণে হিরখয়পতদ্গ্রহকাস্তিকান্তে ॥ 
কোনও গোপী শ্রীকুষ্ণকরপদ্ম নিজ করাঞ্জলিপুটে ধারণ করিয়াছেন, কেহ বা স্বন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণের বাহু ধারণ 
করিয়াছেন, এবং কোন গোপী শ্রীরুষ্ণের চর্কিত তাুল স্বর্ণময় কাস্তিকমনীয় হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ 
স্যন্রক্রঃ এক! (মুখ্যা গোপী ) প্রেমমংরন্তবিহবল| (প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বল! বিবশ! সতী ) ভ্রকুটিং 
(ভ্রবং) আবধ্য ( কুটিলীকৃত্য ) নির্দষ্টদশনচ্ছদা ( নির্দষ্টঃ দশনচ্ছদঃ অধয়োষ্ঠঃ যয়া তথাভূতা! ভূত্বা ) কটাক্ষেপৈঃ 
( কটাক্ষবিক্ষেপৈঃ কৃষ্ণং ) স্ম্তীব (তাড়য়ন্তীব ) এক্ষৎ (দৃদর্শ) ॥ ৬ ॥ 
যুলান্থুবাঁদ !-_প্রণয়কোপের আবেশে বিবশা হইয়া অধর এবং ওঠ দংশনপর়ারণা এক (মুখ্যা) গোপী 
ভ্রদ্বয় বক্র করিয়া কটাক্ষবিক্ষেপে (শ্রীকৃষ্ণকে ) যেন তাঁড়না করিতে করিতেই দৃষ্টিবিস্তাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ 
শ্রীধ্লটীক1 ।_ক্রকুটিমাবধ্য ভ্রবং কুটিলীরুত্য প্রেমসংরস্তেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বল! বিবশা 
নির্দষ্টাথরৌঠ! কটাক্ষান্তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরি ভবান্তৈস্তাড়য়স্তীবৈক্ষত ॥ ৬ ॥ 
গ্লীটবষ্চবভাঁষনী ১ প্রেমসংরস্তবিহ্বলা সতী ভ্রকুটিমাবধ্য নির্দিষ্টদশনচ্ছদ! ভুত্বা কটাক্ষেপৈর্্ তীবৈক্ষতে* 
ত্যম্বয়ঃ। কট।ক্ষেপৈঃ কটাক্ষবিক্ষেপৈঃ। সন্ষ্টেতি কচিৎ পাঠঃ। শৌরিমিতি প্রকরণাৎ। ম্ুভীবেতি তস্তাপি 
ক্ষোভং ব্যজ্য তাভিগুহীতত্বেনৈব দাক্ষিণ্যমাত্রেণৈব চ স তত্র স্থিত ইতি ব্যজ্যতে । তথা বাম্যেন দুরন্থিতায়া অপি 
তন্তাঃ প্রেমসংরস্ত ইত্যনেন তদীক্ষণে পরজ্খং দশিতম্‌ । যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে | কাচিদ্‌ ্রভঙ্ুর ক্বত্বা ললাটফলকং 
হরিম্‌। বিলোক্য নেত্রভূঙ্গাভ্যাং পপৌ তুখপন্থজমিভি ৷ অত্র বিব্বোকা খ্যানভাবো দর্শিতঃ। যথোক্তম্‌_ ইষ্টেংপি 
গর্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্তাদনাদর ইতি! তথা ললিতাখ্যোহপি-_-যথোক্তং বিস্যাসভঙ্গিরঙ্গাণাং জ্রবিলামমনোহরা। 
সুকুমার! ভবেদ্‌ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্‌ ৷ ইয়ং প্রথরা স্থসখ্যাত্যন্তস্বাধীনকাস্তা বাম! চ ॥ ৬॥ 
গ্ৰভাগৰতাম্বৃতৰৰিনী ?_পরমহংসশিরোমণি ভাগবত-লীলারসতত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব তদীয়তাভিমানবতী 
স্বতনেহবিশিষ্ট। কোমলম্বভাবা আশ্ুকুল্যপরায়ণা দক্ষিণানায়িকা যুথেহ্রী শ্রীচন্ত্রাবলী, তদীয়তা ও মদীয়তা 
প্রেমের মধ্যবর্তিনী তটস্থ। শ্তামা এবং তদীয়তাপ্রেমাভিমান| চন্দ্রাবলীযুখগতা শৈব্যা ও পদ্মার শ্রীকৃষ্ণদর্শনজাত 
বস্বভাবা নকুল প্রেমাচরণ অর্দ অর্ধ অংশক্রমে ইত:পূর্কে শ্লোক বর্ণনা করিয়াছেন ৷ এক্ষণে শা মানপরায়ণ! 
বাম! মদীয়তাভিমানবতী মধুক্নেহবিশিষ্টা ব্রজহুন্দরী শ্রীরাধিকা প্রভৃতি শ্রীকৃ্ণবল্লভার প্রেমচে্টা যথাক্রমে এক 
এক গ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন । বর্ণনার প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই-_এক গোপী প্রণয়কোপে অধীর! হইয়! 
কোপব্যঞ্জনায় শুভ্রদস্তণঙ ক্রিতে বিশ্বাধর দংশন করিয়া জভঙ্গীপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ পূর্বক দৃষ্টি 
বিন্যাস করিতেছেন। সেই কুটিল কটাক্ষনিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহার তীব্র অভিমান ও কতই ন! হিরস্কারের 
২৮২ ]1--9 
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বেদনা মুর্তিপরিগ্রহ করিয়াছে । ইনিই শ্রীক্বষ্ণপ্রিয়াবলীযূখ্যা সব্বগোগীন্রেষ্ঠ। মদীয়তাভিম।নবতী বৃথেশ্বরী শ্রীরাধিক|| 
ইহার প্রেমনিষিত হৃদয়ে অচল প্রতিষ্ঠ দৃঢ়বিখ্বাস যে, “শ্ৰীকৃষ্ণ আমার,” অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট কেন 
যাইব__বরং তিনিই আমার নিকটে আসিবেন। সুতরাং শ্রীরাধা প্রেমের এতিপক্ষস্বরপা শ্রীচন্্রাবলীকে 
কৃষ্ণের নিকটে সমাগত দেখিয়া তাহার অভিমানক্ষোভ দিগুণিত হইয়াছে, তাই শ্রীক্ষষ্ের প্রতি এরপ 
রোষকটাক্ষ নিক্ষণে তিনি যেন ভৎসনা করিতেছেন! 

যেখানেই গাঢ়তম প্রেম বিদ্যমান সেইথানেই প্রেমাধীন শ্রীভগবান্‌ বাধা পড়েন। তাই পরমপ্রেমমী 
রাধিকা নিজ গ্রেমভাবানুসারে শ্রীব্ষ্চ আমার, এই প্রেমাভিমানে তাহার শ্রীক্ষ্ণকে প্রেমাধীন বলিয়াই 
বিবেচন! করেন । “দি আমার বলিয়া কিছু থাকে ও কেহ থাকে তবে একমাত্র শ্রীরুঞ্ই আমার'_শ্রীরাধার 
গ্রাক্তিক অনুরাগ প্রেমের ইহাই চরম অভিমান । অতএব “যিনি আমার, যিনি আমার প্রেমাধীন_-সেই 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ক্কপাভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন আমার থাকিতে পারে ন11, বরং সেই প্রেমপরবশ 
কৃষ্ণ বদি শ্রীরাধা প্রেমের আকর্ষণে প্রেমাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকার নিকটে স্বয়ং উপস্থিত ন! হন, তখন মদীয়তাভি- 
মানবতী শ্রীরাধিকা অবশ্যই তাঁহার প্রতি কোপকটাক্ষ করিতে পারেন। প্রেমিক ভক্তের ভগদ্বিজয়ী মহিমা ক্ষণ 
হইলে প্রেমঘনীভূতমুনত শ্রীরাধার অভিমান ক্ষুব্ধ ন! হইয়া থাকিতে পারে ন! । অতএব প্রেমাভিমানক্ষোভ জন্ত 
প্রণয়কোপ প্রকাশের ইহাই উপযুক্ত অবসর.। 

শ্রীভগবানকে যদি কেহ প্রেমপ্রচুরহৃদয়ে অকৃত্রিম অন্ুরাগভরে অন্তরের সহিত “আমার” বলিতে পারেন, 
তবে ভক্তাধীন প্রেমপরবশ শ্রীভগবান্‌ অবশ্যই তাঁহার হইবেন- তাহার ইচ্ছায় চলিবেন_ স্বয়ং তাহার 
নিকটে যাইবেন-_একাস্তভাবে তীহারই অধীনত! মানিয়া লইবেন । উজ্জলপ্রেমরসমর্তি ভ্ীরাধিকার নিমিত্ত 
প্রধানতঃ রসমাধুর্্যপ্রচুর এীখরীরাসলীলাবিলাস । অতএব রাসরসিকেশ্বর ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রেমাননে 
তাহার অধীন হইবেন, স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবেন-_ইহাতে বিচিত্রতা কি? তাই মদীয়তাভিমানবতী 
গ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকষ্চ সমীপে গেলেন না, বরং চন্দ্রাবলীযুথসেবিত শ্রীকুষ্ণকে দুরে অবস্থিত দেখিয়া তাহার 
অভিমানক্ষোভ তীব্র প্রণয়কোপে পর্যবসিত হইল। হায়! হায়! যে অভিমানে ভিনি অতিসযত্ধে অন্তরের 
নিভৃততম প্রদেশে এতকাল সংগোপনে পোষণ করিয়াছেন যে, শির আমার” সেই অভিমানে আজ বড়ই 
নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তাই অভিমানক্ষোভের তীব্র জালা তাহার মুখমগ্ডলের প্রতিটি অবয়বে রে।ষরপ 
পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে প্রণয়কোপের অধীরতায় তাহার অধরতটে দস্তদংশন, নয়নের কুটিল 
ভ্রকুটিবিন্তান ও তীব্রকটাক্ষক্ষেপ_-সবগুলি মিলিয়া যাহার জন্ত এই তীব্র অভিমানক্ষোভ, তাহার প্রতি যেন 
তাড়নার প্ৰতিঘাত হানিতেছে। 

এখানে পরমহংসশিরোমণি জীঙকদেব ‘এক! গোপী’ বলিয়া গ্রীরাধিকারই আচরণ বর্ণনগ্রসঙ্গে নির্দেশ করিয়া" 
ছেন। গ্রীরাধিক। ‘একা’ অর্থাৎ প্রধানা, সর্বগোপবনিতা অপেক্ষা মুখ্যস্থানীয়া। শ্রীরাধিকা ও তাহার যুধান্ডিগত! 
ললিতা বিশাখা ইত্যাদি সখীবৃন্দ মদীয়তাভিমানবতী। তাই প্রেমপাশবদ্ধন্বভাব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের 
বাম্যভাবের ক্ষুত্তি প্রকাশ পায়। তদীয়তাভিমানবতী চন্ত্রাবলী প্রভৃতি গোগীগণ কামবিহ্বলা হইয়া 
প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণসমীপে তদনুকুল আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাধিক। প্রভৃতি পরমপ্রেমস্বরপিণী ব্রজদঈন|- 
গণ শ্রীক্্চ আমাদের অধীন’_এই অভিমানবশে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবণীভূত স্বভাবের প্রতি বিশেষ আস্থা রাখে 
বলিয়াই বাম্যভাবপ্রকাশে কুঠিত হন নাই। তাহাদের গাঢ়তম .প্রেমে এই বিশ্বাস অচঞ্চল ও দৃঢ়প্রতি 
বলিয়াই তাহারা চন্দ্রাবলীযুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধিক! সর্কশ্েষ্ঠা। সেই শ্রীরষ্ঞগ্রেয়সীমুখ্য 
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অপরানিমিষদ্ছগভ্যাং জুষাণা তন্মুখান্বুজম্‌ । 
আগীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥৭ 


শ্রীরাধিকাই পরম অভিম|নভরে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আজ জ্রকুটিকটিল রোঁবকটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিতেছেন । শ্রীবিষুপুরাণের বর্ণনাতেও অনুরূপ ভ্রভঙ্গীর আভ।|স পাঁওয়। যায় 
কাচিদ্‌ ভ্রভঙ্ুরং কৃত্ব। ললাটফলকং হরিম্‌ । বিলোক্য নেত্রভৃদ্াত্যাং পপৌ তন্মুখপন্কজম্‌ ৷ 

- কোনও প্ৰেয়সী গোপবনিত| জ্রভঙ্গীচ্ছলে শ্রীহরির আয়ত ললাটদেশ নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং নয়ন- 
মধুকরের সহায়তায় সেই শ্রীহরির মুখপদ্মমধু সানন্দে পান করিতেছেন। 

বর্তমান গ্লোকে ভক্তিরসশান্র নিরূপিত বিব্বোক ও ললিত নামক অনুভাব প্রদর্শিত হইয়াছে 

বিব্বোক যথ!--ইষ্টেহপি গর্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্তাদনাদরঃ ৷ ( উজলনীলমণিঃ ) 

__গর্ব ও মানবশতঃ অভিলবিত বস্তুতে ( কন্তপ্ৰদত্তবস্তুতে অথব| কাস্তে ) যে অনার, তাঁহাকে -বিব্বোক 
বলে। গ্রেমমৃত্তি শ্রীরাধিকার পরমকাঞ্জিত ধন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু মান ও গর্ববশতঃ কুটিল ভ্রভদ্গীচ্ছলে সেই 
পরম-অভিলধিত শ্রীক্বষ্ণে ই'হার অনাদর প্রকাশ পাইতেছে। 

ললিত যথ|-__বিশ্য।সভন্গিরঙ্ানাং ভ্রবিলাসমনোহর! | 

সুকুমার! ভবেদ্‌ যত্র ললিতং তছুদীরিতম্॥ ( উজলনীলমনিঃ) 

__যাহাতে ভ্রবিলাসবশতঃ অঙ্গনকলের অত্যন্তমনোহর সুকুমার বিস্তাসভঙ্গী পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে ললিত, 
নামক অনুভাব বলে | এস্থলে ভুভঙ্গিদ্বার! শ্রীকৃষ্দর্শন করায় শ্রীরাধিকার ললিতাখ্য অনুভব প্রকাশ পাইল ।, 
উজ্লনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে কৌটিল্যললিতের দৃষ্টান্তরূপে “এক! জকুটিমাধব্য” এই শ্লোকটি প্রযুক্ত 
হইয়াছে। সেই স্থানে ললিতের আর একটি লক্ষণ দৃষ্ট হয় :_ 

মধুনেহস্ত কৌটিল্ স্বাতন্ত্যহৃদয়গমম্‌ ৷ বিভ্রনর্নাবিশেষঞ্চ ললিতোংয়মুদীর্য্যতে ৷ 

মধুন্নেহ যখন স্বতন্তররূপে কৌটিল্য প্রকাশ করিয়া নর্মবিশেষকে ধারণ করে, তাহাকে ললিত 
বলে ॥৬॥ 

অলন্তয়ঃ 1 সন্তঃ ( শান্তদান্তনিষ্ঠাঃ সাধবঃ) তচ্চরণং ( তন্ত শ্রীৃষ্ণন্ত চরণং পদং ) যথ। (তচ্চরণং পুনঃ 
পুনঃ অন্ুভূয়াপি কিং বা সেবমান! অপি ন তৃণ্যন্তি তৎ ) অপরা ( গোপী ) অনিমিবদৃগ ভ্যাং ( নিমেষমকুৰ্বতীভ্যাং 
নয়নাভ্যাং) আঁপীতমপি ( পরমন্রীত্য। সম্যগ দৃষ্টমপি ) তন্মুখান্থুজং জুযাণ! (যুণপন্নং পুনঃপুনঃ সেবমান!) ন 
অতৃপ্যৎ (ন তৃপ্ত! বভূব ) ॥৭॥ j 
মুলানুৰাদ 1_ভক্তিনিষ্ঠ সাধুগণ যে প্রকার শ্রীরৃষ্ণচরণ পুনঃপুনঃ সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাত করিতে 
পারেন না, সেই প্রকার অপর কোনও গোপী নিমেষশূন্ত নয়নযুগলে, শ্রীকৃষ্ণের বদনপদ্নের মাধুৰ্য্য সম্যক্‌রূপে 
আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না ॥ ৭ 
শ্রীধরটীকা 1-অনিমিষদ্গভ্যাম্‌ অনিমিবন্তীভ্যাং দৃগভ্যাম্‌ আগীতমপি সম্যক্‌ জুইমপি পুনঃপুনঃ 
জুযষাণ। নাতৃপ্যৎ ॥ ৭ ও চ 
শ্রীউবষ্তবঢতাষলী ৷-জুযাণা আস্বাদয়ন্তী আপীতং‘লম্যগাস্বাদিত্য মাধুৰ্যমপি ই দৃশে| রসনাত্বং 
খন্তাদুজতারপকেণ তৎশৌন্্ন্ত মুত্র রূপিতম্‌। দৃশো রনাত্বরপকেণ তু তন্নাধুধ্যাসক্তিদশিতা। শাদা 
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ভক্তিনিষ্ঠা ইতি সাক্ষার্দর্শনেহপি তৃপ্যভাবমাত্রে দৃষ্টাত্তঃ ৷ বৈশিষ্ট্য্ত তভভাবসাুরীব্্কতীযুখানঘনতু তু 
এব ইয়ং সম্মুখদতৃষটিত্বাৎ প্রখর! স্বয়মেবাসে মাং গিলিস্যতীতি স্বস্থান এব স্থিতত্বাৎ সুসখ্য| স্বাধীনকান্তা 
বামা চ॥9 

শ্রীভাগবতাম্বভবন্ষিনী !-_পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীগুকদেব মদীয়তাভিমানবতী শ্রীকৃ্ণ- 
প্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকার ভ্রভঙ্গিমণ্ডিত কটাক্ষ দৃষ্টিক্ষেপের “বিবরণ বর্ণনার পর বর্তমান শ্লোকে অপরা এক 
গোপাঙ্গনার বিবরণ প্রদান করিতেছেন। ইনি শ্রীরাধিকা হইতে পর নহেন বলিয়াই বুঝি পরমাত্বীয়স্বরূপ 
শ্রীরাধিকার পরমন্তৃহৃৎ ‘অপরা’ সখী । “শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রেমাধীন”__এই মদীয়তাভিমানবশে ইনি শ্রীরাধিকার 
তায় শ্রীরুষ্ণসমীপে ন! যাইয়া দূর হইতেই তাহার কর্ণায়ত নয়নযুগল মেলিরা নিণিমেষ দৃষ্টিতে পরমমাধুর্যমণ্ডিত 
শ্রীকৃষ্ণের মুখপন্মমধু নয়ন-তৃঙ্গের সাহায্যে আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন কিন্তু হায়! তৃপ্তি পাইলেন ন]। ভক্তসাধক 
যেরূপ শ্রীরুষ্ণের রাতুল চরণযুগল নিরবধি সেবা করিয়াও তৃপ্তির চরমসীমায় পৌছিতে পারেন না, 
তন্রপ এই ব্রজগোপীও নবনটবরমূর্তি আনন্দরসপ্রচুর শ্রীকষমুখাবুজের রূপস্থধা. পান করিয়াও অতৃপ্ত 
রূহিয়া গেলেন । 

সাধক ভক্তগণ শ্রীক্ষষ্ণপদারবিন্দভজনে যে অপার আনন্দ লাভ কয়েন, সত্যই তাঁহারা তাহার সীম! খুঁজিয়া 
পান না। তাহাতে তাহাদের একান্তমনে নিরন্তর শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ ভজনের নিরবধি আকাঙ্খা উত্তরোত্বর 
বর্ধিতই হইতে থাকে, বুঝি বা কোটিকোটি জন্ম সেই পদারবিন্দ সেবার ভজনানন্দেও তৃপ্তিস্বাদের পার নাই, 
শেষ নাই | সেবানন্দে যে অসীম সুখানুভূতি লাভ হয়, ভক্তের নিকটে তাহার তুলনায় পরব্রহ্গপাদও অকিঞ্চিৎকর 
মনে হয়। অতএব সালোক্য, সামীপ্য, সাধুজ্য এবং মুক্তি প্রভৃতি অযাচিতভাবে দান করিলেও ভক্ত সাধক উহা 
অকিঞ্চিৎকর বলিয়া! মনে করেন-_কারণ তিনি ভজনাধিকারের চির-বর্ঘমান সেবানন্দের অপার অতলসিন্ধুতলে 
নিমগ্ন খাকিতে চাহেন। তাই ভাগবতে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 

সালোক্যসাষ্টি সারপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিন! মৎসেবনং জনাঃ॥ 
(শ্রীভাগবতে ) 
পরমপ্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়া এই ব্রজগোপীও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনিন্যহন্দর পরম রমণীয় মুখপদ্ম অনিমেষ 
নয়নযুগল মেলিয়| নিরীক্ষণ করিয়াও যেন দর্শনানন্দের অপার মাধুর্য অতৃপ্তই রহিয়। গেলেন । অনির্কচনীয়, 
অপ্রাক্ৃত নিখিল সৌন্দরয্যম্থধা মথিত করিয়া যে শ্রীকৃ্চমুখপদ্ম বিকশিত হইয়াছে, সেই শ্রীমুখরূপন্থধা নিয়ত 
নিনিমেষ আখিষুগল মেলিয়া পান করিলেও দর্শনপিপাস! তৃপ্তিলাভ তো করেই ন1, বরং উহা! উত্তরোত্তর কোটি 
বিবদ্ধিত হইয়া! অশান্ত অতৃত্তিই জাগাইয়! তোলে । বাস্তবিক অনন্ত কৃষ্ণরূপমাধুরীর ইয়ত্তা কে করিবে? 
সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের অভিনব রূপমাধুরী অমুরাগবতী গোগী-হৃদয়ে নয়নপথে প্রবেশ করিয়া উহাকে 
যে অপার আনন্দের উদ্বেল তরঙ্গে ভাসাইয়া দেয় ! পরমমধুর আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপের যে বিন্দুমাত্র 
কণিকায় বিশ্বপ্রকৃতির সকল অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিয়া যায়_বাহির হইতে ইন্দরিয়বোধের ক্ষুদ্র সীমা 
অতিক্রম করিয়া অন্তরের স্থণিভূত কোণে হান! দেয়, যে রূপমাধুরীর কণামাত্র আস্বাদনে প্রেমিক হাদয়কে 
অতৃপ্তির উন্মাদনায় পাগল করিয়া দেয়_সেই রূপ দর্শনের পিপাসা দুই চক্ষুতে বুঝি শেষ হয় না। তাই সেই 
গোপীজনের মধুর অতৃপ্তির অশাস্ত সুর প্রতিধ্বনিত করিয়া বৈষ্ণবকবি বিগ্ভাপতি গাহিয়াছেন-__ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারম্ু নয়ন না তিরপিত ভেল | 
প্রেমানুরাগের এই তো স্বভাব! বুঝি চিরকালের মত প্রিয়তমকে পাইয়াও নবনবায়মান আনন্দের শেষ 
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781 SEE: 
খুজিয়া পাওয়া যায় না। গোীগ্রেমের এই অতৃপ্তি, এই অশান্ত অনুভূতি রপায়িত করিয়া বৈষ্ণব কৰি বিগ্রাপতি 
অন্থুরাগবতী গোপীমুখে প্রকাশ করিয়া বণিয়াছেন-_ 

সখি কি পুছসি অনুভব মোয় ! 
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয়॥ (বিদ্তাপভি) 
অতৃগুনয়নে শ্রীকুষ্ণমুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া এই ব্রজগোগী মদীয়তাময় শ্রীরষ্ণানুরাগের পরম পরাকা্ঠা 
প্রদর্শন করিলেন । “শ্রীকু্* আমার*_-এই মদীয়তাভিমানবশে ইনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাওয়ার কোনও 
প্রয়োজন বোধ করিলেন না বা তৎসমীপে গিয়া কোনও দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়! প্রেমভিক্ষাও করিলেন না । 
শ্ীকুষ্ণবিজয়ি-মদীয়তাপ্রেমাভিমানে শ্রীরাধিকার সমপ্রাণ। ভক্তজনপরিচিতা ললিতা! নারী এই প্রধান। গোগী 
শ্রীাথিকার পর নহেন বলিয়াই ইনি তাঁহার প্রধান! অপরা সখী। ভক্তিরসশান্ত্রে ললিতা বাম্যভাবপরায়ণ। 
ও প্রথরারপে নির্দিষ্ট হইলেও ইনি কর্কশপ্রথরা নহেন বরং ললিতমাধুধ্যগ্রথরা। মদীয়তাভিমানবশে ইনিই এক- 
দিন কলহান্তরিতাবস্থা প্রাণ শ্রীরাধিকাকে ভগবদূবিজরী প্রেমগর্কে বলিয়াছিলেন-_“মান কয়লি ত’ কয়লি, যে! 
কীহ! বাওবি, আপনি হি আওবি, পুনহি লোটাওবি চরণে । বাস্তবিক যে প্রেম গগনম্পর্শী স্পর্ধায় গ্রীভগবানকে 
এমনভাবে বশীভূত করিতে পারে, সে প্রেম যে কত বড়, শ্রীললিতাসখীবুন্দ কৃপ! করিয়! ন! বুঝা ইলে বুঝিবার উপায় 
নাই। যাহ৷ হউক, শ্রীললিতাও প্রীরাধার ন্যায় শ্য়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে না গিয়া কেবল শ্রীরুষ্ণমুখকাত্তি নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । এই নিরীক্ষণের মধ্য দিয় অন্ুরাগবতী শ্রীলতিত1 নবনবায়মান অসীম আনন্দে বুঝি বা আত্মহার! 
হইলেন। অনির্বচনীয় সেই পরম মধুর মদনমোহন রূপ দেখিয়া নয়নমুদ্রিত করিতে কাহার ন! ইচ্ছা হয়, এমন 
নিনিমেষ লোচনে সেই পরমনুন্বর শ্রীকৃষ্ণরূপনথধা পান করিলেও চির অতৃপ্তি থাকিয়! যায় । অতএব অতুলপ্রেমাধি- 
ষ্ঠাত্রী ললিত! অনিমেষ নয়নে আনন্দঘনমৃত্তি ্রীকুষ্ণের মুখকমল নিরন্তর দর্শন করিয়া দশন জন্তু পরম অতৃপ্তিকেও 
পরম লোভনীয় ও পরম মধুর বলিয়! মানিলেন। সেই ভুবনমোহন মুখকাত্তি যে একবার নয়ন মেলিয়া দেখিবে, 
সে কি আর নয়ন মুদ্রিত করিতে পারে? সে নয়নে আর কি পলক পড়ে? অসমোর্ধরূপপিপান্থ সেই নিমেষহীন 
নয়নযুগল সেই মুখশোভার পরম মধুর আকর্ষণে বিমোহিত হইয়! চির অতৃপ্ত পিপাসায় তাহাতেই যে সংলগ্ন 
হইয়। থাকে । 
বর্তমান শ্লোকে সাধুভক্তের পদারবিন্দ-সেবার দৃষ্টান্তে ইহাই জানিতে পারা! যায় যে শান্ত দান্ত প্রভৃতি ভক্তি- 
ভাবের যাহারা অধিকারী, তাহারা সর্বসন্তাপহারী শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল চরণচ্ছায়ে সমাশ্রিত। এ চরণযুগল তাহার! 
পরমক্তিভরে নিরন্তর ধ্যান পুজা ও সেবা করিয়া আনন্দের অফুরন্ত মণিখনির সন্ধান পান। নিত্যদাস 
হইয়া সেই চরণসেবাধিকারের আনন্দে মগ্ন থাকিতে চাহেন বলিয়াই দান্তনিষ্ঠ পরমভক্ত সেবানন্দের পরম মহাজন । 
তাই তিনি এমন করিয়া বলিতে পারেন 
ভববন্ধচ্ছিদে তন্তৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্‌ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিমুচ্যতে॥ (ভক্তিরমাযৃতসিদ্ধুঃ ) 
সংসার তঃখ যাহাতে বিলীন হইয়া যায়, সেই ভববন্ধোচ্ছেদকর মুক্তিণদ আমি কামনা করি না, কেন 
না উহাতে ‘তুমি প্রভু, আমি দাস’-_এই ভক্তিকাক্কিত সেব্যসেবকতাময় প্রেমসম্পদ্ব লুপ্ত হইয়া যায়। 
অতএব দান্তনিষ্ঠ ভক্তনাধক একমাত্র চরণসেবানন্দই কামনা করেন এবং তাহাতেই তাহার ইয়ত্তাহীন অপার 
রমানুভুতি। কারণ শান্ত ও দান্তভাবে একমাত্র শ্রীভগবানের চরণযুগলেই সাধকের অধিকার, কিন্তু সখ্য, 
বাৎসল) ওমারুর্ধ/ভাবের সেবায় শ্রীমুখকমলেও ভক্তের অধিকার রহিয়াছে। শ্রীরাধাসখী ললিতা! মাধুর-প্রেমভাবের 
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52১৯-১২-২২ 
তং কাচিন্েত্ররন্দেণ হুদিকৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্ক্যপঞ্ুস্থান্তে ঘোগীবানন্দসংপুতা | ৮ 
উজ্জলরমমূর্তি, তাই শ্রীভগবানের মুখপন্মেই তাহ!র নয়নযুগল নিমগ্ন রহিল। সে রূপনিরীক্ষণ একাধারে যেমন 
নির্নিমেষ, তেমনি নির্বাধ ও নিঃসক্কোচতাময়। কারণ পূর্বশ্লোকের বিবরণে আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানরত 
শ্রীরাধিকার কটাক্ষশর গ্রহারের যে চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে ক 
পরেঁ়সীমুখ্যা শ্রীরাধিকার অভিমানক্ষোভ দূর করিবার নিমিত্ত নাগরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অবশ্তই একান্তভাবে 
কুপাভিখারীর স্তায় গ্রীরাধিকার প্রতি সর্বক্ষণ আকুল দেন্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকেই সমাকৃষ্ট ও সমাহিত 
ছিলেন। অতএব শ্রীরাধার সখী ললিতার প্রতি শ্রীক্ব্চ অবধানপূর্বাক কোন দৃষ্টি সঞ্চালন করেন নাই বলিয়া 
ললিতার নয়নকোণে রমণীজনস্থূলভ লজ্জাসঙ্কোচ উদিত হইয়! শ্রীকষ্ণরূপ দর্শনের অপার আনন্দে কোনও বাধা সৃষ্টি 
করে নাই। তাই আজ পিপাসাকুল নর়নমধুকর দির! শ্রীরষ্তমুখকমলের অপরূপ বূপস্থ্ধা পানে শ্রীলণিতাসথী 

কতই না অপার অসীম আনন্দলাভ করিলেন ॥ ৭ 

অন্ুয়ঃ ৮ কাচিৎ (গোপী) নেত্ররদ্ধে,ণ ( নেত্ররন্ধেদ্বারেণ ) তং (শ্ৰীক্ব্চং ) হৃদিকৃত্য (হৃদয়ং নীতা 
ভাগ্যবশান্মিলিতোইয়ং চঞ্চলঃ কান্তঃ গুনর্মাপসরতু ইত্যশেয়েন ) নিমীল্য (নেত্রে ইতি শেষঃ পুননের- 
দ্ারেৈব নিঃসরেদিতি শব্দয়া ইতি ভাবঃ নিধিনবগাত্িবুধ্া) পুলকাহী (রোমাঞিতাদী সতী ) উপগুহ 
( আলিঙ্গনম্‌ অনুকৃত্য ) যোগী ইব ( যথ। আবিভূতাননে নিযগ্নে! যোগী সমান্তে তদ্বৎ ) আনন্দসংপ্লৃতা (আননব্যাপ্ত 
চ সতী) আস্তে ( তিষ্ঠতি )॥ ৮ 

মূলানুবাদ ৮-কোনও ব্রজঙ্ন্দরী নেত্রপখে শ্রীকষ্চকে হৃদয়ে আনয়নপুর্র্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া 
পুলকিত শরীরে ( ধ্যানরত ) যোগীর স্তায শ্রীকষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিনগ্ন হইলেন ॥ ৮ 

ল্রীধরটীক! ৮_হদিকত্য হৃদয়ং নীঘ্বেত্যর্থ; ॥ ৮ 

স্ত্ীববলওবঢতাঁবনী 1-তং নেতররদ্ধেণ হবদিকৃত্যেতি তন্তা হৃদয়ে ভন্ত ্চ্ছোপাধো বিশ্বন্তৈব পরমামত্তিঃ 
সুচিতা । ততঃ সাক্ষাপ্ভাবালবলজ্জয়। নেত্ৰে নিমীল্য ভাবপাঁরবশ্তেন পুলকাঙ্গী সতী উপগ্ুহালিঙঈগনমনুক্ত্যান্ডে চিরং 
তখৈবাসীদিত্য্ঘঃ। যোগীবেতি অনস্ত্ুর্তো দৃষ্টাস্তঃ। যদা যোগি ক্রিয়াবিশেষণং সংযোগি যথা স্তাত্তদিবেত্যর্থট ॥ 
ইয়ং লজ্জয়ামৃদবী পূর্বাস্মাদ্েতোঃ জুসখ্য স্বাধীনকান্ত! বামা চ এবং সপ্তোক্তাঃ অষ্টমী তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে । কাচিছায়ান্ত- 
মালোক্য গোবিন্দমতিহর্বিতা । কৃষ্চক্mষ্ণেতি কৃষ্ণেতে প্রাহ নান্তদুদৈরয়দিতি । প্রখর! সরলা চেয়ম্‌ । অত্রেদং 
বিবেচনীয়ং রত্যাখ্যে। ভাবস্তাবছুভয়বিধঃ। এক অআত্মনি তদীয়তাভাবনাময়ত্বেন কান্তপরাধীন্তদাক্ষিণ্যাদিময়ঃ। 
অন্তঃ কান্তে মীয়তাভাবনাময়ত্বেন পরাধীনকান্তত্ববামত্বাদিময়ঃ। তদ্দেবং ভাবদয়মিভ্রিততারতম্যেনান্তেইণি 
বিবিধভাবা বিভাব্যন্তে। তদেতননানাভাববতীনাং মধ্যে সজাঁতীয়ভাবানাং সখ্যং স্তাদ্রোচকত্বাৎ। বিজাতীয়" 
ভাবানাং প্রতিপক্ষতা স্তাৎ। অরোচকত্বাদেব সজাতীয়ভাবানাং সৌস্বপ্ং স্তাৎ। যৎকিঞ্চিদ্রোচকত্বেন হিতাশং 
সনমাত্রাৎ অতিমিশ্রত্বেনাতিনুক্মত্বেন বা নাতিস্ফুটসজাতীয়াদিভেদভাবান!ং তাঁট্থ্যং স্তাৎ। অবধানহেতুত্বাভাবাৎ। 
শ্রীকঞ্চবিষয়কনিজনিজভাবমাত্রাভিরুচিমতানাং তাসাং সখ্যাহ্যুদরস্ত তদেকমূলবেবোচিতমিতি ৷ অত্র তদীর়তা- 
মদীয়তাময়য়ে!মুখ্যিয়োর্ডাবয়োরুত্তরঃ শ্ৰেয়ান্‌ ৷ মমতাধিক্যেন হি গভ্তীরপ্রেমপ্রবাহাধিক্যং ভবতি ৷ তত এব 
তন্ববর্তরপবাম্যাপরপর্ধযায়কৌটিল্য।ভাসো৷ জায়তে । অহেরিব গতিঃ প্রেমঃ স্বভাবকুটিলা ভবেদিতি ভরতন্তায়াৎ। 
অতএব কান্তোহগি তদ্বশঃ স্তাৎ। তথ! চ রুদ্রঃবামতা ছুল্লভত্র্চ আ্ীণাং যাচ নিবারণা। তেব 
পঞ্চবাণস্ত মন্তে পরমমায়ুধমিতি । যথা হরিবংশে সত্যভামায়াং দৃগ্ততে । রূপযৌবনসম্পন্না মৌভাগ্যেন : 
গর্বিতা ৷ অভিমানবতী দেবী ্রত্বৈবেৰ্য্যাবশং গতেতি। কুটুবন্তেশ্বরী সাসীদ্রুক্সিণী ভীগ্মক।স্বজা।! সত্যভামোতনী 
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পাশত ———_—— 


স্সাশাশাাশীশাস্ী্িিটিশিশীশ্ীশ্ীাশিিি 
সাপ 


্্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাঁভবদিতি চ। অত এবাৰ্দ্েণা্দধেন প্রথমচতক্থণাং বর্ণনম্‌ উত্তরতিহ্ৃণাং ত্বেকেনৈকে- 
নেতি কবেরাদরোংপি দৃখতে | আলু তিস্থব চৈকা ভকুটিমাবধ্যেত্যনেন বা বর্দিতা সৈব শ্রেষ্ঠা ভাববৈশিষ্টোন 
প্রথমত্বেন  চোপপ্তাসাৎ । তাদৃশসর্কাবিলক্ষণভাবশ্চ তন্তা এব স্বপরিত্যাগে স্তাৎ যন্তাঃ সর্বপরি- 
ত্যাগেন স্বসঙ্গনীতায়াঃ সৌভাগ্যদানেন সর্ববৈলক্ষণ্যং ওভগবান্‌ স্বয়মাবিষ্কৃতবান্‌। তন্মাৎ সৈব সা ভবেৎ। 
জথ 915 প্রথমৈব জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ, অগ্রেন্থিতত্বাৎ সর্ব অতিক্রম্য প্রথমত এব কাপর 
দক্ষিণা জুমধুরচেষ্টত্বাৎ। এষা চোতরবর্গপ্রবরায়া বিজাতীয়ভাবেতি গ্রতিপক্ষিকী জ্ঞেয় । অথানয়োবর্ম- 
বিচারঃ। তত্রোত্তরপ্রথমায়াঃ সখ্যৌ তদনভ্তরে দ্বে। গ্রথমপ্রথমায়ান্বেকব্যবহিততৃভীয়াদিকে দ্বে। ভাব- 
সাম্যাত্তত্দন্গততয়! বাঁমদক্ষিণয়োঃ স্থিতেশ্চ। যা তু প্রথমদ্বিতীয়া সা খলু প্রথমগণান্তঃ প্রবিগ্ত স্থিতাপি 
কিঞ্িব্যবহিতত্বদতিক্রমিচরিতত্বাচ্চ ন প্রথমায়াঃ সখী। পরাধীনকান্তন্বপ্ততয়। কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যেনোততরায়াস্ত 
সুধ্ধদিতি জ্ঞেয়ম্‌ । অথব| বিষ্ণুপুরাণোক্ত। সা তু নাতিবিশ্পষ্টভাবত্বাদব্গয়! প্রবেশাচ্ছীগুকেনাবর্ণন।চ্চ তটস্থৈব জেয়া। 
অথ তাসাং নামবিচারঃ। তত্র ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশীপ্রনন্গে শরীক্বষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে তন্নামানি যথ!। গোগী- 
নামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্ডেন নিবোধ মে। গোপালী পালিকা ধন্ঠা বিশাখা ধ্যাননিঠিক1। রাধানুরাধ! সোমা! 
তারক! দশমী তথেতি। ব্শাখান্তা ধনিঠিকেতি পাঠং ক্ষচিৎ1 দশমীত্যপি নামৈকং তচ্চাদবর্থামিতি সর্বান্তে 
পঠিতম্‌ ৷ যদ্ধ৷। তথেতি দশম্যপি তারকানায়্যেবেত্যর্থঃ। গোপালী চেয়ং নূনং পাগ্লোক্তগায়ত্রীচরী ভবেৎ। 
তথ! স্বান্দগ্রহল।দসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াসরংপ্রস্তাবে পুনরুদ্ধবাগমনে প্রিয়প্রাপ্তিবৎ প্রিয়দূত- 
গ্রাপ্তাবপি স্বম্বভাবা ভিব্যক্তেন্ততাবোক্িসহিতান্তেবাষ্টো৷ নামানি নি্দিষ্টানি | কিত্ৃত্যন্তদুঃখময়োক্তিতান্নৈতাদৃশ- 
রসাবসরে দৃশ্ানি কদাচিদ্বিচারাবসরে ত্বপেক্ষ্যানীত্যন্তগতিকত্বেনৈব লিখ্যন্তে 1 যথা। ভচ্চত্বা বচনং তন্তু ললিতা 
ক্রোধমুচ্ছিতা ৷ উদ্ধবং সঞ্রনয়ন! সোবাচ রুদূতী তদা | শ্রীললিতোব।চ--অসত্যে৷ ভিন্নমর্ধ্যাদঃ শঠঃ ক্রুরজনপ্রিয়ঃ | 
ম৷ কথাঃ পুরতো হস্মকং কথাস্তম্তাকৃতাত্মনঃ ৷ প্রীন্তামলোবাচ-_কিস্তম্ত মন্দভাগ্যন্ত হল্পপুণ্যন্ত ছুঃখদাঁঃ। মা কুরুধবং 
কথাঃ সখ্যঃ কথাঃ কথয়তাপয়াঃ | শ্রীধন্যোব|চ-_কেনাক্বং হি সমানীতে। দূতে! দুষ্টজনন্ত চ। যাতু তেন পথ! পাপে! 
যেন নায়াতি বৈ পুনঃ ॥ শ্রীবিশাখোবাচ--ন শীলং ন কুলং যন্ত জ্ৰায়তে জন্ম কর্ম চ! হীনন্ত পুরুষার্থেষু তেন 
সঙ্গো নিরর্থকঃ॥ শ্রীরাধোবাচ-_পুতনাঘাতনে যন্ত নাস্তি পাঁপকৃতং ভয়ম্‌। তন্তু স্রীহননে সাধব্যঃ শঙ্কা! কাপি ন 
বিশ্বতে ॥ শ্রীশৈব্যোবাচ--সত্যং ব্রহি মহাভাগ কিংকরে।তি যন্তুত্তমঃ। সংবুতো! নাগরস্ত্রীভিঃ কথাম্মাকং করোতি 
কিম্‌॥ শ্রীপদ্মোব|চ--কদোদ্ধব মহাবাহু নাগরীজনবল্লভঃ ৷ সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ পন্সপত্রায়তেক্ষণঃ | প্রীভদ্রোবাঁচ-- 
হা কৃষ্ণ গোপপ্রবর হ। গোপীজনবল্লভ | সমুদ্ধর মহাবাহো গোপীঃ সংসারসাগরাৎ॥ ইতি। একে তু চন্ত্রাবলী- 
মেবাষ্টানাং মধ্যে মন্তন্তে নতু ধন্তাং, তণ্তা লজোকেহতিগ্রমিদ্ধেঃ তত্র দশসংখ্যাকং মতং নাত্ৰৈকাৰ্থ্যং সমৰ্থয়তি 
সংখ্যাবৈষম্যাৎ । অষ্টসংখ্যাকয়োরপি মতয়োর্ধপ্তাপক্ষো ন সংঘটয়িতুং শক্যতে ৷ তত্র তৎসহিতত্বেন ভ্রীললিতাদীনাং 
পঞ্চানাং বামপ্রখরপ্রায়ত্বাৎ! অত্র ত্বেকা ভ্রকুটিমাবধ্যেতি ভিস্থণাম্‌ এবেতি চন্দ্রাবলীপন্ষন্ত সঙ্গমোত । তন্তা 
দক্ষিণাবর্গাগ্রিমত্বেন স্থাপরিত্যমাণত্ব ঘ্বামদক্ষিণয়োর্য়োরপি বর্গয়োস্রিমংখ্যকত্বেন ষট.ত্বে ছ্বাভ্যাং শহ্রামলভদ্রাভ্যাং 
চান্তাভ্যামষ্টতাঁপব্যাণ্তো সুঘটত| স্তা্দিতি |! তদেবং স্থিতের্যা পুনরুত্তরবর্গপ্রথম। এক জবুটাত্যাদি বণিতা সা 
পরমভাবসৌভাগ্যোপরিকা1ষ্ঠাপন্নত্াস্্রীরাধৈব | যথা! রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তন্ভাঃ কুং প্রিয়ং তথ] । সৰ্কগোপীয় 
নৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভেতি পাল্োক্রেঃ। রাধা বৃন্দাবনে বন্‌ ইতি মা্স্তস্ধান্দাদিভ্যঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রো 
রাধিকা পরদেবত|। সর্বলক্ষ্মীমরী সর্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরেতি বৃহদেগীতমীয়ে চ। রাধয়! মাধবে| দেবে! 
মাধবেনৈব রাধিকা । বিভ্রাজন্তে জনেঘ। ইতি খকৃপরিশিষ্টে। বণিতা চ সা তথৈব শ্রীজয়দেব সহচরেণ মহারাজ 
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পপি 


লগ্মণসেনমন্ত্রিবরেণোমাপতিধরেগ | জবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিতজ্যোৎসসাবিচ্ছ রিতৈঃ কয়লি 
নিতৃতং সম্ভাবিতন্তাধবনি । গর্বোডেদকুতাবহেলললিতশ্রীভাজি রাধাননে সাতঙ্কান্ণুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষে! 
দৃষ্টয়ঃ | ইতি বিৰৃতং চৈতন্মদমুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগরতৈরজ্জলনীলমণেঃ স্থায়িভাববিবরণে ! অতো গান্ধরকোতি 
য| শ্রগোপালতাপন্ত।ং গ্রসিদ্ধা সাপি মুখ্যত্বলিজেনেয়মেবেতি মন্যন্তে । অস্তাঃ প্রহলাদসংহিতায়াং পুর্বপূর্বাপেক্ষ় 
বচনকৌমল্যান্মধ্যত্বম। অত্র চ কোপাবসরেইপি লীলাবিশেষমাব্রব্যঞ্জিতপ্রাগল্ভতয়া বাহুধারিণ্যান্থপেক্ষয় 
মধ্যাত্বমিতি চ সমানম্। অথ যাপরানিমিষদিত্যাদিনা তৎসখী বণিত| সা শ্রীললিতেত্যবগম্যতে । বাম্যপ্ৰাখধ্যাভ্যাং 
সাম্যাৎ। সম্রতি নাতিবাম্যাদ্িকঃ তু নিজবরসখীনিশাতদৃক্পাতঘাতজাততৎক্ষোভদর্শনেনাতিসস্তোষাৎ। 
এষা চ রাধাহুরাধা ইতি যা ভবিয্যোত্তরপঠিত৷ তদপরপধ্যায়ৈব বা। তত্র চ পাঠন্ত নায়োশ্চ 
যুগাতাময়ত্বাবগতেরত্রাপি মমবর্গতা গ্রাপ্তসখীবৃন্দগ্রথমোক্তমুখ্যতাপ্রাপ্তিসাম্যাৎ। অথ তং কাচিব্েত্ররন্ধে,ণেতাদি- 
বর্নিতা তৎ্সথী তু প্রায় প্রবিশাখৈব। বম্যিারদবাভ্যাং সাম্যাৎ। প্রহ্লাদসংহিতায়ামপি ন শীলমিত্যাদ্িকং 
তদ্বাক্যং তাদুশমেব ৷ অথ যা৷ প্রথমবর্গন্ত প্রথম! সা শ্রীচন্দ্রাবল্যেব। যতঃ শ্রীরাধয়া সহ প্রতিযোগিতয়ৈতিহযমন্তা! 
এব বিরাজতে | তথা চ শ্রীবিন্বমঙ্গলচরণাঃ| রাধামোহনমন্দিরাছুপগতচন্ত্রাবলীমুচিবান্‌ রাধে ক্ষেমমিহেতি 
তত্ত বচনং শ্রত্বাহ চন্দ্রাবলী। কংসক্ষেমময়ে বিমুগ্ধ্দরে কংসঃ ক দৃষ্টস্তয়া । রাধা কেতি বিলজ্জিতে| নতমুখ 
স্তরে! হরিঃ পাতু বঃ ॥ ইতি ॥ অর্থপাম্যপ্রায়াদিয়ং ভবিবোত্তরখ্য/তা সোমাভৈব বা স্তাৎ অথ যা তন্তা দ্বিতীয়া 
কাচিদ্রধার ইত্যাদিনা শ্রীরাধা সুন্থদ্বধিতা সা শ্তমলা ভবেৎ। প্রহলাদসংহিতায়াং ললিতাদিগণে প্রবিশ্য 
হিতেপদেশদানেন তন্তাঃ সৌই্গ্ভলক্ষণাবগতেঃ। সখীনাং সমহুঃখপ্রলাপিত| ভবতি কিঞ্চি্স্তরিতন্তৈব তু 
হিতোপদেশদাতৃতা দৃণ্তত ইতি। ইয়মেব শ্রীমধবাচার্ধযৈর্ভাগবততাৎপর্ধে দর্শিতা লীলাখ্যা ভবেৎ। অথ 
কাচিপঞ্জলিনেতি এক! তদজ্বীতি বণিতে যে চন্দ্রাবলীসখেটী তথা বিষ্ণুপুরাণে যাল্তটস্থা, বণিতাঃ তাঃ ক্রমেণ 
শৈব্যাপন্সভদ্রাঃ স্থ্যঃ সেবকবদ্দৈন্যেন সঞ্জিগমিষয়া নাতিষ্ফটভাববিশেষস্বেন চ সাম্যাদিতি। মহামুভাবসংমত্য| 
যুক্তিপ্রায়ং ব্যলেখি যৎ। তত্র কৃষ্ণস্তদীয়াশ্চ মমানস্তগভের্গীতিঃ। ত! মদর্যরহোলীলানায়! সন্বোচমাগুরুঃ। 
মুনিনৈবং হুতাহ্বানাঃ ক্ষমন্তাং মম চাপল্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 

শ্ৰীভাগৰতাম্বতবৰিণী 1-_গোপীজনপ্রাণবল্লভ নবনটবরমাধুরয্যময় শ্রীকষ্ণরূপ নয়নয়ন্ব,পথে হৃদয়ে 
ধারণ করিয় ্ীকষঞ্রে সর্বস্ব! কোনও ব্রজসথন্দরী চক্ষু নিমীলন করিয়া আনন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। গোপীগণ 
তাহাদের প্রাণবল্লভ শঠশিরোমনি ্রীক্ককেরর স্বরূপ বিশেষভাবেই জানেন । চতুরচুড়ীমণি বঞ্চকস্বভাব নাগররাজ বুঝি 
দর্শন দিয়াই ক্ষণকাঁল পরে তীহাদ্িগকে ত্যাগ করিরা আবার চলিয়া যাইবেন এই আশঙ্কায় কোনও গোগী 
নেত্রছিত্র দ্বারা দর্শন করিবার পর মেই পরমমাধুধ্যময় শ্রীক্্ণমূর্ঠি হৃদয়ে ধারণ করিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়া 
রহিলেন__কেন না উন্মিলিত নয়নসম্মুখ হইতে শ্রীকুষ্ণ পলায়ন করিতে পারেন, কিন্তু ধ্যাননিমীলিত লোঁচনে 
যেরূপ বাহির হইতে হৃদয়ে অবরুদ্ধ, নে কিরপে অন্তিত হইবে ? ভক্ত বিবমদলও ্রীকষণকে একদিন ঠিক 
এমন ভাবেই বলিয়াছিলেন -- 

হস্তমুতক্ষিপ্য যাতোংসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমডূতম্‌ ৷ হৃদয়াদ্‌ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 

ছলে হাত ছিনাইলে পৌরুষ কি ভাহে তব? পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে ত 
তোমারে গণি। ন 

ইহাতে অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে হৃদয়কন্দরে এরপভাবে শ্রীকৃষ্ণের অবরোধ কিরপে ন 
তদুত্তরে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বহুপুষ্পমধুসেবী ভ্রমরও পদ্মের হৃদয়কন্দরে অবরুদ্ধ হয়_ 


ব তৌ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


,১০ম ক্ৰন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২২৬৯ 


8: DE 
বন্ধনানি কিল সন্তি বহ্নি প্রেমরজ্জুকুতবন্ধনমন্তৎ। দারুভেদনিপুণোংপি বড়জিব নিক্রি়ো ভবতি পক্কজবন্ধে। : 
বন্ধনের সামগ্রী অনেক আছে সত্য, কিন্ত প্রেমরজ্জর বন্ধন সম্পূর্ণ পৃথক, কাষ্ট ভেদ করিতে সমর্থ যে ভ্রমর 
সেও পদ্মবন্ধে নিন্কিয়'হইয়া থাকে | : 
এই শ্লোকে বণিত -শ্রীকষ্তরপধ্যানরতা অন যে কেবল চক্ষু নিমীলন করিয়! হৃদয়াবরুদ্ধ একষণমু্তি 
মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গ ভাববিমুগ্ধচিত্ে শ্রীকৃষ্ণের হৃৎকর্ণরসায়ন গুণলীলাঁও 
যে কীর্তন তিনি করিয়াছিলেন শ্লোকের “নিমীল্য চ’_এই চকার প্রয়োগে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। 
শ্রীবিষুপুরাণেও বর্ণিত, হইয়ীছে__- 
কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহধিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতে সা প্ৰাহ নান্তৎ কিছ্িছুদৈরয়ং॥ ( বিষ্ণুপুরাণম্‌ ) 

: প্রণগোবিন্দ আগমন করিতেছেন দেখিয়া শ্রগোবিন্দপ্রেমবতী কোন গোগী অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে কৃষ্ণ 
ক্ষণ সম্বোধনে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন) তিনি কৃষ্ণনাম ভিন অন্য কিছু উচ্চারণ 
করেন নাই।: বিষ্ণুপুরাণের: এই.'বচনে জানিতে পারা যায় যে সেই গোগী পরাশরবর্দিত শ্রীরাৰিকার অষ্টমী 
সখী ভদ্র! ' কারণ, ই 5 অপর সাতটি সখীর নিজ নিজ ১০1 আচরণের কথা 
বলা হইয়াছে। - ঃ 

"শ্রীভাগবতে এই ব্রজগোপীর প্রেমাচরণ খর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রয়োগে শ্রীণুকদেব বলিলেন যে যোগী 
যেমন ধ্যানযোগে -শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন, তদ্রপ ' এই ব্রজগোপীও এ চিত্তে 
কুষদর্শনানন্বরসনিমগ্রা হইয়া বিদ্যমান ছিলেন | 'বিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে_- 

কাচ্দালোক্য গোবিন্বং নিমীলিতবিলোচনা | .তন্তৈব ন্ধপং ধ্যায়ন্তী যোগারঢ়েব চাবভৌ ॥ 

কোনও গোপী পরময়ধুর শ্রীগোবিন্দরূপ দর্শন করিয়া নিমীলিতনেত্র| হইয়াছিলেন। তীহারই অনির্ধচনীয় 
রূপ ধ্যান.করিতে করিতে, তিনি যোগার. হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এই ব্রজগোগী ধ্যানাবস্থিত যোগীর স্যায় 
আনন্বরসসংগুত! | ইহাতে অস্ত্ষ্তি বিষয়ে সারগর্ভ এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত গ্রদশিত হইণ । অন্তরে শ্রীভগবৎ- 
সাক্ষাৎকারের স্ফর্তি হইলে যোগী যেমন আনন্দপরিপুত হন, তদ্রপ এই ব্রজগোপীর অন্তরে শ্রীকষ্্ুত্তি হওয়ায় 
তিনিও প্রেমাননারমনিদধগর্ডে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই ব্রজগোঁী বিশাখানায়ী শ্রীরাধিকার খা ইনি 
প্রখর! অথচ সরলা । | 

'মদীয়তাপ্রেমের 'মদীয়তাঁভাবনার কথাপ্রসঙ্গে নাট্যাচার্য্য ভরতমুনি বলিয়াছেন--“অহেরিব গতিঃ প্রেয়ঃ 
শ্বভাবকুটিল৷ ভবেৎ*__মদীয়তাময় প্রেমের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল, এই প্রেষের এইরূপ স্বভাব যে ইহাতে নায়িকা 
প্রায়ই বাহ্‌তঃ প্রতিকূলতা ও/নিবারণাদিরূপ বাঁধা প্রদর্শন করেন। কাঁরণ-_- 

' বামতা হুর্লভত্বঞচ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণ! তদেব পঞ্চবাণস্ত মন্তে পরমমাযুধম্‌ ॥ ( উদ) 

. -্ত্রীগণের যে বামতা, দুর্লভতা ও নিবারগ|-_ভাহাই পঞ্চশর কন্দর্পের পরম অন্্্বরূপ |: 

ইতঃপূর্কে “কাচিৎ করাম্ুজং” প্রতৃতি শ্লোক হইতে ছুই প্লোকের অর্ধ অর্ধ অংশে যথাক্রমে চন্দ্রাবলী, শ্তামা, 
শৈব্যা, পদ্মা. এবং তৎপরবর্তী তিনটি প্লোকের এক একটিতে রাধা, ললিতা ও বর্তমানে বিশাখা মোট এই সাতজনের 
আচরণ বর্ণনা. কর! হইয়াছে । - শেষোক্ত তিন গ্লোকের এক একটিতে অথওভাবে এইরূপ বিবরণ উল্লেখ করায় 
পূর্বোক্ত নার়িকাগণের . বৃত্তান্ত অপেক্ষা পরবর্তী তিনজন ব্রজগোগীর আচরণ বর্ণনায় শরীগুকদেবের সত্যই সমধিক 
আদর. প্রকাশ পাইতেছে। রাধা, ললিত! এবং বিশাখা মদীয়তাপ্রেমময়ী । এই তিন গোপান্গন! মধ্যে যিনি ' ভ্রকুটি 
করিয়া রোষক্টাক্ষপ1তে ্রীকৃষ্ণরপ দর্শন: করিয়াছিলেন তিনিই সর্ফশ্রেষ্ঠা, যেহেতু তাহাতে “ভাবের স্থদৃঢ় বৈশিষ্ট) 
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SED গ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


দেখা মায় এবং তাহার কথাই এই ভিন জনের মধ্যে প্রথম বলা হইয়াছে। সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেম্ভাবের 
বিকাশ ্রীরাধিকা ব্যতীত অপর কাহাতেও সম্ভব নহে। শ্রীরাধিকা সহ অন্তহিত হইয়! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
বংগীনাদাক্ষ্টচিত্তা অনরাগিণী অন্তানট ব্রজাঙ্গনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরমপ্রেষ্ট গ্রীরাধিকাঁকে অধিক সৌভাগ্যদানে 
তাহার বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। “এক! ভ্রকুটিমাবধ্য”__এই গ্লোকে বর্ণিত গোপী সেই কৃষ্ণকান্তা- 
শিরোমণি শ্রীরাধিকা। এচন্দ্রাবলীও তদীয়তাময় প্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও জেঠ, তাই তিনি 
সকলকে অতিক্রম করিয়| সর্বাগ্রে শ্রীরুষ্ণকে করম্পর্শ দিয়াছিলেন ৷ তদীয়তাভিমানবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি দক্ষিণ! 
নায়িকাগণের সমাদরসম্পর্কিত সুমধুর চেষ্টা বিদ্যমান, কিন্তু মদীয়তাভিমানবতী শ্রীরাধিক! প্রভৃতি বাম! নায়িকাগণ 
আদরশৃন্ঠ সেহই প্রদর্শন করেন। অতএব ইহার! পরস্পর প্রতিপক্ষস্বরপ! । রাধা ও চন্দ্রাবলীর বর্গবিচার প্রসঙ্গে 
জানা যায় যে_ চন্দ্রাবলী তাহার সখীপ্রভৃতির সহিত দক্ষিণবর্গের অস্তর্ভুক্তা, আর গ্রীরাধিক! এবং তাহার মীন 
উত্তরবর্গের অন্তু । 
.--. ব্রজাঙ্গনাগণ মধ্যে কেহ চন্দ্রাবলীর ও কেহ শ্রীরাধিকাঁর সখী । দাক্ষিণ্য ও বাম্যভাবের নত এবং 
তাঁহার আনুগত্য বশতঃই বিভিন্ন ছুই বর্গের সখীদের তত্তৎস্বজাতীয় সমপ্রাণতা প্রকাশ পায় | চন্দ্রাবলীর 
দাক্ষিণ্যভাব, শৈব্যা এবং পদ্মারও দাক্ষিণ্যভাব, সুতরাং শৈব্যা ও পদ্মা চন্দ্রাবলীর সখী। আর শ্রীমতী রাধিকার 
যেমন বাম্যভাব, ললিতা ও বিশাখারও সেইরূপ বাম্যভাব, সুতরাং এই উভয় ভাবের সমতা হেতু তাহার! 
শ্রীরাধিকার সখী৷ ইহার পূর্বে বল! হইয়াছে যে শ্তামা ব্যতীত শৈব্যা এবং পর্ন চন্দ্রাবলীর সখী কিন্তু চন্দ্রাবলীর 
অব্যবহিত পরে শ্তামার আচরণ বিবৃত হইলেও ইনি চন্দ্রাবলীর সখী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না'। ইহার 
কারণ হইতেছে যে শামা ব| শ্যামলা প্রথমবর্গের (চন্দ্রাবলীর শ্রেণী ) মধ্যে বিগ্ভমান থাকিলেও তাহার 
তদীয়তাময় প্রেমের সহিত মদীয়তাময় প্রেমের বিমিশ্র সম্পর্ক বশতঃ ইনি চন্দ্রাবলীর সখী হইতে পারিজ্নে না, কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত অধিক সাদৃস্ত বশতঃ শ্রীরাধিকারই সখী বলিয়! পরিগণিত হইয়াছেন । বিষ্ণুপুরাণে “কা চিদায়ান্তম্ 
শ্লোকে ধাহার কথ! বল! হইয়াছে সেই অষ্টম সখী ভদ্রাব কোন বিশেষ ভাবের বর্ণনা সাধারণতঃ দৃষ্ট'হয় না। 
স্থতরাং তিনি উভয়বর্গের বহিভূর্তা বা তটগ্থা। শ্রীশুকদেবও ইহার সমন্ধে কিছু বর্ণনা করেন নাই । অবস্ত 
গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাৰ্যবৰ্য্য ভীলমনাতনগোস্বামিপাদ তাহার -বৃহতবৈষ্ণবতোষণী টীকায় বিফুপুরাণ বর্ণিত ভদ্র গোগীর 
নামোল্লেখে বলিয়াছেন-_. ৃ 

‘নৌমি চন্্র'বলীং ভদ্রাং পদ্মাং শৈব্যাঞ্চ ্ামলাম্‌ । বিশাখাং ললিতাং রাধা মিত্যন্টো ্রেতাং গতাই 

_চন্দ্রাবলী, ভদ্র, পদ্মা, শৈব্যা, গ্যামলা, বিশাখা, ললিতা ও রাধা--ই'হাদিগকে পরম ভক্তিভরে' রা 
করি, এই অষ্ট গোপী রূগিকেক্দ্রচুড়ামণি শ্রীকুষ্ণের সমধিক গ্রীতিলাভে কতই না সৌভাগ্যবতী । 

যাহা হউক, শ্রীভাগবতে শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কোন গোগীরই নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় মা। : শ্রীভাগবতে 
স্ষ্টর্পে নামোল্লেখ না থাকিলেও অন্ঠান্ত পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ প পদ্মাুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্বন্দপুরাণ 
মতৎ্স্তপুরাণ, গর্গংহিত। প্রভৃতি গ্রন্থে অতি পষ্টরপে গোপাঙ্গনাগণের নাম চেষ্টা ও আচরণের উল্লেখ আছে। 
পব্মহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব লীলাতত্বঙুশ্রযু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট গোপীপ্রেম সম্পর্কিত বন্ত্রহরণ ও 
রাসলীল! প্রভৃতি বর্ণন! করেন. কিন্তু লীলাপ্রনঙ্গে সেই সেই গোপাঙ্গনাগণের নাম ও পরিচয় জানিবার জঙ্ঠ 
মহারাজ পরীক্ষিৎ কোনও প্রশ্ন করেন নাই। ইহা হইতে বুঝ! যায় যে নামোল্লেখ না থাকিলেও মহারাজ 
পরীক্ষিৎ পুরাণ|দি শান্তর-মর্ম্ম হইতে লব্ব্াৎপত্তিবশতঃ বন্ত্রহরণ প্রভৃতি লীলাগ্রসঙ্গে গোপীগণের নাম ও স্বরণ 
ইত্যাদি মহজেই উপলব্ধি করিতে প|রিয়াছেন। আর একটী কথা হইতেছে যে নানা পুরাণাদি রচনা করিয়াও 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২২৭৯ - 


রা ডি মা চি পারিলেন না, তখনই দেবধি নারদের উপদেশে শ্রীভগবানের 
আছে তাহার পুনরুল্লেখ না করিলে কোঁনওরূপ ৮৮ 1151 UA 
কুফকমলত্্রে যে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়া ই 
মাছে তাহারও সবিশেষ সারবত্তা রহিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগগণও সেই 

সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কৃষ্ণকমলত্ত্ের বচনটি এইরূপ £-- 

সৰ্বং রহস্তং কৃষ্ণন্ত প্রোক্তবান্‌ নারদঃ পুর! । বেদব্যাসায় বিবিধান্‌ রাধিকারুষ্ণয়োগুণান্‌॥ 

গোপর়িত্া ততে ব্যাসঃ-পুরাণাদিযু কেবলম্‌। কৃষ্ণলীলাং নিজগাদ ন রাধাসংশ্রিতাং কথাম্‌॥ 

(কষ্ণকযলতন্ত্রম) . 

_ পুর্বে দেবর্ষি নারদ মহামুনি বেদব্যাসের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গোপন লীলাসমূহের রহস্তকথ! এবং 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন । তদ্রনস্তর বেদব্যাস উহ! গোপন করিয়! পুরাণাদিতে কেবল 
শ্ীকষ্চলীলাই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু অতি রহস্ত ও গোপনীয় বলিয়া তিনি শ্রীরাধিকার কথা সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করেন নাই। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ তাঁহার সারার্ধদর্শিনী টীকাতে লিবিয়াছেন-: 

নে! নঃ কথ! বদ সদঃস্বিতি তন্লিসিদ্বোহপ্যানন্দনিপ্প ইহ তাবদবোচমেব | 
নামানি তু প্রথয়িতান্মি একত্র নাসামিথং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায় ॥ 

-_ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীল! প্রকাশ করেন, সেই সময় 
ব্রজগোপীগণ তাহার অন্তরে এক আদেশবাণী প্রচার করিয়া! বলেন-_-হে শুকদেব | তুমি সভামধ্যে আমাদের কথ! 
প্রকাশ করিও না।” শ্রীশুকদেব গোপীগণের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও বেণুরীত, বন্ত্রহরণ ও সর্বলীলামুকুটমণ্ি 
শ্রীরাসলীল৷ প্রভৃতি বর্ণনপ্রসঙ্গে প্রীকুষ্প্রেয়সী গোপীগণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মনে মনে ভাবিয়াছেন-_ 
“আমি পরমাননে আত্মহারা হইয়া গোপীবৃন্দের সহিত গোপীনাথের যে পরমমধুর লীলাকথা--উহ! ন! বলিয়! 
থাকিতে পারিলাম না। কেবল শ্রীক্ষ্তপ্রেয়পী গোপাঙ্গনাগণের নাম সঙ্গোপন করিয়া তাহাদের আদেশ 
প্রতিপালন করিলাম । ; 

যাহ! হউক, ইহাদের নাম নিরূপণ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবতোষণী টীকায় যে ব্রজনুন্দরীগণের নাম নির্দেশ 
আছে তাহাই আলোচনা করিতে কথঞ্চিৎ প্রয়াস -করিতেছি। ভবিষ্যোত্বরে মন্নঘাদশীগ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ঃযুিঠির- 
সংবাদে শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন | 

গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্তেন নিবোধ মে। গোপাঁলী পালিকা ধন্য! বিশাখা! ধ্যাননিষ্ঠিকা | 
রাধানুরাধ! সোমাভা তারক! দশমী তথেতি ॥ 

হে মহারাজ! প্রধান গোপীগণের নামসকল শ্রবণ কর-_-গোঁপালী, পালিকা, ধন্য', বিশাখা, ধ্যাননিঠিক! 
বা! ধনিষ্ঠিকা, রাধা, অনুরাধা, সোমা, আভা এবং দশমী তারকা অথবা (কেহ মনে করেন যে সোমা ও আভা! দুইজন 

পৃথক নহেন কিন্তু একজন-_তীাহাদের মতে ) সোমাভা $ তারকা এবং দশমী নায়ী এই মোট দশটি। উপরিকথিত। 
গোপালী নামক গোপী পদ্মপুরাণ বর্ণিত গাত্রয়ীচরী গোগী, ইনি পুর্বে গায়ত্রী ছিলেন। 

_ স্বন্দপুরাণে প্রহনাদসংহিতার দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াসরোবর প্রসঙ্গে উদ্ধবাগমনে অভিমাঁনিনী গোপীৰৃন্দের 
নিজ নিজ ভাবের অনুবর্তী অভিমানক্ষোভ প্রকাশিত হয়। উক্ত পুরাণে আটজন সখীর নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
উদ্ধবদর্শনে গোপান্গনাগণের সেই কঠোর দুঃখ ও নির্বেদময় আত্মভাব প্রকাশক উক্তি সকল এখানে লিপিবদ্ধ 
করিলাম ১ 
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- ২২৭২- শ্রীমন্তাগবতম্‌ ।. 


তচ্কু,ত্বা বচনং তন্তু ললিত! ক্রোধমুর্চ্ছিত । উদ্ধবং সাশ্রুনয়না সোবাচ রুদতী: তথা ॥ 
ললিতা উদ্ধবের সেই বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়! ক্রুদ্ধা হইলেও সজলনয়নে রোদন, গলতে করিতে উন 
বলিয়াছিলেন !. 
প্রীললিতোবাচ-_. ০ Flas হারাল 9 ৭ 
অসত্যো| ভিন্মর্য্যাদঃ শঠঃ তুরজনপ্রিয়ঃ।. মা কৃথাঃ পুরতোহন্মাকং কথান্তস্তাক্কতাত্মনঃ ॥ : 
ধিক্‌ ধিক্‌ পাপসমাচারো বসো নিষ্ঠুরাশয়ঃ। হিত্বা যঃ স্ত্রীজনান্‌ মৃঢ়ো গতো দ্বারবতীং প্রতি ॥. 
শ্রীললিত। রলিলেন-_হে উদ্ধব! তুমি সেই মিথ্যাবাদী বিপথগামী, জুরজনপ্রিয়, অকৃতজ্ঞ শবঠের কথা 
পুনরায় আমাদের নিকট.উথথাপন করিও না। পাপাচার সেই নিষ্ঠুরকে শতবার মি সে নিজের হা 
পরিত্যাগ করিয়া মুর্খের স্থায় দ্বারকায় চলিয়! গিয়াছে । - 5 
. শ্রীশ্যামলোবাচ-__ ক | 2) 
" কিং তন্ত মন্দভাগ্যন্ত হুল্নপুণ্যন্ত ছাদ) মা কুরুধবং কথাঃ সখ্যঃ কথা.কথয়তাপরাঃ। 
 শ্রীগ্তামল। বলিলেন-_হে সখীগণ ! অপুণ্যবান্‌ হতভাগ্য সেই শ্রীক্ষ্ণের ছুঃখদায়ক'কথ। তোমরা বারবার, 
কেন বলিতেছ? বলিতে হয় তো অন্ত কথ! বল। ৃ ৮১2 
শীধহ্যোবাচ-- - 
কেনায়ং হি সমানীতো দূতো ers চ। যাতু তেন পথা পাপে! যেন নায়াতি ত বৈ পুনঃ ॥ 
্রীধন্তা বলিলেন সেই দুৰ্জ্জনের দূতকে কে এস্থানে আনয়ন. করিয়াছে ?.- যে AL চ্রিয়া গেলে খে 
তাঁহাকে আসিতে হইবে না, এই পাপ এখন লই পথে চলিয়া যাউক !. ১ গুলী পাকি 
- - শ্রীবিশাখোবাচ_ নি 
ন শীলং ন-কুলং যন্ত-স্ঞায়তে জন্ম কৰ্ম্ম চ। টিন যাকাতের সঙ্গো নিরর্থক 1818. 
শশ্রীবিশাখা-বলিলেন-_যাহা'র. শীল, কুল, জন্ম এবং কর্মম--ইহার. কোনটাই -পরিজ্ঞাত নহে, আর রা 
রী তাদৃশ নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিলন নিরর্থক. ধ ঢলা গত 
. প্ৰীরাধোবাচ_ $ BA Kis চন FSS | 
 পুতনাঘাতনে যন্ত নাস্তি-পাঁপকৃতং ভয়ম্‌।: -তস্ত রিলে না . শঙ্কা কাপি-ন বিদ্যতে |: 
শ্রীরাধা বলিলেন-_পুতনাবধে যাহার পাপভয় নি হে সখীগণ ! সে যে মাত করিবে তাহাতে আশঙ্কার 
বিষয় কি হইতে পারে? ৃ | 
শ্রীশৈব্যোবাচ-_ কচ 11711 | 
সত্যং ব্রহি মহাভাগ কি করোতি.যদুত্তমঃ। সংবুতো! নাগরক্ত্রীভিঃ কথাম্মাকং করোতি'কিমৃ॥ 
প্রীশৈব্যা বলিলেন__-হে মহাভাগ উদ্ধব ! তুমি সত্য করিয়া বল, যদুকুলশ্রেষ্ শীষ এখন .কি' করিতেছেন? 


তিনি-নাঁগরীগণের সহিত পরিবুত হইয়া আমাদের কথা স্মরণ রুরেন কি? 
শ্রীপন্োবাচ__ 
কদোদ্ধব মহাবাহুন 1গরীজনবল্লভঃ। সমেস্ততীহ দাশাহঃ পররপত্রায়তেক্ষণঃ চিক 
গ্ৰীপদ্মা বলিলেন - -হে উদ্ধব! মহাবাহু নাগরীজনবল্লভ কমললোচন পীর কতদিনে থা 
আসিবেন? 
শ্রীভদ্রোবাচ_- 
হা কৃষ্ণ গোপপ্রবর হা! রিকি ৷ সমুদ্ধর মহাবাহো গোগীঃ সংসারসাগরাৎ 1 


ন আবার 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | 


শ্রীভদ্র! বলিলেন-_হে কৃষ্ণ! গোপশ্রেষ্ঠ! গোগীজনবল্পভ | মহাবাং 
হইতে উদ্ধার কর। ৃ 


২২৭৩ 


পাশাপাশি 


হা! এই গোগীগণকে সংসারসাগর 


(অনেকে আবার চন্দ্রাবলীকে অষ্টসখীর মধ্যে গণন| করিয়া থাকেন, সেরপস্থলে ধন্যাকে 
অষ্টসখীর মধ্যে গণনা করেন না এবং চন্ত্রাবলীকেই ধন্যার পরিবর্তে উল্লেখ করেন। কারণ ধন্যা অপেক্ষা 
চন্দ্রাবলীই প্রসিদ্ধ 1) 


পূর্বে আলোচিত হইয়াছে--’এক! ভ্রকুটামাবধ্য'_-শ্লোকে যাহার কথ! গ্রীণ্তকদেব বলিয়াছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ 
প্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীমতী রাধিকা। : 

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্তাঃ কুণ্ং প্রিয়ং তথা । 'সর্বাগোগীযু সৈবৈক! বিঞ্চোরত্যন্তবল্নভা ॥ ( পদ্মপুরাণম্‌ ) 

শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকুষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণও সেই প্রকার প্রিয়, গোপীগণ মধ্যে এক সেই 
শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম] | | 


মত্ত ও স্বন্দপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে_ “রাধা বৃন্দাবনে বনে” অর্থাৎ এই বুন্দাবনের বনে শ্রীরাধিকাই 
প্ৰেয়সী | 

শ্রীমতী রাধিকাই যে কৃষ্ণক স্তাশিরোমণি বুহৎগৌতমীয় তন্ত্রের নিয়োক্ত বচনেও তাহার প্রমাণ পাওয়া! যায়_ 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পর! । (বৃহদ্‌গৌতমীরতন্্রম্‌) 

দেবী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণময়ী পরমদেবতা, সর্বলক্ীময়ী সর্বকাস্তিময়ী, সম্মোহিনী এবং পরমাধিকা। 
শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন 


দেবী কহি স্বোতমানা পরমন্ুদ্দরী। কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ 

কৃষঃময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ুরে | 
| (প্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১1৪৷৭২--৭৩ ) 
চৈতন্যচরিতামৃতকার শরীলক্ষ্ণদাস কবিরাজ “দেবী কহি দ্যোতমানা” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য 
প্রকাশপ্রসল্গে বিশেষণগুলির সার্থকতা দেখাইয়াছেন। কারণ দিব, ধাতু হইতে দেবী শব্দ নিষ্পন-__দিব ধাতুর 
কয়েকটা অর্থ আছে, তন্মধ্যে কবিরাজ গোস্বামিপাঁদ ছ্যুতি, ক্রীড়া ও গ্লীতি--এই অর্থগুলি পন্ভে নির্ণয় 
করিয়াছেন । ‘দেবী কহি ঘ্োঁতমানা, অর্থাৎ ষিনি ছ্যুতিশালিনী বলিয়! পরমসুন্দরী । অথবা দেবী শব্দের 
দিব, ধাতুর ক্রীড়া ও প্রীতি এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবলম্বনে অন্যপ্রকার অর্থ করিতেছেন-_কৃষ্ণপুজ! ক্রীড়ার 
বসতিনগরী ৷ ধাহাঁর পুজা কর! হয়, পূজাতে তাহারই গ্রীতিবিধান হইয়া থাকে । অতএব শ্রকষ্ণপূজায় 
কৃষ্ণের প্রীতি, সেই গ্রীতির পরমস্তানম্বরূপা হইতেছেন শরীক্বষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্য শ্রীরাধিকা। আবার ক্রীড়া অর্থে 
লীলা-__-তাহার আশ্রয়রূপা প্রীরাধিক লীলার বসতিস্বরূপ!| যে স্থানে নানাপ্রকার লোক বাস করে এবং যেখানে 
শিল্পবাণিজ্যাদি নিম্পূন্ন হয় তাহাকে নগর বা নগরী বলে। 'কৃষ্ণপুজা ক্রীড়ার বসতি নগরী”_-ইহার তাৎপধ্য 
হইতেছে__-পরীরুষগ্রীতির এবংশ্রীকুষ্ণলীলার বাসম্থান-নগীতুল্যা শ্রীরাধিকা, সেই ্্রীরাধিকারূপিনী নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ 
প্রীতির ও লীলার বহুগ্রকার উপকরণ বিদ্যমান । নগরীতে যেমন বহু মূল্যবান বন্তও পাওয়া যায়, সেইরূপ 
শ্রীরাথিকাতে ‘কিলকিঞ্চিত’ “বিব্বোক? ইত্যাদি বহুবিধ ভাব ও মানপ্রণয়াদি বহুপ্রকার প্রেমবৈচিত্রী বর্তমান 
রহিয়াছে । আবার সমৃদ্ধ নগরে যেমন বহুবিধ লোক বাম করে, তাহার! সকলেই নগরের শোভাবর্ধন করে এবং 
তাহার! নগরের অঙ্গীভূত, তদ্রপ শ্রীরাধিকার কায়বুহরূপ সথীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান নিমিত্ত শ্রীরাধিকারই 

অদীভূতা এবং শ্রীরুষ্ণলীলার পরিপোষণে শ্রীরাধিকার সহচরী। 
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২২৭৪. জ্রীমস্ভাগবতমৃ | 


এই জগতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব এবং শ্রীমাধবের সহিত গ্রীরাধিক! বিরাজ করিতেছেন এটাকে 

বাদ দিয়া অপরের উপলব্ধি হয় ন! বলিয়াই শ্রীরাধাকৃষ্টের পরস্পর সাপেক্ষতা। 
ন্বাধয়া মাধবে! দেবো মাধবেনৈব রাধিকা | বিভ্রাজন্তে জনেঘ|" ॥ ইতি। (খাক্পরিশিষ্টমূ ) 

জয়দেবের সহচর মহারাজ লক্মণ্দেনের প্রমান মন্ত্রী উমাপতিধরও প্রীরাধিকাকে প্রধান রপেই বর্ণনা 
করিয়াছেন 

জবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষেঃ কয়াপি স্মিত-জ্যোৎ্নাবিক্ষ,রিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং মম্ভাবিতস্তাধ্বনি। 

সর্কোদ্‌ভেদকৃতাবহেল-ললিতশ্রীভাজি রাধাননে, সাতঙ্কান্ণুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিযে! দৃষ্টয়ঃ ॥ 

পথিমধ্যে কোন স্ত্রীর জলতার. আকুঞ্চনে, কোন স্ত্রীর বিস্তৃত নয়নোন্মেষে, কোন ক্র জ্যোৎস্সার স্তায় 
বিস্ফুরিত হাস্তের কতই না বিচিত্র ভঙ্গীতে গোপনে সমাদৃত শ্রীকৃষ্ণের যে নয়ন-যুগল, উহ! সাবলীল মাধুরী- 
ভঙ্গিমণ্ডিত পরমকমনীয় শ্রীরাধার বদনকমলে আতঙ্কভরে সানুনয়ে নিপতিত হইল ! পথিমধ্যে অন্তান্ত রমণীগণ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাদর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেও সকলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্ীত্রজরাজনন্দনের দৃষ্টি আতঙ্কভরে 
শ্রীরাধিকাতেই নিপতিত হইল-_ইহাঁতে অন্তান্ত ব্রজরমণীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধিকাতে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক অনুরাগ 
প্রকাশ পাইতেছে। তাই শ্রীকষ্দাঁস কবিরাজ গোম্বামীও টৈতন্তচরিতামুতে বলিয়াছেন-_. 

ব্রজেন্্রনন্দন কষ নায়ক শিরোমণি 1 নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥ % % 

জগৎমোহন কৃষ্ণ তাহার মে।হিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ( চৈতন্তচরিতামূত ১1৪ পরিচ্ছেদ ) 

যাহা হউক, শ্রীভাগবতের বর্তমান শ্লোকে যে ব্রজগোপীর বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে তিনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি 
শ্রীরাধিকার সখী বিশাখা । ইতঃপূর্কে শ্রীরাধিকার প্রধান। সখী ললিতার মদীয়তা প্রেমনিষ্ঠ আচরণের যে 
চিত্রখানি গোগীগ্রেমরসতত্বর পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেব অঙ্কিত করিয়াছেন, . তাহাতে দেখিতে 
পাই যে শ্রীকুষ্তপ্রেমবতী ললিতা মদনমোহনের অপরূপরূপমাধুরী নিনিমেষ নয়নযুগল মেলিয়া প্রতিনিয়ত 
নিরীক্ষণ করিলেন, তবুও তাঁহার আকুল নয়নের ব্যাকুল পিপাঁস। মিটিল না! আহা! এই অলৌকিকমাধুর্য- 
মণ্ডিত পরমবিমোহন রূপ লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি নয়ন মেলিয়া দেখিলেও বোধ করি দেখার সাধ 
মেটে না! তাই: এই নিরীক্ষণের চিরনবায়মান আনন্দ সখী ললিতার অনুভূতির কাছে অসীম ও অপার । রব 
আমার'_এই অভিমান বশে মদীয়তাময়ী ললিতা যুথেশবরী শ্রীরাধিকার ন্যায় বাম্যভাব প্রকাশ করিয়া পক 
সমীপে ন! গিয়া দূর হইতেই নিপিমেষ নয়নে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের সেই মুখ কমল দর্শন করিতে লাগিলেন। 
প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে এরূপ অবাধে দৃষ্টিনিক্ষেপ, করায় ইহার প্রেমনির্ভর নিঃশঙ্ক ও স্বাধীন হৃদয়েরও 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্তমান গ্লোকে বিশাখার. আচরণে বাম্য অথচ মৃছুম্বভাবের প্রতিচ্ছবি 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্য বটে মদীয়তাপ্রেমবশে ইনিও শ্রীরাধিকা ও ললিতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেলেন 
না, পরন্ত দূর হইতেই সেই অনিন্য্নুন্দর পরমবিমোহন শ্রীগোবিন্দরূপ নিরীক্ষণ করিলেন, তবে ইনি ললিতার 
গ্তায় নয়ন যুগল মেলিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রীকৃক্ঝরূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। কারণ ইহার স্বভাবে 
কোমলতার প্রাচুর্য রহিয়াছে। স্বাভাবিক ভীরুতায় ইহার চিত্তে স্বতঃই অশঙ্কা রহিয়াছে যে, প্রাক . 
আমার হইলেও বঞ্চনা করাই তাহার স্বভাব, দেখা দিয়া হয়তো আবার অন্তর্থিত হইবেন! কিন্ত হায়! গে 
গরমতম দুঃখ কোমল প্রাণে আমি আর কেমন করিয়া সহ করিব! অতএব নয়ন প্রহরী করিয়াও ধাহাকে 
ধরিয়া রাখা যায় না সেই শঠশিরোমণি মদনমোহন প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার, নয়ন পথে প্রবেশ 
করাইয়া অন্তরের নিভূততম প্রদেশে ধ্যানগ্রহরী.করিয়া বন্দী করিয়া রাখিব, . এবার দেথিব--তিনি কেমন 


6500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and 58190 Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ক্ষম্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৭৫ 


সর্ববাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্তাঃ। 
জহুবিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥ ৯ ॥ 


করিয়া তাহার স্বভাব-স্থূলভ চাতুরী প্রকাশ করিয়া আমার এই হৃদয়ের বন্দিশালা হইতে পলায়ন করেন! 
আমিও নিরবধি তাহার রূপমাধুরী মানস-নয়নে অন্ুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়। পরম আনন্দ লাভ করিব। বিরহ 

£খের বেদনায় অনেক কীদিয়াছি, আর কাঁদিতে পারি ন|! অতএব ধ্যানের নয়নে আজিকার নবনটবর 
মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্য নিরীক্ষণ করিয়া যোগীর প্যায় পরমতম আনন্দে সেই রূপস্ধ|সিন্ধুতে অনন্তকাল 
ধরিয়! ডুবিয়া থাকিতে চাই” শ্রীরাধাসখী বিশাখার এই পরমমধুর আচরণের, সহিত মদীয়তাপ্রেমের 
সুদৃঢ় বাম্যভাব মিশ্রিত থাকায় উহ একাধারে পুল্পের স্তায় কোমল অথচ বজ্রের স্ঠায় কঠোর । ‘সুতরাং বাম! 
নারিকা বর্গের অন্ততূক্তি। হইলেও ইনি কোমলতায় মৃহুত্বভাবা ॥:৮॥ 

: অন্য; ৮জনাঃ (মুমুক্ষবে! লোকাঃ) প্রাজ্ঞং ( ঈশ্বরং ভগবদ্ভক্তং বা ) প্রাপ্য (প্রকর্ষেণ - বা 
(সংসারতাঁপং জহতি তদ্বৎ) কেশবালোকপরমোৎসবনিরব্বতাঃ (কেশবস্ত কৃষ্ণন্ত আলোকঃ হীষদ্র্শনং তদেব 
পরমোত্মবঃ চিত্তোল্লাসঃ তেন নির্ৃতাঃ স্ুখিতাঃ সত্যঃ) তাঃ সর্বাঃ (সকলাঃ তা গোঁপ্যঃ) বিরহজং মিরাজ 
' তাপং জহুঃ ( তত্যজুঃ )॥ ৯॥ 

মুলাজ্বাদ 1মুমুক্ষু জনগণ প্রাজ্ঞ ঈশ্বর অথবা ভগবদূভক্তসঙ্গ লাভ করিয়| যেমন সংসারতাপ পরিহার 
করেন, তদ্রপ কেশবসন্দর্শনরূপ পরম মহোৎসবে আনন্দিত হইয়া সেই গোপীগণ শ্রীরুঞ্ণবিরহজাত সন্তাপ পরিত্যাগ 
করিলেন ॥ ৯॥ j | j 
ভ্লীধলটীক11-_ গ্রাজ্ঞমীশ্বরং প্রাপ্য যথা মুমুক্ষবে! জনাঃ। যদ্ধ।। গ্রাজং বঙ্গদ্রং প্রাপ্য যথা সংসারিণঃ 
যদ্ব।। প্রাজ্ঞঃ সৌষুপ্তং প্ৰাপ্য যথা বিশ্বতৈজসাবস্থা জীবাঃ॥ ৯॥ 
শ্রীটবষ্গবতোষনী 1-নন্বন্তাসাং ক! বার্তা তত্র হি সর্ব! ইতি তাসাংতৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশব 
ইত্যত্ৰৈবাত্ৰ চ কেশবশব্দঃ পরমতেজোনিধানতাপরঃ। ততশ্চ তদানীং যথ! তন্তাত্তর্থানং তাসাং তেজোহন্তদ্ধাপনং 
তথ! সম্প্রতি আবির্তাবেন ‘তদাবির্ভাবঃ। তন্ত। লোক এব পরমানন্দপ্রদত্বাৎ পরমোৎসবস্তেন নির্কৃতাঃ প্রাপ্তদুঃখ- 
নিবর্তকস্খাঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্ান্তঃ | প্রাজ্রমিতি সুযুধাববিদ্ধয়! ইব পুনঃ পরিত্যাগশস্কায়। নিগৃঢ়স্থিতেঃ। যদ্ধা। 
প্রাজ্ঞঃ পরমভাগবতন্তং প্রাপ্য জন! যথেতি.। এবমপারস্ত এব দৃষ্টান্ত ন সম্যকৃসিদে।। পূর্বন্মাদেব হেতোঃ॥ ৯॥ 
- . স্্রীভাগবভাস্বতবন্ষিনী 1 শ্রীকষ্তপ্রেয়সীপ্রধানা৷ ব্রবনিতাগণ ইতংপূর্বে পরীকষ্দর্শনের আনন্দামৃত 
আম্বাদনে নিজ নিজ তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমভাবের বিভিন্ন স্ফুন্তি প্রকাশ করিয়াছেন । আহ্কুল)- 
পরারণ। তদীয়তাময়ী দক্ষিণা নায়িক! চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোগীবুন্দ তাহাদের প্রাণবল্লভ প্রিয়তম শ্রীরুষের 


করকমল নিজ করম্পর্শে পরমসমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । আবার মদীয়তাময়ী অভিমানপরায়ণ। শ্রীকষ্গ্রেয়সী- ' 


মুখ্য শ্রীরাধিকা ও তাঁহার যুথান্তর্গমিনী সখীগণ প্রণয়ের্যাবশতঃ কুটিল জুভঙ্গি নিক্ষেপ ও নান! বাম্য- 
ভাবাভিব্যঞ্রক আচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্কে ‘কাচিৎ করামুজং, প্রভৃতি পাঁচটি শ্লোকে শ্রীশুকদেব 
সেই সেই গোগীবৃন্দের মাত্র সাতটি প্রধান! ব্রজগোগীর প্রেমবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শরীরন্দাবনের 
রাসস্থলীতে আজ যে শতকোটী অন্তান্ত ব্রজাঙ্গনা সমবেত হইয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত তিনি কিছুই 
বলেন নাই। রাঁসরসিকেশ্বর শ্রীব্রজরাজনন্দনের আকর্ষণী বংশীধবনির মোহন মন্ত্রে ব্রজরামাগণ, বিমোহিত 
হইয়। কতই না দলে দলে রাসস্থলীতে ছুটিয়া আপিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণবিরহের ছুবিসহ বেদনার গ্লানি বক্ষে করিয়! 
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জীমন্তাগবতম্‌ । 


~~ 


২২৭৬ 
ভু নেই বাদনাগণ ইতচন্ততঃ অসুযন্ধানতংপরা হইয়া বনভুমির সর্বত্র তাহাদের ' মর্ম্মগীড়াদায়ক 
বিরহার্তির পরমভেষ সর্বব্যাধিহর শ্রীকবষ্চদর্শন লালসায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন । অবশেষে পরমকাঙ্িত শরীকৃষ্ণর্শনের 
যথার্থ যৌগ লাভ করিয়া বিরহযাতনা-প্রগীড়িতা অন্থান্ত অগণিত ব্রজরামাগণের যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, 
পরমহংসশিরোমনি প্রীশুকদেব বর্তমান প্লোকে ব্যক্তি ও বর্গ নিবিবশেষে তাহার একটি সাধারণ বিবরণ প্রকাশ 
করিতেছেন ৷ ৃ | 
সংসারানলসন্তপ্ত জীবগণ পরমপ্রাজ্র ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেরূপ পরমাভীষ্টম্বরূপ সংসার 
তাপবিমুক্তি লাভ করে, তদ্রপ বিরহানলমন্তপ্ত রাঁসস্থলীর ব্রজগোপিকাগণ র্বসস্তাপহারী প্রাণগোবিন্দের দর্শনলাভ 
করিয়া! তাহাদের বিরহসস্তাপ দুর করিলেন । মায়াবদ্ধ জীবগণ অনাদি বহির্ঘথ বলিয়া নিরন্তর সংসারছুঃখের যাতনায় 
অশেষ ছুঃখভোগ করিতেছে ৷ ত্রিবিধ সংসারসন্তাঁপ যেন তাহাদিগকে অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে 
সেই অসহ ত্রিতাপ জালায় দগ্ধ হইয়া জীব যদি 'মুক্তিপথের অনুসন্ধান করে তবে তাঁহারা পরমধ্রাজ্ঞ ঈশ্বরকে 
লাভ করিয়া অথবা পরম ভগবন্তক্তের সঙ্গলাভ করিয়া ছুধ্বিনহ সংসার সন্তাপ প্রশমিত করে। তখন সকল 
অনুভূতি পরিব্যাগ্ত করিয়া শ্রীভগবৎপ্রেমানন্দ আবিভূতি হয় এবং সেই প্রেমানন্দের প্রবল প্রবাহে দেহ গেহ ও 
বিষয়াসক্তি_যাঁবতীয় সংসার দুঃখের বিষয়বস্ত_সব বাত্যালোন্দিত প্রেম প্রবাহমুখে তৃণসম কোথায় যে ভাগিয়া 
যায়, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। . ৃ ৯ 
পরমসাধুস্বরূপ শ্রীভগবদ্তক্তের সঙ্গলাঁভও সংসারসন্তপ্ত জনগণকে মুক্তিপথের সন্ধান দেয়। কারণ মংসার- 5 j 
হুঃখ যখন নিবৃত্তিমুখী হয় তখন সাধুসঙ্গের কৃপাফলে গ্রীকৃষ্ণরতি উদ্ধদ্ধ হইয়| পরম প্রেমানন্দের পথ দেখাইয়া 
দেয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্তচরিতামূতের শ্লোকে তাই বলিয়াছেন__ 
কোন্‌ ভাগ্যে কার সংসার ক্ষয়োন্ুখ হয়। সীধুসর্সে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামুত ২২২২৪) 
গৃহ্যাতনাপীড়িত জীবগণ শ্রীভগবস্তক্ত অচ্যুতজনগণেরই সঙ্গলাভে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন_ 
প্রীভাগবতে পরমহংসশিরোমণি প্রীগুকদেব উহা! স্পষ্টই বলিয়াছেন__ 
ঃ 'ৃহেষু তপ্তা নির্বিা যথাচ্যুত জনাগমে” (শ্রীভাগবতে ) 
শ্রীভাগবতে পরবর্তী সিদ্ধান্তেও ইহার স্পষ্টতর প্রমাণ দৃষ্ট হয় 
ভবাপবর্ো ভ্রমতে! যদ! ভবেদ্‌ জনস্ত তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ রি. 
| সংসঙ্গমো|.যহি“ তৈৰ সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ৷ ( ভরীভাগবত ১০৫৫০ 
__‘এই ঘুণ্টমান সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে সংসার-দুঃখের অবসানকাল যখন সত্যই উন্মুখ হয়, গে 
অচ্যুত ! তখনই সজ্জনগণের সঙ্গলাভ হয় এবং ভক্ত সজ্জনের সঙ্গলাভ হইলেই মর্কজগতের অধীশ্বর কারয্যকারণের 
নিয়ন্ত, স্বরূপ তোমাতে রতি উদ্ধ,দ্ধ হয়! অতএব শ্রীভগবন্তক্তরূগী মহাজনের সঙ্গলাভে যুগপৎ সংসারদুঃখ নিবৃত্ত 
: ও প্রেমাননদ প্রবৃত্তির অমূল্য সুযোগ উপস্থিত হয়--ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। } ll 
সংসারানলসন্তপ্ত জীবগণ যেমন শ্রীভগবান্‌ অথব! শ্রীভগবরক্তের সাক্ষাৎকারলাভে সংসারদুঃখের কঠোর, 
পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রেমানন লাভ করে, ত্রপ প্রীরুষ্ণবিরহসন্তপ্তা ব্রজাঙ্গনাগণও আজ রতন 
প্রীকেশবসন্দর্শনজন্ত পরমগ্রীতি লাভ করিয়া! বিরহজনিত হৃদয়সন্তাপ পরিহার করিলেন। শ্রীকুষ্ণদশ ন i 
পরমগ্রীতির সমাবেশে বিরহদুঃরের নিবৃত্তি বর্ণনা! করিতে গিয়! মহাভাগ শ্রীগুকদেব ‘কেশব’ পদের প্রয়োগে 
ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে--লমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহার অগণিত দীপ্তিকণ| স্র্য্যরশ্মির গ্তায় বিকীৰ্ণ হইয়া 
প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই পরমদীন্তিশালী .€কেশবেরঃ সৌন্ধ্যঘনমূত্তি দশন করিয়! পরমপ্রেমবতী বির 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২২৭৭ 


স্পা ০২০০২ উতর 
ব্রজরামাগণ যে পরম প্রীতিলাভ করিবেন-_তাহাতে আর বলিবার কি আছে? গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্যবর্য শ্রীজীব 
গোস্বামীপাদ শ্রীভাগবতের ১০1২৯:৪৮ শ্লোকের “বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ”-_এই উক্তির কেশব পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
শ্রীকষ্ণের পরমদ্যতিমত্ত। স্থাপিত করিবার জন্ত তাহার লঘুতে|যণী টাকায় নিয্োক্ত প্রমাণ বচন উদ্ধত করিয়াছেন 
অংশবো যে প্ৰকাশন্তে মম তে কেশসংজ্রিতাঃ| সর্বজ্ঞাঃ কেশবং তন্মান্নামাহুযুনিসত্তম ॥ 
ইতি ভারতীয়বাক্যাৎ পরমদীপ্তিমানিত্যর্থ;। ( বৈষ্ণবতোবণী ) 

_'যে দীপ্তিচ্ছটাসমূহ বিশ্বে প্রকাশিত হয়, তাহাকে “কেশ নামে অভিহিত করা হয় এবং উহা! আমা 
হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া সর্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাকে ‘কেশব’ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন’ 
শ্রীভগবছুচ্চারিত মহাভারতের এই বাক্যে শ্রীভগবানের অত্যন্ত দীপ্তিশালী রপেরই পরিচয় পাওয়া যায় । 

যাহা হউক, নবনটবরবপুঃ নিখিলসৌনরয্যন্থধাকর রাসরসিকেশবর শ্রীকৃষ্ণের সেই দীধ্িচ্ছটাবিভূষিত পরম- 
রমনীয় রূপ দর্শনে ব্রজহন্দরীগণের হৃদয়ে অভিনব তেজঃস্কুস্তি ও আনন্দমহোৎ্সবের আবির্ভাব হইল। পরমানন্দ- 
স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া ব্রজবনিতাগণের তদদর্শনজনিত বিরহসস্তাপজাল! মুহূর্তেই বিলীন হইল এবং শ্রীরুষ্র্শন- 
জন্য আনন্দমমহোত্সবে তাহার! পরমনির্তি লাভ করিলেন । গোপীগণ যেন গ্রেমনেত্র উন্নীলিত করিয়া আজ 
সবিগ্রহ পরমপ্রাজ্ঞের দর্শন লাভ করিলেন। পরমাননময় মদনমোহনরূপ দর্শনে ভক্তের যে অনির্কচনীয় 

- আনন্দসত্তার উপলব্ধি হয় তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল । তবুও গ্রাজ্ঞানন্দের অনুভূতির সহিত ইহার 

০৮ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমহংসা চার গ্ীশুকদব আনন্দঘনতম শ্রীক্ৃষ্ণানন্দের ইনদিতমাত্র স্থচন| করিলেন | 
পূর্বে ‘প্রাজ্ঞ’ দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে ঈশ্বর বা ভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে 
বল! হইয়াছে । এতদ্যতীত আরও একটি তত্বের ইঙ্গিত উহা হইতে পাওয়া যায়। নিয়ে তাহার আলোচন! প্রদর্শিত 
হইতেছে। প্রাক্কৃত জীবের তিনপ্রকার অবস্থ! শান্তে নির্দিষ্ট হইয়াছে__জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি । জাগ্রদবন্থায় 
সাক্ষিত্বরূপ চৈতন্যের নাম বিশ, স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্তের নাম তৈজস এবং সুযুণ্ডি অবস্থার সাক্ষিত্বরূপ | 
চৈতন্তের নাম প্রাজ্ঞ । জাগ্রদবস্থায় জীব স্থুলদেহ ও হস্ত পদাদি স্থূল কর্শেন্দ্িয় স্ালনে কর্ধানুষ্ঠান করে এবং র 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দরূপাদি স্থল বিষয়' ভোগ করিয়! তাৎকালিক বিষয়ানন্দ উপলব্ধি 
করে, আবার অভিলধিত স্থূল বিষয়লাভে বঞ্চিত হইয়। ছুঃখানুভবও করে | বিশ্ব নামক চৈতন্যই জীবের সেই জাগ্রদ- 
বস্থার সাক্ষী । স্বপ্নাবস্থায় সুলদেহ ও স্থল ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন স্ক্মদেহে জীব সুগম ইন্জিয়দারা পূর্বব- 
সংস্কার-কলিত কার্যের অনুষ্ঠান করে ও স্বপ্নে সংস্কারকল্পিত সেই সকল বিষয়বস্ত ভোগ করিয়! ক্ষণিক আনন্দ অনুভব 
করে এবং তদভাবে ছুঃখিত হয়। জীবের সেই স্বপ্নাবস্থায় তৈজসচৈতন্য সমভাবে সাক্ষিম্বরূপে প্রকাশমান থাকে । 
সুযুগ্তিকালে স্থল ও সুক্ম উভয়বিধ ইন্দ্িয়ই বিলীন অবস্থায় থাকে ; এমন কি, সঙ্গল্লবিকল্পা ত্বক মন ও নিশ্চাত্মিকা 
অন্তঃকরণবৃত্তি বুদ্ধিও তৎকালে বিলুপ্ত হইয়! অবস্থিতি করে । জীব তখন সুযুপ্ডিসাক্ষী প্রান্তের সহিত মিলিত হইয়া 
প্রাঙ্ঞানন্দের অনুভূতি বশতঃ নির্ধ্বাধ শান্তিস্থথ অনুভব করে। নুযুগ্তিকালে স্থূল বা! সুন্ম ইন্দ্রিয় প্রভৃতির 
ক্রিয়া না থাকিলেও যে তৎকালে নির্ববাধ সুখ ব! শান্তি উপলব্ধি হয়, জাগরণ মুহূর্তে স্পষ্টই তাহ! মনে জাগে, 
পি. কে যেন বলিয়া দেয় ‘সুখমহম্‌ অস্বাপ্সম্‌ ইতি; | “অহো ! আমি কি আরামেই না ঘুমাইয়াছিলাম !’ অতএব উহ! হইতে 
স্থির কর! যায় যে স্ুযুণ্তিকালে জীবের প্রান্রচৈতন্যই সুযুণ্রিমূলক নির্বাদ শান্তির সাক্ষী। সেই সুযুধ্িকালে কোনও 
ছুঃখের অনুভুতি থাকে না। যদি সুযুপ্তি অবস্থায় দেহান্তর্যামী প্রাজ্ঞরনামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেই মায়িক 
জীবের এইরূপ অবিমিশ্র অবাধ শান্তিলাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যিনি সকল চৈতন্ঠের মূলশ্বরূপ, সেই 
আনন্দরসঘন সঙচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকুষ্ণদর্শনলাঁভে ব্রজগোপীগণ যে কিরূপ অনির্বচনীয় অপ্রারুত আনন্দ 
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তাঁভিৰ্্বিবধূত শোকাভিৰ্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। 
ব্যরোচতাঁধিকং তাত ! পুরুষঃ শত্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥ 


সুধাসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। অতএব পরমপ্রেমনিষ্ঠ্য বজানাগণের 
যাবতীয় বিরহছ্ঃখ যে সকলচৈতন্তের মুলস্বরূপ আনন্দরসঘনমুর্ভি শ্রীকৃষ্ণদর্শনে মুহূর্তে বিলীন হইয়! যাইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহের কি আছে? তাই আজ শ্রীন্দর্শনজন্ত আনন্দের পর়ম্মহোযারের বেদীমূলে শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শন জন্য পূর্বান্ুভুত বিরহদুঃখসমূহ ব্রজগোগীগণ মুহূর্তেই জলাঞ্জলি দিলেন। তাহাদের সেই আনন্দের 
অনুভূতি সুযুগ্ত জীবের গ্রাজ্ঞচৈতন্তসাক্ষাৎকারের আনন্দ অপেক্ষা কো1টিগুণবিবদ্ধিত । যদিও উহার তুল! সম্ভব হয় 
না, তথাপি শ্রীশুকদেব প্রাজ্দৃষটান্ত প্রয়োগে উহার ইন্দিতমাত্র প্রদান করিয়া জীবের প্রতি কপাভরে 
সহজবোধ্য উদাহরণে উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ॥ ৯॥ 

জনক 1_(হে) তাত! (হে বৎস! অন্থকম্পার্থং সন্বোধনঞ্চ পরীক্ষিত! ইতি ) পুরুষঃ ( ঈশ্বর স যধ৷ 
ভগবদ্বপেণ ) শক্তিভিঃ ( এখর্য্যাদি ভিঃ স্বরূপশক্তিভিঃ বুত এবাধিকং বিরোচতে ন তু ব্রহ্মরূপেণ, তাভিরাবৃত 
ইতি তথা) বিধুতশোকাভিঃ ( বিগত-বিরহজশোকাভিঃ ) তাঁভিঃ ( প্রেমবিশেষময়রূপশক্তিভিঃ গোপীভিঃ ) বৃতঃ 
( আৰৃতঃ ) ভগবান্‌ ( সর্বৈর্ধাপূর্ণোহপি ) অচ্যুতঃ ( কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কন্মাদপি শোভাভরাৎ চ্যুতিরহিতোংপি ) 
অধিকং (বথা! স্তাৎ তথা) ব্যরোচত ( বিশেষেণ অশোভত )॥ ১০ ॥ 

মুলান্ুবাঁদ হে বৎস! (পরীক্ষিৎ) (ঈশ্বররূগী ) পুরুষ যেমন (এশ্বধ্যাদিময় ) স্বরপশক্তিসমূহে 
অধিকতর শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ ভগবান্‌ অচ্যুত সেই বিরহশোকবিযুক্তা গোপিকাবুন্দে পরিরৃত 
হইয়! নিরতিশয় শোভায় শোভিত হইলেন ॥ ১০॥ 

শীধব্্নটীক! ॥_ পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সত্বাদিভিঃ যথা ৷ যদ্ধ।। উপাসকঃ পুরুষো জ্ঞানবলবীর্যাদিভিঃ। 
যদ্ধ৷। পুরুযোইনুশাযী প্রকুত্যাছ্যপাধিভিবূঁতো যথ। বিরোচতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥ 

ন্ৰীটবফ্ণৰঢতোষণী 1_ততে৷ মদমানৌ পরিত্যজ্য সর্বা মিলিত্বৈব তদনুগতা বভুবুস্তাভিঃ ভ্ৰীভগবতোহংপি 
পরমশোভাবির্ভাবে! জাত ইত্যাহ তাঁভিরিতি ত্রিকেণ। বিধুতেত্যত্র কারণবিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ-_ততঃ 
কাক্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদত্রভঙ্গবীক্ষিতৈঃ। নিন্োহনুনয়মন্তান্চ করম্পর্শেন মাধব ইতি । ভগবান্‌ সৰ্কসম্পুণোইপি 
অচ্যুতঃ তত্র কথঞ্চিচ্চ্যুতিরহিতোহপি অধিকং পূর্বাপূর্বা্তঃ প্ররনষটং বথা স্তাতথা তাভিবিশেষেণারোচত হারা 
তাভিস্তাদৃশত্বে তদাবিভভাববিশেষ এব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ পুরুষ দশ্বরঃ। স যথা ভগজ্রপেণ শক্তিভিবু ডঃ এবাধিকং 
বিরোচতে ন তু ব্র্ধরূপেণ তাভিরাবুত ইতি তথা সোহপি তাভিঃ গ্রেমবিশেষময়-স্বরূপশক্তিভিবু' ত এবাধিকং 
ব্যরোচতেত্যর্ঘ)। তাতেতি স্বোধনং পরমান্ুকম্পায়াম্‌। তাতোহনুকম্প্যে পিতরীতি নানার্থাৎ প্রমান্ণুকল্প্যত্বাদেৰ 
রহস্তমিদং তব প্রকাশয়ামিতি ভাবঃ ॥ ১০॥ হাটি, 

প্রীভাগবভাম্বতবন্ষিনী - পরমহংস পরিব্রাজকা চার; ভগবল্লীলারসতত্ব্ঞ শ্রীশুকদেব ভাগ জান 
গুশ্রযু পরম স্নেহ ও অন্ুকম্পার পাত্র পরীক্ষিৎকে বর্তমান গ্লোকে “তাত? সন্বোধনে স্নেহান্থকম্পা প্রদর্শন নি 
লীলামূকুটমনি প্রীরাসলীলার লীলা ও তত্বের একাধারে যে অপুর্ব সমাবেশ সেই হৃৎকর্ণরসায়ন রহস্তামৃত প রা 
কোনওপ্রকার কার্পণ্য প্রকাশ করিলেন ন|। যিনি একান্তমনে শ্রীভাগবতলীলাকথা৷ অরবণে তে 
পরমহংনশিরোমণি শ্রীশুকদেবের শরণাপর, পরমন্্েহে ও অনুকম্পার পাত্র সেই পরীক্ষিতের নি 
গুড়াতিগুড় তবের স্বরূপ উদ্বাটন না করিলে বড়ই অবিচার কর! হইবে সম্ভবতঃ এই ধারণায় পুত্রসন্বোধনে 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ ৷ ২২৭৯ 


———— 


্রীপ্তকদেব যেন বলিতে চাহেন_-“হে বৎস! তুমি পরম গেহভাজন _পরমরহস্তমপ্ডিত শ্রীমন্তাগবতকথা৷ শ্রবণ 
করিতে তুমি যথার্থ সমুখন্বক-_তোঁমার সেই অদম্য পিপাস! চরিতার্থ করিতে অবশঠই আমায় সহায় হইতে 
হইবে ! অতএব পরমনিগুঢ় হইলেও অসক্কোচে এবং বিনা দ্বিধায় শ্রীভাগবতীয় রাসলীলা ও তত্বকথার দিব্য অমিয়- 
সুব! তোমার লীলাশ্রবণ পিপাস্থ মনের নিকটে বিতরণ করিতে আমি কখনও কুঠিত হইব ন! ৷? অতএব ন্নেহ ও 
অনুকম্পা ভরে “তাত, সম্বোধনে শ্রীণুকদেব সকল রহস্তকথাই পরীঞ্ষিংকে শোনাইতেছেন । 

পরমপ্রেমবতী ব্রজবনিতাগণ তাহাদের প্রাণকান্ত ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দমান পরিত্যাগ করিয়া 
ধিরহতাপজনিত দুঃখ শোক ভুলিলেন এবং পরম আশ্গত্যে রাসরসিবেশ্বর শ্রীকষ্ণকে পরিবৃত করিয়া মণ্ডলী রচনা 
করিলেন। শক্তিস্বরূপিণী হলাদিনীমৃত্তি গোপীগণের পরিমণ্ডলে, বেষ্টিত হইয়া গোপীজনবল্লভ শ্রীকষ্চ পরমশোভায় 
শোভিত হইলেন । তাই গোগীমগ্ুলীমগ্ডিত গোপিকানাথ শ্রীকুষ্* আজ সমধিক শোভা! বিচ্ছরিত করিলেন । 
অহো! লীল।ময়ের লীলার কি পরমাশ্চর্য্যকর মাধুর্য যে হুন।দিনী্বরূপিণী গোগীমণ্ডলে পরিবৃত ন! হইলে আনন্দের 
ঘনীভূতবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্কেরও শোভা অধিকতর বিকাশলাভ করে ন! ইশ্বররূপী পুরুব এ্ধর্্যাদি শক্তিসমূহে 
পরিবৃত হইয়! যেরূপ শোভাধিক্য প্রকাশিত করেন, সেইরূপ গোগীমওলী-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ পরম শোভায় শোভমান 
হইলেন-_এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগে শ্লোকের একাংশে সারগর্ভ এক নিগুঢ় তের সুন্দর বিশ্লেষণ প্রকটিত হইয়াছে । 

নিরুপা ধিক নির্ধিবশেষ ব্রন্ধে স্বরপশক্তির কোনও বিকাশ নাই বলিয়া শোভা বৃদ্ধির কথা দুরে থাকুক, 
তাহাতে শোভামম্পর্কের কোনও অভিব্যক্তিই নাই। কিন্তু সেই পরব্রন্ধের ঘনীভূত ঈশ্বররপী মুর্ঠি পুরুষ যখন 
্ধ্যাদি স্বরূপশক্তিনিচয়ে-বিশেধিত হইয়া বিকাশ পান, তখন কতই না! শোভার বিলাপ ুন্তিপরিগ্রহ করে | 
অতএব ঈশ্বররগী পুরুষ এঁখ্যাদিস্বরপশক্তিসমূহে মণ্ডিত হইয়া যেরপ প্রীবিমণ্তিত হন, আনন্দঘনতমবিগ্রহ 
রাসরপিকেশ্বর মদনমোহন শ্রীকষ্ও হলাদিনীশক্তিস্বরূপা গোগীমণ্ডলে পরিবুত হইয়া সেইরূপ সমধিক শোভায় 
শোভিত হইলেন; এই শোভার পরমরমণীয় মাধুর্য ভক্তনাধকের ভক্তিভাবিত চিত্তে আনন্দের প্লাবন Hl 
দেয়_বৃন্দাবনের গোপীমণ্ডলবেষ্টিত গোগীজনবল্লভের দিব্য রূপমাধুরী ধ্যান করিয়া ভক্ত সাধক পুলকাঞ্চিত 
দেহে পরমানন্দের হিল্লোলম্পর্শ অনুভব করে ও প্রেমপরিগুত স্ায়ে সেই অপ্রাক্ৃত আনন্দের রমসিন্ধুতে নিত 
a Re শ্ৰীকৃষ্ণ আত্মারামশিরোমণি এবং যদিও তিনি হলাদিনীন্বরূপভূত! নিজস্বরপশক্তি I 
রাসলীলারস আস্বাদন করিবার জন্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি আম্মারামতা অপেক্ষা প্রেমাধীনতাই তাহার দ্য 
অধিকতর সুখকর ; অতএব সেই জন্যই প্রেমরযাস্বাদন-চতুর ীব্রজরানন্দন অমমোর্দ্ধ-প্রেমরসচিন্তামণি রা 
মণ্ডলের গ্রেমপরিবেশের ব্যৃহমধ্যে আপনাকে পরমগ্রেমাধীনরূপে ধর! দ্রিলেন। প্রেমবতী 
প্রেমসিদ্ধুর অতলতলে গোগীগ্রেমপরবশ শ্রী তাহার আত্মারমস্থরূপ লুক্কায়িত tl প্রেমাধীনতার বিজয় 
পতাক| উডটীন .করিলেন।  প্রেমপরাভবের পরমাশন্দে গোপীজনবেষ্টিত এঁকুষ্ণের পরমাননাঘনমূরিতে 
পুলকোচ্ছাসের সত্যই অপূর্ব সমাবেশ হইল এবং তাঁহার সেই অনিন্্যন্দর মা Ld 
আনন্দসমুস্তানিত কি অনির্বচনীয় শোভাই না.বিকশিত হইল! অসংখ্য তাঁরকানিকরবেষ্টত যোড় রর | রি 
শারদ শশধর যেরূপ মেঘনির্ঘুক্ত নির্মল গগনতলে সমধিক শোভায় বিভূষিত হয়, সেইরূপ শতকো রো - 
রমনণীবেষ্টিত রাসমও্ডলীমধ্যস্থ নটবরবপুঃ শ্রীরুষ্ধাকরও বৃন্দাবনবিপিনে ও যমুনাপুলিনে কতই ন! পরমশোভার 


সুসিগ্ধকিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন ! র টা 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ স্বতঃই আনন্দস্বরপ। যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, যিনি “রসে! বৈ সঃ স্বতঃই রমস্বরপ, 
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২২৮০ শ্রীমন্তাগবতমৃ। 


..- শাটার শী 


রা 
তাহার আনন্দরসাস্বাদনে বাহ্বস্তুর প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি আত্মারাম, ‘আত্মনি আ রমতে"_ 
নিজের আত্মাতেই তিনি পরম রতিস্খলাভ করেন । অতএব সংশয়সমাকুল জীবচিত্তে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে__ 
ব্রজবধূনিকরের সহিত রাসলীলারসাস্বাদনে তাহার প্রয়োজন কি? কেনই বা গোপীপরিমণ্ডল শোভায় 
তাহার অপূর্ব শোভাবৃদ্ধি হইল ? আর কেনই ব! তাঁহার উজ্জলরসব্বরূপে এরূপ রাসলীলা-চমৎকারিত্বের অমৃতবর্ষণ 
আবশ্যক হইল? সত্য বটে বিনি আত্মারাম, আত্মরতিস্সখে পূর্ণকাম ও স্বয়ং আনন্বস্বরূপ-_তাহার আনন্দাস্বাদন- 
ব্যাপারে কোনপ্রকার বাহ্বস্তর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের 
কথা আর কি বলিব, ব্যাস, শুক প্রভৃতি আত্মারাম মুনিগণও স্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ বলিয়া! তাহারাও আনন্দাস্বাদন 
লাভ করিবার জন্য কোন বাহ্াবস্তর অপেক্ষা! করেন না। আত্মানন্দের স্বয়ংপূর্ণ ফন্তধারায় নিত্য রসামুভূাতি 
করিয়া তাহার! পরম নির্বতি লাভ করেন। কিন্তু তথাপি অবিষ্াগ্রস্থিবিহীন সর্বাবিধ বিধিনিষেধের অতীত 
আত্মারাম মুনিগণও শ্রীভগবানে বিনা কারণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। তাই শ্রীভাগবত বচনে 
উল্লেখ আছে_ 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্র্থা অপ্যুরক্রমে ৷ কৃর্বন্তযহৈতুকীং ভক্তিমিথভূতগুণে! হরিঃ॥ 
(শ্রীমস্ভাগবতম্‌ ১1৭1২৯) 
সর্ধচিভাকর্ষক ভগবান্‌ গ্রীহরির এমন কোনও অনির্ধচনীয় গুণবিশেষত্ব আছে যাহাতে আকৃষ্ট হইয়! 
আত্মারাম মুনিগণও সেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ ভজন! না করিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব শ্রীভগবান্‌ 
তাহার কোনও অনির্বচনীয় গুণপ্রভাবে আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি আত্মারাম- 
গণাকর্ধী। কিন্ত সর্বোপরি প্রেমবান্‌ ভক্তের প্রেমে এমনই কোনও পরমগ্ডণবিশেষত্ব আছে, যাহার 
অনির্কচনীয় আকর্ষণে আত্মরামশিরোমণি পূর্ণকাম স্বয়ং শ্রীভগবানও তীহার আত্মারামস্বরপত্ব ভুলিয়া গ্রেমবতার 
'পরমানন্দে প্রেমাধীনতা-স্বভাঁবেরই পরিচয় প্রদান করেন। উজ্জবলপ্রেমরস-শিরোমণি ব্রজগোগীগণের সুনির্ভর 
গভীর প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে তাহাতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার আত্মারামত। ভুলিয়া যান। তাই 
“আত্মারামোহপ্যরীরমৎ»_ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও তিনি গোগীপ্রেমবন্ততায় রাসরতিস্থখের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। 
ভগবদিজরী প্রেমের এমনই মহিম! যে তাহার আকর্ষণে শ্রীভগবান্‌ তাহার আত্মারামতা ভুলিয়া প্রেমাধীনতাই অধিক- 
তর সুখহেতু বলিয়। মনে করেন। অতি সুম্পষ্ট ভাষায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন “নাহমাত্মানমাশাসে মন্তক্তৈঃ সাঁধুভিব্বিনাঃ 
_ “আমি আমার ভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাহি না। অতএব শ্রীভগবানের নিকট নিজ আত্মা 
অপেক্ষা ভক্তই প্রিয় ৷ সুতরাং আস্মারামতা অপেক্ষা ভক্তপ্রেমাধীনতাই তাঁহার অধিকতর সুখবিধান করে| কাজেই 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও পরমপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত রাসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন বলিয়া 
যদি কেহ তাহার কারণ অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তাহাকে নিঃসঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় স্থীকরে করিতে 
হইবে যেঁ“ইখন্ভূতপ্রেমাণে! হি ব্রজদেব্যঃ_ব্রজদেবীগণের প্রেমের এমনই কোনও অনির্বচনীয় বিশেষত্ব আছে 
যে আত্মারামগণাকর্ষী আত্মারামশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের চমৎকারাতিশয়িত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়! 
রাঁসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রেমভক্তিনির্ভরা! ব্রজরমণীগণের সুগভীর প্রেমের কাছে শ্রীভগবান্‌ 
যেন কতই অনবাপ্তকাম, কতই পূর্ণ ও অক্ভার্থ যে তাহাদের আত্ষেক্রিয় প্রীতিবাঞ্ধাহীন শরীরের" 
্রীতিষ্বরপ প্রেমরসাস্থাদনে ভক্তমনোরথ পূর্ণ করিয়া আজ তিনি যথার্থ ই ধন্য হইলেন, ক্বতক্বতার্থ হইলেন। ধরণ 
গৌগী-প্রেমের মহিমা! ধন্য প্রেমার্দয় প্রীভগবানের প্রেমাধীনতাময় স্বভাব !. তাই আত্মারামশিরোমণি হইয়াও 
. গোগীজনবন্লভ শ্রীকৃষ্ণ রাসন্থলীর শতকোটি গোপরমণীবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমাধীনতাময় আনন্দের অনির্বচনীয় 
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সুধাস্বাদে ও প্রেমলীলার অপূর্কা শোভাবিভূষণে বিভূষিত হইয়। শরৰবন্বাবনের রাসস্থলীতে শোভমান হইয়া 
বিরাজ করিতে লাগিলেন | প্রেমি ব্রজগোপীগণের নির্ভর গভীর প্রেমের বন্তায় রসিকশেখর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
আত্মহারা হইয়া নিজ ভগবত্তা পথ্যস্ত বিলীন করিয়! দিলেন। ভক্তের মনোবাঞা পূরণ করিবার নিমিত্ত: শবধ্য বিলাস 
ভুলিয়া পরমতম মাধুর্য তিনি ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দেন, এবং উহার যথার্থ পরমোৎকর্ষ গোগীসহ 
গোপীনাথের রাঁসলীল! বিলাসেই প্রকটিত হয়। এমন ন! হইলে সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার রসাঁবহ 
সার্থকতা ও অসমোর্ধ মাধুধ্যের অনির্বচনীয় আন্মাদনীয়তা কিরূপে সম্ভব ? 
আবার, সুগভীর তত্ত্বের দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে পূর্ণানন্বম্বরূপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
অঘটনঘটন্পটীয়সী যোগমায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই এই রাঁসলীলাবিলাঁস করিয়াছিলেন। স্বয়ং আননবস্বরূপ বলিয়! 
তাহার লীলারসান্বাদনে কোনও বাহ্‌ বস্তুর সহিত সম্বন্ধের প্রয়োজন হয় না। যদি কোনও সম্বন্ধ ব| সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে হয় তাহ! হইলে একমাত্র তাহার ্বরূপশক্তিকেই আশ্রয় করিতে হয় । যদিও পুর্ণানন্বস্বরূপ ভগবানের ত্রিবিধ 
শক্তি,__অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তট্থা, তথাপি বহিরঙ্গ! শক্তি মায়! তাহার সম্মুখে বা নিকটে যাইতে পারে না : 
বলিয়া গুণমায়া ও জীবমায়!-_এইণ্দুইবৃত্তিভেদে উহা! নিরন্তর বাহিরে অবস্থিতি করে। অতএব যে-ভগবল্লীলায় 
ভক্তের প্রেমপ্লাবিভ হৃদয়ে অপ্রাকৃত আনন্দরসের প্রবাহ উছলিয়া উঠে, সেই অলৌকিক ভগবল্লীলায় মায়িক | 
প্রাকৃত সম্পর্ক থাকিতে পারে না । জীব তটস্থ! শক্তি বলিয়া নদীতটস্থিত ব্যক্তির স্ায় শ্রীভগবানের নিকটেও ! 
নয়, আবার বহুদুরেও নয়_এইরপ ভাবে মধ্যবর্তী অবস্থায় অবস্থিতি করে। জীবমায়ার সম্পর্কবশতঃ 
জীবমায়ায় বিমোহিত হইয়! দ্বীপাস্তরিত প্রবাসীর স্যায় জীব এই ছুঃখময় সংসারচক্রের আবর্তনে বারংবার 
বিঘুণিত হইতে থাকে । কিন্তু শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ! শক্তি এরপ নহে। এই অন্তরঙ্গ! শক্তির দ্বারাই ীভগবান্‌ 
আপনার স্বরপগত আনন্দ অনুভব করেন | শক্তিকে লইয়াই শক্তিমানের স্বরপক্ষুদ্তি__তাই শক্তি ও শক্তিমানে 
এমনই নিবিড় এবং আন্তরিক সম্বন্ধ যে উহাদের পরস্পরের অভেদ সম্পর্ক স্বীকার করিতে হয়। দিবাকর সূর্য্য যেরূপ 
এ নিজ কিরণমালা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, কিরণরগী প্রভাশক্তিতেই যেরূপ ভাস্বর সুর্য্যের প্রকাশ, 
ৃ সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ তাহার এই অন্তরপ্া স্বরপশক্তির সহিত নিত্য অবিচ্ছেগ্ত সম্পর্কে সবনবযুক্ত বণিয়াই উহার নাম 
অন্তরঙ্গ! শক্তি এবং সেই শক্তিদ্বারাই শ্রীভগবাঁনের স্বরূপগত লীলাবিলান ৷ যোগমায়াশক্তি বলিতে শ্রীভগবানের 
লীলাসহায়র্পিণী এই অনস্তরঞ্শক্তিকেই বুঝিতে হইবে এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়াই শরীভগবানের রাসলীলাবিলাস। 
আবার, সৎ, চিৎ ও আনন্দের স্বরূপ ও গুণোৎকর্ষক্রমে অন্তরঙ্গ! শক্তির ত্রিবিধ ভেদ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে-_সন্ধিনী, স্িৎ ও হলাদিনী। গ্রীভগবৎসন্দর্ডে বৈষ্ঞবাচাধ্যবধ্য শ্রীজীবগো্থামিপাঁদ এসমন্ধে বলিয়াছেন 
হলাদকরপোহপি ভগবান্‌ যয়া হলাদতে হলাদয়তি চ না হলাদ্দিনী। তথা মত্তারপোহপি যয! সন্তাং দধাতি 
ধারয়তি চ সা সন্ধিনী। এবং জ্ঞানরূপোহপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সন্বিৎ ইতি। তত্র চোত্বরোত্তরত্র 
গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সম্বিৎ হলাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। (শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ) 
স্বয়ং হলাদরূপী বা আনন্দস্বরপ শ্রীভগবান্‌ যে-শক্তির সহায়তায় নিত্য আহ্লাদ বা! আনন্দরসাস্বাদন করেন 
এবং সকলকে উহ! অনুভব করাইয়া থাকেন, তাহাই তাহার হলাদিনীশক্তি। আবার, সত্তাস্বরপ শ্রীভগবান্‌ 
যে-শক্তির সহায়তায় স্বয়ং সত্তা ধারণ করেন ও সকলকে সততায় স্থিত করিয়া রাখেন, তাহার নাম সন্ধিনীশক্তি। 
ভ্ঞানম্বরূপ শ্রীভগবান্‌ যে-শক্তির সহায়তায় স্বয়ং জানেন এবং সকলকে জানাইয়! থাকেন- তাহার নাম 
সম্বিংশক্তি। এই ত্ৰিবিধ শক্তিকে লইয়াই শ্ত্রীভগবানের সচ্চিদানন্দঘন রূপের বিকাশ । তন্মধ্যে গুণোৎকর্য 
বিবেচনয় নির্দেশ কর! হইয়াছে যে সত্তাশক্তি সন্ধিনী অপেক্ষা, জ্ঞানশক্তি মন্বিৎ শ্রেঠ এবং সম্বিৎশক্তি 
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খু জানি নল শরীভগবানের স্বরপশক্তি সবে সংক্ষিপ্ত অথচ: সিদ্ধ 
আলোচনা! প্রকাশ করিয়া শ্রীলক্ষ্ণদাঁস কবিরাজ গোস্বামী তাহার চৈতন্তচরিতামুতে বলিয়াছেন 
, কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান! যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ৷ 
চিচ্ক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভবাননস্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ 
 মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ । তাহার বৈভবানস্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৃ 
জীবশ্তি তটস্থাখ্য নাহি তার অন্ত । মুখ্য তিনশক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥ 
সচ্চিদানন্দপূর্ণ কঞ্চের ম্বরূপ। এক চিচ্ছক্তি তাঁর ধরয়ে তিন রূপ ॥ 
আঁনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী ৷ চিদংশে সঘিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥- 
হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হলাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ 
এ ্‌ (শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 
্ অতএব শ্রীভগবান্‌ স্বকীয়- হলাদিনী শক্তির সবিশেষ বিস্তার বা প্রচার পূর্বক স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন 
করিয়! সমুদয় জগতে সেই পুর্ণ পরমানন্দ বিকিরণ করিবার জন্তই বাঁসলীলাবিলাঁসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই 'বিলাসবাসনায় তাহার পরমপ্রেষ্ঠ ও পরমশ্রেষ্ঠ হলাদিনীশক্তির বিলাসন্বরূপ তদীয় 
প্রেমবিশেবের গ্রসারত। নিষ্পাদিত হয়। তাঁহার পরমানন্দসন্দোহময়ী পরমচম্থকাঁরাতিশয়িত- যে শক্তির 
প্রভাবে সমুদয় বিশ্ব্রক্মাণডের তদাদি ও ত্ান্তক্রমে ধারাবাহিক উল্লাস উচ্ছ্বসিত হয়; তাহারই প্রধানতম 
সহায়তায়, অনির্ধচনীয় উজ্জল প্রেমবিশেষ বিতরণ, বিস্তার, প্রচার ও প্রসার করিবার জন্ঠই সেই নিজ 
হলাদিনীশক্তিত্বরূপ| ব্রজগোগীগণের সহিত রামলীলা বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং ভগবান্‌্রীকৃঞ্ঝ পরমশোভায় শোভ- 
মান হন। হলাদিনীশক্তিরপা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমাননাসন্দোহময়ী শক্তিমত্তা রক্ষা করেন, স্থাপন করেন ও বিশ্ব 
ব্ৰদ্দাণ্ডে বিস্তার করেন বলিয়াই তীহারা “গোপায়ন্তি সংরক্ষস্তীতি গোপ্যঃ।” সুতরাং হলাদিনীসারভূতা গ্রেমমূ্তি 
গোগিকামণ্ডলে পরিবৃত ন! হইলে পরমানন্দরূপের বিকাশ কিরূপে সম্ভব? পরমছ্যাতিমান্‌হুধ্য নিজ অসংখ) 
কিরণমালায় পরিশোভিত, ন! হইলে যেরূপ আত্মসত্তায় শোভমান হয় না, তেমনি স্বয়ং আনন্দরগী আীভগৰান্ও 
হলাদ্নিনীরপ! নিজন্বরূপশক্তি একমাত্র গোপীমণ্ডলেই পরমশোভায় শোভমান হইয়া প্রকাশ পান। “আর, 
এই হুলাদ্িনীশক্তির বৈচিত্র্য বশতঃই শ্রীভগবানের আনন্দরসাস্বাদেরও বৈচিত্র্য" প্রকাশ পায়? শ্রীরাধা, 
চন্দ্াবলী, ললিতা, বিশাখ! প্রভৃতি গোপিকাগণ এই আনন্দরসঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গা ও পরমপ্রেষ্ঠা হলাদিনী- 
শক্তিরই ভিন 'ভিন্ন বৃত্তি মাত্র ।  রামোৎমবে শ্রীভগবান্‌ তাহার পরমপ্রেয়সী শতকোটি: 801 
গিলনমেলায় নিজ গোগীন্গনবল্লভম্বরূপের অনির্বচনীয় সর্কোদ্ধস্ফুত্তি এবং সর্ধাতিশীরী বিকাশ লাভ 
যথার্থই আনন্দঘনতমস্বরূপ পরম শোভায় শোভমান হইয়াছেন। অতএব শরীগুকদেব দৃষ্টান্ত EA 
বলিয়াছেন ঈশররগী পুরুষ এখর্যযাদি শবরপশক্তিতে শোভিত হইয়া যেরপ সমধিক শোভায় শোভমানি হন, জা 
ভগবান্‌ শ্রীকু্ও প্রেমবিশেবময়ী স্বরপভূত-হলাদিনীশক্তি গোপাদ্নাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমধিক ্ রর 
বিভূষিত হইলেন । ইহাই রাঁসলীলার নিগুঢ় তত্বের অভিব্যঞ্রনা। অবশ্ত ইহা! স্বীকার 'করিতে রর রর 
যতৈধপূ্ণ স্বার্সম্পনন ভগবান্‌ ্রীকুষ্চ আপনার শোভাসম্পৎ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না রানে 
অচ্যুত, কারণ স্বরূপশক্তি তো তাহাতে নিত্যই অবস্থিতি করিতেছে Es তথাপি ' অচিন্তনী় ৫ i 
নিমিত্তই অন্তরঙ্গাশক্তির: সহায়তায় পরমপ্রেমাধীনতা বরণ করিয়া শক্তি ও শক্তিমানের ভিন পাবা চির 
করিয়! নিজস্বরূপশক্তি গোঁপিকা বৃন্দের সাহচ্ধ্যে তিনি আজ সমধিক শোভা ধারণ করিলেন 
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Es EIS লি 
তই শ্রীচৈতন্তগরিতামূতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি জালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ৷ 
রাধা কৃষ্ণ এঁছে সদ! একই স্বরূপ । লীল৷ রূস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ 


( শ্রীচৈতন্ভচরিতামৃত ) 


ইহাই রাঁসলীলাবিলাসের লীলামাধুর্যা। কারণ রসাস্বাদ লাভ করিবার নিমিত্ত সর্বার্খনল্পূর্ণ শ্রীভগবান্ও 
আত্মরাম্তা ভুলিয়া রাসরসরসিক বেশে গোগীগ্রেম-পারবশ্তের পরমানন্দে গোগীমগ্ডলীতে আবিভূতি হইয়া 
পরমকৃতার্থত! লাভ করিলেন । যদিও শক্তি এবং শক্তিমান অভেদ--তথাপি পরমমধুর লীলারস আস্বাদন করিবার 
নিমিত্ত গোপী ও গোগীনাথের ভিন্ন রূপের বিলাস দৃষ্ট হয় এবং উহাতেই লীলার মাধুর্য সম্পাদিত হয়। 
প্রেমসম্পদ্রূপিনী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীরুষ্ণবিরহে কতই না৷ অপহ্সস্তাপে দগ্ধ হইয়া সর্বসন্তাপহারী প্রাণবল্লভ 
্রীরুষ্ণের দর্শনলালসায় : সকাতির প্রার্থনা বিজ্ঞাপনে অবিরাম বিগলিত নয়ননীরে ভাসিয়াছেন। 
পরমভক্তিমরী ব্রজগোগীর সেই  রোদনরোঁলে প্রেমাধীন শ্রীভগবান্‌ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই, 
তাই ব্রজগো গীবন্লভ শ্রীকৃষ্ণ পরমসমুংকঠিতা বিরহশোকার্তী ব্রজাঙ্গনাগণের বিরহতাঁপ অপনোদনের নিমিত্ত 
কৃপাভরে তাহাদের নয়নসন্মুখে আবিভূর্ত হইলেন এবং কতই না! সুমিষ্ট বচনসংলাপে, অন্ুনয়পরিপাটা- 
প্রকাশে, সপ্রেম দৃষ্টিভঙ্গী-সঞ্চারণে ও পরমগীতল সুকুমার করম্পর্শে নর্মকলাকুশলী রসিকেন্দ্রুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ 
বিরহকাতর! প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণের বিরহসন্তাপ প্রশমিত করিলেন । সেই বিরহসন্তাপ প্রশমনে গোগীজনবল্লভ 
প্রীকষ্চ গোপিকাবৃন্দের সহিত যে সকল বিভিন্ন মৃদু-মধুর চেষ্টা ও আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন_ বিষুপুরাণের 
নিম্নোক্ত বচনে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে_- পা 


ততঃ কাশ্চিৎ ক্রিয়ালাপৈঃ কাণ্চিদ্‌ ভ্রভঙ্গীবীক্ষিতৈঃ । 
নিন্যেহজুনয়মন্তাশ্চ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ( বিষ্ণুপুরাণম্‌) . 

_ গোগীমগ্ডলীতে আবি হইয়া গোপীগ্রেমাধীন মাধব কোনও কোনও গোগীদদিগকে প্রীতিমধুর 
আচরণে ও পরমস্থুমিষ্ট সংলাপ বচনে, কাহাদিগকেও বা! ভ্রভঙ্গীর্ধালিত প্রেমদৃষ্টি সঞ্চারণে, আবার অন্ত 
গোগীদিগকে সুশীতলঃকরম্পর্শে নান! অন্থনয় প্রকাশ করিয়! ব্রজগোগীগণের শ্রীকষ্ণবিরহজগ্ত ছুঃখজ।ল| প্রশমিত 

য়াছিলেন। 
TU ব্রবনিতাগণের সুখেই  গোগীজনবল্লভ ব্রজরাজণন্দনের পরমনুখাগুভৃতি ও 
তাহাদের দুঃখেরই তাহার পরমছুঃখান্তৃতি | তাই নিজম্বরপদূত! গোগীবুন্দের হৃদয়ে শ্রীরুষ্ণবিরহছ্ঃখের যে 
কি ছব্বিষহ সন্তাপ, সে অনুভূতি গোগীপ্রেমাধীন সর্ব শ্রীকৃষ্ণের মর্মে মর্মে পরিজ্ঞাত। অতএব অতি যা 
মনে করিয়া! পরম গ্রীতিমধুর আচরণ ও নানাবিধ শাস্তিন্নেহকর প্রেমচেষ্টায় প্রীকু্ণ সেই ব্রজগোপীগণের 
হৃদয়সন্তাপ প্রশমিত করিয়া সুখবিধান করিলেন । তাই বিরহছুঃখাবসানে বিধৌতহুঃখপ্নীনি ভীকবষ্ণের যোড়শ 
কলারূপিণী ষোড়শসহত্স ব্রজগোগী কর্তৃক রচিত রাসমগ্ুলীতে পরিবেষ্টিত হইয়! পুরণচন্দ্রণী শ্রীরুষ্ণ অপূর্কশোভায় 
মণ্ডিত হয়| অধিকতর শোভমান হইলেন। স্বন্দপুরাণের প্রভাসবণ্ডের বর্ণনায় এই চিত্রেরই অভিব্যহুন! 
রহিয়াছে-_ | 
' ঘোড়শৈব সহস্াণি গোপ্যন্তত্ৰ সমাগতাঃ। হংস এব মতঃ কৃষ্ণ পরমা জনার্দিনঃ ॥. 
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২২৮৪ ভ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


তঠ্তৈতাঃ শক্তয়ো দেবি যোড়শৈব প্রকীন্ডিতাঃ॥ চন্দ্ররুগী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারপাস্ত তাই স্থতাঃ॥ 
সম্পূৰ্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। যোড়শৈব কলায়াস্ত গোগীরূপা বরাননাঃ ॥ 
এটৈকশস্তাঃ সম্ভিনাঃ সহত্রেণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ৷ (স্বন্ধপুরাণম্‌ ) 
_নেই রাসমণ্ুলে যোড়শ সহস্র গোগী সমাগত হইয়াছিলেন। উক্ত গোপীমণ্ডলীর মধ্যে পরমানধা 
জনার্দিন-শ্রীকৃষ্ণকে পরমপ্রেষ্ঠ হংসরগী বলিয়া জানিবে। আবার, গোপীগণ তীহারই ফৌড়শশক্তিরূপা যোড়শ- 
কলারূণিণী এবং গ্রীকুষ্ণ পূর্ণচন্দ্ররগী। ইহাদের যে যোড়শ কলা উহা সম্পূ্ণমগ্ুলা মালিনীস্বরপা। 
বরাননসমাযুক্তা গোগীগণের কলাযমষ্টির যোড়শভাগ ভিন্ন ভিন্ন ষোড়শ ভাগে সহজ গোপীদেহে বিকাশলাভ 
করিয়াছে। 
রাসম্থলীতে যে-সকল গোপিকাবুন্দ সমবেত হইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নির্দেশ করিতে গিয়া 
শ্্রীলবিশবনাথ চক্রবন্তিপাদ তাহার সারার্থদর্শনী টীকায় বলিয়াছেন 
_ (প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে"__ইত্যাগমোক্তস্ত্রংশৎকোট্যে! গোপ্যঃ ৷ তাসাং মধ্যে যোড়শসহল্রাণি গোপ্য 
মুখ্যা। তাসামপি মধ্যে সহস্রাণি মুখ্যতরাঃ | তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ। অষ্টানামপি মধ্যে থে 
রাধাচন্ত্রাবলেটী অতিমুখ্যতমে । তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্বামুখ্যতমেতি ভক্তিশান্তরনির্ণয়ঃ। ( সারার্থদশিনীটীকা ) 
_ 'রাসোৎসবে শতকোটি প্রমদাবুন্দে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শোভমান হইয়া বিরাঁজিত ছিলেন’_এই 
আগমপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে ত্রিশ কোটি গোপাঙ্গনা রাসমণ্ডলে যোগদান করেন । তন্মধ্যে যোড়শ 
সহস্র গোপী প্রধান এবং সেই ষোড়শ সহত্রের মধ্যে মাত্র কয়েক সহস্র গোপী মুখ্যতরা । আবার তন্মধ্যে 
মাত্র আটজন মুখ্যতমা। সেই অষ্টগোগীর মধ্যে শ্রীরাধা ও গ্রীচন্্াবলী-- এই দুইজন যৃথেশ্ববী অভিমুখ্যতম!। 
আবার এই উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধ! সর্বমুখ্যতমা-_ইহাই ভক্তিশান্্রের সিদ্ধান্ত ৷ এ 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্যব্য্য শ্রীরপগোস্বামিপাদও উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে রাঁধাচন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধিকারই গুণাধিকা 
স্থাপন করিয়াছেন 
তয়োরপুযভয়োর্্মধ্যে রাধিকা সর্ধথাঁধিকা। ম্হাঁভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ ৮1571 
শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃতেও শ্রীরাধিকার অনুরূপ উৎকর্ষ ঘোষিত হইয়াছে 
হলাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সাঁর ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ 


মহাভাবন্বরূপা শ্রীরাঁধ।ঠাকুরাণী। সর্বগুণখনি কৃষ্ণ"কান্তা-শিরোমণি ॥ 
সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা । রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিক। ॥ (প্রীচৈতগ্তচরিতামৃত) 
# EY ক ক গু 


অতএব গোপীগণমধ্যে শ্রীকৃষ্তপ্রেয়সীমুখ্যা। শ্রীরাধিকাই সর্বশক্তিমান্‌ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তিত্বরূপা ৷ 
শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা এরূপ গভীর ও ব্যাপক যে প্রীভগবান্ও উহা! আস্বাদন করিবার নিমিত্ত কতই না লালায়িত 
হন। পরম্পর রসবিলাসের নিমিত্তই পরমশক্তি ও পরমশক্তিমানের বিগ্রহভেদে বিলাস। শ্রীচৈতগ্চচরিত" 
মৃতও বলেন__ 

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা ও দেহ ধরি । অন্টোন্তে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥ 
: (শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 

সুতরাং আজিকার রাসলীলাবিলাসে পিন ও সর্ধ্বোপরি শ্রীরাধিকার মিলনমেলায় রাসবিহারী 

শ্রীষ্ণ যে পরমতমশোভায় শোভিত হইলেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?॥ ১০॥ 
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|| ১৭ম ক্ন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ ২২৮৫ 


তাঁঃ সমাদায় কালিন্দ্য| নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ। 
বিকসৎকুন্দমন্দারস্সুরভ্যনিলযট্পদম্‌ ॥ ১১॥ 
শ্রচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবমৃ। 
কৃষ্ণায়! হস্ততরলাচিতকো মলবালুকমূ ॥ ১২ | 


অন্বয়ঃ !_-বিভুঃ (ব্যাপকঃ ইতি একন্তাপি সৰ্কাসাং যুগপৎ সামদানাদিসমাবেশীর্ঘং) তাঃ ( গোগীঃ )' 
সমাদায় (সম্যক্‌ প্রত্যেকং সর্ববামেব হস্তধারণাদিনা আদায় রাসযোগ্যগুলিনাত্তরং গ্থং পুর্বপুলিনতো গৃহীত্যা ) 
কালিন্দ্যাঃ ( যমুনায়াঃ) বিকমৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলযটুপদং (বিকসপ্তিঃ বিকাসং প্রাপ্বন্তিঃ কুন্দৈঃ কুন্দপুপ্ৈঃ 
মন্দারৈশ্চ মন্দারকুসুমৈশ্চ সুরভয়ঃ সুগন্ধিনঃ যে অনিলাঃ বায়বঃ তৎসঙ্গিনঃ যট্‌পদাঃ ভ্রমরাঃ যন্ত্র তৎ ) শরচ্ন্দ্রাং- 
সন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ ( শরৎসব্ন্ধী যশ্চন্্রঃ তদংশুনাং কিরণানাং সন্দোহেন সমূহেন ধ্বস্তং ক্ষিপ্তং নাশিতং বা 
দোষায়াঃ রাত্রেঃ তমোহন্বকারঃ যস্মিন তৎ ) শিবং ( স্ুখতমং গীতলতমং ব! ) ক্ষ্ণায়াঃ ( যমুনায়াঃ) হস্ততরলাচিত- 
কোমলবালুকং ( হস্তকল্লৈঃ তরলৈঃ তরলৈঃ আচিতা আত্তৃতা বালুকা যস্মিন্‌ তৎ) পুলিনং ( পুলিনমধ্যপ্রদেশং ) 
নির্বিশ্য (প্রবিশ্ত ব্যরোচত ইতি পূর্বেরণীন্বয়ঃ) ॥ ১১-১২ ॥ 


সুলানুবাদ 7 যে স্থানে শারদশশধরের উচ্ছল কিরণ সন্তাপে রাত্রির অন্ধকার বিদুরিত হইয়াছিল, 
যে স্থানে বিকশিত কুন্দ ও মন্দার কুসুমের সুগন্ধে সুরভিত সমীরণপ্রভাবে ভ্রমরসমাগম হইয়াছিল, যে স্থানে 
যমুনার তরল তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা সুকোমল বালুকারাশি শমভাবে আস্তৃত হইয়াছিল-_সেই সুখসেব্য যমুনাপুলিনে 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশপূর্ববক অধিকতর শোভা! ধারণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥ 
স্রীধরটীকা ?__বিকসংকুন্দমন্দারৈঃ স্থরভির্যোংনিলন্তন্মাৎ যট্পদ! যন্মিন্‌ তৎ। শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈঃ 
সমূহৈধ্ৰন্তং দোষাতমঃ রাত্রিগতং তমো যন্মিন্‌ তৎ। অতঃ শিবং স্থথকরমূ। কালি হস্তরূপৈত্তরলৈস্তরন্দৈরা চিতা 
আস্তৃতাঃ কোমল! বালুক। যন্মিন তৎ এবস্তূতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নির্বিহ্য তত্র তাভিবুতঃ অধিকং ব্যরোচত 
ইতি পুর্বেণৈব সমন্ধঃ ॥ ১১-১২। টির. | 
ব্লীইবষ্ঞবততাষনী !-বিশব্দোক্তন্ত রোচনে বৈশিষ্ট্যন্তোপকরণাস্তরমপি দর্শয়তি ত! ইতি দ্বাভ্যাম্‌। 
সম্যক্‌ প্রত্যেকং সর্ব্বাসাম্‌ এব হস্তধারণারদিন৷ আদায় রাসযোগ্যপুলিনাস্তরং গন্তং পূর্বরপুলিনতো গৃহীত্বা নির্বিগয 
গ্রবিশ্ত মধ্যমধিষ্ঠায়েত্যর্ঘঃ । বিভূর্ক্যাপক ইত্যেকন্তাপি মর্কাসাং যুগপৎ সামদানাদিসমাবেশার্থম্‌। পুলিনন্ত 
ভাবোদ্দীপনসামগ্র্য। রাসক্রীড়াযোগ্যতাং দর্শযংস্তদ্বিশিনষ্টি বিকসদিতি সার্দ্ধেন। বায়োঃ শৈত্যসৌরভ্যে স্পষ্ট! 
মান্দযঞ্চ যটুপদাস্পদত্বাৎ। শরদিতি চন্দ্রাংশুনাং সুপ্রদন্নত! সন্দোহেতি চন্্ত পূর্ণত|। ধ্বন্তদোষেতি দিনবৎ 
প্রকাশশ্চ সুচিতঃ।  কৃষণায়াঃ প্রীকুষ্চম্ত সনামত্বেন সবর্ণদ্বেন চ সখ্যং প্রাপ্চায়াঃ। অত এব হস্তেতি। কিংবা 
বিচিত্রশোভাদিন1 তন্তাপি চিত্তাকর্ষকত্বেন তন্নায়্যাঃ বুন্দাবন্ং গোবরধনমিত্যাদিঃ | হস্তেতি হস্তেরিবাবচয়নেন 
স্থলীবৈষম্যকঠিনাংশ-রাহিত্যাদিকং ধ্রনিতম্। অন্তভ্তঃ। যদ্া। তাঃ সমাদায়েতি তাভিঃ সহ তদেব পুলিনং 
নির্কিগ্ড মধ্যগ্রদেশং প্রবিশ্যেত্যর্ঘং । বিশেষেণ ভবতীতি বিভুর্ধতুব ইতি শেষঃ, নিজবৈভবং গ্রকটয়ামাসেত্যথঃ। 
তচ্চ তদর্শনেতি দ্বাভ্যাং বক্ষ্যতে । অন্তৎ সমানম্‌ ॥ ১১১২ ॥ 15 . ৃ 
স্ত্রীভাগবভাম্বতব্থিনী ৮_ভক্জবাগথাকল্পতর শ্রীভগবানের যাহার! একান্ত অনুগত, ধাহার। তাহার 
সেবারন্দে দেহ-মন-গ্রাণ একান্তভাবে উৎসর্গ করিয়। থাকেন, তাঁহাদের সেবানন্দ তির জন্য পরমন্ত্্ শ্রীভগবানের 
[ ২৮৫ ]--১০ 
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২২৮৬ . গ্ৰীমন্ভাগবতম্‌ । ্ 


০২:44:৮৮: 
ইচ্ছায় প্রাকৃত ও অগ্রাকৃত জগতে তদনুকুল দেশ কালের অপূর্ব সমাবেশ হয়| তাই কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবানের 
ইচ্ছায় যমুনাপুলিনে আজ রাঁসলীলা বিলাসের জন্য অফুরন্ত শোভার বিলাস ফুটিয়া উঠিল ও রাঁসরসিকেশ্বর গোগী- 
জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পরমামুরাগিণী ব্রজবনিতাঁদিগকে সঙ্গে লইয়! পরমন্থখসেব্য রামলীলাবিলাসের উপযোগী ক্ষেত্র যমুনা 
পুলিনে প্রবেশ করিয়া সমধিক শোভা ধারণ করিলেন । যমুনার তটভূমিতে গ্রক্কৃতির সকল অঙ্গে যে. অপরূপ 
রূপমাধুরী আনন্দের প্লাবন জাগাইয়াছে, সেই আনন্দের অপূর্ব সমাবেশে অগ্রারত াধুর্্যমপ্ডিত শ্রীভ্রীরাসলীলার 


মহামহোৎসব আজি অনুষ্ঠিত হইবে ৷ মেঘনির্দুক্ত স্বচ্ছ সুনিৰ্ম্মল শারদাকাশে পুর্ণ শশধর উজ্জল স্বিগ্ধ কিয়ণমালায় . 


রজনীর অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া যযুনাপুলিনকে কতই না শুভ্র আলোকে সমুডাসিত করিয়াছে! 


সেই পুর্ণচন্ত্রমার কি অপরূপ রূপশোভ1! কৃষ্ণা যমুনার কালজলে চন্দ্রালোকের উজ্জল প্রতিবিম্ব পতিত, 
হইয়া কতই না আলোর ঝিকিমিকি ও ছ্যতিচ্ছটা বিচ্ছংরিত করিতেছে! তাহাতে আধার কালিন্দীপুলিনে, 
পরমশোভাময় কুন্দ ও মন্দার কুন্থম প্রস্ফুটিত ঘা সমগ্র পুষ্পবীথির শোভা সমধিক বদ্ধিত করিয়াছে; 


একাধারে নয়নমনতৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য ও সুখসেব্য সৌরভের সমাবশে উহার! বুঝি নন্দন কাননের পারিজাতবনানীর 
সকল সৌন্দর্য ও সৌরভ ম্লান করিয়া দেয়! আবার যমুনাতরঙ্কের সুশীতল জলকন! স্পর্শে শৈত্য ও স্নিগ্বতা 
বহন করিয়া মৃদ্মন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। কুস্থমসৌরভে সুরভিত হইয়া সেই ধীরপ্রবাহী 
মৃদু সমীরণ সকল দিকৃ স্থগন্ধে আমোদিত-করিতেছে। সমীরণের মৃদুগ্রবাহে ভর করিয়া ব্যাকুল পক্ষ 
মেলিয়া পুষ্পমধু-লোলুপ অলিকুল মৃদুমধুর গুঞ্জনে কতই ন| দলে দলে চুটিয়া আসিতেছে ও প্রক্ষুটিত কুস্থমদলের 


অন্তনিহিত হৃদয়মধু আকুল পিপাসায় পরম তৃণ্তিভরে পান করিতেছে । আর সেই যমুনাতটের সৈকতরাজি 


কতই না সুকোমলভাঁবে আস্তৃত রহিয়াছে! সৌন্দর্য্য ও আনন্দের এমনতর পরিধেশের মধ্যে মদনমোহন শীর্ণ 
সেই কাললিন্দীপুলিনের মধ্যস্থলে রাসলীল! বিলাস উদ্দেখ্ে ব্রজগোগীগণকে সঙ্গে করিয়া সমাগত হইলেন। 


কৃষ্ণ যমুনা তাহার বিচিত্র শোভাসম্পদে অনন্তসন্দর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই 


সে আজ যথার্থই কৃষ্ণা, নামের যোগ্যা_-কর্ষতি ইতি কৃষ্ণা” | শিল্পী তাহার স্থনিপুণ হস্তের দক্ষতায় ও কারুকার্য্য 
কোনও লীলাভূমিকে মনোমত সুসজ্জিত করিয়া যেরূপ নিয়োগকর্তার চিত্ত আকর্ষণ করে, তদ্রপ কৃষ্ণচিতত আকর্ষণ 
করিবার নিমিত্ত যমুনা শ্রীক্কষ্ণেরই ইচ্ছাবশে নিজ উর্দিবাহু দ্বারা অতি সযতনে স্ুকোমল সিকতারাশি তীরভূমিতে 
স্বিন্স্ত করিয়া সমভাবে বিস্তীর্ণ রাখিয়াছে এবং উহার তটভূমিতে থরে থরে সৌন্দর্য্য ও শোভার কতই ন! উপকরণ 


মনোহর ভঙ্গিতে সাজাইয়া রাখিয়াছে! যে-্তীরভূমিতে রাঁসরসিকেশ্বর গোপীপ্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণ গোপবধূ-পরিমণ্ডলে' 
বেষ্টিত হইয়া-সর্ববলীলা-মুকুটমণি রাঁসলীলাবিলাস করিবেন, সেই যমুনাপুলিন যদি তদুপযোগী অনস্তসৌনরধ্য- 
সম্তারে বিভূষিত ন! হয়, তাহ! হইলে উহা! রাসলীলার ক্ষেত্ররূপে কেন নির্বাচিত হইল? কেনই বা অনস্তসৌন্দর্্য- 
স্থধাকর কামপূরক্কপানিধি শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রেমবতী রাঁসরসিকা গোপাঙ্গনাগণের রাসলীলাবাঞ্ধা পুরণ উদ্দেন্তে পরম- 


সমাদরে নিজ করম্পর্শে তাহাদের সঙ্গে লইয়! সেই কালিন্দী পুলিনে সমবেত হইলেন! অতএব বুঝিতে হইবে যে 
যমুনাপুলিন রাসলীলোপযোগী অপূর্ব সৌন্দর্য) ও শোভায় বিভূষিত হইয়া বথার্থই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত 
আকর্ষণ করিতে পারিয়!ছে - বদুনার “কৃষ্ণা” নাম তাই অ।জ সত্যই সার্থক হইরাছে। 

একক শ্রীক্ুষ্চ শতকোটা গোপাঙ্গনদিগকে হস্তে ধরিয়া তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে করিতে দেই 
কলিন্দীপুলিনে সমবেত হইলেন । তিনি বিভু ও ব্যাপকস্বরপ বলিয়াই এইরূপভাবে একসঙ্গে করম্পর্শে সকলকে 
সমাদৃত করিয়! পরমযদ্ধে ভক্তের পরমাকাক্কিত তদুপযোগী লীলাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন । 


শ্রীভগবান্‌ আনন্দঘনতমবিগ্রহ ও অনস্ত-সৌন্দ্যাধার। সেই অনন্তম্ুনারকে বুঝিতে হইলে, অনস্তসনরের - 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


"আমার নিরন্তর সেবা করেন, তাহারা আমার অস্থগত থাকেন এবং 


.পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণ্রীগণের মুনোবাসনা পুরণ করিবার জন্তু যখন 
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রাসলীলাবিলাসের মাধুরী আস্বাদন করিতে হইলে সত্যই এমন করিয়া সৌন্দধ্যপরিবেশের মধ্যেই উহাকে রি 
হয়। এই জন্তই বোধ করি রাসলীল।র মহামহোৎসবে জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে ও স্যর সকলই 
প্রীভগবানের অলজ্ব্য ইচ্ছায় লীল।সহয়ক|রিণী যোগমায়ার মহাশক্তি প্রভাবে আজ যমুনাগুলিনে একত্র সমাবেশিত 
হইয়াছে । মেঘনির্ক্ত শারদ আকাশ স্বতঃই স্বচ্ছ ও সুন্দর । যোড়শকলায় পূর্ণ শশধর আরও সুন্দর | পুলিনবনানীর 


. শ্যাম শেভ! সত্যই সুন্দর ৷ তদুপরি মন্দ।রক!ণ্ডে সহসা-বিকশিত সুশোভন কুক্সুমন্তবক ও কুন্দলতায় সমীরণপ্রবাহে 


লীলায়িত প্রস্ফুটিত পুষ্পমাল!--কতই না শোঁভাময়। আবার সেই সুসজ্জিত সুন্দর কুন্ুমরাশির ন্িগ্ধ সৌরভ কত 
সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী--যে-সৌরভে মৃদ্মন্দ সমীরণ নিজে সুগন্ধিময়--আর যেপুষ্পের সুমধুর মধুলোভে শতশত মধুকর 
চঞ্চল, সুন্দর ও গুঞ্পনময় । বৃন্দাবন পরমারম্য স্থান _সেই পরমন্ন্দর বৃন্দাবনের বনভূমিতে প্রবাহমান! মৃদুকল্লোলা 
যমুনা কতই না সুন্দর-_আবার সেই নীল যমুনার কাল জলে, শরতের পূর্ণ টাদের আলোর ঝিকিমিকি 
আরও সুন্দর ও রহন্তময়! সেই বমুনার তটভূমিতে উহারই তরঞ্গহস্তে রচিত দুগ্ধফেননিভ জোৎল্লাবিধৌত 
নৈকতশব্য। কতই ন! সুমস্থণ্‌ সৌন্দধ্যময় ! যেখানে এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি সেখানে অনন্তন্ন্দর নিখিল সৌন্য্য- 
নুধাকর রাসবিহারী শ্রীরুষ্ণ গোপীমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া যে অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন তাহা ভাষা ও বর্ণনার 
অতীত। কেবল যে ভাবুক ভক্তের দেখিবার মত যথার্থ নয়ন আছে শুধু সে-ই কালিন্দীগুলিনক্ষেত্রে এই 


_ পরমবিমোহন রাসলীলা-বিলাসচ্ছবি তাহার নরনমন ভরিয়| দেখিতে পার । 


আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্ৰীক্ৃষ্চ আনন্দরসপ্রতিমুন্ি শ্রীরাধিকা৷ প্রভৃতি হলাদিনী শক্তির পরিমণ্ডল ব্যতীত 
তাহার স্বরপগত পরমতম শোভার শে।ভিত হন না। তাই রাসবিহারযোগ্য নাঁনাসৌন্দর্ধ্যমপ্ডিত কালিন্দীপুলিনে 
রীরজেন্্রনননন রাঁসরসিকেশ্বর ব্রজগোগীবল্লভ যখনই প্রেমমুত্ত ব্রজরামা-পরিকরে পরিবৃত হইলেন, তখনই সকল 
সৌন্দর্য্যের চরম, অসীম ও অনস্ত তি বিকাশ লাভ করিল। যাহার সৌন্দর্যের কণিকালেশমাত্রে বিশ্বের নকলা 
অঙ্গে অপরূপ রূপ মাধুরীর ঢেউ খেলিয়া রায়, সেই অনস্তসুন্দর শীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলী শোভায় অধিকতর সৌনর্য্য 
বিভূষিত হইলেন। ইহাই ব্রজপ্রেমলীলার মাধুর্য! পরম-অনুরাগিণী ব্রজগোগীগণের অগাধনির্ভর | প্রেমের 
নিকটে সত্যনুন্দর স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যেন কত অবুতার্থ কত দীন ও কত প্রেমপরাধীন যে একমাত্র তাহাদের 
সেবানন্দ, তাহাদের প্রেমাভিলাষ, তাহাদের রাসরমণেচ্ছা পরিপুরণের নিমিত তাহাদেরই জন্য সৌনর্য্যসম্পদ- 
ভূষিত রাসলীলার উপযোগী ক্ষেত্র সুখসেব্য কালিন্দীপুলিনে সমবেত হইয়। তাহাদেরই পরিমণ্ডল শোভাঁয় 
শোভিত হইয়া তিনি ধন্য ও কৃতাৰ্থ হইলেন। শ্রীভগবানের ধাহার! একান্ত শরণাগত ও অঙ্গগত ভক্ত, তাহাদের 
যখন সেবানন্দ পরিক্ষুত্তির জন্য উগ্র আকাজ্কা ও সোৎকঠ অভিলাষ প্রকাশ পায়, তখনই প্রেমপরবশ 
শ্রীভগবান্‌স্বরং পূৰ্ণকাম হইলেও তাহার অনন্ত কৃপাশক্তি-প্রভাবে তাহাদের সেবাগ্রহণে সমূত্সুক হন। এভগবান্‌ 
গীতায় বলিয়াছেন-_ 
_. সমোহ্হং সৰ্কভূতেযুন মে দ্বেয্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
্‌ যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ 

| ‘আমি সর্বভূতে সমান। টা আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই। কিন্তু ধাহারা ভক্তিভরে 
| : আমিও তাহাদের মনোভিলাষ পূরণের 
কৃষ্ণ তাঁহার একান্ত অনুগত ও পরমামুরক্ত 
ই তাঁহাদের সহিত রাষরতি ইচ্ছা 
কিছু রমণলীলার উপযোগী 


জন্ত সততই সচেষ্ট থাকি "অতএব সর্কের্বর স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রী 


করিলেন তখনই তাহার অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেশ কাল পাত্_াহ! 
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২২৮৮ . শ্রীমস্তাগবতম্‌। 


me —_ 


রী 
তৎসমুদরায়ই তদনুকুলভাবে পরিণত হইল । ইতঃপূর্বে শ্রীকষ্ণবিরহকাতরা ব্রজবধূগণ শ্রীকষ্দর্শন-সমুত্কণ্ায় 
যখন আকুলক্রন্দনে বুন্দাবনভূমি ও যমুনাতট মুখরিত করিলেন তখনই পরমভক্তাধীন শীরুষ্চ তাহাদের 
সুগভীর প্রেমের সকাতর আহ্বানে সাড়। ন! দিয়! থাকিতে পারিলেন না। তখনই বনমালাবিভূষিত কণে 
সাক্ষাৎ মদনমোহনরপে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গন! যুখমধ্যে আবিভূর্তি হইয়া পরমসমাদরে তাহাদের হস্তধারণপূর্ববক যমুনা- 


পুলিন হইতে রাসলীলার পরমোপযোগী পুলিনমধ্যস্থলে সমবেত হইলেন-_যেখানে তারকানিকর- . 


বেষ্টিত পূর্ণ শশধর শারদগগনে উদ্দিত হইয়! স্িঞ্ধ জোৎনালোকে কালিন্দীতটভূমি সমুদ্তাসিত করিতেছিল। 
যেন রাসবিহারীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়! গগনগ্রান্ত হইতে তারকাপতি পুর্ণচন্দ্র বলিলেন_-“হে গোগীজনবল্লভ 
শ্ৰীকৃষ্ণ! তোমারই রাঁসক্রীড়ার জন্য পরমস্থুখসেব্য কালিন্দীপুলিন দিব্য জোত্শালোকে আলোকিত করিলাম, 
তুমি গোগীমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া তথায় স্বচ্ছন্দ রাসবিহার কর! এ দেখ, কৃষ্ণচিত্তাকধিণী কৃষ্ণ যমুনা পরমসমাদরে 
তাঁহার তরঙ্গভুজমাঁলায় কতই ন! ষদ্র সহকারে তোমার জন্য দুগ্ধফেননিভ সুকোমল সৈকতশধ্যা রচন! করিয়াছে 
তুমি পরম সুখে শতকোটি গোপবধূ সনে উহাতে যথেচ্ছ রাসকেলি বিহার কর। আরও দেখ! কি অপূর্ব রমপীয় 
শোভা এই যমুনা পুলিনে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কুন্দ ও মন্দার কুসুমের অপরূপ রপশোভা ও প্রাণামোদী সৌরভ 
তোমাদের লীলাবিলাসে ক্ষুত্তি ও উন্মাদনা জাগাইবে। হে রাসরসিকেশ্বর, এ দেখ, তোমাদের রাসরতি- 
ক্রীড়ার শ্রম অপনোদনের নিমিত্ব__যমুনাশিকরসিক্ত সুরভিত সমীরণ ব্যজনীকরে নিরন্তর তোমাদের সেবা 
করিতেছে,_মধুলোভী ভূ্গকুল মধুর গুঞ্জনে--ওই শোন, তোমাদের শ্রবণমনঃ পরিতৃপ্ত করিতেছে-_তছুপরি 
যমুনার সুমধুর কলতান--ওই শোন, রাগোদ্দীপক গ্রেমগাথায় তোমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া নিরস্তর 
তোমাদের প্রাণে রাসরমণের উদ্দীপনা জাগাইতেছে,_-আরও দেখ, মধূলোভী ভূঙ্গকুল মধুর গুপ্রনে পরম 
আনন্দে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে চুম্বন প্রদান করিতেছে । হে গোপবেশবেণুকর গোগী- 
. গ্রেমমধুকর নবনটবর ! তুমিও পরম আনন্দে গোগীহৃদয়পুষ্পের সুগভীর ও অগাধনির্ভর প্রেমমধু আজিকার এই 
রাসলীলা'র মহাঁমহোৎসবে ম্বচ্ছন্দে ও অবাধে পান কর 1» 
যাহা হউক, রাসলীলাঁর উপযোগী পরম সুখসেব্য যমুন| পুলিনের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোণীগণকে 
পরমসমাদরে হস্তে ধারণ করিয়া সমবেত হইলেন, শ্লোকের “সমাদায়ঃ পদের প্রয়োগে ইহাই সুচিত 
হইতেছে। সম্যক্‌ প্রকারে হস্তধারণে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে পরমরমণীয় কালিন্দীপুলিনে রাসলীলা- 
বিলাসের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন । স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ‘বিভু’ বলিয়াই এইরূপ ভাবে একসঙ্গে প্রত্যেক 
ব্রজগে!পীকে হস্তধারণ করিয়া যে যমুনা পুলিনে আনয়ন ২8১ কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই। 
গীতার বচনে স্পষ্টই ধ্বনিত হয়-: /। 
সব্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্__(শ্রীমন্তগবদ্গীতা ১৩।১৩) 
দেশ ও কালের ক্ষুত্রসীমায় বিভুম্বরূপ গ্রী শ্রীভগবান্‌কে পরিচ্ছিন্ন করিতে পার! যায় ন! বলিয়াই তাহার সকল 
দিকেই হস্ত, পদ, চক্ষু, শিরোদেশ ও মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত । সুতরাং শ্রববন্দাবনে নরাকার পরর্রঙ্গরূপে সমুদিত সেই 


বিভুম্বরপ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে একই সময়ে শতকোটি গোপাঙ্কনাদিগের হস্তধারণে কালিন্দী পুলিনস্থলে 


সমবেত হইলেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বা সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 

বর্তমান শ্লোকে খিভূপদের প্রয়োগে আরও একটি গুঢ় তত্বের অভিব্যগ্রনা রহিয়াছে । রাঁসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 
গোপাঙ্গনাদিগকে সঙ্গে লইয়! তীহাদিগের সহিত যমুনা পুলিনের মধ্যদেশে অধিষ্ঠান করিয়া আজ তিনি সত্যই 
বিশেষরূপে আনন্দঘমতম সততায় পূর্ণরূপে বিরাজমান হইলেন, তাই তিনি বিভূ--“বিশেষণ ভবতীতি বিভূঃ” | ইহার 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ। ‘২২৮৯ 
পরবর্তি দুই শ্লোকে তাহার বৈভবপ্রকাশের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বশিয়াই এখানে বর্ণিত হইতেছে যে 
্রীরুঞ্ণ বিভুরপে প্রকাশমান হইয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। 

ব্রজেনজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগকে রাসলীলার উপযোগীক্ষেত্র কালিন্দীপুলিনের মধ্যস্থলে লইয় গিয়া- 
ছিলেন-_এই বিবরণে আরও কয়েকটি নিগুঢ তত্ব পরিস্টুট হইয়াছে। অভিধানে পুলিন ও সৈকত শব্দের ব্যাখ্যায় 
দেখিতে পাওয়া যায় যে “তোয়োখিতং তৎ পুলিনং সৈকতং গিকতাময়ম্‌’_ অৰ্থাৎ নদীর জলভাগ হইতে 
উত্থিত ভূভাগকে পুলিন বলে এবং বালুকাময় স্থানকে সৈকত শব্দে অভিহিত করা হয়। যমুনানদীর 
গিকতাময় পুলিনভুমিতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মহোৎসব অন্নঠিত হইয়াছিল, এই শব্দার্থগত বিবরণ হইতে 
প্রতীতি হয় যে ওঁ পুলিনভুভাগ যমুনার জলভাগ হইতে সমুখিত এবং উহা বালুকাময়। বৈষ্ণবশান্তাচার্য্যগণও 
সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রীক্ষ্চলীলাস্থল কালিন্দীপুলিন-ভুভাগকে বমুনা অতি সযদ্রে নিজ সলিলগর্ভে লুকায়িত 
রাখিতেন। যখনই সেই পুলিনভুমিতে স্বয়ং ভগবান প্রীকুষ্ণ লীগাবিলাস করিতে ইচ্ছা! করিতেন, তখনই 
তাহার ইচ্ছাশক্তিগ্রভাবে শ্রীকুষ্ণলীলাস্থল সেই পুলিনভূমি যমুনাগর্ভ হইতে সগ্ভঃ সমুখিত হইত ও উহাতে 
যমুনার উর্মিবাহুরচিত সুকোমল বালুকাশয্যা সমান্তীর্ণ রহিত। শব্দার্থতত্বকুশল ন্ধীশ্রেষ্ঠ পরমহংস- 
শিরোমণি শ্ীশুকদেব যমুনার তটভূমিকে সিকতাময় ‘পুলিন’ শব্দে বিশেষিত করিলেন ৷ আবার ‘কালিন্দী’ শব্দে 
কলিন্দছুহিতা যমুনার যে প্রসিদ্ধিগত অর্থ জান! যায়, তাহার সঙ্গে এই অর্থের ইহাই গ্রতিপাদন করিতে 
গোতনা রহিয়াছে যে-“কলিং কলহং গ্ভতি খণ্য়তীতি কলিন্দ স্তদরপত্যং স্ত্রী কালিন্দীতি”--কলি অর্থাৎ কলহ 
দুর করে বলিয়া! “কণিন্দ»_-তাহার তনয়। কালিদী। অতএব সেই কালিন্দীপুলিনে একৃষ্ণের সহিত ব্রজুন্দরী- 
গণের পরষ্পর কোনও কলহ সম্ভাবনা থাকিতে পারে না) ইহা! হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে রাসলীলারপ পরম 
মিলনলীলার ইহাই উপযুক্ত স্থান। ইতঃপূর্কে প্রীরুষ্ণবিরহ-কাতর! ব্রজরমণীগণ শ্রীকুষ্ণান্থেষণ কালে সহসা! 
্রীরুষ্ণচরণ-চিহ্বের সহিত কোনও এক গোপাঙ্গনার চরণচিহন দেখিয়! ঈর্ষাপ্মিত হইয়। অভিমানক্ষোভে নান! প্রতি- 
কূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে কালিন্দীপুলিনে সকলকলহ, সকল দুঃখ ও সকল অভিমানক্ষোঁভ 
অবলুপ্ত হইয়৷ যায়, সেই কালিন্দীপুলিনের সৌন্দর্য্যসৌরভ সেবিত পরমমনোহর রাসলীলার পরমমিলন ক্ষেত্রে 
সমবেত হইয়! রাসরসমৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনবেশে গোপনাগরী-পরিকরে বেষ্টিত হইয়। কতই ন! লীলা-রসাস্থাদনে 
মগ্ন হইলেন। আবার যমুনাকে ‘কৃষ্ণ’ নামে অভিহিত করিয়া শ্ীগুকদেব উহার বর্ণ ব! অক্ষরগত সাহু 
প্রদর্শনে প্রীক্ৃষ্ণের সহিত যমুনার পরমমৈত্রী সবব্ধই প্রকাশ করিয়াছেন । রাসলীলার উপযোগী করিয়া সুমন্থণ 
সৈকতশয্য৷ রচনায় ইহার পরম যত্ব ও পরম আগ্রহই প্রমাণিত হয়। রাসবিহারীর রাসক্রীড়ার উপযোগী 

সৈকতভূমি রচনায় ইনি নিজ লীলায়ীত তরঙ্গহন্তে সুকোমল বালুকারাজি সমাহৃত করিয়! অতীব যদ্ধ ও 
প্রীতিসহকাঁরে যেন পরিচর্য্যাপরায়ণা সহচরীর স্তায় সুমন্থণ শয্যা রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই 
ইনি কৃষ্ণা নামের যোগ্যা। অথবা “কর্ষতীতি কৃষ্ঝা”__বিবিধ শোভামন্তারে পুলিনভূমি সুসজ্জিত করিয়া 

পরমস্বতন্র ভগবান শ্রীকুফেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন বলিয়াই ইনি ‘কৃষ্ণ’ । যমুনা দর্শনে আনন্দঘনতম 

শ্রীকৃষ্ণেরও যে পরমগ্রীতি ও আনন্দের আবেশ উপস্থিত হয়__্রীভাগবতে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে 
ুন্দাবনূং গোবর্ধনং যমুনা পুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীহ্তমা! প্রীতি রামমাধবয়োনৃপি ॥ (শ্রভাগবতম্‌ ১০1১১।৩৬) 
পরমরম্য বৃন্দবনভূমি, গোবর্দ্নগিরি, যমুনানদী ও তাহার পুলিনভূভাগ দর্শনে শ্রীবলরাম ও 
শ্রীকষ্ণ উভয়েরই পরমা প্রীতি লাভ হইয়া থাকে | ৃ ্‌ 
তাই আজ পরমরম্যস্থল যমুনা পুলিনে সকল প্রাকৃত ও অ্রাকৃত সৌন্দর্যের একাধায়ে যে অপুর 
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তদ্দৰ্শনাহলাদবিধুতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ে। যথা যযুঃ। 
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুক্ুমাস্কিতৈরচীকঈপন্নাসনমাত্ববন্ধবে | ১৩ ॥ 
সমাবেশ হইয়াছে সেই নিখিলসৌন্দর্য্য পরিবেশের মধ্যেই সর্ধলীলামুকুটমণি শ্রীরাঁসলীলার স্থান নির্বাচিত 
হইয়াছে | স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীরুণঃ ও তীহার নিত্যপার্ষদরূপিনী ব্রজাঙ্গনাগণের রাসরমণেচ্ছা 
পরিপূরণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের ঘমিন্ত্য ও অলভ্ঘ্য শক্তিগ্রভাবে পরমস্থখসেব্য যযুনাপুলিন রাসলীলোচিত 
অনন্তমার্ধূ্য মণ্ডিত হইয়া পরম শোভমান হইল। মেঘনিমু্ত শারদাকাশে পূর্ণশশধর নিত্যই যথাকালে উদিত 
হয় সত্য, কিন্ত আজ তাহার সমুজ্জল কিরণমালাঁয় রজনীর সকল অন্ধকার সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছে, 
দিবালোকের স্তায় সুম্প্ই অথচ সুন্নিগ্ধ প্রভায় সমগ্র যমুনাগুলিন আজ কতই না আলোক-সমুদ্ভাসিত। তাই 
গুলিনভূমির বর্ণনায় শ্রীশ্তকদেব বলিয়াছেন_-"শরচ্চন্্াংশুসন্দোহ্ধবস্তদৌষাতমঃ) | পুত্পবনানীতে ষ্থাকালে নান! 
পুষ্প বিকশিত হয় সত্য, কিন্ত আজিকার এই পরম মহোৎসবে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ গোপীজন সমভিব্যাহারে এই 
পুলিনভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ|শক্তি গ্রভাবে তৎক্ষণাৎ মন্দারকাণ্ডে মন্দারকুস্থম ও কুন্দলতায় 
কুন্দকুন্থম যুগপৎ পুষ্পদলের পরমশোভায় বিকসিত হইল। যদি তাহার! পূৰ্ব হইতেই বিকসিত হইত তাহ! 
হইলে বর্তমান-কালজ্ঞাপক “বিকসৎ পদের উল্লেখ না৷ করিয়া ভ্রীগুকদেব ‘বিকশিত’ পদে উহাকে বিশেষিত 
করিতেন। বাস্তবিক যে-বমুনাপুলিন রাসলীলার যোগ্য স্থান বলিয়! নিরূপিত হইল, তাহাতে স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে মেই পুলিনভূমি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যে কুন্দমন্দার প্রভৃতি বিবিধ শোভমান পুল্পের 
সমুদগম হইবে__তাহাতে বিচিত্রতা কি? বমুনাশীকর-সম্পূক্ত সুশীতল সমীরপ্রবাহে সেই পুষ্পসৌরভ দ্রিক্সমূহকে 
আমোদিত করিয়াছে । উহ! কেবল স্ুস্সিগ্ধ ও সুরভিত নহে-_-উহার গতিও সুখসেব্য ও মৃদ্মন্দ্; কারণ মৃদ্মন্দ- 
গতির সাহায্যেই ভ্রমরকুল মৃদুমধুর গুঞ্জনে পুষ্পমধু পান করিয়া এমন অবাধে উড়িয়া বেড়াইতে পারিতেছে।. অতএব 
আআজিকার সমীরণ প্রবাহে একাধারে শৈত্য, সৌগন্ধ ও মৃছুমন্দগতি প্রকাশ পাওয়ায় মনে হয় যে রাঁসকেলির 
অমেপনোদনে পবনদেব কতই ন! সতর্কতায় ব্যজনীকরে গোপী ও গোগীনাথের সেবাপরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাবৈভবে সকলই সম্ভব তাই প্ররেমান্ুরাগিণী ব্রজাঙ্গনাদিগের রাঁসরমণরূপ মনোরথপুরণে 
পরমনুখসেব্য যমুনা পুণিনে রাসলীলোচিত দেশ কাল প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাবের সকল আয়োজনই স্ুসম্পন্ন হইয়াছে। 
অতএব রাঁসবিহারী শ্রীক্ষ্চ রাসরসনায়িক! ব্রজা্গনাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাসলীলাঁর উপযোগী পরমমধুর ক্ষেত্র 


যমুন| পুলিনে সমবেত হইলেন এবং স্বয়ং গোগীপরিকরে বেষ্টিত হইয়া গোগীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কতই না 
পরমশোভায় শোভিত হইলেন ॥ ১১-১২ ॥. | 


. অন্ময়ঃ 1 শ্রতয়ঃ যথা ( কর্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপত্থন্ত্যঃ .তত্তৎ কামানুবদ্ধৈরপুর্ণা ইব ভবস্তি 
জ্ঞানকাণ্ডে- তু পরমেশ্বরং দৃষ্বা! তদাহ্লাদপুর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদৎ অথবা শ্রুতয়ঃ ভগবৎপর| উপনিষদে যথা 
মনোরথান্তক-মনে|রথস্ত চিরকালকুত-চরণারবিন্দঃ প্রাপ্তিরূপন্ত অভিলাষস্ত অন্তং পরিণামং গোপ্যন্তররূপেন প্রাপুঃ 
ততশ্চ বিধূতহত্ৰজোংপি যথা বভুঝুঃ তথা ) .তদদর্শনাহ্লাদবিধুতহক্রজঃ ( তন্ত ক্রীড়াবিশেষোৎস্ুকা 'বিভোঃ 
দশনেন য আহলাদঃ তেন বিশেষতো খূতা নাশিত| হদ্রজঃ সর্বা। আখয়ে! যাসাং- তাঃ গোপ্যঃ ):মনোরথাস্তং 
(মনোরথন্ত বাঞ্চিতন্ত অস্তং-পরাং কাষ্ঠাং) যযুঃ (প্রাপুঃ ততশ্চ স্থস্থিরচিত্তাঃ সত্যঃ) কুচকুক্কুমান্কিতৈঃ 
(কুচকঞ্চুকোপরি বিত্ান্তৈঃ কঞ্চুকস্ত হুগ্মতরবস্তরত্থাৎ বিরহরোদনধারাপাতাচ্চ কুচকুস্কুমেন 'অদ্ধিতৈঃ ভূষিতৈ- 


ভাপ ীশাস্পাশি 


রিতার্থঃ) শ্বৈঃ উত্তরীয়ৈঃ ( স্বয়ং পরিহিতৈঃ উত্তরীয়ৈঃ ) আত্মবন্ধবে ( আত্মভ্যোহপি বন্ধঃ প্রেয়ান্‌ ত্মৈ 'আত্মকোটা-. 


শ্রেষ্ঠা ):আসনং অচীকম্পন্‌ ( বিচিত্র-চারুগ্রকারেণ রূচয়ামানথঃ)॥ ১৩॥ 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২২৯১ 


লানুবাদ ১ শ্রীকষ্ণের দশ ঃ ৃ 
কাহা দর পরমতম শাস্তি রি রন ভে, হায়াত দূরীভূত হইল ও শ্রতিগণের 
আনন্দে পূর্ণচিত্ত হইয়! যেমন কামামগবন্ধ পরিত্যাগ উজ বিড দশন করিয়া শ্রুতিগণ সেই দর্শনজনিত 
পরিহিত উত্তরীয়বাস বিন্যস্ত করিয়া আত্মবন্ধু প্রিয়তম ভর জায়! অভঃপর তাহার কুচবুসুমাফিত সব সব 
কৃষ্ণের উপবেশন জন্ত আসন রচনা করিলেন ॥ ১৩॥ 
জা 1 তান্চ মনোরথানা মন্তং যযুঃ পূর্ণকাম| বতুবুঃশ্রতয়োঃযথেত্যয়মর্থঃ। যথা কর্ণাকাণডে শ্রুতয়ঃ 
পরমেশ্বর মপতথত্তাত্ততৎকা মাহুবদ্ধৈরপূর্ণা. ইন ভবস্তি জ্ঞানকাণ্ডে তু পরমেশবরং দৃষ্টা তদাহলাদপূর্ণাঃ কামান্ুবন্ধং 
জহতি তদ্বৎ। আগ্রকামা অপি প্রেয্া তমভঙ্গন্নিত্যাহ স্বৈরিতি। 'অচীক৯পন্‌ রচয়ামাস্ঃ। আত্মবন্ধবে 
অন্তরধ্যামিণে ॥.১৩ ॥ ্‌ 
শ্লীউবষ্ণবঢতাষনী 1--ততোহতিহষ্টানাং গ্রেমসেবামাহ তদদিতি | তন্ত করিবার নিভে 
দর্শনেন য আহ্ল।দন্তেন বিশেষতো ধুত। নাশিতা হৃদ্রজঃ সর্ব্ধাঃ আধয়ে! যাসাম্‌। তথার্বিধেন তেন সহ তত্রাগমনেন 
রাসক্রীড়াদিময় চিরস্থিতিনির্ধারিতা পূর্বশঙ্কাপগমাৎ। ন কেবলং পরমছ্ঃখশান্তিরেব অপি তু পরমন্খপ্রান্তিরপি 
জাতেত্যাহ মনোরথন্ত বাঞ্ছিতন্তান্তং পরাং কাষ্ঠাঃ যয়ুরিতি। তত্র দৃষটান্তঃ শ্রুতয়ো৷ যথেতি। শ্রতয়োইপি 
তাদৃশলীলাবিশিষ্টং তং প্রকাশ্য নিজনিজনানাতাৎপর্যযদৌন্থং পরিত্যজস্তি, পরমতাৎপর্য্যপর্য্যবসানঞ্চ রা 
বস্তীতি। তছুক্তমেকাদশে স্বয়ং ্ীভগবতা-__বস্তাং ন মে পাঁবনমন্নকর্শের্ত্যাদি। দ্বাদশে প্রীস্থতেন-_স্বস্খনিভূত 
চেতাস্তদদস্তগ্তভাব ইত্যাদি চ। তত্রাপ্েষা পরমপ্রেমময়রাসলীলেতি। শরতয়োংপ্যত্ৈব কৃতাৰ্থ জাত| ইত্যন্তা 
লীলায়! মহিমাপি দগিতঃ1 অতঃ সহোক্তিনামালঙ্কারোহয়ং ব্যঞ্জিতঃ। ততশ্চ স্ুস্থিরচিতাঁঃ সত্যঃ আসনমচী- 
কম্পন বিচিত্রচারুপ্রকারেণ রচয়ামান্থঃ। কৈঃ। স্বৈঃ স্বয়ং পরিহিতৈঃ উত্তরীয়ৈঃ সর্বাঙ্গীনবন্রন্তাস্তর্গতেঃ 
কুচপট্টিকাং বেতি বক্ষ্যমাণান্থপারেণ হৃদয়াবরণরূপেঃ বিরহরোদনধারাপ|তাৎ কুচকুক্ধুমেনাদ্ধিতৈ রঞ্জিতৈরিত্যর্থঃ । 
নন কথং লঙ্জ।শৈথিল্যমিব তাভিরঙ্গীকৃতং স্বোপযুক্তৈঃ বন্্রাসনং দত্রঞ্চ ৷ তত্রাহ আত্মেতি আন্মনো বন্ধবে। 
আত্মীয়ত্বেন মিত্রত্বেন চ ভাবা-দিত্যর্থঃঃ। অন্তত্তৈ'। আমনঞ্চেং সর্বাসাং হুক্মবন্ত্রময়বিস্তীর্ণমেকমেব বর্গশঃ পৃথকৃ 
পৃথগেব জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ১৩ ্‌ | 
ক্লীভাগবতাম্বভবন্ধিনী 1--রসিকেন্তচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন শ্রীক্ৃ্চ প্রেমামুরাগিণী ব্রজনুন্দরীগণের 
প্রেমসেব গ্রহণ জন্ত তদুচিত পরমশোভা-মঙিত রাসবিহারোপযোগী যমুনাপুলিনে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়। প্রবেশ 
করিলেন। প্রাণারাম প্রীক্ুষ্চন্দ্রের আদর্শনে পুঞ্জিভূত কতই ন! বিরহ্সস্তাপ ব্রজগোগীগণের হৃদয়ে দুঃসহ 
হৃদয়ব্যাধি স্থষ্টি করিয়াছিল । যে কারণে ব্যাধির উদ্ভব সেই কারণ দুর করিতে পারিলেই ব্যাধি প্রশমিত হয়_ 
ইহাই চিকিৎসাশান্ত্রের বিধান । অতএব প্রাণপ্রিয়তমের অদশনে যে হৃদয়াত্তির উদ্ভব, সেই আদর্শনের বেদন! 
দুর করিয়া প্রীরুষচন্্র যখন বিরহকাতর! ব্রজবধুগণের নয়নসম্মুখে আবির্ভূত হন, তখনই সে হৃদয়াত্তির 
উপশম হয়। কিন্তু বিরহবেদনার উপশম হইলেও পুনরায় অদশ'ন ও বিরহের আশঙ্কায় চিত্তের অস্থিরতা] 
ও ব্যাকুলত।র গ্লানি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় না। এই সম্ভাবনায় পরমহংসশিরোমণি শ্রশুকদেব বলিলেন 
ীক্ৃষ্ণদশনের নির্ব্াধ আনন্দের পরিপূর্ণতায় ও মিলমন্ুখের অখণ্ডতায় ব্রজগোপীদ্দিগের দুঃসহ মনস্তাপ 
আজ সত্যই নিঃশেষে দুর হইল । ইতঃপূর্বে গোগীচিত্তাকর্ষী শ্রীরুষ্ণের আকর্ষণী বংশীর অব্যক্ত মধুর কলতানে 
সমাকষ্ট হইয়! ব্রজভূমির অবল| গোপবণিতাগণ বিমোহিতচিতে কুল, শীল, মান, ধর্ম, লজ্জা ও সন্ত্রম_ সকল 
পরিত্যাগ করিয়া মোহনবংশীধারীর নিকটে উপনীত হন। বিদগ্চশিরোমণি শ্ীব্রজরাজনন্দন তাহাদের যথাৰ্থ 
সঙ্ুরাগের নির্ভরগভীর দৃঢ়তার পরিচয় জানিবার জন্তু প্রথমতঃ নানাবিধ উপেক্ষাময় অথচ প্রার্থনাহুচক বাক্যভঙ্গী 
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২ ্রীমন্তাগবতমূ। ৃ 


হু নল সত্যই তাহাদের অকপট ও সূ হৃদয়ামুরাগের পরিচয় পাইলেন, তখন বাহুপ্রসা'রণ, 
আলিঙ্গন প্রভৃতি কেলিবিলাসে রসিকেন্দ্রশিরো মণি শ্ৰীকৃষ্ণ অন্ুরাঁগিণী ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে কাম উদ্দীপিত 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের সুচনাতেই সৌভাগ্যগর্কে ও অভিমাঁনাবেশে ব্রজগো'গীগণ যেই আপনাদিগকে 
পরমগর্কে গব্বিতা মনে করিলেন, তখনই গর্বপ্রশমন ও মানপ্রসাদন উদ্দেশ্যে কপাগুণনিধি শ্রীকৃষ্ণ গোগীনয়ন- 
সম্মুখ হইতে অন্তহিত হইলেন। তাহাতে ব্রজান্গনাগণ কামক্ষোভিত হৃদয়ে বাণবিদ্ধা হরিণীর স্তায় 
পরমদুঃখিভান্তঃকরণে প্রীকুষ্দর্শন লালসার বন হইতে বনান্তরে ছুটিয়৷ বেড়াইলেন। শ্রীরুষ্ণবিরহের দুবিবসহ 
অশান্ত সন্তাপে তাহাদের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । নেই হ্ৃদয়ান্তির পরমছুঃসহ বেদনায় 
যখন ব্রজগোগীগণ মর্্মোথিত আকুলক্রন্দনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া বিরহসস্তাপহারী শ্রীন্রজেন্দ্র 
ন্দনের দর্শন প্রার্থনা করিলেন, তখন তাঁহাদের চরমতম প্রেমোৎকণ্ঠার সকাতর আহ্বানে সাড়া দিয়া 
গোগীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ গোপীমগ্ডলে আবিভূর্তি হইলেন। পরীক্ষণ দশনেই তাহাদের সেই শরীক্ৃষ্চবিরহজাত 
হৃদয়সম্তাপের উপশম হইল । 

কিন্তু রাসবিহারী ব্রজেন্্রননদন প্রীকণ: নর্ম্মবচন, হান্তসংল।প, করগ্রহণ প্রভৃতি পরমাহলাদক আচরণে পরিতৃপ্ত 
করিয়া তীহান্দিগের সমভিব্যাহারে যখন মৃদ্মন্দ সমীরণন্সিগ্ধ সৌরভনন্দিত শুভ্র জ্যোত্াপুলকিত পরমন্্থসেব্য 
রাসনীলোপযোগী কালিন্দীপুলিনে সমবেত হংলেন, তখন সত্য সত্যই শঠশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ববপ্রবঞ্চিতা 
ব্রজগোগীগণের হৃদয়ে কোনও অবিশ্বাস, আশঙ্কা বা সংশয়ের কণিকা মাত্র স্থান পাইল ন| ৷ তাঁহারা মনে করিলেন, 
হায়! আমাদের প্রাণবল্লভ অস্তহিত হইয়া আমাদিগকে কতই না অসহ মনস্তাপ দিয়াছেন, কিন্তু এবারে 
হাদয়ব্ভ শ্রীগোবিন্দ নিশ্চয়ই আমাদিগকে সহসা অমন নির্দয়ভাবে ছাড়িয়া যাইবেন না । যদি আবার পূর্বের 
্ায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ 
পুর্ণ করিবার নিমিত্ত এমন ওৎসুক্য প্রকাশ করিয়া রাঁসক্রীড়াযোগ্য যমুনাপুলিনমধ্যে আমাদিগকে লইয়া 
আগিতেন না। হৃদয়ের এই যে অচঞ্চল বিশ্বাস-_এই যে সুদ নিশ্চয়তা__ইহা গোগীদিগের বিরহান্তিকে 
কেবল উপশমিত করে নাই, হৃদয়ের বিরহজন্থ নির্বেদব্যাধি সমূলে নিঃসংশয়ে ও নিঃশেষে দূর করিয়াছে । 
অতএব আজ শ্রীক্ব্চদর্শন ও মিলনস্থুখের নির্বাদ নিঃশঙ্ক ও অনবিচ্ছিন আনন'লাভে ব্রজগোগীগণের হৃদয়স্থিত 


করিলেন । 


ূ্ববসঞ্চিত বিরহব্যাধি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইল । তাই শ্রীণুকদেব যমুনাগুলিন সমাগত! গোগীবৃন্দের অবস্থা বর্ণন-. 
প্রসঙ্গে বলিলেন-_“তদর্শনাহলাদবিধৃতহদ্রজ£--ভ্ীকুষ্ণদর্ণনের পরম আহ্লাদে ব্রজগোপীগণের হৃদয়ান্তি আজ 


সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে। 


জগতে দেখা যায় কাঁহারও যদি কোনও দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে ইষ্টবিয়োগ নর! 


অনিষ্টপ্রাপ্তিবশতঃই সে দুঃখের আবির্ভাব হয় । আবার যখন ইষ্টপ্রান্তি বা অনিষ্টনাশের কারণ উপস্থিত হয়, 
তখনই সেই দুঃখ ও বিপদ দূর হয় । অনাদি বহিমু্থ জীবগণ ্ত্ী-পুত্র-পরিজন বিষয়বৈভব দেহগেহাদি গ্রভৃতিকেই 
পরম ইষ্টবস্তু বলিয়! জান করে ও এ সকল বস্তুতেই তাহারা আসক্ত থাকে । সুতরাং তাহার! তাহারই বিয়োগে 
বা অভাব আশঙ্কায় বিপদাপন্ন হইয়া খুহম।ন হয়, এবং তাহাই তাহাদের নিকট অনিষ্টন্বরূপ । আবার যখন 


তাহাদের স্্রী-পুত্র-পরিজন বা বিষয়বৈভব লাভ হয়, তখনই তাহারা ইঞ্টলাভের আনন্দে আহ্লাদিত হইয়! সুখলাভ | 


করে । কিন্ত ্রীকষ্প্রেমবতী ব্রজগোগীগণের একমাত্র শ্ররষ্ণসেবাই ইষ্ট প্রীকষ্দর্শনানন্দই তাহাদের পরমাহলাদ 
হেতু, আবার গ্রীকুষ্ণবিরহের দুঃখই পরম অনিষ্টস্বরূপ । কারণ একমাত্র ব্রজেন্রনন্দন ্রীকৃষ্ণকেই তাহার! তাহাদের 
জীবনের সারপর্বস্বরপে অবলম্বন করিয়াছেন) দেহ, মন, প্রাণ সকলই তাহার! তাহাদের প্রাণকান্ত প্রীগোবিন্দের 
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বা, ১০স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ' ২২৯5 
চরণারবিন্দে সমর্পণ করিয়াছেন । সেই জীবনগর্বস্ব গ্রাণবর্লভ শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ এংং মিলনস্ুখের ব্যাপকতা ও 
গভীরতা যে একাধারে কত বড় ও কিরূপ অতলম্পর্শী কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? একমাত্র শ্রীকষ্রপ্রেমবতী 
ব্রগোগীগণই ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন । 

বৈষণবা চাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদ রপগোস্বামী তাহার বিদগ্ধমাধব নাটকে পোঁণমাসীবাকেয গ্রকুফণগ্রেমের এই অনুভুতি 
বর্ণনায় বলিয়াছেন 

পীড়াভিনবকালকুট-কটুতাগর্কস্ত নির্বাসনে, নিশ্ুদেন মুদাং স্ুধামধুরিমাহন্কারসঙ্কোচনঃ । 
প্রেম! সুন্দরিনন্দনন্দনপরো! জাগত্তি যন্তাস্তরে, জ্ঞায়ন্তে স্ষুটমেব বক্রমধুরান্তৈরেব বিক্রান্তয়ঃ॥ 
( বিদগ্ধমাধবনাটকম্‌.) 

_ধাহাদের হৃদয়ে শ্রীকুষ্ণপ্রেম জাগরিত, তাঁহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিরহের মহাদুঃখে ও গ্রীকুষ্চমিলনের 
পরমানন্দসাগরে ভাসমান থাকিতে হয়। সেই শ্রীক্ৃষ্ণ-বিরহছু:খের সহিত তুলনা করিলে অনস্তকোট ব্রন্ধাণডে 
দাবানল, বাড়বানল, কাঁলকুট, হলাহল প্রভৃতি সগ্ভঃ-প্রাণাত্তকর যত কিছু বস্তু আছে, তাহাদের গর্কও স্নান 
হইয়া যায়। আবার যদি প্রীকুষ্খমিলনাননের সহিত অন্ত কোনও বস্তুর তুলনা কর! যায়, তাহা হইলে 
স্বর্গের অমৃতমাধুধ্যও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। কোটীকোটা-গুণিত ব্রহ্মানন্দও সে আনন্দের সমতুল 
হইতে পারে কিনা সন্দেহ। শ্রীরুষ্ণমিলনানন্দ-সিন্ধুর তুলনায় এ সমস্ত আনন্দকে বিন্দু পরিমাণ বলিলেও 
বোধ হয় অত্যুক্তি হইয়! যাঁয়। ধাহাদের হৃদয়ে এই শ্রীকুষ্ণপ্রেম জাগরিত, তাহারাই ইহার অতুলনীয় 
বক্রতা ও মাধুর্যের আস্বাদন অবগত আছেন। 

প্রীচৈতন্তচরিতামৃতেও শ্রীমন্সহাপ্রভুর বচনে এই অপ্রা্কত মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রেমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়_ 

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বরণ, 
মুখ জ্ৰলে না যায় ত্যজন। 
এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, 
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ 


চি 


( শ্রীচৈতন্থচরিতামুত ) 
অতএব প্রীকুষ্তপ্রেমবতী ব্রজগোগীগণ শ্রকৃষ্ণবিরহে যে অবর্ণনীয় ও অসহ্‌ দুঃখ অন্থভব করিয়াছিলেন, 
রীকুষণ্দর্শনের অপার মিলনানন্দে তাহার আবার সেইরূপ পরমকাম্য পরম নিব তি লাভ করিলেন। পরমহুঃখের 
অবসানে তাহার! আজ পরমন্ুখের সন্ধান লাভ করিলেন। প্রীকুষ্-দর্শনলাভে যে সুখসিদ্ধু উদ্বেলিত হয়, 
তাহারই অমৃতনিঃষেকে বিরহদ্ঃখের প্রচণ্ড দাবানলও নিঃশেষে নির্বাপিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্ুখসিদ্ধুর 
উদ্বেল তরঙ্গে চিত্ত ভাসমান হয়। একাধারে ছুখনাশ ও স্ুখলাভ হয় বলিয়াই প্রীরুষ-প্রেমবতী 
ব্রজরমণীগণ তাহাদের জীবনসর্বস্ব গ্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দকে অশান্ত বিরহবেদনায় ইতঃপূর্ব্বে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছেন--হে অধিনাশন | হে রমণ! হে আর্তিহর ! হে স্থখস্বরপ প্রাণারাম! আমাদিগকে দৰ্শন দিয়! দুঃসহ 
বিরহসন্তাপ দূর কর এবং অঙ্গসঙ্গ ও চরণদর্শন দানে পরমানন্দ বিধান কর’-( শ্রীভাগবত ১০৷৩১৷১৩ লোকের 
ব্যাখ্যা)। অপার ক্ুপ।গুণনিধি প্রীকুষ্ণ তাহার ভক্তজনগণের আবুল ক্রনদনে স্থির থাকিতে পারেন না। তাই প্ীকুষ- 
প্রেমাঙ্থরাগিণী ব্রজগোগীগণের হৃদয়ের সেই সেবাভিলাষ পুরণ করিবার নিমিত্ত SIRT 7 
রশনানন্দ প্রদান করিয়া তিনি তাহাদের পূর্বতন হৃদয়সন্তাপ দুর করিলেন এবংযুযপৎ পরমা নিরব তি বিধান করিলেন। 
শ্ীষ্ণদর্শনানন্বে তাহাদের হৃদয়ব্যথা অবশ্যই দূর হইল, ও গঙ্গে সঙ্গে শ্রীকষ্চসেবানন্দরূপ পরমনিঃশ্রেষন লাভে 
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২২৯৪ _. ভীমন্তাগবতম্‌ ৷ 


তাহারা চিরসঞ্চিত হৃদয়াকাজ্ষার শেষ সীমায় উপনীত হইলেন। বহুদিন ধরিয়া! অতি সঙ্দোপনে ও সযতনে যে 
হৃদয়বাসনা অন্থুরাগপ্রেমের অমৃতবারি নিঃষেকে তীহারা এতকাল বদ্ধিত করিয়াছেন, সেই হৃদয়বাসন! 
আজ তরুপল্পবে মঞ্জরিত হইয়া সত্যই অভিষ্ ফল প্রদান করিল । “রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি'_যথার্থ রসম্বরূপ 
আনন্দঘনতমমূৰ্ঠি শীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা আজ পরমতম আনন্দের আস্বাদনে পরমরসা স্বাদন করিলেন। 
প্রিয়তম গ্রাণকান্ত গ্রীক্ব্ণচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শনের নির্বাদ আনন্দ তাহাদের জীবন, যৌবন ও অনুরাগ 
সফল করিয়। দিয়াছে । আনন্দঘনতম বিগ্রহের অন্ম্পর্ণ পাইয়া সবই আনন্দময় হইয়া গিয়াছে । অতএব সকল 
সন্দেহের অবসানে হারানিধি গোবিন্দ-র্বকে এমন নিবিড়ভাবে পাইয়া ‘প্রাণবল্লভ শ্রীগোধিন্দ আবার 
আপিয়ছেন_:আর কখনই চলিয়া যাইতে পারিবেন না”_-এই অগাধ প্রেমবিশ্বাসে আনন্দময়ের প্রেমসেবার 
নির্বাদ আনন্দে বুঝি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজগোগীগণ প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবিলেন-__“আজু মঝু দেহ ভেল 
দেহা” “আজ আমার দেহ যথার্থই দেহ হইল’। এতক্ষণ শুণ্য মন্দিরে প্রাণহীন দেহের দুক্ষিষহ 
ভার বহিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এখন যথার্থই প্রাণের প্রাণ উহাকে উজ্জীবিত করিল। আমার 
জীবন যৌবন সার্থক হইল - সত্যই মনোরথের চরমসীমায় উপনীত হইলাম ।* ব্রজগোগীগণ সর্ব্ব অভিষ্ট, 
সর্ব কামফল লাভ করিয়া সত্যই পরমনিূর্তির সন্ধান পাইলেন-_-আর তাহাদের কোনও কাম্য নাই। যে 
্রীরষ্চসেবারতি তাহাদের জীবনের একমাত্র সর্ব অভীষ্টের সার, সেই অভীষ্টসম্পদ্‌ লাভ করিয়| তাহারা যথার্থ ই 
আজ মনোরথের চরমসীমাঁয় উপনীত হইলেন । 

রকুষ্চপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ ্রীকুষ্ণসেবারতি লাভ করিয়া যে কিরূপ পরমতম অভীষ্টলাভ করিলেন তাহারই 
দৃষ্টান্ত উল্লেখে পরমহংসশিরো মণি শীগুকদেব বলিলেন শ্রুতিসকল জ্ঞানকাণ্ডে সচিদাননম্থরূপ ব্রহ্মতত্বের সন্ধান পাইয়া 
যেরূপ সকল কামবাসনার নিবৃত্তি লাভ করে, তদ্রপ ব্রজরমণীগণওও্রীকষ্চসেবারতি লাভ করিয়া পরমনির্ুতির সন্ধান 
পাইলেন। যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি বিভিন্ন, কর্ধানুষ্ঠান ও নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ শ্রুতির বিধিবাক্যে গ্রতিপাদিত 
হইয়াছে। সেই সেই ক্রিয়াকলাপের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নানা মনোলোভন ফলেরও পরিচয় উহাতে 
রহিয়াছে। ্বর্গাদি ইষ্টলাভের নিমিত্ত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বহু কাম্যকর্ম্মের বিধান শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয়। 
(মহধি জৈথিনি গ্রবন্তিত পূর্বমীমাংসা বা কৰ্ম্মমীমাংস! দর্শনে ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও বিচারপদ্ধতি নির্ণীত 
হইয়াছে )। কিন্ত “অগ্নিহে।ত্রেণ যজেত স্বৰ্গকামঃ” “কা রীর্ধ্া। যজেত বুষ্টিকামঃ, ইত্যাদি কাম্যকর্ম্ের বিধান দিয়া 
সেই সেই শ্রুতিবাক্যসকল পারলৌকিক ও এঁহিক ক।মন|রই ইন্ধন জৌগাইয়াছেন মাত্র । কামবাসনার শেষ 
নাই--উহা উত্তরোত্তর বদ্ধিতই হইয়া থাকে । কাঁরণ__ 

ন জাতু কামঃ কামানাদুপভোগেন শ|ম্যতি । হবিষ। কৃষ্ণবর্থে'ব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ (মন্ুস্থৃতি ২৯৪) 

অতএব শ্রুতিসকল কাম্)কর্মের বিধান দিয়া কামনালভ্য ইষ্ট বিবুত করিতে গিয়া স্বয়ং অতৃপ্তি বা 
অপূর্ণতারই কশাঘাত পাইয়াছেন এবং যাহারা সেই বিধিবাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া শ্রুতিপ্রতিপাদিত 
কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাও নিত্যব্দ্ধমান কামনার কশাঘাতে ছুঃখই পাইয়াছে। এমন কি 
কাম্য কর্মবশে কিছুদিনের জন্য স্বর্গসুখ লাভ করিবার পর অবশেষে কর্ন্মজন্ত পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় তাহাদিগকে 
সংসার ছুঃখই ভোগ করিতে হয় |. তাই শ্রীভগবদগীতার বচনে শ্রুতি বলিতেছেন 

তে তং ভুত্বা স্বৰ্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি । (শ্রীভগবদ্গীতা ৪২১) 

সুতরাং কর্মকাণ্ডে অপুর্ণকাম হওয়ায় শ্রতিসকল জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম 

অনুসন্ধানে তাহারা পরম নিবৃতি লাভ করিলেন । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্গণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপনিষদ্মূলক 
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৯০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | হর 
77 ৮ রজার 
ঞঁতিবাক্য জ্ঞানমার্গগম্য ব্দ্ধানন্দেরই তত্ব প্রকাশ করিয়।প্অতনরিরাস* করিয়াছে অর্থ শর 


রি শন্ববাচ্য সমস্ত 
পদার্থের ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপের নিষেধ করিয়ছে। মহধি বাদরায়ণ প্রণীত রি 


উত্তরমীমাংস! বা৷ বেদা 
ঢ় ৰ সুদৰ্শনে 
সেই ব্ৰ্মতত্বের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং উপনিষদ্রপ শ্রৃতিবাক্যেই সেই নির্ধিশেষ ব্রঙ্গে উহার স্বরূপ 


কি রা টা সচ্চিদানন্দ পদার্থের সন্ধান পাইয়া 
দন হইতে কনা সর 
তপ্ডিতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ভগবান্‌ ্ীকুষণও উদ্ধবকে বলিয়াছেন__ 
ছুঃখং কামন্খাপেক্ষা সুখং ছখলুখাত্যরঃ।  (শ্ীমদ্ভাগবতম্‌) 
কাদার হইতে দুঃখ হয়। ুখদুঃখের অতীত হইতে পারিলেই প্রকৃত 1 
অতএব শ্রুতিদকল নিধিকল্প বরহ্মানন্দলাভে কামবাদনা অতিক্রম করিয়া যেরূপ অবিমিশ্র আনন্দসত্তাই উপলব্ধি 
করিল, ব্রজগোগীগণও সেইরূপ আননাঘনতম বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের দর্শনানন্দে পরম মনোরথের অন্ত প্র হইলেন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবধ্য গীপাদ জীব-গোস্বামিকুত লঘুতোণী টাকায় উক্ত শ্রতিতৃষটান্তের ব্যাখা প্রসঙ্গে 
আরও একটী চমৎকার তত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় 
শ্রুতয়োইপি তাঢৃশলীলাবিশিষ্টং তং প্রকাশ্য নিজনিজনানাতাৎপর্য্যদৌস্থাং পরিত্যজন্তি। পরম- 
তাৎপৰ্য্যপর্য্যবসানঞ্চ প্রাপবস্তীতি। তদুক্তমেকাদশে স্বয়ং এীভগযতা--যন্তাং ন মে পাবনমঙ্রকর্্মেত্যাদি ৷ দ্বাদশে 
্রীস্ঘতেন_স্বস্থখ নিভূতচেতান্তঘয্তান্তভাবঃ ইত্যাদি চ। তত্রাপ্যেষা পরমগ্রেমময়রাসলীলেতি শ্রুতয়োহপ্যন্রিব 
কৃতাৰ্থ জাতা ইত্যন্তা লীলায়া মহিমাপি দরশিতঃ | ( বৈষ্ণবতোষণী ) 
শ্রুতিতে স্বর্ণাদিপ্রাপক কাম্যকর্ম, জ্ঞানগোচর ব্রঙ্গতত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত 
হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের পূর্ণতা লাভ হয় নাই। কেবল ভক্তিপ্রেমলভ্য তাদৃশলীলাবিশিষ্টগ্রীভগবানের 
স্বরূপতত্ব প্রকাশিত করিয়াই তাহার! যথার্থ চরম লক্ষ্যকেন্দ্রে পৌছিতে পারিয়াছে। উহাতে অন্যান্য কাম্যকর্ম্ম 
ও ব্ৰহ্মতত্ব বিষয়ের প্রতিপ।দনে যে-ছুঃখ ও অসার্থকত! তাহাদের সার হইয়াছিল-_সেই ছুঃখও ইহাতে দূর হইয়াছে। 
কারণ শ্রীভাগবতে একাদশ স্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্‌ ইক স্পষ্টই বলিয়াছেন 
যন্তাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম, স্থিত্যুতবপ্রাণনিরোধমস্ত | 
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম ব! স্তাদ্‌, বন্ধ্যাধুগিরং তাং বিভূয়ান্ন ধীরঃ॥ 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১১৷১১৷২০ ) 
আমি এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের হুষ্টি স্থিতি লয় স্বরূপ। অতএব যে-বাক্যে আমার পরমপবিত্র কর্ণবৃত্বাস্ত 
অধব| আমার লীলাবতারে অভিলধিত জন্মচরিত-কথ! প্রকাশ ন| পায়, সে বাক্য নিষ্ফল | সুধীগণ লেই 
নিষ্ফল বাক্যে সমাদর করেন না । 
এভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধেও শ্রীস্থতবচনে দেখিতে পাই 
স্বমুখনিভৃতচেতাস্তদধ,]দস্তান্তভাবোংপ্যজিতরুচিরলীলাক্টদারন্তদীয়ম্‌ | 
ব্যতমুত কৃপয়! যন্তত্বদীপং পুরাণং তমখিলবুজিনগ্নং ব্যাসহ্মং নতোইন্মি॥ 
| (এমন্তাগবতম্‌, ১২1১২।৬৪) 
_ পরমহংস-পরিব্রাজকা চা্্য ্ীপ্তকদেব জন্মকাল হইতেই নিজ ব্রহ্মানন্দের সুখাস্বাদে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং 
অন্ত সকল বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন। তথাপি তিনি পিত! ব্যাসদেবের নিকট অসমোর্দমাধুধ্যমণ্ডিত শ্রীকষণ- 
পীশাকথ। শ্রবণে আকষ্টচিত হইয়া বরঙ্গান্াসভূতি পরিহার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণলীলা ত্বক শ্রীভাগবতপুরাপ কপ পূর্বক 
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২২৯৬ গ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


mm mma tt cit Oma co aaa mmm 


লোকসমাজে প্রচার করিয়্াছিলেন__সেই ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের চরণে নমস্কার । অতএব ব্ৰহ্মানন্দ অপেক্ষ! 
শ্রীকুষ্ণলীলা-প্রেমানন্দ যে বহুগুণে অধিক এবং পরমবাঞ্চনীয়_ইহাই প্রতিপাদিত হইল এবং এই নিমিত্তই অবশেষে 
্রষ্ণলীলাকথা প্রকাশ করিয়া শ্রতিগণ ব্রঙ্গতত্ব প্রকাশের আনন্দ অপেক্গণ শতগুণবদ্ধিত পরমতম আনন্দ লাভ 
করিয়াছিলেন_ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
শরীশুকদেব স্বয়ং মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিরা বলিয়াছিলেন__ 
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মস ম্মিতম্‌ ৷ অধীতবান্‌ দ্বাপরাদৌ পিতুদ্ৈপায়নাদহম্‌ ৷ 
পরিনিঠিতোংপি নৈপুণ্যে উত্তমঃঞ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেত' রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্‌ ॥ 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ২।১৮-৯) 
_হে পরীক্ষিৎ! আমি তোমার নিকটে যে ভাগবত পুরাণকথ! বলিতেছি, সেই পুরাণ সত্যই বেদতুল্য। 
দ্বাপর যুগের আদিতে উহ! আমার পিতৃদেব পরমপুজ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করি । হে রাজর্ষে! 
যদিও আমি এতকাল নিৰ্গুণ নিধ্বিশেষ ব্রদ্মে চিত্রসমাহিত করিয়াছিলাম, তথাপি সকল গ্লানি দূর হইয়া 
যায় এমন হৎকর্ণরসায়ন প্রীকুষ্ণলীলাকথায় আক্ষ্ট হইয়া এই শ্রীভাগবতপুরাণ তাহার নিকটে অতি যত্ব সহকারে 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই । 
প্রকষ্চলীলারসামৃতের মাধুর্য্য কোটিকোটি-গুণিত ব্ৰহ্মানন্দ অপেক্ষাও সমধিক ও উহ! পরমতম আনন্দ দান 
করে বলিয়া ব্রহ্জ্রানীদের চিন্তকেও উহা! সবলে আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রীচৈতন্তচরিতামুতের বচনে স্পষ্টই 


উল্লেখ আছে 


ব্ৰহ্মজ্ঞানী হইতে পূৰ্ণানন্দ লীলারস । ব্রগ্জ্ঞানী আকিয়া করে আত্ধবশ ॥ 
্রদ্ধানন্দ হইতে পূৰ্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ । অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ 
( শ্রীচৈতত্তচরিতামৃত, ২1১৭1১৩১-৩২ ) 
সুতরাং পূর্বোক্ত বৈষ্ণবতোষণী ব্যথ্যায় ইহ! অতি সঙ্গতভাবেই নির্ণয় করা হইয়াছে যে কাম্যকর্ম 
ও ব্রহ্মতত্ব প্রভৃতি বিষয় নিরূপণ করিয়া শ্রুতিসকল পূর্ণ "সার্থকতা! লাভ করিতে পারে নাই । একমাত্র 
আনন্দঘনতম বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণাবলী প্রকাশ করিয়াই উহার! চরম অভিষ্টলাভ করিতে 
পারিয়াছে, নচেৎ তাহাদের অপূর্ণতার ছুঃখই সার হইত । আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যেও সর্বলীলা-মুকুটমণি 
প্রীরাসলীল! অন্তান্ত লীলা অপেক্ষা পরমমধুর। রাসলীলার পরমমাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে 
আদিগুরাণে প্রিয় সুহ্বৎ অর্জুনের নিকট ভাবগদগদ চিত্তে বলিয়াছেন__ 
সন্তি যগ্তপি মে প্রাজ্য| লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্থৃতে রাসে মনো যে কীদৃশং ভবেৎ॥ 
_যদিও আমার নানাপ্রকার বিচিত্র লীলাবিলাস রহিয়াছে, তথাপি রাসলীলা এমন যে তাহার 
কথ| মনে হইলে আমার মন যে কেমন হইয়া যায়, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি না! রাসলীলার 
অসমোর্দ মাধুরীর কথ| বলিতে গিয়া স্বয়ং বাণীর শ্রীভগবানও ভাষার কাঙ্গাল হইয়াছেন_-তাই তিনি মে 
আনন্দের, সে অনুভূতির স্বরূপ নির্ণয়ের অসামর্থ্য জ্রাপনে কুঠাবোধ করেন নাই। অতএব সেই পরমমাহাজ্্যমণ্ডিত 
প্রীরাসলীলার পরমমধুর তত্ব প্রতিদান করিয়া শ্রুতিবচন সকল যথার্থই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে এবং 
শ্রতিগণ শ্ীরাসলীলার মহিমা বিঘোষিত করিয়া যেরূপ ক্কৃতকৃতার্থ হইল, তত্র শ্রীকুষ্প্রেমবতী ব্রজরমণীগণও 
যমুনাপুলিনের রাসলীলাক্ষেত্রে সমবেত হইয়! শ্রীকৃষ্ণসেবারতির পূর্ণতালাভে সত্যই পরমক্বৃতার্থা হইলেন, সকল 
মনোরথের পরমান্তিম সীমায় উপনীত হইয়! তাহার! আজ পরম নির্ৃতি লাভ করিলেন। 
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পরম-প্রেমবতী ব্রজবনিতাগণ তাহাদের প্রাণবন্ত শ্রীব্রজরাজনন্দনের দর্শনাননে বিরহসস্তাপজন্ত সকল 
মনোব্যথা দুর করিলেন এবং মনোরথের অন্ত্য-সীম। প্রাপ্ত হইলেন অনস্তর আত্মবন্ধু হৃদয়বল্লভ ্রীরুষ্ণের উপবেশন 
জন্য তাহার! নিজ নিজ অঙ্গের পরিধেয় উত্তরীয় বসন বিত্যন্ত করিয়! তাহার আসন রচন| করিলেন । এন্থলে প্রশ্ন 
হইতে পারে যেসকল বাসন! যাহাতে নিবৃত্তি হয়_সেই মনোরথের সমাপ্তি হওয়। সত্বেও আবার 
ব্রজগোপীগণ কেন এইরূপ আমন রচন| ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন? কেনই বা আবার তাহাদের এই সেবা- 
নন্দের প্রবৃত্তি? তদুত্তরে বলিতে হইবে বে- প্রেমের ম্বভাবই এইরূপ যে নিজের প্রয়োজন ন! থাকিলেও 
প্রেম সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না_-কারণ সেবাই প্রেমের ধর্ম, সেবাকে আশ্রয় করিয়াই প্রেম - 
আপনার সত্তাকে বিধৃত রাখে এবং মেবাই তাহার স্বভাব। আত্মারাম মুনিগণও প্রয়োজন ব্যতীতই 
্রীকষষ্ণসেবানন্দে মগ্ন থাকেন । কারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ইহাই অনির্বচনীয় মাধুর্য। আত্মস্থ, আত্মশ্রঘা বা 
আত্মসেবার দিকে প্রেমের কোন লক্ষ্য নাই, একমাত্র শরীকৃষ্েন্দরিয়-গ্রীতিবাপ্ধাই প্রেমিক ভক্তের সকল কর্ম্মে, সকল 
চেষ্টায় ও সকল চিন্তায় প্রকাশ পায়। শ্রীকষ্ণসেবা প্রবৃত্তির সহিত প্রেমের সত্যই অবিচ্ছেগ্ ও ওতঃপ্রোতঃ নিবিড় 
সম্পর্ক। শ্রীকৃষ্ণসেব ব্যতী 5 শ্রীকুফেব্দরিয়-গ্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেম তাহার আত্মসত্তাই হারাইয়। ফেলে । শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী কাম প্রেমের ভেদ উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন 

আত্বেন্দিয় গ্রীতিবাঞ্ধা তারে বলি কাম। কৃষ্চেন্দ্রিয়-গ্রীতিবা! ধরে প্রেম নাম ॥ (ভ্রীচৈতগ্চরিতামূত ) 

গ্রেমাম্পদের সেবা করিয়াই প্রেম পরিতুষ্ট । অহেতুক শ্রীরুষ্ণপ্রেমের ইহাই মাধুর্য যে আত্মগ্রয়োজনের 
আঁকাজ্ষ! না থাকিলেও প্রেমিক নিত্য আপনাকে প্রেমাস্পদের পদে উৎসর্গ করিয়া, নিরন্তর তাহার সেবা 
করিয়া, তাহারই সেবায় প্রতিনিয়ত আপনাকে নিয়োজিত করিয়া নিজ প্রেমসত্তাকে ধারণ করিয়া রাখে। সেবাতেই 
প্রেমের প্রতিষ্ঠা, স্থিতি ও বুদ্ধি! অতএব প্রেমিক ভক্তের ষে ভগবৎসেবা উহ! কোনও বাহৃহেতুকে অপেক্ষা! 
করে না, উহা স্বাভাবিক ও ম্বতঃদ্ক্ভ। সেবার জন্য ভক্তের যে উৎকট ব্যাকুলত| ও উৎকণ্ঠা, উহ! উপলব্ধি 
করিয়াই তে! প্রীভগবান্‌ সবিগ্রহমৃত্তিতে স্বয়ং ভক্তের সেবাগ্রহণে প্রবৃত্ত হুইয়! ভক্তের আনন্দবৃদ্ধি করেন । 

অতএব প্রীকুষ্প্রেমবতী ব্রজনুন্রীগণ তাহাদের হৃদয়বল্লভ আত্মবন্ধু পরমপ্রেমাল্পদ শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরিচর্য্যায় 
নিজ নিজ পরিহিত উত্তরীয় বসনে ভূমিতে যে আসন রচনা করিলেন, সেই উত্তরীয়বসন তাহাদের কুচকুস্ুমের রঙীন্‌ 
ছটায় রঞ্জিত ছিল। ্রীকুষ্ণবিরহের গভীর দুঃখে অশান্ত নয়নাক্রু তাঁহাদের দুই গণ্ডদেশ বহিয়! বক্ষোদেশ প্লাবিত 
করিয়া দিয়াছিল। অশ্রপ্রবাহে সিক্ত ও দ্রবীভূত হইয়া কুচতটের কুঙ্কুম তাহাদের স্তনতট-স্ত উত্তরীয় বসনের সংস্পর্শে 
উহাকে বুক্কুমাঙ্কিত করিয়াছিল। অথবা হয়তো ইহাও সম্ভব যে নান! নর্মবাদ রি পর প্রেমানুরাগিনী 
ব্রজাঙ্গনাগণের অনুরাগপ্রেমের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া যখন প্রথমবিহার সময়ে শীকৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত 
আলিঙ্গন প্রভৃতি কামোদ্দীপক আচরণে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই আপিঙ্গনের স্থনিবিড়ি সংঘর্ষে টু 
সতনতট-্স্ত উত্তরীয়বসন কুঁচকুস্কুমে লিপ্ত হয়। যাহা হউক, প্রত্যেক গোগীযুখের গোপীগণ তাহাদের 
প্রাণবন্ধুর আমন রচনায় নানাভাবে কতই না বিচিত্র সুচারু ভঙ্গিমায় নিজ নিজ পরিহিত কুচবুস্কুমলিপ্ত উত্তরীয় 
বাস ভূমিতে বিন্যস্ত করিলেন | যিনি আত্মবন্ধ, প্রিয় আত্ম অপেক্ষা পরমপ্রিয় সেই প্রাণকোটিপ্রিয়তম পরমগ্রে্ঠ 
শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উত্তরীয়বাস উন্মোচন করিয়া প্রদান করিতে তীহাদের কোনরূপ লজ্জার কারণ নাই৷ যাহার 
নিমিত্ত দেহধারণ ও জীবনযাপন, সেই আত্মবন্ধু গ্রাথগোবিন্দের সেবায় দেহের উত্তরীয় আবরণ a করায় 
তাহাদের কি লজ্জা, সন্কোচ বা দ্বিধা থাকিতে পারে? তিলতুলসী দিয়! তাহার! যে নিজ দেহই একৃষ্ণপদে 
নিবেদিত করিয়াছেন! দৈন্ বিজ্ঞাপনে তাহারা ত স্পষ্টই বলিয়াছেন--“দেই তৃলসী তিল দেহ সম্পন্ন, দয়! 
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২২৯৮ ঈীমদ্ভাগবতম । 
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জানি ছোড়বি মোয়”। যে-দেহই প্রীকুষ্টসেবায় মমপিত, সেই দেহের ামান্ উত্তরীয়বাস তো অতি তুছ! 
্রীক্ণ-প্রেমপুজারিণী ব্রজন্ন্দরীগণ নিজ দেহেই প্রাণকাস্ত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মঙ্গল উপচার সাজাইয়া তাহাকে 
অভিনন্দিত করেন 
পিয়া যব আওব ই মৰু গেহে। মঙ্গল যতন" করব নিজ দেহে ॥ 
কনয়া কুম্ভত করি__কুচযুগ রাখি । দরপণ ধরব কাজর দেহ আখি ॥ 
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে। আড় করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ 
কদলী রোপব হম গরুয় নিতম্ব । আম্রপল্পব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প ॥ ( বিদ্যাপতি ) 
“প্রিয়তম আমার এই গৃহে আসিলে আমি অতিসযত্বে নিজদেহে সকল মঙ্গল উপচার সাজাইব। আমার 
কুচযুগল হইবে কনককুম্ভ এবং নয়নে কাজল পরিয়। দর্পণরূপে তাহার সন্মুখে ধরিব। নিজের অঙ্ককেই তাঁহার 
পুজার বেদী করিব! চিকুর বিসারিত করিয়া সন্মাজ্জনীর কাজ করিব। আমার গুরুভার নিতম্ব দিয়! 
কদ্দলীরোপণের কাজ হইবে এবং স্পন্দমান কিন্ছিনী দিয়া মাঙ্গলিক আত্মপল্লব রচনা করিব ৷ 
্রীকুষ্তপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণ বমুনাপুলিনের সৈকতভূমিতে শ্রীরুঞ্ণসেবায় নিজ উত্তরীয়বাঁসে প্রাণকাস্তের আসন 
রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের লজ্জাশৈথিল্যে কোনও প্রকার দৌষস্পর্শ হয় নাই। আত্মবন্ধু প্রাণপ্রিয়তম 
শ্রীকঞ্চের সেবায় তাহারা যে নিজ দেহই বিলাইয়! দিয়েছেন, দেহের উত্তরীয় আবরণ তো কোন্‌ ছার ! অবশ্ঠ 
যদিও তাহার! শ্রীকৃষ্চসেবোৎকণ্ঠায় উত্তরীরবাস ত্যাগ করিতে কোনও দ্বিধা, সঙ্কোচ বা লজ্জা প্রকাশ করেন 
নাই, তথাপি গৌড়ীয়বৈষ্ণব|চার্যগণের সিদ্ধান্ত হইতে জান। যায় যে রাসলীলাঁসহায়কারিধী শ্রীযোগমায়ার 
' অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহারা নিজ উত্তরীয় ত্যাগ করিলেও তৎক্ষণাৎ পুনরায় যোগমায়াপ্রদত্ত উত্তরীয়বাসে 
তাহারা সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদজীবগোস্বামী তাহার বুহৎক্রমসন্দর্ত টীকায় বলিয়াছেন-_ 
প্বৈুত্তবীয়ৈরাঁদনকল্পনে সর্ব এব নিরুত্তরীয়া বভুবুরিতি ন মন্তব্যং তদৈব যোগমায়য়া প্রাগুক্তবদ্তরীয়- 
সম্পাদনং কতমিতি। ( বুহতব্রমসন্দর্ভঃ ) 
_-নিজ উত্তরীয়বসনে প্র।ণকোটিপ্রতিম শ্রীব্রজেন্দ্রন্দনের আসন রচনা করায় গোপাঙ্নাগণ সকলেই যে 
উত্তরীয়-বসনরহিতা৷ হইয়াছিলেন-_-এরূপ মনে কর! সঙ্গত নয়। কারণ, যখন তাহারা আসন রচনায় উত্তরীয়বাস 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখনই ভ্রীযোগমায়া তাহাদের উত্তরীয়বসন সম্পাদন করিয়াছিলেন । কেবল উত্তরীয়বসন 
কেন? অঘটনঘটনপটিয়সী যোগমায়! রাসলীলার সর্ববিধ আয়োজন সম্পাদন করিয়াছিলেন । যখনই যে 
সকল দ্রব্যসম্ত।র বা স্থানকাল-পাত্রাদির সমাবেশ আবশ্যক, তখনই তিনি সেই সমুদায় তাহার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে 
নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। এমন কি ইতঃপূর্কের বর্ণনায়ও আমর! দেখিয়াছি যে শ্রীকুষ্ণপ্রেমবতী গোপবধু- 
বৃন্দের নিজ নিজ পতি যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্থয়াবোধ না করে, ভজ্জন্ত রাঁসলীলা মহোৎসবের প্রধান! 
সম্পা্দিকা উরযোগমায়া সেই গোপবধুগণের মায়া-প্রতিকৃতি রচনা করিয়া তাহাদের নিজ নিজ পতিপার্খে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। (“মন্যমানাঃ স্বপাশ্স্থান্”_শ্রীভাগবতের এই ১০1৩৩৩৮ গ্লোকের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশেষভাবে 
আলোচিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ কর! হইল মাত্র।) 
যাহা হউক, পূর্ব্বালোচিত ব্রজগে।গীগণের কুচকু্কুমরঞ্জিত বন্তাঞ্চল সমর্পপগ্রসঙ্গে শ্রুতিগণের মনোরথের 
পরমকার্ট| সিদ্ধির হেতু নির্দেশ করিয়া শ্রীলবিখনাথচক্রবস্তিপ!দ তাহার সারার্থদর্ণিনী টাকায় বলিয়াছেন-- 
যথা শ্রুতয়ে। মহোপনিষদে|হপি মনোরথানামন্তং গরমকাষ্ঠাং যযুঃ যতোহধিকোইন্ে! মনোরথো ন সম্ভবতি 
তং গ্রাপুঃ যদ্ৃ্ট। বয়মপি ব্ৰজে গোপে। ভূত্বা শ্রীকষ্জেন সহৈবং স্বকুচবুস্কুমন্তিমিত-বন্ত্া্পনাদিন! কদা বিলসাম 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩১শঃ অধ্যায়ঃ । 
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১2 0 
ইত্যুৎকঠিত! বতুবুরিত্যর্থ। অতএব শ্রতয়ো গোপীত্বপরাপ্তর্থং তদহুগতিব্যগ্রকং ডা জাত 
৭৬ 


বৃহদ্বামনীয়! কথ! । 
জয় উরগেন্দরভোগ-তুজদও বিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোইভ্বিসরোজনুধাঃ| (শ্রীমভাগবতম্‌) 
ইতি তাসামুক্তিশ্চ । তত্র পুর্বকল্পগত-কৃষ্ণাবতারদপিশ্তঃ শ্রুতরে! লব্ষচরমনোরথা এতন্মিন কল্পে গোপ্যো বভুবুরেব । 
এতন্সিন্‌ কল্পে তু লন্ধমনোরথা এতাঃ শ্রতয়োইগ্রিমকল্পে গোপ্য! ভবিষ্যন্তি শ্রতীনামানস্ত্যাদিতি জ্রেয়ম্‌। 
(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-কৃত সারার্থদশিনীটক! ) 
-_শ্রঁতিসকল অর্থাৎ এমন কি মহোপনিযদ্গণও পরম মনোরথ লাভ করিয়া থাকেন। তাহার! মনোরথের 
এমনতর পরমকাষ্ঠ! লাভ করিয়া থাকেন যাহা অপেক্ষা অন্ত কোনও মনোরথ থাকিতে পারে না--সেইরপ 
মনোরথের চরমসীমায় কতিপয় শ্রুতিগণ আজ উপনীত হইলেন। শ্রুতিগণ অনস্ত। তাহাদের মধ্যে পুর্ববকল্ে 
কতিপয় শ্রত্যভিমানিনী দেবতা নিত্যসিদ্বা ব্রজগোগীগণের আন্থগত্যে প্রীবন্দাবনে গোগীজন্ম লাভ করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণসেবায় পরমসার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন । অতএব আমরাও ্রীবৃন্দাবনে গোপকুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক 
গোগীত্বলাভ করিয়া আজিকার ব্রজাঙ্গনাগণের ন্যায় নিজ কুচকুদ্কুম-রঞ্জিত বন্ত্াঞ্চলে আসন রচনা করিয়া 
আমাদের পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত কবে এইরূপ বিলাস করিব--এই উৎকঠাবশে শ্রুতিগণের হৃদয়ে সর্ব্কাম- 
নিবর্ভক পরমতম মনোরধ আজ জাগরিত হইল। ইতঃপূর্কেও কতিপয় শ্রুতি গোপাঙ্গনাদিগের অনুগতি 
প্রার্থনা করিয়া কতই ন! দুশ্চর তপস্তা করিয়াছিলেন ও গোগীজন্ম লাভে শ্রীকুষ্ণসেবায় সেই পরমতম মনোরথ- 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের তপস্তা ও সাধনবৃতরান্তের কথ! বহত্বামনপুরাণে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। 
উহাতে জান! যায় যে পূর্বকন্পে ব্হ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবত।গণ- শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্রজগোপীগণের স্তায় 
শরীকুষ্ণসেবা প্রাপ্তির লালসায় তাহার বেব ধিকার কামনা করেন এবং নিত্যসিদ্ধ! গোপীবর্গের আল্ুগত্যে 
পরীকুষ্তকূপায় তাহার! সাধনবশে গোগীদেহ লাভ করিয়! শ্রীকুষ্সেবাধিকার অর্জন করেন। বামনপুরাণধূত 
সেই শ্রত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের প্রার্থনাবচন-_ 
কন্দর্পকোটালাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ| কামিনীভাবমাসাগ শ্মরদষুবান্তসংশয়ঃ | 
যথা ত্বশ্লোকবাসিগ্তঃ কামতত্বেন গোপিকাঃ। ভজস্তি রমণং মত্বা চিকীর্যাজনি ন স্তথা ॥ (বামনপুরানম্‌) 
- ‘হে কৃষ্ণ! কোটিকনর্প বিনিন্দিত তোমার অনগকান্তি দর্শনে আমাদের মনে কামক্ষোভ জাগরিত হইয়াছে, 
অতএব কাঁমিনীভাবে তোমার সেব| করিতে বাসনা করিতেছি । তোমার শ্রীরন্দাবনবাসিনী গোপিকাগণ 
যে প্রকার প্রাণবল্লভজ্ঞানে মধুরভাবে তোমার সেবা করেন, সেই প্রকার তোমাকে ভজন করিতে আমাদেরও 
প্রবল বাসনা হইয়াছে 1 
প্রীমন্তাগবতেও “ন্তিয় উরগেন্্রভোগ-ভুজদও বিষক্তধিয়ঃ”_-এই শ্লোকে শ্রত্যভিমানিনী দেবতাগণ যে 
যথার্থই গোপান্ননাদিগের আন্ধগত্যে প্রীকুফসেবাধিকার লাভ করিয়াছিবেন,_তাহা তাঁহাদের নিজ 
উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার! শ্রীভাগবতের সেই গ্লোকে বলিয়াছেন 'নাগরাজের দেহসদৃশ তোমার 
ভুজদণ্ডে আসক্তচিত্ত হইয়! তোমার যে নিত্যসিদ্ধা প্রীরাধিকা প্রভৃতি প্রেয়মীগণ তোমার চরণকমল বক্ষে ধারণ 
করিয়! স্থধাস্বাদ লাভ করেন, আমরাও তাহাদের আম্গত্যে তাহাদের স্যায় সেই চরণকমল প্রাপ্ত হইয়া 
সত্যই পরমামৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছি।, 
অতএব শ্রত্যভিমানিনী দেবতাগণ যাহার! পূর্বাকল্ে এরূপ প্রীকৃষ্চসেব| বাসন! করিয়া গোগীগণের 
ক্ূপালাভে এই জন্মে সাধনসিদ্ধা গোপীরপে এীক্ষ্ণেবায় কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত বসনাঞ্চলে আসন রচনা করিতেছেন 
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es শ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 


———— সী 


তাহারা কত শৌভাগ্যবতী, কতই না ক্ৃতক্কতার্থ ও সার্থককামা! তাহাদের একান্তিক প্রেমসেবার 
মাধুরী দর্শনে অন্তান্ত শ্রুতিগণ আজ সেই সেবারূপ মনোরথ হৃদয়ে পোষণ করিয়! যথার্থ ই মনোরধের পরমতম 
সীমায় উপনীত হইলেন। শ্রীব্রজগোপীগণের আনুগত্যে শ্রুতিগণের আজিকার এই হৃদয়োদদ্ধ পরমমনোরথ 
আগামী কল্পে অবশ্তই পিদ্ধিলাভ করিবে । অতএব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাধিকার কামনায় শ্রতিসকল 
যথার্থ ই পরমতম মনোরথের সন্ধান পাইলেন। 
ব্রজগোগীগণের কৃপা! ব্যতীত-_তাহাদের আনুগত্য ব্যতীত-_রাসবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবাধিকার 
লাভ হয় না। সাধকের হৃদয় গোগীভাবে ভাবিত করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রীরাধাপ্রিয় সখীবৃন্দের আমুগত্য 
অবলম্বন করিতে হয়। কারণ শ্রীকষ্তপ্রেমমৃত্তি সখীদিগের অন্ধবত্তিতা ব্যতীত প্রেমভাবের অনুবর্তী হওয়! যায় 
না। ব্রজেন্দ্রননদন প্রীরুষ্ণের উপাসনায় তাহার সেবাধিকার লাভের সোপানস্বরপ সখী হইতে সধখ্যন্তরের অন্নবান্তিতা, 
অভ্যাস করিয়! পরে ভাবমুত্তি গ্রীমঞ্জরীদিগের অন্ুবপ্তিতায় তাহাদের কৃপা লাভ করিতে হয়। এইরূপে 
তাহাদের কপার ক্রমোচ্চ স্তর বহিয়া মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজাঙ্গনাদ্দিগের এবং পরিশেষে শ্রীকষ্ণপ্রেম-শিরোমনি 
ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকার আন্গত্যে সিদ্ধদেহ লাভে ব্রজে প্রকটলীলায় পরিপূর্ণ আনন্দঘনতমবিগ্রহ প্রাণপ্রিয়তম 
শ্রীগোবিন্দসেবার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাই গোৌড়ীয়বৈষ্ণবাচাধ্য প্রণীত নিয়োদ্ধত গ্লোেকে কোন সাধকভক্ত 
দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া কতই ন! শ্রীমঞ্জরীবৃন্দের অন্যতম! শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপা দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছেন 
শ্রীরপমঞ্ররি নিজেখ্বরয়োঃ পদাজ্-সেবামৃতৈরবিরতং পরিপুরিতাসি । 
ত্বৎপাদপন্কজগতৌ ময়ি দীনজন্তৌ দৃষ্টিং কদা বিকিরসি স্বরুপাভরেণ ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতেও শ্রীকৃষ্চসেবোপযোগী গোগীভাবের আন্ুগত্যরূপ সাধনতত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে 
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার । রাত্রিদিনে চিন্তি রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ 
সিদ্ধদেহ চিন্তে করে তাহাই সেবন । সখীভাবে পায় রাধারুষ্ণের চরণ ॥ 
গোপী অন্ুগতি বিন। এশ্ব্য্য জ্ঞানে । ভজিলেও নাহি পায় ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দনে ॥ 
(শ্রীচৈতত্তচরিতামূত, ২1৮1১৮৩-৮৫) 
অতএব শ্রুতিসকল যেরূপ গোপীভাবের আন্গত্যে গোগীজন্ম লাভ করিয়! শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে পরমকতার্থতা 
লাভ করেন, শ্রীকৃষ্টপ্রেমবতী ব্রজর!মাগণও তাহাদের কোটিপ্রাণ-গ্রতিম পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীব্রজেন্্রনন্দনের দর্শনাননে 
হৃদয়ের সকল সন্তাপ পরিহার করিয়া সেইরূপ পরমনিবূর্ণতি লাভ করিলেন । তবুও অহেতুক প্রেমের স্বভাবই 
এই যে সেবা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অতএব রাসলীলোপযোগী পরমসুখসেবা কালিন্দী- 
পুলিনে সমবেত হইয়া প্রেসেবাপরায়ণা ব্রজবনিতাগণ প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের আসন রচনায় তাহাদের 
পরিহিত কুচকুস্কুমরঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয়বসন যমুনাসৈকতভূমিতে স্থাপন করিলেন । প্রাণগোবিন্দ 
শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন নিমিত্ত উত্তরীয়বাস প্রদান করিতে ব্রজগোগীগণ কোনও লজ্জ| বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই ৷ 
দেহ-মন-প্রাণ সব. কিছুই তো তাহারা শ্রীক্ব্চসেবায় সমর্পন করিয়াছেন। অতএব প্রাণবন্ধুর সেবা পরিচর্য্যায় 
দেহের আচ্ছাদন উত্তরীয়বাস ত কোন্‌ ছার ! প্রীক্ৃষ্ণসেবায় তাহারা যথাসৰ্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াই যে পরমতম 
সুখাস্বাদ লাভ করেন! শ্রীকৃ্চম্থখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্চপ্রেয়সী ব্রজদেবীগণের যত কিছু চেষ্টা ও উদ্যম । 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীরপগোস্বামিপাদ যথার্থ ই বলিয়াছেন 
তাসাং শকবষ্ণাসৌখ্যার্থমেব কেবলমুগ্ধমঃ। ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
_এীক্ষষ্চপ্ৰেয়সী ব্রজগোপীগণের একমাত্র প্রকৃ্ণস্ুখবিধান উদ্েষ্েেই সকল উদ্যম ও সকল যত ॥ ১৩ 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩০১ 


তাত্রোপবিষ্টো৷ ভগবান স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্ত্থ'দিকল্পিতাঁসনঃ | 
চকাস গৌগীপরিষদ্গতোইচ্চিতক্ত্ৈলোক্যলক্ষ্যেকপদং বপুর্দধহ ॥ :8 


অন্ময়ঃ ৮ যোগেশবরাতত্ দিকলিতাসনঃ ( যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমাধিভিঃ শীরুদ্রদিভিরণি অন্তত্দি একা গ্র- 
চিত্তে কল্পিতং ভাবনামাত্রেণ স্থাপিতং আসনং যন্ত সঃ তাদৃশোহপি) ইশবরঃ | নিত্যমপূর্কাপুর্ক রানার 
সমর্থোহপি ) ব্রিলোক্যলক্ষ্যেকপদং ( ত্ৰৈলোক্য প্ৰাক্ৃতাধোমধ্যোৰ্্ছধলোকে পরমব্যোমাখামহা বৈকু্পর্য্যন্তে যা ল্ক্মীঃ 
তত্তদণস্তদ্বাবিভাবপ্যন্তবন্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিঃ তন্তাঃ একং অনন্ঠৎ পদং আশ্রয়ভূতং ) বপুঃ ( প্রকাশং ) 
দধৎ (তাসামগ্রে ধারয়ন্‌ প্রকটয়ন্‌ ) ভগবান্‌ ( এশর্য্যাদিষড়, গুণসম্পন্নোহপি ) সঃ ( প্ৰেমরসাহ্বধিবরদ্ধনঃ একষ্ণচন্দরঃ) 
তত্র (তন্থিন্নাসনে) উপবিষ্টঃ গোগীপরিষদ্গতঃ 'গোপীনাং পরিষদং সভাং গতঃ প্রাপ্ত: বহুলমণ্ডলাকারেণ উপবিষ্টানাং 
তাসাং মধ্যবর্তী সন্‌ তাভিঃ) অগ্চিতঃ (আসনকল্পনেনৈব কিংবা তাথ্ুলাদিসমর্পণেন নর্ম্মাদিন! কটাক্ষাদিন! বা 
সম্ম(নিতশ্চ সন) চাকস ( গুগুভে )॥১৪ ॥ 


মুলানুন্বাদ 1 সমাধিসিদ্ধ যোগে্বরগণ আপন হৃদয়মধ্যে ধাহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই 
যড়ৈখৰ্য্যসম্পন্ন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে তাঁহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট ও তাহাদের কর্তৃক অর্চিত হইয়া 
ত্রিভুবনের সকল সৌন্দর্যের আম্পদম্বরূপ বপুঃ ধারণ করিয়া পরম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ 

ভ্লীধল্পটীকা £-_গোগীসভাগতস্তাভিঃ অচ্চিতঃ সম্মানিতঃ সন্‌ চকাস শুশুভে ত্রিলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ 
শোভ! তন্তাঃ একমেব পদং স্থানং তৎ বপুর্দিধৎ দর্শয়ন্‌ ॥ ১৪ ॥ 

জ্রীটবস্ৎবঢতোষণী %_সপ্রেমরসান্বধিবর্দনঃ শীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্‌ এঁখ্্যাদি ষড়.গুণসম্পন্নোহপি তথ! 
ঈশ্বরঃ নিত্যমপুর্ব্বাপূর্ব ততপ্রকাশনসমর্থোংপি তত্র তন্বিন্নাসনে উপবিষ্টঃ সন্‌ চকাস তত্র তত্রাসম্তবশোভাবির্ভাব- 
বান্‌ বভূব। অন্তত্র পুনরসৌ পরমছুলভ এবেত্যাহ যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমাদিভিঃ শ্রীরুদ্রাদিভিরপি অস্তহ দি একা গ্রচিত্তে 
* কল্পিতং ভাবনামাত্রেণ স্থাপিতং আসনং যন্ত তাদুশোহপি । অলুক্‌ সমাসঃ। অর্থাত্বৈরেব কল্পিতমিতি বা। তস্মাত্বাসাং 
সম্ব্ধন্তৈবৈষ মহিমেতি ভাবঃ। তত্র চ বৈশিষ্ট্যমাহ গোগীতি। যদ্বা। ভাদুশেন গোপীপরিষদগতত্বেনৈৰ 
যোগেশ্বরাস্তহ্বদিকল্লিতাঁসন ইতি জ্ঞেয়ম। কিঞ্চ। অচ্চিত আমন-তাম্বুল-নর্ম্ম-সন্মিতাপাঙ্গাদিন!। সম্মানিতঃ। 
কিং কুর্বংশ্চকাশ ত্ৰৈলোক্যে প্রারুতাধো মধ্যোর্ধলোকে পরমব্যোমাখ্য মহাবৈকুপর্ধ্যন্তে যা| লক্ষ্মী স্তত্তদনস্তস্বাবির্ভাব- 
পর্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিঃ তন্তা একং অনন্যৎ পদমাশ্রয়ভূতং বপুঃ গ্রকাশং বিভ্রৎ তাসামগ্রে ধারয়ন্‌ 
গ্রকটয়ন্মিতার্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে। গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুয্যেত্যাদি | ১৪ ॥ 

শ্রীভীগবতাম্বতববন্বিনী 1 পরমপ্রেমবতী ব্রজরমণীগণ যমুনাসৈকতে প্রাণকো। প্রিয়তম রাসরসিকেশ্বর 
শ্রগোবিন্দের উপবেশনার্থ তাহাদের কুচবুস্কুমরঞ্জিত উত্তরীয়বামে আঁসন রচনা করিলেন । কত যোগীন্দ্র মুণীন্দ 
শিব-সনকার্দি সমাধিসিদ্ধ দেব ও মুনিগণের হৃৎপদ্মে সমাধিকল্লিত আসনে যিনি উপবেশন করিয়া থাকেন, 
আজ তিনি বিশুদ্ধপ্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণের সামান্য উত্তরীয়াসনে উপবেশন করিয়াও পরমতম শে1ভাসম্পদ্‌ বিচ্ছরিত 
করিলেন। ভ্রিভুনের সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মাধুষ্য তাহার গোগীপরিষদ্বেষ্টিতি গোগীজনবল্পভ রূপের মধ্য 
দিয়। এমনভাবে প্রকাশ পাইল যাহার তুলন| কোথাও দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক সমাহিত চিত্ত যোগিবুন্রর ধ্যানকল্লিত 
ঘদয়াসনে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ অনির্বচনীয় শোভা প্রকাশ পায় না। যোগীর সমাধিধৌত শুদ্ধ হৃদয়ামনে কেবল 
অন্তধ্যা মিরূপে শুদ্ধ ও বুদ্ধস্বরপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মানসীমুত্তিতে উপবেশন করেন, উহাতে দেখিবার বা বুঝিবার 

[ ২৮৭ ]--১২ 
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285 5 রি ক্র [| 
হত জ্ীমন্ভাগবতম্‌ 


নু কিৰ ভিনি যন আল সুভ সবিগহ মদনমোহনবেশে গোপরমণীপরিমওলে 
তাহাদেরই প্রদত্ত উত্তরীরাসনে উপবেশন করিলেন, তখন তাঁহার অনস্ত রূপের ও ভাবের স্ুষমায় ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত 
হইয়া গেল। মরি! মরি! সেই লোকোত্তর অপূর্ব রূপমাধুরী নয়ন মন ভরিয়া দেখিতে ও অনন্দসাগরে ডুবিতে 
কাহার না সাধ যায় !-শ্রবণ-মন ভরিয়া সেই পরমপবিত্র প্রেমসংলাপ শুনিতে কাহার ন! বাসন! জাগে ! ভ্রিতুবনের 
সকল সৌন্দর্যের যেখানে এত ছড়াছড়ি_-যেখাঁনে সকল শোভা ও মাধুর্য এমন প্রাণবন্ত হইয়া মুণ্ডি পরিগ্রহ 
করিয়াছে_-তাহার অসমোর্ধ শোভাঁয় আজ কেবল যমুনাপুলিন নহে, কেবল শ্রীবৃন্দাবনভূমি নহে, নিখিল 
বিশবব্রহ্মাওও সমুভাসিত হইয়া গেল। 
প্রাণহীন বাহশ্রোভায় বাহিরের চাকচিক্য থাকে, আড়ম্বর থাকে, নানারূপ কল্পনার উদ্ভাবন! ও নানাবিধ 
কৃত্রিমতা থাকে । উহাতে ইন্দ্রিয় হইলেও চিত্তগ্রসাদ লাভ হয় না। কিন্তু যে শোভায় প্রাণের ও হৃদয়ের 
সম্পর্ক থাকে, নানাবিধ গুণস্থযমায় ও ভাবের অকপটতাঁয় উহাতে সত্যই মন হরণ করিবার মত পরমলোভনীয় 
সম্পদ থাকে । প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, কোনও গ্রভৃতবিত্তশালী ব্যক্তি নানাবিধ আড়ম্বর সহকারে তাহার 
সৌধালয়ে যদি কোনও অতিথির সমাদরের নিমিত্ত স্বর্ণসিংহাসনের ব্যবস্থাও করিয়া রাখেন এবং কেবল দাসদাসী 
প্রভৃতি পরিচারকবৃন্দের তত্বাবধানে সেই অতিথি সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আড়ম্বরের গুরুত্বে 
অধিকতর বাহশোভা প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু উহাতে হৃদয়ের অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগের সুষমা মিশ্রিত না 
থাকায় সেই অতিথিসেব৷ প্রাণহীন বোধ হয়। কিন্তু সেই অতিথি যদি পাধিব বিভ্তসম্পদ্হীন কোনও 
দরিদ্রের অন্ুরাগমিশ্রিত সযত্র ও সমাদর আহ্বানে তাহার দীন পর্ণকুটীরে গমন করিয়া তৎপ্রদত্ত তৃণাসনে 
উপবেশন করে এবং তাহার গ্রীতিমধুর বচনে পরম আপ্যায়িত হয়, তাহা হইলে সত্যই আন্তরিক গ্রেমসম্পদে সে 
স্র্দনা অধিকতর শোভাময় হয়। তখন সেই গ্রীতিদত্ত সামান্য তৃণীসন তাহার নিকটে স্বর্ণসিংহাসন অপেক্ষাও 
মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়_হৃদয়ের সমুদয় প্রেম ও শ্রদ্ধান্থুষমায় সেই-তৃণাসনও অধিকতর মহিমাময় ও শোভাময় 
হয়। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্বত্যাগিণী প্রেমানুরাগিণী গোপকামিনীদিগের সকরুণ আহ্বানে যমুনা পুলিনে 
সমাগত হইয়া তাহাদের ব্যবহৃত দীন উত্তরীয়াসনে গ্রীতিভরে উপবেশন করিলেন_-তখন সমুদয় শৌভা- 
সুষমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া গেল । দীনাতিদীন বিছুরের ক্ষুদকণা তিনিই তো একদিন পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া 
অমৃতাস্বাদনের আনন্দলাভ করিয়াছিলেন । তাহার এই বন্ধুজনোচিত প্রেমব্যবহার সত্যই শাশতকালের জন্ত 
তাহার দীনবন্ধু নাম সার্থক করিয়া রাখিয়াছে । অখিলব্রক্মাগুপতি শ্রীভগবান্‌ তাহার ভগবত্তাম্বরূপ বিস্থৃত হইয়া 
ভক্তজনগণের সেবাকাঙ্কা পুরণ করিবার জন্য এই যে নানাবিধ প্রেমাধীন ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করেন, ইহাতে 
তাহার লীলামাধুরীই খ্যাপিত হয়। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাহার এই পরমতম প্রেমাধীন স্বভাবের আস্বাদন 
লাভ করা যায়। তিনি যথার্থ ই ভক্তপরাধীন-.কেবল ভক্তি দ্বারাই তাহাকে পাওয়া যায়। তাই শ্রীভগবান্‌ 
কূপাভরে ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন 
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়্তপত্ত্যাগে। যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ 
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ অরদ্ধয়াত্ম প্রিয়ঃ সতাম্‌। ভক্তিঃ পুনাতি মন্িষ্ঠ শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 
(শ্রীমভাগবতম্‌ ১১1১৪।১৯-২০ ) 
‘হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক সুদৃঢ় ভক্তি আমাকে যেরূপ প্রেমবশীভূত করে, অষ্টাঙ্কযোগ, সাংখ্যযোগ, বেদপাঠ, 
তপন্চর্য্যা এবং সন্যাসব্রতচর্য্যাও আমাকে সেরূপ বশীভুত করিতে পারে না, কারণ আমি ভক্তের একমাত্র 
শরদ্ধাভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই ৷ আমি আমার নিত্যসেবক সাধুগণের আত্মস্বরপ ও পরমপ্রিয়। আমাতে ভক্তিভাব 
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- 2.২ 
সুদৃঢ় হইলে উহার অসমোর্ধ প্রভাবে হীন চণ্ডাল জাতিও জাতিদৌ হইতে মুক্তি পাইয়া পবিত্রতা লাভ করে+। 
ভক্তব্সল ভগবান্‌ চিরকালই ভক্তপ্রেমাধীন। 


হরিভক্কিবিলাসধূত গৌতমীয়তন্তরের বচনে জানা যায় 
তুলসীদলমাত্রেণ জলন্ত চুলুকেন ব|। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যে। ভক্তবৎসল|॥ 
(গৌতমীয়তন্ৰম্‌ ) 
“মাত্র একটি তুলসীপত্র এবং এক গুয জল পাইয়াও ভক্তবৎসল ভগবান্‌ ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়! 
থাকেন’। বাস্তবিক অন্তরে প্রেমসম্পদ থাকিলে সামাগ্ত পত্রপুষ্প ও তৃণাসনও পরমগৌরবে মণ্ডিত হয়। গ্রীমন্ গবঢ্‌- 
গীতা!য় শ্রীভগবান্‌ ইহাই সুদৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন 


পত্রং পুন্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্য| প্রযচ্ছতে। তদহং ভক্ত মুপন্বত মগ্নামি গ্রযতাত্মনঃ। 
( শ্রীমপ্তগবদ্গীতা ৯২৬) 
অতএব গ্রেমময়ী গোপীগণ পরম গ্রীতিভরে তাহাদের প্রাণের অতিথি প্রীগোবিন্দের উপবেশনের জন্য 
নিজ পরিহিত সামান্ত উত্তরীয়বসনে যে আসন রচনা করিয়াছিলেন, যোগিগণের যোগসমাধিধৌত গুদ্ধিপূত 
হৃদয়াসন অপেক্ষা উহা অতি মনোরম ও অতি সুখকর | বিশেষতঃ যোগীর হবায়াভ্যন্তরের আসনে অন্তর্যামী 
শ্রীকৃষ্ণ কেবল মনঃকল্পিত মৃত্তিতেই উপবেশন করেন, উহাতে রূপ-রস-গন্ধ শ্পশে'র জীবন্ত অনুভূতি নাই, পরমনুন্দর 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহের প্রেমসেবার জন্য দেহমন ও ইন্জিয়ের আকুল উৎকঠ্ঠা নাই ; অতএব উহাতে প্রেমাধীন ভগবান্‌ 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলামৃন্তি সম্ভব হয় না বলিয়া লীলামাধুরীর শোভাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যেখানে 
হৃদয়কন্দরের বহির্ভাগে নিবিড়বিন্তন্ত কুচকুস্কুমলিপ্ত উত্তরীয়বসনে গ্রাণকোটা প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের উপবেশনের 
‘নিমিত্ত সৈকতভূমির উপরে আসন রচনা করা হয় এবং যেখানে সবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রন্দনের সেবোৎকণ্ঠায় প্রেমবতী 
ব্রজগোপীগণ দেহমনপ্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয় দিয়া রাসরসিকেশ্বরের প্রেমপরিরধ্যায় প্রবৃত্ত হন, সেখানে পরম মধুরতম 
অপরূপ রূপ-শোভার ঢেউ খেলিয়া যায়। তাই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোগীগণের সেই অগাধ নির্ভর প্রেমের 
বন্যায় আপনার ভগবৎসত্তা হারাইয়া প্রেমপরাধীনতায় পরমতম লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন 
রার্ধিকাঁদি লঞা কৈল রাপাদ্িবিলাস | বাঞ্চা ভরি আস্বাদিল রসের নির্যাস ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪ পরিচ্ছেদ) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করিয়া আপনার ক্লপাবিভবে প্রেমভক্রিন্থধ! জগতে বিলাইবার 
নিমিতবই পরমমাধুধ্যবিগ্রহ গোপবেশ বেধুকর প্রীগোপেন্্নদ্দনরূপে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | অতএব 
শ্রীচৈত্তগরিতামূতে এই পরমমধুর লীলাতব্ব প্রতিপাদনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন_- 
প্রেমরসনির্ধ্যাস করিতে আস্বাদন রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ 
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥ 
এর্্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিগ্রিত। এঁধর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে । তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১।৪ পরিচ্ছেদ ) 
বাস্তবিক সর্বূলীলামুকুটমণি রাসলীলায় পরমপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি ব্রজেন্জনন্দন প্রীকষ্ণের যে 
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ই শ্রীমন্ভাগবতম্‌। 


এ তালার ভিত হইছিল, ভুল আগ্রহ রীনয়ায়ের বঙবিহারিহী লগগীগণ লাভ করিতে 
পারেন নাই । তাই প্রেমমৃত্তি গোগীগণের প্রতি পরমভক্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন 
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ। স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতেহস্তাঃ ॥ 
রাসোৎসবেহস্ত ভূজদগগৃহীতক্ঠ। লব্ধাশিষাং য উদ্‌গাদব্রজন্ন্দরীণাম্‌ ॥ 
(শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ১০।৪৬1৫৪) 
অসংখ্য তারকাঁনিকর বেষ্টিত পুর্ণচন্দ্র যেরূপ অনিন্দ্যমাধুরী মণ্ডিত হইয়া নিজ শোভা বিকিরণ করে, সেইরূপ 
যড়ৈখৰ্্পূর্ণ প্রেমরসাস্থুধিবিবদ্ধন গোকুলেন্দু ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রীরৃষ্ণও গোগীমণ্ডলবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের উত্তরীয় আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া আজ লোকোত্তর শোভা প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে মনে হর যেন ত্রিলোকের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত 
সকল সৌন্দর্য অনন্ত বৈভবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিলোকে যে সকল সৌন্দর্য ও সম্পদ্‌ বিদ্যমান, 
ব্ৰজরাজনন্দনের অসমোর্ঘ সৌন্দরধযসমুদ্রের তুলনায় উহ! বিন্দু কণিকা মাত্র । বিশ্ববিমোহন অগ্রারত শ্রীকষ্ণরূপের 
অনস্তমাধুরীর সত্যই তুলনা নাই। সেই স্বয়ংপূর্ণ সৌন্দর্যে কাহার না হৃদয় মুগ্ধ হয়? সেই রূপমাধুরী দেখিয়| 
নরনারী সকলেই পরমবিমোহিত হয়-“নার্য্যো নরাশ্চ মুদ্দিতাঃ” (ভ্রীমপ্তাগবতম্‌ ৯২৪1৩৬)) সেই রূপ-লালসায় 
আত্মহারা হইয়া কত মুগরীন্্র যোগীন্দ্রও প্রেমপুজার অর্ঘ্যে তাহাকে সেবা করিবার জন্য লালায়িত হন। সর্বমনোহররূগী 
দিব্যান্গকান্তি সাক্ষাৎ কন্দর্পও সেই অপরূপ রূপচ্ছটায় বিমোহিত হইয়া যান্‌। এমন কি বাহার রূপের এত মাধুরী, 
সেই শ্রীরুষ্ণও স্বয়ং নিজরূপের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে অব1ক্‌ বিশ্য়ে মুগ্ধ ও আত্মহার হইয়া একদিন নববুন্দাবনের 
মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া মুগ্ধহৃদয়ে বলিয়াছিলেন-- 
অপরিকলিতপুর্ববঃ কশ্চমৎকারকারী, স্ফুরতি মম গরীয়ানেৰ মাধুষ্যপুরঃ| 
অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্ত,ং কাময়ে রাধিকেব ॥ 
(ললিতমাধব ১০৮৩২) 
আহা! কতই না চমৎকারকারী অনির্বচনীয় অত্যধিক সৌন্র্যসমূহ আমার অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত 
হইতেছে! আমি এমন শোভা তো কখনই দেখি নাই! এই পরমমধুর নিজের রূপ দেখিয়া স্বয়ং আমিও 
লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। হায়! যদি শ্রীরাধিকার ন্যায় আমি ওই রূপ পরমকৌতুহলভরে সসম্্রমে 
উপভোগ করিতে পারিতাম’ ! এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্চরিতা মুতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 
দর্পণান্তে দেখি যদি আপন মাধুরী । আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥ 
বিচার করিয়ে যদি অস্বাদ উপায়। রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪২০ পয়ার ) 
এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী আরও বলিয়াছেন ্‌ 
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আঁদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ 
শরবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন। আপন! আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪1১২৮) 
এমন পরমমধুর শ্রীকুষ্টরূপের মাধুর্য ভক্তগণকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই কপাগুণনিধি স্বয়ং ভগবান্‌ 
নবকিশোর নটবর নররূপী লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হন । উহা! যোগিগণের ধ্যানকল্লিত 
মানসবিগ্রহ নহে, পরস্ত রূপ-রস-শবব-গগ্ধ-্পর্শাদির পরমতম সমাবেশে ভক্ত উহাকে ছুই নয়ন মেলিয়া দর্শন 
করে এবং শ্রবণমন ভরিয়া উহার কণ্ঠকাকলী ও গুণলীলা শ্রবণ করে। এমনি করিয়াই সেই পরমবিমোহণ 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩০৫ 


~~ 


ক্ষ্ণরূপ দর্শনে ও অবণে নিখিল জীবের সর্ব মনঃপ্রাণ আকৃষ্ট হয়। যাহার দেখিবার মত নয়ন আছে ও গুনিবার 


মত শ্রবণপিপান্থ কর্ণ আছে, সেই উহাতে মুগ্ধ হয়। শ্রীভাগবতে পরমভক্ত উদ্ধব নররগী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুধ্য 
সন্ধে যথার্থ ই বলিয়াছেন। 


যন্মর্ভ্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়ত। গৃহীতম্‌। বিস্াপনং স্বস্ত চ সৌভগর্দেঃ পরং পদং 


ভূষণভূষণাঙ্গম্‌ ॥ 
্‌ (প্রীমন্তাগবতম্‌ ৩৩1১২ ) 
“নিজ যোগমায়াশক্তির বৈভব প্রদর্শন করিয়া শ্ীরু্ণ নরলীলার উপয়োগী এমনতর নব্কিশোর নটবর মুঠি 


এরকাশ করিয়ছেন-__যাহাতে সৌন্দর্যের চরমন্ফ,্তি বিকাশ পাওয়ায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিশ্ময় হয়? ৷ 
তাই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ রূপমাধুরী দেখিয়া মথুরানাগরীগণ ব্রজগোঁপিকাগণকে যথার্থ ই পরম সৌভাগ্যবতী 
মনে করিয়া! একদিন আক্ষেপ করিয়! বলিয়াছিলেন-_ 
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসাঁরমসমোদ্বমিনন্যসিদ্ধমূ। 
দৃগৃভিঃ পিবস্তযন্থসবাঁভিনবং ছুরাপমেকা স্তধাম যশসঃ শ্রিয় গরশ্বরস্ত ॥ 
( শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০1৪৪1১৩) 
“আহা! গোপিকাগণ কি তপন্তাই না করিয়াছেন, যাঁহার পুণ্যফলে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের এমন অনির্বচনীয় 
রূপন্ধা নয়নমধুকরের সাহায্যে নিত্য নিরবধি পান করিয়া থাকেন । এ রূপের তুলন| নাই। বিশ্বে এমন কোনও 
বস্তু নাই যাহ! উহার সমতুল বা অধিক । এই বিমোহন রূপ সর্কলাবণ্য ও সর্বস্যমার সারভূত। স্বয়ংসিদ্ধ সেই 
রূপের শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্ত কোনও আভরণের প্রয়োজন হয় না। উহ! ক্ষণে ক্ষণে ও প্রতি মুহুর্তে নব- 
নবায়মান। সেই শ্রীকৃষ্করূপ সত্যই পরম এশর্য্য ও ছুল্লভ যশের একা স্ততম আশ্রয়? । 
কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাগ্রভূ তাহার নিত্যপার্যদ শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর নিকটে স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের অনন্তমাধুরীমণ্ডিত মধুরতম রূপের বর্ণনায় বলিয়াছেন 
কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীল!, 
নরবপুঃ তাহার স্বরূপ | 
গোপবশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অনুরপ ॥ 
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন । 
যে-রপের এক কণ ডুবায় সব ত্ৰিভুবন 
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ 
যোগমায়! চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধনঘ্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখা ইতে । 
এই রপ-রতন ভক্তগণের গুঢ় ধন, 
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হইতে ॥ 
রূপ দেখি আপনারঃ কৃষ্ণের হয় চমতকার 
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম । 
সুনৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দরধ্যাদি গুণগ্রাম, 
এই রূপ তার নিত্যধাম॥ 
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২৩০৬ শরীমন্তাগবতম্‌ | 


ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্ৰিভঙ্গ, 
তার উপর ভ্রধন্ু নর্ভন। 
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান, 
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন ॥ 
ব্রহ্মাণাদি পরব্যোম, তাহা সে স্বরূপগণ, 
তা সবার বলে হরে মন । 
পতিব্ৰতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, 
আকর্ষয়ে সেই লঙ্গমীগণ ॥ ৷ 
চড়ি গোপীমনোরথে, মন্মথের মম মথে, 
নাম ধরে মদনমোহন | 
যিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নবকন্দর্প, 
রাস করেন লঞা গোপীগণ ॥ 
| (শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ২৷২১৷৮৩-৮৮ ) 
নবকিশে।র নটবরমৃত্ি শ্রীক্ষ্ণরূপের মাধুরী সত্যই অনির্বরচনীয় ও অনুপম । |যদ্দিও স্বভাবতঃই উহা পরমনুন্দর 
ও রমণীয়, তথাপি গোগীমণ্ডলের পরিবেশ মধ্যে রাসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে শোভা বিচ্ছুরিত হয়, 
তাহ! সমধিক দীপ্যমান*ও শ্রেষ্টতম মাধূর্যের পরিচায়ক | শ্রীরাধিক! প্রভৃতি গোগীমণ্ডলের মিলনমেলায় 
প্রীবজেন্দ্রনন্দনেয় অসমোর্ধ শোভায় স্বয়ং কন্দর্পও পরাভূত এবং এইজন্তই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রপবর্ণনায় লীলা- 
তত্বরসিক এশুকদেব বলিয়াছেন “সাক্ষাৎমন্মথমন্মঘঃ”_তাঁহার রূপে মন্মথেরও মন মথিত হয়! প্রীগোবিন্দ- 
লীলামূতে এই নিগুড়তত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে 
রাধাসঙ্গে যদ! ভাতি তদ! মদনমোহনঃ। অন্তথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥ 
( শ্রীগোবিন্দলীলামূতম্‌ ৮৩২ ) 
শরিক যখন শ্রীরাধিকার সহিত বিদ্যমান « থাকেন তখনই তিনি মদনমোহন | কিন্ত শ্রীরাধাসঙ্গে বিদ্যমান 
না থাকিলে যতই তিনি বিশ্ববিমোহন হউন না কেন তিনি নিজেই মদন কর্তৃক বিমোহিত !? 
অতএব শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরমপ্রেমবতী গোপাঙ্গনাবুন্দের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্ত তিনি যে রাঁসলীলা- 
বিলাস করেন, সেই পরমমধুর লীলা উপলক্ষ্য করিয়! গোগীমগ্ুলীশোভায় তাহার ম্দনবিমোহন মধুরতম রূপের 
যথার্থ বিকাশ ঘটে। তাহাতে আবার প্রেমভাবমুগ্ধ প্রেমিকপ্রধান রাসবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন যখন প্রেমসর্বন্থা 
ব্রজবনিতাগণের পরিমণ্ডলে তাহাদের কুচকুঙ্কুসরঞ্জিত উত্তরীয় বসনাঞ্চলে উপবেশন করিলেন, তখন যমুনাপুলিনে 
কি শোভাই নী মৃর্তিতী হইয়া উঠিল ত্রিলোকে প্রাকৃত ও অপ্রাক্ৃত, এমন কি অধঃ মধ্য ও উদ্ধ লোকে পরব্যোম- 
নামক মহাবৈকুষ্ঠ পৰ্য্যন্ত যে সমুদয় শোভাসম্পদ্‌ আছে বা কখনও হইতে পারে-_সে সকলই আজ পরমতম 
সমগ্রতার ও অখণ্ডতায় এবং বহুবদ্ধিত গভীরতায় ও ব্যাপকতায় একাধারে গোগীজনবল্লভ প্রীকুষ্চবিগ্রহে যুগপৎ 
প্ৰকাশমান হইল । 
শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্‌। এঁর্্যাদি ষড়বিধ গুণবৈভব তাহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়াই তিনি স্বয়ং 
ভগবান্‌ ঈশ্বর | শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধেই পরমহংসশিরোমণি শ্রীণ্তকদেব বলিয়াছেন 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। ( শ্রীভাগবতম্‌ ১৩।২৮। 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩০৭ 


পাশ 


ক কতোদিন নাজ 
অবতার সব পুরুষের কল! অংশ | কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ সর্ব অবতংস ॥ 
| (শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১২ পরিচ্ছেদে ) 

ক্ষণ পরম ঈশ্বর, তিনি সর্ব আদি ও নর্বনংশরয়-_অতিগ্রতিপাদিত তিনিই সর্বাকারণকারণ। 'য ইমানি 
ভুতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি তশ্িন্নেব প্রলীয়ন্তে'_তাহা! হইতেই সকল বিশ্বগ্রপঞ্চের উৎপত্তি, তিনিই 
জীবজগতের আশ্রয় ও তাহাতেই প্রলয়কালে বিশ্ব বিলীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে । তাই ব্রহ্মংহিতায় তাহার 
বৰ্ণন গ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে 

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্নবিগ্রহঃ | অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌। 
(ব্রহ্মমংহিতা ৫১) 

‘ভগবৎ’ শব্দের তাৎপর্য্য নিরূপণে শ্রীবিষুঃপুরাঁণ বলিয়াছেন ধীহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, খর্ব, বীর্য ও 
তেজঃ-__এই ছয়টি অশেষ গুণ বর্তমান কিন্ত ইহাদের বিপরিত অজ্ঞান, অশক্তি প্রভৃতি হেয় গুণগ্রামের অভাব 
রহিয়াছে, তিনিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য। 

জ্ঞানশ ক্তিবলৈশ্ব্্যবীৰ্য্যতেজাংস্তশেষতঃ। ভগবচ্ছববাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ॥ ( বিষ্ণুপুরাণম্‌ ৬৫1৭৪) 

অতএব শ্রীভাগবতের বর্তমান শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব “ঈশ্বর, ও ‘ভগবৎ'শব্দে শ্রীকৃষ্ণের 
একাধারে সর্বশক্তিমত্তা ও এখর্য্যাদি সর্বগুণসম্পন্নত! প্রকাশ করিলেন। কিন্ত ব্রজলীলার এমনই মাধুর্য যে 
র্বার্থপম্পূ্ণ যড়ৈখর্য্যসম্পন স্বয়ং শ্রীভগবান্ও ব্রজগোগীগণের প্রদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজশোভাধিক্য লাভ 
করিলেন । শ্রুতি বলিয়াছেন_্যস্ত ভাঁসা সর্বমিদং বিভাতি--” বাহার গ্রভায় পরিদৃশ্তমান্‌ সমস্ত জগৎ শোভা- 
সমুজ্জল হইতেছে__সেই তিনিও স্বয়ং আজ গোপীমওলশোভায় আপনার শোভা বৃদ্ধি করিলেন। কোটিকোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ডে ধাহার অশেষ বিভূতি ও অন্গকাস্তির কণিকাশোভার রূপবৈচিত্রাবিলাস প্রকাশিত হয়__যন্ত প্রভা প্রভবতে।! 
জগদগুকোটিকোটিঘশেষ বন্থধাদিবিভূতিভিনম্, ( ব্র্মমংহিতা৷ ৫৪০ )- যাহার প্রভার কণামাত্র প্রভাবে বিশ্বজগৎ 
গ্রকাশমান, সেই অনন্ত তেজঃসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রেমবশ্ততায় স্বয়ং এত 
দীন ও অকৃতার্থ যে নিজ শোভার সমধিক উজ্জ্লতা ও দীপ্তি সম্পাদনে আজ তিনি ব্রজগোপীসভায় 
তাহাদের প্রদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইলেন_নচেৎ তাহার শোভা বুঝি বা তেমন মধুরতম হইয়! প্রকাশ পায় ন 
ভক্তপ্রেমাধীনতা স্বভাবের ইহাই ধর্ম যে ভক্তের প্রেমসেব! ক্ফুহির নিমিত্ত ভক্তের ইচ্ছায় পরমন্থতত স্বয়ং শরীভগবানও 
আপনার ভগবত্তা বা ওঁখর্য্য গোপন করিয়া! মাধুর্য গ্রকটিত করেন । ভগবান্‌ পরীকুষ্ণের করুণাকোমল মাধূর্যরস-গ্রচুর 
ব্রজলীলাবিলাঁসের ইহাই তো চরমকথ ৷ তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্যচরিতামূতে বলিয়াছেন__ 


মাধুৰ্য্য ভগবত্তাসার ব্ৰজে কৈল পরচার, 
তাহ! শুক ব্যাসের নন্দন ৷ 
স্থানে স্থানে ভাগবতে ব্িয়াছে নানামতে, 


যাহ! শুনি মাতে ভক্তগণ ॥ 
( ভীচৈতপ্তচরিতামৃত ১২১ পরিচ্ছেদ ) 
শু চন্দ্রকিরণনাঁত মুদুমন্দপবনসুসেবিত কুন্দমন্দারকুম্থম সুরভিত যমুনাঁপুলিনের মধ্যন্থলে রী কতই ন! 
অপুর্ব শোভার সম্মেলন হইয়াছে । জ্যোৎসন। ্।বিত নির্মল শারদগগন তলে শতকোটা ব্রজনুন্দরীগণ শ্ীকষ্ণচন্্রকে 


পরিবৃত করিয়া যমুন। পৈকতনূমিতে এক পরমরমণীয সভাগোষ্ঠী রচন! করিয়াছেন । অসংখ্য ব্রজনুন্দরীর অনন্ত 
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২৩০৮ শীমন্তাগবতম্‌ । 


সৌন্দর্য্যের পরিবেশমধ্যে তাহাদের কুচকুন্কমান্কিত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হয়! শ্ীত্রজরাজনন্দন সভাপতিরূপে কতই . 
ন! শোভায় বিভূষিত হইয়াছেন! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে চতুর্দিকের গোগীমণ্ডলীস্থিত ব্রজাঙ্গনাগণ 
সকলেই গোগীজনবল্লভ প্রাণগোবিন্দকে তাহাদের নিজ নয়নসম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন 1-স্সর্ধতঃ পাণিপাদং তৎ 
সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ঠ__-খিনি বিভু, যাহার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ ও মুখমণ্ডল বিখের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেই ঈশ্বর 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সম্পূর্ণতা সাধনে যে অচিন্ত্য বৈভবশক্তি প্রকাশিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? 
অতএব বর্তমান গ্লোকে ভগবান্‌ঃ ও 'ঈষ্বর, শব্দে তাহাকে বিবৃত করিয়া শ্রীশুকদেব ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যে রাসরসিকেস্বর শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোগীসভায় সভাপতিরূপে সকলের নয়নসম্মুখে যুগপৎ বিরাঁজিত হইলেন তাহাতে 
কোনও বিস্ময়ের কারণ নাই । চতুষ্ার্বস্ ব্রজঙ্থন্দরীগণের দৃষ্টি একমাত্র তাহাতেই নিবদ্ধ ছিল! তাহারা নয়নভৃ্গের 
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই অপরূপ রূপামূত পান করিয়া রূপমদ্দিরায় প্রমত্তা হইয়াছিলেন। 
ব্রজগোপবালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন বনভোজনলীলা অনুষ্ঠান করেন তখনও চতুদ্পার্বস্থ গোপবালকগণ 
প্রত্যেকেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বৈভবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে প্রত্যেকে নিজ সন্মুখীন অবস্থার দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
শ্রীভগবানের সেই বর্ণনায় শুকদেব বলিয়াছেন 
কৃষ্ন্ত বিঘক্‌ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুললদুশো। ব্রজার্ভকাঃ। 
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্হদা যথান্তোরুহকপ্রিকায়াঃ॥ 
: ( শ্রীমন্ভাগবতমূ .০1১৩।৬ ) 
_-প্রফুলবদন ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে পদ্মাকারে ঘন পঙউংক্তিমাল! রচন! করিয়! তাঁহার সমীপব্তী 
হইয়/ উপবেশন করিলেন । শ্রীকুষ্চ তাহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইলেন। তাহাদের সকলেই তাহার অভিমুখী 
হইয়া বসিলেন। অতএব কমলকর্ণিকার দলগুলি যেরূপ উহাকে বেষ্টন করিয়া শোভা বিচ্ছুরিত করে, সেইরূপ 
তাহারা শ্রীক্ুষ্ণকে যুগপৎ নিজ নিজ সাযুয্যে পরিবূত করিয়া পরম শোভ। সম্পাদন করিলেন । 
অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যমুন।পুলিনেও ব্রজগোপীগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ উত্তরীয় 
আসনে শ্রীকৃষ্ণকে উপবিষ্ট দেখিলেন এবং প্রতেক্যের সন্মুখে তাঁহার পরমরমণীয় প্রেমদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেকেই 
মনে করিলেন “হে প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার সামান্ত উত্তরীয় বসনাঞ্চলে উপবেশন করিয়া আজ . 
আমাকে বড়ই ধন্য করিয়াছ ! আমার প্রতি তোমার সপ্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপে তুমি যে আমার গৌরব 
বাড়াইয়াছ তাহা বুঝি ঘুচিবার নয়। বড় সাধ করিয়া, হে প্রাণবন্ধো ! তোমার উপবেশনের নিমিত্ত 
ত্তরীয়বাসে তোমার আসন রচনা করিয়াছি। হে প্রাণপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন ! উহা গ্রহণ করিয়া আমার দীনতম 
সেবার আয়োজনকে সত্যই তুমি নিজকুপাগুণে ধন্য করিয়াছ। তোমাকে আমার দিবার মত কিছুই নাই, আমার 
বলিতে যাহ! কিছু ছিল সেই যথাসর্বস্বই আমি তোমার সেবায় নিবেদন করিয়াছি। নূতন করিয়৷ দিবার 
মত আর ত কিছুই নাই ! তুমি আজ আমার প্রাণের অতিথি । কিন্তু তোমাকে কি দিয়া পরিতৃপ্ত করিব-__কি দিয়া 
তোমার মঙ্গল উপচারে তোমাকে অভিনন্দিত করিব! আমার বলিতে যাহা কিছু সবই তো তোমা-ময় ! 
তোমারই প্রেমপুজার জন্য উহ! নিবেদিত। অতএব হে প্রাণারাম! আমার এই নিবেদিত দেহের উত্তরীয়বাস 
আবার নূতন করিয়া তোমাকেই বরণ করিয়া দিলাম। নিজকুপাগুণে তুমি উহাতে উপবেশন করিয়া আমাকে আজ 
সত্যই ধন্য করিয়াছ -কৃতরুতার্থ করিয়াছ। আমার প্রতি সপ্রেমদৃষ্টি বিকিরণে বুঝিলাম যে তুমি সত্যই এতকাল 
পরে তোমার প্রেমানুরাগিণীর প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিলে! তুমিই আমার গৌরব বাড়াইলে! তোমার 
গর্বে আমার জগৎ পূর্ণ হইল !ঃ 
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১০ম ক্ন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩০০৯ 


৮85 প্রত্যেকেই তাহাদের গ্রাণবন্ধ শরীক্ণকে যুগপৎ নিজ নিজ সন্মুখে পাইয়া আজ ' 
কতই না আহ্লাদিত হইলেন । বিশেষতঃ সেই প্ৰাণবন্ধ জীৰ্ণ তাহাদেরই প্রত্যেকের প্রদত্ত উত্তরীয়বাসে যুগপৎ 
উপবেশন করিয়া সকলকে একই সময়ে পরম পরিতৃপ্ত করিলেন । অবশ্য ঈশ্বর বণিয়।ই তিনি সকলের অলক্ষ্যে 
যুগপৎ অতগুলি আসনে উপবেশন করিয়া একই সঙ্গে সকলকে প্রেমসেবাগ্রহণরূপ কৃতকৃতার্থতার আনন্দে পরিপ্লুত 
করিতে পারিলেন। গ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাঁদ তাহার সারার্থদশিনী টীকায় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 

নমু তাবৎসংখ্যেঘাসনেধু কথমেক উপবিষ্টসত্াহ-_ঈশ্বরঃ ভতদলক্ষিত-তাবৎ প্রকাশবান্‌। তত্র হেতুঃ-_' 
ভগবান্‌ কামবান্‌। -ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যমিত্যমরঃ | তন্ত তাবৎস্থ সর্বঘেবাঁসনেধু উপবেষ্টং কামনামালক্ষা এশবর্যৈব 
শক্ত্য। যোগমায়াদ্বার! তাবন্তপ্তথা প্রকাশিতা ইত্যর্থ | (শ্রীল-বিশ্বনাঁথচন্রবর্তিকত-সাবার্ঘদিনী ) 

বহুসংখ্যক উত্তরীয়াসনে এক! গ্রীক্বষ্ণ কি করিয়া যুগপৎ উপবেশন করিতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে" 
হেতুনিণয় করিয়া বলা হইল যে--তিনি ঈশ্বর। অতএব তিমি সকলের অলক্ষ্যে যুগপৎ বহুসংখ্যক প্রকাশরপ 
অবলম্বন করিয়। উপবেশন করিতে পারেন। গ্রীভাগবতের বর্তমান লোকে ঈশ্বর শব্দ ব্যতীতও অন্ত একট 
তাৎপর্য্যায়ক ‘ভগবৎ’ শব্দে শ্রীরুষ্ণকে বিবৃত করায় দ্বিরুক্তি সম্ভাবনা য় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবস্ঠিপাদ উহার আর একটি 
সুসমঞ্জন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন । উহা! এইরূপঃ_শ্রীকষ্ণ ভগবান্‌ অর্থাৎ কামনাবান? কারণ ‘ভগ' শব্দে কামনা ও 
মাহাত্ম্ম_এই উভয়বিধ অর্থই অমরকো1যে নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রেমপরায়ণা ব্রজগোগীগণ সকলেই নিজ নিজ উত্তরীয় 
বসনে শ্রীকৃষ্ণের আসন রচনা করিয়! ইহাই কামন! করিয়াছেন যে তাহাদের প্রাণবল্লভ প্রীব্রজেনদ্রনন্দন যেন কপ! 
করিয়া উহাতে উপবেশন করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রেমসেবাবা্থ পুর্ণ করেন ৷ অতএব ব্রজাঙ্গনাগণের তাদৃশ 
কামন! উপলব্ধি করিয়া কামপূরকপানিধি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবাণ্তকাম হইলেও তাহাদের প্রত্যেকের সেবাকা মন! পূর্ণ 
করিবার জন্য নিজেও তদ্রপ বাসনাপরবশ হইলেন এবং যোগমায়ার সহায়তায় অচিন্ত্যনীয় এশবর্যয-শক্তি প্রভাবে 
নিজের বহুতর প্রকাশরপ কল্পন! করিয়! প্রত্যেকের প্রদত্ত বসনাঞ্চলে যুগপৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অথচ অপরের 
অলক্ষ্যে উপবেশন করিলেন । শ্রীকুষ্ণের অঘটনঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্বািধ 
লীলারই যথাষথ সামঞ্জস্ত রক্ষা হয়। যখন যেভাবে যে-কার্য্য সংঘঠিত হইলে শরীকবষ্ণের লীলারদাস্বাদনে সুবিধা হয় - 
এবং লীলারসের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, শ্ৰীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়া আপন প্রভাঁবে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন। নচেৎ বহুতর ঘন মণ্ডলাকারে অবস্থিত শতকোঁটী ব্রজরমণীগণের সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই অভিমুখী 
হইয়া বুগপৎ তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রদত্ত উত্তরীয় আসনে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে উপবেশন করিয়া বিহ্মান থাকিতে 
পারেন ন! । শ্রীভগবান্‌ যখন প্রেমসর্বাস্ব। ব্রজরমণীগণের পরমপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাহাদের সহিত নানা 
বিলাসবিহারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার স্বাভাবিক এশবর্ষের বিস্থৃতি হইয়! যায়। তিনি তখন ব্রজরমণী- 
গণের কোমলপ্রেমের পরমোৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের প্রেমোচিত মধুরভাবে ভাবিত হইয়া কেবলমাত্র 
নায়িকাপ্রেমবিবশ নায়কের মতই লীলা করেন । নচেৎ কত শতশত যোগীন্ মুণীন্্রগণ শতশত বৎমর ধ্যানন্ডিমিত- 


লোচনে ধ্যান করিয়।ও যাহার মূর্ত হৃদয়ামনে.বমাইতে পারেন না, সেই বিভূস্বরপ ভগবান্‌ শ্রীরুষণ ব্রজনায়িকাগণের 
পরিধেয় সামান্য উত্তরীয়।সনে উপবেশন করিয়া তাহার নিজস্বরূপের শোভাবৃদ্ধি করিলেন কেন? কিন্ত প্রেমবশ্থতায় 
তাহার নিজ ভগবত্তাস্বরপ বিশ্বৃত হইলেও যোগমায়ার অচিন্তযশকিগ্রভাবে যদি কোনও কারণে ডু 
স্বাদনের পরিপাটা সম্পাদনায় কিছুমাত্রও ক্রটা সম্ভাবন! থাকে-_-তাহ! হইলে অনেক সময় তাহার রি 
যোগমারাশক্তি উহার সামঞ্জস্ত বিধান করেন ও কখন কি ভাবে উহ! সাধিত হয় ্রকৃষ্ণপ্রেয়সী শজরামাগণ্রেও 
তাহা কিছুই ধারণাগোচর হয় ন|। ্‌ 
সর্বেখর সর্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগ 


[ ২৮৮ ৫১6: Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


~~~ 


ণের সহিভ আজ যে রাসলীলা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন - 
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২৩১২ J শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ৷ 


= 


উপলক্ষণে তৃতীয়!। স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তদোষঃ স্তাদিতি মতিকোৌটীল্যবঞ্জকেন তাদৃশত্রবিলাসেন ব্যক্ততৎকৌটিল্যং 
ইত্যর্থঃ। ব্যক্তীভবিয্যতি চ তৎকৌটিল্যং প্রশ্নপরিপাট্যা ইতি ভাবঃ। তদেবমবহিথা নাম সঞ্চারী ব্যক্তঃ। 
তদুক্তম্_অন্ুভাব পিধানাৰ্থোংবহিখং ভাব উচ্যতে ইতি । অধহিথেতি ভ্ত্রীতি্ধতা চ। তথা__ হেতুঃ কশ্চিন্তুবেং 
কণ্চিদেগাপ্য কশ্চন গোপনঃ। ইতি ভাবত্রয়ন্তান্ত বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে_ইতি চ। যথ| হেতুরত্র সতি 
কৌটিল্যমেব । গোপ্যোইস্থয়াময়োংমর্যঃ । গোপরয়ন্ত্যনেনেতি গোপনঃ স চাত্র, তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শসংস্তবাভ্যাং 
প্রত্যায়িতং হর্যকৌ টিগ্যংসহাসাদিত্বধ্চ মতিকৌটিল্যম্‌ অয়মপি তদেব প্রত্যায়তি, এবমত্রাপি যোগমায়াবৈভবমেব 
দশিতম্‌ । সর্বাভিযুগপত্তথা ব্যবহারাৎ। অভ্বিহস্তয়োরিতি দ্বিত্বং গ্রত্যেকং জাত্যপেক্রা ॥ ১৫ 

শ্লীভীগবভাম্ৃতবম্িনী !--যযুনাপুলিনে রাসবিহারী গোগীবন্থভ শ্রীকৃষ্ণের আসনরচনায় পরম গ্রেম- 
বতী ব্রজান্বনাগণ তাহাদের কুচবুস্কুমলিপ্ত স্বোপভুক্ত উত্তরীয়বস প্রদান করিয়াছিলেন | প্রেমযু্টি ব্রজগোগীগণের 
হৃদয়ের ভাবন্থুষমায় ও প্রেমানুরাঁগের একান্তিকভার সামান্য উত্তরীযবাসও আজ পরমতম মহিমায় মণ্ডিত হইল। 
অতএব ব্রজগোগীগণের সেই উত্তরীয় আসনে উপবেশন করিয়া গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যে মধুরতম শে1ভা রূপায়িত 
হইয়। উঠিল-_ভ্রিলোঁকের সকল সৌন্দর্ধ্য ও মাধুর্যের একত্র সমাবেশেও তাহার বিন্দুমাত্র তুলনা হয় কিনা সন্দেহ। 
তারকানিকর-বেষ্িত পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপাঙ্গনাগণের রাসপরিমগুলে পরিবুভ ও নানা! উপচারে অচ্চিত 
হইয়া 'গোঁপিকানাথ রাঁসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি অপুর্ব শোভাই না বিচ্ছুরিত করিতেছেন ! প্রেমপুজারিণী 
ব্রজগে।পিগণ কতই না প্রেম উপচারে তাহার পূজা করিয়াছেন । নআবচন, হাস্তবিলাস ও অপা্গভঙ্গী গ্রত্ৃতি 
প্রণয়ান্থুরাগের বিবিধ উপচ।রে প্রেমিকবর শ্রীন্রজেন্্রনন্দনের প্রেমার্চনায় তাঁহার! নিযুক্ত হইয়াছেন । উহাতে 
একাধারে যেমন চিরাকাজ্কিত প্রেমাম্পদের গ্রেমসেবায় প্রেমসর্বস্বা গেগীগণের উচ্চতম হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত 
হইয়াছে, তেমনি আবার বঞ্চনস্বভাব সহৃদয়তাহীন নায়কের প্রতি. শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িণী অভিমানিনী গোগীবুন্দের 
প্রেমাভিমানের অভিনয়ও প্রকটিত হইয়াছে। ভাগবতলীলামোদী শ্রীশুকদেব বর্তমান গ্লোকের বর্ণনায় 
উহাই প্রকাশ করিতেছেন। 

প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবার আকুল উৎ্কগার উ্জ্লরসনায়িকা ব্রজবধুগণ 'কুল, 
শীল, লজ্জা, সঙ্কোচ গৃহকর্্ম ও নারীধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া পরমপ্রেষ্ঠের পদে আত্মনিবেদন করিয়াছেন । 
নবনটবর আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী বংণীর মধুর কলনাদে যে-সুর গ্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়__যে-সম্গীতে 
নিরন্তর প্রেমের আহ্বান বিঘোধিত হয়-_সর্বধর্থান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ+__"ওরে | সব ভুলিয়া, 
সব পিছনে ফেলিয়া, সব পাওয়া ও সব চাওয়ার ঘন্বকোল|হল দুরে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আয়! 
-ঘেই আনন্দের আহ্বানে প্রিয়তমের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইয়! ভন্ময়চিত্তে বাণবিন্ধা হরিণীর ন্যায় ব্রজগোগীগণ 
বৃন্দাবনের বনমাঝে চুটিয়া আপিয়াছেন। যাহাকে পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত তন্ময়ত| ও এত উৎকঠী, 
তাহার অন্তর্ধানে তাহাকে হারাইয়! ব্রজগোগীগণ হৃতসর্ধস্বার ন্যায় কি অসীম বেদনা ছুঃখই না অনুভব করিয়াছেন! 
কিন্ত আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া যখন তাহাদের পুঞ্জীভূত ব্যথ। আকুল 'রোদনরোলে প্রাণপ্রিয়তম 
শ্রীকৃষ্ণের মর্ণস্থল আলে।ড়িত করিল, তখন ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে গোগীমণ্ডলীমধ্যে আবির্ভত 
হইয়া তাহাদের রাসরতিবাঞ্জা পুরণের নিমিত্ত রাঁসস্থলীতে সমবেত হইলেন ৷ প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দকে পাইয়া 
তাহার যেন মৃতদেহে গ্রাণস্পশের চেতনা পাইলেন | বাঁহাকে না পাইয়! 'বিরহবেদনাঁয় নয়নপ্রান্তে অঝোর ধারার 
প্লাবন জাগে, প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্-_কীদিয়া ব্যাকুল হয়, তাহাকে পাইলে সত্যই সকল ক্রন্দন থামিয়া যায়, 
সকল দুঃখ দুর হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেহ মন প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ে পুলকের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়। তাই 
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১০ম ক্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩১৩ 


ব্রজেন্্রনন্দনের অভার্থনায় ও পরিচর্যায় আজ কতই ন! আনন্দভরে 


ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ 
প্রেমপরিপাটী প্রকাশ করিতেছেন! 

যযুনাপুলিনমধ্যে গোপীমওলীর যধ্যস্থলে কুচকুদ্ধমরঞ্জিত উত্তরীয় আমনে একা  ভীগোবিনকে 
উপবেশন করাইয়া. ব্রজগাঞ্জনাগণ তাম্বুল অর্থ প্রদানে তাহার সেবা, করিলেন। প্রাণগোবিন্দ আজ তাহাদের 
প্র ণের অতিথি ৷ সেই অতিথিবরের সেবায় নূতন করিয়া দিবার মত সামী তাহাদের কিছুই ন!ই, তাঁহার সর্বস্বই 
যে তাহার পদতলে বিলাইয়। দিয়াছেন। তবুও তাহারা স্বোপভুক্র পুরাতন উত্তরীয় বাস আবার নূতন করিয়া 
প্রদান করিলেন এবং ভীহাকে তথায় উপবেশন করাইয়া হাস্ত সংলাপ ও বিবিধ নর্ম্মবচনে সেই প্রাণকাস্তের স্ব্ছন। 
করিলেন। যিনি অনশ্ের উদ্দীপক কামবর্ধক, সেই মদনমনোহর প্রীরুষ্ণের সম্ব্দনা করিতে গিয়। পরমপ্রেমবতী 
গোপযুবতিগণের অবশ্ঠই প্রেমভাব উন্দীপিত হইল । তাই গ্রিয়তমের সব্র্দনায় তাহাদের শুভ্র দন্তপঙ ত্তিতে যে 
সলজ্জ ঈষৎ হাস্তচ্ছট! বিচ্ছুরিত হইতেছিল--মনে হয় উহ! যেন প্রেমাম্পদের পূজার গুচি শুভ্র পুষ্প উপচার। 
তাহাদের লীলাচঞ্চল নয়নপ্রাস্তে সেই অরদ্ধন্মিত বদনকমলের হাস্তশোভ! মিলিত হওয়ায় মনে হয় যেন তাহাদের 
নয়নযুগলের অঞ্জলিবন্ধে পূজার পুষ্পাঞ্জণি বিধৃত হইয়াছে। তাহাতে আবার জরবিলা'সের মৃদ্মধুর সঞ্চালন যুক্ত 
হওয়ায় পূজার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপের যে চঞ্চলতা, তাহা তাহাদের ভ্রবিলাসচ্ছলে যেন যথার্থ ই প্রকটিত হইয়াছে। 
ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রিয়সন্বদ্ধনার এই তত্বটা পরিস্ফুট করিয়া ‘বিগুদ্ধরসদীপিক!’ টাকায় শ্রীমৎ কিশোরগ্রসাদ 
বিদ্বৎপাদ বলিয়াছেন Ly 

হাসেন মন্দস্মিতেন সহিতং যল্লীলেক্ষণং তেন বিভ্রমন্তী যা ভ্রস্তয়া । অন্ত হাম্তস্ত পুষ্ত্বং, লীলেক্ষণস্তাপ্রলি- 
বদ্ধত্বং, বিভ্ৰমদূক্রবঃ পরিভ্রামণত্বঞ্চাভিপ্রেতং ততশ্চ পুষ্পাপ্জলিদানং কৃতমিতি স্থচিতম্‌ ৷ ( বিশুদ্ধরসদীপিক1) 

প্রিয়তমের পুজায় স্ততিবচনে তাহার আরাধন! করিতে হয় সত্য, কিন্তু আসন, অর্ঘ্য, পুষ্প প্রভৃতি 
সাধন ব্যতীত কোনও পূজ| নিষ্পন্ন হয় না। অতএব প্রেমপুজাধিণী ত্রজরমণীগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ পরিহৃত 
উত্তরীয়বাসে আসন রচন! করিয়াছেন। প্রেমপুজার জয়যাত্রায় মৃদুমধুর সলাজ হাসি, লীলাকুশল প্রেমোদ্দীপক 
চেষ্টাভঙ্গী, অন্থুরাগবিলপিত অপাঙদৃষ্টি, অনিমিষ আঁখি-প্রদারণ, নয়নের বিলাসবিভ্রম এবং জাভঙ্গী সঞ্চালন 
এই সকল গ্রেমপরিপাটবহুল উপচারের প্রয়োজন। অতএব প্রেমমার্গের রীতি অনুসারে গ্রেমসম্পৎশালিনী 
ব্রজরমীগণ তত্তৎ প্রেমোপচারে প্রিয়তম প্রাণগোবিন্দের পূজামনর্ধানায় পরমকাষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। 

সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কামবিবর্ধন রূপ দর্শনে অন্ুরাগিণী ব্রজনুন্দরীগণের হৃদয়ে কামের উদ্দীপন 
অন্তুভূত হইল। অঙ্গাবয়বহীন যে কাম অন্ন, সেও যেন আজ অন্গ লাভ করিয়া মুত্তিমান হইয়া উঠিল। 
অমূর্ভ যে পদার্থ__যাহার অবয়ব নাই এবং দেশকালপাত্রের সীমায় যাহাকে ধরিয়া! রাখা যায় নাঃ তাহার 
উপাধিবঞ্জিত প্রভাব কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমধিক ও সর্ববাতিশায়ী হইতে পারে না। এমন কি উহাকে 
বুঝিবার পক্ষেও অন্পুবিধা আছে । কিন্তু উহ! যদি রূপসতাঁয় বিভ্যত হইয়] মূর্ত বিগ্রহ বা আকার ধারণ 
করে, তাহা হইলে দেশ কালের সীমায় তাহাকে ধরিতে পার! যায়, জানিতে পাঁরা যায়, এবং তা সবিশেষ 
প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। অতএব ব্রজগোগীগণের হৃদয়ে যে কাম অনঙ্গ অবস্থায় বিমান ছিল, এঁকৃষ্ণদর্শনের 
লোকোত্তর কামোদ্দীপন প্রভাবে সে আজ সত্যই মৃষ্তিমান হইয়া উঠিল । গ্রেমরসমৃত্ত শ্রীরষ্ঞপ্রেয়মীগণের অন্তরের 
সুগভীর কন্দরে অনাদিকাল হইতে প্রীব্ফবিষয়ক কামবাঞ্ছা জাগরূক আছে। কোনও উর্বর ক্ষেত্রের নিহিত বীজ 
মেঘপারার সলিলবর্ধনে যেরূপ অস্কুরিত হইয়া পরিবর্ধিত হয়, সেইরূপ পা অন্তরের নিত্যনিহিত অনঙ্গ 
বা কাম, কামবিবর্ধক শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে অথবা মনোহর রূপকান্তি দর্শনে চিরবর্দমান হইয়! প্রকাশ পায়! 
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২৩১০ শ্রীমদ্তাগবতমৃ। 


তাঁহাতে আছে কেবল গ্রেমবতী ব্রজবনিতাগণের নির্ভরগভীর প্রেমভাব ও শ্রীভগবানের পূর্ণপ্রেমাধীনতা৷ স্বভাবের 
অভিব্যক্তি। অতএব সেই লীলারসপুষ্টির নিমিত্ই অঘটনঘটনপটায়সী যোগমায়া সকলের অজ্ঞাঁতসারে লীলার 
পরিপাটী ও সামগ্রন্ত বিধান করিয়! থাকেন । সুতরাং প্রত্যেক ব্রজগোপীর উত্তরীয় আসনে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ উপবেশন 
করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিব্যবহারে তাহারা সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন । নচেৎ প্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণের 
প্রেমসেবার আকাজ্ষ। ব্যক্তিবর্গ-নিবিবশেষে চরিতার্থ হইত ন!। মহাশক্তি যোগমায়া তাহার অনিন্ত্যনীয় 
মহাগ্রভাবে সেই ক্রট-সম্ভাবনা দূর করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বহুতর প্রকাশমৃণ্তি কল্পনায় যুগপৎ প্রত্যেক 
ব্ৰজগোগীর বহুবাঞ্ছিত রাসবিলাসবাসন! পূর্ণ করিলেন। শ্রীভাগবতের পরবর্ত্তী বর্ণনাতেও এইরপ শ্রীকৃষ্ণের 
বহুতর প্রকাশমূত্তির স্পষ্ট বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরমহংস-শিরে!মণি শ্রীগুকদেব রাসোৎসবের বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন 


রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ | 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদবয়োঃ॥ 
গ্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্তিয়ঃ ॥ ( শ্রীভাগবতম্‌ ১০১৩৩৷৯ ) 
_ব্ৰজস্গুন্দরীগণ.রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন--এবং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোগীমণ্ডলমস্তিত হুইয়! রাসোৎসবে 
প্রবৃত্ত হইলেন । গোপীদিগের কণ্ঠঁদেশ ধারণ করিয়া ছুই দুই গোগীর মধ্যস্থলে তিনি এরপভাবে প্রবিষ্ট হইয়া 
উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন যে গোপীগণ প্রত্যেকে শ্রীকুষ্ণকে স্ব স্ব নিকটস্থ বলিয়া মনে করিলেন। 
রামলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীগুকদেব প্রকাশমূত্তি সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন 
কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহপি লীলয়া ॥ 
: (শ্রীভাগবতম্‌ ১০1৩৩।২০ ) 
- শ্রীবৃন্দাবনের রাঁসম্থলীতে যত সংখ্যক ব্রজগোপী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পূর্বক প্রার্থনা ও আপনার 
প্রতিজ্ঞাবচন স্বরণ করিয়া আপনাকে তত সংখ্যায় প্রকাশিত করিলেন । যদিও স্বয়ং তিনি আত্মারাম, তথাপি 
লীলারস পুষ্টির নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের সহিত তিনি এইরূপভাঁবে রাঁসকেলি করিলেন | 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে একই শরীরে যুগপৎ বহুস্থানে যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন 
তাহাকেই প্রকাশ বলা হয় বৈষ্ণবাচাধ্যবধ্য শ্রীরপগোন্বামিপাদ লঘুভাগবতামূতে প্রকাশের লক্ষণ উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন 
অনেকক্র প্রকটত! রূপস্তৈকন্ত যৈকদ1। সর্বথ তৎস্বরূপেব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ 
একই সময়ে একই বিগ্রহের একাধিক স্থানে অথচ সর্ধপ্রকারে সেই বিগ্রহের একই স্বরূপে যদি 
আবির্ভাব হয়, তাহ! হইলে উহাকে প্রকাশ বলে। 
অতএব রাঁসলীলা'র উপযোগী ষমুনাপুলিনে গোপীবুন্দসনে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যখন তারকানিকর-বেষ্টিত 
পুর্ণচন্জের স্যায় গোগীমণ্ডলসভায় সমুদিত হইলেন এবং প্রত্যেক ব্রজগোগীর কুচকুক্কুমরঞ্জিত উত্তরীয় আসনে উপবিষ্ট 
হইলেন, তখন তীহাদের প্রত্যেকের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি সঞ্চালনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ও তাহাদের প্রত্যেকের 
প্রদত্ত প্রেমপুজার উপচারে অচ্চিত হইয়া তিনি একই বিগ্রহের একাধিক প্রকাশ প্রকটিত করিলেন । তাহার সেই 
পরমমধুর বিগ্রহে কি অপরূপ রূপশোভাই ন! মুষ্টি পরিগ্রহ করিল ! কোটি কোটি জন্ম ধরিয়া রাসবিহারীর সেই 
মদনবিমোহন অনির্বচনীয় রূপের সৌনর্য্যস্থধা নিরবধি পান করিলেও বুঝি তৃপ্তি হয় ন|! গোপীবল্লভের এই 
মধুরতম রাসলীলাকথ| কোটি রসনায় কীর্তন করিলেও বুঝি ইহার মাধুধ্যের কণিকামাত্রও আস্বাদন হয় না। তাই 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ। ২৩১১ 


সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং মহাঁমলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা। 
'স্পর্শনেনাঙ্ককৃতাজ্বি হস্তয়োঃ সংস্তত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে | ১৫ 


শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে গোগীনাথের প্রেমবত| ও গোগীপ্রেমের পরমাস্থাগ্ মাধুর্য সম্বন্ধে লীলাতত্ব উদ্ঘাটন 
করিয়। শ্রীস কবিরাজগোস্বামী তাহার অমৃতোপম শ্লোকে বলিয়াছেন 
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন। নুখবাঞ্জা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥ 
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হইতে কোটিগুণ গোগী আস্বাদয় ॥ 
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ । তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥ 
এ বিরোধে একমাত্র দেখি সমাধান | গোপিকার সুখ রৃষ্তনুখে পর্যযবসান ॥ 
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥ 
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সখ | এত সুখে গোগীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ 
গোগী শোভা দেখি কৃষ্ণশোভা বাড়ে ষত। কৃষ্ণশোভা দেখি গোপী শোভা বাড়ে তত ৷ 
গোগীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্যের পুষ্টি । মাধুর্য বাড়ায় প্রেম হঞ! মহাতুষটি ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামুত, ১৪ প্ররিচ্ছেদ )॥ ১৪ 
জন্মঃ »_ ঈষৎকুপিতাঃ ( অতিগ্নেহগর্ভেণ কিঞ্চিৎকোপাভাসেন যুক্তাঃ যাঃ কাশ্চিৎ ভগবস্তং কেবলং 
কান্তমাত্রং জানন্তি তা এব গোঁপ)ঃ) সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমক্রবা (সহাসলীলেক্ষণেন হাস্তমহিতলালিত্যযুক্তদর্শনেন 
বিভ্রমঃ বিলাসঃ যন্তাং তয়! ভ্রব! ) অন্গদীপনং ( অনন্ধং অঙ্গরহিতমপি কামং দীপয়তি সাঙ্গীকৃত্য পূর্বতোহপি 
গ্রকাশয়তি তথ! তম্‌ অত্যন্তক র্পবিবর্ধনং ) তং (শ্রীক্চং ) সভাজয়িত্বা (পূর্বোক্ত প্রকারেণ সম্মাহ) অধবককতাজ্বি 
হস্তয়োঃ (অন্ককৃতয়ে! তেনৈব তাঁস|মূ অঙ্কে স্ন্তয়ো তাভিরেব বা স্বাঙ্কে ধৃতয়োঃ অজ্বিহস্তয়োঃ) সংস্পর্শনেন 
সংস্তত্য ( তাদৃশতয়! তত্তৎসপর্শপুর্বকং নানাগুণপ্রশংসয়। সস্তোয্য কিংবা! অহো তে চরণানাং শৈত্যম্‌ অপূর্ব যত 
সংস্পর্শনেনৈব অক্মত্ন্তাপঃ নির্বাপণঃ তন্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপছুঃখানভিজ্ঞঃ সদাস্সুখী বিধুরেবাসীরিতিব্যাজন্ততযা 
স্তত্ব ) বভাষিরে ( পৃষ্টবত্যঃ )॥ ১৫ 
মুলানুবাদ 1-( অন্তৰ্ধানহেতু ) ঈযৎকুপিত! ব্ৰজসুন্দরীগণ হান্তযুক্ত লীলাবলোকনবিলমিত (কুটিল) 
জভঙ্গি দ্বারা অনমবর্দধন শ্রীকষ্ণকে সম্মানিত করিয়! তাহাদের ক্রোড়দেশে তদীয় কর ও চরণযুগল স্থাপনপূর্কাক 
ত্তৎ স্মরনে স্পর্শস্থখ অনুভব করিয়| কর ও চরণাদির প্রশংসাপূর্বক জিজ্ঞাস! করিলেন ॥ ১৫ 
আ্রীধরটীক! !_সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসে! যন্তাং তয় ভ্রবা উপলক্ষিতাঃ। সংস্পর্ণনেন 
সংমর্দনেন ॥ ১৫ 
শ্ত্রীবষ্ঞবচতীষনী ।_-তহচ গ্রণযম্থভাবেন তাসাং নিগুঢ়াং কোপোৎপত্তিমাহ সভাজয়িত্াপূর্বোভ- 
. প্রকারেণ সম্মান্ত তং বভাষিরে পৃষ্টবত্যঃ। তা ইতি শেষঃ। কীদৃহীঃ সত্যন্থতরাহ? ঈষৎকুপিতাঃ। নন তাদুক্‌ সভাজিত- 
ব্যতশ্চেত্তহি কথমীষৎকোপন্তাপ্যবমরমর্হন্তি? তত্রাহ অন্গদীপনমিতি। তদ্দীপনকৃতে নানাবিলাসিমভিত্যত মিতা । 
পুর্ব পরিত্যজ্য গতঃ সম্প্রত্যসাবেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়-্থভাববিমশ নেনেতি ভাবঃ। নম কুচকুুমাক্তবস্রোপ- 
বেশতয়া স্বেষামেব তদলদীপনদ্বে গ্রাগেব জাতে সতি তত্ত তদ্দীপনত্বং দৃষ্টা! সম্তমপি কোপঃ ব্যীকর্তৃ' 
কথমর্হত্তি? তত্ৰাহ_অঞ্কবতাজ্ঘি“হস্তয়োঃ মংস্পৰ্শ নেন মংস্তত্য ইতি। তাদৃশতযা তত পুর্বকং নানা গ্রশংসয়! 
সস্তোষ্যেত্যর্ঘঃ। তেন কোপন্ত গোপিতবত্য এবেতি ভাবঃ। তহি কোপ আসীদিতি কথংজায়েত? তত্রাহ সহাসেতি 
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উপলক্ষণে তৃতীয়(। স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তদোষঃ স্তাদিতি মতিকৌটীল্যবঞ্জকেন তাদুশভ্রবিলাসেন ব্যক্ততৎকৌটিল্যং 
ইত্যর্থঃ। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ তৎকোটিল্যং প্রশ্নপরিপাট্য। ইতি ভাবঃ। তদেবমবহিথা নাম সঞ্চারী ব্যক্তঃ। 
তদুক্তম্__অন্ুভাব পিধানাৰ্থোংবহিখং ভাব উচ্যতে ইতি । অধহিথেতি দ্ৰীলিঙ্ৃতা চ। তথা__ হেতুঃ কশ্চিন্তুবেৎ 
কশ্চিদেগাপ্য কশ্চন গোপনঃ। ইতি ভাবত্ৰযস্তাস্ত বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে_ইতি চ। যথ৷ হেতুরত্র সতি 
কোৌটিল্যমেব । গোপ্যোংস্থয়াময়োংমর্যঃ । গোপয়ন্ত্যনেনেতি গোপনঃ স চাত্র, তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শ সংস্তবাভ্যাং 
প্রত্যারিতং হর্যকৌটিল্যংসহাসাদিত্বঞ্চ মতিকৌটিল্যম্‌ অয়মপি তদেব প্রত্যায়তি, এবমত্রাপি যোগমায়াবৈভবমেব 
দশিতম্‌। সর্ব্বাভিযু'গপত্বথা ব্যবহারাৎ। অভ্বিহস্তয়রিতি দ্িত্বং গ্রত্যেকং জাত্যপেক্ষয়া ॥ ১৫ 

ক্ত্ীভীগবতামৃতমিনী )_যমুনাপুলিনে রাসবিহ।রী গোগীবলুভ শ্রীকৃষ্ণের আসনরচনার পরম প্রেম- 
বতী ব্রজা্গনাগণ তাহাদের কুচবুন্ধুমলিণ্ত স্বোপভুক্ত উত্তরীয়বাশ প্রদান করিয়াছিলেন | গ্ররেমমুস্তি ব্রজগোগীগণের 
হৃদয়ের ভাবনুষমায় ও প্রেমানুরাগের এঁকান্তিকতার সামান্য উত্তরীয়বাসও আজ পরমতম মহিমায় মণ্ডিত হইল। 
অতএব ব্রজগোগীগণের সেই উত্তরীয় আমনে উপবেশন করিয়। গোগীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যে মধুরতম শোভা রূপায়িত 
হই! উঠিল__ভ্রিলোকের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্যের একত্র সমাবেশেও তাহার বিন্দুমাত্র তুলন] হয় কিনা সনেহ। 
তারকানিকর-বেষ্টিত পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপান্বনাগণের রাসপরিমণ্ডলে পরিবুভ ও নান! উপচারে অচ্চিত 
হইয়া গোণিকানাথ রাসরসিকেখবর শ্রীকৃষ্ণ কি অপূর্ব শোভাই ন! বিচ্ছুরিত করিতেছেন! প্রেমপুজারিণী 
ত্রজগে।পিগণ কতই না প্রেম উপচারে তাহার পুজা করিয়াছেন ৷ নগ্রবচন, হান্তবিলাম ও অপাঙ্গভলী প্রভৃতি 
প্রণয়ানুরাগের 'বিবিধ উপচারে প্রেমিকবর শ্রীব্রজেন্্রনন্দনের প্রেমার্চনায় তাহারা নিযুক্ত হইয়াছেন । উহাতে 
একাধারে যেমন চিরাকাজ্িত প্রেমাম্পদের প্রেমসেবায় প্রেমসর্কান্থা গোগীগণের উচ্চতম হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত 
হইয়াছে, তেমনি আবার বঞ্চনস্বভাব সন্ধদয়তাহীন নায়কের প্রতি শ্রীকষগ্রণযিণী অভিমানিনী গোগীবুনের 
গ্রেমাভিমানের অভিনয়ও প্রকটিত হইয়াছে । ভাগবতলীল1মোদী শ্রীগুকদেব বর্তমান গ্লোকের বর্ণনায় 
উহাই প্রকাশ করিতেছেন । ! 1 

প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রন্দনের গ্রেমসেবার আকুল উৎকঠায় উজ্জলরসনারিকা ব্রজবধুগণ ‘কুল, 
শীল, লজ্জা, সঙ্কোচ গৃহকর্ম ও নারীধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া পরমপ্রেষ্ঠের পদে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। 
নবনটবর আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী বংশীর মধুর কলনাদে যে-স্থর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়-_যে-সঙ্গীতে 
নিরন্তর প্রেমের আহ্বান বিঘোষিত হয়--সির্কর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ_“ওরে | সব ভুলিয়া, 
সব পিছনে ফেলিয়া, সব পাওয়া ও সব চাওয়ার ঘন্দকোলাহল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আয়’ 
_-ঘেই আনন্দের আহ্বানে প্রিয়তমের আকর্ষণে প্রলুক্ধ হইয়! তনায়চিত্তে ব1ণবিন্ধা হরিণীর সায় ব্রজগোপীগণ 
বন্দাবনের বনমাঝে ছুটিয়া আপিয়ছেন। ধাহাকে পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত তন্বয়তা ও এত উৎকণ্ঠা, 
তাহার অন্তর্ধানে তাহাকে হারাইয়া ব্রজগে!পীগণ হৃতসর্বস্বার স্তায় কি অসীম বেদনা দুঃখই ন! অনুভব করিয়াছেন! 
কিন্ত আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া যখন তাহাদের পুষ্তীভূত ব্যথ। আকুল 'রোদনরোলে প্রাণপ্রিয়তম 
শ্রীকৃষ্ণের মর্স্থল আলোড়িত করিল, তখন ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্‌ শ্রী মুনাপুলিনে গোগীমগ্ডলীমধ্যে আবির্ভ.ত 
হইয়া তাহাদের রাসরতিবাঞ্ পূরণের নিমিত্ত রাসস্থলীতে সমবেত হইলেন। প্াণপ্রিয়তম_ভ্রীগোবিনকে পাইয়া 
তাহারা যেন মৃতদেহে গ্রাণন্পশে'র চেতন! পাইলেন ৷ বাঁহাকে না পাইয়া বিরহবেদনায় নয়নগ্রান্তে অঝোর ধারার 
প্লাবন জাগে, প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ'_কী/দিয়া ব্যাকুল হয়, তাহাকে পাইলে সত্যই সকল ক্রন্দন থামিয়া যায়, 
সকল দুঃখ দূর হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেহ মন প্রাণ ও সকল ইন্দিয়ে পুলকের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়। তাই 
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৯ 
রর্গগোপীগণ তাহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজেন্নন্দনের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যায় আজ কতই না আনন্দভরে 
প্রেমপরিপাটা প্রকাশ করিতেছেন! 
যমুনাপুপিনমধ্যে গোগীমণ্ডীর মধ্যস্থলে কুচবুস্কুমরঞ্জিত উত্তরীয় আসনে প্রাণকান্ত ্রীগোবিনদকে 
উপবেশন করাইয়া. ব্রজানগণ তাম্বুল অর্ধ প্রদানে তাঁহার সেবা করিলেন। প্রাণগোবিন্দ আজ তাহাদের 
গ্রণের অতিথি । সেই অতিথিবরের সেবায় নূতন করিয়া দিবার মত সামী তাহাদের কিছুই নই, তাহার! মর্কাস্থই 
যে তাহার পদতলে বিলাইয়| দিয়াছেন । তবুও তাহারা স্বোপভুক্ত পুরাতন উত্তরীয় বাস আবার নুতন করিয়া 
প্রদান করিলেন এবং তাহাকে তথায় উপবেশন করাইয়া হান্ত সংলাপ ও বিবিধ নর্ম্মবচনে সেই গ্রাণকান্তের সম্র্ধন! 
করিলেন । যিনি অনন্ধের উদ্দীপক কামবর্ধক, সেই মদনমনোহর শ্রীকৃষ্ণের সম্বর্ধনা! করিতে গিয়া পরমগ্রেমবতী 
গোপঘুবতিগণের অবগ্ঠই প্রেমভাব উদ্দীপিত হইল। তাই প্রিয়তমের সন্বর্ছনায় তাহাদের শুভ্র দন্তপঙ ত্তিতে যে 
সলজ্জ ঈষৎ হাস্তচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইভেছিল-_মনে হয় উহ] যেন প্রেমাস্পদের পুজার শুচি শুভ্র পুষ্প উপচার। 
তীহাদের লীলাচঞ্চল নয়নপ্রান্তে সেই অর্দান্মিত বদনকমলের হাস্তশোভা মিলিত হওয়ায় মনে হয় যেন তাহাদের 
নয়নযুগলের অঞ্জলিবন্ধে পুজার পুষ্পাঞ্জণি বিধৃত হইয়াছে। তাহাতে আবার জবিলা'সের মৃদ্ুমধুর সঞ্চালন যুক্ত 
হওয়|য় পুজার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপের যে চঞ্চলতা, তাহা তাহাদের ভ্রবিলাসচ্ছলে যেন যথার্থ ই একটিত হইয়াছে 
ব্রজাঙ্ননাদিগের প্রিয়সঘব্ধনার এই ততটা পরিস্ফুট করিয়া বিশুদ্ধরসদীপিকা? টাকায় শ্রীমৎ কিশোরগ্রসাদ 
বিদ্ৎপাদ বলিয়াছেন 
হাসেন মন্দস্মিতেন সহিতং যল্লীলেক্ষণং তেন বিভ্রমন্তী যা ভ্রস্তয় । অত্র হাস্তন্ত পুষ্পত্বং, লীলেক্ষণস্তাপ্রলি- 
বদ্ত্বং, বিভ্রমদ্ভ্রবঃ পরিভ্র।ম্ত্বঞ্চাভিপ্রেতং ততশ্চ পুষ্পাঞ্জলিদানং কৃতমিতি সুচিতম্‌ ৷ (বিশ্ুদ্ধরসদীপিক1) 
প্রিয়তমের পূজায় স্ততিবচনে তাঁহার আরাধন! করিতে হয় সত্য, কিন্তু আসন, অর্ঘ্য, পুষ্প প্রভৃতি 
সাধন ব্যতীত কোনও পূজ| নিষ্পন্ন হয় না। অতএব প্রেমপুজাধিণী ত্রজরমণীগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ পরিহৃত 
উত্তরীয়বাসে আসন রচন! করিয়ছেন। প্রেমপৃজার জয়যাত্রায় মৃদুমধুর সলাজ হাসি, লীলাকুশল প্রেমো্দীপক 
চেষ্টাভঙগী, অন্থ্রাগবিলসিত অপান্বদৃষ্ি, অনিমিষ আঁখি-প্রসারণ, নয়নের বিলাসবিভ্রম এবং জ্রভঙ্গী সঞ্চালন 
_এই সকল প্রেমপরিপাটিবহুল উপচারের প্রয়োজন । অতএব প্রেমমার্গের রীতি অনুসারে প্রেমসম্পৎশীলিনী 
ব্ৰজরমণীগণ তত্তৎ প্রেমোপচারে প্রিয়তম প্রাণগোবিন্দের পুজাসঘর্ধনায় পরমকা্া প্রদর্শন করিলেন । 
সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কামবিবর্ধন রূপ দর্শনে অনুরাগিণী ব্রজনন্বরীগণের হৃদয়ে কামের উদ্দীপন 
অন্থভূত হইল। অঙ্গাবয়বহীন যে কাম অনন্) সেও যেন আজ অ লাভ করিয়া মূর্তিমান হইয়! উঠিল। 
অমূর্ত যে পদার্থ যাহার অবয়ব নাই এবং দেশকালপাত্রের সীমায় যাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহার 
উপাধিবঞ্জিত প্রভাব কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমধিক ও সর্ধাতিশায়ী হইতে পারে ন! ! এমন কি উহাকে 
বুঝিবার পক্ষেও অঙ্গুবিধা আছে | কিন্তু উহ! যদি রূপসত্তায় বিভূষত হইয়া মূর্ত বিগ্রহ বা আকার ধারণ 
করে, তাহ! হইলে দেশ কালের সীমার তাহাকে ধরিতে পারা যায়, জানিতে পারা যায়, এবং হাহা I 
প্রভাব বুঝিতে পার! যায় । অতএব ব্রঙ্গগোগীগণের হৃদয়ে যে কাম অনঙ্গ অবস্থায় বিগ্মান ছিল, Aer নের 
লোকোত্তর কামোদ্দীপন প্রভাবে সে আজ সত্যই মুর্টিমান হইয়! উঠিল। প্রেমরসমৃততি ্রীবুষপ্রেয়সীগণের অন্তরের 
কাঁনও উর্বর ক্ষেত্রের নিহিত বীজ 
স্থগভীর কন্দরে অনাদদিকাল হইতে প্রীকষ্ণবিষয়ক কাঁমবাঞ্ছা জাগরক আছে। € 
ৰ্‌ ৰ দিত হয়, সেইরূপ ব্রজগোগীগণের অন্তরের নিত্যনিহিত অনঙ্গ 
মেঘধারার সলিলবর্ধনে যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া পরিব নট এরা 
বা কাম, কামবিবর্দক শীষের বেুরীতশ্রবণে অথবা মনোহর রূপকান্তি দর্শনে চিরবর্ষমান হইয়া পকাশ পায়! 
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সম্ভবতঃ এই তত্বটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাগবতরপিক শ্রীশুকদেব “অনঙ্বর্ধানঃ 'অনদদীপন, প্রভৃতি পনের 
প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্ত কোথাও “অনঙ্গজননঃ পদের ব্যবহার করেন নাই। অনুরাগবতী শ্রীকুষ্কা স্তাঁগণের হৃদয়ের 
নিভৃততম প্রদেশে কাঁমানুরাগের অন্তঃসলিল ফন্তুপ্রবাহের স্যায় প্রতিনিয়তই বহিয়া চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ- 
বিবর্ধক মুরলীন|দের বিমোহন সঙ্গীতে উহাতে আজ কতই ন! প্লাবন জাগিয়াছে। মূরলীর সেই কামোদ্দীপক স্থরগাথা 
শুনিয়! অনুরাগিগী ব্রজললনাগণ তন্ময়চিত্তে দলে দলে বৃন্দাবনের বনভূমিতে চুটিয়া আসিয়াছেন। সে বেধুগীতে 
কামোদ্দীপনের যে তীব্র প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল তাহার বর্ণনায় লীলাতত্বরসিক শ্রীগুকদেব ইতঃপূর্ব্ে বলিয়াছেন 
নিশম্য গীতং তদনঈ্গবৰ্্ধনং ব্রজন্ত্িয়ঃ কষ্ণগৃহীতমানসাঃ। 
আজগ্ারস্তো ্তমলক্ষিতোগ্যমাঃ স ধত্রকান্তে জবলোলকুগ্ুলাঃ ॥ 
( শ্রীভাগবতম্‌ ১০২৯৪), 
_রাসবিহারী শ্রীক্ষ্টের সেই কামোদীপনকারী বেধুহীত শ্রবণ করিয়া আকৃষ্টমনাঃ ব্রজবধূগণ ব্যস্ত 
ভাবে কেহ কাহারও গমনোপ্বম লক্ষ্য ন! করিয়! উদ্ভ্রান্তচিতে তাঁহাদের প্রাণকান্তের উদ্বেগ চুটিয়া চলিলেন। 
তাহাদের কর্ণের মণিকৃণ্ডল গতিবেগে কতই না চঞ্চল হইয়াছিল । 
বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস রাসলীলার অনঙ্গবর্ধন বংশীগীতের আকর্ষণপ্রভাব বর্ণনায় শ্রীভাগবতের 
ভাব অন্থুরণ করিয়! গাহিয়াছেন__ 


মুরলী গান পঞ্চম তান 
কুলবতী চিত-চোরণী। 

শুনত গোপী প্রেম"রোপি 
মনহি মনহি আপনা সৌোপি 
তাহি চলত ধাহি বোলত 

মুরলীক কল লোলনী ॥ 
বিছুরি গেহ নিজহু' দেই 
এক নয়নে কাজর রেহ, 
বাহে রঞ্জিত মঞ্রির এক 

এক কুণ্ডল দোলনী। 
শিথিল ছন্দ নীবি নিবন্ধ, 
বেগে ধায়ত যুবতী বৃন্দ, 
খসত বসত রসন চোলি 

গলিত বেণী লোলনী ॥ 
তত হি' বেলি সখিনী মেলি, 
কেহ কাহুক পথ ন! হেরি, 
ওঁছন মিলল গোকুল চন্দ, 
গোবিন্দদাস বোলনী ॥ 
( গোবিন্দদাস ) 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । 


- বর্তমান শ্লোকে রদিকেন্তরচুড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দনের বর্ণনায় শ্াশুকদেব তাহাকে “অনঙ্গদীপন, 
শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন । তাহার অনঙ্গদীপন মনোহর রূপশো 


তাহার প্রতি অশ্নপ্রত্যঙ্গ, প্রতি ভাবভঙ্গি, 
মনোহর ও পরম লোভনীয়! 


২৩১৫ 


বা কামবদ্ধক 
ভা দেখিয়া কে ন! প্রলুব্ধ হয়? বিশেষতঃ 
স্থিতিগতি বচন, বিচিত্র বিলাস বিভব ও প্রতি নর্শভঙ্গি পরম 
শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বাভাবিক হাসিমাখ! বদনকমলে যখন অনুরাগবিমণ্ডিত 
কটাক্ষ সঞ্চালন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন প্রতিক্ষণে নবনবায়মান কামের উদ্দীপনায় ব্রজললনাকুল যথার্থই 
অদম্য আশা লালসায় উদ্ত্রান্ত হইয়া যায়। বাহার ওঠচুষিত মুরলীর অব্যক্তমধুর কলতানে কাঁমের উৎসমুখে 
উন্মাদনার শ্রোতঃপ্রবাহ ছুটিতে থাকে এবং সেই আ্োতঃসলিলে ব্রজনারীর ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জা ভয় কুলশীলাদি 
ব্যাত্যান্দোপিত প্রবাহমুখে তৃণসম ভাসিয়! যায়_সেই নিখিল-সৌন্দধ্যসার নর্শকলাকুশলী সাক্ষাৎ মদনমোহন 
কৃষ্ণের কামোদ্দীপক পরমলোভনীয় অনবদ্য অনুপম রূপ ও পরম মনোহর বিচিত্র বিলাসভঙ্গি দর্শনে 
পরম অন্থ্রাগবতী ব্রজবনিতাগণের হৃদয়ে কতই না কামোন্মাদনার প্রবল প্লাবন ও অশান্ত আন্দোলন প্রকাশ 
পায়! সে মধুর গীত শুনিয়া এবং সে মধুর রূপ দেখিয়া কে ধেধ্যধারণ করিতে পারে? কামশর-জর্জরিত 
ব্রজগোগীগণ তাই ইতিপূৰ্বে মদনমোহন প্ৰীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন__. 
কা সত্য তে কলপদামৃতবেুহরীত-সম্মো হিতাধ্য-চরিতান্ন চলেৎ ত্রৈলোক্যাম্‌ ৷ 
ব্রেলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌ গোদ্বিজদ্রমূগাঁঃ পুলকান্ঠবিত্রন্‌ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১০1২৯1৪০) 
_হে প্রিয়তম ! ত্ৰিভুবনে এমন রমণী কে আছে যে তোমার এই পরমমধুর বেণুগীতের অমৃতকাকলী 
শুনিয়৷ এবং ত্রিভূবন-সৌনর্যযসাঁর তোমার এই আনন্দঘনতম মঙ্গলরূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া আধ্যধর্্ম ও 
আচারমধ্যাদা1! হইতে বিচলিত না হয়? আহা! তোমার বেগুগীতে ও বিমোহন রূপে গাভী, পক্ষী, দ্রমলত ও 
প্ুকুল প্রভৃতি নিখিল চরাঁচর পধ্যন্ত পরম পুলকে কণ্টকিত হয়! 
শ্যামনাগরের অনুপম রূপশোভায় নিখিল জগতজনের মন বিচলিত হইয়া যায়। অতএব অবলাগণের 
কথা আর কি বলিবার আছে? বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ দাস সেই রূপের বর্ণনায় গাহিয়াছেন_ 
মৌলি-মিলিত শিখিশিখণ্ড, চলকুণ্ডল ললিত গণ্ড ; 
জলধর জন্তু ডগমগ তন্ন জগজন মনোহারি। 
মদন-সদন বদন-ইন্দু নিরথি যুবতি হৃদয়সিন্ধু, 
ছল ছল দিঠি জল ছলে কি এ, উছলি পড়ত বারি ॥ 
খঞ্জন গতি গরব ভঞ্জ, অঞ্জনযুত নয়ন-কঞ্জ ; 
অবিচল-কুল কুল-যুবতিক, কুল টলমলকানী ! 
হেরি অপরূপ রূপকুপ, নিরুপম রস-রসিক ভূপ ; 
কে] হেন ধনি ধরব ধৈরজ, ধরিত্রি ধরি এ পারি ॥ 
স্থুর-পুর বধু পড়ল ধন্য, সঘন খসত নীবিনিবন্ধ ; 
মনমথ মন-মথন মুরতি, নিরখি বদন কারী । 
যাক লখিমী করত আশ, জগদানন্দ নবীন দাস? 
রাতুল থল, জলরুহদল, পদতল বলিহারি ॥ 


(জগদানন্দ দাম) 
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২৩১৬ _ জ্ীমন্ভাগবতম্‌ । 


~~ 


পি 


প্রীতিরসমৃত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনন্বদীপক মদনমোহন রূপ দেখিয়া অবলা ব্রজগোপীগণ শতকোটিগুণ 
বিবর্ধিত কামলীলাবিত্রম প্রকাশ করিতেছেন । পরমবিনোদবর রাঁসরসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-অঙ্গভঙ্গীতে অনঙ্গের 
উন্মাদনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । তীহার কুটিল কটাক্ষে কত শত শত কুলবতী যুবতি কুলের অভিমানে 
জলাঞ্জলি দেয়। তাঁহার জভঞ্গি দেখিয়া মনে হয় যেন মদনের ধনুঃ বন্ধিমভঙ্গিমায় কুস্থমশর নিক্ষেপে উদ্যত 


হইয়াছে । গোবিন্দদাসের বর্ণনায় দেখিতে পাই__ 


স্পা 


গীরিতি-মূরতি বরদাত|। 
প্রতি অঙ্গে অখিল অনঙ্গ সুখ সাঁয়র 
নায়র নিরমিল ধাতা ॥ ক কঃ 
(গোবিন্দ দাস) 


গোবিন্দদাস সেই রূপ বর্ণনায় আরও বলিয়াছেন 


গ্রাম অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম 
ললিত ত্রিভঙ্গধারী ॥ 
ভাঙ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনী 


রঙ্গিণী নয়নে নেহারি ॥ 
: (গোবিন্দ দাস) 


অতএব অনগ্গতর্দিম সেই স্ুললিত শ্রীকুষ্ণরূপ দেখিয়া রাসরসনায়িকা ব্রজললনাগণ পরমপ্রিরতম প্রাণ- 
গোবিনের সম্বর্ধনা করিতে গিয়া কামোদ্দীপিত হৃদয়ে অর্ধন্কুট সুমধুর হাসি, বিচিত্র লীলাবিলাস, কটাক্ষভঙ্গীসহ 
নানা রভমরঙ্গ ও সপ্রেম নর্ণ্ব|দের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিলেন । 

অনঙ্গ শব্দের ‘কাম’ অর্থ ই সর্বজনবিদিত স্ত্ীপুরুষের মিলনেচ্ছা বিশেষকেই কাম শব্দে ব্যবহার করা. 
হয়। অতএব ব্রজলীলায় একমাত্র গোপরমণীগণের মধুরাখ্য -প্রীতিকেই কাম বলা যাইতে পারে। কারণ 
ব্রজলীলায় একমাত্র তাহারাই ভগবান শ্রীবরজেন্দ্রন্দনের সহিত বিবিধ স্্ীপুরুষ-জনে!চিত কেলি বিহারাদি করিয়া 
থাকেন। কিন্তু গোপরমণীগণের কাম সত্ীপুরুষ মিলনবিষয়ক হইলেও তাহা! একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
অপ্রাক্ৃত মিলন বিলাসের পরিচায়ক বলিয়। উহ! সাধারণ প্রাকৃত কাম নহে। শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা 
“কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্” (শ্রীভগবতমূ ১০1১৪1৫৪ )। শ্রীটৈতন্তচরিতামৃতেও দৃষ্ট হয়__ 

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংশ ৷ (শ্রীচৈতন্তচরিভামূত ২২০।১৩৬) 

সুতরাং মধ্যাহ্ন সুর্যের সর্কপ্রকাশী প্রভার প্রভাবে যেমন প্রদীপপ্রভার কাধ্যকারিত! প্রকাশ পায় না, 
সেইরূপ আত্মার আত্মা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাভিলাসে আত্মার কোনও পৃথক্‌ বাঞ্থা থাকে না! 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে আত্মেন্ডিয়-গ্রীতিবাঞ্থ। থাকে ন! বলিয়াই উহা প্রেম নামে-অভিহিত । ব্রজগোগীর সে 
প্রেম অতি মহৎ, অতি গভীর ও অতি সুন্দর | সর্বস্ব বিসঙ্জন দিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্চম্ুখই কামন! 

করিয়াছেন | কৃষ্চমখের নিখিত্বই তাহাদের সকল চেষ্টা ও উদ্যম । ' তাই তাঁহাদের আননস্বরূপ রসামুভুতির 

মধ্য দিয়! পবিত্র প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। ইহাই মাধর্য্যভাবের তাঁৎপধ্য । এই পবিত্র প্রেমের বিবরণ 
প্রকাশ করির। শ্রী ত্য চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 
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১০স্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়; । ২৩১৭ 


চি রী রি ১ রর ৷ কৃষ্ণস্থখের তাৎপর্য গোগীভাববর্য॥ 
ৃ কার। কষে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥ 
EEE 

c EE শ্লোকের বহুস্থলে গোপীপ্রেম প্রসঙ্গে ‘প্রেম’ শব্দের ES 
ও নু Le সারা কিন্ত উহাকে জীবজগতের প্রাকৃত কাম মনে না করিয়া অপ্রাক্ৃত 

যাই বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ শ্রীক্ষ্ণপ্রেমধনে যাহার মহাধনী, তাহার! প্রেমকেই কামের 
হায় ব্যবহার করেন ; বিশেষতঃ গোপীগণের প্রেম নানাশাস্ত্রে কাম নামে কথিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে গৌতমীয় 
তন্ত্রের বচনে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় 

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাগ্থস্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ (গৌতমীয়তন্ত্রমূ) 

_গোগীগণের প্রেমই কাম নামে সর্বশাস্তরে প্রসিদ্ধ পাইয়াছে, উদ্ধব প্রভৃতি নিফাম ভক্তগণ প্রেমবতী 
গেপললনাবৃন্দের এই জারভাবময় কামামুতসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পাইবার জন্য সর্বদা লালায়িত। ভাবগদগদ 
কণ্ঠে নিষ্কাম ভক্ত উদ্ধব কতই না! ব্যাকুলতা নিবেদনে গ্রার্থন| করিয়াছেন 

আসামহে! চরণরেণুজুযামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপিগুন্সলতৌষধীনাগ্‌ ৷ 
যা দুস্ত্যজ স্বজনমাৰ্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেছুযু কুন্দপদ্ববীং ্ৃতিভিৰ্বিমূগ্যাম্‌ ৷ 
(্রীমন্তাগবতম্‌ ১০৷৪৭৷৬১ ) 

-_যে সকল পরমপ্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণ পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও দুস্ত্যজ লোকধর্ম্ম 
এবং আধ্যান্থশীলিত পথ পরিত্যাগ করিয়। সর্ব্ববেদবেগ্য শ্রীগোবিনের চরণপদ্মসেবায় রত হইয়াছেন, আঁমি যেন 
সেই গোপললনাবৃন্দের চরণরেণুপ্ৃষ্ট গুল্মলতা হইয়া শ্রীবন্বাবনের পুণ্যভূমিতে অবস্থান করিতে পারি | 

অতএব আনন্দচিন্ময়রসন্বরূপ পরমপ্রেমবর্ধক শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপমাধুরী দর্শনে ব্রজগোগীগণের হৃদয়স্থিত 
স্বভাবসিদ্ধ প্রেম বিবদ্ধিত হইয়া পরমপ্রেমরসময় রাসকেলির উপকরণরূপে পরিণত হইল। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ 
অনঙগদীপন স্বভাব বশতঃই গোপীগণ কোটিকোটি অনঙ্মমোহন ব্রজরাজনন্দনের সহিত রাঁসরঙ্গ আন্বাদনে প্রবৃত্ত 
হইলেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী “অনন্নদীপন' শব্দের এক অনন্যসাধারণ অভিনব ব্যাখ্যা 
করিয়া “বুহৎক্রমসন্দর্ভ' টীকায় বলিয়াছেন ্‌ 

অনঙ্গদীপনং ন অঙ্গোহনঙ্গঃ অঙ্গীতি যাবৎ তৎ প্রেম তন্ত দীপনমূ ( বৃহত্ক্রমসন্দর্তঃ ) 

_ অনঙ্গদীপন অর্থাৎ যাহ! কামকলারূপ অঙ্গ নহে, কিন্তু অঙ্গী যে-প্রেম_-তাহার উদ্দীপক । শ্রীকুষ্দর্শনে 
ব্রজগেগীগণের হৃদয়ে সেই প্রেমরসেরই প্লাবন জাগিয়! উঠে। উহাতে জাগতিক প্রাকৃত কামকলার প্রেরণ! সুচিত 
হয় না। অতএব প্রেমপুজাধিণী ব্রজগোগীগণ কৃষেব্িতপ্রীতি-বাঞমূলক প্রেমেরই উপচারে ব্রজেন্্রনন্দনের 
অভ্যর্থনা করিলেন । 

কিন্ত স্তুতিবচন ব্যতীত কোন আরাধনা নিষ্পন্ন হয় ন| | তাই লীলারসতত্বজ্ঞ শ্রীপ্তকদেব শ্লোকের পরবর্তী অংশে 
উহাই বর্ণনা করিতেছেন। পরমপ্রেমবতী ব্রজললনাগণ প্রীক্বষ্ণের সুশীতল করকমল ও চরণপগ্স তাহাদের কোমল 
অঙ্কপ্রদেশে স্থাপন করিয়া সম্বাহনপরিচর্ধ্যা গ্রসন্বক্রমে উহার প্রশংসা করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন-- প্রিয়তম ! 
তোমার স্ুণীতল সুকোমল করচরণের কি অপূর্ব দিগ্ধতা। উহার স্পর্শমাত্রেই আমাদের হৃদয়ের পূর্বাবিরহজগ 
তাপজাল| নিঃশেষে দুর হইল। পূর্ণচন্ত্রের সুশীতল দিখ্ধ কিরণমালায় যেরূপ প্রথরতপ্ত বনানীর সন্তাপ অপ- 
নোদিত হয়, সেইরূপ আজ পরম-আহ্লাদক তোমার সুগীতল করচরণ স্পর্শে আমাদের বিরহতণ্ দেহবন্নীতে পরম 
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RE শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


DMM পাশা 
শান্তির স্পর্শ মিলিল । স্বভাব-স্থূললিত তোমার স্নিগ্ধ করচরণ র্শে মনে হয় তুমি বুঝি কোনও দিন সন্তাপছুঃখ 
অনুভব কর নাই । হৃদয়ের সন্তাপ জালার গ্লানি যে কি মর্মন্তাদ তাহা তুমি বোধ হয় জান না-_আর তাহা জান না 
বলিয়াই বোধ করি আমাদের বিরহছুঃখে সাড়া ন! দিয়া এমন নিষ্ঠুরভাবে এতক্ষণ অন্তহিত ছিলে! যদি বিরহ- 
দুঃখের মর্ন্তদ বেদনার মানি বুঝিতে, তাহা হইলে কখনই এই গভীর দুঃখসিন্ধুতে আমাদিগকে ভাসাইয়া দিয়া 
নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতে না! কিন্ত তোমার কোনও দোষ নাই। কারণ ছুঃখসস্তাপে যে জন অনভিজ্ঞ সে 
কেমন করিয়া বুঝিবে ছুঃখের কি জাল! ? কারণ_- J 
চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে? 
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে? 
ব্রজগোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবস্ূললিত করচরণের শীতল গুণগ্রামের প্রশংসাচ্ছলে তাহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
পূর্ববক্বৃত নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিও ইন্িত করিতেছেন । কারণ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহার সুমধুর বেণুগীতে আকর্ষণ করিয়া 
গোপললনাবুন্দকে গভীর বনমধ্যে বিরহছুঃখের উদ্বেল সমুদ্রে ভাসাইয়। দিয়৷ সহসা অন্তছিত হইয়াছিলেন-_সে নিৰ্দয় 
আচরণের কথা স্থৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায় অবশ্যই তাহাদের মনে ঈষৎ প্রণয়কোপ জাগরিত হইয়াছিল । তাহারই 
অভিব্যগ্রন| তীহাঁদের ভ্রকুটাকুটিল কটাক্ষক্ষেপে কথঞ্চিৎ রূপায়িত হইয়াছে । কারণ যাহাকে দেহ-প্রাণ-মন সর্বস্ব 
দিয়! অগাধনির্ভর প্রেমভরে ভালবাসা যায়, যাহার জন্য ধৈর্য্য, ধর্ম, লজ্জা, কুল, শীল, মানভয়াদি পরিত্যাগ কর! 
যায়, তাহার আচরণে সহৃদয়তার বা সমবেদনার সম্পর্ক না থাকিলে সত্যই অভিমান ক্ষোভ প্রকাশ পায়। 
অতএব ত্রকুটাকুটিল দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চালনে সেই ঈষৎ প্রণয়কোপ আজ অভিব্যক্ত হইল । তথাপি প্রণয়কলারসিকা 
গোপাঙ্গনাগণ নান! পরিহাসপ্রচ্ছদ আচরণে শ্রীকৃষ্ণের করচরণন্পর্শের সেবা পরিচর্যায় ও স্ততিপরিপাঁটীময় 
চাটুবচনভঙ্গী দ্বারা সেই ঈষৎ উদদ্ধ কোপভাব গোপন করিয়া নান! নর্ম্মবচনে গ্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের 
প্রীতিবিধানই করিলেন । 

ব্রজগোগীগণ প্রণয়কোপ গোপন করিয়া যে সেবাপরিচর্য্য ও চাঁটুবচন বিন্যাস করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ভক্তিরসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অবহিথা নামক সঞ্চারীভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
কথিত আছে__ । ৃ 

অন্তুভাবপিধানার্থোংবহিখা ভাব উচ্যতে । (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধূত বচনম্‌ ) 

__ অন্তরের যে অনুভার--তাহাকে গোপন রাখিবার জন্য আচরিত ভাবকেই অবহিথা বলে। বাহিরে 
অন্ত ভাব প্রকটিত করিয়া প্রকৃত মনোভাব গোপন করার নামই অবহিখ! । উহাতে তিন প্রকার ভাব বর্তমান _ 
হেতু, গোপ্য ও গোপন ৷ Ks 
হেতুঃ কশ্চিদ্‌ ভবেৎ কণ্চিদ্‌ গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ। 
ইতি ভাবত্রয়স্তাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে ॥ 

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধঃ, দক্ষিণবিভাগে ৪র্থ লহর্ধ্যাম্‌ ) 

_ যাহার বশবষ্িতায় প্রকৃত মনোভাব গোপন কর! হয় তাহাকে হেতু বলে ; যাহা! গোপন করা হয়, তাহা 
গোপ্য এবং যাহা দ্বারা গোপন করা হয় তাহা গোপন ভাব। বর্তমান প্লোকের বিবরণে ব্রজগোপীগণের ভ্রভঙ্গি 
দ্বারা অভিব্যক্ত গ্রণয়কৌটিল্যই হেতুরূপে নিদ্দিষ্ট, ও তাহাদের অকন্ুয়াময় ঈষৎ উদ্ধ দ্ধ কোপভাব গোপ্য, এবং 
করচরণম্পর্ণ ও প্রশংসাবচনের দ্বারা কোপভাব গোপন কর! হইয়াছে বলিয়! ব্রজগোপীবৃন্দের সেই সকল 
আচরণকেই ‘গোপন’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ॥ ১৫ 
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স্পা পপি 


১০ম ক্ন্দে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩১৯ 


শ্রী্গোপ্য উচুঃ। 


ভজতো ইনু ভজন্ত্যেকে এক এতদিপর্ষ্যয়মূ। 
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতমে! ভ্রহি সাধু ভোঃ ॥ ১৬ 


অন্ময়ঃ ৮-ভোঃ ( প্ৰাণবন্ধো কৃষ্ণ) একে ( জনাঃ) ভজতঃ ( ভজনং কুর্ববতঃ জনান্‌) অন্ুভজস্তি ( অন্ু- 
বর্তন্তে তত্জজনানুমারেণ ভজস্তীত্যর্থঃ ) একে ( জনাঃ ) এতন্বিপধ্যয়ং ( যথা ভবতী তথা অভজতোইপি তন্তুজ- 
নানপেক্ষং ভজ্তি) অন্যে (তু জনা:) উভয়ান্‌ (ভজতঃ অভজতম্চ ন ভজস্তি) এতৎ (প্রশনত্রয়ং ) স [ধু (যথা 
স্যাতথা ) ব্রুহি (তে তে জনাঃ কে কিং বা তেষাং ফলং তৎ সৰ্ব্বং বিবিচ্য কথয় ইত্যৰ্থঃ )॥ ১৬ | 

মুলান্ুবাঁদ 1 গোগীগণ বলিলেন__হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি ভজনাকারী প্রাণিগণকে তাহাদের 
ভজনানুসারে ভজন করিয়া থাকে; কেহ কেহ ব! ইহার বিপরীত আচরণ করে। আবার কেহ কেহ কি ভজনকারী 
কি অভজনকারী এই উভয়প্রকাঁর ব্যক্তিকেই ভজন! করে না, ইহার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দাও ॥১৬ 

প্রীধচীকা তত্ৰ ভগবতোইকৃতজ্ঞতাং তদচনেনৈবোপপাদয়িত্কাম! গুঢ়াভিপ্রায়৷ লোকরত্রান্তসিব 
পৃচ্ছন্তি ভজত ইতি | ভজতঃ প্রাণিনঃ অন্তু অনস্তরং কেচিন্তুজনাম্ণুসারেন ভজন্তি কে চিদেতদ্বিপরধ্যয়ং যথা ভবতি 
তথ তপ্তজনানপেক্ষম্‌ অভজতোহপি ভজস্তি অন্তে তু নোভয়ানিতি ॥ ১৬ 

আীবৈষ্ণবঢতোষণী ৮_অথ সেয়ং পরিপাটিঃ স্বত্যাগপরিহারার্থমেব তাঁভিঃ কৃতেতি বোধয়ন্লাহ গোপ্য 
উচুরিতি । তত্র চৈতদিতি উভয়ান্‌ ভজতশ্চাভজতশ্চ ন ভজ্তীত্যন্তং প্রশ্্য়ম। সাধু যথা স্তাত্তধ! ত্রহীত্যর্থঃ। 
তে তে কে? কিং বা তেষাং ফলং? তৎ সৰ্বং বিবিচ্য কথয়েত্যর্থঃ। ভো ইতি সম্বোধনেনাবধাপয়প্তি। স্বস্মিন্‌ 
দোষপর্য্যবসানশঙ্বয়| তস্ত মনোহংনভিনিবেশানুকরণাৎ ॥ ১৬ 

শ্রী ভাগবতাম্বতৰঞিণী 1-_পূর্ববাধ্যায়ের বিবরণে দেখা যায় যে, ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ সহসা অন্তহিত হইয়! 
গোপীদ্িগকে বিরহের তীব্র দাবদাহে সন্তাপিত করিয়াছেন। দেহ মন প্রাণ যথাসর্বাস্ব সমর্পণ করিয়! একাস্তিক 
প্রেমভরে তাঁহার! প্রাণপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গসঙ্গলালসার চুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! প্রাণপ্রিয়তম 
শ্ত্রীগোবিন্দ সহসা! অন্তহিত হওয়ায় তাঁহাদের সে আকুল প্রেমসাধে পরমতম বাধ! ও অন্তরায় উপস্থিত হইল। 
ফলে পরমপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ অভিমান সন্তাপে অতিশয় অন্তরর্ধ।। নিদারুণ মর্দন্তদ বিরহছুঃখে দুঃখিতা ও 
মৃতকল্পা এবং প্রণয়কোপে বড়ই অধীরা হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রাণবললভ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙগনাবুন্দের সকাতর 
আহ্বানে কৃপাভরে পুনরায় ফিরিয়া আদিয়াছেন। সত্য বটে হারানিধি প্রাণগোবিন্দকে পুনরায় ফিরিয়া 
পাওয়ায় তাহাদের হৃদয়ের বিরহছুঃখ দূর হইয়াছে এবং প্রাণের প্রাণকে লাভ করিয়! আনন্দের হিল্লোল স্পর্শে 
সঞ্জীবনী চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে | নয়নসন্ুখে তাহাদের মদনমোহন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনুপম 
রূপ দর্শনে এবং তাহার সুশীতল করচরণের সেবা পরিচর্যায় তাঁহারা অসীম আনন্দরসে পরিপ্নুত হইয়াছেন । 
তথাপি অন্তরের নিভূততম প্রদেশে পূর্বসঞ্চিত প্রণয়কোপ ও অভিমানের ধূমায়িত বহ্নি এখনও অক্ফুটরূপে 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নাই। বাহিরের পরিহাসপ্রচ্ছর আচরণে সেই নিগুঢ় মনোভাব তাহার! 
গোপন রাখিতেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি তাহাদের ভ্রকুটিকূটিল কটাক্ষনিক্ষেপে উহা ঈষৎ অভিব্যক্ত হইতেছে। 
বর্তমান শ্লোকে গোপললনাবৃন্দের ভাষানির্বাচনের ছিত্রপথেও আজ অন্তরস্থ সেই স্থপ্গ্ত প্রেমাভিমানের কথপ্চিৎ 
আত্মপ্রকাশ ঘটল। পরমপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণ তাহাদের অগাধনির্ভর প্রেমে অচঞ্চল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 
প্রেমের ভগবদিজরী স্পর্দায় তাহাদের প্রাণবন্লভকে পরমপ্রেমাধীন বলিয়! মনে করিতেন। কিন্তু হায়! তাঁহার 
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২৩২০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


নিকট হইতে বিনিময়ে এইরূপ নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ আচরণ লাভ করায় তাহাদের সে প্রেমবিশ্বাসে নিদারুণ 
আঘাত লাগিয়াছে। তাই সহৃদয়তাহীন কঠিনপ্রাণ প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অভিমান উৎকণঠায় তাহার! 
ছুই কথা শুনাইবার স্পর্ধা প্রকাশ করিলেন। শ্রীভগধানের উপর যাহাদের অকপট প্রেমের স্পর্ধা আছে, 


ধাহারা অকুত্রিম প্রেমভরে শ্রীভগবানের পদে যথাপর্কস্ব সমর্পণ করিয়! তাহাকে একান্ত আপনার বলিয়া মনে 


করিতে পারেন, শ্রীভগবানের নিকটে তাহাদের লঙ্জ| ভয় সঙ্কোচের কণিকামাত্র সংশয় গন্ধও থাকে না_ তাহার! 
যে প্রণয়াভিমানবশতঃ শ্রীভগবানের অক্বতজ্ঞতার প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশে কটাক্ষ করিবেন_-তাহাতে আর বিচিত্রতা 


কি? তাই বর্তমান গ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা স্বভাব সম্ভাবন! করিয়া গোপরমধীগণ প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দকে 


গ্রহেলিকা ভঙ্গিতে এক কুট প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন । 

অকৃত্রিম প্রেমভরে ব্রজগোগীগণ শ্রীব্রজরাজনন্দনকে একান্তভাবে ভালবাসিয়! থাকেন | কিন্তু কঠিনহৃদয় 
বঞ্চনস্বভাব ব্রজরাজনন্দন তাহার কোনও প্রতিদান,দেন না__বরং অবলা গোপরমধীগণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ 
দিতেই তিনি ভালবাসেন । অতএব তাহাদের সকলেরই মনের অভিপ্রায় যে__'একবার নিষ্ঠরহ্দয় ব্রজেন্দ্রন্দনকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া দেখিব যে সে কেমন ও কি. তাহার স্বভাব? তাহাকে আমরা এত ভালবাসি, অথচ সে 
আমাদিগকে উপেক্ষা করে! আজ তাহাকে এমন প্রশ্ন করিব বাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বচনকলাকুশলী 
চতুরশিরোমণি শ্রীকষ্ণকেও ধরা পড়িতে হইবে এবং নিজমুখে আপনার অকৃতজ্ঞতা স্বভাব প্রকাশ করিতে হইবে ।, 
সমপ্রাণ৷ গোগীবুন্দের সকলের হৃদয়েই এই একই মর্ম্মাভিলায। এক সুরে ধাহাদের হ্বদয়তত্ত্রী বাধা তাহাদের 
ূর্শব্যথার একটা আঘাতে একই স্ুরঝঙ্কার বাজিয়া ওঠে । অতএব গোগীগণ সকলেই একবাক্যে একই মর্ম্মের কথা 
ব্যক্ত করিয়! সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন__£হে মহাপ্রাজ্ঞ ব্রজরাজনন্দন ! দেখ, আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছে। 
তুমি যথারীতি উত্তর দিয়! আমাদিগকে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও। বলিতে পার-কোন্‌ প্রকার 
লোক ভজন! করিলে ভজন করে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে, আবার কোন্‌ প্রকার লোক ভাল না বাসিলেও 
ভালবাসে? বলিতে পার আর কোন্‌ প্রকার লোক জগতে আছে যে ভজিলেও ভজে না, ন! ভজিলেও ভজে 


ন1? .ব্রজগোপীগণের ইহাই মনের অভিপ্রায় যে এই প্রহেলিকা-প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উদ্াহরণস্বরপ 


্রকুষ্ণকেও কোনও না কোনও একটি শ্রেণীর অন্তভূক্ত করিতে হইবে ও তাহা হইলে তাহার নিজমুখে আপনার 


অক্বৃতল্ঞতার পরিচয়ই প্রকাশ পাইবে । কারণ তাঁহাকে যখন এমনভাবে ভজন! করিয়াও নহা 


তাহার প্রেম আকর্ষণ যি পারে নাই. অতএব তিনি নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞ ৷ 


উত্তরীয় বসনাঞ্চলে উপবিষ্ট হইয়! মৌনাবলম্বনে নীরব ছিলেন | তাহাতে টি ও সম্ভাবন। কারিনা 
যে হয় তো বা তাহাদের সেবাপরিচধ্যায় তিনি অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। কিন্তু এই প্রহেলিকা প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর পাইতে হইলে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। তাই যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কথায় 
সবিশেষ মনোযোগের সহিত কর্ণপাত করেন সেই উদ্বেগে স্থচতুরা ব্রজগোগীগণ “ভোঃ” £ওহে*_ এই সম্বোধনে 
রীকুষ্ককে ডাকিয়া তাহাদের প্রশন-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । 


সত্য বটে রসঘনন্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিকশিরোমণি । তথাপি তাহার আচরণের ইয়ত্তা নির্ধারণ করা. 


সম্ভবপর নয়। এমন কি তাহার পরমপ্রেয়সী ব্রজগোগীগণের মনেও সংশয় প্রশ্ন জাগে যে তাহার প্রেম সোপাধিক 
না নিরুপাধিক, অথব। তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন কিংবা! দ্রোহপরায়ণ ? এক একটা করিয়া তাহারই 
বিশ্লেষণে ব্রজগোপীগণ আজ প্রবৃত্ত হইয়াছেন | কিন্তু তাহারা ্রীষ্ণের সেই স্বভাব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াও নিজমুখে 
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১০ম ক্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩২১ 


সে তৃথ্য ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না-- স্বয়ং ্কফকেই প্হেলিকা প্রশ্নে তাহার উত্তর দিবার জু 
করিতেছেন। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, প্রেমিক কখনও প্রেমাথিনী প্রেয়সীকে দুঃখ দিতে চান না, বরং 
প্রীতির বিনিময়ে গ্রীতিব্যবহারই দেখাইয়া থাকেন এবং পরম্পরের মধ্যে ভালবাস! ও ৫ দি নানি 
দান-্প্রতিদান চলিতে থাকে । সে প্রীতিতে নিমিত্ব-সম্বন্ধ আছে সত্য-_ভালবাসার মূল্য দিয় ভালবাস! পাইতে হয় 
ইহাও সত্য, কিন্তু সে ভালবাসায় উপেক্ষা বা দ্রোহ নাই, অভীষ্টসিদ্ধিই তাহার চরম লক্ষ্য। সেই নিমিত্তই 
ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা প্রদশিত হয় এবং উহাই সোপাধিক গ্রীতি। কিন্তু হায় ! ব্রজেন্দ্রন্দন শ্রীকৃষ্ণের 
ভালবাসা তো তেমন নহে! সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরষ্ণঙ্থরাগিণী ব্রজাঙ্গনাগণ কতই না তাহাদের প্রাণ- 
প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দকে ভালবাপিয়াছেন-_অগাধনির্ভর প্রেমসেবাঁয় সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বিনিময়ে প্রেমভালবাসা 
দুরে থাক__পাইয়াছেন অশেষ ছুঃখজাল1! এমন কি গ্রাণান্তকর বিরহসস্তাপে দ্ধ হইয়াছেন। অতএব নিষ্ঠুর- 
শিরোমণি শ্রীগোবিন্দের সেই কঠোরতম আচরণে সোপাধিক প্রেমের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই । 

আবার যে-প্রেম কোন কারণ বা নিমিত্তকে অপেক্ষা করে না, ভাঁলবাসাই যাহার স্বভাব, অপরে না 
ভালবাসিলেও যাহাতে ক্ষতি নাই, নিজে নিরন্তর ভালবাসিয়াই যে-প্রেম নিত্যন্বর্ত_সে প্রেমই বা তাহাতে 
কোথায়? ব্রজান্গনাগণ একটা একটা করিয়া শ্রীকুষের আচরণ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কিন্তু কৈ সে নিঃস্বার্থ 
নিরুপাধিক গ্রীতিই বা তাহাতে কোথায় ? যদি সত্যসত্যই তাহাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দ অকপটে তাহাদিগকে 
ভালবাদিতেন, তাহাদের ভালবাসা না পাইলেও তাঁহার ভালবাসা যদি নিত্যনবায়মান রহিত, তাহা হইলে 
তাহাদের দুঃখে কি তিনি এতটুবুও চঞ্চল হইতেন না? ঘোরতম নিশাকালে গভীর অরণ্যমধ্যে অসহায়! অবলাবুন্দ 
কতই, না আকুলি-ব্যাকুলি করিয়াছেন__দরদরধারে হা প্রাণনাথ ! বলিয়া সকাতরে ক্রন্দন করিয়াছেন! কিন্তু 
হায়! সেই মৰ্ম্মভেদী রোদনরোল শুনিয়াও তীহার নয়নপ্রান্তে সমবেদনার অশ্রু ত’ প্ররাহিত হয় নাই! ইহাই 
কি নির্হেঁতু প্রেমের লক্ষণ? অতএব কেমন করিয়! তাঁহার! বলিবেন যে শ্রীগোবিন্দের প্রেম নিরুপাধিক ? সত্যই 
তাহার আচরণ অবল1 গোপীবুন্দের দুর্বোধ্য । তাই ব্রজগোগীগণ প্রহেলিকা প্রশ্ন করিয়া তাহার যথার্থ স্বরূপ 
জানিবার জন্য আজ এমনতর ব্যগ্রত] প্রকাশ করিতেছেন। 

তবে কি তিনি তাহাদের প্রতি উদাসীন? কিন্তু ওঁদাসীন্তই বা তাহাতে কিরূপে সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি 

উদ্বাসীন সে অপরের ভালমন্দ বা স্থখছ্ঃখ কোন কিছুতেই আসক্ত নহে__সে সত্যই সর্বতোভাবে উদাসীন 
বা নিরপেক্ষ থাকে । কিন্ত ব্রজেন্ত্রনন্দন শ্রীকুষ্ণের আচরণে নিরপেক্ষ স্বভাবেরই ব| কি পরিচয় পাওয়া যায়? 
তিনিই তো সুমধুর বংশীনাদে তাহাদিগকে গভীর অরণ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহার রসঘন সুমধুর 
শ্রীমুখকাস্তি ক্ষণেকের জন্য দেখাইয়া শ্রীরুষ্ণপরায়ণ| ব্রজাঙ্গনাগণের অসীম সুখ বিধান করিয়াছেন, আবার তাহারই 
অদর্শনের বিরহব্যথায় তাহাদিগকে অসীম ছুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। এই কি উদাসীন স্বভাবের পরিচয়? 

তবে কি স্বভাবনিষ্ঠর শ্রীকুষ্ণ ব্রজগোপীগণের নিত্যদ্রোহী। তাহাই ব কিরূপে সম্ভব? কৈ, সর্দার 
জন্য তো তিনি দ্রোহভাব প্রকাশ করেন ন! ? আবার দ্রোহপ্রকাশের হেতুই বা কি? সেরূপ বৈর আচরণের কারণই 
বা কি? ব্রজগোগীগণ প্রেমোপচারে তাহাকে নিত্য পুজাই করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের প্রেমসর্বন্থ প্রাণ- 
গোবিন্দের প্রতি কোনদিনই তে! তাহারা বিরোধিতা করেন নাই--যাহার বিনিময়ে এইরূপ নিঠুর আচরণ তাহার 
নিকট হইতে পাওয়া সম্ভব? অতএব তাহার এই দ্রোহ নিশ্চয়ই কোন কারণমভ্ভূত নয়। তবে এই দ্রোহ কিরূপ ? 
না-হৃদয়ের. অগাধ বিশ্বাসে যাহারা তাহার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই চিরবিশ্বস্ত সুহজ্জনের প্রতি অবশ্যই ইহ! 
স্বভাবসিদ্ধ জিঘাংসারূপ বিশেষ প্রকারের দ্রোহ। কিন্তু তাহাদের প্রাণগোবিন্দের প্রতি এমন নি্রতার ও 
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২৩২২ ভরীমন্তাগবতম্‌ । 


২০০ 


ভালা OT 

বিশ্বাসঘাতকতার নিদারুণ অভিযোগ করিতে অবল! ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয় কাপিয়া উঠিতেছে। সে নিদারুণ 
অভিযোগ কিরূপে তাহার নিজমুখে প্রকাশ করিবেন ? তাই প্রশ্নভঙ্গীতে তাহার! এমন কথ! বলিলেন যাহার 
উত্তর দিতে গিয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সেই নিজ স্বভাব নিজমুখেই প্রকাশ করিতে হইবে। 

ব্রজগোপীগণের হৃদয়ের এই অভিসন্ধির তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীলবিশনাথ চক্রবদ্তিপাদ তাহার সারার্থদশিনী 
টাকায় বিশদভাবে কলিয়াছেন__ 

অত্র তাভিঃ প্রতি স্বমনস্তেবং বিচারিতম্‌ ৷ - অগ্ক যদয়ং প্রেমিমুকুটমণিরপ্যম্মানেবং ছুরবস্থামলত্তয়ৎ 
তত্রায়মেবং প্রষ্টব্যঃয। ভোঃ কৃষ্ণ! তবাস্মাস্থ গ্রীতিবৌদাসীন্তং দ্রোহে! বেতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ সম্ভাব্যমান! অপি 
বিচারতে। ন ঘটস্তে। তত্র গ্রীতিঃ সোপাধিণিরুপাধির্বা? নাগা, সোপাধিপ্রীতিমান্‌ কিল স্বকামসম্পার্দক 
জনাননুরপ্তয়ত্যেব ন তু বিরঞ্জ্যতি। ত্বং তু অস্মান্‌ স্ববিরহাগৌ অধাক্ষীরেব বধার্থম্‌। নাপি পরা, নিশি 
ঘোরবনমধ্য এবাস্মত্যাগাদস্মৎংকষ্টদ্রষ্টরপি তব ক্লমানুৎপত্তেশ্চ ৷ নাপ্যোদাসীন্তম্‌, অন্মৎসখছুঃখ-সাধকত্বদর্শনাৎ। 
নাপি দ্রোহঃ, স কিং শাশ্বতিকঃ প্রাতিকুল্যনিবন্ধনো বা? নাগ্যঃ, তথা দর্শনাভাবাদেব। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অসন্মান 
তৎপ্রাতিকুল্যাভাবাৎ, কিন্তু 'আশ্বস্তপরিচারক-জিঘাংসালক্ষণো বিলক্ষণো যঃ কশ্চন দ্রোহস্তন্তৈেবোদাহরণীভবতা 
ভবতা ভূয়ত ইত্যাদিকং স্বমুখেনাস্মাভিঃ স্কুটং ন বাচ্যং, কিন্তু গ্রহেলিকাভঙ্্যা তথ! কিঞ্চন প্ৰষ্টব্যং যথায়মেব 
যথার্থতয়! তৎপ্রত্যুত্তরং দদান এতদাদিকমর্থং ব্যাচক্ষীতেতি । ( সারার্থদশিনী টীকা ) 

__আজ ব্ৰজাঙ্গনাগণ সকলেই নিজ নিজ মনে বিচার করিতে লাগিলেন_যখন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীৃ্ণ 
প্রেমিকমুকুটমণি হইয়াও তাঁহার প্রেমা্থিনী প্রের়মীগণের এইরূপ দুর্দশা ঘটাইয়াছেন__তখন ইহাকে এইরপ প্রশ্ন 
করিব-‘হে কৃষ্ণ! আমরা বুঝিতে পারি ন| যে আমাদের প্রতি তোমার প্রীতি অথবা ওুঁদাসীন্য কিংবা 
দ্রোহভাব বিদ্যমান? এই তিনটির কোন একটির সম্ভাবন! করিয়াও প্রকৃত বিচারে কিন্তু তাহ! উপলব্ধি 
করিতে পাঁরিতেছি না । আবার একটি সন্দেহ-_-সেই প্রীতি সোপাধিক বা নিরুপাধিক ? সহেতুক যে প্রেম তাহাতে 
প্রীতিমান্‌ ব্যক্তি নানাপ্রকারে স্বকামপুরক প্রিয়জনের মনোরঞ্জনই করিয়া থাকেন, কখনও তাহাদের হৃদয়ে 
বিরাগ জন্মাইবার স্থযোগ দেন না। কিন্ত হে নিষ্ঠুর! তুমি আমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত তোমারই নিজ 
বিরহানলে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়াছ। অতএব তোমার সোপাঁধিক (সহেতুক) প্রীতির কোনই পরিচয় আমর! পাই 
না। আবার, আমাদিগের প্রতি তোমার নিরুপাধিক ( অহেতুক ) প্রেমও নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা 
হইলে, হায়! ঘোরতর বনমধ্যে নিশিযোগে এই অসহায় অবলাবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কখনই যাইতে 
পারিতে ন! এবং আমাদের দুঃখে নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ে অন্ততঃ সমবেদনার দুঃখও জাগরিত হইত | কিন্তু তোমার 
হৃদয়ে যখন সেরূপ অন্থভূতি নাই, তখন কি প্রকারেই বা বলিব যে আমাদিগের প্রতি তোমার নিরুপাধিক 
প্রীতি বিগ্তমান? আবার আমাদিগের প্রতি তোমার ওদাঁসীন্ঘই বা কিরূপে বুঝিব ? যে ব্যক্তি প্রকৃত উদাসীন সে 
অপরের ভালমন্দ স্থুখছুঃখ কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় ন! ৷ কিন্তু তুমি আমাদিগের সুখছুঃখ-_-এই উভয়ই বিধান 
করিয়! থাক । তাহাতে কেমন করিয়াই বা তোমাকে উদাসীন বলিব? যদি বলি, আমাদিগের প্রতি তোমার 
দ্রোহভাব বিদ্যমান, তাহা হইলে বলিতে হয়--সেই দ্রোহ কি নিত্য বা কোনও বিরোধিতারপ নিমিত্তসাপেক্ষ ৷ 
নিত্যদ্রোহ সম্ভব নয়, কারণ সর্বদা উহা দৃষ্ট হয় না। আবার বদি বলি, বিরোধিতা নিবন্ধন দ্রোহ, তাহা হইলে 
উহ্থাও সঙ্গত হয় ন! ৷ কারণ, আমাদিগের প্রতি সেরূপ বিরোধিতার নিশ্চয়ই কোন হেতু নাই । তবে নিশ্চয়ই ইহা 
সেইরূপ দ্রোহ যাহাতে আস্থাশীল পরিচর্য্যাপরায়ণ প্রিয়জনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিনা কারণে কর ইচ্ছার 
উদ্রেক হয়। তৃমি সেই বিশিষ্ট দ্রোহভাবেরই উদ্দাহরণস্থল। কিন্ত একখ| নিজমুখে স্পষ্ট করিয়া বলিব না। পরত 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩২৩ 


শ্রীভগবানুবাচ। 
মিথো তজন্তি যে সখ্যঃ! স্বার্থৈকান্তোগ্ঘম! হি তে। 
ন তত্র পৌহুদং ধর্ম স্বাত্মানং তদ্ধি নান্যথা | ১৭ 

জটিল প্রশ্নভঙ্গীতে এমন কথ! জিজ্ঞাসা করিব যে তাহার যথোচিত 
তোমাকে নিজমুখেই স্বীকার করিতে হইবে ৷ 

ব্রজগোগীগণ কুট প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন-__কেহ কেহ এ জগতে ভালবাসা বা গ্রীতিব্যবহারের 
বিনিময়ে গ্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাদের সেই প্রীতিব্যবহার নিমিত্ত বা স্বার্থসাপেক্ষ । উহাকেই 
সোপাধিক প্রীতি বলিয়া নির্দেশ কর! হয়। ব্রজগোগীগণ ব্রজেন্ত্রননন শ্রীকুষ্তকে কায়মনোবাক্যে ভজন! করিয়া- 
ছেন। সে ভজনের বিনিময়ে তাঁহার নিকট প্রেমব্যবহার না পাইয়া ব্রজগোপীগণ ক্ষু হইয়াছেন এবং তাহার ' 
অদ্ভুততম অকৃতজ্ঞ স্বভাবের পরিমাপ করিতে ন! পারিয়াই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন। বাহিরে পরিহাসময়ী 
চতুরতার শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখ দিয়াই তাহার অককতজ্ঞতারূপ অসদ্্যবহারের কথা ব্যক্ত করাইবার ইচ্ছায়ই তাহাদের 
এইরূপ প্রশ্নবচনভঙ্গী এবং অন্তরের নিভূততম প্রদেশে ইহাও তাহাদের জানিবার বাসন! যে, কেনই বা তাহাদের 
প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমাধীনতার পরিচয় ন! দিয়া তাহাদের নিকট আত্মগোপন করেন__তীহারই শ্রীমুখ- 
নির্গীলিত বচনকুশলতায় সেই রহস্ত জগতে বিঘোধিত হউক। 

গ্রণয়াভিমান প্রকাশ করিয়া ব্রজগোগীগণ তাহাদের বাক্যজালে ভগবান শ্রীকুষ্ণকে এমন করিয়া জড়াইতে 
চান, যাহাতে কোন মতেই তিনি উহ। অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারেন । প্ররশ্নভঙ্গীতে ইহাই পরিশ্ফুট হইতেছে 
যে, ইহার যথোচিত উত্তর দিতে গিয়! তাহাদের ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অবশ্যই ধর! দিতে হইবে। তাহাদের অকপট 
প্রেমের সুদৃঢ় বিশ্বাসে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ত্রজগোপীগণের হৃদয়ে কোন ভয় বা সঙ্কোচের গন্ধমাত্রও 
নাই। তাই তাহারা প্রশ্নপ্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন-_যাহাদ্দিগকে ভাল ন! বাসিলেও ভালবাসে এবং অযাচিত 
অহেতুক প্রেম প্রদর্শন করে, তাহারাই ব| কিরূপ এবং যাহাদ্িগকে ভালবাসিলেও ভালবাসে না বাঁ ভাল ন! 
বাসিলেও ভালবাসে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ উদ্াসীন-_তাহারাই বা কিরূপ? অবশ্যই ্জেন্রনদন রীব্ব্চ এই তৃতীয় 
দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহার বাক্যেই উহা জগতে প্রচারিত হউক-_ইহাই গোপীগণের হৃদয়ের বাসনা ॥ ১৬ 

অন্বয়ঃ 1! শ্রীভগবান্‌ উবাচ ( কথয়ামাস বিদিতাভিপ্রায়ঃ সন্‌ উত্তরমাহ )_( হে) সখ্যঃ! যে (জনাঃ) 
মিথঃ (পরস্পরম্‌ উপকার-প্রত্যুপকারাপেক্ষয়া ) ভজস্তি ( ভজনং কুর্বস্তি) তে (জনা) স্বার্থেকান্তোদ্মাঃ 
( স্বার্থে দৃষ্টাদৃষটস্বীয়ফলাৰ্থে এব একাস্তঃ তন্মা্রনিষ্ঠঃ উদ্বমঃ যেযাং তে) হি (নিশ্চিতং) ্বাত্থানং হি ( এব ভজন্ত 
নান্যম্‌)। তৎ (মিধোভজনং) নাহথ! (অন্যথা ন স্তাৎ, অতঃ তে স্বার্থপরাঃ স্বোপাধিগ্রীতিমন্তঃ কামিন 
এবেত্যর্থ; )। তত্র (তেযু) সৌহদং (প্রেম!) ধর্ম; ( নিরপবাদঃ ধর্ম্মশ্চ ) ন (অস্তি ইতি শেষঃ)॥ ১৭ 

মুলানুবাদ ?__শ্রীভগবান্‌ বলিলেন_হে সখীগণ! যাহার! পরস্পর ভজন! করে অর্থাৎ ভালবাসিলে 
ভালবাসে, তাহাদের আচরণ কেবল স্বার্থের জন্ত, অতএব তাহারা আপনাকেই আপনি ভজনা করে। তাহাতে 
সৌহার্দি ধর্মের সম্পর্ক নাই । কারণ সে ভজন নিশ্চয়ই স্বার্থবজ্জিত নয় ॥ ১৭ 

ব্রীধরচীকা1 ?_বিদিতাভিগ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি। হে সথ্যঃ উপকারপ্রত্যুপকারতরা যে মিথো 
ভজন্ত তে ত্বন্তং ন ভজন্তি কিন্ত আত্মানমেব | কুতঃ? হি যন্মাৎ স্বার্থ এবৈকাস্ত উদ্ভমো যোং তে। তত্র চন 
মৌহৃদম্‌ । অতো ন সুখং ন চ ধর্ণঃ দৃষ্টো দেশাদেগামহিম্যাদিভজনবদিত্যর্থ) ॥ ১৭ ॥ 


প্রত্যুত্তর করিতে গিয়া আমাদের কথাই 
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২৩২৪ শ্রীমন্তাগবতমূ । 


ভজন্ত্যভজতো৷ যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা | 
ধর্ম্মো নিরপবাদোহত্র সৌহদঞ্চ সুমধ্যমাঃ | ১৮ 
ভজতোইপি ন বৈ কেচিগ্তজন্ত্যভজতঃ কুতঃ | 
আত্মারাম! হাপ্তকাম! অকৃতজ্ঞ! গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৯ 


ন্রীচবফ্ণবঢতাোষণী 1 স্বার্থোহত্র স্বীয় দৃষটমদৃষটঞ্চ ফলম্‌। ভজন্তি যে বথা দেবান্‌ দেবা অপি তখৈব 
তাঁনিতি স্তায়েন ষজ্ঞাদিসন্তোধিতাভিদের্বতাদিভিরপি গোমহিষ্যাদিভিছুপ্ধাদিকমিব স্বর্গাদিকং দীয়ত ইতি] 
তশ্বিন্েকান্তস্তন্মাত্রনিষ্ঠ উদ্ধমে! যেষাম্‌। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম ইতি প্রসিদ্ধমণি তদ্বয়ং বক্ষ্যমাণরীত্য! সাপবাদমেব. 
মন্তামহে ইত্য্থঃ | ধর্থন্ত স্বাতন্ত্রেণ পুরুষার্থত্বেহপ্যর্থকামাভ্যং পরিবর্তনায় বিনিয়োগাপাতাৎ সৌন্বদন্ত চ. কৈতব- 
ময়ত্বাদিতি ভাবঃ। হি নিশ্চয়ে । অন্থা উক্তাদন্তগ্রকারেণ তন্মিথেো ভজনং ন স্তাৎ। যদ্থা। তত্র মিথ্যাত্বং নাস্তীত্যর্ঘঃ। 
তত্রাত্মনোহপি তাঙ্থ তাদৃশভজ্নশঙ্কাং সহজসখ্যোল্লেখেন পরিহরন্‌ সন্বোধয়তি হে সখ্য ইতি। অন্তত্তৈঃ ৷ অত্রাতো 
ন সুথমিত্য্থবলাদ্যাখ্যাতং যগ্ঘপি তত্রাপি দৃষ্টসখং ঘটেত তথাপি সৌহ্ৃদরাহিত্যেনোত্বমানাং সুথবৃদ্ধিন জায়ত ইতি 
ভাবঃ। কিন্তু পাঠোইয়ং কল্পিত ইব লক্ষতে। উত্তরত্রৈততপ্রতিযোগিবাক্যেথপি নাপেক্ষিতব্য ইতি ৷ স্বার্থার্থমিতি 
পাঠোহপি ছিচ্ছকাদীনাং বহুনাং সম্মতঃ। তত্র তদ্ভজনমন্তার্থং প্রতীয়মানমপি স্বপ্রয়োজনার্থমেবেত্যর্থ;। 
্গষ্টমন্ৎ ॥ ১৭ 

অন্বরঃ হে স্ুমধ্যমাঃ! পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) যথা অভজতঃ ( বালান্ধবধিরান্‌ পুত্ৰান্‌ 
ভজতঃ তথা ) যে (জনাঃ) অভজতঃ ( ভজনম্‌ অকুৰ্বাতঃ জনান্‌ ) ভজন্তি (তে )বৈ করুণাঃ (কারুণিকাঃ)। 
অত্র ( তন্তজনে ) নিরপবাদ:ঃ ( নির্বাধঃ ) ধৰ্ম্মঃ সৌহদঞ্চ ( সর্কভূতস্ুহত্বম অস্তি )॥ ১৮ 

মুলানুবাদ (হে সুন্দরীগণ! ধাহারা মাতাপিতার প্যায় ভজন না করিলেও ভজনা করিয়া থাকেন 
তাহারা দয়ালু । তাহাদের সেই ভজনে নিৰ্ম্মল ধর্ম আছে এবং সৌহ।দও আছে ॥ ১৮ 

উ্্ীধরটীকা! যে তু অভজতে| ভজন্তি তে দ্বিবিধাঃ করুণাঃ সিগ্ধাশ্চ | তত্র তু বথাক্রমং ধর্ম্মকামৌ ভবত 
ইত্যাহ ভজন্তাভজত ইতি ৷ ১৮ Ee 

লীটৰম্মৎ্ৰঢতোঁষণী {বৈ প্ৰসিদ্ধ৷ যথেত্যুভয়েষামুদাহরণার্থম্‌। পিতরৌ চ ইতি চকারোহধ্যাহার্যযঃ ৷ 
নিরপবাদে! বিপ্রতিপত্তিরহিত ইত্যর্থঃ ৷ সৌহদঞ্চ নিরপবাদমূ। হে সুমধ্যমা ইতি সর্বসল্লক্ষণোপলক্ষণত্বেন তাদৃশ 
গুণত্বং যগ্ান্্ ভাত্যেবেতি ভবত্য এব তত্র সাক্ষিণ্য ইতি ভাবঃ। ইদঞ্চ তাসামাত্মভজনার্থম্‌ চাতুধ্যম্। অন্যতৈঃ। 
বদ্ধা।  পূর্বং সোপাধিভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি সৌহ্বদধর্মায়োঃ সাপবাদত্বমুক্তা সম্প্রতি নিরুপাধি ভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি 
তয়োনিরপবাদত্বমাহ। তত্রাপ্যুদাহরণীকৃতানাং করুণানাং পিত্রোরপ্যবিশেষমাহ ভজস্তযভজত ইতি। করুণেষু 
সৌহদস্তাপি স্পষ্টত্বাৎ পিত্রোঃ পুত্ৰাদিপালনস্ত গাহস্থাধর্মসহায়ত্বাদ্র্নন্তাপি সামান্ততঃ প্রাপ্তেঃ ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ ॥_কেচিৎ আত্মারামাঃ আপ্তকামাঃ অকৃতজ্ঞাঃ গুরুদ্রহঃ ( জনাঃ ) হি ভজতঃ ( জনান্‌ ) অপি ন 
বৈ ( নৈব ) ভজন্তি, কুতঃ অভজতঃ ( জনান্‌ ভজেয়ুঃ ? )॥ ১৯ 


মুলানুবাদ আবার কেহ কেহ ভজিলেও কখন ভজন! করে না। ইহার! কেহ আত্মারাম, কেহ 
আপ্তকাম, কেহ অকৃতজ্ঞ এবং কেহ গুরুদ্রোহী। অতএব ন! ভজিলে যে ইহার! ভজন] করিবে না তাহাতে 
বলিবার কি আছে ?॥ ১৯ 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ ২৩২৫ 


nS EL ভজতোইপীতি। অয়মৰ্থঃ। তে চতুৰ্িবধ৷। একে আত্মারামাঃ অপরাগ্রশঃ 
কেচিদাপ্তকামা বিষয়দর্শনেইপি পূর্ণকামত্বেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ | অন্তে অবতজ্ঞা মা: £ অপরাগৃদু টু 
অতিকঠিনাঃ, স পিতা যন্ত পৌষক ইতি্যায়াদুপকর্তা গুরুতুলাঃ তপ্ৈ ভরহত্তীতি তথা ও অন্তে চ গুরুদ্রহঃ 

্রীতবষ্ঞবডতাষলী ।_বৈ এব, নৈব ভজস্তি | হি প্রসিদ্ধ 5 E35 
জ্ঞাত্বাপি যে ন ভজন্তি তে তু অশেষদোযযুক্তা ইত্যাহ গুব্রিতি প্রসিদ্ধে।। এবমকতভ্ঞানামন্ত্বেনাভজনমভিপ্রেতম্‌। 
তাদৃশস্তোপেক্ষা এব দ্রোহ ইতি । অত্র তু পদার্থে ডানা গুরুপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। প্রাণদণ্ডোচিতবিপ্রাদেরিব 

নর ংনান্তি। কিন্তু গণ্য বৃত্যা কতোপকারোপেক্ষকা 
গম্যন্তে । তেন চ তেযামর্থধ্মসৌহদ-দয়াপেক্ষারা হিত্যং ব্যজ্যত ইতি জ্রেয়ম্‌ ॥ ১৯। 
জ্বীভাগবতাম্বতবব্ষিনী ৮ চতুরচুড়ামণি বচনকলাকুশল ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙগনাবৃন্দের চতুরতাপূর্ণ 

কুটপ্রশ্নের সমাধান করিতে উদ্যত হইয়া প্রথমেই তহাদদিগের প্রতি সখী সন্বোধনে সনায়তা বিজ্ঞাপন ক দা 
এইরূপ সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে ব্রজস্ুন্দরীগণ তাহাদের অগাধনির্ভর প্রেমের বিনিময়ে প্াণবন্ভ ভগবান্‌ 
শীষের নিকট হইতে যে কেবল প্রতারণা প্রবঞ্চনা বা অসহৃদয়তাই লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। প্রণয়াভিমান 
বশতঃ সেইরূপ ধারণা তাহাদের মনে জাগরূক হইলেও উহা যে ্রান্তিমূলক ও অযৌন্তিক- সম্ভবতঃ এই অভিন্ন 
লইয়াই রসিকশেখর শ্রীকক্ণ সেই ভুল ভাঙাইবার সুমধুর চ্ছলে গ্রীতিভাবময় লবী-সম্বোধন প্রয়োগ করিলেন । 
একটা ‘সখী’ সন্বোধনের ভিতর দিয়] প্রেমবিবশ ভগবানের হৃদয়ের অস্তনিহিত যে সুগভীর প্রেমভাব পরিষ্ফুট 
হইয়াছে - সত্যই তাহার তুলনা নাই! বাক্যজাল বিস্তার করিয়া হৃদয়ের যে ভাবকে নানা ভাষায় রঞ্তিত করিয়া 
প্রকাশ করা যায়, অনেক সময় উহ! সামান্য ছুই একটী শব্দের প্রয়োগকৌশলে গভীরতর ভাবের ব্যঞ্জন! সুচিত 
করে। অতএব কষ্ণগতপ্রাণা ব্রজরমণীগণের প্রতি সখী-সম্বোধন করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহ্ৃদয়তানুচক অকপটতাই 
ব্যক্ত করিলেন। সখী সম্বোধনে ইহাই তাহার মনের অভিপ্রায় যেঁ-‘হে সখীগণ ! তোমর! আমার পরম সুহৃৎ ও 
আপনার জন | তোমাদের প্রতি কি আমি প্রবঞ্চন! বা প্রতারণা করিয়৷ কপট আচরণ করিতে পারি ? সখীর প্রতি 
্বার্থমূলক প্রেমবিনিময়,ওদাস্ত, উপেক্ষা বাবৈরপ্রোহভাবই ব! কিরূপে সম্ভব? অতএব তোমাদের প্রহেলিকা! প্রশ্নে 
আমার অকৃতজ্ঞতা ব| বৈরস্বভাবের প্রতি তোমর! যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিয়াছ উহ! ভ্রান্ত ধারণার পরিচায়ক | কারণ 
সমপ্র।ণা প্রেমিকাবৃন্দের প্রতি সেরূপ আচরণ আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে । অতএব হে সখীগণ ! তোমর! 
তোমাদের ভ্রান্ত ধারণ! পরিহার করিয়! আমার প্যায় আগুজনের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা পোষণ কর।* সখী-সম্বোধনে 
এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপীবুন্দের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিনি 
যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেব যথাক্রমে তিনটা শ্লোকে তাহা বিস্যস্ত করিয়াছেন । 

পরমপ্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাগণ পূর্ব প্লোকে প্রশ্ন করিয়াছেন_-জগতে এমন কাহার! আছে যাহাদিগকে 
প্রেমভরে ভজন! করিলে বিনিময়ে সপ্রেমভাব প্রদর্শন করে? তদুত্বরে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-যাহার! 
ভালবাসিলে বিনিময়ে প্রেমভাব প্রকাশ করে তাহাদের সেই গ্রেমসম্পফিত আচরণ স্বার্থমূলক । কারণ নিজরুত 
প্রেমের মূল্যে তাহারা অপরের প্রেমসম্পদ ক্রয় করিয়া থাকে । প্রেমাম্পদের নিকট হইতে প্রেমবিনিময় লাভ 
করিয়া কেবল নিজ আত্মার তৃপ্তি সাধিত হয় ; উহ! আত্মসেবা বা আত্মপ্রীতিরই নামান্তর মাত্র । নিজ অভীষ্টসিদ্ধির 
নিমিত্ত যে ভজন, ভালবাসার আশায় যে ভালবাসা, উপকারের প্রত্যাশায় যে গ্রত্যুপকার, তাহাতে কেবল ভজনের 
আদান-প্রদান, ভালবাসার ক্রয়বিক্রয় এবং উপকার ও প্রত্যুপকারের বিনিময়-বাণিজ্যই সার হয়। সুপ্রচুর 
ছুগ্ধলীভের আশায় যদি কেহ গোধন পালন করে তাহা হইলে স্বার্থসম্পর্কবশতঃ সেই গোধন নেবার মাহাত্ম্য 


অবশ্যই ক্ষুণ্ন হয়, পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তির গোধনসেব! আত্মসেবাতেই পর্য্যবসিত হয়। 
CCO. 
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২৩২৬ রীমস্তাগ্রবতষ। 


অতএব যে উপাসনায় বা ভজনে ফলাভিসন্ধি থাকে, তাহা অহেতুক প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে 
না, বরং ্বার্থগম্পর্কবশতঃ উহাতে কপটতাই প্রকাশ পায়। প্রকৃত গ্রন্তাবে উহাতে সৌহার্দ্য নাই বা উহাকে 
ধর্ম বলা যাইতে পারে না। যে ধর্মের মূলে লৌকিক ফলাকাজ্ষা বা কামনাভিলাষ থাকে তাহা সইৈতুক বা 
কপট ধর্ম । সচ্িদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে অহৈতুকী অকৈতবা প্রেমভক্তির 
দ্বারাই তাহ! পাওয়া যায়। তাই শ্রীভাগবতের নিয়োক্ত শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীগুকদেব বলিয়াছেন | 

ধর্ম প্রোজঝিতটকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরণাং সত্যং, বেদ্ধং বাস্তবমত্র বস্ত শিবদং তা'পত্রয়োন্মুলনম্‌। 
ীমদ্ভাগবতে মহামুনিক্বৃতে কিং বা টি সন্যো| হৃগ্ভবরধ্যতেইত্র কৃতিভিঃ ওশ্রযুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ 
(শ্ীভাগবতম্‌ ১৷.৷২ ) 

- মহামুনি বেদব্যাসবিরচিত এই শ্রীমভাগবতে নির্ম্মংসর সজ্জনগণের সাধনোপযোগী অকপট পরমধর্ম্ 
নিরূপিত হইয়াছে এবং ইহাতে জীবের অবশ্তজ্ঞাতব্য ত্রিতাপনাশন মঙ্গলপ্রদ পরমসত্য বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছে। 
পরম অনুরাগের সহিত এই ্রমন্তাগবত কথা শ্রবণ করিলে অবিলম্বে তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবাঁনকে হৃদয়ে ধারণ 
করিতে পারা যায়৷’ 

ধনপুত্রাদি লাভ কামনায় লোকে যে ইঈশ্বরোপাঁসনা করে কিংবা স্বর্গাদি ফল কামনায় উপাসনা বা 
যাগষজ্ঞ দির অনুষ্ঠান করে- তাহাতে স্বার্থপাধনই একমাত্র লক্ষ্য । সে উপাসনায় যে ভক্তি বা শ্রদ্ধা থাকে, তাহা 
ধনপুত্রাদি কাম্যসামগ্রীর প্রতিই নিয়োজিত হয়, দেবতা বা ঈশ্বরের প্রতি নহে । এরূপ ভজনে ক্রয়বিক্রয়ের বা 
আদানপ্রদানের সম্পর্কই বিদ্বমান থাকে । কিন্তু শ্রীকুষ্ণভজনে এই প্রকার আদানগ্রদান বা স্বার্থান্ুসন্ধানের স্থান 
নাই। যজ্ঞাদি কাম্যকর্মে এই প্রকার আদানপ্রদান রহিয়াছে সত্য। তাহাতে শ্রেয়ঃলাভ হইলেও পরমনিঃশ্রেয়স 
পরাশ্রয়ন্থরূপ শ্রীভগবানকে লাভ কর! যায় না। যজ্ঞাদ্িকর্মে এইরূপ আদানপ্রদানের পরিচয় শ্রীভগবতগীতার 
বচন হইতে জান] যায়-_ 

দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব! ভাবয়ন্ত বঃ। পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ 
(শ্রীভগবদ্গীতা ৩১১) 

-__দেবতাদ্দিগকে যেরূপ ভজন করিবে তীহারাও তো1মাদ্দিগকে সেইরূপ ভজন করিবেন । এইরূপে পরষ্পর 
পরস্পরের ভজনায় শ্রেয়ঃলাভ করিবে ।, গীতার এই বচনে যে কর্বাদ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহা হইতে 
স্পষ্টই বোঝা! যায় যে দেবগণ যজ্ঞাদির দ্বার! পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের ভজনকা'রী ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ অভীষ্ট 
স্র্গাদিফল প্রদান করেন | কিন্তু কামনাসম্পর্ক থাকায় সেইরূপ যজ্ঞাদিকর্ম্ম যথার্থ ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে না। 
দেবদেবীর পুজা করিতে গিয়া লোকে বর, অভয়, ধন, পুত্র, স্বর্গ, “অভ্যুদয় ইত্যাদি কত কি যাজ্ঞা করে। কিন্ত 
সেই সেই ক্ষয়ন্বভাব নশ্বর পদার্থ লাভ করিয়া যথার্থ অনশ্বর আনন্দ পাঁওয় যায় ন!। উহাতে নিরবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দ 
লাভ হয় না। অতএব যেখানে অন্তবিধ কামনা বাসনার অভিসন্ধি আছে সেখানে পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্‌ শ্রী 
নাই। কিন্ত যেখানে অন্ত কামনা নাই, কেবল তাহাকে পাইবার জন্তই ভক্তের অনুরাগভাবিতহৃদয়ে ভক্তি 
প্রেমোথকা আছে--একমাত্র সেই অহৈতুক ভক্তির নিকটেই শ্রীভগবান্‌ নিজ কৃপাগুণে বগুতা স্বীকার করেন । 

লৌকিক জগতের আচরণে দেখা! যায় যে, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ সোঁপাধিক গ্রীতিপ্রদর্শন করে । পরম্পর উপকার 
প্রত্যুপকার বাসনায় তাহাদের সেই যে গ্রীতিসম্ন্ধ, উহাতে যথার্থ সৌহ্বগ্য প্রকাশ পায় না। সেরূপ ভজনে ধর্শও নাই, 
সৌন্বগ্ভও নাই। কিন্ত অখিলরসামৃতমৃত্তি গ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে তাহার প্রতি অকপট সৌহার্দ প্রদর্শন 
করা প্রয়োজন, নচেৎ ভক্তির উপযোগী হৃদয়ের একনিঠত| ন! থাকায় কেবল শ্রম মাত্রই সাঁর হয়। সেইরূপ ভজন 
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বা উপাসনায় যদিও বা কথঞ্চিৎ ধর্মমবত্তা প্রকাশ পায়, তথাপি উহাতে কাঁমফলমম্পর্ক বিদ্ধমান থাকায় উহা 


আপাততঃ দৃষ্টিতে অন্যের নিমিত্ত বলিয়া প্রতীত ডিন EE 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্য গ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ জা ই ৮ পল ৯ 
বলিয়াছেন 
“ততশ্চ তন্তজনমন্তার্থংপ্রতীযমানমপি ্বগ্রয়োজনমেবেত্যর্থ:।” 
BEES এ রে করিলে পত্র করে এবং প্রীতিব্যবহার দেখাইলে বিনিময়ে গ্রীতি- 
? J ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তভূক্ত নহেন | অবশ্য ইহা সত্য যে শ্রভগবান্কে প্রেম- 
ভক্তিদ্বারা ভজন| না করিলে পাওয়া যায় না। অতএব একমাত্র ভজন দ্বারাই ভক্তিবলে তাহার কৃপাশক্তি 
উদ্দ্ধ হয়। নিজমুখেই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। (শ্রীভগবদ্গীতা ৪1১১) 
যাহারা আমাকে যেরূপভাবে ভজন! করে আমি তাহাদিগকে সেইরূপভাবেই ভজনা করিয়! থাকি ইহা 
ভগবানেরই শ্রীমুখনির্গীলিত বাণী। অনন্ত কৃপানিধি শ্রীভগবান্‌ যে কিরূপ প্রেমপরাধীন ও ভক্তিপ্রেমবিবশ একমাত্র 
তাহাই জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞাবাণী শুনাইয়া জীবজগৎকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাই 
বলিয়া কামনামূলক কপট ভজনায় তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় ন!। বাহার! সকল অভিলাষ জলাপ্রলি দিয়া 
একমাত্র পর্াশুয়স্বরূপ আনন্দঘনমুত্ি প্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, তাহাদিগকেই তিনি কৃপা! করিয়া থাকেন--ইহাই 
ওই শ্রীমুখনির্গাণিত বাণীর মর্ম্মনিহিত তত্ব। অকৃত্রিম ভগবস্তজনে ভক্ত ও ভগবানের সেবকসেব্য ভাবের মধ্যে কোনও 
রূপ ক্রয়বিক্রয় বা আদান-প্রদানের সম্বন্ধলেশ নাই। অতএব ভক্তসাধক প্রেমভক্তিপুষ্পে যদি তাঁহার ভজন! করেন 
তাহ! হইলে তিনিও কৃপণ! করেন সত্য, কিন্ত উহা সাধকের লৌকিক স্বার্থসাপেক্ষ কৃত্রিম ভজন! নহে এবং তাহার 
কৃপা বিতরণও লৌকিক জগতের কপট দান-প্রতিদান মাত্র নহে । 

“আনন ব্ৰহ্মেতি ব্যজানাৎ-_এই শ্রতিবাক্যে জানা যায় যে পরতব্রহ্মস্বরপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘনমুতি। 
অতএব আনন্দঘনমৃত্তি ভগবান শ্রীরুষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে অবিচ্ছিন্ন পরমতম আনন্দেরই আস্বাদ লাভ হয়। যেখানে 
অন্তবিধ কাম্য বিষয়স্থখের লোভ আছে--সেখানে সেই পরমতম আনন্দের আস্বাদনে বাধ! জন্মো। বিষয়ান্তরের 
আসক্তি বর্জন করিয়! একমাত্র নিরুপাধিক প্রেমনিষ্ঠায় তাহাকে ভজন করিতে পারিলেই তাহার কৃপালাভ 
করা যায়। লৌকিক সুখছুঃখের বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া অকৃত্রিমভাবে তাহার ভজন! করিলে সচ্চিদানন্ববিগ্রহ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বা আনন্দের ফল লাভ হয়। বিষয়স্ুখের কামনা বান! বা কোনও স্বার্থনম্পর্ক থাকিলে 
শীকষ্ণ লাভ হয় না, কারণ সেরূপ ভজনে শুদ্ধ সোঁহন্ত নাই। ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণে অকপট প্রেমান্ুরাগই ভক্তি । 
সগ্ডিল্যস্থত্রেও উক্ত হয়-__“সা পরানুরক্তিরীশ্বরে 1” জ্ঞান ও কর্ম্মফলের সম্পর্ক নিঃশেষে দূর করিতে পারিলেই 
যথার্থ শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং একমাত্র শুদ্ধভক্তি দ্বারাই একান্তভাবে ব্রজেন্দ্রন্দন শ্রীকুষ্ণকে লাভ কর! বায়। 
শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ নিরূপণে বৈষ্ণবাচার্ষ্যবরধ্য শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 

অন্তাভিলাধিতা শৃল্ং জ্ঞানকৰ্ম্মা্তনাবৃতম্‌ । আম্ুকুল্যেন কৃষ্টাহুশীলনং ভক্তিরুত্তম! ॥ ( গুীভক্তিরমামৃতসিন্ধুঃ ) 

- “যাহাতে অন্তবিধ কোনও অভিলাষ নাই এবং যাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মফলের সম্পর্ক নাই, একমাত্র ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের আমুকুল্য বিধানই যাহার পরম লক্ষ্য, তাহাই সর্বোত্তম! ভক্তি ৷” 
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হুদ দিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া জিজ্রাস। করিয়াছিলেন যে, জগতে এমন কাঁহারা আছে যাহাদিগকে 
ভজন! ন! করিলেও তাহারা ভজন! করিয়া থাকেন? ভগবান্্‌'্রীকৃষ্ণ সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে গিয়া 
ব্রজাঙ্গনাদদিগকে প্রথমেই সুন্দরী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন । এরূপ সম্বোধনে বচনকলাকুশল শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবতঃ 
ইহাই বলিতে চাহেন--‘হে সুমধ্যমে ব্রজলুন্দরিগণ ! তোম্র! সর্ধন্থুলক্ষণসম্পন্ন।! তোমাদের রূপলাবণ্য ও অঙ্গ- 
সৌঠবের পরিপাট্যগুণের কোনই অভাব নাই । এমনতর রূপলাবপ্য ও সুকুমার অন্গসৌষ্ঠব যাহাদের আছে, 
তাহাদের হৃদয়ে কখনই তদনুরপ গুণসম্পদের অভাব থাকিতে পারে না। কারণ গ্রসিদ্ধি আছে-_“যত্রাক্ৃতিস্তত্র 
গুণা বসন্তি”_-যেখানে মনোজ্ঞ রূপ বিদ্যমান, যেখানে অবশ্যই তদ্ধচিত গুণসম্পদের সমাবেশ আছে। অতএব 
নিশ্চয়ই রূপগুণের একত্র সমাবেশ তোমাদের মধ্যে আছে। কারণ দেহের বহিরাবরণের সৌষ্টব, সৌকুমার্য্য ও 
রূপনূষমার সহিত হৃদয়ের অন্তনিহিত গুণগরিমার অবশ্যই সামঞ্জস্তখাছে। আর আছে বলিয়াই তোমাদের নিকট 
অকপটে যাহা ব্যক্ত করিব, তাহা নিশ্চয়ই তোমরা সহৃদয়তার সহিত বুঝিতে পারিবে এবং সে বিষয়ে তোমরাই 
গ্রতিভূ। হে পরম গুণবতী ব্রজনুন্মরীগণ ! আমি যাহ! বলিব তাহা! তোমাদের হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া অবশ্তই তোমরা 
সমর্থন করিবে এই আশাতেই এমন করিয়া তোমাদের নিকটে তোমাদেরই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি,। 
পূর্কাগ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ইহজগতে স্বার্থের প্রভাব অত্যধিক । সংসারে একে অপরকে যে 

ভালবাসে বা অপরের প্রতি উপকার আচরণ করে, বিনিময়ে সে ভালবাসা বা প্রত্যুপকারের গ্রতিদানই কামনা 
করে। সেরূপ কপট ভালবাসায় সৌহার্দ প্রকাশ পাইতে পারে না বা প্রকৃত ধর্ম্মপালনও হয় ন! । তবে আবার এই 
সংসারেই অতি অল্পসংখ্যক এমন লোকও আছেন যাহারা কোনও ভালবাসা বা! প্রত্যুপকারের আকাজ্জা ন! করিয়াও 
কেবল নিঃস্বার্থভাবে অপরকে ভালবাসিয়াই থাকেন বা অপরের উপকারই বিধান করিয়া থাকেন । শৈবালসমাকীর্ণ 
সরোবরের পঙ্ধিল আবর্তে যেরূপ একটি গ্র্ফুটিত শতদল তাহার অনবগ্ধ রূপমাধুরী ও সৌরভস্ম্ষমায় দর্শকের 
মনোরঞ্জন করে কিংবা ঘোরান্ধকার গহন বনভূমিতে পথহারা উদ্ভ্রান্ত পথিক যেরূপ কোনো এক দুর কুটার প্রাঙ্গণের 
দীপশিখার ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে পরম আশ্বস্ত হয়, সেইরপ স্বার্থপ্রচুর জগৎসংসারে নিঃস্বার্থ . 
প্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল থাকিলেও উহা! আছে বলিয়াই জগতে যথার্থ পবিত্রতা আছে, নির্মল ধর্ম আছে ও পরম 
সৌহার্দি আছে । একমাত্র দয়াশীল জনগণের অহৈতুক প্রেম ও মাতাপিতার নিঃস্বার্থ সেহই ধরণীকে স্বর্গের মহিমায় 

বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। নচেৎ স্বার্থকলুষিত জগৎসংসার কেবল কদর্য্যতার গ্লানিতেই পরিপূর্ণ থাকিত ৷ 

যাহার! দয়াশীল ও করুণাঁপর তাহাদের স্বভাবই পরোপকাঁর সাধন | অপরের সহিত ইহাদের কোনও সহজাত 

স্নেহের সম্বন্ধ নাই, তথাপি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দয়ালু ব্যক্তিগণ নিংস্বার্থভাবে পরের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। 

অপরের কোন প্রীতি ভালবাসার অপেক্ষা ন! করিয়াই তাহার! তাহাদের প্রতি অহৈতুকী প্রীতি প্রদর্শন করেন। | 
করুণাপর সাধুভক্তের করুণার্ হৃদয়ে পরোণকারের পবিত্র সুরধনী নিত্যই বহিয়া চলিয়াছে। সেই অমৃতধারার 

পুতম্পর্শে কত শত শত পাপী তাপী উদ্ধার হইয়! গিয়াছে । ভক্ত প্রহলাদ দয়ার্দহৃদয়, তাই তিনি নিজ কৃপাম্বভাব 

বশে সকল মায়াবদ্ধ বহির্দুখ জীবের প্রতি অহৈতুক কৃপাগ্রদর্শন করিয়াছিলেন । হিরণ্যকশিপু ভগবব্ধিদ্েষী 
ও ভক্তদ্বেষী ছিলেন, তথাপি ক্ৃপালুহদয় ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট নিজ পিতার সদগতি প্রার্থনা 

করিয়াছেন 


“তল্নাৎ পিতা মে পূয়েত দুরস্তাদ্দ,স্তরাদঘাৎ” । (শ্রীভাগবতম্‌ ৭৷১০৷১৭ ) 
পরম করুণামতি ভক্ত প্রহলাদ সংসারাবদ্ধ সকল জীবের প্রতিই কৃপাপ্রদশন করিয়া তীহাদের নিমিত্ত 
ুক্তি প্রার্থনা! করিয়াছিলেন । শ্রীভাগবতবচনে প্রহ্নাদের সেই দৈন্তোক্তি যথা 
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১০ম স্বন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩২৯ 
১০ GREE: ক 


নৈতান্‌ বিহায় কৃপণান্‌ বিমুমুক্ষ একো, নাং তদন্ত শরণং ভ্রমতোইনুপন্তে। 


(শ্রীভাগবতমূ ৭৯1৪৩) 
এই সব দীনজনকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমি একাই যুক্তি কামনা করি ন|। পুনঃপুনঃ জন্মমরণণীল 
এই জীবসকলের আপনি ব্যতীত আর অন্ত কোনও আশ্রয় নাই। অতএব আপনি ভাহাদেরও মুক্তিপদ দান 
করুন, এই বাক্যে তৎকালীন যাবতীয় সংসার দুঃখের কথা ভক্ত প্রহ্লাদের স্মরণপথে উদিত হয়। তাই তিনি 
পরম নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের সকলেরই মুক্তিপদ কামনা করিয়াছিলেন । এ 

ভগবন্তক্তগণ স্বভাবতঃই কৃপালুহবদয়। তাহারা অপরের ভজনের অপেক্ষা রাখেন ন|। অভজনকারীকেও 
তাহার! ভজন! করেন বলিয়! তাহাদের প্রীতি যথার্থই নিরুপাধিক ও স্বার্থসম্পর্কবর্জিত। ইহাতে যথার্থ পবিত্রতার 
পরিচয় পাওয়া যায় এবং এইজন্তই ইহা! নিরশাল ধর্ম্ম ও প্রকৃষ্ট সৌহার্দের পরিচায়ক । আন্মীয়ত| বা স্নেহ প্রভৃতির 
কোনও সম্বন্ধ তাহাদের সহিত নাই, তথাপি তাহাদের দয়ার স্বভাবই এই যে তাহার! দয়! না করিয়া থাকিতে 
পারেন না। এই দয়াই যথার্থ নিঃস্বার্থ প্রেম। দয়ার লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে শ্রীল রামানুজা চাঁ্য বেদান্ত্ত্রের 
শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন } 

দয়! হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষুতা ৷ (ব্রক্সত্র ২৷১৷৩ শ্রীভাষ্যম্‌) 

্থার্থসন্বন্ধরহিতভাবে যে পরছুঃখাসহিষ্ণতা__নিজের কিছুমাত্র ইষ্টসম্বন্ধ না থাকিলেও যে পরছুঃখকাতরতা, 
তাহারই নাম দয়া ৷ 

আবার এই সংসারের মধ্যে আত্মীয়তা সঘন্ধবশতঃও সত্যকারের নিঃস্বার্থ নেহপ্রীতির পরিচয় পাঁওয়া যায়। 
যদি কোথাও সেরূপ নিঃস্বার্থ সেহপ্রীতি থাকে, তবে মাতাপিতার স্বেহস্থগভীর হৃদয়ই তাহার একমাত্র দৃষ্টাত্তন্থল ৷ ' 
কোমলহৃদয়! সেহপরায়ণা জননী কত কষ্টে সন্তানকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া ছুব্বিষহ কষ্ট সহ করিয়া নিজ 
স্তন্তগীধুষ ধারায় অসহায় শিশুকে লালনপালন করিয়। থাকেন। ন্নেহবিগলিত পিতৃম্বদয় সন্তানের ভরণপোষণে, 
কল্যাণচিন্তনে ও সুস্বাস্থ্য সম্পাদানে কতই না! ব্যগ্র, উদগ্রীব ও যদ্বশীল হন। মাতাপিতার নির্ম্মলহৃদয়ে যে অকপট 
নিঃস্বার্থ স্নেহের স্বচ্ছ প্রত্রবণ উৎসারিত হয়, তাহারই নুন্িপ্ধ ও পবিত্র ধারায় নিত্য স্থান করিয়া স্েহভাজন 
সন্তানগণ ধন্ত, সুখী ও কৃতরুতার্থ হয়৷ মাতাপিতা সন্তানের সেবাপরিচ্ধ্যায় একাস্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন, যদ্র- 
তরে তাহাদের ভরণ-পোষণ করেন এবং ব্যাধি ও বিপদ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত নিজ প্রাণও 
তুচ্ছজ্ঞান করেন । মাতাপিতার সেহ সন্তানের ভজনার কোন অপেক্ষা করে না, তাহাদের নিঃস্বার্থমূলক অপত্যন্েহ 
অন্ধখঞ্জ চক্ষুত্মান, ভালমন্দ, অসহায় সকল সন্তানকেই নিব্বিশেষে উহার সুশীতল করম্পর্শে ্িগ্ধ করিয়া দেয়। 
তাহাদের নিঃস্বার্থ স্নেহের খণভার লাঘব করা বড়ই সুকঠিন ; এই জন্যই মাতাপিতার খণ অপরিশোধ্য। মা'তাপিত| 
যে সেহ প্রদর্শন করেন, তাহ! নিরুপাধিক ; উহাতে যথার্থ সৌন্বপ্ত বা অন্ুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের 
পবিত্র ল্পেহে নির্মল ধর্ন্মেরও পরিচয় লাভ হয়। গার্স্থাধর্ম্মের আমুকুল্য বিধান করায় মাতাপিতার দেহ হইতে 
সাধারণভাবে গার্হস্থাধর্ম্মেরও পরিপোষণ হয় । তনয়াদির যথারীতি ভরণপোষণে ও যথাশান্ত গাহ্‌স্থ্যধর্দের সহায়তায় 
উহা! হইতে ধৰ্ম্মলাভও হয় । 

আনন্বৃন্দাবনচন্পূতে ব্রজগোগীবুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌্রীক্চ অনুরূপ উক্তিই করিয়াছিলেন 

প্রিয়াঃ প্রতিভজস্তি যে ভজত এব তেষামহো খণস্ত পরিশোধনপ্রতিমমেব তৎ কেবলম্‌। 


হা ভবস্তি পিতরাবিব শ্বতনয়েযুবৎসলাঃ॥ 
ভজস্তভজতোহপি যে সহজন্তমাত্ৰনি শে 
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২৩৩০ জরীমন্তাগবতম্‌ । 


_ “হে প্রেয়সীগণ! ভজনকারী ব্যক্তিগণকে বিনিময়ে যাহার! ভজনা করে বা ভালবাসিলে ভালবাসে,তাহাদের 
খণ পরিশোধের যোগ্য । কারণ তাহার! যে প্রকার ভজনা করে ভজনক|রীও তো তাঁহার সেই গ্রকারই ভজন! 
করে। তবে যাহার! অভজনকারী লোকদ্দিগকেও ভজনা করেন, তাহার! সহজাত সেহগম্বন্ধযুক্ত ; যেমন সন্তান- 
বৎসল মাতাপিতা নিজ তনয়ের প্রতি সেহব্যবহার প্রদর্শন করেন? 

ব্রজগোপীগণের প্রহেলিকাপ্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া চতুরচুড়ামণি ব্রজেন্্রন্দন 
প্রকারান্তরে নিজ স্বভাবেরও পরিচয় প্রদান করিতেছেন । কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায় জানাইতেছেন যে, যাহার! 
পরস্পরের ভজনা করে, ভালবাঁপিলে ভালবাসে-_তাহাদের সেরূপ ভজনে সৌহা্দও নাই, ধর্ম্মও নাই। উহা ত্রয়- 
বিক্রয়েরই নামাস্তরমাত্র। এরপ স্বার্থমূলক সকৈতব ভজনের ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে আমি নাই। আমাকে অকপটে 
ভজন! ন! করিলে অন্ত কোনও উপায়েই আমাকে পাওয়া যায় না। সর্ব কামনা ও সর্ব অভিলাষ বিসর্জন দিয়! 
আমাতে শরণাপন্ন হইতে হয়, তবেই আমাকে পাওয়া যায় । আবার, যাহারা ভজনা ন! করিলেও ভজন! করে 
যেমন দয়াশীল সজ্জনগণ অথবা ন্নেহশীল মাতাপিতা,_তাহাদের দয়া কৃপা স্নেহে নিঃস্বার্থপরতার ধর্ম আছে এবং 
হৃদয়ের স্বতঃশ্ফুর্ভ অন্তুরাগের বিকাশ আছে সত্য ; -তথাপি লৌকিক জগতের দয়ালু ব্যক্তির কৃপা বা মাতাপিতার 
সেহব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত উহাও আমাতে প্রয়োজ্য নহে।” দয়ালু ব্যক্তির পরোপকার বৃত্তিতে পুণ্য অজ্জিত হয় ও 
জনকজননীর পুত্রন্েহে স্বাভাবিক অন্ুরাগসম্পর্ক আছে ও পুণ্য বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সকল পাঁপপুণ্যের অতীত 
শ্রীভগবৎস্বরূপে সেরূপ কোনও গুণসম্পর্ক বর্তমান থাকিতে পারে না। | 

প্রথমতঃ ভজন! ব্যতীত কেহই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে ন! । একমাত্র প্রেমভক্তি ও ভজনের দ্বারাই 
ভক্ত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অতএব অভজনকারীকে ভজন! করার কোনও সম্ভাব্যতা শ্রীভগবানের 
নাই । বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাহাকে ভজনা করেন না, তাহাকেও যদি কপ! করিয়া গ্রীভগবান্‌ আপন! হইতে ভজন! 
করেন, তাহা হইলে ভজনকারী ও অভজনকা'রী এই উভয়বিধ ব্যক্তির ঈশ্বরকুপালাঁভে কোন পার্থক্য বা বৈষম্যই 
থাকে ন|। কিন্তু পক্ষান্তরে বাহার! তাহার প্রতি একান্ত উন্মুখ, সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়! যাঁহার! তাহার ভজনানন্দ- 
সিদ্ধুতে নিমগ্ন, একমাত্র তাহাদেরই প্রতি কৃপা প্রদর্শন করায় তাহার আচরণে বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ 
প্রকাশ পায় না। এইজন্তই বেদান্তদর্শনের সুত্রে ফলটৈষম্যের প্রতি জীবকৃত কর্মের মধ্যস্থত! স্বীকার করিয়া 
মহধি বাদরায়ণ বলিয়াছেন__ | 

বৈষম্যনৈঘ্বণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ (ব্ৰব্বহ্ত্ৰম্‌ ২৷১৷৩৪ ) 
মচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ পরমকল্যাণগুণনিধি । জীবজগতে তাঁহার স্নেহ সর্বজীবে সমভাবে পরিব্যাণ্ত 
রহিয়াছে _তবে নিজ চেষ্টা দ্বারা, আত্যন্তিক প্রেমনিষ্ঠা ও ভজনের দ্বারা উহাকে পাইতে হয়। কারণ 
একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাহাকে লাভ কর! যায়, অন্য কোন উপায়ে নহে ৷ গীতার বচনে উল্লেখ আছে 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লত্যন্বনস্য়া (গ্ৰীমন্তুগবদ্গীত! ৮২২) 
সুতরাং না ভজিলেও ভজন! করার যে দৃষ্টান্ত, উহাও শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে ন!। মাতাপিতা 
নিজ তনয়ের প্রতি বিন! কারণেই সেহপ্রদর্শন করেন বটে, কিন্ত তাহাদের স্নেহ কেবল পুত্র নামক নির্দিষ্ট ব্যক্তির 
উপরেই অর্পিত হয় । কিন্ত শ্রীভগবানের স্নেহ যে বিশ্ববহ্মাণ্ড জুড়িয়া--তবে যিনি তাহার শরণাপন্ন হন, তিনি কেবল 
তাহার প্রতিই কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্তগবদ্্রীতায় তিনি উচ্চকঠে ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন 
সমোহহং সর্বভূতেযু'ন মে ঘেস্যোইস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ 


(্রীম্গবদগীতা ২৯! 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৩১ 
আমি সর্বপ্রাণীর প্রতিই সমান। আমার কেহ ঘেষের পাত্রও নাই, প্রিয়ও নাই। তবে যাহারা 
আমাকে ভক্তিভরে ভজন! করে তাহারা আমাতে বর্তমান থাকে এবং আমিও ভাহাদের মধ্য বিস্তমানথাঁকি ॥ 
দ্বিতীয়তঃ, দয়াশীল সজ্জনজনগণের দৃষ্টান্ত প্রীভগবানে আরোপ করা অমঙ্গত। লৌকিক জগতের দয়াণিল 
জনগণের গেহদয়! হইতে সঙ্চিদাননাস্বভাব ্রীভগবানের স্নেহ দয় সম্পূর্ণ পৃথক্‌। দ়ানূর দয়া সগুণের বিকার মাত; 
অপরের দুঃখ দয়ালু ব্যক্তির কোমলচিত্ত স্পর্শ করিয়া ছুঃখামুভূতি জাগরিত করে, ফলে অন্তের প্রতি দয়ার উদ্রেক 
হয়। কিন্ত যিনি নিত্য আনন্দৈকত্বরপ শ্রীভগবান্‌, তাহার চিত্তে ছুঃখম্পর্শ-জন্ত গুণবিকার সম্ভব নয়। অতএব 
বৃহিমুখ জীবের হুঃখ দেখিয়া আননদন্বরূপ শ্রীভগবান্‌ আপন! হইতেই যে কৃপা করিয়! সেই ছুঃখমোচন করিবেন-_ 
ইহা সম্ভব নহে। সাধুভক্ঞগণ যে স্বভ৷াবতঃই দয়ানু-সে বিষয়ে শ্রীভাগবতের বচনই প্রমাণ__ 
ভজন্তি যে যথ! দেবান্‌ দেবা অপি তথৈব তান্‌। ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবে| দীনবৎসলাঃ॥ (শ্রীমস্ভাগবতম্‌) 
_ষে ব্যক্তি যে প্রকারে দেবতাগণকে ভজন] করেন, দেবতাঁগণও ছায়ার স্তায় কর্্মাহুরপ সেই প্রকার 
ফল প্রদান করিয়৷ থাঁকেন। কিন্তু সাধুগণ কোনও ভজনের অপেক্ষা রাখেন না। তাহারা দীনবৎসলত! বশতঃ 
নিরপেক্ষভাবে কৃপা করিয়া থাকেন | বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ গ্রন্থে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন 
সতাং কূপ! চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোস্ভব! ন স্বোপাসনাগ্যপেক্ষা, যথ! শ্রীনারদস্ত নলকুবরমণিগ্রীবয়োঃ| 
৬ (শ্রীভক্তিসন্দর্ঃ ১৮২ শ্লোকার্থ ব্যাখ্য ) 
_জীবগণের ছুরবস্থা দর্শনমাত্রেই সাধুগণের কৃপা উদ্ধদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাদিগকে স্বার্থবুদ্ধিতে উপাসনা বা 
ভজন! করিলে তাহাদের কৃপা জন্মে না। অপরাধী নলকুবর ও মগিগ্রীবের প্রতি মহধি নারদ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 
যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন-__তাহাই উহার দৃষ্টান্ত স্থল ৷ কুবেরনন্দন নলকুবর এবং মণিগ্রীবের আখ্যায়িক! 
হইতে জানা যায় যে তাহার! উভয়ে শিবধাম কৈলাসপুরীর সন্নিহিত পদ্মবনশোভিত গঙ্গাতে মদ্ধপানে নিরত 
হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় বিবস্ত্র রমণীবৃন্দের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে মহযি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে 
ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। বিবস্ত্র বম্ণীগণ খধিবরকে দেখিতে পাইয়। অভিশাপ আশঙ্কায় ত্রস্ত 


ও সলজ্জ ভাবে নিজ নিজ বস্তরপরিচ্ছদ পরিধান করে, কিন্তু অতিগ্রমত্ত কুবেরপুত্রদয় কোনও সম্ত্রমই প্রকাশ 


করেন নাই। কিন্তু অনুগ্রহপরায়ণ মহৰি নারদ কৃপাবশে তাহাদিগকে স্থাবরযোনিপ্রাপ্তির অভিশাপ দিয়! যমলা্্জুন 
বৃক্ষরূপে বুন্দাবনের পুণ্যভূমিতে জন্মলাঁভের শাপপ্রদান করেন এবং ইহাও ব্যবস্থা করেন যে যথাকালে শ্রাভগবানের 
সানিধ্যলাঁভ করিয়া তাহার! পরম ভক্তি অঞ্জন করিবে বুন্দাবনের বাল্যলীলায় ব্রজগোপালরূপী বালক শ্রীকৃষ্ণ 
ধমলাঙ্জুন বৃক্ষ দুইটাকে ভূপতিত করিয়! তাহাদের মুক্তি বিধান করেন | ফলতঃ নারদের অহৈতুক কূপ! হইতেই 
তাহাদের ভক্তিলাঁভ হয়। এইজন্তই প্রীচৈতন্তচরিতামূতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 
কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ ৷ (শ্রীচৈতগ্তচরিতামূত ২২২) 
যাহা হউক, নিত্য আনন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবানে এ প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশেষ কৃপাবিকার সম্ভব নয়। ঘনীভূত 
তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ সম্ভব হয় না, তদ্রুপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানময় দুঃখের উদ্ভব 
সম্ভব নহে । অতএব অভজনকারী বহির্ঘুখ জীবগণের প্রতি আপন! হইতেই শ্রীভগবানের দুঃখবোধমূলক কূপ! উদ্ুদ্ধ 
হইতে পারে না । তবে দৈন্তাত্মিকা ভক্তির দ্বার! যে ব্যক্তি একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সেই 
শক্তিবিশেষ ভক্তির চুম্বকোপম আকর্ষণে শ্রীভগবানের ৰা! প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য শ্রীল জীবগোস্থামী 
শ্ীভক্তিসন্দড গ্রন্থে ইহার সিদ্ধান্ত নিরপণে বলিয়াছেন_ 
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২৩৩০ জরীমন্তাগবতম্‌ । 
হে গ্রেয্লীগণ! ভজনকারী ব্যক্তিগণকে বিনিময়ে যাহারা ভজনা করে বা ভালিবাসিলে ভালবাসে তাহাদের 
খণ পরিশোধের যোগ্য। কারণ তাঁহার! যে প্রকার ভজনা করে ভজনকারীও তে! তাঁহার সেই গ্রকারই ভজন! 
করে। তবে যাহারা অভজনকারী লোকদিগকেও ভজন! করেন, তাহার! সহজাত সেহসমব্বন্ধযুক্ত ; যেমন সন্তান- 
বৎসল মাঁতাপিতা নিজ তনয়ের প্রতি শ্েহব্যবহার গ্রাদর্শন করেন 1, 
ব্রজগোগীগণের গ্রহেলিকাগ্রশ্শের উত্তরদান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া চতুরচুড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন 
গ্রকারান্তরে নিজ স্বভাবেরও পরিচয় প্রদান করিতেছেন ৷ কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায়ই জানাইতেছেন যে, যাহারা 
পরস্পরের ভজনা করে, ভালবাসিলে ভালবাসে-_তাহাদের সেরূপ ভজনে সৌহা!দিও নাই, ধর্মও নাই । উহা ক্রয়- 
বিক্রয়েরই নামাস্তরমাত্র । এরপ স্বার্থমূলক সকৈতব ভজনের ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে আমি নাই। আমাকে অকপটে 
ভজন! ন! করিলে অন্ত কোনও উপায়েই আমাকে পাওয়া যায় না! সর্ব কামনা ও সর্ব অভিলাষ বিসর্জন দিয়া 
আমাতে শরণাপন্ন হইতে হয়, তবেই আমাকে পাওয়া যায় । আবার, যাহার ভজন! না করিলেও ভজনা করে 
যেমন দয়াশীল সঙ্জনগণ অথবা সেহশীল মাতাপিতা,_-তাহাদের দয়! কৃপা নেহে নিঃস্বার্থপরতার ধর্ম আছে এবং 
হৃদয়ের স্বতঃশ্ুর্ভ অন্ুরাগের বিকাশ আছে সত্য ; -তথাপি লৌকিক জগতের দয়ালু ব্যক্তির কৃপা বা মাতাপিতার 
ন্নেহব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত উহাঁও আমাতে প্রয়োজ্য নহে দয়ালু ব্যক্তির পরোপকার বৃত্তিতে পুণ্য অজ্জিত হয় ও 
জনকজননীর পুত্রন্নেহে স্বাভাবিক অনুরাগসম্পর্ক আছে ও পুণ্য বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সকল পাপপুণ্যের অতীত 
শ্রীভগবৎস্বরূপে সেরূপ কোনও গুণসম্পর্ক বর্তমান থাকিতে পারে না। ৃ 
প্রথমতঃ ভজন] ব্যতীত কেহই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে না। একমাত্র প্রেমভক্তি ও ভজনের দ্বারাই 
ভক্ত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অতএব অভজনকারীকে ভজনা করার কোনও সম্ভাব্যতা শ্রীভগবানের 
নাই। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাহাকে ভজন! করেন না, তাহাকেও যদি কূপ! করিয়া শ্রীভগবান্‌ আপনা হইতে ভজনা 
করেন, তাহা হইলে ভজনকারী ও অভজনকারী এই উভয়বিধ ব্যক্তির ঈশ্বরক্ূপালাভে কোন পার্থক্য বা বৈষম্যই 
থাকে ন|। কিন্তু পক্ষান্তরে ধাহারা তাহার প্রতি একান্ত উন্মুখ, সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া! বাহার! তাহার ভজনানন্ব- 
সিন্ধুতে নিমগ্ন, একমাত্র তাহাদেরই প্রতি কৃপা প্রদর্শন করায় তাহার আচরণে বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ 
প্রকাশ পায় না। এইজন্ই বেদান্তদর্শনের স্থত্রে ফলবৈষম্যের প্রতি জীবকৃত কর্মের মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া 
মহধি বাদরায়ণ বলিয়াছেন 
বৈষম/নৈর্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ (ব্রকগস্ত্রম্‌ ২1১৩৪ ) 
সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ পরমকল্যাণগুণনিধি। জীবজগতে তাহার স্নেহ সর্বজীবে সমভাবে পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে_তবে নিজ চেষ্টা দ্বার; আত্যন্তিক প্রেমনিষ্ঠা ও ভজনের দ্বারা উহাকে পাইতে হয়। কারণ 
একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাহাকে লাভ করা! যায়, অন্ত কোন উপায়ে নহে ৷ গীতার বচনে উল্লেখ আছে 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্তয়া (গ্রীমন্তগবদ্গীত! ৮২২) 
সুতরাং না ভজিলেও ভজনা করার যে দৃষ্টান্ত, উহাও শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না। মাতাপিতা 
নিজ তনয়ের প্রতি বিন! কারণেই স্নেহগ্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু তাহাদের (সহ কেবল পুত্র নামক নিদ্দিষ্ট ব্যক্তির 
উপরেই অর্পিত হয় । কিন্ত শ্রীভগবানের স্নেহ যে বিশবতরহ্গাও্ জুড়িয়া--তবে যিনি তাহার শরণাপন্ন হন, তিনি কেবল 
তাহার প্রতিই কৃপা করিয়া থাকেন । শ্রীমন্তগবদ্গীতায় তিনি উচ্চকঠে ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন 
সমোহহং সৰ্ব্বভুতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভত্ত্য| ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ 
( এরমন্তগবদ্গীত| ৪২৯) 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৩১ 

আমি সর্বপ্রাণীর প্রতিই সমান । আমার কেহ দ্রেষের পাত্রও নাই, প্রিয়ও নাই। তবে যাহারা 
আমাকে ভক্তিভরে ভজন! করে তাহারা আমাতে বর্তমান থাকে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকি । 

দ্বিতীয়তঃ, দয়াশীল সঙ্জনজনগণের দৃষ্াসতও প্রীভগবানে আরোপ করা অনন্গত। লৌকিক জগতের দয়াশীল 
জনগণের শ্লেহদয়া হইতে সচ্চিদানন্দস্বভাব শ্রীভগবানের নেহ দয় সম্পূর্ণ পৃথক্‌। দয়ালুর দয়! সত্বগুণের বিকার মাত্র; 
অপরের দুঃখ দয়ালু ব্যক্তির কোমলচিত্ত স্পর্শ করিয়া ছুঃখান্ভূতি জাগরিত করে, ফলে অন্তের প্রতি দয়ার উদ্রেক 
হয়। কিন্ত যিনি নিত্য আনন্বৈকস্বরপ শ্রীভগবান্‌, তাহার চিত্তে ছুঃখস্পর্শ-জন্ঠ গুণবিকার সম্ভব নয়। অতএব 
ব্‌হিযু'খ জীবের দুঃখ দেখিয়া আননব্বরূপ শ্রীভগবান্‌ আপনা হইতেই যে কৃপা করিয়া সেই দুঃখমোচন করিবেন 
ইহা সম্ভব নহে। সাধুভক্তগণ যে স্বভাবতঃই দয়ালু--সে বিষয়ে শ্রীভাগবতের বচনই প্রমাণ 

ভজস্তি যে যথা দেবান্‌ দেবা অপি তথৈব তান্‌। ছায়েব কর্মসচিবাঁঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ (এরমন্তাগবতম্‌ ) 

_‘যে ব্যক্তি যে প্রকারে দেবতাগণকে ভজনা করেন, দেবতাগণও ছায়ার স্তায় কর্ম্মানুরপ সেই প্রকার 
ফল প্রদান করিয়! থাকেন। কিন্তু সাধুগণ কোনও ভজনের অপেক্ষা রাখেন ন|। তাঁহার! দীনবৎসলত! বশতঃ 
নিরপেক্ষভাবে কৃপা করিয়া থাকেন৷? বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শরজীবগোস্বামিপাদ তাহার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন 

সতাং কূপ! চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোন্তব! ন স্বোপাসনাদ্যপেক্ষা, যথ! শ্রীনারদস্ত নলকুবরমণিগ্রীবয়োঃ | 

& (শ্রীভক্কিসনর্ঃ ১৮২ শ্লোকার্থ ব্যাখ্য ) 

_-জীবগণের ছুরবস্থা দর্শনমাত্রেই সাধুগণের কৃপা উদুদ্ধ হয়, কিন্ত তাহাদিগকে স্বার্থবুদ্ধিতে উপাসনা ব! 
ভজন! করিলে তাহাদের কৃপা জন্মে না । অপরাধী নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি মহষি নারদ স্বতঃগ্রণোদিত হইয়া! 
যে কৃপা! প্রদর্শন করিয়াছিলেন__তাহাই উহার দৃষ্টান্ত স্থল | কুবেরনন্দন নলকুবর এবং মণিগ্রীবের আখ্যায়িকা 
হইতে জান! যায় যে তাহার! উভয়ে শিবধাম কৈলাসপুরীর সন্নিহিত পদ্মবনশোভিত গন্গাতে মদ্যপানে নিরত 
হইয়া উলঙ্গ অবস্থায়-বিবন্ত্া রমণীবৃন্দের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে মহযি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে 
ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। বিবস্ত্র বমণীগণ খধিবরকে দেখিতে পাইয়া অভিশাপ আশঙ্কায় ত্রস্ত 


ও সলজ্জ ভাবে নিজ নিজ বন্রপরিচ্ছদ পরিধান করে, কিন্তু অতিগ্রমত্ত কুবেরপুত্রদ্য় কোনও সম্্রমই প্রকাশ 


করেন নাই। কিন্তু অন্ুগ্রহপরায়ণ মহধি নারদ কপাবশে তাহাদিগকে স্থাবরযোনিপ্রাণ্ির অভিশাপ দিয়! যমলার্জুন 
বৃক্ষরপে বুন্দাবনের পুণ্যভূমিতে জন্মলাভের শাপপ্রদান করেন এবং ইহাও ব্যবস্থা করেন যে যথাকালে শ্রীভগবানের 
সান্লিধ্যলাঁভ করিয়া তাহার! পরম ভক্তি অর্জন করিবে । বুন্দাবনের বাল্যলীলায় ব্রজগোপালরূগী বালক শ্রীকৃষ্ণ 
ধমলাঙ্জুন বৃক্ষ ছুইটাকে ভূপতিত করিয়! তাহাদের মুক্তি বিধান করেন । ফলতঃ নারদের অহৈতুক কূপ! হইতেই 
তাহাদের ভক্তিলাঁভ হয়। এইজন্তই প্রীচৈতন্তচরিতামূতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন__ 
কৃষ্ণভক্তি জন্ম মুল হয় সাধুসঙ্গ । (শ্রীচৈতন্চরিতামূত ২২২ ) 
যাহা হউক, নিত্য আনন্ৈকস্বরপ প্রীভগবানে এ প্রকার চিত্তবৃত্বিবিশেষ ক্কপাবিকার সম্ভব নয়। ঘনীভূত 
তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ সম্ভব হয় না, তদ্রাপ সচ্চিদানম্ময় শ্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানষয় দুঃখের উদ্ভব 
সম্ভব নহে । অতএব অভজনকারী বহির্দুথ জীবগণের প্রতি আপনা হইতেই শ্রীভগবানের ছুঃখবোধমূলক কৃপ! উদ দ্ধ 
হইতে পারে না। তবে দৈন্তাত্মিকা ভক্তির দ্বার! যে ব্যক্তি একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সেই 
শক্তিবিশেষ ভক্তির চুন্বকোপম আকর্ষণে শ্রীভগবানের ক্বপা প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী 
শ্ীভক্তিমন্দর্ড গ্রন্থে ইহার দিদ্ধান্ত নিরূপণে বলিয়াছেন__ 
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২৩৩২ শীমন্তাগবতষ্‌ | 
২টি 
সা হি (কৃপা) সংসারছুরস্তানস্ত-সন্তাপসন্তপ্ডেঘপি তদ্দিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ততে, তদসম্তভবাৎ। কৃপারপ- 


শ্চেতোবিকারো হি পরছুঃখস্ত স্বচেতসি স্পর্শে সত্যে জায়তে। তন্ত তু সদ! পরমানন্দৈকরসত্বেনাপহতকল্মযত্বেন 
চশ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বপাধনাৎ তেজোমালিনস্তিমিরাযোগবৎ তচ্চেতশ্তপি তমোময়দুঃখস্পশ নাসম্ভবেন তত্র তস্তা 
জন্মাসম্তবঃ। অতএব সর্ধদা বিরাজমানেহপি কর্ত,মকর্ত,মন্তথাকর্ত,ং সমর্থে তস্মিংস্তদ্বিযুখানাং ন সংসারসস্তাপাঃ 
সন্তি। অতঃ সতকপৈবাবিশিষ্যতে 1.**.***পরমেশ্বরকৃপ! তু স এবাত্র মম শরণমিত্যাদি-দৈস্তাত্মিকা ভক্তিসম্বন্ধে- 
নৈব জায়তে ।.....ভক্তিহি ভক্তকোিপ্রবিষ্ট-তদাদ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ ইতি । দৈন্তসম্বদ্ধেন চ সাধ্বিয়মুচ্ছলিতা 
ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্‌ । তন্মাদ্‌ যা কৃপা তত্ত সৎস্থ বর্ততে সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎক্বৃপাবাহনৈব বা সতী 
জীবাস্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্‌ । 
( শ্রীভক্তিসন্দর্ভ:, ১৭৯ শ্লোকাঙ্ক ব্যাখ্যা) 
- গবদ্ধহিমুখ জীব সংসারের দুরন্ত অনন্ত সন্তাপ কর্তৃক সন্তপ্ত হইলেও শ্রীভগবানের কূপ! স্বতন্তরূপে 
আপনা হইতে প্রবর্তিত হয় না, যেহেতু তাহাতে উহা অসম্ভব । কেনন! নিজচিত্তে অপরের দুঃখের শর্শ 
হইলেই ককপারূপ চিত্তবিকার উৎপন্ন হয়। কিন্ত শ্রুতিতে শ্রীভগবানকে নিত্য পরমানন্দৈকরস ও অপহতপাপন্বরূপ 
বলিয়া জীব হইতে পৃথকরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ হয় না, তদ্রুপ 
প্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানতাময় দুঃখের উদ্ভব সম্ভব নয়। সুতরাং দুঃখস্পর্শ না হওয়ায় তাহার চিত্তে কৃপা 
জন্মিতে পারে না। সর্বশক্তিমান্‌ শ্রীভগবান্‌ নিত্য বিরাজমান এবং তিনি যে কোনও কাজ করিতে, না করিতে 
বা অন্যথা করিতে অবশ্যই সমর্থ। তথাপি তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরবিমুখ জীবগণের সংসারসস্তাঁপ স্পর্শ করে না। 
অতএব জগতে একমাত্র সাধুগণের কৃপাই অবশেষরূপে পাওয়া যায় এবং তাহাদের সেই কপাবলেই ভক্তি উদ্ধদ্ধ 
হওয়ায় শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। তবে ‘ভীভগবানই একমাত্র রক্ষক ও আশ্রয়স্থল’ এই প্রকার দীনভাবে 
যে ব্যক্তি ভক্তিসঘ্বন্ধার! তাহার শরণাপন্ন হন, তিনি পরমেশ্বরকপা লাভ করেন। শ্রীভগবানের যে শক্তি ভক্তহৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়া সেই হৃদয় বিগলিত করিয়! শ্ীভগবানের হৃদয়কে উহাতে আর্ত্রভাবাপন করে-_ সেই শক্তিবিশেষেরই 
নাম ভক্তি। দৈন্যসম্বন্ধ দ্বারা সেই ভক্তি অধিকরূপে উচ্ছলিত হয় বলিয়া ভক্তিবিষয়ে 'দৈগ্বুদ্ধিরই আধিক্য। 
অতএব সাধুভক্তগণের প্রতি যে শ্রীভগবানের কৃপা--সেই কৃপা দয়ালুস্বভাব সাধুগণের সম্গফলে অথবা সংক্বপা 
দ্বারাই অন্ত সংসারিক জীবে সংক্রমিত হয়, কিন্ত কোন সময়েই স্বতন্ত্রবূপে শ্রীভগবানের অট্হতুক কৃপা হয় 
না_ ইহাই সিদ্ধান্ত ৷’ 
অতএব অভজনকারী ব্যক্তিগণের প্রতি সাধুদয়ালুগণ যে স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া কৃপাস্সেহ প্রকাশ করেন, প্রাকৃত 
গুণের অতীত নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানে সেইরূপভাবে ভক্তিভজন ব্যতীত আপন! হইতে কৃপাবিকার উদ্ুদ্ধ 
হইতে পারে না এবং উহা পারে না বলিয়াই দয়ালু ব্যক্তির নিরপাধিক গ্রীতি বা মাতাপিতার স্বাভাবিক সেহের 
সহিত গ্রীভগবানের সচ্চিন্দানন্দময় মৃদ্তির তুলন| সম্ভব নয়। অতএব দয়ালু সাধুগণের সমপধ্যায়ে শ্রীভগবান্কে 
অন্তর্ভুক্ত করা যায় ন!। জীবজগতের লৌকিক আচরণের সহিত তাঁহার অদ্বিতীয় স্বভাবের কোন তুলনাই হইতে 
পারে না] শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
ন তন্ত কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ্য কশ্চিৎ। 

( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ৬৮) 
_-তাহার কার্য্যও নাই, কারণও নাই। তাহার সমানও কেহ নাই, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও 

কেহ নাই 1, 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । 
যাহা হউক, এইরূপভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে 
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। গোগীদিগের 
টব টা bl শ্রকষ্চ অন্তর্ভুক্ত কি না? পরমপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রজেন্দ্রন্দন 
এতকাল ভজন! করিয়! আসিয়াছেন.। ্রীকুষ্বিরহে তাহাদের জীবনের আশাই 
অসম্ভব হইয়! উঠিয়াছিলে। তথাপি রাঁসবিহারী গোগীবল্লভ শীর্ণ তা 
িঠুরভাবে দুরে অন্তত হইয়াছিলেন। ইহাতেই লীগ ধারণা করা নে উপস্থিত না হই 
তাহার গ্রীতি লাভ করা যায় না, ভজন! না করিলে রী নাস 
তিক. রা নি লাভের আশা অবশ্ঠই মুদূরপরাহত | অতএব তাহাদের 
2 জ্রনন্দনও তাহাদেরই একজন । 
ভক্তভাবগ্রাহী ভগবান রজগোপীদিগের সেই ইন্দিত বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই 
প্রশ্নোতরচ্ছলে বলিলেন-_'হে ব্রজসুন্দরিগণ! তোমরা যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, ভজনা করিলে বা ভজনা 
না করিণেও কেহ কেহ ভন! করে না তাহারা কিরপ--তদু্তরে আমার বক্তব্য এই যে আত্মারাম প্রভৃতি এবদিধ 
লোক জগতে অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত আমি তাহাদের মধ্যে অন্তর নহি।' প্রথমতঃ বাহার 
আত্মারাম-_“আত্মনি আরমতে”_-নিজ আত্মাতেই ধাহারা পরম সন্তোষলাভ করেন, তাহার! বাহ্‌ ভজনাদি বিষয়ে 
সন্ধান রাখেন না। তাহাদের বাহপ্রবৃত্তির প্রেরণ! নাই। শমদম তিতিক্ষা প্রভৃতি সংযমবশে সকল চিত্তবৃতিই 
তাহাদের অন্তর্মুখী ; পরমাত্মার ধ্যানে তাহারা নিত্য তন্ময় হইয়া থাকেন। বাহ্‌ বিষয়ে তাহাদের কোনও দৃষ্টি বা 
অনুসন্ধান নাই। অতএব বাহৃজগতের সুখদুঃখ বা স্সেহপ্রীতির আকর্ষণ তাহাদের প্রতি কোন প্রভাবই বিস্তার 
করিতে পারে-না। বাহিরের জগতের কোন ছন্দ কোলাহলবার্ত! বা রাগদেষের ধূর্ণাবর্তের আন্দোলন তাহাদের 
আত্মপ্রতিষ্ঠ নিব্বিকার হ্বদয়প্রান্তদেশে পৌছিতে পারে না। অতএব তীহাদিগকে ভজন! করিলেও বা ভজন| ন! 
করিলেও তাহাদের কোন প্রকার চিন্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ন|। হিমালয়ের মত তাঁহাদের আত্মনিষঠ হৃদয় অচল- 
প্রতিষ্ঠ ধীর, স্থির ও চিরপ্রশাস্ত। অবিরত শিলাসম্পাতে অথব! প্রবল বঞ্ধাবাতেও যেমন হিমালয়ের প্রশান্ত 
গাভী্যের কোনও ব্যত্যয় হয় না, সেইরূপ কামক্রোধ রাগ দ্বেষ বৃত্তিনিচয়ের দুরিমনীয় সঙ্বাতেও আত্মারাম 
মুনিবৃন্দের হৃদয় নিত্য অচঞ্চল ও ধীর স্থির রূপে বিদ্যমান থাকে । ইন্দরিয়গ্রাহ পদার্থে তাহাদের কোনও আসক্তি 
নাই। তাহারাই যথার্থ জিভেন্দ্িয়। কারণ-_ 
দৃষ্টা শরত্বা চ ভুক্ত ভ্রাত্বা চ যো নরঃ | ন হৃয্যতি গাঁয়তি বা স উচ্যতে জিতেন্দ্রিয়ঃ। 
(মন্থসংহিতা) 
দর্শন শ্রবণ ভোজন পর্শ ও ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়! যে ব্যক্তি হৃষ্ট বা উল্লসিত হন না, তিনিই 
জিতেন্দ্ৰিয় বলিয়া কথিত হন ।, 
স্ৃতরাং বাহার! আত্মরতিসম্পন্ন ও আত্মতৃপ্ত তাহারা ভোগাপেক্ষা! ব্যতীত আপন! হইতেই পরম নির্বৃত্তি লাভ 
করিয়া থাকেন। বিষয়ভোগের আসক্তি না থাকায় তাহাদের কোনও বাহিরের কাধ্য থাকিতে পারে না, 
আত্মানন্দস্থখেই তাহারা বিভোর হইয়া থাকেন। শ্রীমন্তবদ্গীতায় শ্রীভগবান্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন 
যস্তাত্মরতিরেব স্তাদাত্বতৃপ্রশ্চ মানবঃ। আত্মন্তেব চ সন্তটন্তস্ত কাৰ্য্যং ন বিগ্ততে ॥ 
(শ্রীমন্তগবদগীতা ৩১৭) 
'আত্মাতেই যাহার প্রীতি, আত্মাতেই ধাহার তৃপ্তি অর্থাৎ আত্মানন্দ উপভোগেই যিনি চরিতার্থ, 
অতএব আত্মাতেই যাহার পরম মন্তষ্টি, তাহার কোন কর্তব্য কর্ণ মাই। এতাদ্বশ আত্মারাম জনগণের 


২৩৩৩ 
ব্রজগোগীগণের দুইটি প্রপ্ণের উত্তর দিবার পর 
তৃতীয় প্রশ্ন ছিল যে যাহার! ভজিলেও ভজে না, ন! ভজিলেও 
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৫ 


কর্ম্মামুঠানবশতঃ কোন পুণ্যলাভ হয় না বা কর্মের অননুষ্ঠানবশতঃ কোন পাপও হয় না। টু এরূপ আত্মারাম 
ব্যক্তিগণকে ভজনা করিলে বা ভজন! না করিলেও তাহাদের কোন লাভক্ষতি নাই এবং তাহাদের পক্ষ হইতে 
তঁব্য/পলাপও নাই । ৃ 
টি রদ রঃ আত্মারাম শিরোমণি হইলেও তিনি নিখিল জীবের অন্তর্ধ্যামী। প্রতিনিয়তই অন্ত 
্্ধাণ্ডের অনন্ত জীবের 'অন্তরবাহির সবই তাঁহার গোচরীভূত । সুতরাং কেমন করিয়া তিনি সেই অনস্ত জীবের 
প্রতি নিত্য উদাসীন থাকিবেন ? জগতের সর্কভূতের ও প্রাণিরৃন্দের হৃদয়ে বাস করিয়! সাক্ষিরপে তিনিই যে নিত্য 
বিরাজ করিতেছেন । শ্রীভগবান্‌ নিজমুখেই বলিয়াছেন _ 
গতির্ভর্ভা প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ (শ্রীমত্তগবদগীতা ৯1১৮) 
_ «আমিই জগতের প্রাণিগণের একমাত্র গতি, প্রভু, সাক্ষী, নিবাসস্থল, পরম আশ্রয়, সুহৃত গ্রভব, 
প্রলয়, আধার ও লয়স্থান, পরমবীজ ও অব্যয়স্থান ।' 
ভক্ত প্রেমিকের সকাঁতর আহ্বান নিত্য তাহার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। চরাঁচর সকল বিশ্ব ব্যাপ্ত 
করিয়। তাহারই নিজ বিভুম্বরূপ বিস্তৃত রহিয়াছে । 
ঃ সর্ধতঃ পানিপাঁদস্তৎ সর্বতোহক্ষি শিরোমুখম্‌। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ৷ ৷ 
( শ্রীমগ্তগবদূগীতা৷ ১৩।১৩ ) 
_ “সকল দিকেই তাঁহার হস্তপদ এবং সকল দিকেই তাহার চক্ষু, শিরোদেশ ও মুখমণ্ডল, সকল দিকেই 
তাহার কর্ণ, তিনি সকল সমাবুত করিয়াই বিদ্যমান আছেন’ } 
বিশ্বের অন্তর বাহির সকলই যখন তাঁহার দৃষ্টি ও আঁতিপথের অন্তভূক্তি, তখন আত্মারাম ব্যক্তিগণের 
সহিত সর্বান্ত্ামী সর্ব্বাভিব্যাপক বিভুন্বরূপ শ্রীভগবানের কোন তুলনাই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বাহার! 
অনন্ভাবে শ্রীভগবাঁনের ধ্যানে বিভোর হইয়। তাঁহাকে ভক্তিভরে উপাসনা করেন, সেই ভক্তজনগণের অযাচিত 
কল্যাণ বিধানে তীহাকেই.যে সর্বদা যত লইতে হয় । তাহার যে অনেক প্রিয়, অনেক ভক্ত । তিনি কেমন করিয়া 
তাঁহাদের ভুলিয়া আত্মারাম জনগণের প্যায় উদাসীন হইয়! বণিয়া থাকিবেন? তিনিইত বলিয়াছেন_- 
অনন্যাণ্চিন্তয়ন্তে! মাং যে জনাঃ পর্যুযুপাসতে । তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ 
| : _(প্ৰীমন্তগবদ্গীত| ৭২২) 
_খ্বাহার!. অনন্যচিত্তে আমাকে চিন্তা করতঃ উপাসন! করে আমি সেই সর্বদা মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের 
যোগক্ষেম বহন করি 1” 

. , সত্য বটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃই আননস্বরূপ ও আত্মারাম। স্থতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে যিনি আত্মারাঁমঃ 
আত্মরতিন্থথে কুতকুতার্থ, প্রেমবান্‌ ভক্তের মনোবগ্থাপুরণের তাহার দায়িত্ব বা কর্তব্যই ব| কি? তহুত্তরে মনে 
রাখিতে হইবে যে প্রেমবান্‌ ভক্তের প্রেমশক্তিতে এমনই কোন অনির্বচনীয় গুণবিশেষত্ব আছে যাহার পরমতম 
অত্যভূত. আকর্ষণে আত্মারামশিরোমণি স্বয়ং ভী।ভগবান্ও আত্মারামস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তপ্রেমবশ্ততার 
আনন্দকে পরমতম অভীষ্ট বলিয়া মনে করেন । তাই তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও গোপীপ্রেমের মাধুর্য্যে দুধ হুইয়া 
রাসরতিন্থুখের ইচ্ছ/ ক্রিলেন-_“আত্মারামোইপ্যরীরমৎ।' ভক্তাধীন শ্রীভগবানের নিকটে নিজ আত্মা অপেক্ষা 
ভক্তই প্রিয় 1 অতি সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াছেন-_ 
উদ নাহমাত্মানমাশাসে মষক্তৈঃ সাধুভিবিবনা__ (শ্রীমন্াগবতম্‌ ৪1৪1৬৪ ) 
০, -শআমি ভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাহি না? শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতেও উক্ত হয়_ :৯ 
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১ ১০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ। হ৩৩৫ 


ই. 
কৃষ্ণের সমত! হৈতে বড় ভক্তপদ । আত্ম! হইতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাম্পদ ॥ 
আত্ম হইতে কৃষ্ণ ‘ভক্ত বড়’ করি মানে। তাহাতে বহুত শান্্রবচন প্রমাণে ॥ 


(শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ১৬/৮৭-৮৮) 

অতএব ভক্তবাঞ্ছাপুরণের নিমিত্তই স্বয়ংপূর্ণ ভগবান্‌ রীরুষ্ণ নিজ আত্মারামতা ও সমস্ত শশবর্যাবৈভব ভূলিয়! 
ভক্তপ্পেমাধীনবেশে লীলাবিলাস করিয়া! পরমতম মাধুরধ্য প্রকাশ করেন-_ভক্তের সেব! করিয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ণ 
পূরণ করিয়া, ভক্তের প্রেমামূত আস্বাদন করিয়! তিনি যথার্থ ই ধন্য ও কৃতবৃতার্থ হন। ধন্য ভক্তপ্রেমের মহিমা! 
ধন্য ভক্তপ্রেমাধীন ভগবানের প্রেমবৈবশতস্বভাব ! ভক্তগ্রেমাধীন ভগবান্‌ আত্মারাম জনগণের ন্যায় ভক্তের প্রেমে 
কখনই উদাসীন থাকিতে পরেন না, তাহা হইলে তাহার ভক্কের মহিম! কুপন হয়_আপনার মাধুষ্যভাবের হানি 
হয় এবং অসমোর্ধ লীল।বিলাসন্ফু্তির ব্যাঘাত ঘটে । | 3 
দ্বিতীয়তঃ, ধাহার। আগ্রকাম, পুর্ণমনোরথ-_তাহারাও আত্মারাম মুনিগনের প্যায় অপরের প্রতি উদাসীন 
থাকেন | কেহ তাহাদের ভজন! করুক বা ন! করুক প্রয়োজনের কোন অবসর ন! থাকায় তাহার! ভজনকারী অথবা 
অভজনকারী--কাহারও উপরে কোন অপেক্ষা রাখেন না। অব্য আপ্তকাম ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আত্মারামগণের স্তায় 
অন্তৰ্মুখী নহে বা কেবল আত্মরতিস্খের ফন্তুধারায় তাঁহার! পরমপরিতৃপ্ত হন না| তাহাদের বাহ্‌ বিষয়ানন্দে 
তন্ময়ত। আছে এবং বাহবিষয়াদির আনন্দে অভিনিবেশও আছে। কিন্তু তীহাদের সকল কামন! পরিপূর্ণ হওয়ায় 
পর্ণকামতাবশতঃ নূতন করিয়া ভোগেচ্ছার আর কিছুই নাই। ইচ্ছামাত্রেই যাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় তাহার 
আর নূতন করিয়া চাহিবার কি আছে? এরপ ব্যক্তির পক্ষে অন্যের আচরিত উপকার বা অপকারের প্রতি 
অপেক্ষা বা নির্ভরতা থাকিতে পারে ন1; তাহার কোন কিছুরই অভাব নাই- ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনাশ বিষয়ে 
তাঁহার যত কিছু কামন! সবই সফল হইয়া থাকে । অতএব তাহার গ্রয়োজনই ব। আর কি রহিয়াছে? দেন্ত, 
অভাব বা রিক্ততাবশতঃ লোকে অভিলধিত বস্তু চাহিয়া থাকে বা পাইবার আকাঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু সকল 
ভাণ্ডার যাহার পূর্ণ, তাহার ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন কোথায়? ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ভ ব্যক্তিই ভোজ্য ও পেয় 
সামগ্রীর জন্তু লালায়িত হয়, কিন্তু উদর যাহার পরিপূর্ণ, বহুবিধ ভোজ্য ও পেয় সামগ্রীর নানা উপচার 
তাহার সন্মুখে ধরিলেও তাহাতে সে আকৃষ্ট হয় না । কল্পবৃক্ষের ফল যে ব্যক্তি লাভ করিয়াছে, অন্য ফলে 
তাহার প্রয়োজন হইবে কেন? অতএব যে আপ্রকাম ব্যক্তি যোগসিদ্ধিবশতঃ সকল অভিষ্ট লাভ করিয়াছেন, তিনি 
ক নিকটে প্রীতি বা উপকৃতি-_কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। অপর ব্যক্তি তাহাকে ভজন! 
তাহার প্রতি তিনি উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। যাহার! আগ্তকাম তাহাদের বহিদৃষ্টি 


করুক বা নাই করুক, 
য় কিছুতেই কোন কিছু লাভের ইচ্ছার উদ্রেক হয় না--অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত 


থাকিলেও অভাব ন! থাক 


অপরকে ভালবাপিবার কোন গ্রয়োজনই তাহাদের নাই। রি 
কিন্তু সেরূপ আপ্তকাম ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ভগবান শ্রীকষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যদিও ভগবান আগুকাম, 


তাহার কোন কিছুরই অভাব নাই, তথাপি নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি ভক্তের ইচ্ছায় প্রয়োজন স্বীকার 
ক্রিয়া থাকেন। অতএব আপ্তকাম ব্যক্তির সহিত ভগবানের তুলন! হয় ন!। কারণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
অর্জুনকে বলিয়াছেন__ 
5 ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন । নানাবাপ্চমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি 
বু 1 ার্থ সর্বাশঃ॥ 
জাতি কর্ম্মণ্যতন্িতঃ | মম বর্মনবর্তন্তে মনুয্যাঃ পাথ 
যদি হৃহং ন বর্তেঘং জাতু | ট প্রমগবীতা ৩২২-২০) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50281070001 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
২৩৩৬ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


_হে পার্থ! এই ত্রিলোকমধ্যে যখন আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্ত কিছুই নাই, তখন আমার কোন 
কর্তব্য কর্ম্মও নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু তথাপি কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেননা, যদি আমি নিরলস- 
ভাবে কর্মানু্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই সকলে আমার পথ অনুসরণ করিয়া কর্মে অপ্রবৃত্ত হইবে 
ফলে লোকযাত্রারই ব্যাঘাত ঘটবে ॥ 

বিশেষতঃ, শ্রীভগবান্‌ যখন ভক্তপরাধীন তখন ভক্তের মনোবাঞ্ছা! পূরণের নিমিত্ত অবশ্যই তাহাকে ভক্তের 
ইচ্ছা পোষণ করিতে হয়। সত্য বটে তিনি স্বয়ংপূর্ণ আপ্তকাঁম ও অন্তনিরপেক্ষ_তাহার কোন কিছুরই অভাব নাই । 
তথাপি তাহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবের ইহাই মাধুর্য যে ভক্তের ইচ্ছায় তিনি যে কেরল ভক্তাধীর হন তাহ! নহে, 
প্রয়োজন হইলে স্বয়ং ভক্তভাবও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং অন্তের ভজন নিরপেক্ষ আগুকাম ব্যক্তির 
সহিত ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবানের কোন তুলনাই হইতে পারে না। এই তত্টিকে পরিস্ফুট করিয়া গ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী বলিয়াছেন__ 

কৃষ্ণমাধুষ্যে এক অদ্ভুত স্বভাব । . আপনা আন্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ 
( শ্রচৈতন্তচরিতা মৃত ১1৭1৯) 
তৃতীয়তঃ, যাহার! অকৃতজ্ঞ তাহারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। সুতরাং তাহাদিগের প্রতি 
কেহ গ্রীতিব্যবহার করুক বা নাই করুক, তাহাতে তাহাদের মনের উপর কোন প্রভাব দেখা যায় না। যদিও 
তাহাদের বাহপদার্থে আসক্তি আছে, অপরের নিকট উপকার পাইবার লোভ আছে, প্রত্যুপকারের শক্তিও 
আছে, তথাপি তাহাদের অক্ৃতজ্রতা স্বভাববশতঃ তাহার! কখনই অপরের: উপক্ৃতির মৰ্য্যাদ! প্রদর্শন করে না। 
কিন্তু সেইরূপ অকৃতজ্ঞম্বভাব ব্যক্তিগণের মধ্যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ ভক্তের প্রেমের 
খণ পরিশোধ করিবার জন্ত প্রেমাধীন ভগবান্‌ নিত্যই উদগ্রীব হইয়া থাকেন। ভক্তের ভজনাম্ুরূপ ফল প্রদান 
করিরার জন্য তিনি নিরস্তর ব্যগ্র। সামান্ত তুলসীদল পাইয়াঁও শ্রীভগবান্‌ ভক্তের নিকটে চিরতরে বাধা থাকেন। 
হরিভক্তিবিলাসধূত গৌতমীয়তন্ত্রের বচনে জানা যায় 
তুলসীদলমাত্রেণ জলন্ত চুলুকেন বা । বিক্রীণীতে স্বমাত্বানং ভক্তেভ্যে! ভক্তবৎসলঃ॥ 
( গৌতমীয়তন্ত্রম্‌) 

“মাত্ৰ একটি তুলসীপত্র এবং এক গঙুব জল পাইয়াও ভক্তবৎসল গ্রীভগবান্‌ ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় 
করিয়! থাকেন 1 অতএব এরূপ ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবান্‌ কখনও অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন না। তাহার প্রতিজ্ঞা 
বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ ভ্ীভগবানের নিয়োক্ত বচনে উহাই প্রচার করিয়াছেন 

আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে । তারে সেই ভাবে ভজি এ মের স্বভাবে ॥ 
( ভ্রীচৈতগ্তচরিতামুত ১1৪) 
আর শেবতঃ, যাহার! গুরুদ্রোহী- নিুরদ্বভাব ও জিঘাংসাপবায়ণ তাহারা উপকারীর উপকার না করিয়া 
প্রত্যুত অপকারই করে । এইজন্ঠ তাহাদিগকে ভজন| করিলে বা ভজন! না করিলেও প্রতিদানে তাহার! ভজনা 
তো করেই না, বরং অপকার করিস] পাকে | খরুদিগকে যাহার] দ্রোহ করে, তাহাদেরই এই প্রকার স্বভাব। 
গরুশন্দে নিশ্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে বুঝিতে হইবে 

জন্মদে! পুত্তিদশ্চৈব গ্রথিদে। জ্রানদন্তথ| | গুরুর্ভবতি ধর্শেণ শ্রেষ্ঠাঃ স্যরুত্তরোত্তরাঃ ॥ (গ্রাটীনো কিঃ) 

_-ছিল্সদ।ত| ও মিনি গীবিকাবৃণ্তি বিধান করেন, গ্র।ণদ1ত| এবং যিনি স্রানদান করেন-ইহারাই ধর্ম্মতঃ 
গরু! এবং উক্ত ক্রম অগ্রসারে পর পর ইহাদের শে্ঠত| বুঝিতে হইবে৷’ 
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এই সকল ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি দ্রোহ আচরণ করে, তাহাকেই গুরুদ্রোহী বল! হয়। এই গুরুদ্রোহী 
ব্যক্তি অধৰ্ম্ম আচরণ করে বলিয়! পতিত ও পাঁষও বলিয়া শান্তে নির্ণীত আছে। ভগবান পরীক্ষণ সহিত সেই সকল 
পাষও ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌ স্বরংই সেই সকল পাৰণ্ডের শমনশ্বরূপ ৷ 
তাহাদের দমন করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যতদণ্ড, কারণ যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্শের 
অভ্যুদয় হয় তখনই শ্।ভগবান্‌ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়। থাকেন। তিনি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন__ 

যদা যদ। হি ধৰ্ম্মন্ত গ্রীনির্ভবতি ভারত। অভ্যুথানমধর্মমস্ত তদাম্মানং স্যজাম্যহম্‌। 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হুস্কতাম্‌। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
(শ্রীমন্তগবদ্গীত! ৪1৭-৮ ) 

‘হে ভরতকুলোস্তব অর্জুন ! যখনই ধর্শের গ্লানি ও অধর্ম্বের প্রভাব প্রকাশ পায়, তখনই আমি দেহধারণ 
করিয়া অবতীর্ণ হই । সজ্জন ব্যক্তিগণের পরিত্রাণ ও ছুস্কৃতকারী পাষগুদ্িগের বিনাশ করিবার জন্য এবং এইরূপে 
ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই 1 

দুষ্টের দমন করায় শ্রীভগবানের আচরণে নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতার দোষ প্রকাশ পায় না। কারণ 

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং ষথার্ভকে ৷ তদ্বদেব মহেশস্ত নিয়ন্তগুদোষয়োঃ॥ 

“মাতা যেমন শিশু সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত লালন তাঁড়ন ও ভর্খসন করেন এবং তাহাতে যেরূপ 
তাহার কোন স্নেহহীনতা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ যিনি গুণদোষের নিয়ামক পরম ইশ্বর, তাহারও সেইরূপ 
অকারুণ্য দোষ হয় না । 

আননদবৃন্দাবনচন্পু গ্রন্থে ভগবান শ্রীক্ষ্ণ ব্রজগোপিকাবুন্দের প্রশ্নের উত্তরে অনুরূপ চারিপ্রকার লোকের 
বিবরণই প্রকাশ করিয়াছেন 

ভজন্তি ভজতো ন যে ত্বভজতঃ কথং তে ভজন্ত্েহো৷ বত ভবস্তি তে ভুবি চতুব্বিধাঃ স্থজ্ববঃ । 
পরাত্মনি লসদ্ধি যে নিজন্ুখেন পূর্ণাস্তরাঃ কৃতোপকৃতিবিদ্রহঃ সুকঠিন! কৃতদ্লা অপি ॥ 
( আনন্ববৃন্দাবনচম্পুঃ ) 

_‘অয়ি সুজ সুন্দরীগণ! ভজনকারী ব্যক্তিগণকে যাহারা ভজন করে না, অভজনকারী ব্যক্তিগণকে 
তাহারা কেন ভজন করিবে? সেই প্রকার লোক পৃথিবীতে চারি প্রকার। পরমান্মরতি সুখে যাহার! বিলাস করেন, 
ধাহারা নিজন্নখে পরিপূর্ণ হৃদয়, যাহারা উপকারী জনের প্রতি দ্রোহী অতএব নিচরস্বভাব এবার 

এইভাবে চতুরচুড়ামণি বচনকলাকুশল ভগবান্‌ অক্ষ গোগীদিগের বাগ্জালের তিন গ্রন্থি হি আপনাকে 
মুক্ত করিয়া লইলেন। প্রশ্নোত্তরের বচনভঙ্গিতে ইহাই তিনি ব্যক্ত করিলেন--হে সখী ভ্রজসুন্দরীগৰ ! আমাকে 
তোমর! ভুল বুঝিয়াছ । তোমরা যে তিন প্রকার বাক্তির সমন্ধে আমাকে অশ্নহক রা 
কেহই নই। মানব প্রকৃতির সহিত আমার কোনও সাহা নাই! শৌকিকতৃইতে ভ্রান্ত ২ 


ভজন করে, আবার কেহ ভজন করিলেও বা ভজন নী করিলেও ভজন করে না-লৌকিক জগতের ডী 
ব্যক্তিবর্গের আচরণ মধন্ধে তোমরা জানিতে চাহিয়া এবং প্রকারান্তরে ইহাও তোমরা জানিতে চাহ যে আম 
উহাদিগের মধ্যে অস্তর্ভুক্ত কিনা? এক্ষণে তোমরা অবস্াই বুঝিতে পাঁরিলে যে আমি এ তিবিধ ব্যক্তিগত 
অন্তৰ্ভুক্ত নহি। লৌকিক জগতের আচরণের পরিমাণ দারা আমার স্বরণে ইয়া করা যায় না ৷! ১৭-১৯ 
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নাহস্ত সখ্যো ভতোইপি জন্তু ভজাম্যমীষামনুরৃতিরৃভয়ে | 
যথাধনো! লক্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভূতে| ন বেদ | ২০ 


অন্ময়? !--হে সখ্যঃ! অহস্ত অমীষাং (মাং ভজতাং জক্তুনাং ) অঙ্গবৃত্তিবৃত্তয়ে ( অনুবৃত্বিনাং নিরন্তর- 

ধ্যানানাং বুত্তিঃ যন্মাৎ মদনুধ্যানরূপন্ত অবিচ্ছেদায় সন্ততপ্রেম গ্রকর্ষায়েত্যর্থ) ভজতঃ অপি জনন ( ন ভজামি) 
. ( এতদৃষ্টান্তমাহ 3__যথা অধনঃ ( নির্ধনঃ পুমান্‌ কদাচিৎ দৈবাৎ) লব্ধধনে (প্রাপ্তধনে ) বিনষ্টে (বিনাশমাপন্নে 
। সতি) তচ্চিন্তয়া ( নষ্টধূনচিন্তর! ) নিভূতঃ ( নিতরাং ভৃতঃ ব্যাপ্তঃ সন্‌ ) অন্যৎ ( ক্ষুৎপিপাসাগ্পি ) ন বেদ (ন স্মরস্তি 

কিন্তু তদেব নষ্টং ধনম্‌ অবিচ্ছেদেন অনুস্মরন্‌ অবতিষ্ঠতে তদ্ধৎ )॥ ২০ 

মুলান্তবাদ ?_হে সখীগণ! ধনহীন ব্যক্তি দৈবলন্ধ ধন বিনষ্ট হইলে যেমন সেই চিন্তায় ব্যাপৃত 
হইয়া কিছুই জানিতে পারে না, কেবল ওই নষ্টধন বিষয়েই চিন্তা করিয়া থাকে, তদ্রপ ভজনকারী জনের ধ্যানের 
অবিচ্ছেদের নিমিত্ত আমি কিন্তু ভজনকারী ব্যক্তিগণকেও ভজন। করি না ॥ ২০ 

শ্্রীধরটীক! 1-_-অত্র চরমকোটিগতমাত্মানং মত্বা অক্ষিনিকোচৈঃ পরম্পরং গুঢম্মিতমুখীস্তা দৃষ্টাহ নাহত্তিতি ৷ 
হে সখ্যঃ অহং তেষাং মধ্যে ন কোইপি, কিন্তু পরমকারুণিকঃ পরমসুব্বচ্চ । কথম্‌ ? অমীষাং ভজত।ম্‌ অন্ুবৃত্তিবৃত্তয়ে 
নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্তর্থং তান্‌ ন ভজামি। এতন্বৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তন্ত ধনস্তৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পুর্ণো ব্যাপ্ত 
ইতি যাবৎ অন্যৎ ক্ষুংপিপাসাপ্বপি ন বেদ ॥ ২০ 
_. উ্রীটবষ্ণবঢেভীষণী £-তদেবং তাসাং মতে তদাদিভিঃ সহ বিচিত্ৰক্ৰীড়য়া রমমাণস্ত তন্তাত্মারামত্বাদি্বয়ং 
ন ঘটত এব। বিরহাষ্টিপ্রদত্বেন ন চ পূর্কোক্তে সাপেক্ষনিরপেক্ষভজনে | তাদৃশোত্তরাদিচাতুর্যেন বিজ্ঞতাভিব্যক্তে 
র্ন চাকবতস্ঞত্বং ততে| গুরুঞ্চক্নবং নির্ব্বিশেষং কাঠিগ্যমেব পর্য্যবসিতমিত্যভিপ্রেত্য তৈর্ব্যাখ্যাতম্‌। তত্র চরমেতি পূর্ব 
অকৃতজ্ঞতামাত্রমাঁপ|দয়িতুমপৃচ্ছন্, অধুনা তু ততোইপি দোঁষবৈশিষ্ট্পধ্যবসানেন সন্তষ্টা জাতা ইত্যভিপ্রেত্য 
ব্যাখ্যাতম্‌। অক্ষিনিকোচৈরিতি। অথবা কাঠিন্তাপাদনার্থ এবারং প্রশ্নোগ্ঘম ইতি ব্যাখ্যেয়ম। অথাভজনেহপি মম 
সর্বেভ্যো ভজনকৃত্ভাঃ উত্তমভজনত্বং কিমৃত ভজন ইত্যাহ নেতি। তুশব্দো ভিন্নোপক্রমে | আত্মারামাদি-চাতুরধবিধা- 
রহিতোইপ্যহং ভজতোইপি জনান্‌ ন ভজামি। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মন্তক্তা যত্র 
গায়ন্তি তত্র ভিষ্ঠামি নারদেত্যাদিমনুক্তিভিস্তননিকটে স্থিতমপি স্বং তেভ্যো ন দর্শরামীত্যর্থঃ 1 নঞঃ সর্বাদৌ 
প্রয়োগঃ স্ববাক্যেনৈব স্বন্ত যঞ্রণাপত্যা পরমবৈয়গ্রযাংৎ। হে সখ্য ইতি আত্মারামত্বাদি রাহিত্যমেব সাধিতমূ। 
জন্তুনিত্যবশেষাৎ সর্বত্রৈবেদূশো মম ব্যবহারে, ন তু ভবতীঘেবেতি নাত্মনি মমৌদাসীন্তং শঙ্কনীয়ম্‌ ইতি 
ভাবঃ! কথং ন ভঙ্গামি ? তত্রাহ অমীষামিতি অনুবৃত্তীনাং নিরস্তরধ্যানানাং বৃত্তি্ন্মাত্তন্মে সম্ততপ্রেমপ্রকর্ষায়েত্যর্থঃ। 
নন্ব্মাকং ত্বযযনুবুত্তিবৃত্তিঃ সদা বর্তত এবেতি চেৎ, সত্যং, তথাপি বৈশিষ্টযার্থমিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি, বিশেষতো 
নষ্টে হারিতঃ ইতি বৈয়গ্রযবিশেষে! দর্শিতঃ। অতএব তচিন্তয়া নিতরাং ভৃতো ব্যাপ্তঃ। তদেবং রূপগুণাদিনা 
সর্বাবশিত্বাৎ সর্বার্থপূর্ণত্বেন প্রেমমাত্রসাপেক্ষত্বেন চ গ্রত্যুপকাঁরানপেক্ষতরা সাম্যেইপি করুণপিতূনপ্যতিক্রম্য 
স্বন্ভ হিতৈবিত্বং দরশিতত, স্বাদেয়স্ববনীকর-সর্কপুরুষার্থশিরোমণিশ্বপ্রেমদানাৎ। তথা প্রিয়প্রেমরযা্বাদাধিকাং চ 
বোধিতম্‌ ৷ সস্তত-তদব্ধনলালসাৎ তদর্থং তদ্দিরহছুঃখসহনাচ্চেতি জ্রেয়ম্‌ | ২০ 

ন্রীভাগবভাম্বতবধিনী 1--বচনকলাকুশল চতুরচুড়ামণি ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দন শ্রীকুষ্ণ ব্রজবনিতাদিগের প্রশ্নের 
উত্তরে যে কুশলতাপুর্ণ বচনবিন্তাস করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই গ্রতীতি হয় যে ভগবান্‌ প্রীকুষ্ণের আঁচরণের 
সহিত লৌকিক জীবের আচরণের তুলনা হইতে পারে না। যাহার! ভালব।সিলে ভালবাসে, ভজনা করিলে ভজন! 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৩৯ 
করে, তাহাদের স্বাথকুশলতাময় ক্রয়বিক্রয়ের বাণিজ্য মধ্যে ভগবান্‌ অস্তভূক্ত নহেন 1 লি 
পি দয়াশীল সাধুগণ ও স্নেহণীল জনকজননী, তাহাদের দৃষ্টান্তও ্ীভগবানে প্রযোজ্য নহে। 
পরের দুঃখ হৃদয়ে স্পর্শ করিলে আপনা হইতেই ভজননিরপেক্ষ দয়া নামক সত্গুণাত্মক চিত্রবিকারের উদ্ভব হয়। 
কিন্তু প্রাকৃত গুণের অতীত নিত্যানন্দময় শীভগবৎস্বরূপে জীবজগতের দুঃখে যে দুঃখের অগ্ুভূতি হইবে এবং তনিমিত্ত 
সমবেদনার অমুভুতি প্রকাশ পাইবে__এইরূপ সম্ভাবনা কর! বায় না। আবার, বিশবব্রাওড ব্যাপিয়া যাহার 
স্নেহ পরিব্যাণ্ড, তাহার সহিত মাতাপিতার পুত্র নামক নির্দিষ্ট ব্যক্তিতে অর্গিত সমী্ণনেহসীমারও কোন 
তুলনাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ভজনা করিলেও বা ভজনা না করিলেও যাহার! উদ্বাসীন__যেমন 
আত্মনিৰ ত আত্মারাম ব্যক্তি ঝ৷ যথাসঙ্কন্নসিদ্ধ পূর্ণকাম ব্যক্তি এবং উপকৃতিবোধহীন অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর গুরুত্রোহী 
ব্যক্তি-_তাহাদের কাহারও সহিতই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের তুলনা হইতে পারে ন|। স্বয়ং আত্মারাঁম হইলেও প্রতিনিয়ত 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের অন্তর বাহির সবই ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্চকে দেখিতে হয়। আবার আপ্তকাম হইলেও ভক্তের ইচ্ছায় 
ভগবানকে ইচ্ছাময় হইতে হয়। তিনি অকৃতজ্ঞও নহেন, কারণ ভক্তের ভজনান্ুরূপ ফল তীহাকেই প্রদান করিতে 
হয়। গুরুদ্রোহী কৃতন্ ব্যক্তিগণ পাষ্ডস্বভাব, তাহাদের মধ্যে কখনই পাষগুদলন ভগবান্‌ গণনীয় হইতে পারেন না । 
অতএব মানব প্রকৃতির সহিত অচিত্তযস্বভাব শ্রীভগবানের সাদৃশ্য নাই-_ব্রজগোগীদিগের প্রশ্নের উত্তরে গোগী- 
দিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই সাধারণ মানবকে জানাইয়া দিলেন । 
বর্তমান প্লোকে ব্রজেন্্রন্দন শ্রীকুষ্চ তাহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন-_“হে সখীগণ! দৈবলবধ 
ধন হারাইলে: যেমন নির্ধন দরিদ্র ব্যক্তি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিষয়াসক্তির প্রবলতম উৎকঠায় অনুক্ষণ 
তাহাই চিন্তা করে, তদ্রপ আমার ভজনকারী ব্যক্তিগণ আমাকে পাইবার জন্য যাহাতে সর্বস্ব ভুলিয়া একমনে 
আমারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকে, যাহাতে আমাকে লাভ করিবার নিষ্ঠা, আকুলতা ও উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বদ্ধিত 
হয়, এই মহছুদ্দেপ্তেই আমি আমার ভজনকারীকে ভজন! করি না_-তাহার নিকট ধর! দিই না হয় তো বা মাত্র 
ক্ষণিকের দেখা দিয়া অন্তহিত হই 1 
ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর ভঙ্গীতেই বুঝিয়াছেন যে তাহাদের ব্রজেন্দ্রনন্দন  আত্মারাম 
ব| পুর্ণকাম নহেন। যদি তিনি আত্মারামই হইতেন তাহা হইলে কখনই তাহার বাহ্বিলাসাদিতে বহির্দ্টি থাকিত 
না এবং যদি তিনি পূর্ণকাম হইতেন তাহা হইলে কখনই রাসরমণ ইচ্ছায় তাহার প্রেমানুরাগিণী ব্রজবনিতা- 
দ্রিগকে আকর্ষণ করিবার জন্ত মোহনবংনীনাদে এমনভাবে প্রলুব্ধ করিতেন ন! বা তাহাদের সহিত প্রেম 
বিলাসব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন না । কিন্তু ভালবাস! দেখাইলে বিনিময়ে যে গ্রীতিব্যবহার দেখান উচিত-তাহা 
তাহার আচরণে প্রকটিত হয় নাই। আবার, গোগীবৃন্দের ভজন বা অভজনের প্রতি তিনি যে সম্পূর্ণ উদাসীন বা 
নিরপেক্ষ তাহাঁরও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ প্রীকৃষ্ণভজনবতী অনুরাগময়ী ব্রজাঙ্গনাদিগকে বিরহপীড়াদুঃখে 
বাতনা দিতেই তিনি ভালবাসেন। এরূপ অবস্থায় তাহার যেরূপ বচনভঙ্গী ও উত্তর প্রদানের কুশলতাপূর্ণ চাতুরী 


তাহাতে তাঁহার বিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফেব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সে মুর্খ, তাহার উপকৃতিবোধের শক্তি নাই। 


কিন্তু বিজ্রবর বচনকলাকুশল ব্রজেন্রন্দনের বচনভঙ্গী হইতে সেরপ অজ্ঞতার কোনও প্রমাণ পাওয়া 
যার না_-কাজেই তাহার স্বভাবে অজ্ঞতামুলক অককতজ্ঞতার সম্ভাবনাও করা যায় না। যাহার! গুরুদ্রোহী 
তাহারা বড়ই নৃশংসস্বভাব, কাহারও প্রাণে দুঃখ দিতে তাহারা কোন সঙ্কোচবোধ করে না। অতএব নেলসন 
যখন তাহার অনুরাগিণী ললনারুনদের কোমলপ্রাণে বিরহহুঃথের বিষদিগ্ধ. শরনিক্ষেপ করিতে কোনও দ্বিধ৷ 
বোধ করেন নাই, ঘোরতম নিশাকালে গভীর অরণ্যমধ্যে তাহাদিগকে দুঃখের উদ্বেল সমুদ্রে ভাসাইয়। দিয়া 
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২৩৪০ শ্ৰীমন্তাগবতম । 


অন্তহিত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ গুরুদ্রোহী জনগণের ন্যায় সুকঠিন নৃশংস ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একা 
শ্রীক্্চবিরহের ছুব্বিষহ বেদনার জালায় ব্রজগোপীগণ কতই না সন্তাপ ভোগ করিয়াছেন। তাহাদের প্রাণের 
আশাই সুদূরপরাহত হইয়াছিল । ইহার জন্য নিষ্ঠুরপ্রাণ আগুড্রোহী শরীক্ব্চই দায়ী । প্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর 
হইতে ব্রজগোপীগণ বুঝিলেন যে শ্রীকষ্চ আজ তীহারই কথায় ধরা পড়িয়াছেন__তিনি যে সুকঠিনহৃদয় গুরুদ্রোহী 
ব্যক্তিবর্গের অন্যতম তাহা তাঁহার কথা হইতেই প্রতীতি হইতেছে। অতএব ব্রজঙ্ুন্দরীগণ পরস্পর অক্ষিনিকোচ 
করিয়া ঈষৎ ইঙ্গিতের হাসিই প্রকাশ করিলেন। কিন্ত সর্ববজ্ঞশিরোমণি চতুরকুলচুড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহাদের সে 
প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিলেন | তাই আত্মন্বভাবের সবিশেষ পরিচয় দিবার জন্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান শ্লোকের 
অবতারণা করিলেন। 

রক্ষণ বর্তমান শ্লোকে ব্রজগোগীগণকে সখী সম্বোধনে বলিলেন-_-“আমি কিন্তু ভজনকারীজনকে যে ভজনা 
করি না, তাহার কারণ ভজনকারীর ভজনপিপাসা যাহাতে উত্তরোত্তর বন্ধিত হয়, সেইজন্ত এইরূপ আপাততঃ 
প্রতীয়মান ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকি । তোমর! আমার সমপ্রাণা সখী! তোমরা আমার স্বরূপতত্ব না বুঝিতে 
পারিলে আর কে বুঝিবে? আমার ভক্ত যাহাতে আমার ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া স্তরীপুত্র বিষয়বৈভব এমন কি 
সমস্ত জগৎ বিস্বৃত হইয়া আমাকেই ভজনা করে, সেই মহছুদ্দেশ্তেই আমি তাহাকে ভজনা করি না। প্রত্যুত সেই 
করেশপ্রদদানের মধ্যেও আপনার বিশুদ্ধ সুহৃ্ভাবেরই পরিচয় দিয়! থাকি। তাহাতে নৃশংসতা ব| কঠোরতার দুষ্ট 
অভিসন্ধি আমার নাই। অতএব আমাকে গুরুপ্রোহী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে পার না। আর দেখ, যাহারা 
ভজন করিলেও ভজন করে না-__হয় তাহার! আত্মারাম, ন! হয় পূর্ণকাম, অকৃতজ্ঞ অথবা! গুরুদ্রোহী, আমি কিন্ত 
এই চারি প্রকার ব্যক্তির মধ্যে কোন মতেই অন্তর্ভুক্ত নহি! ঃ 

সত্য বটে ভগবান্‌ শরীক সর্বশক্তিমান নারারণরূপে আত্মারাম ; তথাপি পুর্ণমনোরথ না হইয়া, রসঘনম্বরূপ 
শ্রীনন্বনন্দনরূপে তিনি আত্মারামতা ও পূর্ণকামতা ভুলিয়া ভক্তপ্রেমাধীনতায় ব্রজবাসিগণের ইচ্ছা পুরণেই নিত্য 
উদগ্রীব হইয়া থাকেন। রসিকশেখর রাসবিহারীরপে তিনি “আত্মারামোইপ্যরীরমৎ*__আত্মারাম হইয়াও ব্রজ- 
সন্মরীগণের সহিত রাসরতিবিলাসে প্রবৃত্ত । যদিও তিনি ব্রজের গোপালক __নীতিশান্ত প্রভৃতি পাঠচষ্চায় তাহার 
অভিনিবেশ নাই, তথাপি সর্বজ্ঞ ভগবানে অজ্ঞতামূলক অকুতজ্ঞত| সন্তব নয়। অন্ুরাগবতী ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ 
করায় ব্রজেন্্রননান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে গুরুদ্রোহরূপ ব। আপ্তদ্রোহরপ নিষ্ঠুরতার প্রতীতি হইতেছে সত্য, তথাপি সে 
পরিত্যাগের মহছুদেস্ত বিবেচনা করিলে কোনমতেই তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতা দোষ আরোপ করা যায় না। বিশেষতঃ 
পরক্ষণেই যখন তিনি ভজনকারীকে দর্শনস্থখ দান করিয়া থাকেন, তখন গুরুদ্রোহরূপ কাঠিন্যদোষ তাহার স্বভাবে 
আরোপ করা যায় না। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কিরূপ স্বভাবের তাহা নিরূপণ কর! প্রয়োজন বলিয়াই বর্তমান 
শ্লোকে নিজমুখেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহ! ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ তাহার সারার্থদিনী টাকা 
এই প্রকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন | 

সধ্যঃ শৃণুত নারায়ণত্বেনাত্মারামোহংপূর্ণকামশ্চ ভবন্নপি নন্দপুত্রত্বাদনাত্মারামোইপূর্ণকাঁমশ্চ গোপবালকত্থেনান- 
ধীত-নীতিশাস্ত্বাদকৃতজ্ঞে! ভবন্নপি নারায়ণত্বৈনৈব সার্কাজ্ঞাৎ কৃতজ্রশ্চ, সবিলাসাদিভিমুহঃগ্রণীতানামপি বুন্নাকং 
সক্বন্মাত্রত্যাগেন দ্রোহাদ্‌ গুরুঞ্রগপি ভবন্‌ পুনঃ স্বদর্শনানন্দদানান গুরুক্রকৃ চ। তহি নিশ্চয়েন কো ভবতি ভবানিতি 
চেত্ত্রাহ নাহত্বিতি। (শ্রীবিষবলাধচক্রবন্তিকত সারার্থদর্িনী টীকা ) 

কোনও কার্যের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে তাহার উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। পরমকল্যাণময় 
শ্ীভগবান্‌ ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির. নিমিত্ত যে ক্ষণেকের দর্শন দিয়া অন্তছিত হন তাহাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ই 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৪১ 
কাশ | £ প্রত 
প্রকাশ পায়। আর্শনের আপাততঃ প্রতীয়মান ক্লেশে ভজনকানী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি হয় তো এই বলিয়া 


দোষারোপ করেন যে তিনি ভজনকারীকে ভজনা করেন নাঃ ততজগাবি দেখা? 
না-__-অতএব তিনি নিষ্ঠুর । কিন্ত এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । কারণ লি নি ১ 
বিশুদ্ধ সৌহৃগ্ভ আছে, পরমতম কল্যাণের. অভিপ্রায় আছে এবং মহত্বম ভব শা | পে 
সংসারযাতন! হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শাশ্বতকালের জন্তু সচ্চিদাননাবিগ্রহ প্রীভগবানকে পাইতে হইলেনি 

ভগবদহধযান চাই--সকাতর হৃদয়ে নু ভগবানকে ডাকা চাই, তাহারই ধ্যানে নিত্য বিভোর হয নাল 
চাই। বিষয়াসক্ত মানবগণ ধন ও অর্ন্পদের প্রতি কতই না উৎকট অনুরাগ প্রদর্শন করে । প্রাপ্তধন ন 
বিনষ্ট হইলে বিষয়াসক্ত দরিদ্র ব্যক্তি আহার নিদ্র। পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর মেই ধনচিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে 

কাতরহৃদয়ে তাহারই অনুন্ধান করে, এবং আকুল ব্যগ্রতায় তাহারই উদ্বেগে কালযাপন করে। শয়নে স্বপনে ত 
জাগরণে অগ্নক্ষণ দেই চিন্তা, সেই ধ্যান! পাওয়া ধন হারাইলে তাহার জন্ত যে উৎকট চিন্তা জাগিয়া উঠে 
তাহা সকল কৰ্ম্ম ও সকল অনুভূতি ছাপিয়া মনের উপর এমনই প্রভাবজাল বিস্তার করে যে তাহা হইতে নিজেকে 


: মুক্ত করা বড়ই কঠিন হয়। তাই সেই বিষয়াসক্ত জীবের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীভগবান্‌ বলিলেন যে যাহারা তাঁহাকে 


ভজন] করেন, যাহার! তাহার ক্ষণেকের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার! তাহাকে হারাইয়া বিষয়ী জীবের বিষয় 
চিন্তার ন্যায় যাহাতে সর্বস্ব ভুলিয়া, সর্ববচিন্তা পরিহার করিয়া একমাত্র তাহারই চিন্তায় অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকেন, সেই 
মঙ্গল অভিপ্রায়েই তিনি অস্তহিত অবস্থায় নিকটেই বিদ্যমান থাকেন। প্রীভগবাঁনকে পাইয়া শ্রীভগবল্লাভের 
অনির্বচনীয় আনন্দে তাহাকে না পাওয়ার ুর্ববানভূত উৎকণ্ঠা ও ওঁৎস্ুক্যের তীব্রতা প্রায়ই হাঁস পায়। অতএব 


‘যাহাতে ভক্তের উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নিরন্তর তাহারই ধ্যানে ভক্ত বিভোর হইয়া থাকেন সেই 


উদ্দেশ্তেই ভক্তহিতকারী শ্রীভগবান্‌ ক্ষণেকের দেখা দিয়া ভক্তের নয়নসন্গুখ হইতে অন্তৰ্হিত হন । 
দেবধি নারদের আখ্যারিকা হইতেও অন্থরূপ বৃত্তান্ত জানিতে পার! যায়। দেবধি নারদ পুর্বজন্মে দাসী পুত্র 
অবস্থায় চাতুর্মাস্তব্রতষাজী ব্রাহ্মণবর্গের সঙ্গলা'ড করিয়! চিত্তশুদ্ধি অর্জন করেন। পরে নির্জন বনমধ্যে গমন 
করিয়া শ্রীভগবছুপাসনায় শ্রীভগবানের চরণারবিনদের ধ্যানে নিযুক্ত হন। তখনই গ্রীহরি তাহার হৃদয়ে আবিরূর্ত 
হইয়া আবার মূহুর্ত মধ্যেই তিরোহিত হন। দেবধি নারদ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমন্বন্ধ যষ্ঠাধ্যায়ে পরাশরনন্দন 
ব্যাসদেবের নিকট তাঁহার তৎকালীন মনের অবস্থা! বিবৃত করিয়া বলিতেছেন 
ধ্যায়তশ্চরণাস্তোজং ভাবনির্জিতচেতসা । ওৎক্াশ্রুকলাক্ষস্ত ্্ভাসীন্মে শনৈর্ঘরিঃ ॥ 
প্রেমাভিভরনিভিন্ন-পুলকাঙ্গোইতিনিবূর্তঃ। আনন্দসংগ্লবে লীনো নাপস্মুভয়ং মুনে॥ 
_-ভিক্তিগ্রভাবিতচিতে শ্রীহরির চরণপন্বজ ধ্যান করায় উৎকণ্ঠাঁহেতু আমার নরনঘয় অশ্রবারিতে পরিপূর্ণ 
হইল এবং ক্রমে শ্রীহরি আমার হৃদয়ে আবিভূর্ত হইলেন | কিন্তু পরক্ষণেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম ন|। 
তাহাকে দেখিয়া আমার অঙ্গে পুলকসঞ্ধচার হইল, প্রেমভরবশতঃ অন্তরে পরম সন্তুষ্টি লাভ করিলাম। কিন্তু হায়! 
শ্রীহরি আমার হৃদয়তট হইতে অন্তহিত হইলেন। শোকনাশন চিত্রপ্রসাদক পরময়মণীয় শ্রীহরির রূপমাধুরী পুনরায় 
দর্শন করিতে সমুৎস্সুক হইয়া বহু চেষ্টা করিয়াও আর সেই পরমবিমোহন রূপ দর্শন করিতে পারিলাম না! 
তৎকালে দৈববাণীসম উদাত্ত গভ্ভীরকণে শ্রীহরির মঙ্গলবাণী শুনিলাম_- 
হস্তাস্মিন্‌ জন্মনি মা মা র্টুমিহার্হতি। অবিপককষায়াণাং ছুদর্শোহহং কুযোগিনাম্‌ ॥ 
সবক যদ্দণিতং রূপমেতৎ কামায় তেংনঘ ৷ মৎকামঃ শনটৈঃ সাধুঃ সর্বান্‌ মুক্চতি হৃচ্ছয়ান্‌ ৷ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১৷৬৷২২-২৩ ) 
[ ২৯২ ]--€৫ - 
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২৩৪২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ ! 


_ “হে নারদ! ইহজন্মে, হায় ! আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না! যাহাদের অন্তঃকরণের মালিক 
দুর হয় নাই এরূপ কুষোগিগণ আমাকে প্রায়ই দেখিতে পায় না। তবে তোমাকে যে একবার মাত্র আমার রূপ 
দেখাইলাম তাহা কেবল আমার প্রতি তোমার অন্ুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত। আমাতে এঁকান্তিক অন্থরাগ বা কাঁমন! 
হইলেও লজ্জনগণ কামক্রোধ প্রভৃতি হৃদয়ের সর্বপ্রকার মালিশ বর্জন করিতে ক্রমশঃ সমর্থ হয়।? 

সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যানের যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেই মহছদেখেই শ্রীভগবান্‌ ভজনকারী ব্যক্তিবর্গের 
ভজনার্ঘ তীহাদিগকে দর্শন দান করেন ন!। তাহাতে ইহ! মনে করা যাইতে পারে না যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদাসীন, 
নিশ্চিন্ত বা ভজনকারীর প্রতি উপেক্ষা্ীল। সত্য বটে ভক্তের ধ্যানে যাহাতে সাতত্য নষ্ট না হয় সেইজগ্ত তিনি 
ভক্তকে দর্শন দান করেন না, কিন্তু তিনি তাহার নিকটেই অন্তছিতভাবে অবস্থান করেন । ভক্ত নিরস্তর তাহার 
স্মরণে ও চিন্তনে হৃদয়ের যে ব্যাকুলতা নিবেদন করেন, ভাবগ্রাহী প্রেমাধীন শ্রীভগবান্‌ তাহ! সবই দেখিতে পান, 
কারণ তিনি যে তাহারই সন্নিহিত হইয়া অবস্থান করেন। ভক্তের নিরন্তর ভগবচ্চিন্তার পরিপৌষণ জন শ্রীভগবান্‌ 


তাহার ভক্ত বা ভজনকারীর নিকটে সর্বদাই অবস্থান করেন কিন্তু "কেবল দর্শন দান করেন না। শ্রীভগবান্‌ 


তাঁহার পরমভক্ত নারদকে বলিয়াছেন__ 
নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যৌগিনাং হৃদয়ে নচ। মন্তক্ত| মতৰ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

_ দহেনারদ! আমি বৈকু্ধামে কিংবা যোগযুক্ত যোগিবুন্দের হৃদয়াভ্যন্তরে বাস করি না.। কিন্ত আমার 
ভক্তগণ আকুল আগ্রহে যেখানে আমার নামকীর্ভন করেন আমি সেইখানেই বিদ্যমান থাকি ।' 

অনন্তকালের জন্ঠ শ্রীভগবান্‌কে পাইতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের প্রয়োজন । কেবল সেই নিমিত্ত ভক্তের 
নিকটে তিনি অন্তহিত অবস্থায় বিগ্ধমান থাকিলেও তাহাকে দর্শন দান করেন না। ভক্ত উদ্ধবের দৌত্যে এই 
বার্তাই তিনি ব্রজাঙ্গনাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন_- 

ষন্বহং ভবতীনাং বৈ দুরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্‌। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদমুধ্যানকা ম্যয়া॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০।৪৭1৩৪ ) 

হে ব্রজন্ন্দরীগণ! আমি তোমাদের নয়নপ্রীতিকর হইয়াও দূরে বিগ্যমান রহিয়াছি, তাহার কারণ 
তোঁমর! আমাকে না দেখিয়! নিরন্তর ধ্যান করিবে এবং আমিও সেই ধ্যানবশতঃ তোমাদের ধ্যাননিষ্ঠ অন্তরের 
সান্নিধ্য লাভ করিব ।, 

বর্তমান গ্লোকে ভগবান রক্ষ্ণ বলিলেন-_“অন্ববৃত্তিবৃত্তয়ে” । ‘অনুৰৃত্তি’ আর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের ‘বৃত্তি’ অথবা 
প্রবৃত্তি যাহা হইতে হয় সেই নিমিত্ত । ইহার তাৎপধ্য হইতেছে-_যে- বস্তু লাভ করিলে ভক্ত সর্বদা গ্রীভগবানূকেই 
চিন্তা করিতে চায় এবং তাহাতেই প্রবৃত্তি প্রকাশ করে, অন্ত কোন পদার্থে বা! করে না__সেই পরম বস্তুর নাম 
হইল “অন্ুবৃততত্তি' ৷ নিরবচ্ছিন্ন প্রেমপ্রকর্ষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ভক্তের হৃদয়ে যদি 
প্রেমের প্লাবন জাগে তাহা হইলে কখনই সে স্রোতঃ ক্ষীণ হইতে পারে না, কখনই তাহার অন্তরলোক হইতে 
্্ীভগবঙ্চিন্তা ব|্রীভগবদন্ধ্যানের প্রবৃত্তি দূর হয় না। আকুল প্রেমোৎকণ্ঠায় নয়নযুগল হইতে নিরস্তর বিগলিত 
অশ্রধারা নির্গত হয়, ভগবদ্ধিরহের দুর্িবষহ দুঃখে হৃদয় কঁদিয়া আকুল হয়, সকাতর আহ্বানে জিহ্ব নিরবধি সেই 
নামপ্রেমামূত পান করে। সর্বস্ব ভুলিয়া! সর্বচিন্তা জলাঞ্জলি দিয়! হৃদয়ের উদগ্র বাসনায় শ্রীভগবানের চরণপন্বজই 
পরমার্থ জ্ঞান করিয়! ভজননিষ্ঠ ভক্ত নিরস্তর তাহারই ধ্যানে বিভোর হইয়া থাকে, তবেই তাহাকে চিরকালের 
মত পাওয়া যায় । ইহ! ঘোরতম পরীক্ষ।। সংসারের সকল অনুরাগ আমুল উৎপাঁটন করিয়া শ্লীভগবৎপাদপ্নে 
নিবেদন করিতে হইবে, দুঃখের কঠোর্তম পরীক্ষায়ও তাহার প্রতি অন্থরাগ অটল অচল রাখিতে 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৪৩ 


লা আপ ন 
সে যেমন সকল ভুলিয়া সেই. ধনচিন্তাতেই ই রর জা ৬ 
চিন্তি নিনরাহই ত | » সেইরূপ সর্ববিশ্মারণী ব্যাকুলতায় শ্রীভগবানের 
শ্রীভগবান্‌ ভক্তের নিকট হইতে কোনও প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা.করেন ন! । তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই 
একমাত্র প্রেমসম্পদের এমনই কিছু অনির্বচনীয় গুণবিশেষত্ব আছে 
যাহা পাইবার জন্য তিনি সর্বদা উদগ্রীব হইয়া থাকেন। তিনি অন্ত কিছুর অপেক্ষা করেন না সত্য, কিন্তু প্রেম- 
মাধুর্য্যের নিকটে তিনি যথার্থই অনবাপ্তকাম। অতএব যাহাতে ভক্তের গ্েমবৃদধি হয়, তাহাই তিনি নিরন্তর 
কামনা করেন এবং সেই নিমিত্তই ভজনকারী ভক্তের নয়মসম্মুখে ক্ষণেকের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া সহসা অন্তহিত 
হন। প্রেমসম্পৎ তাহার নিকটে যে কত বাঞ্ছিত ধন তাহার সুস্পষ্ট বর্ণন| পদ্যাবলীর শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে 
নানোপচারকৃতপূজনমার্ভবন্ধোঃ প্রেমৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রতং স্তাৎ | 
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা, তাবৎ সুখায় ভবতে| নমু ভক্ষ্াপেয়ে॥ ( পদ্থাবলী ১৩) 
_হে ভক্ত! নানা উপচারের সহিত যে প্রেমের অর্চনা উহাতে আর্তবন্ধু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় অনায়াসেই 
বিগলিত হইয়া যায়। উদরে যে পর্যন্ত প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে সেই পর্য্যন্ত ভোজ্যপেয় সামগ্রীতে গ্রীতি- 
লাভ হয়। | 
প্রেমের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই লালসা যে তাহা বুঝি আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না অপূর্ণ জীবের 
প্রতি আর্তবন্ধু ভগবানের ইহাই পরমতম কৃপা, নচেৎ জীবজগৎ কিসে পরিত্রাণ পাইবে? প্রেমসম্পদের 
দ্বারাই তো আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীভগবাঁনকে লাভ করা যায়। প্রেমের আকর্ষণ যদি না থাকিত তাহা হইলে 
পরমস্বতন্ত্র ভগবানকে কিসের উপচারে তৃপ্তিবিধান কর! যাইত? কারণ তিনি অখিল ব্রহ্গাগুপালক, তাহার তো 
কিছুরই অভাব নাই। প্রেম ব্যতীত অপূর্ণ জীবের তাহাকে দিবার মত আর কি আছে? তাই সর্বাধীশবর 
সর্বার্থসম্পূর্ণ লক্মীপতি শ্রীনারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কোন অচরিতার্থ সাধক বলিয়াছিলেন-. 
কিমাসনস্তে গরুড়াসনায় কিং ভূষণং কৌস্তভভূষণায়। 
লঙ্গীকলত্রায় কিং দেয়মন্তি বাগীশ কি তে বচনীয়মস্তি॥ (বৃহস্তাগবতামুতম্‌) 
হে ভগবন্! গরুড় ধাহার আসন তাহাকে আর কি আসন দিবার রহিয়াছে? মহামূল্য কৌন্তভ 
যাহার ভূষণ তাহাকে কি ভূষণ দিবার আছে? সর্বসম্পদের অধীশ্বরী লক্ষী বাহার ভাৰ্য্যা তাহাকে দিবার 
মত আর কিছুই নাই। হে বাগীশ্বর | তোমার শুনিবার মত বাঁঘিলাঁসই বা আমাদের কি আছে? অতএব 
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে পরমেশ্বরকে দিবার মত জীবের কিছুই নাই। তথাপি আর্তবন্ধ ব্রজেন্্রন্দন 
্ীকষ্ণ পরমমাধূর্্ে প্রেমপরাধীনতা স্বীকার করিয়া ভক্তের নিকট হইতে গ্রেমসম্পৎ নিত্য কামনা করেন। 
ভক্তের প্রেমই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র গ্রীতিহেতু। প্রেমভক্তিপুষ্পে অচ্চিত হইলেই তিনি প্রীতিলাভ 
করেন। পুজার উপচার যাহাই হউক ন কেন, প্রেম থাকিলেই তাহা! শ্রীভগবানের নিকট পরম আদরণীয় হয়। 
তিনি স্বয়ং বলিয়াঁছেন__ 


পত্ৰং পু্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত প্রযচ্ছতি। তদহমুপহতম্ীমি নিয়তং প্রযতাত্মনঃ॥ 
(শ্রীমন্তগবদ্‌গীতা ৯২৬] 
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২৩৪৪ খরীমন্তাগবতম্‌ । 


_যে-ব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি বাহাই ভক্তিসহকাকে আমাকে প্রদান করে আমি সেই ভক্তি 
প্রযত্রবান্‌ ব্যক্তির নিকট হইতে নিয়ত তাহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়৷ থাকি !? 
প্রেমেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন এবং প্রেমসম্পদের কাছে প্রেমাধীন ভগবান্‌ আত্মবিক্রয় করেন । এমন 
কি তিনি স্বয়ং রসস্বরপ হইয়াও ভক্তের প্রেমরসে পরমতম মধুরতার আস্বাদ অনুভব করেন। যে প্রেমে তাহার 
পরম পুলক, সেই প্রেম তাহার নিকট কত বড়! সর্কপুরুযার্থনার সেই নিজপ্রেম তিনিই বিতরণ করিবার 
জন্য সদাই ব্যগ্র। যে প্রেমন্থরধনীর অমৃতাস্বাদে ভগবান, স্বয়ং পরম পরিতৃপ্ত হন, সেই প্রেমতরঙ্গিণী কিসে কোটি 
কোটি গুণ উচ্ছুপিত ও বহুধা পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রেমসিন্ধুর প্লাবন জাগাইবে-_ইহার জন্য প্রেমপিপাস্থ ভগবান, 
নিরন্তর লাঁলায়িত। এমন কি সেই প্রেমপ্রবাহের পরিপুষ্টির নিমিত্ত তীহার প্রতিষ্ঠা ও তাহারই পরিপোষণের 
নিমিত্ত তিনি তাহার প্রিয় ভক্তজনের অসহ বিরহদুঃখ পর্য্যন্ত সহ করিতেও কুষ্ঠিত হন না--আর কুষ্ঠিত হন 
ন! বলিয়াই ভক্তের প্রেমবুদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে দেখা না দিয়া দূরে অন্তহিত থাকেন। তাহার প্রিয়জনের বিরহ 
তাহার নিকটে কম বেদনাদায়ক নহে, তথাপি প্রেমমহাঁধনের পরিপোষণে সেই দুবিবসহ দুঃখও তিনি হাসিমুখে বরণ 
করিয়া লন, ফলে নিষ্ুরতার অপবাদও তাহাকে সহ করিতে হয়। ব্যাকুলহৃদয়ে সকাতরপ্রাণে ভক্ত তাহাকে ভজন! 
করেন, অন্ুরাগের সহিত কতই না দৈন্যবিজ্ঞাপনে তাহার চরণ দর্শন প্রার্থনা! করেন, তথাপি তিনি দেখা দেন 
না। দেখা না দেওয়ার দুঃখ তাহার পক্ষেও কম-নয়। তিনি দেখা দেন না বলিয়া ভক্তও অসহ দুঃখ পান এবং 
তিনি যে ভজনকারীর প্রতি উদ্াসীন--এই অপবাদও তাহার উপর আরোপিত হয়। কিন্তু হায়! এত দুঃখ, 
এত কষ্ট,এত অপবাদের গ্লানি সব তিনি নীরবে সহ করেন কেবল ভক্তহৃদয়ের সর্ববপুরুষার্থসার প্রেমসম্পদের অভ্যুদয় 
দেখিবার জন্য । তাঁহার মত করুণাময় আর কে আছে? মহামূল্য যে প্রেম সেই পরমমহার্ধ্য বস্ত দান করিবার 
জন্যই তিনি উদ্‌প্রীব ও নিত্য সমুৎস্ুক ৷ 
প্রেম বা গীতি গ্রীভগবানের স্বরূপগত ধর্ম । অতএব প্রেমের অস্তিত্ব যেখানে আছে তিনি সেখানে বর্তমান 
আছেন। অখিলরসামৃভমৃন্তি ভগবান: শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসেই যে স্বরূপস্কপ্তি হইয়া থাকে। ভগবানের আনন্দসন্দোহময়ী 
হলাদিনী শক্তি দ্বারাই রসপ্রচুর প্রেমপ্রবাহ তিনি বিস্তার করেন, নিজে সেই প্রেমন্থুধ! আস্বাদন করেন এবং 
জগতে তাহার মাধুর্যযামৃত বিতরণ করেন। অখিলব্রদ্মাওপতি পরমৈশর্য্যরপী নারায়ণন্বরূপে ভগবানের এই প্রকার 
মাধুর্যবিলাস নাই__যেমন বিলাস তাঁহার আনন্দঘনতমবিগ্রহ নবনটবর রসিকেশ্বর শ্রীব্রজেন্্রন্দন রূপের মধ্য 
দিয়া স্ুর্তি লাভ করে। তাই ভক্কিরসা মৃতসিন্ধ গ্রন্থে সিদ্ধান্ত বর্ণন।য় শ্রীল রূপগোত্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন 
সিদ্ধান্ত্তত্বভেদেহপি শ্রীশকষ্থস্বপয়োঃ । রসেনোত্রুষ্যতে কৃষ্ণরপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ 
( শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ) 
যদিও লক্ষমীনাথ শ্রীনারায়ণে এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ কোন গ্রভেদ নাই, তথাপি কেবল 
প্রেমরসময়তা বশতঃ শ্রীকৃষে, উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। বাস্তবিক প্রেমের ইহাই স্বভাব যে তাহার আশ্রয়স্বরপ 
ভগবানং শ্রীকৃষ্ণের উহাই উৎকর্ষ বিধান করে ।ঃ 
অতএব প্রিয়জনের প্রেমরসে রসঘনস্বরূপ ভগবান, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অফুরন্ত আনন্দের অনুভূতি হয়। সেই 
প্রেমরসের যাহাতে উৎকর্ষ হয়, যাহাতে সর্বস্ব ভুলিয়া সকল জগৎ বিস্বৃত হইয়া ভগবদ্তজনাঁনন্দী ভক্ত একাত্তমনে 
ভগবদন্ুধ্যানে প্রেমরসপুষ্টি অর্জন করে, সেই পরমমঙ্গল উদ্দেশ্যে তিনি তাহার প্রিয় ভক্তজনের বিরহদুঃখও বরণ 
করিয়া লন । ভজনকারীর প্রতি শুভ সাধনাই ইহার উদ্দেশ, তীহাদিগকে বিরহছ্ঃখ দিয় তাহার কঠোর 
বা নৃশংস স্বভাবের পরিচয় দেওয়া ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে। ভগবদ্তজনকারীর প্রেমামুবৃত্তি বা 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৪৫ 


প্রেমপ্রকর্ষই তাহার একমাত্র কাম্য । ভগবান প্রকাখযভাবে ভক্তকে তৎকালে ভজন! ন{ করিলেও সেই প্রেমসম্পদের 
যখন বৃদ্ধি হইবে তখন প্রেমাধীন ভগবান্‌ তাঁহাকে অনস্তকালের নিমিত ভগবন্দর্শনের আনন্দসিন্ধুতে নিমগন 
রাখিবেন। অতএব তৎকালে ভজনকারীর প্রতি প্রকাণ্ডে দর্শন না দিয়াও নিগুঢভাবে যে তিনি তাহার 
ভক্তেরই ভজন! করেন, ভক্তেরই প্রেমধন বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন-_ইহাতে টন করিবার কিছুই নাই। 
তাহার শ্রীযুখনির্গলিত প্রতিজ্ঞাবাণী “যে যথা মাং গ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈর ভজাম্যহম্‌ ( গীত! 81৬ )৮__ এই + কি 
কখনও অন্ত! হয়? ভক্ত যে ভাবে তাহার ভজন করেন ভগবান্‌ গরীকষ্ণও সেইভাবে তাহার ভজন! করেন। 
ভক্তপ্রেমবিবশ ভগবান, ভক্তের মনোবাঞ্ছ। পূরণ করিবার নিমিত্ত ভক্তাধীন হইয়! স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার 
করিয়া কতই ন! লীগ করিয়াছেন। কেবল ভক্তের ভজনোৎকঠ বৃদ্ধির নিমিত্ত কপাওপনিঘি জীভগবান্‌ বিলষে 


ধরা দিয়াছেন মাত্র । ভাগবতের এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি করিয়| আনন্দবুন্দাবনচম্পু গ্রন্থে কবিকর্ণপুর 
শ্রীকৃ্চকথিত বচনের এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়/ছেন-_ = 


অহমনুভজতে! ভজামি নো যৎ তদিহ তদুৎকলিকাবিৰৃদ্ধিহেতোঃ। 
উপনতধনহানিতে| যথায়ং ভজতি জনন্তদমুস্থৃতৌ নিমগ্ন: 
( আনন্দবুন্দাবনচম্পুঃ ) 
_-আমি যে এই জগতে ভজনকারী ব্যক্তিদিগকে ভজন করি না, তাহ! ভক্তের বিশেষ উৎক$| বুদ্ধির 
নিমিত্বই। লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে লোকে যেমন তাহার স্থৃতিতে নিমগ্ন হইয়! থাকে, তদ্রুপ আমার ভজনকারী 
ভক্ত যাহাতে নিরস্তর আমারই ধ্যানসিন্ধুতে নিমগ্ন থাকে-_সেই উদ্দেশ্যে আমি তাহাকে ভজন! করিয়া সহজেই 
ধরা দিই না!” 
ভগবান, শীক্ব্চ ব্রজগোগীদ্িগকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার স্বভাবতত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, 
তাহাতে একটি পরমন্ুন্দর সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া গেল। যাহার! রামলীলার পরতত্বকথামৃতকে প্রাকৃত 
প্রণয়কেলির কাহিনী বলিয়া মনে করেন, তাহার! ভগবান, শীকবষ্চের এই উপদেশবচন হইতে স্পষ্টই জানিতে 
পারিবেন যে রাঁসলীলাকথা প্রাকৃত কামবিলাসের কত উর্ধে | তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন-_‘আমি একমাত্র অকৃত্রিম 
প্রেমান্গরাগে বশীভূত হই-_কিন্ত সে প্ররেমান্ুরাগের কঠোরতম পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, যে নিরবধি সর্বস্ব 
ভুলিয়া আমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া এ্ীকান্তিক প্রেমনিষ্ঠার পরিচয় দেয়, অন্ুতগুচিত্তে সকাতর প্রাণে অনুঙ্ষণ 
আমারই নাম চিন্তা করে__কেবল সে-ই আমার চিরদিনের মত সন্ধান পায়। নচেৎ আমার ভজনকারী ব্যক্তি 
সহজে আমার দর্শন লাভ করিতে পারে ন!। তাহার প্রেমবুদ্ধির নিমিত্ত পুনঃপুনঃ তাহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে 
আমি ব্যথিত হই সত্য, তথাপি সেই দুঃখ আমি বরণ করিয়া লই। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যায় 
যে জীবের গ্রেমবৃদ্ধির নিমিত্ত পরমকল্যাণময় আনন্দঘনমূর্তি ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের কি অনির্বচনীয় নিগুঢ় করুণ! ! 
ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে গোপীসহ গোগীনাথের বিচিত্র রাসবিলাসবার্তার অন্তরালে এমনই 
নিগৃঢ় তত্ব অন্তনিহিত আছে যে ব্যাস, শুক ও সনক প্রভৃতি নিম খবিগণ তাহাই নির্জনে ধ্যান করিয়া পরম 
আনন্দ লাভ করেন এবং শ্রদ্ধাপুর্বক ইহ! শ্রবণ করিলে জীবহৃদয়ের কামাদি সর্ব্ববিধ চিত্তদোষ চিরতরে বিদুরিত 
হয়। সুতরাং গোগীবৃন্দের সহিত গোগীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসকাহিনী তত্বহীন শৃঙ্গারকথার ভাবোচ্ছাস 
মাত্র নহে। ইহাতে শুদ্ধসত্ব নির্মল প্রেমের অনুসন্ধান আছে__যাহার আনন্দরসাস্বাদনে ভগবান, শুকষেঃ 
পরাভক্তি লাভ হয়॥ ২০ | 
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২৩৪৬ শীমন্তাগবতম্‌ । 


~~ 


এবং মদর্ধোজিতলোকবেদস্বানাং হি বে! মধ্যনুরৃত্তয়েইবলাঃ । 
ময়! পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসুয়িতুং মার্হখ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২১ 
অন্বয়ঃ !-হে প্রিয়াঃ! হে অবলাঃ! এবং ( দুহন্ত্যোংভিযযুঃ কাশ্চিদিত্যাদিপ্রকারেণ) মর্ধোস্বিত- 
লোকবেদস্বানাং ( মদৰ্থং মগ্লিমিত্রম্‌ উদ্ধীতানি ত্যক্তানি লোকবেদস্বানি যাভিঃ তাসাং, মদর্থম্‌ উদ্ভিতঃ লোকঃ 
যুক্তাযুক্তপ্রতীক্ষণাৎ বেদন্ত ধৰ্ম্মাধর্ম্মপরীক্ষণাৎ স্বানি আত্মাত্মীয়ধনজ্ঞাতয়শ্চ স্বেহত্যাগাৎ যাভিরিত্যর্থ তাসাং) 


বঃ (যুগ্নাকং) ময়ি অনুবৃত্তয়ে ( উক্তলক্ষণানাম্‌ অন্তেষাং ভক্তানামিব অন্ুৃত্তিবৃদ্বয ভবতীনাং মদ্গসঙ্গোৎসবেন : 


পূর্ণক্মন্ানাং পুনরুৎকণ্ঠাং ব্ধয়িতুমিত্যর্থঃ ) পরোক্ষং (অদশনং যথা স্তাৎ তথ!) ভজতাং ( প্রেমালাপাদিমন্ু- 
মোদমানেন যদ্ব। যুগ্মৎপ্রেমালাপান, শৃধত! ) ময়! তিরোহিতং ( অন্তর্ধ্যানেন স্থিতং) হি (নিশ্চিতং) তৎ 
(তন্মাৎ ) প্ৰিয়ং ম! ( মাং) অন্যয়িতুং (দোষারোপণেন রং যুয়ং) মার্হঁথঃ (ন যোগ্য? স্থ )॥ ২১ 

মুলানুবাদ !_হে প্রিয়া অবলাগণ ! তোমর এই প্রকারে আমার জন্য বেদধর্্ম, লোকধর্ম্ম এবং আত্মীয় 
ধন জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই 
তিরোহিত হইয়াছিলাম এবং তিরোহিত হইয়াও তোমাদের অদৃষ্ত থাকিয়া আমি তোমাদের প্রেমালাপ প্রভৃতি 
শ্রবণ করিতে করিতে তোমাদেরই ভজন! করিতেছিলাম। অতএব হে প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের প্রিয়, 
সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের অস্বয়াপ্রকাশ করা উচিত নহে ॥ ২১ 

শ্রীধরটীক1 ।-_-এবং মদর্1োজঝিতলোকবেোদস্বানাং মদর্থমুজ ঝিতা লোকাযুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ বেদা 


ধর্মাধর্মাপরীক্ষণাৎ স্ব! জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাঁৎ যাভিস্তাসাং বো যুন্মাকং পরোক্ষম অদর্শনং যথ! ভবতি তথা ভজতা . 


ু্ৎপ্রেমালাপান, শুতৈব তিরোহিতম্‌ অন্তর্ধানেন স্থিতং তত্তস্থাৎ হে অবলাঃ হে প্রিয়াঃ মা মাম্‌ অন্থয়িতৃং 
দোষারোপণেন ্র্টং যুয়ং মর্থ ন যোগ্যাঃ স্থ॥ ২১ 

ব্নীটবষগ্বচতাষণী 1-অন্যৈব চ ভবতীনাং নিকট এব স্থিতবানশ্বীত্যাহ। এবং হুহ স্ত্যোংভিযযুঃ কাশ্চিদি- 
ত্যাদিপ্রকারেণ মদর্থেত্যাদি। হে অবলা ইতি তৎপরিত্যাগে ছুফবরত্বং স্থচয়তি। মান্থয়িতুমিত্যত্র হেতুবিশেষমপ্যাহ 
প্রিয়ং প্রিয়া ইতি। হি নির্দারণে। যদ্বা। এবং যথাঁধন ইত্যাদিগ্রকারেণ বো যুম্মাকং ময্যবৃত্তিবৃত্তয়ে এব ময়া 
তিরোহিতম্‌। পদানি ব্যক্তমেতানি। নন্দস্ুনোর্শহাত্বন ইত্যাদি ভগবদছাক্যানুসারেণাগ্রতঃ পার্শ্বতঃ স্থিত্যৈব ভবদ্ৃষ্ট 
মাত্র! গোচরীবভূব ইত্যর্থঃ । কিং কুর্ধতা? পরোক্ষং ভজতা গ্রেমালাপাদিমন্তুমোদমানেন । তথামুগ্রহে হেতুঃ 
মদর্থেতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্ধা মাদ্বয়ং নিষেধে, তথাপি প্রিয়ং মন্্ক্ষণং মাস্ুয়িতুং মাথ, অপি তু ময়া দত্তদুঃখ! 
যু়মর্হথৈবেত্যর্ঘঃ| কুতঃ ? প্ৰিয়ং প্রিয়াঃ। প্রিয়ন্ত প্রিয়াস্ু তথা কর্তৃমযুক্ত্বাদিত্যর্থঃ | এতচ্চান্ণনয়চাতুর্যযম্‌ ৷ ২১' 

শ্রীভাগবতাম্বৃতবৰিনী {_স্বজনপ্রেমবিবৰদ্ধন-চতুর ব্রজর]জনন্বন শ্রীকৃষ্ণ পরম অন্তুরাগিণী ব্রজবনিতা- 
দিগের প্রেমোৎকণ্ বৃদ্ধির নিমিত্ত রাসস্থলী হইতে সহস! অন্তহিত হইয়াছিলেন। ইহাতে ব্রজগোগীগণ তাহাকে 
নিষ্করুণ ও কঠিনস্বভাব বলিয়। অনুমান করিয়া তাঁহার প্রতি আপ্তদ্রোহের অভিযোগ করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তর 
প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বোই শ্রীব্রজেন্দ্রন্দন সেই অভিযোগের হাত হইতে আপনাকে অনেকখানি মুক্ত করিয়াছেন। 
প্রেমরসমুক্তি ব্রজবমিতাদিগের অগাধনির্ভর প্রেমের নিকট ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ পরম বশীভূত । যদিও তিনি 
তাহাদের সন্মুখ হইতে সহসা অন্তহিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাহাদেরই প্রেমে মুগ্ধ হইয়া! অবাকৃবিশ্য়ে 
তাহাদেরই ধ্যানে তন্ময় হইয়াঁছিলেন, নির্জনে তাহাদেরই ভজন! করিতেছিলেন। বর্তমান শ্লোকে রাসবিহারী 
শীর্ণ তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, প্রেয়সী ব্রজগোপীবুন্দের প্রতি রঢ় অবিচারে তঁহার্দিগকে 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৪৭ 


40 লা পা ডি ব্রজাম্বনাবৃন্দের অগাধনির্ভর সর্ববিস্মারক 
স্বজনপরিজন সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়৷ মেই জা সাল 
নবলাবৃ্দ একান্তিক প্রেমনিষ্ঠায় তাহাদের প্রাণগোধিন্দের চরণ 
লাভের আশায় চুটিয়া আসিয়াছিলেন। মেই সর্কাতিশারী প্রেমের পরিচয় সর্বান্তরধযামী মর্বজ্ঞতাময় ভগবান, 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবিদিত নহে। কত শতশত যোগী খবি গ্যাষী তপস্বী এবং বলগ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিও যাহা করিতে সক্ষম 
হয় ন|_-সেই লোকধৰ্ম্ বেদধৰ্ম্ম ও সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া অবলা ব্রজরমশীগণ প্রীকুণচরণে আত্মসমর্পন করিয়াছেন। 
গ্রেমনর্কন্বা ব্রদরমণীগণের সেই প্রেমের কি অত্যভুত বিশেষত্ব! সেই সর্বত্যাগিনী গ্রেমপুজাধিনী 
ব্রজবনিতাদিগকে গোপীবল্লভ কোন্‌ প্রাণে ত্যাগ করিবেন? তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কেবল 
অস্তহিত অবস্থায় তাহাদের অসাক্ষাতে তীহাদেরই নীরব ভজনানন্দে এতক্ষণ বিভোর ও তনয় নি 
ছিলেন। তাই প্রেমভাববিবশ শ্রীভগবান,বলিলেন-_“মরা পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতস্ত_“আমি তিরোহিত 
হইয়! তোমাদের অসাক্ষাতে তোমাদিগকেই ভজন! করিতেছিলাম 
পূর্ণচন্দ্রোভাসিত রাসরজনীতে ব্রজগোপীবৃন্দের রাসবিলাসবাঞচ। পুরণের অভিগ্রায়ে ভগবান, পরীক্ষণ রাঁস- 
রতি বাঁসনা করিলেন এবং তাহার গোপী-মনোবিমোহন বেণুনাদে গোপবধুগণের হৃদয়মনঃ ও দেহ এমন সবলে 
আকর্ষণ করিলেন যে, সেই আকর্ষণের গ্রবলপ্রবাহে তাহাদের লোকধর্ম্ম গৃহধর্ম্ম আত্মীয়স্বজন ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক 
সব শ্োতোযুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। আনন্দময়ের আকর্ষণীবংশীর গান তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাই 
প্রেমময়ের প্রেমের আহ্বানে বেগবতী সোতস্বতীর স্াঁয় উহার! আনন্দসিদ্ধুর পানে ছুটিয়। আসিলেন। প্রেম- 
শিরোমণি ব্রজগোগীগণ আনন্দময়ের যে আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণপ্রেমসার ভক্তজনের ভক্তিপ্রেমশোধিত 
শ্রুতিমূলে আনন্দময়ের সেই আকর্ষণী সঙ্গীত নিত্য বাজিয়া উঠে ও তাহার আহ্বান মর্শমাঝে সুস্পষ্ট অনুভূত 
হয়। তাই কৃষ্ণগ্রেমসর্বন্ব। ব্রজগোগীগণ সেই সুমধুর বংশীধবনি শুনিয়া প্রেমের প্রবল উন্মাদনায় আনন্দের 
অপুর্বতম প্রেরণায় বিষয়বৈভব গৃহপরিজন প্রভৃতি যাবতীয় মায়িক অসার বস্তু সব দুরে ফেলিয়া আনন্দঘনবিগ্রহ 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমাগত হইলেন । 
আনন্দময় প্রীরুষ্ণের বংশী অনাদিকাল হইতে নিত্য নিরন্তর মধুর মুরলীরবে জীবকুলকে আকর্ষণ করিতেছে, 


সেই বংশীনাদে নিত্য ধ্বনিত হয়-_ 
সর্ধবধর্মীন, পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ | 
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮1৬৪ ) 


“সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই আশ্রয় কর। আমি তোমার ধর্মত্যাগ নিমিত্তক পাপ ও 
সকল দুঃখ দুর করিব । তুমি শোক করিও না ।৮-এই যথার্থ শাশ্বত আনন্দের আহ্বান শুনিবার মত ভক্তিশোধিত 
কর্ণ যাহার আছে, সে কি সেই আহ্বানে স্থির থাকিতে পারে? ধর্ম কর্ণ আত্মীয়স্বজন বিষয়আশয় সর্বস্ব 
জলাঞ্জলি দিয়া তখনই সে সচ্চিদানন্নবিগ্রহ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়। 

প্রেমরসশিরোমণি ব্রজগোগীগণ ব্রজেন্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে বিমুগ্ধ হইয়! প্রাণগোবিন্দের নিকটে আকুল 
প্রেমলালসায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। গ্রাঁণকোটিপ্রতিম প্রীব্রজেন্্নন্দ নের প্রেমে উদ্মাদিনী হইয়া তাহার! কুলশীল 
লঙ্জ! ধৈৰ্য্য ধৰ্ম্ম মানভয়াদি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই কথ] স্মরণ করিয়া আজ রাসবিহারী 
শীব্রজেন্্নন্দন গোগীকাবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন “এবং মদর্থোছ্িত-লোকবেদস্বানাম্‌৮_আমার নিমিত্ত 
গ্রবলতম অনুরাগে তোমরা ভালমন্দ কিছুই বিচার কর নাই ; লোকধর্শ, বেদধর্ম, আত্মীয়স্বজন ও নেহসয্বন্ধ 
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২৩৪৮ . শ্রীমপ্ভাগবতম্‌ । 


০ নি ইল 2 3 ০২. 
প্রভৃতি সব ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে চুটিয়া আসিয়াছ। আহা! তোমাদের সেই প্রেমনিষ্ঠার কি গভীর 


ব্যাকুলতা, কি সে উদগ্র চঞ্চলতা এবং কি সে সর্ববিম্মারণী উন্মাদন! !” 


কৃষ্ণগৃহীতমানসা, ব্রজবধূগণের শ্রুতিমূলে যখন রাঁসরসিকেশ্বর শ্রক্কষ্ণের সেই মোহন আকর্ষণী বংশীর 
কলম্বর ধ্বনিত হইল, তখন সেই সর্ধবিন্মারণী মুরলীর প্রবলতম আকর্ষণে তাহাদের কুল শীল দেহ গেহ লোকধর্ম 
আত্মীয়স্বজন বিবেকবুদ্ধি সব প্রবল স্রোতমুখে ক্ষুদ্র তৃণের স্তায় ভাসিয়া গেল। তাহারা সব ভুলিয়া! সব চাওয়া পাওয়া 
পিছনে ফেলিয়া তাহাদের প্রাণকান্ত রাঁসবিহারী বংশীধারীর চরণপ্রান্তে আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিলেন-_ 
“আজগযরণ্যোস্টমলক্ষিতো গ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ' ( শ্রীভাগবতম্‌ ১০-১৯ ৪ )। শ্রীমন্তাগবতের এই 
অনুপম বর্ণনাভঙ্গী অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণবপদকর্তা কবি চণ্ডীদাস কষ্টপ্রেমসারা ভ্রজরমণীগণের সেই আকর্ষণ- 


চঞ্চলতার একখানি সুন্দর অনবদ্য হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য রচন| করিয়াছেন 


অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে, 
মধুর মুরলী গীত। 

অবিচল কুল, রমণী সকল, 
শুনিয়া হরল চিত ॥ 

শরবণে যাইয়া, রহিল পশিয়া, 
বেকতে বাজিছে বাণী। 

আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী 
যেন ভেল স্থখরাশি ॥ 

আনন্দে অবশ, পুলক মানস, 
সুকুমারী ধনি রাধে। 

গৃহধন্ যত, . হইল বিসরিত, 
সকল করিল বাধে ॥ 

রাইয়ে অগ্রেতে, যতেক রমণী, 
কহয়ে মধুর বাণী। 

ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান, 
কেমন করয়ে প্রাণী ॥ 

সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি, 
পশিল হিয়ার মাঝে । 

বরজ তরুণী, হইল বাউরী, 
হরিল কুলের লাজে ॥ 

কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে, 
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ । 

কেহ বা আছিল, সখীর সহিত, 
কহিতে রভস ভঙ্গ ॥ 
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১০ম ক্ৰন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ দ্র 
শ্রীশ্রী 
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্তনে, 
চুলাঁতে রাখি’ বেসালি। 
ত্যজি আবর্তন; হই আনমন, 
এঁছনে সে গেল চলি॥ 
কেহ শিশু লইয়া, কোলেতে করিয়া, 
দুগ্ধ করায়ে পান। 
শিশু ফেলি’ ভূমে, চলি’ গেল ভ্রমে, 
শুনি মুরলীর গান ॥ 
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া, 
নয়নে আছিল নিদ ৷ 
যেন কেছো৷ আপি, চোরাই লইল, 
নয়নে কাটিয়া সিধ॥ 
কেহো বা আছিল, রন্ধন করিতে, 
তেমতি চলিয়া গেল। 
কৃষণমুখী হইয়া, মুরলী শুনিয়া, 
সব বিসরিত ভেল ॥ 
সকল রমণী, ধাইল অমনি, 
কেহো কাহো নাহি মানে ॥ 
যমুনার কুলে, কদস্ের মূলে, 
মিলল শ্তামের সনে ॥ 
( দ্বিজ চণ্ডীদাস ) 


এইরূপে প্রেমিকাঁশিরোমণি ব্রজরামাগণ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুগীত শ্রবণমাত্র গৃহকর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, শান্্ররধ্যাদা, 
কুলশীল, আত্মীয়স্বজন যথাসৰ্বস্ব বিসর্জন করিয়া গোকুল-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাগ্তবিক 
প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মত এমনভাবে ভজন করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। তাই গ্রেমারষ্টঘদয় ব্রজরাজ- 
নন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমশিরো মণি ব্রজাঙ্গনাগণকে সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন_-হে অবলা রমণীগণ ! তোমরা অবল! 
হইলে কি হইবে ? তোমাদের মত ভজন করিবার শক্তি ও বল কদাপি কাহারও নাই। তোমরা ধৈর্য্য লঞ্জা সন্ত্রম 
কুল শীল মান ভয়াদি সকল পরিত্যাগ করিয়! কেবল আমার আনন্দবর্দানের জন্য আমারই ভজন! করিয়াছ । সত্য 
বটে কর্মী জ্ঞানী যোগী খবি তপস্বী প্রভৃতি সকলেই কোন না কোন প্রকারে যথাশক্তি আমারস্ভজন করিয়া 
থকেন। কিন্তু তাহাদের ভজনে ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি কামনাই একমাত্র লক্ষ্য! তাহার! তোমাদের মত 
এমন নিফ।মভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার ভজন! করিতে পারেন ন1। আবার যাহারা এবর্যজ্রানে আমাকে 
ভজন! করে, তাহাদের এঁখবর্যযবুদ্ধিবশতঃ ভয়সঙ্কোচ প্রভৃতি বাধা থাকায় নিঃশঙ্কচিত্ততা প্রকাশ পায় না এবং 
সেই প্ররবধ্যবোধ জন্য তাহাদের শিথিলীতুত প্রেমে আমি গ্রীতিলাভ করিতে পারি না | কারণ 


এশ্ব্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত | এঁখৰ্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
(শ্রীচ্তৈন্তচরিতামূত ১1৪) 
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৩৫০ জ্রীমস্ভাগবতম | 


পক্ষান্তরে যে সকল ভক্ত প্রীভগবানে এঁশব্য্বুদ্ধি প্রকাশ ন! করিয়া দান্ত সখ্য বাৎসল্য ব| স্বকীয়া মধুরভাবে 
ভজন করেন তীহারাও সকলে ব্রজগোপীগণের ন্যায় নিব্বিশেষে সর্বত্যাগ করিতে পারেন না। বাহার! দাস্তভাবে 
গ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত, তাহাদের ভজনে প্রভুবুদ্ধিবশতঃ সঙ্কোচভাব আছে। সখ্যভাবে দাম্তভাবের ভজন 
অপেক্ষা উৎকর্ষ আছে, কারণ ইহাতে প্রভূবুদ্ধিমূলক সঙ্কোচভাব নাই, তথাপি সখাগণ প্রীভগবানের প্রতি কদাপি 
সমবুদ্ধি ব্যতীত হীনবুদ্ধি করিতে পারে না । মাতাপিতা গুরুবর্ণ বাৎসল্যভাবে শ্ীভগবানকে লাল্যপাল্যরূপ হীনবুদ্ধিতে 
সেবা করিলেও তাঁহারা শ্রীকুষ্তপ্রেয়সীগণের ন্যায় দেহার্পণ ও নানা বিচিত্র বিশাসবিহারাদি দ্বারা শ্রীভগবানের 
আননাবর্ধন করিতে পারেন না। আবার বৈকুণঠলন্মী ও রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ মধুররতিতে বিলাসবিহারাদি 
দ্বারা শ্রীভগবানের সেব। করেন বটে, কিন্তু তাহারা ধন্মান্থমোদিতভাবে পতিবুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকেন । অতএব 
ইহাদের সকলেরই শ্রীভগবৎসেবায় কিছু না কিছু মর্যাদাবোধ আছে। কিন্তু সর্বত্যাগিনী ব্রজগোপীগণ বেদধর্ 
কুলধরম প্রভৃতি মর্ধ্যাদাবুদ্ধি সবই উপেক্ষা! করিয়া ভগবান, শ্রব্রজেন্্ন্দনের সেবায় মধুর রতির অসমোর্ধ বিলাস . 
দেখাইয়াছেন। তাই তাহাদের সে ভজনের সত্যই তুলনা! নাই। পৌর্ণমাসী তাহাদের সেই অসমোর্ধ 
প্রেমানুরাগের মাহাত্ম্য খ্যাপনে বলিয়াছেন ৃ 
রোগোলাসবিলজ্বিতা্যপদবী-বিশ্ান্তয়োৎপযদ্,র-শরদ্ধারজ্যদরুত্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দোহিতাঃ। 
আরণ্য। অপি মাধুরীপরিমল-্ব্যাক্ষিপ্তলন্্মীশ্রিয়স্তাপ্পেলোক্য-বিলক্ষণ! দদতু বঃ কৃষ্তম্ত সখ্যঃ সুখম্‌ ॥ 
3 ( উজ্জলনীলমণিধৃতগ্লোকঃ ) 
_ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের পরমতম উল্লাস বশতঃ ব্রজরমণীগণ আর্য্যধর্ম্ম , মর্যাদার যাবতীয় 
সীমারেখা উল্লজ্ঘন করিয়াছেন, তথাপি অরন্ধতীপ্রমুখ মহাসতীবুন্দ পরমশ্রদ্ধার সহিত তাহাদের অভিসারাদি 
. লীলার কতই না প্রশংসা করিয়াছেন। আবার, তাহারা বনচরী হইলেও তাঁহাদের মাধুষ্যপরিমলের শোভায় 
স্বয়ং লক্্মীদেবীর শোভাও স্নান হইয়া বায়! অতএব ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সেই সকল কৃষ্প্রেয়সী ব্রজরম্ণীগণ 
তোমাদের হর্ষ বিধান করুন !” | র 
} প্রকৃতপক্ষে প্রেমবতী গোগীগণের এীকৃষ্ণ ভজনের পরাকা্ঠার ইয়ভা নাই। প্রেমার্দহৃদয় শ্রীব্রজরাজনন্দন 
তাহাদের সেই প্রেমভজননিষ্ঠায় কখনও কি উদাসীন থাকিতে পারেন? তীহাদের সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমবিশেষত্বে 
প্রেমরসাম্বাদনরহ্ী ব্রজেন্্রন্দন কখনও অনাস্থা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তথাপি স্বজনপ্রেমবিবর্্ান- 
চতুর ভগবান গ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলীতে সমাগতা প্রেমানুরাগিণী ব্রজগোগীগণের সহিত প্রথম সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই 
তীহাদেরই নয়নসন্মুখ হইতে অনৃন্ঠ হইয়া যান। ইহাতে তাহাদের প্রতি তিনি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
তাহা নহে। কারণ বর্তমান শ্লোকে স্পষ্টই তিনি বলিতেছেন _“তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমি দুরে চলিয়া 
যাই নাই__বরং তিরোহিত হইয়! একান্ত মনে নীরবে তোমাদেরই ভজন করিতেছিলাম ৷” 
স্বজনপ্রেমবিবর্দনচতুর ভগবান: শ্রীক্ষ্ণ অনুরাগবতী ব্রজগোপীগণকে ত্যাগ করিয়া কেন যে সহস! অন্তহিত 
হইয়াছিলেন ইতঃপূর্কে পরমহংসশিরোমণি শ্রীণ্ুকদেব তাহা নিয়োক্ত শ্লোকে বর্ণণা করিয়াছেন__ 
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদীয় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ 
( গ্ৰমন্তাগবতম্‌ ১০।২৯1৪৮ ) 
_ব্রজরমণীগণের তাঢৃশ সৌভাগ্যগর্ক এবং মান দর্শন করিয়া উহার প্রশমন এবং প্রসাদনের নিমিত্ত 
ভগবান: শ্রীকৃষ্ণ সেই বিহারস্থলেই অস্তহিত হইলেন ৷ 
আত্মারামশিরোমণি ভগবান, শ্রীকৃ্চ ব্রজাধনাদিগের পরমপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাহাদের প্রেমরস 
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যে ভাবে সমাদর ও প্রেমব্যবহার লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে পরমানন্দে আত্মহার! হইয়া তাহারা আপনাকে 
পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কৃপাগুণনিধি ভগবান্‌ ঝুঝিলেন ইহাদের হৃদয়ে যেরপ প্রেমের মান ও 
গর্বের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে প্রেমের উচ্চতম বিলাস সম্ভব নয়। তাই ্রেমবিবর্দনচতুর ব্রজরাজননদন শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রজরমণীগণের মানপ্রসাদন এবং গর্বপ্রশমন উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে, 
তাহারই বিলাসস্থখে আত্মহারা হইয়! তাহারা মান ও গর্ব বোধ করিতেছেন! অতএব তিনি যদি ইহাদের 
নিকট হইতে অস্তহি ৪ হন তাহা হইলেই তাঁহার বিরহে ইহাদের মান ও গর্বের অবসান হইবে এবং তাহাকে 
লাভ করিবার জন্য ব্রজরমণীগণ পুনরায় অত্যন্ত ব্যগ্র ও উৎকঠিত হইবেন_এই কথা মনে করিয়া তাহাদের 
প্রতি কপ! প্রকাশ করিয়াই তিনি অন্তহিত হইয়াছিলেন। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধুগণের প্রেমবর্দ্ধন করিয়া তাহাদের সহিত বহুবিবদ্ধিত প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্যই 
তাহাদের দৃষ্টিতে অগোচরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাই তিনি বর্তমান শ্লোকে বলিলেন__“ময়া পরোক্ষং 
ভজঙা তিরোহিতং মা মাস্থয়িতুমর্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ”_হে প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের প্রেমবর্ধন করিবার 
জন্য তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থকিয়া তোমাদেরই ভজন করিতেছিলাম। তোমর! সেজন্য তোমাদের প্রিয়তমের 
উপরে কোনও দৌধদৃষ্টি করিও না, কিংবা অভিমানক্ষোভে দুঃখিত হইয়া আমার প্রতি রঢ় অবিচার করিও 
না। তোমরা মনে করিতে পার যে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের প্রতি অবিচার 
করিয়াছি । কিন্তু ইহা ভুল । তোমাদের উৎকঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই ক্ষণকাল তোমাদিগকে বিরহদুঃখের ক্লেশ 
প্রদান করিয়াছিলাম মাত্র । প্রিয়জনকে ক্লেশ দিতে আমারও প্রাণে কম দুঃখ হয় নাই, কিন্তু কি করিব? 
তোমাদের মঙ্গল অভিপ্রায়েই ভোমাদিগের প্রতি ওঁরপ আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি অস্তহিত 
হইলেও তোমাদের নিকটেই কেবল দৃষ্টির অগোচরে ছিলাম মাত্র। শুধু তাহাই নহে__অন্তহিত হইয়| আমি 
তোমাদেরই ভজনে নিরস্তর প্রবৃত্ত ছিলাম । আমার বিরহে মদ্গতচিত্ত হইয়া প্রেমাবেশে তোমরা যে প্রেমসংলাপ 
করিতেছিলে__আমার গুণলীলার অনুকরণ করিয়া যে প্রেমাভিনয় করিতেছিলে-_-উৎ্কঠাবদ্ধিত প্রেমলালসায় 
হৃদয়ের যে সুতীব্র আকুলতার আবেদন ও দৈন্ বিজ্ঞাপন করিতেছিলে, সে সকল শুনিয়া দেখিয়া ও অনুভব করিয়! 
আমি. কতই না আনন্দে অনুক্ষণ বিভোর হইয়াছিলাম | এই বিবেচনা করিয়া, হে সহৃদয়! প্রাণপ্রেয়সীগণ ! আমার 
প্রতি দোয়ারোপ কর! তোমাদের যুক্তিযুক্ত নহে। তোমর! আমার প্রিয়! প্রিয়জন কখনও প্রিয় ব্যক্তির উপরে 
দোয়ারোপ করিতে পারে ন|। যদি প্রিয় ব্যক্তির কোন আচরণে দোষই হইয়াই থাকে, প্রিয়জন সে অপরাধ নিজ 
গ্রীতিগুণে ক্ষমা করিয়া থাকে! তোমরা, আমার পরমপ্রেষ্ঠা এবং আমিও তোমাদের একান্তিক প্রেমনিষ্ঠা় 
তোমাদের নিত্যহিতৈবী। অতএব আমার প্রতি বৃথা দোষারোপ করিও না। আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই 
প্রেমবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে ক্ষণকাল ক্লেশ দিয়াছি মাত্র । তাহাতেও যদি কোন দোষ মনে কর, তাহা হইলে 
তোমাদের প্রতি আমার প্রীতিনিষ্ঠা বিবেচনা করিয়া উহ! ক্ষম! করিবে ।' 

রসিকেন্দচুড়ামণি ব্রজগোগীপ্রেমবিবশ ব্রজরাজননন তাহার পূর্বাক্বত আচরণে লক্জিত হইয়! জলন্ত 


প্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়া ব্রজাঙগনাবৃন্দের নিকটে ক্রুটা স্বীকার করিয়া যে মার্জনা প্রার্থনা করিতেছেন শ্রীল বিশ্বনাথ 


চক্রবন্তিপাদ তাহার ব্যাখ্যায় তাহার একটী মনোজ্ঞ সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছেন। জাতপ্রেম বা অজাতপ্রেম 
যে কোন ভক্তের প্রতিই যদি প্রেমভক্তিবুদ্ধির নিমিত্ত প্রেমবিবর্ধনন্থভাব প্রীকষ্চ এরূপ আচরণ করেন, তাহা 
হইলে তাহার সেইরূপ ব্যবহার অযৌক্তিক নহে। কিন্তু নিত্যসিদ্ধা প্রেমরসশিরোমণি ব্রজগোগীবুন্দের 
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২৩৫২ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


অগাধনির্ভর প্রেমের হাস নাই । তাহাদের হৃদয় নিত্যই প্রেমবন্তায প্লাবিত হইয়! রহিয়াছে । বিশেষতঃ যাহারা 
লোকধৰ্ম্ম কুলশীল ধৰ্ম্মাধ্ম্মবিবেক পরিত্যাগ করিয়। নিবিবচারে প্রবলতম প্রেমানুরাগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমবেত 
হইয়াছেন, তাহাদের অসমোর্দ প্রেমান্্রাগের তীব্রতার কখনও ভ্রাস হইতে পারে না। অতএব তাহাদের 
প্রেমপ্রৃত্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত ভাখগ্রাহী সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অস্তহিত হইয়াছিলেন__ইহা৷ অঙ্গুচিতই হইয়াছে । 
কারণ সাধারণ ভক্তের প্যায় তাহাদের ইয়ত্তাহীন অগাধ প্রেমের আবার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? অতএব 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তহিত থাকায় ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রীরুষ্ণ সত্যই তাহাদের প্রতি অন্তায় করিয়াছেন। 
সেই অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্তই অন্থুনরপুর্বক সবিনয়ে প্রেমকারুণ্যহৃদয়া প্রাণপ্রেয়সী ব্রজগোগীগণের নিকটে . 
প্রেমাধীনম্বভাব ভগবান, শ্রীক্ আজ ক্ষমা! প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাঁদ তাহার সারার্থ- 
দশিনী টাকায় বলিয়াছেন _ 
নম জন্থণ স্বভক্তান, অজাতপ্রেম্ণেো জাতপ্রেম্ণশ্চ যদেবং ভজসি তৎ সম্যক্‌ করোধি। কিস্তৃন্মা্বপি 
তখৈব তদ্যবহরণাদ্‌ বয়মপি জন্তমধ্য এব গণ্য! অভূমেতি তাসাং সানুশয়ং বাক্যমাশঙ্ক্য ভো মৎপ্রাণপরার্দ- 
প্রিয়পদপয়োজ পাংগুপরমাণবঃ সধ্যে। বুঝ্াস্থ বদন্তসাধারণ্যেনাদ্ ব্যবহৃতং তদেতন্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বমিত্যাহ 
এবম্‌ ইতি । ততশ্চ মদর্থে উদ্ভিতো লোকে৷ যুক্তাযুক্তপ্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতীক্ষণাৎ, স্ান্তাস্মাত্বীয়- 
ধনজ্ঞা তয় স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসামপি বঃ তদ্ব্দঙ্গবৃত্তয়ে উক্তলক্ষণানমন্তেষাং ভক্তানামিবান্তবত্তিববদ্্যৈ পরোক্ষম- 
দরশনং যথা স্তাত্তথা ভজতাং যুত্বতপ্রেমালাপান, শৃর্ঠতা তিরোহিতমিতি কাকুস্ত্াদ অতীবানৌচিত্যং কৃতমিত্যর্থঃ। 
ন হি প্রাচীনা অর্ধাচীনা ভাবিনো ভক্তা এবং সম্ভবেয়ুঃ। ন হোতাবতা অপ্যনুবুত্তেরপর] বুদ্ধিরস্তি; ন হি 
পরমাণুণরমমহতোঃ স্বাসবুদ্ধী কেনাপ্যাশাস্তেতে। তন্বাদন্যপ্রেমিভক্তান, প্রতি যুন্মংপ্রেমবৈপ্রলন্তিক প্রতাপ- 
মহোৎকর্ষ-জিজ্ঞাপয়িযাময়ী মমেয়মসমীক্ষ্যকারিতা ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ । 
( শ্ৰীলবিশ্বনাথ-চক্ৰব্্িকৃত-সারার্থদশিনী টীকা ) 
আাতপ্রেম এবং অজাতপ্রেম যে কোন প্রকার ভক্ত-প্রাণিমাত্রকেই যদি তুমি এইরূপে তিরোহিত হইয়া 
উৎকঞ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত ভজন! কর, তাহা হইলে তোমার কোন অন্যায় নাই) কিন্তু তাই বলিয়া যদি তুমি 
আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর তাহা হইলে আমরাও তে| সেই সাধারণ প্রাণিগণের মধ্যে পরিগণিত 
হইলাম’_গোপীগণের এই প্রকার খেদোক্তি সম্ভাবনা করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন_হে 
আমার কোটিপ্রাণপ্রিয় পদপস্কজের ধূলিপরমাণুস্বরপা সখীগণ! তোমাদের প্রতি আমি যে সর্বসাধারণের ' 
উপযোগী নিধিবশেষ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে আমার অন্তায়ই হইয়াছে। তোমর! তাহা ক্ষমা কর | 
ইহাই বণিবার নিমিত্তই “এবং মদর্থো্িত”-__ ইত্যাদি গ্লোকের অবতারণা করিলেন । “তোমরা যুক্তাযুক্তের 
বিচার না করিয়া লোকধর্ম্ম কুলশীল ও সমাজ এবং ধর্ম্মাধর্ন্মের বিচার না! করিয়া বেদস্থৃতি প্রভৃতি শান্্রীয় বিধি 
মৰ্য্যাদ! এবং ন্নেহত্য।গে আত্মীয় ধন জন প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে, আর আমি কিন! অনুরপ 
অন্থান্ত ভক্তগণের স্তায় যাহাতে দৃষ্টির অন্তরালেও দর্শন হয়-_-সেইরূপে ভজননিষ্ঠ তোমাদের সেই প্রেমপ্রবৃত্তির 
বুদ্ধির নিমিত্ত তোমাদের প্রেমসংলাপ শ্রবণ করিতে করিতে অস্তহিত হইয়াছিলাম! যদি অস্তহিত হইয়! থাকি 
তাহা হইলে সত্যই উহা নিতান্ত অঙ্তুচিত হইয়াছে । তোমাদের মত এমন ভক্ত অতীতে কেহ হয় নাই, 
বর্তমানে কেহ নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ সম্ভব হইবে না। অতএব সেইরূপ ভক্তের এই প্রকারে প্রমবুদ্ধির 
জন্য কোনও চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ পরমাণু এবং পরমমহান্‌ পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধির আশা! 
পোষণ করিতে কেহ পারে না। অতএব তোমাদের অসীম প্রেমের বিরহকালীন অমীম দুঃখামুভুতির পরমতম 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | 


ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুরৃত্যং বিবুধায়ষাপি বঃ | 
যা মাভজন্‌ দুৰ্জ্জরগেহশৃত্খলাঃ সংববশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধনা ॥ ২২ 
ইতি শ্রীমস্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে 
রাসক্রীড়ায়াং গোগীসাস্তুনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩২ ॥ 


উৎকর্ষ অন্য প্রেমিক ভক্তের প্রতি জানাইবার নিমিত্তই আমি এরূপ অস্তহিত হইয়াছিলাম। তাহাতে 
অবশ্যই অবিবেচকের মত তোমাদের প্রতি আমার আচরণ অন্যায় হইয়াছে । অতএব আমাকে তোমর| 
ক্ষমা কর 
মূল প্লোকের “মা মাহুয়িতুং মারথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ” এই শেষ চরণে দুইটা “মা৮শব্দের প্রয়োগ আছে । 
একটার অর্থ “মাম, “আমার প্রতি’ এবং অন্তটার অর্থ “নিষেধার্থক+ অর্থাৎ হে ব্রজগোগীগণ তোমরা আমার 
প্রতি অন্থয়া প্রকাশ করিও না) আমি তোমাদের প্রিয়জন, তোমরাও আমার প্রেয়সী ৷ “প্রিয়নন্ত দোষং 
প্রিয়াঃ খলু ন মনস্তানয়স্তীতি* ( সারার্থদশিনী )_-“প্রয়জনের দোষ প্রিয়জন কখনও মনে করে না-ইহাই 
নিয়ম।” পক্ষান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের লঘুবৈষ্ণবতোধষণী অবলম্বনে ‘মা*-শব্দ দুইটীকেই 
| নিষেধার্থক বলিয়। ব্যাখ্যা করিলে উহার এইরূপ অর্থও কর| যাইতে পারে--‘তোমর! যে আমার প্রতি অনয! 
ঠ প্রকাশ করিতে না পার তাহা নহে, পরন্ত আমি তোমাদিগকে দর্শন ন! দিয়! যেরূপ দুঃখ দিয়াছি 
তাহাতে তোমরা দোষারোপ করিতেই পার। কারণ তোমাদের সায় প্রেয়ণীজনের প্রতি আমার স্তায় প্রিয়জনের 
তাদুশ ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হয় নাই । যাহা হউক, বচনকলাকুশল ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোগীগণের নিকট এইরূপ- 
ভাবে বচনবিস্তান করিয়! তাহার অনুনয়-চাতুর্্যই প্রকাশ করিলেন ॥ ২২ ॥ 
অন্বস্পঃ ₹_অহং (শ্ৰীকৃষ্ণঃ) বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং দেবানাং আমুষাপি চিরকালেনাপি ) নিরব 
সংযুজাং (নিরবগ্ধ|! কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেহপি বস্তুতঃ নির্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দোষ সংযুক্‌ সংযাগঃ 
সম্যঙঅদ্বিষয়ক-চিত্তৈকাগ্রত। স্বস্বপত্যাদিস্পর্শাভাবেন চ নির্দোষা সংযুক সঙ্গমে! যাসাং তাসাং) বঃ ( যুম্মাকং 
ুগ্ান্‌ প্রতি) স্বসাধুকুত্যং ( স্বীয়ম অসাধারণং তৎ ) অহং ন পায়য়ে ( তৎসদৃশগ্রত্যুপকারেণ ন সমর্থোহন্সি 
ইত্যর্থঃ ) যাঃ ( ভবত্যঃ) দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ ( দুর্জরাঃ কুলবধুত্বেন চ্ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলাঃ গৃহসম্বন্ধিনযঃ 
এঁহিক-পারলৌকিক-সুখকরলো কধর্মধ্যাদাঃ) সংবৃশ্টয ( নিঃশেষং ছি! ) মা (মাং ) অভজন ( পরমাম্রাগেণ ময়ি 
আত্মনিবেদনং কৃতবত্যঃ তন্মাৎ) বঃ (যুক্াকং) সাধুনা (সাধুত্বেনৈব) তৎ ( যুগ্মংসাধুকৃত্যং ) প্রতিযাতু 
(প্রত্যুপকৃতং ভবতু যুগ্মংসৌশীল্যেনৈবমানন্যং ন তু মতক্ৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ ) ॥ ২২ 
ইতি শ্রীধামশাস্তিপুরপুরন্দর-গ্রভূবর-্ীশ্রীসীতানাথবংশোদ্তব-শ্রীরাধারমণগোস্বামিকৃতে তথা তদাত্মজ 
| শ্রীকষ্চগোপালগোস্বামি-সম্পাদদিতে চ শ্রীমপ্তাগবতান্বয়ে দশমস্বন্ধন্ত দাত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩২ 
| মুলানুবাদ ৮ হে ব্রজন্গন্দরীগণ! তোমাদের নির্দোষ প্রেমময় মিলন ও তোমাদের প্রেমময় ব্যবহারের 
৷ খণ আমি দেবপরিমিত আয়ুফ্ধাল পাইলেও পরিশোধ করিতে পারিব না । তোমরা অচ্ছে্ গৃহশৃঙ্খণ ছিন্ন করিয়! 
আমাকে যে ভজনা করিয়াছ তাহার খণ কেবল তোমাদের গুণেই পরিশোধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের 


৮৩ 


এই খণ পরিশোধ করিবার আমার কোন ক্ষমত। নাই’ ॥ ২২ | 
ইতি প্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভূবর-্রীত্রীসীতানাথবংশোষডব শ্রীরাধারমণগোস্থামিক্কতে তথ! তদাত্মজ 


শ্রীকষ্চগোপালগোস্বামি-সম্পাদিতে চ্রীমভভাগবত-মূলান্ুবাদে দশম্ন্বন্ত ঘাত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩২ 
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২৩৫৪ শ্রীমন্তাগবভম্‌ । 


জ্ীধরটীকা !-_আস্তামিদং পরমার্থন্ত শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবস্ধসংযুজাং নিরবন্ধ। সংযুক্‌ সংযোগে 
যাসাং তাসাং বঃ বিবুধানাম্‌ আয়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকরণকর্তং ন পারয়ে ন শর্লোমি । 
কথস্তৃতানাম্‌ ? যা ভবত্যেো দুর্জ্জর! অজরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মা মাম্‌ অভজন্‌ তাসাং_- 
মচ্ছিত্ন্ত বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তন্মাৎ_বে| যুগ্নাকমেব সাধুনা কৃত্যেন তৎ যুগ্মংসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু 
প্রত্যুপক্বৃতং ভবতু যুগ্মংসৌশীল্যেনৈবমমা ৃন্তং ন তু মৎকৃতপ্ৰত্যুপকারেণেত্যর্থ ॥ ২২ 
ইতি প্রীমন্তাগবতভাবাৰ্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দাত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩২ 
উীটৰস্বগ্রবডেতাষনী %৮_ব ইতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্টী। যুগ্ান্‌ প্ৰতীত্যৰ্থঃ ৷ স্বসাধুরুত্যং শ্বীয়প্রত্যুপকারকৃতাং 
নপারয়ে কর্তং ন শরোমি। যঘা। বে যুগ্নাকং যৎ স্বীয়ম্‌ অসাধারণং সাধুকুত্যং তদহং ন পায়ে ততসদৃশ- 
প্রত্যুপকারে ন সমর্থোইশ্থীত্যর্থঃ। ্বসাধুরুত্যত্বমেব দর্শয়তি। নিরবগ্া কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেংপি বস্তুতে 
নির্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দোষ সংযুক সংযোগঃ সম্যত্মদ্বিষয়ক চিত্তৈকাগ্ৰত! স্বদ্বপত্যাদি-স্পর্শাভাবেন চ নির্দোষ! 
সংযুক্‌ সঙ্গমো যাসাম্‌। কিঞ্চ যা ইতি ভূর্জরাঃ কুলবধূত্বেন ছেত্ুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খল! গৃহসম্ব্ধিন্ত এঁহিক- 
পারলৌকিকস্ুখকরলোকধর্ম্মমর্য্যাদাঃ সংবৃশ্য মা মামভজন্‌ পরমান্থুরাগেণ মধ্যাত্মনিবেদনং ক্তবত্য ইত্যর্থঃ। 
অতো মমান্তত্রাপি প্রেমযুক্তত্বান্ন পারয়ে ইত্যর্থঃ | অত্রোত্তরং ব ইতি পদমনপেক্ষ্যেব যা ইতি প্রযুজ্যতে পশ্চাদেব 
চ তেন যোজ্যতে ৷ অতঃ প্রথমপুরুষত্বম্‌ ৷ অন্যতৈঃ যদ্বা । বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যন্মত্রেনান্তেনাযুষাগীত্যর্থঃ। 
শ্ঙ্খলামিতি কচিদেকবচনাস্তঃ পাঠঃ ॥ ২২ 
নিজশেষরসাশেষ-প্রদানেন সদ্বানুগম্‌ । 
মাং পুষ্টং পাতি যস্তষ্টঃ স্বামিনং যামি তং গভিম্‌ ৷ 
ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিগ্রন্তাং দ্বাত্রিশঃ ॥ ৩২ ॥ 
শ্রীভাগবতাম্বভবঘ্ধিনী ৮ প্রেমপরায়ণা ব্রজাঙ্গনাগণ যেরপভাবে দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল, ধৰ্ম্ম ধৈর্য্য কুল 
শীল লজ্জা প্রভৃতি সকল বন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেইরূপ 
একান্তভাবে সর্ধত্যাগ করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তাই ভক্তপ্রেমাধীন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্যাগিনী ব্রজগোগীগণের নিকট চিরখণী হইয়া রহিলেন। এই নিমিত্তই ভগবান, শরীক 
বর্তমান শ্লোকে নিজমুখে গোপীগণের নিকটে আপনাকে খণী বলিয়! স্বীকার করিতেছেন । ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলন বাসনায় যে সমবেত হইয়াছেন, তাহাতে তাহাদের পরমবিগুদ্ধ প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। উহাতে ইহকাল ও পরলোকের আত্মস্থখবাঞ্ছার কণিকামাত্র সংস্পর্শও নাই। উহাতে লোকধর্ম 
বেদধৰ্ম্ম ও গৃহধৰ্ম্ম প্রভৃতি মর্ধ্যাদাবোধের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা নাই-_একমাত্র শ্রীক্ষ্ণগ্রীতিবাসনাই সেই গ্রেমরসময় 
মিলনাভিলাষের মূল লক্ষ্য। ব্রজরমশীগণ অবিচলকুল কুলধধূ হইয়াঁও গৃহসম্বন্বীয় আত্মীয়স্বজন, এঁহিক ও 
পারলৌকিক ধর্ম্মমর্য্যাদাদিরপ শৃঙ্খলপাশ নিঃশেষে ছেদন করিয়া আধ্যান্গণীলিত ধৰ্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া! কার্তিক 
প্রেমভরে ব্রজেন্রন্দন প্রীকৃষ্ণেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । অতএব শ্রীকুষ্প্রেয়সী ব্রজনতন্দরীগণ সর্ব 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সৌশীল্য ও সাধুত্ব আচরণ করিয়াছিলেন, তদন্ুরূপ প্রত্যুপকার আচরণের 
সামর্থ্যহীনতায় বর্তমান শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃসংশয়ে নিজখণ স্বীকার করিতেছেন । ভগবান: শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে 
সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন__“আমি দেবতাদিগের মত সুদীর্ঘ আয়ু্াল প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের এই প্রেমনিষ্ঠাময়, 
সদাচারের প্রতিদান দিতে পারিব না। তোমরা মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বান্ধব সমস্ত বর্জন করিয়া 
একমাত্র আমারই সুখবিধানের নিমিত্ত যেমন আমাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছ, আমি কিন্ত তেমন করিয়া মাতা 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ || ২৩৫৫ 


পিতা, ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন বৰ্জ্জন করিয়| কেবলমাত্র তোম 
অতএব আমি তোমাদের প্রেমথণ শোধ করিতে অক্ষম | 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতিজ্ঞাবাণী বিঘোধিত করিয়া গ্রীমন্তগবদ্গীতায় বলিয়াছেন 

যে যথা মাং 

যাহার! আমাকে যেরূপভাবে ভজন নদা 8৮ 
এই প্রতিজ্ঞাবাণী গোপাঙ্গনাদিগের অগাঁধনির্ভর প্রেমের নি নি লা 
নিকটে সে বাণীর যথার্থতায় ব্যাঘাত ঘটিল। নিজ ব্য যোগত A TES 
শ্ৰীকৃষ্ণ ইহাই প্রকাশ করিলেন যে ভক্তের STENT টা র EE 
ভজনপারিপাট্যের নিকটে আর রক্ষা হইল না 2 

৷ তাই তিনি দৈন্ঘভরে বলিলেন “হে প্রেমশিরোমনি গোপীগণ! 
আমাকে ক্ষমা কর--আমার যে প্রতিজ্ঞ! তাহা তোমাদের জন্ত নহে। তোমাদের প্রেমের কাছে আজ আমি হার 
মানিলাম ।' শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী চৈতগ্ঘচরিভামূতে ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন 
কর্ণের প্রতিজ্ঞ! এক আছে পূর্ব হইতে । যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ 
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১181১৫-৫২) 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগ্রেমের নিকটে চিরখণী । বাস্তবিক ধাহার! নিষ্ামভাবে প্রীকষ্প্রেম সার জ্ঞান করিয়। 
সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীক্ুষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট নিথিল- 
রন্মাওপতি শ্রীভগবান্ও খণী হইয়া! থাকেন। প্রেমিক ভক্ত অনন্তকাল ভগবদানন্দ আস্বাদনে নিমগ্ন হইয়া 
থাকেন, ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবান্ও ভক্তের সেই আনন্দাস্বাদনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্তু নিরস্তর য্ববান্‌ 
হন। কিন্তু অপ্রাক্কত ভগবদানন্দের আস্বাদ লাভ করিয়া ভক্তের পরিতৃণ্ডিবা! নিঃশেষ হয় না_ উত্তরোত্তর উহা 
বন্ধিতই হইতে থাকে। অতএব ভগবানের পক্ষ হইতেও খণ পরিশোধের কার্য্য নিরস্তর চলিতে থাকে, 
কিন্ত নিঃশেষিত হয় না। বিশেষতঃ ভক্ত তাঁহার নিরুপাধিক ভক্তির প্রভাবে ভগবানের প্রীতি বিধান করিতে 
পারেন, কিন্তু ভগবান্‌ সর্বত্যাগমূলক প্রীতি প্রদর্শন করিয়! ভক্তের তাদৃশ সন্তষ্টি সাধন করিতে পারেন না। ভক্ত 
সমস্ত সংসার ও বিষয়স্থখ তুচ্ছ করিয়! সংসারের সকল সমন্ধ ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমপুরুযার্থপার ভক্তি ও 
ভজনানন্দ আস্বাদন করিয়া! জগতে সেই ভক্তিপ্রেমামূত প্রচার করেন। ভক্তই তো৷ ভক্তিভরে শ্রীভগবান্কে 
আশ্রয় করিয়া ভগবানের প্রেমাধীন স্বভাবের মহিম! ঘোষণা করেন, তাহারই হৃংকর্ণরসায়ন লীলাকথ! জগতে 
প্রচার করেন ও ভগবৎপ্রেমরসাস্বাদনের অপূর্ব অপরিসীম মাধুর্য খ্যাপন করেন। ওঁকান্তিক নিষ্কাম ভক্ত ওঁহিক 
পারত্রিক সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়! আনন্দখনতম ভগবান্‌ শ্রীবজেন্দ্রনন্দনকে সর্ব সার বলিয়া জানেন, তাই সে সব 
ভক্তজনের পরমপবিত্র নির্ম্মণবিগুদ্ধ ভক্তি প্রভাবেই এীভগবানের মাধুর্য্যমণ্ডিত ভগবত্তা জগতে বিঘোষিত হইয়াছে। 
কিন্তু নিখিল-ভুবনপতি গ্রীভগবান্‌ কাহাকেও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কেবল ওঁকান্তিকভক্তেরই 
প্রীতিসাধনে যদ্রপর হইতে পারেন না। সত্য বটে তিনি ভক্তের প্রেমে অধীন এবং ভক্তের গ্রীতি-সম্পাদন 
তাহার সুচির ব্রত, তথাপি নিখিল বরন্ধাগপতিকে সকল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হয়। অতএব 
সর্ব পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। ভক্ত অভক্ত, জানী অজ্ঞান, জীর অজীব সকলেরই প্রতি তাঁহার 
লক্ষ্য রাখিতে হয়--বিশেষতঃ যে স্থানে একাধিক ভক্ত সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, 
সে স্থলে কিরূপে তিনি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল একজন ভক্কেরই প্রীতি বিধান করিয়া খণ পরিশোধ 


দেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি নাই। 
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করিবেন? ইজ ওকান্তিক ভক্তের নিকট সত্যই শ্রীভগবান্‌ খণী। অতএব শ্রীকৃষ্চপ্রেমসর্বাস্ব। গোগীগণের 
নিকটে যে তিনি বিশেষভাবে খণী সে কথা বলাই বাহুল্য । | 
সত্যই ব্রজগোীবৃন্দের সুগভীর প্রেমের তুলনা নাই। গ্রীক্ব্চপ্রেমনর্ববস্বা ব্রজাঙ্গনাগণ এহিক পারত্রিক 
সকল ইষ্টস্বন্ধ তুচ্ছ করিয়া! শ্রীকুষ্ণপ্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন । আহা! এমন না হইলে ‘গোপী’ নামের 
সার্থকতা কোথায়? গোপরমণীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দময়ী শক্তিমত্তার অনন্তপ্রবাহ উচ্ছৃসিত করিয়া, 
অনির্বচনীয় উজ্জল প্রেমরসের পরমমধুর ভাবধার! পোষণ ও বিস্তার করিয়া থাকেন । বিশ্বব্র্গাণ্ডে আনন্দরসবিগ্রহ 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসন্দোহময়ী শক্তিমত্তা তীহারাই পালন করেন, রক্ষা করেন, বৃদ্ধি করেন--তাঁই তাহারা গোপী 
“গোপায়স্তি সংরক্ষত্তীতি গোপ্য৮। গোগীপ্রেমেই মাধুধ্যঘনতমবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা 
অতএব সেই গোপীরৃন্দের পরমতম প্রেমের নিকটে ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্ণ যে অনন্তকালের জন্য খণী_ইহাতে আর 
বলিবার কি আছে? ধন্য গোগীপ্রেমেয় মহিমা ! ধন্য প্রেমাধীন ভগবানের প্রেমবৈবস্ত স্বভাব! ্‌ 
সত্য বটে ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান ও ষড়ৈরধ্যশালী। কিন্তু তথাপি ভক্তপ্রেমের নিকটে তাহার ভগবত্তা- 
স্বরূপের বিস্থৃতি ঘটে । ইহাই লীলার পরমতম মাধুর্য ৷ স্বয়ং সর্বসমর্থ হইয়াও ভক্তের নিকটে তিনি অনন্তকাল 
বাধা, ভক্তিপ্রেমপাশে তিনি চির আবদ্ধ । সুম্পৃষ্ট ঘোষণায় তাই তিনি জানাইয়াছেন__ 
অহং ভক্তপরাধীনো! হৃম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ । সাধুভিগ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভভ্রজনপ্রিয়াঃ॥ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ৯৫1৬২) 
_ “হে ব্ৰাহ্মণ ! আমি ভক্তপরাধীন ৷ সাধুভক্তবুন্দ আমার হৃদয়কে অধিকৃত করিয়! রাখিয়াছেন। অতএব 
আমি স্বাধীন নহি । ভক্তজনই আমার একমাত্র প্রিয়জন |” 
প্রেমময় পুরুযোত্তম ভগবান ্রীক্চ ভক্তদত্ত অকৈতব প্রেমসম্পদের নিকটে চিরখণী-_-এ খণ নিঃশেষ 
হইবার যোগ্য নহে। তাই সর্বসমর্থ হইয়াও ব্রজগোগীগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্‌ বলিলেন_- দেবতার মত 
সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিলেও এই সর্ধত্যাগিনী গোপীবুন্দের সুগভীর প্রেমনিষ্ঠার প্রতিদান সম্ভব নয়। পরিশোধের 
সামর্থ্য ন! থাকিলেও সত্যযঙ্কল্প ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ কখনই সে খণভার অস্বীকার করিতে পারেন না । তাই খণবন্ধন 
তিনি স্বীকার করিলেন এবং সেই খণের চরম পত্র লিখিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিলেন_-এ খণভার লাঘব 
করিবার সামর্থ্য আমার নাই--চিরকাল ধরিয়া এই খণ শোধের জন্য বন্দর করিলেও উহা! নিঃশেষিত হইবার নহে। 
অতএব হে ওঁদার্য্যগুণময়ী প্রেমপবিত্রা ব্রজগোগীগণ ! তোমরাই নিজনিজ উদারতাগুণে আমার সেই খণ পরিশোধ 
করিয়া লও। দেবতার মত সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াও তোমাদের খণ পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা 
যেরূপ ছুশ্ছেগ্ভ কূল শীল লজ্জা আত্মীয় বন্ধু গৃহশৃঙ্খল ইহলোক ও পরলোক সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম 
নিরুপাধিক প্রেমে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছ, সেইরূপ একনিষ্ঠায় তোমাদিগকে ভজন করিবার 
শক্তি আমার নাই | কিন্তু খণের বোঝা মাথায় করিয়া জীবনযাপন কষ্টকর । অতএব সেরূপ ক্ষেত্রে অসাম্্থা 
থাকিলে অবশ্যই উত্তমর্ণের উদ্বারতাগুণের শরণ লইতে হয় । তোমরা উদারহৃদয়া৷ ও কৃপাদাক্ষিণ্যাদি গুণভূষিতা। 
সেই আশায় নির্ভর করিয়াই বলিতে চাই-_-অগর্রি! উদারহদয়ে ক্ৃপাশক্তিশালিনী ব্রজগোগীগণ! তোমাদের 
নিজ মহত্বগুণেই আমার খণ পরিশোধ হউক-_“তদঃ প্রতিযাতু সাধুনা।» 
কৰি কর্ণপুর তাহার আনন্বন্দাবনচন্পু গ্রন্থে বর্তমান প্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন__ 
অগ্নি ময়ি ভবতীভির্যঃ ক্ষণেনান্থরাগঃ সমততি ন ময়াসৌ হস্ত দেবায়ুষাপি । 
গ্রতিবিধিমুপনেতুং শক্যতে তেন যুয়ং স্বয়মুপক্বতভাবং শ্বৈণৈঃ সংপ্ৰযাত ॥ ( আননবৃন্দাবনচণ্পঃ) 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | হত 


এ 
অগ্নি ব্রজনুন্বরীগণ! তোমরা আমার প্রতি ক্ষণকালের নিমিত্ত যে অমুরাগ ব্যক্ত করিয়াছ, 


দেবপরিমিত পরমায়ু লাভ করিলেও, হায়! আমি তাহা 
০, র প্রতিদান দিতে সম ৃ 
নিজগুণে আপনা হইতেই গ্রত্যুপকার মানিয়া লও 1 নই! অতএব তোমাদের 


শ্ীধরত্থামিপাদের ব্যাখ্যা হইতেও জান! যায় যে ব্রজ 
ব্রজগোগীবৃন্দের খণ পরিশোধ হইতে পারে, 


গাপীগণের উদ্নারতাগুণ বা! সৌগীল্যগুণের বলেই 


কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ নিজ 
না কত আচরণের দ্বারা তাহার পরিশোধ 
করিতে সমর্থ নহেন। ইহাতে ভক্তপ্রেমের মাহাদ্ধয ভগবান্‌ নিজমুখে ঘোষণা করিলেন | তাই বলিয়া ভক্তঞ্ধণ 


পরিশোধের নিমিত্ত ভগবান্‌ যে একেবারই যর লন ন! তাহা নহে। ভক্ঞগ্রেমানীন ভগবান্‌ ভক্তের মনো 
ৰৈ জা ব্যগ্র। এমন কি স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াও ভক্তের খণ গ্রতিবিধানে তিনি 
নত্যই প্রযত্ব করিয়া থাকেন। গোপীযুথশিরে 

প্রীচৈতন্তরূপে নদীয়ায় অবতীর্ঘ হন। hidden ss Eoin সি 
দই নে যা 22 ন নদীয়ার বক্ষে প্রকটিত হইয়া জীবের গৃহে 
যা দিয়াছিলেন__তাহ| আমর! কেমন করিয়! ভুলিব ? 
ব্রজগোপীবুন্দের প্রেমভাবে বিভোর হইয়া তন্ময়তার ভাবাবেশে কখনও মিলনানদ্দে খলখল হাসি, কখনও 
বিরহছুঃখে আকুল ক্রন্দন, লক্ষ্যহীন স্থলিত গমন, অনন্যমনে নিরন্তর প্রীরু্ণাঘেষণ প্রভৃতি কতই না প্রেমোম্মত্ততা 
শরীমন্সমহাপ্রতু প্রকটিত করিয়াছেন। অতএব ব্রজগোপীগণের আচরণের অনুকরণ করিয়া ব্রজগোগীভাবনৃবলিত 
শ্রীচৈতন্ত স্বয়ং ভক্তের স্তায় প্রেমরসাস্বাদের মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া ব্রজগোপিকাঁর সাধুরুত্যের প্রতিদান 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধধ্মকে প্রেমভক্তির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিম! সেই প্রেমনুরধনি গোমুখী- 
নিঃস্থত| গম্গাপ্রবাহের ্তায় দেশে দেশে তিনিই তে! পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন । প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্তদেব যখন 
আপামর সাধারণকে হরিনামন্ধ! বিলাইয়! অবশেষে নীলাঁচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার প্রেমোন্মাদ 
দশায় সর্বত্যাগময়ী আত্মবিস্থৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তাঁহার কর্ণায়ত নয়নযুগলে অশ্রসমাকূল পবিত্র 
ব্যাকুল দৃষ্টি, মুখে উন্মাদের প্রসন্ন ব্যাকুল প্রলাপ, অন্তরে অশান্ত প্রীকষ্ণবিরহের অপূর্ব আকুলতা, কঠে 
নিরবধি উৎকগ্ঠাময় কাতর প্রশ্“আমার কৃষ্ণ কোথায়? আমার কৃষ্ণ কোথায়? আহার নাই, নিদ্রা 
নাই, শয়ন নাই, বিশ্রাম নাই, নিত্য নিরস্তর অতন্দ্র অন্বেষণ, স্থলিতচরণে মন্থরালস গতি, দেহে কদম্বক্টকের 
সায় অহরহ সব্বভাবের শিহরণ। সেই আত্মমমাহিত প্রেমোন্মত্ত মহাঁমনদ্বী কোলাহলচঞ্চল কলরবমুখরিত 
রাজপথের ধুলিকণায় সর্বাঙ্গ লুটাইয়। নিরন্তর জিজ্ঞাস! করিতেছেন--“আমার কৃষ্ণ কোথায়? আমার কৃষ্ণ 
কোথায় ?” ইহাই তে প্রেমিকের একাস্তিক ভজননিষ্ঠার আত্মবিস্থৃতি--ইহাই তো! সর্ধত্যাগিনী ব্রজগোপীবৃন্দের ও 

গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমখণের পরিশোধ-প্রয়াস। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন__ 

রাধার প্রেমের খণ, শোধ যাবে সেদিন, 
নবদ্বীপে যেদিন গৌর হবেন হরি । 
সাধের গোলোক ত্যজে, পথের কাঙাল সেজে, 
ধুলায় প’ড়ে ঠাকুর দেবেন গড়াগড়ি ॥ b 
রসনির্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই ভগবান্‌ একষ্ণ বরজলীল| প্রকটিত করেন এবং তাহার হলাদ্বিনীশত্তির 

বিগ্রহস্বরূপা ব্রজগোগীবৃন্দের সহায়তায় অশেষবিশেষে সেই রসনির্ধ্যাসবৈচিত্রী তিনি আস্বাদন করিয়া থাকেন। 
প্রেমের বিষয়রূপে যতখানি রসের আস্বাদন সম্ভব বুন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা! পরিপুর্ণরূপেই আস্বাদন করিয়াছেন। 
০715 
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২৩৫৮ ভ্রীমদ্ভাগবতমূ । 


কিন্ত প্রেমের আশ্রয়রূপে ষে রমা ্বাদন সম্ভব ব্রজলীলায় তাহা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ হয় নাই । মদনাখ্য মহাভাবই শ্রীকুষ্- 
মাধুৰ্য্য রসাস্বাদনের একমাত্র উপায় ৷ কিন্ত ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মদনাখ্য মহাভাবের অভিব্যক্তি ছিল ন! | একমাত্র 
ব্রজগোপীশিরোমনি শ্রীরাধিকাতেই সেই মহাভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি ছিল। অতএব ব্রজলীলারস আস্বাদন 
করিতে করিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাহার তিনটী বাসন! অপূর্ণ রহিয়াছে এবং স্বয়ং সেই বাসনাদিত্রয় 
আস্বাদন করিবার জন্ তাঁহার ইচ্ছা হইল. তিনি জানিতে বাসন! করিলেন--ব্রজগোগীশিরোমণি 
শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা কিরূপ? সেই প্রেমে প্রীরাধিকা যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করেন-_মেই 
মাধুর্য্যই বা কেমন ? এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা যে স্থখলাভ করেন--সেই সুখই বা কিরূপ? 
অতএব সেই বাসনাদদিত্রয়. পরিপূরণের নিমিত্ত ব্রজগোপীশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমভাবে ভাবিত হইয়াই 
এীরাধিকার প্রেমমন্তরে দীক্ষিত হইয়াই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবদ্যতিস্থবলিত গৌররূপ গ্রকটিত করেন। এ 
বৈষ্ণব কৰি গাহিয়াছেন-__ ৃ 


কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা, 
- কৈছন ভাবে তিহো ভোর । 
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, 
‘ভাবিয়া না পাইল ওর ॥ 
‘ ব্লাধার স্বরূপ বিনে, : এ-রস আস্বাদনে, 
অবসর কভু নাহি হয়। 
এট রাধাভাব কান্তি ধরি, রাঁধাপ্রেম গুরু করি, 


নদীয়াতে করল উদয় ॥ 
শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্তচগ্সিতামুতে এই তত্ব গ্রতিপাদন করিয়া নিত 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীঢৃশে! বানয়ৈবাশ্বাছ্ো যেনাডুতমধুরিমা-কীদুশো বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যং চান্ত মদম্থভবতঃ কীদুশং চেতি লোভাৎ তন্তাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীনদুঃ॥ 
শ্রিরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার পরমাভূত মাধুর্য আস্বাদন করেন তাঁহার সেই প্রেমের মহিমা 
কি প্রকার, সেই প্রেমে শ্রীরাধাকর্তৃক আস্বাদিত আমার সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার, এবং আমার অনুভব হইতে 
জাত যে সুখ শ্রীরাধিকা আস্বাদন করেন, সেই স্থখই বা কি প্রকার ?_-এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভ হওয়ায় 
শীরাধিকার ভাবে তন্ময় হইয়! শীকৃ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরপ ক্ষীরসমুদ্রে প্রীগৌরা্বরূপে আবিভূ্ত হইলেন টি 
ৃ ভক্ত বৈষ্ণব কবি আক্ষেপ করিয়া যথার্থ ই গাহিয়াছেন__ 
' যদি গৌরাঙ্গ না হ’ত কি মেনে হইত, 
কেমনে ধরিতাম দে? 
রাধার মহিমা _.. প্রেমরস-সীমা 
জগতে জানাতে! কে? 
মধুর বৃন্দ . ‘_ বিপিন-মাধুরী- 
প্রবেশশ্চাতুরী-সার । 
ররজ যুবতি ভাবের ভকতি 
শকতি হইত কার? 
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০ ১০ম ক্ষন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৫১ 
অতএব ইহাই বৈষ্ণবশাস্তাহুমোদিত সিদ্ধান্ত যে ভরীচৈতঘাবতারের মূল প্রয়োজন নি 
অধিলরসামৃতমুত্তি ভগবান্‌ প্র স্বীয় রমমারুধ্য স্বয়ং আস্বাদন করিবার জন্য গৌ 
হইয়াছিলেন। আস্বাদনসৌষ্ঠবের নিমিত্ত তিনি যেমন আপনার অঙ্ক হইতে ইজ জীব বর 
ব্রজগোপীকে পৃথক্‌ বিগ্রহ করিয়া লীলাবিলাস করিয়াছেন, তেমনি আবার একই দেহে দা কো 
করিয়া ও একই দেহে অন্তঃকৃষ বহিগৌর হইয়া মাধুর্য আস্বাদনের পরম চমৎকারিত্বও তিনি না 
তাই শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রার্থনাশ্নোকে বলিয়াছেন ee এ 
BN i TRL ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
রাধাভাবদ্যতিন্থবলিতং নৌমি কৃয্ণস্বরূপম্‌ ॥ 
: ১৪ | (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ১1১৫) 
ae হং হলাদিনীশক্তিস্বরপ।। অতএব শ্রীরাধা ও প্রীকবষ্চ একাত্ম 
ভূমিতে পৃথক্দেহ প্রাপ্ত হইয়া আছেন। সম্প্রতি সেই শ্রীরাধ| ও শ্রীকৃষ্ণ এই 
দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধার ভাব ও কাস্তিযুক্ত হইয়৷ জীচৈতগ্ডরপে প্রকট হইয়াছেন; সেই শ্রীকু্স্বরূপ 
শ্রীচৈতন্তকে আমি প্রণাম করি 1, | 
রাধাভাবহ্যুতিস্ুবলিত শ্রীশচীননদন অন্তঃকষ্ণ বহির্গোর-_তাহাঁর অন্তরে নবনীরদস্তামত, আর বাহিরে যেন 
একখানি সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় গৌরকাস্তি শোভা! পাইতেছে। শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তির অন্তরালে আত্মগোপন 
করিয়াই শ্রী, শ্রীগৌরাঙ্বরূপে প্রকট হইয়াছেন। প্রীক্ব্চ রসরাজশ্বরপ এবং শ্রীরাধিকা মহাভাবন্বরূপা। 
অতএব সেই রসরাজ ও মহাভাব স্বরূপের পরমতম সন্মেলনেই শ্রীগৌরাঙ্গমহা প্রভুর অবতার । শ্রীচৈতন্যচরিতামূতের 
উক্তিতেও দেখিতে পাই-- 
‘রসরাজ মহাভাব ছুই একরপ’ ( গীচৈতন্চয়িতামৃত ) 
শ্রীগৌরাঙ্গের এই গুড় স্বরূপ তাঁহার ভক্তপরিকর মধ্যে সকলে দেখিবার সুযোগ লাভ করেন নাই । 
চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে রায় রামানন্দ মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্বরূপ দেখিয়া আনন্দের 
আবেশে মূ্ছিত হন । প্রথমে রায় রামানন্দ এীমন্মহাপ্রভুর সন্যাসীরপ দর্শন করেন, পরে নবজলধরতনু শীশ্যাম- 
গোপরূপ দর্শন করেন। অনন্তর অন্তরের নধনীরদ শ্ঠামরূপের বাহিরে শ্রীরাধিকার স্বর্ণগৌরকান্তির যেন 
একখানি কাঞ্চন পাথশালিকা ঝলমল করিতেছে--এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অপূর্ব রূপসম্মেলন দেখিয়া 
শ্রীল রায় রামানন্দ আনন্দাবেশে মুচ্ছিত হন । এই অপূর্ব রূপের মধ্য দিয়া রসরাজ ও মহাভাবস্বরূপের অতি 
এক আশ্চর্য্য সম্মেলন যেন মূত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার নয়নমন্মুখে আবিভূর্তি হয়। নবগোরোঁচনা গৌরী 
মহাভাবময়ী বৃষভান্ুনন্দিনী শ্রীরাধিকার প্রতিটী অঙ্গ যেন নযজলধরতমু গুীগ্যামচন্দ্রের প্রতি অঙ্গে প্রেমে বিগলিত 
হইয়া ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত । রসরাজ পরনন্দনন্দনের পরমবিমোহন জলদ্বরণ যেন শারদীয় জ্যোৎনায় 
বিমণ্ডিত ও গৌরকাস্তি দ্বার আচ্ছন্ন হইলেও নবনীরদধরণ শ্রীশ্তামনূপের দ্যতিচ্ছট! স্বতঃই যেন আপন 


.মাধুরী প্রকটিত করিতেছে! 


শাত্রবচনেও এই শ্রীরাধা ও প্রীকৃষ্ণের সন্মিলিত পরমস্বূপের বিবরণ জানিতে পারা যায়। কোন্‌ 
যুগে শ্রীভগবামের অবতারের কোন্‌ বর্ণ, ফি নাম এবং কি প্রকার তাঁহার আরাধনা--ইত্যাদি বিষয়ে 
যথাযথভাবে বলিতে গিয়া সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি যুগের অবতারেয় বিষয় বলিবার পরে শ্রীমভাগবতে 
বণিত আছে 


০০ পলা শাক 
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২৩৬০ শ্রীমন্তাগৰতম | 


কৃষ্ণবর্ণ, ত্বিযাক্ষ্ণং সঙ্গোপানগান্্রপার্ষদম্‌ । যজ্ঞৈঃ সঙ্ধীর্ভতনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ | 
| ( গ্রীমন্তাগবতম্‌ ১১!৫/৩২ ) 
শাস্বু্ধিসম্গন্ন ব্যক্তিগণ কলিকালে অঙ্গ (নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি ) ও উপাঙ্রূপ ( তদবয়ব 
গ্রীধাসাদিরূপ ), সাধনোপায় এবং গদাধরাদি পার্ষদগণযুক্ত অকুষ্ণ বা গৌরকাস্তিসম্পন্ন শরীকৃষ্ণচৈতন্যকে সঙ্ধীর্ত্ন 
বহুল পূজোপকরণে অর্চ্চন| করিয়া থাকেন । এই শ্লোকে বল! হইয়াছে যে সেই ভগবানের অবতার অন্তরে কৃষ্তবর্ণ 
হইলেও কান্তিতে অক্বষ্চ অর্থাৎ গৌরবর্ণে আচ্ছন্ন । কলিযুগের ছনবিগ্রহ : শ্রীগৌরাঙ্গের এই রূপের বিবরণ 
শ্রীমস্ভাগবতের প্রহল।দ-বচনেও জানিতে পার! যায় 
ইথং নৃতিধ্যগৃষিদেবধষাবতারৈর্লোকান্‌ বিভাবয়সি হংসি চিকন 
ধর্শং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলোঁ যদভবন্তিযুগোহথ স ত্বম্‌ ॥ 
(শ্রীমদ্তাগবতম্‌ ৭1৯৩৮) 

- “হে মহাপুরুষ ! আপনি-এই প্রকার মানয্য, তিথ্যক্‌, খষি, দেব এবং. মৎস প্রভৃতি অবতার দ্বারা 
লোকসকলের পালন করেন এবং যাহার! জগতের প্রতিকূল তাহাদের বিনাশ করেন। .আপনি যুগান্গসারে 
ধর্ম রক্ষা করেন। আপনি কলি ব্যতীত অন্ত তিনযুগে পষ্টূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন--এইজন্ত আপনাকে 
লোকে “ত্রিযুগ’ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু কলিযুগে সেই আপনি ছন্নস্বরপ হইয়া আবির্ভূত অর্থাৎ কলিযুগে 
আপনি স্পষ্টরূপে আবিভূতি হন নাই ৷ 

্রীলবিনাথ চক্রবর্তী উক্ত গ্রহলাদবচনের ব্যাখ্যায় তাহার সারার্থদিনী টাকায় বলিয়াছেন 
কল চছন্নঃ অন্যদীয়রপভাবা্যাং বহিরাচ্ছন্নঃ। অতএব ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধম্‌ ৷ 
( প্ৰীলবিশবনাথ-চক্ৰবৰত্তীকৃত-সারার্থদশিনী ) 

‘কলিযুগে চ্ছন্ন অর্থাৎ অন্ত প্রকার রূপ ও ভাবের দ্বারা বাহিরে আচ্ছন্ন। অতএব এই নিমিত্তই ভগবান্‌ 
‘ত্ৰিযুগ’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ! 

যুগাবতারতত্ব নিরূপণ করিতে হইলে. প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ের আলোচন! করা প্রয়োজন ৷ ' নচেৎ 
বিযয়টী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় । অতএব সংক্ষেপে ইহার কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

‘কৃষ্ণবৰ্ণং ত্বিযাকৃ্চ’_-শ্লোকে স্পষ্টই জানা যায় যে কলিযুগের অবতার ক্ৃষ্তবর্ণ তবে কাস্তিতে গৌর | 
ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে নন্দবনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগের অবতার, কারণ তিনিই কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রপিদ্ধ। 
লঘুভাগবতামূতের নিম্নোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়] অনেকে হয় তে বলিতে পারেন যে বারি সাধারণ 
অবতার মাত্রেই তে! কৃষ্ণবর্ণ, কারণ উল্লেখ আছে 

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুরুঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তংশশ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণন্তরেতায়াং বাপরে কলে ॥ 

( লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতারপ্রকরণে ) . 

‘সত্যযুগে গুরুবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগে শ্তামবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ অবতার 1 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে লঘুভাগবতামৃতের বচনে যে বর্ণভেদের উল্লেখ-_উহা সাধারণ যুগাবতারের সবে 
প্রযোজ্য, কিন্তু যুগবিশেষে যে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না তাহা নহে। প্রতি যুগের দেই মস্তরাবতার 
যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্তন করেন, কিন্ত যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন সেই যুগে 
সেই শ্যামবর্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রবিষ্ট হন। তদ্রপ যে কলিযুগে স্বরণকান্তি প্রীকৃষ্কটৈতন্তদেব অবতীর্ণ হন, 
তৎকালে সেই যুগের রুষ্ণবর্ণ যুগাবতার তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন । শাস্ত্রমর্শ হইতে ইহাও জানা যায় 
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১০ম ক্বন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ ২৩৬১ 


5 মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এবং সেই দ্বাপরের পরবর্তী কলিযুগের 
প্রান্তে ্রককষ্ঃটৈতগ্তদেব অবতীর্ণ হন। লঘুভাগবতামৃতের বচনে সাধারণ কলিযুগাবতার কৃষ্কর্ণ বলিয়া নির্ণীত 
‘হইলেও তাহার কান্তিও কৃষ্ণ তিনি কাস্তিতে অক্বষ্চ বা গৌর নহেন। তিনি অপর কাহারও টি ও 
করিয়া অকৃষ বা পীতবর্ ধারণ করেন না। কিন্তু যে বিশেষ কলিযুগে শরকৃষ্ণ গৌররূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ 
হইয়াছেন তাহাতে তিনি শ্ীরাধার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাহাতেই পরীর কান্তি অনু বা গীত 
শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীবাধিকা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিত্বরূপা এবং তাহারই ভাবকান্তি লইয়! প্রীরুষ্চন্্র গৌরাঙ্গ 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব তৎকালে কৃষ্ণবর্ণস্বভাব সাধারণ যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রবিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছেন বুঝিতে হইবে। 
পক্ষান্তরে গর্গাচার্য্য মুনি নন্দনন্ম শ্রীরুষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে গোপরাজ শ্রীনন্দের প্রতি যে উক্তি 
করিয়াছিলেন তাহা হইতেও এই তথ্যের প্রতি আলোকসম্পাত হইয়াছে । উক্তিটী এইরূপ £_ 
আগম্‌ ব্ণার্্রয়ো হন্ত গৃহতোইমুযুগং তনুঃ। শুক্ল রক্তন্তথ! গীত ইদানীং কৃষ্তাং গতঃ ॥ 
| (শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০1৮।১৩) 
“হে গোঁপরাজ ! যুগে যুগে শ্রীমুত্তিপ্রকটকারী_ তোমার এই পুত্রের শুরু, রক্ত, গীত এই তিন বর্ণ 
হইয়াছিল। অধুনা! ইনি কৃষ্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ ৷! 
সত্যযুগের যুগাঁবতার গুরুবর্ণ, ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ, আর যে দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্‌ নন্দনন্দন 
শরীক অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষের বর্ণ পীত। 
শ্রীগৌরামই শ্রীকৃষ্ণের সেই আবির্ভাববিশেষ। গৌড়ীয় বৈষ্কবাচাধ্যবরধ্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহার ক্রমসনর্ত 
টীকায় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন__ 
যদ্‌ দ্বাপরে কৃষ্টোংবতরতি তন্মিয্েব কলৌ গৌরোংপ্যবতরতীতি ম্বারস্তলৰেঃ শ্রীবষ্ণাবির্ভাববিশেষ 
এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। | (শ্রমন্তাগবতে ১১1৩২ গ্লোকে ক্রমসন্দর্তটীকা| ) 
 শ্রীমগাগবত পর্যালোচনা করিলে জানা যায়_যে দ্বাপরে শ্রীরুষ্চন্্র অবতীর্ণ হন তাহার পরবর্তী 
কলিযুগের অবতার কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তিনি কান্তিতে অকুষ্ণ বা পীত ৷ গঙ্গীচার্ধ্য মুনি নন্দনন্দন কৃষ্ণের নামকরণপ্রসঙ্গে 
যে গোপরাজকে বলিয়াছেন-_-“তোমার এই পুত্রের শুরু, রক্ত ও পীত--এই ত্রিবিধ বর্ণ ছিল, আধুনা ইনি 
কষ্তত্বপ্রাপ্ত-_-তাহাতে অতীত কালের প্রয়োগ থাকায় প্রীকৃষ্ণাবতারের পরবর্তী শ্রগৌরাঙ্গাবতারের পীতত্ব কিরূপে 
নির্ণয় করা যাঁয়_এই সন্দেহমুলক প্রশ্ন আপনা হইতেই উঠে। ইহার মীমাংসা নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে 
হয়, কল্পভেদে পূর্বের পূর্বে যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রবণ তৎপূর্ব অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী 
কলিযুগে গীতবর্ণ গৌর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন-_-সেই সেই অতীত যুগের অবতারের কথা স্মরণ করিয়াই গর্গাচাধ্‌ 
মুনি অতীত গৌরাবতারের পীতবর্ণের ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন ৷ অথবা অন্ত প্রকারেও ব্যাখ্যা! নির্ণয় করা 
যার। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী সারার্থদণিনী ব্যাখ্যায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যত্তদোনিত্যসমন্ধাৎ ইদানীং দবাপরাস্তে কষ্ণতাং গতঃ শ্বয়মবতারী । তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং 
কলিযুগাদিভাগে গীত ইতি কিঞ্চিৎ সুূলকালমবলধ্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যম্বেতীতি ৷ 
(শ্রীলবিখনাথ চক্রবর্তিকৃত-সারার্থদশিনী ) 
“আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়ো হন্ত*--এনড্তাগবতের (১০1৮1১৩) এই শোকে ‘তথা গীতঃ’ এইরূপ উল্লেখ আছে। 
যৎশব্দ থাকিলে যেরপ তৎশব্দের আকাজ্জা থাকে, সেইরূপ তথা শব্দের প্রয়োগে যথ! শব্দের আকা রহিয়াছে 
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২৩৬২ ্রীমন্তাগবতম | 
বুঝিতে হইবে! তাহা হইলে অর্থ এইরূপ হয়_“এক্ষণে যেরূপ কৃষ্টদপ্রাপ্ত, সেইরূপ সীতাত ॥ রত 
এই কালবাঁচক শব্দটা ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । কেবল শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকালকে লক্ষ্য না করিয়! ইহার অব্যবহিত 
পরবর্তী কলির প্রথমভাগকেও বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে £_এখন যেমন কৃষত্বপ্রাপ্ত 
সেইরূপ এক্ষণে অল্লকাল পরেই কলির প্রারস্তেই তিনি পীতত্ব গ্রাপ্ত হইবেন। 

আবার, প্রুষ্ঞবর্ণং ত্বিাক্ষ্__ভাগবতের এই গ্লোকে বুগাবতার প্রকরণে শ্রীগৌরামের অবতারদ্ধের 
প্রতি সূচনার অভিব্যক্তি আছে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরাঙ্গের ধুগাবতারপ্রকরণে এরপভাবে উল্লেখ বা 
সুচনা যুক্তিযুক্ত নহে--ইহা হয় তে! অনেকেই বলিতে পারেন। তাহাদের সেই আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলিতে 
পারা যায় যে__যেই দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন তখন দ্বাপরের যুগাবভার দ্বতত্তরভাবে 
অবতীর্ণ না হইয়া! যেরূপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের গ্রীবিগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হন, এবং সেই কারণে তাহাকেও যেরূপ ভ্বাপরের 
যুগাবতার বলিয়া বর্ণনা করিতে পার! যায়, তদ্রপ কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরাঙগরূপে যখন অবতীর্ণ হন, তখন 
কলির যুগাবতার পৃথক্‌ বিগ্রহ অবলম্বন না করিয়া শ্রীগৌরা্চন্দ্রের বিগ্রহেই প্রবিষ্ট হন এবং এই নিমিত্তই 
তাহাঁকেও তৎকালীন যুগাবতার বলিয়া পরিগণনা করা যাইতে পারে । অতএব শ্রীভাগবতের গ্লোকে যুগাখতার 
গ্রকরণে প্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্বের পরিগণনায় কোন দোষ হইতে পারে: না। ক্রমসনর্ড টাকায় ক 
গোস্বামিপাদ অনথরূপ সিদ্ধান্ত গ্রতিপাদন করিয়াছেন 

অত্র রী পরিপূর্্পত্বেন বঙধযমাণদবা্‌ ধুগাবভারতূ তিন্‌ সর্কেংপ্যবতারা অন্তু ইত 


তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিনেবাস্মিরেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া | 
(শ্রীমভাগবতে ১১৷৫৷১২ শ্লোকে ক্রমসনর্ত টীক! ) 


ইহ! হইতে প্রতিপন্ন হয় যে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ীমন্মহাপ্রভুর অবতারকালে তৎকালীন যুগরাবতার স্বতন্ত্ভাবে 
অবতীর্ণ না হইয়া শ্রীমন্মহা্রতুর শ্রীমুস্তির মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়াই যুগাবতারের কাধ্য সম্পাদন করেন। এই 
কারণেই গ্রীমন্মহাপ্রভুকে যুগাবতার মধ্যেও পরিগণিত কর! হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যেমন 
দব।পরের যুগাবতার নহেন, তন্্রপ শ্রীমন্মাহাপ্রভূও কলির যুগাবতাঁর নহেন। তবে কলিযুগে অবতীর্ণ বলিয়া এবং 
যুগাবতার তাহার শ্রীমুততিমধ্যে গ্রবিষ্ট বলিয়৷ গৌণ অর্থে তাহাকে কলিযুগাবতার বল! হয়। ' কলিযুগের সাধারণ 
অবতার গীতবর্ণ নহেন, তিনি যে ক্বষ্ণবর্ণ ইহার পূর্বেই “কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং--লঘুভাগবতামৃতের এই বচনেই 
তাহার আলোচনা কর| হইয়াছে। ্‌ 
লঘুভাগবতামৃতের বর্ণন! অনুসারে মন্বন্তরাবতারই যুগাবতাররূপে প্রকটিত হন । কারণ উক্ত হয়. 
উপাসনাবিশেষার্থং কৃতাদিযু যুগেঘসৌ | মন্বন্তরাবতারস্ত তথাবতরতি ক্রমাৎ॥ 
উপাসনাবিশেষের নিমিত্ত সত্য ত্রেতা৷ প্রভৃতি যুগে সেই মন্বন্তরের অবতার যথাক্রমে শুরু, রক্ত, গীত, 
ফুষ্ণ ইত্যাদিরপে যুগাবতার ভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
হরিবংশ পুরাণের মতে কলিযুগের যুগাবতার কৃষণ-_“কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ” । উদর উদ্ধাত 
মহাভারতের দানধর্ণের বিষ্ণুহঅনাম স্তোত্রের শ্লোকে উল্লেখ আছে 
স্বর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরানশ্চন্নাঙ্গদী । সন্্যাসকচ্ছমঃ শান্তো হি ॥ 
(মহাভারতের দামধর্শে বিষুসহত্রমাম স্তোত্রের শ্লোফ-চৈতন্তচরিতামৃতে উদ্ধৃত ১৩৯) 
উত্তম বর্ণ্্নবিশিষ্ট কৃষ্ণনাম যাহাতে আছে তাহার নাম সুবর্ণবর্ণ। তাহার অঙ্গ স্বর্ণোজ্জল বলিয়া 
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১০ম স্কন্ধে ৩২শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৬৩ 


তাহার একটী নাম হেমাঙ্গ। তাঁহার অঙ্গ পরম সুন্দর বলিয়া তাঁহার এক নাম বরাঙ্গ। চন্দনের আহ্লাদজনক 
কেয়ূরভুূষিত বলিয়া তিনি চন্ানাঘদযুক্ত। চতুর্থ আশ্রম সন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তিনি সন্যাসকৎ। শম 
অর্থাৎ ভগবরিষ্ঠবুদ্ধি আছে বণিয়া তাহার নাম শম। অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তিনি শান্ত! ভক্তিনিষ্ঠানীল এবং 
নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়! তিনি নিষ্ঠাশান্তিপরাঁয়ণ | 
শ্রীল কষ্ণদাঁদ কবিরাজ গোস্বামিপাঁদ চৈতন্চরিতামূতে এই গ্লোকপ্রস্গে বলিয়াছেন-_ 
কলিকালে যুগধর্ল নামের প্রচার । তথি লাগি গীতবর্ণ চৈতন্ঠাবতার॥ 
তপ্ত হেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর । নব মেঘ জিনি কঠধ্বনি যে গম্ভীর | 
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে । চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ 
ন্গ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম। ন্যাগ্রোধপরিমণ্ল তন্ন চৈতন্য গুণধাম ॥ 
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন; তিলফুলমম নাস! সুধাংগুবদন ॥ 
শাস্ত দান্ত নিষ্ঠা কষ্ণভক্তিপরায়ণ ৷ ভক্তবৎসল সুশীল সর্বভূতে দম। 
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ। নৃত্যকালে পরিকরে কৃষ্ণ-সন্ীর্ভন ॥ 
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশন্পায়ন। সহশ্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন | 
( শ্রীচ্তন্তচরিভামূত ১1৩ পরিচ্ছেদ ) 
শ্রীল কবিরাজ গোস্ব৷ মিপাদ শ্রীচতন্যচরিতামূতে মহাভারতের উপরিলিখিত শ্লোকটী যেভাবে উদ্ধত 
করিয়াছেন, মূল মহাভারতের অমুশাসন পর্কে উহা! ঠিক এরূপভাবে রচিত হয় নাই। ইহ! হইতে জানা যায় 
যে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী মহাশয় মহাভারতের দুইটা পৃথক্‌ শ্লোকের দুইটি অংশ গ্রহণ করিয়! একটী শ্লোকে 
গ্রথিত করিয়াছেন। মহাভারতের শ্লোক দুইটি যথা এ 
ত্রিসাম৷ সামগঃ সাম নির্ববাণং ভেষজং ভিষকৃ। সন্যাসকৃচ্ছমঃ শাস্তে| নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ॥ 
স্ুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাহ্গস্চন্দনাঙ্গদী । বীরহ! বীষমঃ শুন্য! ঘ্বতশীরশ্চলশ্চলঃ॥ 
(মহাভারত, অন্থশাসনপর্বব, ১০৭1৭৫৩৯৫ শ্লোক ) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় মহাভারতের উপরিলিখিত শ্লোক ছুইটার মধ্যে দ্বিতীয় 
শ্লোকের প্রথমাংশ ও প্রথম শ্লোকটীর দ্বিতীয়াংশ গ্রহণ করিয়া এক গ্লোকে গ্রথিত করিয়া উদ্ধত করিয়াছেন। 
মহাভারতে শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন- স্বরূপের লীলা গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে 
এই আটটি নাম শ্রীমন্মহাপ্রতু সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সেই সেই শ্লোকাংশ 
গ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে এক শ্লোকাঁকারে উহা! উদ্ধত করিয়াছেন। মহাভারতোক্ত আটটি নাম ্রমন্মহাপ্রভু 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও মহাভারতে পরষ্টভাবে এরূপ কোনও উল্লেখ নাই যে কলিযুগে সেই অষ্টগুণবিভূষিত 
শ্রীগৌরাগ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবেন। তথাপি শ্রীমনভাগবতে যখন পীতবর্ণ প্রীগৌরাদ্দের কলিযুগে অবতার সম্বন্ধে 
ষষ্ট সুচনা! আছে এবং মহাভারতের বর্ণনার সহিত প্রীমন্মহাগ্রতৃগৃহীত সন্যাসব্রতচ্য্যা প্রভৃতির সৌসাদৃহ 
আছে, তখন উভয় শাস্ত্রের বর্ণনায় একবাক্যত! করিলেই বুঝিতে পার! যাইবে যে মহাভারতোক্ত “সুবৰ্ণবৰ্ণো 
হেমাঙ্ো -“সন্্যামক্ৎ’ প্রভৃতির বিবরণে প্রীগৌরা্ মহাপ্রভুর অবতারের কথাই গ্রতিপাদিত হইয়াছে! বিশেষতঃ 
ইহাই জৈমিনিষ্যায়ের অনুশাসন যে উভয় শাস্ত্রের একবাক্যত! সম্ভব হইলে বাক্যভেদ কর! উচিত নহে 
গ্ৰম্ভবন্ত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদে| ন যুজ্যতে |” 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে সন্যাম আশ্রম অবলম্বন করিয়া কলিপাপহ্ত জীবকুলকে পবিত্র হরিনামস্তধ! 
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২৩৬৪ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


বিতরণ করিবেন_-এ প্রতিজ্ঞ তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। জরীচৈতন্তচরিতামৃতধৃত উপপুরাণের বচন 
এ বিষয়ে উজ্জল প্রমাণ 
অহমেব কচি ব্রহ্মান, মোহিত ৷ হরিভক্তং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্‌। 
( উপপুরাণম্‌ ) 

‘হে ব্ৰঙ্গন্‌! আমি কোনও সময়ে কলিযুগে (অর্থাৎ বিবস্বত মন্বস্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুষু'গীয 
কলিযুগে ) সন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়! পাপহত মম্ুষ্যদ্রিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব |» 

শ্রীচৈতগ্তচরিতামুতে আনন্দী নামক ভক্ত প্রণীত রসিকাস্বাদিনী টীকায় শ্রীগৌরাঙ্মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে 
যে সকল পুরাণশাস্ত্রোস্ত বচন উদ্ধত হইয়াছে তাহা হইতেও এ বিষয়ে অনেক তথ্যের অবগতি হয় বাষুপুরাণের 
উক্তি যথা 


শুদ্বো' গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিজোতত্তীরসম্ভবঃ | দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কল যুগে॥ 
(বারুপুরাণম্‌ ) 
‘কলিযুগে শুদ্ধ গৌরকান্তিযুক্ত সুদীর্ঘা্দ ধারণ করিয়া আমি গঙ্গাতীরে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলের 
প্রতি দয়াশীল হইয়া নামকীৰ্তন পদ্ধতি গ্রহণ করিব ! 
শ্রীমদ্ভাগবতে যে সঙ্থীর্ভনপ্রায় যজ্ঞের কথা বল! হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গমহা গ্রভুই সেই কীর্ভনের অধিদেবতা। 
মহাপ্রভু রাত্রিদিন প্রীরাধারুষ্ণ লীলারসে বিভোর হইয়া! কীর্তনানন্দে উহার মাধুধ্য আস্বাদন করিয়াছেন। তিনিই 
প্রেমরসসীমারূপ শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিম! ও রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের নামমহিম! সম্কীর্তনমুখরিত করিয়া দ্বারে দ্বারে 
দেশে দেশে অযাঁচিতভাবে বিতরণ করিয়াছেন ভক্ত বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্তভাগবতে কীর্ভনগ্রচার চৈতন্তা- 
বতারের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে ূ 
কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সক্কীর্তভন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ 
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্বসার। কীর্ভননিমিত্ত গৌরচন্ত্র অবতার ॥ (শ্রীচৈতন্তভাগবত ) 
ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ আছে 
আনন্দাক্রকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন | সর্বে মামেব ড্রক্ষ্যত্তি কলৌ সন্নযাসরূপিণম্‌॥ 
( ভবিষ্যপুরাণম্‌ ) 
‘হে তপোধন ! লোকে কলিযুগে আমাকে সন্যাসিরপী' অবস্থায় দেখিতে পাইবে । আমার আনন্দাশ্র, 
পুলককম্প, রোমহর্ষ প্রভৃতি সাত্বিক ভাবাবেশও তাহারা লক্ষ্য করিবে 1» | 
গরুড়পুরাণে কথিত হয়-_কলিযুগের প্রথম প্রভাতবেলার সন্ধিক্ষণে লক্ষ্মীকাস্ত শ্রীভগবান্‌ গৌরবিগ্রহ ধারণ 
করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনে দারুত্রহ্ম জগন্নাথ সমীপে উপস্থিত হইবেন 
কলো প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্মীকান্তো ভবিষ্যতি। দারত্রক্গসমীপন্থঃ সন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥ 
( গরুড়পুরাণম্‌) 
বামনপুরাণে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
কলৌ ঘোরতমন্ছন্নান্‌ সর্কানাচারবজ্জিতান্‌ । শচীগর্ভে সময় ভাবয়িষ্যামি নারদ ॥ 
( নানু 
হে নারদ ! আমি শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া কলিষুগে ঘোরপাপ-সমাচ্ছন্ন ও সর্বসদাচার-রহিত লোক 
কলের উদ্ধার সাধন করিব!” 
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নি LLL SLES = ২৩৬৫ 

হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভগবৎপ্রেম বহু পথচ্যুত লক্ষ্যল্ৰষ্ট উচ্ছৃঙ্খল 
জীবনকে মহাপাপের ভীষণতম গ্রাস্‌ হইতে রক্ষা করিয়াছে । তাহারই শ্রীমুখনির্গলিত সুমধুর উপদেশকাকলী 
শুনিয়া, সর্ববখেদনাশন পরমমধুর হরিনামামূত আস্বাদন করিয়া কত শত শত ্্তম্বর নাস্তিক অবিশ্বাসী অনাচারী 
লম্পট ও নৃশংস জনগণের কলুষিত জীবনে পরম মহত্ব ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই কচ্ছতপঃকূশ নবীন ব্রঞ্ছচাঁরীর 
ধৃতদণ্-কমওলু কৌষেয়বসন-পরিহিত সৌম্যগ্ী তপস্বিমুর্তি দেখিয়া কত ধনদদ্ণা গর্কোদবত উন্নতশির আপনা 
হইতে অবনত হইয়াছে, কত পণ্ডিত বিদতাগরবশ্ৰীত ধুরন্ধর মিথ্যা অভিমান বিসর্জন দিয়া তাহার শিশ্ন 
গ্রহণ করিয়াছে। সেই দীপ্তগৌরাঙ্ নবীন তপস্বীর ভক্তি প্রেম বিনয় ও ত্যাগদীলতার মহামহিমাময় আদর্শে 
মুগ্ধ হইয়া কোটি কোটি মানব তাহার সেবাধিকার লাভে ধন্য হইয়াছে, কৃতরতার্থ হইয়াছে। 

নারদীয় পুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীভগবান্‌ দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন__“হে স্বৰ্গবাসী 
দেবগণ! তোমরা ভক্তরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর এবং আমি কলিযুগে সনধীর্তনারস্তে শচীনন্দন হইয়া 
অবতীর্ণ হইব__. | k 

দিবিজ! ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরপিণঃ। কলৌ সঙ্কীর্তনারস্তে ভবিষ্যামি শচীন্্তঃ ॥ 
(নারদীয়পুরাণম্‌ ) 
নারদীয় পুরাণের অন্থাত্র শ্রীভগবান্‌ তাহার প্রতিজ্ঞাবাণী গুনাইয়াছেন_ 
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং গ্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ | ভগবন্তক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বাদ] | 
(নারদীয়পুরাণম্‌ ) 

‘হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ভগবন্তক্তরূপে প্রচ্ছনবিগ্রহ হইয়া সর্বদা লোকের উদ্ধার সাধন করিয়া রক্ষা 
করিব।» স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরা্গ মহাগ্রতুরূপে নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া “আপনা আচরি ধৰ্ম্ম 
জীবেরেশিখাঁয়'। তাই স্বন্দপুরাণে উক্ত হয়_ভগবান্‌ অন্তঃকষ্ণবহির্গোররূপে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া 
অঙ্গ উপাঙ্গ পার্ধদগণ পরিবৃত হইয়! মায়াবশে মনুয্যের ন্যায় আঁচরণ প্রকাশ করিয়া জীবকুলকে প্রেমধর্ম্ম 
শিক্ষা!ঁদিয়া থাকেন 3 

অন্তঃকষ্ণো বহির্গেরঃ সাঙ্গোপাঙ্ান্তরপার্যদঃ ৷ শচীগর্ভে সমাগুয়াং মায়ামান্যকর্ম্মকৃৎ। 

( স্বন্দপুরাণম্‌) 

যাহা হউক, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং পরমমাধুর্ধঃমরী মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকার লীলারসে বিভোর 
হইয়া রাধাভাবকা্তিস্ববলিত পরমার জগতে প্রেমের যে জীবন্ত আদর্শ স্থাপিত করিলেন এবং দেই আদর্শের . 
স্বরূপ উদবাটন করিয়া হরিনাম সংকীর্তনন্ুধার যে অমিয়প্রবাহে জগৎ প্লাবিত করিলেন সত্যই তাহার তুলনা 
নাই। বিশুদ্ধ প্রেমবতী শ্রীরাধিকার প্রেম, বিরহ ও উৎকঠা মহাপ্রভুর জীবনে বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিল! দূর্মভ 
গোগীপ্রেমের আদর্শ মহাপ্রভু নিজ 'জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই মাহাত্ম্য নিজে আস্বাদন করিলেন 
ও জীবজগতে বিলাইয়া দিলেন। 

বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে ‘সর্কধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ’--সৰ্বধৰ্ম্ম 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর’ গীতার এই যে আদর্শ_ইহা'র যথার্থ অনুশীলন যদি কোথাও 
দেখিতে হর তবে তাহা একমাত্র ব্রজগোগীগণের স্বার্থমল্পর্বশৃন্ত সর্কস্বপণ প্রেমের মধোই দেখিতে পাওয়া যায় ৷ 
বাস্তবিক তাহার! তাহাদের প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্্রন্দন এীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, তীহারই জন্ত 
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২৩৬৬ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


~~ 


NE EE 
ধৰ্ম্মাধর্মম, লাভালাভ, গুভাগুভ, ইহকাল, পরকাল সব কিছুই তীহারা হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছেন ও সর্বস্ব জলাঞ্জলি 
দিয়া একমাত্র শ্ৰীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। গোপীপ্রেমের এই যে পরমমাহাত্ম্য, এই যে সর্কস্বপণ আত্মসমর্পণ 
ইহাতে ব্রজেন্দ্রন্দন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীক্চও তাহাদের নিকট যুক্তকণ্ঠে অনস্ত খণ স্বীকার করিয়া বলিলেন 
পারয়েহহং__হে ব্রজগোপীগণ ! ‘আমিও তোমাদের এই খণ পরিশোধ করিতে পাৰিব না। তাই প্রেমবতী 
গোগীবৃন্দের সেই খণ, বিশেষ করিয়া গোগীকুলশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমখণ পরিশোধ করিতে গিয়া 
ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ সর্বসন্যাসী গৌরবিধুরূপে অবতীর্ণ হইয়! শ্রীরাধিকা'র প্রেমভক্তি-বিরহ-করুণার 
অতলম্পুর্শ ভাবসিন্ধুর প্রবল বন্যায় বিশ্বগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং নিজেও উহার অতলতলে নিমজ্জিত 
হইয়াছিলেন। 
ইতি শ্রীধাম-শাস্তিপুরপুরন্দর-গ্রভুবর-্রীশ্রীসীতানাথ-বংশোদ্তব শ্রীরাধারমণগোস্বামি কৃতায়াং তথ! তদাত্বজ 
শ্রীকষ্ণগোপালগোস্বামি সম্পাদিতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবধিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং 
দশমস্বন্ধস্ত দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥ 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


দঃ সহ্দৰ 


(১ ---- 


্রয়সত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


mm O 0 এ 


শ্রীশুক উবাঁচ। 


ইং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাঃ সুপেশলাঃ। 
জহু বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ | ১॥ 


অন্ময়ঃ 1--ইখং ( অনেন পুর্ববোক্তপ্রকারেণ ) ভগবতঃ ( তাদুশবচনাদিন! নিজাশেষভগবত্তাং প্রকটরতঃ 
শ্ীকফন্ত ঈদৃশঃ ) সুপেশলাঃ (পরমমনোহরাঃ) বাচঃ (বাক্যানি) শ্র্া তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ( তন্ত ভগবতঃ অঙ্গেন 
বপুষা কিংবা অঙ্গৈঃ করচরণা গ্ঘবয়বৈঃ' উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষে৷ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ বিরহজং (বিরহঃ ভূতঃ 
ভাবী চ তজ্জং ) তাপং জহুঃ ( তত্যজুঃ)॥ ১ 

মুলান্ববাদ ?শ্রীণুকদেব বলিলেন_-গোগীগণ শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত পরমমনোহর বচনাবলী শ্রবণ 
করিয়া তাহার করচরণাদি অঙ্গ স্পর্শে পরিতৃপ্ত হইয়া বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১ 

শ্রীধরস্বামিকৃতভটীকা11- ত্রয়নত্িংশে ততো গোপীমণ্ডলমধ্যগে! হরিঃ | প্রিয়াস্তা রময়ামাস হদিনী- 
বনকেলিভিঃ॥০। তত্বদা হে অঙ্গ রাজন্‌। যঘা। তত্ত ভগবতোহক্গেন বপুষা করচণাগ্যবয়বৈর্ব! উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ 
আশিষো যাসাং তাঃ॥ ১ 

শ্বী-বষ্বততাঁষনী ॥__রাসলীল! জয়ত্যেষা জগদেকমনোহর|। যন্তাং প্রীরজদেবীনাং প্রীতোহপি মহিমা 

শুট ইথম্‌ ঈদৃশিঃ সুপেশলাঃ পরমমনোহরাঃ। বিরহো ভূতে! ভাবী 6, তজ্জং তাপং জহুঃ, বিরহেহপরিত্যাগশ্রবণাত্রথ! 
বিশেষতো নিজন্ঝনিত্বাদি-গ্রতিপাদনেন চ দৈবাৎ পুনৰ্ব্বচ্ছেদেইপ্যত্যন্তপরিত্যাগশঙ্কাপগুমাচ্চ। অতঃ পূর্বসুক্তভাপ্যথ 
পুনরুক্তিরধুনৈব সম্যক তাপপরিত্যাগন্ত বিবক্ষয়া। কিঞ্চ। তদঙ্গেতি আলিঙ্গনকর-্গ্রহণাদিন| সম্পন্নমনোরথাঃ 
শত্যঃ। যদ্বা। ভগবত এব বিশেষণং স্থপেশলবাগৃহেতৃত্বেন তাসাং গোগীনামদ্বৈরুপচিতাশিষ ইতি ॥ ১ 

ব্লীভাগবতাস্বতবাধিনী 1_্রকষ্তবিরহকাতরা প্রেমাভিমানিনী ব্রজগোপীগণ তাহাদের প্রাণকোটি- 
প্রিয়তম ব্রজেন্রনন্দনের প্রতি হৃদয়ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া প্রশ্নভঙ্গীতে তাহার বিরুদ্ধে অবৃতজ্রতার যে অভিযোগ 
আনয়ন করিয়াছিলেন, বচনকলাকুশল বাগীশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে একে একে সে নকল অভিযোগের 
হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন | গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জগতে এই তথ্যই প্রচার 
করিলেন যে সাধারণ মানবের দৃষ্টান্তে তাহার আচরণের স্বরূপ নির্ধারণ কখনই সম্ভব নহে। ভজনার বিনিময়ে 
ভজনার, ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসার যে অভিনয় বিশ্বের সর্ধত্র নিরন্তর অমুষ্ঠিত হইতেছে, সেই 
এহিক স্বার্থসম্পর্কিত ভালবাসার বিক্রয়বাণিজ্যের মধ্যে প্রীভগবান্‌ নাই। আবার যাহারা ভাল না বাসিলেও 
ভালবাসে-_ধাহাদের হৃদয়ে এরহিক সেহসম্বন্ধের স্বাভাবিক ইঈরণ অনুভূত হয়--যেমন শ্লেহমুততিস্বরূপ জনকজননী/ 
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ই ৩৬৮ প্রীমন্তাগবতম্‌ | 


তাহাদের দৃষ্টান্তও শ্রীভগবানে প্রযোজ্য নহে, কারণ প্রাকৃত জীবের সেহকরুণা সত্বগুণের বিকারমান্র সকল গুণাতীত 
বিশুদধন্বরূপ শ্রীভগবানে সেইরূপ কোন ভাববিকার সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, যাহারা আত্মারাম বা আপ্তকাম তাঁহাদের : 
ওঁদানীন্তময় নিশ্চেষ্টস্বভাবের সহিতও শ্রীভগবানের আচরণের তুলনা অসঙ্গত। শ্রীভগবান্‌ আত্মারামশিরোমণি হইলেও 
ভক্তপ্রেমনিষ্ঠার নিকটে আত্মারামস্বভাব ভুলিয়! ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দিয়া থাকেন। ' বিশেষতঃ 
স্বয়ং আত্মারাম হইলেও শ্রীভগবান্‌ নিখল জীবের অন্তর্যামী। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত জীবের অন্তর বাহির 
তাহার গোচরীভূত । কেমন করিয়া সেই অনন্ত জীবের প্রতি তিনি নিত্য উদাসীন থাকিতে পারেন? অতএব 
আত্মারাম ব্যক্তিগণের সহিত সর্ধাস্ত্যামী সর্কাভিব্যাপক বিভূম্বরূপ শ্রীভগবানের কোন তুলনাই সম্ভব নহে। 
সত্য বটে তিনি অবাণ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ-_-তীহার কোন কিছুরই অভাব নাই। সকল প্শ্ব্যের যিনি 
অধীখ্বর সেই নিখিল ত্রক্ধাগুপতি প্রীভগবানের ভাঙার অক্ষয়, অব্যয় ও চিরপূর্ণ। তথাপি নিজ প্রয়োজন না 
ধাকিলেও ভক্তের ইচ্ছায় সমস্ত এঁখর্যাবৈভব ভুলিয়া তিনি ভক্তপ্রেমাধীনতার বিজয়বৈজয়ন্তী খ্যাপন করেন। 
ভক্তপ্রেমিকের সকাঁতর আহ্বান নিত্য তাহার শ্রুতিমূলে ধ্বনিত হইতেছে। ভক্তাধীন প্রেমপরবশ শ্রীভগবান্‌ সেই 
ভক্তিভাবিত গ্রেমনিঠিত ভক্তজনগণের প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দিয়া কেমন করিয়া নিরপেক্ষ হইয়! থাকিতে 
"পারেন? অতএব লৌকিক দৃষ্টান্তে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য স্বভাবের তুলন! সম্ভব নহে। এইভাবে ভগবান শ্রী 
গোগীদিগের বাক/জালের তিন গ্রন্থি হইতে প্রশ্নোত্তরের বচনভঙ্গীতে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া লইলেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরবচনে ঘোষণা করিলেন_-হে সমপ্রাণা ব্রজন্ুন্দরীগণ ! আমার অন্তর্ধান- 
হেতু সুতীব্র বিরহসন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া আমাকে তোমরা অকৃতজ্ঞ অথবা বিশ্বস্তজনের প্রতি দ্রোহী-বলিয়৷ যে. 
অভিযোগ করিয়াছ তাহাতে তোমরা! সত্যই ভুল করিয়াছ। তোমরা মানবজগতের য়ে তিন প্রকার ব্যক্তির 
সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ এবং প্রকারাস্তরে গ্রশ্নভঙ্গীতে ইহাই জানিতে চাহিয়াছ যে আমি উহাদের কোন 
একটির মধ্যে অন্তভূরক্ত কি না_উহা তোমাদের ভ্রান্ত. ধারণারই পরিচায়ক । প্রকৃত প্রস্তাবে মানবগ্রকৃতির 
সহিত আমার কোনও সাদৃগ্ত নাই এবং আমি উহাদের মধ্যে কেহই নহি। লৌকিক জগতের স্বাভাবিক 
আচরণের পরিমাপ দারা আমার অচিন্ত্য ভগবৎম্বরূপের ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব হে সীবৃন্দ! তোমাদের" 
ভ্রান্ত ধারণা পরিহার কর 1, ী র 
 জরীভগবানের এই প্রকার বচনভঙ্গীতে তীহার ‘যেরূপ অশেষ ভগবত্তাস্বরূপের ইঙ্গিত রহিয়াছে, আবার 
তাহাতে হ্বায়মনোগ্রাহী বচনকলাপারিপারট্য ও হৃদয়ের সপ্রচুর অকপটতাও প্রকাশিত হইয়াছে। গোপাননাৰ্লেগ 
চতুরতাপূর্ণ কুটগ্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়! বচনকলাকুশল এীকৃষ্ণ প্রথমেই তাহাদিগকে সখী সম্বোধনে be 
জানাইয়াছেন। রসিকশেখর প্রাণকোটিপ্রতিম শ্রীন্রজেন্্রন্দনের সেই একটিমাত্র স্থমধুর ্রীতিভাবময় স্‌ 3 
সম্বোধন হৃদয়ের অকুত্রিম সুগভীর সৌহার্দের পরিচয়. বহন করিয়া আনে । প্রগ্নোত্তরের বচনভঙ্গীতে প্ভগবাণ্‌ 
তাহার হৃদয়ের এই বার্ভাই ধ্বনিত করিয়া বলিয়াছেন “হে সখীগণ ! তোমরা আমার পরম স্থহ্ৃৎ ও আপনার জর 
তোমাদের স্তায় পরমপ্রিয় প্রেমিকার প্রতি আমি কেমন করিয়া নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ করিতে 
বিশেষতঃ তোমর! দুল্পরিহার্য্য কুল শীল লচ্জ ধর্ম ইহকাল পরকাল সর্বস্ব তৃণোপম জ্ঞান .করিয়া 
প্রেমোৎকঠায় আমার নিকটে চুটিয়া আগিয়াছ। দেবতার, স্তায় সুদীর্ঘ আয়ুফকাল লাভ 
তোমাদের সেই প্রেমধণের বিনিময় দিবার মত শক্তি আমার নাই। একমাত্র তোমাদের উর 
সে খণের প্রতিদান সম্ভব ।'-_এই স্থমধুর বচনকাকপি প্রেমনিষিতহদয়া ব্রজানথনাবুন্দের নিকটে কত হি 
তৃণ্তিকর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব শহে। ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবানের এই সুমধুর বাণী ব্রগো” 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৬৯ 


০১৯77 রি 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের সকল সন্তাপ দুর করিয়া দিল ও তাঁহারা শ্রীকৃ্চ-মুখনির্গলিত এই অমিয়মাখা 
মধুর বচনে পরম্‌ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া! সকল অন্তরের দুঃখ দূর করিলেন। 

ব্ৰজগোপীৰবন্দের বিরহসন্তাপজাত অশেষ ছুঃখজাল! তাহাদের গ্রাণপ্রিয়তম প্রীগোবিনদের সুমধুর বচনকাকলির 
অমৃতনিঃশেকে নিঃশেষে নির্কাপিত হইল। ভগবান্‌ প্রীকুষ্ণ তাহার বচনবিষ্ঠাসে ইহাও বলিয়াছেন ‘হে 
প্রাণপ্রিয়তম। গোপললনাগণ! তোমরা যখন আমার বিরহদুঃখে দুঃখিত হইয়া অবস্থান কর, তখনও আমি 
তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! নিষ্টুরের স্ায় আচরণ করি না, বরং তোমাদের নয়নসন্ুখ হইতে কেবল 
অন্তহিত হইয়া তোমাদেরই ভজনানন্দে বিভোর হইয়া থাকি-_কারণ আমি তোমাদের প্রেমনিষ্ঠার নিকটে 
চিরধণী।” শ্রীভগবানের এই পরম সুমধুর সান্বনাবাক্যে ইহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে শ্রক্ষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপী- 
বুন্দকে ভক্তাধীন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন ন!। ইহাতে সত্যই ব্রজগোগীগণের হৃদয়ে 
পরিত্য/গমূলক আশঙ্কার সমাধান হইল ।॥ অতএব এমনতর সাত্বনার বাক্যে তাহাদের চিত্তের ভাবী আশঙ্কার 
ব্যাকুলত! নিঃশেষে প্রশমিত হইল সত্য বটে ইতঃপূর্বেও এীকৃষ্ণদর্শনে তাহাদের বিরহসন্তাপ দুর হইয়াছিল, 
কারণ লীলারসতবজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীগুকদেব পূর্বেই বলিয়াছেন “তনদ্দর্শনাহলাদবিধূতহজ্রজঃ” 
(শ্রীমস্ভাগবতম্‌ ১৩1৩২1১৩ )-_প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে পুঞ্জীভূত বিরহসত্তাপ শ্রীকুষ্ণপ্রেয়সী ব্রজবনিতাগণের 
হৃদয়ে যে ছুঃসহ ব্যাধি স্থষ্টি করিয়াছিল, শ্রীরুষ্চন্ত্রের দর্শনস্থথে সে হ্বায়ান্তির তখনই উপশম হইয়াছিল বটে 
কিন্তু বিরহজাত হৃদয়ব্যাধির উপশম হইলেও পুনরায় বিচ্ছেদ আশঙ্কায়, বিশেষ করিয়া পুনরায় পরিত্যাগমূলক 
ব্যাকুলতায়, চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলত! ও অধীরতার গ্লানি সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে এীকৃষ্ণ- 
মুখনির্গলিত সুমধুর বাণীতে যখন এই সত্য প্রচারিত হইল যে ব্রজগোপীগণের প্রেমখণের নিকটে ভগবানু 
রীকৃষ্ণ চিরখণী এবং তাহাদিগকে একান্তভাবে পরিত্যাগ করিতে তিনি কখনই পারেন না__বরং তিরোহিত 
হইয়াও তাহাদেরই ভজনের আনন্দে তিনি নিমগ্ন থাকেন--তখন আর ভাবী পরিত্যাগ আশঙ্কার নির্বেদ 
ব্রজগোগীগণের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থানলাভ করিতে পারিল না | তখন সত্যই তাহারা পরমনির্বৃতি লাভ করিলেন। 

আজ বিরহসন্তপ্া ব্রজগোগীগণ বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্রন্দন শ্রীগোবিন্দের 
শান্তনিগ্ধ করচরণের অন্ম্পর্শ লাভে দেহের ও মনের সর্ববিধনির্বেদজালার পরমশান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। 
তাই শ্রীশুকদেব বর্তমান শ্লোকে বলিলেন--“তদগোপচিতাশিষঃ”_ যে অঙ্গের সদলাভের আশায় তাহাদের সকল 
অঙ্গ কী্দিয়। ব্যাকুল হইয়াছিল-_সেই শাস্তনি্ধ করচরণের হুণীতল সপর্শলাভে তাহারা পরমগুলকিত হইয়াছেন, ধ্ 
হইয়াছেন ও কৃতরুতার্থ হইয়াছেন । প্রাণপ্রিয়তমের অন্সন্গলাভে তাহার! সর্ববিধ পরমতম কল্যাণপদ লাভ 
করিয়াছেন ; সত্যই তাহাদের মনোরথ আজ পূর্ণতার সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছে। 

পক্ষান্তরে বলা যায় যে ব্রজগোগীগণের অঙ্গসঙ্গলাভে গোপীগতপ্রাণ ব্রজেন্নন্দনেরও পরমতৃপ্তি উপজাত 
হইয়াছিল ; তাহাতে ভগবান্‌ শীকৃষ্ণও আজ পূর্ণদনোরথ হইলেন (ব্যাখা প্রন্গে ইহ! উল্লেখ করিতে নয 
স্থলে তদল্লোপচিতাশিষঃ এই বিশেষণ পদ ভগবান্‌ শরীক গ্রযোজ্য।) বাস্তবিক যিনি ব্রজগোপিকার প্রেমখণে 
চিরখণী তাহার পক্ষে ব্রজগোগীজনের প্রেমন্গতীর হুদ আলিঙ্গন ও বিদ্ধ করম্পর্ণের পুলকোচ্ছান কম নয়। 
ইহাই লীলার মাধুর্য যে স্বয়ং ভগবান্‌ এর, প্রেমশিরোমণি ব্রজাঙ্গনাবৃন্বের অঙ্গস্গলাভে আপনাকে ধন্ত ও 
পূর্ণমনোরথ মনে করিয়া ব্রজগোপীপ্রেমেরই অত্যডুত পরম মহিমা বিশ্বে ঘোষণ! করিলেন। প্রেমভক্তিনির্ভর! 
ব্রজরমণীগণের সুগভীর প্রেমের কাছে স্ব জীভগবান্‌ যেন কতই অপূর্ণ ও অভাবে তাহাদর লাম 
গ্রীতিবাহাহীন প্রীবুফেন্রিয়্রীতিত্রপ পরমতম প্রেমের ভাববিলাসে, তাহাদের সুকোমল সনের আনন্দা- 
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হতর। প্রীমস্তাগবতমৃ। : 

পরমস্ন্ সর্বার্থসম্পন্ন জীভগবানও পরমতম মাধুর্য্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইয়া তাঁহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই 
পরিচয় দিলেন এবং উহার যথার্থ পরোমৎকর্ষ তাহার হলাদিনীস্বরূপা গোপীজনসহ আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীগোগী- 
নাথের পরমপবিত্র রাসলীলাবিলাসেই প্রকটিত হইল । এমন না হইলে সর্ক্লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার 
সার্থকতা ও পরমাস্বাগ্তা কিরূপে সম্তবে ? 

" ব্রজগোপীগণ শ্রীভগবানেরই হলাদিনীশক্তিস্বরপ!। স্বয়ং আনন্দঘনম্বরূপ হইয়াও তিনি এই হলাদিনীশক্তির 
সহায়তায় নিজে নিত্য আনন্দরস আস্বাদন করেন এবং জীবজগৎকে সেই আনন্দরসমুধা বিতরণ করেন । 
বৈষ্কবাচাধধ্যবর্ধ্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসনর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন 

স্বয়ং হলাদরূপোইপি ভগবান, যয়া হলাদতে হলাদয়তি সা হলাদিনী । 
( শ্রীভগবৎসন্দর্ডঃ ) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন-_ 
হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দান্বাদন। হলাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ তাহার হ্নাদিনীশক্তির পরমতম বিলাস দেখাইবার জন্ত এবং স্বয়ং সেই আনন্দরসামৃতে 
বিভোর হইয়া তাহারই অমিয়প্রবাহধারায় বিশভূমিকে মাধু্যরসপিক্ত ও পবিভ্রিত করিবার জন্য তাহার পরমপ্রেষা 
হ্বাদিনীবিলাসভূতা৷ শ্রীব্রজগোপীগণের সহিত রাসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অচিস্তযনীয় প্রেমবিলাসের 
নিমিতই নিজ শ্বরূপশক্তি ব্রজগোপিকাবৃন্দের সাহচর্য, তাহাদেরই মিলনমেলায় এবং তাহাদেরই অঙ্গসঙ্গলাভে 
তিনি আজ পরমশোভমান ও পূর্ণমনোরথ হইলেন । ধৰন্ত উজ্জলপ্রেমরসমৃষ্ি ্রীব্রজগোগীজনৈর প্রেমের মহিম! ! 
গৌড়ীয় বৈষবাচাধ্যবরধ্য শ্রীল জীবগোস্বামী এই অধ্যায়ের লধুবৈষ্তবতোষণী - টাকার উপক্রমে যথার্থই 
বলিয়াছেন__ ! 
রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেকমনেহরা। যয়া প্রীরজদেবীনাং শ্রীতোহপি মহিমা স্কুটঃ ॥ 
‘নিখিল জগতের একমাত্র হৃদয়মনোহারিপী এই পরমমধুর বিচিত্র রাসলীলা জয়মণ্ডিত হউক | কারণ 
এই রাঁসলীলাবিলাসেই শ্রীব্রজদেবীরদ্দের মহিম! গোলোকলক্ষীগণ অপেক্ষাও সমধিক হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে।, 
শ্রীমভাগবতে পরমভক্ত উদ্ধব এই তত্ব ঘোষণায় বলিয়াছেন-_ 
নায়ং শ্রিয়োহহ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ। স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্তাঃ। 
রাসোৎসবেংন্ত ভূজদ ওগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উাগাদ্‌ ব্রজবল্লবীনাম্‌॥ 
(শ্রীমদ্তাগবতম্‌ ১০1৪৭!৬০ ) 
পর্বলীলামুক্ুটমণি রাঁসলীলার উৎসবে স্বয়ং ভগবান, শ্রীকুঞ্ ব্রজগোপীবৃন্দের কঠদেশ তাহার ভূজবদ্ধমে 
বেষ্টন করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাহাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ভ্রীকুষের 
বক্ষঃস্থলবিহারিণী নিত্য অন্ুবূতা গোলোকলক্মীগণও সেরূপ অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, পন্মগন্ধি ও পদ্মকাত্তি 
বর্গা্ঘনাগণও সেরূপ অনুগ্রহ পান নাই। অতএব অন্তান্ত রমণীগণের কথা আর কি বলিব ?, 
এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে প্রেমরসমুণ্ি ব্রজ্হ্ন্নরীগণ নিজাঙ্গঘ্বার! ব্রজরাজনন্দনের সেবাধিকার 
লাভের ফলস্বরূপ যেরূপ অনুগ্রহ অঞ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ পরমতম উল্লাম 
সাধিত হইয়াছিল নিখিল ব্রদ্ধাণ্ডে, স্বর্দলোকে ও গোলোকেও তাহার তুলনা নাই। সেরূপ অনুগ্রহ লাভের আশায় 
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551 8 
স্বয়ং লক্মীদেবীও কঠোর তপশ্র্য্যা উদ্যাপিত করিয়াছিলেন, 


“বিদায় শ্ীর্ললনাচরত্তপঃ* কি 
5 : স্ক তাঁহার 
সে অভিলাষ পণ হয় নাই। ভীভগৰানের যেখানে যত প্রিয়ন থাকুক না| কেন, তাহার মধ্যে ব্রজভূমির 


গোপরমণীগণের স্তা 
th রা তাহার আর কুত্রাপি কেহ নাই। তাই শ্ীভগবান্‌ আদিপুন্লাণে অর্জুনকে . 

8 রি সা | ভা পরংন মে পার্থ! নিগুঢ়প্রেমভাজনম্‌ ॥ 

তম্‌। জানপ্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্তো জানাতি তত্বতঃ | 
আদিপুর 

‘হে অঙ্জুন ! গোপীগণ তাহাদের নিজদেহও আমারই সেবার উপকরণ বলিয়া রী নর 
জন্য তাহার! নিজদেহকে ভালবাসে ও নানাবিধ বসনভূষণাদিতে অলঙ্কৃত করে। অতএব তাহাদের মত আমার 
প্রেমপাত্র আর ত্রিজগতে নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা, আমার 
মনোগত ভাব প্রভৃতি সমন্তই জানে। তাহারা ব্যতীত ত্রিজগতে আর কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার যথার্থ মাহাত্ম্য 
প্রভৃতি অবগত নহে, ও 

আজি রালীলার মহামহোৎসবে প্রেমরসশিরোমণি ব্রজবধূগণ দেহমনঃপ্রাথ ও সকল ইন্দ্রিয় দিয়া রাঁস- 
রমিকেশ্বর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমপরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত আর স্বয়ং ভগবান্‌পরষ্টও ত্র্গগোিকাগণের সেই অগাধনির্ভর 
প্রেমের বন্যায় আপনার ভগবৎসত্তা হারাইয়। প্রেমাধীনতায় পরমতম লীলা রসাস্বাদনে ব্যগ্র। প্রীলকবিরাঁজ 
গোস্বামী শ্রীচৈতন্থগরিতামুতের শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন 

রাধিকাদি লঞ| কৈল রাসাদিবিলাস । বাগ! ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাম ॥ 
(এচৈতন্তচরিতামৃত ১1৪ পরিচ্ছেদ ) 

ইত পূর্বের পঞ্চাধ্যায়ী রাসলীলার প্রারম্ভে “বাদরায়ণিরুবাচ, বলিয়া শ্রীরাসলীলার বক্তা প্রীশ্ুকদেবের পরিচয় 
প্রদান কর! হইয়াছে, কিন্ত বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে ‘শীগুক উবাচ’ বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীনারায়ণাবতার 
মহধি শ্রীকুষ্তদৈপায়ন বেদব্যাম বদরিকা শ্রমে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ ধ্যানে কালাতিপাত 
করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাদরায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। সর্বতীর্ঘশ্রে্ঠপদ এই বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালেই শ্রীভগবানের 
অপার কৃপাগুণে তিনি পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন এবং এই নিমিতই শ্রীণুকদেব 
বাদরায়ণি নামে খ্যাত। বাঁদরায়ণ শ্রীব্যাসদেবের শ্রীগোবিন্দ আরাধনার মহাতপঃ ফলস্বরূপ বলিয়া তাহার পুত্র 
শ্রীশ্ুকদেব স্বভাবতঃই শ্রীগো বিন্দপ্রেমপূর্ণহাদয় এবং শ্রীগোবিন্দাদিলীলাতত্ব্র-শিরোমণি। সুতরাং পরমরহস্তপুর্ণ 
শ্রীগোবিন্বপ্রেমরসময় অসমোর্দ রাসলীল! বর্ণনায় একমাত্র তাহারই মুখ্য অধিকার । এই তত্বের অভিব্যক্তি 
করিয়াই রাসলীপার প্রারম্ভিক গ্লোকে শ্রীগুকদেবকে বাদরায়ণি বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে। 

ব্ৰহ্মবৈবৰ্ততপুরাণের বর্ণন! হইতে জান! যায় শ্রী ব্য/সদেবকে বলিতেছেন 

ব্যাস! ত্বদীয়তনয়ঃ শুকবন্মনোজ্ঞঃ ব্ৰতে বচো৷ ভবতু তচ্ছুক এব নায় । 

ৃ (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণম্‌ ) 

“হে ব্যাস! তোমার এই পুর গুকপর্গীর স্তায় মুরভাষী। অতএব ইহার শুক নামেই জগতে প্রসিদ্ধ 
হইবে ।, 

তাই বর্তমান অধ্যায়ে ও শ্রীমন্তাগবতের অধিকাংশ স্থলেই শ্্ীশুক উবাচ’ বলিয়া উল্লেখ আছে। 
শুকপক্ষী যেমন কোমলমধূর কলকাকণি গুনাইগ শ্রোত্ববন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, মেইরপ জীমন্থাগবত্বত্ত! 
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২৩৭২ ্ীমন্তাগবতথ। 


শি. ২ —— — — —  — 
্রীশুকদেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় শ্রীভগবানের হ্ৃৎকর্ণরসায়ন লীলাকথালাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের 
হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়া থাকেন । অতএব তীহার স্তায় লীলারমততবজ্ঞ পরমসাধকশ্রে্ঠের মুখনির্গলিত 
. পরমমধুর লীলাকথাসংলাপে সহৃদয় প্রেমবান ব্যক্তির হৃদয়ই যে প্রেমরসন্ধায় বিগলিত হইবে এবং গোপীজনসহ 
গোপিকানাথ ব্রজেন্দ্নন্দন শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসরূপ পরমমধুর তত্ব স্বরূপ উদ্রঘ|টিত হইবে তাহাতে অধুমাত্রও 
সন্দেহ নাই। ্‌ 
 শ্ীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে ভগবভার্থততুত্র শ্রীগুকদেবের সহিত 
শ্ীবৃন্দাবন নিবুপ্রস্থিত শুকের তুলনা করিয়াছেন 
ূ বৃন্দেক্গিতজ্ঞঃ স বিচক্ষণঃ শুকঃ শুকো! যথা ভাগবতার্থকোবিদঃ। 
দক্ষঃ প্রবোধে জগতাং গ্রভোরিতি প্রেমাম্পদত্বান্থপমঃ সমভ্যধাৎ ॥ 
ৰ (শ্রীলবিশ্বনাথ-চত্রবর্তাকৃত-কৃষ্ণভাবনামূতম্‌) 
'ভাগবতার্থততবজ্ত শ্রীশুকদেব যেমন জগতের মায়ানিদ্রাভগ্রনে অতি দক্ষ ও বিচক্ষণ, সেইরূপ 
পরীবন্দাবন নিকুগ্জপালিত দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে ছুইটি শুক বিহন্গমও জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঞ্জনে অতি দক্ষ 
ও বিচগ্ষণ। শ্্রীবন্দাবনের বনদেবতা বুন্দাদেবীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া নিশান্তে বৃন্দাবনকুঞ্জপালিত দক্ষ ও 
বিচক্ষণ নামক গুকঘয় প্রীকুষ্ণের নিদ্রাভগ্ঘনের নিমিত্ত অনুপম প্রেমরসময় বাক্যকাকলী উচ্চারণ করিয়াছিল ।” 
ইহাতে পরমমধুর রাঁসলীলার মহামহিমাও ঘোষিত হইল সন্দেহ নাই। এইজন্যই বৈষ্তবতোধণীকার 
রালীলা প্রসঙ্গে, 'শ্রীণ্ুক উবাচ” পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে (শ্রীমন্ভাগবতের ১০1২৯।১ শ্লোক 
ব্যাখ্যায়) বলিয়াছেন__ 
রীশুক উবাচেতি পাঠে তু পরমোজ্জল রসস্বাভাব্যেন পরমকোমলালাপতা দরশিতা। ততস্তাদৃশচিত্ততয়ৈব 
োতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্‌ ৷ J | 
(শ্রীবৈষ্বতোষণী ) 
ভ্রীপতক উবাচ’ এই পাঠ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে পরমোজ্জল প্রেমরসময় স্বভাব বলিয়াই শ্রীশুকদেব 
পরমকোঁমল মধুরতম রাসলীল! কথার আলাপ করিয়াছেন। অতএব তাদৃশচিত্বে অর্থাৎ শ্রীগুকদেবের স্তায় 
পরমকোমল ও প্রেমভাবপ্রবণচিত্েই এই পরম মধুর রাঁসলীলাকথ শুনিতে হয়। বাস্তবিক শ্রীভগবানের 
পরমমধুর রাসলীল1 কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ ও রসাস্বাদন করিতে হইলে শ্রীশুকদেবের স্তায় 
পরমকোমল ও প্রেমভাবিত অন্তঃকরণেই ইহা শ্রবণ কর! উচিত এবং যথার্থই শ্রীশুকদেবের স্বরূপ পরিচয় 
ও মহামহিমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই নিগুঢ় লীলাকথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়া! কর্তব্য 
শ্রীভাগবতের বর্তমান অধ্যায়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ব্রজগোপীবৃন্দের পরস্পর লীলাবিলাস আম্বাদনে যে-সুখ 
অনুভূত হইয়াছে, ভক্তিরসশাস্ত্ের নির্ণয়ক্রমে ইহাকে লীলাঁবিলাঁসরূপ দ্বিতীয় প্রকার সন্তোগের উদাহরণস্থল 
বলিয়া নিরূপিত কর! যাইতে পারে । উজ্জলনীলমণিগ্রন্থে শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ ইহার লক্ষণ নিরুপণ করিয়া 
' বলিয়াছেন 
বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা স্থখম্‌ । ন তথা সম্প্রয়োগেণ স্তাদেবং রসিক বিহুঃ॥ 
__ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ-_-সম্ভোগপ্রকরণন্‌ ) 
“রসিকজনগণের পরম্পর লীলাঁবিলাস আস্বাদনে যেরপ স্থখোদয় হয়, যুবকষুবতীগণের যথার্থ সম্ভোগেও 
সৈরপ সুখোদয় হয় না-ইহাই রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ ব্লিয়া থাকেন! 


, CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


৷ 


শা্পামপিিশিসপাসপিসপিস্পিস্পিস্পিশিস্পিসপিপপান্পিশা১৫৯৮০৬, 
শপাম্পীসপিসপস্পিসপপিসপিিাসিিল, 


দেখাইয়াছেন। তাই তাহাদের রাঁসলীলাবিলাঁসে পরমতম আনন্দের আস্বাদন অনভূত হইয়া 
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১০ম ক্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৭৩ 


কাপ পাওাপালাপালাপাতাসা শা পাম্পি পা আপা 


শ্রীভগবান্‌ একমাত্র ভক্তিপ্রেমনিষ্ঠায় পরম গ্রীতি লাভ করেন। ব্রষগোপীগণ সেই প্রেমণি্ঠার চরমোঁৎকর্ষ 


PE: ছ এবং রাসলীল! 
কথার বর্তমান অধ্যায়ে লীলারসতব্জ্ঞ পরমহংসশিরোমণি প্রীগ্ুকদের এই তথ্যই রাসকেলি বর্ণনায় প্রচার 


করিয়াছেন ॥ ১ 

অন্থয়ঃ।-_তত্র ( তাঁভিঃ সহ একমতে সতি অথবা! যমুনাপুলিনে ) গ্রীতৈ: (তদ্বাক্যাদিনা উল্লসিতৈঃ অথবা 
প্রেমভরবিবশৈঃ ) অন্বত্রতৈ: (তদেকাধীনৈ:) অন্টোন্সাবন্ধবাহছভিঃ (তেষামের অন্টোন্তং পরষ্পরম্‌ আবদ্ধাঃ 
সংগ্রথিতা বাঁহবঃ করাঃ যৈঃ তৈঃ ) স্ত্রীরতৈঃ (স্ত্িয় এব রত্বানি তৈঃ রত্বভূতৈঃ গো'ীজনৈরিত্যর্থ;) অদ্বিতঃ (যুক্তঃ) 
গোবিন্দঃ রাসক্রীড়াম্‌ (পরমাভিলধিতানাং তাসাং লাভেন পূর্বের কর্ত মীপ সিতাং মহোৎসবস্বরূপা 
তৎ্রীড়াং, কিংবা রাসঃ নৃত্যগীত-চুহ্ঘনাঁলিঙ্গনাঁদিন! রসানাং সমূহঃ রাস: তন্ময়! য! ক্রীড়া তাং) আরভত ( কর্ভূং 
প্রবৃত্তঃ )॥ ২ 

মূলানুবাদ।_ সেই যমুনাপুলিনে ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দ পরস্পর তুজ্রপাশে বন্ধ গ্রীতিভাবময়ী ও অনুত্রতা 
সত্রীরত্ব গোগীঞনবুন্দে মণ্ডিত হইয়! তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ 

শ্রীধরটাক1।__রাসক্রীড়াং, রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ তাঁং ক্রীড়াম্‌। অন্তোন্তমাবদ্ধাঃ 
সংগ্রথিতা বাহবো যৈন্তৈঃ সহ ॥ ২ , 

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী 1--তত্রেতি। তদেবং তাঁভিঃ সহাত্মনঃ একমত্যে সতীত্যর্থ:। রাষক্রীড়ামারভত 
পরমাভিলযিতানাং তাপাঁং লাভেন পূর্ববমেব কর্ভ্মীন্সিতাং মহোংসবরূপাং তৎক্রীড়াং কর্ত,ং প্রবৃত্ঃ। গোবিন্দ 
ইতি শ্রীগোকুলেন্্রতায়াং নিভাশেযৈশ্বধ্যমাধুর্য্যবিশেষ প্রকটনেন পরমপুরুষোত্তমতা, দ্রীরদ্বৈরিতি তাসাঞ্চ সর্ব 
সত্রীবগশ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা। রদ্রং স্বজাতিশ্রেষ্ঠংপীতি নানার্থৰগাঁৎ। ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দর্শিত।। অতএব 
গ্রীতৈস্তৎপ্রেমভরবিবশৈঃ অতোহনুব্রতৈন্তদেকাধানৈঃ অতএবান্টোন্তমাবদ্ধবাহুভিঃ বাহবোঁহত্ৰ করা জেয়াঃ। 
অন্তোন্তত্বঞ্চ তাঁসামেব। নন্ত তেন সহ তদ্বাহুভ্যাং তাঁসাং প্রত্যেকমুভয়তঃ কণ্ঠগ্রহণাৎ। এতদ্ধি রাসক্রীড়ালক্ষণম্‌ । 
নটৈগহীতকীনা মন্টোন্যাত্তকরপ্রিয়াম। নর্ভকীনাঃ ভবেদ্রাসে| মগডলীভুয় নর্তনম্‌ ইতি। অয়মন্মন্সগুলীমধ্যেহত্রৈ- 
বাস্তাং ন চ নিঃসরত্বিতি আবদ্ধেত্যাদিশব্দ-ব্যঞ্জিতস্তাসাং গুঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥ ২ 

রীন্তাগ্নবভামৃতবর্ধিণী।-__রসরাজশিরোগদি ভগবান্‌ প্রীগোবিন্দ শারদজোৎস্াবিধোত যযুনাপুলিনে 
পরমপ্রেয়সী গোপরামাবুন্দের সহিত সর্ববলীলামুক্টমণি রাঁসকেলিলীলাঁয় প্রবৃত্ত হইলেন। অসমোর্দ 
রাসলীলাবিলাসের নিমিত্ত যমুনাগুলিনে আজ অফুরন্ত শোভা ও সৌন্দর্য্যের বিলাস ফুটিয়া উঠিল। যমুনার 
তটভূমিতে প্রকৃতির সকল অঙ্গে অপরূপ রূপমাধুরী বিকাশ পাইল ও সেই পরমতম শোভা ও সৌন্দর্যের 
পরিবেশে অপ্রাৃত মাধুধ্যমপ্ডিত শ্রী ্রীরাসলীলার মহামহোৎসব অন্টিত হইতে লাগিল । 

পূৰ্ণচন্দ্ৰপরিসেবিত কুস্থমকলাপ-স্থরভিত সদীরণন্িগ্ধ যমুনাগুলিনে রাঁসরসিকেশ্বর ভগবান্‌ প্ীগোবিন্ 
রাসরসিকা গোগীবৃন্দের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। গোঁকুলেন্্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষোত্তম। 

দ্ধ রাঁসলীলায় সর্ধরমণীকুলশ্রেষঠা প্রেমবরিষ্ঠ! স্ত্রীরতুম্ঘরূপ! 


অতএব পুরুষোত্বম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আজ তাহার সর্বো 
গোপা্নাবৃন্দের সহিতই মিলিত হইলেন। গোগীনহ গোপিকানাথের এই রাসবিলাস সর্ববিধ লীলার 


[ ২৯৬ ]=> 
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২৩৪৪ শ্ীমস্ভাগবতম্‌ I 


তালতলা পাপা ৮ 
াাাস্পাাপিন্পিসাপাসাসিপিিসিসিস্পিিসপিপিপিস্পি সি সাতশ পিপা স পাতা পি" পি bh কা 


উর্ঘভূমিতে অধিষ্ঠিত। একদিকে যেমন অশেষ তগবস্তাসার াধুধ্যরসসর্ব্ গোকুলযুবরা স্বয়ং ভগবান্‌ 
্রীরুণ এই লীলার অধিপতি, তেমনি তাহারই হ্লাদিনীসারভূতা প্রেমসম্পতৎশালিনী ললনা- -ললামভূতা 
ব্রলরমণীগণ এই লীলার পরমতম সহায় ও অবলম্বন | প্রেমশিরোমণি ব্রজবধূগণের অগাধ নির্ভর অকৃত্রিম 
প্রেমবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্তই ভক্তবাঞ্ছাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দ আজ যমুনাপুলিনে তাহাদের সহিত রাঁসলীলা 
মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । অনিন্দযকান্তি গোপানাবৃন্দ তাঁহাদের কৌমলপেলব তুজবন্ধনে পরম্পর আবদ্ধ 
হইলেন ও তাঁরকাঁনিকর পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোঁপীমণ্ডলীমধ্যন্থ রাঁসবিহীরী প্ীব্রজেন্্রনন্দন মহাঁরাঁসকেলি 
উত্সবে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন । 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাঁসলীলাপ্রস্দে ব্রজরমণীগণের প্রতি এমনই কপাবিশেষ প্রকাশ করিলেন যে, তাহার 
সহিত গোঁপিকাবৃনদের অবাধ মিলন . আজ তাহার কৃপাগুণেই সম্ভব হইয়া উঠিল। যদিও কৃপাগুণনিধি 
শ্রীতগবানের ক্পাঁবিতরণে কৌনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব নাই, তথাপি ভক্তজনগণের আন্তরিক আকুল উৎকণ্ঠা 
ব্যতীত তীহাঁর কপাশক্তির বিকাশ হয় না। একমাত্র রাঁসলীলাতেই শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হুইবাঁর জন্ 
'ব্রজরমণীগণের সেই চরমতম উৎকণ্ঠা! প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের সেই সর্ববিষ্মীরণী উদ্‌গ্রীবতার 
তুলনা কৃত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীভগবাঁনের অন্য কোনও লীলাঁতে শ্রীভগবাঁনের পার্ষদগণের সহিত মিলনের 
নিমিত্ত এতাঁদুশ উৎকট উৎকণ্ঠা প্রকটিত হয় নাই-_যাঁহাতে শ্রীকৃষ্গ্রেমান্থরাগিণী ব্রজবনিতাঁগণের মিলনোঁৎকগাঁর 
কণিকামাত্রও তুলনা সম্ভব হয়৷ 

সত্য বটে শ্রীভগবান্‌ ম্বভীবতঃই কৃপাগুণনিধি, তথাপি যে-ভক্তের যেমন সেবাকাঁজ্া-__যাঁহীর যেরূপ 
তজনাশক্তি_-সেই ভক্তের নিকট তাঁহার কৃপাশক্তি তদ্রপই উদ্ধ দ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীকুষ্ণপ্রেমসর্বন্যা ব্রজবধূগণ 
কুলশীল লজ্জা ধৰ্ম্ম সমস্ত বিসৰ্জ্জন দিয়! শ্রীকুষ্ণসেবার ছুর্দমনীয় আকাজ্ায় যেভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন 
তাঁহার তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাই শ্রীভগবানের অন্ত কোনও লীলাঁতে এমন কপার বিকাশ দেখা যায় না। 
শ্রীতগবান্‌ অবাত্সনসগোঁচর হইয়াঁও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত নিজ কৃপাতেই তিনি ভক্তগণের দৃশ্য বাচ্য 
ভাঁব্য ও সেব্য হইয়! থাকেন। 

নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্তঠেতাঁিতং বিতুম্‌ ॥ 

(নারায়ণাধ্যাত্মম্‌ ) 

শ্রীভগবান্‌ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজ কৃপায় তাহার ভক্তগণের দৃশ্ঠ হইয়া থাকেন। তাহার কপাপজি 
ব্যতীত কেহই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মতত্বকে জ্ঞানগম্য করিতে পারে না । 

ব্রজরমণীগণের পরমতম প্রেমসেবার উৎকণ্ঠার পরিচয় পাইয়া স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে সে খণ 
ঘোষণা করিয়া তাঁহাদেরই প্রেমসেব! চরিতার্থ করিবার জন্য রাঁলীলাঁর অপূর্ব্ব মহাঁষজ্ঞে স্বয়ং পৌরোহিত্য 
বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাই স্তরীরত্বরূপা! প্রেমান্থরাগ্িণী অগণিত ব্রজবনিতাঁগণের রাঁসমগ্ুলীতে পরম-পুরুষোত 
.ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নটবর মুদ্তিতে রাঁসরসিকেশ্বররূপে রাঁসলীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

শ্রুতি বলিয়াছেন “রসে! বৈ সঃ” “আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*। ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলায় তাহার 
রসঘনম্বরূপের পরমন্ফুন্তি প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া ইহা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা বলিয়! পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। 
কেহ কেহ রাসলীলার কাহিনীকে ব্রহ্ম ও জীবাত্মার মিলনের প্রতীক বলিয়া রূপক-বাখ্যাশৈলী প্রদর্শন করেন। 
প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্যগণ তাদৃশ রূপকব্যাখ্যার সমাদর করেন নাই। তাহাতে অভিনব ব্যাখ্যা- 
শৈলী প্রদর্শনের গৌরব প্রকাশ পাইলেও প্রমন্তাগবত বর্ধিত লীলাঁকথার আক্ষরিক ও ভাষাগত বিবরণের 
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সি পানা An nn =: 
ATCA Dante or aa sans Se SCPE 


র্যাদাকে কু করা হয়। শরীমন্তাগবতান্তর্গত রাসপঞ্চাধ্যারীর “ভগবানপি তা রাতীঃ” তল 
“রস্তং বীক্ষ্য মনশ্চক্রে” এই পদ্বন্ধে শ্রীভগবানের যে রমণেচ্ছার কথা জানিতে পার যায় সে না রি 
প্রকার_বর্তমান শ্লোকের উপক্রমে তাহার সেই ইদ্দিত পাওয়! যাইতেছে ও উত্তরোত্তর তাহাই স্পঃ 
বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইবে। শ্রীভগবান্‌ রমণেচ্ছা করিয়া পরিশেষে গোপরমণীরৃন্দের সহিত রাসকীড়ায় রব 
হইলেন। সুতরাং শ্রীভগবানের এই রমণকেলি জীবাত্ম পরমাত্মার মিলনের প্রতীক হইতে পারে না ্ 
হইলে রাসপঞ্ধাধ্যায়ীর বিবরণের আক্ষরিক সঙ্গ তি রক্ষা হয় না। ১ 

শ্রীতগবান্‌ নবকিশোর নটবর দ্বিতুজ মুরলীধর পরমপুরুষোত্তম শ্টামন্ুন্দররূপে তাহারই দ্বিতীয়মুত্তি ললনা- 
কুল্শেষ্টা শ্রীরাধিকাদি গোপীবর্গের সহিত রমণবিলাঁস ইচ্ছায় যে কেলিবিলান করিলেন__উহ! রা ব্যতীত 
অন্ত কিছুই নহে। “রসম্তায়ং রাঃ” বা “রসানাং সমূহো রাস: এই প্রকারে যৌগিক অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
“রাস” শব্দের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাস শব্ঘটী সঙ্গীতশান্তরেও অতি প্রসিদ্ধ । অতএব 
সেই প্রসিদ্ধিলভ্য অর্থ অবলম্বনেও ইহার তাৎপর্ধ্যার্থ নিরূপণ কর! প্রয়োজন । গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শরীপাদ 
জীবগোস্বামী তাহার বৃহতক্রমসন্দর্ত টীকায় বলিয়াছেন | | 

অথ ব্রষেন্্রাগ্রিবরুণাঁদীনাং.দর্পং শময়িত্বা কন্দরপস্ত দর্পং শময়িতুং যুগপদনেক-রমণী বদ্থদঙ্থলিতং 
রাসাথ্যং লাস্তমারিপ-সুর্তগবানেকদ! স্বযৌগবৈভবং প্রাদুশ্চকার। তত্র রাসস্ত লক্ষণং যথা 


নর্তকীভিরনেকা ভির্দগুলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো! নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥ 
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়স! ॥ রাসঃ স্তায় স নাকেংপি বর্ততে কিং পুনর্ভবি ॥ 
(ক্রমসনর্তঃ ) 


_ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপ-গোপিকাঁসহ বৈচিত্রীময় লীলারসাস্বাদন- 
প্রদন্দে ব্রঙ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মার, গোঁবর্ধন-ধারণলীলায় ইন্ড্রের, দাবাগি-মোক্ষনলীলায় অগ্নির এবং নন্দমোক্ষণ- 
লীলায় বরুণের দর্প চুর্ণ করিয়! পরিশেষে সর্বজগতের চিন্তবিক্ষেপকা রী দুর্বার মদনের দর্প খণ্ডন করিবার জন্য 
একদিন যুগপৎ অগণিত ব্ৰণ্রমণীমণ্ডলে মিলিত হইয়! রাঁসনৃত্য করিতে ইচ্ছ৷ করিলেন এবং তাহাতে তিনি তাহার 
অচিন্তনীয় বৈভবশক্তি প্রকাশ করিলেন। রাসের লক্ষণ যথা . 

যে নৃত্যকেলিতে মণ্ডলাকারে নৃত্যরতা অসংখ্য নর্তকীর মধ্যে একক নট নৃত্যাভিনয় করে, সেই নৃত্যকে 
‘হল্লাশক’ নৃত্য বলিয়! সঙ্গীতশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দেশ করেন। সেই হঙ্লীশক নৃত্য যদি বিবিধ তালবন্ধ ও বিচিত্র 
গতিবেগ সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রামনৃত্য বলে। এই রাসন্ৃত্য স্বর্গের দেবতাগণও অনুষ্ঠান করিতে 
পারেন না। অতএব পৃথিবীর লোকের কথা আর কি বলিব? 

শীধরস্বামিপাঁদও রাঁসলীল৷ বর্ণনায় শ্রীভগ্রবানের এই কন্দর্প জয়ের ঘোষণা! প্রমঙ্দে বলিয়াছেন 

র্ধাদিজয়সংরঢ়-দর্পকনদর্পদর্পহা । জয়তি শ্রীপতিগ্গোগীরাসমগ্লমণ্তিতঃ ॥ 

_কামাধিষ্ঠাত| যে-মদনদেবের প্রভাবে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত বিপধ্যস্ত ও পরাজিত হয়, সেই মদনের 
গর্ববোধ ক্ষুন্ন করিয়াছেন গোপীবৃন্দের রাঁস-মগুলে মণ্ডিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 

ত্রিলোকবিজয়-গর্কে স্বীত হইয়া দরপৃপ্ত মদনদেব শ্রীহরিকে তাঁহার পঞ্চশর প্রহাঁরে পরাভূত করিবেন 
আশায় তাহার আগমন প্রতীক্ষায় কাঁলক্ষেপ করিতেছিলেন। কালক্রমে দ্বাপরের অস্তিমভাগে গোলোকপতি 
রক্ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোঁপ-গোপিকাঁসদ্দে বিবিধ বিচিত্র লীলাবিলাস করেন। ভূলোকবিহারী 
শ্রহরি বাঁল্যলীলার অবসাঁনে যখন কৈশোরলীলা প্রকাশ করিলেন, যখন রমণীমনোমোহন নবনটবর মুক্তির 
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_ জীমন্ভাগবতম্‌ । 
জাতাতাতাতাশাতাপাতাপাপপিপিপশিপিপিাপাশ পাপ AANA NII পিপি পাশা পাপাপতাপাপপলি পালাল সপ 
৯ াসিসিসপিপিশিপাসপিসিপিসি ৫ 


অনিন্যকান্তি ও বূপশোভা বিকীর্ঘ করিয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে মধুর মুরলী বাদন করিতে লাগিলেন-_বখন 
সেই শ্তামস্ন্দরের পরম বিমোঁহন রূপ ও সুমধুর বংশীধ্বনি যথাক্রমে ত্রজরমণীগণের দৃষ্টিপথে ও শ্রুতিমূলে পতিত 
হইয়া তাহাদের হৃদয়ে নিত্য নব নব মিলন বাসনা জাঁগাইতে লাগ্িল--তখনই মদন মনে করিল--শ্রাহরিকে হর 
মানাইবাঁর ইহাই উপযুক্ত সময়। 
ক্রমে যেদিন শারদ পূর্ণিমার সমাঁগমে বৃন্দাবনের মেঘনির্মক্ত নির্ম্মলগগনে পূর্ণ শশধর সমূদিত হইয়া 
তাঁহার শুচিগুত্র কিরণচ্ছটায় বৃন্দাবনের গোষ্ঠ, প্রান্তর, বনভূমি, কুঞ্জবীথি, যমুনাবক্ষঃ ও সৈকতভূমি উদ্ভাসিত 
করিয়া তুলিল--যখন-_ফুল্লমপ্লিক1, মালতী, কুন্দ, কহলার প্রভৃতি প্রস্থনরাজি বর্ণে গন্ধে ও রূপসজ্জায় বৃন্দীবনের 
বনভূমিকে এক অভিনব ভাবস্থুষমাঁয় মণ্ডিত করিল এবং রাসরসিকেশ্বর মুর্তিতে ব্রজরাঁজনন্বন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটে 
উপস্থিত হইয়| তীহার মোহন আকর্ষণী মুরলীতে অব্যক্তমধুর স্থুর যোজনা করিলেন-_এবং যাহার আকর্ষণে অসংখ্য 
গোঁপবধূ ও গোপকুমারিকাগণ গৃহ্ধর্ম কুলশীল লজ্জা ধৈর্য্য সকল বিসৰ্জ্জন দিয়। উন্মাদিনীর ন্যায় সেই যমুনাতীরে 
সমবেত হইলেন-__-তখন শতকোটি অসমোর্ধ রূপমাধুরীমণ্ডিত গোঁপীমগ্ডল বেষ্টিত গোপীনাঁথকে পঞ্চশরে বিদ্ধ 
করিবার জন্ত মদন তাহার পুষ্পধূতে জ্যারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যেই তিনি গোগীমণ্ুলীমণ্তিত 
নবকিশোঁর নটবর শ্ঠামস্থনরের দিকে দৃষ্টিসধশলন করিলেন তখনই তাহার হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের বিছ্যুতপ্রভা 
খেলিয়া গেল। তখনই তিনি বিবশ হৃদয়ে আক্ষেপভরে সকীতরে বলিতে লাগিলেন_“হা বিধাতঃ | তুমি 
আমাকে পুরুষনেহ বিয়া কেন এ জীবনের মত বঞ্চনা করিয়াছ! হায় ! আমি যদি গোগীবৃন্দের ন্যায় রমণীদেহ 
পাইতাম, তাঁহা হইলে এই রমণীমোহন নবনটবর শ্ঠামস্তন্দরের দাসী হইয়! তাহার চরণপ্রান্তে চিরতরে বিক্রীত 
হইয়। থাঁকিতাম। গোঁপা্বনাপিগের স্যাঁয় দেহ, মনঃ, প্রাণ, জীবন, যৌবন সব তাহার চরণ যুগলে সমর্পণ করিয়া 
ধস্ত ও কৃতকৃতার্থ হইতাম 1, 
ঃ ্টামসুন্দরের গোপীমগ্ডল-মণ্ডিত রাঁসরসিকেশ্বর মধুর মূর্তি দেখিয়! ইন্্রাদ্দির দেবতাগণের মনোগ্মথনকারী 
স্বয়ং মদনদেব এমনই আত্মহারা ও মোহিত হইয়া! পড়িলেন যে ভগবান আীকষ্ণের গোগীমগ্ডলমণ্ডিত রাঁস- 
রসিকেশ্বর' মুর্তি মদনমোহনরূপে জগতে প্রচারিত হইল। তাই শ্রীমন্ভাগবতে রাঁসলীলাপ্রসঙ্গেই ভগবান্‌ 
্রীকষ্ণকে বল! হুইয়াছে_“যাক্ষান্মন্মঘমন্মথঃ” (১০1৩২।২)। শ্রীলকষদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় 
বলিয়াছেন 
চড়ি গৌপীর মনোরথে, মনমথের মন মথে, নাঁম ধরে মদনমোহন  (গ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ) 
অফুরন্ত লীলার উৎসস্থল ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের গোপানাবৃন্দের সহিত এই রমণলীলাই মদনমোহন লীলা। 
তাই রাঁসলীলা কথা ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়! টীকাঁকার শ্রীধরম্বামিপাঁদ সর্ববগ্রথমেই গোগীমগ্ডলমণ্ডিত মদন" 
মোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘে|ষণ। করিয়াছেন। রাঁসলীলার অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন মূর্তির জয় ঘোষণায় তিনি 
বিশ্ববাসীকে ইহাই শিক্ষা! দিয়াছেন “ওহে কামমুগ্ধ জীব! কামনা বাসনার কলুষ হইতে যদি মুক্তিপথের সন্ধান 
চাঁও, অতৃপ্ত বিষয়ভোগ বাঁসনার যদি বিরতি চাও, মদনের মোহপাশ হইতে যদি যথাথই মুক্তি চাও, তাহা 
হইলে শ্রদ্ধাপূৃত হৃদয়ে নিরন্তর মদনমোহন রাঁসলীলার কথা স্মরণ কর, সতত উহার অনুধ্যান কর ও উহাঁতেই চিত 
অনুরঞ্রিত করিয়া মদনমোহনের শরণ গ্রহণ কর? 
শতকোটি গোঁপরমণীগণের সহিত যমুনাপুলিনে বিবিধ বিচিত্র সৌন্দর্যের পরিবেশ মধ্যে জরীভগবান্‌ ৫ 
রাঁসক্রীড়া করিয়াছিলেন__শ্রীধরত্বামিপাঁদ তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলিয়াছেন--“তন্মাদ্রীসক্রীড়া বিড়ম্বনং 
কামজয়খ্যাপনায়েতি তব্বম ( ভাবার্থদীপিকা ) 


6500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


= 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | 


পক ককককর 
বা ৭ 
কি কককিকরকা 


শ্রীভগবান্‌ “আত্মারাম” ও 'সাক্ষানমনসথমক্মথ, ৷ যিনি মন্সথের মন্সথ-_মদনেরও চিত্ত যিনি জয় করেন 
তিনি যে অবশ্তই মদনের প্রভাব হইতে নিত্যমুক্ত ও স্বতন্ত্র হইবেন তাহাতে আর বলিবার কি আছে? 
আবার যিনি আঁত্মারাম, তাহার রমণের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত গৌপাঁদনাদিগের সহিত মিলের কোনই 
প্রয়োজন নাই। কিন্ত তথাপি “আত্মারামোংপ্যরীরৎ*__আত্মারাম হইয়াও যখন তিনি শতকোটি গোপরমণীসহ 
রাসক্রীড়া করিয়াছেন--তখন তিনি এই লীলায় নিশ্চয়ই কামবিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ ভগবান 
আত্মারাম-শিরোমণি। তিনি সাধারণ জীবের স্থায় দেহারাম বা বিষয়ারাম নহেন। অতএব কামের প্রভাব 
তাহার নিকটে চিরপ্রতিহত। তিনি তাঁহার ভুবনমোহন রূপে মনকে মোহিত করিয়া কাঁমবিজয় ঘোষণায় 
জগৎকে ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, যদি যথার্থ ই কায় করিবার জন্ত কাঁমহত জীবের উগ্র লালসা 
জাঁগরূক হয়, অথচ প্রবলপ্রতাপ কামের প্রভাব হইতে কিছুতেই সে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না 
তখন ভগবান্‌ সাক্ষান্মন্মঘমন্সঘ রাসবিহারী শরকৃষ্ণের চরণধুগলে শরণাগতিই তাঁহার একমাত্র গতি ও কাঁমজয়ের 
পরমশ্রেষ্ঠ সাধনোপায় । এ সম্পদ্‌ হেলায় হারান উচিত নহে! 

পরমহংস পরিব্রাজকা চার্ধ্য শ্রীগুকদেবও রাসকেলি বর্ণন! করিয়া পরিশেষে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলিয়াছেন 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূতিরিদঞ্চ বিষে: অদ্ধাদ্বিতোহনুশূণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ| 
ভক্তিং পরাঁং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০/৩৩1৩৯) 

_শ্রদ্ধাপৃত হৃদয়ে কেহ যদি ব্রজবধূগণের সহিত ব্রজ্রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর রাঁসলীলাকথা 
শ্রবণ কিংব! কীর্তন করেন, তাঁহ| হইলে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ কামব্যাধি অতি শীগ্র বিনষ্ট হয় এবং শীস্রই 
তিনি শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে পরম ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবাঁনের রাঁসলীলাকথা৷ যে 
কামজয়ের পরমসিদ্ধ মন্ত্র তাহাতে আঁর কোন সন্দেহ নাই। 

রাঁসলালাকথায় গোগীসহ গোপীনাথের রসশান্্নির্ঘি্ট শৃঙ্গার-রসানুকুলে মিলন বর্ণনা আছে সত্য, কিন্ত 
গ্রীমন্তাগবত প্রাকৃত রসশাস্ত্র নহে কিংবা প্রাকৃত নায়কনায়িকাঁর কামক্রীডাময় রসবর্ণন! প্রতিপাদন কর! ইহার 
উদ্দেশ্য নহে। ইহা! মুখ্যতম ভক্তিশান্ত্র ও সর্ববেদান্তসার। ইহাতে যে পরম অনির্বচনীয় রসামৃতের উৎস 
আছে, সেই উৎসের সন্ধান পাইলে আর কোনও রসের প্রতিই কাহারও আগ্রহ থাকে না! 

সর্কববেদাস্তসারং হি শ্রীভাগবতমিস্ভতে। তত্রসামৃতত্প্ন্ত নানততস্তাদ্রতিঃ কচিৎ॥ 
( প্ৰীমন্তাগবতম্‌ ১২৷১৩৷১৫ ) 

_“প্রীমন্তাগবত সর্ববেদাত্তের সার এবং এই গ্রীমন্তাগব্ত যে মধুর লীলারসের সন্ধান দিয়াছেন, সেই 
অমৃতম্বরূপ রস আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইলে আর অন্য কোনপ্রকার রসম্পৃহা থাকে না।' 

সাধারণতঃ বেদান্তশান্ত্রে সংসার নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা রহিয়াছে; কিন্ত 
শ্রীমন্ভাগবতের প্যায় মুখ্যতম ভক্তিশান্ত্রে সংসাঁরনিবৃত্তির পরও কি ভাবে ভীগোবিন্নচরণ-সেবাধিকার লাভ 
হয়_সেই তত্বই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অতএব জীভগবানের পরম মধুর শৃঙ্গার-রসমূলক রামলীল! 
বর্ণনার অন্তরালে যে পরমপুরুষার্থ ভক্তিরসতব নিহিত আছে তাহা এক পরমৌজ্জল নিবৃত্তি পথের সন্ধান দিয়া 
শ্রীগোবিন্দসেবা-গরবৃত্তিই উদ্বুদ্ধ করে। এই জন্য টীকাকার প্রীধরশ্বামিপা্ বলিয়াছেন__ 


- শেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিয্তামঃ | 
কিঞ্চ শৃঙ্গার-কথোঁপদেশেন মু oe 


২৩৭৭ 


AAA > 
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২৩৭৮ -__শ্ৰীমন্ভাগতম্‌।। 


০ টিকার ক কক বা কন 
AAAI ANAND DM বিসিসি 
টিবি কি 


_. ঞ্রীমন্তাগবতবৰ্ণিত রাসলীল! শৃক্গার কথ। হইলেও ইহাতে প্রবৃত্তির লেশমাত্র সম্বন্ধ নাই, ইহাতে শূঙ্গার 
কথাচ্ছলে নিবৃত্তিরই পূর্ণসাআজ্য প্রতিষ্ঠিত ৷ 

রাসলীলা কথার বাহ্‌ আঁবরণের অন্তরালে পরমভক্তিতত্বের মণিখনির সন্ধান ০) তে 
ভগবান্‌ ্রীকৃষ্ণের আত্ম।রাঁমতা, যোগেশ্বরত্ব, পরম প্রেমাধীনতায় ভক্তবাঞ্ছাপুরণলালসা, গোঁপীগণের সর্বত্যাগ- 
মূলক কৃষ্ণসেবাঁকাজ্ারূশ পরম প্রেম প্রভৃতি শত শত নিবুত্তির রত্রসম্পদের পরিচয় লাঁভ হয়। রাসলীলায় 
প্রবৃত্তির আবরণে পরমতম নিবৃন্তির নন্দনকানন পরিশোভিত। গে।পরমণীদ্িগের সর্বত্যাগমূলক প্রেম- 
পরাকাঁঠা প্রবৃত্তিপ্রিয় জীবগণকে নিবৃত্তিপথে পরিচালিত করিয়া পরমোজ্জল ভক্তিরসমন্ত্রে দীক্ষিত করে। 
অনন্ত-লীলাবাঁরিধি শ্রীভগবানের এই রাঁসলীলাকথা অবণে পরম নিবৃত্তির সমুজ্জল পথের সন্ধান লাভ হয়, তখন 
ভক্তিপিপাস্থ জীব বিষয়ন্থুখ বা কাঁমকাঞ্চন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া লীলাময় শ্রীভগবাঁনের চরণ সার করিয়া পরম 
পবিত্র আনন্দসিন্ধৃতে চিরনিমগ্ন হয়। 

যাহা হউক, বর্তমান শ্লোকে সর্ববলীলামুকুটমণি রাঁসলীলার সেই সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যকেলির বিবরণ রে 
বিবৃত হইয়াঁছে। পূর্ণ শারদশশধরের জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত বমুনাপুলিনে তারকানিকরবেষ্টিত পূর্ণ 
চন্দ্রের স্তায় নবনটবরবেণী সাক্ষান্মন্মথমন্মথ শ্রীগোবিন্দ প্রেমবিবশা ব্রগ্গগোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় ব্যাপৃত 
হইলেন। শ্ত্রীকুলললামভূতা পরম মাধুরীমণ্তিতা ব্রজরা'মাগণ পরস্পর বাহুপাঁশে আবদ্ধ হইয়! দণ্ডায়মান অবস্থায় 
রাঁসমগুলী রচনা করিলেন ও তন্মধ্যে একক নায়ক রাঁসরসিবেশ্বর ব্রজরাঁজনন্দন শ্রীগোবিন্দ সেই রাসনৃত্যক্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। গোড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুবৈষ্ণবতোষণীটীকায় রাসনৃত্যের লক্ষণ 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 
নটেরগহীতকণ্ঠীনামন্তোন্তাত্তকরশ্রিয়াম্‌। নর্তকীনাং ভবেদ্রাসে! মণ্ডলীভূয় নর্ভনম্‌ ॥ 
( বৈষ্ণবতোষণী ধূতলক্ষণম্‌ ) 

নটগণ যাহাঁদের কষ্দেশ ধারণ করিয়া থাকেন এবং যে নর্তকীগণ পরস্পর করধারণ করিয়া 
আছেন, তাদৃশী নর্তকীবৃন্দের মণ্ডলাকারে যে নৃত্যভঙ্গী__তাহাকে রাস আখ্যা! প্রদান করা হয়। 

কিন্ত ক্রমদনর্তবৃত রাস বা 'হন্লীশক' নৃত্যের যে লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি 
তাহীতে বহুতর নটের উল্লেখ নাই। সেই নৃত্যপদ্ধতিতে নট একাই নর্তকীমগ্ডলবেষ্টিত হইয়া নৃত্য. করেন! 
'তত্রারভত গোবিন্দঃ-শ্রীমন্ভাগবতের এই শ্লোকে তাঁলগতিসমন্থিত রমণীমণ্ডলমণ্তিত এক-নটকৃত নৃত্যবিলাসেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতাছুল্লভ এই রাসনৃত্য পৃথিবীতে সম্ভব নয়। একমাত্র স্বয়ং ভগবান্‌ গ্রগোবিনেই 
ইহা সম্ভব। কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন 

রসবতী সঙ্গে রসিকবর রাঁয়। অপরূপ রাঁসবিলাস কলাঁরসে কত মনমথ মুরচ্ছাঁয় ॥ 

এই অপূৰ্ব্ব রাঁসনৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দরসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত স্বর্গের দেবদেবীগণও নতো- 
মওলে বিমাঁনারোহণে আবিভূর্ত হন। এই অপরূপ রাসনৃত্যবিলাস স্বর্গের দেবতাগণও অনুষ্ঠান করিতে পারেন 
না। অতএব দেবতাছুল্ল'ভ রাঁসনৃত্য দেখিবার জন্য তাঁহাদের উৎসুক্য বা কৌতুহল নিতান্তই স্বাভাবিক | 
তাই শ্রীভাগবতের পরবর্তী শ্লোকের (১০1৩৩৪) বিবরণে জানিতে পারা যায়-_নিজ নিজ পর্ীবৃন্দপ 
স্বর্গের দেবতাগণ সমুৎসক হৃদয়ে নভোমগুলে বিমানপথে আঁবিভূর্ত হইয়া রাঁসনৃত্যকেলি দর্শন করেন।, 
তাহাদের সেই অগণিত বিমানযাঁনে আকাঁশমগুল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই 
অপূর্ব রমণীয় রাসনৃত্য দর্শনে কতই ন! আনন্দরসে পরিগ্নুত হইয়াছিলেন। 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্বন্ধ ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৭৯ 


ক ত০৬৬৮০০৮৩০৮৬০ 
পা 


৬ জপ তত পালত লা পাশা ৮৬৮৯ 


এই অপরূপ রাসনৃত্যের উপক্রম বর্ণনায় কবি জানদাঁস গীহিয়াছেন EL উস ৯০৬ 
ব্ররমণীগণ হেরি হরষিত মন, 
নাগর নটবর রাজ। 
নটন বিলাস, উলাস হি নিমগন, 
চৌদিকে রমণী সমাঁজ ॥ 
যুথে বুথে মিলি করে কর ধরাধরি 
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান। 
বাঁজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ 
মাঝ হি মাধব কান ॥ 
শারদ সুধাকর গগন হি নিরমল 
কাননে কুসুম বিকাশ । 
কোকিল ভ্রমর গাঁওয়ে অতি সুন্দর 
অমল কমল পরকাশ ॥ 
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহ ধরাধরি 
নাঁচত রঙ্গিনী মিলি। 
জ্ঞানদাঁস কহে নাগর রসময় 
করে কত কৌতুক কেলি ॥ 
(জ্ঞানদাস-_পদামৃতমাধুরী ) 
বৈষ্ণব কবি শ্রীগোবিন্বদাঁসও পরম সুললিত ভাষায় উপমা ও উৎপ্রেক্ষার্দি অলঙ্কার প্রদর্শন করিয়! রাঁস- 
মণ্ডলীর এক অনবন্ধ আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই পদ্যবন্ধে কত সুন্দর তাঁবরাজি বূপীয়িত হইয়াছে! 
সাবলীল ছন্দোভঙ্গিমায় সাধক কবি ভক্ত গোবিন্দদাস সেই অপূর্ব চিত্র রূপাঁয়িত করিয়া গাঁহিয়াছেন_ 


কাঞ্চন মণিগণে জন্তু নিরমাঁয়ল 
রমণীমণ্ডল সাঁজ । 
মাবই মাৰ মহা মরকত সম 
শ্যামরু নটবর রাজ ॥ 
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার। 
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর 
রস বরিখাঁয় অনিবার ॥ 
কত কত চান্দ তিমির পর বিলমই 
তিমিরহ কত কত চান্দে। 
কনক লতায়ে তমালহু' কত কত 
দুহ ছুহ" তন্থু তন্ন বান্ধে ॥ 
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২৩৮০ শ্রীমন্ভাগবতন্‌ ৃ 
০ রাসোৎসবঃ সংপ্রববৃত্তো গোগীমণ্ডলমগ্ডিতঃ | রে 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তামাং মধ্যে দ্বয়োদবয়োঃ। 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্তিয়ঃ ॥ ৩ 
যং মন্যেরন্‌ নভস্তাবদ্‌ বিমানশতসন্কুলষ্‌ ॥ 
দিবৌকদাং সদারাণামত্যোৎম্ক্যভৃতাত্মনামূ ॥ ৪ 


কত কত পদুমিনী পঞ্চম গায়ত, 
মধুকর ধর শ্রুতি ভাষ । 
মধুকর মেলি কত, পদুমিনী গায়ত, 


মুগধল গোবিন্দ দাঁস ॥ 
স্ত্ীরত্বস্বরূপ| হেমকান্তি ব্রজজুন্দরীগণ যেন সুবর্ণনিশ্মিত মণির ন্যায় এবং রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ সেই 
মণিবৃন্দবারা রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন। নবনটবর শ্যামনুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সেই কাঁঞ্চন-মণির মধ্যে মহামরকত-মণির 
ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। এই রপক বর্ণনায় শ্রীমন্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটীই বৈষ্ণব কবি শ্রীগোবিন্দদাঁসের 
কল্পনায় অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে। 
তত্রাতিশুগুতে তাঁভিরগবান্‌ দেবকীন্তৃতঃ | মধ্যে মীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০৩৩৭) 
ধন্য এই অপরূপ রাগবিহার ! অপূর্ব ইহার বিলাসভঙ্গী! নবজলধর শ্ঠামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অপরূপ 

নৃত্যভঙ্দিশীয় চঞ্চল, আর বিদ্যুত্গ্রভারূপিণী শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীবৃন্দ ধীর, স্থির ও চাঞ্চল্যনির্ঘক্ত | আরও 
অপূর্ব এই যে, চাদ ও আঁধার একস্থলে থাকে না, কিন্ত সেই কতশত চাঁদের পার্শ্বে থাকিয়৷ আধার 
রাশি এবং আঁধারের পাশে থাঁকিয়া৷ কতশত চাদের রাশি পরমপুলকে নৃত্যভরে ক্রীড়া করিতেছে । আমরা 
জানি যে, কনকলতাই তমাল বিটগীকে তাঁহার কোমল বাঁহুবেষ্টনে জড়ায় থাকে! কিন্তু আজ রাঁধাশ্তামের 
রাঁসলীলায় উভয়ই উভয়কে জড়াইয়া নৃত্যদোছুল ভঙ্গিমায় নাচাইতেছে। জগতে দেখিতে পাই-_মধুলোতী 
মধুকর সহর্ষে মৃছগুঞ্জনে গান করে, আর পদ্মিনীগণ মুগ্ধ হইয়া সে গাঁন শ্রবণ করে; কিন্তু আজ রাসলীলায় 
পদ্মিনীরূপা ব্রজবধূগণই সুললিত কণ্ঠে গাঁন করিতেছেন, আর কৃষ্ণূপী ভ্রমর সেই মধুরগীতসংলাপ অবণ 
করিতেছেন। ॥২॥ | 

অন্থয়ঃ।-ভ্তিয় (গোপ্যঃ) যং (শ্রীকৃষ্ণ) স্বনিকটং মন্যেরন্‌ (মামেব আগ্্িষ্টবান্‌ ইতি অমংসত 
তথাভূতেন তেনৈব ইতি পরগ্লোকেনাঘ্বয়ঃ তথাভূতেন তেনৈব) কণ্ঠে গৃহীতানাঁং তাঁসাং .(মণ্ডল- 
রূপেণাবস্থিতানাঁং তাঁসাং) দ্বয়োঃ দ্ধয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন (ভ্রমণবেগেন অতিবেগবত| অনেন ) যোগেশ্বরেণ 
( অচিন্ত্যপরমৈশ্বর্য্যে ) কৃষ্ণেন (পরমানন্ূরতিনা নিমিত্তেন) গোঁপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ( গোগীনাং মগুলৈঃ মণ্ডিতঃ 
অলঙ্কৃতঃ) রাসোঁৎসবঃ (পরমরসকদম্বয়ঃ কশ্চিৎ বিলক্ষণঃ ব্রজলীলাবিশেষঃ তদ্রপঃ উৎসবঃ তত্তৎপ্রেম- 
পোষণময়ঃ। কিংবা রসঃ মুখ্য রসঃ গুদ্ধঃ প্রেমা সএব রাসঃ তদ্রপঃ যঃ উৎসবঃ ক্রীড়াবিশেষরূপঃ সুখময়ঃ) সংগ্রহ 
( সম্যক্প্রবৃত্তঃ কৃষ্ণেন কত্রণ রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ প্রাক্সিদ্ধ এব সংপ্রতি সংপ্রবর্তিতঃ ) ॥ 

(অথবা) কঠে গৃগীতানাং তাঁসাং দ্বয়োদ্য়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন ( অতঃ ) প্রিয়ঃ যং স্বনিকটং মগ্ঠেরন ( তেন) 
যোগেশ্বরেণ কৃষণেন গোপীমগুলমণ্ডিতঃ রাঁসৌৎসবঃ সংপ্রবৃত্ঃ ॥ তাবৎ (তৎক্ষণমেব যহি রাসৌৎসবঃ সং 
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.... ৯৭ স্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৮১ 


AR তৎক্ষণমেবেত্যর্থ) নভঃ (আকাশং নভন্তাবৎ সকলং নত: অত্যোতস্ক্যতৃতাত্সনাং (দরশনার্থম্‌ অত্টৌৎস্থক্য- 
ত্বতশ্চ আত্মানে! মনাংসি যেষাং তেষাম্‌ অতিব্যাকুলচিততানাং ) সদ্বারাণাং (সনতীকাঁণাং টি শ্ক্য 
আকশঃ ওকঃ নিবাঁসঃ যেযাঁং তেষাং ্রনরুদ্রাদিদেবানাম্‌ ইতি স্বভাবত ১২ ক 
নৰ্দমা নত ত নি এব ব্যোগ্নি ভ্রমতাম্‌ অকস্মাৎ রাসক্রীড়া- 
৭ হাহ? ) বিমানশতসম্ধুলং (বিমানশতৈঃ সঙ্থুলং ব্যাপ্তং বতৃব )॥ ৩৪ 

মূলান্ুবাদ।__গোপীমগ্লমত্তডিত রাসোৎসব সম্যক্‌ প্রবৃত্ত হইল। অচিন্ত্যশক্তিমম্পন্ন ভগবান্‌ গ্রীক 
গোপীগণের দুই ছুই জনের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের কঠনেশ ধারণ করিলেন, আর গোপীগণ প্রত্যেকেই 
সে EEE 
পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ॥ ৩৪ 18১7 

্ীধর টাকা ।__-তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শযবতি রাসোৎ্সব ইতি অক্ষরচু্টয়াধিকেন সার্ছেন। তামাং 
মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োদয়োর্সধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাম। কথভুতেন যং 
সর্বাঃ স্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাঞ্লিষ্টবানিতি মন্তেরন্‌ তেন তদর্থং দবয়োদ“য়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ, নঘ্বেকস্ত কথং তথা 
প্রবেশ: সর্বসন্নিহিতে বা কুতঃ শ্বৈকনিকটস্ত্বাতিমানস্তাসাঁমিত্যত উক্তং যৌগেশ্বরেণেতি, অচিন্তশক্রিনেত্যর্থ: ॥ ৩ 
তাঁবৎ তৎক্ষণমেব অত্যৌৎসুক্যমনসাং দেবানাং সন্ত্রীকাণাং বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং সঙ্ধীর্ণং নতো বভুব ॥ ৪ 

শ্রীবৈষ্বতোধণী।__রাঁসং পরমরসকদদ্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ। স এবোৎসবঃ ক্রীড়াবিশেষরূপং 
সুখময়ং পর্ব কৃষ্ণেন পরমানন্দঘনমুর্তিন! নিমিত্তেন সম্যক্‌ প্রবৃত্ত । সম্যক্তমেব দর্শয়তি। গোগীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিতঃ 
ইত্যেবং তাঁসাং শোভাহেতুত্বমধিকং দ্রিতম্‌। তৎপ্রবর্তনে তদ্বিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ, রাসমণ্ডলিবন্ধোংপি 
কষ্পার্খনন্বজ ঝতা । গোপীজনেন নৈবাভুদেকস্থানস্থিরাত্মনা ৷ হন্তে গ্রগৃহ চৈকৈকাং গোপিকাঁং রাঁসমগ্ডলীম্‌। 
চকাঁর তৎকরম্পর্শনিমীলিতদৃশং হরিঃ। ততঃ প্রবর্ততে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ ৷ অনুজাতশরৎকাব্যগ্রেয়গীতিরম্- 
ক্রমাৎ। ইতি। কিঞ্চ তাঁসামিতি দ্বয়োরিত্যুক্তে একত্রৈব মধ্যে স্থিতি্বোধ্যতে। তন্গিবারণার্থং বীগ্গা। 
অতএব মধ্যে মণীনামিত্যত্র মধ্য ইতি সামান্তং বক্ষ্যতে কৃষ্ণস্তাপুযুভয়তঃ স্থিতত্বেন দৌর্ভ্যাং গৃহীতকণ্য ইতি চ। 
তথাচোক্তং শ্রীবিন্বমঙ্গলেন,--অঙগনামঙ্গনামস্তর! মাঁধবো মাঁধবং মাঁধবং চান্তরেণাঙ্গন! ৷ ইথমাকন্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ 
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ইতি। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ ক্রমদীপিকাঁবচনেন সুদৃশীসুভয়োঃ গৃথগন্তরগমিত্যনেন। 
অতএব তত্তায্‌গপুজৈব তত্র বিহিতা, নতু তত্তৎত্রিকপূজেতি। স্ত্রিয় ইতি স্্ীযু পরমান্থ্রাগেণ যুগপদাত্ম- 
স্গমমীন্দুষু সৎপুরুষস্ত তথৈব রৃত্যং ব্যক্তমিতি বৌধয়তি। অন্যথা বৈষম্যে ন দোষাপত্তিঃ সুখভদ্বশ্চেত্যর্থঃ | 
যং স্বনিকটমেব মন্তেরক্নমংস্ততেত্যত্রেদং বিবেচনীয়ম্। রাসমহোৎসবোহয়ং পরস্পরসুখার্থমের শ্রীকৃষেনন প্রারঃ | 
তস্মাদ্রাসন্ত সর্বশোভাদর্শনং শ্রীগোগীনাং সর্বাসাঁমেবাবশ্তাপেক্ষ্যমিতি তাঁসামিদমেব ভানং যোগ্যম্‌। কয়াচিন্নাট্- 
বিদ্ধায়ৈবাসৌ বহুত্ৰ ভাতি ময়ানগৃহীত এব, অন্তথা স্বনিকটমেবাপশ্তয়িত্যুচ্যতে | কিচ তাভিঃ প্রিয়ন্ত স্বন্থনিকট 
এব স্থিতিং মন্তমানাভিস্তস্ত স্বপার্শৰ্য়েংপি বর্তমানতাঁতুলাননগ্রস্তবদ্ধিত্বেন বিবেজুং শক্তেতি গম্যতে। তন্মাৎ 
পূর্ববত্র চাত্র চানন্দমোহ এব মূলং কারণং জ্ঞেমম্‌ | অত্র চিক তধা।প্রবেলাদিকও সমা 
মায়াইচিন্ত্যাভুতশক্তিৰিশ্ষন্তস্তেশবরেণেতি স্বাভাবিকতচছক্তিত্েনৈব প্রেরণাং বিনাগীচ্ছামাত্রেণ তততদুদয় ইতি 
ব্যঞ্জিতং দ্যোরাকাশ ওকো নিবাসো যেসামিতি স্বভাবত এব ব্যোগ্নি ভ্রমতামকস্মাদ্রাসক্রীড়াদর্শনাৎ সংহতানা- 
মিত্যর্থঃ। অতএব বিমানশতসঙ্থূলং নভো বভূব। চন্্রদিশং পরিত্যজ্য চন্্রোপর্য্যের বা! জেয়ম্‌। দিবৌকসাং 
বৰদ্রুদ্রাদীনামিতি। স্বর্গাদাবপি তাদুশোৎসবাসপ্ভীবঃ শচিত; | তত্ৰৈবাত্যৌৎসুক্যেতি ওৎস্থক্যমত্ৰ নৃত্যাংশ 
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এব নতু রহস্তবিলাসাংশেংপি দাঁসত্বেন যোগ্যত্বাৎ। তত এবাধুনৈবাগতত্বাৎ ৷ অতএব যোগমায়য়|। তেষাং র্হস্তং 
্রতিতৃষ্্যাচ্ছাদনমপি জেয়ম্‌॥ ৩৪ 

শ্ীভাগবতাম্ৃতবর্ধিণী ।__নবনটবর রাঁসরসিকেশ্বর ভগবান্‌ ্রীগোবিন্দ পরমপ্রেমময়ী ব্রজরমণীগণকে লইয়া 
মহারাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে ব্রজগোপীগণ পরমশোভাঁময়ী রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন। অচিন্ত্য প্রভাবসম্পন্ন 
যোগেশবর শ্রীকৃষ্ণ সেই মণ্ডলন্থ গোঁপীধুগলের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়! যুগপৎ তীহাদের সকলেরই কণ্ঠঁদ্েশ তাহার 
সুকোমল করবেষ্টনীতে ধারণ করিয়া অপূর্ব রাঁসাঁভিনয় আরম্ভ করিলেন। যমুনাপুলিনে আজ গোপীমণ্ডলী- 
মণ্ডিত রামলীল! সত্যই সম্যক্‌ অনুঠিত হইতে লাগিল। ঘনমণ্ডলাকাঁরে সুসজ্জিত ব্রজরমণীগণ শ্রীরাঁসলীলাঁর অপূর্ব 
শোভা সম্পাদন করিলেন, আর তাঁরকানিকরবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপরমণীপরিবৃত নবনটবর দ্বিতৃজ 
মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ সেই রাঁসমগুলীর অধিনায়করূপে কি পরম শোঁভাই না বিকিরণ করিলেন! তাই শ্রীশুকদেব 
ভাগবতের বর্তমান শ্লোকে বলিলেন__প্রাসোৎসবঃ সংগ্রবৃতঃ” রাঁসলীলা সম্যক্‌ প্রবৃত্ত হইয়াছে। যথার্থ ই 
রাঁসলীল! পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। সে অনুষ্ঠানে ব্রজরমণীগণই অপূর্ব শোভা 
বিধান করিয়াছেন আর তীহাঁদেরই পরিমণ্ডল শোভায় নিখিল-সৌনর্ধ্যস!র শ্রীভগবাঁন্ও আজ পরমতম শোভায় 
শোভিত হইয়াছেন। যাহার সৌন্দর্য্যের কণিকাম্পর্শে বিশ্বের সকল অন্দে অপরূপ রূপমাধুরীর ঢেউ খেলিয়া 
যায়, সেই অনন্তন্থন্দর নিখিল-সৌন্দ্য্যসার ভগবান্‌ শ্রীক্ণও আজ গোগীমগ্ুলী মধ্যে পরিবৃত হইয়! অপূর্ব 
শোভায় শোভিত হইলেন। 

সত্যই সর্ববলীলামুকুটমণি রাসলীল! আজ সম্যকৃগ্রকারে প্রবৃত্ত হইল। তাই লীলারসত বব শ্রণ্কদেব রাস- 
লীলাঁতেই কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া বর্ণনা করিলেন__-"রাসৌৎ্সবঃ সংগ্রবৃতঃ” রাসোৎ্সব সম্/ক্রূপে প্রবৃত্ত হইল। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা! প্রবর্তিত করিলেন__এইরূপ না বলিয়া! রাঁসলীলাই স্বয়ং প্রবৃত্ত হইল এইরূপ উল্লেখ করায় 
শ্রীরাসলীলা'রই প্রাধান্য ঘোষণা করা হইল । আঁনন্দঘনমুগ্তি শ্রীকৃষ্ণ আনন্দরসপ্রচুর রাসলীলার করণ বা সাধনরূপে 
বিবৃত হওয়ায় এই তথ্যই প্রকাশ পাঁইতেছে যে রসিকেন্দ্রুড়ামণি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পরমরসবিচিত্রতা আস্বাদন 
করিবার জন্ত রাঁসোৎসব লীলাতেই কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া স্বয়ং করণরূপ গৌণ স্থানই বরণ করিয়া লইলেন। 
ফলে কর্তার অভিরুচি অনুসাঁরে যেরাপ ক্রিয়ার সাঁধনগুলিকে চলিতে হয়--যেমন রথনিয়ন্তা চালকের অভিপ্রায় 
অনুসারেই রথ আপনার গতিবেগ রক্ষা করিয়। চলিতে থাকে, তদ্রপ রাঁসলীলাও যেভাবে অনুষ্ঠিত হইতে 
চলিয়াছে তিনিও সেইভাবে তাঁহার উপকরণরূপে আঁপনাঁকে নিয়োজিত করিলেন। ইহাতে সর্বলীলা- 
মুকুটমণি শ্রীরাঁসলীলার পরম মাহাত্ম্যই খ্যাপিত হইল। ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দের অন্যান্ত লীলায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ই 
কর্তৃত্ব করিয়াছেন, কিন্তু সর্বলীলাতিশায়িনী রাঁসলীলায় শ্রীভগবাঁন্‌ আপনাকে গৌণরূপে পর্ধ্যবসিত' 
করিয়। রাঁসলীলাতেই ক্রিয়াকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। মহাঁমহিময়ী শ্রীরাসলীলা যে সকল-শক্তি ও সকল 
লীলাঁবিলাস অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষশীলিনী এবং এই রাসরসাস্বাদনে পরম উৎকন্ঠিতা হইয়া গোলোক- 
লক্মীগণও যে ইহার কণিকা লাভ করেন নাই এবং সর্বলীলাঁশিরোমণি রাঁসলীলা, নিখিলকলাগুরু শ্রীতগবানেরও 
যে পরম বিস্ময় উৎপাদন করে__সম্ভবতঃ এই তত্বই জগতে প্রচার করিবার জন্য লীলারসতত্বন্ঞ শ্রীগ্ুকদের 
শ্রীরাসলীলাকে কর্তৃত্বের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। এই রাসলীলার কথ! স্মরণ করিয়! শ্রীভগবান্‌ এমনই 
বিস্ময়াবিষ্ট হন, যে স্বয়ং বাগীশ্বর ভগবানও ভাষার কাঙাল হইয়! বলেন-__ 

সন্তি ষগ্ভপি মে প্রাজ্য। লীলান্তাস্তা মনোহরাঁঃ। 
ন হি জানে স্থৃতে রাসে মনে। মে কীদৃশং ভবেৎ ॥ 
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দিও আমার হৃদয়-মনোহারী বহুবিধ লীল! রহিয়াছে, তথাপি শরীরাসলীলার কথা স্মরণ করিলে 
আমার মন যে কিরূপ আবিষ্ট হয় তাহা! আঁমি বুঝিতে ব! বলিতে পাঁরি ন|।? রাসলীলার মাহাত্ম্য ঘোষণায় ইহা 
অপেক্ষা আর বলিবার কি আছে? 

যাহ! হউক, রাস শব্দের অর্থ সন্ধে পূর্ববঙ্জোকে আমর! কিছু আলোচনা করিয়াছি । বর্তমান গ্লোকের 
বিবরণ হুইতেও তাঁহার ইন্দিত পাওয়া যায়। ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়! ব্রজরমণরীগণ রাসমণ্ডলী রচন! 
করিলেন এবং প্রতি গোঁপীযুগলের মধ্যস্থলে আসিয়া রাঁসবিহারী শ্রীগোবিন্দ তাহাদের প্রত্যেকের কঠদেশ ধারণ 
করিলেন। রসশাস্তর নির্দিষ্ট রাঁসক্রীড়ার লক্ষণের সহিত এই বিবরণের বিশেষ মামঞ্জস্ত আঁছে__ 

নটৈগৃহীতকণ্ঠীনামন্তোন্যাত্তকরভিয়াম্‌ । নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো! মণ্ডলীভূয় নর্তনম্‌॥ 
( বৈষ্ণবতোঁষণী-ধৃতলক্ষণম্‌ ) 

-_ নট ও নর্ভকীগণ মণ্ডলাকাঁরে দ্বাড়াইলে নটগণ নর্তকীপদিগের কঠদেশ ধারণ করিয়া যে-নৃত্য- 
বিলাস করেন এবং যাহাতে নর্তকীগণ পরস্পর করধারণ করিয়৷ বিদ্যমান থাকেন, তাহার নাম রাস। 
শ্রীধরস্বামিপাদ উপরিকথিত লক্ষণ অবলম্বনেই বলিয়াছেন_-“রাসে! নাম বহুনর্ভকীযুক্তে| নৃত্যবিশেষঃ*-_অর্থাৎ 
বহুনর্ভকীযুক্ত নৃত্যবিশেষের নাম রাস। ভগবাঁন্‌ রাঁসবিহীরী শ্রীগোবিন্দ গোঁপিকামগ্ুলের গোপীবৃনের প্রতি দুই- 
জনের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়! নৃত্য করিতেছিলেন। ভক্তকৃবি বিষমঙ্গল নুললিত বর্ণনা ভঙ্গীতে 
বলিয়াছেন__ 

অন্গনামন্গনীমন্তরা! মীথবো মাঁধবং মাধবঞ্চান্তরেণাহ্বন । ইথমাকঞ্জিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ বেণুন! সংজগো 
দেবকীনন্দনঃ ॥ 


পা লাস শা পাপপাপিপাপাপালাপাপালালালা শী পা পাপা পাম্পি পাম্পি সপানসসপসসসসপ সা 


(বিহমঙ্গলোক্তিঃ ) 

_ «এক একটা গোপরমণী, আঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, এবং এক একটা শ্রীকৃষ্ণ এবং মধ্যে গোঁপরমণী_-এই 
প্রকার রাঁসমগুলী প্রকল্পিত করিয়া মণ্ডলী মধ্যে দাড়াইয়! শ্রীদেবকীনন্দন রাসবিহারী তাহার মুরলীতে মধুর সঙ্গীত" 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন ।” 

রাসলীলার ‘যত গোঁগী তত কৃষ্ণ” এই বিবরণে প্রীভগবাঁনের ব্য গ্রভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবাঁন্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ অঘটনঘটনপটায়সী £যোগা” ব! যোগমায়াশক্তির অধীর্থর বলিয়াই তিনি যোগেশ্বর । রাঁসপঞ্চাধ্যায়ীর উপক্রম 
শ্লোকেও বিবৃত হইয়াছে যে, শ্রীভগবাঁন্‌ তাহার অচিন্ত্যচিচ্ছক্তিস্বরূপ! যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই রাসলীদা 
বিলাস করিতে সমুৎস্ুক হইয়াছেন। অশ্বর্্যাদি ষড় বিধ গুণবৈভব তাহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়াই তিনি স্বয়ং 
ভগবান্‌ পরম ঈশ্বর । 

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । অনাদিরাঁদিগোবিন্দং সর্ববকারণ-কারণম্‌ ॥ 
(ব্রহ্মদংহিতা ৫1১) 

্রীষ্ণাহুরাগিণী প্রত্যেক ব্রজরমণীই যুগপৎ অন্রাগ-প্রেমের ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ 
প্রীকবষ্ণের সহিত রাঁসকেলি বিলাস-বাঁসন! হৃদয়ে পোষণ করেন। ভক্তবাপ্ছাপুর কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্‌ সেই ১5 
পূরণের নিমিত্তই নিজ অনন্ত বৈভবশক্তিবশে যুগপৎ আপনার বহুতর প্রকাশনুর্তি পরকটিত করিয়া তাঁহাদের সহিত 
রাসনৃত্যবিলাসে তীহাদের প্রত্যেকের সে মনোরথ পূর্ণ করিলেন। বিশেষতঃ ব্রজগোঁপীগণের অন্ুরাগপ্রেমের 
নিকটে তিনি এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন যে, তাহার আচরণে কাহারও প্রতি রুপা এবং 112 
এইরূপ বৈষম্য দোষ যাহাতে প্রকাশ না পায় তজ্জন্তই তিনি যোগেশ্বররাপে শ্বধ্যশক্রিপ্রভাবে এইরূপ বহুতর 
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২৩৮৪ শ্রীমন্ভাগবতম্‌ 


AAA পাশাপাপাপিাপসাতপাপাপাশ" 


NAAM OOOO IIIT NAIA 


প্রকাশমুর্তি প্রকটিত করিলেন এবং উহ! হইতে যোগেশ্বর শ্রীভগবাঁনের অচিন্ত্য শক্তিরই পরিচয় পাওয়া 
গেল। পক 
শ্বধ্যবীধ্যাদি ষড় বিধ শক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবা'ন্‌ এক হইয়াও অনন্তরূপে অনন্তলীল! 
করিয়া থাকেন--“একোহপি সন্‌ বহুধা যো বিভাতি।” তিনি স্বরূপতঃ এক হইলেও তীহা'র লীলার অনন্ততার সহিত 
ুন্তিরও অনন্ততা৷ সর্ববশান্ত্ে গ্রসিদ্ধ। শ্রীরাঁসলীলা তাঁহার অনন্তলীলার অন্যতম শ্রেষ্টলীল1 এবং সেই লীলায় নব- 
কিশোর নটবর শ্ঠামসুনর শ্রীকৃষূত্তি_তাহার অনন্তমৃত্তির অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মনোহর লীলামুন্তি। যোগেশ্বর কৃষ্ণ- 
মুন্তিতেই তিনি রাঁসলীলার অনুষ্ঠান করিয়া তাহার পরমতম পৌষ্টব প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই রাসলীলায় 
“যৌগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাঁসাং মধ্যে দ্বয়োদ য়ো:”-_এইভাবে শত কোটি ব্রঙগগোগীর ন্যায় শত কোটি শ্রীকৃ্ণমু্ত 
প্রকটিত করিয়া__অচিন্ত্য শক্তিনিকেতন ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ রাঁসলীলার সৌষ্ঠব সম্পন্ন করেন। সত্য বটে ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ মৎস্ত কুৰ্ম্ম বরাহ নৃসিংহ রাম ও নারায়ণাঁদি বিবিধ মুণ্ডি প্রকটিত করিয়া বিবিধ বিচিত্র লীল।রস অস্বাদন 
করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ববলীলা-মুকুটমণি রাঁসলীলা৷ একমাত্র তীহার শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এই 
লীল। তাহার এই মৃত্তিরই নিজস্ব । 
ব্রজেন্্রননন শ্ৰীকৃষ্ণে এই লীলামু্তির যেরূপ পরমতম প্রকাশ ও বিকাশ দৃষ্ট হয় সেরপ আর অন্ত কোন 
ুত্তিতেই হয় না। তাহার শ্রীকুষমূত্তিতে প্র্্যাদি ষড়বিধ শক্তির যেরূপ পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় এরূপ আর কোথাও 
হয় নাই। তাই শ্রীচৈতন্চরিতামৃতে উক্ত হয় 
সৌন্দর্য্য শব্ধ্য মাধুর্য বৈদগ্ধ্য বিলাস ব্রজেন্ত্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌) 
রহ্মাগুপুরাঁণে শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন__সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড় গুণৈঃ। ভবেযুস্তানি 
তুল্যানি ন ময়া গোঁপরূপিণী॥ J 
(ব্ৰন্মাওপুরাণম্‌ ) 
=_প্রখব্য্যাদি ষড় বিধ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অননস্তমুর্ঠিতে আমি অনন্তলীল! করিয়া থাকি, কিন্তু আমার 
ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দন গোপরূপের সহিত কোন রূপেরই তুলনা হয় না? 
বাস্তবিক সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলায় শ্রীভগবাঁনের সর্ববজ্ঞত| স্বপ্রকাশতা a অচিন্ত্যশক্তিরও অনুপম 
বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভগবান্‌ গোপীৰৃবন্দের হৃদয়ের অন্তরতম অভিলাষ বুঝিতে পারিয়াই “কৃত্বা তাবস্তমাত্মানং 
যাবতীর্গোপযোযিত:”_রাসস্থলীতে যতগুলি ব্রজগোপী সমবেত হুইয়াছিলেন ভগবান্‌ গ্রীক্ষ্ণ তত মুর্তিতে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিলাসবিহার করিলেন। যোগেশ্বর-শিরোমণি বলিয়াই তিনি তীহার অচিন্ত্য 
বৈভবশক্তিগ্রভাবে এইরূপ বিচিত্র ভাবে রাসলীলার সৌষ্ঠবসাধনে ভক্তবা্ছ। পূরণ করিলেন! এই লীলায় 
স্বয়ং ভগবান্‌ কবপাভরে কত ভাবে যে তাহার এখর্ধ্যবীর্য্যাদি ষড় বিধ মহাশক্তির পূর্ণতম বিকাশ করিয়াছেন_তাহার 
ইয়ত্তা নাই। 
কিন্তু যড় বিধ এখ্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অনস্তন্থন্দর মধুর রসমৃত্তির মাধর্য্যই প্রেমোজ্জল- 
হৃদয়! ব্রজবধুগণের হদয়মনঃ আকর্ষণ করিয়া তাহারই আনন্দরসাস্বাদনে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। নিজ নিজ 
হরয়ের ভাবন্ষমায় প্রত্যেক গোপরমপী আপনার প্রাঁণকান্ত শ্রীগোবিন্দের সহিত রাসনৃত্যের পরম আননো নিমগ্ন 
ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মা্ু্যযস্বভাবই তাঁহাদের নিকট চিরপরিচিত। তাঁহাদের চিন্তাধারায় ভগবান্‌ 


শরীরের পরশবর্শ্যবিলাসের অনুসন্ধান স্থান পায় নাই। যড়বিধ এশ্যশক্তির পরিপূর্ণ বিলাস থাকিলেও - 
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১০ম ক্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায় । ২৩৮৫ 


মি IANA ANA AANA 
MMA eA আপস, 


অসমোদ্ধ’ মাধৰ্য্যামুভুতিই তাহাদের সকল উপলব্ধি ছাঁপিয়া উঠিয়াছে। অতএব প্রথর্যপ্রনঙ্গ থাকিলেও মাধুর্যয- 
লীলা বর্ণনার মাহাত্ম্য খ্যাপনে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 
‘অঙ্গনাম্বনামন্তর| মাধব:__রাঁসলীলার যত গোপী তত কৃষ্ণ এই বৃততন্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 

অস্ত ্রজান্বনামধ্যগতত্ধমলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রমন্তায়েন নৃত্যবিশেষকৌশলেন ইতি বোধ্যং ন তু র্বর্য্ে। 

(রাধামোঁহন ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবপদাবলী টীকা ) 

অর্থাৎ এই যে যত গোপী তত কৃষ্ণ_গোগীমণ্ডলী মধ্যগত শ্রীরুষ্ণকে প্রত্যেক গোঁপরমদীপার্থে বৃত্যকেলি- 
পর দেখাইতেছে-_-তাহার তাঁৎপধ্্য এই যে একমাত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ নৃত্য কৌশল প্রভাব বশতঃই 
চক্রত্রমের ন্যায় এইরূপ যুগপৎ বহু্রীকুষূর্তির উপলব্ধি হইতেছে । বস্তুতঃ একই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অপূৰ্ব ভঙ্গীতে 
এইরূপ নৃত্যবিলাঁ দেখাইতেছিলেন। শ্রীলবিশ্বনাথ চত্রবর্তিকূত সারার্থদর্শিনী টাকার আলোঁচনাঁতেও আমর! 
এই তথ্যেরই পরিচয় পাইব । 

রাস শব্দের ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার লঘুবৈফ্বতোষণী টীকায় 
বলিয়াছেন 

“বরাসঃ পরমরস-কদস্থময় ইতি যৌগিকার্থ: 1৮ অর্থাৎ পরম রসময়ী লীলাই রামশব্দের যৌগিক অর্থ । 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার সারার্থদশিনী টাকায় বলিয়াছেন 

"নৃত্যগীতচুহ্বনালিঙ্গনাদীনাঁং রসানাঁং সমুহে! রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া" | (শ্রীলবিশ্বনাথরূত-সাঁরার্ঘদিনী টাকা) 
অর্থাৎ_যে লীলায় নৃত্যগীত, চুম্বন 'ও আঁলিন্বনাদি রসসম্পদ্‌ বিদ্যমান তাহাই রাসলীলা। 

শ্রীধরম্বামিপা৭ রাসলীলাঁর প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-“তন্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়হ্বনং কাঁমজয়- 
খ্যাপনায়েতি তত্বম্*-_ অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কামজয় প্রদর্শনের নিমিত্তই রাসলীলার অমুকরণ করিয়াছেন 
ইহাই প্রকৃত তত্ব । শ্রীধ্রস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বহুনর্ভকীযুক্ত রাস- 
নৃত্যকেলির অনুকরণ করিয়া অগ্রাকৃত রাঁসতবই প্রচার করিয়াছেন__যাঁহার মাধুর্য স্বয়ং মনও বিমোহিত 
হইয়া রাঁসবিহারী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পরাজয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। 

রাসলীলার অধীশ্বর শ্রীকুষ্ণ গ্রারুত জগতের সামান্ত মানব নট নহেন ও রাসরসিক! ব্রজগৌপী- 
গণও প্রাকৃত জগতের মানবী নর্তকী নহেন। তাঁহার! যে রামলীলায় আপাততঃ প্রতীয়মান শৃক্গাররসবিলাসের 
অনুকরণ করিয়াছিলেন__তাহা কেবল রসপুষ্টির নিমিত্ত । প্রকৃত প্রস্তাবে রাঁসলীলাই নিত্যানন্দময়ী নিত্য- 
লীলার আদর্শ দ্বরূপা। পরমানন্দঘনমুর্তি ভগবান্‌ শ্রী তাঁহারই শক্তিরূপিণী তাঁহারই আননদসন্দোহ্ময়ী মূ 
গোগীগণের সহিত রাঁসবিলাঁস করিয়া পরম আস্বাগ্ রসের আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং সেই রসতরঙ্গিণীর 
প্লাবন জাগাইয়াছিলেন। 

এই রসাগুতিময়ী পরমমধুরা রাঁদলীলা-_ভাবুক ও ভক্তজনগণের পরম আত্মাদনের সামগ্রী। সাহিত্য- 
দর্পণের অলঙ্কাঁরশান্ত্রে রসশবঝের ব্যাখ্যায় উক্ত হয়_প্রস্যতে আত্বাগ্ততে অসৌ রম:*__অর্থাৎ যাহা আস্বাদন 
করা৷ যায় তাহাই রস। সাহিত্যদর্পণে ইহাঁও উল্লেখ আছে__ 

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা । রসতামেতি রত্যাদিস্থায়ী ভাব: সচেতমাম্‌ ॥ 
(সাহিত্যদর্পণম্‌) 


শৃঙ্বারাদি রসের রত্যারি স্থায়ী ভাব বিভা, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া! যখন সহদয়- 


"গণের নিকটে আব্বাপ্স্বর্ূপ রসতাপ্রা্ত হয় তখনই উহাকে রস বলা হয়।” 
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২২৮৬ শ্রীমন্ধাগবতম্‌ | 


AAO” 
AAS AO 
AAAI NINA NAV Wf টি 


টিবি কে SIA ASIANA 


শৃঙ্গারাদি নববিধ রসের অভিব্যক্তিতে আমরা আনন্দের আস্বাদ পাই। জীবমাত্রেই আনন্দলাভের 
নিমিত্ত র্যগ্র ও উৎকন্টিত ; কি বিষায়ারাম, কি দেহাঁরাঁম সকল উপভোগেরই সেই এক লক্ষ্য__আ'নন্দীনভূতি। 
কটু তিক্ত অন্ন কষাঁয় লবণ ও মধুর এই ষড়বিধ রসনাস্বাগ্ভ রসের মধ্যেও আঁস্বাপ্ত কেবল আনন্দ। রূপ রস শব্দ 
স্পর্শ গন্ধ গ্রভৃতিতে যে-আনন্দের উপলব্ধি হয়, তাঁহাই ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তি সাধন করে। আননের জন্য জীব- 
কুন দিবানিশি অশীস্তপ্রাণে আকুল হৃদয়ে ঘুরিয়! বেড়াইতেছে ; সকলের বাহিরের আচরণ হইতে যদিও প্রতীতি 


হয় যে তাঁহাঁদের উদ্দেশ্য বুঝি বা ভিন্ন ভিন্র__কিন্ত বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে জান! যায়, সকলেরই মূল উদ্দেশ্ঠ, পরম ' 


লক্ষ্য _সেই আনন্দ। সেই আনন্দের স্ুরবদ্কীরই সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে বাঁজিয়া উঠিতেছে-_-সমস্ত জগৎ সেই এক 
আনন্দের সুরেই বাঁধ! রহিয়াছে । শ্রুতিও বলেন 
"আ'নন্দাদ্ধ্েব খব্রিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাঁতানি জীবস্তি। আনন্দং ্রযন্ত্যতিসংবিশস্তীতি ॥ 
( তৈত্তিরীয়োপনিষ্ৎ ২৬) 

" আনন্দ হইতেই জীবজগৎ উৎপন্ন হয়_আনন্দেই তাঁহাদের জীবসত্তা বীচাইয়! রাখে এবং সেই আনন্দেই 
উহার! প্রবেশ করিয়! লয়প্রাপ্ত হয়। রর 

সুতরাং যাহা আঁস্বাপ্ত তাহাই যদি অলঙ্কারশান্তরের বিচারে ‘রস’ নামে অভিহিত হয়, তাহা হইলে আনন্দ 
অপেক্ষা আস্বান্য সাঁমগ্রী আর কি আছে? সত্য বটে সকলেই সেই আনন্দরসের জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা বুকে 
করিয়া অস্থিরভাঁবে বিচরণ করিতেছে__নিরন্তর সেই আনন্দরসের অনুসন্ধান করিতেছে, প্রয়োজন হইলে তাঁহার 
অন্ত প্রাণ পথ্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কু্টিত হইতেছে না_কিন্তগ্রকুত আঁনন্দরসের সন্ধান সে পাইতেছে কি? জীব 
যাঁহাকে আনন্দের আস্বাগ্য সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, ক্ষণকাঁলমধ্যেই তাহাতে সে আর আনন্দের সন্ধান 
পাঁইতেছে না। ন্বণস্থায়ী সে আনন্দসুখে তাঁহার যথার্থ তৃপ্তি হইতেছে না । অতএব তাহার সে আনন্দ 
প্রকৃত আনন্দের আঁভাষ বা ছাঁয়ামাত্র। তাই তাঁহার অশান্তিও বহুগুণ বদ্ধিত হইয়া! নিরন্তর তাঁহাকে 
মর্ম্মপীড়া দিতেছে। কিন্তু আনন্দের যখন আভাষ রহিয়াছে, তখন যথার্থ আনন্দের ভাস বা কায়া অবশ্যই 
আঁছে। অতএব স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে সেই রমন্বরূপ আনন্দ কি? শ্রুতি সেই জীবহৃদয়োখিত চিরপুরীতন অথচ 
চিরনূতন প্রশ্নের উত্তরে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলিলেন-__ 

"রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। এষ হেবাঁনন্দয়তি |” 

- সর্বরূলন্বরূপ পরব্রহ্ধই রসম্বরূপ এবং সেই রসন্বরূপে তীহাঁকে গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবগণ যথার্থ 
আনন্দ ভোগ করিতে পারে এবং তিনিই জীবজগৎকে আনন্দ প্রদান করিয়! থাকেন। 

অতএব সর্ববিধ আনন্দের মুলকেন্্ুই হইলেন পরত্রহ্গ রসন্বরূপ শ্রীভগবান্। তিনি কেবল আনন্দরস- 
ভোক্তা নহেন__-আনন্দরস প্রদাতাও বটে। সর্ব্বর্থসম্পূর্ণ নিত্যতৃণ্ত শ্রীভগবানের কৌনপ্রকার অভাব পূরণের 
প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহার শ্বভাঁবেরই এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যে সেজন্য তিনি আনন্দরসপিপাস্থ অপূর্ণ 
জীবকে সর্বদা নানাভাবে আনন্দ রসাস্বাদন করাইয়! থাকেন এবং তাহাদের পূর্ণতা! সম্পাদনের জন্য বিবিধসৃষ্টি ও 
লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বরূপানন্দ বিতরণ করিয়া অপূর্ণ জীবকুলের পূর্ণতা সম্পাঁদনই তাঁহার মুখ্য 
উদ্দেশ্য এবং ইহাই তাহার নিজন্বতাবস্থলভ আ'নন্দাস্বাদনস্ফৃত্তি। অতএব সেই রসঘনমুস্তি শ্রীভগবানের রসাম্বাদন 
লীলাই শ্রীপ্রীরাসলীলা!। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আপন শক্তিত্বরপা গোগীগণকে লইয়া সেই রসময়ী লীল! প্রকাশ করিয়া 
জীবজগৎকে শ্রীভগবানের স্বরূপাঁনন্দ আস্বাদন করাইতেছেন, এবং নিজে আনন্দস্বরপ হইয়াও প্রেমন্বভাঁবশুদা 
গোগীগণের সহজপ্রেমে স্বয়ং পরমাঁনন্দ আঁস্বাদন করিতেছেন । ্‌ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৬শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৮৭ 


AAA AAI ANA ST AEA ASIN SA IN ENTIAL RAAT PI চিনি 
- পাস পাশা এত ত তাত 


পলাশ 


শ্রীমতগবদ্গীতাঁয় শ্রীভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন -_"যে যথা! মাং প্রপদ্যন্তে তাঁংস্তথৈব ভঙ্জাম্যহম্‌” ( গীত! ৪1১১) 
_ যাহারা যে ভাবে যে অভিপ্রায়ে আমার ভজন! করে, আমি তাহাদের সেই ভাবে ভজনা করিয়া তাঁহাদের 
অভিপ্রায় পূর্ণ করি।’ সচ্চিদ্ানন্দস্বরপ একই পরব্রক্মকে বিভিন্নভাঁবের তজনকারী ব্যক্তি নিজ নিজ ভাবনানুরপ 
বিভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন। তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হয়__ 
বন্তি তত্তববিদন্তত্বং যজজ্ঞানমদয়মূ। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যাতে॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১1২১৪) 
_-তিত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অয় জনকেই পরম তত্ব বলিয়৷ অভিহিত করেন। সেই তত্বই ব্রহ্ম, পরমা! 
এবং ভগবাঁন্‌ বলিয়া কথিত হন।» শ্রীচৈতন্থচরিতামূত ইহাই বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন 
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্ৰঙ্গ আত্মা ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে | 
(শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত, মধ্যে, ২০ পরিচ্ছদ 1) 
জ্ঞানমার্গের সাধক, ব্রন্মের নিব্বিশেষ অনন্ত সততায় আপন সত্ব! মিশাইতে চান_তাই তাহার! “সোহহং 
জ্ঞানের উপাঁসনায় সেই অভিপ্রায় করায়ত্ত করেন। ধ্যান-পরিশোধিত চিত্ত যোগিগণ ব্রন্মের চিদংশ অন্ত্ধ্যামীর 
সহিত একাকার হইতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই মনোরথ অচিরে পূর্ণ হয়। কারণ “যাদৃণী ভাবনা 
যন্ত সিদ্ধির্ভবতী তাদৃণী”। কিন্তু প্রেমনিষিত ভক্তগণ পরব্রন্ধকে আনন্দঘনীভূত মুগ্তিরূপে কল্পনা করেন, এবং 
অনন্তকাল ধরিয়া পৃথকভাবে তাঁহার সেবা করিয়া পরম আনন্দের আস্বাদন করেন। তাহাদেরও সেই অভিলাষ 
অবশ্ঠ পূর্ণ হয় এবং তাঁহাতেই সর্বাপেক্ষা পরম আনন্দামুভূতি হয়। 
চিত্তের যে-রসম্বরূপ ধর্ম আছে, ভক্তি তাঁহা'রই ব্যাঁপাঁর। ইহারই ব্যাখ্যায় বল! হইয়াছে 
লক্ষণং ভক্তিযৌগন্ নিগুণন্ত হ,দাহতা । অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ 
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ) 
_ “নিগুণ ভক্তিযোগের এই লক্ষণ-__পুরুযোততম শ্রীরুষে: যে অহৈতুকী ও অব্যবহিত! প্রীতি তাঁহারই নাম 
ভক্তি।, ইহা! নিৰ্ম্মল ও কাঁমগন্ধবিব্জিত। তাই নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হয়_ 
সর্ধোঁপাঁধিবিনিম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্‌। (নারদপঞ্চরাত্রম্‌) 


ভক্তের এই ভক্তিভাব শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য ও মাধু্য্য প্রভৃতি পঞ্চধারাঁয় বিভক্ত তন্মধ্যে মাধুধযভাবই 
যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুর্বে তাঁহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই বিশেষভাবে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে 
সর্ববলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা গ্রসঙ্গেই এই সর্ব্বো্ধ মাধুর্য্যভাঁবের পরিপূর্ণ বিলাস প্রকটিত হইয়াছে। মাঁধু্যময় 
ভগবৎপ্রেমই ভক্তের পরম আম্বাপ্ত রসবিশেষ এবং মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহারই লীলাবিলাস শরীশ্রীরাসলীলা । 

পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে আত্মা! আনন্দময়_কারণ আত্মাই পরমপ্রেমের বিষয়। পঞ্চদশী নামক 
বেদান্তগ্রন্থে বলা হইয়াছে --“অয়মাত্ম। পরানন্দ: পরপ্রেমাম্পদত্বতঃ”। আত্মা আনন্দময় বলিয়াই আত্মার প্রতি 
আমাদের স্বাভাবিক প্রেম হইয়! থাকে এবং আমরা! প্রেমভাবের দ্বারাই সেই আত্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকি। 
রীভগবান্্‌ও গীতায় বলিয়াছেন__“অহমাত্ম| গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ” ।_ হে অর্জন! আমি সৰ্বভুতের অন্তরে 
আত্মন্বরূপে বিরাজমান থাকি” । উপনিষদ্‌ সেই আত্মন্বরূপ পরমপ্রিয় পদার্থের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন যে_ 
তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্ত সকল পদার্থ হইতে প্রিয় । “ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ 
প্রিয়ো ভবতি। আত্মনন্ধ কামাঁয় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি*****" আত্মনন্ত কামাঁয় সর্ববং প্রিয়ং ভবতি”--(বৃহ্দারণ্যক 
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কি শরীমদ্ভাগবতম্‌ ৷ 


ততততাতাাততাাপালাপাপপপপপপি পপি ত পসপিসিস্পিনাসপািশিস্পাপিসপাসপি পাপা 


1 তাতাতাতাখ্াতাতিাততাপিসা্পাপি সিসি শিপ ০৬০ পসিস্পিস্পিস্পিস্পাও 


উপনিষদ্‌ ২৪1৫.) অতএব সেই আত্মাকে ভাল না বালিয়া আমরা কেমন করিয়া আনন্দাস্বাদন করিতে পারি? 
তাই আমাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া সকলের হইয়া কবি বলিয়াছেন__ 
তোমারে বলেছে যাঁরা পুত্র হতে প্রিয় 
বিত্ত হতে প্রিয়তর যা কিছু আত্মীয়, 
সব হ’তে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে 
আত্মার অন্তরতম»_-তাহ।র চরণে 
পাতিয়! রাখিতে চাহি হৃদয় আমার। 
অতএব আনন্দঘনতম শ্রীভগবান্‌ পরমাত্মরূপে নিজপ্রেমে নিজানন্দ আস্বাদন করিয়া সর্বজীবলোঁকে 
আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাহার সেই আনন্দাস্বাদিনী হুলাদিনী শক্তি আনন্দঘনস্বভাব তীহাকেও 
আনন্দ আস্বাদন করাইয়া খাকেন। কাজেই বুঝা যায় যে তিনি তাহার শক্তিস্বরপিণী গোপীবৃন্দের প্রেমপ্রভাবে 
আপনার আনন্দাংশ আস্বাদন করেন এবং সেই প্রেমদ্বারাই ভক্তগণের নিকট হইতে আনন্দরসম্মধ! পাঁন করেন । 
অতএব প্রেম ও আনন্দ যে নিত্য সহচর তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এই প্রেমরূপ! প্রকৃতি বা হলা্দিনী 
শক্তি আনন্বস্বরপ পরম রসঘনবিগ্রহের সহিত যে নিত্য আলিঙ্দিত তাহাতে আর বলিবার কি আছে? অতএব 
এই যে অগণিত গ্রেমরূপা সহচরীগণের সহিত আনন্দঘনতম রসম্বরূপ-বিগ্রহ নবনটবর শ্ঠামসুন্দরের নিত্য মিলন, 
নিত্য আলিঙ্গন বা নিত্য বিলাঁস-বিহার-_ইহাই তো! অফুরন্ত রদলীলাময়ী রাঁসলীলা 
এই অফুরন্ত আনন্দ-রসম্বরূপা' রাঁসলীলার পরম পবিত্র রসধারাঁয় অভিষিক্ত করিবার জন্য স্বয়ং 
ভগবান্‌ পরমসধুর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলার অভিনয় করিয়াছেন। স্বয়ং সেই আনন্দঘন- 
মুর্তি নবনটবর বেশ ধারণ করিয়া শত কোটি নিত্য সহচরীদিগকে গোঁপীপহচরী সাজাইয়! ঘন মগ্ডলাকাঁরে 
নৃত্য করিয়াছেন-_মধুরমুরলীতে গীতসংলাপ করিয়াছেন এবং আলিঙ্বনাদি অপূর্ব রাঁসবিলান প্রদর্শন 
করিয়াছেন। | 
অখিলকলাগুরু ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের সে নৃত্যভঙ্গীতে অপূর্ব ও চরমতম নটৈলীর বিকাশ আছে, তাল ও 
গতিভেদের পরমমধুর সমন্বয় আছে-_স্ুরসংলাঁপে পরম স্থললিত পঞ্চম তানের রেশ মিশিয়! আছে - শৃঙ্দাররসের 
অপূর্ব বিলাসবিহাঁরে পরম আস্বাপ্ত প্রেমসীমগ্রীর পরম পরিপাটী ও অপ্রাকৃত প্রেমানন্দের মাধুধ্যস্ফৃত্তি আছে। 
উহাতে নিত্যরাসের অনন্ততা দেখাইবার জন্য আগ্চন্তহীন মণ্ডলাকারে নৃত্যবিলাস আছে। সীমাহীন মহাসাগরের 
মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিলে মণ্ডলাকার দেখা যায়_-এবং অনন্ত আঁকাশও 
মণ্লাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব রাঁসকেলির মণ্ডলীমধ্যে সেই অনন্ততাঁর অভিব্যক্তিই ফুটিয়া উঠে। 
তাই রাস ব! হল্লীশক নৃত্যের বর্ণনায় সঙ্গীতরদ্ৰাকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে_- 
নর্তকীভিরনেকাভির্সগুলীভূয় নর্তনম্‌ । যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্ৈ হল্লীশকং বিদছুঃ॥ 
তদেবেদং তাঁলবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা। লাস্তং সান্ন স নাকেহপি বর্ততে কিং পুনর্ভূণব ॥ 
(সঙ্গীতরত্নাকর ) 
__যে নৃত্যবিলাসে নর্ততকীগণ মণ্ডলী রচন| করিয়া মৃত্য করেন এবং তাহাঁদের মধ্যে একজন নট নৃত্য 
করেন, তাহাকে “হল্লীশক” নৃত্য বলে । সেই হল্লীশক নৃত্যই নানাবিধ তাঁলবন্ধ ও গতিভেদ সমন্বিত হইলে তাঁহাকে 
লান্ত বলা হয় এবং সেইরূপ লান্তবিলাস স্বর্গেও দৃষ্ট হয় না, মর্ত্যভূমির কথা আর কি বলিবার আছে? 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৮০৯ « 


“রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্” প্রভৃতি শ্লোকের বর্ণনায় দেখ! ষায়, ত 


প্রত্যেক গোপরমণীর বামে ও দক্ষিণে উভয় 
পার্শ্বেই যোগেশর শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভুজ্পাশ প্রসারণ করিয়া প্রত্যেক ত্ৰজগোগীরই কঠঁদেশ ধারণ করিয়াছেন। 


টা 8 টা 98 অনস্ততার অভিব্যক্তি আছে_সেইরূস অসংখ্য প্রীরুষমর্তির প্রকাশ- 
টি ৩ 
যায়। অনন্ততার মধ্য দিয়াও SERIF শ্রীকৃষ্ণ বিরত জর টা, বার 
আলিম্দিত, কিরূপভাবে নিত্যবাধা ও নিত্যসংলগ্ন_্রী ডা 

ং বৃন্দাবনের এই রাঁসমগুলের যুগল নৃত্যবিলাস হইতে 
তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। তাই প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীরাধাগোঁবিনের যুগলমাধুরীমণ্তিত রূপেরই উপাসনা 
করিয়! পরমাঁনন্দ লাভ করেন। 

মহধি পরাশর গ্রীরাসমগুলীর বর্ণনায় বলিয়াছেন 

রাঁসমগুলিবন্ধোৎপি কষ্পার্খমনুজ্কাতা । গোঁপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা॥ 
হস্তে প্রগৃহ চৈকৈকাং গোঁপিকাং রাসমণ্ডলীম্‌। চকার তৎকরম্পর্শনিমীলিতদৃশং হরিঃ ॥ 
ততঃ প্রবর্তততে রাসশ্চলদ্বনয়নিঃস্বনঃ। অন্ুজাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥ 

_ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বব্িনী অথচ একস্থানে অবস্থিতা গোঁপীবৃন্দ কর্তৃক রাঁসমগুলীবন্ধ রচিত হইয়াছে! 
শ্রীহরি নিজ করম্পর্শে আনন্দনিমীলিতলোঁচনা গৌপা্গনাগণের প্রত্যেকের হস্তগ্রহণ করিয়া রাসমণ্ডল রচল! 
করিলেন। তদনন্তর করসঞ্চালনভঙ্গীবশতঃ চঞ্চল বলয়নিক্কনের সহিত শরৎকালীন কাঁব্যকথা অবলম্বনে 
মুখরিত সঙ্গীতে রাঁসনৃত্যকেলি অনুষ্ঠিত হইল । 

মূলগ্লোকে শ্রীণ্ডকদেব বলিয়াছেন-_গোপরমণীগণ প্রত্যেকেই তাহাদের রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দকে তাঁহারই 
নিজ নিকটে ভূজপাঁশে আলিঙ্গিত অবস্থায় বিদ্যমান বলিয়া মনে করিলেন। গোঁপেশ্বর শ্রীরুষ্ণের অচিন্ত্যশ ক্তি-- 
প্রভাবে বহু গোপী-পার্্বে বিগ্ুমান থাকিয়াও গোপীৰৃন্দের হৃদয়ে তিনি এই অভিমানই জাগাইয়| দিলেন যে_ 
তাহার প্রাণগোবিন্দ তীহারই নিকটে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের তন্ময়তায় ব্রজরমণীগণ প্রত্যেকেই যেই আনন্দ- 
ঘনতম বিগ্রহের অঞরসঙ্গলাভে প্রেমানন্দের পরিপূর্ণতা আস্বাদনে আপনাকে ধন্য ও কৃতক্বতার্থ মনে করিলেন। 

শ্রমৎকিশোর প্রসাদ বিদ্বৎপাঁদরত বিশুদ্ধ রগদীপিকায় এতৎ প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে 

যং স্বনিকটং মন্তেরন্‌ অমংসত কয়াচিন্নাট্যবিদ্যয়ৈবাসৌ বহুত্র ভাঁতি, ময়! তু গৃহীতকণ্ঠ এবেতি ভাঁবঃ। 
অন্তথা স্বনিকটমেবাপশ্যন্নিত্যুচ্যেতেতি। কিঞ্চ তাঁভিঃ প্রিয়স্ত স্বস্বনিকটস্থিতিং মন্তমানাভি্তন্ত পার্শবদ্য়ে বর্তমানতা 
তু নানন্দগ্রস্তবুদ্ধিত্বেন বিবেক্তং শক্তেতি গম্যতে ৷ ততশ্চ সর্বমধ্যগতং যুগলং সখীভিরপি পরিচীয়তে নান্তাভিরিতি 
| সর্বত্র যোগমায়ৈব বা হেতুঃ, এবঞ্চ তন্য তাঁদাঞ্চ নৃতগীতাঁদিকমপি তাভিরাঁকলিতমেবেতি দিক্‌। 

তত্রোভয়োনৃত্যং গ্রীগোবিন্দলীলামৃতে_ 
_ আদ্দিশ্য হ্রীশককেলিরজে রাঁধামুকুন্দৌ ললিতাদিকাঁলীঃ। 


তত্রাংসবিস্তত্ততুজৌ মিথস্তাবন্ত্যতাং লাস্তবিদ্বাং বরিষ্ৌ | 
(শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদ-বিদ্ধৎপাঁদকৃত-বিশুদ্ধরসদীপিকা টীকা) 


- এ্রীভাগবতের বর্ণনায় গোপীগণ প্রীকুষ্ণকে নিজ নিজ নিকটে বিদ্যমান বলিয়! মনে করিয়াছিলেন । 
ূ গোপীগণ মনে করিতেছেন যে ‘অপূর্ব নাট্যবিষ্ঠাপ্রভাবে নটরাজ শ্রীরুষ্ণ বহুস্থানে প্রকাশিত হইতেছেন সত্য 
| তথাপি আমি তাহার কেশ ধারণ করিয়! রাখিয়াছি।? অন্থায় তাঁহার! স্পষ্টই বলিতেন যে শ্রীক্ষ্ণকে 
| [ ২৯৮ 17৩ 
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২৩৯০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ ৷ 


I 


AAA পিপিপি 


» পাস 


যন টি নিউ বি দেখিতে পাইতেছেন। আবার, গোপীগণ কে আপনার নিকটে 
আলিঙ্গিত অবস্থায় বিগ্বগান জ্ঞান করার অন্ুত্র এবং aL উভয় পার্খে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিলেও 
আনন্দতম্ময়বুদ্ধি বশতঃ তীহারা বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে তাহার পার্শ্বে অন্তত্রও. শ্রীকৃষ্ণ আলিদিত 
অবস্থায় বিদ্বান আছেন; অতএব গোপীমগ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে যে রাধাগে। বিনাযুগল আনি অবস্থায় 
বিদ্যমান, তাঁহা তাহারা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তবে একমাত্র সখীগণ ক্তৃকই দু ই 
বিদ্ধমানতা জ্ঞাপিত হইয়াছিল। এই সকল বিলাসবৈভব একমাত্র অঘটনঘটনপটিয়সী শ্ীযোগণায়াশক্তিপ্রভীবেই 
নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অতএব যোগায়! প্রভাবে শ্ীকষ্ণের সহিত অপর গোপাঙ্গনাবৃন্দের যে তিন ও 
গীতসংলাপ, তাঁহ৷ অপর গোঁপীবৃন্দ আনন্দতন্ময়তায় রর করিবার অবসর পান নাই। রাসমগ্ডলীতে শ্রীরাধা- 
তাগ্রসঙ্গে প্রীগোবিন্বলীলামৃত গ্রন্থে উক্ত হয়_ 
১ রত প্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ হল্লীশক ক্রীড়ারঙ্গে ললিতা প্রভৃতি সথীবৃন্দকে নির্দেশ 
দিয়া উভয়ের স্বন্ধদেশে পরস্পর বাছ বিন্স্ত করিয়া নৃত্যকেলিতে রত হইলেন ।” 
শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলের নৃত্যকেলি বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি সনাতন সুললিত ছন্দে গাহিয়াছেন__ 
মত্তিতহল্লীসক-মণ্ডনাং, নটয়ন্‌ রাঁধাং চলকুণ্ডলাম্‌ ৷ নিখিলকলাসম্পদি পরিচয়ী, প্রিয়সথি পশ্য নটতি মুরজয়ী ॥ 


ং .করকিশলয়ম ॥ গতিভদ্দিভিরবণীকৃতশশী, স্থগিতসনাতনশঙ্করবশী ॥ 
মুহুরান্দোলিত রদ্ববলয়ং, সনয়নচলয়ন-করিশলয়ম্‌ মি) 


_ “হেপ্রিয়সথি! দেখ দেখ, বাহার দ্বারা হল্পীশকরপ শ্রীরাঁসমগুলের শোঁভ! বদ্ধিত হইয়াছে, চঞ্চল 
কুগুলধারিণী সেই রাঁধাকে নাঁচাইয়া অখিলকলাগুরু মুরারি আঁজ নৃত্য করিতেছেন! তাহাঁর রত্ববলয় ত 
পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতেছে! তাঁহার করকিশলয় চঞ্চল নয়নভঙ্গীর সহিত তালে তালে ষঞ্চালিত 
হইতেছে। তাহার সেই নৃত্যভদী দেখিয়া! চাদ অলম।হইয়! পড়িয়াছে এবং সনাতন যোগীশ্বর মহেশ্বর (পক্ষান্তরে 
সনাতন কবি), এবং অন্তান্ত যতিগণ বিস্ময়ে স্ব হইয়াছেন” । 

গোপগীমণ্ডলীমধ্যন্থ শীরাধাশ্ডামের যুগল নৃত্যের বর্ণনায় বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদীস বলিয়াছেন_ 

তবে সব গোগীগণ মণ্ডলী করি। শ্যামের বামে দীড়াইল নবীন কিশোরী ॥ 
দুহু" অঙ্গ পরশিতে দুহু ভেল ভোর । আজুক আনন্দ কো করু ওর ॥ 
নব রঙ্গিনী রাধা, রসময় শ্যাম । চৌদিকে গোপিনী সব অতি অনুপম ॥ 


অপরূপ রাঁধা কানু বিলাস । আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস ॥ 
( গোবিন্দদাস ) 
গ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবন্তিপাঁদ মূল শ্লোকের “তাঁসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োঃ”__এই অংশের ব্যাখ্যায় তাহার 


সারার্থদণিনী টাকায় বলিয়াছেন_ 3 TEE 
অৱ্রাগ্রিমগ্লোকে “মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতে| যথা” ইত্যত্র মধ্যে ইতি পদেন মরকত ইত্যেক 


বচনেন চাত্র চ শ্লোকে সত! মিথ ইত্যনুতা প্রবিষ্টেনেতি পদেন চ প্রযুক্তেন গোপীমণ্ডলমধ্যক্ণিকাঁতূত 
কৃষ্ণে মধ্যে স্থিত: সরেব তথা গতিলাঘবং প্রকটয়ামাস যথা! মণ্ডলস্থানাং গৌপীনামপি দ্বয়ো্বয়োর্মধ্যে রঃ 
নৃত্যুতি ন্ম ইত্যেকপরমাণুমীত্রকীলেনৈব মধ্যপ্রদেশাঁদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটিগোগীঃ নৃত্যন্‌ HEE 
প্রদেশগত এব বভৃবেত্যলাতিচক্রাদ্পি তস্ত গতিলাঘবমধিকমতুদিতি জেয়ম্‌ । যতো মণ্ডলকণিকাঁগতত্বং মণ্ড 


প্রত্যেকগোগীমধ্যগতত্বং তন্তু তদানীং সর্বেতৃব ম্‌ । তল নী) 
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শা 


MSS AA, 


৪28৮ 
_শ্রীমাগবতের পরবর্তী (১০।৩৩.৭) শ্লোকে উল্লেখ আছে--“হৈমমণির মধ্যবর্তী মহামারকতদণির 
যায় শ্রীকু্চ গোপীমণ্ডলীতে শোভ! পাইতেছেন।” হৈমমণির মধ্যে মারকতমণি_এইরূপ একবচনের প্রয়োগ 
থাকায় এবং বর্তমান মূল শ্লোকে ‘সত! মিথঃ” ‘পরস্পর দুয়ের মধ্যে বিছ্বমান*--এই প্রকার বর্ণনা না করিয়া 
| প্রবিষ্টেন”_ কেবল দুইয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন--এইরূপ উল্লেখ করায় প্রতিপাঁদিত হইতেছে যে গোঁগীনগ্ুলের 
মধ্যক্ণিকাভূত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলবেন্দ্ৰন্থলে বিদ্যমান থাকিয়াও এমন অপূর্ব ক্ষিগ্রগতিবেগ প্রকাশ করেন যে প্রায় 
যুগপৎ মণ্ডলীর মধ্যন্থলে এবং ছুই দুই গোপীর মধ্যস্থলেও প্রবিষ্ট হইয়াও নৃত্যবিলাস করিতেছেন। স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এক পরমাণু মাত্র সময়ের মধ্যেই রাসমগুলের মধ্যভূমি হইতে অপূর্ব ক্ষিপ্রতায় ছুটিয়৷ আসিয়া 
মণ্ডলীস্থিত ত্রিশতকোটি গোগীর পার্শ্বে আসিয়া নৃত্যতরে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মধ্যস্থলে প্রত্যাবৃত্ত হন। 
ইহাতে অলাতচক্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যগতিবেগের ক্ষিপ্রতা যে সমধিক ইহাই সুচিত হইতেছে। যেহেতু ' 
অসংখ্য গোগীবৃন্দ সকলেই শ্রীকুষ্ণকে একই সময়ে মণ্ডলীমধ্যে '৪ প্রত্যেকের নিজ নিজ্র পার্শ্বে যুগপৎ বিগ্মান 
বলিয়! জ্ঞান করিলেন। 

এই রাঁসনৃত্যের অপূর্ব ক্ষিগ্রতার প্রতি দৃষ্টি করিয়। নৃত্যরসশাস্তে ইহাকে চক্রসংস্থারূপ অস্থির রাসনৃত্যের 
পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত কর! হইয়াছে। স্থির ও আস্থিরভেদে রাসনৃত্য দ্বিবিধ--এইরূপ দ্বিবিধ রাঁসের লক্ষণ খ্যাপনে 
কথিত হয়_ 


স্থিরমস্থিরমপ্যেতদ্থিবিধং রাঁসমগুলম্‌। স্থিরং স্থলবিশেষস্থমন্থিরং চক্রসংশ্রয়ম্‌ | 
স্থির ও অস্থির ভেদে রাঁসমণ্ডল ছুইপ্রকাঁর। কোনও স্থলবিশেষে অবস্থিত থাকিয়া! যে-রাসনৃত্যের বিলাস 
হয়, তাঁহাকে স্থির রাস বল! হয় এবং চক্রসংস্থারূপে যে-রাঁস অনুষ্ঠিত হয়, তাহাঁকে অস্থির রাসবৃত্য বলে! 
সঙ্গীত রত্বাকর গ্রন্থে চক্রত্রমী এই রাসনৃত্যের বর্ণনায় উক্ত হয়__ 
কৃষ্ণ; শ্রীমানুহুরিহ সমাগত্য তাসাং স মধ্যান্নানাতালক্রমবশতয়! চাদয়ন্‌ শ্রীপদাজে। 
দ্বন পাঁণী নটতি নিগদমিথমাননয়ংস্তাঃ তত্তাতথৈ দৃগৃতি দৃগিথৈ দৃক্‌ তখৈ দৃক্‌ তথৈ থা ॥ 
(সঙ্গীতরত্ৰাকরঃ ) 
- পরমন্ীশালী শ্রীরুঞ্ণ সেই গোঁপাঙ্গনাঁগণের মধ্যস্থল হইতে ত্বরিদ্বেগ আগমন করিয়। বহুবিধ বিচিত্র 
তাঁলক্রম অনুসারে চরণপঙ্কজদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে এবং হস্তদ্বয় কম্পিত করিয়া “তত! তখৈ দৃগিতি দৃগি থে 
দৃক্‌ তথৈ দৃক্‌ তখৈ থা’ প্রভৃতি তাল জ্ঞাপক শব্ধ উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া অপূর্ব নৃত্যভ্দীতে 
গোপাঙগনাদিকে পরম আনন্দ দান করিতেছেন । 
অপূর্ব সেই রাসনৃত্যগীতের মুদৃক্ষোঁথ তালধ্বনির ব্যঞ্জনায় কবি রাধামোহন গাহিয়াছেন_- 


তত হি তাল মৃদঙ্গ ভাল 
ৃ মধুর মধুর বোলনা। 
ৰ ধোগরন ধোগতি বিন্নতি ঝাঁতিনী 
ঝাঁতিনি না লঘু বাজনা ॥ 
তিগরণ ধোগতিঃ ঝিন্নতি ঝাঁ। 
বাজে তিনি তিনি বাজনা 
| থেটি তা তা খেটে ঘেটে-দাঁধিনাং 


বাজে তিনাং না খেটে তিনি তিনাঁং না 
ইহ গুরু বাজনা! ॥ 
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ভ্রীমদ্তীগবতন্‌ 


২৩৯২ “ALI SNES Se 
ছা ই তত হি যন্তৰ বোলত তন্ত্র 
অতিশয় ধ্বনি মোঁহনা। 
বাজে রুন্তুত বুঁহু নুনু নু 
ঝন ঝন ন নন. ঝঙ্কন|॥ [) 


বাঁজে থোরন রগ ঝপ বিনি ঝিনি ঝিনি 
লগ ঝিনি ধিনং ইহ স্থলোহ বোঁলন!। 
রাঁধা মোহন রচিত রাস 
কতহু শোভনা ॥ 
ভি তং (রাধামোঁহন ) 
: সূলঙ্োকের বর্ণনায় পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শরীগুকদেব অতঃপর বলিলেন-_দেবত! দুর্লভ এই অপূর্ব 


রাঁসনৃত্য দেখিবার জন্য দেবগণ শত শত বিমাঁনীরোহণে নভোমগুলে সমবেত হইলেন। অন্তরীক্ষলোকে 


আঁকাশমার্গেই দেবগণ বিচরণ করেন, কিন্তু আজ তাহার! শ্রীভগবানের রাসোৎসব দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র 


হইয়| নিজ নিজ পডীগণ সমভিব্যাহারে একত্র মিলিত হইয়াছেন। রাসলীলার এই অপূর্ব আনন্দমহোৎসব 
স্বৰ্গলোকেও দুর্লভ । তাই আজ দেবগণ রাসনৃত্য দর্শনার্থ আকাঁশমার্গে সমবেত হইয়াছেন । 

বহ্মা রুদ্রাদি দেবগণ রাসনৃত্য দেখিবার জন্য সমুৎস্মুক হইয়াছেন। রহস্তবিলাসাংশ দেখিবার কৌতুহল 
বা অধিকার তাঁহাদের নাই, কারণ দেবগণ শ্রীভগবানের দাস৷ যাহারা দাস্ত ভক্তির উপাসক তাহার! 
শৃঙ্গার-রহস্ত-বিলাস দর্শনের অনধিকারী । অতএব বুঝিতে হইবে যে অঘটনঘটনপটায়সী যোগমায়া মহাশক্তির 


প্রভাবেই তাঁহাদের রহস্তবিলাঁস বীক্ষণশক্তি আচ্ছাদিত । তথাপি দেবগণ কেবল সেই পরম উপভোগ্য অপূর্ব 


রাসনৃত্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন। দেবতাগণ স্বর্গলোকের আনন্দসাঁমগ্রীও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া! আঁজ আনন্দঘনতম- 
বিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আ'নন্দাস্বাদনরূপ রাঁসনৃত্য উৎসব দেখিবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে সমবেত হইয়াছেন। 
রাসনৃত্য দেখিয়া অপূর্বব আনন্দে তারাও ভাবাবেশে নিজ নিজ পত্নীসহ নৃত্য বিলাস করিয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস এই অপূৰ্ব রাসনৃত্যবর্ণনায় গাহিয়াছেন__ 
নাচত ঘন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে । 
রবাঁব খমক পিনাঁক বীণ! বাঁজত কত রঙ্গে ॥ 
কোই গায়ত কোই নাচত কোই ধরত তাল। 
সখিগণ মেলি নাচিছে গাঁয়িছে মোহিত নন্দলাল। 
শুক নাঁচিছে সাঁরি নাঁচিছে বসিয়। তরুর ডালে । 
কপোত কপোতী নাচিছে গাহিছে নব নব ঘন তাঁলে ॥ 
ব্ৰহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পুরিত অঙ্গ । 
বৃষভ উপরে মহেশ নাচিছে পার্বতী করি সঙ্গ ॥ 
কুৰ্ম্ম সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিছে ভালিরে ভালি। . 
গোবর্দনগিরি আনন্দে নাচিছে যাঁর তটে রাসকেলি ॥ ' 
যমুন! নাচিছে তরন্দের ছলে নাচিছে মকর মীনে । 
এ যদুনন্দন হেরিয়ে মোহন যুগল উজ্জল গানে ॥ 


রাঁসরসনাঁয়ক নবনটবর ্ঠামন্থুনর ভগবাঁন্‌শ্রীকুষ্ণ রাসরসনায়িকা ব্রজগোপান্দনাগণের সহিত যে-রাঁসনৃতা 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৯৩ 


পা" 
পাপা 


তত A 


ততো দুন্দুভয়ো| নেছুমিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সন্ত্রীকাস্তদ্যশোহমলম্‌ ॥ ৫ 


মহোৎসবে বিভোর হইয়াছেন_-সেই অপূর্ব রাসোৎসবের নৃত্য দেখিয়া নিখিল বিশ্ববরদ্মাণ্ডে আঁজ আনন্দের 
দোলা লাগিয়াছে। সেই আনন্দের হিল্লোলে সমগ্র ত্রিভুবন আজ আনন্দে নৃত্যপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে ও 
কপোতকপোতী, শুকসারি, ভ্রমরভ্রমরী সকলেই আজ পরম হর্ষভরে পুলক-আঁবেশে নৃত্যচঞ্চল। স্বর্গের দেবগণ 


. আপন রো বনিতাদিগকে সন্ধে করিয়া অপূর্ব এই রাসনৃত্যের তন্ময়তায় কৃত বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্যবিলাঁসে 
ব্যগ্ৰ হইয়াছেন.। নর স্থাবর জঙগম__নদী গিরি পৰ্ব্বত, সকলই আঁজ রাসনৃত্যের অপূৰ্ব্ব দোলায় আন্দোলিত হইয়া 


উঠিয়াছে। কি অপরূপ এই শ্রীগবানের রাসনৃত্যকেলি বিহার যাহার আবেশে নিখিল ত্ৰিভুবন আঁনন্দতরঙ্ছে 
১, উদ্বেলিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। ॥ ৩-৪ 


অন্বয়ঃ | ততঃ (তদনস্তরং ) দুন্দুভয়ঃ নেছুঃ (স্বয়মেব দধ্বম্ঃ দিব্যত্বাৎ মহামঙ্গলোৎ্সব-স্বভীঁবাচ্চ) 


... পুষ্পবৃষটয়ঃ নিপেতুঃ ( নিতরাং নিতরাং পেতুঃ) সন্ত্রীকাঃ (স্ত্রীভিরগ্গরোভিঃ স্বপত্রীভিশ্চ সহিতাঃ) গন্ধর্বপতয়ঃ 
.- (গন্ধবরবাণাং পতয়ঃ শ্রেষ্ঠা) অমলং (ন তিষ্ঠতি মলঃ কাঁমবাসন! যন্মাদিতি অমলং পাপহরং বা) তদ্যশঃ 
-.( ভগবতঃ বশঃ) জণ্ডঃ (‘গীতবন্তঃ ) ॥ ৫ 


মুলানুবাদ ।__অনন্তর দুন্দুভি সকল আপনা হইতে নিনাঁদিত হইল এবং অজশ্রধারায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাঁগিল। গন্ধর্বপতিগণ পত্বীবৃন্দসহ শ্রীভগবাঁনের সুনিৰ্ম্মল যশোগাঁথা গান করিলেন ॥ ৬ 
_ শ্রীধরটাকা ।-_তত্তস্ত ভগবতঃ শ্রীকৃষস্তামলং নির্শলং যশো জগ্ুরিতি ॥ ৫ 
শ্রীবৈষঝবতোষণী ।-__ততন্তেত্যো দিবৌকোভ্যঃ | কিংবা তরনস্তরং স্বয়মেব নেদুঃ দিব্যত্বাৎ মহামঙ্গলৌৎ- 
সবস্বভাবাচ্চ। এবমগ্রেৎপি আদৌ দুন্দুভীনাং নাদে! মঙ্গলার্থ: শবস্ববর্গসংমেলনার্থঞ্চ। নিরতাঁং পেতুঃ নিঃশব্দেন : 
বৃষ্টয়ঃ ইতি বহুত্বেন চ রকদস্থল্যাং পুষ্পাত্তরণং কিল জাঁতমিতি বোঁধ্যতে। স্্রীভিরপ্সরোভিঃ সপত্বীভিশ্চ সহিতা 


.. ইতি সর্বেষামে তদেকনিষ্ঠতোক্তা ন তিষ্ঠতি মলে! যম্মাদিত্যমলং ইতি তেষামপি তদানীং সর্বহূর্বাসন| 


নিরস্তা॥ ৫ 


শ্রীভাগ্ববতীমৃতবধিণী 1__শতকোটী গোপরমণীগণ সহ গোপিকাঁনাথ শ্রীগোবিন্দের অপরূপ আঁনন্দ- 


মহোৎসব শ্রীরাসলীলার অপূর্ব নৃত্যকলা দর্শনে স্বর্গের দেবগণও আনন্দাবেশে মগ্ন হইয়াছিলেন। ত্রিভুবনে যে 


আনন্দ হিল্লোলের স্পর্শ লাগিয়াছিল, তাহাতে স্থাবর-জঙ্গম, চেতন, অচেতন সমস্ত বিশ্বলৌকেই এক অপূর্ব 


... চাঁঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সেই রাসনৃত্যদোলার আন্দোলন কত বিবিধ নৃত্য, 


গীত ও মঙ্গলধবনির চঞ্চলতাই না প্রকাশ করিয়াছিল। রাঁসনৃত্যের তালবন্ধের সহিত একতানতায় দ্রিম্‌ 


_দ্রিমশব্ষের গম্ভীর নির্ঘোষে মেঘমন্ত্রের তায় স্বর্গের দুন্দুভি সকল আপন! হইতেই ধ্বনিত হইয়া 


উঠিয়াছিল। | j 

দুন্দুভি হইতে পরমমঙ্গলধ্বনি নিঃসৃত হয় বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন “পরম! বা এষ! বাক্‌ যা 
দুন্দুভাবিতি”__রিন্ত যেখানে “মঙ্গলানাঁং চ মঙ্গলম্‌* সর্বমহ্গলসার শ্রীভগবানের লীলানুষ্ঠান হইতে থাকে, যেখানে 
সর্ববকল্যাণনিকর. ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিখিলম্বলাম্পদ আনন্দঘনবিলাস রাঁসনৃত্যধিহারের মহামহোৎসব 


'. অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে অন্ত কোনও কল্যাণকর ধ্বনির কি প্রয়োজন? সর্ধবধ্বান্তবিনাঁশন স্ূর্য্যদেব 


তাহার সমুজ্জল কিরণমালায় বিশ্বের সকল অন্ধকার দূরীভূত করিয়া তীহারই প্রোজ্জল প্রভায় নিখিল 


Ur 
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২৩৯৪ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


/~ তাত াতাপাপাপপ 
২০৬৬৯ সাপিপিশিস্পিপাপিসপিসপিসপিন্পিিস্পিস্পিসিস্পিট তাপ 


তালতলা লাল তাপ শপ পপিপা্লাশাপপা্পপোলালপা 


পাপত) 


জগৎ আলোকিত করিয়া রাখেন। সেই ধান্তারি দিবাকর দেবের পুজোপচারে প্রদীপদানের কোন 
প্রয়োজন নাই সত্য, তথাপি সেই হুধ্যদেবের পূজায় দীপদানের প্রথা রহিয়াছে। তদ্রপ পরমমঙ্গলময় 
আনন্দঘনমুন্তি শ্রীভগবাঁনের রাসলীলাঁয় . দুন্দুভিনির্গত মন্বলধ্বনির কোন প্রয়োজন না থাকিলেও 
রাঁমলীলাবজ্জের অঙ্গক্রিয়ারপে উহার সার্থকতা অবশ্যই আছে। বিশেষ করিয়া সকলে একত্রে সমবেত 
হইয়া যাহাতে রাঁসবিহারীর এই অদ্ভুত রাসনৃত্যকেলির মহাঁমহোৎসব দর্শনে ধন্য ও কৃতবৃতার্থ হয়_সেই 
অপূৰ্ব আঁবাহন দ্রিম্‌ দ্রিম্‌ নির্ঘৌযে বিশ্বজগতে প্রচার করিবার জন্তই ছুন্দুভিসমূহ আকাশ বাঁতাঁস প্রকম্পিত 
করিয়৷ একসঙ্গে নিনাঁদিত হইয়াছিল । 

ভগবান্‌প্রীক্ষষ্ণের রাসৌৎসব উপলক্ষে কুমুদ কহুলার কুন্দ মালতী মল্লিকা ও যুথিকার অপূর্ব শোঁভা ও 
গন্ধে যমুনাপুলিনের কুপ্তবীথি ন্বর্গপুরীর পাঁরিজীতবনানীর সৌরভ ও সৌন্দধ্যকেও স্নান করিয়া! দিয়াছে। 
স্র্গলৌক হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পুম্পকুলশোভিত| রাসন্থলীকে কুসমাস্তৃতা' করিতেছেন। অপুর্ব্ব এই 
'রাঁসনৃত্য দর্শনের গুঁৎস্থক্যে স্বর্গের দেবগণ বিমানারোহনে আকাশপথে সমবেত হইয়া অদ্ধাপূত হৃদয়ে রাঁসবেদী 
মূলে পুষ্পাঞ্জলি উপহার প্রদান করিতেছেন । তথাপি দেবগণ কর্তৃক পুম্পবৃষ্টির ত্য না রি 
্বতঃগ্রবৃত্ত পুম্পবর্ষণের বৃত্তান্ত উল্লেখে ভাবুকগ্রবর রাঁসলীলামোদী ভক্ত শ্রীগুকদেব এই কথাই ধ্বনিত 
করিতেছেন যে-হধিনি নিত্য জনগণের নিত্যস্বরূপ এবং চেতনগণের চেতনম্বরূপঃ “নিত্যে! নিত্যানাঞ্চে- 
তনো চেতনানাম্‌*_-সেই সর্ববচৈতন্থের অধীশ্বর শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আজ বুন্দীবনের তরু- 
লতা গুল্ম ও কুস্ণুমরাজি অপূর্ব চেতনা লাভ করিয়াছে এবং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দের ও প্রেমমুন্তিশিরৌমণি 
ব্রজগোঁপীজনের চরণ ও অঙ্গসঙ্গম্পর্শে কতই না প্রফুল্ল হইয়াছে। সেই পরম্তম অভীষ্ট লাভ করিয়৷ বৃন্দা- 
বনের কুপ্রকুন্থমরাজি তাহাদের জীবনের চরম সার্থকতাঁয় আজ ধন্য। অতএব বুন্দাবনের ও 
কুঞ্জকুস্থুমনিচয়ের পরম সৌভাগ্যে লুক্ধ হইয়! স্বর্গের কুস্থমনিচয়ও আঁকাঁশমার্গ হইতে নিরন্তর আপন! হইতেই 
বধিত হইতে লাগিল । | yf 

অথবা বুঝি ন্বর্গলোৌকের নন্দন-বনানীর ভ্রম সকল শ্রীতগবানের অপরূপ অনবদ্য ৩ 
মুখচন্দ্রমা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া! পুলকাঞ্চিত হৃদয়ে বৃষ্টিধারার ন্যায় পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং. 
সেই পুঙ্গমকল সব্বগুণের প্রতীকরূপে কেহ বা গুরুবর্ণ, কেহ বা শ্রীক্কষ্ণের ধ্যানের তন্ময়তায় কৃষ্ণবর্ণ, কেহ 
বা অন্ুরাগরঞ্জিত হইয়া অরুণবর্ণ এবং কেহ বা৷ গীতবসনধারী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পীত বাসের অনুকরণ 
করিয়া পীতবর্ণ_এইরূপ বিবিধ বিচিত্র বর্ণে বর্ধিত হইতে লাগিল। রাঁসলীলার আনন্দোল্লাসে উল্লমিত 
হইয়। এইরূপ কত অগণিত বিবিধ বিচিত্র পুষ্পদকল যে নভোমার্গ হইতে স্বতঃই উচ্ছসিত হইয়! রাঁসম্থলীতে 
পতিত হইতে লাগিল তাঁহার ইয়ত্তা নাই! তাই শ্রীগুকদেব বলিলেন_“নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ”। 

ব্রজভূমির বাসম্থলীতে আজ গৌপিজনসহ গোঁপিকাঁনাথের তাঁললয়-গীতসংবলিত যে নৃত্যবিলাগ 
অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহার অপূর্ব উন্মাদনায় বিশ্বাবস্থ প্রভৃতি গন্ধর্বপতিগণ নিজ নিজ পত্নী ও অপ্দরান্ত্রীগণ 
সমভিব্যাহারে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশোগাঁথ! পরমদিব্য সুরসংযৌগে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সর্বধেশ্বর ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শ্রবণে হৃদয়ের কামনা বাঁসনা প্রভৃতি কলুষসন্তাপ দুর হয়_ হৃৎকৰ্ণ- 
রসাঁয়ণ সেই গার পবিত্ৰ যশোগাঁথা শ্রবণে শোত্বর্গের অন্তরস্থিত সকল দুর্ববাসনা সমূলে নিঃশেষিত হয় এবং 
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিশোধিত হৃদয়ে সেই পবিত্র শ্রীকুষ্ণকীর্তিগাথ! গান করেন, তাহীর হৃদয়ের সকল পাপ ও গ্লানি 
নিঃশেষে অপনোদিত হয়। | 
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বি মে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৩৯৫ 
রে পা তাহাদের অধিপতি গর যে শ্রীতগবানের সেই 
কে রা রর i মি তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলকলাগুরু ভগবান্‌ 
রিকি 1 আজ 811 তাঁহাদের সকল গীত ও নাট্যশৈলী 
রীসবিহারীর রাসলীলার নৃত্যোৎ্সবে পুলকাবেশে গন্ধ্বপতিগণ, পড়ীগণ ও 
অগ্পরাবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সম্মিলিত কণে ভগবান্‌শ্রীগোঁবিনের নির্মল যশোগান কীর্তন করিতেছেন । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিৰ্ম্মল পবিত্র যশোগাথা কীর্ভনে চিত্তের মালিন্ত, কলঙ্ক ও দুর্বাসনার গ্লানি যে 
নিঃশেষিত হয় এবং পরম ভাঁবাবেগে যে আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে--এ্রমন্মহাপ্রভু তাঁহার মুখ- 
নির্গলিত অমিয় বাণীতে সে সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন | 
চেতোদর্পনমার্জনং ভবমহাঁদাবাগ্রি-নির্ববাপণম্‌ 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্ট্িকা-বিতরণং বিদ্যাবধূত্রীবনমূ। 
আ'নন্দান্ুধিবর্দনং গ্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্বাত্মঙ্ঈপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষণসন্ধীর্ভনম্‌॥ 
(পদ্াবলী ২২) 

_শ্রীরুষ্'সন্কীর্ভন জীবের চিত্তদর্পণকে পরিমাঞ্জিত করে, সংসার সন্তাঁপরূপ মহাঁদাবানল নির্ধাপিত করে 
এবং কল্যাণরূপ কৌমুদীজ্যেৎনস। বিতরণ করে। ইহা বিগ্যাবধূর জীবনন্বরূপ এবং ইহা হইতে আননসমূত্র 
বিবৃদ্ধ হয়। ইহার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয়। ইহা মনঃ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের পরম- 
তৃপ্তি বিধায়ক । এবন্বিধ শ্রীকুষ্ককীর্ভন সর্ব্বাতিশায়ী হইয়! জয়যুক্ত হইতেছে। 

দর্পণ যেমন ধুলাবালিসম্পর্কে মলিন হইলে তাঁহার স্বচ্ছতা নষ্ট হওয়ায় তৎসন্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিশ্ 
যেরূপ তাহাতে প্রতিফলিত হয় না, তন্দরপ জীবের চিত্তমুকুরে কাঁমন! বাঁসনার গ্লানি লিগ হওয়ায় মালিন্- 
মণ্ডিত চিত্তমুকুরে সেই বিভুম্বরূপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রূপলীলাধামাঁদি প্রতিফলিত হয় না। নির্মল 
বন্ত্রথণ্ডের দ্বারা যেরূপ মার্জন! করিয়া দর্পনের মাঁলিন্য দূর কর! হয়-_সেইরাপ শ্রীকুষ্ণলীলাকীর্ভন চিত্রদর্পনের 
মলিনতা দূর করিবার একমাত্র উপায়। 

্ীরুষ্ণবীর্তন সংসাররপ মহাদাবানলকে নিঃশেষে নির্বাপিত করে। মায়ামুগ্ধ ঈশ্বরবিমুখ ও বহিমুখি 
জীবের আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক ও আধিদৈধিক-_এই ব্রিবিধ সন্তাঁপই সংসারজাল!। ইহাঁকেই মহাদাবাগ্রির 
সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ঘনমন্নিবিষ্ট তরুলতাগুন্মের গভীর অরণ্য যখন অগ্নিপ্রজ্জলিত হয়, তখন সেই 
দাবাগ্রির লেলিহান শিখায় সমগ্র বন পুঁড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেইরূপ সংসারত্রিতাঁপআলায় নির- 
বধি জলিয়া জীব অসার অপদার্থ ও অকর্ণণ্য হয়! যাঁয়। বনে যে দাবাগ্রি উৎপন্ন হয় উহা! সাধারণতঃ 
বাহির হইতে কেহ লাগাইয়া দেয় না, কিন্ত ব্যাত্যান্দোলিত বৃক্গরাঁজির পরম্পর সংঘর্ষের ফলে সেই দাঁবাগ্ি 
অলিয়৷ উঠে। জীবের সংসার জালাও সেইরূপ বাহিরের কোন নিমিত্বকে অপেক্ষা করে না) কামনাবাঁসন! প্রভৃতি 
অন্তনিহিত চিত্তবৃত্তির ঘাঁত প্রতিঘাতেই সে আগুন জ্বলিয়া উঠে ও আপনা হইতেই উহ! সন্ধুক্ষিত হইয়া 
বিস্তৃতি লাভ করে। বনের তরুলতাগুল প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই যেরূপ নিঃশেষে ভন্মীভূত হয়, 
দাবদাহ এড়াইবাঁর জন্য তাহাঁরা দুরে ছুটিয়া যাইতে পারে না, মাঁয়ামুগ্ধ জীবকুলও সেইরূপ ত্রিতাগ আলার 
অশান্ত সন্তাপে দগ্ধ হইয়া ছট্ফট্‌ করিতে থাকে সত্য, কিন্তু সে জালা হইতে নিবৃত্বিলাভের নিমিত্ত মায়াপাশ 
হইতে দুরে চলিয়া যাইতে পারে না। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস__ইহাই তাহার স্বরূপ, কিন্তু সেই পরম- 


শা 


পপি শিপন সা 
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স্বরূপ ভুলিয়া নিরন্তর সে ত্রিতাপ জালায় দগ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করে। একমাত্র শ্রীকষ্ণসংবীর্ভনেই সেই 
ত্রিতাপজাল! নিৰ্বাপিত হয় | নিরবচ্ছিন্ন বুষ্টিধারায় যেরূপ বিকট দাঁবাগ্নি নির্বাপিত হয়, সেইরূপ শ্রীরুষ্ণ- 
বীর্ঘনের অমিয়গ্রবাহধারায় জীবকুলের সংসাঁররূপ ত্রিতাঁপজালা নিৰ্বাপিত হয়। তখনই জীব তাঁহার স্বরূপ- 
গত শ্রীকষ্ণসেবক-রূপের সন্ধান পায় ও তাহার সকল গ্লানি দূর হয়। 
চন্দ্রোদয়ে সুবিমল জ্যোত্মাকিরণপাঁতে কুমুদ সকল প্রস্ফুটিত হইয়! তাঁহাদের পবিত্র সৌরভ বিতরণ করে। 
ীরুষ্ণবীর্ভনের প্রভাবেও সেইরূপ মায়াবদধ জীবের চিত্তে স্থববিমল আলোকরশ্মি পতিত হা তাহারই 
জ্যোৎস্নাকিরণে মায়াবন্ধ জীবের অন্তরে কৃষ্ণোন্ুখতারূপ পরমশেয়ঃ-স্বন্নপ কুষুদ বিকশিত হইয়া . তাহারই 
সৌরভে চিত্তজগৎ ন্বাঁসিত করে । 
্রীরুষ্ণসংবীর্ভন বিদ্যাবধূর জীবন সদৃশ। যাহা ব্যতীত যে জীবিত থাকিতে পারে নাতাঁহাই 
তাহার জীবন। যাহার দ্বারা জানা যায়_তাহাই বিদ্ধ এবং যে বস্তুর জ্ঞান অর্জন করিলে 
. জেয় বন্ত জানিবার আঁর কিছুই বাকী থাকে না__তাহাতেই বিগ্ভার পরাকাষ্ঠা। ভগবান্‌ শরীক 
সর্ববিষ্ভার আশ্রয়। সেই ভগবান্‌ প্রীকুষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায় ভক্তি। “সা পরানুরুক্তিরীশ্বরে” | 
অতএব কুষ্ণভক্তিই পরমবিগ্ভা।  শ্রীচৈতন্যগরিতামৃতে রায় রামানন্দের উক্তিতে ইহাই ঘোষিত 
হইয়াছে_ 
শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিন! বিদ্যা নাহি আর’ 
(শ্রীচৈতন্থচরিতামূত ২৮) 
অতএব কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যাঁবধূর জীবন। শ্রীক্ুষ্ণভক্তি বধূর ন্যায় কোমলম্বভাবা, দি্ধা, সেবাঁপরায়ণা, 
মধুরত্বতাবা, হাস্তময়ী ও প্রসন্া এবং আত্মগোপনে চেষ্টিতা। শ্রীরুষ্ণদংকীর্ভনই এই বধূপ্রকৃতি কৃষ্ণ- 
ভক্তিত্বরপ বিস্তার জীবন সদৃশ । কারণ শ্রীকুফসংবীর্ভনেই ভক্তি তাহার আ.ত্মমতীয় প্রত্ষঠালাভ 
করেন। 
পুর্ণচন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র যেমন আনন্দে উদ্বেল হইয়া বিবিধ বিচিত্র তরদতদ্দী-লীলা প্রকাশ করে, 
সেইরপ শ্রীকষ্*দংকীর্ভনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয়ে আঁনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে এবং 
তাহাতে নানা ভাব-বৈচিত্র্য প্ৰকাশ পায়। 
্রীকষসংকীর্তনের প্রত্যেক পদেই পূর্ণামৃত আশ্বীদনের আনন্দ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপনে যে 
সকল পর উচ্চারিত ও গীত হয়_তাঁহার প্রত্যেক পদটিতেই সকল অমৃতরসের আস্বাদন মেলে, কার? 
শ্রীকৃষ্ণনংকীর্ভন স্বতঃই আননন্বরূপ । 
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্ৰ । 
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥ 
( চৈতন্তচরিতাঁমৃত ২।১৭৷১৩০ ) 
তত্ববস্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ । 
নামসংকীর্তন সব আনন্দস্বরূপ ॥ 
( শ্রীচৈতন্ধচরিতামূত ১.১1৫৪ ) 
্ীকফসংবীর্ভন মনঃ প্রভৃতি ইন্রিয় বর্গের তৃপ্তি-সংসাধক ; প্রীকুষসংবীর্ভতন যখন কৃপা করিয়া জীবের 
বাগিন্দিয় রদনাতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন রদনা আনন্দরসে পরিগ্ুত হয় এবং এ ্রীকুফসংবীর্ভন 
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. বলয়ানাং নুপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্‌ ৷ সপ্রিয়াণামভুচ্ছবস্তমূলো রাসমণ্ডলে | ৬ 


5 টা কক করে। তখন আনন্দের যে উদ্বেগ তরঙ্গ প্রবাহিত 
উন ন. নয ডী র মনকে আনন্দরসন্থধায় অভিষিক্ত করে বলিয়াই 
কী ভি রঃ by হয় এবং তাঁহার স্থলে পূর্ণানন্দের উজ্জল প্রভা 
ie দা শজ পত্ধাগণসহ নানা তালরস সমদ্বয়ে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের অমল 
করিলেন এবং তাহারই ফলে সর্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলার 
নৃত্যোৎসবদর্শনের অধিকার লাভ করিয়া পরম আনন্দ আস্বাদন করিলেন ॥ ৫ 
অন্থয়ঃ।_-রাসমণ্ডলে (রাসেন রাসে বা! যৎ মণ্ডলং মণ্ডলীবন্ধঃ তশ্মিন্‌) অপ্রিয়ানাং ( প্রিয়েণ শ্রীকফেন 
মহিতাঃ সপ্রিয়াঃ তাসাং ) বলয়ানাং নুপুরাণাং কিনঙ্কিণীনাং চ € কাঁঞ্যাদিবর্তমানানাং) যোষিতাং (ভ্ত্ীণাঁং 
রগর্থন্দরীণা মেত্যর্থং ) তুমুলঃ (সমন্বরতানাদিং নতু অসম্সিলিত: ) শব্দঃ অভূৎ ॥ ৬ 
নৃূলান্ুবাদ।-__রাসমগুলে পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্মিলিত সেই ব্রজরমণীনিকরের বলয়, নূপুর ও 
কিঙঞ্চিণী সমূহ হইতে সমুখিত নিকণ ধ্বনিতে তুমুল শব্দ হইয়াছিল ৬ 
প্রীধরটাক।।_ সপ্রিয়াণাশ্রীকৃফমহিতানাম্‌। তুমুলঃ সংকীর্ণ ॥ ৬ ্‌ 
ভ্রীবৈষ্ণবতোবণী।--এবং দেবকৃতোৎসবমুক্বা। রাসযোগ্যং বাগগীতাঁদি বন্তমাদৌ বান্তমাহ বলয়ানামিতি। 
কিন্বিণীনাং কাঞ্চযাদিবন্তিনীনাং যোধিতামিতি। যৌধিবেন স্বভাবত এব বলয়াদিসনাঁব: হুচিত: । সপ্রিয়াণা- 
মিতি তাসাং শ্রীত্যর্থং তাবত্তয়া প্রকাশমানম্ত শ্রীভগবতোৎপি তাঁবদ্বলয়াদিশবোইভিপ্রেত: । রাঁসেন যন্মগ্ুলং 
মণ্ডলী বন্ধন্তস্মিন্‌ ॥ ৬ 
শ্রীভাগবতাস্থৃতবর্ধিণী।_-গোঁপিসহ গোপিকানাথের অপূর্ব রাসনৃত্য-বিলাস দর্শনে অন্তরীশ্ষে_ দেব ও 
গন্ধর্বলোকে পরম উল্লাস ও আনন্দোৎসবের প্রবাহ বহিয়! যাইতেছে। শত শত বিমানারোহণে দেবগণ 
পত্রীবৃননসহ আকাশ হইতে শ্রীভগবানের রাসলীল! নৃত্য দেখিতেছিলেন। গন্ধর্বপতিগণ অপ্মরাবৃন্দ ও নিজ নিজ 
পত্বীগণ সই পরম প্রফুল্ল হৃদয়ে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশোগাথা কীর্তন করিতেছিলেন। নভোমণ্ডল হইতে 
অগণিত পু্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ও স্থগম্ভীর দ্রিম্‌ দ্রিম্‌ শব্দে দুন্দুভি সকল আপিন! হইতে বাজিয়া উঠিল। আর 
ঠিক সেই সময়ে ব্রজমগ্ডলের রাঁসলীলাঁয় রাসনৃত্যপরায়ণ রাসবিহারী নবনটবর শ্যামসুন্দরের এবং রাঁসনৃত্যবতী 
রাসরসনায়িকাঁ ব্রজবনিতাদিগের কঁরস্থিত বলয়াদি, চরণধূত নুপুর এবং কটিতটভূষণ কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কার 
| হইতে নির্গত সুমধুর নিকণ ধ্বনি রাসনৃত্যের তাল ও গতিবন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক পরমন্ত্রথসেব্য গীত ও 
তালধবনির সম করিয়াছিল। 
.. বাসমগুলের সর্বত্রই সেই অলঙ্কারধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল । রাসবৃত্যমণ্ুলে তদুপযোগী বিবিধ বাস্ত- 
শীতাদির সমাবেশ প্রয়োজন। তাই যথাক্রমে উর্দঃ, অধঃ ও মধ্যস্থল হইতে বলয়, নুপুর ও কিছ্বিশীধ্বনি 
* নির্গত হইয়া রানমণ্ডলীর উৰ্দ্ধ অধ: ও মধ্যস্থল এক অপূর্ব স্থরবন্ধারে পরিব্যাপ্ড করিয়া দিল। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত তু্পাশে আবদ্ধ ব্রজবনিতাগণের অলঙ্কারসমূহ হইতেই এই সুমধুর নিকণ অহ্রণিত হইয়! উঠিতেছিল। 
আরও কত তালজ্যাপক মুখশব্দ প্রভৃতিও উহার সহিত মিলিত হইয়া এক তুমুল শঙবস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। 
রাসমগুলীর সেই তুমুল শববঙ্কারের সহিত তালে তালে মিশ্রিত হইয়া নৃত্যচঞ্চল ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ের 
[0 ২৯৯ 18 ও 
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৩১৯৮ শ্রীমদ্ভাগতম্‌। 


AAA 


2 দি বলকি আলো স্ব হইয়াছিল তাহারই বর্ণনায় বৈষ্ণব-কবি মাধব্দাস 
ক্ষ 
গাহিয়াছেন_ 


করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ 
নাঁচত নাগরী নাগররাঁজ ॥ 
বাঁজত কত কত যন্ত্র সুতাঁন। 
কত কত রাগ মান করু গাঁন ॥ 
কত কত অঙগ-ভঙ্গ করু কত কল্প 
কঙ্কন কিঙ্কিণী বলয়! নিশান। 
অপরূপ নাঁচত রাধা কান ॥ 
জনু নব জলধরে বিজুরিক ভাঁতি। 
কহ মাধব দুহু এছন কীতি ॥ 
(মাধব দাস) 
নাগর নাগরী সনে রাঁসমগুলীতে যে অপরূপ নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে ব্রগরমণীগণের নূপুর, 
বলয় ও কিছ্রিণীর তুমুল ধ্বনিতে দিঙঅগ্ুল নিনাদিত হুইয়। উঠিল__ 
ভাঁল বাজে বলয়! পহিলে বাজে বলয়া, 
নৃপুরমণি কিঙ্কিণী করকন্কনা। 
ভাল বাঁজে বলয় নৃপুরমণি বিস্িণী করকঙ্কন। | 
নাগর সঙ্গে নাচত কত যুথে যুখে অন্ন! ॥ 
সত্যই বুন্দাবনের রাসম্থলীতে আজ যেন আনন্দের হাঁট বসিয়৷ গিয়াছে। ভ্রমরভ্রমরীকুল ফুলগন্ধে Es 
যেমন ফুলে ফুলে নাঁচিয়া৷ বেড়াইতেছে, তেমনি ব্ৰজযুবতীগণ ও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে নাচিয়৷ না 
লীলাভরে কতই ন! ক্রীড়া করিতেছেন। বৃত্যকুশল! ব্রজললনাঁগণের নৃত্যগীতও কম মনোরম রা 
তাহাদের লঘু তালক্ষেপের সহিত সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া চরণের নূপুর কতই ন! মধুর নিষ্কিণ A 
করিতেছে! করসঞ্চালন ও অঙ্গভদীর তাঁলে তালে বাহুদেশে বলয় ও কটিতে কিন্ধিণী সুমধুর ঝনৎকাঁর হর 
জানাইতেছে। উর্দভাঁগে বাহুদেশের বলয়, মধ্যভাগে কটিদেশস্থিত কাঞ্চীমাল! বা কিঙ্কিণী 5 tl ! 
চরণের নূপুর_-আজি সব একসদে বাজিয় উঠিয়াছে ও তাঁল-বন্কৃতির এই অপূর্ব্ব সম্মেলনে সম্মিলিত রা র রি 
তুমুল শব্দ হইতেছে । আবার তাহার সহিত ছুন্দুভি বাগ্চ ও মুখশব্দ যোজিত হওয়ায় দিঙ মণ্ডল 
ত হইয়া উঠিতেছে। 
RE তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়৷ রাঁসমগুলীতে নৃত্যরত! ব্রজনুন্দরীগণ 
বিবিধ অঙ্গভন্গী ও লাপন্তবিলাস প্রদর্শন করিয়! নৃত্য করিতেছেন। ব্রজনুন্দরীগণের প্রীতির নিমিত্ত i 
পুরকৃপাঁনিধি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর প্রকাশমূর্তি প্রদর্শন করিয়া! প্রত্যেক গোগীর সহিত যুগলিত হইয়া To 
করিতেছেন। ভগবান্‌ শ্রীকুষণেরও নৃত্যচঞ্চল অঙ্রভঙ্গীর সহিত তাঁহার বলয় কিঙ্কিণী ও নু ক্ষি 
শবববন্ধীর প্রকাশ করিতেছে। “সপ্রিয়াণাম্‌’ প্রভৃতি মূল শ্লোকে - প্রিয়তম শ্রীকফণের সহিত সমন্বিতা ব্রজবধূগণের 
বলয়ধ্বনি হইতেছিল_ এইরূপ বিবরণ খ্যাপিত করায় ইহাও প্রতিপাঁদিত হইতেছে যে ভগবান্‌ একবষ্ণেরও be 
কিঙ্কিণী ও নূগুর প্রভৃতি আভরণ গ্রীঅঙ্গে শোভা পাইতেছিল এবং নৃত্যের তালে তালে উহারাও সন্মিলিত বন্ধা 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


| 
) 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম ক্রন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৩৯৯ 


AANA 


AAA 


AAAI 
বাজিয়! উঠিয়াছিল। রাসলীলা বিবরণের প্রস্তাবনা! প্রনঙ্গে বলা হইয়াছে যে ব্রজবধূগণ তাহাদের প্রাণগোবিন্দ 


শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ ও দর্শন আকাঁজ্কায় তাহাই গ্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে কেশবেশ রচনা করিয়া বলয়কিঙ্কিণী প্রভৃতি 
অলঙ্কার ধারণ করিতেন। শ্রীকঞ্চ-বংশীনাদ-সমারৃষ্টা ব্রজরমণীগণ আজ উদ্ভ্রান্ত হইয়া -রাঁসস্থলীতে ছুটিয়া 
আসিয়াছেন, নূতন করিয়া অলঙ্কার যোজন! করার দিকে তাহারা লক্ষ! দেন নাই-_কারণ কেহ কাহাকেও না 
দেখিয়া ব্যত্যস্তবস্াভরণাই ইয়াই তাঁহার! বংশীনাদের পশ্চাতে ছুটিয়। আসিয়াছেন__ 


নিশম্য গীতং তদনদ্রবৰ্দ্ধনং ব্রজন্তরিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঁঃ। 
আজগরন্তোন্যমলক্ষিতোদযম!ঃ স যত্ৰ কান্তো জবলোলকুগ্লাঃ ॥ 
(এমন্তাগবতম্‌ ) 
তথাপি তাঁহাদের অঙ্গে যে-বলয়, কিঙ্কিণী ও নূপুর পূর্বব হইতেই পরিহিত ছিল-_রাঁসমগুলীর নৃত্যে যোগ 
দেওয়ায় সেই স্বর্ণবলয় ও মেখল! হইতেই মধুর নিক্ধণ উখিত হইতেছিল। 
যাহা হউক, সেই ব্রজবধূগণ আজ রাসলীলার উৎসবে রাসরসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যলীলায় যোগদান 
করিয়াছেন। অপুর্ব ভঙ্গিমায় তাঁহার! যে করপদ্ন আন্দোলিত করিতেছেন-__তাহাতে বাহুস্থিত বলয় হইতে 
মধুর নিক্ধণ বঙ্কার হইতেছে, লাস্তভঙ্গীবশতঃ তীহাঁদের নিতম্বতটে কিঙ্কিণীমাল! হইতে স্থরবঙ্কার নির্গত : 
হইতেছে এবং ক্ষিপ্র পাদন্তাসবশতঃ পদকঞ্জাশ্রিত নূপুরমাল! হইতে মধুর শিঞ্জন গুঞ্জরিত হইতেছে। নৃত্যতালের 
সহিত সামগ্রস্ রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্মিলিত শব্দধ্বনি দিত্মমগুল পরিব্যাপ্ত করিতেছে। 
নানাতালভঙ্দী সমদ্বিত ভগবান্‌ গ্রীক ষ্ণের নৃত্যভঙ্গী বর্ণনায় সঙ্গীতরত্বাকর গ্রন্থে “কৃষ্ণ শীমাম্বুহুরিহ সমাগত্য” 
প্রভৃতি গ্লে।কে উল্লিখিত হয়- ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই রাসমগ্ডলে ব্রজবধূগণের মধ্যস্থলে সমাগত হইয়া নানাতাল- 
ভঙ্গীতে পদকমল সঞ্চালন করিয়া এবং বাহযুগল প্রকম্পিত করিয়| অপূর্ব লাস্ত বিলাঁস করিতেছেন। 
উহাতে ত্রজবধূগণ নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতেছেন এবং ‘তত তথে দৃগিতি দৃগিখৈ দৃক তথৈ দৃক্‌ তথৈ থা’ 
_ এইকপ সুমধুর তাঁলবঙ্ধারে রাসমগ্ডলী নিনাদিত হইতেছে। ব্রজবধূগ্রণের মধ্যে প্রধান! সখীবুন্দের নৃত্যবঙ্ধার 
বর্ণনায় উল্লিখিত হয়_ 
ঝংবংকুর্ববৎ কনকবলয়ে ধুগ্থতী পাণিপদ্নে, তাঁসাঁং মধ্যাৎ সপদি ললিতাপ্যাগমৎ কৃষ্ণকান্ত! । 
শ্যামে রঙ্গে তড়িদিব ঘনে নৃত্যতীখং বত্তী, থৈ থৈ থে! থে! তিগড় তিগড় থো তথৈ থো তথৈতা॥ 
দৃমি দৃমি দুমি ধোং ধোং ধোং মদ্াদিবাঘৈঃ, 'কণকণবীণী-কাণমিশ্রৈবিশাখা। 
নটতি বণণ-বংবংকারধ্য্কারজাঁলা, দৃগিতি দৃগিতি দৃক্থে থো তথো! থো ক্রবাণা ॥ 
(সঙ্গীতরত্বীকরঃ) 
_«করপদু আন্দোলিত হওয়ায় কনকবলয়যুগল বং বং ঝনৎকাঁর করিতেছে, গোগীদিগের মধ্য হইতে 
হঠাৎ ললিতা রৃষ্ণকাস্তিয় শ্টামরূপ মেঘে নিত্যচঞ্চল! বিজুরীর তায শ্রকৃষ্ণের সহিত রঙ্গভরে এইরূপে 
নাচিতে নাঁচিতে মুখে তাঁলবঙ্কার করিলেন_খৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থে তখৈ তা; আবার 
কনক-বীণানিবণ মিশ্রিত দৃমি দৃমি দৃমি খোং ধোং পরত সমূহের বাঁর তালের সহিত বিশাখ! হৃত 
করিতে লাঁগিলেন। তাঁহার পরিহিত স্বর্ণাভরণের ঝণন বং বং ঝণৎকার শব্দ উত্িত হইতে লাগিল 
এবং তাঁহার মুখে দৃগিতি দৃগিতি দৃক্থৈ থোঁ তথে! থো- প্রভৃতি বাপ্ততালের অনমুকারী শব্দ 


শত হইল? | 
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২৪০০ গ্রীমন্তীগবতম্‌ ৷ 
tthe Sr et Oat rf a OOO AAAS AA AEs 


এ ইউ 
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্‌ দেবকীন্থতঃ ৷ মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো৷ যথা ॥ ৭ 


এই রাঁসোৎসবের সম্সিলিত-তুমুল নৃত্যগীত বর্ণনায় বৈষ্ণবকবি মাঁধবদাঁস গাহিয়াছেন__ 


রুণু রুণু রুণু কথু ঝু চন নু ঝুমু 
বাজে দৃগিদৃগি দৃগিদৃগি দৃগিতিয়! | 
বাজে তা তা তা তা তাখৈয়া রে 
বাজে তাখৈয়। কত মধু মাদল ধনিয়া ॥ 
রুণুরণু রুণু রুণু বুনন ঝুমুজ ঝুঙ 
করকন্কণ রণ রনিয়! । 
ঝম ঝম ঝমক ঘাঘরকটি কিঙ্কিনী 
কঙ্কন ঝুমুর ধনি ধনিয়া! ॥ 
ডগমগ ডগমগ ডম্ফ ডিমি কি ডিমি ' 
' গীগী বেণু নিশানে। 
চলত চিত্রগতি নর্তন পদ অতি 


মাধব ইহ রস গাঁনে ॥ ৬ 

তন্বয়ঃ।-তত্র (রাঁসমগ্ডলে ) হৈমানীং (হেমবিকাঁরাণাং হেমবর্ণীনাং বা) মণীনাঁং ( গোলকতয়া 
নিশ্মিতানাং ) মধ্যে যথা মহামরকতঃ (ইন্ত্রনীলমণিঃ যথা শৌভতে তথা) তাঁভিঃ (স্বর্ণবর্ণাভিঃ ব্রজন্থন্দরীভি:) ভগবান্‌ 
সর্ৈশ্ধ্যসর্্বশোভাভরসম্পঙ্গোহপি ) দেবকীন্থৃতঃ ( তত্তয়া ভবৎন্থ বিখ্যাতঃ দেবকীনন্দনঃ অথবা যশোদানন্দনঃ) 
অতিগুগুভে ( অত্যন্তং শুণডতে )॥ ৭ 

মুলানুবাদ।- স্থবর্ণরচিত মণিগণ মধ্যে মহাঁমরকত ( ইন্দ্রনীলমণি ) যেমন শোভা পায়, তদ্রুপ বর্ণবর্ণ! 
ব্জনুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া ভগবাঁন্‌ দেবকীনন্দন সেই রাসমগুলে অত্যন্ত শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭ 

শ্রীধরটাক। ।-_মহাঁমরকতো। নীলমণিরিব হৈমাঁনাং মণীনাং মধ্যে মধ্যে তাঁভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাগ্িষ্টাভিঃ 
শুশুভে। গোঁগীঘৃষ্টাভিগ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যপদাবৃত্তিমেকবচনম্‌ ॥ ৭ 

শ্রীবৈষ্ণবতোধষণী।-__দেবকীন্ুতন্ত্তয়া ভবৎস্থ বিখ্যাতো ভগবান সর্বৈবর্ধ্যসর্ববশোভাঁভরসম্পন্নোহপি 
তত্র তু রাসমণ্ডলে তাঁভিরত্যন্তং শুগুভে। যদ্বা তত্র যশোদীস্থৃতত্বে অত্যন্তং গুশুভে তত্রাপি তাভিরত্যন্তং 
গুশুভে ইত্যর্থ:। তাঁদুশস্ত।পি তাভি: শোভাতিশয়ং দৃষ্টান্তেন সাঁধয়তি মধ্যে ইতি। সামান্যবিবক্ষয়ৈকত্বম্‌ ৷ 
সর্ধেষু মধ্যেম্বিত্যর্থঃ । অতে| মণ্ডলমধ্যস্থোহপ্যেকঃ প্রকাঁশে! জ্ঞেয়ঃ। স এব হি শ্রীরাধিকাঁং সঙ্গে নিধায় বেণুবাদন- 
পূৰ্বাকং ভ্রমন্‌ সর্বরাসমগুলমত্যর্থং মণ্ডয়তি। তচ্চ ক্রমদীপিকাছ্যক্তরাঁসান্তরানুসারেণ জ্ঞেয়ম্‌। ইতরেতরবদ্ধকর- 
প্রমদাগণ-কল্পিতরামবিহীরবিধৌ । মণিশঙ্কুগমপ্যামুনা বপুযা বহুধা বিহিতস্বকদিব্যতনুম্‌॥ সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং 
দয়িতাঁগলবদ্ধতুজদ্বিতয়মিতি মণিশঙ্কুগতত্মপুযুক্ত | তদেব পুনবিশিষ্য বর্ণ্যতে। মণিনির্ন্মিতমধ্যগশঙ্কুলসদ্বিপুলাঁরণ- 
পদ্ধজমধ্যগতমিত্যাদ্বনস্তরং-_তরুণীকূচযুকূপরিরস্তমিলদযু সুণারুণবক্ষসমুখ্যগতিমিতি | তথৈবোক্তং_মণ্ডলে মধ্যগঃ 
ংজগৌ বেন্থুনেতি। হৈমানাং হেমবিকারাণাং মণীনাং গোলোকতয়! মণিবন্নির্ন্নিতানাম্‌ । মহামারকত ইত্যতি- 
সামান্ততয়ৈকবচনম্‌ । মেঘচক্র ইতিবক্ষ্যমাণাৎ যথা মহামরকতমণেরপি হেমমণিমধ্যবর্তিতয়ৈব শৌভাঁধিকা স্তাৎ তথা 
বস্তাপি প্রিয়াজনাগ্লেষেণৈবাঁধিকা শোৌঁভা স্যাদিত্যর্ঘঃ। অন্তত্তৈঃ। তত্র মহচ্ছপূর্বঃ মরকতশব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচী 
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te ঙ 


১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । এ 


সিটি তুত৩৬৩৯৬৬৬৬০৬৯০৬৬১০৬৬৯৬৯২ 
স্তাদিতি জেয়মূ। যদ্ধা তাঁসাঁং স্থহেমগৌরীগাং কাস্তিচ্ছট সম্পর্কাদনভিষ্তা মলমরকতমিবর্ণতাপ্রাপ্যা মহামারকত- 


ইত্যুক্তং ইতি, ততশ্চনৃত্যশক্তিবিশেষ এব নতু কোইপি ভগবতাবিশেষ ইতি ॥ ৭ 

শ্রীভাগরবভামৃতবষিণী।__রাসৌলীনামক বৃন্দাবনের রাসস্থলীতে আজ অগণিত হেমপ্রভাশালিনী 
গৌরবর্ণা ব্রন্দরীগণ অপূর্ব রাসমণ্ডলী রচনা করিয়াছেন সেই রাসমগ্ডলীর মধ্যভাগে বশোদাননদন শ্য!মহন্দর 
্রীকৃণ বর্ণমালার মধ্যস্থ গোলকের নীলকাত্তমণির স্যায় প্রভ! বিকিরণ করিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। 
্বর্ণগোলকের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়! ইন্্রনীলমণি যেরূপ শোভা বিচ্ছুরিত করে, স্বর্ণকা স্তিসদৃশ! ব্রজগন্দরীগণের 
পরিমণ্ডলে অবস্থিত হইয়!শ্তামকান্তি শ্রীকৃষ*ও আজ সেইরূপ পরমোজ্জল শোভাসম্পদে ভূষিত হইয়াছেন। এ 
শোভীসম্পদের সত্যই তুলনা নাই। 

শুভ্র চন্দ্ৰকিরণ-স্নাত কুন্দমন্দারকুস্থুম-সুরভিত সুখসেব্য যমুনাপুলিনে স্বর্ণকান্তি ব্রজস্ুন্দরীগণ নবনটবরবপুঃ 
্যামস্ন্দরকে পরিবৃত করিয়া তীহাদের বর্ণচ্ছটায় যে-সৌন্দর্য্যের পরিবেশ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে রাঁস- 
রসিকেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কতই ন! অপূর্ব শোঁভাযনম্পদে বিভূষিত হইয়াছেন। তিমিরাবরণযুক্ত প্রভাতনূর্য্য যেরূপ 
নিজ কিরণমালায় অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া আপনার শোভা বিচ্ছুরিত করে, ভগবান্‌ শ্রীরু্ও সেইরূপ নিজ 
শক্তিত্বরূপিণী গোঁপিকা বুন্দের গৌরকান্তিশোভার প্রচ্ছদপটে আপনার বিশ্ববিমোহন শ্ঠামরূপের প্রতিচ্ছবিকে 
অধিকতর শোভায় শৌভমাঁন করিয়াছেন। ধন্য গৌঁগীপ্রেমের মহিমা ! প্রেমমুত্তি ব্রজগোগীবুন্দের পরিমগ্ডল 
ব্যতীত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শোভা বুঝি এত মাধুরধ্যমপ্তিত হয় না--তীহার শ্যামরপ বুঝি এমন 
করিয়া আর কখনও দীপ্তিমণ্ডিত হয় না! তাই তিনি গোপীমণ্ডলী মধ্যে আজ হেমমণিমাল্যের মধ্যস্থিত 
ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভা বিকিরণ করিয়া! অধিকতর সৌন্দর্ষ্যে ভূষিত হইলেন। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস এই 


পরমশোভমান রূপের বর্ণনায় ভাগবতের বর্ণনার অন্থকৃতি করিয়া গাহিয়াছেন__ 
কাঞ্চন মণিগণে জন্ু নিরমাঁয়ল 


রমণীমণ্ডল সাজ। 
মাবই মাঝ মহা মরকত নম 
শ্যামরু নটবর রাজ ॥ 
আবার তত্বের দিক্‌ দিয়া! এ শোঁভার স্থান যে কত উর্ধে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া! বলা অসম্ভব । ভগবান্‌ 
্রুষ্ণ আনন্দঘনতমবিগ্রহ, আর হ্লাদিনীন্বরূপা গোপীবুন্দ তাহারই উজ্জল প্রেমের জীবন্ত মৃত্তি। প্রেমেই 
আনন্দের বিকাশ-প্রেমের উজ্জল প্রভার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়! সিঞ্চমধুর আনন্দসমুদ্রের সুগভীর 
নীল জলরাশি কতই ন! তরল ছ্যুতিচ্ছটা বিকিরণ করে। তাই আজ প্রেমের বিজুরী আনন্দের শ্যামল 
মেঘে বিজড়িত হইয়! সেই কৃষ্ণকান্তি শ্ঠাম-নবজলধরের শোভা! কতই ন! বদ্ধিত করিয়াছে । যিনি সকল শোভা! 
ও সকল সৌনর্যের আঁকর__ধাহার শোঁভার কণিকা মাত্র প্রতায় অনন্ত রূপ ও সৌন্ব্যস্মায় ত্রিতুবন 
উদ্ভাসিত হইয়! যায় _ধাঁহীর গ্রভায় সমস্ত জগৎ শোভমান_+য্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি”, যাহার কণিকাশোভায় 
অনন্ত রূপবৈচিত্রী ও দীপ্তি প্রকাশিত হয়__্যস্ত প্রভা প্রভবতে! জগদগ্ুকোটিকৌটিঘশেষবন্ধাদ্িবিভূতিভিন্নম্৮ 
( ব্ৰহ্মসংহিত! ৫1৪০ )-__সেই অনন্ততেজঃ ও গ্রভাঁসমদ্বিত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহারই শক্তিমবরূপিণী ব্রজগোপীবৃন্দের 
রাসমগুলে পরিবৃত হইয়া পরমতম ও সমধিক শোঁভায় শোভিত হইলেন। 
গৌরকাস্তি ব্রজুন্দরীগণে পরিবৃত রাসবিহারী গোঁপিকাঁনাথ শ্যামস্ুন্দর শ্রীকৃষ্ণ হৈমমণির মধ্যে ইন্দ্রনীল- 
মণির স্টায় শোভা! ধারণ করিয়াছেন। ব্রজরমণীগণের গৌরকান্তি অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত পীতবর্ণের দ্যুতিচ্ছট! 
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২৪০২ শরীমন্ধাগবতম্‌ । 


PNA 


alo AT ০৮2৮৭ 
জজ ্রীকুষ্ের শ্যামল অঙ্গকান্তির উপর পতিত হইয়া শ্তামরূপে তরলতাঁর লাবণ্যপ্রভা মিশ্রিত করিয়াছে। 
তাই তাহার অঙ্গশোভাকে অনতিশ্ঠ।মল ইন্দ্রনীলমণির ছ্যুতিচ্ছটাঁর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। গৌড়ীয় 
বৈষ্বাঁচাঁধযবধ্য প্রীপাদজীব গোম্বামী তাঁগর লঘুতোষণী টীকাঁয় বলিয়াছেন_ 
তাঁসাং স্থহেমগৌরীণাং কান্তিচ্ছটাসম্পর্কাৎ অনতিষ্তামলমরকতমণিবর্ণতাপ্রাপ্তা মহামারকত ইত্যুক্তম্‌। 

__সেই পরমসুন্দর হেমবর্ণ। গৌরীবৃন্দের কান্তিচ্ছটাসম্পর্কে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অনতিষ্যামল মরকতমণির 
. বর্ণশোভায় শোভিত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে মহামরকতমণিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

বাস্তবিক হেমমণির মধ্যগত ইন্দ্রনীলমণির শোভা যেরূপ বদ্ধিত হয়_অন্ত কোনও সম্মেলনে 
উহাদের পরস্পরের সৌন্দ্্যস্থষম| কখনও সেইরূপ প্রকাশ পায় না। কারণ উহারা পরস্পর পরস্পরের শোভা 
বর্ধিত করে। বঘনক্ষ্ণ মেঘের অঙ্গ ঘেরিয়া চপল! বিজুরীর যে-আঁলোকশোঁভার মাধুর্য প্রকাশ পায়, স্বচ্ছ 
সুনীল নদীবক্ষে প্রতিবিদ্বিত চন্দ্রকিরণের তরলিত দ্যুতিচ্ছট! তরঙ্গভঙ্গে যে-মাঁধুরী রপীয়িত করিয়| তোলে, 
তিমিরাবগুঠনের মধ্য হইতে উষার প্রথম আলোক পূর্ব. গগনকে যে অনুরাগে রঞ্জিত করে, তাঁহাদের 
সেরূপ পরস্পর প্রকাশ্ত-প্রকাঁশক রূপের সম্মেলন আর কোথাও কোন প্রকারে সম্ভব নয়। সত্য বটে প্রেম- 
মুর্তি গোগীগণকে লইয়াই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের শোভা, কারণ প্রেমেই আনন্দের বিকাশ, তথাপি 
আনন্দেই প্রেমের পরম পরিতৃপ্তি। অতএব উভয়ই উভয়ের পরম্পর-সাঁপেক্ষ। তাই আনন্দঘনবিগ্রহ জলদশ্তাম s 
্ীরুষ্ণকে লইয়াও প্রেমোজ্জলন্বরূপা গৌরকাঁন্তি ব্রজগোগীর শোঁভা কম নহে। আদনন্দঘনতম ভগবান্‌ এবং 
প্রেমঘনতমা গোগী-পরস্পর পরস্পরের সহিত নিত্যসম্পর্কিত। খ্যাঁমবর্ণ ও পীতবর্ণ_উভয়ের একত্র সমবায়ে 
শ্যামসন্নিধানে গীত উজ্জবলতর দেখায় এবং পীত সন্গিধাঁনে শ্যামও উজ্জলতর হইয়া উঠে_ইহা! চিরপ্রসিদ্ধ, 
এবং এই পরম্পর প্রবাশ্ঠপ্রকীশক বর্ণ শোঁভার সম্বদ্ধ অবলম্বনেই ব্রজগোপী ও গোপিকানাথের মিলন- 
মেলাকে স্বর্ণমালা ও মরকত মণির উপমায় উপমিত কর! হইয়াছে। তাই হেমবর্ণ। ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের 
রাসমণ্ডলীর মধ্যে শ্ামন্ুন্বর ভগবান্‌ শ্রীুষ্ণ মরকত মণির ন্যায় অবস্থান করিয়৷ যেরূপ অধিকতর শোভায় 
শোঁভমান হইয়াছেন - তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। ব্রজন্ুন্দরীগণও অসমোর্দমাধুরীম্ডিত নবনটবরবপুঃ শ্যামসুন্রকে কেন্দ্র 
করিয়া! রাঁসমগুলী রচনায় নিজ নিজ শোভাঁসম্পদেরও কম বৃদ্ধি করেন নাই। তাই শ্রীভাগবতের পরবর্তী 
শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে__ | 

স্বিদ্ধনুখ্য: কবররসনাগ্রন্থযঃ কৃষ্ণবধেবা। গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১০৩৩৮) 

কৃষ্ণবধূগণ করবী ও কাঞ্চী বন্ধন করিয়া (নৃত্যবিলাসের শ্রমবশত:) স্বিগ্যনুখী হইয়া শ্রীকুষেরর 
গুণগান করিতে লাগিলেন, তৎকালে ম্ঘচক্রে তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় তাঁহারা নিরতিশয় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। গোৌরবর্ণা রাধাপ্রভৃতি ব্রজন্তন্দরীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম রূপের যেরূপ শোভা 
বৃদ্ধি হইয়াছিল, প্রীকৃষ্ণযুগলিত গোপীদেহকান্তিরও সেইরূপ অপরূপ রূপশোভার বৃদ্ধি হইয়াছিল । তাই 
বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাঁস বলিয়াছেন _ 

নাচত নটিনী, গাঁওয়ে নটশেখর, 
গাওত নটিনী নাচে নটরাজ, 
শ্যামরু গোরী গোঁরী সঞ্জে শ্যামর 
নব জলধরে যৈছে বিজুরি বিরাজ ॥ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায় । ২৪০৩ 
৯ ০০০5 
শ্রীরাধাগোবিন্দের আলিঙ্দিত যুগলরূপের পরস্পর বিবর্ধিত শোভা ধিক্যের বর্ণনায় অলঙ্কার-কৌস্তভ গ্রন্থে 


উক্ত হয়_ 


রাধাভাঁসে| মরকতময়ীং কুরবতে কৃষ্ণকান্তীং, কৃষ্ণন্তাভ! অপি চ হরিতং কুর্বতে ধাম তন্তা: ৷ 
স্থানে স্থানে যদি নিবসতস্তৌ ত্ব। গৌরনীল৷-বেকস্থানে যদি বত তদ। তুল্যভাসৌ বিভাতঃ ॥ 
( অলঙ্কারকৌস্তভঃ ) 

_ শ্রীরাধিকাঁর স্বর্ণগৌরকান্তি শ্যামল কৃষ্ণকাস্তিকে মরকতময়ী করিতেছে, আঁবার শ্রীকৃষ্ণের অঙচ্ছটাও 
শ্রীরাধাকাস্তিকে হরিতাঁভ করিতেছে। ইহারা উভয়ে যদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে প্রীরাধা 
শুদ্ধ গৌরবর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ কৃষ্ণর্ণর্ূপে বিরাজ করেন। কিন্তু উভয়ে একত্র অবস্থিতি করায় পরম্পর 
পরস্পরের দেহকান্তির মিশ্রণে সম্মিলিত উভয়াভাসে তুল্যহ্যৃতি বিচ্ছুরিত করিতেছেন। 

বর্তমান শ্লোকে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শীগশুকদ্বেব বর্ণন| করিয়াছেন_ভগবান্‌ দেবকীনন্দন ইন্দ্রনীলমণির 
ন্যায় ্বর্ণকান্তি গোপা্গনাবৃন্দের পরিমণ্ডল মধ্যে নিরতিশয় শোঁভ! পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, 
সকল পশর্ধ্য ও সকল শোভার অধীশ্বর হইয়াও তিনি আজ প্রেমমুর্তি ব্রজগোপীগণের অ্রকান্তিচ্ছটায় বিভূষিত 
হইয়! আপনার শোঁভা বর্ধিত করিলেন । ভক্তপ্রেমাধীনতায় তিনি আঁজ প্রেমশিরোমণি রাধিকা ও ব্রজগোগীগণের 
অঙ্গশোভায় নিজ অঙ্গ শোভা বদ্ধিত করিলেন। ধন্য গোগীপ্রেমের মহিমা! ধন্য মাধুর্য্যরসপ্রচুর ব্র্লীলাবিলাঁস ! 
ধন্য গোঁপিকাগণ সহ গোপিকানাথের রসকদস্বময়ী রাসলীলা ! 

যাহা হউক, মূল শ্লোকের “দেবকীনন্দন” পদে পরমহংসশিরোমণি শ্রীপগুকদেব যাহ! বলিয়াছেন তাহার তিন 
প্রকার ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া গোত্বামিপাদগণ নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন__হে মহারাজ 
পরীক্ষিত! যিনি তোমাদের নিকটে বন্গুদেব ভাৰ্য্যা গ্রীদেবকীর পুত্ররূপে বিখ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীর 
মধ্যে মরকতমণির ন্যায় অত্যধিক শোঁভায় শোভমান হইয়াছিলেন। অথবা পক্রজরাঁজত্বাৎ দেব এব দেবকঃ 
শ্রীনন্দ:, তৎপত্বী দেবকী, তস্তাঃ নন্দন: __ অর্থাৎ ব্রজরাজরূপে বিলসিত হইয়াছেন বলিয়! শ্রীননাই দেব বা দেবক 
(দেবকল্প ), সেই দেবক বা শ্রীনন্দদেবের পত্নী যশোঁদাই দেবকী। অতএব তাহার নন্দন বলিতে যশোদানন্দন 
শ্রীক্ণ। বিষুপুরাঁণের বচনে তৃতীয়মতের ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। কারণ সেই প্রমাণ বচণে দেবকীনন্দন বলিতে 
বশোদানন্দনেরই পরিচয় মেলে। উক্ত পুরাণের বচনটা এইরূপ_ 

দ্বে নারী নন্দভাঁ্যায়। যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তন্ত| দেবক্যা। শৌরিজায়য়! ॥ 
( বিষ্ণুপুরাণম্‌ ) 

_ এনন্দপত্ঠীর যশোদ| ও দেবকী এই দুই নাম ছিল। অতএব বস্থুদেবপত্ী দেবকীর সহিত অন্ততর 
নামসাদৃশ্ঠ থাকায় নন্দপত্বী যশোদার সখীত্ব স্থাপিত হয়৷? সুতরাং দেবকীনন্দন বলায় শ্রীরুষের কথাই বলা 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

যাহা হউক, সেই যশোদানন্দন শক্য গোপরমণীগণের সকলেরই মধ্যে হৈমমণির মধ্যস্থিত মহাঁমার- 
কতের ন্যায় পরমশোভায় শোভিত হইয়াছিলেন। গোগীৰৃন্দের "মধ্যে মধ্যে” এইরূপ মধ্যে পদ্দের পুনরাবৃত্তি না 
করিয়! “মধ্যে”_এই একবচন প্রয়োগে ইহাই গ্রতীতি হইতেছে যে প্রত্যেক গোঁগীর নিজ নিজ অভিমান 


পরিপূর্তির নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের মনে ভাবগ্রাহী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবই জাগাইয়া দিয়াছেন 


যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহারই নিকটে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই একটিমাত্র "মধ্যে 
এই একবচনান্ত শবের প্রয়োগ কর! হইয়াছে। ইহাতে আরও একটি সুন্দর তবের সন্ধান মিলিয়াছে। 
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২৪০৪ শ্রীমদ্ভাগবতমৃ 
AMV MM পিপিপি পিপিপি MMMM ১৮/১/১০ 


সকলের মধ্যস্থলেঁ_অর্থাৎ গোপিকাবুন্দ কর্তৃক বিরচিত রাসমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলেও গ্রীতগবানের রাধালিঙ্দিত 
বিগ্রহের একমাত্র প্রকাশ বিদ্যমান আছে। শ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের এই প্রকাশ নিখিল রাসমণ্ডলীর নিরতিশয় 
শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধকের ভক্তিভাবিত চিত্তমুকুরে এই রাসমগ্ডলী-শে।ভিত রাধাগোবিন্দের 
ুগলমৃত্তির কতই না অপূর্ব শোভা বিচ্ছুরিত হয়! যে সে মাধুরী নিজ হৃদয়ে দেখিয়াছে বা বুঝিয়াছে সেই 
বলিতে পারে__উহা কিরূপ? সাধক ভক্তগণের ভক্তিভাবিত চিত্ত ব্যতীত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কেমন করিয়| সেই 
অপ্রাক্ৃত আনন্দাহুভূতির পরিচয় পাইবে? 
বৈষ্ণবতৌধণীধূত ক্রমদীপিকাঁর বচনানুনারে জানিতে পাঁরা যায়_ 

ইতরেতরবন্ধকর-গ্রমদাগণ-কল্পিতরাঁমবিহারবিধো 

মণিশস্কুগমপ্যমুনা বপুষ! বহুধাবিহিতস্বক-দিব্যতনুম্‌ । 

স্ুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতীগলব দ্বভূজ দ্বিতয়মূ ॥ 
I ( বৈষ্ঞবতোধষণী ) 


__পরম্পর বদধহস্তস্্রীবৃন্দের রাসমণ্ডলে রাসবিহারকালে একই নবনটবর শ্রীকৃষ্ণ মণিসকলের শঙ্কুগ 
বা কীলকরপে নিজের দিব্যতম্ুকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রকাশ্তরূপে বিদ্যমান কৃষ্ণবপুঃ ভুজদ্বয় 
প্রসারণ করিয়া পরমসুন্দরী প্রেয়সীবৃন্দের গলদেশ ধারণপূর্বক গোঁগীদ্বিতয়ের মধ্যে মধ্যে পৃথকৃভাবে 
বিদ্যমান ছিলেন’ 

যাহার সৌন্দর্যালেশ-কণিকা-ল্পর্শে বিশ্বের সকল অন্দে অপরূপ রূপমাধুরী ফুটিয়া উঠে, সেই নিখিল- 
সৌনব্যস্থণাকর শ্যামতনু ব্রঞ্জরাজনন্দন আজ রাঁসমণ্ুলীর মধ্যস্থলে হেমকান্তি গোপান্ধনাবৃন্দে পরিবৃত 
হইয়| বহু হৈমমণির মধ্যে এক মরকতমণি যেরূপ শোভা ধারণ করে, সেইরূপ পরমতম শোভা ও সৌন্দধ্য বিকিরণ 
করিলেন। একই শ্রীকৃষ্ণের এই যে নানামুত্তিতে আবির্ভাব__ইহ। শ্রীরাম ও নৃসিংহাদির ম্যায় নানা 
আবীর নহে। ইহাকে প্রকাশমুন্তি বলিয়াই শাস্ত্রে নিরূপণ করা হইয়াছে। ' শ্রীলরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতা- 
মুতে উল্লেখ আছে__ 

অনেকত্র গ্রকটতা রূপস্তৈকন্ত চৈকদ1। সৰ্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে ॥ 
} ( লঘুভাগবতামৃতম্‌_পূৰ্বখণ্ডে ৯২১) 

_ «একই বিগ্রহের গুণ, লীলা ও আকৃতির এক্যসত্বেও একই সময়ে বহুস্থানে যে আবির্ভাব-_তাঁহাকে 
প্রকাশ বলে।» শ্রীচৈতন্চরিতামূতে কবিরাজ গোম্বামিপাঁদ বলিয়াছেন__ 

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরপ । আঁকাঁরেতে ভেদ নাই একই স্বরূপ ॥ 
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস! ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য পরকাশ ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ১।১৷৩৬-৩৭ ) 
নবনটবরবপুঃ শ্যামন্থন্দর রাঁসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এক এক গোগীর পার্খে আলিঙ্গিত অবস্থায় বিদ্যমান 
আছেন সত্য, কিন্ত তাহার স্বরূপমুন্তির কোথাও ভেদ নাই। ঠিক এমনি ভাবেই রাসমগুলীর কেন্দরস্থলেও 
ীরাধাগোবিন্দের বুগলমুর্তি বিরাঁজিত রহিয়াছে। শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া সেই একই প্রকাশমুগ্তিতে 
রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বেণুধাদন করিয়া ও রাঁসমগ্ুলী মধ্যে ভ্রমণ করিয়া কতই ন! রাসমণ্ডলীর শোভাবৃদ্ধি 


করিয়াছেন ॥ ৭ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায় । ২৪০৫ 
পাদন্যাসৈভু জবিধৃতিভিঃ সম্মিতৈজ বিলাদৈৰ্ভজ্যন্মধ্যৈ্চলকুচপটৈঃ ₹ কুগুলৈর্গগুলোলৈঃ। 
স্বিদ্বন্ম খ্যঃ কবররসনা গরন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্যো গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা! মেঘচক্তে বিরেজুঃ ॥৮1 


বি 215 সাঃ ভূম্যাক্রমণভঙ্গাঃ তৈঃ চরণবিক্ষেপৈরিত্যর্থঃ ) 
জ্রবাং বিলাপৈঃ ) ভজ্যন্মধ্যৈ: ( ভঙ্যামানৈ: টা বর রে ) সন্মিতৈঃ অবিলামা:(হাশ্তসহিতৈ: 
ধ্যৈঃ কটিভাগৈঃ ) চলকুচপটৈঃ (চলৈঃ চঞ্চলৈঃ + কাখ্যোন বিশেষতশচ বৃত্যার্থপরিবর্তনাদিন! ভঙ্গমিব গচ্ছত্তিঃ 
|লৈঃ চঞ্চট রি £ (চলে চঞ্চলেঃ কুচানাং পটে: ক%ুকোপরিতনবন্ত: ) গগ্লোলৈ: কুণ্ডলৈঃ 
১ ৮... টি { দেদহুক্তানি মুধান্তেব যাসাং তাঃ ন তু সর্বাদানি) 
র বু দবন্ধনরজ্জুযু চ গ্রন্থয়ঃ দৃঢ়াঃ যাসাং তা) তং (শ্রীকফং) 
গায়ন্ত্যঃ তাঃ কৃষ্ণবধ্বঃ (কৃষ্ণন্ত খ্যাঁমনুন্দরস্ত বধ্বঃ প্রিয়া.) মেঘচক্রে ( মেঘসমূহে ) তড়িত ইব ( বিদ্যুৎ ইব) 
বিরেজুঃ (গুগুভিরে)॥ ৮ 
মুলানুবাদ।__কবরী ও কারীর গ্রন্থি দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া চরণবিস্তাঁস, করচালন, সম্মিত জরবিলাস, 
তজ্যমান কটিতট ও বিচঞ্চল কুচবসন এবং গণস্থলে দোদুল্যমান কুণলসমুহ দ্বারা শোভিত হইয়া সবি 
অবস্থায় শ্রীরুষ্ণবধূ গোগীগণ শ্রীরুফের গুণগান করিতে করিতে মেঘমণ্ডলে তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় নিরতিশয় শোভা 
পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ j 
গ্রীধরটাক!৷--স যথা তাভিঃ গুশ্ুভে তথ! তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ পাঁদস্থানৈরিতি। তুজবিধু- 
তিভিঃ করচালনৈঃ ভঙ্যমান্ৈর্ধ্যৈক্লন্তিঃ কুচৈশ্চ পটেশ্চ গগুলোলৈগর্ডেযু লোলৈশ্চঞলৈ: স্বিদবনুধ্যঃ সবি 
স্বেদমুদিগরস্তি মুখাঁনি যাঁসাং তাঃ। কবরেধু চ রসনা চ গ্রন্থয়ো দৃঢ়! যাসাং তাঁঃ। যদ্বা তেষু তাঁস্থ চ অগ্রন্থয়ঃ 
শিথিলগ্রন্থয় ইত্যর্থঃ । তত্র নানামুত্তি: কৃষ্ণে ম্ঘচক্রমিব তাস্থ বহুবিধান্তড়িত ইব, স্বেদস্ত আঁসার ইব, গীতং 
গঞ্জিতমিবেতি যথাসম্তবমূহম্‌ | ৮. | 
শ্রীবৈষবভোষণী।-ন কেবলং তাঁভিঃ সোংধিকং গুণ্তভে কিন্তু তেন তাশ্চ তথা গুপ্তভিরে ইত্যাহ পাঁদেতি। 
পাঁদানাং ন্যাসাঃ নৃত্যগতিভিতু‘ম্যাক্ৰমণভঙ্যন্ডেঃ। ভূজানাং হস্তানাং বিশেষেণ ধুতিভিঃ হস্তকভেদেন চালনৈঃ। 
যন্ধপ্যন্তোন্যাবদ্ধবাহত্বেন ভূজবিধুতয়ে ন সম্ভবেযুস্তথাপি কদীচিত্দর্থমাবন্ধত্বপরিত্যাগেনৈব। স্মিতসহিতৈজ্রবাং 
বিলাসৈম্তকদ্রাসাভিব্যপ্তক-নর্তনচাতু্ধর্ভজ্যম।নৈঃ স্বভাবতঃ কাঁশ্টেন বিশেষতশ্চ নৃত্যার্থপরিবর্তনাদিন! ভঙ্গগিব 
গচ্ছন্ির্ধ্যভাগৈ: কিংবা! ভঙ্যমাঁনতা ভঙ্গং কৌটিল্যমিতি যাবৎ কুটিলীভবন্মধ্যতাগৈরিত্যর্থঃ | সর্বত্র মুহুরিতি 
মন্তব্যম্‌। কুচপটাঃ ভগবদুখানে সতি পুনঃ পুনঃ পরিগৃহীতানি নিজনিজোত্তরীয়াশ্যেব । অন্তত্তৈঃ। তত্র গ্রন্থয় ইত্যেব 
পদচ্ছেদে| যোগ্যো নত্বগ্রস্থয় ইতি । কৃষ্ণবধ্ব ইত্যাদিকং ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্‌। তং কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ তা দৃষ্টান্তয়িতব্যবশাৎ 
কৃষ্ণস্য তত্তৎপ্রকাশচক্রে বিরেজুঃ। কুত্র কা ইব মেঘচক্রে তড়িত ইব। নম মধ্যে মণীনামিত্যাদ্বিপ্রোক্ত্ৃষ্টান্তে! 
ঘটতে অদ্রাম্পত্যেন তত্তদাগন্তকসনবন্ধাৎ, নত্বয়ং স্বাভাবিকসম্বন্ধাভাবাতদেতদাশদ্ক্যানন্বৈচিত্রোণ রহস্তমের 
ব্যনক্তি কষ্ণবধ্ব ইতি। তদ্বদত্রাপি শ্ব(ভাবিকাঁদেব সন্ন্ধাদ্বাম্পত্যমেবেতি ভাঁবঃ॥ অতএব তাসামভ্যাসবিশেষং 
বিনাপি তেষু তেষু গুণেষু পরম এবোৎকর্ষো বর্তৃতে ॥ ৮ ্‌ 
শ্রীভাগবতামৃতবর্ধিণী।_শামকান্তিত্ নবনটবর ভগবান্‌ প্রাক হেমকাঁন্তি গোপরমণীবৃবন্দের রাষ- 
পরিমণ্ডলে যে-শোভা প্রকটিত করিয়াছেন তাহাঁরই বর্ণন দিয়া শ্রীশুকদেব পূর্বশ্ধোকে হৈমমণির মধ্যে 
অবস্থিত মরকতমণির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল শ্রীকষ্ণশোভা! বর্ণনা! করিয়| নিরস্ত থাকিলে 
[ ৩০০ Te 
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২৪০৬ শ্রীমভাগতম্‌। 


রি 2 
কাব্যরস বা পরমার্থ তব্বের দিক্‌ দিয়! সেই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিত। তাই শ্রীশুকদেব পূর্বাগ্লোকে গোপীমধ্যগত 
প্ৰীকৃষ্ণের. রপশৌভা বর্ণনা করিয়! বর্তমান গ্ৌকে কৃষ্ণমধ্যগত গোগীগণের শোঁভ! বিবৃত করিতেছেন_। ভগবান্‌ 


প্ৰীকৃষ্ণ আঁনন্দঘনতম বিগ্রহ ; তাহারই হুলাদিনী শক্তিরপা ব্রজান্বনাগণ তাঁহারই প্রেমের প্রভাঁসমুজ্জল জীবন্ত মুর্তি । ‘ 


আনন্দ ও প্রেমের পরম্পর অবিচ্ছেন্ সম্বন্ধ, তাঁই উভয়ে উভয়ের সহচর ও শোভা-সম্পাদক। রাঁসমণ্ডলে ভগবান্‌ 
্ররুষ্ণ নিজ শক্তিত্বরূপা গোপিকাবৃন্দের গৌরকান্তি শোভার মধ্যে নীলবান্তমণি মরকতের প্যায় যেরূপ নিরতিশয় 
শোঁভ! পাইতে লাগিলেন__তদ্রপ তাঁহারই নিজ শক্তিত্বরূপ! শ্রকৃষ্ালিদ্দিত -গোঁপানাবৃন্দও প্রেমের বিজুরীর 
স্যায়ঃআনন্দঘন শ্তামরূপ মেঘমণ্ডলে বিজড়িত হইয়া অপরূপ শৌভায় শোঁভিত হইলেন। তাই একদিকে যেমন__ 
কাঞ্চন মণিগণে জন্ু নিরমায়ল 
রমণী মণ্ডল সাঁজ। 
মাঝই মাঝ ও মহ! মরকত সম 
শ্যামরু নটবর রাঁজ ॥ 
অপরদিকে তেমনি_- | 
ধনি ধনি অপরূপ রাঁসবিহাঁর। 
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর 
রস বরিখয়ে অনিবার ॥ 
(গোবিন্দ দাঁস ) 

মেঘচক্রে যেমন চঞ্চল বিদুতগ্রতা তাঁহার তরলিত দ্যুতিচ্ছটা প্রকাশ করে, সেইরূপ হেমপ্রভা- 
তরলিতকাঁন্তি পরমনুন্দরী শ্রীরুষ্প্রেয়সী ব্রজরমণীগণ্ শ্রীকৃষ্ণমেবশোঁভায় আপনার মাধুরী প্রকটিত করিলেন। 
যেক্নপ মেঘমালা ব্যতীত বিদ্যুন্টীলা৷ শোঁভা পায় না, আবার বিদ্যম্মাল! ব্যতীতও মেঘমণ্ডলের যথার্থ শৌভাবিকাঁশ 
হয় না__তদ্রপ পরস্পর সাপেক্ষ মেঘ ও বিজুরীর শোভার হ্যায় রাঁসমগ্ুলীর গোপিকানাথসহ গোপিকাবৃন্দের 
পরম্পরবিবৃদ্ধ শোভীয় যে কি অপরূপ সৌন্দর্য্েরই ন! বিকাশ হইয়াছে__তাহ! একমাত্র রসজ্ঞ ভাবুক ভক্তই 
বখীর্ঘভাবে উপলব্ধি করিতে পাঁরেন। আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত হ্লাদিনীসারভূতা 
গৌঁপরমণীবুন্দের পরস্পর যে নিত্যসম্বদ্ধ ও নিত্য শোভাতিশয্য তাহাই শ্রীশুকদেব মেঘবিজুরীর অবিচ্ছেচ্ 
সন্ন্ব-দৃষ্টান্তে বৰ্ণন! করিতেছেন । 

নবজলখররূগী শ্যামস্ুন্র শ্রীকৃষ্ণ রাঁসমগ্ডলে অপরূপ নৃত্যভদীবশতঃ স্বভাঁবত:ই চঞ্চল, শ্রীকৃষ্সদ্দিণী 
ব্রজরমণীগণও করচরণক্ষেপে নৃত্যদে|লায় দৌছুল্যমান। তাই চঞ্চল তড়িতদাঁমের সহিত তাহাদের 
উপমাগ্রয়োগে ইহাও পরিশ্দুট হইয়াছে যে রাস-নৃত্যকেলিতে কেবল রাসবিহারী শ্রীরু্কই যোগদান করেন 
নাই--ঠাঁহার প্রেয়সী ব্রজরমনীগণও তীহার বহুবিধ প্রকাঁমুন্তর সহিত যুগলিত হইয়া রাঁসনৃত্যকেলির 


শোভা বুদ্ধি করিয়াছেন। 
- নবমেঘোদয়ে যেমন গগনের জলধারা নিঃযিক্ত হইয়া ভূমগুলে বৃষ্টিরপে পতিত হয় এবং তাহারই 


রসনিঃষেকে শীতকণম্পর্ণ অনুভূত হয়, তদ্রপ শ্রীরুষ্ণরূপ মেঘসনন্পর্শে বিদ্যু্মালারূপিণী গোপিকাবৃন্দেরও মুখমগ্ডলে 
ঘর্স্বেদবিন্দু প্রকটিত হইয়াছে। মেঘের স্থমন্দ্র রবে আকাঁশ যেরূপ ধ্বনিত হয়__সেইরূপ ব্রজগোপীবৃন্দের 
কঠোঁখিত সমবেত গীতধ্বনিতে রাসমণ্ডলী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব বর্তমান গ্লোকে মেঘবিজড়িত 
বিদ্যু্মালার দৃষ্টান্ত যথার্থ ই এক অনবদ্ধ রপশোঁভাঁর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়! উঠিয়াছে। I 
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১০ম ক্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪০৭ 


পা সপ্ত 


পা 7885 
বর্তমান শোকে শীক্বষ্ণদহ ্ীফপ্রেযসী রজাদনাগণের রাসবৃত্যের একখানি জীবন্ত চিত রূপায়িত হইয়াছে 
নৃত্যপরারণা ব্রজজুন্দরীগণ ক্ষিপ্র অথচ লঘু পাঁদক্ষেপে অশেষ নৃত্যকলার পরিচয় দিতেছেন। তাহাদের কটিদেশের 
মধ্যচাগ স্বভাবতঃই কৃশ, তদুপরি নৃত্যতিমা বশতঃ পার্শ্ব পরিবর্তনের কলাকুশল-চাতুরী দেখিয়া মনে 
হইতেছে যেন স্থমধ্যমা ব্জসুন্দরীগণের দেহলতাঁর মধ্যভাগ প্রকম্পিত হইয়া ভগ্নপ্রায় অবস্থা লাভ করিয়াছে। 
সমীরণ শিহরিত লতাপল্লবের স্থায় তাঁহাদের করপল্পব বিচিত্র ভদ্িমায় আন্দোলিত হইতেছে। যদিও তাহারা 
পরস্পর হস্তবদ্ধা, তথাপি নৃত্যতালের সহিত সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া সহমা করবন্ধন ত্যাগ করায় এবং 
লঘুহস্ত সঞ্চালনে নৃত্যাভিনয়ের মাঁধুরীই প্রকটিত করিতেছেন। তাঁহাদের বৃত্যচঞ্চল পাঁদক্ষেপ, করপল্লবের 
আন্দোলন ও অন্গভঙ্গের দোলায় বক্ষঃস্থিত উত্তরীয়বাস আন্দোলিত ও চলচঞ্চল হইয়া! পড়িয়াছে। প্রাণগোবিন্দ 
শ্রীষ্ণকে পাইয়া ব্রজসুন্দরীগণ ইতঃপূর্বের তাঁহাদের কুচকুন্ধমান্কিত বক্ষঃস্থিত নিজ নিজ উত্তরীয়বাস তাহার 
উপবেশনের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাসরসভাগবী ব্রজরাজনন্নন শ্রীকৃষ্ণ যখন উত্থিত হইলেন--তখন 
ব্রজন্ন্দরীগণ নিজ নিজ উত্তরীয়বসন গ্রহণ করেন। নৃত্যান্দোলনে উক্ত উত্তরীয়বাস শিথিল হইয়া পড়িল ও 
দোলাঁয়মান মণিকুণ্ডল ছুলিতে ছুলিতে ব্রজসুন্বরীগণের কপোলতল স্পর্শ করিল। তাহাদের কেশপাশ ও 
কটিভূষণাদি স্বিন্তস্ত ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ছিল, কারণ রাঁসমগ্লী রচন! করিবার পূর্বে অবশ্যই তাহারা বেণী- 
বন্ধন ও কেশপাশ স্ুবিন্তস্ত করিয়! নৃত্যকেলির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাই নৃত্যপরায়ণা ব্রজবধূগণের 
সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিলেন,_-“কবররসনা গ্ন্থয়: কৃষ্ণবধ্বঃ” ‘তাঁহাদের কেশপাশ ও কাঞ্চিগ্রন্থি দৃঢ় সংবদ্ধ 
ছিল” (অথবা ইহাঁও বিবৃত করা যাইতে পারে যে নৃত্যচঞ্চল গতিতঙ্দিমায় তাহাদের কেশপাশ ও 
নীবিনিবদ্ধ শিথিল হইয়! অগ্রন্থি অথবা বন্ধনহীন হইয়াছে ।) নৃত্যবিলাঁম মাঁধুরী প্রদর্শন করিবার জন্য 
রসাঁভিনয়চ্ছলে পরমকলানিপুণ। প্রীকুষ্প্রেয়ণীগণ তাঁহাদের বিশ্বাধরে প্রেমবিকশিত ঈষৎ হাস্তচ্ছট! বিচ্ছুরিত 
করিতেছেন এবং আঁকর্ণবিশ্রীন্ত নয়নযুগলে নান! বিচিত্রঙ্গিমাময় জ্রবিলাঁস প্রদর্শন করিতেছেন। তাহাদের 
মুখমগুলে স্বেদবিন্দু সঞ্চিত .হইয়া ঘর্মজাল রচনা করিয়াছে, তথাপি রাসনৃত্যকেলির আকুল উন্মাদনায় তাহারা 
পরিশ্রম বোধ করেন নাই বা ক্লান্তিবশতঃ কোন প্রকার কুণ্ঠা বা অলসতাময় শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। 

প্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাঁগণ কেবল যে রাসনৃত্যলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা মধুর স্থরলহ্রী তুলিয়া সমবেতকণ্ে তাহাদেরই প্রাণগোবিন্দ বরজরাজননান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রপ-লীলা 
গুণগাঁনে বিভোর হইয়াছিলেন। মহর্ষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে সেই রাসগীতের বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন__ 

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদ্বীকরমূ। জগৌ গোঁপীজনন্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ( প্রীবিষুঃপুরাণম্‌) 

-_ ব্রজন্ন্দরীগরণের হৃদয়ে রমণভাঁবের উদ্দীপনার নিমিত্ত ্রীরুষ্ণ যে-গান করিলেন উহাতে শারদ-শশধর, 
শারদীয়! জ্যোন্না ও অগণিত কুমুদ কুম্থমে পরিশৌভিত সরদীর বর্ণনা স্থান পাইয়াছিল। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণদঙ্গিনী 
ব্জপোগীগণ একই প্রীকুফনাম নানাভাবে গুণলীলা-প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন। 
্রকফসহ ত্ৰজবধূগণের উদ্দাম নৃত্যগীতের বর্ণনায় বৈষ্ণবকবি অনন্ত দাস গাঁহিয়াছেন 


নব নায়রী নব নায়র 
নৌতুন নব নেহা। 

আঁখে আথে নিমিখে নিমিখে 
বিছুরল সব দেহ! ॥ 
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২৪০৮ শ্রীমন্ভীগবতমূ 
০৩৬৯৩৬৩৩৩22 নিট টি: 
নৌতুন গণ নৌতুন বন 
নৌতুন সহি গানে। 


তাত৷ দিগি দ্িগি থো দিগি দিগি দিগি 
তাল ফুকরই বাঁমে ॥ 


নৌতুন রস কেলি রভস 
নৌতুন গতি তাঁলে। 
দৃমি দৃমি দৃমি তাঁ তা দমি দমি 
বাঁওত সখী ভালে॥ 
চঞ্চল মণি- কুণ্ডল চল 
চঞ্চল পটবাঁসে। 
দৌহে দৌহা কর ধরিয়া নাচত 
হেরত অনন্ত দাসে ॥ 
(অনন্ত দাস) 


এইরূপে রাঁসরসিকেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণসনগে নৃত্যপরায়ণ! শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়ণী গোপীগণ মেঘচক্রে ক্রীড়াপরায়ণা 
চঞ্চল বিছ্যন্মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । মেঘচক্রের দৃষ্টান্তে ইহাও জানা যায় যে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত 
করিয়া একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উদ্দিত হইলে তাঁহার মধ্যে যখন বিছ্যুল্লতা তাঁহার আলোকগ্রভ! লইয়া চমকিয়! 
ধায়-_তখন মনে হয় যেন একই মেঘ বিজুরীজড়িত হইয়া বুঝিবা৷ নাঁন!ভাগে বিভক্ত হইয়াছে__ফলে বহু মেঘচক্রের 
প্রতীতি হয়_সেইরূপ “আঁকাশশরীরং ব্রহ্ষ”_-সর্ধব নভৌব্যাঁপক বিভুস্বরপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্তামনতন্দর দিগ্ধ-মধুর 
বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শক্তিরূপ! হেমকান্তিপ্রভা অসংখ্য গোঁপীতন্নতে যুগলিত 
হইয়! তিনি বহুতর প্রকাশ মুক্তিতে বহুধাঁবিভক্ত মেঘচক্রের ন্যায় শোভা! পাইতেছেন। বিদ্যুন্টালাঁয় যেরূপ চাঞ্চল্য 
বিস্ফুরণ প্রকাশ পায়, নৃত্যরতিবশতঃ ব্রজন্ন্দরীগ্রণেরও সেইরূপ চপলাচাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে। স্থ্রসগ্তক* 
যুক্ত তানলয়সমম্বিত গীত ও বাদিত্রধবনি মেঘমন্দ্ররবেরই অন্ুরুতি করিতেছে। বুষ্টিধারাঁর ন্যায় আজ রাঁসমগলে 
আঁনন্দরসবৃষ্টি হইতেছে এবং ব্রজরামীগণের স্ুধান্সাবী মুখচন্দ্রে তুষারবিন্দুবৎ স্বেদবিন্দুজাল রচিত হওয়ায় 
তাহাদের মুখচন্দ্রের কতই না শোভ| পরিস্ষুট হইয়াছে! 
বর্তমান শ্লোকের ভাবে ভাঁবিত হইয়া! ভক্তকবি গোবিন্দদাস যে অনবগ্ত আলেখ্য রচন! করিয়াছেন 
তাহাতে বর্ণিত হয় 


বাজত ডঙ্ক রবাঁব পাঁখোয়াজ 
করতল-তাল তরল একু মেলি। 
চলত চিত্রগতি সকল কলাঁবতী 
করে কর নয়ানে নয়ানে কর খেলি ॥ 
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী। 
জলদ পুঞ্জে তনু তড়িত লতাবলী 
অন্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারী ॥ 
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-১০ম ক্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । 


০5252 ২৪০৯ 
পপি 


' নটন হিল্লোল লোল মণিকুণ্ডল 


ব্রজজন টলমল বদনহু চন্দ । 
রসভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক 
" নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ । 
ছুই ছুই সরস পরম রম লালসে 
আলসে রহ তনু লাই। 
গোবিন্দ দাস পহু মুরতি মনোভব 
কত যুবতী রতি আঁরতি বাঁঢ়াই ॥ 
(গোবিন্দ দাঁস) 
মূল ক্লোকে পরমহংস শিরোমণি শ্রীণ্কদে ব্রজনুন্দরীগণকে “কৃষ্ণবধ্বঃ” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে 
রাঁসনৃত্যপরা ব্রজরমণীগণকে শ্রীকুষ্ণের পাণিগৃহীত| প্রেয়সী বলিয়া মনে করিলে শ্রীমন্তাগবত বর্ণনায় পূর্বাপর 
সামঞ্জস্ত কুপন হয়। শ্রীমন্তাগবতের অনেক স্থলেই গ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজ্াদদনাগণকে পরবধূ বলিয়| উল্লেখ কর! হইয়াছে 
এবং প্রকটলীলাপ্রসঙ্গে রাসদানাঁদিলীলাঁয় যে পরকীয়! রতিরই চরমতম উৎকর্ষের বিলাস, ইহা! ভক্তিরসশান্ত 
উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে। “যা দুস্ত্যদস্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা*__এই উদ্ধব-বচনেও দুস্ত্যজ- 
আ্যপথ ধর্ম ও কুলশীল ত্যাগের স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। ইতঃপূর্বেও পরকীয়। তত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ 
আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি ইহাই এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাসলীলার বর্ণনাগত সামঞ্জস্তের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিলে ব্রজবধুগণের পরকীয়াত্বই প্রতিপাঁদিত হইবে। রীঁসম্থলীতে সমবেত প্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ মধ্যে 
পরবধূ ব্যতীতও কতকগুলি শ্ররীকুষ্ণের বিবাহিতা পত্বীবুন্দ ছিলেন__এইরূপ অনুমান করিয়া যদি কেহ “কৃষফবধূঃ 
শব্দের অর্থপ্রসঙ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে উহা যে কতখানি সঙ্গত হইবে বুঝিতে পারি না। 
. রাঁসলীলার বিবরণের অস্তিমভাগে ১০।৩৩/২৬-২৭ শ্লোকে পরদারাভিমর্শন শঙ্কা উত্থাপিত করিয়! শরীমন্মহারাজ 
পরীক্ষিত যে-প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে বহি্ম্থ জনের সংশয় নিরাকরণ উদ্দেশ্যে পরমহংস পরিব্রাজকাচাধ্য 
লীলারসততৃজ্ত শ্রীশ্ুকদেব বলিয়াছেন-__“তেলীয়সাং ন দোষায়+_সর্বতেজঃশক্তির কেন্দ্রভূমি ভগবান্‌ শরীকৃষ্ণের 
পক্ষে উহা দৌষাঁবহ নহে । বিশেষ করিয়া তিনি সর্বান্তর্্যামী। কারণ__ 
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্কেষাফ্চৈব দেহিনাম্‌ । যোহন্তশ্চরতি সোহ্থ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাঁক্‌॥ 
(্রীমন্তাগবতম্‌ ১০১৩৩৩৫ ) 
_ অর্থাৎ গোপবধূগণ, তাহাদের নিজ নিজ পতিবৃন্দ এবং দেহধারী সকল জীবেরই যিনি অন্তরধ্যামী 
তিনি এখানে রাসলীলায় লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া গোগীসহ কেলি করিতেছেন। 
অতএব গোপবধূগণকে শ্রীরুষ্বধূরূপে নির্দেশ করায় উহার গুঢ়ার্থ ও তাতপধ্য খ্যাপনপ্রসঙে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাহার বৃহদ্বৈষ্ঠবতোষণী ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন_- 
কৃষ্ণন্ত শ্যামসুন্দরস্ত বধবঃ তদা্লিষ্টা গৌরাদ্যন্তদেকাশরয়া ইত্যর্থঃ। তচ্চ দৃষ্টান্তেন ব্যঞ্জিতমেব ॥ 
( বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ) 
- প্রীকু্ণের অর্থাৎ শ্রীগ্যামসুন্দরের বধূ অর্থাৎ তৎকর্তৃক আলিঙ্গিতা গৌরাদ্দী শরীক্বফ্ণাশয়! প্রেয়সী- 
গণ। তড়িৎ ও মেঘের টৃষ্টান্তে উহাই প্রকটিত হইয়াছে অর্থাৎ তড়িৎ যেরূপ মেঘকে আশ্রয় করিয়! 
থাকে তত্রপ ব্রজস্ুন্দরীগণ শ্রীকৃকে আশ্রয় করিয়া বিদ্ধমান আঁছেন। 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 90991790101 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২৪১০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ ৷ 


পাতাল পালালালাপ' 


NII A 


ভি. 
উঠ্চ্জগুন ত্যমানা রক্তকণ্ঠযো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্ঘযুদিতা যদগাতেনেদমার্তম্‌ | ৯ 


শ্রীপল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার সারার্থদগিনী টাকায় “কৃষ্ণবধু” শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া 

গোগীবুন্দের পরকীয়াত্বই প্রতিপাঁদন করিয়াছেন__- 
কৃষ্ণন্ত বধ্বঃ ভোগ্যাঃ স্ত্িয়ঃ | বধূর্জায়াস্যা স্ত্রীচেতি নাঁনার্থবর্গঃ ॥ 

অত্র বধূশবস্ত ভার্ধ্যাবাঁচকত্বে ব্যাথ্যায়মানে প্প্রকৃতিমগন্‌ কিল যস্ত গোপবধ্বঃ* ইতি ভীগ্বোত্ত্যা 
বিরুদ্ধেত। তেন ন তথা ব্যাখ্যেয়। কৃষ্ত শ্যামসুন্দরস্ত তদেকাশ্রিষ্টা গৌরান্ধ্যস্তদেকা শ্রয়তয়া তদেক- 
ভোগ্যতয়! চ বধবঃ ইতি প্রকৃতবৈষ্বতোষণী। ( সারার্থদরশিনী ) 

_ শ্রীকৃষ্ণের বধূগণ অর্থাৎ উপভোগ্য স্ত্রীবৃন্দ। অমরকোঁষের নানার্থবর্গেও বধৃশব্বের অর্থনির্দেশ- 
প্রসন্দে বল! হইয়াছে__“বধূ বলিতে জায়া পুত্রবধূ অথবা! স্ত্রীসাধারণ” ৷ বধূ শব্দে ভার্য্যা অর্থ করিলে ভীম্মদেবের 
উক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ ভীম্ম বলিয়াছেন__গোঁপবধূগণ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের ) প্রকৃতিপদবী 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব এখানে ভার্য্যা অর্থে বধুশব্দের তাৎপর্য নির্ণয় করা উচিত নহে। বুঝিতে 
হইবে_শ্রীরষ্ণের অর্থাৎ শ্যামস্থন্দরের আলিঙ্গিতা গৌরাদী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকুষ্ণাশ্রিতা বা একমাত্র তৎকর্তৃক 
উপভোগ্যা বলিয়াই বধূর ন্যায় বধূস্থানীয়৷_ইহাঁই বৈষ্ণবতোঁষণীর প্রকরণপ্রাপ্ত অর্থ” ॥ ৮ 

অন্বয়ঃ।_নৃত্যমানাঃ (নৃত্যন্ত্ঃ) রক্তকণ্যঃ (নানারাগৈং অন্ুরঞ্জিতকগ্যঃ) রতিপ্রিয়াঃ ( রতিঃ 
কুষ্ণকর্তৃক! গ্রীতিঃ সৈব প্রিয়া যাঁসাং তাঃ ) কষ্ণাভিমর্যমুদিতাঃ ( কৃষ্ণন্ত অভিনর্শেন স্পর্শাদিন! মুদিতাঃ, গাঁন- 
কৌশলম্‌ আলোক্য ক্ষণেক্ষণে তদালিদ্দিতা ইত্যর্থঃ এবভুতাঁঃ) তাঁঃ (ব্রজনুন্দর্ধ্যঃ) উচ্চৈঃ জণ্ডঃ (কিংব! 
্রীকষ্ণাগানাদপি উচ্চতয়াজগু্গাঁতবত্যঃ ) যদ্গীতেন ( যাঁসাং গীতেন ) ইদং ( জগৎ ) আবৃতম্‌ ( ব্যাপ্তম্‌ )॥ ৯ 

মূলানুবাঁদ।__নানারাগে অন্ুরঞ্জিতক্ঠ রতিপ্রিয়া গোঁপার্গনাগণ শ্রীকুষ্টসংস্পর্শে প্রমুদিতা হইয়া নৃত্য 
করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাঁগিলেন। তাঁহাদের গীতধ্বনিতে এই বিশ্বগ্জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ৯ 

শ্রীধরটাকা ।__নৃত্যমান! নৃত্যন্তযঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাঁগৈরম্রঞ্জিতকঠ্যঃ কৃষ্ণস্তাভিমর্ষেন সংস্পর্শেন মুদিত! 
ইদং বিশ্বমূ॥ ৯ 

শ্রীবৈষ্তবতোৰণী ।- ততশ্চ প্রহর্ষোদ্রেকেণ তাঁসাং নৃত্যন্ত প্রাধান্তং বর্ণয়িত্বা গাঁনস্তাপ্যাহ উচ্চৈরিতি। 
নৃত্যমাম! ইতি নর্ভনেহপি তাদৃশগানীত্রৎকৌশলবিশেষো দশিতঃ। গাঁনাদিপ্রয়ৌজনমীহ-_রতিঃ শ্রীকষ্ককর্তৃকা 
প্রীতিঃ সৈব প্রিয়া যাসাম্‌। নচোচ্চৈগানাদিন| তাঁসাং শ্রমঃ শঙ্কনীয় ইত্যাহ-_কৃষ্ন্তাভিমর্ষেণ মুদ্িত৷ ইতি। 
অয়মপ্যেকো হেতুজেক়ঃ গীতস্যোচ্চেস্তং দর্শয়তি_যাসাং গীতেনাবৃতং ব্যাগ্ুম। যদ্বা। যাসাং গীতেন স্বয়মুৎ" 
প্রেক্ষিতরাগসমূহেন ইদং জগদাঁবৃতং তদম্সারিগাঁনপরং জাতমিত্যর্থঃ । তাঁভিঃ কৃত্বা যৌডশসহত্্রসংখ্যা রাগ! 
এব জগতি বিভক্তা ইতি সঙ্গীতশাস্প্রসিদ্ধেঃ। যথোক্তং সঙ্গীতসাঁরে। তাঁবন্ত এব রাগাঃ স্থ্য ধাঁবত্যো 
জীবজাতয়ঃ। তেষু যোঁড়শসাহল্রী পুরা গোঁগীকৃতা বরেতি। অন্ততৈঃ | যদ্বা। নৃত্যেন মানঃ শ্রীকৃষ্ককৃত- 
সম্মানো যাসাং তাঃ। রককণ্যঃ প্রেমদি্ধকঠ্য ইতি পরমমধুরত্বমুক্তম্‌। উচ্চৈ্গানে হেতু: রতীতি ক্ষতি 
চ। যদ্ধা উচ্চৈ: শ্রীষ্ণগা নাদপুচ্চতয়া, তথা চোক্তং শ্রীপরাশরেণ__রাঁসগেয়ং জগ কৃষ্ণো যাবত ব্যায়তধ্বনিঃ | 
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তা দ্বিগুণং জগ্তরিতি। তত্র হেতুমাঁহ রক্তেত্যাদিবিশেষণৈস্তিভিঃ | এষাং যথেষ্টহেতু- 
হেতুমত্বং জেয়ম্‌ । এবং তত্রাতিগুগুভে তাভিরিত্যত্র তাঁসাং শৌভাবদ্গানাদিগুণস্তাঁপি পরমোৎকর্ষঃ সুচিতঃ! 
উত্তরত্র তু ্পষ্টমেব ॥ ৯. 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪১১ 


শ্রীভাগ্গবতা ম্থতবধিণী।-_উরুষণ্রেয়সী ্রজন্ন্দরীগণ তাহাদের কোটিপ্রাণ-প্রতিম প্রাণগোবিন্দকে 
রাসলীলামণ্ডলের অধিনায়ক ও নটরাজরূপে পাইয়াছেন এবং তিনিও অতি স্থনিবিড়ভাবে রাসলীলায় গোপীবৃন্দের 
প্রেমবেষ্টনীতে ধর! দিয়াছেন। অপূর্ব নৃত্য বিলাসে নিজে তিনি নাঁচিয়াছেন ও তাহীরই শক্তিরূপা প্রেমনিষ্ঠিত- 
হৃদয়! ব্ৰজবণিতাগণকে নাচাইয়াছেন। যিনি আনন্দবনতমবিগ্রহ-_আনন্দের ঘনীভূত মুস্তি__তিনি প্রেমপ্রোজ্ছল- 
মুর্তি গোপীবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাবেশে নৃত্য করিয়াছেন এবং সেই আনন্দের স্পন্দনে ব্রজগোপী- 


' গণেরও আনন্দ বহুগুণে স্বীত হইয়! উঠিয়াছে। ধাহাকে তাহার! প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছেন_সেই চির-অভীন্সিত 


গ্রীগোবিন্দকে দেখিয়! এবং রাসবিহারীর নৃত্যদোছুল গ্রীঅম্পর্শে আননস্পন্দনের অপূর্ব প্রেরণায় দোলায়িত 
হইয়! তাহার! নৃত্য করিয়াছেন-_যেন আনন্দ ও প্রেম_উভয়ে সন্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নৃত্যস্পন্দনে 
ম্পন্দিত ও সমুচ্ছুসিত হইয়! উঠিয়াছে। প্রেমের স্পন্দনে আনন্দের স্পন্দন, আবার আনন্দের স্পন্দনে প্রেমের 
স্পন্দন। রাসমণগুলে প্রেমের পুত্তলি শীব্রজগোপীগণ যত নাচিতেছেন, আনন্দঘনবিগ্রহ ্রীরুষ্ণও তত নাঁচিতেছেন 
এবং প্রীকৃষ্ণও যত নাচিতেছেন ব্রজগৌপীগণও তত নাঁচিতেছেন। এই রাসনৃত্যের বিবরণ আমর পূর্বাগ্নোকে 
কিছু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। 

ব্রজগোপীগণের কণ্ঠে যে-আননদক্ষুপ্তি রাসনৃত্যকালে সুমধুর সঙ্গীতরাগে প্রকটিত হইয়াছে তাঁহারই বর্ণনায় 
বর্তমান শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন__“উচৈর্জগুনত্যমানা” ইত্যাদি । আনন্দের হিল্লোলে দেহমন যেমন আপনা! 
হইতেই নাঁচিয়া উঠে, কও তেমনি আপন মনে গুঞ্জরিয়া! উঠে এবং ভাবের প্রবল উচ্ছাসে সমুচ্চ সন্দীত-লহরীতে 
ুদ্তিমান হইয়া উঠে। গোঁগীগণ স্বভাবতঃই আনন্দপ্রিয় ; তদুপরি আনন্দবনতমবিগ্রহ শ্রীরাসবিহারীর সঙ্গলাভে 
সে আনন্দের ধারা আজ শতমুখী হইয়! উঠিয়াছে। আনন্দঘনতম শ্রীগোবিন্দকেই তীহাঁর! জীবন সর্বস্ব বলিয়া! গ্রহণ 
করিয়াছেন,_এবং অনেকদিন পরে সেই বহু আঁরাধিত বহুকাজ্ফিত আনন্দঘনবি গ্রহের শ্রীঅন্পর্শে সত্যই তাহার! 
পরমতম আনন্দের সন্ধান পাঁইয়াছেন। অতএব পরমতম আনন্দের ভাঁবাবেশে আজ তাহারা যে সম্মিলিত 
হইয়া নৃত্য করিতেছেন ও উচ্চকঠে গান করিতেছেন ইহ! খুবই স্বাভাবিক । তীহার! যেব্রীকুফগ্রীতিকেই 
সারসম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিতেন -সেই শ্রীরুষ্গ্রীতিলুন্ধ। ব্রজরমণীগণ পরম্রীত্যাম্পদ শ্রীকষ্ণকে তীহাদের 
রাঁসমগুলে পাইয়। কতই ন! আনন্দে বিভোর হইয়াছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাই শ্রীরষ্ণরতিপ্রিয! 
ব্র্রগোগীগণ আনন্দোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে সমবেত হইয়! উচ্চ কণ্ঠে গীতসংলাপ করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের সেই সঙ্গীতধ্বনি বড়ই মধুর, কারণ ব্রজগোগীগণ রাগরঞ্রিতক| - নানাবিধ সুররাগে তাহাদের কণ্ঠ 
অন্থুরপ্জিত। অতএব রাগন্থুমধুর ক হইতে যে-সঙ্গীত সুধা নির্গত হয়_তাহার মাঁধুর্য্যনিঃযেকে অবশ্যই 
নিখিলভুবন প্রাবিত, সঞ্জীবিত, আনন্দময় ও অমৃতময় হইয়া উঠে। 

প্রীকষ্ষপরায়ণা ব্রজনুন্দরীগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের গুণগাঁথা কীর্তন করিয়! যে-গাঁন 
করিতেছিলেন তাহা কেবল স্থূললিত নহে, উহাতে বহু কণ্ঠের সমবেত সমুচ্চ ধ্বনিও রহিয়াছে । রাস- 
রসিকেশ্বর অধিলকলাগুরু ভগবাঁন্‌ শ্রীরুষ্* বে-গান করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও ব্রত্রগোঁগীকণ্ঠের সমুচ্চারিত 
সঙ্গীত যে বিশেষ উচ্চৈঃম্বরে গীত হইয়াছিল_তাহাই উল্লেখ করিয়া মহর্ষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে 
বলিয়াছেন 

রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণে যাবত! ব্যায়তধ্বনিঃ । 
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতে তাবতত! দ্বিগুণং জণগুঃ ॥ 

(বিষ্ণুপুরাণম্‌ 
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২৪১২ ‘- শ্ৰীমন্ধাগবতম্‌ । 


‘্রীকৃষ্ণ রাসসঙ্গীতে যতটুকু ধ্বনি করিয়া গাঁহিয়াছিলেন-- ব্রজরমণীগণ “বলিহারী কৃষ্ণ, বলিহারী কৃষ্ণ এই 
সাধুবাদ সঙ্গীতে তাঁহার দ্বিগুণিত ধ্বনি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ॥' 

ব্ৰ্রম্ধীগণের সেই অপূর্ব রাগরঞ্জিত গীতলহরী সমগ্র জগৎকে যেন সুরধারায় প্লাবিত করিয়! দিয়াছিল। 
সম্মিলিত সুললিত কণ্ঠের সেই স্থরমূর্ছন! বিশ্বের সর্বত্র আন্দোলিত করিয়াছে। তাই শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিলেন 
_ণ্যদ্গীতেনেরমাৰৃতম্‌’__যে-গাঁনে এই নিখিলভুবন অস্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত ও সমাবৃত হইয়াছে। ব্রজবধূগণের 
স্থকসমুখিত গাতিবঙ্কার আঁকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়। নিখিল বিশ্বে খিসারিত হইয়াছে যাহার শুনিবাঁর মত 
কর্ণ আছে সেই তাহা শুনিতে গাঁয়। ব্রজদেবীগণের ক হইতেই যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাগ সমূহ আত্মসত! লাভ 
করিয়াছে এবং সেই সমুদ্।সিত রাঁগসমূহে এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ও নিত্যবিনন্দিত__সঙ্গীতসাঁর গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই 
খ্যাপিত হইয়াছে__ ও 

তাবন্ত এব রাগা স্ত,্যাবত্যে। জীবজাতয়ঃ | 
তেষু ষেড়শসাহশ্রী পুরা গোগীকৃত! বরা ॥ 
(সঙ্গীতসারঃ ) 

‘জগতে যতগুলি জীব বিদ্যমান, রাগও তদহুরূপ সংখ্যায় বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে পুরা কালে 
ব্রজগো'ণীকৃত ষোড়শসহস্ৰ রাগই সর্ব্বোৎতকষ্ট |» 

ব্রজগোগীগণের সে-সলীতে. পরম মধুর স্থরসংলাপ যৌজিত হইয়াছে। প্রেমভাবমুগ্ধা শ্রীকৃ্ণরতিপ্রিয়া 
ব্রজবধূগণের হৃদয় ও ক প্রেমরসসিক্ত। অন্ুরাগরঞ্জিত কণ তীহাঁর! যে গানের রাগরাগিণী যৌজিত করিয়াছেন, 
সেই গান কৃষ্ণগ্রেমরসসিক্ত বলিয়! পরমমধুর ৷ উহা! হৃদয় ও মনের পরমশাস্তিবিধায়ক। 

রাঁসস্থলীতে ব্রজগোগীগণ সুমধুর কঠে গান গাহিয়। যেরূপ একাধারে স্ুরবৈচিত্র্য সুষ্টি করিয়াছেন, 
সেইরূপ আবার নৃত্য বিলাসের অপূর্ব পরাঁকা্ঠাও দেখাইয়াছেন। তাহাদের নৃত্যভঙ্দী দর্শনে অখিলকলা- 
গুরু ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণও শ্রীতিলাভ করিয়! তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। তাই তাহার! নৃত্য 
কৌশল প্রয়োগে লব্ধদন্মানা (নৃত্যমানা ) হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। পরমচিত্তীকর্ষক আনন্দঘনমু্ি 
্্ীক্ সে সম্মান প্রদর্শনে কুষ্টিত হন নাই, বরং স্বয়ং সর্ববচিত্তাকর্ষক হইলেও ব্রজবধূগণের নৃত্যগীত- 
বিলাসে তাহার চিত্তও আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তিনি সেই উল্লাসে তীহাঁরই প্রেমমুন্তি ব্রজগোপীগণকে আলিঙ্ধন- 
স্পর্শ দিয়া অ.নন্দ দান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে এবং তাহাঁরই সাহচর্য্যে ব্রজবধূগ্রণও পরম-শৌভায় 
শোভিত হইয়াছেন; সমুচ্চক্ঠে তাঁহারা গীতমংলাঁপে এবং ক্ষিগ্রপদক্ষেপে যে নৃত্যবিলাসে রত হইয়াছেন 
তাঁহাতে তাহাদের শমকুষ্ী প্রকাশ পায় নাই। কারণ পরমণ্রীতিনিলয় আনন্দঘন্তম শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
তাহারা আঙ্গ আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন! ॥ সুতরাং রাঁসনৃত্যে শারীর শ্রমের গ্লানি তাহারা কিছুই অনুভব করিতে 
পারেন নাই। তাঁহার! প্রীরুষ-গ্রীতিকেই জীবনের সাঁরদর্বন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি 
বা স্থথবিধানেই তাঁহাদের সকল চেষ্টা বা উদ্ধম -প্তাঁসাং প্রীরুষ্সৌধ্যা্থমেব কেবলমুগ্যম:” (উজ্জলনীলমণি:)। 
অতএব শ্রীক্ুষ্ণরতিনিষ্ঠ্য প্রেমণিরোমণি ব্রজগোগীগণের নিকটে শ্রীকষ্চগ্রীতি ব্যতীত আর কি আননের 
সামগ্রী বিধমান থাকিতে পারে? তাহার! তাহাদের আপন সত্তাকে ভীহাদেরই প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ সমগিত 
করিয়াছেন। অতএব শ্রীকুষণগ্রীতির নিমিত্ত যে-নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাতে তুচ্ছ দৈহিক শ্রমের 
স্থান নাই। সৰ্বস্ব ভুলিয়া আনন্দসিদ্ধুর প্রবল বন্যায় তাঁহারা ভাগিয়া চলিয়াছেন। ইহাই প্রেমের সহিত 
আনন্দের অবিচ্েগ্ত সম্পর্ব_কাঁরণ যেখানেই প্রেমের পরমশ্ফুর্ঠি সেইখানেই আনন্দের পরমতম অনুভূতি! 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪১৩ 


কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। 
উমিন্যে পুজিতা তেন প্রীয়ত| সাধুসাধ্বিতি। 
তদেব ধ্রুবযুন্নিন্যে তস্তৈ মানঞ্চ বহরদাৎ ॥ ১০ 


$ 1 » শোভিত করিয়াছেন ও গৌরবাদ্বিত করিয়াছেন। আর সেই 

গোপীগণসহ গোপিকানাথের মিলনমেলার উৎসবে যে প্রেমরসর্সিক্ত রাঁগরাগিণীমপ্ডিত সুমধুর সঙ্গীতন্থধা বিতরিত 
হইয়াছে সারা বিশ্বে তাহারই মূর্ছনা লাগিয়াছে। সে প্রেমসঙ্গীতের অপরূপ রেশ আজিও আকাশ বাতাস 
পরিব্যাপ্ত করিয়া অহ্রণিত হইতেছে। বিশ্বেন্মাদন সেই প্রেমসন্রীত হইতেই যাবতীয় রাগরাগিণী জন্মলাভ 
করিয়াছে এবং সেই গানই নিখিল বিশ্বে সর্বত্র অনুরনিত হইতেছে ॥ ৯ 

অন্থয়ঃ।-_কাচিৎ (সখী) মুকুন্দেন (স্মরণমাত্রতঃ মুক্তিপ্রদেন নাঁথেন) সমং (সহ) অমিশিতাঃ 
(শ্রীরুষ্কোন্নীতাভিঃ অসঙ্কীর্ণাঃ সংহত্যগানেংপি বিলক্ষণত্বেন পৃথগবগতাঃ ) স্বরজাতীঃ ( ষড়জাদিস্বরালাপগতীঃ ) 
উন্নিন্তে ( উৎ্রুষ্টং কল্পয়ামাস, ততশ্চ) গ্ৰীয়তা ( প্ৰীয়মাণেন ) সাধু সাধু ইতি (বেদতা ) তেন (মুকুন্দেন) 
পূজিতা (সম্মানিত কিংবা! গ্রীয়তা তেন সাধু সাধু ইতি কৃতবা ভ্ততা)। ( কাচিৎ ইতি অন্বর্ততে কাচিৎ সখী) 
তদেব ( স্বরজাত্যুন্নয়নমেব ) ঞ্রবং ( ্রবাথ্যং তাঁলবিশেষং কৃত্বা ) উন্নিন্যে (উৎকৃষ্টং নিস্তে গৃহীতবতী জগে ইত্যর্থ:) 
তন্তৈ ( সখ্যৈ ) মানং ( সন্মানং ) বহু ( পূর্ববতোংধিকং যথাস্তাং তথা ) অদাৎ ( দত্তবান্‌ মুকন্দ ইতি শেষঃ )॥ ১০ 

নূলানুবা্দ।_ কোনও গোপন শ্রীমুকুন্দের সহিত অমিশ্রিত ষড় জারি ও জাতি স্বরের আলাপের 
উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে অন্তষ্ট হইয়া শ্রীরুষণ তাহাকে সাধু সাধু বলিয়! তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিলেন। অপর একজন গোপী ষড়জাদিত্বরের উৎকর্ষময় সঙ্গীতে ঞ্রুবনামক তাঁলবিশেষ সংযোজিত করিয়া 
উৎ্কষ্টররপে গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকুষ্ণ পূর্ব গোপী অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন 
করিলেন ॥ ১০ 

শ্রীধরটীকা।-_সুকুন্দেন সমং স্বরজাতীঃ ষড় জাদিস্বরালাপগতী: অমিশ্রিতাঃ শ্রীকুষ্কো্ীতাঁতিরসংবীর্না: | 
শ্রীয়ত৷ গ্রীয়মাণেন সম্মানিতা ৷ তৎ ষড়জাহ্যননয়নমেব গ্ুবং গ্রবাখ্যং তাঁলবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী ॥ ১০ 

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।__অধুন! পূর্বতন মুখ্যানাং প্রেমচেষ্টিতানি পৃথকৃত্বেনাঁহ কাচিদিতি সার্দপঞ্চভিঃ | 
মুকুন্দেন সমং ইতি তন্তাঁপি তাদনুগত্বং বিবক্ষিতম্‌। সহ যুজেৎ্গ্রধান ইতি ন্মরণাঁৎ। উন্নিন্তে উৎকুষ্টং কল্পয়ামাস 
অমিশ্রিতাঃ সংহত্য গানেৎপি বিলক্ষণত্বেন পৃথগবগতাঁঃ। ততশ্চ তেন মুকুন্দেন পুজিতা । কথং পূজিত? তত্রাহ 
সাঁধ্বিতি বীন্প| হর্ষেণ সাধুত্বদ! টায় বা বদতেতি শেষ: | তদেবেত্যর্ধকম্‌। তদেব তাঁলানিবদ্ধং কেবলরাগময়মেব বা 
প্রাথমিকত্বেন. প্রাপ্তত্বাদাদিতাঁলময়মেব বা গীতং ততক্ষণাদেব খবং যতিনিঃসারসংজ্ঞতালদ্বয়ৈকতরাত্মক বা 
ভোগাখ্যাবয়বদ্ধয়মান্রবুতগীতবিশেষং রচয়িতা জগাবিতার্থঃ । তশ্যৈ চ মানমদাৎ শরীমুকুন্দ ইতি শেষ; | কিন্তু পূর্কাতে! 
বহু যথাস্তাত্তথেতি। যদা। স্বরা মতমযূরা দিবর্দনয়ঃ ফড়জাদয়ঃ সপ্ত । তহুক্তং। রঞ্জকাঃ শ্রোতৃচিতানাং স্বরাঃ 
সপ্তবিধা মতাঃ ষড় জর্যভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমন্তথা। ধৈবতশ্চ নিযাদশ্চ সর্ধে স্থ্াঃ শ্রতিমন্তবাঃ। 
ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদছু'রাঃ | মাতদ্শ্চ ক্রমেণাহ স্বরানেতান্‌ সুদুর্গমান্‌ ইতি। অথ জাতয়নস্তত্র 
রাগোৎপত্তিহেতবঃ। তত্ক্রমূ। রাগস্ত জায়তে যন্তাঃ স! জাতিরভিধীয়তে। ুদ্ধাচ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা 
পরিকীত্তিতা। শুদ্ধ! সপ্তবিধ| জ্ঞেয়া তজ জৈ: ষাঁড় জ্যাদিভেদতঃ। ষড়জকৈশিক্যাদিভেদাদেকাদশবিধ। পরেতি। 


[ ৩০১ 1৬ 


শাস্তি 


পপির 
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জর কিনেন জয় দশ জেয়াঃ। তা অমিরিতাঃ রজত: 
পরমপ্রাবীণ্যেন কেবলতত্তজজ্ঞানাঁৎ। তত্রাপি উৎ উৎকৃষ্টম্‌। নিন্যে গৃহীতবতী জগাবিত্যর্থঃ ॥ ১০ 
প্রীভাগ্রবতামৃতবহধিণী ।__রাঁসমগুলী মধ্য পরমপ্রেমবতী অগণিত রহনদরীগণ প্রেমুরাগমিশ্রিত সুমধুর- 
কঠে রাসনৃত্যবিলাসের সহিত সমুচ্চস্বরে যে সঙ্গীতালাপ করিয়াছিলেন, সেই সুমধুর সঙ্গীতলহরীতে বিশ্বগৎ 
আজিও পরিব্যাপ্ত । প্রেমোল্লসিতহৃদয়| শত কোটি ব্রজবধূগণ নৃত্যগীতাঁদিরূপ যেরূপ বিবিধ বিলাঁসবিহারাদি দর্শন 
করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক্‌ বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে। কিন্ত অন্ততঃপক্ষে আদরশস্থানীয়া 
কয়েকজন গ্রধানা গোপাঁন্বনাগণের বিবরণ না জাঁনাইলে লীলাকথা! অসম্পূর্ণ থাকিয়! যাঁয়। তাই লীলা'রসতত্জ্ঞ 
্রীশ্তকদেব কয়েকটি প্রধানা গোপীগণের নৃত্যগীত-বিলসিত প্রেমচেষ্টা পৃথক্রূপে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত অর্ধীধিক 
পাঁচটি শ্লোকে উহার অবতারণা করিতেছেন । ্‌ 
আত্মারামশিরৌমণি পরমানন্দনিকেতন রাসবিহারী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিশাখা নামী প্রধান! গোপাঙ্গনা 
রমণরসৌদীপক সঙ্গীতালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তীহারা একসদ্দেই গান করিতেছেন, তথাঁপি উভয় 
: সঙ্গীতের পার্থক্য এতই সুস্পষ্ট যে উহাঁরা পরস্পর মিশ্রিত হয় নাই। অথবা উহাতে রাগ-রাগিণীর এমনই বিশুদ্ধি 
রক্ষা করা হইয়াছে যে উহা কোন বিরুদ্ধ সুরগ্রামের সহিত মিশ্রিত হয় নাই। রাসমগ্ুলস্থ কোন গোঁগী_ধিনি 
বিশাখা নামে প্রসিদ্ধা_তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতি মধুরম্বরে স্বজাতির আলাপ করিতে লাগিলেন। 
স্বরজাতি সম্পর্কে ইহা বল! প্রয়োজন যে স্বরগ্রাম সাতটি এবং জাতি অষ্টাদশবিধ। সঙ্গীতসাঁগর গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে__ 
রঞ্জকাঃ শ্রোতৃচিত্তানাং স্বরাঃ সপ্তবিধাঃ স্থতাঁঃ। 
ষড়জর্যভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমন্তথা ॥ 
ধৈবতশ্চ নিষাঁদশ্চ সৰ্ব্বে স্থ্যঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ ॥ 
ময়ূরচাতকচ্ছাগ-ক্রৌঞ্চকোকিল-দর্দুরাঃ | 
মাত্শ্চ ক্রমেণীহুঃ স্বরানেতান্‌ সুদুর্গমান্‌॥ 
(সঙ্গীতসাগরঃ) 

_ “ষ্ড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ__এই সপ্ত প্রকার স্বর শ্লুতিসভূত এবং ইহা 
শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্রক। এই সকল স্বর যথাক্রমে ময়ূর, চাঁতক, ছাগ, ক্ৰৌঞ্চ কোকিল, ভেক 
ও মাঁতগ্গ প্রভৃতি জীবগণের কঞ্ঠোখিত স্বরশব্দের সহিত তুলনা করা হয় এবং ইহাদের অনুকরণ 
সহজসাধ্য নহে। 

রাগোৎপত্তির মূল অষ্টাদশবিধ জাতি সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়_ | 

রাগন্ত জায়তে যন্তাঁঃ সা জাতিরভিধীয়তে ৷ শুদ্ধা চ বিকৃত! চেতি সা দ্বিধা! পরিকীত্তিতা । 
গুদ্ধাঃ সপ্তবিধা জ্ঞেয়া তজ জৈঃ যড় জাঁদিভেদতঃ । ষড়. জকৈশিক্যাদিভেদাদে কাদশবিধা পরা | 
(সন্গীতসাগরঃ) 

_্ৰাহা হইতে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাঁকেই জাঁতি বলে। সেই জাতি দ্বিবিধ_শুদ্ধা ও বিকৃতা। সঙ্গীতঙ্গ 
ব্যক্তিগণ --সেই শুদ্ধা জাতিকে ষড়জ প্রভৃতি ভেদবশতঃ সাঁতপ্রকার বলিয়া থাকেন। আর বিকৃতা জাতি ষড়্জ 
ও কৈশিক্যার্দি ভেদে একাদশ প্রকার জাঁনিবে। কৈথিক্যার্দি বলিতে আদিশব্দে খষভাদি ছয়টা এবং ষড়্জ ও 
দিব্য-_ইত্যাদি দশটা বুঝিতে হইবে ।" 
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১০ম ক্রন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪১৫ 


যাহা হউক, সী বিশীখা ভগবান শ্রীকুফণের সহিত বিশুদ্ধ স্বজাতির আলাপ করিয়া রাঁসসঙ্গীত গান 
করিতে লাগিলেন। উহাতে অপূর্ব সুরযুর্ছুনার শৈনী গ্রকটিত হইল এবং দেই উন্নীত সদ্গীতরাগে পরম পরিতৃপ্ত 
হইয়া স্বয়ং ভগবান্‌ শরীকু্ণ বিশাখাদেবীকে অজ সাধুবাঁদে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। বিশাখা! পরমছূর্গের 
স্বরজাতির বিশুদ্ধি অব্যাহত রাখিয়া এমন মধুরমচ্ছনায় মনোজ্ঞ সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন যে তাঁহা শ্রবণ করিয়া 
সকলকলাগুর ভগবান্‌ শ্রীমুকুনদও মুগ্ধ হইয়া বিশ্বয়ানন্দে তাঁহাকে যথারীতি সম্মানিত করিয়াছিলেন । 
আবার কোনও এক গ্রোঁপাঙ্গন! উক্ত স্বরজাতিমণ্ডিত সঙ্গীতে ধরব নামে সুপ্রসিদ্ধ তাল সংযোজিত 
করিয়া সঙ্গীতের অত্যুরষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার খ্রপদ সঙ্গীতে অত্যধিক মোহিত হইয়া! বিদপ্ক- 
শিরোমণি শ্রীত্রজরাজনন্দন তাঁহার প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ইনিই ললিতকলা-নিগুণ। 
ললিতানামী শ্রীরাধার প্রধান! সথী। প্রুপদ স্দীতে ললিত! সথী যে বিশাখা অপেক্ষাও বিশেষ পাঁরদগিতা 
অর্জন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদর্শিত অধিকতর সম্মান জ্ঞাপনে তাহা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে । 
রাসোৎসবের উৎসমুখে রাগরাগিণী বিভিন্ন ধারায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। খ্রপদ সঙ্গীতও এই সময়ে ললিতাঁর 
কণে মুহ্িমান হইয়া উঠিয়াছিল। রাসম্থলীর সঙ্গীতনিপুণ| ললিতার গীতিকলা উপলক্ষ্য করিয়া বৈফবকবি 
বলিয়াছেন 
নীরজনয়নী লইল বীণ, 
সকল গুণক অতি প্রবীণ 
মধুর মধুর বাওই তাল 
মদনমোহন-মোহিনী। 
বন্কৃত বন্কত ঝনন বঙ্ক 
চলত অঙ্গুলি লোৌলত অঙ্গ 
কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ 
ভাঙ-ভঙ্দী শোহিনী ॥ 
ললিতা ললিত ধরত তাল 
মোহিত মদনমোহন লাল 
কহতহি অতি ভালি ভাল 
রাধা গুণ-শাঁলিনী। 
# # * নং 
| ললিত! কহত মধুর বাঁত 
\ কান্ত নাচত রাই সাথ 
| অঙ্গভঙ্গ সরস রঙ্গি 
J কহত শেখর তুহিনী ॥ 
(পদামৃতমাধুরী ) 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমন্তাগবতে ব্রজরমণীগণের প্রেমচেষ্টাগ্রসৃতি লীলাবিলাঁস বর্ণনায় পরমহংস 
পরিব্রীজবা চার্যপ্রীুকদেব কোথাও তাঁহাদের নামোল্লেখে বিশেষ বিশেষ বর্ণনা করেন নাই। গ্রীভাগবতের দশম- 
স্কন্ধে ‘কাচিৎ’ “কাশ্চিং “একা? “সা” প্রভৃতি পদে তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা খ্যাপিত করিয়াছেন 
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২৪১৬ শ্রীমন্ভাগবতমৃ। 


NEUES SE EO TOT ARRAN OED OTT TT OOOO BA 
মাত্র। যেমন_“দুহন্ত্যোহভিযযুকাশ্চিৎ ( ১০৷২৪৷ং ), “কস্তাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ” ( ১০।৩০।১৫ ), “তত্ৰৈকা চাহ রে 
গোপা” (১৩০১৯ ), “অনয়ারাধিতো নূনম্* (১০৷৩০।২৪); “সা বধুরম্বতপ্যত” (১০,৩০৩২), “যাং গোগীমনয়ৎ 
কৃষ্ণ” (-১০৩০।৩৮), “কাঁচিৎ করাধুজম্‌” “কাচিদ্দধার তদবাহুম্‌” “এক! তদ্দভ্বি.কমলম্‌” ( ১০।৩২৷৫ ), “একা! 
ভকুটিমাবধ্য” ( ১:1৩২৷৬ ), “কাচিৎ সমং দুকুন্দেন* ( ১০৷৩৩৷১০ অর্থাৎ বৰ্তমান গ্লোকে ) এবং পরবর্তী গ্লোকে 
“কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা” ( ১০৩৩১১ ), “কৃস্তা শ্চিন্নাট্য বিক্ষিপ্তকুণ্ডল ত্বিষমণ্ডিতম্” ( ১০।৩৩।১৩ ) ইত্যাদি । 
এই সকল স্থানে শ্ীগুকদেব শ্রীকষ্ণপ্রেয়সী ব্রজনুন্দরীগণের নাম উল্লেখ না করিয়া “কাচিৎ” বা কোন এক 
গোগী_এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। স্পষ্ট পরিচয় না দিয়৷ এইরূপ ই্সিতচ্ছলে বর্ণনা করিবার কি প্রয়োজন ও 
উদ্দেশ্ত-_সে বিষয়ে গৌস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্ত অনুসরণে একাধিকবার শ্রমদ্ভীগবতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাগবতামূত- 
রী ব্যাখ্যায় বল! হইয়াছে। তবে এতংপ্রসঙ্গে যাহা পূর্বের আলোচিত হয় নাই তাহাই এলে বিবৃত হইতেছে। 
সত্য বটে প্রেমবৈবশ্য হেতু শ্রীশুকদেব প্ীরুষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্ত প্রীকুষ্ণপ্রেয়ণী 
দ্বারকামহিষীবৃন্দের তিনি যে মধ্যে মধ্যে নামোল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে প্রমাণ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্কবাচার্য্য 
শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাহার বৃহ্ভাগবতীমৃতগ্রন্থে বলিয়াছেন 
অহে! কৃষ্ণরসাবিষ্ঃ সদা নামানি কীর্তয়েত। কৃষত্ত ততপ্রিয়াপঞ্চি ভৈম্মাদীনাং গুরুর্ণাম ॥ 
গোঁপীনাং 'বিততাভুতস্ষুটতর-প্রেমানলাচ্চিশ্ছটা-দগ্ধানাং কিল নামকীর্তনকৃতাৎ তাসাঁং বিশেষাঁৎ স্থৃতেঃ। 
তৃতীক্ষজলনোছ্ছিখীগ্র-কণিকাম্পর্শেন সগ্ভে। মহা-বৈকল্যং স ভজন্‌ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ভং গ্রভূঃ ॥ 
- (পরমহংস পরিব্রাজকা চাধ্য শ্রীগুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেছেন। কিন্ত 
তিনি গোপাদনাবৃন্দের নাম উল্লেখ করিতেন না । এই বিষয়ে কারণ জানিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিতের মাত! 
উত্তরা দেবী প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে পরীক্ষিত বলিয়াছিলেন )_ আমার গুরু শ্রীবাদরায়ণি শুকদেব কৃষ্ণরসাবিষ্ট 
হইয়া নিরন্তর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার প্রেয়সী রুক্সিণীগণের নাম কীর্তন করিয়াছেন। কিন্ত যখনই তিনি 
অত্যন্ত প্রেমশিখা প্রোজ্জল! পরম প্রেমবতী গোপস্থন্দরীগণের অসমোদ্ধ প্রেমের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেন, 
তখনই সেই প্রেমাগ্রিশিখার কণিকাম্পর্শে তৎক্ষণাৎ তিনি পরম বিবশ হইয়া পড়িতেন, ফলে তাহার কণ্ঠ হইতে 
ব্রজনুন্দরীগণের নীম উচ্চারিত করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। 
তক্তিরসাঁমোদী ভাঁবুকশিরোমণি মহামতি শুকদেব শ্রীভগবল্লীল! বর্ণনা করিতে করিতে ভাঁবাবেশে এতই 
বিহ্বল হইয়! পড়িতেন যে তাহার বাহ্জ্ঞান তিরোৌহিত হইয়া যাইত | বিশেষত: ব্রক্গগোপীগণের প্রেমপরাকার 
অত্যডুত চমৎকারিত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত এতই প্রেমবিবশ হইয়া পড়িত যে তাঁহাদের নামোল্লেখে তিনি 
অনমর্থ হইয়৷ পড়িতেন। তাহার বাহজ্ঞানপ্রেমবিহবলতাঁর বৃত্তান্ত শ্রীমন্ভাগবত হইতে জানিতে পারা যায়_- 
অধান্থুর মোক্ষণলীলা শ্রীকুষ্ণের পঞ্চমবর্ষ বয়সে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উহার এক বৎসর পরে ব্রজবালকগণ 
ব্রজভূমিতে এইরূপ ব্যক্ত করেন--যে আজ অধাস্ুর বধ হইয়াছে। শ্রীনুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট 
এইরূপ বিবৃতি প্রদান করেন, তখন পরীক্ষিত সন্দিহান হইয়া! প্রশ্ন করেন যে কালান্তরকৃত কাঁটা কি করিয়া 
তৎকালীন বলা যায়? এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্র শ্রী/শুকদেব ভাঁবাবেশে প্রেমবিবশ হইয়| পড়েন। যথা 
শ্ৰীষ্ৃত উবাচ__ 
ইখং স্ম পৃষ্ঠ স তু বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানস্তহৃতাখিলেন্দরিয় | 
রুদ্র পুন্ল্ধবহিদব“শিঃ শনৈঃ প্ৰত্যাহৃতং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥ (শ্রীমভাগবতম্‌ ১০1১২1৪৪ ) 
=_ীহত ( শৌনকাঁদি খধিগণকে ) বলিতেছেন--“হে ভাগবতোত্বম শিরোমণি! মহারাজ পরীক্ষিতের 
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১০ম ক্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । 


২৪১৭ 
ভিসি ি7০122৮০৮৮4-252৮০৮২ 


কাচিদ্রাসপরিশ্রান্ত। পারস্থাস্ত গদাভৃতঃ | 
জগ্রাহ বাহুনা স্বন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১১ 


পূর্বোক্ত প্রশ্নে ভগবান্‌ শ্রীরুফের ন্মরণবশত: প্রীগুকদেবের সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যাহ্ত হইল। তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি 
লীন হওয়ায় তিনি বাহজ্ঞানশূন্ত হইলেন। অতঃপর উচ্চ কীর্্তনের ফলে কথঞ্চিৎ কষ্টের সহিত ধীরে ধীরে বহিদ্ট 
লাভ করিবার পর শ্রীগুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্ধত হইলেন ।* 


শরীস্ভাগবতবন্ত! পরমহংসশিরোমণি শীগুকদেবের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ততপ্রেয়সী ব্রঞ্গগোগীগণের লীলাবর্ণন 
প্রসঙ্গে এইরূপ প্রেমমূচ্ছ। ও প্রেমবিবশ ভাবের উদয় হইত। সেই প্রেমমুচ্ছা। অপনোদনের নিমিত্ত এহলাদ, নারদ 
ও ইন্দ্ৰ প্রভৃতি সমুচ্চ্বরে পরীক্ষিত-সভায় শ্রীভগবন্নাম কীর্তন করিতেন। পদ্মপুরাণের গীমন্তাগবত মাহাত্যবর্ণনায় 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে-__- 

প্রহলাদস্তানধারী তরলগতিতয়। চোদ্ধবঃ কাংস্তধারী বীণাঁধারী সুরধিস্বরশনতয়! রাগবর্তাঞ্জুনোহভূৎ। 

ইন্দ্রোৎবাদীন্‌ মৃদঙ্গং জয় জয় সুকরাঃ কীর্তনে তে কুমারাঃ যত্রাগ্রে ভাববক্তা রসরচনয়তা ব্যাসপুত্রো বভূব ॥ 

(পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীভাগবতমাহাত্মাম্‌ ৮০৬) 

_ যেখানে রসরচনাবশতঃ ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব প্রেমবক্তারপে বিদ্বমান ছিলেন_-সেখানে তরলগতিত্বভাঁব 
প্রহলাঁদ তাঁনধারী, উদ্ধব কাংস্তধারী, দেবধি নারদ বীণাধারী এবং অর্জুন সঙ্গীতের রাগপ্রযোক্তা রূপে বিদ্যমান 
ছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্র তথায় মৃদঙ্গ বাঁ করিতেছিলেন এবং সনৎকুমারগণ_-সেই কীর্তনে ‘লয় জয়” ধ্বনিতে 
মুখরিত করিতেছিলেন। 

ফলতঃ বাহাজ্ঞীনহীন প্রেম-বিহ্বলতাঁবশতঃ গ্রীগ্ডকদেব যে যথাযথভাবে শ্রীকুষ্প্রেয়সী ব্রজবধূগণের নাম 
উল্লেখ করিতে পারেন নাই-_ ইহাঁও অন্যতম সঙ্গতযুক্তি বলিয়! গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করেন। বর্তমান 
শ্লোক হইতে পর পর কয়েকটা শ্লোকে ব্র্গোগীগণের গীতসংলাপ ও কাম্যবিলাসের বিশেষ বিশেষ বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । নামোল্লেখ না থাকিলেও শ্রীগুকদেব বণিত বিশিষ্ট বিবরণ হইতেই প্রধান! গোপীবৃন্দের পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । বিশেষতঃ অন্ঠান্ শান্ত্রবাঁক্যের সহিত সাঁমঞ্জস্ত অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে 
বর্তমান শ্লোকে স্বরজাতি সঙ্গীতের গায্িক! বিশীথার কথ! বল! হইয়াছে এবং তদনন্তর ধরপদ সঙ্গীতের বিবরণপ্রসঙ্গ 
সঙ্গীতকুশল! ললিতার কথাই বিবৃত হইয়াছে। তাল সম্বলিত ললিতাঁর ললিত কণ্ঠের সঙ্গীত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
বড়ই মনোহারী, তাই বিশাখা অপেক্ষা ললিতাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অধিকতর সম্মান লাভ করিলেন ॥ ১০ 

অন্য়ঃ।-_রাসপরিশ্রান্ত। (রাসেন পরিশ্রান্তা) শ্রথদ্বলয়মল্লিকা (শ্রমেণ নবমল্লিকাবৎ বিলুপিতাঙ্গায়াং 
শথস্তঃ পরস্পরং বিচ্ছিন্ত সংঘটং কুর্বন্ত: বলয়াঃ তথাথন্তঃ গলন্ত্য: মল্লিকাশ্চ কবরস্থ| যন্তাং সা ) কাঁচিৎ (ত্রান! ) 
পারস্য গদাভূতঃ ( নটবৃন্দাধিপত্যুচিতাগদাকৃতিং ষষ্টিং বিভর্তি যঃ স তশ্য শ্রীকৃষ্ণম্য ) স্বন্ধং বাছুন! (দক্ষিণেন 
ভূজেন ) জগ্রাহ ( শিশ্রিয়ে ) ॥ ১১ 

মৃূলানুবাদ্দ ।__রাসশ্রমে পরিশ্রান্তা কোন ব্রজাঙ্গন! পার্থস্িত গদাঁধর শ্রীকৃষের স্বন্ধদেশ নিজ বাহু দ্বারা 
গ্রহণ করিলেন। এই ব্রজজাঙ্গনার বলয় ও মল্লিকাসমূহ শ্রথ হইয়া পড়িতেছিল ॥ ১১ 

্রীধরটাক!।-_এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকুষসম্মানিতাঁং তাঁসাং অতিপ্রীতিবিলসিতং বৃদ্মাহ কাচিদিতি। 
ঈথস্তি বলয়ানি মল্লিকাশ্চ যস্তাঃ সা ॥ ১২ 
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নক ্রীমস্তাগবতমূ। 


শ্রীবৈষ্ণবতৌষণী__এবং কাঁসাঁঞ্চিদগ,ণোৎকর্ষপ্রাধান্তেন তত্রাপি তাঁরতম্যেন গাঁনাগ্যন্ুভাবকং প্রেম 
বর্ণয়িত্বা কাঁসাঞ্চিৎ সম্তোগপ্রীধাঁন্টেন বর্ণয়তি কাঁচিদ্রাসেত্যাদিনা। তথাপি কস্ত।শ্চিৎ সৌভাগ্য প্রাধান্তেনাহ 
কাঁচিদ্রাসেতি। পাৰ্শ্বস্থন্ডেতি শত্রন্থখগ্রহণং দশিতম্‌ । অন্তথা রাঁসাবেশেন স্থলনং সম্তবেৎ। গদাং নটবিন্দাধি- 
পত্যুচিতাং গদাকৃতিং যষ্টি বিভর্তি ইতি । যদ্বা। গদতি বর্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি গদা বংশী তাং 
তদুচিতত্বৈনাপি বিভর্তীতি গদাভূৎ তন্য | অতএব মধ্যন্থাপি নটবুন্দাধিপতিস্থানীয়োহয়ং প্রকাশঃ পরিশ্রা স্তিলক্ষণং 
শ্রথদিতি। শ্রমেণ নবমালিকা বদ্দিলুলিতা্গীয়াং শ্লথন্তঃ পরস্পরং বিচ্ছিদ্ধ সংঘট্রং কুর্বন্তো বলয়াঃ তথা শ্রথন্তে। 
গলন্ত্যো মল্লিকাশ্চ কবরহ্থা যস্তাং সা) তথা শ্রীপরাঁশরেণাপুযুক্তম্‌। পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্‌ । দাদৌ 
বাহুলতীং স্বন্ধে গোঁপী মধুনিঘাতিনঃ ৷ ইতি। অত্র মল্লিকানাং শিথিলতা চ জ্ঞেয় । শোভাদিদশানাং মধ্যে 
সৌহয়ং মীধু্যানীমান্ুভাবো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তম। মাধুর্যং নাম চেষ্টানাং সর্বাবস্থা্থ চাঁরুতেতি। এবমস্তাঁঃ 
স্বাধীনভর্তৃকা ত্বং মধ্যস্থিতত্ব্চ দশিতম্‌ । তন্মাৎ শ্রীরাধিকেয়ম। অতো নিকটপঠিতে গান বিদ্যায় তন্বয়ন্থখকারিণ্টো 
তৎসথ্যো শ্রীললিতাবিশাখে ভবেতাম্‌। পূর্বপ্তাস্ডাদৃশচেষ্টত্বেন বর্ণনং স্বত্্তনায়িকাত্বব্যনকম। উত্তরয়োগী- 
তার্দিগুণত্বেন বর্ণনং সাহীয়কব্যঞ্জকমিতি ॥ ১১ 
প্রীভাগবতী মৃতবর্ধিণী।_ পূর্বব শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শরীশুকদেব সদ্‌গুণপ্রধানা বিশাখা ও ললিতা 
এই প্রধান! গোগীদ্বয়ের সঙ্গীত বৃত্তান্তের পরিচয় দিয়! বর্তমান শ্লোকে উক্ত সদ্বীদ্বয়ের যুথেশ্বরী-_শ্রীকুষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা 
্রীরাঁধিকাঁর বর্ণনা! প্রদান করিতেছেন। রাঁসনৃত্যাবেশে পরিশ্রান্তা কৌন এক গোপাঁ্বনা নিজ বাহুদ্বারা পার্বস্থিত 
গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধ অবলম্বন করিলেন । ইনিই শ্রীকুষ্প্রেয়সী মুখ শ্রীরাধিকা। তাহার নৃত্যচঞ্চল বাহুযুগলের 
সুবর্ণবলয় দোলায়িত হইতেছিল, এক্ষণে উহা শিথিল বি্তন্ত হইয়াছে, কবরীবন্ধের মল্লিকাঁমাঁল! ও কুম্থুমরাঁজি 
নৃত্যান্দৌলনে শ্রথ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে ও রাঁসাবেশে তাহার দেহতম্ শ্রমবশে অলস হইয়| পড়িয়াছে। ঠিক 
সেই সময়ে তাঁহার পার্শ স্থিত প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধে ঠাঁহার অলস বাহ স্থাপন করিয়া তিনি আশ্রয় অবলম্বন 
করিলেন । প্রীরাধিকা তাঁহার সখীর সহিত পরম্পর বাহু গ্রথিত করিয়া এতক্ষণ নৃত্য করিতেছিলেন। 
আঁন্দোলিত বাহুর তালে তালে তাহার হস্তস্থিত বলয় আন্দোলিত হইতেছিল এবং কেশপাশ হইতে মল্লিকামালা 
ঈথ হইয়! স্থানচুাত হইয়াঁছিল। এমন সময়ে শ্রমক্লান্ত। রাধিকা তীহার করপন্প পার্স শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধদেশে সংলগ্ন 
করিয়া তাহার অলসনেহভীরন্তস্ত করিলেন | একমাত্র শ্রীরাধিকাই এমনতর শরীরুষ্ণসৌভাগ্য লাভের অধিকারিগী। 
রুফপ্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধিকা রাসরসতাঁগুবী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বাঁমপার্খে বিদ্যমান থাকিয়া রাঁসনৃত্যবিলাঁস 
করিতেছিলেন। নৃত্যক্লান্তি অন্থভব করিবার সর্দে সঙ্গে অতি সহজেই তাহার দক্ষিণভুজপাশ প্রসারিত 
করিয়া পার্খানিতশ্রীরুষের স্বন্থদেশ ভর করিয়! রাঁসাঁবেশজনিত পদস্থলনের সম্ভাবনা হইতে আপনাকে তিনি 
রক্ষা করিলেন । শিথিল বলয় ও শ্রথমন্লিকা মালার বিবরণ হইতে বুঝিতে পাঁরা যায় যে রাসাবেশ ও নৃত্যশ্রমবশতঃ 
রীরুফপ্রেয়সীমুখ্যা ব্রজনুন্দরী শ্রীরাধিকা কতখানি অসংঘত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তীহার হস্তস্থিত র্ণবলয় 
সমুহ পরস্পর বিচ্ছিন্ভাবে সংঘট্ট করিতেছিল এবং কবরীস্থিত মল্লিকীকুস্থমসমূহ স্থলিত হইতেছিল। 
শ্রমখেদগীড়িত! শীরাধাও সম্ভবতঃ বিগলিতনবমল্লিকার ন্যায় বিলুলিতান্গী হইয়াছিলেন। 
বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীপরাশর কর্তৃক অনুরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে__ 
পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্‌। দদৌ বাঁছুলতাঁ স্বন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণম্‌ ) 
_ “কোন গরোপাঁদনা! ভ্রমণশ্রমে শ্রীন্তা হইয়া চখ্চলবলয়মুখরিত বাঁহলত! মধুনুদন শীষের স্বন্ধদেশে 
অৰ্পণ করিলেন 
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22 SRIBI SNELL: MA 
শ্রীরাধিকা অর্মাবেশে কাতরা হইয়া তাহার বাহুলতা গদাধর শীকৃষের স্বন্ধদেশে স্থাপন করেন--গরীমন্তাগবতের 
বর্তমান শ্লোকে এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। 


এহ্‌লে গদাধারী পদের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে গোস্বামিপাদগণ ব - 
গদ! অর্থাৎ নটবুন্দাধিপতির উপযুক্ত গদা দগণ বলিয়াছেন 


তি যষ্টি যিনি ধারণ করিয়াছেন__এই অর্থে গদাধর বলিতে রাসমণ্ডলীর 
অধিনায়ক শ্রীক্ষ্ণকেই বুঝায়। নটবুন্দের অধিপতি যেরূপ নটগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, তদ্রপ ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রকাশমু্তি রাসমগুলীর মধ্যভাগে বিরাঁজ করিয়া অধিনায়কের কার্য্যভার সম্পন্ন 


শ্রীকফপ্রেয়সীমুখ্য।শ্রীরাধিকা তাঁহার পার্্েই বিগ্রমান ছিলেন। এই বিবরণে ইহাঁও প্রতিপাদিত হয় যে 


সর্বগোপীত্রেষঠা শ্রীরাধিকাও রাঁসমগুলীর-কেন্তস্থল শোভিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে FEE হিলি 
আবার গদাধারী শব্দে বংশীধারী শরীকৃষ্ণেরও পরিচয় পাঁওয়। যায়। 


বৈষ্ণবতোষণীব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয় = 
“গদতি বৰ্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি গদা বংশী তাং তছচিতগুণাপি বিভর্তীতি গদাভূৎ তম্ত।» 
( বৈষ্ণবতোষণী ) 

অর্থাৎ যাহা বণাত্মক শব্দ নিনাঁদিত করে এই অর্থে ‘গদ!’ বা বংশী উচিত বিধায় উহা যিনি ধারণ করেন 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। 

শ্রীমদিশ্বনাথ চক্রবস্তিপাদ তীহার সারার্থদণিনীতে পক্ষাত্তর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 

গদনং গদ! গদাগীতিবত্যোঃ সখ্যোগুণতারতম্যজ্ঞানকথা তাং বিভন্তি ধত্তে পুস্তাতি বা! তন্তু 

(শ্রীমদিশ্বনাথ চক্রবন্তিকৃত সারার্থদর্শিনী ) 

-_গদ! বলিতে নিগদন বা গীত-আলাঁপন। গীতবতী সবীদ্ধয়ের গ৭-তাঁরতম্যের জ্ঞানবৃত্তান্ত যিনি অবগত 
আছেন বা যিনি সেই জ্ঞানবৃত্তান্তের পুষ্টিবিধান করেন- তাহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের । 

যাহা হউক, বর্তমান শ্লোকে গদাতৃৎ শবে যেমন শ্রীরুষ্ণকে বুঝাইতেছে, তেমনি “কাঁচিৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ হইতেও শ্রীরাধিকারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। শ্রীমংকিশোরপ্রসাদ বিদ্বংপাদদকৃত বিশুদ্ধরসদ্রীপিকা ' 
টাকাঁতে উল্লেখ আঁছে-_ 

কাচিদনির্বচনীয়! ইত্যর্থ: । যদ্ধা তাদৃশসৌভাগ্যোৎকর্ষবতী। শ্লেষেণ কেন ব্রপ্নেন ভাঙগনেতি যাঁবৎ। 
আচিতা অযোনিজী ত্বাৎ সনাতনতয়! সংগৃহীতেতি কাচিৎ। অযোনিজেয়ং কল্যাণী কীষ্তিতা কীন্ডিনন্দিনী ইতি- 
্রহ্ববৈবর্তাৎ । ভগবত ইব তত্তা! অপি প্রাছুর্তাবমাত্রমেবেতি ভাবঃ | মারুতে বেধসি ব্রপ্নে পুংসি কঃ কং শিরোষুনো- 
রিত্যমরঃ। তদেবং ককারস্তানেকার্থস্ত মুখ্যয়! বৃত্যা ভানৌ শক্তিঃ। ততশ্চ নামৈকদেশে নামগ্রহণমিতি স্থায়াদ্‌ 
বৃষ্তানুনন্দিনীতি নামাঁপি সংসাধিতম্‌ । শ্লিষ্টেঃ পদৈঃ পিগুনয়েচ্চ রহস্তবস্তিত্যলঙ্কারামুসারেণ সঙ্দোপিতমপি। অথবা 
পদ্মপুরাণসংবাদেন কেন বেধসাংশ্ঠবতরণ প্রসঙ্গে বৃষভাঙ্কনায়। গোপরাজেনাত্ুজাত্বেনাচিতেতি ক্িবস্তোহয়মিতি। 

( বিশুদ্ধরদীপিক! ) 

‘কাচিৎ শব্দের অর্থ অনির্বাচনীয়া কোনও এক জন, অথবা সেই প্রকার সৌভাগ্যবতী কোন এক জন। 
শ্লেষ অর্থাৎ একই শব্দের অর্থান্তর স্বীকার করিলে জানিতে পারা যায়--ক' অর্থে বর অর্থাৎ ভাঙন, এবং তৎকর্তৃক 
আচিতা বা সংগৃহীতা, অযোনিজা বলিয়া চির্তনরূপে সংগৃহীতা। শ্রীরাধা যে অযোনিজা সে সমন্ধে ব্র্ষবৈবর্তপুরাণে 
বর্ণিত হইয়াঁছে__কীর্তিনন্দিনী কেত্তিকাঁনন্দিনী) এই কল্যাণী শ্রীরাধা অযোনিজারূপে কীন্তিতা। ইহার তাঁৎপর্য্য এই 
যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রীরাধিকাঁরও প্রাছুর্তীবমাত্রই জানিতে পারা যায় (কারণ ইহাদের জন্ম নাই এবং ইহার! 
অনাদি )। অমরকোষের বিবরণ হইতে জানা যাঁয়_“কিম্‌ শব্দ পুংলিঙ্দে ব্যবহৃত হইলে মারুত, বিধাতা ও ব্রশ্ 


পানি শা তা 


করিতেছিলেন। 
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২৪২০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


০৯ 


পি সেসোপ রসটা পসট শিশির 
কু অৰ্ঘ কুমইিয়া বাকে। আর ক্ীবলিে ব্যবহৃত হইলে উহা মস্তক ও জলকে বুঝাইয়া দেয়। অতএব যে 
ক-কাঁরের অনেক প্রকাঁর শব্দার্থ রহিয়াছে সেই ক-কাঁরের মুখ্যবৃত্তি দ্বারা ভান্গতেই শক্তি । আবার নামের 
একদেশ মাত্র গ্রহণ করিলে নামগ্রহণেরই সমান হয় এই ন্যায় অনুসারে ভান বলিতে ব্ষতানন্দিনী_-এই নামও 
সাধন করিতে পাঁরা যায়। গ্লেষের এই উপযোগিতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ বলেন_ সাহিত্যের রহস্যবস্ত সংগোপিত 
থাকিলেও শ্লেবযুক্ত বাঁদের সাহায্যে উহা উদঘাটন করিবে । আবার ‘কাচিৎ’ পদের পদ্মপুরাণের বিবরণ 
অনুসারে এই অর্থও করা যাঁয়_-“ক” দ্বারা অর্থাৎ বিধাঁতাঁর অংশাবতারণ প্রসন্দে বুষভামু নামক গোপরাজকর্তৃক 

আত্মজারপে আঁচিত। অর্থাৎ সংগৃহীতাঁ__এইরূপে কাঁচিৎ-_একটা ক্কিবস্তপ্রত্যয় |” 
যাহা হউক, “কাচিৎ এই পদে যে গৌপার্গনার কথা বলা হইয়াছে তিনিই শ্রীরুষ্থপ্রিয়াবলীমুখ্যা পরম 
সৌভাগ্যবরতী শ্রীরাধিকা। বৃষভান্ুনন্দিনী শ্রীরাধিক! তাহার প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীগোবিন্বের সহিত যে প্রীতি ব্যবহার করেন 

তাহাতে স্বাধীন ভর্তৃকার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীন ভর্তৃকার লক্ষণ সম্বন্ধে উজ্্লনীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়__ 
রঃ স্বায়ত্তীসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা 


( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
_ যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়া নায়ক তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্বদা! নিকটে অবস্থান করেন 
সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে। 
নায়ক স্বাধীনভর্তৃকার বিশেষ অনুগত হয় এবং নায়িকার অধীন হইয়। নায়িকার বাক্যানুসাঁরে সকল কার্য 
করিয়া থাকে । জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দের বর্ণনায় দেখা যায়, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা তাহার বেশবিন্যা 
ও প্রসাধনের নিমিত্ত তীহাঁর প্রিয়তম শ্রীরুষ্ণকে আদেশ দিতেছেন-__ 
রচয় কুচয়োঃ পত্রং কুরুঘ কপোলয়োঃ ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চপ্রজ! কবরীভরম্‌ । 
কলয় বলয়শ্রেমীং পাণে পাঁদে কুরু নৃপুরাবিতি নিনাদিতঃ গ্রীতঃ পীতাঙ্রোহপি তথাকরোৎ ॥ 
(শীতগোবিন্দম্‌) 
_ হে গোকুলযুবরাজ ! তুমি আমার বক্ষের কম্ত,রীপত্র রচনা কর, কপোঁলদয় চন্দনচিত্রিত কর, নিতম্বতটে 
মণিময়-মেখলা বিন্যাস কর, পুষ্পমালাঁয় কবরীবন্ধ শোভিত কর, তুজদ্বয়ে বলয় ও চরণে নূপুর পরিধান করাও। 
শ্রীমতী রাধিকার আদেশ লাঁভ করিয়া__গ্লীতিভরে গীতাম্বর অনুরূপ আচরণ করিলেন। 
শ্রীরাধিকাঁর এইরূপ আজ্ঞা তাহার সখীগণ গোকুলযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থাপিত করিতেন এবং 
বৈষ্ণবপদ কর্তা চন্দ্ৰশেখর তাহার বর্ণনা গাহিয়াছেন__ | 
সখীগণ কহে গুন নাঁগর কান । 
. বিরচহ রাইক বেশ বনান ॥ 
শিখি রচন করি? দেহ সিন্দুর | 
চিবুকহি মৃগমদ রচহ মধুর ॥ 
নয়নহি অঞ্জন যাঁচক পায়। 
পীন পয়োধর চিত্রহ তাঁয়॥ 
প্রছে বচন তব শুনইতে পাই। 
শেখর বেশ সাঁজলেই ধাই॥ 
ও চন্দ্রশেখর ) 


নখ 
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ৰ ১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪২১ 
পা ৬৬০৩ 
বা বর্তমান শ্লোকে যদিও শ্রীরুষ্ের প্রতি শ্রীরাঁধিকার কেশরচনাদির নিমিত্ত আদেশ জ্ঞাপিত হয় 
না রে বাছপ্রসারণ পূর্বক নায়কবর গ্রীকবষের স্বন্ধদেশে নিজ বাছ স্থাপনের বৃত্তান্ত হইতে ইহাই প্রতিপাদিত 
টি ্ টি শ্রীকৃষ্ণ তাহারই অধীন এবং প্রীমতী রাধিকার আচরণে স্বাধীনভর্তৃকাঁর ভাব বহুস্থলে 
প্রকটিত হইয়াছে। বর্তমান শ্লোকের বিবরণেও অনুরূপ ভাবের ইঙ্গিত জ্ঞাপিত হওয়ায় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ ‘কাচিৎ: 
পদে শ্রীমতী রাধিকাকেই নিণীত করিয়াছেন। 


ঘনমণ্ডলাকারে বিদ্যমান৷ গোপীৰৃন্দের মধ্যস্থলে শ্রীরাধিক! গোকুলযুবরাজ শ্রীক্ষের বামপার্থে অবস্থিতি 
করিতেছেন। ভক্তিভূষণে অলম্কৃত ভগবদ্ভক্তের ন্যায়, শ্রুতিদ্বারা অবভাসিত নিত্যপরমানন্দ ব্রহ্ষের স্তায় 
স্বাধীনভর্তৃকার সম্মানে প্রতিষ্ঠিত পরমগৌরব ও সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত| শরীকৃষপ্রেযসীমুখ্যা শরীরাধ! কর্তৃক বাহু 
প্রসারণে আলিঙ্গিত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আঁজ কতই না শোভা বিচ্ছুরিত করিতেছেন! নটবৃন্দের অধিপতি যেরূপ 
নটগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, সেইরূপ শ্রীতগবানের রাঁধাযুগলিত প্রকাশযৃত্তিও গোপীজনকৃত রাঁসমগুলীর 


; মধ্যভাগে শোভিত হইয়াছিলেন। শ্রীক্ঃ অনন্দঘনতমস্বরূণ, শ্রীরাধিকাঁও প্রেমঘনতমন্বরূপা | আনন্দ ও প্রেমের 


চির অনবচ্ছিন্ন ও নিত্য বিজড়িত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । তাই উভয় উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া রস ও রূপের পরমমাধুর্্য 
ও শোভাতিশয় প্রকটিত করিলেন। 
রসতত্ব বিবেচন! প্রস্দে বর্তমান শ্লোকসম্বন্ধে আরও কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন ।' 
ভক্তিরসশান্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ উজ্জলনীলমণির সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্ট জানিতে গাঁরা যায় যে 
বর্তমান . শ্লোকে “মাধুর্য” নামক অনুভব প্রকটিত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে গৌড়ীবৈষ্ঞবাচার্য্য শ্রীরপগোস্বামিপাদ 
অলঙ্কার, উদ্ভাম্বর ও বাঁচিকভেদে অন্ভাবকে তিন প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । অলঙ্কার নামক অন্থু- 
ভাঁবের বিংশতি প্রকার ভেদ বিদ্বমান__যেমন, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ওদার্য্য ও ধৈর্য্য 
এই সাঁতটী বেশভূষানিরপেক্ষ ও স্বতঃগ্রকাঁশিত ; এবং হাব, ভাব, হেলা--এই তিনটা অঙ্গগত) আর লীল! 
বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্ৰম, কিলকিঞ্চিং মোট্রায়িত, কুট্রমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিক্ৃত--নায়িকাবৃন্দের স্বস্ব= 
ভাবজনিত এই দশটা__এইরূপ দর্বমমেত বিংশতি গ্রকার। উক্ত বিংশতি প্রকার ভেদের লক্গণগুলির বিবরণ 
আলোচনা ন! করিয়া প্রসঙ্গ প্রাপ্ত মাধু্য্য নামক অনুভাবের লক্ষণ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই 
মাধুর্য্যং নাম.চেষ্টানাং সর্বাবস্থাস্থ চারুত! | 
( উজ্জ্লনীলমণৌ অমুভাঁবপ্রকরণম্‌) 
_ সকল অবস্থাতেই যে-সকল চেষ্টায় মনো হাঁরিত্বগুণের প্রকাশ হয় তাহার নাম মাধুর্য অনুভাব। অমুভাব 
বলিতে ভক্তিরসামৃতশিন্ধুর কারিকাঁয় জানিতে পাই 
অম্ুভাবস্ত চিত্তস্থভাবানীমববোঁধকাঃ ৷ 
তে বহিিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উত্তাম্বরাখ্যয়। ॥ 
| ( ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ২২১) 
‘যে সকল বহিধিক্রিয়। দ্বারা চিত্তস্থিত ভাঁবের অভিব্যক্তি হয় তাঁহাদ্িগকে অমুভাঁব ও উদ্ভাস্বর বলে 1”. 
"স্মতরাং বর্তমান শ্লোকে রাসপরিশ্রান্তা শ্রীরাধা যে তাঁহার বাহুলত৷! প্রসারণ করিয়া পার্শবস্থিত গোকুলযুবরাজ 
প্ররুষের স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার কবরীবন্ধ হইতে যে মল্লিকামাল! খলিত হইয়া পড়িতেছে_-এই 
বিবরণে যথার্থ সেই মাধুর্য্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে ॥ ১১ . 


[ ৩০২ ]-৭ 
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২৪২২ :  ভ্ৰীমন্ভাগবতম্‌ । 


নিক কি 


ASANO MAMAN Ar 
পি 30) কক 


তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্‌ । 
চন্দনালিগুমীন্রায় হস্টরোমা চুচুন্ব হ॥ ১২ 

অন্ধয়ঃ।-_তত্র (তাঁসাং মধ্যে ) একা ( গোপী ) অংসগতং (স্বন্ধন্ধহ্থিতং ) উৎপলসৌরভং ( স্বভাবত এব 
উৎপলপু্পতো পি অধিকং তজ্জাতীয়ং সৌরভং যস্ত তং বিশেষতশ্চ) চন্দনলিপ্তং (চন্দনেন আসম্যক্‌ 
তক্তিচ্ছ্দোদিসাধুপ্রকারেণ লিপ্তং ) কৃষ্ন্ত বাহুম্‌ আতা (সৌরভম্‌ অনুভূয় ) হষ্টরোম। ( প্রেমবৈবস্তাৎ হষ্টানি 
পুলকিতানি রোমাণি যন্তাঃ তথাঁভূতা সতী ) হ ( স্পষ্টং ) চুচুম্ব ( বাহুম্‌ অধরং বা চুম্বিতবতী )॥ ১২ 

কু যুলানুবাদ তন্মধ্যে এক গোপী নিজঙ্বন্ধস্থিত উৎপল পুম্পাপেক্ষাও অধিক সৌর্ভযুক্ত ও চন্দনলিগ্ত 

্রীরফষের বাহু আদ্রাণ করিয়া, প্রেমবৈবশ্যে পুলকাঁম্বিত কলেবরে উহা চুম্বন করিলেন ॥ ১২ 

ীধরটাকা |__উৎপলম্ত সৌরভমিব সৌরভং যন্ত তং বাহুম্‌॥ ১২ 

প্রীবৈষ্ণবতোধণী।-_অথ প্রাক্তনক্রিয়া-সাদৃশ্তোন নূনং ্রীতামলাবিলাঁসমাহ তত্রেতি। একা গোপী অংসগতং ' 
্্ববস্থিতং স্বভাবত এব উৎপলপুষ্পতোহপ্যধিকং তজ্জাতীয়ং সৌরভং যন্ত ইত্যর্থঃ। বিশেষতশ্চন্বনেন আ সম্যক্‌ 
ভক্তিচ্ছেদাদিসাধুপ্রকারেণ লিগ্তং হ স্পষ্টম্‌। চুম্বনে হেতুঃ হষ্টরোমেতি প্রেমবৈবশ্যাদিত্যর্থঃ । শ্লেষেণ রোমাণ্যগি 
হষ্টানি তন্তাশ্চ হর্ষঃ কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ।॥  অয়ং গ্রাগল্ভ্যাখ্যোহন্ভাবঃ যথোক্তম্‌। নিঃশহ্বত্বং প্রয়োগেষু 
বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা৷ ইতি ॥ ১২ . 

J শ্রীভাগনবতীসৃতবর্ধিণী1_ইতঃপূর্বে “কাচিৎ সমং মুকুন্দেন” প্রভৃতি দুই শ্লোকে রাসমণ্ডলীমধ্যন্থ 
প্রধান। গোগীত্রয়ের বর্ণনা কর! হইয়াছে । শ্বরজীতির সুরলহরী প্রবর্তিত করিয়! বিশীখসথী যে-সঙ্গীত আলাপন 
করিয়াছিলেন--ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাতে বিমোহিত হইয়া সাধুবাদ বিজ্ঞাপনে তীহার প্রতি প্রীতি ও আনন্দ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥ আবার শ্রীরাধাসথী ললিতা ও তাঁহার সুললিত কণ্ঠে সেই স্বররাগে যখন ক্রবতাল সংযোজিত 
করিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গীতকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া নিখিলকলাগুরু শ্রীমুরারি তীহাঁর প্রতি অধিকতর ও বহুবিধ 
সন্মান প্রদর্শন করিলেন। ' সদ্গুণপ্রধান। এই গোগীদ্বয়ের গীতিনৈপুণ্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়া -পরমহংস 
পরিত্রাজকাচার্য্য জীশুকদেব পরমসৌভাগ্যবতী কৃষণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীমতী রাধিকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাঁহাতে দেখিতে পাই_রাসপরিশ্রান্ত। শ্রীরাধিকাঁর কবরীবন্ধ হইতে মল্লিকামাল| স্থলিত হইয়া পড়িতেছে 
এবং বানৃদ্থিত বলয় পরস্পর শিথিল হইয়! বিচ্ছিন্নভাবে সংঘট্ট করিতেছে এবং নৃত্যশ্রমক্লাস্তা শ্রীরাধিকা তাহার 
তুজলত| প্রসারণ করিয়া পার্বস্থিত রাসনটাধিপ শকৃষ্ণের স্বন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছে । ্‌ 

অতঃপর বর্তমান শ্লোকের বিবরণে দেখা যায়, রাঁসনৃত্যপরায়ণ স্রীত্রলরাঁজনন্দনও পরিশ্রান্ত হইয়। কোনও 
এক ব্রজা লনা স্বন্ধদেশে তাহার বাহুস্থাপন করিয়াছেন এবং সেই ব্রজাঙ্গনা তাহার স্বন্ধদেশে স্থাপিত রাসবিহাঁরী 
নবনটবর শ্রীকৃষ্ণের কোৌমলপেলব চন্দনলিপ্ত স্ুরভিত বাহু চুম্বন করিতেছেন। কোঁমল ও সুগন্ধি উৎপল 
অপেক্ষাও সেই বহু অধিকতর সৌরভ ছড়াইতেছে ও সেই বাহুর সৌরভ আদ্রাণ করিয়া প্রেমবিবশ! গোপী 
পুলকাঞ্চিত দেহে উহাতে চুম্বন প্রদান করিতেছেন। = 

এই পরীক্ষণ বাহু উৎপলের ন্ঠাঁয় জুরভিত অথব! উৎপল: অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সৌরভে সুরভিত | পক্ষান্তরে 
ইহাও বলা যাইতে পারে যে উৎপলেও যাঁহার সৌরভ বিদ্যমান, এমন সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বাহু প্রেমবৈর্যে 
ব্রজগোগী চুদ্বনম্পৃ্ট করিলেন। এই পরিদৃশ্তমান জগতের সর্বত্র যে-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সদগুণরাজি ব্যাপ্ত হইয়া 


রা 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ ২৪২৩ 


কক 
MMMM A AAA AAA. 
টি স্টপ দিলি AAAS 


রহিয়াছে এবং তদ্ববশতঃ উৎপলপ্রভৃতির সৌরভও যে পৃথিবীতে ছড়াইয়া রহিয়াছে--এ বিষয়ে গরীমন্তগবদ্‌গীতায় 
স্পষ্ট প্রমাণ আছে।  শ্রীভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন _ 
রসোইমপ স্থ কৌন্তেয় প্রভাঁন্মি শশিরর্য্যয়োঃ 
প্রণবং সর্বববেদেষু শব্মংংখে পৌরুষং নৃযু ৷ 
পুণ্যে| গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিযু॥ 
৷" (প্ৰমন্তগবদ্গীত| ৭1৮-৯ ) 
__‘হে অৰ্জ্জুন! আমি জলের রস, চন্্রন্্য্যের প্রভা, সর্বববেদের প্রণব; আকাশের শৰ এবং মনুয্গণের 
পৌরুষ। আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, স্থধ্যের তেজঃ, সর্বভূতের জীবন এবং তপশ্বীর তপঃ 1? 
অতএব দেখা যাঁয় যে বিশ্বের সকল স্থানে ও সকল বস্তুতে যে গুণ-সমূহ বিদ্যমান তাহা প্রীভগবাঁনেরই অংশ । 
অন্তান্ত বিষয়বস্ত পুনঃ পুনঃ ভোগে প্রতিক্ষণ বিরষ হইয়া উঠে,'কাঁরণ উহা বিকারী জাগতিক বস্তু; কিন্তু ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের যে রাহু-মৌরভ উহা তাহার স্বরূপাত্মক বলিয়া বিকারী নহে-উহা নিত্যপরিপূর্ণ; কাজেই সে-সৌরভে 
গ্রতিক্ষণেই নিত্য নবনবায়মান পরমানন্দ অনুভূত হয় । অতএব ‘উৎকৃষ্টমেব প্রতিপলং সৌরভং য্য*-_শ্রীমদ্‌ঃ 
রামনারায়ণকূত ভাবভাবিবিভাবিকটাকাঁর এই ব্যাখ্যা অনুসাঁরে বলা যায়--প্রতিপল বা! প্রতিক্ষণে যাহার সৌরভ 
উৎকৃষ্ট উহাই “উৎপল সৌরভ” বাহু । অথব! “উৎপলসৌরভ, বলিতে ইহাও ব্যাখ্যা করিতে পার! যায় যে 'উৎপল”' 


AAS ০৭০০০, 


॥ বা রাত্রিকালীন কমল-_যাহ। রাঁত্রিকালেই শোভ! পায়, এবং সৌর” বা দিনকমল- যাহা দিবাভাগে শোভা 


প্রকাশ করে-_তদুভয়ের আভা বাঁ. শোভাই যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণবাহুতে বিদ্যমান ছিল। এমনতর পরম সৌরভমণ্ডিত 
শ্রীভগবদ্ধাছুতে চন্দনাদি সৌরভের প্রয়োজন হয় না সত্য, তথাপি স্র্য্যদেবের উদ্দেশ্যে’ নিবেদিত প্রদীপের ন্যায় 
সেই সৌরভময় বাহুতেও চন্দন লিপ্ত ছিল। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য্ান্ত হইয়! চন্দনচর্চিত সেই সৌরভময় 
বাহুকমল- রাঁসমগুলীর. নৃত্যপরায়ণা জনৈকা গোঁপরমণীর স্বন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রজান্গনা' 
সহর্ষে সেই শীরুষ্ণকরকমল চুম্বন করিয়াছিলেন। | | ‘I 
-..-. প্রাণগোবিন্দ শ্রীকফের স্বতঃসৌরভময় চন্দনলিপ্ত সেই বাহুর স্পর্শে ব্রজগৌগীর তনুমনঃ ব্যাপ্ত করিয়! কদদ্ব- 
কুস্থুমের স্তাঁয় বুঝি বা সারাদেহে পুলক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ব্রজগোঁপিকাঁর প্রেমবিবশ দেহে যেই সে করম্পর্শ 
লাগিল অমনই পুলক শিহরণ তাঁহার সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। শুদ্ধ তৃণলত বৃষ্টিধার! নিঃষেকে যেমন 
পুলকিত হইয়া স্ীবিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ব্রজগৌগীর দেহে শ্রীরৃষণতুজল্পর্শের অমৃতরসনিঃযেকে সহসা এক 
অত্যুদ্ধুত চেতনার সাঁড়া জাঁগিয়! উঠিল। প্রতিলোমকৃপে হর্ষ রোমাঞ্চিত হইল এবং পুলকবিবশা ব্রজগোগী- পরম 
বিমোহিত! হইয়া! সেই সৌরভগয় করকমল চুম্বনে পরমতম অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিলেন। 
সখীজন সমাজে বিদ্যমান থাকিয়াও এই ব্রজাদনা নিঃশঙ্কহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের করকমল চুম্বন করিলেন ইহাতে 
তাহার অন্তঃকরণের প্রেমবৈবন্ঠ সুচিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে কথঞ্চিৎ প্রগল্ভতাও প্রকাশ পাইয়াছে। রসশীস্তরে 
নির্দেশ অনুসারে এই আচরণকে প্রাগল্ভ্য নামক অন্ুভাব বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে। কারণ কথিত আছে-- 
? গর ৩ রে 
নিঃশঙ্কত্বং এয়োগে Ee ইভা গত: 
_ অর্থাৎ সম্ভোগ বাঁ চুম্বনাদি। প্রেমপরিপাঁটা প্রয়োগে চিত্তের যে-নিঃশঙ্কভাব প্রকাশিত হয় তাহাকে 
পঙ্ডিতগণ প্রগল্ভূতা বলিয়া নিরূপিত করেন! 
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২৪২৪ _.. শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ 


গোস্বামিকৃত বিদপ্ধমাধব নাটকে বুন্দাদেবীর নিকটে কথিত ললিতাসথীর উক্তিতে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হয় _ 
প্রতিকূল্যমিব যদ্ধিবুণোতি রাঁধিক1 রদনখাপিণোদ্ধুরা ৷ 
কেলিকর্ম্মণি গতা প্রগল্ভতাং তেন তুষ্টিমতুলাং হরির্যযৌ ॥ 
( বিদপ্ধমাঁধবম্‌ ৭ম অস্কঃ) 
_ শ্রীরাঁধ! কেলিক্রিয়ায় দন্ত ও নখাঁঘাতে উদ্ধত, হইয়! প্রগল্ভতা প্রকাশপুর্ব্বক যে প্রতিকূল আঁচরণ প্রদর্শন 
করেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দলাঁভ করেন। 
যদিও অনুরূপ অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় বর্তমান শ্লোকেও কোন ব্রজরমণীর নাম উল্লিখিত হয় নাই-_তথাপি 
উক্ত ব্রজগৌগীর আচরণ ও স্বভাব প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বর্তমান শ্লোকের 
বিবরণ হইতে নিরূপণ করিয়াছেন যে এই ব্রজগোপী প্রাগল্ভ্যপরায়ণা শ্যামলা নায়ী শ্রীরাঁধিকাঁর অন্ততর সখী | 
আনন্দঘনতমবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি অসংখ্য ব্রজগোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। 
্রীরুষ্ণপ্রেয়পী গোগীগণ সকলেই শ্রীকুষ্প্রিয়াবলীমুখ)। শ্রীরাধিকাঁর কাঁয়ব্যহন্বরূপা | শ্রীরাঁধিকা প্রেমকল্পলতা- 
রূপিণী, আর অসংখ্য ব্রজগোপীগণ তাহাঁরই শাখাপ্রশাখ| ও পল্পবরূপিণী। ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে মহাঁভাবরূপ চরম 


প্রেমের বশীভূত, সেই মহাঁভাবের মর্যাদা রক্ষা করেন বলিয়াই ব্রজরমণীগণ “গোগী'_-"গোগায়স্তি ররর 


যাঃ গোপ্যঃ |” 

গোঁগীগণের সকল চেষ্টা, ও সকল অনুভূতি ছাঁপিয়া শ্রীকুষস্খবাঁসনাই নিত্য জাগরূক | উহাতে নি 
সুখের বাসনা কিছুমাত্র নাই ।. নিজ সুখ ব্যতীত কোনও কাঁ্যে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না__যদি.কেহ এইরূপ প্রশ্ন 
করেন-__তাঁহা হইলে তদুত্তরে বলিতে হয়-__ব্রজগোপীগণের শ্রীকুষ্ণসেবায় যে পরমানন্দ লাভ হয় তাহা! তাহাদের 
নিজ সুখবাঁসনার ফল নহে |: উহ! গেপীঞজনগণের প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম । সুখপ্রাপ্তির বাসনা না 
থাকিলেও শ্রীুষ্সেবায় স্বভাবতঃই এক. অনির্বচনীয় আনন্দের উত্তব হয়। উহ!- কোনরূপ আত্মকেন্দ্রিক 
বাসনার উপরে নির্ভর করে না। আ'নন্দান্ভূতি প্রীকুষগ্রীতি ব! প্রীকষ্ণসেবার বস্তুগত ধৰ্ম্ম । দাঁহশক্তি অগ্নির 
বস্তুগত ধর্ম-_ উহা কোনও বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে না__কাঁরণ উহার দাহধর্ন্ম ন! জানিয়াও যদি কেহ অগ্নিতে 


অঙ্গুলি স্থাপন করে তাহা হইলে সে অগ্নিজালা অনুভব করে। সেইরূপ আনন্দাম্‌ভূতি: ীক্বফ্প্রেমের স্বাভাবিক, 
ধৰ্ম্ম । অতএব যদিও গোপাঙ্গনাগণের হৃদয়ে নিজ সুখবাসনা বিন্দুমাত্র নাই এবং সেই সুখের জন্য তাঁহাদের. 


কোনও লালসাও নাই, তথাপি তাহারা. কৃফসেবায় যে নির্মল আনন্দ অনুভব করেন উহা প্রীরুফগ্রেমের স্তর 
ধৰ্ম্ম, কিন্ত উহা নিজ সুখবাসনার পরিণাম ফল নহে। অতএব শ্রীরুষ্ণপ্রেয়সী গোঁপাঙ্গনাগণের আচরণে আত্ম” 
প্রীতিগূলক কাঁমগন্ধ আরোপ করা সম্পূর্ণ অনুচিত । 

ব্রজগোপাদ্দনাগণের. সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তাভাঁবময়ী লীলা উহ! প্রাকৃত জগতের জারি নহে। 
উহাতে দর্শন আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি প্রাকৃত নায়ক নায়িকোচিত প্রেম-ব্যবহার দৃষ্ট হয় সত্য__কিন্ত উহ! 
হনাদিনীশক্তির বিলাসবৈচিত্রীই সুচিত করে। নায়ক এবং নাগ্লিকার মধ্যে পরম্পর প্রীতির আস্বাদন ও 
অভিব্যক্তির জন্যই তাহাঁদের মিলন বা সম্ভোগ। উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে সম্ভোগ প্রকরণে বর্ণিত আছে 

--- দ্র্শনালি্বনাদীনামানুকুল্যাপ্লিষেবয়া | 
যুনোরুল্লাসমারোহন্‌ ভাবঃ সম্ভোগ ইস্ততে ॥ 
( উজ্জলনীগমদি: _সভোগরবনণম রা 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪২৫ 
¢ )) OATES NE NREL AA EE দে 
-_অর্থাৎ “দর্শন ও আলিঙ্গনাদিতে যে সেবা ও আ.মুকুল্যকর আচরণের অনুশীলন ‘কর! হয় তাহা দ্বারা 
বুবক-যুবতির উল্লামবিধায়ক যে-ভাব তাহাকে সম্ভোগ বলা হয়। 
অতএব দর্শন চুম্বন আলিদনাদির দ্বার! ব্রজগোণীগণ তাহাদের প্রাণগো বিন প্রীকষের প্রতি সেবাময় 
আমিকুল্যকর প্রেমভাব প্রদর্শন করেন। চুম্বন আলিঙ্গনাদি তাঁহাদের প্রীতিভাবের অভিব্যক্তির দ্বারস্বরূপ এবং 
তাহাদের সে শ্রীতিভাব আত্মস্থখবাসন| বিব্র্জিত। মাঁয়িক জগতে নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি যে-আসক্তি, 
উহ! কামমূলক এবং তাহাদের আলিঙ্গন চুম্বন প্রতৃতি ব্যবহার আতেজিয তৃষ্থিমূলক। আবার প্রাকৃত জাগতিক 
ভালবাসায় আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি বাহ্ব্যবহারেই প্রীতির সঞ্চার হয়, কিন্তু আত্রেন্দরিয়ত্রী তিবাঞ্থাশৃন্ত অপ্রারুত 
ভালবাসায় বাহব্যবহাঁরের উপরে নির্ভর করিতে হয় না। কারণ উহাতে প্রথমতঃই গ্রীতির সঞ্চার হয়, পরে 
সেই শ্রীতিবশতঃ নায়কনায়িকোচিত বাহব্যবহার প্রকটিত হয়; স্থতরাং প্রাকৃত কাঁম ও অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে 
যে কত পার্থক্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন__ নীরা: 


কামপ্রেম ধোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লোহ আর হেম যেছে বিভিন্ন লক্ষণ ॥ 
আত্মেন্িয় গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাঁম। কৃষে্দরিয় প্রীতি ইচ্ছা! ধরে প্রেমনাম ॥ 
কামের তাৎপর্ধ্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণম্থখতাৎপর্ষ্য হয় প্রেমেতে প্রবল ॥ 
লোঁকধৰ্ম্ম বেদধন্্ম দেহধর্্ম কৃর্মা। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মস্থ মৰ্ম্ম ॥ 
ছুস্তজ আৰ্য্যপথ নিজ পরিজন। কৃঞ্চন্থ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
ীষ্িতীীত ( শ্রীচৈতন্তচরিতাঁমৃত ১৪।১৪০-__৪৫.) - 

লৌকিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায় ষে লোকে নিজ সুখের আশায় স্বাভীষ্ট পূরণের বাসনায় নিজ কাঁমন| 
বাসন! চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে: বেদধর্ম্মাদি বর্ন করে। পরপুরুষ-সঙ্গলাভের উদগ্র বাঁসনায় হয়তো 
কোন কুলটা রমণী লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম ত্যাগ করিয়া আর্য্যান্লীলিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দ্বিধা বোধ করে.না। 
কিন্তু নিজ সুখানুসন্ধান বা নিজ: কামতৃপ্তিই তাঁহাদের সেইগ্নপ আচরণে প্রণোদিত করিয়। থাকে। উহা! একমাত্র 
কামের প্রভাব বশেই সংঘটিত হয়।. কিন্ত ব্রজনুন্মরীগণ যে:লোকলজ্জা, ধর্ম, ইহকাল পরকাল প্রভৃতি স্বস্থ 
জলাঞ্জলি দিয়াছেন, উহ! একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-বিধানের নিমিত্ত | “সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্র-ভজন*”_ইহাই 
তাহাদের শরকৃষেবন্দ্রিয়.প্রীতিবাঞ্ছামূলক প্রেমের ধর্ম্ম। 

প্রাকৃত মনের বৃত্তি কাম। : ইহাতে মুখ্য ভাবে নিজ ইন্দিযতৃপ্তিই বি্তমান। কারণ যাহাতে নিজ ইন্নিয়- 
তৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মে উহাতে মন প্রবর্তিত হয় ন!। কিন্ত হলাদিনী শক্তির বৃত্তি প্রেম । উহাতে আতেব্ডিয় তৃপ্ির 
বামনা নাই__আছে শ্রীকুষ্গ্রীতিবিধানের ন্রিবচ্ছি্ন পরথলাঁয়মান বাসন! । অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ সকল 
বস্তুকেই উত্তপ্ত করে, সেইরূপ হলাদিনী শক্তির সারভূত প্রেম নিজের আনন্দাত্মিক! শক্তি বশতঃ যে-কোন উপাঁয়কে 
্রীকঞ্চহথের সাধনরূপে পরিণত করিতে পারে। এই কারণেই -পরমণ্রেমবতী ব্রগজন্দরীগণের তিরস্কার-কঠোর 
বচনেও ব্রহ্মরুদ্রাদিপুজিত জীব্রজরাজনন্দনের পরম গ্রীতিলাভ হয় এবং উহা হইতে তাঁহার ঘেণ্রীতি হয়, এমন কি 
বেদস্ততিতেও সেই প্রকার প্রীতি অনুভূত হয় ন৷। তাই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে তৎ্দন। 


'তাহা হরে মোর মন॥ . 
বেদ্ততি হইতে চান) 
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২৪২৬ শ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 


AA od ate OAL পপি 

ফলতঃ ব্রজগোপীগণ প্রীকৃফে্জিয় শ্রীতিমূলক প্রেমে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। প্রেমসংলাপ, 
আলিঙ্গন ও চুম্বনাদিতে তাহারা শ্রীরুষ্ণরই প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন। অতএব শ্যামলানায়ী যে-ব্রজগোগপী 
তাহার স্বন্ধদেশে স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের উৎপল সৌরভময় চন্দনলিপ্ত বাহুতে পুলকাঞ্চিত দেহে ঘন প্রদান ! করিলেন, 
উহাতে প্রেমিকবর ব্রজরাজনন্দন কতই না প্রীতিলাভ করিয়াছেন। 

ইতঃপূর্বে' পীত্রজস্ুন্দরীগণের প্রেমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
এখানেও কিছু আলোঁচন| করা প্রয়োজন । মনে রাখিতে হইবে যে শ্ৰীকৃষ্ণকান্তাগণের প্রেমকে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ-কান্ত! বা মধুর! রতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই মধুরা রতি তিনপ্রকার-__সাঁধারণী, 
সমঞ্জস ও সমর্থ. উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে-কুজ্জার রতি সাধারণী, মহষীগণের রতি সমঞ্জসা 
এবং ব্রজগোপীগণের রতি সমর্থা। 0 

সাঁধারণী রতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বল! হয়_ 

নাঁতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদর্শনসম্ভবা। অন্তভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতি; সাঁধারণী মতা ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ_ স্থায়িভাবপ্রকরণম্‌ ) 

_ অর্থাৎ যে-রতি অত্যন্ত প্রগাঢ় নহে এবং যাহ! প্রায় শ্রীকৃষ্ণদর্শন বশতঃই উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে তদ্বশতঃ 
সন্তোগেচ্ছাই প্রধান, তাহাকে সাধারণী রতি বলে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্ধ্যবৰ্য্য গরীদীবগো স্বামীপাদ উজ্জলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে লোঁচনরোচনী টাকায় সম্ভোগ 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন 

সম্তোগঃ খলু দ্বিবিধঃ । প্রিয়জনদ্বার! স্বেন্দ্রিয়তর্পণ-স্ুখময়ঃ স্বদ্বারা ত্নিন্দ্রিয়তর্পণভাবনাময়শ্চেতি | তত্র 
ডে কামঃ স্বহিতোনুখত্বাঁৎ উত্তরেচ্ছ তু রতিঃ প্রিয়জনহিতোন্মুখত্বাদিতি । 

( উজ্জলনীলমণিঃ__লোঁচনরোচনী কান) ) 

: ‘সম্ভোগ উর, প্রিয়জন দ্বারা নিজেন্রিয়তৃপ্তিস্থথময়, আর নিজদ্বারা প্রিয়জনের ইন্রিযতৃপ্তি 
সংসাঁধক। গ্রথমটীতে যে-ইচ্ছ| উহা. নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধায়ক বলিয়া কাঁম, যেহেতু উহা! নিজহিতেই উন্মুখ । 
কিন্তু দ্বিতীয়টীতে যে-ইচ্ছা উহা প্রিয়জনের ইন্ত্িয়তৃপ্তি বিধায়ক বলিয়! রতি, কারণ ও প্রিয়জনের 

হিতেই উন্মুখ ৷” 

অতএব যাঁহাতে নিজের গত সম্ভোগ রহিয়াছে তাহা! রতিপদবাঁচ্য হইতে পাঁরে না। কিন্ত কুজার 
সাধারণী রতিতে সম্ভোগেচ্ছা থাকিলেও শ্রীরুষ্ণন্ুখেচ্ছা উহাতে বিদ্যমান আছে বলিয়াই উহাকে ‘রতি’ বলা 
হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মনোহর রূপ দর্শনে কুজ। মোহিত হইলে তাঁহার অস্তঃকরণে: প্রথমতঃ স্বস্থখময়ী : 
স্ব্ভোগেচ্ছ৷ উদিত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়-_খিনি মাত্র দর্শন দিয়া তাঁহাকে এতখানি আনন্দ দিয়াছেনঃ 
তীহার জুখবিধানের জন্য অঙ্দানে সমুচিত সপর্য্যা করাও কর্তব্য। অতএব সেরপ স্থলে শ্রীরুষ্কমখবাঁসনা উদ্দীপ 
হওয়ায় উহাকে রতি বলা হইয়াছে। কিন্তু এই রতি সম্তোগেচ্ছা মূলক । সম্ভোগেচ্ছার হাঁস si রি রঃ 
হয়। এইজন্তই ইহাতে প্রগাঁঢ়তাঁর অভাব আছে বল! হইয়াছে । 
কিন্ত সাঁধারণী রতি অপেক্ষা! সমঞ্জস! রতি উৎকৃষ্ঠা । উহার লক্ষণ যথা 
পত্বীভাবাভিমানাত্মা গুণাঁদিশ্রবণাদিজ | 
কাঁচিতেদিত সন্ভোগি তা সান্দ্রা সমঞ্জসা ॥ 
( উজ্জলনীলমণি£-স্থাঁয়িভাবগ্রকরণম্‌ ) 
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TETAS SY 


১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪২৭ 
_ অৰ্থাৎ পত্বীত্বাভিমান যাহার আত্মা! বা স্বরূপ এবং যাঁহা গুণ এবং রূপ প্রভৃতির শ্রবণ ও দর্শন বশত: 
উদ্ুদ্ধ হয় এবং যাহাতে কখন কথন সম্ভোগতৃষ্ণার উদয় হয়-তাহাকে সমঞ্জসা রতি বলে। 

শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি শ্রবণের পূর্বেও অবশ্য শ্রীকৃের নিত্য-স্বকাস্তা রুক্মিণী প্রভৃতির অন্তঃকরণে শ্রকৃষ্ণরতি 
বিদ্ধমান ছিল। তবে উহ! প্রকটনীলার প্রথম অবস্থায় প্রচ্ছদভাঁবে ছিল এবং দেবর্ধি নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের 
রূপগুণাদির কথা শ্রবণ করিবার পরই এওঁ রতি অভিব্যক্ত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উজ্জলনীলমণির 
আঁনন্দচন্দ্িকা টীকাঁয় বলিয়াছেন__ 

গুণাদিশরবণাদিজাতেতি সাধনসিদ্ধাপেক্ষয়া রুঝিণ্যা দিযু নিত্যসিদ্ধান্ণ তু নিসর্গাদেব প্রাদুভূ্ত। 


( আনন্দচন্দ্ৰিকা ) 
_গুণাঁদি শ্রবণ হইতে জাত-_-এই বাক্যে সাধনসিদ্ধা নায়িকাগণ অপেক্ষা নিত্যসিদ্ধা রুক্মিণী প্রভৃতির 


সম্বন্ধে বুঝিতে যে তাহাদের ক্ষেত্রে নিসর্গহেতুই রতির প্রাদুর্ভাব হয়, (রূপগুণাদি শ্রবণে উহার উদ্বোধ অকিঞ্চিৎকর 
ব! সামান্তমাত্র )। 

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাঁদের উজ্জলনীমণি গ্রন্থে স্থায়িভাঁব গ্রকরণে কথিত আছে 

নিগঃ সুদৃঢ় ভ্যাস-জন্তঃ সংস্কার উচ্যতে। 
তদুদ্বোধস্ত হেতুঃ স্তাদ্‌ গুণরূপশ্রতির্সনাক্‌ ॥ 

=_সদৃঢ় অভ্যাসবশতঃ যে সংস্কার তাহার নাম নিসর্গ । শ্রীরুষ্ণবিষয়ক রূপগুণ শ্রবণ এ নিদর্গকে 
কখনও কখনও কথঞ্চিতভাবে উদ্ধদ্ধ করে, কিন্তু জন্মান্তরীয় সুদৃঢ় সংস্কারবশতঃই এই রতি স্বয়ং প্রকাশিত 
হইয়া থাঁকে। | 

এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পড্রীরূপে শীকৃষ্ণের সেবা! করিয়া তাহাকে 
নবী করিবার. ইচ্ছা গ্রবলরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহার ফলে যে সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়_উহাতে শ্রীকুষ্ণকে সুখী 
করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ পায়। এই কারণে মাঁধারণী রতি অপেক্ষা! সমঞ্রস! রতি উচ্চ স্তরের_ইহাই শান্্র- 
সিদ্ধান্ত। কারণ ইহাতে কদাচিৎ সম্ভোগেচ্ছা হইলেও সম্ভোগেচ্ছা ও গ্রীরুষণমথেচ্ছা উভয়ই বিদ্বান রহিয়াছে। 

কিন্ত সমর্থ রতি সম্পূর্ণরূপে প্রীকৃফ্খৈক-তাৎপর্ধ্যময়ী। প্রীব্জনুন্মরীগণের রতি সমর্থারতি পরবাচ্যা। 

সমর্থারতি বলেই শ্রীত্রজদেবীগণ বেদধর্ম্ম লোকধর্মম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন এবং তাহার ফলেই পরম- 
্বতন্্র ভগবান্‌ -প্রীকুণ ব্রজনগন্দরীগণের নিকট পরম বশ্ততা স্বীকার করেন । সমগ্রসা রতি অপেক্ষা সমর্থারতিতে 
বিশেষ উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। সমঞ্জসা রতি স্বাভাবিক হইলেও উহার উন্মেষের নিমিত্ত শরীক্ফ্রূপগুণাদি শ্রবণের 
কথঞ্চিৎ অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু সমর্থারতিতে স্বরূপ-ধর্শাবশতঃ আপন! আপনিই সমর্থ! রতির উন্মেষ হয়। আবার 
সমঞ্জসা, রতিতে কখন কথন স্বন্থখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়, কিন্তু সমর্থা রতিমতী জন্দরীগণের 
অন্তঃকরণে পৃথক্রপে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয় না। একমাত্র ্রীক্ককে সুখী করিবার ইচ্ছাই তাহাদের বলবতী ৷ 
উাহাদের-যে-সস্ভোগেচ্ছা উহা প্রীকৃফ-জুখবিধায়িনী রতি হইতে পৃথক্‌ নহে এবং এই নিমিতই উহাতে এক 
অনির্বচনীয় গুণ বিশেষের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উহাতে শ্রীরুষণবাসনা পরিপূরণের মাত্র উপায়রূপে যন্তোগেচ্ছা 
ষ্ট হয়। ব্রজনুন্দরীগণ নিজাঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের প্রাণ প্রিয়তম শ্রীরজরাজনন্দনের যে-প্রেমসেবা করেন তাহাতে 
তাহাদের নিজ সুখ লালসার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নাই। সমর্থ রূতিমতী ব্রগোপীগণের শ্রকষ্তম্খবিধানের 
বাসন! এতই প্রবল যে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম আত্মীয়স্বজন ও আর্য্যপথ সমস্ত তুলিয়া সকল ধৰ্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাহার! 
প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আগ্রহভরে শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীকষ্ন্থথ ব্যতীত অন্ত কোনও মনোভ।ব 
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২৪২৮ শীমন্তাগবতম্‌ । 
কন্তাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্‌ । 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তান্থুলচর্ব্বিতম্‌ ॥ ১৩ 
বা বাঁসনা সমর্থারতির ঘনীভূত সত্তায় প্রবেশলীভ করিতে পাঁরে ন|। এই জন্যই ইহাকে সান্দ্রতম! বলা হয়। 
উঞ্জলনীলমণির প্রমাণ বচনে দুষ্ট হয়_ ফি. 
কঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ ৷ রত্য। তাদাজ্মযমাপন্ন স! সমর্থেতি ভণ্যতে ॥ 
স্বব্বরপাত্তদীয়াদ্বা জাতা যৎকিঞ্িদদ্বয়াৎ। সমর্থা সর্ববাবিস্মারিগন্ধ! সান্দ্রতমা মতাঃ ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ ) 

_ সাঁধারণী ও সমঞ্জসা রতি অপেক্ষা যে-রতিতে কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং যাহাতে রতি ও সম্ভোগেচ্ছা 
একীভাবপ্রাপ্ত_তাঁহার নাম সমর্থ।॥ ললনানিষ্ঠ স্বাভাবিক স্বরূপবশত; অথবা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শব্দাদির 
কোন প্রকার সহন্ধবশতঃ যখন এই সমর্থ। রতির অভিব্যক্তি হয়, তখন কুলধর্শমা ইত্যাদি সর্বস্থতি লুপ্ত 
হইয়া যায় এবং প্র রতি অতিশয় প্রগাঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া উদ্দিত হয়--কাঁরণ উহাতে ভাঁবান্তর ভেদ করিতে 
পারে না।” | 

অতএব দেখা যাঁয় যে ব্রজগোপীগণের যে প্রেমব্যবহার--ব| আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি নায়িকোচিত ব্যবহার 
উহাতে শ্রীকুষ্ণচুখবিধানের ইচ্ছাই একমাত্র অভিষ্ট:। সকল ইষ্টের সাঁরভূত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি 
পরমপ্রেমবতী ব্রজাঙ্গনাগণ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আত্মস্খবাসনা তাহাদের সুগভীর শরীকষ্ণপ্রেমের 
নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত। অতএব শ্রীমন্ভাগবতের বর্তমান শ্লোকে এবং ইহার পূর্বে ও পরে যে ব্রজগোপীগণের 
প্রেমচেষ্টার বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে উহাতে কামগন্ধমন্পর্ক বিন্দুমাত্র নাই ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১২ 

অন্বয়; ।--নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং (নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োঃ চঞ্চলয়োঃ কুগুলয়োঃ ত্বিষেণ ত্বিষা 
মণ্ডিতং ) গণ্ডং (স্বকপোঁলং) গণ্ডে ( তথাৰিধে 'গ্ৰীকৃষ্ণকপোলে ) সংদধত্যাঃ (সংযোজয়ন্ত্যাঃ) কন্তাশ্চিৎ 
( গোপ্যাঃ শীকৃ্ঃ ) তাত্ষুলচর্বিতং প্ৰাদাৎ ( তন্তাঃ মুখং স্বমুখসম্মুখং কুৰববন্‌ প্ৰকৰ্ষেণাদাৎ ) | ১৩ 

মূলান্ষুবাদ ।-_কোন গোগী নৃত্যবশতঃ দোদুল্যমানা কুণ্ডলদ্বয়ের:কাঁন্তি দ্বারা বিদ্যোতিত স্বকীয় গও্থল 
শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে সংযোজন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ( তাহার মুখে ) তাম্বলচর্বিবত প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ৃ 

ভ্রীধরটাকী।-_নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিগ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্তিষেণ ত্বিষা মণ্তিতং গণ্ডং কগোলং 
তথাভূতে স্বগণ্ডে সংদধত্যাঃ সংযোঁজয়ন্ত্যাঃ ॥ ১৩ - 

শ্রীবৈষ্কবভোবণী ।-_তান্থলচর্বিতাঁদাঁনসাম্যেন নূনং পূর্বববৎ শ্রীশৈব্যাবিলামমাহ কস্তাশ্চিদিতি। স্বগপ্ড 
্রীরুষ্ণগণ্ডে নাট্যেতি শ্রমব্যাজেন অন্দধত্যা ইতি ভাবঃ ৷: প্রীদাৎ তন্ত। মুখং স্বযুখসন্মুখং কুর্ব'ন্‌ প্রকর্ষেণাদা দ্বিত্যর্থ:। 
তত্ৰ দানে যষ্ঠা নিগৃঢীর্থা আর্ষী বা ॥ ১৩ | 

ভ্রীভাগবতামৃতবিণী ।- পূর্ব পূর্ব শ্লোকে' রাসনৃত্যপরায়ণী ব্রজরমণীদিগের মধ্যে যথাক্রমে বিশাখা, 
ললিতা, শ্রীরাধা-ও শ্যামলার প্রেমব্যবহারের বিবরণ প্রদর্শন করিবার পর বর্তমান শ্নোকে শৈব্যা নারী চন্দ্রাবলীসথী 
গোপাঙ্গনার আঁচরণ বর্ণনায় পরমহংসশিরোমণি শীগুকদেব বলিতেছেন__এই ব্রজগোগী নাট্যবিলান প্রদর্শনে 
যথেষ্ট ক্ষিপ্রতা ও কুশলতাঁর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । ইহার চঞ্চল অথচ সাবলীল নৃত্যবিলা 
আন্দোলিত হইয়া কর্ণের কুণ্ডল ইতন্ততঃ দৌলায়িত হইতেছে। ইতন্ততঃ দৌলায়মান মণিময় কুণ্ডলে চণ্সেঃ 
শুর আলোক প্রতিফলিত হওয়ায়.সেই আঁলোকগ্রভা, যেন শতমুখী -হইয়। ইহার -গৃগুদেশে বিচ্ছুরিত হইতেছে। 
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স্পা সারা 


বি মণিকুওুলের দীধিছটা হেসবরণা ব্রদ্গোগিকার হল সুকুমার কপোঁলতটে কতই না শোভা বিকিরণ 
করিতেছে !- ত্বজন-প্রেমবিধর্ধন-চতুর ভীবররাজননদন ব্রজগোপিকাঁর সেই কুণসপ্রভাবিদ্যোতিত গণ্ডস্থল তাঁহার 
ভি হাপন করিয়া তাহার বিদবাধরে চুম্বনচ্ছলে চর্বি তামুল প্রান করিলেন। নৃত্যভগরী প্রদর্শন করিয়া 
সকল-কলাগুরু নটরাজ শরীক সেই ত্রজগোপিকার সুচারূশোভিত মুখমণ্ডল নিজ মুখমণ্লের সন্মুখান করিয়। 
উহাতে নিজ অধররাগরঞ্জিত চর্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। 
ইহার ব্যাথ্যাপ্রয়তে গোস্বামিপাদগণ পক্ষান্তরে ইহাও বলিয়াছেন যে প্রেমাধীন তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দাস্বাদনের 
নিমিত্ত ব্রজগোপিকার মুখমণ্ডল হইতে চর্কিত তাবুল আপনার মুখমগুলে গ্রহণ করিলেন। কারণ ‘আদান’ অর্থে 
গ্রহণেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে। ব্রজগোপিকাঁর মুখোছিষ্ট গ্রহণে প্রেমাধীন ভগবান্‌্রীকষের কৌন সক্কোচবুদধির 
কারণ নাই, যেহেতু বিশুদ্ধ প্রেমমার্গে এইরূপ ব্যবহার দৌযাবহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম স্বয়ং তগবান্‌ হইলেও 
ব্রজগোগীগণ তীহাঁকে তাহাদের প্রাণপ্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞানেই তাঁহার প্রতি মা ্পটিত ্রেমব্যবহার 
প্রদর্শন করেন। ৃ 
১ ব্রজেন্্নন্দন শ্রীকষের প্রতি পরম-মমত্ব হেতু ব্রজবনিতাঁগণের হৃদয়ে এশ্বর্যবুদ্ধি প্রকাশ পায় না। যথার্থ 
মাধুধ্যপ্রেমে যাহার চিত্ত সমপিত, তাঁহার নিকটে স্বয়ং ভগবান্‌ গ্রীকৃষ্ণেরও পশবধ্য-জান স্ফুরিত হয় না। প্রাকৃতিক 
জগতে যে প্রকার সখা, পুত্র ও গ্রাণপতি প্রভৃতির সহিত লৌকিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তহুচিত ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সেইরূপ 
কৃষ্ণের নিত্যপরিকরবৃন্দও অলৌকিক ঘনিষ্ঠ প্রেমসম্পর্কে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সে অব্যাহত প্রেমভাঁব 
কখনই ক্ষুণ্ন হয় না। শ্রীন্ূপ গোস্বামিকৃত উজ্জ্লনীলমণিগ্রস্থে প্রেমের লক্ষণপ্রসঙ্গে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 
সৰ্বথা! ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। 
যদ্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেম! ইতি কীন্তিতঃ ॥ 
ত ( উজ্জলনীলমণি:-_স্থায়িভাবপ্রকরণম্‌) 
‘ধ্বংসের কারণ বিগ্যমাঁন থাকা সত্বেও কোন মতেই যাহার ধ্বংস হয় না__যুবক্‌ যুবতির এইরূপ যে-ভাববন্ধন 
তাহাকেই প্রেম বলিয়! নিরূপিত করা হয়।» এখানে যুবক যুবতী পদটি উপলক্ষণ। সখ্য বাঁৎসল্যাদি স্থলেও 
যেখানে যেখানে প্রেমভাববশতঃ দৃঢ়ভাবের বন্ধন আছে সেখানেই তত্তদাশ্রয়কে বুঝিতে হইবে। 
এই প্রেমের প্রভাব সন্ধন্ধে জীল বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাঁদ তাঁহার প্রণীত উজ্জলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা 
টাকায় €প্রেমসম্পুট” গ্রন্থের একটা শ্লোক উল্লেখে বলিয়াছেন 
লোকদবয়াৎ স্বজনতঃ পরতঃ স্বতো বা গ্রাণপ্রিয়াদপি সুমেরুসমা যদি সঃ । 
ক্লেশাস্তদপ্যতিবলী সহসা! বিভিত্য প্রেমৈব তাঁন্‌ হরিরিভানিব পুষ্টিমেতি॥ 
( উজ্জঞলনীলমণৌ আনন্দচন্দ্ৰিকাটীকা ) 
স্বজন অথব| পরজনের নিকট হইতে, ইহলোক অথবা পরলোক হইতে, নিজের নিকট হইতে অথবা! 
প্রাণপ্রিয়জনের নিকট হইতে যদি সুমেরুপর্বাতলদৃশ ক্েশসমূহও উপস্থিত হয়_-তথাপি সিংহ যেমন হ্তিসমূহকে 
পরাভূত করে, তদ্রপ অতি বলবান্‌ প্রেমই সকল জয় করিয়া উত্তরোত্তর পুষ্ট বা বৃদ্ধি লাভ করে 
প্রেমের এমনই স্বভাব বে প্রাণবল্লভের রুপা, অকরণী, প্রীতি ও স্বণী সবই মধুময় হয়া অনুভূত হয়। 
শ্রীরাধিকার প্রেমবিগলিত বাণী ইহাই ঘোষিত করে_- 
আগ্লিষ্য বা পাঁদরতাং পিনষট, মাঁমদর্শনামমর্্হতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিরধাতু লম্পটে! মত্প্রাণনীথঃ স এব নাপরঃ | (গ্াবলী ) 


[ ৩০৩ 1৮ 
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চহ 1: ২. গ্ৰীমন্তাগতম্‌ ৷ 


৮৮৯৯৯ শি তাদতাপসতি তাত এ" 


পাশপাশি পিপি ১৬৭ ৪, ০৯ 
সি MN ট 


‘আমি তাহার পাদসেবাভিলাষিণী-_ইহা জানিয়! হয় আলিঙ্গনে ভিনি আমাঁকে নিশ্পেষিতই করুন 
অথবা 'অদর্শনের মর্মগীড়া দিয়া আঁমাকে ছুঃখিতই করুন» তাঁহাতে আমার কিছুই বলিবার নাই। সেই 
লম্পট গ্রীক যাহাই করুন না কেন-_তিনিই আমার একমাত্র প্রাণবন্ত, আর কেহই নহে ৷? 

রীকু্ণপ্রেমসর্বস্ব ব্রজগৌপিকার প্রেম কিছুতেই ক্ষুন্ন হয় না। অগাধনির্ভর সে প্রেমসিন্ধুর গতীরতাঁর কে 
ইয়তা। নিরূপণ করিবে? হিমগিরির স্াঁয় সে প্রেম চিরস্থির, অচল ও অটল । শত শত বাঞ্চা ও শিলাপাতের 
উপদ্রব তাহার বক্ষে নিরন্তর আঘাত করিলেও হিমগিরি যেমন অচঞ্চল ও চিরপ্রশান্ত, তদ্রপ যতই বাঁধ! 
বিদ্ব ব্রজরমণীগণের প্রেমে ঘাতগ্রতিবাত হানিতে থাকে, সে প্রেম ততই চিরস্থির অবিচল ও সর্ব্বথা ধ্বংস রহিত 
হয়।. ইহাঁকেই বিশুদ্ধ প্রেম বলিয়া শান্্রকারগণ নিরপিত করেন। শ্রীবৃন্বাবনে এই প্রেমের এইরূপ অসমোর্দ 
বিলাস দৃষ্ট হয় যে বৃন্দাবন ব্যতীত অন্ত্র সেই সর্ধথাধ্বংসরহিত প্রেমের বিগুদ্ধির কৌন না কোন প্রকারে ন্যনতা 
সংঘটিত হয়। সখ্য বাৎসল্য অথবা, মধুরভাবে তাহার প্রীতির জন্য যে নেহ প্রেম অর্পিত হয়, সেই সখ্য বাৎসল্য 
অথবা মধুরভাবের আঁশুয়ন্বরূপ যে-জন-_তীহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিলে পরস্পরের স্নেহপ্রীতি-সঙ্কুঞ্চিত হইয়|-- সমাদর 
ও গৌরব বুদ্ধি প্রবল হয়, ও ফলে প্রেমপ্রবাহের নির্বাধগতি ব্যাহত হয়। কিন্ত বৃন্দাবনের প্রেমভাবাবলীর এমনই 
বৈশিষ্্য যে উহাতে কখনও এধ্ব্্যাম্‌ভুতি স্থান পায় নাই । “কেবল? ব! বিশুদ্ধ প্রেমের ইহাই রীতি যে_ 
ওশব্য্স্ফ্তি প্রত্যক্ষগে!চর হইলেও ভগবান্‌ শরীক ব্রঞ্বাসিজন কেহই ঈশ্বরজ্ঞান করেন নাই । শ্রীল কবিরাজ 
গো্বামিপাঁদ শ্রীচৈতন্তচরিতামূত গ্রন্থে বলিয়াছেন 

ধশবরয্যজ্ঞানপ্রধানাঁতে সঙ্কুচিত শ্রীতি। 
দেখিলে না মানে শ্রশ্বধ্য কেবলাঁর রীতি ॥ 
( শ্রীচৈতন্যচরিতামূত ২।১৯/৮১) 
কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্র শ্রীকুষ্ণনখা অর্জুনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিরাট বিশ্বরূপমুণ্ি প্রকটিত করিয়া প্রদর্শন 

করান তখন অর্জুনের সখ্যতাঁব সঙ্কুচিত হইয়া এখর্য্যভাব প্রকটিত হয়। শ্রীভগবানের বিরাটু বিভূতি প্রভৃতি 
দেখিয়া তিনি সয়ে 'দৈন্যবিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন--“হে ভগবন্! প্রমাঁদ অথবা! প্রণয়বশতঃ তোমার মহিমা না 
জানিয়া সথাবুদ্ধিতে তোমাকে হে কৃষ্ণ! হেযাঁদব ! হে সখা! প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছি । উহাতে তোমার 
মর্য্যাদ। লঙ্ঘন করা হইয়াছে । অতএব আমাকে ক্ষমা কর ।” 

সখেতি মত্ব। গ্রদভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাঁদব হে সখেতি। 

অজানতা মহিমানং তবেদং ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাঁপি ॥ 

(শ্রীমগ্তগবদ্ণীতা। ১১1৪১ ) 

গীতার, উপরোক্ত গ্লোকের বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানা যাঁর যে__ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এর্ব্যর্শনে অর্জুনের 
নখাবুদ্ধি তিরোধিত হইয়া গেল এবং তাহার স্থানে সমাদরবুদ্ধিও গৌরবময় ভাবের আবির্ভাব হইল। কিন্ত 
ব্রজভূমির দৃষ্টান্ত এরূপ নহে । বৃন্দীবনে শ্রীদামাদি গোঁপবালকগণ স্বচক্ষে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিষ্পাদিত অঘান্র ও 
বকান্থুর বধ দেখিয়াছেন, কিন্ত তীহারা তাহাদের সখাঁকে সর্বৈ্বধ্যশীলী ভগবান্‌ বলিয়া ঈশ্বরের সমুচ্চ আসনে 
স্থাপিত করেন নাই বা দৈন্চভরে স্তুতি জানাইয়া মিনতিও করেন নাই। এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহার 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে গোবর্ধনগিরি ধারণ করেন তখনও বিশুদ্ধসধ্যপ্রেমবাঁন্‌ গোঁপঝাঁলকগণ বলিয়াছেন-- 

একেনৈব চিরায় কৃষ্ণ ভবতা৷ গোবরদ্ধনোহয়ং ধৃতঃ 
শ্রান্তোহসি ক্ষণমাস্ত্য সাম্প্রতমমী সর্ব বয়ং দধুহে। : 
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ইত্যুললাসিতদোফি গোপনিবহে কিঞ্চিুজাকুঞ্চন- 
ন্তঞ্চচ্ছৈলভরাদিতে বিরুবতি স্মেরে! হরিঃ পাতু বঃ ॥ 
(পণ্ভাবল্যাং শূরণস্ত_-২৬৫ ) 

“হে কৃষ্ণ! তুমি একাকী বহুক্ষণ এই গৌবর্ধন পর্বত ধাঁরণ করিয়া আছ। তুমি অবশ্যই পরিশ্রান্ত 
হইয়াছ। এক্ষণে তুমি কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়! বিশ্রাম লও_আমর| সকলে এক্ষণে উহ! ধারণ করি। 
এই কথা বলিয়া গোপবালকগণ উর্দে বাহু উত্থিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তুজ কুঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং 
তখনই গোবদ্ধনগিরি নিয়ে পতিত হইব!র ভঙ্গীতে কীপিয়া উঠিল, ফলে গোঁপবুন্দ সভয়ে কীদিয়। উঠিল। কিন্ত 
শ্রীরুষ্ণ সহাস্যবদ্দনে উহ! ধারণ করিলেন। সেই গোবর্ধনধাঁরী শ্রীকুষ্ণ সকলকে রক্ষা করুন !, 2 

সপ্তক্রোশব্যাপী গোঁব্দ্ধনগিরি শ্রীকৃষ্ণ নিজ করাঙ্কুলিতে ধারণ করিলেন--ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশুদ্ধ- 
সখ্যপ্রেমবান্‌ গোঁপবালকগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি জাগরিত হইল না| বরং শ্রীরুষ্ণ যে তাহাদেরই 
মত গোঁপবালক--অতএব তীহারাঁও যে গোঁবর্ঘনগিরি ধারণ করিতে পারিবেন-_এই আশা করিয়াই 
গোপবাঁলকগণ এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন । 

গোপবালকগণ গোষ্ঠক্রীড়াতে শ্রীরুঞ্ণকে পরাজিত করিয়া তীহাঁর, স্বন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন 
“্উবাহ ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ শ্ীনামানং পরাজিত»_ইহার বিবরণও ্রীমন্তাগবতে বর্ধিত হইয়াছে। যাহার ভ্রভদ্নিমাত্রে 
অনন্তকোঁটি ব্ৰ্মাণ্ডের সবষ্ট স্থিতি লয় হইতে পাঁরে__-মজ, ভব, শেষ, সনকাদি দেববৃন্দ ধাহাঁর চরণবন্দনায় নিত্য 
নিরত-_সেই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রী ব্রজবাঁলকবৃন্দদনে গোষ্ঠক্রীড়ায় পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্রীদাম নামক 
গোপবালককে স্বন্ধে করিয়! বহন করিলেন ! ইহাই ভগবদ্ধিদ্য়ী বিশুদ্ধ সখ্যপ্রেমের বৈশিষ্ট্য । 

বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমেরও অনুরূপ দৃষ্টান্ত ্রীম্তাগবতের ব্রজলীল! বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্থদেব ও দেবকীর 
বাৎসল্যন্সেহে অনুরূপ বিশুদ্ধি দৃষ্ট হয় না। কংসবধের পর যখন রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে কংসকারাগারে প্রবেশ করিয়া 
বহ্ছদেব ও দেবকীর বন্ধন মোচন করিবার. পর তাহাদের চরণ যুগলে শিরঃস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন, তখন 
বন্ুদ্েব ও দেবকী রামক্কফের ভগবত! সন্ধে দূঢ় নিশ্চয় করিয়া! জগদীশ্বর জ্ঞানে শঙ্কিত হৃদয়ে অঞ্চলিবদ্ধ 
হইয়া বন্দন! করিতে লাগিলেন-- 

মাঁতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ। কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাস্পৃষ্ট পাঁদয়োঃ। 
দেবকী বাঁুদেবসঠ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরী। কৃতসংবনদনৌ পুতৌ সম্বজাতেন শঙ্ধিতৌ॥ 
ak (প্ৰীমন্ভাগবতম্‌ ১০1৪৪৫০৫১ ) 
কিন্ত ব্রজলীলায় দেখ! যায় যে গোপরাজ নন্দ ও নন্দগেহিনী প্রীমতী যশোদার বাৎসল্য প্রেম কখনই 
বুদ্ধি দ্বারা সঙ্কুচিত হয় নাই। গোপগণ সকলে যখন একবাক্যে বালক ভীকবৃফের অত্যভুত অলৌকিক 
কার্ধ্যাবলীর বর্ণন| করিলেন এবং মহারাজ ননের পুত্রকে পরমাত্মা বলিয়া খ্যাপিত করিলেন তখনও বিশুদ্ধ- 
বাৎসল্যপ্রেমাধার গৌপরাজ নন্দ বলিলেন_'বর্ঘ্যকান্তমণিকে লোকে যেমন দু্যসম বলে-_সেইরূপ নাঁরায়ণের 
আবেশ হেতু অলৌকিক কার্যাবলী দেখিয়া লোকে তাঁহাকে নারায়ণের স্াঁয় জ্ঞান করিতেছে, কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে ও' আমার পুত্র ঈশ্বর নহে। কিন্ত লোকাতীত কাধ্যক্ষম বলিয়া আমার পুত্র সত্যই আমাদের 
কুলভূষণ।” নন্বগেহিনী শ্রীমতী যশোমতীর আচরণেও অনুরূপ বিশুদ্ধ বাঁৎসল্যন্নেছের মর্যাদা চির অক্ষুণ 
দৃষ্ট হয়। বালগোপাল শ্রীরুষ্ণের বদনমধ্যে বিশ্ববন্ধাও দর্শন করিয়াঁও বিশুদ্ধবাঁৎসল্যময়ী যশোদার তাহাতে 
ঈশ্বরবুদ্ধি হয় নাইবা তদ্বশতঃ সমাদর ও সঙ্কোচ ভাবের উদয় হয় নাই। বরং তিনি গোষ্ঠগমনকালে 
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দিদি অধিল-অরদাওগতি ভগবান্‌ শরীকষের মস্তক চুন করিয়া অকল্যাণ নিবারণার্থ মস্তকে 
নিজপদধূলি দান করিয়াছিলেন। . আবার একদিন স্বপ্নাবেশে মা বশোদার ক্রোড়ে শায়িত গোপাল যখন 
অনুচিত কথা স্মরণ করাইয়! দেন, তখন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিগুদ্ধবাৎসল্যময়ী মা যশোদা গোপালের 
চাদবদনে অমঙ্গল নিবারণার্থ থুৎকারও প্রদান করেন। 

ব্রজের কান্তীপ্রেম সম্বন্ধেও দেখিতে পাঁওয়! যায়, ব্ৰজগোপীগণের অগাধ প্রেনবিশ্বান কখনই ক্ষুণ হয় তি 
শবযবুদ্ধিতে উহা! সগাচ্ছন্ন নহে অথবা ব্রজেন্্নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূল আচরণে কখনও উহা সঙ্কুচিত হয় 
নাই। কিন্ত .দ্বারকাঁয় পষ্টমহিষী শ্রীরুক্সিণী দেবীর আচরণে ইহার ,অন্থরূপ দৃষ্টান্ত দেখ! যায়। 
রুঝ্সিণীনেবীর প্রেমবিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য দ্বারকায় শ্রীরুষ্চ একদিন কথাগ্রপঙ্গে বলেন যে. শিশগুপাল- 
জরাসন্ধ প্রভৃতি পাণিগ্রার্থী বীরগণের গর্বপ্রথমনের নিমিত্ত তিনি রুক্সিণীকে তথায় আনয়ন করিয়াছেন। 
এই পরিহাস বাক্য শুনিবার পর পরিত্যাগছুংখের আশঙ্কায় ব্যজনরতা৷ রুঝ্মিণীদেবীর তাঁলবৃস্ত হস্তচ্যুত হইল 
এবং তিনি কম্পিত ও মৃচ্ছিত কলেবরে বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়াছিলেন। কিন্ত 
শ্রীরাঁধা প্রভৃতির কান্ত!প্রেম সর্বদা ধ্ংসরহিত। একদিন ব্রজনুন্দরীগণের হাত ছিনাইয়। শ্রীরুষ্চ বখন সহসা 
অন্তহিত হন তখন মদীয়তাঁভিমানবশতঃ তীহাঁর! শ্রীরুঞ্চকে বলিয়া ছিলেন = 

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাঁৎ কৃষ্ণ কিমভ্ভূতম্‌। 
হৃদয়াদ্‌ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে | 

্‌ (বিন্বমন্লম্‌) 

ফলতঃ এই অগাধ প্রেমবিশ্বাসেই অভিমান প্রত্যাখ্যাত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে ব্রজগোপী দৃঢ়ভাবে 
বলিতে পারেন__“সে! কাঁহা যাঁওবিঃ আঁপনহি আঁওবি, গুনহি লোটাঁওবি চরণে”। তাহাদের এই. বিশুদ্ধ 
প্রেমমার্গে ঈশ্বরবুদ্ধির স্থান নাই। . ঈশ্বরবুদ্ধি নাই বলিয়াই ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ সেই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যেপ্রেমের বণীভূভ 
হইয়া পরমাঁনন্দ লাভ. করেন ও নিজ প্রেয়পীজনে উহা বিতরণ ক্রেন । ৃ 

অতএব ব্রগোগীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমব্যবহারে চুম্বন, আলিঙ্গন ও তাম্বুল চর্ধবিত গ্রহ চা প্রভৃতি 
প্রাকৃত নায়কনায়িকোচিত আঁচরণে কোনও সঙ্কোচ প্রকাশ পায় নাই। বিশুদ্ধ প্রেমের মর্যাদা যাহাতে ৬ 
না হয়-_ত্রজলীলার প্রেমসপ্পুটিত ব্যবহার ও আচরণে_-উহা| বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অতএব বর্তমান 
শ্লোকের বৰ্ণনা _নাট্যলীলাচ্ছলে যে-ব্রজরমণীর সুকুমার গণ্ডস্থল আপন গণ্ডস্থলে স্থাপিত করিয়! রাসরসরাজ নায়ক" 
কুলশিরোমণিও ব্ররাজনন্দন চুন প্রদানে চব্বিতত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন--উহাতে প্রেমরসশান্ত্রের দিক্‌ দিয়া উৎকর্ষই 
খ্যাপিত হইয়াছে। “ন তেনাপি কর্মণা বর্ধতে ন কনীয়ান্*__তিনি কর্ম্বদ্বার! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না বা! কুদ্রত্বলাত 
করেন ন!- এই শ্রুতিবচনের বিশেষ উপযোগীত ব্রজগোপী ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমব্যবহারে বিঘোঁধিত হয়। ভগবান্‌ 
শ্রী প্রেমের নিকটে এমনই বশীভূত ও পরাজিত যে তিনি আপনার ভগবত্রস্বরূপ ভুলিয়া! ভক্তাধীন স্বভাবের 
পরিচয় দিয়াই পরমতম আনন্দের আস্বাদ লাভ করেন। তিনি নিজ মুখে দেন্ত স্বীকার করিয়! বলিয়াছেন 

_ নিরপেক্ষং মুনিং শাস্তং নির্বেরং সমদর্শিনম্‌ । 
অঙ্গব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যজ্বি রেগুভিঃ ॥ 
| (প্রমন্তাগবতম্‌_১১১৪৷১৬ ) 

‘আমি শান্তনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমদর্শী মুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। কারণ তাহার চরণরেণু আমার 

গাত্ৰম্প্ণ করিলে আমিও পবিত্র হই । 
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ৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কুজন্পুরমেখলা। 
পার্খস্থাচ্যুতহস্তাজং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্‌ ॥ ১৪ 


লীলাবিহারচ্ছলে স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ ভক্তের নিকটে কতই না অপকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন ও তাহাতে 
প্রেমভক্তিরই বিজয়বৈজযস্তী ঘোষিত হইয়াছে । অতএব প্রেমনিিতহদয়। ব্রজন্্দরীর মুখোচ্ছিষ্ট তানুলকণা! গ্রহণ 
করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেল। বিশেষতঃ শ্রীরুষণপ্রেয়সী ত্রজসন্দরীগণ প্রীরুষণ- 
প্রেমেরই ঘনীভূত মুর্তি। অতএব তাঁহাদের পরম্পরের যে-ব্যবহাঁর তাহাতে প্রেমের উচ্ছ্বাসই স্বাভাবিক । 
তান্থুলাদিতে উচ্ছিষ্টদোৌষের কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না, কারণ ধর্ণশাস্ত্ররে বিধান অচ্সাঁরেও 
রত্যাদিবিহাঁরকাঁলে স্ত্রীমুখের পবিত্রতাবশতঃ উহা দুষনীয় নহে । কারণ. | 
বৎসঃ প্রত্রবণে মেধ্যঃ শকুনিঃ ফলপাঁতনে । 
শ্ব মৃগ-গ্রহণমেধ্যঃ স্ত্রীমুখং রতিচুম্বনে ॥ 
(ধৰ্ম্মশান্ত্রনচনম্‌ ) | - 
“গোদোহনকালে বৎসমুখোচ্ছিষ্ট দুধ পবিত্র, পক্গিমুখোচ্ছিষ্ট হইয়া নিপতিত ফল পবিত্র, মুগ 
শিকাঁরকালে কুকুর পবিত্র এবং রতিকাঁলীন চুম্বনে স্ত্রীমুখ পবিত্র ৷” 
আবার তত্বের দিক্‌ দিয়! শ্রীরাধিক! প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ ভগবান্‌ আীকৃষ্ণের হলাদিনীরূপ! 
স্বরূপশক্তি বলিয়া শক্তি ও শক্তিমানের অভেদৃতত্ব স্বীকার করিলে ইহাতে কোনওপ্রকার দোষ সম্ভাবনাই মনে 
উদ্দিত হইতে পারে না। অবশ্য ইহা শ্বীকারধ্য যে তব্রগত ভেদ না থাকিলেও নিত্যলীলাবিলাসের. 
নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বীকারের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং স্বরপগত আনন্দানুতুতির নিমিত্তই, গৃথক্‌ 


. বিগ্রহে ইহাদের পরমানন্দ-সন্দোহ্ময় লীলাবিলাঁস, এবং রাসলীলাবিলাঁদ তাহারই সর্কোর্দস্থায়ী চরম প্রেমবিলাস। 


অতএব ইহাতে তদুচিত আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি প্রেমব্যবহার সেই লোকোত্তর ঘনীভূত প্রেমবিলাসের আন্যদ্ধিক, 
অভিব্যক্তি মাত্র__ইহাঁই বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ . এ, 
| অন্বয় 2-_নৃত্যতী (নৃত্যন্তী) গায়তী (গায়ন্তী) কুজন্পুরমেখলা ( কূজয়পুরে মেখলাশ্চ যন্তাঃ 
সা) কাঁচিৎ (গোগী চন্দ্রাবলী ) শ্রান্তা (বৃত্যাদিন! পরিশ্রান্তা সতী অমনিবৃত্যর্থমেব) শিবং (স্বতঃ 
সুখকরং ) পার্শবসথাচ্যুতহস্তাবং (পার্খসথিতস্ত অচুতন্ত হস্ত এব অজ: তৎ) স্তনয়োঃ অধাৎ (স্বহস্তাভ্যাং গৃহীত 
স্তনয়োঃ ধৃতবতী )॥ ১৪ ; 
নূলানুবাদ।-_কোন গোগী (চন্্াবলী ) নৃত্য ও গাঁন করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া 
অম নিবৃত্তির জন্ত পার্শ্ব স্থিত অচ্যুতের স্বতঃস্ুখকর করকমল নিজ স্তনদ্বয়ে ধারণ করিলেন । নৃত্যকাঁলে তাঁহার নূপুর 
ও মেখলায় শব্দ বঙ্কার হইতেছিল ॥ ১৪ 


শ্রীধরটীকা ।-_কুজতী নৃপুরে মেখলা! চ যন্তাঃ সা ॥ ১৪ 
্বৈকবতোষনী ।_্রীহস্তগ্রহণানুসারেণ নূনং পূর্ব শ্রীচন্দ্রীবলীবিলাসমাহ নৃত্যতী বৃত্যন্তী গাঁয়তী 


গায়স্তী চ কৃজদিত্যত্র গানান্রূপতালযুক্তং কুজিতং জেয়ম্‌। পার্খস্তাচ্যুতন্ত নিশ্চয়ত্বেন তৎপার্খ এব স্থিতস্ত 
ভগবতো হস্ত এবা'জং তাপহাঁরিত্বার্দিনা তৎ শ্রান্তা সতী শর্মনিৰৃত্তর্থমেবেত্যর্থঃ । শিবং স্বতঃসুখরূপম্‌ । এবং 
মুখ্যাঃ যডুক্তাঃ তথৈব সপ্তমী পদ্নাপি জমা সারল্যেন লক্ষিতা পূর্বববদিষণুপুরাণোক্ত! ভদ্রা ছিয়ং সুমী 
স্তাৎ। যথা। কাচিৎ পরিলসদাঁছঃ পরিরভ্য চুচুহ তং গোপীগীত-স্ততিব্যাজনিপুণ! মধুহ্বন্মিতি। 
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২৪৩৪ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ | 


টব ক ক ক A ANNA AN Ann কা 


এসপির 


শ্ীজয়দেবচরণীত্বিমামেব বর্ণনাবিষয়েণ সরসচরিতাং সাধয়িত্বা ব্যঞ্জয়ামাস্থ--রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতা- 
মাভীর-বামক্রবামিত্যাদদিনা। ১৪ . 

প্রীভাগবতামৃতবর্ধিণী ।__লীলীরসতবজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব সর্বলীলামুকুমণি রাঁসলীলার 
বর্ণনায় নৃত্যবিহাঁর বর্ণন প্রমঙ্গে ইতঃপূর্বে যে-কয়েকটী ভ্র্গগোপীর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের 
মাধুধ্য-প্রেমসম্পুটিত বিলাসব্যবহাঁরের কয়েকটি বিশিষ্ট ও জনবদ্ধ আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। একটার পর 
একটী করিয়৷ ভক্ত-ভাঁবুকের চিত্তযুকুরের সম্মুখে ব্রলগোগীগণের প্রেমবিলসিত কয়েকখানি চিত্র প্রতিফলিত 
হইয়াছে । উহাদের গ্রত্যেকটার মধ্যে তীহাদের স্বভাবগত বিচিত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্ধমান । এইভাবে বিশাখা, ললিতা, 
রাধা, শ্যামলা ও চন্দ্রীবলীসথী শৈব্যার বিশিষ্ট প্রেমব্যবহাঁরের নিদর্শন আমর! পাইয়াছি। অতঃপর বর্তমান 
প্লেরকে যে-ব্রজগৌপীর প্রেম-বিলাঁসব্যবহারের বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি শ্রীরাধিকাঁর প্রতিপক্ষ-যৃথনায়িকা! 
তদীয়তাপ্রেমময়ী শ্রীমতি চন্দ্রাবলী । 

মূল শ্লোকের বিবরণে দেখা যায় কোন গোঁপসুন্দরী তাঁহার সুললিত কে গীতরাগ আলাপন করিয়! 
সঙ্গীত করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সন্ধে কলাত্বীসহকারে নৃত্য করিতেছিলেন ৷ তাঁহার চরণের নূপুর নৃত্যচঞ্চল 
চরণের তাঁলে তাঁলে মৃদুমধুর ভাঁবে শিঞ্জিত হইতেছিল এবং জঘনদেশে পরিহিত কাঞ্চী বা মেখলা 
হইতে অঙ্ভদ্দিময় নৃত্যবশতঃ সুমধুর ধ্বনি নির্গত হইতেছিল। কিন্তু রাস নৃত্যলীলার শ্রমে কাঁতরা হইয়| বিবশ 
হৃদয়ে এই. ব্রগোগী পার্খস্থিত ব্রজরাঁজনন্দনের শ্রীকরকমল তাঁহার স্তনতটে ধারণ ধরিলেন। ব্রজরাজনন্দন 
ভগবান্‌ অচ্যুতের সুগীতন করকমল স্পর্শে হৃদয়ের সকল সন্তাপ ও শ্রমগ্রানি বিদুরিত হয়। তাই চন্দ্রাবলী 
নামী এই ব্রজগোপান্দনা প্রাঁণপ্রিয়তম ব্রজরাঁজতনয়ের সুশীতল সুকুমার করকমল শ্রমাঁপনোদনের নিমিত্ত 
আপনার বক্ষতটে স্থাপিত করিয়া কতই না শান্তি লাভ করিলেন! ‘সে করকমল স্বতঃই সুখস্বরপ বলিয়া 
উহার স্পর্শে যে অমখেদ দূর হইয়া যাইবে এবং ম্বতঃই স্থখম্পর্শ লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কিছুই নাই। -. | 

ইতঃপূর্বেও দশমন্বন্ধ দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে “একা তদভ্বি,কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যাধাৎ, প্রভৃতি শ্লোকে “কোন 
একজন গোপান্দনা সন্তপ্ত হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের করকমল-তাঁহাঁর শুনতটে স্থাপন করিয়াছিলেন__এই 
বর্ণনায় তদীয়তাময়ী শ্রীচন্্রীবলীসথী পদ্মার কথা বলা হইয়াছে। বর্তমান ক্লোকের বৃত্তান্তেও তদীয়তাঁময়ী 
্ীচন্্রীবলীর প্রেমভাবব্যঞ্জিত আচরণেরই পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। শ্রীচন্দ্রীথলী প্রভৃতি গৌগীবৃন্দের প্রেমভাবে 
তদীয়তাময় প্রেমপরিপাঁটার বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়, কারণ প্রাণপ্রিয়তম প্রেমিকবর রসরাজ ব্রজেন্্রনন্দনের প্রতি 
তাহারা নিরন্তর শ্রীতিসম্পুটিত সমাদর প্রদর্শনে ব্যগ্রতা দেখাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোগাঙ্গন'” 
গণ মদীয়তাময় প্রেমভাবের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন । প্রেমঘনমুতি ব্রজন্ন্দরীগণের অভিমাঁনভেদবশতঃ তাহাদের 
প্রেমের স্বভাব ছুইটী বিশিষ্ট ধারায় আত্মসত্ প্রকটিত করিয়াছে । একটা তদীয়তাঁময় ও অপরটী মদীয়তাময়। 
“আমি শ্রীকৃষ্ণের*_-এই অনুভূতি যে-প্রেমে প্রধান সেই প্রেমই তর্দীয়তাঁভীবময়। “আমি তাঁহার অধীন, তীঁহার 
সেবা পরিচর্য্যা ও আদরযত্েই আঁমার প্রেমের সার্থকতা*--এই উগলব্ধিই সেই প্রেমের প্রধান অবলম্বন । 
পক্ষান্তরে মদীয়মতাময় প্রেমভাবে '্রীরুষ্ণ আমার__আঁমার প্রেমের নিকটে তিনি চিরপরাধীন'--এই .“অচলগ্রতিঃ 
বিশ্বাসময় প্রেমের অভিমান মদীয়তাময় প্রেমের বিজয়গৌরব ঘোষিত করে। “যদি আমার বলিয়া কেহ থাকে ও 
কিছু থাকে তবে একমাত্র প্রীরুই আমার'_- প্রেমের এই যে সুদৃঢ় অভিমান ইহ! বড় কম কথা নহে। মদীয়তাময় 
" প্রেমভাবে আদর পরিচর্যার অবকাশ কম। সেবাপচিচর্য্যাদি বাহ্‌ প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ের অচলপ্রতিষ্ঠ যে” 
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১০ম স্বকন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৩৫ 


করের A 
পিস পাপ পপ 
AA nner 


প্রেমাভিমান উহাই এই-প্রেমের পরমতম বৈশিষ্ট । ভক্তিরসশান্তরে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি তদীয়তামরী গোপীবৃন্দের 
আদরময় প্রেমপরিচর্ধ্যাকে স্বতন্নেহের অভিব্যক্তি এবং শ্ীরাধিকা! প্রভৃতি মদীয়তাময়ী গোঁগীবৃনদের আদর 
পরিচর্য্যাধীন প্রেমবিলাসকে মধুস্সেহের অভিব্যক্তি বলি নিরূপিত ত বির 
অস্তঃকরণের যে-সর্ব্থ! ধংসরহিত প্রীতিভাৰ ভগবান্‌ গীকবষ্ণের প্রতি প্রদর্শিত হয় তাহাই প্রেম । সেই 
প্রেম যখন প্রেমবিষয়ক উপলব্ধির প্রকাশক হয় তখন তাহাকে দেহ বলে। দেহের এমনই স্বভাব যে উহাতে 
চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কিন্তু উহার প্রকাশ উত্তরোত্তর এমনই বৃদ্ধি পায় যে উহাতে কখনও তৃপ্তির চরমসীম! লাভ 
করিতে পারা! যায় না-_বরং লালসা উদ্গ্র হইয়া উত্তরোত্তর নিত্য নবনবায়মান হইয়া বৃদ্ধি পায়। উজ্জলনীলমণি 
গ্রন্থে স্নেহ সম্বন্ধে উল্লেখ আঁছে__ 
আরুহ্‌ মাং কা্ঠাং প্রেম] চিদ্দীগদীপনঃ। 
হৃদয়ং দ্রাবয়েন্নেব স্নেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
অত্রোদিতে ভবেজ্জীতু ন তৃপ্তি্দশনাদিষু॥ 
(উজ্জলনীলমণিঃ_ স্থায়িভাবগ্রকরণম্‌ ) 
“যে-প্রেম চরমসীমাঁয় আরোহণ করিয়া চিত্তের দীপন্বরূপ প্রেমকে উদ্দীপিত করে ও হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, 
তাহাকেই স্নেহ বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্নেহ. প্রকাশিত হইলে দর্শনশ্রবণাদিতে তৃপ্তির শেষ পাওয়া যায় না” 
অত্যন্ত আঁদরময় সেই শ্নেহকে ঘৃতন্গেহ বলা হয়। “আত্যন্তিকাঁদরময়ো৷ সেহে| দ্ৃতমিতীধ্যতে” ( উজ্জল- 
নীলমণিঃ )। আদর পরিচর্যায় প্রগাঢ় বলিয়াই সম্ভবতঃ উহাকে দ্বতন্নেহে অভিহিত কর! হয় ॥ কিন্তু প্রিয়জনের 
প্রতি আদরশূন্ত অথচ “প্রিয়জন আমারই/_এইরূপ মম্তাঁময় যে-স্সেহ তাঁহাকে মধুন্নেহ বলে। উহার মাধুর্য 
স্বতঃই প্রকাশ পায় এবং সুক্ষরূপে উহাতে নানাবিধ রসের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। মভ্ততা ও উন্ম! (গর্ব )_এই 
উভয়বিধ ভাব প্রকাশ করে বলিয়া মধুর সহিত সমতাঁবশতঃ উহ! মধুন্েহ নাম ধারণ করে। উক্ত হয় 
মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্‌ প্রিয়ে ন্নেহো৷ ভবেন্মধু। 
স্বয়ং প্রকটমাধুর্যে| নানারসমমাহতিঃ | 
মততোফ্ধরঃ সেহে| মধুসাম্যাম্মধুচ্যতে ॥ 
(উজ্জলনীলমণিঃ_ স্থায়িভাবপ্রকরণম্‌) 
পূর্বে তদীয়তাময় ও মদীয়তীময় প্রেমভাব সমন্ধে ১০1৩২1৪ প্রভৃতি গ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃততাঁবে আলোচন! 
করা হইয়াছে। বর্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহাই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে-_যে-ব্রজগোপা্গন! নৃত্যগীতে 
পরিশ্রান্তা হইয়া সুখচ্যুতিরহিত ভগবান্‌ অচ্যুতের স্বতঃসুথকর করকমল সাদরে গ্রহণ করিয়! আপনার স্তন্তটে 
স্থাপন করিলেন--তিনি তদীয়তাঁভাবময়ী গচন্দ্রাবলী । ইহার আদর পরিচর্যাময় প্রেমাচরণে স্বতন্নেহেরই অভি- 
ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। 
বরজনুন্দরী চন্দ্রাবলী গীতরাগ আলাপন করিয়া এবং বৃত্যভদ্গী প্রদর্শন করিয়া প্রাণ-প্রিয়তম ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্র- 
নন্দনের পরম প্রীতিবিধাঁন করিয়াছেন। তাহার চরণের নূপুরে মৃদু শিঞ্জন ও মেখলার বনন্রণন্‌ প্রভৃতি ধ্বনি 
সঙ্গীতের সুমধুর তানের সহিত সম্মিলিত হইয়া কতই না! শ্ৰতিস্খকর গীতধ্বনি প্রকটিত করিয়াছে। কিন্ত 2 
ব্রজবনিতা নৃত্যগীতে পরিশ্রান্তা হইয়া শ্রমখেদ নিবারণের নিমিত্ত পাৰ্শ্বস্থিত ভগবান্‌ অচ্যুত শ্রীরজেন্্রন্দনের নিক. 
উপনীত হইয়া কতই না আদর পরিচর্যায় ভাহার সুখস্বরপ করকমল তাহার শমগ্নীানিতপ্ত নিজ স্ুনতটে স্থাপন 


করিলেন। _ 


A পানা Sr AAA DENA AA 
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২৪৩৬ | শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


পিকে 
AAAI AMO 
AAO 


গোৌপ্যো লব্ধাচ্যুতং কাঁন্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্‌ । 
গৃহীতকণ্ঠস্তদ্দোৰ্ভ্যাং গায়ন্তযস্তং বিজহ্বিরে ॥ ১৫ 
়ত্িশদধ্যায়ে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটা শ্লোকে রাঁসনৃত্যকেলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বৈষ্ণবকৰি 
শ্রীগোবিন্দদাস তাহার ভাঁবে ভাঁবিত হইয়া একটা অনবদ্য কবিতা! রচনা করিয়াছেন । নিন্নে উহা প্রদত্ত হইল 

যুথে যুথে গোপী লইয়া যশোদ! নন্দন। রাসক্রীড়া বৃন্দাবনে কৈল! আরম্ভন ॥ 
হস্তক বন্ধনে গোপী করিয়া মণ্ডলী । মধ্যে মধ্যে যশোদা-নন্দন বনমালী ॥ 
যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর। ছুই দুই নাগরী মধ্যে এক এক নাগর ॥ 
গৌগীকাঁর কীধে বাহু হেলি কুতুহলে। আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে॥ 
যুখে যুথে রমণী বিহরে বনমালী । রাসরস মহোৎসবে গোগীর মণ্ডলী ॥ 
হেমমণি আঁভরণ যত রূপবতী । মধ্যে মধ্যে মরকত শ্যাম যদুপতি ॥ 
কিবা সে মগ্ডলী-শৌভা৷ গোপিনী-গোপাল। মরকত গাঁথ! জঙ্গ হেমমণি-মাল॥ 
কোন গোপী নাচে গায় করে ধরে তাল । মধ্যে মধ্যে নৃত্য করে যশোদা-গোপাল ॥ 
অস্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়া বিমানে । রাসলীলা দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে॥ 
ব্ৰজাঙ্গন! সঙ্গে রঙ্গে রসিক মুরারি। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী ॥ 

. গন্ধৰ্ব কিন্নর গীত গাঁয় উচ্চ স্বরে । পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করিয়ে সাঁদরে॥ 
অঙগভঙ্গ মন্দ হাস্য অঙ্গ বিলোকনে। নৃত্যগীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে ॥ 
শ্যাম নটবর সঙ্গে কলাবতীর ঘট! । নব জলধরে জন বিদ্যুতের ছটা ॥ 
বলয়া নুগুরমণি বাজয়ে কিঙ্কিণী । রাসরসে রতিরণে কি মধুর শুনি ॥ 
করয়ে নর্তক রাস হরিষে মুরারি। গোবিন্দ সহিতে নাচে গোঁপের সুন্দরী ॥ 
কোন গোগী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চ স্বরে । সাধুবাদ দেন তীরে শ্যাম নটবরে ॥ 
কোন গোপী রাঁসরসে শ্রমযুত হৈয়া। আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়! | 


তাহারে ধরিয়া হ্‌ দেন আলিঙ্গন । গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন ॥ 
( গোবিন্দদাঁস ) ॥ ১৪ ॥ 


অন্থয়ঃ।-_্রিয়ঃ ( লক্ষ্মা অপি) একান্তবল্লভং ( একান্তং, বৈকুষ্ঠনাথাঁদিতোহপি অতিশয়ং নিতান্তং বল্লভং 
রন নতু লব্বং) অচ্যুতং ( কুতশ্চিদপি গুণশীলৈশব্ধয-্বরূপ-মাহাত্ম্যাৎ চ্যুতিরহিতং ) কান্তং ( কান্তিমন্তং 
রমণং বা ) লব্ধ তদ্দোর্ত্যাং (তন্ত শ্রীতচ্যুতস্ত দোর্ত্যাং বাহুভ্যাং) গৃহীতকণ্ঠ্যঃ ( গৃহীতাঃ কণ্ঠাঃ যাসাং তাঃ অত 
এবাতিপ্রেমানন্দেন ) তং ( অচ্যুতমেব ) গাঁয়ন্ত্যঃ গোপ্যঃ বিজহিরে ( ক্রীড়াং চক্তুঃ ননৃতূর্বা ) ॥ ১৫ 
মূলানুবাদ।_ ব্রজগোগীগণ লক্ষ্মীদ্েবীর একাস্তবল্লভ অচ্যুতকে কান্তরূপে লাভ করিয়া ও তাহার বাঁছদ্বযে 
গৃহীতকঠা হইয়া তীহীরই যশোগান করিতে করিতে বিহাঁর করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ 
স্্রীধরটাকা ।__-এবমন্য! অপি গোপ্য! যথাষথং নানাবিভ্রগৈবিজহ্বিরে ইত্যাহ গোপ্য ইতি ॥ ১৫ 
ীবৈষবতোষণী1__অচ্যতং কন্মাচ্চিদপি রূপগুণাদিমাহাত্মাচ্চ্যুতিরহিতম্‌। তনত দুর্লভতামাহ জিম 
পি একাত্তং বৈকু্নাথাদিতো হপ্যতিশয়গ্সিতান্তং বল্লভং যদ্বাহ্য়া শরীর্পলনাচরত্তপ ইত্যন্নসারেণ প্রেমবিষয়ং ন তু 
লব্ধং তং কান্তং রমণং লক্ধ]। যদ্ধা। শ্রিয়ং কান্তং কামনাস্পদং একান্তবল্লভং স্বৈকনিষ্টপ্রিয়তমং বা ন্‌ 
কেবলং লেভে কিন্ত, ্বপ্নমপি বিশ্লেষমসহমানেন তেন স্বদোর্্যাং গৃহীতঃ কণ্ঠ যাসাং তারৃগ্য ইত্যর্থ,। - 


তক 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায় । ২৪৩৭ 


রে ৮১৮৯০ ADAASAAAAAA An 
AAA ৮ NAA AAAAAA AA 
AAA 


এবাতিপ্রেমানন্দেন তমেব গায়ন্ত্। বিজস্তিরে ইতি। এবং শ্রিয়োহপি সকাশাভাসাং অভিদাহা্যসভিব্যকম। 
তখৈব গম্যতে শ্রীমছ্দ্ধবেন নায়ং অিয়োদ উ নিতান্তরতে; প্রদাদঃ স্বর্যোধিতাঁং নলিনগন্ধরূচাং কুতোংস্া:। 
রাসোৎসবে২স্ত তুজদও-গৃহীতকঠলবাশিবাং য উদগাদ্ জঙ্গুন্দরীণামিত্যাদি ॥ ১৫ 

শ্রীভাগবতীমৃভবস্ষিণী। _রসিকেন্দ্দুড়ামণি আনন্দঘনতমবিপ্রহ স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীবজেন্্রন্মনের সহিত 
শ্রীকষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা ব্রগে!গীগণ একে একে হৃত্যগীতবিহারে পরিশ্রান্তা হইয়৷ কর গ্রহণ, আলিঙ্গন প্রভৃতি যে সকল 
প্রেমবিলাসব্যবহীর প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে সেই দেই গোগীগণের নিজ নিজ প্রেমভাব ব্যক্ত হইয়াছে। 
ইতঃপূর্বের কয়েকটা গ্লেরকের বর্ণনায় তাহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাবের অভিব্যঙ্জনায় মাধুর্যরসপু্টি প্রদিত 
হইয়াছে । : অতঃপর বর্তমান গ্জোকে অন্তান্ত গোপাঁদনাৰৃন্দের বৃত্তান্ত বণিত হইতেছে। 

শতকোটি গোপরমণীবৃন্দের সহিত রাঁলীলাচ্ছলে নৃত্যগীত বিহারাদি করিলেও ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রূপ- 
গুণাদি মাহাত্ম্যের বিচ্যুতি বা কোনও বৈষম্য দৃষ্ট হয় ন| । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাঁদি সাহাঁজ্যের কখনও 
বিচ্যুতি হয় না বলিয়াই তিনি অচ্যুত। সেই অচ্যুতন্বরূপ পরমপ্রিয় ব্রজেন্্রন্দনকে প্রেমনিঠিত-হৃদয়! ব্রগো গীগণ 
বিরহ অবসানে রাসলীলার নায়করূপে প্রাপ্ত হইয়া বাহুদ্ধয়ে তাহার কঠদেশ ধারণ করিয়া কতই না আনন্দে 
বিভোর হইলেন। তাহাদের হৃদয়ের সেই পরমতম আঁনন্দোচ্ছুসবার্তা সঙ্গীতে মুন্তিমান্‌ হইয়া উঠিল ও প্রেমান:ন্দ 


_দ্বিভোঁর হইয় তাহারা সন্মিলিত কণ্ঠে তাহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিনের নির্মল যশোগাথা গান করিতে প্রবৃত্ত 


হইলেন। এইরূপে তাহার! পরম প্রফুল্ল হৃদয়ে আনন্দৰনতম রাসরসিকের্খবর প্রাণবল্লভের সহিত প্রেমবিহাঁর করিতে 
লাগিলেন! ূ 

লক্ষ্মীদেবীর যিনি একাস্তপ্রিয়, সেই লক্ষ্মীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কঠদেশ বাঁহযুগলে আবদ্ধ করিয়া নিজ নিকটে 
লাভ করার অপূর্ব আনন্দে ব্রদ্দগোপীগণ “আগ কতই ন! বিভোর *হইলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষীদেবীর 
পরমপ্রিয়, তাই তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে *শ্রিয় একান্তবল্লভম্-_শ্রীলক্মীদেবীর একান্ত প্রিয়। সত্যই 
লক্্ীদ্েবী শ্রীভগবাঁনকে একান্ত প্রিয় মনে করিয়া তাহাকে প্রেমকান্ত দয়িতরূপে পাইবার জন্ত কতই না তপশ্চর্য্য! 
করিয়! থাকেন। প্রীমন্তাগবতে বণিত কাঁলীয়দমন লীলাঁয় নাঁগপত্রীগণ শ্রীলক্ষী দেবীর সম্বন্ধে যে-উক্তি করিয়াছেন 
তাহা হইতে জানিতে পাই 

যদবা্ছয়। শ্র্ললনাচরত্তপো বিহাঁয় কামান্‌ স্থচিরং ধৃতব্রত] | 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১৬।১৬1৩২) 

“যাহার চরণবাঞ্ছ। করিয়া ললনোত্রগ! গ্রীলক্মীদেবী সকল কামন! ত্যাগ করিয়া বহুকাল যাবৎ ধৃতব্রতা 
হইয়া তপশ্চর্যযা করিয়া থাঁকেন 1 

পরমসৌভাগ্যবতী গোপার্গনাগণ তাহাদের অগাঁধনির্তর একান্তিকতায় যে-ব্রজেন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙস্গ 
লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন _সেই ব্রজেন্দ্রননদন প্রীকুষ্ণকে লাভ করিবার জন্য স্বয়ং লক্মীদেবীও কতই না আরাধনা 


/ করিয়াছেন। তথাপি ব্রজাঙ্গনাগণ যেরপ মাঁধুর্যসম্পুটিত-বিগ্রহ ব্রজেন্রনন্দনকে লভ করিয়াছেন - শ্রীলগ্মীদেবীও 


তাহাকে সেইরূপ প্রকান্তিকভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীল রূপগোত্বামিকৃত লঘুভাগবত।মৃতের 
শ্ীকৃষ্ণামুতপ্রকরণের বর্ণনায় উল্লেখ আছে-_- 
যৎস্পৃহাবক্ষসে যস্তৈ শ্রীরপ্যাচরতিষ্পৃহাম্‌। তৎস্পৃহৈব গরং তস্য ন তু তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা ॥ 
সদাবক্ষ:স্থলস্থাপি বৈকুষ্েশি তুরিন্দরা। কৃষ্কোরঃস্পৃহয়ান্তৈব রূপং বির্ণুতেংধিকম্‌ ॥ 
পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ) লিখ্যতে। এঃ প্রেকষ্য কৃষ্ণমৌন্য্যং তত্র লুক্ধা ততন্তপঃ ॥ 
[ ৩০৪ ]-৯ 
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২৪৬৮ জী মন্ধাগবতম্‌ | 


কুৰ্বতীং প্রাহতাং কৃষ্ণ কিন্তে তপসি কাঁরণম্‌ । বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোটে গ্লোগীনূপতেতি সাব্রবীৎ॥ 

তদ্দলতমিতি প্রো্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ্। ন্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তমিচ্ছামি বক্ষসি ॥ 

এবমস্তিতি সা তস্য তন্দ্রা বক্ষসি স্থিতা ॥ (লঘৃভাগবতামূতে শ্রীকষ্খমৃতম্‌ ) 

_ অর্থাৎ প্রীনারায়ণের মহিষী হইয়াঁও লক্ষমীদেবী যে-বক্ষঃস্থলের সঙ্দলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন সেই 
লক্ষ্মীদেবীর স্পৃহা মাত্রই দৃষ্ট হয় কিন্তু বক্ষঃস্থল প্রাপ্তির যোগ্যতা তাহার লাভ হয় না। বৈকুগ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের 
বক্ষঃস্থলস্থ। হইয়াও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের সঙ্স্পৃহী প্রদর্শন করেন তাহাতে শ্রীরুষ্করূপের উৎকর্ষই খ্যাপিত 
হয়। এই প্রসঙ্গে একটা পুরাণের ( পন্পপুরাণের ) আখ্যায়িকা সংক্ষেপে বণিত হইতেছে। শ্রীলক্ষমীদেবী শ্রীকৃষ্ণের 
সৌনধ্যে লুব্ধ হইয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকুষ্ণ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন_-“তোমার এইরূপ তপস্তার 
কারণ কি? তদুত্তরে লক্ষ্মীদেবী বলিয়াছিলেন_‘আমি গোঁপীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে 
তোমার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি।, শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন--‘উহ| অতি ছুপ্ন'ভ'_ তখন লক্ষ্মীদ্েবী 
পুনরায় বলিলেন-_-“হে নাথ! আমি স্বর্ণরেথার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতে ইচ্ছা করি।” শ্রীকৃষ্ণ 
অবশ্য এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন--তাহাই হউক । অতঃপর লক্ষমীদেবী স্বর্ণরেখার 
তায় শ্রীকৃষের বক্ষঃস্থলে বিরাজমান রহিয়াছেন। 

উপরের বিবরণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ব্রজনুন্দরীগণের প্রেমের মাহাত্ম্য এতই অধিক বে স্বয়ং 
্্ীক্ষীদেবী স্থকঠোর তপকশ্চর্য্যা করিয়াও সেই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও সেই 
গোঁগীপ্রেম মাহাত্ম্যখ্যাপন প্রসঙ্গে শ্রীমন্তাগ্রবতে প্রচার করিয়াছেন__ 

নায়ং শিয়হঙ্গ উ নিতাত্তরতেঃ প্রসাঁদঃ ন্বর্ষ্যোবিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। 
রাসোৎসবেহম্য তৃজদও-গৃহীতকণ্ঠঃ লব্বাশিযাঁংঘ উদগাঁদু জন্গন্দরীণাম্‌॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০1৪৭,৬+) 

_ রাসোৎসবে শ্রীকুষ্ণভুজলতা৷ দ্বার! গৃহীতকণা হইয়া শ্রীব্রভস্ন্দরীগণ যে অন্থগ্রহসৌভাগ্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন, সেই সৌভাগ্য প্রীরুষ্ণের বক্ষঃস্থলবিলাসিনী নিতান্ত রতিমতী শ্রীলক্ষীদেবীও লাভ করেন নাই বা 
পন্নগন্ধি ও পদ্মকান্তিমযী স্বর্গাঙ্গন ও অগ্গরাবৃন্দও লাভ করেন নাই। অতএব অন্সকল রমণীর কথা আর কি 
বলিবার আছে? 

বাস্তবিক প্রীকুষ্ণকান্তাভাববতী প্রেমমুর্তি ব্রজগোগীগণের অগাধ নির্ভর প্রেমের নিকটে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
পরাজয়পত্র লিখিয়! দিয়াছেন ও তাঁহাদের মনোবাঞ্চ পূরণের নিমিত্ত বিবিধ বিচিত্রভাবে মাঁধর্ধ্যসম্প,টিত লীলা" 
বিলাস করিয়া--বিশেষতঃ সর্বোর্স্থায়িনী রাসলীলার আনন্দ প্রদান করিয়া তাহীদের প্রতি যে সৌভাগ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন সত্যই তাহার তুলনা নাই। তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রিয় হইলেও লক্ষ্মীদেবী গোপানাবুনের ন্যায় একান্ত 
নিবিড়ভাবে তীহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আঁজ রাসকেলিচ্ছলে রাসরসশিরোমণি আঁনন্দঘনবি গ্রহ 
ভগবান্‌ ব্রজেন্্রন্দন বাহুযুগ্বল. বেষ্টিত করিয়! প্রেমালিঙ্বনের স্পর্শ দিয়! শ্রীকুষ্প্রেয়সী ব্রজনুন্দরীগণকে কতই ন| 
প্রেমানন্দ বিতরণ ক্রিলেন। 

ইতঃপূর্বে শ্রীরুষ্কপ্রেমাধিনী ব্রদগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোঁবিন্দের সহসা আদর্শনে বিরহের 
তীব্র দাবদাহে কতই না যাতনা সহ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরেই যমুনাঁপুলিনে রাঁসস্থলীতে তাহাদের সেই 
হারাধন তাহার! ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং সেই প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের সহিত সন্মিলিত হইয়া রাসমৃত্য- 
বিলাসে যে-সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছেন, আপনার কঠদেশে শ্রীকৃষ্ণ বাঁহুযুগলের আঁলিদ্দনম্পর্শে সে আমনের 


ক পাপা? ৮১৯৮৯৫৮৯৫৫৯ 
AANA পাপা, পিপিপি, 
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আোতোমুখে এমনই প্লাবন জাগিয়াছে বে তাহাতে তাহারা একেবারে নিমগ্ন! হইয়া গ্রিয়াছেন। আনন্দের নদীতে 
যখন বান ডাঁকে তখন তাঁহার স্ফীত উচ্ছসিত বক্ষে আনন্দের দোলা লাগে এবং তাঁহার ত্র প্রেরণায় 
কুলুকুলুম্বরে নির্বাধ আতঃসদীত উখিত হইতে থাকে। ব্রজগোগীগণেরও আননন্দীত বক্ষে আঁ তেমনি করিয়া 
অফুরন্ত সঙ্গীতধবনি জাঁগিয় উঠিয়াছে | যে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গলাঁভে তাহাদের হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন জাগিয়াছে, 
সেই ক্ষণচন্দ্রে করযুগলের স্পর্শলাঁভ করিয়া তাহার! সেই কৃষচন্দ্রেই অমল বশোঁগাথা গাহিয়া আলি আনন্দের 
প্লাবন গীতমুখে বিঘোঁধিত করিতেছেন। 
পরম আনন্বনিকেতন রামরসশিরোমণি ব্ররাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণন্্র৪ আজ তাঁহার বিঃহ দুঃখের অবসাঁনে 
্রেয়সীবৃন্দের আলিঙ্গনে করযুগল প্রসারিত করিয়াছেন। প্রেমশিরোমণি প্রেয়সীবৃন্দের নয়নমনোভিরাম 
গ্রীবাতট নিবিড়বন্ধনে আলিঙ্গনপাঁশে সংযোজিত করিয়া তিনিও মিলনানন্দে বিভোর হইয়াছেন বিশেষত: 
প্রেমৈকহৃদয়! ব্রজবধুগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের নিমিত্ত তাঁহার বাহ্যুগলে গৃহীতকঠা হইয়! প্রেমগ্রাবিত 
হৃদয়ে তীঁহারই যশোগান গাঁহিতেছেন। ভক্ত যেখানে ভক্তিভাঁবিত হৃদয়ে গ্রেমপরিপ্নুত চিত্তে তাহার গান 
করিয়া থাঁকেন, সে-গাঁনে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহারই নিকটে অবস্থান করেন। কাঁরণ ইহাই ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের বাণী 
নাহং বসাঁমি বৈকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মন্তক্ত! যত্ৰ গাঁয়প্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 
এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠিতে পাঁরে যে স্বয়ং ভগবান্‌শ্রীকষ্চ আঁত্মারাম ও পূর্ণকাম, তাঁহার বিরহজনিত দুঃখই 
বা কি আঁবাঁর মিলনজনিত আনন্ামুভূতিই বা কি? এ সকল সংশয় প্রশ্নের ও একই উত্তর যে, স্বয়ং ভগবান্‌ 
নিত্যতৃপ্ত ও সর্বার্থসম্পূর্ণ হইলেও ব্রজ্্দেনন্দনরূপে সর্কোত্তন নরলীল! বিলাসে ধরাঁধামে তাহার অসমোর্দ 
মাঁধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য এবং এইরূপে ভক্তবাঞ্ পরিপূরণের নিমিত্ত ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্‌ তীঁহার 
ভগবত্তাম্বরূপ ভুলিয়া গিয়া তক্তপ্রেমাধীন স্বভাঁবেরই পরিচয় দেন। ভক্তকাঁমপুরনিধি শ্রীতগবান্‌ ভক্তের অভিলাষ 
পূর্ণ করিবার জন্য নিত্য উন্মুখ । ভক্তের সহিত শ্রীভগর্াঁনের এমনই কোন ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেন্ সহন্ধ বর্তমান 
যে তিনি ভক্তবগীভূত হইয়া ভক্তজনকে আনন্দ দান করেন এবং তাঁহাতেই তাহার আনন্দ । “যে ভ্স্তি 
তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌’ ( গীতা ৯:২৯ )- যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন| করে, 
তাঁহারা আমাতে বিদ্যমান থাঁকে এবং আমিও তীহাঁদিগের মধ্যে অবস্থান করি_এই কথা ভগবান্‌ শীর্ণ 
নিজমুখেই ঘোষণা করিয়াছেন। 
যদিও ভ্রীতগবাঁনের কৃপা সর্বত্র সমভাবে বিদ্দান_“সমোহহং সর্বভূত্যু ন মে দ্বে্টোহন্ডি ন প্রিয়ঃ” 
(গীতা ৯৷২৯ ), কিন্তু তাঁহার সেই কৃপা হাহীরা প্রেমভরে ভক্ত বা ভগবানে উন্মুখ হইয়াছেন, তীহারই লাভ 
করেন। কবি ভবভূতি বলিয়াছেন_- 
ূ £গ্রভবতি বিছ্বোদগ্রাহে মণি ন মৃদাং চয়?” 
(উত্তররাঁমচরিতস্‌) 


অর্থৎ--/নূর্ধ্যের প্রতিবিদ্ব সর্বত্রই সমানভাবে প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ হৃরধ্যকান্তমণিতে 


তাঁহার যেমন প্রভাসমুজ্ছল প্রকাশ দৃষ্ট হয় সেইরূপ প্রকাশ মৃগ়্পাতর শরাবাদিতে ৃষ্ট হয় না।” 
তদ্রপ শ্রীভগ্গবাঁনের প্রেমাঁধীনতারূপ কৃপাঁগুণের অভিব্যক্তি একমাত্র ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়াই হয়। প্রেম- 


নিঠিতহদয়! ব্রজরমণীগণ শ্ীরুষ্ণগ্রেমেরই প্রোজ্জল ুন্তি। অতএব তাহাদের অসমো্দ প্রেমের বস্তা শ্বীকাঁর করিয়। 
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২৪৪০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ ৷ 

ERRORS ES AARNE 
তি হিদালের পির আনন্দে তাহাদের কেশ বাহযুগলে বিজড়িত করিয়া আত্মারামশিরোমণি 

প্রীগবান্ও যে ভক্তপ্রেমাধীনতার আনন্দে বিভোর হইবেন-__তাহাঁতে ভার বলিবার কি আঁছে? 
বর্তমান শ্লোকের বিবরণ হইতে আরও একটা চমৎকার তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্রে বল৷ 
হইয়াছে যে রাসবৃত্যশ্রমে কাঁতর! হইয়া কৌন ব্রজগোপী ব্রজেন্দ্রন্দনের করকমল আপনার স্বন্ধদেশে স্থাপন 
করেন। বর্তমান শ্লোকেও.তেমনি রাঁসরসতাগুবী ব্রজেন্দ্রন্দন আপনার করকমল ব্রজরমণীগণের কণ্দেশে স্থাপন 
করিয়৷ অনুরূপ প্রীতিভাব জাঁনাইলেন। প্রেমসেবাধিনী শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ যে-প্রেমব্যবহারে তাহাদের প্রাণ- 
গৌবিন্দকে স্থুখী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভক্তপ্রেমসেবাঁধীন ভগবান্‌ ইকৃষ্ণও তাদৃশ ব্যবহারে তীহার প্রেয়সী- 
বৃন্দকে সুখী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কারণ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণকে প্রেমবান্‌ ভক্তজনগণ যেভাবে ভজন করিয়া 
প্রেমভক্তি নিবেদন করে, ভগবান প্রীকৃষ্ও ভক্তজনগণকে তাদৃশ ব্যবহারে প্রেমভক্তির প্রতিদান করেন। “যে 
যথা মাং গ্রপদ্যান্তে তাংস্তথৈব ভঙীম্যহম্৮-- “আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে ধেরূপভাবে আমার ভজন1 করে 
আমিও তাঁহাকে তদরূপতাবে ভজন! করি'_ গীতার এই প্রতিজ্ঞাবচনের সার্থকতা বর্তমান শ্লোকের বিবরণে 


বিশেষভাবে গ্রতিপাদিত হইয়াছে। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়বাহুযুগলের ঝেষ্টনী দ্বারা গোগীবৃন্দের কঠদেশ ধারণ করিয়াছেন_-বর্তগান শ্লোকের 


এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে তীঁহার উভয় হন্তে গোপাঁদনাদিগকে 
আঁলিদন দিয়া মিলনানন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন । অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ -একক হইলেও আপনার অশেষ 
ভগবন্ব'বৈভব বশতঃ বহুতর প্রকাশ মুর্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক ব্রজরমণীগণের কদেশ নিজ করকমলে বেষ্টিত 
করিয়া বিভিন্ন অসংখ্য যুগলিত বিগ্রহের রূপ প্রদর্শিত করাইতে পারেন। স্বয়ং ভগবান্‌ সর্বশ্বর শ্রীকচের 
পক্ষে উহা ইচ্ছামাত্রেই সম্ভব। কত যোগীখবিও অনায়াসে তাহাদের করায়ত্ত যোগধিগ্যাবিভূতি বলে যুগপৎ 
আপনার বহুতর মূর্তি প্রকাশিত করিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়__সৌভরি নামে কোন এক 
খাবি যৌগবিভবশক্তি বলে পঞ্চাশটি মুর্তি ধারণ করিয়া সর্য্যবংশীয় নরপতি মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্ার 
পাঁণিগ্রহণ করেন। এইরূপে তিনি বহুতর মূর্তি ধারণ করিয়া পত্বীগণ সহ বথাযোগ্যভাবে গাহসথ্যধর্শ 
প্রতিপালন করেন। বহুতর মূর্তি প্রকাশ করা স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইচ্ছামাত্রেই সম্ভব । কিন্তু এহুলে 
বহু গোগীজনের মনোবাসন! পরিপূরণার্থ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বহুতর পৃথক্‌ মুন্তি ধারণ করেন নাই।. তাহার. 
অশেষ ভগবত্াগুণে একই নবনটবর শ্রীকুুন্তি বহুতর প্রকীশমুন্তিতে ব্রগোগীঙ্গনের নিকটে প্রতীরমান হয়। 
ইহ! তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরই প্রভাব। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের একই শ্রীমুষ্তি বহুতর রূপে প্রকাশিত হয় এব 
রূপ অভিব্যক্তিকে ‘প্রকাশ’ বলিয়া শান্ত নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীল রূপগৌম্বামিগাদ বলিয়াছেন 
ঃ অনেকত্র প্রকটতা রূপশ্যৈকম্য যৈকদা। 
সৰ্বথা ততস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ 
( লখ্ুভাগবতাবৃতম্‌_শ্রীকক্টীমৃতম্‌ ) 

- 'রূপ গুণ প্রভৃতির প্রক্য থাক সত্বেও একই বিগ্রহের যুগপৎ বহুস্থলে যে-আবির্তাব, তাহাকে 

প্রকাশ বল! হয়|” প্রীচৈতন্তচরিতামৃতে উক্ত হয় 
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরপ। আকারের ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ 
মহিৰী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল! রাঁস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মূখ্য বিলাস ॥ 
( প্রীচৈতন্তচরিতামূত ১। ১1 ৩৬৩? | 
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2০ম স্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৪১ 


ঘারকা লীলায় তগবান্‌ শরীফ একই বিগ্রহের বহুতর প্রকাশ মুদ্তি অবলম্বনে যোড়শসহন মহিৰীকে 
বিবাহ করেন। দেবষি নারদ যখন এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন তখন তিনি বিশ্ময় প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছিলেন_ 

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্‌। 
গৃহেষু দ্া্টসাহং স্তিয় এক উদ্বাবহৎ। 
(শ্রীমঙগবতম্‌ ১,1৬৯।২) 

_ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে শ্রীকৃষ্ণ একই বপুঃ ধারণ করিয়া যুগপৎ পৃথকৃভাবে যোঁড়শসহ 
রমণীগণকে বিবাহ করিলেন’ 

অবশ্য সৌভরি প্রভৃতি খধির ন্যায় কায়বাহরূপে যদি ভগবান্‌ শরীকষ্ণ বহুতর গৃথকমুদ্তি ধারণ করিতেন 
তাহাতে নারদ এরপ বিস্ময় প্রকাশ করিতেন নাঁ_ 

সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কাঁয়বহ নয়। 
কাঁয়ব্যুহ হইলে নাঁরদের বিস্ময় না হয়॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ২২০1১৪২) 

‘প্রকাশ’ এবং “কায়ব্যহের মধ্যে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য বিদ্বমান। কারণ প্রকাশে একই বিভুদেহ 
বিভিন্নস্থানে একই রূপে অভিব্যক্ত হয়, আর কাঁয়ব্যুহে একই জীবাত্মার বিভিন্নদেহে সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। 
স্বয়ং ভগবান্‌ শীষে দেহ-দেহী ভেদ নাই। সুতরাং উহাতে কাঁয়ব্যহের ন্যায় জীবাত্মার সংক্রমণের 
কোনও ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। শ্রীভগবানের দেহ-দেহী একই আননস্বরপ। কেবল তাঁহার অচিন্তযশক্তি 
প্রভাবে যখন যেখানে ইচ্ছা সেইস্থানে একই শ্রীবিগ্রহের বহুতররূপে লোৌকলোঁচনের গোচরীভূত করেন। 
রাঁসলীলাঁবিলাসের রসপুষ্টি বিধানের নিমিত্ত রাঁসলীলার প্রয়োজনবশতঃ তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অচিন্ত্যশক্তি 
যোগমায়া! [প্রভাবে বহুতর প্রকাশমুর্ভি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি এবং 
বর্তমান শ্লৌকে যুগপৎ বহুগোপাঙ্দনার ক্ঠালিঙ্গনবতবাস্তেও তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

যাহা হউক, ব্রজগোগীগণ তীহাঁদের কঠদেশে বিন্যস্ত নবনটবর ্ররুষ্ণের করকমল স্পর্শলাভে আনন্দে 
বিভোঁর হইয়! প্রাণদয়িত রসা মৃত প্ীকৃষের গুণলীলাবীর্ভনে সেই অভূতপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ 
করিলেন। তাঁহাদের কঠোখিত সেই স্থমধুর সঙ্গীতের বর্ণনায় প্রীমৎকিশোরপ্রপাদ-বিদ্ৎপাঁদরুত টাকায় শ্রীমৎ 
সুধানিধি গ্রন্থ হইতে উৎ্কলিত একটা কবিতাগীতির পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
যশোগাথা কীর্তনে ব্রজগোঁপীগণ গাহিয়াছিলেন 1 

. অহো রসিকশেখরঃ স্কুরতি কোৎপি বুন্দাটবী- 
নিকুগ্জনবনাগরীকুচ-কিশোরকেলিপ্রিয়ঃ | 
করোতু স কপাং সধীপ্রকটপূর্ণ-নাট্যোৎসবো। 
নিজপ্রিয়তমাপনে মধুময়ে দধদ্‌ যঃ শিরঃ | 

_ 'অহো! কে সেই কিশোর রসিকচুড়ামণি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মাঝে নবনাগরীর কুচযুগে গ্রেমকেলিপরার 
হইয়া প্রেমন্চুর্ি লাভ করিতেছেন! সধীগণের দ্বারা তাহার নাঁট্যোৎ্সবের পরিপূর্ণতা এডি 
এবং তিনি নিজপ্রিয়তমার মধুময় পদকমল আপনার মন্তকে স্থাপন করিয়! আনন্দলাঁভ করিতেছেন। এমন সে 


রসিকশেখর আসাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন | ॥১৫ 
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২৪৪২ শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ । 


AAAI AMM সতত 


কর্ণে।ৎপলালকবিটঙ্ককপোলবৰ্ম্ম-বক্ত শ্রিয়ে! বলয়নুপুরঘোধবাদ্যৈঃ । 
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-অস্ততরজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্‌ ॥ ১৬ 


সি 


অন্বয়ঃ।__কর্ণোৎপলালকবিটক্ককপোঁলঘর্মত্রিয়ঃ ( কর্ণাবতংসৈরৎপলৈশ্চ অলকবিটক্বৈঃ অলকালঙ্কতৈঃ 
অলকবিভ্রমৈশ্চ বা কপোলৈশ্চ ঘৰ্ন্মেঃ দ্বেদ বিন্দুভিশ্চ বক্তে যু ব্দনেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ) বলয়নৃপুরঘোববাঁছৈ: 
( বলয়ানাং নুপুরাণাঞ্চ ঘোষাণাং কিন্কিণীনাঞ্চ বান্যৈঃ উপলক্ষিতাঃ কিংবা! বলয়নৃপুরঘোযবান্ৈঃ ) স্বকেশত্ন্তরজঃ 
(স্বকেশেভ্যঃ অস্তাঃ ভষ্টাঃ অঙ্গ: মালাঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ ভ্রমরগীয়করাসগোষ্ঠ্যাং (ভ্রমর! এব গায়কাঃ যন্তাং 
তন্তাঁঃ রাসগোষ্ঠাং ) ভগবত! সমং (সহ ) ননৃতুঃ ( নত্তিতবত্যঃ ) ॥১৬ 
মৃলানুবাঁদ।-_সেই রাসমণ্ডলীতে অলিকুল গান করিতেছিল এবং বলয়, নূপুর ও কিছ্বিণীসমূহ বাগ্ধধ্নি 
করিতেছিল এবং গোপীগণ শ্রীভগবানের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন। তখন তাহাদের কর্ণোৎপল,অলকাশোভিত 
কপোলদেশ এবং স্বেদবিন্দুজীলে মুখমণ্ডলের এর প্রকাশ পাইতেছিল এবং তাহাদের নিজ নিজ কেশবন্ধ হইতে 
পুষ্পমালা বিশ্ৰন্ত হইয়| পড়িতেছিল ॥১৬। 
প্রীধরটীক1।-তত্র বাঁদকেযু গায়কেষু চ সন্ত্রীকেঘু গন্ধর্বকিন্নরাদিযু রসাঁবেশেন মুহাৎস্থ নৃত্যৎস্থ চন্তামেব 
বান্তাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্‌ রাসসম্তমমাহ কর্ণোৎপলেতি। কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈরলকালঙ্কৃতেঃ কপোলৈশ্চ 
ঘর্ন্েশ্চ বক্তে,যু এঃ শোভা যাঁসাং তাঃ।- ঘোষাঁঃ কিঙ্কিণ্যঃ। বলয়নূপুরঘোধৈর্বান্ৈর্বাদিত্রঃ। স্বকেশেভ্যঃ নন্তাঃ 
অ্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তষ্টাঃ কেশাঃ স্বশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিবাঁকুর্ব্বন্‌ ইতুৎপ্রেক্ষিতং ভ্রগর! 
এব গায়কা যস্তাং তস্তাং রাঁসসভায়াম্‌। ১৬ 
শ্রীবৈষ্ণবতোবণী।__তখৈব তাঁসাং মাহাত্ম্যং দর্শয়তি দ্বাভ্যাম্‌। কর্ণেতি তাঁসাং রাসেন a 
পরমোশোভ! দশিত! তথাপি নৃত্যে হেতুমাহ। ভগবতা নিজ্গাশেযমাধর্য্যসারনর্ববস্বং প্রকটয়ত| সমমিতি 
তৎসাহিত্যস্ত পরমোল্লাসকত্বাৎ যতো গোপ্যন্ডদেকপ্রেমবশত্বেন প্রসিদ্ধ! ইত্যর্থঃ । তেন সমমিত্যনেন তাঁসাং 
তৎসদৃশবৈদগ্ধযা্দিকমপি স্থচিতং তথা তাঁসামিব তস্তাপি কৰ্ণোৎপনেত্যাদিকং সৰ্বং বোঁধ্যতে । উৎপলধারণঞ্চ 
সমপ্রতি শ্রীকেনৈব কারিতমিতি জেয়ম্‌ । ভ্রমরগাঁয়কেতি তত্তহুচিতগানসমর্থত্বাত্তেষাম্‌ অসাধারণত্বং ব্যঞ্জিতম্‌ ৷ 
অন্তত্তৈঃ। তত্র বাঁদকেঘিতি ছুন্দুভিনাদাঁভিপ্রায়েণ তদ্ধি নাদাদিকং তেষাং তন্ন ত্যান্ুকুলমেবাসীদিতি তৎ সম্মতমূ। 
কিন্নরাদিঘিতি চ দ্রিবৌকপী মিত্যুক্েন্তদন্তর্গতত্বসভ্ভীবনয়েতি। এবং তত্র তাসাঁং ন কাঁচিদন্ততো গীতাঁদেরপ্যপেক্গ! 
কিন্ত স্বানন্দেনৈব তেষাং মধ্যে মধ্যে বাঁদনাদ্রিচেষ্টিতেতি ॥ ১৬ ৃ 
শ্রীভাগবত্তাঘুতববিণী ।-_ পূর্ণচন্রজ্যোৎনাবিধৌত কুন্দমন্দীরকুস্থুমস্থরভিত যমুনাপুলিনে অশেষ মাধুর্্যময় 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের তৎপ্রেয়সী ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত যে পরমানন্দ-বিস্তারময়ী রাঁসরসলীলার উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইতেছে তাহাতে সমস্ত বিশ্বে আনন্দের চেতন! প্রকাশ পাইয়াছে। দেবগণ আকাশপথ হইতে রাদনৃত্য দর্শনের 
পরমানন্দে অজ পুষ্পবৃষ্টি করিয়! রাসলীলার পবিত্র অঙ্গনে উপহার দিয়াছেন। লাস্তবিলাসরত! শতকোটি 
ব্রজবধূগণের কবরীমধ্য হইতে কুস্থমদা'ম বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। অগণিত ভ্রমরভ্রমরী মৃদ্মধুর গুঞ্জনে কুস্থ্মাস্তৃত 
রাসলীলাস্থলীতে সুূললিত-সদ্বীত-গুঞ্জন প্রকাশ করিতেছে। সুরভিত প্রস্ুনমালার মধুলোভে আমোদিত শত শত 
ষট্পদের সন্মিলিত গুণ, গুণ, ধ্বনি রাসোৎসবের গীতধ্বনি ব)ক্ত করিতেছে। গোঁপবনিতাগণ যখন নৃত্য করিতে" 
ছিলেন তখন সেই শতকোটি ভ্রমরনিকর মৃদুমধুর গুঞ্জনে গায়কের ন্যায় সুরসন্গীত গান করিতেছিল। গোগী- 
বুন্দের করধুত সুবর্ণবলয় ও স্থবর্ণকিদ্ষিনীমমূহ ঝন্ঝন্‌ ঝনৎকার শব্দে সন্মিলিত বাগ্ধবনি জাঁনাইতেছে। ভ্রমর 
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১০ম ক্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৪৩ 
কক ০০ ককের RRA ৯১১০২ 
/ রি পি পাপা সস 


্রমরীর ৩৭২৩৭ সদীত ও গোপীগণের বলয়কিন্ধিনীর বন্ন বন্ম বাদ্ধনির্ধোষ উভয়ের অপুর্ব সম্মেলনে 
পরমরমণীয় সঙ্গীতের একতাঁনে আকাশ বাতাস আজ সংগীতমুখর হইয়া উঠিয়াছে। 

আবার গোঁপজন্দরীগণ তালে তালে বিবিধ বিচিত্র অঙ্ধভদ্দী সহকারে ভ্রমরত্রমরীকৃত সঙ্গীতধ্বনির সহিত 
সামগরস্ত রক্ষা করিয়! ফে-ৃত্যর প্রদর্শন করিয়াছিলেন-তাহাও নিরতিশয় মনোরম। প্রেমিকবর নায়কশিরো- 
মণি ব্রজেন্দ্রন্দন তাহাদের কর্ণভূষণরূপে যে-উৎপল পুষ্প পরাইয়া দিয়া ছিলেন লই কণাৰে তরদ্লাযিত 
অলকামঞ্জরীর রূপশোভায় শ্রীকষ্ণপ্রেযসী ব্রজনন্দরীগণের মুখত কতই ন! বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের 
যুখমলে নৃত্যজনিত অমবশতঃ যে-্বেদববিন্দু সঞ্চিত হইয়া মুক্ামালার স্থায় শোভা বিধান করিতেছিল তাহাতে 
সে-মুখমগ্ডলের কান্তিচ্ছটা আরও বহু গুণিত হইয়াছিল। 

শৈবালজালসমাচ্ছন্ন জলাশয়ে বিকশিত কমলদলের মধুলোভে মুগ্ধ হইয়| শত শত অলিকুল যেমন গুণ গুণ, 
সঙ্গীত-ধ্বনি করিতে থাকে, তদ্রপ ব্রজবনিতাগণের অলকাজীলপরিশো ভিত বর্ম্মবিন্দুসমাচ্ছর মুখমণ্ডলের কর্ণে।ৎ- 
পলের মধুলোঁভে ভ্রমরকুলও প্রফুল্নহৃদয়ে পরম আনন্দে গান করিতেছিল। ব্রজ্গোপীগণ শ্রীতগবানের সহিত 
মিলিত হইয়া রাসন্থলীতে অপূর্ব আনন্দে নৃত্য করিতেছিলেন এবং তাহাঁদের সেই নৃত্যদোলায় আন্দোলিত 
হইয়া তাঁহাদের কবরীবন্ধ হইতে পুষ্পমালা সকল বিগলিত হইয়া পড়িতেছিল। 

শ্রীভগবানের সহিত ব্রজরমণীগণ সমভাবে নৃত্য করিতেছিলেন-_এই বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায় যে নৃত্যভঙ্গির 
কুশলতায় কেবল যে ব্রজগোঁপীগণ শ্রীভগবানের সমত! রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই নহে, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতি 
গুণসম্পদেও শ্রীরুষ্ণপ্রেয়সী ব্রজনুন্দরীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমভাঁবেই ভূষিত ছিলেন । 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অলৌকিক বৈদগ্ািগুণসম্পন্ন ও সর্বসদ্‌গ্ুণ এবং মাঁধধ্যা দিভূষিত, তাহার প্রেয়সী- 
বৃন্দও অনুরূপ বৈদগ্ধ্য ও সদ্গুণীদিতে বিভূষিতা । উজ্জলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাগ্রকরণে দৃষ্ট হয়_ . 

হরে: সাঁধারণগুণৈরুপেতান্তস্ত বল্লভাঃ। পূরুপ্রেম্ণাং স্ুমাধুর্য্যসম্পদাঞ্চাগ্রিমাত্রয়াঃ ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ-_কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণম্‌) 

_ অর্থাৎ বাঁহার! শ্রীহরির সাধারণ স্থুরম্যতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত এবং পৃথুতর প্রেম ও মাধুষ্য(দি 
গুণসম্পদের ললামভূতা তীঁহারাই এীকৃষ্ণপ্রেয়সীজন। 

শ্রীকৃষ্ণের ‘যাহার! নিত্যপ্রিয়া তাঁহারা সকলেই যে গরীক্ৃষ্ণের তুল্য গুণদম্পদ্বে বিভূষিতা! তাহার বর্ণনায় 
উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়_ 

রাধাচন্দ্রালীমুখ্য। প্রোক্ত! নিত্যপ্রিয়া ব্রজে। 
কৃষ্ণবম্নিত্যসৌনদ্য্য বৈদঞ্যা দিগুণাশ্ৰয়াঃ ॥ 
(উজ্জলনীলমণিঃ--কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণম্‌ ) 

_ৰৃন্দাবনের মধ্যে ্রীরাধ! ও চন্দরাবলী প্রভৃতি শরীকৃের প্রধান! নিত্যপ্রিয়! শ্রীকেরই স্যার নিত্যসৌন্দ্য্ 
ও. বৈদগ্ধযাদিগুণের আশ্রয় ৷? 

্রীরুষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণের বৈধগ্ধ্যাদিগুণসম্প্দের কথ! মথুরাবাসিনী রমণীগণ প্রত্যেকেই একবাক্যে 
স্বীকার করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন 

প্রণমামি তাঃ পরমমাধুরীভূতঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জ-রমণী শিরোমণি: | 
উপাসরযৌবন-গুরোরধীত্য যাঃ স্মরকেলিকৌশলমুদাত্রন্‌ হরৌ ॥ 
( উজ্জননীলমণিঃ- কৃষ্ণবল্লতাপ্রকরণম্‌) 
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২৪৪৪ . শ্রীমস্ভাগবতম্‌ 


'বীহারা পরমমাধুরধ্যগুণের আশ্রয়স্থল এবং যাহারা ভূরি ভুরি পুণ্যাচরণকারিণা রমণীবৃন্দের শিরোমণি 
এবং যাহারা যৌবনরূপ গুরুর নিকট হইতে কনর্প-ক্রীডা-কৌশল-বিষ্ঞ| আপনা হইতেই অর্জন করিয়! রাসক্রীড়ায় 
্রীহরির প্রতি সেই অধ্যয়নের উদাহরণস্বরূপ বৃত্যগীতাদির প্রয়ৌগকৌশল দেখাইয়াছিলেন, সেই রমশীগণকে 

প্রণাম করি!’ 

বর্তমান শ্লোকে যে-নৃত্যোৎসবের বিবরণ দৃষ্ট হয় তাহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে ব্রজরমণীগণ নির্গীত 
নৃত্যের কৌশল প্রদর্শন করিতেছিলেন। অবস্ঠ ইতঃপূর্বের সগীত নৃত্যের বিবরণও আমর! পাইয়াছি। নৃত্য 
সাধারণতঃ দুই প্রকার-_গীতযুক্ত ও গীতবিহীন। কণ্ঠসন্দীতের অর্থানুরূপ হস্তপদ্র ও দেহীদির গতিভঙ্গী 
্রদর্শনপূর্ববক যে-বৃত্যকলা প্রদর্শন করা হয় তাহাকে গীতযুক্ত বা সগীত নৃত্য বলে এবং কোন বাপ্ধযন্ত্রের তালের 
সহিত জনয়ন হস্তপদ ও দেহাদির গতিভঙ্গী প্রদর্শনে যে নৃত্যকলা অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে গীতবিহীন নৃত্য বলে। 
বর্তমান শ্লোকের বিবরণে নির্গত নৃত্যের বিবরণ পাঁওয়া বাইতেছে। কারণ এস্লে কি্কিণীবলয় প্রভৃতি বাঁদকের 
স্থান গ্রহণ করিয়াছে ও ভ্রমর ভ্রমরীর কৃত গুণ গুণ ধ্বনি গীতধ্বনি নিষ্পাদিত করিলেও উহ! অব্যক্ত মধুর বলিয়া 
ন্তরঙ্গীতেরই অনুরূপ বুঝিতে হইবে । 

গন্বব্ব কিন্নর প্রভৃতি গীতিকুশল দর্শকবৃন্দ রাঁসদর্শনের প্রারন্তে বাগ্সহকারে আনন্দসন্গীত গাহিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্ত রসাবেশজ্গনিত বিস্ময়ে তীহারা ক্ষণকালমধ্যেই মোহিত হইয়া নৃত্যপরায়ণ হইয়াছিলেন। 
শ্রীধরন্বামিপাদ তাহার টীকায় বলিয়াছেন__ 

গীয়কেঘু বাদকেষু গন্ধর্বকিননরাদিযু রসাঁবেশেন মুহাৎস্থ নৃত্যৎন্থ চান্তামেব বা্ছাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্‌ রাস- 
সম্রমমাহ ৷ 


টিকিট AAA OAPAMA 


( ীধরস্বামিকৃতটীক! ) 
_ গায়ক ও বাদক গন্ধর্বকিনর প্রভৃতি সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতএব 
অন্তপ্রকার বাঁষ্যীদির বিবরণ প্রকাশিত করিয়া শ্রীশুকদেব সেই রাসলীলাঁর গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। 
সুতরাং শ্রীণুকদেব বলিলেন--ভ্রমরকূল গুণ গুণ স্বরে অব্যক্তমধুর গীতধ্বনি রচনা করিল এবং গোপাঁদ্গনাঁদিগের 
বলয়কিদ্ধিনী প্রভৃতিতে ঝন্ন ঝন্ন ঝনৎকার বাপ্যধ্বনি হইতে লাগিল এবং উহার সহিত সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া 
অত্যন্ত কৌশল প্রদর্শন করিয়! ত্রজরমণীগণ ভগবান্‌ শ্রীক্কষ্ণের সহিত নৃত্যবিহাঁরে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঁসরস- 
তাওবী ্রীগোগীনাথের সহিত তাহার প্রেয়সী গোপীজনগণের পরমাভুত নৃত্য দর্শনে গম্বর্বকিন্নরগণ এমনই 
বিমোহিত হইয়াছিলেন যে তীহারা তাহাদের স্বক্ৃত গীত" ভুলিয়া মন্তরমুগ্ধের স্তায় নৃত্যাবেশে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। তীহাঁদের সেই গীত স্তব্ধ হইয়া গেলেও কুস্থুমসৌরভলুক্ধ অগণিত ভ্রমরভ্রমরীগণের গুণ্‌ গুণ, ধ্বনি সেই 
সঙ্গীতের স্থান পূরণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের বাগ্ধবনি স্তব্ধ হইয়া গেলেও গোঁপাঙ্গনাদিগের বলয়কিস্কনী সেই 
বান্ধনির্ঘোষের শূন্যস্থান পূর্ণ করিল। 
ইতঃপূর্ব্বে (১০।৩৩1৫) গোঁগীবৃন্দের নৃত্যকালে রাসস্থলীতে আকাঁশমার্গ হইতে দেবগণকৃত পুষ্পৃষ্টির বর্ণনায় 
প্রীগুকদেব বলিয়াছেন_-“নিপেতুঃ পুষ্পবৃষটয়ঃ৮ ৷ আবার বর্তমান শ্লোকে বণিত হইতেছে-ৃত্যপরারনণা 
প্রীরজাঙ্গনাবুন্দের কবরীবদ্ধ হইতে পুণ্পমালাসকল বিগলিত হইয়া! ভূমিতে পড়িতে লাগিল-_ঝুঝি বা শ্রীুগ্রেক়সী 
ব্রজবনিতাদিগের নৃত্যভঙ্দীবশত: চরণক্ষেপভদ্দির কলাকুশলতা৷ দেখিয়া কবরীবন্ধের মুগ্ধা পু্মালা সকল 
তাঁহাদের কবরীবন্ধ হইতে তীহাঁদের চরণতলে নিপতিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল। শ্রীধরপ্বামিপাদ তাহার 
ভাঁবার্থদীপিক! টাকাঁয় ইহাই উৎপ্রেক্ষা করিয়| বলিয়াছেন -- 
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= ১০ম স্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৪৫ 


এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ধনিপ্বেক্ষণোদ্দামবিলাহাসৈঃ | 
রেমে রমেশো ব্রজনুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিন্ববিভ্রমঃ || ১৭ 


ত ত পাতত পপ প লতা পানি পশলা পপাপাপাপাপাপাপাপাছ 


এতেন তাঁলগতিন্তষ্টাঃ কেশাঃ সশির:কম্পং পাদেষু পুষ্পৃষ্টিমিবা্র্বানিত্যুৎপ্রেক্ষিতম্‌। 
(এ্রীধ্রস্বামিপাদকৃতটীক! ) 

‘নিজ কেশপাশ হইতে পু্পমাল! খগিয়| পড়িতেছিল--এই বিবরণে ইহ! প্রতিগাঁদিতহয় যে নৃত্যতালগতির 
নিপুণতায় আনন্দলাভ করিয়া! কেশপাশ যেন আনন্দচঞ্চল হইয়া -শিরোদেশ কম্পিত করিয়া ব্রজগে।পীগণের 
চরণতলে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল_ইহাই উৎপ্রেক্ষ দ্বারা জানা যাইতেছে।» 

রাসস্থলীতে ভগবান্‌ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত সমভাঁবে বৈদধ্যযাদি গুণপ্রকাশ করিয়া শ্রীক্ষণপ্রেয়সী ত্র্র- 
সুন্দরীগণ যখন অপূর্ব নৃত্যতন্দী প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন তাহাদের কর্ণাবলম্থিত উৎপল, চুর্ণকুন্তলালস্কৃত 
কপোঁলতল এবং হেমপ্রভামণ্ডিত মুখমুগ্ডলে দ্বেদবিন্দুর মুক্তামাল! একাধারে কতই না মনোরম শোভার সমাবেশ 
করিয়াছিল ॥ ১৬ 

অন্ধয়ঃ।__অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা স্বপ্রতিবিস্ববিভ্রমৈঃ (স্বপ্রতিবিদ্থৈঃ স্বচ্ছায়াভিঃ বিভ্রমঃ ক্রীড়া যন্ত 
তথাভূতো| ভবতি তদ্বৎ ) এবং (ইখং ) রমেশঃ ( রমায়াঃ লক্ষ্যাঃ ঈশঃ প্রভুরপি ) পরিঘন্দকরাভিমর্যনিন্ধেক্ষণোদ্দ।- 
মবিলাসহাসৈঃ (পরিঘঙ্গঃ আলিঙ্দনং করাঁভিমর্ষঃ করেণ হত্তেন স্তনাদীনাং, সংশ্লেষঃ সম্যক্‌ স্পর্শনং শিগ্বেক্ষণং 
সাহ্রাগাবলোকনম্‌ উদ্দামবিলাদঃ উদ্নারলীনপরিষদদাদিরপঃ বিহারঃ হাঁসম্চ তৈঃ ) ব্রজন্ুন্দরীভিঃ (ব্রদগোপীভিঃ) 
সহ রেমে ( রমণঞ্চক্রে )॥ ১৭ | 

মুলানুবাদ।__বালক যেমন স্বীয় প্রতিবিস্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেই প্রকার রমাপতি শ্রী 
ব্রজরমণীগণের সহিত আলিদ্দন, করমর্দন, প্লিগ্ধ নয়নস্চালন, উদ্দামবিলাস ও হাস্ত বিলাসে ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন ॥ ১৭ 

ভ্রীধরটীকা- যথা গোপ্য নাঁনাবিভ্রমৈর্তগবতা সহ বিজহুঃ এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে 
ইত্যাহ এবমিতি। তদ্বিলাসানভিভূতস্তৈৱ রতৌ দৃষ্টান্তঃ বথার্তক ইতি। স্বপ্রতিবিস্থৈবিভ্রমঃ ক্রীড়া বহ্য স ইব। 
অনেনৈতদর্শিতং শ্বীয়মেব সর্বকলাকৌশলং শৌগন্ধলাবণ্যমাধর্য্যাদি চ তা সঞ্চাধ্য তাভি: সহ রেমে যথার্ভক: 

তবিন্বৈরিতি ॥ ১৭ | 

নি ।-_এবমিতি তৈৰ্্যাখ্যাতম্‌ ৷ তত্রাবতারিকা! ৃষ্টান্তবলাদেব প্রতিপন্ন -_যথার্তক ইত্যাদিক! 
স এবেত্যন্তব্যাখ্য| চান্ত। এবানুগতা। উভয়ত্রাপি প্রতিবিদ্ন্থানীয়ানাং শ্গোগীনামর্ভকন্থানীয়ন্ত এ৷ভগবতশ্চ মুহুঃ 
পরস্পরমন্ুকরণাৎ। তত্র চ জীভগবত এবার্তকন্তেব বিলাসাঁয় স্বয়ং প্রবৃতিত্তৎপ্রবর্তনং ৮০ 
লভ্যতে । ততন্তদ্বিলাসানভিভূতন্যৈব রতৌ দৃষ্টান্ত ইতীদস্বাগন্তকমিব সাতে! যত্নে রত 2 
ব্যাথ্যাতম্‌। তত্র চ তা এব তদৃগুণগ্রকাঁশিকা ইতি গ্রতিপগ্ঠতে । যথার্ভকঃ পুতিম্নারত না নি 
মাধুধ্যাদ্বন্ুভবতি ন তু স্বতঃ তথা ্রীভগবানপি তাঁদৃশনিজপ্রেযদীতারত এবেতি হি গম্যতে রি ও 
বিনা! তদনদযাথ। যা রমায়। ঈশঃ প্রতুরপি বরজনন্দনীভিরের রেমে নতু Es ie 
সৌন্দধ্যমধিকমতিপ্রেতম্‌। যদ্বা রমাঁয়া ঈশঃ প্রভুরের নতু রমণঃ রর রেমে জন 
তদগি রমণমসাঁধারণমেবেতি ৷ সচমৎকারমাঁহ এবমিতি তত্র পরিঘন্দস্তাসামাশ্লেষঃ ৷ করাভিম বর 

উদ্দামবিলাসঃ ভুনম্পর্শনাদিঃ হাসশ্চ তাবোদ্রেকবিলসিতম্মিতং তৈঃ । 
স্নিঞ্চেক্ষণং তন্মুখাদীনাং সরমাবলোকনম্‌ ৃ 
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২৪৪৬ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ 


কি কিক ANNI 


এবং তন্ত তাঁসামপি সর্ক্োপরিচরগুণত্বেন পরস্পরং সাম্যমাসক্তিঞ্চ দৃষ্টান্তেন ব্যঞ্জয়তি যথেতি কশ্চিদর্ততকন্তদ্বয়ঃ- 
স্বভাবেনাত্যন্তক্রীডাসক্ত: স্বপ্রতিবিষ্বে বিভ্রমো বিলাসে৷ যস্ত তাদৃশশ্চ যথা স্বতুল্যাভিস্তা ভিঃ স্বগ্রতিমুত্তিভিঃ রেমে, 
তন্তাসৌ প্রেমবশতাস্বভাবেন তন্য়ক্রীড়াসক্তঃ সন্‌ স্বরূপশক্তিত্বেন স্বপ্রতিমুত্িত্বাৎ প্রতিবিশ্বস্থানীয়াভিস্তাভী রেমে। 
অতএব তৎসদৃশত্বাভি প্রায়েণ পূর্ব্মপি গোঁপবধব ইত্যনুত্তা -কুষ্ণবধ্ব ইত্যেবোক্তমূ। তথাঁচ ব্ৰহ্মসংহিতায়াং- 
আননচিন্ময়রস প্রতিভা বিতাভিস্তা এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো! গোবিন- 
মাঁদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। অত্র চ বথার্তকৌ যাঁদুশং মুখচাঁলনাদিকং কুরুতে তাদৃশং তত্প্রতিবিহ্মুর্তয়োশপি 
যাদৃশং তাঁস্তাদৃশমেব ক্রীড়ীকৌতুকিত্বাৎৎ সোঁহপ্যেবং শ্রীকৃষ্ণ্চ শ্রীগোপ্যশ্চ পরস্পরমা সক্তত্বাদস্নচক্তুরিতি জ্ঞেয়ম্‌। 
অনেন তাসামিব তন্তাপ্যত্র স্িগ্ধশবব্যপ্রিতন্নেহবিকারো দর্শিতঃ | সচ সান্বিকোৎপুযক্তঃ শ্রীপরাশরেণ__গোগী- 
কপোলসংশ্লেষমভিগত্য হরেভজৌ। পুলকোদগমণস্পায় স্বেদান্ুঘনতাং গতাঁবিতি ॥ ১৭ 
প্রীভাগবতী মৃতবর্ধিণী।-_্রম্ভাগবতপ্রবক্ত!। লীলারসতত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব রাসলীলাকথাচ্ছলে অপূর্ব 
কৌশলে শ্রতিন্বথকর কাব্যরসের সাহায্যে অতত্ব্র্শী মানবগণকে ধীরে ধীরে দুর্ব্বোধ পরমার্থতত্ব আস্বাদন করাই- 
তেছেন। গোগীজনসহ গোপিকাঁনাঁথের রসপুষ্টিময় নৃত্যগীতাঁদি বিলাসব্যবহাঁরের এক অনবদ্য আলেখ্য শ্রীশুকদেব 
সুমধুরভাষার রেখাসম্পাতে অঙ্কিত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। আবার পাছে রসাবেশ- 
বশত: গোীকুঞের স্বরূপতত্ব বুঝিবার পক্ষে কোনওপ্রকার ব্যাঘাত জন্মে এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত দ্বার! স্থকৌশলে 
স্বরূগতত্বের প্রতি বর্তমান শ্লোকে একটি চমৎকার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন-_-বালক যেমন আপন 
প্রতিবিশ্বের সহিত ক্রীড়া করে-_সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাঁগিলেন। তাহার 
সেই কেলিবিলাস-বিবরণে প্রীগুকদেব বলিলেন__কামপুরকুপানিধি বিদগ্ধশিরোমণি রমাপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
ঘনমগুলাকাঁরে সজ্জিত! প্রেমসেবার্থিনী ব্রজবনিতাদ্দিগের মধ্যে কাহারও সহিত আলিঙ্গনে, কাহারও করকমল 
মর্দনে, কাহারও বা কুঞ্চকাকর্ষণে, কাহারও ব! চিবুকতট স্পর্শ করিয়া, কাহারও প্রতি সিগ্ধকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপে বা 
কাহারও বা প্রতি মৃদুমন্দ হাস্তবিকাশপ্রকাশে_এইরূপ বিবিধ বিচিত্র বিলাঁসব্যবহারে ব্রজবধূগণের অন্তরে 
উদ্বেলিত আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন। গোপীবৃন্দের সহিত গোপিকানাথের অনুরূপ রমণবিলাঁসের দৃষ্টান্ত 
উল্লেখে শ্রীন্তকদেব বলিলেন_ ক্রীড়ামোদী বালক দর্পনপ্রতিবিস্বিত, নিজ সুস্তির সহিত যেরূপ ক্রীড়া করে এবং 
প্রতিবিদ্থিত মুন্তির ক্রীড়াভদ্দিতে নিজেও যেমন পুনঃ পুনঃ নানাবিধ ভাববিলাসের সহিত ক্রীড়া করিয়া আনন্দলাভ 
করে, তদ্রপ ভগব'ন্‌ ্রীকুঞ্ ব্ররমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পার! যায় 
বে শ্রীভগবাঁন্‌ তাহার আপন প্রতিবিষ্ব বা নিজ ছায়ার সহিতই ক্রীড়া করিয়াছিলেন । শ্রীরুষ্প্রেয়সী ব্ররমণীগণ 
ভগবান্‌ শ্রীকুঞ্চেরই স্বরূপশক্তিরূপা। অতএব তত্ত্বের দিক্‌ দিয়া ব্রজরমণীগণ যথার্থ ই ভগবানের প্রতিবিস্বস্থানীয়া । 
নিজ স্বরূপশক্তি হলাদিনীরপ! ব্রদ্বনিতাগণের সহিত শ্রীভগবাঁনের রাসরমণকেলি নিজ প্রতিবিস্থিত প্রতিচ্ছবির 
সহিত ক্রীড়া করিবারই অনুরূপ । ূ 
আত্মারামশিরোমণি ভ্রীভগবানের এই রাঁসরমণকেলি লৌকিক জগতের আনন্দাস্বাদনের হায় শবম্পরশাদি" 
গ্রাহ্থ বাহ্‌ বস্তুর উপর নির্ভর করে না, পরন্ত স্বরপভূত নিজ প্রতিষ্ছায়াতুল্য শ্রীররমণীগণের সহিতই তীহার 
এই রাসরমণলীলা। শক্তি ও শক্তিমীনে তত্বত ভেদ নাই। অতএব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি গোপীবৃন্দের 
সহিত আনন্দবনতম ভগবান্‌ গ্রীরুষ্ণের তত্বতঃ কোনও ভেদ নাই ; উহীরা যেন ভগবান্‌ শ্রীকবষ্ণেরই ছায়াম্বরপা। 
তাঁহারই সেই হলাদিনীশক্তিই শ্রীরুষেচ্ছায় অসংখ্য গোপীরূপে আত্মগ্রকটিত করিয়া লীলাবিলাসচ্ছলে পৃথক 
বিগ্রহের ভান করিয়া শ্রীতগবান্‌কে ও প্রেমবান্‌ ভক্তজ্নকে আনন্দাস্বাদন করাইয়া থাকেন। অতএব তববৃষ্টিতে 
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১০ম স্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ ২৪৪৭ 
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হা এই রমণলীলা কোনও বাহ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের উপর নির্ভর করে নাই । পশ্ব্যবীৰ্য্যাদি ড় বিধ 
মহাঁশক্তির আধার আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের রমণলীলা প্রাকৃত জগতের কামক্রীড়ারূপ বিষয়ানন্দাস্বাদন 
নহে, ইহা বাঁহসম্পৰ্ব-লেশহীন আঁত্মানন্দেরই আস্বাদন। 

শ্রীভগবানের এই নিজ স্বরূপশক্তিসহ লীলাবিলাস নিত্য নিরন্তর অনুঠিত হইলেও জগতে*উহ! সর্দকালে 
প্রকাশিত হয় না। এই কারণেই প্রকট ও অপ্রকঠ ভেদে বৈষ্ণবাঁচাধ্যগণ দ্বিবিধ লীলার নির্দেশ দিয়াছেন__ 
"প্রকটা প্রকটা চেতি লীলা সা দ্বিবিধোচ্যতে* (লঘৃভাগবতামৃতম্‌)| স্ুধ্য যেমন সর্বদাই আকাশমণ্ডলে 
বি্ধমান আছে, কিন্তু পৃথিবীর চক্রাকার গতি ও পরিবর্ভনক্রমে সেই সূর্য্য কখনও দৃষ্টিগোচর হয় কখনও 
দৃষ্টির বহিভূত হয়, তদ্রপ নিত্যধামগত ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চ তাহার নিত্য পার্ষদগণসহ নিত্য লীলাঁবিলাস 
করিতেছেন, কেবল ভক্তপ্রেমা ্বাদনবশতঃ তীহারই কৃপায় সেই লীলা! কখনও লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, 
আবার কখনও অদৃশ্ত থাকে । লৌকলোঁচনের গোঁচর না হইলেও গোঁলোঁক বৈকুণ্ঠাদিধামে নিজ শক্তিবৃন্দের 
সহিত শ্রীভগবানের লীলা নিত্য বিরাজমান । শ্রীব্রক্ষসংহিতা গ্রন্থের সিদ্ধান্তে জানা যায় 

আনন্দচিগ্নয়-রস-প্রতিভাঁবিতাঁভিস্তা এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ । 
গোলোঁক এব নিবসত্যখিলাত্ুভূতে। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
(ব্রহ্মনংহিতা__-৫ম অধ্যায় ) 

প্রেমময় উজ্জলরসে প্রতিভাঁবিত নিজ শক্তিবৃন্দসহ অখিলজীবের আত্মভূত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্ব, 
যিনি গ্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্যলীলাবিলাদ করেন-তীহাঁকে ভজন! করি ।” 

যাহা হউক, ব্রবনিতাগণের সহিত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যে-কান্তাকান্ত-ভাঁবময়ী লীল1 উহা! কামক্রীডাঁবিলাঁস 
নহে, উহা হলার্দিনীশক্তির বিলাসবৈচিত্রী বিশেষ-_যাঁহাঁর অবলম্বনে ভগবান্‌ নিজে আঁনন্দান্ুতব করেন এবং 
অপরকে আনন্দরসাস্বাদন করান । অতএব সেই প্রেমানন্দ বিলামের নিমিত্ত নায়কনায়িকা-জনোঁচিত আলিঙ্গন 
চুম্বন প্রভৃতি বিবিধ প্রেমব্যবহার। উহাতে অবশ্য প্রাকৃত নায়কনায়িকার আলিঙ্গন চুম্বন দৃষ্টান্ত কখনই 
প্রযোজ্য নহে। অগ্রাকৃত নবনটবরবপুঃ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তিম্বরূপা শীবজকিশোরীগণের সহিত 
যে-আঁলি্নাঁদি বিলাস ব্যবহার-_উহা পরস্পরের প্রেমানন্দ বিতরণের সাধন বাঁ উপায় বিশেষ । অশর্খ্যীর্ঘ্যাদি 
ষড়-বিধ মহাঁশক্তিশালী স্বয়ং ভগবান্‌ এীকষ্ণ তাঁহারই ছায়ামৃ্ি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত রামবিলাস 
করিয়াছেন। উহাতে কাঁমগন্ধ্নপ দোষ-সম্পর্ব লেশমাঁত্র বিদ্ধমান থাকিতে পারে না 

প্রেম ও আনন্দের মধ্যে পরস্পর যেমন অবিচ্ছেন্ত সমন্ধ, গোগীদ্নের সহিত গোপিকানাথেরও সেইরূপ 
পরস্পর নিত্য সন্ধ। ইতিপূর্বে গোগীকষ্ণের হৃত্যবিলামপ্রদঙ্গে বলা হইয়াছে যে; প্রেম ও নলের 
মধ্যে পরস্পর যেমন অবিচ্ছেপ্ত সহন্ধ, গোঁপীগনের সহিত গৌপিকানাখেরও সেইরূপ পরম্পর 
নিত্য সম্বন্ধ । ইতঃপূর্বে গোপীকৃষ্ণের নৃত্যবিলাস প্রসঙ্গে এবিষয়ে আমর! কথঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস 
করিয়াছি। এক্ষণে গোগীরৃষ্ণের প্রেমক্রীড়া সম্বন্ধে বলিতে হয় যে উহ! যেন প্রেম ও আনন্দের পরম্পর-সাপেক্ষ 
কেলিবিলাস। আনন্দলাভে প্রেমপ্রবাহ স্ফীত হয়। আবার প্রেমরসধারায় আনন্দ প্রবাহিত হইয়। স্ফীত ও 
প্রবল হয়_ অর্থাৎ উভয় যেন উভয়ের সহিত ওতপ্রোত সম্বন্ধে দম্পকিত। দর্পন সন্মুখন্থ বালক মুখভদী করিলে, 
হাঁসিলে বা নাচিলে দর্পনে তাঁহার প্রতিবিদ্বও অনুরূপভাবে মুখী প্রকাশ করে, হাস্ত করে ঝা নৃত্য করিতে 
থাকে__কাঁরণ ছাঁয়া কায়ার অধীন হইয়াই ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া থাকে। ৮ টার, 
হস্ত বা নৃত্য দেখিয়া বালক যতই অধিকতর উৎসাহের সহিত সুখভন্দীঃ হান্য বা নৃত্য করিতে থাকে, 
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তাঁহার ছায়াও তদমরপ আচরণ করে। অতএ প্রেমমুর্তি ব্রজগোপীগনসহ আনন্দঘনতম গোপিকানাথ 
্রীকৃষ্ণের বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিলাসব্যবহাঁরে ছাঁয়াকায়ার নৃত্যের ন্তাঁয় প্রেম ও ATG পরস্পর বিবর্ধিত 
উচ্ছ্বীসই প্রকটিত হয়। আবার এই ছায়া-কীয়া বা বিশ্ব-প্রতিবিম্বের টা উল্লেখে শ্রীশুকদেব এই 
তত্বই ঘে|ষণা। করিলেন যে শ্রীভগবানের, স্বরূপশক্তি রাধিকাঁদি গোগীগণের সহিত আত্মারামশিরোমণি ভগবান্‌ 
প্রীকের প্রেমীনন্দলীলা আত্মানন্দলীলার অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 8 
বালক শ্রীকৃষ্ণ যে তীহার নিজ প্রতিবিষ্বের সহিত ক্রীড়া করেন, তাঁহ। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বাঁল্যলীলাতে 
আমর তাঁহার আচরণ হইতে জানিতে পাই । পগ্ঠাবলীর শ্লোকে উক্ত হয়_ 
সংমুফ্চন্নবনীতমন্তিক-মণিস্তম্ভে স্ববিস্বোদ্গমং 
দৃষ্ট! মুগ্ধতয়! কুমারমপরং সঞ্চিন্ত়ন্‌ শঙ্ধয়া । 
মন্মিত্রং হি ভবান্‌ ময়াত্ৰ ভবতো ভাঁগঃ সমঃ কল্পতে 
মা মাং সুচয় সুচয়েত্যনুনয়ন্‌ বাঁলে। হরিঃ পাঁতু বঃ ॥ 
( পষ্তাবলী ) 

'একদিন ব্রজেন্্রনন্দন নিজগৃহ হইতে নবনীত চুরি করিয়া বাহিরে পলায়ন করিতেছেন। তাঁহার 
প্রতিবিষ্ব ক্ষটিকমণিস্তস্তে পতিত হওয়ায় তিনি ভাঁবিলেন এই (প্রতিবিশ্বিত) অপর বালক আমার চৌৰ্য্য রতা্ষ 
করিয়াছে এবং এ যদি আমার মাতার নিকটে সমস্ত বলিয়া দেয় তাহা হইলে মাতা আমাকে তাঁড়ন ভৎসন 
করিবেন। অতএব নিজচ্ছায়াস্বরূপ বালকটিকে সম্বোধন করিয়া ্রীকুষ্ণ বলিলেন, ‘ভাই, তুমি আমার বন্ধু-_-এই 
যে আমি নবনীত চুরি করিয়া আনিয়াছি ইহা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না এবং তুমি এই চোঁরিত 
নবনীতের অর্ধভাঁগ গ্রহণ কর।” যে বালকবেশী ভগবাঁন্‌ এইরূপ অনুনয় করিয়াছিলেন তিনি তোঁমাঁদিগকে 

ন্‌? 

is লা উপরিলিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতিপাঁদিত হয় যে স্বয়ং ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হইয়াও মুগ্ধ 
বালকের স্যাঁয় নিজ প্রতিবিষ্বের সহিত ক্রীড়া করেন । এই মুগ্ধতা তাহার অজ্ঞতাবশতঃ নহে। বমি রর 
মায়ায় মুগ্ধ, মাঁয়াতীত শ্রীভগবাঁনে সেইরূপ অজ্ঞতার মোহ স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু প্রেমবান্‌ ভক্তের রর 
পরিপূরণের নিমিত্ত নিজে সর্বজ্ঞ হইয়াও তিনি. প্রোধীনরূপে মাধুর্য সম্পুটিত লীলাবিগ্রহ উঃ 3 
নানাভাবে বাঁৎসল্য সখ্য কান্তাভাব প্রভৃতির বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। তাহা না হইলে ভক্তিরন পরিপুষ্ট হ 
নাঁএবং “যে বথ। মাং প্রপন্থন্তে তাংস্তথৈব ভলাম্যহম্‌’__এই প্রতিজ্ঞাবচনের মর্যাদা রক্ষা হয় না। শরীৃন্বাবনে 
যখন বাল্য পৌগগু «ভূতি লীলা অসমোদ্ধপ্রভাবশালী শ্রীভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে লীলা বিস্তার করেন, 
তথনও তিনি তত্তংভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার সর্বজ্ঞতা ও ভগবত্তাশক্তি নুক্কায়িত রাখেন। বাণৎ্মল্য লীলার 
বর্ণনায় শ্রীমস্তাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে-__ 

তন্নাদহষ্টমনসীবন্স্থত্য লোকং মুগ্ধপ্রতীতবছুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ। (শ্রীভাগবতম্‌ be 

‘রাম ও কৃষ্ণের চরণস্থ কি্ধিণীশব্দে ব্রজবাঁসী জনগণের অস্তঃকরণ আনন্দে পূর্ণ হইত এবং i 
অনুসরণকারী জনগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চাঁরি পদ গমন করিয়া মুগ্ধ ও ভীত বালকের গ্যায় রাম 
তাঁহাদের মাতার নিকট গমন করিতেন ।” 
fe কাম ক্রোধাদি ভাঁব বিরহিত সরল বালকের বিহার বেমন লীলা মাত্র, সেই প্রকার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলার সাঃ 
ভগবানের রমণ বিলামও লীলামাত্র। শরীমদ্ধনপতিস্থরিক্বত গুঢ়ার্থনীপিক! টাকীয় বর্ণিত হইয়াছে_ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৪৯ 


MAAS DAA SS 


পাপা লালা লাগা লালাতালাালালালালাৱালা্ালালাপালালাপাংপপপাপশিপিলপপাপাপ: 


তথা চ বালকন্ত কাঁমক্রোধাঁদি-বিনিযুক্তস্ত বিহারে! যথা লীলামাত্রংং তথা! ভগবতোহপি ক্ষ্ট্যাদিকমপি 
বিহরণলীলা মান্রমিতি ভাঁবঃ । 


( গৰীগদ্ধনপতিস্থরিকৃতগুঢ়ার্থদীপিকা! টীক1) 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে শ্রীভগবাঁনের সষ্ট্যাদিলীল! ও রমনণলীল! সম্বন্ধে কিছু আঁলোঁচন| কর! প্রয়োজন। সষ্টিলীল৷ 

প্রসঙ্গে পররন্ধের সৃষ্টি সন্কল্পের বৃত্তান্ত উপনিষদ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা বর্ধিত দেখিতে পাই । “তদৈক্ষত বহু 

স্যাং প্রজায়েয়ং”__এই শ্রুতিবাক্যে জান! যায় যে, সৃষ্টির প্রথম উষাঁলোকে শ্রীভগবান্‌ “আমি বহু হইব” 

এ প্রকার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। “তৎম্থষ্! তদ্েবানুপ্রাবিশৎ” এই শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টই জান! যায় যে, জগণ্কারণ 

' ব্ৰহ্মই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তর্্যামিরূপে প্রবেশ করেন। নির্বিশেষ নিগ্রয়োজন ব্রহ্ম যে অগণিত জীব 

ও বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই প্রকার আত্মারাম, 

পূৰ্ণকাম ও স্বতঃ পরিতৃপ্ত শীভগবান্‌ যে তাহার শক্তিন্বরূপা ব্রজরামাগণের সহিত রমণলীলাবিহাঁর করিয়াছেন 

তাঁহারও বিশেষ কোন প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। পূর্ণ জীবের পূর্ণতা! সম্পাদন করাইয়া তাঁহার পরমানন্দ 
আস্বাদন করানই সেই লীলাবিলাসের মুখ্য প্রয়োজন | 

জীবের স্তাঁয় অবশ্য পরব্রন্মের সৃষ্টি প্রয়োজন কোন প্রকার নিজের উদ্দেশ্য সাঁধন করিবার জন্য নহে। 
কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়! পারা যায় না, যে শ্রীভগবান্‌ লীলাচ্ছলে প্রেমবান্‌ বা! প্রেমবতী জন বানন। 
পরিপূর্ণ করিবার জন্তই লীলাবিগ্রহ অবলম্বনে অবতীর্ণ হন। বেদান্তদর্শনের, “ন প্রয়োজনবত্বাৎ” (২ ১1৩২) 
স্তরের ব্যাখ্যাঁগ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচাধ্যকৃত ভাস্তের আলোচনায় দৃষ্ট হয়_ 

“চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্বাকারী পুরুষঃ প্রবর্তমানো ন মন্দোপক্রমামপি তাঁবৎ প্রবৃত্তিমাত্ম-প্রয়ো জনানু- 
যোগিনীমাঁরভমাণে! দৃষ্টঃ । কিমুত গুরুতরসংরম্ত। চেয়ং প্রবৃতিরধহচ্চাবচ-প্রপঞ্চং জগদ্বিদ্বং মিনির, ষদদিয়মপি 
রবৃতিশ্চেতনস্ত পরমাত্মন আত্মগ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্পেত পরিতৃপ্যং পরমাঁত্মনঃ শরয়মাণং Re 
প্রয়োজনাভাবে বা গ্রবৃত্যভাবোহপি স্তাৎ। অথ চেতনোংপি সন্মুন্মত্তে হারা ক ৪০১ 

্ট তঁয়িস্তত ইত্যুচ্যেত। তথ! সতি সর্বজত্বং পরমাত্মনঃ শ্রয়মানং বারও 
মানে৷ দৃষ্টস্থথা পরমাত্মাপি প্রবর্তয়িস্তত ইত্যুচ্যেত। ভা 

__অর্থাৎ জগতে দেখ! যাঁ় বুদধিপূর্র্বক কার্ধ্যান্ঠাতা চেতনাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি হা es ও 
প্রবৃত্ত হয় তাঁহা হইলে তাহার নিজের প্রয়োজনান্রূপ প্রবৃত্তি বিদ্যমান কে! রা টি টা 
হইতে হইলে যে বিশেষভাবে নিজের প্রয়ৌজনান্রপ প্রবৃত্তির প্রয়োজন হয়_তাঁহা রাঃ ব 8৪ 
ব্রদ্মাও- যাহাতে ছোট বড় নানাবিধ অসংখ্য জীবের সি se ie কাঁধ্যের প্রবৃত্তিতে 
সেই বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি একটি আশ্চর্য্য রকমের গুরুতর কাঁ্য। দা কোন প্রয়োজন ন! থাঁকে তাহ! 
পরীভগবানের কি কোনই প্রয়োজন নাই? যদি এই জগৎ টি টা মা ঘা তাহার এই কার্যে কোন 
হইলে প্রশ্ন ওঠে__কেন তিনি এই বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন? চি রঃ তত 
প্রয়োজন থাকে তাহা হইলেও প্রশ্ন ওঠে_্রীতগবান্‌ নিত্য a রাঁষে যেরূপ প্রয়োজন ব্যতীতও 
বা কিরূপে সার্থকতা রক্ষিত হয়? যদি বলা যয এ টা? কি করিয়া থাকেন__তীহ। 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়, গা ভি হী পড়ে ইহাই হইল বেদান্ত হের 
হইলে তিনি যে সর্বজ্ঞ ও সর্ব | 


ূর্ববপন্ষীয় বিরোধী যুক্তি । 
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২৪৫০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


MINNIS 


AAPA MM 


ইহার নিরাকরণ করিয়া বেদান্ত দর্শনের “লোকবতূ লীলাকৈবল্যম্‌” (২।১।৩৫ ) স্থত্রে ভীমৎশঙ্করাচার্য্যপাদ 
যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন তাহার আলোচনায় দৃষ্ট হয়_ 

‘যথ| লোকে কস্তচিদাপ্তৈণস্ত রাঁজ্ঞো রাজামাত্যস্ত বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎপ্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং 
লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াঁবিহারেষু ভবস্তি। যথা চোচ্ছাসপ্রশ্বাসাদয়োৎনভিসন্ধায় বাহং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং 
স্বভাঁবাঁদেব সম্ভবন্তি। এবমীশ্বরস্তানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলা কূপ! প্রবৃত্তির্ভবিস্ততি। 
ন হীশ্বরস্ত প্রয়ৌজনান্তরং নিরপ্যমানং ্াঁয়ঃ শ্রুভিতো বা সম্ভবতি। ন চ ম্বভাবঃ পর্য্যযোক্ত,ং শক্যতে। 
যন্যপ্যস্মাকমিদংজগদ্বিহ্রচন! গুরুতরসংরস্তো ভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্ত লীলেব কেবলেয়ম্‌, অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। 
যদি নীম লোকে লীলাম্বপি কিঞ্চিৎসুক্মং প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষ্যেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিংপ্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে 
আধ্ুকামশ্রতে: নাপ্যপ্রবৃত্বিরুন্মততপ্রবৃত্তির্ব! সষ্টিশবতেঃ সর্ববজ্ঞশ্তেশ্চ ৷ (শঙ্করভা্যম্‌ ) 

_জগতে দেখা যায়, লব্ধকাম রাজা বা রাজার মন্ত্রী কখন কখন উদ্দিগ্য প্রয়োজন ব্যতীতও 
নানাপ্রকারে ক্রীড়া বিহার করিয়া থাকেন। আবার জীবজগতে দেখ! যায় যে বাহ্‌ কোন প্রয়োজন না 
থাকিলেও ভীবের শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া আপন! হইতেই স্বভাঁববশতঃ হইতে থাকে। সেইরূপ অন্য কোনরূপ 
প্রয়োজন অপেক্ষা না! করিয়াই ঈশ্বর হুভাবতঃই লীলারূপ কাধ্যে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরের অন্ত কোন প্রয়োজন 
ন্রায় অনুসারে বা শ্রুতিবাক্যবশতঃ কোন প্রকারে নিরূপণ করা যায় না। ইহা যে তাঁহার স্বভাববশে 
হয় সে বিষয়ে কোন অনুযোগ চলিতে পারে না। যদিও আমাদের নিকটে জগত্প্রপঞ্চ সৃষ্টি গুরুতর কার্য 
বলিয়| মনে হয় তথাপি ইহা পরমেশ্বরের লীলা বা ক্রীড়া মাত্র। কারণ তিনি অপরিমিত শক্তিময়। যদিও 
জগতের জীবের লীলা বা ক্রীড়াঁদিতে কিছু না কিছু ( আত্মস্থখরপ ) নিগুঢ প্রয়োজন অনুমান করা হয়_তথাপি 

ভগবানের লীলায় সেরূপ কোন প্রয়োজন অনুমান করা যায় না। কাঁরণ তিনি আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত এবং 
সেই মৰ্ম্মে শ্রুতিবাঁক্যের প্রমাণ রহিয়াছে। তাই বলিয়৷ তাঁহার যে স্ষ্ট্যা্দি কার্ধ্যে প্রবৃত্তি নাই ইহাঁও বল! 
যায় না__কারণ শ্রীভগবানের স্থষ্টি বিষয়ে স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য-দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । সষ্যাদিকার্য্যে ঈশ্বরের 
প্রবৃত্তিকে উন্মত্ত ব্যক্তির প্রয়োজনহীন অজ্ঞতাঁমূলক প্রবৃত্তিও বল! যায় না। কারণ শ্রুতিতে তাহাকে সর্বজ্ঞ 
বলিয়! নিরূপিত কর! হইয়াছে ।» 

শ্রীপাদ রামান্তুজাচার্য্য প্রভৃতি আঁচাঁধ্যগণের সিদ্ধান্ত অনুসারেও জানা যায় যে শ্রীভগবানের লীলা বা ক্রীড়া 
জগৎ হৃষ্টির একমাত্র প্রয়োজন। উহাতে অন্য কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই । গোঁড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 
ভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও এ সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া! বলিয়াছেন 

পরিপূর্ণস্তাপি বিচিত্রসষ্টো লীলৈব কেবলা। নতু সফলাঁভিসন্ধি-পুর্ধ্বিকা । অত্র দৃষ্টান্ত লোকেতি। 
লোকস্ স্থধোন্মততস্ত যথা সুখোঁদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্গ। বৃত্যাদিলীল! দৃশ্যতে তথেশ্বরস্ত ৷ তন্মাৎ স্বরূপানন্ব- 
স্বাভাবিক্যেব লীলা। দেবস্তৈব স্বভাবে হয়মাপ্রকা মস্ত কা স্পৃহা ইতি মাওুকশ্রুতেঃ | 

সুষ্ট্যা দিকং হরির্নেব প্রয়োজনপেক্ষ্য তু । 
কুরুতে কেবলানন্দং যথা! মত্তস্ত নর্তনম্‌ ॥ 
ূর্থাননস্ত তশ্তেহ প্রয়ৌজনমতিঃ কুতঃ | 
মুক্তা হি আপ্কামাঃ স্থ্যঃ কিমু তস্তাখিলাত্মনঃ ॥ ইতি স্মরণাচ্চ ॥ 
(শ্ীগোবিন্বভাত্তম্‌) 
ন শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং পরিপূর্ণ হইলেও বিচিত্র জগৎ স্থষ্টির প্রতি তাহার যে প্রবৃত্তি হয় তাহাতে 
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টা ১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৫১ 
তাঁহার লীলা বা ক্রীড়া ব্যতীত অন্ত কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ-তীহার সেই প্রৃত্তিতে 
কোন ফলাঁভিসন্ধি নাই। তাই দৃষ্টান্ত দিয়া বেদাস্তাদিশান্তকার বলিলেন__জগতের কোন কোন লোকের ন্যায় 
কেবল ক্রীড়া বা লীলাই ইহার প্রয়োজন (লোঁকবত্তু লীলাকৈবল্যম্‌)। যেমন আনন্দোন্মত্ত ব্যক্তি 
সুখোদ্রেক বশতঃ ফলাভিসন্ধি বর্জিত নৃত্যগীত প্রভৃতি লীলায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আনন্দময় প্রীতগবাঁনের 
ফলাভিসন্ধি না থাকিলেও জগবস্থষ্ট প্রভৃতি কাৰ্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হন। এবং শ্রীভগবাঁনের এই সমস্ত লীলা 
তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দেরই স্বাভাবিক ধর্ম । মণ্ডুকশ্রতিও বলেন-_দেবের (বিবিধ লীলাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দ- 
দেবের ) বহুপ্রকার লীলা করাই শ্বভাব। কারণ তিনি আপ্তকাম, অতএব ফলাকাঁজ্ষা না থাকায় লীলাই 
একমাত্র প্রয়োজন বা লীলার নিমিত্তই সষ্যাদিলীলা। শ্রীনারাঁয়ণসংহিতীয় উক্ত হয়_,শ্রীহরি কোন 
প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া স্য্্যাদি' কাঁধ্য করেন না। কিন্তু কেবল আঁনন্দোচ্ছ্বীসবশতঃই আনন্দোন্মত্ত ব্যক্তির 
নৃত্যের ন্যায় তাঁহার এই লীলা । তিনি পূর্ণানন্দময়-স্থতরাং তাঁহার কোন প্রয়োজন বুদ্ধি বা ফলাভিসন্ধি 
থাকিতে পারে না। তাহার চরণ সেবা করিয়া মুক্ত জনগণও আপ্তকাঁম হইয়া থাকেন, অতএব শ্রীভগবান্‌ 
যে আপ্তকামশিরোমণি তাহাতে আর কি বলিবাঁর আছে ?, 
বাস্তবিক কম্তরীমূগ যেমন আঁপনগন্ধে গ্রমত্ত হইয়া পুলকাবেশে লক্ষপ্রদান করিয়। ইতস্তত: ছুটাছুটি 
করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ তাঁহার স্বরপভূত আনন্দের পরমোচ্ছু।সে মত্ত হইয়া কোন প্রয়োজনের আকাজ্ক! না 
করিয়া আপন স্বভাব বশেই বিবিধ বিচিত্র হুষ্টি করেন। জীবগণ অপূর্ণ--সময়ে সময়ে তাহারা আনন্দৌচ্ছাসে 
রত হয় সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সেই আঁনন্দোচ্ছ্াসেও নিজ সুখানুভূতিরপ গুড় প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌ 
স্বভাঁবতঃই আনন্দময়, তিনি আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ__তিনি পরিপূর্ণ আনন্দের অসীম জলধিশ্বরপ । অতএব 
নিত্যই তাহাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে এবং এই উচ্ছাসবশতঃ আনন্দময় শ্রীতগবানের ক্ষ্ট্যাদি লীলায় 
প্রবৃত্তি হয়, এবং এই | আঁননোচ্ছীদবশতঃই সুষ্ট্যাদি লীলার ন্যায় রাঁসাঁদি লীলাও অনুষ্ঠিত হয় এবং 
উহাতে তাঁহার শ্বরূপানন্দ বিতরণই-পুর্লাননবন্থভাঁব শ্রীভগবাঁনের স্বভাবগত আনন্দাস্বাদন। “আনন্দ ব্রদ্মেতি 
ব্যজানাৎ__এই শ্রুতি ধাক্যে জানা যায় যে আননস্বরূপ শ্রীতগবানের আনন্দ নিত্য, সত্য ও অসীম। তীহার 
আনন্দোচ্ছ্বাসও অবশ্যই নিত্য, সত্য, ও অপরিসীম। অসীম আনন্দের জলধিশ্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দের 
উচ্ছ্বাস ও বিবিধ লীলাঁতরঙ্গ__সকলই সত্য নিত্য এবং সীমাহীন । যাহার স্বরূপানন্দের বিন্দুমাত্র লাভ করিয়া 
জীবগণ পরমানন্দে মত্ত হইয়া আত্মহারা হয়--“যন্তানন্দস্ত মাত্রামুপজীবন্তি লোকে”_ যাহার আনন্দলেশকণিকা 
জীবজগতের একমাত্র উপভীব্য-_তিনি যে স্বয়ং অফুরন্ত আনন্দের অসীম জলধি এবং তাহাতে যে অফুরন্ত 
আনন্দোচ্ছাস ও নিত্য নিরন্তর বিবিধ বিচিত্র লীলাতদী স্বতঃস্থ্ত হয়! প্রকাশ পায়--তাহাতে আর 
হয ত্বভাব যে উহা তাহার নিজ' আঁধারের বন্ধনমীমায় আবদ্ধ থাকে না। কারণ 
যেখানেই আনন্দ বিদ্যমান সেখানেই তাহার উচ্ছ্বাস রহিয়াছে। অতএব নিজ আঁধারের তে প্লাবিত 
করিয়া সেই আনন্দোচ্ছাস স্ফীত হইয়া চারিধারে উছলিয়া পড়ে। সেইরূপ নিত্যানন্দময় বা নি 
আনন্দোচ্ছ্ীসই তাহার বিবিধ লীলাভঙ্গীতে পরিব্যক্ত হয়। সত কি ক্ষ্ট্যাদিলীলা, কি বাল্যপৌগণ্ডাণি 
কি রাঁসদানাদিলীলা- সর্বত্রই অন্য প্রয়ৌজন-নিরণেক্ষ আনন্দময় ভগবানের সেই অসীম আনন্দোচ্ছাসের 
অভিব্যক্তি 

তি টা উভয়েরই আনন্দাস্বাদনপ্রবৃততি রহিয়াছে। জীবের আনন্দাস্বাদনের প্রয়োজন দুঃখনিবৃত্তি, 
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২৪৫২ শরীমন্তাগবতষ্‌ |. 


আর ঈশ্বরের আনন্দাস্বাদনের প্রয়োজন তাঁহার স্বাভাবিক লীল!। আনন্দময় শ্রীভগবান্‌ সর্বত্র সমভাবেই 
তাঁহার সেই স্বরপানন্দ বিতরণ করেন। কিন্ত সূধ্যকান্তমণিতে স্বর্য্যের প্রতিবিশ্ব যেমন সমুজ্জলভাবে' 
প্রতিফলিত হয়, মুন্ময়পাঁত্রে সেইরূপ প্রতিবিশ্বিত হয় নাঁ__তদ্রাপ প্রেমবান্‌ ভক্তজনগণের সেবানন্দান্বাদন ও 
প্রেমবিকাঁর প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির মণিভিত্তিতে শ্রীভগবানের সেই স্বরূপাঁনন্দ বিশেষ পরিক্ফর্ত হইয়। প্রকাশ পায়। 
প্রেমের প্রোজ্জল মুষ্ি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীভগবাঁনেরই হলাদিনী শক্তিম্বরূপা। অতএব তীহারই প্রতি- 
বিশ্বমবরূপ শ্রীরাধিকাঁদ্ি গোঁগীগণের অসমোর্দপ্রেমবিলাস বশতঃ আনন্দময় ভগবা ন্‌ শ্রীকৃষ্ণের অসীম আনন্দাস্বাদন- 
্ষপ্তিহয়। তিনি কামপুরক্রপাঁনিধি, তাই পরমগ্রেমবতী শীব্রজাঙ্দনাগণকে তাহারই স্বরূপানন্দের আস্বাদন 
করাইবার জন্য এমনভাবে রাঁদরমণ লীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ভক্তবাগ্থাকল্পতরু ভক্তাধীন শ্রীভগবান্‌ ভক্তাভিলাষ 
পূরণের নিমিত্ত নিজ স্বরূপানন-্ফছ্িবশে নানাবিধ বিচিত্র লীলা বিল[স করিয়া থাকেন। তাহারই স্বরূপশক্তি 
হলাদিনীরূপা। গোপান্গনাগণের প্রেমক্ত্তির জন্য আত্মারাম-গণাকর্ষী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে রাঁসরমণেচ্ছ। প্রকাশ 
করিবেন তাহাতে আর বলিবার কি আছে? তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন 
মন্তাক্তানাঁং বিনোদার৫থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ৷ 
(পদ্মপুরাণম্‌) 
‘আমার তক্তজনগণের আনন্দের নিমিত্ত অমি বিবিধ ক্রিয়া করিয়া লীলাবিলাস দেখাইয়া থাকি ।; 
প্রেমনিঠিতা হায় ব্রজাব্দনাঁগণের সর্ববাতিশারী প্রেমের পরিচয় আমরা লঘুভাগবতামৃতের কয়েকটা শ্লোক 
হইতেও সুন্দরভাবে জানিতে পাই । প্রসঙগক্রমে সেই শ্লোকগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল। উহা হইতেই জানিতে পার! 
যায় যে ব্রজগোগীগণ প্রেমভক্তি নিষ্ঠায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের কত আপনার জন ও কত প্রিয় এবং তাহাদের 
মাহাত্ম্য কত অধিক । যথা 
শরীবৃহদ্বামনে চ ভূর্থাদীন্‌ প্রতি শ্ীব্ন্মবাক্যম_ 
বষ্টিবর্ষনহত্রাণি ময় তপ্তং তপঃ পুরা । 
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুপলব্বয়ে। 
তথাপি ন ময়! গ্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাঁদরেণবঃ ॥ 
ভূপ্থাদিবাক্যম্‌_ 
বৈষ্ণবানাঁং পাঁদরজো গৃহতে ত্বছিধেরপি । সন্তি তে বহবে' লোকে বৈষ্ণব নারদাদয়ঃ ॥ 
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাঁদদরেণুস্তয়াপি যং । গৃহতে সংশয়ে! মেহত্রকে। হেতুস্তদ্বদ প্রভো ॥ 
শরীবরহ্ষবাক্যম__ 
ন জরিয়ে ব্রজঙ্নর্য্যঃ পুত্র ! শ্রেষ্ট! শ্ৰিয়োহপি তাঁঃ ॥ 
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাঁভিঃ সমঃ কচিৎ ॥ 
আঁদিপুরাঁপে শ্রীমদর্জনবাক্যম্‌__ 
ত্ৰৈলোক্যে ভগবন্তক্তাঃ কে ত্বাং জানন্তি মৰ্ন্মণি। 
কেযু ব! ত্বং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলম্‌॥ 
প্রীভগবদ্বা ক্যম্‌ 
নম তথা মে প্রিয়তমে। ব্ৰহ্মা রুদ্রশ্চ পাখিব। ন চ লক্ষ্মর্ন চা চ যথা গোপীজনো| মম | 
ভক্ত! মমাহুরক্তাশ্চ কতি সস্তি ন ভূতলে। কিন্তু গোপীজন এব প্রাণাধিকপ্রিয়ো মম ॥ 


এ পাশ, তি সাত 

৯২৪ RY তালাশ পাপা পীল পাশ পাপা আটা ৩৩৬২৬ 
এতা তাত তাপস সপ বস্পিপি সপন নু 

সাপ পাপাি পািস্পিসপান্পাস্পাশি পাপ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঁঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৫৬ 
ন মাং জানস্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরস্তপ। ন চ রুদ্রাদয়ো দেখা যথা গোপ্য বিদন্তি মাম্‌॥ 
ন চ তপোভভির্ন বেদৈশ্চ ন চান্ৈর্ন চ বিগ্য়া। বশোধস্থি কেবলং CCE তত গোপিকাঃ। 
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপধ্যাং মন্দ্বাং মন্মনোগতম্। জানস্তি গোপিকাঃ পার্থ নিগুড়প্রেমভাজনম্‌ ॥ 
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে । ভাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগৃঢ়প্রেমভাজনম্‌ ॥ 
্‌ ( গীণঘুভাগবতামৃতম্‌_ভক্তামৃতম্‌ ) 
বৃহদ্বামম পুরাণে উড প্রভৃতির প্রতি ব্রহ্মার বাক্য, যথা_নন্দগোপের ব্রজধামন্থিত গোপাঙ্গনাগণের চরণরেণু 
বাধা করিয়া আমি যাট হাজার বৎমর কতই ন! তগস্ত| করিয়াছিলাম, তথাপি আমি তাহাদের পাদরেণু 
লাভ করিতে পারি .নাই ? তদুত্তরে ভৃগু প্রভৃতি বলিয়াছিলেম-_-‘ভবাদশ ব্যক্তিকেও যদি হরিভক্তের পাদ- 
রেণু গ্রহণ করিতে হয়, তবে নারদাদি তাদৃশ বহু ভক্তজন তো বিগ্রমান আছেন। অতএব তাহাদের 
পাদরেণু পরিত্যাগ করিয়া আপমি যে গোপাঙ্গনাগণের পাদরেণু গ্রহণে সমুৎস্থুক হইয়াছেন এ বিষয়ে আমাদের 
সংশয় হইতেছে । হে প্রভো ! ইহার কারণ কি তাহ! বলুন ৷” ব্রহ্মা তখন বলিয়াছিলেন-_“হে বৎস! শরীব্রজ্ন্দরী- 
গণকে সামান্ঠা৷ স্ত্রী বলিয়া মনে করিও না। যেহেতু তাহার! মহালগ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, অনন্ত, 
লক্ষী এবং আমি ব্রহ্মা-আমর! কখনই কেহ তাঁহাদের সমান হইতে পারিব না আদিপুরাণেও 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার সখা অঞ্জন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “হে প্রভে।! ত্রিলোকমধ্যে কোন্‌ ভক্তগণ আপনার 
মৰ্ম্ম অবগত আছেন? কোন্‌ ভক্তের প্রতিই বা আপনি নিত্য পরিতুষ্ট এবং কোন্‌ ভক্তগণেই বা 
আপনার অতুলনীয় প্রেম বিদ্ধমান ?? শ্রীভগবান্‌ তদুত্তরে বলেন_-হে অঞ্জন! ব্রহ্মা, রুদ্র, মহালক্ষ্মী 
এবং আমার নিজবিগ্রহ এ সকল আমার সেরূপ পরমপ্রেষ্ঠ নয় যেরূপ ব্রজগোগীগণ আমার প্রিয়তম। 
পৃথিবীতে কত কত না ভক্ত আমার অনুরক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু গোগীজন আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম । 
হে পরস্তপ! গোপীজন আমাকে যেরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, মুনি যোগী ও রুদ্রাদিদেবতা সেরূপ 
আমাকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। বানপ্রন্থধর্ম্ম তপন্তা, ব্রহ্ষচারীর ধর্ম বেদাধ্যয়ন,  গৃহন্থধর্শ 
সাচার এবং যতির্ম্ম বিন্ধা বা জ্ঞানযোগ--এই সকল ধর্মে ‘আমি বশীভূত হই না। কারণ আমি 
একমাত্র প্রেমেই বশীভূত হই এবং এ বিষয়ে গোপীগণই প্রমাণ। একমাত্র গোপীজনগণই আমার 
মাহাত্ম্য, আমার পুজা, আমার শ্রদ্ধা ও আমার মনোগত ভাব অবগত আছে। অন্ত কেহই আমার 
মৰ্ম্ম. অবগত নহে। যে-গোগীবৃনদ তাহাদের নিজ নিজ অঙ্গ আমার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ) বলিয়া 
বসনভূষণাদ্িতে সঙ্জিত. করিয়া উপাসনা. করে, হে পার্থ! সেই গোপীগণ ভিন্ন আমার নিগুঢ় প্রেমের 
পাত্র আর কেহই নাই 1 
প্রেমশিরোমনি গোগীগণের নিজ দেহের প্রতি যে গ্রীতি উহা তাহাদের প্রাণগোবিন্দ শরীকৃষ্ণের সুখবিধান- 
নিমিত্তমাত্র । প্ীচৈতনচরিতামৃতেও এই তথ্য প্রকাশ করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাম কবিরাজ বলিয়াছেন_ 
তবে যে দেখিয়ে গোগীর নিজ দেহে প্রীত। সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 
এই দেহ কৈছু আমি কৃষ্ণে সমর্পন । তার ধন তাঁর ইহা সন্তোষ সাধন | 
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ। এই লাগি করে দেহের মাৰ্জ্জন ভূষণ | 
(শ্রীচৈতগ্ঘচরিতামূত : ১/৪1১৫৩-৫৫ ) টু 
অতএব. দেখা যায়, যত ভক্তের যত প্রেমই থাকুক ন! কেন, ব্রজরম্ণীগণের প্রেম তাহার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
এবং শ্রীভগবাম্‌ এই প্রেমে সম্পূর্ণরূপে অধীন হইয়! ব্রজগোগীগণের. প্রেমানুরূপ সেবা গ্রহণ করিয়। থাকেন। 
[ ৬০৫ ]--১ 
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২৪৫৪ রীমন্তাগবতম 


তই বজগোগীগণের পরম প্রেমবাস নাকি নিমিত্ত ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণপ্রেমাধীনতায় যে পরম 
অনির্বচনীয় লীলার বিকাশ দেখাইয়াছিলেন-_সর্ধলীলমুকুটমণি শ্রীরাসলীলায় তাহারই অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং 
প্রীমন্তাগবতের বর্তমান শ্লোকে সেই উদ্দীপিত অসমোর্ধ প্রেমভাবের পরিস্কু্তি বর্ণন| হইতে জান! যায় যে শ্রীভগবান্‌ 
কতই না বিবিধ বিচিত্রভ্গিতে ব্রজগোপীগণের প্রতি প্রেমব্যবহার প্রদর্শনে তাহার আনন্দোচ্ছাস ব্যক্ত করিয়াছেন। 
উাহার প্রণয়বিলসিত সন্মিত পুলকদৃষ্টি প্রেমসেবাধিনী ব্রজরমণীগণের প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে কতই না আনন্দসিদধ 
উচ্ছগিত করিয়া তুলিল। পূর্ণচন্ত্রের উজ্জল কিরণসম্পাতে যেমন সমুদ্রবক্ষে প্লাবন জাগে, তেমনি প্রেম. 
গুলকৌজ্জল প্রীকুষ্ণচন্দ্রের সপ্রেমৃষ্ট, ব্রজবধূগণের প্রেমগভীর অন্তরে এক অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছাস'জাগরিত করিল। 
অতঃপর যখন নবনটবরবপুঃ রসঘনস্বরূপ ব্রজেন্রননন শ্রী প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে ব্রজগোপীগণের করকমল প্রেম- 
সমাদরে গ্রহণ করিলেন, তখন ্রীরষ্ণপ্রেমসেবাধিনী ব্রজগোগীগণের প্রীকৃষ্চস্খেচ্ছাবিধায়িনী প্রেমপরিচর্য্যা সত্যই 
সার্থক বলিয়া মনে হইল! আবার যখন শ্রীকষ্প্রেমসেবাকাজ্িণী ব্রজগোগীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেমহছনিবিড় বক্ষের প্রেমাণি্ন লাভ করিলেন, তখন তাঁহারা যে পরমতম আনন্দ লাভে ধন্ত হইলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরুষ্ণসেবায় উৎসর্গাকৃত তাহাদের দেহে যে আজ তাহারা শীক্ব্ণরতি-বিধান করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন__এই প্রেমানন্দের অসীম অনুভূতি তাহ! দিগকে সত্যই ধন্য ও সার্থক করিয়া তুলিল। 
এইরূপ বিবিধ বিচিত্র প্রেমভঙ্গীতে রাসরসরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীহারই হলাদিনীশক্তিস্বরূপা ব্রজগোপীগণের 
সহিত রাসরমণলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন । কামগন্ধবিবজ্ধিতশ্রীকষ্টরতিবিধায়ক এই প্রেমলীলাবিলাসে ভগবান্‌ 
রীরুষ্ণের অসমোর্ধ আমন্দবিলাস জাগিয়া উঠিল। প্রেমঘনমূ্তি প্রীরাধিকাদি গোগীগণের সহিত আনন্দঘনতমবিগ্রহ 
ভগবান্‌ প্রকক্ষের এই যে রাসরমণলীলা ইহা প্রেম ও আনন্দের নিত্যালিদিত রূপেরই বিলাসমাত্র। 


তাই প্রেমতত্ব্দর্শী রীশুকদেব ইহার বর্ণনায় বশিলেন_বালক যেমন নিজ গ্রতিবিথিত মূর্তির সহিত বিবিধ 
্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ তাহারই স্বরপশক্তিরপ! ব্রজবনিতাগণের সহিত লীলা- 
মোদে রত হইলেন। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। অতএব গোগীজনসহ গোপীনাথের এই যে 
মিলনরতি--ইহা গ্রীভগবানের আত্মারামময়ী লীলারই প্রকাশ। ভেদ না থাকিলেও শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্‌ 
লীলাবিগ্রহেই এই আনন্থাস্বাদন ক্্িুক্ত হয়, তাই শ্রীরাধিকাদি গোগীবর্গ ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণের স্বরপশক্তি 
হইয়াও যুগপৎ পৃথক্‌ লীলাবিলাস করিয়া পরম্পর আনন্দরসাস্বাদন করেন। ইহাই বৈষ্ণবশান্ত্র প্রতিপান্ত 
গোগীকষ্ণের যুগপৎ একত্ব ও পৃথকৃত্ব বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের নিগুঢ় তত্ব এবং সেই তত্বই শরীশুকদেব 
বালকের গ্রতিবিষ্বন্বরূপ উপমার সাহায্যে পরিষ্ফুট করিয়া! বর্তমান প্লোকে গ্রৃতিপাদিত করিয়াছেন। 
যাহা হউক, এই পরমমধুর রাসলীলায় শ্রীভগবান্‌ যে স্বয়ং পরমতম আনন্দ লাভ করেন, নি 
বর্তমান শ্লোক হইতেও তাহার প্রমাণ জানা যায়। বর্তমান শ্লোকে “এবংপরিঘঙ্গকরাভিমশ ?_ ইত্যাদি 
বলিবার পরে শ্রীশুকদেব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাঁসরতিপ্রসঙ্গে রেমে”_-এই আত্মনেপদ প্রয়োগ করিয়াছেম। 
রাঁসলীলার প্রথম প্লোকে “রন্তং মনশ্চক্রে”_এই স্থলেও আত্মনেপদ প্রয়োগ আছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 
কোন ক্রিয়ার ফল যদি কর্তার অভিপ্রেত হয় এবং সেই ক্রিয়াফল যদি কর্তী স্বয়ং লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে আত্মনেপদী ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। কিন্তু কর্তা যখন ক্রিয়াফলভাগী না হয়, সেরূপ ক্ষেত্র 
পরন্রৈপদী ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। যজমানের প্রতিনিধিরপে পুরোহিত যখন পুজাদি কার্য্ের অ ot 
করেন, তখন ক্রিয়াগত পুঁজাঅর্চনার ফলের প্রতি পুরোহিতের অবশ্যই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজের কোন অভি রর 
নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে যজমানই ক্রিয়াফলের অধিকারী । পুরোহিত ক্রিয়াফলভাগী নহে বলিয়! সেরপস্থ 
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SEE 15 ১08) 
পরস্মৈপদী ‘যজতি’ এই ক্রিয়| পদের প্রয়োগ কর! হয়| কিন্তু পুরোহিত যদি নিজেই নিজের যজনকার 
প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহার নিজের ক্রিয়াফলে সঙহ্বল্প থাকায় ‘যজতে’ = এই শিরা িজেনি কর 
হয়। এখানেও সেইরূপ “রস্তং মনশ্চক্রে “রমেশো রেমে”_ প্রভৃতি আত্মনেপদের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, 
ভগবান্‌ শীষ রাসলীলারপ মহা ফলাকাজ্ঞাশুন্ত কোন পুরোহিতের স্তায় কর্ণাকর্ভা নহেন, তিনি 
রাসলীলা মহাষজ্রে যজমানের শ্ঠায় নিজেই অনুষ্ঠাতা এবং স্বয়ং তাহার ফলভাগী। প্রীভগবানের এই রমণেচ্ছা ও রমণ 
ব্যাপার কেবলমাত্র প্রেমবতী গোপাঙ্গনাদিগের মনোবাঞণ পূরণের জন্য নহে, আত্মারাম হইলেও ইহাতে তীহারও 
ফলাকাজ্জ! আছে। যদি প্রেমভাবিতহৃদয়া গোপবধূগণের সহিত রমণে শ্রীভগবানের কোনও ফলাকাজ্ঞা 
বা প্রয়োজন না থাকিত, ইহ! যদি তাহার রমণেচ্ছার মিথ্যা অভিনয় মাত্রই হইত, তাহা হইলে লীলা- 
তত্বজ্ঞ পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেব রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোকে “রন্তুং মনশ্চক্রে” ন! বলিয়া “রস্তং মনশ্চকার” 
এইরূপ বলিতেন এবং বর্তমান শ্লোকেও “রমেশে| রেমে” ন! বলিয়া! “রমেশো ররাম” এইরূপই বলিতেন। 
পূর্বোক্ত আলোচনায় জান! যায় যে, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও গ্রেমাধীন 
ভাবে__প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে ব্রজগোগীদিগের সহিত রসপুষ্টিময় প্রেমলীলাবিলাসে যে রাঁসলীলার অনুষ্ঠান করেন, 
উহাতে তাহার স্বরূপানন্দের আস্বাদন হয়। অতএব তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে রাসলীলা! প্রসঙ্গে রমণলীল! 
সত্রীবিলাস বা কামক্রীড়া নহে । আনন্দ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ। তাহার স্বরূপশস্কি ব্রজবনিতাগণের সহিত বিবিধ 
বৈচিত্র্যময়ী রম্ণলীলায় শ্রীভগবানের সেই স্বরূপানন্দেরই বিস্তাররূপ বিলাস দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌ সর্বত্র তাহার 
সেই স্বরূপানন্দ বিতরণ করিলেও একমাত্র প্রেমবান্‌ ভক্তগণই সে আনন্দ গ্রহণ ও আশ্বাদনে সমর্থ হন এবং 
সর্বাবিধ প্রেমবান্‌ ভক্তের মধ্যে মধুর রসের ভক্তগণই প্রধান এবং তাহার মধ্যে প্রেমঘনমৃততি ব্রলগোগীগণই যে 
সর্বশ্রে্ঠ_ ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাই তিনি আপ্তকাম ও আয্মারাম হইয়াও সর্কাতিশায়ী 
প্রেমের আধারস্বরূপা ব্রজরমণীগণের প্রেমবাসনানূরূপ সেবাপরিচর্য্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের মনোরথ পূরণ 
করিলেন এবং এই ভাবে আনন্দ বিতরণ করিয়াই নিজ স্বরূপানন্দের আস্বাদন করিলেন। 
প্রাকৃতিক জগতে জীব যেমন দর্পণে মুখগ্রতিবিষ্ব সমর্পন করিয়া নিজের মুখ নিজেই দেখিয়া আনন্দিত হয়, 
সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ তাঁহার প্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাগণের ভাবদর্পণে নিজেরই আনন্দস্বরূপের প্রতিবিম্ব সমর্পণ করিয়া 
তাহাই গ্রহণ করিয়া নিজে আনন্দলাঁভ করিলেন। ইহাই তাঁহার আনন্দাস্থাদন এবং ইহাই তাঁহার রমণবিলাস । 
গোপরমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে যে তাহার আকর্ষণে আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবান্ও রমণ- 
বিলাসে গ্রবৃত্ত হন এবং ভাহারই ফলে নিব্বিকার ভগবানেরও প্রেমভাববিকার প্রকাশ পাইয়াছে এবং পূর্ণকাম 
শ্রীভগবান্ও সকাম হইয়া গোগীজনগণের সহিত প্রেমমিলনসংঘটন ব্যাপারে সচেষ্ট হইয়াছেন । সেই পরমতম 
আনন্াস্বাদনরূপ লীলাবিলাসের বর্ণনাই বর্তমান শ্লোকের প্রতিপান্ধ । বর্তমান শ্লোকের ছায়া অবলম্বনে 
কবিকর্ণপুর আনন্দবুন্দাবনচন্পু গ্রন্থে বলিয়াছেন 
জিরা রাসবিলাস-কৌতুকজুযাং যুথঃ স্বয্থাধিপৈঃ 
্চ্ছায়াবলিভিঃ স্বচেষ্টিতকলা-নৈপুণ্যভাগ-ভির্যথা বালঃ শ্রীরমণোত্বমোইপ্যরমত প্রেম্ণা স মুগ্ধ! হরিঃ | 
যাসমূহের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ. 
বালক যেমন তাহারই ক্রীড়ানৈপুণ্যের অনুযায়ী নিজচ্ছায়াসমূং 
প নিজের রাসরসবিলাসিনী কৌতুকপরা 
লক্ষমীপতি শ্রীহরি গোগীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজে যুথাধিপতিরং নি 
ব্রজাঙ্গনাযুখগণের সহিত আলিঙ্গন, অধরপান, চুম্বন, রসালাপ; সম্মিত অবলোকন প্রভৃতি প্রেমব্যবহ র্‌ 


| 
| করিয়া! ক্রীড়া করিলেন ॥ ৯৭ 
ূ 
| 
| 
| 


| 
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তদক্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেক্জরিয়াঃ কেশান্‌ ছুকুলং কুচপষ্টিকাঁং বা। 
নাঞ্তঃ প্রতিব্যোটুমলং ব্রজন্তিয়ে বিঅস্তমাল্যাভরণাঃ কুরূদ্বহু ॥ ১৮ 


অন্থয়ঃ 1!_কুরদ্বহ ( হে কুরুকুলগৌরব 1) তদ্গস্গ্রমুদাকুলেন্দরিয়াঃ ( তন্ত শ্রীকৃষ্ত্ত অ্ম্পর্শেন যা ্রমুৎ 
 প্রহ্্ন্তেন আকুলানি ইন্দ্ৰিয়াণি যাসাং তাঃ) বিশ্রস্তমাল্যাভরণাঃ (বিগলিতাঃ মালাঃ অলঙ্কারাশ্চ যাসাং তাঃ) 
ব্রজন্তিয়ঃ (ব্রজরমণ্যঃ) কেশান্‌ ছুকুলং ( পরিধেয়ং ক্ষৌমবসনং ) কুচপাট্রিকাং বা ( কঞ্চুলিকাঁং বা! ) অঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুং 
(যথোচিতং প্রতিবদ্ধং ) ন অলম্‌ (ন সমর্থা বভূবুঃ ) ॥ ১৮ 
মূলানুবাদ1হে কুরুকুলভূষণ পরীক্ষিৎ! ব্রজরমণীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অঙগসঙ্গলাভে আনন্দবশে 
এতই আকুলচিত্তা হইয়াছিলেন যে তাহাদের মস্তকস্থিত পুষ্পমালা ও অন্স্থ আভরণ সমূহ বিগলিত হইতে 
লাগিল এবং তাহারা তাহাদের আলুলায়িত কেশপাশ, শ্লথ পরিধেয়বাস ও স্থানচ্যুত কঞ্চুলি যথোচিতভাবে 
প্ৰতিবন্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৮ 
প্রীধর্রচীক !_তাস্ত ভগবদ্িলাসৈরাঁকুলা বভূবুরিত্যাহ তদন্ত । তন্তা্সসঙ্গেন প্রকষ্টা মুৎ প্রীভিত্তয়া 
আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ বিশ্লথঘন্ধনান্‌ কেশাদীন্‌ অঞ্জন প্রতিব্যোছুং বথাপূর্বং ধর্ভং 
নালং সমর্থা বভৃবুঃ | বিভ্রস্তা মালা আভরণ|নি চ যাসাং তাঃ॥ ১৮ 
জ্লীটবষ্ঞবতভাষনী 7-ততশ্চ তাসামত্যপ্রেমন্তানন্ঈবৈবশ্ঠেনৈব রাসবিরামোহজনীত্যাহ তদজেতি | তদ্- 
স্গৈঃ ত্রমেণ প্রকর্ষং প্রাপ্তা যা যুৎ হর্ষঃ তয়াকুলেন্দ্িয়াঃ। আকুলেক্রিয়তালক্ষণমাহ কেশানিত্যাদিন| | দুকুলং 
পরিধানীয়ক্ষৌমবন্ত্ং কুচপটিকাং কঞ্চুকস্থানীয়মুত্তরীয়ম্‌ ॥ ১৮ 
শ্্রীভাগবভাম্বভবধ্ষিনী ৮__ভক্তবাগ্থাকল্পতরু আনন্দঘনতমবিগ্রহ . রমাপতি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
প্রেমসেবাধিনী ব্রজবনিতাগণের রাঁসরমণেচ্ছ। পুরণ করিবার নিমিত্ত কতই না প্রেমাকলাকুশল ব্যবহারে 
তাহাদের সহিত আলিঙ্গন, চুম্বন ও স্নিগ্বকুটিল প্রেমপ্রেক্ষণে তাহাদের প্রেমসেবানুরূপ পরমানন্দ বিতরণ করিলেন। 
নিত্যতৃপ্ত পূৰ্ণকাম শ্রীভগবান্‌ প্রেমশিরোমণি ব্রজরমণীগণের সহিত প্রেমাধীনরূপে নানা বৈচিত্র্যময় রসবিলাস 
প্রদর্শন করিয়া প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে মুগ্ধভাবে প্রেমানন্দ আস্বাদন করিলেন। ব্রজরমণীগণের প্রেমরসধারায় ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রবাহে সত্যই প্লাবন জাগিয়াছিল। তাহার স্বরূপশক্তি হলা্দিনীরূপা শ্রীরাধিকাদি গোগীবর্গের 
প্রেমধারার অফুরন্ত নিঃষেকে সত্যই এমনি করিয়া শ্রীভগবানের আনন্দ সমুদ্র উদ্বেলিত হুইয়া উঠে। সর্বলীলা- 
মুকুটমণি রাসলীলাতেই শ্রীভগবান্‌ এমনভাবে ব্রজবনিতাগণের প্রেমসেব! পূরণের পরিপূর্ণ আনন্দে মত্ত . 
হইয়া যান। পূর্ণকাম আত্মারাম হইয়াও ব্রজগোপীগণের অনির্বচনীয় প্রেমবৈশিষ্ট্যের মোহে তিনি নিধ্বিকার 
সত্বেও নিজ ভগবত্তা ভুলিয়া প্রেমবিকার প্রদর্শনে স্বরূপানন্দ বিতরণ করেন ও স্বয়ং সেই আনন্দাস্বাদন করেন 4 
ইহাই যে তাহার রমণলীলা-_-শাস্ত্যুক্তি অনুসারে ইতঃপূর্কে তাহার বিশেষ আলোচন! প্রদরশিত হইয়াছে। 
কিন্তু যে-রমণলীলায় আনন্দের জলধিস্বরপ শ্রীভগবানেরও হৃদয় উদ্বেলিত হয়--সেই রমণলীলায় 
তাহারই শক্তিস্বরূপা ব্রজগোগীগণের হৃদয়ও যে আনন্দোচ্ছাসে বিভোর হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
শক্তি ও শক্তিমানে এমন অভেদ সম্বন্ধ যে, একের পক্ষে যাহ! আনন্দের, অপরের পক্ষেও তাহা অনুরূপ 
আনন্দের উৎসভূমি। বালক তাহার দর্পনপ্রতিবিদ্িত রূপ দেখিয়া! আনন্দভরে যখন হান্ত করে, তখন 
গ্রতিবিথিত ছায়ামূর্তির অধরকোণেও অনুরূপ হাস্তচ্ছট! বিকাশ পায়। আবার সেই গ্রতিবিষিত মুর্তি 
হান্তচ্ছটায় বালকের আনন্দোচ্ছাসও বাড়িয়া উঠে। এমনি করিয়া পরন্পর পরম্পরের আনন্োচ্ছাসকে নিতা 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৫৭ 


১ তা... 
নিরন্তর বন্ধিত করে। পূর্ব প্লোকে ভাবরসতববজ্র পরমহংসশিরোমনি শ্রীপ্ুকদেব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ 
আনন্দাত্বাদনরূপ রাসরমণের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । আনন্দঘনমৃদ্তি শ্রীকুষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে ব্রজবনিতাঁগণ 
যে কিরূপ পরমাঁনন্দ লাভ করিয়াছিলেন-বর্মান শ্লোকে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে 

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ আননাঘনতমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অল্সঙ্গলাভে যেন আনন্দগিন্ধুতে নিমথা হইয়া 
সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। গভীর ও অসীম আনন্দের জলধিতে তাহার! আত্মসমর্পন করিয়াছেন, তাই তাহাদের 
সকল সত্তা ও সকল অন্তুভূতি ব্যাপ্ত করিয়া সেই আনন্দেরই প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। আনন্দময়ের স্পর্শ 
লাভ করিয়া আনন্দঘনবিগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া তীঁহারা এতই আনন্দবিবশ হইয়াছেন যে, তাহারা! তাঁহাদের 
দেহের বেশভূষার যথাযথ বিন্যাস পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা বেশবিহ্যাস করিতেন, 
পরম যদ্বে কেশবন্ধে কুন্গমমালা ধারণ করিতেন, অঙ্গে কনকবলয় প্রভৃতি আভরণ ধারণ করিতেন ও স্তনতটে 
কাচুলি বসন পরিধান করিতেন_তীহার অঙ্গসঙ্গলাভে আজ তাহারা এতই আনন্দবিবশ হইয়াছেন যে, 
তাহারা যথোচিতভাবে সেই বেশভূষণ গ্রতিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না । বাস্তবিক আনন্দময়ের অঙ্গসঙ্গ- 
লাভে তাঁহারা আনন্দে এমনই আত্মহারা হইয়াছেন যে, পরিধানের ক্ষৌম বাস ও বক্ষঃস্ত শিথিল আবরণ পূর্কোর' 
ন্যায় আর যথাযথভাবে ধারণ করিতে পারিতেছেন না । আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহার! আজ রমণীস্দভাবস্থূলভ 
লঙ্জাঁও ভুলিয়া গিয়াছেন | 

যে-দেহলতাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য লজ্জাশীলত|র প্রয়োজন, সেই দেহত্রগুতে আনন্দ" 
ময়ের স্পর্শ বশতঃ অপূর্ব আনন্দের দোলা লাগিয়াছে। লঙ্জাসংঘম প্রভৃতি মনোবৃত্বিতে এমন পুলক- 
চাঞ্চল্যের স্পর্শ লাগিয়াছে যে, তাহারা আপনাকে আর প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিতেছেন না। প্রাণগোবিন্দ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের নিমিত্ত তাহারা কুল, শীল, ধৈর্য্য, লজ্জা ও আত্মীয়স্বজন সমস্ত বর্জন করিয়াছেন। 
এক্ষণে তাহাকে লাভ করিয়া তাঁহাদের ইন্্রিয়মকলও স্ব স্ব কার্য্মর্্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছে । সকল 
ইন্দিয়ের পরম অভিলধিত সচ্চিদানন্দঘনমুর্তি প্রাণপ্রিয়তমকে লাভ করিয়া ব্রজবনিতাগণের হৃদয়, মনঃ ও 
অন্যান্ঠ ইন্দ্রিয় সকল আনন্দে তন্ময় হইয়া নিজ নিজ কার্য ভুলিয়া গিয়াছে, তাই কেশবদ্ধ, বেশ ও ভূষণ আজ অসংযত 
ও স্থানচ্যুত। কবরীবন্ধ আনন্দবিবশ হইয়া আলুলায়িত হইয়া খসসিয়! পড়িয়াছে_কবরীবন্ধের কুস্থুম মালা 
বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। হস্তের বলয়, কটিবন্ধের কিন্কিনী ও কণ্ঠের হার বিগলিত হইতেছে। পরিধানের 


বসন ও বক্ষের কঞ্চুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে। আনন্দবিবশ হইয়া ব্রজবনিতাগণ উহাদের পুনঃ সংস্থাপনের 
কথাও যেন ভুলিয়। গিয়াছেন। আনন্দময়ের স্পর্শ বশতঃই প্রেমভাবিতহদয়া ব্রজগোপীগণের আজ এইরূপ 
আনন্দতন্ময়তা লাভ হইয়াছে । 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যেমন আনন্দময়, ভগবানের শ্রীবিগ্রহও তেমনি আনন্দময় । কারণ শ্রীভগবানে দেহ- 
দেহী ভেদ নাই। অতএব আনন্দময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্ লাভ করিয়! ব্রজরমণীগণ সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
যথার্থই আনন্দের সঙ্গলাভ করিয়াছেন। বাস্তবিক শ্রীরুষণবিগ্রহ আনন্দের স্বরূপ । শ্রুতিও ঘোষণা 
করিয়াছেন “সচ্চিদানন্দরপায় কৃষ্ণায় ক্লি্টকর্ম্মণে আঁনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিকার়”_-সচ্চিদানন্বস্বরূপ 
অক্নি্টকর্ম্মা জরীকষ্ণে নমস্কার _.বাহার কর, চরণ, মুখ ও উদর প্রভৃতি অঙ্গাবয়ব আনন্দমাত্র " দেহ ও দেহী ভেদ 
শ্রীগবানে সম্ভব নয় । অবশ্য প্রাকৃত' জীবের পক্ষে ইহ! অন্তরূপ। প্রাকৃত জীবের দেহ একজাতীয় বস্তু, 
আর দেহী বা জীবাত্মা আর এক জাতীয় বস্ত। দেহ ত্ৰিগুণাত্মক প্রকৃতি হইতে জাত, অতএব উহ! 
ব্বংসশীল ; কিন্তু দেহী বা জীবাত্ম শ্রীভগবানের চিৎকণ অংশ, অতএব নিত্যুচিন্নয় বস্তু । সুতরাং জীবের 
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২৪৫৮ শ্রীমন্তাগবতম্‌। 


দেহ ও দেহীতে ভেদ বিদ্রমান। দেহ হইতে জীবাত্বা যে পৃথক্‌ তাহা শান্রযুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হয়। 
আমাদের নিজ নিজ অনুভূতি দ্বারাও উহা প্রমাণিত হইতে পারে । জগতেও দেখা যায় যে, দুর্বিষহ 
রোগযন্তনায় কাতর হইয়া রোগী ছট্ফটু করে ও বলিতে থাকে “আমি মরিলে বাচিতাম”_“অর্থাৎ আমি 
এই দেহ পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই শান্তিলাভ করিতাম।” ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, জীবের দেহ 
জীবাত্ম হইতে পৃথকৃ। জীবের দেহ জড় কিন্তু দেহী বা আত্মা চিত্বস্ত । কিন্তু শ্রীভগবৎস্বরূপে দেহ ও দেহী একই 
চিদ্বস্ত। শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামুতের বচন হইতে জানা যায় 
সচ্চিদানন্দমাত্ৰত্মাদ দবয়োরেবাবিশেষ্তঃ । 
ওঁপচারিক এবাত্র ভেদোহয়ং দেহদেহিনোঃ ॥ 
দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ ॥ 
( লঘুভাগবতামৃতম্--পূর্বখণ্ডে ) 
- শ্রীভগবান্‌ ও তাহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই অবিশেষরূপে সচ্চিদানন্দঘন। অতএব দেহ ও দেহী__এই বলিয়া 
কোনরপ ভেদ নাইি। তথাপি দেহ ও দেহীরূপ যে ভেদকল্পনা-_উহা মাত্র উপচার প্রাপ্ত অর্থাৎ আরোপিত 
মাত্র । পরমেশবরের কখনই দেহ ও দেহী বলিয়া কোনও ভেদ বিদ্যমান নাই!’ 
পুর্ব আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীভগবানে দেহ ও দেহী বলিয়া! কোনপ্রকার ভেদাভেদ 
নাই। অতএব সচ্চিদানন্দস্বরপ শ্রীভগবানের প্রীবিগ্রহও সচ্চিদানন্বস্বরূপ । সেই আনন্দঘন শ্রীবিগ্রহের সঙ্গ 
লাভ করিয়া প্রেমসেবাধিনী ব্রজবধূগণ যে আনন্দসিন্ধুর অসীম প্রবাহে আত্মহারা হইবেন তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কিছুই নাই। | 
গ্রাণঞ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গসঙ্গলাভজনিত আনন্দতন্ময়তায় ব্রজাঙ্গনাগণের বসন ভূষণ আজ স্থলিত 
হইতেছে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অন্গসঙ্গ লাভে কোনও প্রকার ব্যবধান ন! থাকে বুঝি সেই কারণেই 
ব্রজগোগীগণের বসন ভূষণ আপনা হইতেই বিগলিত হইয়াছে। প্রেমসেবাথিনী ব্রজগোগীগণের দেহলতা 
আনন্দময় প্রীকুষ্কবিগ্রহের স্থুনিবিড় আলিঙ্গন স্পর্শে একাত্তভাবে প্রাণগোবিনেরই আশ্রয় ভিক্ষা করে। তাহাদের 
বক্ষের বদন ও কঠের মাল! প্রভৃতি আভরণ সে মনোরথ পূরণে বাধা না জন্মাইয়া৷ আপনা হইতেই 
আলিত হইয়! পড়িয়াছে। 
মহানাটকের বর্ণনায় জানিতে পারা! যায় যে, রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র এমনি করিয়া সুনিবিড়ভাবে প্রাণপ্রিয়তম 
প্রীসীতাদেবীর অঙ্গসঙ্গলাভ কামনায় কঠদেশে হার পধ্যন্ত পরিধান করিতেন না। তাই দশাননাপহতা মুর 
সমুদ্রপারে স্থিত! সেই জানকীর বিরহে কাতর হইয়! শ্ৰীরামচন্দ্র হৃদয়ের সুগভীর বেদন! জানাইয়া বলিয়াছেন__ 
হারে! নরোপিতঃ কণ্ঠে ময়! বিশ্লেষভীরুণ!। 
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥ 
( মহানাটকম্‌ ) 
__“অগি প্রাণপ্রিয়তমে ! তোমার অঙ্গসঙ্গলাভে কোনও বাধা বা ব্যবধান থাকিবে ন! বলিয়া বিচ্ছেদভয়ে 
আমি কণ্ঠে হার পর্য্যন্ত ধারণ করি নাই । কিন্তু হায়! আজ আমাদের উভয়ের মধ্যে কত নদ নদী সাগর ও 
পর্বতের ব্যবধান বিদ্যমান ॥ 
ঠিক এমনিভাবেই বিরহকাতর শ্রীরাধাহৃদয়ের মর্মবাণী প্রতিধ্বনিত করিয়! বৈষ্ণবকবি 
গাহিয়াছেন_- ই 


~~ 


বিদ্বাপতি 
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চীর চন্দন হার উরে না দেলা। 
সোঁ অব নদী গিরি অন্তর ভেল| ॥ 
2 (বিগ্ভাপতি ) 

_ আমার প্রাণগোবিনদ শ্রীকৃষ্ণের সুনিবিড় আলিঙ্গনলাভে বাধা হয় এই ভয়ে আমি বক্ষে বসন, 
চন্দন এবং হার রাখিতাম ন!। ॥ অথবা চির’_এই পাঠাস্তর অনুসারে বলিতে হয়_আমি চন্দন ও হার 
আমার বক্ষে অধিকক্ষণ রাখিতাম না।) কিন্তু হায়! সেই প্রিয়তম আমার কোথায়? তাঁহার আর 
আমার মধ্যে আজ কত নদী ও পর্বতের ব্যবধান।» 

অতএব রাসলীলামগলে নবনটবর রাসবিহারী ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ যখন ব্রজরমণীগথের প্রেমসেবাসাঁধ 
পূরণের নিমিত্ত বিবিধ বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন, তখন সেই বহু আকাঙ্কিত 
সুনিবিড় আলিঙ্গনে যাহাতে কোন বাধ! না হয়-_যেন সেই নিমিত্তই বক্ষের ভূষণ ও নীবীবন্ধ প্রভৃতি 
আপনা হইতেই বিগলিত হইয়! খসিয়া পড়িতেছিল। 

আনন্দময় শ্রীভগবানের প্রতি-অন্বের স্পর্শ পাইবার নিমিত্ত প্রেমসেবাধিনী ব্রজবধূগণের প্রতি-অঙ্গ 
কীদিয়! ব্যাকুল হয়। অতএব যাহাতে আনন্দময়ের শ্রীবিগ্রহের প্রতিঅঙ্গের মিলনম্পর্শে বাধ! না হয় 
সেইজন্য যেন সকল অঙ্গের বসনভূষণ আজ শিথিল হইয়া সেই মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে । প্রতি- 
অঙ্গের মিলনবাসনায় গ্রতি-অঙ্গের উদ্বেল আকাজ্জার পরিচয় দিয়া বৈষ্বকবি গাহিয়াছেন__ 

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়! মোর কাঁদে । 

পরাণ পুতলী মোর থির নাহি বান্ধে ॥ 

কি আর বলিব আমি কি আর করিব। 

যে পণ করেছি মনে সেই সে করিব॥ 

দেখিতে যে-স্ুখ উঠে কি বলিব তা! 

দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার | 

লহু লহু হাসে পহু পিরীতের সার ॥ 

গুরু গরবিত মাঝে বসি সখী সঙ্গে৷ 

পুলকে পুরয়ে তনু গ্রাম প্রসঙ্গে ৷ 

গুলক ঢাকিতে করি কত পরকার | 

ময়মের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 

ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি | 

জ্ঞান কহে নিজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি ॥ 
( ভ্ৰানদাস ) 

প্রাণপ্রিয়তম আননাঘনবিগ্রহ প্রীগোবিন্দের অধসঙ্গলাভে ব্রজবনিতাগণের পরম আনন্দের অনুভূতি সকল 
ন্জিযাঙভুতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অঙ্গসদজনিত গ্রহর্ষে তাহাদের ইঞ্জিযগুলি পুরকারৃল হইয়া 
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২৪৬০ গ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 
স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে পুলকভাবাবেশে তাহাদের বাহ্‌ ইন্দিয়জ্ঞান আজ অবলুপ্রপ্রায় । বলয় কিঙ্কিনী 
উত্তরীয়বা বা বক্ষের কঞ্চুলি শ্রান্ত ও শিথিল হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছে কিন্তু তথাপি তাহাদের সেদিকে লক্ষ্য নাই। 
বর্তমান শ্লোকের “তদদসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ”” এই বাক্যাংশের নানাপ্রকার ব্যাখ্যাভঙ্গী প্রদর্শন করিয়! 
্রীমদ্রামনারায়ণ তাহার ভাবভাববিভাবিকা টাকায় বলিয়াছেন. . দা এ 
যদ্ব তরহ্গসঙ্গপ্রামুদা আকুলানি পরাগ্দশ নাস্তরা ত্বকৃষ্তদর্শ নবিমুখত্বস্বভাবেন্দরিয়কুলবহিভু তানীক্তরিয়াণি 
যাসাং তাভিঃ তথা তাভিঃ স্বকুলমধধ্যাদাঃ ত্যক্তান্তথা তাঁসামিন্দ্িয়েরগীন্দরিয়কুলমর্য্যাদাস্ত্যক্তা ইতি ভাবঃ। 
যদ্ধ৷ তাঙ্গনমপ্রমুদৈব | 
কুলং পবিভ্রং জননী কৃতার্থা বন্ুদ্ধরা! পুণ্যবতী চ তেন। 
অপারসংবিৎ-সুখসাগরেহন্মিন্‌ লীনং পরে ব্রহ্মণি যন্ত চেতঃ ॥ 
| ইত্যাদিবচনৈঃ অ! সমস্তাৎ কুং পৃথিবীং লান্তি সুখদানেনানুগৃহৃস্তি অঞ্জল! গীতাদিন! চ পবিত্ৰয়ন্তীন্ত্িয়াণি 


পাদবাগাদীনি যাসাং (তাঃ )। 
( রামমারায়ণকুত-ভাববিভাবিকা-টাকা ) 


(পক্ষান্তর ব্যাখ্যা যথা!) শ্রীকৃষ্ণের অন্গস্গজনিত আনন্দে ইন্দ্ি়গুলি ধাহাদের আকুল হইয়াছে 
অর্থাৎ ষে-স্বভাব অনুসারে ইন্দরিয়গুলি সাধারণতঃ বাহ্‌ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অস্তরাত্মাস্বরপ শরীক দর্শনে 
বহিমু'্খ_সেই ইন্দ্রিযগুলি যাঁহাদের স্বাভাবিক কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছে_এমন ব্রজগোগীগণ। 
ব্রজগোগীগণ যেরূপ তাঁহাদের কুলমর্ধ্যাদা ত্যাগ করিয়াছেন সেইরূপ তাহাদের ইন্দিয়গুলিও তাহাদের কুল মর্যাদা 
পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাই তাৎপর্য । আর-_যাহার চিত্ত অপার সন্বিৎস্থখ-সাগররূপ পরব্র্গে লীন হয় 
তাহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ। হয়, এবং পৃথিবী. পুপ্যমণ্ডিতা হয়_ইত্যার্দি বচন হইতে পৃথিবীর 
পবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা! যায় তদনুসারেও অন্তপ্রকার. ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সেরূপ স্থলে 
“তাদসন্গপ্রমুদা” অর্থে শ্রীকৃষ্ণের অঙগসঙ্গজনিত পরহর্ষ: দ্বারা এবং “আকুলেন্দরিয়াঃ” অর্থে পৃথিবী এবং ইন্দ্রিয় 
পবিত্র হয় যাহাতে-কারণ ‘আ? অর্থে সম্যক্‌, ‘কু’ অর্থে পৃথিবী উহাকে “লান্তি’ অর্থে লালন করে, সুখ 
দানে প্রসন্ন করে এবং গীতাদির দ্বারা পবিত্রিত করে- এবং সেইরূপ পাদ বাক্‌ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকেও 
পবিত্রিত করে-_এইরূপ “আকুলেন্দ্রিয়া£৮ পদে স্থুখ বশতঃ এবং গীতাদির দ্বারা যে-ব্রজগোগীগণের 
ইন্দরিয়াদি পবিত্রিত হইয়াছে__সেই ব্রজগোগীগণকে বুঝাইতেছে। 

যাহা হউক, ব্রজগোগীগণ আজ আনন্দঘনতম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অন্গসঙ্গলাভে এতই আনন্দে বিভোর 
হইয়াছেন ও তাহাদের ইন্দ্রিয় সমূহ পুলকাকুল হইয়! এইরূপ তন্ময় হইয়াছে যে তাহাদের নিজ নিজ দেহের শিথিল 
বসন-ভূষণ প্রভৃতির দিকে আর তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই। তাহারা আনন্দতন্ময় হইয়া এতই আত্মবিস্থৃত 
হইয়াছেন বে, রমণীস্বভাবসুলভ লঙ্জারও কোনও অনুভূতি তাহাদের নাই। তাঁহার! তাহাদের নিজস্ব বমন 
ভূষণ যথারীতি সন্নিবেশ করিতে পারিতেছেম না। আনন্দে বিভোর হইয়া সত্যই তাহারা আজ বাহজ্ঞানহীন 
হইয়া পড়িয়াছেন । আননদবুন্দাবুনচ্পুগ্রস্থেও অনুরূপ ভাবের বিবরণ দৃষ্ট হয়_ 

কষ্ণানসঙ্গস্থখমগ্নধিয়ন্তদিচ্ছাজ/তোনিবেশিততন্থুলতিকা মুগাক্ষ্যঃ | 
টৈবাম্বরাণি কুচকঞ্চুলিকাশচ কেশপাশাংশ্চ হস্ত বিবিছুঃ স্থলিতাণি তামি ॥ 
(আননদবৃন্দাবনচম্পুঃ ) 
__স্্গনয়ন! ব্রজস্ন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্গজনিত- স্থখের অনুভূতিতে -নিমগ্জা। শ্রীকৃষ্ণের, ইচ্ছাত্রোতে 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৬১ 


কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহান্‌ খেচরন্তরিয়ঃ | 
কামান্দিতাঃ শশান্কশ্চ সগণে বিশ্মিতোবভবহ ॥ ১৯ 
তাহার! নিজ নিজ তন্থলতা এমনি ভাবে ভাদাইয়! দিয়াছেন যে, তাহাদের বসন, কুচকঞ্চুলি ও কেশপাশ 
যে স্থলিত হইয়াছিল-_তাহা তাঁহার! জানিতেই পারেন নাই। 

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভে আনন্দে বিভোর হইয়া ব্যাকুলেন্র্িয়৷ হইয়াছিলেন। এমন কি 
এই প্রেমবৈবশ্যের লীলাকথ। শ্রবণ করিয়! মহারাজ পরীক্ষি'তও প্রেমানন্দে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। ভাই তাহাকে 
শ্রবণোনুখ করিবার নিমিত্ত পরমহংসশিরে মণি শ্রীশুকদেব তাহাকে 'কুরদ্বহ, সম্বোধনে শ্রীক্ষ্চর|সলীলা শ্রবণে 
উন্ুখ করিলেন । প্রেমানন্দের অনুভূতি যখন প্রবল হয় তখন শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি সাধনভক্তির ক্রিয়া- 
কলাপে বাধ! জন্মে। মহারাজ পরীক্ষিত ভগবৎপ্রাধির অগ্ঠতম সাধনরূপ শ্রবণভক্তির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত, 
কিন্তু ভগবৎকথ| শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজগোপীগণের প্রেমতন্বয়তার কথ! শুনিয়া তিনিও প্রেমানন্দে 
বিভোর হইয়াছেন । অতএব তাহার শরবণশক্তির বাধাস্বরূপ প্রেমতন্ময়ত! দুয় করিবার জগ্ঠই শ্রীশুকদেব কৃপা পুর্ববক 
তাঁহাকে লীলাশ্রবণোনুখ করিবার উদ্বেগ্যে কুরু্বহ বলিয়। সম্বোধন করিলেন! প্রেমানন্দে বিভোর 
হইলে শ্রীরুঞ্চসেবানন্দে যে বাধা হয়, শ্রীচৈতন্চরিতামূতে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হয় ৃ 

নিজ প্রেম।নন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে । 
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ 
' " ( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১,৪/১৭১ ) 

আবার মহারাজ পরীক্ষিতকে কুরদ্বহ বলিয়া সম্বোধন করায় পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেব ইহাও 
প্রতিপাদিত করিলেন যে__হে পরীক্ষিৎ! তোমার কুরুকুলে উদ্ভব, কুরুবংশের ইহা বড়ই সৌভাগ্য যে, তোমার স্তায় 
প্রেমবান্‌ ভক্ত এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি প্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণে নিযুক্ত হইয়াছ। অতএব 
সেই লীলাশ্রবণ ভুলিয়া ব্রজগোগীগণের প্রেমতন্ময়তার বৃত্তান্ত শ্রবণে তোমারও যে প্রেমতন্নয়ত! লাভ হইয়াছে তাহ! 
পরিহার করিয়া শ্রবণভক্তিতে উন্মুখ হও ॥ ১৮ তে ও 

অন্বয়? 1_খেচরন্তরিয়ঃ ( দেবাঙ্গনাঃ) কৃষ্বিক্রীড়িতং ( কৃষ্ণস্ত ক্রীড়াং রাসক্রীড়াং ) বীক্ষ্য (বিমানাদ্ী ) 
ফাম|দিতাঃ (কুষ্ণবিষয়কেণ কামেন অন্রাগেণ অদ্দিতাঃ পীড়িতাঃ) ব্যমুহন্‌(মোহং প্রাপুঃ) সগণঃ ( সগ্রহ- 
নক্ষত্রঃ ) শশা বশ্চ (চন্দ্ৰশ্চ ) বিশ্মিতঃ ( বিন্ময়াবিষ্টঃ উদতরান্তঃ ) অভবৎ ( বতৰ le টা ্ 

সুলালুবাদ ।_দেবাঙনাগণ আঁকাশমার্গ হইতে ব্রজগোগীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ডঃ রাসক্রীড়া সন্দর্শনে 
্রীরুষ্ণবিষয়ক প্ৰেমভাবে বিমোহিত! হইলেন এবং নিশানাথ চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রগণসহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ১৯ 

শ্্রীধ্রটীক। 1_ন কেবলং তা এব আকুলেন্দিয়াঃ কিন্ত দেব্যোহপীত্যাহ রুষ্ণবিক্রীডিতমিতি ! কিঞ্চ 


শশাঙ্কশ্চেত্যনেনৈতৎ হুচিতম | শশাদ্ষেন বিন্মিতেন গতৌ বিশ্বৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ রবে এহান্তত্র তবৈধ 


তন্ুঃ ততশ্চাতিদীৰ্ঘাস্ণু রাত্রিযু যথাস্সুখং বিজব্বধরিতি ॥ ১৯ 
নীট ৰষ্ণবঢতোষণী !_ক্বষ্ণন্ত বযংভগবকেন মাধুয্যাদিভিঃ পরমপরিপু্ণনত বিজ্রীড়িভং পূর্ধবপুর্ববতোইপি 


বৈশিষ্টযেন ক্রীডাং বীক্ষ্য সাক্ষাৎ সেবাদিম়গ্রীতিবৈশিষ্টোন দৃষধা খেচরা দেবাদয়ন্ডেযং দ্রিয়ঃ সর্ব 
কামেন প্রীভগবদ্িষয়কেণ গীড়িতাঃ সত্যো ব্যমুহন্‌। পূর্ব রপ্ত ৮ 
পশ্চাদেহাদেরপি বিশ্মরণেন মোহবৈশিষ্টং প্রাপুঃ! অগতৈঃ। তত্রাতিদীর্ঘান্থিতি। অন্তথা ১৯ টি 


[৩০৭1২ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২৪৬২ ভ্রীমদ্ভাগবতমূ । 


ক্রীড়ানামপ্রসিদ্ধিঃ স্তাঁৎ। অতএবাগ্রবক্ষ্যমাণন্ত, ব্রহ্মরাত্র ইত্যন্তার্থং ব্ৰহ্মণশ্চতুৰ্য,গসহঅপরিমিতায়াং রাত্রৌ 
গতায়ামিতি কেচিদ্যাচক্ষতে তদপি সম্ভবেদেব, ভগবচ্ছক্ত্যাশেষবিরুদ্ধন্ত সমাধেয়ত্বাৎ। বিশ্বয়াদিন] গতিস্থগিতত্বং 
তেষাং জ্যোতিশ্চক্রাধীনগতিত্বাৎ স্বগতেরত্যল্নত্বাৎ, গ্রতিলোমত্বাচ্চ। বস্তুতস্ত তলীলা- 
তিশ্চক্রন্ত স্তরত্বং জ্ঞেয়ম্‌। রাত্রিঘিতি বহুত্বংচ তা রাত্রীরিত্যুক্তন্ত নিশা! ইতি 
এবং রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রীকুষ্চবিষয়কভাববিশেববর্ধনেন পরমমোহনত্বং দশিতং তচ্চ 
যুক্তমূ। তৎ প্রকুত্যৈব ততস্বদ্ধিনৃত্যগীতা দেস্ত্সতাববর্ধীনতাতিশয়াৎ তত্রাপি তন্ত সাক্ষাৎ কর্তৃকত্বাৎ। তত্রাপি 
লক্ষ্যাদিদু্' ভতাদৃশসৌভাগ্যাভিস্তাভিঃ সহিতত্বাৎ। তত্রাপি Sr TE RE কামাদ্দিত 
ইত্যেকবচনাস্তপাঠস্ডেষামসন্মতঃ। কিন্ত দেব্যোইগীত্যনেন তাসামেব কামান্দিতত্বস্বীকারাৎ। কিঞ্চ। শশান্ধ- 
শ্চেতি তদাদেভিনবাক্যত্বাঙ্গীকারাচ্চ ॥ ১৪ 

্রীভাগবভাস্বতবিনী ৮ শ্রীভগবানের অসমোরদমাধুরধ্যমস্ডিত রাসলীলায় ত্রিলোকের সকল সৌদ 
মাধুধ্যনিকেতন নবনটবরবপুঃ রাসবিহারীর অনবদ্য রপশোভা প্রকাশ পাইয়াছে | আনলাম ভগবান্‌ শরৃষ্ণের 
রাসরস পরিশ্ফুত্তিরপ লীলাখেলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন মদনমোহনের অনির্ধচনীয় মাধুর্য ফুটয়! উঠিয়াছে। 
গোগীমওলমধ্যন্থ শ্রীভগবান্‌ অগণিত হেমমণিবিজড়িত নীলকান্ত মণির স্ায় প্রোজ্জল প্রভায় দীপ্তি প্রকাশ 
করিতেছেন। তিনিই ত্রিলোকের নিখিল শোভাসৌন্দর্যের একমাত্র পরমাঁধাররূপে অবতীর্ণ হইয়া রাস- 
লীলাবিলাসে তীহার অসমোর্ধ মাধুর্যের বিকাশ দেখাইতেছেন। প্রেমী গোগীবৃন্দের সহিত সেই 
পরমানন্দঘনমৃষ্তি সর্বচিত্তাকর্ধী শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুধ্যপূর্ণ রাঁসলীল! দর্শন করিলে, বেদবিধাতা৷ ব্রন্মারও 
মন মোহিত হয়, মদনদহন মহাদেবও বিমোহিত হইয়া যান। অতএব রাসলীল দশ নে অন্তরীক্ষে সমবেত! 
কোমলমতি স্বর্গাল্না দেবীগণ যে উহ! দর্শন মাত্রেই বিমুগ্ধ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 

রাঁসলীলা! প্রীভগবাঁনের পরম মাধু্য্যময়ী প্রেমলীলা । উহাতে কামগন্ধ নাই। প্রাকৃত জগতে শৃঙ্গার 
রসের বিলাস যেখানেই দৃষ্ট হয়, সেখানেই কামক্রীড়ার অভিব্যক্তি হইয়। থাকে ৷ কিন্ত গোপিকাবৃন্দের সহিত 
গোগীনাথের এই রাসলীলায় শৃঙ্গার রসের বিবিধ বৈচিত্রময় বিলাস আছে সত্য, কিন্তু উহাতে কামভাবের চিহ্ন 
মাত্ৰও বিস্তমান নাই । পঞ্চশর কামের প্রভাবে প্রায় সকলেই জর্জরিত। মদনের প্রভাবে ব্ৰহ্মাদি দেবগণকে রা 
কুপথে পরিচালিত হইতে হইয়াছে । মদনের উন্মাদনায় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্ঠী অহল্যাদেবীতে উপগত হন, রঃ 
কর্তা ব্ৰহ্মা নিজ দুহিতৃগমনে প্রবৃত্ত হন এবং নিশানাথ চন্দ্রদেব দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত বিহারে ন 
হন । মদনের এই ত্রিভুবন-উন্মাদনী শক্তির নিকটে দেবদেবীও পরাভূত । কিন্তু মদনমোহন ভগান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অগ রর 
গোগীবুন্দের সহিত এই রাসরমণলীলায় কামভাবের বিলাস নাই দেখিয়! অন্তরীক্ষে রাসলালা দর্শনে সমাগত! রা 
দেবীগণ পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন । পরমানন্দময় শ্রীভগবান্‌ কন্দর্পকে মোহিত করিয়া তাহার ত্রিলৌকবিজ 
স্পর্দা দলিত করিয়! ব্রজন্ুন্দরীগণের সহিত অনাসক্তভাবে শুধু ভক্তবাঞু! পুরণ করিবার নিমিত্ত বিশুদ্ধ প্রেমভাবে 
অভিব্যঞ্জনায় যে রাসলীল! অনুষ্ঠান করিলেন__উহা! দেখিলে স্বগাঙ্গন! দেবীগণ অবশ্যই মুগ্ধ হইবেন। না 
দেবগণ বিমানারোহণে রাসনৃত্য দেখিয়া ইতঃপূর্বেই বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে দেবপত্বীগণ ৪৫৮7, 
দেখিয়া ইহার কামগন্ধবিবর্জিত বিশুদ্ধপ্রেমের মাধুর্য দর্শনে পরম বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন ও 7 
প্রেমবাঞ্ধায় পরমাকুলিতা হইয়া বিমোহিতা হইলেন ৷ যে চন্দ্রদেব শুরুপত্বী তারাকে দেখিয়া কামের 
আত্মহারা হইয়াছিলেন__-সেই নিশানাথ চন্দ্রদেবও আজ কামগ্হীন পবিত্র রাসলীলায় মনকে বিমোহিত 


পুরমতম বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন । 


তুৎপ্রেক্ষামাত্ৰম্‌ ৷ 
মাধুর্যেণ নদীপ্রবাহস্তেব জ্যে 
বক্ষ্যমাণন্ত চানুসারেণেতি ৷ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৪৬৩ 


রাসলীল! দর্শনে গগনে সমুদি ত তারকাপতি নিশানাথ চন্দ্রদেব গ্রহ ত/রকাগণের সহিত বিস্মিত হইয়া অবস্থান 
করিলেন। গ্রহ নক্ষত্রগণের সহিত চন্ত্র বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া মোহিত হওয়ায় অবশ্যই আকাশপথে তাহাদের গতি স্থগিত 
হইয়াছিল। শুক্ বৃহস্পতি প্ৰভৃতি গ্রহগণও স্থগিত হইয়াছিল, কারণ চন্দ্রের গতি যেখানে স্থগিত হইয়াছে সেখানে 
গ্রহগণের গতিও বিস্থৃত হওয়া স্বাভাবিক এবং এই নিমিত্তই ্রীশুকদেব বলিলেন “শশাস্কশ্চ সগণে। বিস্মিতোহভবৎ” 
চন্দ্র এবং গ্রহগণের গতি স্থগিত হওয়ায় রাত্রির পরিমাণ অবশ্যই দীর্ঘতর হইয়! গিয়াছিল, ফলে সহঅ্রযুগ পরিমিত 
যে ব্ৰহ্মরাত্রির সন্নিবেশ হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট ই্দিত “রন্গরাত্র উপারৃত্তে বন্থদেবান্থমোদিতা+” (শ্রীমন্ভাগবতম্‌ 
১০1৩৩1৩৮ ) প্লোকে দৃষ্ট হয়। উহা হইতে জানিতে পারা! যায় যে, প্রীভগবান্‌ ব্রজবনিতাগণের সহিত রাসক্রীড়ায় 
নিরত আছেন-_এইরূপে ব্রহ্মরাত্রির অবসান হইল এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজালননাগণ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞান্ুক্রমে অনিচ্ছা- 
সত্বেও নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহা হইতে প্রতিপাদ্দিত হয় যে রাসলীলার রাত্রিকাঁল মনুষ্য- 
লোকের চতুঃপ্রহরব্যাপী মানদণ্ডের দ্বার! নিরূপণ কর! যাইতে পারে ন!। উহ! সহশ্রচতুরযু'গ পরিমিত ব্রহ্গরাত্রি | 
শ্রীভগবানের অিন্ত্যশক্তিগ্রভাবে এই দীর্ঘ রাত্রির সমাবেশ হওয়া রাঁসলীলাবিহারের ন্যায় আনন্দবিলাসময়ী লীলায় 
কোন প্রকারেই অসম্ভব নয়। বর্তমান শ্লোকে গ্রহগণ সমেত চন্দ্রের যে বিশ্য়াবেশবখতঃ স্থগিত গতির বিবরণ 
দৃষ্ট হয়, উহা হইতে সেই তথ্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের টাকায় বলিয়াছেন__ 
শশাঙ্কেন বিশ্মিতেন গতৌ বিস্থতায়ং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব গ্রহান্তত্র তত্রেব তস্থঃ। ততশ্চাতিদীর্ঘাস্থ 
রাত্রিস্থ যথাস্থখং বিজহ্ব,রিতি | 
( ভাবার্থদীপিকা! টীকা ) 
রাঁসকেলি দর্শনে শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া আপন গতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তদন্ত 
গ্রহগণও একস্থানে অবস্থিত ছিল। অতএব সেই রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় শ্রীভগবান্‌ গোপাঙ্গনাগণের সহিত 
স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন | 
 রাসরজনীর পরিমাণ যে বহুগুণিত হইয়াছিল সে বিষয় শ্রীমাগবতে রাত্রি বা! রাত্রিবাচক 
শব্দে বছবচনের প্রয়োগ হইতেও জানিতে পার! যায়। অবশ্য গৌরবে বহুবচন বলিয়াও ইহার একটা 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু বন্ত্রহরণ কালে ব্রজাঙ্গনাগণের ব্রতসিদ্ধির কথা ঘোষণা! করিয়! ব্রজেন্দ্রন্দন 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন-- 
্যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধ ময়েম! রংস্তথ ক্ষপাঃ” 


(শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ) 
_হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়া, এক্ষণে ত্রজে ফিরিয়া যাও। আগামী এই 
সকল রাত্রিতে আমার সহিত বিহার করিবে? এখানেও রাত্রিবাচক 'ক্ষপাঃ শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ আছে। 
রাসলীলার অস্তিমভাগেও শ্রীশুকদেব বহুবচনের প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন _ 


: তাবলাগণাঃ। 
₹ শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশা স সত্যকামোহনুরতাবল 
চু (শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০1৩৩1২৬ ) 


_সত্যকাম ভগবান শ্রীকুঞ্চ তাহার প্রমান্রক্তা অবলারন্দের সহিত চন্দ্ালোকিত সেই সকল নিশা 


এইরূপে বিহার করিলেন । 
অতএব কয়েকটা গ্লোকেই রাত্রিবাচক শব্দে হি 
সষ্থাবনায় বলিয়াছেন যে বিশ্বয়াবিষ্ট তারকাগপণসহ নিশানাথ চন্দ্রের গতি 


সা 


বহুবচনের প্রয়োগ দেখিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ বহুরাত্রি 
স্থগিত হইয়াছিল । অচিন্ত্যশক্কি 


ূ 
| 
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পাশাপাশি পা _— ——--- 


এ দান ভীভগবানের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে সকলই সম্ভব৷ রাসরাত্রী যে ব্রহ্মরাত্রি পরিমিত হইয়াছিল 
সে বিষয়ে শ্রীমদ্তাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্রীভগবানের অনির্ধ্চনীয় শক্তির এমনই প্রভাব যে তাহার 
ইচ্ছায় সকল বিরুদ্ধ ধর্মেরও একত্র সমাবেশ হইতে পারে, কারণ ভগবান্‌ শী ‘একই সময়ে অথু 
অপেক্ষা অগুতর এবং মহান্‌ হইতেও মহত্তর হইতে পারেন” “অণোরণীয়ান্‌ মহতে| মহীয়ান্ (কঠোপনিষৎ 
১1২ ২০)। : লঘুভাগবতামৃতধৃত কৃৰ্ম্মপুরাণের বচনে জানা যায় 
অস্থুলম্চানণুশ্চৈব স্লো ইণুন্চৈব সৰ্কাতঃ | 
অবর্ণ; সর্ধতঃ প্রোক্তঃ শ্তামে। রক্তাত্তলোচনঃ ॥ 
রশধ্যযোগাদ্‌ ভগবান্‌ বিরুদ্ধার্থো২ভিধীয়তে ৷ 
( লঘুভাগবতামৃতধুত কো শ্ব্যবচনমূ) 
_ “ষিনি সর্বতোভাবে অস্থুল হইয়াও স্থূল, অণু না হইয়াও অণু, বর্ণহীন হইয়াও শ্যামবৰ্ণ এবং 
রক্তিমলোচন বলিয়া কথিত হন- তিনিই এঁশর্য্যবশতঃ বিরুদ্ধবীর্যের আশ্রয় বলিয়া ভগবান্‌ শব্দে অভিহিত হন’। 
পক্ষান্তরে ইহাঁও বলা হইতে পারে এবং শ্রীবৈষ্বতোবণীকারও তাহাই বলিয়াছেন_“গতি- 
স্থগিতত্ব্তং প্রেক্ষামাত্রম্‌।” বিশ্ময়াবেশবশতঃ চন্দ্রদেবের গতি যে স্থগিত হইয়াছিল ইহ! উৎপ্রেক্ষ! মাত্র । বাস্তবিক 
পক্ষে রাঁসলীলার অসমোর্দ মাধুধ্য দর্শনে যযুনাপ্রবাহ যেমন শুদ্ধ হয়, সেইরূপ সমগ্র জ্যোতিফষমওলও বিশ্বয়া- 
বেশবশতঃ নিস্তব্ধ হইয়াছিল! অতএব ইহার ফলেই রাত্রির গতি বিদ্যমান থাক! সত্ত্বেও একই রাত্রির 
কাল. বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমমোহন রাসলীলার গ্রহগণের এইরূপ বিমুগ্ধ ও স্তবধভ'ব খুবই স্বাভাবিক ৷ কারণ 
সর্বচিত্তাকর্ষক পরমবিমোহন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও স্বয়ং তাহার এই রাঁসলীলার কথা স্মরণ করিয়৷ বিমুগ্ধ 
হইয়া নিজমুখেই বলিয়াছেন _ 
সন্তি যদ্যপি মে গ্রাজ্যা লীলাস্তান্তা মনোহরাঃ। 
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনে! মে কীদৃশং ভবেৎ ॥ 
_শ্যদ্ধপি ত্বামার নানাবিধ মনোহারিপী গ্রচুর লীলা. বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলার কথা স্বরণ 
করিলে আমার মন যে কিরূপ অনির্বচনীয় ভাবাবেশ অনুভব করে তাহা আমি বলিতে পারি না ॥ 
শ্রীভগবানের কামসম্পর্কবিবর্জিত বিশুদ্ধ রাসলীল! দর্শনে স্বর্গের দেবীগণ বিন্ময়াবেশে মোহিত হইলেন। 
পুরুষোত্তম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার শক্তিস্বরূপিণী ব্রবনিতাগণের রাসবিহার লীলার যে কামজনিত কোন 
প্রকার ভাববিকার প্রকাশ পায় নাই, তাহা দেখিয়। স্বভাবতঃই কাম।দ্দিত দেবীগণ বিমোহিত হইলেন | মদন- 
বিমোহনী রা'পলীলা দর্শনে তাহাদের হৃদয়স্থিত কাম মোহিত হইল। উহাতে তাহাদের হৃদয়ে কামবুষ্টি হইয়া 
রীরুঞ্ণ-গ্রীতি-কামরূপ প্রেম-বীজ অঙ্কুরে রোপিত হইল । অতএব “কামার্দ্দিতা” বলিতে শ্রীকৃ্বিষয়িণী প্রেমেচ্ছায় 
স্বর্গের দেবীগণের চিত্ত যে অভিভূত হইল-_এরূপ অনুমান করিবার পক্ষে কোন বাধ! নাই ৷ যে রাসলীল! অরদ্ধাপূর্ণ 
হৃদয়ে শ্রবণ-কীর্ভন করিলে জীবের কামরূপ হৃদয়ব্যাধি দুর হয় বলিয়া পরমহংসাচার্য্য ভ্রীঙকদেব রাসলীলার 
অন্তিম গ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন সেই লীল! স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে হৃদয়স্থিত কাম মোহিত হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? 
গুরূপত্বীগামী কামাত চন্দ্রদেব কামের প্রভাব নিজ অভিজ্ঞত| হইতেই বিশেষভাবে অবগত টি 
তিনিও স্বভাবতঃ কামাদ্দিত। কিন্তু তিনি যখন স্বচক্ষে দেখিলেন যে, ভগবান্‌ ্রীরুষ্ণ শতকোটা আনিন্্যনুন্দর 
ব্রজবনিন।গণের সহিত নৃত্যবিলাসে আলিঙ্গিত হইয়াও মদনমোহিত ন! হইয়| স্বয়ং মুদনমোহণ রূপে বিরাজ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৬৫ 
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করিতেছেন, তখন তাহার সত্যই বিশ্ময়ের অবধি রহিল ন! ৷ তাই তিনিও বিমুগ্ধ হুদয়ে শরীভগবানের কামদয় লীলার 
প্রতি মনোনিবেশ করিয়া যেন বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিলেন এবং এই অর্থে চন্দ্রদেবকেও কৃষ্ঃগ্রীতিব1ঞামূলক প্রেম- 
ভাবে আকুলিত বল! যাঁ়। শ্রীমদিখনাথ চক্রবন্তিপাদ তাঁহার সারার্থদখিনী টীকায় এই বার্থ ই গ্রতিপাদন করিয়া 
বলিয়াছেন__ 
কামান্দিভাঃ কৃষ্ণবিষয়কেন কামেন গীড়িতাঃ। “কামার্দিত' ইতি পাঠে শশাঙ্কোহপি রুধমালোক্যস্ত্রীভাবং 
প্রাপ্ত: | কৃষ্ণবিষয়কেন কামেন গীড়িতশ্চ। 
রর ( সারার্থদর্শিনী টীক1) 
কামাদ্দিতাঃ’ (বা কামগীড়িত ) শবে জান! যায়-_দেবন্লীগণ রাসলীলা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ‘কাম’ অর্থাৎ 
প্রেমভাবে ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন | “কামার্ত” এই একবচনান্তপদ পাঠ গ্রহণ করিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, 
শশাঙ্কও 'আনন্দঘনমৃদ্ি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভ্ত্রীভাব 'অবলঘনপূর্বক শ্রীকুষ্গবিষয়ক ‘কাম’ বা প্রেমে পীড়িত 
হইয়াছিলেন ! 
দেবন্ত্রীগণ আক।শমার্গ হইতে এই লীলাদর্শনে পরম বিমোহিত হইলেন। কিন্তু যদিও স্বর্গা্নাবৃন্দের 
পতিবুন্দ আকাশপথে পত্থীগণসহ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তথাপি রাসলীলার মাঃ নৃত্যবিলান দেখিয়াই 
তাহার! বিষুগ্ধ হৃদয়ে নৃত্য করিয়াছিলেন__ইহার বিবরণ আমর! পূর্বে পাইয়াছি। গোপাঙ্গনাগণ সহ 
গোপিকানাথের গুহতম প্রেমরসপুষ্টিকরী রাসলীল! দর্শন করিবার যোগ্যতা বা অধিকার পুংস্থভিমানবুক্ত 
দেববুন্দের নাই । অতএব তাঁহাদের দৃষ্টি অঘটন-ঘটনপটীয়সী যোগমায়ার অচিন্তাশন্তি-গ্রভাবেই অবরুদ্ধ হইয়াছিল 
এবং তাহার! পূর্বা হইতেই মোহপ্রাপ্ত হইয়! রহিলেন বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের এই যে অঘটনঘটনপটায়সী 
যোগমায়াশক্তি প্রেমবতী গোগীবুন্দের প্রেমবাঞ্থাপুরণময়ী মাধুর্্পূর্ণ রাসলীলার অনুষ্ঠানে নানাভাবে সহায়ত! 
করিয়াছেন - পূর্বে ব্যাখ্যাপ্রপঙ্গে তাহা যথাস্থানে উল্লেখ কর! হইয়াছে । শ্রীগ্ুকদেব রাসলীলার উপক্রমঞ্জোকে ই 
এই কথা সুস্পষ্ট ঘোষণায় ব্যক্ত করিয়াছেন 
ভগবানপি ত! রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমলিকাঃ। 
বীক্ষ্য রন্ং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপা শ্রিতঃ ॥ ্‌ 
( ঈমদ্ভাগবতম্‌ ১০ | ২৯1১) 


আবার রামলীল।র অন্তিম ভাগেও তিনি বলিয়াছেন 
নানুয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তন্ত মায়য়া। 
মন্তমানাঃ স্বপার্শ্ব্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকমঃ॥ 
(শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ১০ ।৩৩। ৩৮) 
প্রের়সীভাবাপন্ন! ব্রঙ্গরমণীগণকে মুরলীরবে বিমোহিত করিয়! 
৬ 
| যমুনাতীরে সমবেত করাইলেন এবং রাসকেলিরঙ্গে রজনী যাপন করিলেন । কিন্তু ব্রজব[সিগে।পগণ ইহাতে 
| হ্ীকঞ্চের উপর কোন প্রকার দোযদৃষ্টি প্রকাশ করেন নাই, শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়| 
| তাহারা নিজ নিজ পত্বীকে নিজ নিজ পার্খেই অবস্থিত বলিয়। মনে করিয়াছিলেন | 
ত খা যায় যে, অচিস্তযশক্তি শ্রীভগবানের প্রমমাধুর্য্যময়ী রামলীলার প্রেমবিলাম যাহাতে সকল 
EE ও উহার কিছুমাত্র অঙ্গহানি ন! হয়-_এই নিমিত্ত ভ্রীভগবানের 


দিক দিয়া পরিপূর্ণ হয় এবং কোন দিক দিয়! টন রর 
যোগমায়া nS ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করিতেছেন | এমন কি, অনেক সময়ে গ্রেমমুগধ শ্রীভগবানের অজ্ঞাতস|রেও 
1 গমারা শাক্তং গণ 19141, 


| ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ ব্ৰজমণ্ডলে 
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৯ ২২০০২ 
প্রেমলীলার পরিপাটী সাধনের নিমিত্ত যোগমায়! শক্তি আপন প্রভাবে তীহার ক্রিয়াশক্তির বিলাস দেখাইয়াছেন। 
যোগমায়া৷ সর্বভাবে সুসমঞ্জন করিয়া এই প্রেমলীলাকে শ্রীভগবানের ও শ্রীগোপীগণের পরস্পর আনন্দদানের 
উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এমন কি ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে পরিপুর্ণরূপে শৃঙ্গাররসাম্বাদন করাইবার জন্ত যোগমায়া 
্রীরষ্ণ ও তাহার নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দের মধ্যে তাহাদের অজ্ঞাতসারে যে গপপতাভাব সংঘটন করিয়া থাকেন 
তৎসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামূতে শ্রীভগবানের উক্তিই প্রমাণ 
মে! বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। 
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ ৪ 
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ । 
ছু'হার রূপগুণে হু হার নিত্য হরে মন ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪।২৬-২৭ ) 
রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনিতে চৌরাশী ক্রোশ আয়ত ব্রজমণ্ডল নিনাদিত হইয়াছিল, কিন্ত 
সেই বংশীধ্বনি একমাত্র প্রেয়সীভাবাপক্ন| ব্রজবনিতাদ্দিগেরই শ্রতিগোচর হুইয়াছিল। ইহাতেও যোগমায়াপ্রভাবই 
সুচিত হয়। যষড়ৈখব্্যনিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ তাঁহার নিজশক্তি অঘটনঘটনপটায়সী যোগমায়ার 
উপরে সর্বপ্রকার অঘটন ঘটনার ভার দিয়া নিজে বংশীনা দাক্ষ্টা ব্রজবনিতাগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বিবিধ বিচিত্র- 
ভাবে পরম মধুর রাসলীলায় আনন্দরসাস্বাদন করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণ প্রেমবান্‌ ভক্তজনগণের প্রেম- 
সেবাভিলাষ পরিপুরণার্থে ভক্তগণকে যে-মায়া মুগ্ধ করেন, এমন কি-_যে-মায়া আনন্দাস্বাদনী লীলাপুষ্টির 
নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীভগবান্কেও মুগ্ধ করেন-_-সে মায়া শ্রীভগবানেরই যোগমায়া। তাই গ্রীমন্তাগবতে ব্রদ্মমোহন 
লীলায় বলদেব বলিয়াছিলেন-__ 
কেয়ং বা কুতঃ আয়াঁত। দৈবী বা নাধু্তাস্ুরী । 
প্রায়ে মায়াস্ত মে ভর্ভূর্নান্তা মেংপি বিমোহিনী ॥ 
( শ্রীমপ্তাগবতম্‌ ১০।১৩।৩৭ ) 
__আমার যাহাতে মোহ জন্মিয়াছে সে কোন্‌ মায়া এবং কোথা হইতে উহা আপিল? উহা কি দেবতা- 
গণের, মানবগণের অথবা! অস্থরগণের মায়া? কিন্তু ইহা অন্য মায়া নহে, যেহেতু আমিও উহাতে বিমোহিত 
হইয়াছি। অতএব নিশ্চয় উহা আমার প্রভু শ্রীহরির মায়া । 
বাস্তবিক গ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তগণ যে প্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবানের 
স্বরপশক্তিরপা যোগমায়া তাহাদিগকে সেই ভাবে মুগ্ধ করিয়! তদনুসারে প্রেমসেবা ব্যবস্থা নিষ্পার্দিত করেন ] 
এই জন্যই ইহাকে শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ যোগমায়া বলিয়া নির্দেশ করা হয়। শ্রীভগবান্ও তাহার নিজশক্তিরপ! 
যোগমায়! কর্তৃক মুগ্ধ হন। শ্রীভগবান্‌ যে নিজ মায়ায় নিজেও মুগ্ধ হন মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহায্েও 
উহা দৃষ্ট হয়। উহাতে দেখা যায়_মহাপ্রলয়ে শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। যে যোগনিদ্রা 
চিৎস্বরপ শ্রীভগবানকে নিদ্রায় অচেতন করিয়৷ রাখেন সেই যোগনিদ্রা শ্রীভগবানেরই শক্তিবিশেষ । যোগনিদ্রার 
স্তুতিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বলিয়াছেন 
বিশেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্‌। 
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ 
{ মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণম্‌ ) 
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কৃত্বা তাঁবন্তযাত্মানং যাঁবতীর্গোপযোধিতঃ। 
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্বারায়োইপি লীলয়। ॥ ২০ 

যাহা হউক, যোগমায়ার প্রভাব সমন্ধে সংক্ষেপে যে আলোচনা করা a রি 
শ্রীভগবানের মাধুর্য্যলীলা পরিপুষ্টির নিমিত্ত বিশেষ করিয়া সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার সামঞ্জস্ত বিধানের 
নিমিত্ত শ্রীভগবানের যোগমায়। আপন প্রভাবে সমস্ত নিষ্পন্ন করিরাছেন। “কৃষ্ণবিক্ৰীড়িতং বীক্ষ/”_ এই বর্তমান 
শ্লোক হইতে জানা যায় যে, দেবান্ননাগণ রাসলীলা সন্দর্শনে পরম বিমোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকে 
দেবর্ন্দের কথা নাই। তাহার! নিজ নিজ পরীবুদসহ আকাশপথে সমবেত হইয়াছিলেন_তাহার বিবরণ 
ইতঃপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে । তাহারা রাসলীলায় নৃত্যকেলি মাত্র দেখিয়াই বিমোহিত হইয়াছিলেন। কিন্ত গোগীবুন্দের 
সহিত শ্রীভগবানের শৃঙ্গাররসপুষ্টিময় অথচ বিশুদ্ধ প্রেমভাবের নিগৃঢ় লীলাবিলাস তাঁহার! দেখিতে পারেন নাই। 
কারণ তাহাদের সেই পরম নিগুঢ় লীল| দেখিবার যোগ্যতা নাই এবং নাই বলিয়াই যোগমায়া-শক্তি-প্রভাবে 
তাহাদের দৃষ্টি আবৃত ছিল। 

ফলতঃ ্বর্গাঞ্ধনাগণ এবং নিশানাথ চন্দ্র অনিন্ধ্যনুন্দরী গোপিকাবৃন্দের সহিত আনন্দঘনবিগ্রহ নবনটবর- 
বপুঃ রাসরসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনী রাসলীলাবিলান দেখিয়! পরম বিস্ময়ে বিমোহিত হইলেন । 
শ্রীরাধাকান্তের এই মদনমোঁহনী লীলা দেখিয়া তীহারাও শ্রীকুষ্ণবিষয়িণী প্রেমসেবার আকাঙ্জায় প্রেমবৈব্থ 
লাভ করিলেন ॥ ১৯ 

অন্বক্পঃ॥ -ভগবান্‌ (যড়ৈশবধ্যশালী শ্রীরুষ্ঃ ) আত্মারামোহপি ( স্বানন্দপূর্ণোপি ) যাবতীঃ (যাবত); 
যৎসংখ্যকাঃ) যোধিতঃ (ব্রজরমণ্যঃ) আত্মানং (স্বং) তাবন্তং (তৎসংখ্যকং) কৃত্বা (দরশযিত্ব।) তাভিঃ 
(ব্রজরমণীভিঃ সহ ) লীলয়! ( স্বচ্ছন্দেন ) ররাম (রেমে )॥ ২০ 

মলানুব্বাদ !_যড়ৈখৰ্যশালী ভগবান্‌ শরীক স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও যত গোপী তত মুত্তি ধারণ করিয়া 
সেই ব্রজগোপীগণের সহিত স্বচ্ছন্দে লীলাবিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২০ 

ক্লীধরঈীকা11-কিঞ্চ কৃত্বেতি। অয়ং ভাবঃ। কাত্যায়নি মহামায়ে ইতি শ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ 
গ্রার্থনাৎ ভগবতাপি যাতাবলা ব্রজমিত্যাদিনা তথৈব প্রতি্রতত্বাত্তাবন্তমাত্মানং কতা তাভিঃ রেম ইতি । 
যাবতী ধাঁবত্যঃ ॥ ২০ 

উীটবগ্বতাষণী 1-অথ রাসানন্তরং বিশ্রম্য কৃতং লীলাবিশেষমাহ কৃত্েতি দাত্যাম্‌। শায়ানং 
আত্মনঃ প্রকাঁশমিত্যর্ঘ।। ন চাত্র্ন বহি্যন্তেতে স্তায়েন মধ্যমত্বেহপি তদ্ট্রীবিগ্রহন্ত বিভুদ্বাৎ। “চিং 
বতৈতদেকেন বপুযা যুগপৎ পৃথক্‌ ৷ গৃহেযু দা্টনাহজং প্রিয় এক উদ্াবহদিত্যেচ্ছিক গ্রকাশাচ্চ । রাড 
বিশ্রামসময় একীভূতত্বাৎ। গোপযোিতো গোপজাতীয়যোধিতঃ। তত"? কাশ্চিদ্িবাহিতাঃ কাণ্চিৎ ee ৰ নর 
জ্ঞেয়ম্‌। একবিংশদাবিংশয়োবুর্ণঢাকন্তানাং পৃথক পৃথক পূ্বানুরাগবর্ণনাৎ। যুবতীর্গোপকন্াশ্চ রি রঃ 
সঙ্কাল্য কালবিদিতি শ্রীহরিবংশোক্রেশ্চ। এতচ্চ স্বরূপেণ লিখিতে উজ্জলনীলমণ্যাদে। ies ল রর 
শৃঙ্গাররসখেলয়া৷ ররাম রেমে। ভগবানিতি তদেব ভগবত্বাসারমাধূর্্য-সর্বস্বগ্রকটনমিতি ভাবঃ। তন্তেব 
প্রেমরসপরিপাক-বিলাসবিশেষাত্মকত্বাৎ। তথা জগচ্চিত্বাকর্ষকেণ তেনৈব স্বতঃ টড | 
ত্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি শ্রীভাগবতামূতে চ বিবৃতম আত্মারামোহগীত্যু্তার্থম। ততদ্রমণঞ্চ পৃথক্‌ পৃথক্‌ তাত্রেব 


নিকটনিকুগ্াদিযু ইতি ॥ ২০ 


১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৬৭ 
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২৪৬৮ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


স্পা 


ল্নীভীগরভাম়তবন্িণী 1_-ভগবান্‌রীকৃষ্ এখৰ্য্যবীৰ্ঘ্যাদি ফড়বিধমহাশক্তিনিকেতন ও আত্মারামশিরোমণি। 
তিনি সর্কের্থর সর্বাকারণকারণ পূর্ণকাম এবং স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত হইয়াও ভক্তবা গু! পুরণের নিমিত্ত ভক্তাধীনরূপে লীল! 
করিয়া! থাকেন। ভক্তের প্রেমভাব অনসারে তিনি আত্মগ্রকটন করেন। নিত্যধ|মের নিত্যপ্রেমলীলাতেও 
তিনি অসংখ্য প্রেমভাবের গ্রতিমুত্তির সহিত অসংখ্যরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্য বিহার করিতেছেন। যে ভক্ত 
তাহাকে যে ভাবে ভজন! করেন, তিনি তাহার নিকটে তেমনিভাবে অবিভূ ত হইয়া থাকেন। অতএব ভক্ত- 
বাঞ্চুকপ্নতরু শ্রীভগবান্‌ প্রেমের প্রোজ্জলমুণ্তি অগণিত ব্রজবনিতাগণের প্রেমসেবাকাজ্ষা! পূরণের নিমিত্ত 
রাসমওলীতে পরম চিত্তাকর্ষক মাধুর্যসম্পুটিত নবনটবর রীকৃষ্চমূন্তির অসংখ্য প্রকাশবিগ্রহ অবলম্বনে. তাহাদের 
সকলেরই রাসরতিবাঞ্! পুরণ করিলেন । 
শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম-শিরো|মণি। «আনি আরমতে”__এই ব্যুংপত্তিলভ্য আত্মারাম শব্দের সম1লে]চন1 করিলে 
জানা যায় যে, প্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন বিষয়ে কোন প্রকার বাহ্বস্তর প্রয়োজন হয় না। আজ্ধারামগণ বিষয়েক্ি়- 
স্ব ব্যতীত আপন| হইতেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সচ্চিদ।নন্দঘনবিগ্রহ আত্মারামশিরোমণি 
ভগবান স্রীরুষ্ণের আত্মস্বভাববশতঃই আনন্দাস্বাদন হইয়া থাকে । ব্রজগোগীগণ প্রীভগবানের স্বরূপভূত হ্লাদিনী 
শক্তির ঘনীভূত মৃষ্তি। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া স্বরূপশক্তি গোপীবুন্দের সহিত র।সলীলানুষ্ঠান করায় 
আত্মার|ম প্রীভগবানের আল্মারামতার কোন প্রকার হানি হয় না। ন্বরূপভূত প্রতিচ্ছায়াতুল্য ব্রজরমণীগণের 
সহিত তাঁহার এই রাসরমণণলীলা বাহ্‌স্পূরকশূন্ত আত্মানন্দেরই অনুভূতি মাত্র প্রেমততদর্শী শরীশুকদেব “বথার্ভকঃ 
্বগ্রতিবিদ্ব-বিভ্রমঃ” এই শ্লোকে ইতঃপুর্ব যে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন তাহ! হইতেও ব্রজগোগীগণের সহিত 
ব্রজেন্দ্রনন্মনের অবিচ্ছেগ্ধ অভিন্ন সন্বন্ধেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বালক যেমন নিজ গ্রতিচ্ছায় বা প্রতিবিষ- 
মুত্তির সহিত বিবিধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়। আনন্দ উপলব্ধি করে, ্রীরুষ্ণও সেইরূপ তাঁহারই নিজশক্তিরূপা 
ব্রজরামাগণের সহিত রাসলীলায় ব্যাপৃত হইয়া লীলানন্দ আস্বাদন করিলেন । অতএব ইহাতে শ্রীভগবানের 
আত্মারাম স্বভাবের সত্যই কোন হানি হয় নাই ৷ প্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর যে অভেদ সম্বন্ধ সে বিষয়ে 
শ্রীচৈতন্টচরিতামূতে কবিরাজ গোস্বামী চমৎকারভাবে বুঝাইয় বলিয়াছেন 
্‌ রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্‌। 
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ 
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । 
অগ্নি অগ্নি জালাচয় নাহি কোন ভেদ ॥ 
তৈছে রাধা কৃষ্ণ দৌহে একই স্বরূপ । 


লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ॥ 
( শ্রীচৈতগ্থচরিতা মৃত ১। ৪ 1 ৮৩৮৪ ) 


সচ্চিদ।নন্দঘনমৃত্ি শীর্ণ যেমন অবতারী এবং তীহা হইতেই সকল অবতারের প্রকাশ হয়, সেইরূপ তাহার 
হলাদিনী-শক্তিরূপা শ্রীকুষ্ণকান্তাগণের শ্রীরাধিকাই অংশিনী বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হয়৷ কারণ কথিত আছে_ 
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার । 
অংশিনী রাধা হইতে তিন গণের বিস্তার ॥ 
লক্ষমীগণ তরে বৈভব বিলাসাংশ রূপ । 
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশস্বরূপ ॥ 
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আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ । 
কায়ব্হরূপ তার রসের কারণ ॥ 
বহু কান্তা বিন! নহে রসের উল্লাস। 
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ 
তার মধ্যে ব্রজে নান! ভাবে রস ভেদে । 
কষ্ণকে করায় রাঁগ|দিক লীলাম্বাদে ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪ ) 
শরীরাধাকষ্চ যে একই আত্মা, কেবল লীলা-পরিপাটির নিমিত্তই তাহার! পৃথক্‌ বিগ্রহ ধারণ করিয়া 
অবতীর্ণ হন তাহা শ্রীচৈতন্তচরিতামৃধূত প্রাচীন শ্লোক হইতেও জানা যায় 
রাধাক্বষ্চপ্রণয়বিক্ৃতি-হলাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুর! দেহভেদং গতৌ.তৌ ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতধূত শ্লোক ১1১1৫ ) 
শ্রীরাধিকা নরাক্কৃতি পরব্রক্স্বরপ ভগবান্‌ ্রীকুষ্ণের প্রেমের বিকৃতি অর্থাৎ মহাভাব-বিলাসস্বরপা, 
অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্নাদিনী-শক্তিরূপা। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদবশতঃ শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্ম! 
হইয়াও অনাদিকাল হইতে গোলোকে ছুই দেহ ধারণ করিয়। বিরাজ করিতেছেন । 
আবার ব্রজললনাগণও শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তিস্বরপা গ্রীরধিকারই কায়ব্যুহরূপ1 । অতএব ফে-শ্রীরাধিকার 
সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্বগত অভেদসম্বন্ধ, সেই শ্রীরাধিকারই কা য়ব্যুহরূপা! অন্ঠান্ত ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত এবং 
তাহাদের সর্বশ্েষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত রাসরমণলীলায় ব্যাপৃত হওয়ায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতার 
মর্যাদা সত্যই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । শ্রীমৎকিশোরগ্রসাদ বিদ্রৎপাদকৃত টীকায় উল্লেখ আছে_ | 
আত্মারাম ইতি আত্মনি তন্তামেব রামো রমণং যন্ত সোহগি লীলয়! শৃঙ্গাররসখেলয়! তত্তয়ায়িকারূপেণ 
তয়ৈব প্রকটিতয়৷ রেমে। ততুক্তমুজ্জলে__ 
যথা সুর্নায়কাবস্থা নিখিল! এব মাধবে। 
তখৈব নায়িকাবস্থা রাঁধায়াং প্রায়শো মতা | 
( উজ্্রলনীলমণৌনায়িকাভেদপ্রকরণে ) 
রমণঞ্চেদং পৃথক্‌ পৃথক্‌ কুঞ্জেঘিতি সংক্ষেপঃ॥ 
( কিশোরগ্রসাদবিদ্রৎপাদকৃত-বিশুদ্বরসদীপিকা ) 
_আত্মারাম শব্দে ইহাই জানা যায় যে, ‘আত্মায়' আর্থাৎ সেই স্বরপশক্তিভূত! শ্রীরাধিকাতেই ‘রা! 
অর্থাৎ রমণ ধাহার--তিনিও লীলাচ্ছলে অর্থাৎ শৃঙ্গাররসখেলায় সেই শ্রীরাধ। কর্তৃক প্রকটিত সেই সেই 
নায়িকারপ গোপীবৃন্দের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। তাই উজ্জললনীলমণি গ্রন্থে উক্ত হয় - ‘যেমন অখিলাত্ম- 
ভূত ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণে নিখিল নায়কবৃনদর অবস্থা! বিগ্রমান, সেইদ্দপ সকল নায়িকার অবস্থাই ্রীরাধিকাতে 
প্রায়ই বিদ্যমান ৷ অতএব শ্রীরাধিকার কায়বাহরপা অন্তান্ত গোগীবৃন্দের সহিত যে রাসলীলায় যত গোপী 
তত কৃষ্ণরূপে রুমণবিলাস-_উহা৷ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাসকুঞ্জে নিষ্পাদিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। ইহাই সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত । | 5 
সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে অসংখ্য ্রজবনিতাগণের সহিত অসংখ্য মুক্তি 
প্রকাশিত করিয়া ভগবান্‌ যে রাসলীলাবিহার করিলেন তাহাতে নিজ স্বরূপশক্তির সহিত লীলারসাম্বাদলে. 
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হর শ্রীমস্তাগবত্তম । 


ৃষ্ট হয়, তাহাতে লীলার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখা! যায় যে ভগবান্‌ যড়েশ্বধ্যনিকেতন, পূৰ্ণকাম, নিত্য- 
তৃপ্ত ও আত্মারাম হইয়াও প্রেমবান্‌ ভক্তের নিকট তিনি এতই অপূর্ণকাম ও অক্ৃতার্থ যে ভক্ত- 
বাগ পূরণে আনন্দাস্বাদন করিবার নিমিত্ত তিনি নিত্য ব্যগ্র। ভাই তিনি আদ্মারামত| ভুলিয়া গিয়া 
ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দেন। ইহাই তাহার অশেষমাধুধ্যসার লীলাবিলাসেরু পরম বৈশিষ্ট্য । পরমস্থতন্ 
প্রীভগবান্‌ একমাত্র প্রেমভক্তিরই বশীভূত ৷ তাই তিনি শ্রীতদ্ধবকে বলিয়াছিলেন-_-“ভক্ত্যাহমেকয়! গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্মা 
প্রিয়ঃ সতাম্‌” (শ্রীম্ভাগবতম্‌ ১১/১৪।২০ )_“আমি সকল প্রাণীর আত্মস্বরপ হইলেও আমার ভক্তজনগণের 
আমি পরম প্রিয় এবং তাহাদের ভক্তিতেই আমি তাহাদের বশীভূত হই। অতএব আত্মানন্দপূর্ণ হইয়াও 
প্রেমবান ভক্তের নিকটে প্রেমাধীনত৷ স্বীকার করিয়! তিনি লীলারস আস্বাদনে পরম গ্রীতিলাভ করেন। 
প্রেমের ঘনীভূত মৃত্ত ব্রজগোপীগণের অসমোর্ধ প্রেমের সত্যই তুলন! নাই বলিয়াই শ্রীভগবান্‌ নিজমুখে সে 
প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া খণপত্র লিখিয়া দিয়া বলিয়াছেন_- 
| ন পারয়েহহং নিরবন্সংযুজাং স্বসাধুকুত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। . 
যা মাভজন্‌ দুর্জরগেহশৃন্খলাঃ সংবৃশ্্য তথ্যঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০1৩২1২১) 
'হে ব্রুজগোপীগণ! তোমরা দুশ্ছেন্য গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক অতি পবিত্র 
প্রেমভাবে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছ, আমি দেবতাদিগের সুদীর্ঘ পরমার লাভ করিলেও তোমাদের এই 
স্যবহারের খণ পরিশোধ করিতে পারিব না। অতএব তোমরাই নিজ নিজ উদারতাগুণে আমার খণ পরিশোধ 
করিয়া লও ! 
প্রেমশিরোমনি ব্রজরমণীগণের আগাধনির্ভর প্রেমের কাছে নিখিলব্রক্মাপতি পূর্ণকাম স্বয়ং প্রীভগবান্‌ 
কত দীন, কত অপূর্ণ ও খণী যে তিনি তাহাদের নিজ নিজ প্রেমভাবের নিকটে বশীভূত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের 
প্রেমসেবা বাসনার পরিপুর্তির নিমিত্ত আত্মারাম হইয়াও যুগপৎ সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং 
প্রত্যেকের সহিত রাসরমণলীলা করিয়া আনন্দরসাস্বাদন করিলেন ও যত গোপী তত কৃষণ-_ এইরূপে বহুবিধ প্রকাশ- 
মুন্তিতে রাসকুঞ্জে সমাগতা ব্রজবনিতাদিগের সহিত রাসরমণলীলায় তাহাদের প্রত্যেকের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। 
কামপুরক্কপানিধি ভগবান্‌ প্রীকষ্ণ প্রেমবতী ব্রজগোগীবৃন্দের মনৌবাঞ্ছ৷ পুরণীর্থ রাসরমণলীলার 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গোপকন্তাগণ সকলেই কাত্যায়নী পূজায় সমবেত হইয়া একই স্থানে একই সময়ে একই 
মন্ত্র উচ্চারণে একই প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন__ 
কাত্যায়নি_ মহামায়ে মহাযোগিন্তধীশ্বরি। নন্দগৌপন্থতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ 
( নরীমন্তাগবতম্‌ ১০ । ২২1৪) 
- £হে মহামায়ে ! মহাযোগিনি ও নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ডের অধিশ্বরি ! তুমি ক্বপা করিয়া শ্রীননদনন্দনকে আমার, 
পতি করিয়া দাও । তোমায় নমস্কার ৷” 
কাত্যায়নীব্রতপরা৷ গোপকন্তাগণ প্রত্যেকেই শ্রীনন্দনন্দনকে পতিভাবে ভজন] করিবার জন্ঠ প্রার্থনা 
জানান । ভক্তের অভিলাষ পূরণে ভগবান্‌ কখনও অন্তথা করেন না_তাই ভক্তবাগ্থাকারী ভগবান্ও প্রতিশ্রতি দিয়া 
বলিয়াছিলেন-_-“ষাতাবলা ব্রজং সিদ্ধ! ময়েম] রংস্তথঃ ক্ষপাঃ” (ভাগবতম্‌ ১০।২২1২৭) “হে অবলাগণ ! তোমরা 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছ ; আগামী রাত্রিতে তোমাদের সহিত আমি রমণবিহার করিব’। অতএব ভক্তাধীন ভগবান? 
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EM কাড়ি ১৬৩ 
রাসম্থলীতে একই স্থানে একই সময়ে একই ভাবে পৃথক পৃথক্‌ অগণিত গোপরমনীদিগের সহিত রাসরমণ লীলার 
ME হইয়! ভক্তবা| পূরণ করিলেন। তাই শ্রীগুকদেব বর্তমান প্লোকে বলিলেন_-“কৃত্বা তাবস্তমাত্মানং 
যাবতীর্গোপযোধিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিঃ” ইত্যাদি! 
যত গোপরমণী ততরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শরীভগবান্‌ তাহাদের সহিত যুগপৎ রমণলীল! 
করিলেন--এই বিবরণ হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে গোপরমণীদিগের মধ্যে প্রেরসীভাবাপরা কতকগুলি 
বিবাহিতা ও কতকগুলি অনূঢা কন্তাও বিদ্যমান ছিলেন এবং এই নিমিত্তই “গোপযোধিৎঃ পদে সাধারণ 
ভাবে গোপরমণীদিগের কথাই শ্রীণুকরে জ্ঞাপন করিলেন। হরিবংশের নিয়োক্ত প্রমাণ বচন হইতেও 
উহার সমর্থন পাওয়া যায়_ - 
যুবতীর্গোপকন্তাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ। 
কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভিমুর্মোদ হ॥ 
( হরিবংশম্‌ ) 
-_কালজ্ঞ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কোন এক রাত্রিকালে গোঁপযুবতী ও গোপকন্তাগণকে রাসস্থলীতে একত্রিত 
করিয়া কৈশোরবয়সোচিত আচরণ করিয়া তাহাদের সহিত লীলাবিহারে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। 
শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম হইয়াও গোপীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেক গোপাঙ্গনার মনোবাসন! পুরণ করিবার 
নিমিত্ত যত গোপী তত কৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়! রাসরমণলীলায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। 
অবশ্য বহুসংখ্যকরূপে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিগ্রহে বহুতর বিভিন্ন রূপ ধারণ করিবার প্রয়োজন হয় 
না। তাঁহার একই সচ্চিদানন্দ নবনটবর বিগ্রহ প্রেমবতী গোপাঙ্গনাবুন্দের অভিলাষ পুরণার্থে যুগপৎ বহুতরস্থানে 
অভিব্যক্ত হয়। তাহার এই প্রকাশমুর্তি তাহার নিজস্বরপ হইতে ভিন্ন নহে। দ্বারকালীলাতেও ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
এইরূপ বিভিন্ন মুত্তিতে প্রকাশমান হইয়া যোড়শসহজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহ! দেখিয়া 
মহধি নারদ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন__ 
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথকৃ। 
গৃহেষু ্টসাহতং ন্রিয়ঃ এক উদ্নাবহৎ ! 
(শ্রীমদ্তাগবতম্‌ ১০1৬৯।২) 
-_-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই বিগ্রহ অবলম্বনে যুগপৎ পৃথক্‌ পৃথক যোগ হাজার রমণীর পাণি- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে এই প্রকাশমৃত্বির সম্বন্ধে কথিত হয় £- 
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরপ । 
আকারেতে ভেদ নাহি একই স্বরূপ । 
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল! রাস। 
তাহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য পরকাশ ॥ 
( শ্রীচৈতন্যচরিতামূতম্‌ ১11৩৭ 
পরীক্ষণ স্বয়ং ভগবাঁন্‌ বলিয়াই এইরূপ যুগপৎ বিভিন্ন প্রকাশমূত্ধিতে তিনি প্রত্যেক গোপা্নার সহিত 
রর প্রীভগবানে সকলই সম্ভব এবং এই নিমিত্তই বর্তমান 
রাঁসরমণলীল! করিয়াছিলেন; কারণ অচিন্ত্যশক্তি সং নি 
লোকে তাহাকে ‘ভগবান: এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়া শ্ীকদেব বলিলেন_ “ররাম ভগবাংস্তাভিঃ ॥ ২৭ 
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২৪৭২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
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তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ! প্রামুজৎ করুণঃ প্রেমৃণা শান্তমেনাঙ্গ পাঁণিন! ॥২১ 


অন্তয়ঃ অঙ্গ (হে রাজন্‌ ) করুণঃ ( ক্বপাময়স্বভাবঃ ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণ: ) প্রেম্ণা ( শ্রীত্যা ) রতিবিহারেণ 
( অনুরাগময়ো বিহারস্তেন ) শ্রান্তানাং ( ক্রাস্তানাং) তাসাং (ব্রজগোপীনাং) বদনানি (মুখম্গুলানি ) 
শস্তমেন ( সুখস্পর্শেন ) পাণিন। ( স্বহস্তেন ) প্রামুজৎ ( প্রকর্ষেণ মৃজতি স্ম ) ॥ ২১ 
্‌ মুলানুবাঁদ হে রাজন্! রাসরতিবিহারে নিরতিশয় ক্লান্ত! ব্রজগোপীগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে নিজহস্তের সুখকর স্পর্শে তাহাদের বদনমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্টু অপনোদন করিলেন ॥ ২১ 
শ্্রীধব্রটীক1 1 কপাতিশয়মাহ তাসামিতি ॥ ২১ 
জ্ীটবঞ্চবতভোষনী ।_রতির্পত্যোগিথোহমুরাগন্তম্ময়ো৷ বিহারঃ বিবিধবিদগ্বচেষ্টা । অতিবিহারেণেতি 
পাঠেহপি স এবার্থঃ, তেন শ্রান্তানাং শত্তমেন পরমন্থখাত্মকেন পাণিন! প্রকর্ষেণ অমুজৎ। ন্বেদবিদ্বপসারেণালক- 
সংবরণাদিন! উজ্জলয়ামাস। যতঃ করুণঃ পরছুঃখাসহিষ্ণস্বভাবঃ সত্যপি কারুণ্যে ন সাধারণং তাসান্ত তানি বদনানি 
প্রেম্ণা প্রামূজদ্দিতি পরমবৈশিষ্ট্যং দশিতম্‌। প্রেম! হি সাদগ্ণ্যানুসন্ধ/নেনাহস্তা মমতৈকতরবিষয়ত্বে চ জাতা 
চেতসি স্নিগ্ধতা তত্রাগীদৃশভাবময়ীতি পরম এব বিশিষ্টঃ স্বয়ং কারুণ।1দিকমন্তর্ভাবয়তি । শস্তমেনেতি ক্পর্শমাত্রেণাপি 
'স্বভাবতঃ পরমন্তখকরত্বং, তত্র চ প্রমার্জনং, তত্রাপি প্রেম্ণা, তত্র চ শন্তমেনেতি পরমসন্তোষণমুক্তম্‌। অতি 
প্রেমসম্বোধনে ॥ ২১ 
ল্রীভাগবতামুভবন্ষিনী 1-_ভক্তগ্রেমাধীন ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের প্রেমসেবাসাধ চরিতার্থ করিবার 
জন্য স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও যত গোপী তত কৃষ্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের সহিত 
রাসরমণলীলা করিলেন। পরে রতিবিলাসে ক্ষান্ত হইয়া অপার করুণাময় শ্রীভগবান্‌ প্রেমবতী গোপরমণীদিগের 
রতিবিলাসজনিত শ্রমগ্লীনি দূর করিবার নিমিত্ত নিজ সুশীতল করপল্পবের স্পর্শ দিয়৷ তাহাদের বদন- 
মণ্ডলের স্বেদবিন্দু মাঞ্জিত করিয়া দিলেন। অথিলত্রঙ্ষাগুপতি শ্রীভগবান্‌ ভক্তজনগণের ছুঃখকষ্ট ও শ্রম 
অপনোদনের জন্য নিজ হাতে সেব| করিতেও কুষ্টিত হইলেন ন! ! ধন্ঠ শ্রীভগবাঁনের ভক্তাধীনতা ! স্বয়ং ভগবান্‌ 
তাহার অসমোর্ধ এশর্য্য ভুলিয়| গিয়! ্িগ্ধ শান্ত মনোহর মুর্তিতে রতিশ্রাস্তা ব্জগোপীগণের বদন মণ্ডলের স্বেদবিন্দু 
মার্জনা করিয়া তাহার অপার করুণা প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বহস্তে ভক্তের সেবা করিলেন বলিয়াই 
তিনি ভক্তাবীন ও ভক্তবৎসল আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাকেন । 
ব্রজগোগীগণ তাহাদের অগাধ প্রেমবিশ্বাসে যে প্রকারে শ্রীভগবানের এশবর্য্ ভুলিয়! ও সর্ধত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র 
মাধুধ্যরসে পরিপ্নুত হইয়া নানাপ্রকার প্রেমব্যবহারে মাধুষ্যসম্পুটিত আনন্দঘনবিষ্রহ প্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আনন্দাস্বাদন 
করাইয়াছিলেন, শ্রীভগবানও সেইরূপ নিজ এঁখর্য্য ভুলিয়া ভক্তপ্রেমাধীনরূপে শান্ত স্নিগ্ধ নবনটবর নরলীলাবিগ্রহ 
অবলম্বনে ব্রজগোগীগণের প্রেমসেবাঁসাধ পূর্ণ করিলেন এবং তাহাদের প্রতি গ্রেমঘন প্রীতি ব্যবহারে 
অপার করুণা প্রদর্শন করিলেন ক্বৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্‌ যখন যে-ভক্তজনগণের প্রেমসেবা গ্রহণ 
কয়েন, তখন তিনি সেই ভক্তের প্রেমভাব অনুসারে বিভাবিত হইয়া আত্মগ্রকটিত করেন | সর্ধন্রই তাঁহার এই 
ভক্তাধীনতারপ করুণার বিকাশ দৃষ্ট হয়। তিনি বাৎসল্যময়ী মা বশোদাঁর বাৎসল্যরসপূর্ণ সেবাসাধ পূর্ণ 
করিবার জন্ত গোপাল বালক রূপে মা যশোমতির তাড়ন ভ্খসন হাসিমুখে বরণ করিয়া লন। সথ্য- 


প্রেমের লোভে লুর্ধ হইয়া তিনি রাখালের উচ্ছিষ্ট ভোজনে পরম তৃষ্তিকর আস্বাদ লাভ করেন এবং, 


খেলায় হারিয়। শ্রীদাম স্বলাদি লখাবুন্কে নিজ স্বন্ধে বহন করিয়া অপার আনন্দ লাভ 
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করেন। এইভাবেই প্রেমবতী ব্রজনিতাদিগের প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং জগৎপতি হইয়াও তিনি 
গপপত্য ভাবে বিভাবিত হইয়া নানাভাবে ব্রজরমণীগণের সহিত বিহার করেন। এ সকলই অখিলনিয়ন্তা 
শ্রীভগবানের ক্ুপাতেই সম্ভব । তাই শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী এই অসমোর্দা করুণার কথা 
ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন-- 

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম । 


সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি--কে বুঝে তোমার মর্ম্ম ॥ 

শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি তাঁহার অনস্তশক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ট । অখিলব্রহ্মাওপতি শ্রীভগবান্‌ সর্ধেশ্বর 
সর্বান্ত্য্যামী হইলেও ভক্তপ্রেমবশতঃ এই কৃপাশক্তির অধীন হইয়! নানাভাবে ভক্তের মনোবাঁসন। পুরণ করেন। 
ব্রজরমণীগণ তাহাদের পরমপ্রেমনিষ্ঠায় ধৈর্য্য ধর্ম্ম লজ্জা কুলশীল মান ভয়াঁদি ত্যাগ করিয়া অবাধে শ্রীভগবানের 
সেবা করিবার জন্য যখন উৎকণ্ঠার চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীভগবানের পূর্ণকৃপাশক্তি প্রকাশিত হইয়া 
শ্রীভগবানকেও তাহাদের প্রেমসেবাগ্রহণের নিমিত্ত অনুরূপ ভাবে সাঁজাইয়া আত্মগ্রকটিত করাইয়! দিল এবং 
সেইভাবেই গোগীসহ গোপীকানাথের মিলন সংঘটিত হইয়া সর্ধলীলামুকুটমণি রাসলীলা সম্পাদিত হইল ৷ আবার 
সেই রাসরতিশ্রান্ত। ব্রজরমণীগণের শ্রমগ্রানি দুয় করিবার জন্য অপার কৃপাগুণে শ্রীভগবান্‌ তাঁহাদের 
বদনমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু নিজ করকমলে মাঞ্জিত করিয়া দিলেন । 

ব্রজললনাগণ অখিলকলাগুরু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রতিবিহার করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্তা হইয়া 
ছিলেন। তাহাদের বদনমণ্ডলে স্বেদবিন্দু প্রকাশ পাইয়াছিল, বক্ষের বুস্কুমরাগ মলিন হইয়াছিল, কেশ 
পাশ আলুলার়িত হইয়াছিল, অঙ্গের প্রসাধন, বসন ভূষণ প্রভৃতি বিপর্যস্ত ও বিগলিত হইয়াছিল। তাহাদের 
সেই রাসবিহারে দম্পতীন্থলভ পরস্পর অনুরাগময় নানাবিধ 'বৈদগ্ধ্যচেষ্টার বিলাস প্রকাশ পাইয়াছিল ৷ অতএব সেই 
নানা বৈদগ্ধময়ী বিলাসচেষ্টায় কোমলাঙ্গী অবলা ব্রজন্ুন্দরীগণ যে বিশেষ ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছেন তাহা খুবই 
স্বভাবিক। অশেষরুপাগুণনিধি শ্রীভগবান্‌ তাহাদের সেই ক্লান্তি নিরীক্ষণ করিয়৷ রাসরতিবিহারে ক্ষান্ত হন 
এবং নানাভাবে তাহাদের শ্রমাপনোদন করেন । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাঁদ বলিয়াছেন-_ 

তাসাং রতিশ্রান্তিমালক্ষ্য করুণঃ রমণাদ্বিরতোহভূদিত্যর্থঃ | শন্তমেন স্ুখময়েন প্রামূজদিত্যুপলক্ষণম্‌ 


বীজনানুলেপন-প্রত্্ন প্রসাঁধনঃ বীটিকা প্রদাঁনান্তপি চক্রে । 
(শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবন্তিক্কত সারার্থদশিনীটীকা ) 


ব্রজরমণীগণের রতিবিহারজনিত ক্লান্তি দর্শন করিয়া প্রীভগবান্‌ করুণাবশতঃ রতিলীল! 
হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পরম সুখকর করকমল স্পশে” তাহাদের বদনমণ্ডলের ঘর্ম্ম অপনোদন করিলেন । 
ঘৰ্ম্ম অপনোদন করিলেন--এই পদটা উপলক্ষণমাত্র। অতএব উহা! হইতে জানা যায় যে ক্লান্তি অপনোঁদনের 
নিমিত্ত তিনি ব্যজন করিলেন এবং প্রসাধনাদির রতিবিহারজনিত গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত পুনরায় 
অঙ্থলেপন ও প্রতিঅঙ্গের প্রসাধনাদি নিষ্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে তাম্বুল বীটিকাদি প্রদান করিলেন | 
শ্রীভগবান্‌ তাহার এঁশর্য্য ভুলিয়া পরম করুণায় ব্রজগোগীগণের বদনমণ্ডলের স্বেদবিন্দু.নিজ হস্তে 
'অপনোদন করিয়া নিজেও আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তের সেবা করিয়! ভক্তাধীন ভগবান্‌ সত্যই 
আনন্দাস্বাদন করেন। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, গোপীবুন্দের শ্বেদ্বিন্দু মার্জন কারবার 
গময় তাহার সত্যই পুলকোদগম হইয়াছিল-_ 
গোপীকপোলসংগ্লেষমভিগত্য হরেতূ্জৌ ৷ পুলকোদগমশম্পায় স্বেদানুঘনতাং গতৌ ॥ 
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২৪৭৪ গ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
টানা সাথ 


গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুগুলকুম্তলত্বিড়গণ্শ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন। 
মানং দধত্য ধষভন্ত জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ॥ ২২ 


শ্রীহরির ভুজদ্বয় গোপীবুনদের কপোলদেশের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়! পুলকোদ্গমরূপ তৃণসমূহের নিমিত্ত 
যেন স্বেদাঘুরপ মেঘস্বরূপ লাভ করিল। 

ধাহার পাণিপাদ ও সকল অঙ্গ স্বতঃই সুখকর, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্পর্শে কেবল যে 
ব্রজগোপীগণের বদনমণ্ডলস্থিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনোদ্দিত হইল তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুখকর কৃষ্ণকরম্পর্শে 
তাহাদের অপূর্ব স্থখানুভূতি ও পুলকোৎসাহ জাগিয়া উঠিল। উধার অরুণালোকে সৃরধ্য যেমন তাহার কিরণম্পর্শে 
সরোবরের উৎপলরাজির উপরের পুঞ্জীভূত নৈশ শিশিরকণ| দুর করিয়! পুষ্পগুলিকে প্রোজ্জল প্রভায় প্রফুল্ল 
রূপে উদ্ভািত করে, সেইরূপ ভগবান্‌ প্রীকষ্চ তাহার করম্পর্শে রতিবিহারশ্রান্তা ব্রজঙ্থন্দরীগণের 
বদনমগ্ডলের স্বেদবিন্দু মাঞ্জিত করিয়া তীহাদ্িগকে পুলকোৎসাহে উৎফুল্ল করিয়া তুলিলেন। অপার 
করুণাময় শ্রীভগবান্‌ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের শ্রমগ্রানি দূর করিবার জন্য নিজ হস্তে তাহাদের সেবা 
করিলেন। ধন্ত তাহার করুণার বিলাস ! ধন্য তাহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবের পরিচয় ॥ ২১ 

অন্বয়ঃ £_-তৎকররুহস্পশগ্রমোদাঃ ( তন্ত শ্রীকুষ্ম্ত নখরাণাং স্পর্শে ন হর্ষা যাঁসাং তাঃ) গোপ্যঃ স্কুরৎপুরট- 
কুগুলকুন্তলত্বিডগু্রিয়া (স্ফুরতাং সুবর্ণকুগুলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা কান্ত গণ্ডেষু যা শ্রীঃ শোভা তয়! ) 
নুধিতহাঁসনিরীক্ষণেন ( অমৃতায়িতেন হানসসহিতেন ঈক্ষণেন চ) খষভন্ত ( জগৎপতেঃ ) মানং দধত্যঃ ( আনন্দং 
বর্য়ন্তযঃ) পুণ্যানি (পাবনানি ) কৃতানি ( কৃষ্ণচরিতানি ) জণ্ডঃ ( অগায়ন্‌)॥ ২২ 

মুলানুবাদ 1 শ্রীক্ষ্চনখরম্পর্শে পরমানন্দিতা ভ্রজগোপীগণ কপোলে দোলায়মান মনোহর সবর্ণকুগুলের 
প্রভায় ও সুকোমল কুত্তলকলাপের সৌন্দর্যে এবং অমৃতোপম বাক্যে ও সপ্রেম-সহাস নিরীক্ষণে জগৎপতি 
শ্রীভগবানের আনন্দবর্ধন করিয়া তাহারই পবিত্র চরিতকথা গান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ 

জ্ীধটীক ৮ ততোহতিহষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং স্ুবর্ণকুগুলানাং 
কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু য! শ্ীস্তয়! সুধিতেন অমুতায়িতেন হাঁসসহিতেন নিরীক্ষণেন চ খষভস্ত পত্যুঃ শ্রীকুষ্ণন্ত মানং 
দধত্যঃ পুজাং কুর্কত্যন্তৎকর্্মাণি জগুঃ। তন্ত কররুহৈর্ণ খৈঃ স্পর্শে প্রমোদো যাসাং তাঃ॥ ২২ 

্রী১বষ্বঢভাষনী !_ততঃ প্ৰকৃষ্ট৷ নিজদেহাদিনা ত্ৰিধা তন্ত প্রহ্ষং সঞ্জনয়ামাস্থরিত্যাহ গোপ্য ইতি । 

তত্র স্ছুরদ্দিতি সৌন্দধ্যেণ সুধিতেতি ভাবেন জগুরিতি সঙ্কীর্তনেন। খাষভন্ত ইতি তৈর্বাখ্যাতমূ, অত্র 
খষভন্ত পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেত্যত্ৰায়ামভিপ্রায়ঃ--কবষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্‌ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্েণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ। 
তন্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িতরমণাদিশব্দাঃ কেন বাস্তথা মন্তব) ইতি । তদাচ পরস্পরমনন্যভাবেনাব্যক্তে- 
দাম্পত্যন্ধ্্য তন্ত মানং দধত্য উক্তপ্রকারৈঃ পুজাং কুর্বত্যঃ। যদ্ধা-অহে| মম ধহতা যন্তেতৃষ্যো বধ্ব 
ইত্যেতাদৃশং তন্ত গর্ববমপরযস্তঃ পুণ্যানি পুণ্যকরাণি চারণি চ জণ্ডঃ। পুণ্যন্ত চার্কগীত্যমরঃ। তন্তৈকশেষত্বাৎ 
গানে হেতুঃ.তম্ত কররুহৈঃ স্পর্শানুগানে গুণবত্যোহপ্যেতাঃ কৃতমৌন! ইতি প্রণয়কোপেন তৎপ্রবর্তনায় কিঞ্চিন্মোদ- 
নাৎ প্রকৃষ্টো মোদঃ কাসাঞ্চিদযাসাং তাঃ। ইতি রত্যাদিশ্রান্তানামপি গানে রসোল্লাসো বোধিতঃ। তাসামিত্যাদি- 
দয়ে হেল! নামায়মন্থভাবঃ | যথা চিত্তন্তাবিকৃতিঃ সত্বং বিকৃতেঃ কারণে ‘সতি | তত্রাদ্বোবিক্রিয়াভাবে বীজ্তাদি- 
বিকারবৎ। গ্রীবা রেচকসংযুক্তে! ভ্রনেত্রার্দিবিকাশকৎ। ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হা*ইতি কথ্যতে। হাব 
এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তশূঙ্গারস্থচক ইতি ॥ ২২ 
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১০ম স্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৭৫ 


শ্রীভাগৰতাম্বতবখিণী ৷--কবপাগুণনিধি ভগবান্‌ শীষ রতিবিহারশ্রমে পরিশ্রান্তা ব্রজগোপীৰবন্দের 
শ্রমাপনোদননিমিত্ত তাহার শ্রীকরকমলের সুখস্পর্শ দিয়া ব্রজবনিতার্দিগের মুখমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু যুছাইয়| 
দিলেন। প্রভাতনুর্যের কিরণ স্পর্শে যেমন নলিনীদলের হিমকণাবিন্দু অপনোদিত হয় এবং বিকশিত 
নলিনীদল তাহার উৎফুল্ল শোভা ও সৌন্দর্য্য যেরূপ দর্শকের মন মুগ্ধ করে, সেইরূপ ভগবান্‌ ীক্বষ্ণের পরম 
সুখকর করনখর স্পর্শে ঘর্ম্মবিন্দু দূর হওয়ায় অনিন্যাস্ুন্দরী ব্রজরামাগণ প্রযুদিত হইয়! প্রীভগবানের প্রীতিবিধান 
করিলেন । তাহাদের প্রফুল্ল আননে সুধান্নিগ্ধ হান্তচ্ছট! বিকিরণ হওয়ায় কতই না শোভা ও সৌন্দর্যের বিকাশ হইল ! 
রতিবিহারকালে ব্রজগোপীবৃন্দের কেশ বেশ বিপধ্যস্ত হইয়াছিল, ভূষণ ও প্রসাধনের পরিপাটী নষ্ট হইয়াছিল, 
এবং শ্রমখিন্ন মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছিল। ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ অপার করুণায় 
তাহার সুখকর শ্রীকরষ্পর্শে প্রেমবতী ব্রজগোপীবৃন্দের কেবল যে স্বেদবিন্দু মার্জিত করিলেন তাহা নহে, ভূষণ 
ও প্রসাধনের লুপ্ত পরিপাঁটী পুনঃস্থাপনেও চেষ্টা করিলেন এবং পরম মনোহর ভাবে ব্যজনী দ্বারা তাঁহার 
প্রেয়সীবৃন্দের সেবা করিয়! তাম্ুলবীটিকা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সুখ শান্তি ও বিশ্রান্তি বিধান 
করিয়াছিলেন। অখিলরসামৃতমুত্তি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কত যদ্বভরে তাহার প্ররেয়সীবৃন্দের কেশ বেশ যথা- 
বিন্যস্ত করিয়া করনখর দ্বারা কুচতটে কুস্কুমরাগ রঞ্জিত করিলেন এবং কপো'লতলে পত্রাবিলী 
অঙ্কিত করিলেন। প্রতি রাসকুঞ্জে এমনিভাবে প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দ প্রতি গোপালগনাকে প্রসাধনে 
ও রত্বালঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তাহাদের মুখমণ্ডলে অপুর্ব শোভার বিলাস দেখা গেল ও শ্রীকৃষ্ণের 
করম্পর্শে তাহারা পরম প্রমুদিত হইলেন। তাহাদের হর্ষবিকশিত মুখমণ্ডলের দুই পার্শ্বে কর্ণভূষণ মণিকুণ্ডল 
কতই না দীপ্তিচ্ছটা প্রকাশ করিল এবং সেই পরম শোভায় শোভমাঁন মুখমণ্ডলে সুধাময়ী নিথ্হাস্তচ্ছটা 
প্রকাশ পাওয়াতে উহ! পরম মনোরম বলিয়| প্রতীত হইল । 

অনিন্য্যন্নন্দরী ব্রজললনাগণের দীপ্তিচ্ছটাপুর্ণ মণিকৃগ্ডলের শোভায় তাহাদের স্থগোল ও সুকোমল গণ্ডস্থলের 
অনবদ্য রূপশোঁভা, সুধাসনিভ সিগ্ধ হান্তযুক্ত বদনের প্রফুলতা ও সর্বোপরি তাহাদের অনুরাগ বিলসিত 
দষ্টিসধশলন--সবকিছু মিলিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি উৎপাদন করিল। ব্রজনুন্দরীগণ কেবল যে তাহাদের 
অনুপম রূপ ও শোভাসৌন্দর্যে তাহাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের প্রীতিবিধান করিলেন তাহাই নহে 
অধিকন্ত তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়! প্রফুল্ল অন্তঃকরণে রাসরসনায়ক শ্রীগোবিনের প্রীতির নিমিত্ত তীহারই 
গুণগানে নিরত হইলেন এবং সেই জগৎপাবন কৃষ্ণগুণগাঁনে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ 
করিলেন । এইরপে ব্রজনুন্রীগণ একাধারে সৌন্দর্য্য ভাববিলাস ও গীতিমাধুধ্যে তাহাদের প্রাণকাস্ত 
ব্রজেন্দ্রন্বনের হর্ষবিধান করিলেন । 

ব্রজগোগীগণ তাহাদের সৌন্দর্যে, মনোরম ভাবভঙ্গীতে ও কৃষ্ণ গুণগানের গীতিমাধু্যে তাহাদের 
প্রাণকাস্ত ‘খষভ’ অর্থাৎ দগ্ষিত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিলেন। থষভ, শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ দয়িত 
বা পতি। শ্রীধরশ্বামিপাদ তাহাই বাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদজীব গোস্বামী 
উক্ত বাখ্যা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন 

স্যভস্যেতি তৈৰ্ব্যাখ্যাতম্‌। অত্র কৃষ্ম্ত পত্যুঃ শীকৃষ্ণসেত্যত্ৰায়মভিপ্ৰায়ঃ কৃষ্ণবধ্বঃ ইত্যন্সিন্‌ স্বয়মেব 
গ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ। তন্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িতরমণশব্দাঃ কেন বান্ধা 
মন্তব্য ইতি। তদা চ পরন্পরমনন্তভাবেনাব্যক্তর্দাম্পত্যন্ষর্ত্যা তন্ত মানং দধত্য উক্তপ্রকারেণ পূজাং 
ুর্বত্যঃ। 
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২৪৭৬ শ্রীমসাগবতমূ। 


পার 


- ্বামিপাদ খযভ শব্দের ‘পতি’ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব খষভ বলিতে দয়িত 
্ীকুষ্ণকে বুঝায়। সেই ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এই যে-_সুনিশ্রেষ্ট শ্ীশুকদেব স্বয়ংই শ্রীভাগবতে ( ১০1৩৩।৮ শ্লোকে ) 
্ীরুষ্ণপ্রেয়পী ব্রজরমণীগণকে যে 'কৃষ্বধূং বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন_:উহা আমাদের গোপন করা 
উচিত নহে। যদিও আমর! নিজে দয়িত ব| রমণ শব্দাদির পৃথক্‌ ব্যাখ্যা করি নাই, তথাপি এ 
সকল শব্দের অন্ত প্রকার ব্যাখ্য। করা সঙ্গত নহে। অতএব এই প্রকার সিদ্ধান্ত জানিয়া লইলে, যদিও 
তাহাদের মধ্যে পরস্পর দাম্পত্যন্ুত ব্যক্ত ছিল না, তথাপি বুঝিতে হইবে যে ব্রজগোগীগণ বধুরূপেই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রীতি বিধান করিয়া সম্মান কিনি | 

বৈষ্ণবতোষণীকারের ব্যাখ্যা হইতে জান! যায় যে শ্রীকুষ্জপ্রেরসী ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বধু অর্থাৎ হা 
পত্বী, তথাপি তাহাদের নিত্য-দাম্পত্য ভাব অব্যক্তভাবে বিগ্কমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীমন্তাগবতবণিত 
রাঁসলীল! প্রভৃতির পূর্বাপর আলোচনা করিলেও"নবকিশোর নটবর শ্রীব্রজরাজনন্দনের এবং শ্রীকষ্প্রেয়সী- 
মুখ্য শ্রীরাধিকা ও তাহার সখীবৃন্দের প্রেমভাবাচরণের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, স্বকীয় ত্বভাবের 
সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সম্ভবতঃ ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীবৈষ্বতোষণীকার বলিলেন__দা্পত্য 


তি অব্যক্ত রহিয়াছে। 
বিষুপুরাণ ও শ্রীমভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে রাসলীলার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে স্পষ্ট জান! 


যায় যে বুন্দাবনের শ্রীরুষ্ঞগ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ তাহাদের প্রাণগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎপতি 
বা পাণিগ্রহীত্রূপ নিজপতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন ন1। শ্ররীশুকদেব ইতঃপূর্ব্বেও বলিয়াছেন_-“তমেব 
পরমাত্মানং জারবুদ্যাপি সঙ্গতাঃ” (২০।২৯/১১)। প্রীমন্তাগবতে একাদশ স্কন্ধেও শ্রীভগবান্‌ নিজমুখে 
বলিয়াছেন__“মৎকামা রমণং জারমন্বরূপবিদোইবলাঃ” ৷ ব্রজন্ুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষনী বংশীনাদে মোহিত হইয়া 
“্তাঃ বাধ্যমানাঃ পতিভি৮__নিজ নিজ পতিগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও র।সন্থলীতে পরম উৎকন্ঠিত হৃদয়ে ছুটিয়া 


গিয়াছিলেন ৷ জগৎপতির আহ্বানে জারবুদ্ধিতেই তাহার! সব ভুলির। গিয়াছেন--গৃহের সকল বাধ।__প্রারুত পতির. 


শত নিরোধচেষ্টা দুরে ফেলিয়! তাহাদের প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্দের নিকট সমবেত হইয়াছিলেন | শ্রীব্রজরাজনন্দন 
ছলনাকুশল বাক্যভঙ্গীতে তীহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে উগ্ভত হইয়! বলিয়াছিলেন__“ভর্ভঃ শুশ্রাষণং স্ত্রীণাং 
পরে! ধর্ম্মো হযমায়য়া” ( ১০২০২৩)--হে কল্যাণী ব্রজরমণীগণ! যদি তোমরা এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গল 
চাও, তাহা হইলে গৃহে ফিরিয়া অকপটে তোমাদের নিজ নিজ পতি ও পতিবন্ধুদিগের সেবা কর, ' কারণ 
উহাই পরম ধর্ম) মনে রাখিবে উপপতিসঙ্গ করিলে কুলনারীর পূর্বকীর্তিদমূহ বিলুপ্ত হয়, দেশবিদেশে কলঙ্ক 
গ্লানি ছড়াইয়া পড়ে এবং পরজন্মে স্বর্গলাভেও বাধা উপস্থিত হয় 
অস্বগ্যমযশস্তঞচ ফন্ত রুচ্ছুং ভয়াবহম্‌। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হৌপপত্যং কুলন্তিয়ঃ” ॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০।২৯২৪) 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীবুন্দের অন্তণিহিত শ্রীক্ষ্ণপ্রেমের গভীরতা পরীক্ষার নিমিত্ত নানা বচন-- 


ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া তীহাদিগের ওঁহিক ও পাঁলৌকিক ধর্মের কথা গুনাইলেন। কিন্ত শ্রীক্ুষ্ণপ্রেমসর্বস্ব। ব্রজ- 
গোপীগণ 'কুলশীল, লজ্জা, ধৈৰ্য্য, ধৰ্ম্ম, গৃহ, পতি প্ৰভৃতি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া--“সর্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য” 
প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের শরণাঁপন হইয়াছেন । তাহারা তাহাকে উপপতি জানিয়াও পরমপুরুষার্থনার শ্রীকৃষ্ণ” 
প্রেমে সর্ধাহুতি দিয়াছেন। ইহাই তাহাদের অগাধ প্রেমের বৈশিষ্ট্য । শ্রীকুষ্ণবিষয়ক পরকীয়া রতিই 


তাহাদের প্রেমের পরমোৎকর্ষময় বিকাশ সাধিত করিয়াছে । ব্রজ ব্যতীত ইহার অন্ত কোথাও তুলনা নাই ৷. 
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সত্য বটে যাহার! কান্তাভাবে মধুররসে আনন্দঘনবিগ্রহ গরীভগবানের সেবা করেন তাহাদের প্রেমমেবা 
যে সর্বোৎকৃষ্ট ইহা পুর্বে আলোচিত হইয়াছে ; কিন্তু কৃষ্ণকাস্তাগণের মধ্যে পরকীয়া গোপরমণীরন্দের প্রেমই 
যে সর্বোর্ধস্থানীয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 
অনন্ত বৈকুঠাদি ধামে শ্রীভগবান্‌ নারায়ণাদিরপে অনন্ত লীল! করেন এবং লক্ষ্মীগণ কান্তারপে তাহার সেবা 
করেন। ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণের প্রতি লক্ষমীগণের নিরস্তর এঁশ্বর্বুদ্ধি বিদ্ধমান ও তাহাদের প্রেমভাবে ধর্ম্ম- 
মর্যাদা পালনের প্রয়োজন রহিয়াছে। রুক্সিণী প্রভৃতি মহিষীগণও প্রীকুষ্ণকে কান্তারপে সেবা করেন এবং 
যদিও তাহার প্রতি মহিষীগণের নিরন্তর ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, তথাপি মহিষীগণ শান্ত্রবিধিমতে স্বীকৃত! স্বকীয়া 
কান্তা ও সেই কারণে তাহাদের দাম্পত্য প্রেমভাবে ধর্ম্মমর্য্যাদ। পালনের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাতে 
ধর্মাদি পরিত্যাগরূপ অসামঞ্জস্তের স্থাম নাই বলিয়াই এই উভয়বিধ কান্তাগণের শ্রীক্ষ্তরতি সমঞ্রসা-_এই প্রকার 
আখ্যা লাভ করিয়াছে । কিন্তু গোপবধুগণ প্রেমানুরাগবশতঃ ইহলোক পরলোঁক--সকল ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়! 
পরকীয়! প্রেমের যে পরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মাদি চতুর্কার্গের লোভও অতি তুচ্ছ সর্বাবিশ্মারণ- 
সমর্থ তাহাদের সেই সমর্ধারতিই পরমস্বতন্তর ভগবান্‌ প্রীকষ্ণকে পরম গ্রেমাধীনরূপে বশীভূত করিতে পারিয়াছে। 
ইহাদের প্রেম যথার্থ ই কৃষ্সেবাস্বাদনে পরিপূর্ণ ও অভুলনীয়। এইজগ্ই ব্রজগোপীগণকে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি 
বলা হয় এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ধশেষ্ঠা। : প্রীচতন্তগরিতামূতে ব্রজগোগীগণের সেই পরকীয়া প্রেমের - 
উৎকর্ষ ঘোষণায় বল! হইয়াছে _ 
পরকীয়! ভাবে অতি রসের উল্লাস | ব্রজ বিনা ইহার অন্তত্র নাহি বাস॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । তার মধ্যে শ্রীরাধিকাঁয় ভাবের অবধি ॥ 
প্রৌঢ় নির্মল তার ভাব সর্ধোত্মম। কৃষ্ণের মাধুরারম আস্বাদ কারণ ॥ 
অতএব দেখা যায় যে ব্রজগোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ও্পপত্যভাবময় প্রেমের সর্বোর্ধ বিকাশ দেখাইয়া- 
ছিলেন এবং তন্নিমিত্ত প্রেমের কঠোর পরীক্ষায় তাহাদের জয় ঘোষিত হইয়াছিল নিক্ধাম ভক্ত উদ্ধব . 
ভক্তিপুত হৃদয়ে সেই পরকীয়া প্রেমবতী ব্রজগোপাঙ্গনা-বৃন্দের প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণায় তাঁহাদের চরণ- 
রেণু-স্প্শ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
আসামহো চরণরেগুজুষামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্‌ 
যা হুস্তাজম্বজনাধ্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্‌ ৷ 
(শ্রীম্তাগবতম্‌ ১০1৪৭1৬১) 
“যে সকল পরম প্রেমবতী গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাদের পতি, পিত! ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও দুস্ত্যজ 
লোকধৰ্ম্ম ও আর্ধসেবিত পথ পরিত্যাগ করিয়া সর্ববেদবেগ্ধ শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্ন সেবায় নিরত হইয়াঁছিলেন, 
রা যেন সেই গোপললনাবৃন্দের চরণরেুল্পৃষ্ট গুল্মলতা হইয়! প্রীবন্দাবনের পুণ্যডুমিতে অবস্থান করিতে 
পারি, | ৃ 
যাহা হউক-_রাসলীলার উপরিলিখিত বিবয়ণ হইতে স্পষ্ট জান! যায় যে ব্রজগোগীগণের প্রেম পরকীয়া- 
ভাবময়। লীলাবর্ণনার বিষয়বস্ত হইতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং রাসলীলার অস্তিমভাগে শ্রীশুকদেবের প্রতি 
মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন হইতেও উহার সমর্থন পাওয়! যায়। পরমহংসশিরোমণি শ্রীগুকদেবের নিকট 
হইতে রাসলীলার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার পর মহারাজ পরীক্ষিতের মনে দৃঢ় সংশয় উদিত হয় যে, ধর্শসংস্থাপক 
উগবান্‌ শ্ীকুষ্ণ কি কারণে পরবধূসহ বিলাস করিয়াছিলেন? 
[ ৬০৯ 17৪ 
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তাই তিনি সেই সংশয় নিরসনের জন্য সন্দিগ্ধচিত্তে প্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন -- 
সংস্থাপনায় ধর্মন্ত গ্রশমায়েতরন্ত চ। 
অবতীর্ণ হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ 
স কথং ধৰ্ম্মসেতুনাং বক্ত| কর্তাভিরক্ষিতা। 
প্রতীপমাচরেদ্‌ ব্রহ্মন্‌ পরদারাভিমর্শনম্‌ ॥ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১০৷৩৩৷২৭-২৮ ) 
_নর্ব জগতের নিয়ন্তা শ্রীভগবান্‌ ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্ম প্রশমন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া- 
ছেন। তিনি স্বয়ং ধর্মের বক্তা, কর্তা ও রক্ষক হইয়া এরপ ধর্মাবিরদ্ধ পরন্্ সংসৰ্গ করিলেন কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তরে পরিব্রাজকাচার্য শ্রীকষ্ণলীলাতত্বজ্ঞ শুকদেব বলিলেন-__পরমাত্মস্বূপ অচিন্ত্য 
শক্তিময় তেতীক়্বভাব শ্রীভগবানের উহাতে দৌষ-সম্পর্ক নাই'_এবং তাহারই আলোচনা প্রসঙ্গে হেতু 
নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন__ 
গোগীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চেব দেহিনাম্‌। 
যৌইস্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্‌ ॥ 
যিনি গোগীদিগের, গোগীপতিদিগের ও দেহধারী জীবমান্রের অন্তরে অন্তৰ্য্যামী হইয়! রহিয়াছেন, 
তিনিই লীলাবিগ্রহধারী এই শ্রীকৃষ্ণ 1 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ্রীশুকদেবের বর্ণনানুসারে মহারাজ পরীক্ষিৎ পষ্টই বুঝিয়াছেন যে রাসলীলায় 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পরবধূগণের সহিতই প্রেমবিলাস করিয়|ছিলেন। পরবধূস্গ অঙ্গীকার করিয়াই ্রীগুকদেব উহার পবিত্রতা 
খ্যাপন গ্রসঙ্ে স্বরূপ ও তত্বভাব-স্থগভীর বচনবিস্তাসে তীহাকে উহা বুঝাইয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণ যে ভগবান ক্ষণে 
স্বকীয়! কান্ত! ও রীকুষ্টরসতবজ্ঞা_-এই কথার কোন ইজিত তিনি করেন নাই, কিন্ত পরবধূরমণলীলায় সর্বেবর 
: র্বান্তধ্যামী শ্রীভগবানের যে কোন দৌষম্পর্শ হয় নাই, তাহাই তিনি প্রতিপাদন করিলেন। অতএব ইতঃপূর্কের শ্লোকে 
“স্বিন্বনুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কুষ্ণবধ্বঃ” বলিয়! শ্রীশুকদেব যে পরিচয় দিয়াছেন, উহাতে বধূ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া 
ব্রগোগীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্ত। এইরূপ অর্থ নিরূপণে পূর্বাপর অসঙ্গতি প্রকাশ পায় এবং 
এই নিমিত্তই বৈষ্ণবাচাৰ্য্যবৰ্য্য গোস্বামিপাদগণ “কৃষ্ণবধ্বঃ” শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__'কষ্ণেকভোগ্যা্-- 
“কষ্ণভোগ্যা রমণীগণ' এবং বর্তমান গ্লোকের ‘খিষভ' শব্দের ব্যাখ্যায় ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে-শ্রীকষ্ণ ব্রজ 
রমণীগণের প্রেমকান্ত বা দয়িত ;_তথাপি ইহাদের পরস্পর দাম্পত্যক্ষুর্ডি অব্যক্ত রহিয়াছে। 
পূর্বের আলোচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজগোপীগণ ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দন 
রীকুষ্ণের প্রতি ওঁপপত্যময় গ্রেমভাবেরই বিলাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকার মদনাখ্য মহাভাবের 
যে তত্ত্ব উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি ভক্তিরসশান্ত্রে নিরপিত হইয়াছে, উহাতে পরকীয়া সব্ধমূলক সমর্থারতিই স্থাপিত 
হইয়াছে। কারণ সমর্থারতি প্রসন্গেই উক্ত হইয়াছে-“ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজে+ 
(উজ্্বলনীলমণিঃ)। সাধারণ প্রার্ৃতনায়কের সহিত ওঁপপত্য সম্বন্ধ অবশ্ত নিন্দনীয় বলিয়া শাস্ত্রে বিঘোষিত, কিন্ত 
রসনির্ধ্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ যে স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষ্ণ-_তাহাতে ওপপত্য সম্বন্ধ নিন্দনীয় তো নহেই 
বরং উহাতে পরমতম প্রেমরসের মাহাত্ম্যই খ্যাপিত হয়। কথিত হয়_ 
লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত, প্রাকৃতনায়কে । 
ন কৃষ্ণে রসনির্ধ্যাসস্বাদার্থমবতারিণে ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৭৯ 


যাহা হউক, প্রসমক্রমে ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ ও গর্গমংহিতায় শ্রীরাথিকার সহিত প্রীকষ্ণের যে বিবাহসম্বন্ধের 
বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া রাসলীলার বিবরণের সহিত উহার কিরূপে সামন্জন্ত রক্ষা করা যায় 


তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ উক্ত শাস্ত্রের বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ কর! হইতেছে। ব্রহ্দবৈর্ভ- 
পুরাণে দেখা যায় যে স্ৃষ্টিকর্ত| ব্রহ্ম শ্রীবৃন্দাবনে নির্জন বনমধ্যে হোমায়ি গ্রজলিত করিয়া মন্ত্রপাঠ পূৰ্ব্বক 
শ্ৰীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করেন । 
প্রণম্য চ পুনঃ কৃষ্ণং সমর্প্য রাধিকাং হরিঃ। কন্াকাঞ্চ যথা তাতো ভক্ত্যা তন্থৌ হরেঃ পুরঃ | 
এতস্বিননস্তরে দেবাঃ সানন্দপুলকোদ্‌গমাঃ। দুন্দুভিং বাদয়ামাস্ুরানজং মুরজাদিকম্‌ ৷ 
পারিজাতপ্রস্থনানাং পুষ্পবৃষ্টিং চকার হ। জণ্ডগন্ধর্বপ্রবরা ননৃতুশ্চান্সরোগণাঃ ॥ 
তুষ্টাব শ্রীহরিং ব্রহ্মা তমুবার্চ হ সম্মিতঃ ৷ যুবয়োশ্চরণাস্তোজে ভক্তিং মে দেহি দক্ষিণাম্‌॥ 
ব্ৰহ্মণে। বচনং শ্রুত্ব! তমুবাচ হরিঃ স্বয়ম্‌ । মদীয়চরণান্তোজে সুদৃঢ়া ভক্তিরস্ত তে । 
( ব্ৰহ্মবৈৰ্তপুরাণম্_শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশাধ্যায়ে ) 
_ ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ শ্রীকষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া পিতা যেমন কন্ঠ সম্প্রদান করেন সেইরূপ শ্রীরাধিকাকে 
শ্রীকৃষ্চকরে সমর্পণ করিয়া তাহার সন্মুখে ভক্তিবিনতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।. সেই সময়ে দেবগণ পুলকিত- 
হৃদয়ে ছুন্দুভি, আনক ও মুরজ প্রভৃতি বান্ধ করিতে লাগিলেন এবং তথায় পারিজাত প্রস্থনসমূহের বৃষ্টি হইতে 
লাগিল। তৎকালে গন্ধর্বগণ গীতালাপ করিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্যবিলাস করিলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের 
স্তব করিয়া সহান্ত বদনে বলিলেন--“আমার এই কাধ্যের (শ্রীরাধিকাসম্প্রদানরূপ কার্য্যের ) দক্ষিণাস্বরপ 
আপনার চরণ কমলে যাহাতে ভক্তি হয় তাহাই দান করুন ৷! ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়! শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং 


* সম্মতি জ্ঞাপনে বলিয়/ছিলেন _“আমার্‌ চরণে তোমার সুদৃঢ় ভক্তি হউক 7 


্রক্ধবৈবর্ভপুরাণের এই বিবরণে বুঝা যায় যে শ্রীরাধিকার সহিত নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। 
কিন্ত এই বিবাহের বৃত্তান্ত কেহ অবগত নহেন। উহা! নির্জন বনপ্রদেশে ব্রহ্মার সম্প্রদাতৃত্বে নিষ্পন্ন 
হইয়াছিল । বিশেষতঃ শ্রীকুষ্ণ যখন দুগ্ধপোষ্য শিশুমাত্র-তখন এই বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হয়। শ্ৰীকৃষ্ণ 
এই বিবাহের সময় মাত্র ক্ষণকাল কৈশোররূপ ধারণ করেন এবং এই বিবাহের পরক্ষণেই পুনরায় তাহার শিশুমৃত্ত 
ধারণ করেন-_ইহাও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত হইয়াছে। কারণ উল্লেখ আছে 

বেশং বিধাতুং কবষ্ণন্ত যদ! রাধা সমুগ্তা। বভূব শিশুরূপং স কৈশোরং ত্যক্তবিগ্রহম্‌ ৷ 
দদর্শ বালকং রাধা রুদস্তং গীড়িতং ক্ষুধ! | যাদৃশং প্রদদৌ নন্দো ভীরুং তাদৃশমচ্যুতম্‌ ॥ 

_ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করিবার পর শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের বেশ রচন! করিতে উদ্ভাত 
হইলেন, তখন শ্রীরুষ্জ কৈশোর রূপ পরিত্যাগ করিয়া শিশুরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীরাধিকা তাহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে বালক কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে । গোপরাজ নন্দ 
ইভংপূর্ব্ে যে প্রকার ভয়কাতর স্ষুধাতুর শিশু শ্রীকৃষ্চকে শ্রীরাধিকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন-_শ্রীরাধিকা 
রক্ষক সেই প্রকার বালকরূপেই দর্শন করিলেন | 

গোপরাজ নন্দ ইতঃপূর্কে শিশু শ্রীকুষ্ণকে যে শ্রীরাধিকার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম- 


বৈবর্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে, গোপরাজ ননদ শিশু শ্রীকৃষ্তকে সঙ্গে করিয়া গোচারণ উদ্দেশ্যে এক ভাতীরবনে 


গমন করেন এবং তথায় কোন এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করেন। এমন সময় সহসা শ্রীকষ্মায়ায় গগন- 
তল মেঘাচ্ছন্ন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ধাবাত্‌ ও প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হয়। গোপরাজ নন্দ তথায় একাকী 
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২৪৮০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ | 


সি 


কিরূপভাবে শিশুরুষ্ণ ও গোপগণকে - রক্ষা করিবেন-_-এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয়- 
ব্যাকুল শিশুরুষ্ণকে কোলে ধারণ করিয়া বটবুক্ষতলে অবস্থান করেন। সেই সময়ে শ্রীরাধিকা তথায় 
উপস্থিত হইলে গোপরাজ নন্দ তীঁহার নিকট শিশু শ্রীকুষ্ণকে সমর্পণ করেন। গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া 
স্তুতিভরে বলিয়াছিলেন_-“আমি গর্গীচার্যের মুখে তোমার স্বরপতত্ব শুনিয়াছি, তুমি লক্মী অপেক্ষাও শ্রীহরির 
অত্যন্ত প্রিয়া। আমি তোমাকে যদিও বিষ্ণুর অংশজাতা অচ্যুতস্বরূপ! নিগুণ| পর! প্রকৃতি বলিয়৷ জানি, 
তথাপি আমি সামান্ত মানব এবং সেই হেতু বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়াছি। হে ভদ্রে! তুমি এক্ষণে 
তোমার প্রাণনাথকে লইয়া যথাস্থুখে গমন কর। তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে পরে আমার শিশু পুত্রকে 
আমার করে প্রত্যর্পণ করিও ।,__ইহা। বলিয়া রোদনপরায়ণ শিশু পুত্রকে গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধিকার করে 
সমর্পন করিলেন। শ্রীরাধিকা গোপরাঁজ নন্দকে বরদান করিয়া তাহার শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়| অরণ্য মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন ৷ তথায় শ্রীকৃষ্ণ কৈশোররূপ ধারণ করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ প্রেমালাপ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই সময় ব্রহ্মা সেই নির্জন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে শ্রীরা ধাকুষ্টের 
পরস্পর বিবাহ সম্পাদন করিলেন । 

গর্গসংহিতাতেও অনুরূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। ফলতঃ উভয় গ্রন্থের বর্ণনা হইতে ইহা মনে হইতে পারে 
যে, শ্রীরাধিকার বয়স শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক । কবিবর শ্রীজয়দেবের “মেঘৈর্মেছ্রমন্বরম্” প্রভৃতি শ্লোকে যে বর্ণনা 
দৃষ্ট হয়_উহাতে গর্গসংহিতা বা ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণের উপরিপিখিত আখ্যায়িকার ছায়াপাত রহিয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। উহা দেখিয়াও অনেকে অঙ্ুমান করেন যে শ্রীরাধিকা বয়োধিকা। কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ 
কেহই শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণাপেক্ষা বয়োধিকা বলিয়! নির্দেশ দেন নাই। তাহাতে মাধুর্যলীলাবিলাসের পরি- 
পাঁটা ক্ষুণ হয়। বিশেষতঃ গোপরাজ নন্দের নির্দেশে কৃষ্ণসহ শ্রীরাধিক! যখন গমন করেন তখন কৈশোররূপ 
ধারণ করিয়াই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেই নির্জন বনমধ্যে শ্রীাধিকার সহিত প্রেমসংলাপ করেন এবং ব্রচ্গা তখন তাহা" 
দের উভয়ের বিবাহ সংঘটিত করাইয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে কবি জয়দেবের শ্লোকটি নিয়ে প্রদত্ত হইল 

মৌঘৈর্সেহ্রমম্বরং বনভূবঃ শ্তামাস্তমালদ্রমৈর্নকং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জক্রমং রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ ॥ 
( গীতগোবিন্দম্‌) 

_ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বনভূমি তমালবৃক্ষে কৃষ্ণবর্ণ, দেখ এই বালক ভীতিপরায়ণ হইয়াছে, হে রাধে তুমিই 
ইহাকে গৃহে পৌছাইয়! দাও)-এই প্রকার গোপরাজ নন্দের আদেশ অনুসারে পথের কুঞ্জ বিটগীর তলে তাহারা 
উভয়ে গমন করিলেন এবং তথায় কেলি করিলেন, রাঁধাকৃষ্ণের সেই যমুনকুলের গোপন কেলিবিলাঁস জয়যুক্ত হউক 1 

গর্গসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণনায় যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার নির্জন বনমধ্যে বিবাহ 
সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি এ রহস্তবৃত্বান্ত কেহই জানিতেন না। ব্রহ্মা নিভৃত বনমধ্যে এই কার্য অতি 
গোপনে নিষ্পার্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দাম্পত্যসন্বন্ধ অব্যক্ত রহিয়! যায়। অতএব রাঁসলীলায় 
শ্রীরাধিকার্দি গোপীগণের সহিত যে রাসবিহারী শ্রীকুষ্ণের মিলন সংঘটিত হয় তাহাতে দাম্পত্য সম্বন্ধের 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বুঝিতে হইবে-স্বকীয়া সম্বন্ধ অব্যক্ত থাকায়, ওপপত্যময় প্রেমভাবেই 
পরকীয়া ব্রজবধূগণের সহিত .ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। গর্গসংহিতা ও ব্রহ্বৈবর্তপুরাণে 
প্রীরাধাগোবিনদের বিবাহ বৃত্তান্ত যে প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বুঝ! যায় যে 'শ্রীকৃ্ বাল্যকালে 
কৈশোর মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার বাঁসনা পরিপূত্তির নিমিত্ত শ্রীরাধিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । এবং 
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উহা! যেরূপ ভাবে নিষ্পন্ন হয় তাহাতে শ্রীভগবানের অসমোর্ধ ত্রশ্ব্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
সঙ্গোপনে নিষ্পাদিত বিবাহের বিষয় সকলের নিকটেই অব্যক্ত। কাজেই এই সঙ্কোপনে নিষ্পাদিত বিবাহ- 
বৃত্তান্ত অনুসারে যদিও শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! কান্ত! কিন্তু রাসলীলার মিলনমেলায় শ্রীরাধিকাদি গোপী- 
বর্গ 'গুপপত্যময় প্রেমভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। ধশ্ধ্যপ্রভাবে সঙ্গোপনে সম্পাদিত সেই বিবাহের 
সহিত শ্রীরাসলীলার কোন সম্পর্ক নাই। রাসলীলায় শ্রীরাধিকা! প্রভৃতি ব্রজরমণীগণ পরকীয়া নায়িকারূপেই 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন। শ্রীরাসলীলায় তাহাদের জারভাবময় সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়াছে এবং 
এই জারভাবময় সমবন্ধই শরীব্রজাঙ্নাগণের প্রেমকে অতুলনীয় ও চিরন্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে এবং এই 
জারভাবময় প্রেমে গোপাঙ্গনাগণ ভগবান্‌ কৃষ্ণের যেরূপ কৃপাতিশয় লাভ করিয়াছিলেন, উহ! পতিব্রতা- 
শিরোমণি লক্দীদেবীও লাভ করেন নাই। তাহাদের জারভাবময় প্রেম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সর্বাত্বভাবে 
নিবেদিত বলিয়া! উহ! প্রেমের সমুচ্চ বেদীতে স্থান পাইয়াছে এবং তাই শ্রীরাধিকা অরুন্ধতী প্রভৃতি সতী- 
শিরোমণি কর্তৃক পরম বন্দিতা। বৃহদ্ভাগবতামৃতের বচনে শ্রুত হয় 

তৃণীকৃতত্যক্ত-কুলীননারীধর্ম্মাপি দুরোছ্িতভর্ভূকাঁপি | 

সতী চ যাভীগ্সিতসচ্চরিত্রা রাধা! বিধাত্রারচি চিত্রপীলা ॥ 

_ বিধাতা শ্রীরাধিকাকে বিচিত্র শ্রীভাবসম্পন্না করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন | কুলধর্ম, নারীধর্ম্ম সকলই 
তিনি তৃণের স্তায় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং নিজ পতি পর্য্যন্তও দুরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন | 
তথাপি তিনি সতী ও অভীগ্মিত সচ্চরিত্রতার গৌরবে বিভূষিত! ৷ 

অবধ্য গৌড়ীয় বৈষ্বাচাধ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার গোপালচন্পুগ্রন্থে ৩৫ পূরণে) শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত শ্রীরাধিকাঁদি ব্রজাঙ্গনাগণের যে বিবাহ বৃত্বাস্ত বর্ণনা] করেন, উহ! রাষলীলার বহু পরে যে সংঘটিত 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীক্ষ্চের একাদশ বৎসর বয়স মধ্যেই রাসলীল| অনুষ্টিত হয়। তৎপরে তিনি 
বস্ছদেবনন্দন রূপে মথুরায় গমন করেন_-তথ|য় কংসাদি বধ করিবার পর দ্বারকাতে অবস্থান করিয়! রুক্মিণী 
ও সত্যভাম। প্রভৃতির পানিগ্রহণ করেন। অনন্তর দৃত্তবক্র বধের পরে যখন তিনি শরববন্দাবনে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত 
হন, তখন গ্রীম্মতপ্ত তরুলত! যেরূপ বর্ষার' আগমনে; বৃষ্টি ধারায় নবজীবন লাভ করে-_তদ্রপ -শ্রীরুষ্ণবিরহ- 
সন্তপ্ত ব্রজবাসিগণ পরমাঁনন্দে যেন নবজীবন লাভ করেন। তখন শ্রীরাধিক! প্রভৃতি গোগীবুন্দের পিতৃগণ 
নিজ নিজ কন্তার্দিগকে শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়া তাহার সহিত বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করেন-_-এইরূপ পদ্ম- 
পুরাণের বর্ণনা অনুসারে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহার গোপালচন্পু গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার পূর্বে. 
শ্রীভিমন্্যর সহিত শ্রীরাঁধিকাঁর যে বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল সেই স্থৃতি শ্রীকৃষ্ণের বরজাগমনের পর ব্রজ- 
বাসিগণের চিত্ত হইতে কৃষ্ণ্্ছোয় চিরতরে বিলুপ্ত হয় 

যদিও রাঁসলীলার পরবর্তী কালে উপরিলিখিত বিবাহ বর্ণনা বিষয়ে শান্ত্সিদ্ধান্তে নানাবিধ মতভেদ 
আছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রাঁসলীলা অনুষ্ঠানের সময় শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোগীগণ 
ওপপত্য ভাবময় প্রেমেরই বিলাস প্রদর্শন করেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত। তাঁহার প্রেমবানূ্‌ 
পার্ধদগণের প্রেমভাঁবেরও. অন্ত নাই। অতএব যে ভক্তের অন্তঃকরণে যেরূপ প্রেমলীলাভাব ফুটয়! উঠে 
তিনি সেইরূপ ভাবেই সেই লীলারস আস্বাদন করেন__ 

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ট করি মানে! 
রা নিজ নিজ ভাবে করে ভক্তির সাধনে | 
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২৪৮২ জরীমন্তাগবতম্‌ । 


অতএব যিনি স্বকীয়া ভাবের ভক্ত তিনি সেই ভাবেই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস আস্বাদন করেন, 
আর যিনি পরকীয়া ভাবের ভক্ত তিনি নিজ ভাবানুসারে তদ্রপই রসাস্বাদন করেন। কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ 
প্রিয়াবলীমুখ্য। ব্রজগোগীগণ নিত্য পরকীয়া । আবার কেহ বলেন তাহার! প্রকটলীলায় পরকীয়া! নায়িকার 
মত প্রেম ব্যবহার করিলেও অপ্রকটলীলায় স্বকীয়া,_ আবার ইহাও কেহ বলেন যে তাহার! নিত্যই স্বকীয়, 
কেবল প্রকটলীলায় পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা উজ্জলনীলমণির “লঘুত্বমত্র যং প্রোক্তং তত, গ্রারুতনায়কে”্__ 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবগো ম্বামিপাঁদ প্রকটলীলায় পরকীয়াত্ব ও অগ্রকটলীলায় স্বকীয়াত্ব_এইরপ 
সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । আবার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবপ্তিপাদ প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলা তেই শ্রীকষ্ণপ্রেয়সী 
ব্রজগোগীগণের নিত্য পরকীয়াত্ব স্থাপন করিয়াছেন । 
যাহা হউক, শ্রীমগ্ভাগবতের রাঁসলীলা বর্ণনায় ব্রজগোপীগণের পরকীয়াত্বই প্রতিপাদিত হয়। ভক্তশ্রেষ্ 
্রীউদ্ধব জারভাবময়ী ব্রজাঙ্গনাগণেরই চরণরেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণও তাহাদের 
এই জারভাঁবময় সর্াতিশায়ী প্রেমসম্পদে মুগ্ধ হইয়া প্রেমবিবশ হৃদয়ে তাহাদের অপরিশোধ্য খুণ 
ন্বীকার করিয়া গোগীপ্রেমমাহাত্ম্য খ্যাপনে বলিয়াছেন__ 
ন পারয়েইহং নিববগ্সংঘুজাং স্বসাধুরুত্যং বিবুধাযুযাপি বঃ। 
যা মাভজন্‌ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্য তদঃ প্রতিযাতু সাধুন! ॥ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১০।৩২1২২) 
__-অয়ি প্রেমবতী ব্রজন্গন্দরীগণ! তোমাদের নির্দোষ প্রেমময় মিলন ও তোমাদের প্রেমময় ব্যবহারের 
খণ আমি দেবপরিমিত আযুষ্কাল প!ইলেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা গৃহশৃহ্খল ছিন্ন করিয়া 
আমাকে যে ভজনা করিয়াছ তাঁহার খণ কেবল তোমাদের গুণেই পরিশোধ হইতে পারে। কিন্তু এই খণ 
পরিশোধ করিবার আমার কোনও ক্ষমতা নাই 1 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতের বর্ণনাতেও দেখা যায় ষে গৌলোকবিহারী শ্রীকুষ্জ জারভাবময় প্রেমের আস্বাদন 
করিবার নিমিত্ত. শ্রীরাধিকা প্রভৃতি নিত্যপ্রেয়সীসহ ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যোগমায়া" 
প্রভাবে গোগীগণের ওঁপপত্যময় প্রেমভাব প্রকটিত হয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে এই সর্বোর্দস্থায়ী 
গোগীগ্রেমের বিশেষত্বই দেখাইয়াছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রকাশ করিয়া. শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতকার 
বলিয়াছেন 
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়! করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
আমি হ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ । ছুঁহার রপপগুণে ছু'হার নিত্য হরে মন ॥ 
ধৰ্ম্ম ছাড়ি রাগে হু'হু করয়ে মিলন । কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ 
এই সব রস নির্যাস করিব আস্বা্দ ৷ এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ 
ব্রজের নির্্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম্ম ॥ 
( শ্রীচৈতত্তচরিতামূত ১1৪।২৬-৩ ) 
অখিলরসামৃতমত্তি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় জারভাবময় প্রেম সম্বন্ধে যে লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন 
তাহাতে ধৰ্ম্মাদি চতুর্বর্ন অপেক্ষাও প্রেমের স্থান উর্ধে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রজলীলায় রাগনির্ভরা বরজগোপী- 
গণের অনির্কচনীয় জারভাবময় প্রেমে মুগ্ধ হইয়৷ নবকিশোর নটবরমৃদ্ি ব্রজেন্রনন্নন শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসমোদ্ধ 
মাধুর্য প্রকাশ করিয়া প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছেন! 
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অতএব “গোপ্যঃ স্কুরৎকুওলকুন্লত্বিট্‌”-এই বর্তমান গ্লোকে উল্লিখিত ‘খষভ’ শব্দের অর্থ “পাণিগ্রহীতা- 
রূপ পতি’_এইরূপ করিলে পূর্বাপর সামঞ্জন্ত রক্ষা কর! অসম্ভব হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ 
সনাতন গোস্বামী তাহার বৃহদ্‌বৈষ্বতোষণীটাকায় বলিয়াছেন- প্ধষভন্ত পুরুষশ্রেষ্ঠস্ত”--খযভ বলিতে পুরুষশ্েষ্ঠ 
গ্রীক্ৃষ্ণের__অর্থাৎ অনবন্ধ মাধুরীমণ্ডিতা রমণীললামভূতা শ্রীব্রজস্ুন্দরীগণ তাহাদের সৌন্দর্য ও ভাবস্যমায় 
এবং সংকীর্তন স্রলহরীর মাধুর্য্যে পুরুযোত্তম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের কতই ন! হর্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, রাসলীলাবিলাসে ব্রজরমণীগণ এমনই আনন্দে আত্মহার! হইয়! গিয়াছেন যে, তাহাদের স্বলিত 
কেশ বেশ ও বসন ভূষণের দিকে তাহাদের কোন লক্ষ্য ছিল না । বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীগোবিন্দ নিজ হন্তে তাহাদের 
সেই স্থলিত বসন ভূষণাদি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া পরিপাটী বিধান করিতেছেন । তাহাদের প্রাণকাস্ত শ্রীগোবিন্দ 
আপন হস্তে তাহাদের কেশ বেশ ও অলঙ্কার প্রভৃতি বিন্যাস করিয়া যে শোভা সাধন করিলেন 
সেই নববিত্তস্ত বসনভূষণে শোভিত হইয়| মণিকুণগডল ও কুন্তলদামের মাধুষ্য লীলায়িত করিয়া গ্রীকষ্ণপ্রেয়নী 
ব্রজনুন্দরীগণ নিজ নিজ কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া কলাকুশলভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে রত হইলেন। 
প্রেয়পীজনগণের কণ্ঠোখিত সেই অপরূপ স্থর সঙ্গীত শ্রবণে রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দ কতই না পুলকিত 
হইলেন। - 

শ্ৰীক্বষ্চপ্রেয়সা ব্রজগোগীগণ তাহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের দ্বারা যে কেশ-বেশবিন্তাস ও প্রসাধন 
প্রভৃতি কাৰ্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন--তাহাতে তাহাদের স্বাধীনকান্তা নায়িকার অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। 
স্বাধীনভর্তকার লক্ষণ নির্দেশে শ্রীল রপগোস্বামী প্রণীত উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে উল্লিখিত হয় স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা 
ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা” ( উজ্জলনীলমণি, নায়িকাভেদপ্রকারণে )-‘কাস্ত যাহার অধীন হইয়! নিয়ত নিকটে অবস্থান 
করেন, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে।, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রব্তিপাদ তাঁহার সারার্থদরশিনী টীকায় বর্তমান শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-_ 

ততশ্চ তাঃ স্বাধীনকান্তাঃ কান্তপরিধাপিত-রদ্ৰালঙ্কারাঃ কুঞ্জেভ্যঃ নিক্ষম্য মিলিতা রাসোৎসবসমাপ্তি- 
হুচকং মঙ্গলং জগুরিত্যাহ গোপ্য ইতি ॥ 

(শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবস্তিরুত-সারার্থদর্শিনী ) 

_-তীহার! স্বাধীনকান্ত। নায়িকা_-কারণ তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দ যেন তাহাদের অধীন হইয়া 
সযত্বে তাহাদের বেশবিশ্যাস সম্পাদন করিয়া রদ্ব অলঙ্কার প্রভৃতি পরাইয়া দিয়াছেন এবং সেই বেশে তাহার! তাহাদের . 
নিজ নিজ কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়! সকলে মিলিত হইয়া রাসোৎসবের সমাপ্রিস্থচক মঙ্গলগাঁন করিলেন । 

শ্রীমতী রাধিকার অধীন হইয়া প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকার আজ্ঞানুসারে তাহার বেশ রচনা করিয়া- 
ছিলেন তাহার পরিচয় দিয়া কবি জয়দেব গীতগোধিন্দে বলিয়াছেন 

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপোলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চত্রজা কবরীভরম্‌ 
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি নিগদিতঃ গ্রীতঃ পীতাম্বরোংপি তথাহকরোৎ ॥ 
( উজ্জলনীলমণিধৃত-গীতগোবিন্ববচনম্?) 

_ শ্রীমতী রাধিকা! শ্রীক্রষ্ণকে বলিয়াছিলেন)_হে গোকুলযুবরাজ ! তুমি আমার কুচযুগলে কন্তরী* 
পত্র বিরচন কর, কপোলতলে চন্দন চিত্রিত কর, নিতম্বতটে মণিময় মেখলা স্থাপন কর, পুষ্পমালায় কবরী 
শোভিত কর, বাহুঘয়ে বলয় পরিধান করাও এবং আমার পদযুগে নূপুর পরাইয়া দাও_শ্রীমতী রাধিকার এই 
আদেশে গ্রীত হইয়া পীতান্বর শ্রীহরি তাহাই করিলেন। 
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২৪৮৪ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
বৈষ্ণবকবি ্রীগোবিনদাসও অনুরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া বর্ণনা করিয়াছেন 
হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই 
কুস্কমে তম পুন মাজি। 
অলীকে তিলক দেই সীথি বনায়ই 


চিকুরে কবরী পুন সাজি॥ 
সিন্দুর দেওল সীথে। 


কতহু যতন করি উর পরে লেখই 
মুগমদ চিত্ৰক পাতে । ৃ 

এ মণি মন্ত্রী চরণে পরায়লি 
উর পর দেয়লী হার। 

কর্পুর তাম্বুল বদন ভরি দেয়ল 
নীছই তন্তু আপনার ॥ 

নয়নক অঞ্জন করল স্রগ্জীন, 

> চিবুকহি মুগমদ বিন্দু । 

চরণ কমল তলে যাবক লেখই 


কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ ্‌ 
(রসশাস্ত্ে অলোচনায় দেখ! যায় যে, বর্তমান শ্লোকে ভক্তিরস শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অন্ুস|রে ‘হেল!’ নামক 
অন্নভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্তরস্থ ভাবের প্রকাশক বাহু চিহকে অন্ুভাব বল! হয়। উহা অলঙ্কার, উল্ভাস্বর, 
ও বাচিকভেদে তিন প্রকার । মহভাবন্বরূপিণী গ্রীরাধা ও তাহার সখীগণের চিত্ত শরীক্ৃ্চপ্রেমভাবে 
আক্রান্ত। অতএব উহার বহিধিক্ষেপ বশতঃ যে হাব ভাব লীলা হেল! বিলাস বিভ্রম প্রভৃতি বিংশতি প্রকার 
অন্নগরত্যন্সের বিশিষ্ট চেষ্টাভঙ্গী প্রকাশ পায়, তাহাকে অলঙ্কাররূপ অঙ্কভাব বলে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ 
দর্শনে ব| তাহার বংশীধ্বনি শ্রবণে অন্তরস্থ ভাবের বাহ্‌ অভিব্যক্তিত্বরূপ যখন অঙ্গের উত্তরীয় বা নীবিবন্ধ 
প্রভৃতি শিথিল হইয়া যায়_-তাহাকে উদ্ভাস্বর নামক অন্ুভাব বলে। আর আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, 
প্রলাপ, অন্ুলাপ, অনালাপ, সন্দেশ, অতিদেশ অপদেশ, নির্দেশ, ব্যপদেশ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার 
বাচিক অনুভাব । 
উপরিলিখিত ‘অলঙ্কার’ অনুভাবের মধ্যে হাব’ অন্যতম এবং শুঙ্গারস্থচক বৈশিষ্ট্য বশতঃই হারকে 
‘হেলা’ বলা হয়। ‘হাব’ সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণিতে দেখা যায় 


গ্রীবারেচকসংযুক্তো জনেত্রার্দিবিকাশকৃৎ। ভাঁবাদীষৎ্প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ৷ 
( উজ্জলনীলমণি_-অনুভাঁবপ্রকরণমূ.) 


যাহ! গ্রীবার বক্রভাবসহ জর ও নেত্র প্রভৃতির বিকাশ প্রদর্শন করে এবং পূর্বোক্ত ভাব অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশক, তাঁহাকে হাব বলে। 

আবার ওঁ হাবই যদি স্পষ্টরূপে শূঙ্গারস্থচক হয়, তাহ! হইলে তাহাকে ‘হেল!’ নামক অন্ুভাব বলে। 

হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শূঙ্গারস্ুচকঃ। 
: ( উজ্জ্রলনীলমণি__অন্ুভাবপ্রকরণম্‌) 

স্থতরাং বর্তমান শ্লোকে অনিন্্যসুন্দরী ভ্রজগোগীগণ যে সৌন্দর্য্য ও ভাবস্থষমায় ভগবাদ্‌ শরীকবষ্ণকে আনন্দ দাম 
করিতেছেন উহাতে অমৃতময় হান্তযুক্ত জকটাক্ষ সঞ্চালনে হাব’ রূপ অনুভাবের অভিব্যক্তি হইতেছে এবং 
উহাতে আবার নায়কের গুণগানরপ স্পষ্ট শৃঙ্গারস্থচক “হেল” নামক অন্ুভাবের লক্ষণও প্রকটিত হইয়াছে ॥ ২২ 


CC — 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৮৫ 


শপ me me at te Te Tae ca a Pn 


শাস্পাশিপিশীসি 


স্পা 


গন্ধ্ববপালিভিরনুদ্ুত আবিশঘাঃ শ্রান্তে। গজীভিরিভরাঁড়িব ভিন্নসেতৃঃ ॥ ২৩ 
সোবস্তস্তলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেনেক্ষিতঃ প্রহ্সতীভিরিতস্ততোহঙ্গ। 
বৈমানিকৈঃ কুন্ছুমবর্ধিভিরীভ্যমানে! রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ | ২৪ 


অন্বয়ঃ !_গজীভিঃ ( গজপত্বীভিঃ ) ইভরাটু ইব ( ভিন্নসৈতুঃ বিদারিততটঃ অতএব শ্রান্তাভিঃ গজীভিঃ 
যুতঃ গজরাজঃ যথা উদকং প্রবিশতি তৎ ) অঙ্গসন্বদুষ্টশ্রজঃ ( তাসাম্‌ অঙ্গসন্গেন দ্ৃষ্া সম্মদ্দিত! যা অক্‌ তন্তাঃ 
অতএব ) কুচকুস্কুমরঞ্রিতায়াঃ ( তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ ) গন্ধর্বপালিভিঃ (গন্ধর্বপাঃ গন্ধরবরপতয়ঃ 
ইব গায়ন্তাঃ যে অলয়ঃ ভৃগ্গীঃ তৈঃ) অনুক্রতঃ( অন্গগতঃ ) শ্রান্তঃ ( শ্বীকৃতসর্বজনমনোহরগোপাললীলানুসারেণ 
শ্রান্তান্ুকরণশীলঃ) ভিন্নসেতুঃ (অতীতলোকবেদমর্য্যাদঃ ) সঃ (শ্রীকুষ্জঃ) তাভিঃ ( গোগীভিঃ) যুতঃ (সন্) 
শ্রমম্‌ অপোহিতুং (অপাকর্তং ) বাঃ (যমুনায়াঃ জলং ) আবিশৎ ( প্ৰবিষ্টবান্‌ ) ॥ ২৩ 

মুলাজুবাঁদ !1-_গজেন্দ্ৰ যেমন শৈলসেতু বিদারণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া হস্তিনীগণের সহিত জলমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া থাকে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেইরপ শ্রান্তিদূর করিবার জন্য গোপীগণে পরিবুত হইয়৷ যমুনার জলে প্রবেশ 
করিলেন । তৎকালে, শ্রীগোপাঙ্গনাগণের অন্গসঙ্গে সম্মদ্দিতি তাহাদের পয়োধরবুস্কুমে রঞ্জিত কৃষ্ণকস্থিত 
পুষ্পমালার গন্ধে আকষ্ট গন্ধরর্পপতিসদৃশ গীতিপরায়ণ ভ্রমরগণ তাহার অনুগমন করিতেছিল ॥ ২৩ 

ঞ্সীধবটীকা 1--অথ জলকেলিমাহ তাঁভিরিতি । তাসামঙ্গসঙ্গেন সৃষ্টাঃ সম্মদ্দিতা যা অক্‌ তন্তাঃ অতস্তাসাং 
কুচকুস্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্বপালিভিগন্ধর্বপাঃ গন্ধর্বপতয় ইব গায়স্তি যেহলয়ন্তৈরনুক্রুতঃ অন্ুগতঃ স 
শ্ৰীকৃষ্ণ বা উদকম্‌ আবিশৎ। ভিন্নসেতুঃ বিদারিতবগ্রঃ| স্বয়ং চাতিক্রাত্তলোকবেদমর্য্যাদঃ ॥ ২৩ 

ক্পীটবষ্ণবঢতাঁষলী ততঃ পরমহষ্টন্ত শ্রীভগবতোইপি প্রেমচেষ্টিতমাহ তাভিরিতি ত্রিভিঃ। শ্রমং 
তাসামপোহিতুমপনেতুম্‌। তাদৃশপ্রেমময়-মধুরনরলীলাবিষ্টত্বাদাত্মনশ্চেত্যর্থঃ । অঙ্গসঙ্গেত্যনেন পদ্নিনীন্ত্রীবর্গপূজ্য- 
পাদানাং তাসামঙ্গতঃ স্বাভাবিকপরমামোদসঞ্চারোংভিপ্রেতঃ ৷ কিঞ্জ স্বকুচেতি স্বশব্দোংত্রাসাধারণার্থঃ । অত এবান- 
দ্রতঃ। শ্রকৃ কৌন্দী জ্ঞেয়া পরমশুভ্রত্বেন কুক্কুমরঞ্জিতত্বশম্পত্তেঃ । এবং জলক্রীড়ায়াং কামোদ্দীপনসামগ্রী চ 
দশিত| ৷ বাঃ যামুনম্‌ আবিশৎ আসক্ত্যা প্রাবিশৎ। দৃষ্টান্তো গজেন্্স্ত বহ্বীভি্জীভিঃ ৰহ জলবিহারাসত্ত্যান্ধ- 
মুসারেণ। অন্তত্তৈঃ। যদ! গন্ধর্বপ। গায়নশরেষ্ঠাঃ | গন্ধর্কো। মৃগভেদে স্তাদগায়নে খেচরেহপি চেতি বিশ্বঃ। 
ত ইব যেংলয়শ্চ তৈঃ। ইতি জলক্ৰীড়াযোগ্যমুত্তমগীতমুক্তন্‌ । যদ্ধা। কাভিঃ শীভগবদঙ্গসঙ্গেন স্বষ্টভ্রজো যাঃ। 
যাশ্চ নিজকুচবুস্কুমেন রঞ্জিতা রত্যাবেশেন সর্কালেযু সংপৃক্তাস্তাভিঃ। অতএব তাসাং শ্রমমপনেতুং ন কেবলং 
তাসামেব স্বশ্তাপীত্যাহ শ্রান্ত ইতি। ভিন্নেত্যুপমানেইপি শ্রান্তত্বে হেতুঃ ভিন্নসেতুরিব কৃতলীলোদধত্য ইত্যর্থঃ। 
স কুচেতি স্বামিসন্মতঃ পাঠঃ | স শ্রীকৃষ্ণ ইতি ব্যাখ্যানাৎ স্বেত্যস্তাব্যাথ্যানাচ্চ ॥ ২৩ 

অন্ময়ঃ !--অঙ্গ (হে রাজন্‌ !) প্রহসতীভিঃ (পরিহাসরসাৎ প্রকর্ষেন হসতীভিঃ) যুবতিভিঃ (তাদৃশক্রীড়ারস- 
মত্বাভিঃ তাভিঃ) ইতস্ততঃ (সর্বান্ দিক্ষু স্থিত্বা) অত্র ( অন্মিন্‌ স্থানে) অস্তসি ( জলমধ্যে অন্তসৈব) অলং 
(অত্যর্থং) পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ ( প্রেম্ণা অবলোকিতশ্চ প্রেম্ণা ঈক্ষণেন অন্তরেহপি সেব্যমান ইব অতএব 
প্রেম্ণোক্ষিত ইত্যপি পাঠঃ ) কুন্মবর্ধিভিঃ (কুন্নুমানি প্ুপপাণি বর্ষস্তীতি তথা তৈঃ ) বৈমানিকৈ (বিমানারৈর্দেবৈঃ) 


ঈভ্যমানঃ [স্ততঃসন্) গজেন্দ্রলীলঃ গেজেনরন্ত করিশ্রেষ্টস্ত লীলেব পরম! শক্তিময়ী লীলা! যন্ত সঃ) স্বরতিঃ আত্মারামোইপি 


[ ৩১০ ]--৫ 
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ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসুনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে । 
চচাঁর ভূঙ্গপ্রমদাগণাৰ্বতো যথা মদচ্যুদ্দিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৫ 


কিংবা স্বরতিঃ স্বেযু নিজজনেষু রতিঃ রাগঃ যন্ত সঃ ষদা স্বাস্থ তাশ্বেব রতিঃ রাঁগঃ যন্ত সঃ অতঃ স্বাসক্তরা অপি 
জয়েন সন্তোষঃ অথবা স্বা অসাধারণী রতিঃ জলক্রীড়া যন্ত সঃ) সঃ (ভগবান) স্বয়ং (অপি) রেমে 
(রম্ণঞ্চক্রে । ॥ ২৪ 

মুলানুবাদ 1-হে মহারাজ। বিমানোপরিস্থিত কুস্ুমবর্ধী দেবগণ কর্তৃক সংস্তয়মান আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ 
সেইস্থানে গজেন্দ্রের স্তায় লীলাপরায়ণ হইয়া যমুনায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। প্রহসমানা ধুবতীগণ ইতস্ততঃ 
তাহার গাত্রে বারিনিক্ষেপে পরমগ্রেমে তাহাকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৪ 

গ্লীধরটীকা। 1 শ্বরতিরাক্মারামোইপি । তত্র গোগীমণ্ডলেইন্তসি বা ॥ ২৪ 

ন্রীটবযবতভোষনী?__জলক্রীড়ামাহ স ইতি । স পরমকৌতুকী যুবতিভিস্তাদৃশ-ক্রীড়ারসমত্তাভিস্তাতৃশ- 
গ্রবীণাভিস্তাভিরিত্যর্থঃ। ইতস্ততঃ সর্বাস্থ দিক স্থিতবাস্তসি জলমধ্যেহ্র্থাদস্তসৈব সিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতন্চ প্রেম্ণেক্ষণে- 
নান্তরেইপি সিচ্যমান ইবেত্যর্ঃ । অতএব প্রেমোক্ষিত ইত্যপি পাঠঃ । ন কেবলং তেন বহিরেব সিক্তঃ, অপি তু 
প্রেমণাস্তরপি উক্ষিতঃ সিক্ত ইত্যর্থঃ। ইত্যন্তর্বহিরপি তৎক্রীড়াসক্তং দশিতং কিং কুর্বতীতি পরিহাসরসাৎ 
প্রকর্ষেণ হসত্তীভিস্তাদৃশঃ সন্‌ স্বয়মপি রেমে তর্থৈবান্তর্বাহিরপি তেন তাঃ সিঞ্চতি স্বেত্যর্থট ৷ কথভ্তুতো|ইপি স্বরতি- 
রূপি তাদৃশোহপি কথভূতঃ সন্‌ গজেন্দন্ত লীলেব পরমা শক্তিময়ী লীলা যস্ত তাদৃশঃ সন্‌ । পুনঃ কীদৃশোহপি সন্‌. 
বৈমানিকৈঃ কুন্ুমবর্ধিভিরীভ্যমানঃ সদা! সর্বত্র ভূ়মানতয়া প্রকটপরমমহিমাপি সন্নিত্যর্থং । তেষাং তাদুশলীলাপরি- 
করতায়ামযোগ্যত্বাৎ নান্ঠথা ৷ তু ব্যাখ্যেয়ম্‌ । অঙ্গেতি হর্যসন্বোধনে । অন্তত্তৈঃ ৷ যদা স্বেষু নিজজনেযু স্বস্থ 
তাস্বেব বা রতিঃ রাগে ষস্ত সঃ। অতঃ স্বন্ত জয়াদপি তাসাং জয়েন সন্তোষ ইতি ভাবঃ। যদ্বা! ক্বপয়! 
তজ্জলক্ীড়াং বিস্তার্য্য বর্ণয়েতি চেত্তত্রাহ স্বা অসাধারণী রতির্জলাদিক্রীড়া যন্ত সঃ। অতো! দৃষটাস্তাগ্চভাবেন। 
সা বিস্তরেণ বর্ণয়িতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ৃ 

অন্ময়?ঃ ৮-ততঃ ( জলক্রীড়ানস্তরং) চ (ত্বর্থে চকারঃ ভিনোপক্রমে ) জলম্থলপ্রস্থনগন্ধীনিল- 
জুষ্টদিকৃতটে ( জলস্থলপ্ৰহ্ুনানাং জলস্থলজপুষ্পাণাং জলস্থলানাং কথনাঁৎ স্থলপ্রস্থনানাং ভাতি কুন্দাদীনাং 
গন্ধঃ যন্মিন্‌ তেন অনিলেন শৈত্যসৌরভবুক্তেন বায়ুন! জুষ্টানি সেবিতানি দিশাং তটানি অন্তা দিগন্তা যন্মিন্‌ তন্মিন্‌ ) 
কুষ্ণোপবনে ( কৃষ্ণায় যমুনায়া উপবনে ) ভূঙ্গগ্রমদাগণাবুতো৷ ( ভৃঙ্গানাং প্রমদানাং ভ্রমরপ্ত্রীণামিত্যর্থঃ । অথবা 
ভ্রমরাণাং প্রমদানাং স্ত্রীণাং গণৈঃ সমূহৈঃ আবৃত সংবৃতঃ শ্রীকৃষ্ণ ) মদচ্যুৎ ( মধুধারাঃ অবন্‌ ) দ্বিরদঃ ( মত্তগজঃ ) যথা 
করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ বৃতঃ বনে চরতি তথা ) চচার (পুষ্পাবচয়নিকুঞ্জান্তনিলীনতাদিবিচিত্রপ্রকারেপ ক্রীড়ন্‌ 
ইতস্ততো বভ্রাম )॥ ২৫ 

মুলান্ুবাদ ?--জলক্রীড়ার অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনীগণ পরিবূত মদত্রাবী হস্তীর স্তায় ভূঙ্গগণ ও প্রমদা- 
গণে, (অথবা ভৃগ্গপ্রমদাগণে ) পরিবৃত হইয়! যযুনার উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সেই উপবনের দিগন্ত 
মকল জলজ ও স্থলজ কুসুমের গন্ধবাহী সমীরণে সংসেবিত হইতেছিল ॥ ২৫ 

শ্রীধরটীকা ₹_স্থলজলক্রীড়ে দিতে । বনক্রীড়াং দর্শয়তি ততশ্চেতি। যমুনায়া উপবনে জনস্থপ্র্থনানাং 

গন্ধে! যন্মিন্‌ তেনানিলেন জুষ্টানি দিশাং তটানি অন্ত! যন্মিন্‌। যদ্বা। দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যন্মিন্‌ তশ্মিন্‌ বনে ভঙ্গাণাং 
প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ ॥ ২৫ 
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উ্ীটবন্ষপ্রবতাষলী ৮-ততো৷ জলক্ৰীড়ানস্তরমিতি পূর্বনেপথ্যাপগমে তদানীং বন্ানেপধন্তি রোচকত্বাভৎ- 
গ্রচুরক্রীড়াবিশেষেচ্ছয়েত্যর্থঃ। ত্বর্থে চকারো ভিন্বোপক্রমে। চচার পুষ্পাবচয়-নিকুঞ্জান্তণিলীনতাদি-বিচিত্রগ্রকারেণ 
ক্রীড়গিতস্ততো বন্রাম। তৃক্গগণবৃতত্বং পুষ্পাবচয়ে তৎসাহিত্যেনৈবাগমনাৎ। জলক্রীড়ায়ামঙ্গেযু ধৌঁতেযু সহজমধুর- 
সৌরভ্যন্তাতিগ্রকাশাচ্চ। অতএব তেষাং মুহুরুক্তিঃ মদচ্যুদিতি ভূঙ্গগণাবৃতত্বে হেতুতা, তথা দ্বিরদশ্রেষ্ঠতা স্ব 
কাম্তাসন্ততা চ ॥ ২৫ 

ক্রীভাগবভাম্বতবঘ্িনী:__রাসমহোৎ্সবের নৃত্য, গীত ও লীলাবিলাসে পরিশ্রান্তা ব্রজসুন্দরীগণ 
কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসরসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর শ্রমাপনোদন নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়! যমুনার জলে প্রবেশ 
করিলেন। তাহার! যখন দলবদ্ধভাবে যমুনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাহাদের মাল্যকুস্থমগন্ধলুব্ধ 
অলিকুল মধুর গুঞ্জনে গীতসংলাপ করিতে করিতে তীহাদের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতেছিল। ইতঃপূর্কের 
বর্ণনায়ও দেখা গিয়াছে যে মধুকরগণ কুস্মসমাদূত রাসমগ্ুলীতে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া গায়কের স্তায় গীতরাগ 
আলাপ করিয়াছিল । গীতিকুশল গন্বর্বপতির ন্যায় তাহারা এক্ষণে ব্রজরমণীগণের পশ্চাঁৎ ধাবমান! হইয়া মৃছূ- 
মধুর গুপ্জনে শ্রুতিস্খকর সঙ্গীতরাগ রচনা করিতেছে । রাঁসবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আয়ত বক্ষে 
প্রসারিত কুন্দপ্রস্থনমাল্যের মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়! তাহারা দলে দলে ধাবমান হইতেছিল। ইতঃপূর্ব ১০৩০1১১ 
শ্লোকের বর্ণন! হইতে জান! যায়__“কাস্তাঙ্গসঙ্গ-কুচবুস্কমরঞ্জিতাঁয়াঃ কুন্দত্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ”_-শ্রীকৃষ্ণ- 
বক্ষে শোভিত কুন্দগ্রহছনমাল! প্রেয়সীজনের অঙ্গসঙ্গবশতঃ কুচবুস্কুমে রঞ্সিত হইয়াছিল--এবং উহা! হইতে সুমধুর 
গন্ধ নিঃস্থত হইয়া দিত্মমণ্ডল স্থুরভিত করিয়া দিয়াছিল। এখানেও বলা হইতেছে যে সেই শ্রীকৃষ্চবক্ষে বিত্যন্ত কুন্দপুষ্প- 
মালা ব্রজললনাগণের সহিত রাঁসনৃত্যকালীন স্ুনিবিড় আলিঙ্গন-বিহারে সন্ম্দিত হইয়াছিল এবং সেই পুষ্পমালার 


- গন্ধে সমাকুষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ দলে দলে তাহাদের পশ্চাৎ ছুটিতেছিল। ব্রজতরুণীগণের কুচযুগলে যে কুক্কুম প্রলেপ ছিল, 


দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে উহা শ্রীক্ুষ্ণবক্ষোলগ্না পুষ্পমালাকে বুক্কুমরাগে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল। অতএব সেই সন্মদ্দিত ও 
বুস্কুমরঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে ভ্রমর সকল গুণ. গুণ শব্দে রাঁসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অন্ুনরণ করিতেছিল 
এবং সেই রাসবিহারীকে ঘিরিয়া শতকোটী ব্রজঙ্গন্দরীগণ যমুনা জলে অবতরণ করিবার জন্য অগ্রসর 
হইতেছিলেন। 
হস্তিনীগর্ণের সহিত বিহার করিবার পর পরিশ্রান্ত হইয়া গজরাজ যেমন হস্তিনীগণসহ মিলিত হইয়া নদীতট 
ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য জলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ রাঁসরসতাগবী নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ 
রাঁসরতিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শ্রমাপনোদন মানসে ব্রজবনিতাগণের সহিত যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া জলকেলি 
করিতে লাগিলেন । 
যমুনাঁজলে প্রবেশ করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রজরমণীগণ যে তাহাদের কণ্বিধৃতঃন্নান পুষ্পমাল! যমুনা! জলে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন অলঙ্কারকৌন্ভধৃত নিয়োক্ত পঞ্ে উহার প্রমাণ দৃষ্ট হয় 
হারাদিভিঃ সন্ত টিতৈনিজাঙ্গাদ্‌ বিভ্ষয়ামাস পত্পুত্ীম্‌। 
তন্তাঃ সরোজাদিভিরাত্মনোইঙ্গং রাঁধালিবর্গো জলকেলিকালে ॥ 
( অলঙ্কারকৌস্তভ ) 
_ শ্রীরাধিকার সখীগণ জলকেলিকাঁলে নিজ নিজ অঙ্গের ক্রুটিত মাল্য প্রভৃতির দ্বার! স্র্যযপুত্রী যমুনাকে 


বিভূষিত করিতেন এবং যমুনার পদ্ম প্রভৃতি তুলিয়! উহা! দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ অঙ্গ, বিভূষিত 
করিতেন। 
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২৪৮৮ শরীমন্তাগবতম্‌ । 


বু লোকে লীলারসতব্র শরীওকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে “অন শনের দ্বারা গেহপূর্ণ সন্বোধনে জলকেলির 
কথ! বিবৃত করিতেছেন। বিশেষতঃ লীলার অন্তণিহিত তত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্তই সহসা 
্রীগুকদেব এইরূপ সম্বোধন করিলেন । শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম কিন্ত মায়িক জীব বিষয়ারাম এবং তাহারা যখন কোন 
আনন্দলাঁভ করিতে প্রয়াস পায় তখন তাহাদিগকে বাহ্‌ বিষয় বস্তুর উপর নির্ভর করিতে হয় এবং সে আনন্দও 
তাহাদের ক্ষণকালের নিমিত্ত ভোগ হয় এবং উহাতে নিরবচ্ছিন স্থখলাভ হয় না বরং কোন স্থলে আনন্দের পরিবর্তে 
ছুখই সার হয়। কিন্তু যে আনন্দের জন্য জীব সর্বদাই লালায়িত, যাহার লালসাঁয় জীব চির উৎকঠিত, সেই প্রকৃত 
আনন্দপদ্ লাভ করিতে হইলে নিত্যানন্দময় আত্মারাম শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে হয়। তাহাকে অবলম্বন 
করিলেই তাঁহার দুস্ত্যজ মায়া হইতে মুক্তিলাভ কর! সম্ভবপর হয়। শ্রীভগবান্‌ মায়িক জগতের উদ্দেশে তারস্বরে 


বলিয়াছেন__ 


দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া | 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
( শ্রীমদ্তুগবদ্ৃগীতা৷ ৭। ১৪) 
__আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী মায়! দুস্তযজা, কিন্তু আমাতে যাহার! শরণাপন্ন হয়, তাহারা এই 
মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয় । 

ট শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম__তীহার আনন্দাম্বাদনের নিমিত্ত কোন বাহ্‌ বিষয়ের অপেক্ষা নাই ;' যদিও আত্মতৃপ্ত 
তথাপি ভক্তবাঞ্চ৷ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কামপুরকৃপানিধি শ্রীভগবান্‌ ভক্তবাঞ্থান্্ায়ী কাধ্য করিতে কুিত 
হন ন! বরং সমুতসুকই হন । তাই শ্রীগুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে ‘অঙ্গ’ সম্বোধন করিয়া বলিলেন_£হে মহারাজ ! 
আত্মারাম ভগব|ন্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাগণের সহিত জলকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্‌ ভক্তপ্রেমাধীন_ 
এমন কি আত্মা অপেক্ষাও ভক্ত তীহার নিকটে প্রিয়তর | তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন-__“না হমাত্মানমাঁশসে 
মন্তুক্তৈঃ সাধুবিব্বিনা” (শ্রীভাগবতম্‌ ৯। ৪। ৬৮)--আমি আমার সাধুভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও 
চাই না, । অতএব আত্মারামত! অপেক্ষা ভক্তপ্রেমাধীনতাই তাহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য । প্রেমবান্‌ ভক্তের প্রেমে এমন 
কোনও গুণবিশেষ আছে যাহাতে আত্মারামগণাকর্ষী ও আত্মারামশিরো মণি শ্রীভগবান্‌ পর্যন্তও ভক্তপ্রেমে বশীভূত 
হইয়া ভক্তজনগণের ইচ্ছান্নরূপ কাধ্য করিয়! থাকেন। তাই নিত্যআত্মতৃপ্ত হইয়াও আত্মারাম ত্রজরাজনন্দন 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে শতকোটী ব্রজতরুণীগণের সহিত জলকেলি করিয়৷ আনন্দরসান্বাদনে ও ভক্তবাঞ্থা- 
পূরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 

যমুনার অতি স্বচ্ছ কালে! জলে শ্টামরূপের প্রতিবিষ্, আবার বাহিরে ব্রজরাজননন শ্তামসন্দর শ্রীকৃষ্ণ । 
তাই নদীজলের অন্তরে ও বাহিরে শ্ামরসমগ্ শ্রীকৃষ্তরূপ দর্শন করিয়া নবযুবতীবৃন্দ কতই না পুলকাঞ্চিত- 
হৃদয়ে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন । তাহাদের আননে হাস্যচ্ছটা ফুটিয়া উঠিল এবং চতুদ্দিক্‌ হইতে 
তাহারা খল খল হাসন্তে বাঁরিনিক্ষেপ করিয়া! পরম গ্রীতিভরে তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ শ্রীরুষ্ণকে অভিষিক্ত 
করিতে লাগিলেন ৷ গজেন্দ্র যেমন বহুকরিণীগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া জলক্রীড়। করে--সেইরপ শ্রীকষচন্্রও 
আজ সুখোন্মত্তা গ্রমদাগণের বহুধানিক্ষিপ্ত বারিবর্ষণে অভিষিক্ত হইয়া! জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন । 

গোগীগণসহ ব্রজেন্নন্বন শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির একখানি জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি- 
পাদ শ্রীচৈতন্তচরিতামূত গ্রন্থে উপহার দিয়াছেন--্রীমন্মহাগ্রভু অর্ধ বাহ্‌ দশার প্রলাপ বচনে এই চিত্র 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন £= 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৪৮১ 


১১:০২ URES 
পষ্বন্ত্র অলঙ্কারে সমৰ্পিয়া সখী করে 
সুক্ম শুরু বস্ত্র পরিধান । 
কষ্ণ লঞা কান্তাগণ কৈল জলাবগাহন, 
জলকেলি রচিল সুঠাম ॥ 
মখি হে! দেখ কৃষ্ণের অপরূপ রঙ্গে। 
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল করপুষ্ষর, ৃ | 
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ ! 
আরম্ভিল জলকেলি অন্তোন্তে জল ফেলাঁফেলি | 
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাধার । 1 
সবে জয় পরাজয় নাহি কিছু নিশ্চয়, । 
জলযুদ্ধ বাঁড়িল অপার ॥ 
বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ, সিঞ্চে শ্তাম নবঘন, 
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে । 
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ, 
সে অমৃত সুখে পান করে॥ 
প্রথমে যুদ্ধ জলাঁজলি তবে যুদ্ধ করাকরি, 
তবে পাছে যুদ্ধ মুখামুখি। 
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি তবে হৈল রদারদি, 
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি ॥ 
সহস্র কর জলসেকে, সহজ নেত্রে গোপী দেখে, 
সহত্রপাদ নিকট গমনে । 
সহস্র মুখ চুম্বনে সহস্র বপু সঙ্গমে 
গোপী নৰ্ম্ম গুনে সহস্র কাণে॥ 
কৃষ্ণ রাধা লঞ! বলে, গেলা কষ্ঠদন্ন জলে, 
ছাঁড়িল তাই! যাই অগাধ পানি । 
তাহ কৃষ্ণকঠ ধরি ভাসে জলের উপরি, 
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ 
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি, 
সবার বন্ত্র করিল হরণ। 
যমুনা জল নিৰ্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল, 
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন ॥ ( শ্রীচৈতন্যচরিতামুত ৩1১৮1৮০-৮৭) 
্রীকৃষ্ণদহ ব্রজাঙ্গনাগণের জলবিহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে__ 
নির্লেপতাং কুচযুগানি নিরঞ্জনত্বং নেত্রাণি মোক্ষমগমন্‌ রসনা কচাশ্চ। 
নীব্যশ্চ নিগুদশাং সহহারমাল্যামগ্রা্থ তদ্ঘনরসে রমণীঘমুষামূ॥ 


টি টির টি এ এর 
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২৪৯০ দ্‌ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


_ সেই আনন্দঘনরসে ব্রজযুবতীগণ নিমগ্ন হইলেন, তাহাদের কুচতটের কুস্কুমচিন্রলেপ মুছিয়! গেল, 
নেত্রসমূহ অঞ্জনহীন হইল, কাঞ্চী ও কেশবন্ধন বিমুক্ত হইল, এবং হার ও মাল্যসহ নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া 
বন্ধনশূন্ত হইল। ৃ ্‌ 

প্রীরজললনাগণের সহিত ব্রজরাজনন্দন রসিকনাগর শ্রীকৃষ্ণের এই জলরসকেলি দর্শন করিয়া 
বিমাঁনচারী দেবগণ পরম উল্লাসে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন বিমানস্থিত দেবগণ এই নির্দোষ অথচ পরম আননা- 
বিধায়ক জলকেলি দর্শনে পরম গ্রীতিভরে আনন্বধ্বনি করিয়া “সাধু সাধু’ শব্দে উহার প্রশংসা করিতেছিলেন। 
এই কামগন্ধহীন রসকেলিতে সকলেই যেন ব্রহ্মানন্দরস অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দরস নিঃষেকে অভিষিক্ত 
হইলেন। ব্রজগোগীগণের প্রেমরসে ব্রজেন্দ্রন্দনও অন্তরে ও বাহিরে উভয় প্রকারেই অভিষিক্ত 
হইলেন । 


শ্রীভগবান্‌ প্রপর্চাতীত ও প্রাপঞ্চিক ভাববঞ্জিত। তথাপি (প্রেমবান্‌ ভক্তগণের বাসনা পরিপুরণের 
নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে তিনি প্রাপঞ্চিক ভাবাবলী প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হন না! তিনি অসীম হইয়াও 
সসীম জগতে প্রাহুরূ্তি হইয়া ভক্তভাবানুরূপ লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। তিনি নির্বিকার হইয়াও ভক্তের 
নিমিত্ত প্রেমভাবের বিকার প্রভৃতি দেখাইয়া থাকেন। অতএব ব্রজবুবতীবৃন্দের প্রেমবাঞ্থ! পরিপুরণ উদ্দেধ্যে 
তিনি তাহাদের সহিত রাসলীলা বিলাস ও জলকেলি প্রসঙ্গে যে সকল প্রাক্কৃত নায়কোচিত ভাব প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহা তাহার ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচায়ক ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। 

যাহা হউক, জলক্রীড়া শেষ হইলে গোগীগণ পরিবূত গোঁণিকানাথ হস্থিনীগণ পরিবৃত মদআবী গজেন্দেরস্তায 
যমুনা পুলিনের উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । স্বানশেষে তাহার! সিক্ত ব্ত প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বস্তা 
লঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার মহাপ্রভাবে সে সকলই 
যমুনার পুলিনে সজ্জিত ছিল | রাসলীলার বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে, যে-সময়ে যে কার্য যে ভাবে 
সংঘটিত হইলে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপ্রেয়সীবর্গের লীলা রসাস্বদূনের আশ্তকুল্য বা পরিপুষ্টি হয়, অচিন্ত্যশক্তি 
যোগমায়া নিজ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন । অতএব যোগমায়া কর্ভুক যযুনাপুলিনে 
স্থাপিত বসন ভূষণে ব্রজগোগীগণ স্গানশেযে সজ্জিত হইলেন-_ ইহাই বুঝিতে হইবে। 

অনন্তর গোগীজন পরিবুত গোগীকানাথ যমুনার উপবনে স্বচ্ছন্দ বিচরণে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই যমুনা পুলিনের 
উপবনে মল্লিকা মালতী প্রভৃতি সৌরভময় কুন্থমনিচয় গ্র্ফুটিত হইয়াছে। শরৎকালেও স্বাধীনেচ্ছাময় বার 
ইচ্ছায় বসন্ত খতুকালীন জলজ পুষ্প কহুলার কুমুদ উৎপল প্রভৃতি এবং স্থলজ মল্লিকা মালতী প্রভৃতি ফুটয়! উঠিয়াছে। 
ধীরগ্িগ্ধ সমীরণ পুপ্পবনানীর উপর দিয়া বহিয়া পুষ্পসৌরভে সুবাসিত হইয়া দিক্সগুল সৌরভব্যাপ্ত করিতেছে। মধু 
ও সৌরভলুব্ধ অলিকুল মধুর গুঞ্জনে দলে দলে পুণ্পে পুষ্পে নাচিয়! নাচিয়! গান করিয়া বেড়াইতেছে। পরীব্রজন্মন্দরীগণ 
রীরুষ্ণসহ যমুনার উপবনে কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করিয়া সুগন্ধি ও স্ুমনোহর পুষ্প প্রভৃতি চয়ন করিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। বিবিধ সতেজ ও সুন্দর পুষ্প শোভায় শোভিত হইয়া! ব্রজগোগীগণ নিজ অঙ্গকান্তি শোভা বিচ্ছুরিত 
করিতেছেন এবং সৌরভে স্থরভিত মৃদ্মন্দ মলয় পবন বহিয়া ব্রজপ্রেয়সী ও ব্রজগোপিকানাথের অঙ্গে নিন্ধ স্পর্শ 
বুলাইয়া তাহাদের তৃপ্তি বিধান করিতেছে । যুগপৎ সকল খতুশোভায় শোভিত হইয়া বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনের 
উপবনরাজি আজ শ্রীরাধাগোবিনের তৃপ্তি বিধানে কতই না ব্যগ্র হইয়াছে । 


ছয় খতুর সকল সৌন্দর্য ও সকল মাধুষ্যের একত্র সমাবেশে বুন্দাবনভূমি স্থশোভিত হইয়া শ্রীরাধাগোবিনের 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৯১ 
OOS SECT ১৯ 
কিরূপ সেবা বিধান করিয়া থাকে, “তাহার চমৎকার বিবরণ শরীগোবিন্দলীল মৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিবরণটি 
এইরূপ £-- টু 
অথাহ বৃন্দাবন-কাননেশৌ পাদান্ুজে বাযৃতুকারমুখ্যৈঃ ৷ 
নিবেদিতং ষড়.ভিরিহান্তি ষত্তৎ সার্দং সমালোকয়তং সখিভিঃ ॥ 
্রীত্যর্থ, যুবয়োঃ সুচিত্রিতমিদং বুন্দাবনং কিঙ্করৈ- 
রপ্ম|ভি্বহ্যদ্রতো! নিপুণতা! সর্বব্প্রত্যর্পণৈঃ | 
তন্নাথৌ কৃপয়| সমীক্ষ্য সফলং কর্তৃৎ যুবামর্হতং 
ভত্যানাং হি বিশেষকৌশলক্কতেরীশাবলোকঃ ফলম্‌ ॥ 
বৃন্দাবনে স্থিরক্রমৈস্তত্তলীলাস্থলীস্থিতেঃ 1 
নিবেদিতং পদাজে বাং যত্তচ্চাশৃণুতং প্ৰভো ॥ 
অন্তোন্যসঙ্গোল্লসিতৌ ভবস্তৌ ভরষ্ট,ং নিজার্থেঃ করুণোস্তবৈরবাম্‌। 
নিষেবিতুং ঢাজনি যা৷ সমীহ! তামর্হতং নঃ সফলীবিধাতুম্‌। 
ততো! বৃন্দাটবীং বৃন্দ স্কীতাং তত্দৃতুশ্রিয়৷। দর্শরস্তী স্বনাথৌ তাবভাষত £পুরোগতা ॥ 


অথাবাদীৎ প্রিয়াং প্রেষ্ঠো দর্শয়ংস্তদ্বনহ্যুতিম্‌ । প্রিয়ে যন্তাটবীয়ন্তে প্রমোদভরমঞ্চতি ॥ 
ততঃ কদদ্বাদবরহথ তুর্ণং তন্মগুলীকৃত্য কলাপিবুন্দম্‌ ৷ পুরো নরীনত্তি স রাধিকা য়াং নায়া হরেস্তাগুবিকং কল্যাপী॥ 
শুকাঃ সাধ্যো বৰ্ণয়ন্তি দয়োঃ সুরতমাধুরীম্‌ । জগ্ুভূ্জ। কোকিলাভিঃ পশাতিশ্ম মুগাদয়ঃ॥ ইত্যাদি 
( শ্ীগোবিন্দলীলামৃতম্‌) 
অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী বলিতেছেন-_-“হে বৃন্দাবন কাননের ঈর্খর ঈশ্বরী (শ্রীরাধাগোবিন্দ )! ছয়টি প্রধান খতু 
তোমাদের পদকমল সেবায় নিযুক্ত। এই বুন্দাবনের উপবনে যাহা বর্তমান আছে তাহা সখীগণসহ তোমরা 
অবলোকন কর। তোমাদের উভয়ের যাহাতে গ্রীতিবিধান হয়, সেই নিমিত্ত আমরা কিস্করগণ বহু যদ্থে 
আমাদের সর্ববিধ নৈপুণ্য নিয়োজিত করিয়া এই বৃন্দাবনকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
তোমরা উভয়ে এই বৃন্দাবনের অধীশ্বর_তোমরাই উহা দর্শন করিয়া সফল কর-_কারণ ভূত)গণের বিশেষ 
কৌশলময় কাঁ্যও যখন প্রভুগণ উহ! অবলোকন করে, তখনই সফলতা লাভ করে। হে প্রভে। 1 তোমাদের 
লীলাস্থলীস্থিত স্থির বৃক্ষগণ তোমাদের নিকট নিবেদন জানাইতেছে, উহ! শ্রবণ কর। তোমরা উভয়ে পরস্পরের 
সঙ্গলাভে যে উল্লসিত হইয়াছ, এবং তোমাদের কৃপায় উদ্ভূত যে-লীলাদর্শনূপ আমাদের নিজ ফল-_এবং 
তোমাদের সেবা করিবার নিমিত্ত আমাদের যে-বাসনা উহা! সফল কর।’ তাদনস্তর সকল খতুশোভায় 
শোভিতা বিবৃদ্ধশোভা বৃন্দাবন ভূমি প্রদর্শন করাইয় বুন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! সমস্ত সৌন্দর্য্য 
বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিলেন। পরমশ্রেষ্ট শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনের বনশোভ৷ দেখাইয়া প্রিয়তম! শ্ীরাধিকাকে বলিতেছেন 
যাহার এই অটবী উহ! তোমার আনন্দবিলাস প্রার্থনা করিতেছে, তাই দেখ কদম্বতরু হইতে সত্বর অবতরণ 
করিয়া শ্রীরাধিকার সন্মুখে ময়ুরবৃন্দ পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতেছে এবং ময়ুরীও শ্রীহরির নামের সহিত তাল রাখিয়া যেন 
তাওবনৃত্য করিতেছে। শুক ও সারিগণ তাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সুরতমাধুরী গান করিতেছে এবং মধুকর 
সমূহ কোকিলাগণসহ গান করিতেছে এবং মৃগগণ উহা দর্শন করিতেছে । 
ব্রজতরুণীগণসহ নবনটবর শ্রীগোবিন্দ জলকেলি সাঙ্গ করিয়| যমুনা! পুলিনের নান। শোভামত্ডিত 
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NE TOE EE FS OE DEN et 
উপবন সমূহ প্রদর্শন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ৷ বিবিধ পুষ্পসম্ভারসমূহ কুঞ্জবীথী মধ্যে ভ্রমণ করিবার 
সময় শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোগীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকভরে পুষ্প চয়ন করিতেছেন । পু্পচয়ন কৌতুক বর্ণনায় 
অলঙ্কার কৌস্তভ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-__ 

সধ্যেকয়া মৃদ্ধি] ধৃতাংশুকাঞ্চল! সংবীজ্যমানা ধৃতমালয়াস্য়া ॥ 
অবেক্ষমাণা দয়িতং বিদূরতশ্চিনোতি মন্দং কুন্থমানি রাধিকা ॥ ইতি ॥ 
প্রিয়ালোকে রাধা কুস্ুমবিচয়ে কৌতুকবতী 
ধুনীতে সত্রাসং করতলমদষ্টাপি মধুপৈঃ । 
অধিন্নাপি শ্রান্ত্য স্বসখিতুজপাণৌ ভুজশিরঃ 
পরাবৃত্যাপস্ঠত্যধ্তবপনাপি ব্রততিভিঃ ॥ ( অলঙ্কারকৌস্তভম্‌ ) 

__ এক সখী শ্রীরাধিকার বসনাঞ্চল মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন, আর এক সখী তাহার মালা ধারণ করিয়া 
ধ্যজনীর দ্বারা .বাতাস করিতেছে, কিন্ত শ্রীরাধিকা যেই তীহার প্রাণদরয়িতকে দূরে দেখিতে পাইলেন, 
তখনই ধীরে ধীরে কুন্ম চয়নে প্রবৃত্ত হইলেন । আবার কৌতুকশিরোমণি শ্রীরাধা প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্বকে 
দেখিয়া কুন্ুমর্য়নকালে ভৃঙ্গ কর্তৃক অদষ্টা হইয়াও সভয়ে কর প্রকম্পিত করিয়! যেন ভ্রমরকে নিবারণ করিতে- 
ছেন ; শ্রান্তিতে খেদপ্রাপ্তা না হইয়াও সখীগণের ভূজকমলে নিজভুজ ও শিরঃস্থাপন করিয়া অলসতাঁর ভঙ্গী প্রদর্শন 
করিতেছেন এবং বসনাঞ্চল যেন লতায় বিধৃত হইয়াছে এইরূপ ভাণ করিয়া অধ্ৃতবসনা হইয়াও পশ্চান্দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাথকে দর্শন করিতেছেন । 

্রীরাধিকা যে নানা স্থরভিত পুষ্পসঙ্জায় বিভূষিতা হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনায় দৃষ্ট হয়_ 
নানাবণস্থগন্ধ-পুষ্পপটলৈদীব্যদ্দলৈঃ পল্লবৈঃ 
কুন্তৈঃ কুগুলহারকন্বণ-লসন্মগ্রীরকাধ্যঙদৈঃ ৷ 
লীলাবেশরসানুদ! প্রিয়তনৌ যা বেশভঙ্গী কৃতা 
সৈবাস্তা! নয়নাজভূষণবিধো কামস্ত ভূষায়তে ৷ 
পৌপৈরাভরণৈশ্চাথ রাধা! কান্তপটাবুতা 
আলীভির্ভষিতা স্তররুষ্ণেন তদনুজ্রয়া ॥ 

- নানাবরণমণ্ডিত সুগন্ধ পুষ্পসমূহ ও দ্যুতিময় নবদলযুক্ত পল্পবসমূহে প্রিয়তমার অঙ্গের আভরণম্বরপ 
কুন্তল, কৃণ্ডল, হার, কঙ্কণ, মঞ্জীর, কাঞ্চী ও বলয় প্রভৃতি যে বেশভঙ্গী লীলারসবশতঃ পরমানন্দে বিরচিল হইয়াছিল, 
সেই বেশভঙ্গী কনর্পের নয়নপন্নের ভূষণের স্তায় শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর পুষ্পের বিবিধ আভরণে ও কমনীয় 
পট্টবস্রে বিভূষিতা শ্রীরাধা বিশ্মযস্তৰ শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞায় সথীপরিবৃতা হইয়! কতই ন! শোভ! বিধান 
করিতেছিলেন । 

রাঁসলীলা অন্তে জলকেলির অনন্তর বনবিহার ও ভোজনাদিলীল! সমন্ধে ্রীচৈতন্তচরিতা মৃতে শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর ভাবতন্ময় প্রলাপ বাক্যের বিবরণ হইতে জান! যায় 

এঁছে চিত্র ক্রীড়| করি তীরে আইলা শ্রীহরি 
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ। 

গন্ধ তৈল মর্দন আমলকী উরর্তন 
সেবা করে তীয়ে সখীগণ ॥ 
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মি... 


[ ৩১১ ]--৬ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


৷১০ম স্কন্ধে ৩৬শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৯৩ 

পুনরপি কৈল স্নান শুফ বন্ত পরিধান 
রত্বমন্দির কৈল আগমন ৷ 

বৃন্দ! কত সম্ভার গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার 
বন্য বেশ করিল রচন ॥ 

বৃন্দাবনে তরুলতা অদ্ভুত তাহার কথা 
বার মাস ধরে ফুল ফল। 

বন্দাবনে দেবীগণ কুঞ্জ দাসী যত জন 
ফল পাড়ি আনিয়া নকল ॥ 

উত্তম সংস্কার করি বড় বড় থালি ভরি 
রদ্বমন্দির পিগার উপরে । 

ডক্ষণের ক্রম করি ধরিয়াছে সারি নারি 
আগে আমন বসিবার তরে ॥ 

এক নারিকেল নানা জাতি এক আত্ম নানা ভাতি 
কল! কোলি বিবিধ প্রকার । 

পমস খর্জ,র কমল! নারঙ্গ নাম সমতায় 
দ্রাক্ষা কদাম মেওয়া যত আর ॥ 

থয়মুজা থিরিণী তাল কেশর পানীয়ন মৃণাল 
বিন্ব গীলু দাঁড়িম্বাদি যত । 

কোন দেশে কারে! খ্যাতি বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি 
সহত্র জাতি দেখা যায় কত ॥ 

গঙ্গা জল অমৃত কেলি পীযুষগ্রস্থি কপূর কেলি, 
সরপুলী অমৃত পদ্মবিনি । 

খণ্ড সিরিসার বৃক্ষ ঘরে করি নানা ভক্ষ্য 


রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ 

ভক্ষ্যের পরিপাটা দেখি কৃষ্ণ হৈল! মহান্থুখী 
বমি কৈল বন্ত ভোজন। 

সঙ্গে লঞা সখীগণ রাধা কৈল ভোজন 
দহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ 

কেহ করে বীজন কেহ পাদ সম্বাহন 
কেহ করে তাম্বুল ভক্ষণ । 

রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা নখীগণ শয়ন কৈলা 
দেখি আমার সুখী হৈলা মন॥ 


(শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ৩। ১৮। ৯৭--১০৫ ) 
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এবং শশাক্কাংশুবিরাজিত! নিশাঃ স সত্যকামোবনুরতাবলাগণঃ | 
দিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ববাঃ শরৎকা ব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৬ 


বৈষ্ণবা চাধ্যবর্ধ্য শ্রীপাদজীবগোস্বামী বিরচিত শ্রীগোবিন্বলীলামুত গ্রন্থেও ভোজনলীলার বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা-- 
| ভতত্তৌ বুনায়ানীতৌ ভোজনানন্দকুটিমম্‌। প্রবিষ্টাবুপবিষ্টৌ চ চেষ্টিতৌ স্বসথীগণৈঃ ॥ 
ততঃ পলাশপত্রাণাং রস্তাবন্ষলপত্রয়োঃ। কুণ্ডীস্থাল্যাদিপত্রাণি সম্ভূতানি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
উপবিষ্ট পুরো বৃন্দ সংূতা স্বান্ুগালিভিঃ ৷ আনীয়ানীয় দণ্ডানি ফলাদীন্যুপজীবিবৎ ॥ 
লডডুকানি স্থগন্ধানি চন্দ্ৰকান্তিং সশর্করাম। শর্করেন্দু লবন্দৈলামরিচ্যাদিভিরন্থিতাঃ | 
স্থুলসন্তানিকা? পিষ্ট! ক্ৃতানি লঙ্ডুকানি চ। পনসাআাদিকরসান্মধুচন্দ্রশিতান্বিতান্‌ ॥ 
পুনঃ সহিতয়! স্বচ্ছমানীতানি প্রিয়ালিভিঃ। পধ্যবেশয়দেতানি ললিতা মঞ্জুভাষিণী ৷ 
কচিদৰ্শয়তী তাভ্যাং দত্তান্যালিভ্য এব চ। কর্পুরবাসিতং তোয়ং পপতুস্তৌ পরস্পরম্‌ ৷ 
ততশ্চাচমতুন্তোয়ৈঃ সখীদত্ৈঃ সুবাসিতৈঃ। তান্ুলবীটিকা? স্বস্বসখীভ্যঃ প্ৰবিভজ্য তৌ ॥ 
স্বয়মাপ্চার্দখগডঞ্চ ব্যত্যাসেন পরস্পূরম্‌ ॥ ( প্ৰীগোবিন্দলীলামৃতম্‌ ) 
অনন্তর শ্রীবুন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দকে ভোজনানন্দকুটিমে আনয়ন করিলেন। তাহারা উভয়ে সেই 
হলে প্রবেশ করিয়া সখীগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন। তৎপরে পলাশপত্র, রম্ভাবন্ধল ও 
পত্র প্রভৃতির ঘারা কু্তীস্থালী প্রভৃতি ভোজন পাত্র রচিত করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সজ্জিত করা হইল। 
অনুগত সবীবুন্দের সহায়তায় প্রীবৃনদাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের সন্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন সামগ্রী ফল 
প্রভৃতি অনুগত সেবিকার ন্যায় আনয়ন করাইয়া তাহাদিগকে প্রদান করিতেছিলেন ! সুগন্ধ লাডু, শর্করা- 
যুক্ত চন্দ্রকান্তি ( পুলি বিশেষ), চিনি, কৰ্পুর, লবঙ্গ, এলাচি ও মরীচ মিশ্রিত করিয়া স্থুলসন্তানিকা পেষিত 
.করিয় উহা দ্বার! প্রস্তুত লাডু, এবং কাঠাল ও আত্ররস, মধু ও চন্্রপিতা প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী প্রিয় সখীগণ 
জোগাইয়া দিতেছিলেন এবং মধুরভািণী শ্রীললিত! দেবী উহা! পরিবেশন করিতেছিলেন এবং সঙ্গে মদে 
সেই সকল ভোজ্/সামগ্রীর (বিশিষ্ট স্বাদের বিবরণ জান|ইয়া ) উহা দেখাইয়া দ্িতেছিলেন। ভোজনান্ডে 
প্রীরাধ| ও শ্রীগোবিন্দ উভয়ে কর্পুরবাসিত জল পান করিলেন এবং তদনত্তর সখীপ্রদত্ত সুবাসিত জলে 
আচমন করিলেন । নিজ নিজ সবীবৃন্দের নিকট হইতে তাশ্ুলবীটকা গ্রহণ করিয়া উভয়ে পরস্পর বিভাগ 
করিয়া অর্থখও তান্থুল ভোজন করিলেন ॥ ২৩-_-২৫ 
অন্তয়ঃ ₹--এবং (অনেন প্রকারেণ) সত্যকামঃ (সত্যসঙ্ব্লঃ ) অন্থরতাবলাগণঃ ( অন্ুরতঃ অবলানাং 
গণঃ সমূহঃ যন্ত সঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনি ( স্বন্মিন্‌ ) অবরুদ্ধসৌরতঃ ( নিরুদ্বশুক্রঃ সন্‌ ) শশাঙ্কাংগুবিরাজিতাঃ 
( শশাঙ্কন্ত ন্্ন্ত অংগুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতা উদ্ভাসিতাঃ ) সর্কাঃ নিশাঃ (দীর্ঘরাত্রীঃ) রসাশ্রয়াঃ (রসঃ খৃদদার 
লুল: আশ্রয়ঃ যাসাং তাঃ) শরৎকাব্য কথাঃ ( শরৎকালোচিতকাব্যকথাঃ ) সিষেব ( অসেবত )॥ ২৬ 
মুলান্থবাদ !--এইরপে সত্যসংকল্প ভগবান্‌ শরীক্বষ্চ আপন শরীরেই শুক্রাবরোধনপূর্বাক অন্ুরর্ত 
অবলাগণের সহিত কবিপ্রসিদ্ধ শরৎকাঁলোচিত শৃঙ্গার-রসের অভিনয়ে চন্দ্রালোকিত সেই সুদীর্ঘ র্করী 
অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৬ k সু 
ব্লীধলটীকণ ৮ রাসক্রীড়ানিগমনম্‌ এবমিতি । স শ্রীরুষ্ণ সত্যসঙ্কল্পঃ অমুরাগিস্রীকদন্বঃ এবং সর্ব্বা নিশাঃ . 
£সেবিতবান্‌ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেযু কথ্যমানা রসান্তেযামাশ্রয়ভূতা নিশাঃ। যা নিশা 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৪৯৫ 


ইতি দ্বিতীয়াত্যন্তসংযোগে ৷ শৃঙ্গাররসাশ্রয়ং শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেযু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি। এবমপ্যাত্ম- 
ন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্বলিতে| যস্তেতি কামজয়োক্তিঃ ॥ ৩৬ 

 জ্রীটবষ্ণবচতোষণী।__অথাস্তাং শরদি পূর্ণিমায়াং কৃতাং রাসক্ীড়ামুপসংহরন্‌ তৎপ্রকারতামন্তত্রাপুযু- 
পদিশন্তামন্তামপি ক্রীড়ামুপলক্ষয়তি এবমিতি । এবং পূর্কোক্তরাসপ্রকারেণ শরৎকাব্যেতি বক্ষ্যমাণাৎ প্রতি- 
শারদশশাক্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ সর্ব এব পিষেবে পরমাদরেণ পরিচরিতবানিত্যর্থঃ । অন্যথা খত্বস্তরসম্ভবা 
জ্যোত্নীস্তামসীশ্চ রহস্তত্তাগ্‌হপ্রবেশতত্তদভিসারেণ কুঞ্শয়নাদিনা কদাচিদ্রাসেন চেতি ভাবঃ। উত্তরাসাং 
বিশেষজ্ঞাপিকাঃ পুর্র্বা এব বিশিনষ্টি। শরদি যে কাব্যকথারসাঃ সম্ভবস্তি তেষামাশ্রয়ো যাস শ্রীভগবৎ" 
কৃতানস্তলীলাস্ত তাদৃশীনিশা ব্যাপ্যেতি। পক্ষে। সর্বাঃ শরৎকাব্যকথাঃ সর্বদেশকাঁলকবিভির্ধাবত্যে 
বর্ণয়িতুং শক্যন্তে তাবতীন্তাঃ সিষেবে কিন্তু রসাশ্রয়া রস এব আশ্রয়ো যাসাং তা! এব নতু কৈশ্চিদ্বিরসতয়! 
যা গ্রথিতান্তা অপীত্যর্থঃ । উপলক্ষণং চৈতদন্তাসামূ। যদ্বা। শশাঙ্কাংগুবিরাজিতাঃ  বসন্তা দিসন্বন্িত্যোহপি 
যা নিশাস্তা এবং রাসপ্রকারেণ সিষেবে। তথ! খতুষট-কাত্মকম্ত শরদাখ্যন্ত যাঃ কাব্যকথাঃ পূর্ববদনস্তা- 
স্তাশ্চ সর্ধ্বাঃ দিষেবে কিন্তু রসাশ্রয়া এবেতি। কীদৃশঃ সন্‌ সিষেবে। তত্রাহ। আত্মন্ত্তর্মনসি অবরুদ্ধাঃ 
সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরতগম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্নিতি ততস্তাঃ পরিত্যক্ত, 
ন শক্তবানিতি ভাবঃ। অত্র বিশেষানির্দেশোদখিলা এব ভাবাদয়ো :গৃহীতাঃ। এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্‌ 
দেবকীস্তঃ। স্বরতো রময়া রেমে নরলোঁক€ বিড়ঘয়ন্নিত্যত্র তু বিশেষনির্দেশার্থমেব হি সংলাপশবে! দত্ত 
ইতি। আত্মন্তবরূদ্ধসৌরতত্বে হেতুঃ অন্গরতাবলাগণঃ নিরন্তরমন্তুরক্তোহবলাঁগণো বন্সিংস্তদ্বধঃ | তেষাং সৌরতা" 
নামনুরাগপ্রভবত্বাদরাগ এব তত্র কারণং নতু কামিজনবৎ কাম-ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্যকাম: ব্যভিচাররহিত- 
তাদৃশাতিলাষ ইতি। এবমেবোক্তং জরীপরাশরবৈশল্পায়নাভ্যাম_এবং স কৃষ্ণে গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ। 
শারদীযু সচন্্রান্থ নিশান মুমুদে স্ুখীতি। টাকাঁয়াং ত্বেবমগীত্যাদিনা স্মরপারবশ্ঠাভাবমাত্রপ্রতিপাদনায় সৌরত- 
শবন্ত ব্যাখ্যান্তরমপ্রসিদ্ধমপি কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ২৬ 

স্ত্রীর্ভাগবতাম্বতবন্ষিনী 1__পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীগুকদেব পরম বৈচিত্রময়ী রাঁসলীল! বিলাসের 

যে বিবরণ ইতঃপূর্কো দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে যমুনাতটে রাঁসরসবিহারী ব্রজেন্্রনন্দন শীরৃষ্ণ 
শতকোটা গোঁপবধূগণের সহিত রাসনৃত্যে নিরত হইয়া হান্ত, লান্ত, সপ্রেমবীক্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রেম- 
ভাবময় আচরণে বিবিধ বিচিত্র বিহার করিয়াছেন । তদনস্তর রাসরতিশ্রযক্লান্ত! ব্রজবধূগণের শ্রমখেদ দূর 
করিয়া তাহাদিগকে নিজ সঙ্গে লইয়! যমুনাঁজলে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে জলকেলি করিবার পর যমুনার কুগ্তবীথীতে 
যথেচ্ছ বিহারাদি করিয়া আনন্দরসাস্বাদন করিয়াছেন। ভগবান্‌ শ্রীকষ্জ ব্রজগোপীগণসহ শৃঙ্গার রসের বিবিধ 
বৈচিত্রময় যে লীলাবিলান করিয়াছেন, তাহার বিবরণ শ্রবণ করিয়! যাহাতে পাঠক ও শ্রোতৃবুন্দের মনে 
প্রাকৃত রমণলীলার সংশয় জাগরিত না! হয় তজ্জন্তই বর্তমান শ্লোকে পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব সতর্কতার 
সহিত বলিলেন যে,. সত্যসঙ্কল্ল ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মায় অবরুদ্ধসৌরত অবস্থায় এইরূপে তাহার 
প্রেমানুরাগিণী অবলাবৃন্দের সহিত লীলাঁবিলাস করিয়াছিলেন । 

- রাসলীলার উপক্রমঞ্োকে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন__ 

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোব্ফুল্পমন্লিকাঃ| 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চন্রে যোগমায়ামুপা শ্রিতঃ ॥ 
( শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০।২৯।১) 


|) 
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নে রাবিতে হইবে যে, ভগবান কচ উর্ধে, বরে, যশে, সম্পদে, জ্ঞানে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ 
স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও ভক্তবা্ছ| পরিপুরণের নিমিত্ত রাসলীলাবিলাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। উক্ত লীলাবিলামে 
প্রাকৃত নায়ক নায়িকার শৃঙ্গার বিলাসের স্তায় কামসম্পর্ক যে থাকিতে পারে ন! তাহা ওঁ ‘ভগবান’ বিশেষণেই 
উপক্রমঞ্লোকে শ্রীশুকদেব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তিনি যে আত্মারাম বা পূর্ণানন্দস্বরূপ-_তাহার আনন্দ- 
রসান্থাদে যে বাহ্‌ বস্তার কোন প্রকার অপেক্ষা নাই_-তাহাও বহষ্োকে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই জন্তই 
‘ভগবান “আত্মারাম, ও স্থাত্মরত, প্রভৃতি শবে শ্রীণুকদেব পুনঃ পুনঃ ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, 
5, স্বয়ং ভগবান্‌ ও আত্মারাম, তিনি নিজাননে সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তাহার রমণকামন! আত্মানন্স্থাদেরই 
বিলাসমাত্র | বর্তমান শ্লোকেও সেই প্রতিজ্ঞাত তত্বেরই উপসংহার-স্বরূপে সুস্পষ্ট ঘোষণায় বল! হুইল 
য়ে তিনি "আত্মন্তবরুদ্ধসৌরভঃ__অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আপন আত্মসৌরতসুখ অবরুদ্ধ করিয়৷ এইরূপ নান 
বৈচিত্র্যময়ী রাসলীল! সম্পন্ন করিলেন । 
রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশীধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনার তীরে উপবন-বিহার-লীলা পর্যন্ত সবই 
যে বিবিধ বৈচিত্রময়ী রাসলীলার অন্তর্ভুক্ত তাহ! শ্রীবলদেব বিগ্াভূষণ মহাশয় তাহার বিরচিত একটা শ্লোকে 
বলিয়াছেন--এবং রাঁসলীলার সকল অবস্থাতেই যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মায় অবরুদ্ধসৌরত অবস্থায় লীলা 
করিয়াছেন বর্তমান শ্লোকে তাহাই সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ বলদেব বিগ্ভাভূষণের শ্লোকটী এইরূপ ৫. 
বংণীসপ্তল্লিতমনূরতং রাঁধয়াস্তদ্ধি কেলি 
প্রাহুভূয়াসনমধিপটং প্রশ্নকুটোত্তরঞ্চ ॥ 
নৃত্যোললাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা 
কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাঁসলীল! ॥ 
ংশ্রীবলদেববিষ্তাতৃষনকৃত-বৈষ্ণবানন্দিনীটীকায়াম্‌) 
__'বংশীধ্বনি, তদহুসরণ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীগোবিন্দের অন্তর্দানকেলি এবং গ্রাদুর্ভত হইয়া ভ্রীগোবিন্দকর্তৃক 
গোগীবৃন্দের বন্ত্াঞ্চলরচিত আসন গ্রহণ, এবং কুটপ্রশ্লোত্তর-প্রসঙ্গ, নৃত্যোল্লাস ও পুনরায় রতিক্রীড়া, অনন্তর 
জলকেলি ও যমুনার উপবনে বিহার--এই সমস্ত লইয়াই শ্রীরাসলীল! |; 
যাহ! হউক, রাসলীলার কোন অবস্থাতেই যে, কামক্রীড়ার আভাস নাই পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ প্রেমেরই 
অভিব্যক্তি আছে তাহাই প্রদর্শন করিবার ভন্ত শ্রীধরস্বামিপাঁদ রাঁসলীলার প্রস্তাবনাতেই বলিয়াছেন-_“তন্মাদ্রাস- 
ক্রীড়াবিডম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েতি তত্ম্”__অর্থাৎ রাসলীলার অনুকরণে কামজয় প্রদর্শনই উহার প্রকৃত 
তত্ব। বর্তমান গ্লোকের টীকায় শ্রীধরশ্বামিপাদ তাহার পুর্ব প্রস্তাবনার সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া বলিলেন_ 
«এবমপি আত্মন্তেব অবরদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্থলিতো যন্তেতি কামজয়োক্তিঃ*__অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
গোগীবুন্দের সহিত নানাভাবে শৃষ্নাররসের . অভিনয় করিলেও তাঁহার সৌরত বা চরমধাতু আত্মাতেই 
অবরুদ্ধ ছিল অর্থাৎ উহা কখনও স্থলিত হয় নাই_এবং ইহাতে কাঁমজয়ই প্রদর্শিত হইল। ফলতঃ 
মদন ধাহাকে দেখিয়া স্বতঃই মূৰ্ছিত, সচ্চিদানন্নঘন শ্রীভগবানের নবনটবর রূপ দর্শনে মদন যেখানে আপন! 
আপনিই বিমোহিত, যখন আত্মানন্দময় শ্রীভগবানের নিকটে বাহ্‌ বিষয়সাপেক্ষ কাম দূর হইতেই পলায়ন করে, 
তখন কামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক শ্রীভগবানের লীলায় প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব বাহ্‌ ইন্দিয়ের কামজনিত 
বিকারের সম্ভাবন! তাঁহার কিরপে সম্ভব? সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়েই শ্রীধরস্থামিপাদ উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদর্শন 


করিয়াছেন। 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৯৭ 


কিন্তু গোড়ীয় বৈজ্তবাচাধ্যবধধ্যশ্রীসনাতনগোম্বাসিপাদ, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীল বিধনাথচক্রবর্তিপাদ 
‘অবরুদ্ধসৌরত' শব্দের স্বামিপ|দসম্সত অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। প্রাকৃত জগতের কামপর-. 
তন্ত্রতা তাহার লীলায় প্রকাশ পাইতে পারে না--অতএব কামের সম্ভাবনাই যেখানে নাই, সেখানে কাম- 
ক্রীড়াপ্রসঙ্গ উল্লেখ করা বা কামজয়ের বৈভববিলাসের কথা উঠিতেই পারে না । তবে ্রীধরস্বামিপাদ যে কাম- 
জয়ের £কথা বলিয়াছেন-_তাহাঁতে অবশ্য সমাধান প্রসঙ্গে ইহাই বলা যাইতে পারে যে তিনি রাসলীলার 
্রস্তাবনাতেই বলিয়াছেন__ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অনুকরণ করিরাছেন__অতএব সকলই যখন অনুকরণ 
বা অভিনয় মান্র, তখন কামজয়ও অভিনয় । ভগবান স্বয়ং আত্মানন্মময়, অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাকৃত নায়ক 
নায়িকার স্ায় তিনি রাসলীলায় ব্যাপৃত হইয়া রমণ করে নাই এবং নিজ দেহে শুক্রাবরোধ করিয়! তাহাকে 
কামজয় বৈভবও দেখাইতে হয় নাই। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারামশিরোমণি। অতএব স্থরতনিমিত্কক যে আনন্দ, রাসলীলাব্যপদেশে গোপবধূগণের 
সহিত যে মিলনানন্দ_ উহা! তাহাতে অবরুদ্ধ রহিয়াছে এবং এই কারণেই তাহাকে “আত্মন্তবরুদ্ধসৌরত* বলা 
হইয়াছে। সুরত অর্থাৎ পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষে যে সকল আত্তরিক ও বাঁহিক ভাববিশেষ প্রকাশ 
পায়, তাহাকে সর্ধাতোভাবে অন্তরের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া আত্মারামশিরোমণি ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ তাহারই 
স্বরূপশক্তি রাধিকাদি গোপীবৃন্দের সহিত রমণবিলাস করিরাঁছিলেন। পরম অনুরাগবতী ব্রজবধূগণ তাহাদের 
প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেব! বিধান করিবার নিমিত্ত যে সকল প্রেম-পরিপাটা ও প্রেমভাব প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, ভক্তবাঞ্াকল্পতরু ভগবান্‌ তৎ্সমুদয়ের প্রতি ওদাসীন্ত প্রকাশ করেন নাই; পরন্ত সেই 
সকল প্রেমভাব অঙ্গিকার করিয়াই নিজে উহার প্রকটন করিয়! তৎসমুদরয় নিজের অন্তর্মনে স্থাপিত করিয়া 
রাসবিলাস করিয়াছেন--নচেৎ পরিপূর্ণ রসাস্বাদে ব্যাঘাত হয়; বিশেষ করিয়৷ তাহার ভক্তগ্রেমাস্বাদনরূণ 
স্বভাবের হানি হয়। সত্য বটে তিনি নিজানন্দে পরিপূর্ণ, তথাপি ভক্তপ্রেমের এমনই বৈশিষ্ট্য যে স্বয়ং 
আত্মারাম হইয়াও ভক্তক্বপানিধি ভগবান্‌ পরবধূ রমণবিলাস পর্যন্ত স্বীকার করিয়া ব্রজগোপীগণের প্রেমসেব! 
গ্রহণে ভক্তপ্রেমাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন । 

সৌরত শব্দে যে স্ুরতসন্বন্ধীয় হাবভাব প্রভৃতিকে বোঝ! যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের নিয়োক্ত শ্লোক হইতে 
তাহা জান! যায়__ ৮ 

এবং সৌরতমংলাপৈর্ভগবাঁন, জগদীশ্বরঃ1 স্বরতে! রময়৷ রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন_ ॥ 
(শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ১০।৬০।৫৮) 

‘আত্মারাম ভগবান. জগদীশ্বর নরলোৌকের অনুকরণ করিয়া সুরতসন্বন্ধী প্রেমসংলাপের দ্বার! 
শ্রীমার সহিত রমণ করিয়াছিলেন ।' 

ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ সত্যসক্কলপ। ব্রজকুমারীগণের প্রেমসেবাভিলাষ জ্ঞাত হইয়! বস্ত্রহরণ দিনে তাহাদিগকে 
সম্বোধন করিয়া যে-প্রতিজ্ঞা তিনি করিয়াছিলেন__“যাতাবল! ব্রজং সিদ্ধ! ময়েম! রংম্তথ ক্ষপাঃ”_ হে অবলাবুন্দ ! 
তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। আগামীতে নিশাকালে তোমরা আমার 
সহিত রমণলীল1 করিবে"__এই বাক্যে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন ও যে-সঙ্বল্প করিয়াছিলেন সেই সত্য 
রক্ষা করিবার জন্য শারদীয় পুণিমা রজনীতে সত্যযঙ্কল্প ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোগীগণের সহিত রাসরমণলীল! 
অনুষ্ঠান করিলেন। আবার শ্রীব্রজললনাগণের সহিত ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের যে রাসলীল! উহ! বাস্তবিক পরম 
বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম প্রেমবিলাসের পরমাঁনন্দময়ী লীল1 ৷ ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের কাম ব! প্রেমাভিলাষ যথার্থ ই সত্য 
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২৪৯৮ শরীমন্ভাগবতমূ্‌ । 


ত্র জজ ভিনি অত্যকাগ বলিয়াই অপ্রাকুত রাসলীলাবিলাসে প্রাকুত কামগন্ধের বিদুমাতর সম্পর্ক 
নাই । সে লীলায় প্রারুত কামবিলাসের অভিলাষ ছিল না-_পক্ষাস্তরে পরম পবিত্র সত্যপ্রচুর প্রেমানন্দ আস্বাদনেরই 
অভিলাষ ছিল। তাহার যে অভিলাষ উহ! সৎ বলিয়াই নিত্যস্থিত। শ্রুতিও বলিয়াছেন--“সদেব সৌম্যেদমগ্র 
আনীৎ’ “আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।” এই পরিদৃশ্মান জীবজগৎ সৃষ্টির পূর্বে তাহার আদি-কারণস্বরূপ সৎ 
বা আত্মাতেই অবস্থিত ছিল। লৌকিক জগতে আমরা দেখিতে পাই, ঘট তাহার উপাদানকারণ মৃত্তিকারপে 
পূর্বে বিদ্যমান থাকে। অতএব ভগবানের স্থষটপ্রবাহ যেরপ অনাদি, সেইরূপ তাহার প্রেমলীলা প্রবাহও 
অনাদিকাল হইতে চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন হইয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই নিত্যলীলাময় সচ্চিদানন্দ 
ঘনবিগ্রহের আনন্দাস্বাদনরপ লীলাবিলাস তাহার “সত্যকাম’ বা নিত্যানন্দাভিলাষময় স্বভাবেরই পরিচয় 
প্রদান করে। 

ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ সত্যকাম। তাহার অভিলাষে কোন প্রকার ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম সম্ভাবনা! নাই। 
অচিন্তবৈভব শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রে সকলই সম্ভব--এবং সে অভিলাষ কখনও বিফল হইতে পারে ন1। 
এইজন্তই তিনি সত্যকাম বা “অব্যভিচরিতাভিলাষ”। শ্রীমৎকিশোর প্রসাদ বিদ্ৎপাদ কৃত বিশুদ্ধরসদীপিকা- 
টীকায় “সত্যকাম” শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ করায় আরও একটু নিগুঢ় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, . 
যথা-_ 

আখ্রৈব সত্যপদাভিধেয়ঃ সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রন্মেতি শ্রুতিঃ | ততশ্চ স্বরূপায়াং নিত্যসিদ্ধায়াং শ্রীরাধায়া- 
মেব কামঃ অব্যভিচরিতাঁভিলাযো যন্তেতি অনুকূলত্বং স্থচিতম্‌। শ্রীরাধিকৈকতানত্বমেব শ্রীভাগবত ইতি । 

(বিশুদ্ধরসদীপিক1 ) 

_ পরমাত্মাই সত্যপদবাচ্য । কারণ শ্রুতি বলেন__“তিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্মস্বরপ ৷ অতএব 
শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি নিত্যসিদ্ধ! শ্রীরাধিকাও সত্যন্বরূপা _ এবং শ্রীভগবানের তাহাতে যে অভিলাষ উহা 
অব্যভিচাঁরী | সত্যকাঁম শব্দের এইরূপ অর্থ দ্বার! শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীজনের প্রতি শ্রীভগবান, যে নিত্য 
অনুকুল ইহাই স্থচিত হইল । একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে অনুরক্ত ৷ 

অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের় লীল। নিত্য, তাহার লীলাপার্যদগণও নিত্য । “স একাকী নারমত”__ 
এই শ্রতিবচন উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য তাহার ভাষ্যে ব্যাখ্য।গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন_সেই নিত্যলীলাঁময় 
শ্রীভগবান্‌ কখনও একাকী লীলা করেন না--তীহার স্বরূপশক্তি স্বরূপলীলা-পরিকরবুন্দের সহিত তিনি অনন্তকাল 
অনন্তরূপে লীলাঁবিলাঁস করিয়া থাকেন । তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাঁশমান “একোহপি সন. বহুধা যে! বিভাতি |” 
প্রেমের প্রোজ্জলমূর্তি গোপান্গনাবৃন্বের সহিত যে পরম মধুর রাঁসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজগোগী- 
গণের নিত্যান্তরাগ ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকটিত হইয়ছিল। নিত্যনবনবায়মান প্রেমানগরাগে ব্রজগোগী- 
বৃন্দ যেন প্রেমবিবশা ও অবল! হইয়া গোপেন্দ্রন্দন নবনটবর শ্থামস্থন্দরের প্রেমসেবা নিত্যই কামনা 
করিতেছেন । রাসলীলার পুর্ণচন্্রশোভিত সুদীর্ঘ রজনীও যেন সেই নিত্যলীলারই ইঙ্গিত করিতেছে 
এবং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশুকদেবও সেই নিত্যলীলার ইঙ্গিত করিতে গিয়াই বলিলেন_-এবং 
শশাঙ্কাংগুবিরাজিতা নিশাঃ”_চন্দ্রকিরণসমুদ্তাসিত রজনীসমূহ এইরূপে রাসলীল! বিলাসে অতিবাহিত হইল । 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নবনটবর বেশে মদনমোহনরপে গ্রেমসেবাকাজ্মিণী অসংখ্য ব্রজবধূগণের সহিত বিবিধ 
বিচিত্র বিলাসরসাস্বাদন করিয়! রাসলীলার রাত্রিসমূহ উপভোগ করিলেন । শারদীয় পূর্ণিমায় যখন মল্লিকা মালতী 
প্রভৃতি প্রন্থন প্রস্ফুটিত হইয়| প্রফুল্লতাময় সৌরভে দিত্মগুল সুবাসিত করিল এবং যখন অসংখ্য নক্ষত্র 
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১০ স্কদ্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৯৯ 


শাপীশীশীশীিশিশিশীশাশী শিশু 
পরিবেষ্টিত হইয়! পুর্ণশশধর নিগ্োজ্জল কিরণরাগে পুর্ববদিগবধূর মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিয়া গগনমণ্ডলে সমুদিত 


হইয়াছিল “তদোড়রাজঃ ককুভঃ করৈর্মথং প্রাচ্য বিলিম্পন্নরণেন শস্তমৈঃ” (শ্ীভাগবতম্‌ ১০/২3২) তখনই ভগবান্‌ 
শ্ৰীকৃষ্ণ রাসলীলার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং যদিও সেই ম্হারাস এক শারদীয় পুর্ণিমা রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
কিন্ত বর্তমান শ্লোকে “নিশা” - এই বহুবচন শব্দের প্রয়োগ থাকায় প্রতীত হইতেছে যে রাসলীলাবিলাঁন বুঝি বা বহু 
রজনীতে পরিব্যাপ্ত ছিল অথবা বহু পুর্ণিমা রজনীতে উহার অনুষ্ঠান হইত। সত্যই সার! বারে! মাস 
ধরিয়া প্রতি রজনীতে নিত্যকা লই শ্রীগোপীবুনের সহিত শ্রীগোপিকানাথের এই রাদলীলা অন্ুঠিত হইতেছে। 
অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সকল রজনীই পূর্ণ চন্দ্রালোকে শোভিত ও মল্লিক! মালতীৃন্দে সুরভিত | 
জ্যোত্ন প্লাবিত প্রতি রজনীতেই রমিকশেখর প্রীব্রজেন্্রন্দন পরমগ্রেয়সী ব্রজরমণীগণের সহিত মহারাসের 
নৃত্যবিলাসাদিস্ুখ নিত্যই অনুভব করিতেছেন। অথবা হয় ত’ প্রতি বৎসর শারদীয় পুর্ণিমার রজনীতে 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ অনন্তকাল ধরিয়া গোঁপরমণীগণের সহিত রাঁসলীলারস আস্বাদন করিয়। নিত্য লীলা- 
বিলাস করিতেছেন । ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ। তাহার আকর্ষণী বংশী অনাদিকাল হইতে 
অনুক্ষণই বাজিতেছে এবং . অনাদিকাল হইতে সেই সুরের অনুরণন হইতেছে। তাঁহার শক্তিস্বরূপা 
ব্রজগোগীগণ সেই বংশীম্বরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনাদিকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত নিত্য রাসলীল!বিলাস 
করিতেছেন । যাহার গুনিবার মত কর্ণ আছে, সেই সে সঙ্গীত শুনিতে পায় এবং যাহার দেখিবার মত 
নয়ন আছে, সেই ভক্তসাধকই সেই লীলাবিহার দেখিয়! প্রমানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া থাকে। 
তাই ভক্তিশান্ত্রে উল্লেখ আছে-_ 
কৈরপি প্রেমবৈবশ্তভাগ ভির্ভীগবতোত্বমৈঃ | 
অগ্যাপি দৃশ্ঠতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্‌ বুন্দাবনান্তরে ॥ 

--ভিগবান্‌ শ্রীকষ্জ অগ্ভাপি শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতেছেন, কোনও কোনও প্রেমবিবশ পরম্ভাগবত 
ভাগ্যবান্‌ ভক্তজন উহ! দেখিয়া থাকেন 1 

শ্রীভগবানের এই নিত্যলীলার প্রতি ইঙ্িত করিয়াই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর উপক্রম শ্লোকে “ভগবানগি তা 
রাত্রীঃ”_-এই রাত্রি শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ কর! হইয়াছে এবং বর্তমান শ্লোকেও বহুবচন প্রয়োগ করিয়! অনুরূপ 
বণনায় বল! হইয়াছে-_“এবং শশাঙ্কাংশুবিরাঁজিতা নিশাঃ”। 

আবার সেই রাসলীলার রজনীসমূহের বর্ণনায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, “শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়ঃ*। শরৎ 
কালে যে সকল কাব্যকথারসের উদ্ভব হয়, রাসলীল! রজনী তাহারই আশ্রয়স্বরূপা । “শরৎ”? শব্দের অর্থে 
কেবল শরৎ কালকে বোঝায় না__কখনও কখনও বৎসর অর্থেও উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে । অতএব প্রতি 
বৎসরের বিভিন্ন খতুকাঁলে যে সকল কাব্যকথারসের উদ্ভব হয়, সেই সকল কাব্যকথারস নিত্যরাসলীলায় 
পরিব্যাপ্ত হইয়া গ্রকটিত হয়। ব্যাস, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক ও গোবর্ঘনাচার্ধ্য প্রভৃতি কবিগণ নিজ 
নিজ কাব্যগ্রন্থে বৎসরের বিভিন্ন খতুকালের উপযোগী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শৃক্গাররসপ্রধান রসের যে কাব্য 
কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন, রাসলীলার রজনীসমূহে সে সমুদয়ের আস্বাদন রহিয়াছে । তাই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচার্যবর্ধ্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন 

শরৎকাব্যকথাশ্চ সর্বা দিষেবে ৷ তত্র কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাঁং হুচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাঃ 
তথা শ্রীচণ্ীদাসাদিবর্ণিত-দানখগ্মৌকাখণ্ড-প্রকারাশ্চ জ্েয়াঃ। 


(লঘুতোষণী ) 
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২৫০০ শ্রীমন্তাগবতম্‌ |. 


ক্রীপরীর্ষিভুবাচ। 


সংস্থাপনায় ধর্ম্মন্ত প্রশমায়েতরন্তয চ। অবতীর্ণ! হি ভগবানংশেন জগদীশ্বর | 
স কথং ধর্মাসেতুনাং বক্তা! কর্তাভিরক্ষিতা । প্রতীপমাচরদ ন্মান্‌ পরদারাভিমর্ষণম্‌ ॥ ২৭ 


ভেগবান, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় সকল শরৎকাব্যরদ আস্বাদন করিয়াছিলেন। কাব্য শব্দের প্রয়োগে সেই 
সকল লীলার পরম বৈচিত্রীও সুচিত হইয়াছে এবং উহ শ্রীগীতগোবিন্ন প্রভৃতি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ এবং শ্রীচততীদাস 
প্রভৃতি কবির বর্ণিত দানখণ্ড ও নৌকাখও প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত লীলা! বিবরণ বুঝিতে হইবে !' 
রাসলীলা যে নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত তাহার আরও প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন 
যে সকল রাত্রিতে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের গোগীবৃন্দসহ রাসলীলাবিলাস অনুষ্ঠিত হইত, সেই সকল রাত্রি পূর্ণ 
চন্দ্রের সমাগমে দিবাভাগের স্তায় পরমোজ্জল প্রভায় বিমণ্ডিত হইত । উক্ত বচনটি এইরূপ ₹- 
এবং স কৃষ্ণো গোগীনাং চক্রবালৈরলম্কৃতঃ। 
শারদীযু সচন্দ্রান্থ নিশাসু মুমুদে সুখী ॥ 
এ্েইরূপে পরমা'নন্দী ভগবান, শ্রীক্ুষ্ণ শরৎকালীন জ্যোৎস্নাবিধোত রজনীসমূহে গোপীবৃন্দের মণ্ডলে 
পরিবূত হইয়া কতই না আনন্দাস্বাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৬ 
অন্বরঃ %-ব্রহ্ষন ( হে ব্ৰহ্মস্বরপ 1) জগদীশ্বর ( অখিলনিয়ন্তা ) ভগবান, হি (নিশ্চিতং ) ধর্মান্ত ( সদা- 
চারস্ত) সংস্কাপনায় (রক্ষণায়) ইতরস্ত চ (অধর্মন্ত চ) প্রশমায় (দমনায় ) অংশেন অবতীর্ণ? (আবির্ভতঃ ) 
ধর্মসেতুনাং ( ধৰ্ম্মমর্য্যাদানাং) বক্তা (উপদেষ্টা) কর্তা (প্রণেতা ) অভিরক্ষিত৷ (সর্বতঃ পালয়িতা) সঃ 
(ভগবান) কথং (কিমর্থং) প্রতীপং ( ধর্্মবিপরীতং ) পরদার1ভিমর্ষণম্‌ (পরক্ত্রীসংসর্গম্) আচরৎ ( কৃতবান্‌) ॥ ২৭ 
মুলানুবাদ 1 পরীক্ষিৎ বলিলেন-_হে ব্রহ্মন্‌! সমস্ত জগতের নিয়ন্তা স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ নিশ্চয়ই ধর্ম 
রক্ষার নিমিত্ত এবং অধর্ম নাশের নিমিত্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনি নিজে ধর্মের বক্তা, কর্তা ও 
রক্ষিতা হইয়া এরূপ ধর্্মাবিরূদ্ধ পরক্ত্রীসংসর্গ করিলেন কেন ? ২৭ 
'্রীধরটীকা17_ প্রতীপং গ্রতিকূলং অধন্মামিত্য্ঘঃ। আচরৎ ক্লতবান্‌। নচেদমধর্শমাত্রং কলঞ্রভক্ষণাদিবৎ 
. কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারাভিমর্ষণমিতি ॥ ২৭ 


ক্রীবষ্ণবতোষনী 1_বংশীসংজল্লিতমন্থরতং রাধয়ান্তদ্ধিকেলিঃ, প্রাছুর্ভ়াসনমধিপটং প্রশ্নকূটোত্তরঞ্চ। 
হৃত্যোল্লাসঃ -পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা, কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাঁসলীলা ॥ এবং সুখবিশেষেণৈব 
মুনীন্দ্রেণ প্রশনন্ত বিস্তাধ্য চ ব্ণিতায়াঃ রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রবণান্রাজ্ঞোংপি তত্র তত্র সুখোদ্বোধ এব জাত ইতি 
লভ্যতে, নতু দোষদর্শনং বৈরন্তাপাতাৎ। তন্মাভত্রত্যানাং কেযাঞ্চিৎ সন্দেহং বিতক্য তেষামেব হিতার্থং তমুখাপ্য 
স্বসন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি সংস্থাপনায়েতি ত্রিভিঃ। তত্রান্য ঘয়ং যুগ্মকম্‌। সংস্থাপনায় লুপ্তন্ত প্রবর্তনায় প্রবৃততম্ত 
রক্ষণায়েতার্থঃ। ন কেবলং তদর্থমেব কিন্বিতরস্ত অবর্থন্ত প্রশমায় সর্ববাসনোনুলনায়েত্যর্থঃ। অন্তথ! 
ধর্মসংস্থাপনস্তাপ্যসিদ্ধিঃ স্তাৎ। হি প্রসিদ্ধং। ধর্ণাসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। 
. ভগবানিতি তত এব ভগবস্ভাবপ্রকটনমপি স্তাৎ ইতি ভাবঃ। অংশেন শ্রীবলদেবেন সহেতি তত্র তত্রাগ্রহো 
দশিতঃ যতো জগতামীশ্বরঃ প্রতিপালকঃ, অন্তথা জগনাশাপত্তিরিত্যর্থ । যদা। বিষটভ্যাইমিদং কৃৎল্লমেকাং 
শেন স্থিতো জগদিতি গ্ভায়েন যো জগদীশবরঃ স্বয়ন্ত পূর্ণেবধ্যযুক্ত ইত্যর্ঘঃ ভন্তান্তকাঁমন! ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। 


00০0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম ক্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৫০৬ 


শিস 


[যাহাতে 
স ইতি পুর্ব যচ্ছবস্তাধ্যাহারাদহ্বয়ঃ ৷ ধর্ম্মাঃ এব সেতবঃ লোকরক্ষামধ্যাদাঃ ধর্ম্মে বৈদিকনিবন্ধা বা তেষাং 
বন্তৃত্বাদেব কর্তা অন্যথ| বাক্যব্যবহারয়োবিসংবাদেন লোকৈরগ্রাহঃ স্তাৎ। কিঞ্চ অভিতো রক্ষিতা তৎপ্রতিপক্ষ- 
বধাদিনা বহুধা সংবন্ধনেন চ পালকঃ। পরদারাভিমর্ষণরপং প্রতীপং ধর্মসেতুনামেব। ধর্মসংস্থাপনাদের্বা প্রতি- 
কুলম্‌। ভ্ৰ্মন্‌ হে সাক্ষা্েদসূ্তে প্রতীপাচরণেন বেদাতিক্রমাৎ ভবাদৃশবিপ্রকুলাতিক্রমোইপি স্তাৎ। তচ্চ ব্রহ্মণয- 
দেবস্ত ত্তাযুক্তমেবেতি ভাবঃ। যদ্ধা। নম্গ তৎ কারণং কথং ময়! জ্ঞাতুং শক্যমীশবরচেষ্টিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ৷ 
হে সৰ্ব্ববেদাত্মকসর্বজ্ঞত্বাদিত্যর্থট । অন্ততৈঃ। যদ্বা। প্রতীপমাচরদিতি অধৰ্ম্মুক্তবান্‌ কৃতবান্‌ অভিরক্ষিতবাং- 
শ্চেত্যর্থঃ ৷ তত্রোক্তিঃ ময়] পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতমিত্যাদিন! রহোহপি পরদারান্‌ ভজে ইত্য্গবাদাৎ 
কৃতিঃ সাক্ষাদেব রমণাৎ অভিরক্ষা পুনঃ পুনরাচরণাৎ তেন লোকে প্রবৃত্তিসস্তবাচ্ছেতি স্বয়মধর্ম্কর্তৃভ্যোহপি 
তন্ত মহানেব দৌষবন্ধ আয়াতঃ। যদ্বা। ধর্ম প্রকর্ষেণ নাশিতবান্‌ অর্দর্চ সম্যক্‌ স্থাপিতবানিতি শ্লেষেণ 
স্বয়ং সিদ্ধান্তমপ্যাহ সংস্থাপনায়েতি ধশৃস্তি স্থাপনং নাম সামান্ুতঃ সংস্থাপনস্ত তত্রৈব শুদ্ধভক্তিযোগন্ত সৰ্বাতি- 
ক্রমিতয় স্থাপনাৎ। ন্মর্ভব্যঃ সততং বিজুরধিনবর্তব্যো ন জাতুচিৎ | সৰ্কো বিধিনিষেধাঃ স্থ্য রেতয়োরেব 
কিঙ্কর! ইতি পাদ|দিশানত্রেভাঃ। তদবত।রন্ত তন্ুখ্যপ্রয়োজনত্বঞ্চোক্রং গ্রথমে শ্ৰীকুন্তীদেব্যা । ভক্তিযোগবিধানার্থং 
কথং পধ্ঠেমহি স্ত্িয় ইতি । ভক্তিযোগবিধানার্থমবতীর্ণং ত্বামিতি টাক! চ। তদ্ধি তত্র বিনাপ্যুপদেশং তৎ- 
গ্রভাবেনৈব ভবতি। তথেতরন্ত, ত্বিরুদ্বন্ত চ স্বত এব নাঁশে। ভবভীতি। তথাভুতোহসৌ পরদারাভি- 
মর্ষণরূপং গ্রতীপং কথমাচরৎ অপি তু নৈবাচরদিতি। কুতো ধর্ম্মসেতুনাং সর্বধর্ম্মাঅ্রয়ভুতানাং ভক্তিযোগ- 


. ভেদানাং বত্তৃত্বাদিহেতোরিত্যর্থঃ । অতে। নিজাবতা রমুখ্যগ্রয়ে(জনভক্তিবিশেষফলপ্রেমবিশেষবিস্তারণাদ্তর্থং তাসাং 


পতিসেবাদিধৰ্ম্মত্যাজনেন অন্ঠধস্মাগ্নদরোধুক্ত এবেতি ভাবঃ।. সচ তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুব্বীত ইত্যাদি বচনাৎ 
সাধনদশায়ামপি যুক্তঃ কিযুত তাসামিতি। যদ্ধ৷। স ভগবান্‌ জগদীশ্বরশ্চেত্যেব ব! গ্রতীপত্বে হেতুঃ সর্ব্বাংশি- 
ত্বাদস্তর্যামিত্বাচ্চেত্যর্থঃ । যদ্/। পরমস্বশক্তিরপ! যে দারাঃ স্বীয়রমণ্যন্তৰূভিমর্ষণমপি কথং প্রতীপমাচরৎ অপি 
তু নৈবেত্যর্থ । যতোভবস্তিরেবোক্তং কৃষ্ণবধব ইতি ॥ ২৭ 

শ্রীভাগবত্াম্বতবব্ষিনী ।- পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেব বর্ণিত শ্রীমগ্তাগবতের রাসলীলাকথায় যে পরম 
বিশুদ্ধ প্রেমভাবের স্বচ্ছ প্রতিবিষ্ব ভক্তিরসসেবি ভাবুকের চিত্তযুকুরে প্রতিভাত হয়, তাহ! পূর্বের ব্যখ্যাপ্রসঙ্গে 
বহুস্থলে আলোচিত হইয়াছে । প্রাকৃত জগতের কামগন্ধময় রতিকথার সম্পর্ক ইহাতে বিন্দুমাত্র নাই। কিন্ত 
বহিমু্খ জনগণের চিত্তমুকুর নিত্যই মলীমপূর্ণ_তাই অকৃত্রিম গ্রেমভাবের স্বচ্ছ প্রতিবিষ তাহাতে ধর! পড়ে ন|। 
বিষয়ামোদনিরত বহিরু্থ মনুস্যচিত্ত প্রায়ই সংশয় সমাকুল--অতএব সেই বহিঘুর্খ জনগণের সংশয় প্রশ্নের 
প্রতিধ্বনি করিয়া জগৎকে বুঝাইবার জন্ত শ্রীমন্মহার।জ পরীক্ষিৎ বর্তমান শ্লোকে এক প্রশ্ন উ্থাপন করিলেন । 
মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবশ্যই অবগত আছেন এবং নির্বিব্হৃদয় মুমূর্য, পরীক্ষিৎ ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকথা শ্রবণে যে অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি 
সফলের মনোগত ভাব অবগত আছেন বলিয়াই তিনি পরীক্ষিৎ__«পরি সর্ব্বতোভাবেন ঈক্ষতে সর্ধ্েষাং ভাবং 
জানাতীতি পরীক্ষিৎ” (বৈষ্ণবতোষণীটাকা)-:অতএব সেই পরীক্ষিৎ নামের সার্থকতা! প্রদর্শন করিয়া তাহার গঙ্গাতীর 
সভায় সমবেত অগণিত শ্রোতৃমগুলের মধ্যে যাহারা, তাকিক বিষয়ী বা সংশয়ী ছিলেন, তাহাদের অস্তর্মনের 
শের প্রতিধ্বনি করিয়াই তিনি এইরূপ প্রশ্ন উথাপন করিলেন । 


মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় কাহারও প্রবেশের অনধিকার ছিল না এবং এই নিমিত্ত সেই সভায় 
অগণিত ব্ৰহ্মধি, কর্মী, জ্ঞানী, বিষয়ী, তাকিক, মীমাংসক প্রভৃতি সকলেই, সমবেত হইয়াছিলেন।. 


[ ৩১১ ]--৭ 
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২৫০২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
হু জু সহিত এত অধিক সংখ্যক শ্রোত্রন্দ সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহার আরও একটি বিশেষ 
কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ব্রন্গধি দেবধি এবং অনেকেই জানিতেন যে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন অভিনমন্যপত্নী 
উত্তরার গর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দ্রোণাচাধ্যপুত্র অধ্বথমা সেই গর্ভ বিনষ্ট করিবার জন্ত তঙ্গান্ত্ 
প্রেরণ করেন। তখন ভগবান্‌ শ্রী অনুষঠমুক্তিতে গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়| পরীক্ষিৎকে রক্ষা করেন। কিন্তু 
সেই শ্রীভগবানের রক্ষিত ধন পরীশ্ষিতের প্রতি পিতৃ-অবমানন|র ফলে শমীকখধিনন্দন সপ্থম দিবসে তাঁহার . 
তক্ষকদংশনে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়াছেন যাহাকে রক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং তাহার মাতৃগর্ভে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকুষ্ণরক্ষিত ধনের প্রতি আজ নিদারুণ ব্রন্মশাপ! এবার বুঝি শ্রীভগবান্‌ স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া 
মহারাজ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবেন-_-আমরাও উক্ত সভায় বিদ্যমান থাকিয়া শ্রীভগবানের আবির্ভাবে তাহার 
সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া কৃতক্তার্থ হইব--সম্ভবতঃ এই আশায় অগণিত ব্যক্তিবর্গ সেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। 
মেই গঙ্গাতীরসভায় পরমহংসশিরো!মণি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীগুকদেব শ্রীভগবতগ্রেমাননদে বিভোয় হইয়! 
পঞ্চেন্দরয়তুল্য পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীভগবানের পরমতম রসের খেলা ্রীপ্রীর।সলীল| বর্ণনা করিলেন । উহ! শ্রবণ করিয়া 
ক্তিরসামোদী ভাবুক ভক্তগণ সকলেই পরমানন্দসিদ্ধুতে ভাসমান হইয়াছিলেন। কিন্ত উক্ত সভায় উপস্থিত তর্কপরায়ণ 
নীমাংসকগণ ও গু ভানযোগ-পরিণীণিত ভক্তগণের মনে বহুতর সংশয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে জ্ঞানগুরু শ্রীগুকদেব 
র্গকথা পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত নায়কনায়িকাববন্দের শৃঙ্গারলীলাকথ! বলিতেছেন কেন? শ্রীভগবান্‌ ধর্মের রক্ষয়িতা 
কিন্তু তাহার একি বিসদূশ আচরণ ? কেন সেই ধর্শাসংস্থাপক শ্রীভগবান্‌ শৃ্ধাররসনায়ক সাঁজিয়। পরবধূগণের সহিত 
লীলাবিলাঁদ করিতেছেন--তীহাদের অন্তর্মনের সমুখিত এই সংশয় বুঝিতে পারিয়! জিজ্ঞাসাচ্ছলে পরীক্ষিৎ . 
প্রীগুকদেবের নিকট বক্ষমান প্রশ্ন উখাপন করিলেন। 
অথিলব্রঙ্গাণপতি সৰ্বশক্তিমান সর্বেশ্বর শ্রীভগবান, ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্মের গ্রমন করিবার নিমিত্তই 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়! থাকেন ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রীমন্তগবদ্গীতার শ্লোকেও পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রিয় 
সখা অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন__ 
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কতাম । ধর্সংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে ধুগে॥ (শ্রীমন্গবদগীতা ৪1৮) 
হে অর্জন! ) সঙ্জনজনগণের রক্ষার নিমিত্ত এবং দুক্কৃতকারিগণের বিনাঁশের নিমিত্ত এবং ধৰ্ম্ম 
সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ? 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সাধুজন যখন ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান করেম, তখন অপারকরুণান্থুধি 
ভক্তবৎসল প্রীভগবান্‌ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভক্তগণের ব্যাকুলতারপ সন্তাপ দুর করিবার জন্য মুত 
দর্শন দিয় থাকেন। ভক্তদ্বেষী অন্গুরভাব1পন্ন জনগণের উৎগীড়নে যখন পৃথিবী উৎপীড়িত হয় তখন সেই 
দুদ্কৃতকারী রাবণ বা কংস কেশী প্রভৃতির বিনাশের নিমিত্ত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মমংস্থাপন 
করিয়! থাকেন। ভক্তগণের পরিত্রাণ ও ভক্তদ্বেষী জনগণের বিনাশ সাধন করেন বলিয়া গ্রীভগবানের 
আচরণে হয় ত কেহ পক্ষপাত দোষের সম্ভাবনা করিতে পারেন। কিন্ত তত্বের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে 
ইহাতে পক্ষপাত আদৌ নাই, বরং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের করুণাই ইহাতে প্রক।শ পায়। কারণ তিনি ভক্ত ও ভক্তঘেষী 
অন্গুরগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে পরম|গতি দান করেন, এবং এই জন্তই ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণকে হিভারি- 
গতিদায়ক বলিয়া নিরূপিত করা হয়। শ্রীকষ্চলীলার ইহাই অধিকতর বৈশিষ্ট্য যে এই লীলায় শ্রীভগবান্‌ অন্স্রগণকে 
মুক্তি প্রদান করিয়া হতারিগতিদায়ক স্বভাবের সুপ্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । ভক্তিরসা মৃত মিদ্ুগ্রন্থে ভগবান্‌ 
রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ অদ্ভুত গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়। শ্রীরূপ গোস্ব।মিপাদ বলিয়াছেন SE 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫০৩ 


অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটবহ্মাওবিগ্রহঃ । অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ॥ 
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ুতাঃ। (গৰীভক্তিরসামৃতসিন্ধঃ ) 
এক্ষণে প্রশ্ন এই যে সকল-কল্যাণ-গুণনিলয় শ্রীভগবান্‌ স্বধৰ্ম্মে প্রবর্তমান সজ্জনগণের রক্ষণ ও প্রতিকূলাচারী 
দুক্ুতকারীদিগের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন এবং ধর্ম্মের সম্যক্‌ সংস্থাপন করিয়া বিশ্বজগতের 
কল্যাণ ও শ্রেয়ঃ সম্পদ্‌ সুপ্রতিষ্টিত করেন। তিনিই ধর্মমর্য্যাদার উপদেষ্টা, স্বয়ং সেই ধর্ম্বমর্য্যাদা পালনে 
উহার কর্তীম্বরূপ ও তিনি ধর্মমর্য্যাদার অভিরক্ষিতা বা পালক । তবে কেন তিনি রাসলীলাপ্রসঙ্গে পরদারাভিমর্ষণরপ 


, প্রতিকূল ও অধৰ্ম্্য আচরণ জগতে দেখাইলেন? ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাস্থাপনই যাহার ধর্ম্ম, তিনি অধর্ম্ের সেবা করিয়া 


আপন স্বভাবের বিরোধিত! করিয়াছেন ইহা! কিরূপে সম্ভব? প্রভাত স্র্য্য একই নিয়মে প্রতিদিন 
ূর্বদিক্বাগুল অরুণরাগে উদ্ভাসিত করিয়া উদ্দিত হন এবং যথানিয়মে দিবা শেষে পশ্চিমগগনে অস্তাচলের 
শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্ত তিনি যদি সহসা তাঁহার এই চিরাচরিত সনাতন প্রথার ব্যতিক্রম 
করিয়া পশ্চিম গগনে উদ্দিত হন, তাহা হইলে যেরপ প্রশ্ন উঠে যে, কিরূপে এই আপন স্বভাবের ব্যাভিচার 
সম্ভব, সেইরূপ ধর্মসংস্থাপক ও অধর্ম্মপ্রতিরোধক ্রতগবাঁন্কে পরবধূসংসর্গরূপ অধর্ম্মাচরণে ব্রতী দেখিয়া 
অনুরূপ প্রশ্নের কথা জাগিয়া উঠে। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীগুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন-__“হে ব্রহ্মন্‌ ! হে 
দেবমু্িস্বরপ ! স্বয়ং ধর্মের বক্তা, কর্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাঁসলীলা প্রসঙ্গে কেন এইরূপ 
পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মপ্রতিকূল অধর্মের পরিচয় দিলেন? 

সত্য বটে রাঁসলীলাকথার প্রস্তাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বাপর পরদারসঙ্গের বিবরণ প্রকটিত 
হইয়াছে । কারণ বৃন্দাবনের মেঘনিমুক্ত শারদাকাশে যখন পুর্ণ শশধর তাহার শুচিগুব্রকিরণচ্ছটায় বুন্দাবনের গোষ্ঠ- 


প্রান্তর বনভূমি যমুনাবক্ষঃ ও সৈকততট উদ্ভাসিত করিয়! তুলিল ) ফুল্ল মল্লিকা, মালতী, যূথী, কুন্দ, কহলার প্রভৃতি 


প্রহনরাজি বর্ণ, গন্ধ এবং বিবিধরূপসজ্জায় ও শোভাসম্পদে বুন্বাবনের কুঞ্জবীথি মণ্ডিত করিল-_-তখন 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাঁসরতি বাসনায় উদ্দ্ধ হইয়া রসিকেশ্বর মুর্তিতে তাঁহার আকর্ষণী মুরলীতে অব্যক্ত মধুর 
স্রযোজন| করিলেন। তাঁহার ওঠচুদ্দিত মুরলীর অব্যক্তমধুর কলতানে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার 
প্রবাহমুখে ব্রজগোগীগণের ধর্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা, ভয় ও কুল শীল প্রভৃতি তৃণসম কোথার ভাসিয় গেল। 
অবিচলকুল কুলবধূ হইয়াও তাহার! সেই আকর্ষণী বংগীধ্বনির আকর্ষণে আত্মীয় স্বজন, ইহলোক পরলোক 
সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইলেন । 

' ব্রজগোগীগণ সেই বংশীনাদে সমাকুষ্ট হইয়া সব ভুলিয়! সব চাওয়| পাওয়! পিছনে ফেলিয়া! রাসবিহারী 
শ্রীগোবিন্দের চরণপ্রান্তে আকুল আগ্রহে চুটিয়া আগিলেন ; এমন কি “গুশ্রযন্ত্যঃ পতীন্‌ কাশ্চিৎ” পতি, পিতা, 
ভ্রাতা, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের প্রতিরোধ তুচ্ছ করিয়! সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাহার! 
ভীগোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 

তা বাৰ্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিত্ৰ তৃবন্ধুভিঃ। 
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন স্থবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ 
(শ্রীমদ্তাগবতাম্‌ ১০1২০।৭) 
লোকাচার ও শান্ত্রবিধি অনুসারে কলত্রবৃন্দের জারভাবময় পরপুরুষসঙ্গ যে শান্ত্রবিগহিত ও পরমনিন্দিত_ 
“ভৰ্তুঃ শুশ্রযণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হমায়য়া। 
( এমন্তাগবতম্‌ ১০২৯২২ ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২৫০৪ জ্ীমদ্ভাগবতমূ। 


এবং “জুগুন্সিতঞ্চ সর্বত্র হোপপত্যং কুলক্রিয়ঃ”_ এই সকল শান্ত্রবাক্য উপেক্ষা করিয়া অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্থল ছেদন করিয়া 
আত্মীয় স্বজন এবং আধ্ধযানুশীলিত ধৰ্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজস্্রীগণ যমুনাপুলিনে সমাগত হইয়া শ্রীগোবিদ্দের 
সহিত যে রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন, তাহাতে পরদারাভিমর্ষণরূপ অধর্মাচরণের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
পরদারাভিমর্ষণ কেবলমাত্র অধর্মা বা পাতক নহে-_পরন্ত্রীপ্রসঙ্গর্প' মহাসাহসরূপ অপরাধের মধ্যেও ইহা 
পরিগণিত! কিন্তু যিনি ব্রন্মণ্যদেব__সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিপালক, তিনি কেমন করিয়া বেদ ও শান্ত্রবিগহিত 
অধর্্মীচরণে ব্রতী হইলেন? অবিশ্বাসী বহিমু্খ জনগণের এ সংশয় দূর করিতে একমাত্র শ্রীকুষ্স্বরূপত ত্র 
পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবই সমর্থ। অতএব ইহার তাৎপর্য ও গুঢ় অর্থ বুঝাইয়। দিবার জন্ত মহারাজ 
পরীক্ষিত, শ্রীগুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন- হে ব্রহ্ম! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এই অধর্ম্মাচারণের নিগুঢ় অর্থ 
আমাদের সকলের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত করুন । 

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্য।খ্যাতৃসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন বৈষ্ণবাচাধ্য ব্রজ- 
গোগীগণের স্থকীয়ারতিমূলক: প্রেমভাবের তাঁৎপধ্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের ব্যাখ্যা পদ্ধতির সামঞ্জস্ত 
রক্ষাকল্পে বর্তমান শ্লোক সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত প্রকাশ কর! প্রয়োজন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য 
শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহার লঘুতোষণী টাকায় আপাততঃ প্রতীয়মান পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা উ্থাপন করিয়া 
আবার শ্রেষমুখে অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বনে এই গ্লোকে সেই অধর্মা সন্দেহে নিরাস করিয়া স্বকীয়াত্ব 
যুক্তি দেখাইয়া ধর্মসিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন। অধর্ন্মের আশঙ্কা উল্লেখে বৈষ্বতোধণীকার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন__ 

যদ! প্রতীপমাচরদিতি অধর্ম্মযুক্তবান্‌ কৃতবান্‌ অভিরক্ষিতবাংশ্চেত্যর্থ । তত্রোক্তিঃ ‘য়! পরোক্ষং ভজতা 
তিরোহিতম্ঃ ইত্যাদিনা রহোহপি পরদারান্‌ ভজে ইত্যন্থবাদাৎ। কৃতিঃ সাক্ষাদেব রমণাৎ। অভিরক্ষ্য পুনঃ 
পুনরাচরণাৎ তেন লোকে প্রবৃত্তিসম্ভবাচ্চেতি স্বয়মধর্ম্মকর্তৃভ্যোহপি তন্ত মহানেব দেষবন্ধ আয়াতঃ দা ধর্ম্মং 
প্রকর্ষেণ নাশিতবান্‌ অধর্ধর্ধ সম্যক্‌ স্থাপিতবানিতি। 

=_ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্তা ও অভিরক্ষিত। 
হইয়াও কি প্রকারে অধর্ম্মের কথা বলিলেন, অধর্ম্যয কাধের অনুষ্ঠান করিলেন এবং অধর্ম্মকে পালন করিলেন । 
তিনি যে অধর্থের কথা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই যে রাসলীলার পূর্বে অন্তর্ধানের পর দেখা দিয়া ব্রজগোগী 
গণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন_-আমি পরোক্ষভাবে তোমাদের প্রেমসংলাঁপ গুনিবাঁর জন্তই তিরোহিত 
হইয়াছিলাম_-এই বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে, আমি লুকায়িত হইয়াও পরবধূগণের ভজন! করিয়! থাকি, এবং 
ইহাতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অধর্ম্মব্ৃতত্বই প্রকাশ পায় । আবার তিনি প্রত্যক্ষ ভাবেও তাহাদের সহিত রমণ- 
বিহার করিয়াছেন--উহাতে অধর্ম্ম আচরণের কর্তৃত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে । এবং পুনঃ পুনঃ সেই রমণবিহার 
করায় তদ্দষ্টান্তে লোক সমাজে অধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে বলিয়া অধর্্মীচরণের প্রতি- 
পালকত্বও তাহাতে দৃষ্ট হয়। অধর্ম্মানু্ঠানকারী জনগণ অপেক্ষ। অধর্শোর প্রতিপালক জন যে অধিকতর দুযণীয় 
তাহাতে সন্দেহ নাই_-এবং এই নিমিত্ত পরদারাভিমর্যণপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মহত্তম দোষ প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যই 
তিনি ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং অধর্ম্মকেই স্থাপিত করিয়াছেন । 


প্রথমে এইরূপ সন্দেহপক্ষ উত্থাপন করিয়! পরে গ্লেষ ব্যাখ্যায় উহা নিরাস করিয়া তোষণীকার স্বকীয়তা 
গ্রাপনে পরীক্ষিতের উক্তি হইতেই সিদ্ধান্ত দেখাইতেছেন__ 
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শলেষেণ স্বয়ং সিদ্ধান্তমাহ সংস্থাপনায়েতি। ধৰ্ন্বস্ত স্থাপনং নাম সামান্ততঃ। সংস্থাপনত্ত তত্ৰৈব শুদ্ধভক্তি- 
-যোগন্ত সর্ব্বাতিক্রমিতয়া স্থাপনাৎ | ন্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুবি্নর্ভব্যো ন জাতুচিৎ। সর্কে বিধিনিষেধ! স্যরেতয়োরেব 
কিন্করাঃ॥ ইতি পাদ্মাদিশাস্ত্েভ্যঃ। তদবতারন্ত তনুখ্যপ্রয়োজনঞ্চোক্রং প্রথমে শ্রীকুত্তীদেব্য/ “ভক্তিযোগবিধানার্থং 
কথং পশ্তেমহি স্তিয়ঃ” (ভ্রীমভাগবতমূ ১৮২০) ইতি। ভক্তিযোগবিধানার্ঘমবতীরণং ত্বামিতি টীকা চ। তদ্ধি 
তন্ত বিনাপুযুপদেশং ততপ্রভাবেনৈব ভবতি। তথেতরম্ত তদ্বিরুদ্বন্ত চ স্বত এব নাশে! ভবতীতি স তথাভূতোহসৌ 
পরদারাভিমর্ষণরূপং প্রতীপং কথমাচরৎ? অপি ভু নৈবাচরদিতি ৷ কুতো৷ ধৰ্ম্মসেতুনাং সর্কধর্ম্মাশ্রয়ভূতানাং 
ভক্তিযোগভেদানাং ব্ৃত্বাদিইৈতোরিত্যর্থ । অতো নিজাবতারমুখ্যপ্রয়োজনভক্তিবিশেষফলপ্রেমবিশেষবিস্তারণা্বর্থং 
তাসাং পতিসেবাদি ধর্ম্মত্যজনেন অন্তধর্ম্মানাদরোযুক্ত এবেতি ভাবঃ। স চ তাবৎ কর্ম্মানি কুবর্বাত? ( গ্ৰীমন্তা- 
গবতম্‌ ১১/২০।৯) ইত্যাদি বচনাৎ সাধনদশায়ামপি যুক্তঃ কিমুত তাঁসামিতি 1---** যদ্বা পরে পরমশক্তিরপা 
যে দারাঃ স্বীয়রমণ্যন্তদাভিমর্ষণমপি কথং প্রতীপমাচরৎ অপি তু নৈবেত্যর্ঘঃ। যতে| ভবস্তিরেবোক্তং কৃষ্ণবধ্বঃ’ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১০1৩৩।৭ ) ইতি ৷ ( বৈষ্ণবতোষণী টীকা ) 

_তর্থাৎ রাসলীলার অদোষদরশী মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বয়ং শ্লেষমুখে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন £__ধর্শের 
সংস্থাপন ও অধর্ম্মনাশের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্‌ অংশস্বরপ শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্থ হইয়াছেন_এই 
বচনে ‘ধর্ম্মের সংস্থাপন’ বলা হইয়াছে। ধর্মের স্থাপন সাধারণ কথা-_কিন্তু ধর্মের সংস্থাপন বলিতে বিশেষ রূপ 
ধর্মের সম্যক্‌ স্থাপন বুঝিতে হইবে । অতএব সংস্থাপন বলিতে শুদ্ধ ভক্তিযোগকে সর্কাতিশারনিরূপে স্থাপন 
করা-_-এবং ইহ! পদ্নপুরাণ প্রভৃতি শান্ধ হইতে জানা যায়। পদ্মপুরাণের বচন বথা-__সর্কদা শ্রীবিষুঃকে 
স্মরণ করা কর্তব্য। কখনও তাঁহাকে বিস্মবণ করা উচিত নহে। শাস্ত্রে যত বিধি ও নিষেধ 
আছে--সমস্তই এই ছুই বিধি নিষেধের অধীন। (শান্তে যতপ্রকার বিধি বচন দৃষ্ট হয়, সকলেরই 
মূল হইল শ্রীবিকুঃ স্মরণ কর্তব্য, এবং যতপ্রকার নিষেধ বচন দৃষ্ট হয-_-তাহার সকলের সারকথা হইল শ্রীবিষুর 
অন্মরণ অকর্তব্য। শান্্রবিধির তাৎপর্ধ্য হইল শ্রীক্ষ্ন্মরণকে জাগ্রত কর! বা৷ জাগ্রত স্বরণকে উদযাপিত কর! । 
যে বিধিতে সাক্ষাৎ ব1 পরম্পরাক্রমে শ্রীকুষ্ণস্রণ স্চিত না করে_-উহা বিধিই নহে। শ্রীল নরোত্তম 
ঠাকুরও বলিয়াছেন--“মনের স্মরণ গ্রাঁণ”। শ্রীভগবৎম্মরণই প্রাণের পরিচয়। অতএব শ্রীকষ্থস্থৃতিশক্তিহীন 
হইয়া শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের পালন করিলে প্রাণহীন দেহে অলঙ্কার পরিধানের স্যায় উহ! নিরর্থক হইয়া 
থাকে )। অতএব শ্রীকুষ্্মরণমূল! বিগুদ্ধা ভক্তি সংস্থাপনের নিমিত্বই শ্রীভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়াছেন_-এবং 
উহাই যে শ্রীুষ্ণ অবতারের মুখ্য প্রয়োজন তাহা! শ্রীমন্তাগবতে কুস্তীদেবী স্পষ্টই বলিয়াছেন-_-(«পরমহংস- 
গণেরও আত্মারাম মুনিগণেরও ) ভক্তিযোগ বিধান করিবার জন্য (হে কৃষ্ণ!) তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। 
আমি স্ত্রীলোক হইয়া তোমার সেই অচিন্ত্য স্বরূপের কি তত্ব নিরূপণ করিতে পারি?” শ্রীধরটীকাতেও 


ইহার ব্যাখ্যায় বল! হইয়াছে_“ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত তুমি অবতীণ হইয়াছ।? শ্রীভগবানের উপদেশ 


ব্যতীতও তাহার প্রভাব বশতঃ সেই ভক্তিযোগ বিধান নিষ্পন্ন হয় এবং আপনা হইতেই সেই ভক্তিযোগের 
যে বিরোধী ধর্ম উহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব দেখা গেল-_শ্রীভগবান্‌ ভক্তিযোগ বিধায়করপ পরমতম 
গুণসম্পদে বিভূষিত । অতএব যিনি এই প্রকার গুণসম্পন্ন তিনি পরদারাভিমর্ষণরপ প্রতিকূল আচরণ কেন 
করিবেন? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনি পরদারাভিমর্ষণরূপ প্রতিকূল আচরণ করেন নাই। কারণ সকল ধর্শের 
আশ্রয়ভূত ভক্তিযোগরূপ পরম ধর্মের তিনি বক্তা কর্তা ও অভিরক্ষিতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের 
নিজাবতারের মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে ভক্তি বিশেষের ফল স্বরূপ যে প্রেমবিশেষ তাহার বিস্তৃতি সাধন । অতএব 
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২৫০৬ ক্রীমপ্তাগবতমূ। 


৯888-৮১-০০... 
'পরমপ্রেমবতী ব্রজগোগীগণ যে পতিসেবারপ ধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাহা সঙ্গতই হইয়াছে__কারণ পরীক্ষণ 
ভজনে অন্ত ধর্মের আদর নাই। এমন কি সাধনদশাতে সাধকগণের পক্ষেও যখন উহা! সঙ্গত-_সিদ্ধাবস্থা- 
গ্াপ্তা শ্রীব্রজনুন্দরীগণের পক্ষে আর এ বিষয়ে কি বলিবার আছে? শ্রীভগবান্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন__“সেই 
পর্যন্তই কর্ণ বা অন্ত ধর্মার্দির অনুষ্ঠান করিবে (ষে পর্যন্ত নির্বেদ অবস্থ। ন! জন্মে বা অ।মার প্রতি শ্রদ্ধা 
উদিত না হয় )1৮....অথবা (অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন )__-পরদার বলিতে পর! অর্থাৎ 
পরম শক্তিরপা যে দারা অর্থাৎ স্বীয় রমণীগণ। অতএব স্বকীয়া রমণীগণের যে অভিমর্ষণ তাহাতে ধর্ম্মের 
প্রতিকূল আচরণ কি করিয়া কর! হইল? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উহাতে অধর্শাচরণ করেন নাই। যে হেতু 
ইতঃপূর্কেই শ্রীমন্তাগবতের ১০৩৩৮ শ্লোকে ব্রজস্ুন্দরীগণকে ‘কবষ্ণবধু! বলিয়| নিরূপিত করা হইয়াছে । 

্রহ্মসংহিতা। বচনেও শ্রীগোপান্গনাগণকে ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দের শক্তিরূপা ও কান্তা বলিয়! বিবৃত কর! 
হইয়াছে । বচনটি এইরূপ £_- : 


আ|নন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়। কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যখিলা ত্ভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
(ব্রক্মঘংহিতা ৫1৩৭) 


অর্থাং__আননদচিন্ময়রসন্বরপ যে প্রেম, তাহাতে বাহার! প্রতিভাবিত, সেই নিজশক্তিবুন্দ সহ যিনি 
প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্যবিলাস করিয়! থাকেন সেই নিখিলাত্মার আত্মা আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি 
ভজন! করি। 

যাহ! হউক, উপরিলিখিত শ্লেষব্যাখ্যার তাঁৎপধ্য, বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, ব্রজগোগীগণ্ণ ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় কান্তা, অতএব তাহাতে পর্দারাভিমর্ষণরূপ ধর্মের প্রতিকূল আচরণ সম্ভব নহে। ভক্ত 
ও ব্যাখ্যাতৃমন্প্রদায় নিজ নিজ ভাবের অন্গুরূপ--কেহ ব্রজগোগীগণকে স্বকীয়া কেহ বা পরকীয়! কান্ত! বলিয়া 
সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাতে অবগ্ত আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে 
্ীমস্তাগবতে রাসলীলার যে বিবরণ দৃষ্ট হয় এবং পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব পূর্বাপর যে শ্লোকবচন- 
গুলিতে সেই বিবরণ পরিস্দুট করিয়াছেন, তাহার আক্ষরিক বা ঘর্থগত সামঞ্জস্তের প্রতি দৃষ্টি দিলে 
ব্রগোগীগণের পরকীয়! রতিভাবে সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বর্তমান শ্রোকের 
প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব এমন কোন কথা বলেন নাই যাহাতে মনে করিতে পার! যায় যে পরকীয়া 
প্রতীতি প্রতীতিমাত্র_-এবং বস্তুতঃ ব্রজনুন্দরীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। পক্ষান্তরে শ্রীশুকদেব 
র্মব্যতিক্রম সম্ভাবনা মানিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মতা; তেজীয়ত্ব ও ভগবত্তা প্রভৃতি হেতু প্রদর্শন করিয়া 
পরদারাভিমণ দোষ খণ্ডন করিয়াছেন। এমন কি শ্রেষার্থ সম্ভাবিত স্বকীয়াত্বপক্ষের যে যুক্তি বর্তমান শ্লোকের 
বৈষ্ণবতোষণী টাকায় দৃষ্ট হইতেছে__ বৈষ্ণবতোষণীকার নিজেই ধধর্ণব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ” ( ১০/৩৩৩৪) এই পরবর্তী 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় উহা পরিহারের যুক্তি দেখাইয়াছেন। | 

বরং শ্রীব্রজললনাগণের প্রীকুষ্ণবিষয়ক জারভাবময় প্রেমের বিলাসে যে পরম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহার বহু উল্লেখ গ্রীমন্তাগবতেই আছে। শ্রীরাসলীলার প্রথমেই ১০1২৯১১ শ্লোকে স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়_ 
“জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ”। ব্রজগোপীগণ শ্রীকুষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলিয়া! জানিতেন-_কিন্ত শ্রীুষ্ণকে ত্রহ্মজ্ানে ভজনা 
করিতেন না। তাই পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন “কৃষ্ণং বিছুঃ পরং কান্তং ন তু ্রহ্মতয়া মুনে” (১০1২০১২) 
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MEM lS ৬৩৭: অধ্যায়ঃ । | ২৫০৭ 
যোগিগণ ধাহাকে পরমাত্মজ্ঞানে অন্তর্মনে সাক্ষাৎ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন, জ্ঞ(নিগণ বাহাকে: হিরা 
করিয়া সাযুজ্য লাভ করেন, ভক্তগণ ধাহাকে সকলগুণাকর ভগবান্‌ বলিয়া উপাসনা করিয়া সালোক্য লাভে. 
সেবান্গখের অধিকারী ES বরজস্ন্দরীগণ ধাহাকে জারভাবময় গ্রেমে উপপতিরপে সেবা করিয়া পরম কৃতার্থত! 
অর্জন কয়িয়াছিলেন--তীহাকে তাহারা যে জারবুদ্ধিতে মিলিত হইয়াই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। স্বয়ং ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর বলিয়া ছিলেন 
উক্তং পুরস্তাদেতত্তে 'চৈগ্ঃসিদ্ধিং যথা গতঃ । 
দিষন্নপি হৃষীকেশং কিযুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১০1২৯।১৪) 
_থএকথা আমি পূর্বেই (সপ্তম স্বন্ধে) তোমাকে বলিয়াছি যে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিয়াও 
ংসাঁরবন্ধন হইতে মুক্তি লভ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকুষ্ঞপ্রেরসী ব্রজাঙ্গনাগণ প্রীকুষ্কে যে জারভাঁবময় প্রেমে 
ভালবামিয়া গুণময় দেহ হইতে মুক্ত হইবেন তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?। 
ব্রজরমণীগণের ওপপত্যভাবেই রসের বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে। প্রীগোপাক্গনাগণের শ্রীগোগীলীবন- 
বল্লভের সহিত যে জাঁরভাবময় সম্বন্ধ উহাই তে! গোপাঙ্গনাগ্রেমকে জগতে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। 
ইহলোক পরলোক প্রভৃতি সমস্ত বিসর্জন দিয় ব্রজগোগীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অগাধ নির্ভর প্রেমের 
পরিচয় দিয়াছিলেন__জারভাঁবময় প্রেমেই উহা সম্ভব৷ এই জন্যই রসশান্ত্ে ্রীকুষ্ণবিষয়ক ওঁপপত্যময় প্রেমকে 
সর্বোর্দস্থায়ী বলা হইয়াছে । “অত্রৈব শূঙ্গারস্ত পরমোৎকর্ষঃ প্রতিঠিতঃ1৮ ( উজ্জলনীলমণিঃ) সর্ববিশ্মারণী 
সেই পঞ্চমপুক্রযার্থরূপা প্রেমভক্তিকেই সারসর্ধন্ব মনে করিয়! প্রীরুষ্থপ্রেমবতী শ্রীরাধিক! বণিয়াছিলেন__ 
গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই। ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি আপদ এড়াই ॥ 
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর। ন! বলুক না ডাকুক তাঁর! না যাব তাদের ঘর ॥ 
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই। মনের ভরমে পাছে বধুরে হারাই ॥ 
কালা মাণিকের মাল! গাথি নিব গলে। কান্থু গুণ যশঃ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥ 
কানু অনুরাগে রাঙ্গ। বসন পরিয়া। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ 
ধছুনাথ দাস কহে এই মনে সাধ | হয় হউক জগ ভরি কাল! পরিবাদ ॥ 
র (যছুন'থ দাস ) 
বৈকুণডলক্মী ও রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ পড়ীরূপে মধুর রতিময় বিলাসবিহারাদির দ্বারা এরভগবানের 
সেবা করেন বটে কিন্ত তাঁহাদের সেই সেব! শান্ত্রধন্মীনুমোদিত ভাবে সীমাবদ্ধ । কিন্তু সর্ব্বত্যাগিনী ব্রজগোপী- 
গণের জারভাবময় প্রেমে বেদধর্ম্ম কুলধর্ম্ম প্রভৃতি মর্ধ্যাদাবুদ্ধির প্রতি কোন দৃষ্টি নাই । সে সকল উপেক্ষ! 
করিয়া শ্রীব্রজেন্্রনন্দনের সেবায় তাহারা আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রেমমেবার 
তুলন! নাই । সেই জারভাবময় তাঁহাদের অসমোর্ধ প্রেমানুরাগের মাহাত্ম্য খ্যাপনে পৌরণমাসী বলিয়াছেন 
রাগোল্লাসবিলজ্বিতার্য্যপদবী-বিশ্রান্তয়োহপ্যুদ্ধর-শ্রদ্ধাবজ্যদরন্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্য্যো হি তাঃ। 
আরণ্যা অপি মাধুরীপরিমলব্যক্ষিগ্লক্মাশ্িয্তান্ত্েলো ক্যবিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণন্ত সখ্যঃ সুখম্‌ ৷ 
331 ( উজ্জ্বলনীলমণিষৃতগ্লোকঃ ) 
- *ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্ুরাগবশতঃ ব্রজরমণীগণ সকল আর্ধ্ধর্্মমর্ধ্যাদ! উল্লজ্বন করিয়াছিলেন, 
তথাপি অরুন্ধতী প্রমুখ সতীবৃন্দ পরমশ্রদ্ধাভরে তাহাদের অভিসারাদি লীলার কতই ন! প্রশংসা করিয়াছিলেন 
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২৫৯৮ শ্রীমনাগবতমূ ৷ 


হারা বনচরী হইলেও ভীহাদের মাধুধ্যপরিমলের শোভায় স্বয়ং লক্মীদেবীর শ্রীও ম্লান হইয়া যায়। ত্রিভুবনের 
মধ্যে সর্ধশ্রেষ্ঠা সেই সকল কৃষ্প্রেয়সী ব্রজরমণীগণ তোমাদের হর্য বিধান করুন !? 
ব্রজাঙ্গনাগণ তাহাদের ওপপত্যময় পরমপ্রেমে যে প্রকার কৃপালাভ করিয়াছিলেন, সাঁধবীশিরোমণি শ্রীলক্দী 
দেবীও উহা লাভ করিতে পারেন নাই । শ্রীমস্তাগবতে এই তত্ব ঘোষণার উল্লেখ আছে-_ 
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যো ধিতাং নলিনগন্ধরূচাং কুতোহন্তাঃ ৷ 


রাসোত্সবেহস্ত তূজদগুগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজবলবীণা মৃ॥ 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৪৭।৬০ ) 


_ “স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাঁসলীলার উৎসবে ব্রজগোপীবৃন্দের কণ্ঠদেশ তুজবন্ধনে বেষ্টিত করিয়া তাহাদের 
মনোরথপুরণে যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন সেরপ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলবিহারিণী নিত্যান্রত! গোলোকলক্ষী- 
গণও লাভ করেন নাই। পদ্নগন্ধি ও পদ্মকান্তি স্বর্গাঙ্গনাগণও সেরূপ অন্থগ্রহ পান নাই। অতএব অন্তান্ত 


রমণীগণের কথ। আর কি বলিব? 
সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখ! ভক্ত উদ্ধব মহাশয়ও পরমপ্রেমবতী শ্রীব্রজাঙ্গন!গণের জারভাবময় 


প্রেম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া সেই গ্রেমবতী ব্রজরমণীগণের পদধূলি কণিকালাভের নিমিত্ত আকুল প্রার্থনায় 
বলিয়াছিলেন__ 


আসামহৌ চরণরেগুজুধামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্‌ ৷ 


যা দুস্তযজং স্বজনমার্ধযপথঞ্চ হিত্ব। ভেভুমুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্‌ ৷ 
(শ্রীমগ্ভাগবতম্‌ ১০৷৪৭৷৬১ ) 


_ আহা! যে ব্রজবনিতাগণ ছুস্তজ পতি পিত! প্রভৃতি স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া ও বেদানুমোদিত 
আধ্যপথ পাতিব্রত্যাদি বর্জন করিয়া সকল বেদমার্গের অন্বেষণীয় শ্রীভগবানের পরম পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন_ 
আমি যেন সেই ব্রজললনাগণের চরণধূলিকণাস্পৃষ্ট গুল্সলতাদির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া শ্রীবুন্দাবনে বাস 
করিতে পারি ॥ ৃ 

্ীকফেন্রিয়্রীতিবাঞ্থামূলক এই পরমগ্রেমের বর্ণনায় প্রীচৈতন্তচরিতামূতেও বলা হইয়াছে 

লোকধৰ্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম । লজ্জা! ধৈর্য দেহস্থখ আত্মসুখ মর্ম ॥ 
দুস্ত্যজ আধ্যপথ নিজ পরিজন | স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভত্পন ॥ 
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন | কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ । স্বচ্ছ ধৌত বন্তে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 


অতএব গোগীগণের নাহি কামগন্ধ । কৃর্চসুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ৷ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌ ১৪ 


শ্রীভগবানও জারভাবময় প্রেমভাবের অপরিশোধ্য খণ স্বীকার করিয়! নিজমুখে ঘোষণা পত্র দিয়াছেন 
ন পারয়েইহং নিরবগ্সংবুজাং স্বসাধুরুত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 


যা মা ভজন, ছুর্জরগেহশৃন্থলাঃ সংবৃণ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ 
(শ্রীমস্তাগবতম্‌ ১৩.৩২৷২২ ) 


__“অয়ি প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ! তোমর! যে অচ্ছেগ্চ গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনাবিল প্রেমে আমার 
সহিত মিলিত হইয়াছ__আমি যদি ব্রহ্মার পরমায়ু লাভ করিয়াও তোমাদের অধীন থাকি তথাপি তোমাদের 
সেই পরম প্রেমের অপরিশোধ্য খণের নিষ্কৃতি হইবে ন! | 
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১০ম স্কন্ধে ৩৬শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫০৯ 
ডে ০০-০২০৯০৫০০০০০৯১০৪৯০০১৯:২২১এ উট UE UE 
ব্রজগোগীগণের জারভাবময় বিচিত্র প্রেমের নিকট শ্রীভগবানের নি্গমুখোচ্চারিত “যে যথা মাং প্রপদ্বন্তে 


তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌” (গীতা 81১ ) এই প্রতিজ্ঞাবাণীও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তাই গ্রীচৈত্ৰচরিতামৃতে উক্ত হয়__ 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ| দৃঢ় সর্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে ঠছে। 
সে প্রতিজ্ঞ| ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ ্রীমুখ বচনে ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ১1৪1১৫১৫) 
পুজ্যপাদ গোৌড়ীয়বৈষণবচাধ্যবরধ্য শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার প্রণীত ভক্তিরসশান্ত্র উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে 
বলিয়াছেন-__ 
লবুত্বমন্র যৎ প্রোক্তং তত, প্রার্কতনায়কে ৷ ন কৃষ্ণে রসনিরধ্যাসস্থাদার্থমবতারিগী ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
পুর্ববাচাধ্যগণ জারভাবময় সম্বন্ধকে যে নিকৃষ্ট স্থান দিয়াছেন উহা প্রাকৃত জগতের নায়কনায়িক! সম্বদ্ধেই 
প্রযোজ্য । কিন্তু অখিলব্রঙ্গাগুপতি সর্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের ওপপত্যলীলায় দোষ হইতে পারে না; 
কারণ, তিনি কেবলমাত্র রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই নিজস্বয়পশক্তি হলাদিনী-ঘনমু্তি ব্রজগোগীগণকে পর- 
বধূভাবে ভাবিত করিয়া লীল| করিয়াছিলেন এবং সেই নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন’ | 
অখিলরসামৃতমূর্তি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রী ব্রজলীল! ব্যতীত অন্ত কোন লীলায় জারভাবময় প্রেমের বিলাসে 
রস আস্বাদন করেন নাই--আবার ব্রজগোগী ব্যতীত অন্ত কোনও প্রেয়সীগণের জারভাবময় প্রেম-বিলাসের 
কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণমৃত্তির প্রেয়মী লক্ষ্মী, এীরামচন্দ্রমূর্তির প্রেয়সী সীতা, শ্রীশস্বর- 
ৃন্তুর প্রেয়সী দুর্গা, এবং দ্বারকালীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবর্গ। এই মহিষীবর্ণের 
প্রেম দাম্পত্যভাবময় ; কিন্তু ব্রজলীলায় যখন নবনটবর মূর্তিতে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসমোর্ধ মাধুর্য প্রকাশ 
করেন, তখন (প্রেমরসনিধ্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত জারভাবময় প্রেমের বিলাম দেখা যায়। ব্রজলীল!য় শ্রীভগবান, 
প্রেমবগ্ততাময়ীলীলার বিলাস দেখান এবং সর্বস্বপণ পরকীয়া গ্রেমেই শ্রীভগবান, সর্বাপেক্ষা অধিক বশীভূত হন | 
অবশ্ঠ তত্ত্বের দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখ! যায়-শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজপ্রেয়সীগণ ভগবান, 
শীকৃষ্ণ হইতে পৃখক্‌ নহেন। লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তই এক হইয়াও ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্যরপে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ও নিজ শক্তিরপা শ্রীরাধিকাদি সহ লীলাবিলাস করিয়াছেন । 
মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । অগ্নি অগ্নিজালাচয় নাহি কোন ভেদ ॥ 
তৈছে রাধারুষ্ঝ ছুঁহে একই স্বরূপ । লীলারস আম্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪1৮৪-৫) 
সর্ধনিয়ন্ত। নিথিলত্রঙ্মাগ্ুপতি স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ব্রজরমণীগণ জারভাবে ভাঁবিত হইয়া 
ব্রজলীলাঁবিলাস করিয়াছিলেন | ধাহার ইচ্ছায় অমস্তকোট ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির শৃঙ্খল! এবং সুবিধান 


হইয়া থাকে, তাহার ইচ্ছায় অবশ্য দাম্পত্যভাবময় প্রেমবিলাসের বাধ! হইত না। কিন্তু ভগবান, ্রীরুষ্চ নিত্য- 


সিদ্ধ শ্রীরাধিক1 প্রভৃতি গোগীবর্গকে এবং সাধনসিদ্ধা গোপীবুন্দকে দাম্পত্যপ্রেমে ভাবিত ন! করিয়া জার- 
ভাবে ভাবিত করিয়া লীলারস আস্বাদন করিয়াছিলেন ৷ ইহাতে বুঝিতে হইবে-_দাম্পত্যভাবময় প্রেম অপেক্ষা 
জারভাবময় প্রেমের এমন কোন বিশেষত্ব আছে যে, তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত স্বতক্রেচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান, 
শীষণ পর্যন্ত লালায়িত হইয়াছিলেন এবং সেই ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের সহিত রাসাদি লীলাবিলাস করিয়া! মধুরতম 
প্সনিধ্যাস আস্বাদন করিয়াছিলেন। | 

[ ৩১২ 1--৮ 
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২৫১০ প্রীমন্তাগবতম্‌ । 

ব্র্গনংহিতার বচনে জানা যায় যে, অখিলাত্মা আদিপুরুষ শ্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে প্রেমরস- 
বিভাবিতহৃদয়া নিজ শক্তিবর্গের সহিত নিত্যলীলাবিলাস করেন । অনেকের মতে সেখানে পরকীয়া ভাব নাই, 
সেখানে লীলার আদি বা আরম্তও নাই--সেখানে কেবল বিদ্যমান রহিয়াছে মিলনোৎকঠারহিত নিত্যসংযোগ। 
অতএব রসিকেন্দ্রশিরো মনি ্রীত্রজরাজকুমার নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়াভাবে ভাবিত করিয়! মিলনবিরহময় রসনির্ধ্যাস 
আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ভূলোকে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । 

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাপ। ব্রজ বিন! ইহার অন্তত্র নাহি বাস ॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিববধি । তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪1৪২_-৪৩) 
প্রাকৃত জগতে দেখা যায় যে ছুঃখ ন! থাকিলে সুখের যথার্থ উপলব্ধি হয় ন! এবং অন্ধকার না! থাকিতএ আলোর 

যেমন বিশদ অনুভূতি হয়না, সেইরূপ বিরহোৎকঠ্ঠা ন! থাকিলে মিলনস্থখেরও যথার্থ আস্বাদন হয়না। এইজন্তই উক্ত হয় 
“ন বিনা বিপ্রলন্তেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমগ,তে”_-বিরহ ব্যতীত মিলনানন্দ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। দম্পত্যভাবমযন 
প্রেমে পতি-পত্বীর মধ্যে বিরহ বাধার সম্ভাবনা কম এবং পরস্পরের সঙ্গলাভ অতি সুলভ । কিন্তু জারভাবময় 
প্রেমে নায়কনায়িকার মিলনে লোকভয় ধর্ম্মভয় প্রভৃতি বহু বাধা বিগ্ঘমান। অতএব সে মিলনবিলাসে উৎকগ্ঠাও 
অতি তীত্র। অবশ্যই ইহাতে রাসাস্বাদ-বৈচিত্রী আছে। প্রাকৃত নারকনায়িকার মধ্যে জারভাবময় সম্পর্ক দূষণীয় 
ও পাতিত্যজনক হইলেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবাঞ্ধামূলক সর্বস্বপণ ব্রজগোপীগণের পরকীয়া রতিই 
সর্বোর্দস্থারিনী। আত্বেন্দিয়-গ্রীতিবাঞ্ছামূলক জাগতিক মিলনে প্রেমের গন্ধলেশও নাই । কিন্ত আনন্দঘনবিগ্রহ 
স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান নিমিত্ত ব্রজগোপীগণের জারভাবময় প্রেমের মিলনে দোষাংশের কোন 
সম্ভাবনাই নাই ; এই জন্যই উজ্জলনীলমণিগ্রপ্থে কথিত হইয়াছে__“ন কৃষ্ণে রসনির্ধ্যাসস্থাদার্থমবতারিণি” । বিশেষ 
করিয়া প্রাকৃত জগতে পরপুরুষ ও পররমণীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পরসম্বন্ধই বিদ্যমান ৷ কিন্তু পরাঁৎপর শ্রীভগবানের 
পক্ষে কেহই পর নহে। তিনি সকলেরই আপনার জন এবং তিনি সর্বাত্মস্বরপ হইয়া সকল জীবের 
হৃদয়াধিঠিত হইয়। অন্তৰ্যামী । “গোগীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চেব দেহিনাম্‌” (১০1৩৩1৩৫)--এই পরবর্তী 
শ্লোকে এই তত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব তত্বের দিক্‌ দিয়া যখন ব্রজগোগীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি 
রূপ মৃত্তিভেদমান্র, তখন তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন পরকীয়াভাবে মণ্ডিত হইলেও উহাতে দোষ- 
সম্পর্ক হইতে পারে না 

শ্রীভগবান, স্বয়ং আত্মারামশিরোমণি। অতএব তাঁহার আনন্দের নিমিত্ত অপর রমণীর সহিত রতি" 
বিহার করিবার প্রয়োজন নাই । এই জন্তই লীলাবিলাস উদ্েপ্তে তাহারই শক্তিরূপা হুলাদিনীমূর্তির সহিত 
তাহার যে রমণলীলা উহাতে আত্মরতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ব্রজবধূগণ শ্রীভগবানেরই রূপান্তরিত বিগ্রহ! 
স্থতরাং স্বকীয়! বা পরকীয়া যে কোন প্রেমভাবেই ভাবিত হউন না কেন__তাহাতে লীলারসাস্বাদানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রীভগবান, যদি তাহার নিত্যপ্রেয়সীবুন্দ ব্রজগোপীগণকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত না 
করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রেম জগতে অতুলনীয় গৌরবে ভূষিত হইতে পারিত না। যে প্রেমের 
প্রবাহমুখে ব্রজগোগীগণ তাহাদের কুলধর্ম ইহকাল পরকাল সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন__সেই অপূর্ব প্রেমের 
উহাই তো গৌরব। স্বকীয়! প্রেমে এমনতর সর্ববস্বপণ আত্মত্যাগ মূলক অন্ুরাগের অবকাশ কোথায়? 01 
. কান্তা মহিষীগণ শ্রীকষ্ণকে পতিবুদ্ধিতে সেবা! করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের শ্রীকৃক্ণপ্রেমসেবার নিমিত কুল 
গৃহধর্ম ত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু পরকীয়া-রতিমতী ব্রজবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণসেবায় দুস্ত্যজ কুলধর্ম্ আত্মীয়স্বজন 
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EEE EEE ET SOE SEG ১5২২ 
সমন্তই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণগোবিন্দের পদে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। প্রিয়তমের প্রেমসেবার নিমিত্ত 
ইহলোক ও পরলো কো চিত ধর্মাম্যাদা উল্লজ্বনে যে দুঃখ উহাও সুখ বলিয়| অনুভূত হয়। প্রেমানুরাগের ইহাই- 
বৈশিষ্ট্য! শ্রীরপ গোস্বামিপাদ উজ্জলনীলমণিগ্রন্থে বলিয়াছেন 
ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে | 
যতস্ত প্রণয়োতকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে ॥ 
(উজ্জ্লনীলমণিঃ ) 

অব্য ইতঃপুর্ব্বে বৈষ্তবতোষণী টাকায় ‘সংস্থাপনায় ধর্স্ত_এই শ্লোকেও শ্শেষব্যাখ্যায় ব্রজবনিত|- 
গণকে স্বকীয়! রূপে বর্ণনা! করা হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্রদায়ের মধ্যে স্বকীয়! ও পরকীয়া লইয়া যথেষ্ট 
মতভেদ আছে। প্রকটলীলাপ্রসঙ্গে সকলেই পরকীয়াত্ব মানিয়া লন বটে, কিন্তু অপ্রকটলীলাপ্রসঙ্গেই উক্ত 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানের যে লীলা তাহার ক্কপায় লোকলোচনের গোচরীভূত হয় তাহাকেই প্রকট 
লীলা বলা হয়, আর যে লীলা লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না, তাহাকে অগ্রকটলীল! বল! হয়। 
দিবাকর কুর্য যেমন সর্বদাই গগনমণ্ডলে বিরাজমান থাকেন, কেবল পৃথিবীর দ্রিকৃপরিবর্ভনের গতি অনুসারে 
হুধ্য কখনও দৃষ্টির গোচরীভূত হন এবং কখনও অদৃশ্য হন, সেইরূপ অখিলব্রন্ষাওপতি শ্রীভগবান্‌ তাহার 
নিত্যধামে নিত্যপাষ দিবুন্দসহ নিত্য নিয়ত লীলাবিলাস করিয়া থাকেন ৷ তাহারই কৃপাবশে সেই লীলাবিলাস কখনও 
জগজ্জনের দৃষ্টিগোচর হয় কখনও উহা অদৃষ্ঠ থাকে প্রকট ও অপ্রকট ভেদে যে লীলাবিলাস-_কেহ কেহ 
বলেন__ উহাদের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। তাহাদের মতে অগ্রকটলীলায় নিত্য স্বকীয়া রতিরই বিলাস 
রহিয়াছে-_-এবং প্রকটলীলায় পরকীয়। রতির বিলাস দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্্য শ্রজীব গোস্বামি- 
পাদ উজ্জলনীলমণির লোচনরোচনী টাকায়, ব্রহ্মসংহিতার ব্যাখ্যায় ও শ্রীরুষ্তসন্দর্ড গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ 
আলোচন! করিয়াছেন । শ্রীরুষ্ণসন্দর্ভে (১৭৭ শ্লোকাঙ্কের বিবরণে ) শ্রীজীব গোস্বামিপাঁদ অপ্রকটব্রজলীল! সম্বন্ধে 
স্বকীয়াত্বই স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীরপগোস্বামিরূত ললিতমাধব নাটকের বর্ণনা হইতেও যে অনুরূপ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন পাওয়া যায়-_তাহাও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন__এ্শ্রীমছুপজীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে স্তথৈব' সমা- 
পিতম্‌”। গ্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্তপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব গোন্বামিপাদ বলিয়াছেন-_. 

“অথ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ* 
(গ্রীতিসন্দর্ত__১৭৮ শ্লোকান্ধে ) 

_ শ্রীব্রজদেবীগণ বাস্তবিক পক্ষে পরমন্বকীয়া কান্ত হইলেও প্রকটলীলায় পরকীয়া রূপেই 
প্রতীয়মান! বুঝিতে হইবে 1 

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ উজ্জলনীলমণির “লঘৃত্বমত্র যৎ প্রোক্তং-_এই শ্লোকের লোচনরোচনী! টীকায় এবং 
মুখ্যসস্তোগপ্রকরণে “তবাত্র পরিমৃগ্যত1” গ্লোকের ব্যাখ্যায় অপ্রকটব্রজ বিষয়ে স্বকীয়াত্বই স্থাপিত করিয়াছেন। 
শরীমপ্তাগবতের টীকাতেও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্থানে স্থানে অনুরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। শ্রীগোপালচন্পু-বর্ধিত 
লীলাবৃত্তান্তেও উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীগোপালচম্পুগ্রস্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
অপ্রকটব্রজলীলাঁর বর্ণনা করিয়াছেন এবং ততপ্রসঙ্গে স্বকীয়াভাবমযী কাস্তারতিরই বিবৃতি দিয়াছেন উহাতে দেখা 
যায় ষে, প্রকটলীলায় দত্তবক্র বধের পর শ্রীরুষ্ণ যখন ব্রজধামে আগমন করেন তখন শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোগীর 
সহিত শাস্ত্র ও লৌকিক রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ নিষ্পাদিত হইয়াছিল (উত্তরচন্পু ৩১1৩২ পুরণ )। 
এই বিবাহের ক্ষণকাল পরেই ভগবান পরীক্ষণ তাঁহার ব্রজগোগীগণসহ ব্রজলীলা৷ অন্তহিত করিয়| অগ্রকট 
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২৫১২ শ্রীমদ্ভাগবতম । 


নল ভেশ করিলেন | তর দেখা গেল যে অপ্রকটলীলায প্রবেশের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ব্রণ 
গোগীগণ বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন এবং অপ্রকটলীলায় তাঁহার! স্বকীয়! বধূর স্ায়ই লীলাবিলাস 
করেন। গোপালচম্পু গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, অপ্রকটলীলায় শ্রীগোকুলের একই পুরীতে শ্রীরাধিকা! 
প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গের সহিত গ্রীক্চ বাস করেন, এবং তথায় শ্রীনন্দ, শ্রীমতী যশোমতী, শ্রীরোহিণী দেবী ও 
প্রীবলদ্েবাদি সকলেই বাস করেন। যে সময়ে শ্রীনন্দ মহারাজের রাজসভায় সিগ্ধক্ঠ ও মধুকষ্ঠ উভয়ে সুমধুর 
স্বরে ভূবনপাবন ীরুষ্কীন্ত্িগাথা গান করেন, সে সময়ে ব্রজেশখবরী শ্রীযশোদা মাতা শ্রীরাধিকা! গ্রভৃতি শ্রীকষ্ণ- 
প্রেয়সীবর্গকে সঙ্গে করিয়া রাঁজসভায় দ্বিতল কক্ষে উপস্থিত হন এবং তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া 
স্বর্ণতন্তজালের অন্তরালে উপবিষ্ট হইয়া হৃৎকর্ণরসায়ন সেই শ্রীকঞ্চচরিত্রগাথ শ্রবণ করেন । এই সকল বিবরণ 
হইতে জানা যায় যে, অপ্রকটলীলায় শ্রীরাধিকা প্রস্ততি প্রেয়সীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! কান্তা, নচেৎ সকলের 
জ্রাতসারে তাহাদিগকে লইয়া একই পুরীতে মাতাপিতা প্রভৃতির সহিত বাস করা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইত।. 
একমাত্র স্বকীয়! প্রেয়সীবৃন্দের পক্ষেই উহ! সম্ভব । স্বকীয়! নায়িকার লক্ষণ 

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরারদেশতৎপরাঃ। 

পাতিব্রত্যাদচলিতাঃ স্বকীয়াঃ কর্থিত৷ ইহ ॥ 
( উজ্জ্লনীলমণিঃ ) 

যে নায়িকাবৃন্দ বিবাহবিধি অনুসারে পতিকরে সমপিতা হইয়া পতির আদেশ পালনে তৎপর! ও. 

পাতিত্রত্য ধর্ম হইতে অবিচলিতা, তাহাদিগকে স্বকীয়! নায়িকা বলে। 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা! প্রভৃতির বিবাহ বৃত্তান্ত ইতঃপূর্কে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীমতী যশোদা 
শরীরাধিকা প্রভৃতি শরীকুষপ্রেয়সীবৃন্দকে নিজতনয়বধূ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গোপালচম্পু গ্রন্থে উল্লেখ আছে-- 

মণিময়গীঠে যাতৃমুখ্যান্তরাঁলে নবতনয়বধুভিঃ সেবিতারাৎ প্রদেশা । 
সুতমুখবিধুকান্তিং সা গবাক্ষাৎ পিবস্তী সুতন্ুচরিততৃষ্ণক্‌ কৃষ্ণমাতা ব্যরাজিং॥ 

| ( শ্রীগোপালচম্পুঃ ) 

_ ব্রজরাজমহিষী শ্রীযশোদা মণিময় পীঠাসনে উপবেশন পুর্র্বক মাতৃগণের মধ্যবস্তিনী হইয়া বিরাজ 
করিতেছিলেন। তখন তনয়ের নববধূগণ তাহার নিকটে আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল। তিনি গবাক্ষ 
হইতে পুত্রের মুখচন্দ্রকান্তি দর্শন করিতেছিলেন এবং পুত্রের অপূর্ব চরিত্রের প্রতি তীহার মন নিরতিশয় 
আসক্ত হইয়াছিল। 

অপ্রকট ব্রজলীল! সম্বন্ধে ব্ৰহ্মসংহিতার বচনে উক্ত হয়-_ 

আনন্চিন্ময়রসগ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যখিলা ্বভূতো৷ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
| . (ব্রহ্মনংহিতা ৫1২৭ ) 

_ আনন্দচিন্ময়রসম্বরূপ প্রেমে প্রতিভাবিত নিজশক্তিবুন্দসহ যিনি গ্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিত্য 
লীলাবিলাস করিয়া থাকেন__সেই সকল-আত্মার আত্মা আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন! করি । 

রক্মমংহিতার উপরোক্ত শ্লোকের “নিজরূপতয়া” শব্দের টাকায় শ্রীজীব গোস্বামিপাঁদ বলিয়াছেন 

নিজরপতয়। স্বদরিত্বনেব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্ঘঃ । পরমলঙ্গীণাং তাসাং পর 
দারত্বাসন্তবাদন্ত স্বদারত্বময়রসন্ত কোৌতুকাবগুঠ্ঠিতয়া সমুৎকথুয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তারৃশত্বং 


at 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫১৩ 


মি SEE SN EE TE TM ES TT 
ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। য এবেত্যেবকারেণ যৎপ্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তান্ পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোহয়ং 
য এব তরদপ্রকটলীলাম্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহাঁরেণ নিবসতীতি ব্যজাতে। k 

ইহার মর্ম্মার্!ঃ_-নিজস্বরপশক্তিবৃন্দদহ'-এই গ্লোকাংশে জানা যায় যে অপ্রকটলীলায় ভ্রীগোলোকধামে 
নিজ পত্নীপেই গোপীবর্গের সহিত ভগবান্‌ শ্রীক্ব্ণ লীলা করিয়াছিলেন। প্রকটলীলার মত তাহারা পরকীয়! 
কান্তা নহেন। বিশেষ করিয়া শ্রগোগীগণ পরমলন্মী--তাঁহাদের পরদারত্ব সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কৌতু- 
কাবগুষ্টিত হয় বলিয়া সমুৎকণ্ঠার নিমিত্ত পুরুষার্থপ্রয়োজনে নিজ পর়ীন্থলভ প্রেমরসকে মায়! দ্বারাই তদ্রপ 
অর্থাৎ পরদারত্বে প্রত্যায়িত কর! হইয়াছে । গোলোকস্থিত “য এব’ ‘যিনিই’-_এই নিশ্চয়ার্থক ‘এব’ শব্দের অর্থ 
হইতেছে - যিনি প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলায় শ্রীব্রজগোগীগণের সহিত পরদাররূপে প্রেমব্যবহার করিয়াছেন, 
তিনিই অপ্রকটলীলাধাম গোলোকে মেই গোপাঙ্গনাবুনের সহিত স্ব্াররূপে গ্রেমব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্ম 
সংহিতার “্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ” (৫1৬)-_এই গ্লোকেও অন্ধুরূপ উল্লেখ আছে। 

আবার গৌতমীয় তন্ত্রেও শ্রীরুষ্ণকে গোপীবৃন্দের পতিরূপেই বিবৃত করা হইয়াছে__কিন্তু উপপতিরূপে 
নহে। উল্লেখ আছে__ 

অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইতুযুক্তপ্ৈলোক্যানন্দবর্ধনঃ | 
( গৌতমীয়তন্্রম ২২৬) 
যিনি ত্রিভুবনের আননাবর্ধনকারী, সেই নন্দনন্দন প্রীরুষ্চ অনেকজন্মসিদ্ধা ব্রজগোগীবুন্দের পতিরূপে 
কথিত হইয়াছেন। 

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর বিভাগে দুর্বাসা খষি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজদেবীগণের সামগ্রী বলিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন “স বো হি স্বামী ভবতি”। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়! উজ্জলনীলমণির লোচনরোচনী 
টাকায় বলিয়াছেন-__“স্বামিশবশ্চায়ং স্ত্ীপ্রসঙ্গে পত্যাবেব রূঢ৮-_অর্থাৎ স্ত্রীজন প্রসঙ্গে স্বামি শব্দের উল্লেখ থাকিলে 
প্রসিদ্ধিশতঃ পতিকেই বুঝাইয়! থাকে । প্রকটলীলার বর্ণন! প্রসঙ্গে শরীশুকদেবও শ্রীমন্তাগবতে ইতংপূর্বে 
( ১০1৩৩৮ শ্লোকে ) ব্রজগোপীগণকে ‘কৃষ্ণবধ্বঃ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রীজীব গোস্বামিপাদ পরিক্রাজকা চার 
শ্রীণ্ুকদেবের এই বচনের উপর জোর দিয়া লোচনরোচনীতে বলিয়াছেন 

“তদেততন্ত তৎপতিত্বং শ্রীশুকোহপি পরোক্ষবাদবিষয়ীকৃত্যানন্দবেশেনোদ্ঘাটিতবান্‌ পাঁদন্াসৈরিত্যাদৌ 
কষ্ণবধব ইতি তড়িত ইব ত| মেঘচক্রে বিরেজুরিতি দৃষ্াস্তঃ । স্বাভাবিকপতিসম্বন্ধত্বমেব দাষ্টস্তিকেঘণি দশিতম্‌। 
তথা ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈর্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহে সর্কভুজো যথা-_ইত্যভ্যুপগম- 
বাদেনাঙ্ীকতেহপি তাসাং তৎপরদারত্বে পরিতোযমপ্রাপ্য পুনস্তদরপি খওয়ন্‌ শ্রীবাদরায়ণিঃ সিদ্ধান্তমাহ গোগীনাং 
তৎপতীনাঞ্চ সর্কাযাঞ্চৈৱ দেহিনামূ। যোহস্তশ্চরতি সোহখ্যক্ষ এষ জীড়নদেহভাক্‌॥ ইতি খনু বহিরঙ্গান্‌ প্রতি 
অন্তর্্যামিত্বেন তৎখণ্ডনময়মর্থান্তর প্রসিদ্ধমেব। অন্তরঙ্গান্‌ প্রতি তু স্বভাবসিদ্ধদাম্পত্াসার্থকমর্থাস্তরং 
তন্ত্রেণাহ ।.তন্মাদনাদিত এব তাভিঃ সমুচিতায়া রাসাদিক্রীড়ায়া অবিচ্ছেদাৎ পরদারত্বং ন ঘটত এবেতি 1” 

- শ্রীকুষ্ণ যে গোপবনিতাদিগের পতি এ বিষয়ে শ্রীপ্তকদেবও পরোক্ষভাবে শ্রীভাগবতের “পাদন্তাসৈঃ” 
ইত্যাদি শ্লোকে ‘কৃষ্ণবধ্বঃঃ শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণে দেখা যায়-_“মেঘচক্রে তড়িৎগণের হ্যায় 
কষষ্ণবধূ জীব্রজস্ুন্দরীগণ নিরতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ এখানে দৃষ্টান্ত ও দাটটস্তিক এই উভয় পদার্থের 
মধ্যেও স্বাভাবিক একটা পতিপত্নীরপ অভিন্ন সম্পর্ক বিগ্ঘমান আছে। মেঘমগুলে বিদ্যুৎ অভিন্নরূপেই বিদ্যমান 
থাকে, তদ্রপ ব্রজগোগীগণ অভিন্ন বধূরূপে তীহাদের প্রাণগোবিন্দের মহিত শোভা! পাইতেছিলেন ৷ তবে. হয় 
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২৫১৪ ভ্রীমস্ভাগবতমৃ । 


~~~ —_——————————_——_——_——_—_——_—_—_————————_———্্্্ত্ূতত্ত্ত্তাূতূূূপ্ত্তসত-)জঅজত্্স— = = = ৷ = = পা ০৬ 
তো এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রজগোগীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! স্ত্রী, তাহ! হইলে মহারাজ পরীক্ষিতের 
প্রশ্নোত্তরে শ্রীগুকদেব যে বলিলেন (ভাগবত ১০1৩৩1২৯ )_-তেজস্বী ও ঈশ্বর জনগণের ধর্ম ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস 
দেখিতে পাওয়া যায়; অগ্নি সর্বভোজী হইয়াও যেমন তেজোহীন বা অপবিত্র হয় না, তন্রপ তেজন্বী 
ব্যক্তিগণের ধর্মব্যতিক্রম দোষের নহে__-এই উক্তির গতি কি হইবে, এই প্রশ্ন উ্থাপন করিলে বলিতে হয় 
প্রীগুকদেবের এঁ উক্তি অভ্যুপগমবাদ মাত্র অর্থাৎ যদিই বা তর্কের খাতিরে মনে করা হয় যে গোপাঙ্গনাবুন্দ 
পরপদ্ধী, ( যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ! নহে )-__-তথাপি শ্রীকুষ্চে কোন দোষ হইতে পারে না--( এইরূপ 
তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লওয়াঁকে অভ্যুপগমবাদ বলে ) এবং এই পরদারত্বের পুনরায় খণ্ডন করিয়া 
নিজ সিদ্ধান্ত উল্লেখে শ্রীণুকদেব বলিয়াছেন (ভাগবত ১০৩৩৩৬ )_-যিনি গোগীদিগের ও তৎপতিবৃন্দের এবং 
অখিল জগতের অন্তরে অন্তর্য্যামির্ূপে বিচরণ করেন এবং যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ক্রীড়ার নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। 
আবার (শ্রীভাগবতের ১০1৩৩]২২ শ্লোকে ) শ্রীগুকদেব যে বর্ণনা করিয়াছেন “মানং দধত্য খষভস্ত জগুঃ 
কতানি*-_শ্রীব্রজগোপীগণ তাঁহাদের পতি ( খষভ+ ) শ্রীকর্জের সম্মান বিধান করিয়া তীাহারই পবিত্র কীর্ডি- 
গাথা গান করিলেন__এই বর্ণনার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ খষভ শব্দের পতি’ অর্থ ই দেখাইয়াছেন। 
অতঃপর বিরহকাতরা শ্রীকুষ্ণপ্রেয়সী ব্রজবনিতাগণকে শ্রীরুষ্ণ তাঁহার প্রত্যাগমন বার্তা জানাইয়া উৎফুল্ল 
করিবার নিমিত্ত যখন প্রিয়সখা উদ্ধবকে আদেশ দ্িতেছেন__-তখনও তীহাদিগকে “বল্লবী’ শব্দে নির্দেশ করায় 
যে পত্বীত্ব বোঝ! যাইতেছে তাহা সেই শ্লোকের (ভাগবত ১০।৪৬।৬ ) বৈষ্ণবতোষণীটীকায় বিবৃত হইয়াছে। 
শ্লোকটি এইরূপ £__ 
ধারয়ন্ত্যতিকচ্ছে,ণ প্রায়ঃ প্রাণান্‌ কথঞ্চন। প্রত্যাগমনসন্দেশৈরবল্লব্যো মে মদাত্বকাঃ ॥ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১০৪৬৬ ) 
_-মিদ্গতপ্রাণা আমার প্রিয়তম! ( বল্লবীগণ) অত্যন্ত কষ্টে কোন রকমে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। 
তাহাদিগকে আমার প্রত্যাগমন বর্তায় প্রীত কর’ । 
শ্ীকষ্ণবিরহিণী ব্রজবনিতাগণ উদ্ধবকে দেখিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার! শ্্রীরুষ্চকে আর্ধপুত্র 
বলিয়৷ পরিচয় উল্লেখ করিয়াঁছেন-__ 
অপি বত মধুপুধ্যামাধ্যপুত্োহধুনান্তে ৷ স্মরতি স পিতৃগেহান্‌ সৌম্যবন্,ংস্চ গোপান্‌ ॥ 
(শ্রীভাগবতম্‌ ১1৪৭।২১) 
হে সৌম্য! আমাদের আর্যযপুত্র (স্বামী ) এক্ষণে মধুপুরীতে আছেন। কিন্ত তিনি পিতৃগৃহের কথা 
এবং বন্ধু ও গোঁপবৃন্দের কথা স্মরণ করেন কি ?, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্য এল সনাতন গোস্বামী ‘আৰ্য্পুত্ৰ’ শব্দের ব্যাখ্যায় স্বামী’ বলিয়াছেন । কোষ 
বা অভিধান গ্রস্থেও দেখা যায়_পতিকেই আধ্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি-_“আধ্যপুত্রেতি সম্বোধ্যঃ 
পতিঃ প়্ীজনেন বা।” অন্তত্রও বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় দেখা যায়, ব্রজঙ্ুন্দরীগণ তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দ 
শ্ীকুষ্ণকে বাস্তব পতি জ্ঞানেই প্রেমসেবা করিতেন তবে--লোকে ধাহাঁদিগকে তাহাদের পতি বলে-_উহা! 
লোকপ্রতীতি মাত্র । “স এবাম্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ অন্তঃ লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ” ( বৈষ্ণবতোষণী )। 
ফল কথা, এই সকল প্রমাণবচনের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাঁদ অপ্রকটলীলা প্রসঙ্গে ব্রজ- 
গোগীগণের স্বকীয়ারতিমূলক সিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন । শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাহার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া এ বিষয়ের 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫১৫ 


মারার EERE ASE SEE STE LETT 
প্রতি অনেক আলোকপাত করিয়াছেন। স্বকীয়াবাদ স্থাপনে তিনি অনেক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং 
আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধবচনের সামঞ্জন্ত সাধনেও যত্র লইয়াছেন। লঘৃত্বমত্র যৎ প্রোক্তং, এই উজ্জলনীলমণি- 
বচনের ব্যাখ্যায় রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চে যে ওপপত্য নিন্দনীয় নয়--. 
এই অংশের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে তিনি বলিয়াছেন- শ্রীকুষ্ণে ওপপত্য নিন্দনীয় নয়, কারণ তিনি রসনির্য্যাস 
অর্থাৎ মধুর শৃঙ্গাররসের সারসর্ধস্ব আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে এক- 


" মাত্র অবতারসময়েই প্রকটলীলাকালেই তাঁহার দেই ওঁপপত্য নিজ ইচ্ছায় এত্যারিত হইয়াছিল। কিন্ত 


অন্ত সময়ে অর্থাৎ অপ্রকটকালে নহে । ইহা ব্যতীত শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ইহাও বলিয়াছেলন যে ব্রহ্মসংহিতার বচনে 
ও ভাগবতে ধৃত উদ্ধবাদি বাক্যে (পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ) স্পষ্ট জান যায় যে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
তাঁহার শক্তিস্বরূপ! শ্রীব্রজনুন্দরীগণের নিত্যম্বন্ধ। কিন্তু পরকীয়া সম্বন্ধ স্বীকারে তাঁহাদের চির অবিচ্ছিন্ন নিত্য- 
সধন্ধের হানি হয়। অতএব পরকীয়াসম্বন্ধ অসঙ্গত বলিয়াই অবতারকালে প্রকটলীলায় পরকীয়াত্বের প্রতীতি 
মায়িক মাত্র ; উহা কেবল লীলাপুষ্টির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাব বশে সম্ভাবিত হইয়াছে ৷ মায়িক প্রতীতির প্রমাণ 
স্বরূপ ললিতমাধব নাটকের গার্ী-পৌর্ণমাসীর বাক্যালাপ উদ্ধত করিয়া শ্রজীবগোস্বামিপাদ উহা সমর্থন করিয়াছেন । 
গার্গী প্রশ্ন করিলেন “নিশ্চয়ই গোবর্নাদির সহিত চন্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ মায়া কর্তৃকই নিষ্পাদিত হইয়াছে ?” 
ইহার উত্তরে পৌঁণমাসী বলিলেন-“হযা তাহ।ই বটে, কুমারীগণের প্রতি পতিম্মন্ত (পতিত্বাভিমানী ) গেপগণের 
যে ভাধ্যাত্বুদ্ধি উহা কেবল মমতামাত্রেই পর্য্যবসিত, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগের দর্শনলাভও তাহাদের 
পক্ষে দুর্ঘট হইয়াছিল ।” ( ললিতমাটব ১1৪৪ দ্রষ্টব্য )। ললিতমাধবীয় এই প্রমাণ বচনের উপর নির্ভর করিয়া! 
শ্রীজীবপাদ লোচনরোচনীতে বলিয়াছেন 

“তদেবং শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি নশ্ততে বান্ততো মায়িকমন্তত- 
স্তত্বননাশেংনাদিত্বে চ সতি নিত্যমেব স্তাত্তদ্রপত্বে সতি পূর্ববরীত্যা রসাভাসঃ স্তাদিত্যতোহংবতারসময়স্তাপরভাগে 
ব্যক্তীভবত্যেব দাম্পত্যম্‌। স এব পর্য্যবসানসিদ্ধান্তশ্চ ললিতমাধবপ্রক্রিয়য়া এব নির্বাহয়িয্যতে | 

( শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত লে!চনরোচনী ) 

_ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের দাম্পত্যপ্রেমময় নিত্যসমন্ধ বলিয়া প্রকটলীলার শেষ সময়ে মায়িক 
পরকীরাও অস্তহিত হইয়াছিল। কিন্তু পরকীয়! সম্বন্ধই যদি নিত্য বল! হয় তাহ! হইলে পূর্বরবীতি অনুসারে 
রসাভাসদোষ উপস্থিত হয়। কারণ প্রকটলীলার শেষভাগে যে দাম্পত্যই ব্যক্ত হইয়াছে, ললিতমাধব- 
বর্ধিত নিষ্পািত বিবাহ ব্যাপারের দ্বারা উহাই সমধিত হইয়াছে যে ব্রজধামেও প্রকটলীলার শেষভাগে উহাদের 
পরস্পর সম্বন্ধ দাম্পত্যেই পর্যবসিত | 

শ্রীরাধাগোবিন্দের বহুবর্মিত বিরহলীলা৷ নিরাস করিবার নিমিত্ত শ্রীজীব গোস্বামিপাঁদ নিতযসংযোগময় 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া বিবাহাস্তিক মিলনের রসপুষ্টিবিধায়ক সকল স্তরই প্রদর্শন করিয়াছেন। মিলন লীলা 
ঘ্স পরিপাটার নিমিত্ত যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ, ও সমৃদ্ধিমান সম্তোগের 
বর্ণনায় প্রীরপ গোস্বমিপাদ তাহার ললিতমাধব নাটকে বিবাহ লীলার উদাহরণ দিয়াছেন। এই তথ্যের উপর 
জোর দিয়া শ্রীজীবপাদ স্বকীয়! মত স্থাপনে বপিয়াছেন-_প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ উপপতিরপে প্রতীয়মান হন মাত্র 
এবং সেই জন্তই তাঁহাকে উপপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকটলীলার অস্তিমভাগে দাম্পত্যই প্রকটিত 
হইয়াছে । বিপ্রলম্ত বা বিরহের অশ্নস্বরূপে যেরূপ ওঁপপত্যবুদ্ধির প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইরূপ আবার উহাতে 
বিবাহ অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগরসের পোষকতা সাধিত হওয়ায় তাদুশ গপপত্যে নিন্দা করা তো! যায়ই 
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কুপথ্য এই ভ্রমপ্রতীতি লইয়া সেবা করে, তাহা হইলেও যেমন সুপথ্যের স্পথ্যন্বরপের কোন হানি হয় 
না, এখ!নেও তদ্রপ বুঝিতে হইবে। 

গ্রকটলীলায় যে অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার মায়াশক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবনিতাগণের ওপপত্য 
বুদ্ধি হইয়াছিল, উহা প্রীচৈতনচরিতামৃতে পরীকষপ্রমাণ বচনে জানা যায় _ | 

মে| বিষয়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামুত ১1৪) 

অপ্রকটলীলায় পরকীয়ারতিমূলক লীলাবিলাস প্রকাশ পায় নাই । কিন্ত অপ্রকটলীলাবিলাস যে অন্ত 

প্রকার উহাও অপ্রকটতান বলিয়৷ লীলা প্রকট করিবার সঙ্কল্প লইয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-__ 
বৈকুঠান্ঠে নাহি যে যে লীলার বিস্তার । সেসে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥ 
( চৈতন্তচরিতামুত ১1৪) 

উপরিলিখিত সিদ্ধান্তে অপ্রকট লীলাবিষয়ক স্বকীয়াত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি 
. গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্য ও তদনুগত বৈষ্ণবভক্তগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় শ্রীজীবক্ৃত সিদ্ধান্তই মানিয়! লইয়াছেন। 
উন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণ নিত্যপরকীয়ত্ব স্থাপিত করিয়| তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। 
এমন কি শ্রীজীবপাদও নিত্যপরকীয়াত্ব বিষয়ে যে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহারও প্পষ্ ইঙ্গিত আছে_এ 
কখা পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন । কারণ উজ্জলনীলমণির লোচনরোচনী টাকায় যেখানে শ্রীজীব- 
পাদ বহুতর শাস্তরপ্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অগ্রকটলীলাগত স্বকীয়াত্ব স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার উপ- 
সংসারে “ব্বেচছয় লিখিতং কিঞ্চিং” বলিয়া! একটি শ্লেকে তাঁহার মনোগত যে ভাবের পরিচয় দিয়াছেন-- 
তাহাতে স্বকীয়া মত যে তীহার নিজস্ব মত নহে__বরং পরকীয়া মতই তাঁহার নিজস্ব অভিমত-ইহাই 
বল৷ হইয়াছে ৷ গ্লোকটি যথা £- 

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্ৰ পরেচ্ছয়। | 
বৎপুর্ববাপরসম্বন্ধং তৎপূর্বমপরং পরম্‌ ॥ 
( লোচনরোচনীটীক! ) 

স্থানে যাহ! আমি লিখিলাম তাহা কতকটা আমার নিজের ইচ্ছায় ও কতকটা পরের ইচ্ছায় 
লিখিত হইল। যাহার সহিত পূর্বাপর সামগ্রস্ত থাকে তাহাই আমার নিজের ইচ্ছায়, আর যাহার সহিত 
পূর্বাপর সামগ্রস্ত নাই তাহ! পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল ॥ 

পরকীয়াবাদও যে শ্রীজীবগোস্বামিপাঁদের অভিপ্রেত, লোচনরোচনীর উক্ত কারিকাষ্নোকই তদ্বিযয়ে 
সংশর দুর করে। অবশ্য পূর্বাপর সম্বন্ধ ব্যতীত হঠাৎ এই কারিকাটি স্বকীয়াবাদ সিদ্ধান্তের উপসংহারে স্থস্ত 
হওয়ায় ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কোন কোন হস্তলিখিত পু'থিতে নাকি 
এই শ্লোক নাই_-এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন । ইহা নাকি পত্ববর্তী কালের প্রক্ষিপ্ শ্লোক-__ইহাও 
কেহ কেহ বলেন ৷ অবশ্য ইহা পরবর্তী কালের প্রক্ষিপ্ত শ্লোক কিনা_-সে বিষয়ে অগ্ঠাপি এঁতিহাসিক তথ্যের 
আলোকসম্পাতে দৃঢনির্ণর করা হয় নাই। তবে আমর! ইহা বলিতে পারি যে, শ্রীল বিশ্বমাথ চক্রবর্তীর সময়ে 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫১৭ 


উহা শ্রীজীব গোস্বামি বিরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবপ্তি 
নায়ী উজ্জলনীলমণির টাকায় প্রথমতঃ পরমপুজ্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদকে প্রণাম করিয়া 
শরীলগ্রীজীবগোস্বামিচরণেভ্যো নমো নমঃ। 
সমুদ্রকোটিগভীরং বচে| যস্ত বিরাজতে ॥ 
একা তদীয়টীকায়াং কারিক! সংশয়ৌঘভিৎ । 
অত্ৰৈব পরমোৎকর্ষ ইত্যত্র ক্ষুটনীক্ষিত| ॥ 
স। যথ!- স্বেচ্ছয়! লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদবত্ৰ পরেচ্ছয়] । 
যৎপূর্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্বমপরং পরম্‌ ॥ ইতি 
ভ্রিল জীবগোস্বামিপাদের চরণে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।--ধাহার সমুদ্রকোটির ন্যায় সুগভীর বচন- 
বিন্যাস আজিও বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার প্রণীত টীকার একটি কারিকা আমার সকল সংশয়জাল ছিন্ন 
করিয়াছে । সেই কারিকাটা এই__(শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন )_-“এই (উজ্জলনীলমণি) গ্রন্থের টীকায় আমি যাহা 
কিছু লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং কিয়দংশ পরেচ্ছাপ্রণোদিত। যে অংশে পূর্বাপর 


সমন্বয় অব্যাহতভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে তাহাই প্রথম অর্থাৎ আমার স্বেচ্ছালিখিত অভিমত, আর তদ্বিরুদ্ধাংশই 
পরেচ্ছাপ্রণো্িত ৷? 


শ্রীলবিখনাথ চক্রবপ্তিপাের পুর্ববর্তাীকালীন ‘সারসংগ্রহ’ নামক বহু তথ্যপুর্ণ এন্থেও উক্ত কারিকার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় (কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমাল! সংস্করণ দ্রব্য) । সারসংগ্রহ গ্রন্থকর্তাও উক্ত কারি- 
কার উপর জোর দিয়াছেন এবং নানা যুক্তি তর্ক ও শান্্ প্রমাণের সাহায্যে নিত্যপরকীয়াত্ব স্থাপনে যন লইয়াছেন। 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথের আবির্ভাবের পুর্বে ঠাকুর নরহরি সরকার প্রভুর শিষ্য শ্রীগিরিধর দাস তত্কৃত 
“পরকীয়| মত স্থাপন” গ্রন্থে শ্রীজীবের উক্ত শ্লোক বিচার করিয়া শ্রীজীবের এরূপ পরকীয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
পদ্মপুরাণধৃত প্রাচীন প্রমাণ হইতেও জানা যায় যে অপ্রকটলীলাতেও শ্রীবরজদেবীগণের পরকীয়াভিমান 
বিগ্ধমান রহিয়াছে । উক্ত প্রমাণ বচন যথা, 
দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রয়্তশ্চ হরেরিহ। সর্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ! তত্ল্যগুণশালিনঃ। 
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সস্ভি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ 
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ। গোঁচারণং বয়ন্তৈশ্চ বিনাস্থরবিঘাতনম ॥ 
.পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা নিত্যপ্রিয়া জনাঃ। প্রচ্ছন্ননৈব ভাঁবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্‌॥ 


( পদ্মপুরাণম-_পাতালখণ্ডে ৫২৷২--৬ ) 
--(সদাশিব দেবি নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন )-“হে মুনিবর ! শ্রীহরির দাসবৃন্দ, সখাগণ, 


মাতা, পিতা ও প্রেয়সীবর্গ সকলেই ইহলোকে নিত্য ও তততল্যগুণশালী । যেমন প্রকটলীলাসম্বন্ধে পুরাণসমূহে 
বণিত হইয়াছে, সেইরূপ ভুৰবন্দাবনের নিত্যলীলাতেও তাহারা সেই প্রকার । অস্থ্রবধ ব্যতীত বন ও গোষ্ঠ 
প্রান্তর হইতে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ গমনাগমন করেন এবং বয়স্তগণের সহিত গোচারণ করেন । তাঁহার নিত্য- 


প্রেয়সীবর্গও পরকীয়াভিমানিনী, অতএব তাহারা প্রচ্ছনভাবেই নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ বিলাস 
করিয়৷ থাকেন ৷? 


পরকীয়া নায়িকার লক্ষণ উল্লেখে উজ্জলনীলমণিকার শরীরপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 


রাগেণৈবাপিতাত্মানে! লোকযুগ্মানপেক্ষিণ।। ধর্ম্মেণাস্বীক্ৃত! যাস্ত পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥ 
(উজ্জ্বণনীলমণিঃ--কবষ্চবল্লভাপ্রকরণম্‌) 


পাদ ততকৃত আনন্দচন্দিক! 
বলিয়াছেন 


[ ৩১৩ ]== 
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_যে নায়িকাৰবন্দ উৎকট গ্রীতিবশতঃ ইহকাল ও পরকালের অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করেন 
ও ধর্মানুযায়ী বিবাহ বিধির অপেক্ষা রাখেন না-_তীহারই পরকীয়া বলিয়া কথিত হন। 

প্ৰীমন্তাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাবিলাসের যে বিবরণ দৃষ্ট হয় তাহাতে 
স্পষ্টই জান! যায় যে, ব্রজবনিতাগণ অত্যুৎ্কট প্রেমান্থুরাগবশতঃ ইহলোক ও পরলোকের ধর্মম্যর্ধাদ! উল্লজ্ঘন 
করিয়। তাহাদের প্রেমাম্পদ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন । প্রেমসমপিতাত্মা 
ব্রজবধূগণ শ্রীভগবানকে জগদীশ্বর কিংবা নিজপতি বলিয়া ধারণা না করিয়া উপপতিজ্ঞানেই যে তাঁহার সহিত 
মিলিত হইয়াছিলেন, “তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্যপি সঙ্গতাঃ”_এই শ্রীশুকদেববাক্যে ইহাই বিঘোষিত 
হইয়াছে। প্রীমন্তাগবতের একাদশ স্কন্ধে “মৎকামা রমণং জারমস্বরপবিদোহবলাঃ” প্রভৃতি শ্রীভগবানের বাক্যেও 
জানা যার যে গোগীগণের এই ধারণা শ্রীভগবানেরও। অগোচর নহে। গোপীগণ শ্রীভগবানকে নিঃসঙ্কোচে 
বলিয়াছেন__“আমর! পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি*_“পতিস্তান্বয়- 
্াতবান্ধবানতিবিলজ্ব্য তেস্তিকমচ্যুতাগতাঃ” (শ্রীমগ্তাগবতম্‌)। শ্রীভগবানও গোগীগণকে নিজ নিজ 
পতিত্যাগপুর্বরক তাহার নিকটে সমাগত দেখিয়া এই অধর্ম্ম এবং গ্রানিকর ও অযশস্কর কার্য হইতে বিরত 
হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন-__জুগুগ্সিতঞ্চ সর্বত্র হোৌপপত্যং কুলন্তিয়াঃ” (শ্রীমস্ভাগবতম্‌)। শ্রীভগবান্‌ 
তাহাদিগকে পরবধূ জানিয়াও গোগীগণের প্রেমানুরপভাবে তাহাদের প্রেমসেবা-বাসনা চরিতার্থ করিবার 
নিমিত্ত নিজে সর্বজগৎপতি ও সর্বান্তরাত্মা হইয়াও উপপতির মত অতি সঙ্গোপনে নিভৃত যমুনা পুলিনে তাহাদের 
সহিত বিবিধ মধুররসোচিত লীলাবিহারাদি করিয়া রাঁসকেলি করিয়াছিলেন । কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে গোঁপী- 
গণ সর্ধধর্শ পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে শ্রীক্ৃষ্ণসেবা করিতে পারেন ও তাহাদের যেরূপ শ্রীক্বষ্ণে আসক্তি, 
তাহার আর কুন্রাপি তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্চবিষয়িণী পরকীয়া! রতিই তাহাদিগকে এই অতুলনীয় প্রেমসম্পদে 
ভূষিত করিয়াছে সন্দেহ নাই ! 

শ্রীভগবান্‌ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পার্যদ ও ভক্তগণের সহিত নিত্য লীলাবিলাস করিয়া থাকেন, 
তবে কখনও কখনও জগজ্জনকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহার সেই নিত্যলীলা মধ্যে মধ্যে ব্রন্ধাণ্ডে 
প্রকাশিত হয়। তখনই তাহাকে প্রকট লীলা বলা হয়। জগতে মথুরা, ব্রজ প্রভৃতি যে সমস্ত 
শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র দেখা যায় তাহা তাহার নিত্যধামেরই প্রাপঞ্চিক প্রকাশ মাত্র । পদ্মপুরাণের 
নিয়োক্ত বচনে উহারই সন্ধান পওয়া যায় 

যা যথা ভুবি বর্তন্তে পূর্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তান্তথা সপ্তি বৈকুষে কৃতলীলাৰ্থমাদৃতাঃ ৷ 
_ (পদ্বপুরাণম্‌ ) 

বৈষ্ণব দার্শানিকগণ শাস্ত্রীয় প্ৰমাণ ও তদনুকুল যুক্তি দ্বার! লীলাময় শ্রীভগবানের অনাদি লীলাপ্রবাহ সমর্থন 

করিতে প্রয়াস করিয়াছেন । তাঁহার নিত্যলীল! উল্লেখে স্বন্দপুরাণে উক্ত আছে_ 
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সরামে| বাঁলকৈবুঁতঃ। বৃন্দাবনাস্তরগতঃ সদ! ক্রীড়তি কংসহা ॥ 
(স্বন্দপুরাণম্‌ ) 

_কংসহারী শ্রীহরি গোপবালক ও গোবৎসগণ পরিবৃত হইয়! বলরামসহ নিরন্তর বৃন্দাবনাস্তরে ক্রীড়া 
করিয়া থাকেন। 

শ্রীভগবানের এই অনাদি লীলাপ্রবাহ তাহার প্রিয় ভক্তগণ দেখিতে পাম, কারণ তাহাদের অত্যুৎকট 
উৎকঠানিবৃত্তির নিমিত্ত ভক্তকৃপানিধি শ্রীভগবান্‌ তাহাদের সে মনোরথ পূরণে তত্তংলীলাবিলাল দেখাইয়! খাকেন। 
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iE র অপ্রকট নিত্যলীলা দর্শনের সৌভাগ্য বর্ণনায় 
উল্লিখিত হয়_ 

চেদগ্তাপি দি্ুক্ষেররূকগার্ভা নিজপ্রিয়াঃ। তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণে দরশয়েতান্‌ কৃপানিধিঃ। 

কৈরপি প্রেমবৈবশ্তভাগ ভির্ভাগবতোস্তমৈঃ। অগ্থাপি দূতে কষ! করীড়ন্‌ বৃন্দাবনাস্তরে ॥ 

( লঘুভাগব 

এতত্যতীত বহুতর শান্ত্রপ্রমাণ হইতে শ্রীভগবানের পরিকরবৃন্দসহ অনাদি তি নিন বৃত্তান্ত 
জানিতে পার! যায়। “সদানস্তেঃ প্রকাশৈঃ স্বৈলীলাভিশ্চ স দীব্যতি”_এই লঘুভাগবতামৃত বচনে এবং “মথুরা 
ভগবান্‌ যত্ৰ নিত্যং সন্নিহিতে| হরিঃ”, “পুণ্যং মধুবনং যত্র সানিধ্যং নিত্যদা হরেঃ” প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বচনে 
ও অন্তান্ত পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে শ্রীভগবানের নিত্যলীলার উদ্দেশ পাওয়া যায়। অনস্তলীলাময় শ্রীভগবানের 
লীলাপ্রবাহ যে অনস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? এবং তাঁহার লীলার নিত্যতা স্বীকার 
করিলে লীলাপার্ষদগণেরও নিত্যতা অবস্থ স্বীকাধ্য। কারণ শ্রুতি বলেন“স একাকী নারমত”__তিনি একাকী 
কখনও লীলা করেন না। অনাদি কাল ধরিয়া তিনি অনন্ত পরিকরবৃন্দের সহিত অনন্ত লীলা করিতেছেন । 
অতএব তাহার ধাম, পার্ধদ ও লীলাদিরও নিত্যতা রহিয়াছে। শ্রীভগবান্কে শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর এই ঞ্চরসেই আস্বাদন করা যায় এবং এই পঞ্চরসেই নিত্যপারযদগণ অনাদিকাল হইতে গ্রপঞ্চাতীত 
ধামে নিজ নিজ ভাবান্ুসারে শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন ও সেবানন্দাম্বাদন করিতেছেন। শ্রীভগবান্‌ তাহার 
নিত্যপাষদিগণসহ নিত্যধামে যে সমস্ত নিত্যলীলারস আস্বাদন করেন, সেই লীলাই তাহার কৃপায় ও ইচ্ছায় 
মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া থাকেন। তখন উহাকে প্রকটলীলা বলে । শ্রীমন্তাগবতে যে রাসলীলার কথ! 
আমরা জানিতে পাই তাহাঁও শ্রীভগবানের নিত্যলীলারই প্রকট প্রকাঁশ। শ্রীরাধিকাদি গোগীবর্গসহ গ্রীভগবান্‌ 
তাহার প্রপঞ্চতীত ধামে অনাদিকাল হইতেই অগ্রকট অবস্থায় এই লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। 
“গোপ্যৈকয়া যৃতন্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা”__এই ব্রহ্মযামল বচনে জানা যায় যে শ্রীভগবান্‌ সর্বগোপীমুখ্য। 
শরীরাধিকা সহ--অতএব সেই শ্রীরাধিকারই কাযবৃাহস্বরপা অন্য গোপীবৃন্দ সহ--গোলোকধামে নিত্য লীবাবিহার 
করিয়া. থাকেন। শ্রীভগবান্‌ তাহার দ্বিতীয়মূর্তি শ্রীরাধিক! ও তাহার কায়বৃহরূপা ললিতাবিশাখাদি গোপ- 
রমণীগণ সহ অনাদিকাল হইতে গোলোকে রাসক্রীড়াদি বিবিধ লীলারসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে 
জগতের জীবগণকে লীলারসে অভিষিক্ত করিবার জন্ত ও ব্রহ্মাওগত সাধক ভক্তগণকে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট 
করাইবার জন্ শ্রীভগবান্‌ তাঁহার এই নিত্যলীল! জগতে প্রকাশ করেন। তখনই উহা প্রকটলীলা বলিয়া 
কথিত হয়। শ্রীভগবানের অনাদিনিদ্ধ রাসলীলা কি ভাবে জগতে ব্যক্ত হইয়াছিল-_শ্রমন্ভাগবতে তাহাই 
বণিত আছে। শ্রীমগ্তাগবতের সেই বর্ণনায় স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীরাধিকা! প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ পরকীয়া 
রতিবিলাসে শ্রীভগবানকে সেবানন্দে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ততনীলার নিত্যতা স্বীকার করিলে ইহাও মানিয়! 
লইতে হয় যে, অপ্রকট ব্রজধামে যে-লীলাবিলাস নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ব্রজরমণীগণ পরকীয়! রতি- 
মুলক প্রেমরসনিঃষেকেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাস্থুধি চির পরিস্ফীত করিয়া রাখিয়াছেন। 

অতএব নিত্যপরকীয়াবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রকট ও অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরপগত কোন ভেদ 
স্বীকার করেন না। একমাত্র প্রপঞ্চগোচর ও প্রপঞ্চে অগোচর এই ছুই কারণ বশঃতই লীলার পার্থক্য। 
'সারসংগ্রহঃ গ্রস্থকর্তা শান্প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রকট ও অপ্রকট লীলার যে দৈবিধ্য, উহাতে 
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নত হত কোন ভেদ নাই| পরত প্রস্তাবে “প্রকটগ্রকটা চেডি দ্বৈবিধ্যমেকপ্রকারলীলাগতম্গ 
(সারসংগ্রহঃ__৮৩ পৃষ্ঠা) এই বচনে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে প্রকটলীলাতেও যেরূপ গোপী প্রকৃতি 
প্রেয়সীবুন্দ পরকীয়াভিমানিনী, তদ্রপ অপ্রকট লীলাতেও প্রেয়সীগণ পরকীয়াঁভিমানিনী | শ্রীকুষ্ণবিষয়িণী সমর্থ! 
বা পরকীয়ারতিই মহাভাবরূপ চরমদশায় উপনীত হইতে পারে-_শ্রীরাধিকাঁয় এই মহাভাব নিত্য প্রকাশ- 
মান। অতএব অপ্রকটলীলায় যদি পরকীয়াত্ব স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে লীলারস মাধুধ্যের চরমতম 
বিকাশে ব্যাঘাত জন্মে। কারণ স্বকীয়া ব| সমঞ্জন! রতি অন্ুরাগের উপরিতন দশায় পৌছিতে পারে না 
ফলে মহাভাবের অপরিক্ষু্িবশতঃ লীলার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। সমর্থ রতিই একমাত্র মহাভাবদশা লাভ 
করিতে পারে--“ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ় মহাভাবদশাং ব্রজেৎ্” ( উজ্জ্লনীলমণিঃ)। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরপ 
গোম্বামিপাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন 

আগ্চা প্রেমান্তিমান্তত্রানরাগান্তাং সমঞ্জসা । রতির্ভাবাস্তিমাং সীমাং সমর্থেব প্রপদ্ঘতে ॥ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 

__প্রথমন্থানীয়! সাধারণী রতি কেবল প্রেমান্তিম সীমায় পৌছিতে পারে ৷ সমঞ্সা বা স্বকীয়ারতি 
অনুরাগ দশা পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে। একমাত্র সমর্থা বা পরকীয়া রতিই ভাব বা মহাভাবদশায় 
উপনীত হয়।ঃ 

প্রকট ও অপ্রকটলীলায় যে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই তাহ! শ্রীল বিশ্বানাথ চক্রবপ্তিপাঁদও উজ্জলনীলমণির 
আনন্দচন্দ্িক! টাকায় “লঘৃত্বমত্র যং প্রোক্তম্ণ--এই কারিকাঁর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন | | 

তা এব জন্মাদিলীলাঃ প্রপঞ্চজনেষু কৃপয়া দশিতাশ্চেৎ গ্রকটাস্তা এব তচ্চক্ষুন্তিরোহিতাঃ পিহিতাশ্চেদ- 
প্রকট! উচ্যন্তে, ন তু প্রকটাপ্রকটয়োর্লীলয়োঃ স্বরপগতং কিঞ্চন বৈলক্ষপ্যমন্তি। যহুক্তং ভাগবতামৃতে--অনাদি- 
মেব জন্মার্দিলীলামেব তথাডুতাঃ ৷ হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাহুহুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ইতি। ( আনন্দচন্দরিক! ) 

_ অর্থাৎ, সেই সকল জন্মার্দিলীলা যখন শ্রীভগবানের কৃপায় প্রপঞ্চজনগণের দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই 
উহাকে প্রকটলীলা বলে। আর সেই সকল লীলা যখন প্রপঞ্চজনগণের চক্ষুর অগোচর ব, তাহাদের নিকট 
সমাবুত অবস্থার থাকে তখন তাহাকেই অপ্রকট লীলা বলে। কিন্তু প্রকট ও অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরূপগত 
কোন ভেদ নাই। লঘুভাগবতামূতেও উক্ত হয়--অনাদি ও অদ্ভুত জন্মালীলা-প্রবাহ প্রভৃতি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
কি জানি কি কারণে কখনও কখনও লোঁকলোচনের গোচরীভূত করান । | 

প্রকট ও অপ্রকটলীলায় যে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই উহ! প্রতিপাদন করিতে গিয়া সারসংগ্রহগ্রন্থকর্ত। 
প্রীরপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামূতের নিয়োক্ত কারিকারও উল্লেখ করিয়াছেন__ 

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা! লীলা প্রকটা মতা । অন্ান্বপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্তস্তদগোঁচরাঃ ॥ 
( শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্‌) 
অর্থাৎ যে-লীলা প্রপঞ্চগোচর, সেই লীলা প্রকট বলিয়া কথিত হয় এবং অন্ত যে সকল তাদৃশ 
অথচ প্রপঞ্চের অগোচর লীলা উহ! অপ্রকট লীলা। 

সারসংগ্রহের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে লঘুভাগবতামৃতের উক্ত কারিকায় অপ্রকটলীল1 সম্বন্ধে বু" 
বচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকটলীল! সম্বন্ধে একবচনেরই প্রয়োগ রহিয়াছে । অতএব অন্য যে 
সকল তাদৃশ লীল! প্রপঞ্চের অগোচর তাহারাই অপ্রকট--এখানে ‘অন্ত’ বলিতে যাহা অতীত ও অনাগত 
অথচ বর্তমান প্রপঞ্চজনগণের দৃষ্টির বহিভূত তাহাদিগকেও বুঝাইতেছে--এবং 'তাদুশ* বলিতে রতি ও লীলাদিতে 
যে অন্ত কোন ভেদ নাই তাহাই প্রকাশ পাইতেছে! j 
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১০ম ক্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৫২১ 
EE EEC Ene ea িউি = a cE HEUTE 
ওঁপপত্যমূলক রতিবিলাম যে প্রকটলীল্তে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় তাহাতে কোনই সংশয় নাই । প্রেমশিরোমণি 


ব্রজবনিতাগণ তাহাদের প্রাণগোবিন্দ ব্রজরাজনন্দনের প্রতি যে সর্কস্বপণ সর্কবিস্থারণ প্রেমভাব প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন তাহাতে গৃহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম ও পরলোকধর্ম্ম সব উল্লজ্ঘন করিতে তাহারা দ্বিধ। বোধ করেন নাই ৷ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী 
জারভাবময়ী শ্রীরাসলীলার আদি মধ্যে ও অবসানে কোথাও মায়াপ্রত্যারিত অবাস্তব পরকীয়ার সম্পর্ক নাই । 
পরকীয়া সম্বন্ধ যদি কেবল মায়িক ও অবাস্তবই হইত তাহ! হইলে শ্রীর/সলীণার উপাদেয়তা নষ্ট হইয়া যাইত । 
প্রীণগ্ডকদেবের আদন্কোপান্ত বর্ণনায় পরকীয়াসম্বন্ধই সামঞ্জস্ত রক্ষা করিতেছে। শ্রীব্রজরাঁজকুমার যখন রাস- 
স্বলীতে উপস্থিত হইয়া অব্যক্ত মধুর কলনাদে বেণুধ্বনি করিলেন, তখন শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ পতি ও পিতৃগণের 
বাধা তুচ্ছ করিয়! শ্রীরুষ্ণঘমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণও উহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
জন্য বলিয়াছিলেন হে ব্রজস্থন্দরীগণ! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ 
তোমার্দিগকে গৃহে না দেখিয়া ব্যাকুল অন্তঃকরণে ইতঃস্তত অন্বেষণ করিতেছেন, সেই আত্মীয় জনগণের 
হৃদয়ে শঙ্কা উৎপাদন করিও না (শ্রীভাগবত ১০ 1২৯।২০)।  শ্রীরুষ্ণবিরহকাঁতর! ব্রজললনাগণও 
আকুল ক্ৰন্দনে অন্তরের ভাষা ব্যক্ত করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন-__ 
পতিস্থতানযত্রাতৃবান্ধবানতিবিলজ্ঘ্য তেহস্তযচ্যুতাঁগতাঃ। 
গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কন্ত্যজেনিশি ৷ 
(শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ১০৩১১৫ ) 

‘হে অচ্যুত! আমর! তোমার সমুচ্চ বংশীগীত শ্রবণে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব, 
এমন কি কুল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি, তাহা তুমি অবগত আছ। হে শঠ! 
তুমি ভিন্ন এমন করিয়া আর কে রাত্রিকালে সমাগত! কামিনীগণকে প্রত্যাখ্যান করে ? 

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন - ‘হে অবলাগণ! তোমরা আমারই জন্য লোকাচার, বেদাচার ও আত্মীয় স্বজন 
পরিত্যাগ করিয়াছ। আমিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি নাই। কেবল আমার প্রতি তোমাদের 
অন্থরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত অদবৃগ্যভাবে ছিলাম । তোমাদিগকে দেখিতেছিলাম এবং তোমাদের বিলাপ বাক্য শুনিতে 
ছিলাম। তোমরা আমার প্রিয়তম! এবং আমিও তোমাদের পরম হিতৈষী । অতএব আমার উপর দোষারোপ 
করা তোমাদের উচিত নহে 1, (শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০। ৩২। ২১)। এইরূপ আরও অন্তান্ত বহু গ্লোকেও শ্রীভাগবতের 
বর্ণনায় রাসলীলাপ্রসঙ্ষে গুপপত্যভাবময় প্রেমেরই অবিসংবাদী পরিচয় লাভ হয় এবং এই ওঁপপত্যভাব- 
ময় গ্রেমবিলাসের নিমিত্তই শ্রীরাসলীল! সর্বলীলা-মুকুটমণির স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব 
ইহাকে অবাস্তব বলা যায় না। যদি উহা অবাস্তব বা! মায়াপ্রত্যায়িত হইত তাহা হইলে পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা 
পরিহার করিবার নিমিত্ত শ্রীগুকদেব এক কথায় উত্তর দিতে পারিতেন যে পরকীয়! সম্বন্ধ গ্রতীতি মাত্র । 
কিন্ত তাহা না বলিয়া! পরমহংসাচার্্য শ্রীগুকদেব বলিলেন__শ্রীভগবান্‌ পরম তেজীয়ান্‌, পরমাত্মা ও সর্কোশ্বর, 
তাহাতে পরদারাভিমর্ষণ-দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। 

প্রকটলীলাগ্রসঙ্গে রাসলীলায় যে ওঁপপত্যসম্বন্ধ দেখা যায়, অগ্রকটলীলায় তাহার অন্যথা হইলে প্রেম- 
রসোৎকর্ষের হানি হয়। ভক্তিরসশাস্ত্রের বিবরণে দেখা যায়--পরকীয়ারতিমতী শ্ররাধিকাতে নিত্যই হুনাদিনী- 
গার মাদনাখ্য মহাভাব বিরাজ করে__ 

সর্ধভাবোদগমোল্লামী মাদনোহ্যং পরাৎপরঃ। রাঁজতে হ্লাদিনীসারো! রাঁধায়ামেব যঃ সদা ॥ 
্‌ র্‌ ( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
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২৫২২ শ্ীমন্ভাগবতমূ। 


অপ্রকট লীলাবশতঃ যদি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীবর্ঘকে স্বকীয়! কান্ত! বলা হয় তাহা হইলে পরকীয়৷ 
রতিমূলক মহাভাবের নিত্যতার হানি হয়। অতএব দেখা যায়--কি শাস্ত্রীয় প্রমাণে কি তদন্ুকুল যুক্তিতে 
সর্বত্রই নিত্যপরকীয়াত্ব সিদ্ধান্তেরই সমর্থন রহিয়াছে। 

‘গোপীজনবল্লভ’ গোগীভর্ভা “গোপীনাং পতিরেব” ইত্যাদি পদেও পরকীয়াত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 
‘গোগী’ বলিতে গোপের পত্নী বা গোপবধূং “তৎসমুদয়ের বল্লভ’ বলিতে পত্যস্তর অর্থাৎ উপপতিরই প্রতীতি 
হইতেছে। শ্রীক্রমদীপিকায় প্রীকুষধ্যানগ্রসঙ্নে উল্লেখ আছে-_“বিচিত্রাম্বরতুষা ভির্গোপনারীভিরাববৃতং: কষ 
ধ্যায়েং_বিচিত্র বন্তরাভরণা গোপনারী অর্থাৎ গোপপদ্বীগণ পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে” শ্রীভাগবতে 
ণস্বিন্ধনুখ্যঃ কবররশনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধবঃ ( ১০1৩৩৭ ) বলিয়া ব্রজন্ন্দরীগণকে যে শ্রীকৃষ্ণের বধু বলিয়! নির্দেশ 
করা হইয়াছে উহাতে বক্তব্য এই যে, 'বধুশব” এখানে গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ শ্রীক্বষ্ণের 
অন্তরঙ্গ শক্তিম্বরূপিণী বলিয়াই ভ্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের "নী, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ভোগ্য’ (উক্ত 
গ্লোকের শ্রীভাগবতামৃতবর্ধিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। বধু শবে যে কেবল পরিণীত| স্ত্রীকেই বুঝায় তাহা 
নহে, সাধারণ স্ত্রীমাত্রকেও বুঝাইয়া থাকে । অভিধানেও উল্লেখ আছে-_“বধূর্জয়া লা স্ত্রী চ* (অমরকোষ) 
বধূ শবে জায়া, পুত্রবধূ ও স্ত্রী বুঝাইয়া থাকে । বধূ শব্দে যে কন্তাকেও বোঝায় তাহারও প্রমাণ শ্রীভাগবতেই 
আছে_“পা ত্বং ব্ৰদ্মনপবধূঃ কাঁমমাণ্ড ভজিষ্যিতি” (৩২১২৬) এখানে নৃপবধূ অর্থাৎ রাজার কন্তা ৷ ভী্ম শ্রী 
প্রেমী ব্রজনুন্দরীগণকে গোপবধু অর্থাৎ গোপপরিণীতা জায়া বলিয়াই জানিতেন-__“প্রকৃতিমগমন্‌ কিল 
যন্ত গোপবধ্ব৮-_-(ভাগবতম্‌ ১1৯৪০ 1) শ্রীগোপাঁলতাপন্যুপনিষদে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে “স বে হি স্বামী ভবিষ্যতি” 
বলিয়া যে গোগীজনপ্রস্গে স্বামী’ শব্দে নিরূপিত করা হইয়াছে তাহাতে স্বকীয়! সম্বন্ধের ইঙ্গিত থাকিলেও 
বলা যাইতে পারে স্বামী শব্দ সাধারণতঃ এশধ্যবাচক । পাণিনির মতে কেবল পরিণেতা অর্থে ই উহা বোঝায় 
না, কিন্তু পালক’ বা ‘নেত!’ অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অমরকোষ অভিধানে ( ৩1১১৯-১১) বলা 
হইয়াছে-_“ন্বামী ত্বীর্বরঃ পতিরীশিতা, অধিভূর্নায়কো! নেতা প্রভুঃ পরিবুট়োহধিপঃ”। আবার “মানং দধত্য 
খষভন্ত জগ্ুঃ কতানি” (গ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৩৩২২)--এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রাচীন টাকাঁকার শ্রীধর- 
স্বামিপাদ বলিয়াছেন ‘খষভ’ অর্থাৎ ‘পতি’ ( অবশ্য পতি শবে পালককেও বোঝাইয়া থাকে )। কিন্ত গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞবাচাধ্য ভ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী “ধষভ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন “পুরুষশ্রেষ্ঠ' । ফলকথা, প্রকরণ ও উপসংহারগত 
সামগ্রস্তের প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়া শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, এবং সেই সামঞ্জস্ত যাহাতে ব্যাহত না হয় তজ্জন্ত 
শব্দের গৌণীবৃতি বা সাদৃ্ঠবাচক যে কোন অর্থ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। শ্রীমভাগবতের রাসলীলার বিবরণে 
আন্তন্ত যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে--তাহাঁতে পরকীয়া রতিমূলক প্রেমভাবেরই বিলাস দশিত হইয়াছে এবং 
সেই নিমিত্বই ব্রজবধূগণের সর্ববিম্মারণ শ্রীকুষ্ণপ্রেমে ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্বর্ণ তুচ্ছ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে এং ইহারই ফলে পরমপুরুষার্থনার সেই প্রেমের পরমতম উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে! 
ব্রজের সেই পরকীয়া প্রেমগ্রবাহ নিত্যব্রজলীলাঁতেও যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়! চলিতেছে-_নিত্যপরকীয়াবাদী 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবত্িপাদ ব্রজগোগীগণের নিত্যপরকীয়াত্ব স্থাপনে উপরিলিখিত শব্দার্থ প্রভৃতি আলোচনা 
করিয়। শ্রীনারায়ণ ভট্টের মত উল্লেখে বলিয়াছেন 

এবমেব প্রীনারায়ণভটেরপি স্বক্বৃতায়াং রসতরক্িণ্যাং তৃতীয় উল্লাসে আলম্বনপ্রকরণে তম্তাঃ পরকীয়া: 
মেবোক্তং যথা-- \ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫২৩ 
পি 2 
শান্ত ব্ৰাহ্মণ এব স্তাৎ গ্রীতে দাসঃ প্রকীন্তিতঃ। প্রেয়সি স্যঃ সখায়েো হি যশোদ। বসলে স্থৃতাঃ ॥ 


মধুরে রাধিকা জ্ঞেয়! হান্তে স্তান্মযুমগলঃ । সখীযুধোধহডুতে জ্ঞেয়ে বীরে চারণগোবুষাঃ ॥ 

করুণে বৎসবৃক্ষার্দি্জটিলাঘ্যাস্ত রৌদ্রকে । গোবৰ্ধনোংভিমন্যশ্চ ভয়ানক উদাহৃতৌ ॥ 

তপস্বিস্যাদয়ো হৃত্র বীভৎসে পরিকীর্ততিতাঃ।  ব্রজস্থা নিয়ত! জ্ঞেয় আলম্বনবিভাবকাঃ॥ ইতি॥ 

তত্রৈবান্তত্র_ 

ন রাধা ভর্ভারং-কচিদপি চ দৃগভিগৃহিগতমূ। সম্রাক্ষীনিত্যং তব সরসমৃত্তিং বিলিখতী ৷ 

তবাপ্যেতদ্বক্ষে! বহতি রুচিরাং তত্প্রতিকৃতিম্‌। ততঃ কৃষ্ণপ্রেম্ণাহমপি বিদধে দৌঁত্যমথিলমৃ॥ ইতি ॥ 

(উজ্জ'লনীলমণ্য। আনন্বচন্দ্ৰিকা টীক! ) 

গ্রীল নারায়ণ ভট্ট মহাশয়ও তাঁহার নিজ রচিত ‘রসতরঞ্জিণী’ গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসে আলম্বন- 
প্রকরণে এই প্রকার শ্রীরাধিকার পরকীয়াত্বই স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ £_শশান্তরসে ব্রাহ্মণ 
ও শ্রীতিরসে দাস কথিত হয়। প্রেমরসে সখাগণ এবং ব্সলরসে শ্রীযশোদা। মধুররসে শ্রীরাবিকা, হান্তরসে 
মধুমর্জল, অদ্ভুতরসে সখীর দল, বীররসে চারণ ও গোরুষগণ, করুণরসে বৎসরক্ষার্দি, রৌদ্ররসে জটলা প্রভৃতি, 
ভয়ানকরসে চন্্রাবলীর পতি গোবদ্ধন ও রাধিকার পতি অভিমন্থ্য প্রভৃতি । বীভত্সরসে তপস্বিনী প্রভৃতি--এই 
সকল ব্রজস্থ লীলার নিত্য আলম্বনবিভাব বলিয়া কথিত হন। উক্ত রমতরঞ্লিণী গ্রন্থের অন্তত্রও (সখীর উক্তি) কথিত 
হয়-__-শ্রীরাধা তাহার নিজ গৃহগত পতিকে কখনও নয়নযুগল দ্বারা দর্শন করিতেন ন1॥ কারণ (হে শ্রীকৃষ্ণ ) 
তোমারই রসঘন মূর্তি তিনি বিলেখন করিতেন। হে কৃষ্ণ! তোমার এই বক্ষঃস্থল তীহারই (শ্রীরাধারই ) 
পরম রমণীয় প্রতিকৃতি ধারণ করিতেছে । এই কারণে কৃষ্ণপ্রেমবশতঃ আমিও তোমার যাবতীয় দৌত্য অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকি’ । 

প্রেমশিরোমণি শ্রীরাধিকার পরকীয়া প্রেমভাবই যে তাহার পরমমাহত্ব্য খ্যাপিত করিয়াছে, বৃহদ্তাগবতা- 
মুতের নিয়োক্ত বচনে তাহার স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়_- 

তৃণীকৃতত্যক্তকুলীননারীধর্ম্মাপি দুরোস্বিতভর্তৃকাপি | 
সতী চ সাভীপ্সিতসচ্চরিত্র। রাধা বিধাত্রারচি চিত্রশীল| ॥ 
(বৃহন্তাগবতামৃতম্‌ ) 

- শ্রীরাধিকা ফুলগত নারীধর্ম্ম তৃণের প্যায় জ্ঞান করিয়াছেন এবং তিনি নিজ পতিকে দুরে নিক্ষেপ 
করিয়াছেন। তথাপি তিনি সতী ও অভীগ্সিত চরিত্রগৌরবে গৌরবান্বিতা। সত্যই বিধাত৷| বিচিত্রন্ুভাবা 
শ্রীরাধিকাকে স্থাষ্ট করিয়াছেন। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অমিয়মাখা নাম বংশীগীতরবে যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই শ্রোতার মন- 
প্রাণ সকল ধর্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতএব তাঁহার অন্থভবের মহাপ্লাবনে যে সর্ব ধর্ম ডুবিয়া 
যাইবে--ইহাতে সন্দেহ কি? 

কা! সরা তে কলপদীয়তবেগুহীতসম্মোহিতাধ্যচরিতান্ন চলেজিলোক্যাম্‌। 
ব্রলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোর্িজদ্রমমূগাঃ পুলকান্তবিভ্রন্‌॥ 
(প্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1২৯।৪০ ) 
( গোপাঙ্গনাগণ বলিতেছেন )_-হে গোকুলযুবরাজ ! ত্রিভুবনে এমন কোন্‌ রমণী আছে, যে তোমার 


“মধুর ও অস্ফুট পদাবলীর বেদুধীতংলাপ শ্রবণে ও তোমার এই ত্রিলোকন্ুন্দর ভুবনমোহন রূপ নিরীক্ষণে নিজ 
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SS শ্রীমদ্তীগবতমু । 


হু হই ভন হয়? অবলা রমণীর কথা দুরে থাকুক-_তোষার রূপ দর্শনে ও বংশীগীত শ্রবণে 
ধেনুকুল, বিহগবৃন, বৃক্ষ ও পণ্ড প্রভৃতিও পুলকে উদত্রান্ত হইয়। বিচরণ করে ।” 

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীলঘৃভাগবতামৃতধূত ভাগবতের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন = 

তথা চ ত্বদ্বোধকশব্দাৎ স্বধর্শত্যাগে! যুক্তঃ কিং পুনস্ত্দনুভবেন ? ইতি ওঁপপত্যং দোষাবহমিতি ন শক্যং 
বক্তমিতি ভাবঃ। zs 

_ /অর্থাৎ তোমার নামবোধক ‘শ্রীকৃষ্ণ শব্দ শ্রবণেই যদি স্বধর্মা ত্যাগ স্বাভাবিক বলিয়া যুক্তিযুক্ত 
হয়, তাহা হইলে (হে শ্রীক্চ!) তোমার অনুভবে যে স্বধৰ্ম্ম অবলুপ্ত হইবে তাহাতে আর.বলিবার কি আছে? 
অতএব তোমার প্রেমের নিমিত্ত ওপপত্য যে দৌষের-_-ইহা কখনও বলা যাইতে পারে নাঃ । 

ইহাতেও শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের জারভাবময় প্রেমেরই পরমোৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে । উজ্জলনীলমণিগ্রন্থ 
উক্ত হয়_“অত্ৰৈব পরমোৎকর্ষ? শৃঙ্গারন্ত প্রতিষ্ঠিঃ” ব্রজনুন্দরীগণ এমন করিয়া সর্বস্ব পরিত্যাগপূর্বা্ক 
তাহাদের প্রাণগোধিন্দের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের প্রেমগৌরব জগতে অতুলনীয়। দুস্ত্যজ আত্মীয় 
স্বজন ও আধ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া পরমপুরুষার্থসার ্ীরুষ্চপ্রেমকেই তাঁহার! সাঁরসর্বস্ব ভাবিয়া ছিলেন। এই জন্তই 
প্রীভগবান্‌ নিজমুখে তীহাদের অপরিশোধ্য খণ স্বীকার করিয়! জারভাবময় গোঁগীপ্রেমের জয় ঘোষণা! করিয়াছেন, 
এবং উদ্ধবাদি ভক্তও সেই জারভাবমরী প্রেমবতী ব্রজন্থন্দরীগণেরই চরণরেণুল্ৃষ্টবুন্দাবনের গুল্স-লতৌষধির মধ্যে 
জন্মলাভ করিয়া ধন্ত হইবার জন্য আকুল প্রার্থন! জানাইয়াছেন । | 

বৃহৎ বামনপুরাণের বর্ণনা হইতেও পরকীয়ামূলক প্রেমধর্ম্ের পরিচয় পাওয়| যায়। বেদের অধিষ্ঠাত্ৰী 
শ্রতিগণ কর্তৃক স্তত হইয়া সন্ত্টিভরে শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে বর দান করিতে স্বীকৃত হন। শ্রুতিগণ 
তদুত্তরে বলেন-__“তোমার আনন্দঘন অনবদ্য রূপের মহিমা পুরাণে যেরূপ বিঘোধিত হয়_-সেই রূপ আমাদিগকে 
দেখাও ? এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগব'ন্‌ তাহাদিগকে প্রকৃতির অতীত অন্ভবানন্দমাত্রসার অক্ষরলোক দেখাইলেন 
. যে.লোকে কাঁমবর্ধী বৃক্ষরাজি সমূহে পরিবেষ্টিত মনোরম নিকুঞ্জে পরিপূর্ণ গোবর্দনগিরিসমহ্িত সর্কখতুসেব্য- 
মান বৃন্দাবন নামে বন বিদ্যমান এবং যে-বৃন্দীবনে যমুনা নদীর উভয়তট রত্ন দ্বারা বদ্ধ এবং হংস ও প্মাদি 
দ্বারা শোভিত, সে স্থানে লীলারসপ্রমত্ত! গোগীসমূহ বিদ্যমান এবং তাহাদের যুখমণ্ডলের কেন্দ্র্থণে স্থিত 
কিশোরাকুতি পরম শোভমান শ্রীক্ুষ্ণ বিরাজমান, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রতিগণোদ্দেশে দর্শন দান করিয়া বলিলেন_- 
যাহা অপেক্ষা আমার অন্ত কোন প্রিয়তর ধাম নাই, সেই ব্রজধাম তোমরা দর্শন করিলে। বল, আমি 
তোমাদের কি করিব? শ্রুতিগণ উত্তর করিয়াছিলেন ৃ ৰ 

কন্দর্পকোটীলাবণ্যেতবয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। 
কামিনীভাবমাসাগ্য স্মরক্ষুক্ধান্তসংশয়ম্‌ 
যথা ত্বল্লোকবাঁসিন্তঃ কাঁমতত্বেন গোপিকাঃ। 
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্যাজনি নস্তথা ॥ 
( বুহদ্বামনপুরাঁণবচনম্‌ ) 

'কন্দর্পের কোটিলাবণ্য তোমার রূপে প্রতিভাত দেখিয়া আমাদের মন কামিনীভাব প্রাপ্ত হইয়! খে 
কামক্ষুধ হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার নিজলোকবামিনী গোপিকাগণ যেমন তোমাকে 
পরম রমণীয় মনে করিয়। রমণজ্ঞানে কাঁমভাবে ভজন! করিতেছেন, সেই প্রকারে তোমাকে ভজনা হা 
জন্তই আমাদের আজ বাসনা হইতেছে । 
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নি EL CLES CS অধ্যায়ঃ । ২৫২৫ 
এীভগবান্‌ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন__ 
দুল ভে! ছূর্ঘটশ্চৈব যুগ্নাকং সুমনোরথঃ | 
আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে স্ষ্টার্থযুন্ুতে ৷ 
কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥ 
পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে 
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান, বো রাসমগুলে ॥ 
জারধর্নোণ সুন্নেহং সুদৃঢ়ং সর্কাতোহধিকম্‌ ৷ 
ময়ি সংগ্রাপ্য সর্বেংপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ ॥ 
( ৰৃহত্বামনপুরাণবচনম্‌_উজ্জলন 
_তোমাদের এই শুভ মনোরথ অতি দুলপভ ও দুর্ঘট হি নর ই) 
যখন সারস্বত কল্পের আরম্ভ করিবেন তখন তোমর! ব্রজধামে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । ধরাধামে 
ভারতক্ষেত্রে আমার মাথুরমণ্ডল বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে তোমাদের প্রিয়তমরূপে আমি আবিভূর্ত হইব ৷ সেই সময় 
তোমরা সকলে জারধর্ম্মে ( ওপপত্যময় প্রেমধর্ম্মে ) সুদৃঢ় সেহপাশে ও সর্বাপেক্ষা সমধিকরূপে আমাকে প্রাপ্ত 
হইয়৷ কৃতাৰ্থ হইবে ।, 
উপরের এই বিবরণে জানা যায় যে, ব্রজগোপীগণ যে রমণজ্ঞানে কাঁমভাবে শ্র্ুষ্ণকে ভজন! করিয়! 
ছিলেন--উহ| অবশ্যই অপ্রকট-লীলামন্বন্ধী বিবরণ। অনুরূপ প্রেমসেবা করিবার নিমিত্ত করুতিবন্দ যে প্রার্থনা 
জানাইয়াছিলেন-_তাহাতে সম্মতি দিয়! প্রকটব্রজলীলাঁয় তাহারা যে জারধর্শে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা! করিয়া ধন্য 
হইবেন-_-এইরূপ বর প্রদান করায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই ঘোষণা করিতেছেন যে অপ্রকট 'ব্রজধামে 
গোপীগণ পরকীয়া প্রেমভাবেই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। 
প্রসনবক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লয়| বহুদিন হইতে যথেষ্ট মতভেদ 
রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে পণ্ডিতমগলী সমাবেশে পরকীয়া ও স্বকীয়া লইয়া এক 
বিচারসভা আহুত হয়। উহাতে পরকীয়াবাদই বিচারে জয়লাভ করে। মুর্ণিদাবাদকাহিনী নামক পুস্তকে উক্ত 
বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। শ্রীরপদেব নামে কোন এক দিথ্বিজয়ী পণ্ডিত জয়পুর হইতে দিরীশ্বরের পরোয়াণা লইয়া 
সৈন্তসামন্ত সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বকীয় ও পরকীয়া মতবাদ 
বিষয়ে বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন। উক্ত বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £__ 
॥ শ্রীশ্রীমদনগোঁপাল গোবিন্দ গোপীনাথ জীউ ॥ 
শ্রীল চৈতন্তমহাগ্রতুধর্শা্িত শ্রীল রাধামোহন শৰ্ম্মা বরাবরেষু__ 
অজয়পত্রমিদং |__লিখিতং শ্রীকুষ্ণদেব শর্মা ভট্টাচার্য্যেণ অজয়পত্রমিদং লিখনং কার্য্যনঞ্চ শ্রীযুত পাৎসাহার 
ইকুম ফর্মান্‌ ও তয়নাতী মনসবদাঁর লইয়া গৌড়মণ্ডলে আনিয়া সর্বত্র গোসাঞি মোহান্ত অধিকারী বৈষ্ণব 
পণ্ডিত সকলকে বিচারে পরাভূত করিয়া স্বকীয়া ধর্ম সংস্থাপন করিয়া অজয়পত্র লইয়াছিলাম, পরে তোমার 
সহিত বিবাদ করিয়া মোকাম মুর্শিদাবাদ শ্রীযুত নবাব সাহেবের ফর্মান্‌ দেখাইয়া তোমাকে তলব করাইয়! 
আনাইলাম, পরে তোমার আখেজ মতে ্রীযুত নবাব সাহেব মধ্যস্থ দিলেন। মধ্যস্থ মোকাঁবিলাতে শ্রীমভাগবত 
ও শ্রীধরস্বামীর টীকা ও সদর্ভ তোষণী প্রভৃতি বৈষবশান্্র লইয়া তোমার সহিত স্বকীয়! পরকীয়! বিচার ছয় 
মাস পর্যন্ত করিয়া বিচারে স্বকীয়! ধর্ম সংস্থাপন করিতে পাঁরিলাম না। তোমার সিদ্ধান্ত মতৈ পরকীয়া 
[ ৩১৪ ]--১০ 
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ইহ ভ্ীমস্তাগবতমূ। 


ধর্ম সংস্থাপন হইল । অতএব এই অজয়পত্র দিয়া তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম । ইতি সন ১১২৭ সাল, 
মীমাংসা সন ১১২৮সালের বৈশাখ । 

ইশাদী-_প্রীঅদৈত সন্তান_ শ্রীকালাটাদ শৰ্ম্মা । সাং শাস্তিপুর ৷ 

শ্রীনিত্যানন্দ সস্তান-_শ্রীরত্বেখর শৰ্ম্মা । সাং বসৎপুর । 

বন্ধু রামানন্দের সম্তান--গ্রীআত্মারাম বসু । সাং কুলীনগ্রাম। 

্রীরুষ্ণদেবশর্মা। দিথিজয়িনঃ_ সাং জয়নগর ( জয়পুর ) ৷ 

“্রীলগ্রীচৈতন্ত মহাপ্ৰভুস্বধৰ্ম্মান্বিত শ্রীল রাধামোহন শর্মা বরাবরেযু 
ইত্ভাফাপত্র-_লিখিতং শ্রীজগদীনন্দ শর্মা, পরমানন্দ শৰ্ম্মা, শ্রীমদনমোহন শৰ্ম্মা, শ্রীমুরলীধর শর্মা, শ্রীহৃদয়ানন্দ 
শৰ্ম্মা প্রভৃতি প্রভুসন্তানবর্গাণাং ইস্থাফাপত্রমিদং কাধ্যঞ্চাগে_্রীযুক্ত সেওয়াই জয়সিংহ মহারাজ স্বকীয়! ধর্ম 
সংস্থাপন কারণ বিরোধ করিয়া শ্রীযুক্ত মহান্মদ সাহা পাৎসাহ বরাবর আরজি দিয়! হুকুম ফরমান্‌ ও জুল 
ফিকির কোমন সরদার তয়না ও দিপ্থিজযী শ্রীকৃষ্চদেব . ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অমরসিংহ ভট্টকে সঙ্গে দিয়! 
গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন। তাহার! পহু'ছিয়া সর্বত্র গোসাঞ্রি মহান্ত অধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিত সকলকে 
বিচারে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের দস্তখতী অজয়পত্র লইয়া স্বকীয়! ধর্ম্ম ব্যবস্থান করিলেন, পরে তোমার 
সহিত বিবাদ" করিয়া তাহারা শ্রীযুত জাফর খঁ নবাব সাহেবকে হুকুম ফরমান্‌ তলব করিয়া আনাইলেন। 
প্ৰযুক্ত নবাব সাহেব কহিলেন-__সর্ধত্র সকল সন্ত মহাস্ত দস্তখত করিয়া! অজয়পত্র দিয়াছেন, তুমি দেও ন! কারণ কি? 
তাতে তুমি কহিলে-_“ফরমানে বিচার লিখিতেছেন__আ!মার সহিত বিচার হয় নাই ॥ গরীযুত নবাব সাহেব কহিলেন 
_ “তবে বিচার করহ’। তুমি কহিলে--‘তবে বিচার করি যদি পাঁচজন পণ্ডিত মধ্যস্থ করিয়া দেন এবং 
দিথিজযী প্রতিজ্ঞা পত্র দেন’। পরে শ্রীযুত নবাব সাহেব উৎকলের ভট্টাচার্য ও নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য ও 
ত্রিহোতের ভট্টাচার্য্য ও কাণীর ভট্টাচার্য্য ও বঙ্গের ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি মহান্ত অধিকারী বৈষ্ণব পণ্ডিত 
সকলকে মধ্যস্থ করিয়া দিলেন। মোকাম মুর্শিদাবাদ শ্রীমন্তাগবতাদি পুরাণশান্তে ও শ্রীধরস্বামীর-টাকা ও 
সন্দর্ভ তোষণী প্রভৃতি গোসাঞ্িদিগের ভক্তিশান্ত্র লইয়া দিখ্বিজরী ভট্টাচার্যের সহিত ছয় মাস তোমার বিচার 
হইল | দিশ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্য স্বকীয়! ধৰ্ম্ম ব্যবস্থাপন করিতে পারিলেন না, পরকীয়া ধর্ম সংস্থাপন হইল মতে দিথ্বিজয়ী 
ভট্টাচার্য্য পরকীয়া! ধর্ম মানিয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলেন। দিপ্বিজয়ী ভট্টাচার্যের অজয়পত্র ও তোমার সিদ্ধান্ত 
পত্র জয়নগরের শ্রীযুত সেওয়াই জয়সিংহ মহারাজার নিকট পাঠাইলেন, সেখানে মহারাজ! অনেক পণ্ডিত সন্ত 
মহাত্ত দেবালয়াদির গোস্বামি জিউদিগকে লইয়া তোমার সিদ্ধান্ত স্থির হইল এবং সেখানেও পরকীয়া ধর্ম - 
সংস্থাপন হইল। পরে দিথ্বিজয়ী ভট্টাচার্যের অজয়পত্র ও তোমার সিদ্ধান্তপত্র পুনশ্চ গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন, 
আর দেবালয়াদির শিরোপা তোমাকে পাঠাইলেন। অতএব গৌড়মগ্ডলে পরকীয়া ধর্ম সংস্থাপন হইল এবং 
পরকীয়৷ ধর্মের অধিকারী তোমাকে স্থাপন করিল। অতএব শ্রীমদাচার্্য ঠাকুরের পরিবার ও শ্রীঠাকুর, 
মহাশয়ের পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তাফা দিলাম। পুনশ্চ কালাকালে এই ছুট পরিবারের উপর 
আমরা ও আমাদিগের সন্তানান্তর্গত কেহ দাবী করে, এীএ৮বহিযু খ, এতদর্থে তোমাদের .পরিবারের উপর 
বেদখলি ইস্তাফা পত্র দিলাম । ইতি সন ১১২৭ সাল মাহা বৈশাখ । 
দস্তখত-_শ্রীজগদানন্দ শর্মণঃ দিগর | 
ইশাদী-্রীকাশশ্বর শর্মা_-সাং বারাণসী | শ্রীশত্তুচন্দ্র মিত্র-_সাং চুণাখালি | সহবতী--গীরাজ! গ্রাণনাথ 

--সাং দিনাজপুর । 
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১০ স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | : ২৫২৭ 


মুশিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে যে স্বকীয়া ও পরকীয়া লইয়া বিচার 
হয়, তাহাতে পরকীয়া মতই জয়লাভ করে। স্বকীয়! মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভবমত সর্ববিধ 
যুক্তি ও শাস্তপ্রমাণ দিবার চেষ্টা ইতঃপূর্কো কর! হইয়াছে। যে ভাবুক ভক্ত নিজ নিজ সাধনান্যায়ী যে মত 
পোষণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই করিবেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে রাসলীলা 
বিবরণের পৌর্বাপর্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইলে পরকীয়া প্রেমভাবই মানিয়া লইতে হয়। অবশ্ঠ 
গ্রকটলীলায় পরকীয়া প্রেমবিলাসের বিরদ্ধে বিশেষ আপত্তিজনক মতবাদ নাই । যদিও বা কোন কোন বৈষ্ণবাচার্ধ্য 
সেই রূপ অভিমত খ্যাপনে চেষ্টা করিয়াছেন--তথাপি উহা! সহজে পারেন নাই, তাহাদিগকে গ্রীমন্তাগবতের 
শ্লোকের আক্ষরিক বিবরণের উপর নানাবিধ ব্যাখ্যাশৈলীর জাল রচনা করিয়া মূল শৰ্দাৰ্থের অন্তপ্রকার রূপ 
দিতে হইয়াছে । অপ্রকটলীলা লইয়াই বিশেষ মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। নিত্যপরকীয়াবাদের পক্ষেও যে সকল 
যুক্তি ও শাস্তপ্রমাণ রহিয়াছে__তাহার সারবত্বাও কম নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ উক্ত মতবাদই 
স্থাপিত করিয়াছেন । শ্রীল জীবগোম্বামিপাদের মতবাদে অপ্রকট লীলাবিষয়ক স্বকীয়াত্বেরই পরিচয় পাওয়া 
যায় সত্য, কিন্তু লোচনরোচনীর স্বকীয়াঁপরকীয়! তত্বের উপসংহার শ্লোকে “স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ” বলিয়া 
তিনি যে “স্বাভিমত’ পরকীয়াবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন- তাহার মূল্যও কম নহে। অবশ্য উক্ত শ্লোকটা প্রক্ষিপ্ত 
কিনা__এঁতিহাসিক বিচারে তাহার নির্ণয় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সময় এবং তৎপূর্বেও “দারসংগ্রহঃগরন্থকর্তার সময়ে উহা প্রীজীব রচিত বলিয়াই গৃহীত 
হইয়াছে এবং উক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যও নিত্যপরকীয়াত্ব খ্যাপনে শ্রীজীবসন্মত স্বেচ্ছাশবে গ্োতিত. পরকীয়! মতেরই 
নজির দেখাইয়াছেন। 

যাহা হউক, সর্বকারণকারণ অখিলনিয়স্ত! শ্রীভগবান্‌ ধর্মের রক্ষণ, পালন ও অভিবুদ্ধির নিমিত্ত অংশের 
সহিত ধরাধামে অবতীর্ণ হন। শ্রুতি স্থৃতি সদাচারে সেই ধর্শের স্বরূপ ঘোষিত হইয়াছে । কারণ মন্বাদিশান্ে 
কথিত হয়-_ Es he 


বেদঃ স্থৃতিঃ সদাচারঃ স্বন্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুবিবধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্বন্ত লক্ষণম্‌ ৷ 
( মনুস্থৃতি ২৷১২ ) 
বিভিন্ন শান্তরবাক্যেও দেখা যায় যে পৃথিবীতে যখন অধর্ম্মের গ্রানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্মকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শরীভগবান্‌ ধরাধামে অবতীর্ণ হন | তিনি গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন__ 
যদ! যদ! হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । অভ্যুথানমধর্ম্মন্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 
(গীতা ৫1৭) 
শ্রীমস্তাগবতেও দেখিতে পাই 
যদ! যদ! হি ধর্ন্ত ক্ষয়োবুদ্ধিশ্চ পাপ্রনঃ। 
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং স্থজতে হরিঃ ॥ 
(শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ৯1২৪ ৫৭) 
কিন্তু সেই শ্রীভগবান স্বয়ং ধর্শের প্রণেতা, পালক ও অভিরক্ষিতা হইয়াও ধর্মপ্রতিকূল পরস্ত্ীসংসর্গরূপ অধর্ম্মের 
যে আচরণ করিলেন, তাহাতেই বহিমু্খজনগণের অন্তর্মনের সংশয় প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়া বর্তমান শ্লোকে 


মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবত্তবজ্র পরমহংসা চা ্রীণ্তকদেবকে এববিধ প্রশ্ন করিলেন । ইহ! হইতেও প্রতীতি হয় যে; 
শ্রীভাগবতের রাসলীলা বিবরণে স্পষ্টতঃ পরকীয়া নায়িক! ব্রজবধূগণের সহিতই, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা- 
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২৫২৮ শরীমন্তাগবতম্‌ || 


বিলাস খ্যাপিত হইয়াছে। নচেৎ শ্রোতৃজনগণের মনে এরূপ প্রশ্ন উঠিল কেন? অতএব ভাষাগত ও 
পদার্থগত বিবরণে স্পষ্টতঃ যে স্বকীয়া-প্রেমবিলাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না- সে বিষয়ে কোন 
মন্দেহ নাই | 
যাহা হউক, বর্তমান শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশে অবতীর্ণ হওয়ায় কথা উল্লেখ আছে। শ্রীমন্তাগবতের 
দশম স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়েও রাজ! পরীক্ষিৎ পরিব্রাজকা চার্ধ্য শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন 
যদোশ্চ ধর্মশীলম্ত নিতরাং মুনিসত্ম | 
অন্রাংশেনাবতীর্ণন্ত বিষ্ঠোবীর্্যাণি শংস নঃ ॥ 
€শ্রীমভভাগবতম্‌ ১০1১২) 
সনিয়তধর্মশীল যছুবংশে স্বকীয় অংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর প্রভাবময় চরিত কথা-_হে মুনিবর |. 
আমাদিগকে বলুন ! 
প্রীমন্তাগবতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিতেছেন 
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং গুভে 
প্রাপ্ন্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্যাং ভবিষ্যসি ॥ 
( গ্ৰীমন্তাগতম্‌ ১০৷২৷১৬ ) 
=অয়ি সৰ্বম্গলে ! আমি স্বকীয় অংশভাগে দেবকীর পুত্র হইয়। জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমি নন্দপত্বী যশোদার_ 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে? 
এই ভাবে শ্রীযোগমায়াকে আদেশ দেওয়ার পর ভগবান্‌ স্বকীয় অংশে বস্থদেবের মনে আবিভুর্ত 
হইলেন। কালে শ্রীভগবান্‌ দেবকীর গর্ভ আশ্রয় করিলেন ও সেই সময় ব্ৰহ্মাদি দেবগণ দেবকীর নিকট 
আগমন করিয়! গর্ভগত ভগবানের স্তব করিয়া দেবকীকে বলিলেন__ 
ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানাঁমভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকছুন্দুভেঃ ॥ 
( প্ৰীমন্ভাগবতম্‌ ১০1২।১৬) 
দিষ্টযান্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাত্তগবান্‌ ভবায় নঃ | 
মাতৃডয়ং ভোজপতেমুমুর্ষোর্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥ 
(শ্রীম্ভাগবতম্‌ ১০।২1৪১) 
“ভগ্যক্রমে নন নাক্ষাৎ ভগবান্‌ স্বকীয় অংশে আপনার গর্ভস্থ হইয়াছেন, অতএব আর আপনি মরণ- 
পথগামী কংসের ভয়ে ভীত হইবেন না 1, 
এইরূপে শ্রীমন্ভাগবতের বহু স্থলে ভগবান্‌ প্রীকুষ্চ যে অংশে অবতীর্ণ, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। 
কিন্তু ভগবান প্ীকষ্ণই যে একমাত্র পূর্ণাবতার-এবং অন্তান্ত অবতারবিগ্রহ তাহার অংশাবতার-_এই সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের নিম্নোক্ত প্লোকটী বিশেষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়_ 
এতে চাংশকলাং পুংসঃ কষ্স্ত ভগবান স্বয়ম্‌। 
(শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ১৩1২৮) 
বৈষ্ণবাচার্যগণ ভগবান শ্রীকুষ্ণকে পূর্ণাবতাঁর বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন-_-এবং শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীল 
জীব গোস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণ শ্রীমদ্তাগবতের যে যে শ্লোকে ‘অংশে অবতীর্ণ এই কথার 
উল্লেখ আছে--তাহার নানাভাবে ব্যাখ্যা নিরূপণ করিয়া মূল সিদ্ধান্তের সামঞ্জন্ত রক্ষা! করিয়াছেন । “অংশেন' 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


৯ -০০০০০৮০৯স্সিলসাপস 


Digitization by 50281700901 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫২৯ 


এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে_ উহা ‘অংশের দ্বারা’ বা ‘অংশের সহিত" এই উভ্য়ার্থেই প্রযুক্ত হইতে 
পারে। অতএব বুঝিতে হইবে যে পূর্ণাবতার ভগবান্‌ শরীক্্চ অংশাবতার শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়া 
ছিলেন-_-এবং তাহারই লীলাকথার বিবরণ শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং 'অংশেনঃ অর্থাৎ বলদেবেন সহ 
এইরূপ অর্থ করিবার সঙ্গত কারণও রহিয়াছে বিষ্ণুপুরাণেও ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন 
কালিয়নাগ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও আবদ্ধ হন তখন বলদেব তাহা দেখিয়া তাহাকে নিজের যথার্থ স্বরূপ স্মরণ 
করাইয়া দেন। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বলরাম নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া! পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন__ 
জগত্যর্থং জগন্নাথ ! ভারাবতরণেচ্ছয়া। অবতীর্ণোহত্র মর্ত্েযু তবাংশশ্চাহমগ্রজঃ॥ 


( বিষুপুরাণম্‌ ৫11৩৭ ) 

ছে জগদীশ্বর! জগতের ভার দূর করিবার ইচ্ছায় এই মর্ত ভূমিতে আমি যে অবতীর্ণ 
সেই আমি তোমার অগ্রজ হইলেও তোমার অংশমাত্র 1 

বিষ্ণুপুরাণের অন্তত্রও দেখা যায় যে, ব্রহ্মা বলরামকে কন্যা সম্প্রদান করিবার উপদেশ দিয়া রাজা 
রৈবতককে বলিয়াছিলেন--শ্রীকৃষ্ণের অংশন্বরূপ বলরাম এক্ষণে দ্বারকায় অবস্থিত আছেন--তৃমি তাহাকেই 
কন্ঠা সম্প্রদান কর" 

সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্র আস্তে স কেশবাংশো! বলদেবনামা॥ 
(বিষুপুরাণম্‌ ৪1১৩৪) 

শ্রীধর স্বামিপাদ “অথাহমংশভাগেন (ভাঃ ১০২৯) শ্লোকের ব্যাখ্যায় ‘অংশভাগ’ শব্দের ছয় প্রকার 
অর্থ করিয়াছেন এবং এ সকল অর্থের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্‌ পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বের সিদ্ধান্তই স্থাপিত ' 
হইয়াছে। “অংশভাগেনেতি অংশৈঃ শক্তিভির্ভজতে অধিতিষ্ঠতি সর্বান্‌ ব্রহ্গাদস্ততবপধ্যস্তান্‌ ইত্যংশভাগস্তেন পরি- 
পূর্ণেন রূপণেত্যর্থঃ৮-_-অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ব্যাপ্ত হইয়া তিনি বিদ্যমান থাকেন -_ অতএব তিনি পরি- 
পূর্ণ রূপেই অবতীর্ণ । দ্বিতীয় অর্থে বলা হইয়াছে__“অংশৈঃ জ্ঞানৈশ্্যবলাদিভিরাজয়তি যৌজয়তি শ্বীয়ানিতি যথা 
তেনেতি”-_ অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভগবত্তাংশসমূহ জ্ঞান, এঁখর্য ও বল প্রভৃতি দ্বারা তিনি নিজকে যুক্ত করিয়া 
সেই ভাবে অবতীর্ণ বুঝিতে হইবে । অথবা বুঝিতে হইবে-_“অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনমীক্ষণং 
যস্ত তেন” অংশের দ্বার! অর্থাৎ পুরুষরপের দ্বারা মায়ার ভজন ঈক্ষণ যিনি করেন তদ্রপে তিনি অবতীর্ণ । 
আবার কথিত হয়--“অংশেন মায়য়া গ্রণাবতারাদিরূপা ভাগা ভেদ! যন্ত তেন”__অর্থাৎ অংশ বা মায়া দ্বারা 
গুণাবতাররূপ বহুভেদ বাহার বিদ্যমান তিনি অবতীর্ণ। চতুর্থ প্রকার অর্থের উল্লেখে দেখিত পাই-_“অংশা! 
এব মৎস্তকুর্ম্মাদিরপা ভজনীয়া ন তু সাক্ষাৎ স্বরূপং যন্ত তেন*__ধাহার মংৎস্ত কৃর্ প্রভৃতি অংশরূপে ভজনীয় 
হয়- কিন্ত সাক্ষাৎ স্বরূপ সেগ্রকার অংশরূপে ভজনীয় হয় না তিনি অবতীর্ণ। আর একপ্রকার অর্থে বল! 
হয়_-“অংশৈজ্ঞণীনবলাদিভিভরজনমন্থবর্তনং ভক্তেযু যন্ত তেন”- জ্ঞান বল প্রভৃতি স্বরূপ দ্বারা ভক্তজনগণের 
ভজন অর্থাৎ অন্থবর্তন যিনি করিয়া থাকেন তিনি তন্রপে অবতীর্ণ হইলেন। এই ষড়বিধ অর্থের ইহাই 
তাৎপৰ্য্য যে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্জ নিজ অংশাবতার নহেন--তিনি পূর্ণাবতার ৷ সর্বপ্রকারেই তিনি পূর্ণ, কারণ 
্িষত্ত ভগবান স্বয়মূ।” ৃ 

ইহা৷ অবশ্থই শ্বীকাধ্য যে সকল ধৰ্মম-সমপ্রদায়েই নিজ নিজ উপান্ত ও আরাধ্য দেবতাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার নিমিত্ত শান্কন্বতরুর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। শ্রীমন্ভাগবতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাকথা বিবৃত 
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২৫৩০ জ্রীমদ্তাগবতম্‌ | 


হু তাহার বহ স্থানে যেমন ভগান্‌ শরীরকে অংশে অবতীর্ণ বলা হইয়াছে-_-সেইরপ আবার পূর্ণ 
ভগবান্‌, সাক্ষাৎ ভগবান্‌, ইহাও অনেকস্থলে একই ঞ্রোকে বল! হইয়াছে । বিশেষ করিয়া! প্রীমন্তাগবতের 
প্রথম স্বন্ধের শ্লোকেই অবতার বিবৃতি প্রসঙ্গে মত কৃ প্রভৃতিকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বলিয়| 
্রীকুষ্ণকে স্বয়ং ভগবান, বলা হইয়াছে । যখন তাহাকে পূর্ণও বলা হইয়াছে এবং অংশও বলা হইয়াছে তখন 
নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্ত স্থির রাখা গ্রয়োজন। শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধী বচন থাকিলে উভয় পক্ষই বিকল্পরূপে 
প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। এ বিষয়ে প্যায়ও রহিয়াছে__“তুল্যবলবিরোধে বিকল্প£”। কিন্তু যেখানে কোন 
উপায় থাকে না, সেইখানেই শাস্ত্বচনে বিকল্পার্থতা স্বীকার করিতে হয়। বিকল্ার্থ স্বীকারে উভয় বিধিরই 
পক্ষে প্রামাণ্য, পক্ষে অপ্রামাণ্য_ এই রকম মোট আট রকমের দোষ প্রকাশ পায়। উহা বিশেষ যুক্তিযুক্ত 
নহে বলিয়া মীমাংসাদর্শন শাস্ত্রে বিকল্পপক্ষকে যতদুর পাঁরা যায় ততদুর পরিহার করিবার জন্য উপদেশ 
রহিয়াছে । বিশেষ করিয়া বল! হয়--“সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদে! ন যুজ্যতে”- যেখানে পরম্পর বাক্যগুলির 
মধ্যে একবাক্যত্ব করা সম্ভব, সেখানে বাক্যভেদ করা উচিত নহে। উহাতে শ্রতিগ্রতিপাদিত অপৌরুষে় 
বিধিবাক্যের পৌরুষেয় ভেদ করায় অন্ায়ই করা হয়। এখানেও আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রীধরস্বামিপাদ 
এভূতি ব্যাখ্যাতুগণ সর্ধ্বেদান্তসার শ্রীমপ্তাগবতের প্রথম স্বন্ধের “এতে চাঁংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান, শ্বয়ম্‌ 
এই স্পষ্ট নির্দেশের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় পরবর্তী আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধী শব্দের ব| বাক্যের যে 
প্রকার অর্থকৌশল প্রদর্শন করিয়া একবাক্যত্ব স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রমীমাংস! পদ্ধতিই অনুম্থত 
হইয়াছে। পূর্কপূর্ব উক্তির সারবর্তা রক্ষা করিতে হইলে যে শব্দবিশ্লেষ, অর্থনক্কোচ, লক্ষণা বা৷ গৌনীরৃত্তি 
প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে ন! হয় তাহা নহে। আমরা যদি বলি “এই ঘোষ মহাশয় গঙ্গায় বাস 
করেন” (গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ )_তাহা হইলে গঙ্গা পদের যে স্বাভাবিক অর্থ উহ! পরিত্যাগ করিয়! ইহাই বলিতে 
হয় যে গম্গা অর্থাৎ গঙ্গার তীরে এই ঘোষ মহাশয় বাস করেন। অতএব এখানে গৌণ অর্থই স্বীকার 
করিতে হইল। অতএব ভাগবতের প্রথমেই যখন ভগবান, শ্রীকষ্ণকে পূর্ণাবতার বলা হইয়াছে, তখন ‘অংশের! 
বা “অংশভাগেন, প্রভৃতি শব্দের স্বাভাবিক বা সহজ অর্থকে একটু সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত করায় মূলসিদ্ধান্তকে 
রক্ষাই করা হইয়াছে। অনেক সময় জনসাধারণের আপাততঃ প্রতীতি অনুসারে যে অংশশব্দে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের 
উল্লেখ হইয়াছে তাহাও শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় দেখাইয়াছেন। মূলকথা ভগবান, শ্রীরুষ্ণকে পুর্ণাবতার বলিয়াই 
ভক্তগণ অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন । 
₹ মস্ত, কৰ্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহাদি সমস্ত মৃর্ঠিই শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলাবিগ্রহ সত্য, কিন্ত এই সকল 
মূর্তির স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও এঁখর্য্য বীর্য্যাদি শক্তি প্রকাশের তারতম্য বশতঃ অংশ ও ূর্ণাদি 
বিভিন্ন পরিচয়ে এই সমস্ত মূর্তি'র কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উক্ত হয়_ ৃ 
শত্তের্ব্যক্তিস্তধাব্যক্তিস্তারতম্যন্ত কারণম্‌  (শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্‌) 
্রীমন্তাগবতের প্রথমন্কন্ধে গ্রীভগবানের অবতার কথা প্রসঙ্গে যে বর্ণনা আছে--“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ 
কৃষ্ণন্ত ভগবান সবযম্”_-তাহাতে দেখ! যায়-_পূর্ববর্ণিত ভ্রীভগবানের মন্ত কুর্ম্মাদি অবতার সমূহে শ্রীভগবানের 
পুরুষাবতারের অংশ কলারূপে আবির্ভূত, কিন্ত শ্রীভগবানের কৃষ্মূততি 'স্বয়? অর্থাৎ পরিপূর্ণ । ইহাতে 
আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, শ্রীভগবান্‌ যখন মৎস্তকুর্ম্মাদিরূপে লীলা করেন তখন তাঁহার এঁখর্যযবীর্য্যাদি মহাঁশক্তির 
পরিপূর্ণরূপে প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, কিন্তুতিনি যখন স্রীকুষ্করূপে লীলাবিলাঁস করেন তখন তিনি তাহার এশ্য- 
বীর্্যাি সর্বশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এইজন্তই শ্রীকৃষ্ণ “স্বয়ং ভগবান, বলিয়া প্রসিদ্ধ অতএব শ্রীমন্তাগবতে 
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NICER EEE লজ ০০ উরি 
বধ্যবীধধ্যাদি যড়.বিধ মহাশক্তিনিকেতন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান প্রীকুষ্ণকেই ‘ভগবান্‌’ শব্দে কীত্তিত করা 
হইয়াছে এবং যে স্থলে ‘অংশেন’ বা 'অংশভাগেন”_-এই সকল কথার উল্লেখ আছে__সেখানেও তাহাকে 
ভগবান, বল! হইয়াছে । এই দিক দিয়া বিচার করিলেও বুঝিতে হইবে-_ সর্বশত্তীশ্বর পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকবষ্ণের 
কথাই যখন সেই সেই স্থলে বিবৃত হইয়াছে, তখন ‘অংশ’ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তিনি যে ূর্ণাবতার-_ 
তাহাই শ্রীশুকদেবের বচনের অভিপ্রেত অর্থ। আবার মণ কৃর্ণা বরাহ নৃসিহং প্রভৃতি বিভিন্ন মুর্তিতে তিনি 
অংশাবতাররূপে বিবিধ লীলারস আস্বাদন করেন সত্য__কিন্তু সর্ববলীলামুকুটমনি রাসলীলা তাহার পূর্ণভগবান্‌ 
শ্রীকৃ্চমুত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীক্্চমু্তিতে এইধ্যাদি ষড়বিধ শক্তির যেমন পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় 
সেইরূপ আর অন্ত কোনও মৃত্তিতে হয় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাঁদও বলিয়াছেন 
সৌন্দর্য এ্বধ্য মাধুর্য বৈদগ্য বিলাস। ব্রজেন্্নন্দনে ইহার অধিক উল্লাস ॥ 
(শ্রীটৈতন্তচরিতামুতম্‌) 
ব্র্গসংহিতা গ্রন্থেও ভগবান ্রীকুষ্ণকে পরম ঈশ্বর বল! হইয়াছে 
শ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | ( ব্রহ্মসংহিত! ) 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে আরও কথিত হয়-_ 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। চিদৈর্ধ্য পরিপূর্ণ অনুর্ধাসমান ॥ 
( গ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ) 

শ্রীক্বষ্চলীলায় যেমন পরিপুর্ণাংশের এঁশর্য্যবিলাস দেখা যায় সেইরূপ অচিন্ত্যমহাশক্তির পূর্ণতম বিকাশও 
পরিলক্ষিত হয়। অতএব শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণ অংশ শব্দের ব্যাখ্যায় সেই সিদ্ধান্তেরই সামগ্রস্ত রক্ষা 
করিয়াছেন। (১০ম স্বন্ধের ১ম অধ্যায় ২য় শ্লোকে শ্রীভাগবতামৃতবধিণী ব্যাখ্যার বিস্তৃতবিবরণ দ্রষ্টব্য )। 

অখিলব্রহ্মাগপালক ভগবান_শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধর্ম্ম দূর করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। 
তিনি ধৰ্ন্মম্ধ্যাদার স্বয়ং বক্তা প্রণেতা ও পরিপাঁলক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হন। অতএব তীহার পরদারাভিমর্বণরূপ 
ধৰ্ম্ম প্রতিকূল আচরণে যে স্বাভাবিক প্রশ্ন সাধারণ জনগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তাহা দুর করিবার নিমিত্তই 
বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীগুকদে কে প্রশ্ন করিলেন। পরস্ত্রীসংসর্গ 
যে কেবল শান্ত্রবিধি অতিক্রমনশতঃপাপজনক তাহা নহে--উহাতে মহাসাহসরপ যে দণ্ডনীয় অপরাধ হয়__তাহাও 
শান্তরে বিহিত হইয়াছে। শান্ত্বিগহিত দণ্ডনীয় মহাসাহসরূপ আচরণ অনুষ্ঠিত করায় শ্রীভগবানের অবতারমহিমা ও 
উদ্দেশ্যের হানি হয় কিনা-_ইহাঁও পরীক্ষিৎপ্রশ্নের জ্ঞাতব্য বিষয়। ব্রজগোপীগণ যে পরবধূ এবং রাসলীলা- 
ব্যপদেশে তাহাদের সহিত ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ যে রমণবিলাস করিয়াছিলেন-ও তাহাতে যে পরকীয়া রতিবিলামই 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল_তাহাতে সন্দেহ নাই। অগ্থায় এই প্রকার প্রশ্ন উঠিবার কোনও সম্ভাবন! ছিল না। 

এইক্প জিজ্ঞাসাবাদের প্রত্যুত্তরে লীলাতববদর্শী শরীগুকদেব সকল সংশয়জাল ছিন্ন করিয়া যথার্থ সিদ্ধান্ত খ্যাপন 

করিয়া বহিমুর্খ জনগণকে যে আশ্বস্ত করিবেন-এই অভিপ্রায়েই মহারাজ পরীক্ষিৎ এবন্বিধ প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। 
অবশ্য রাসলীল! বিবৃতির বহুস্থলেই ইহার উত্তর গুড় ভাবে নিহিত রহিয়াছে। কারণ রাসলীলার উপক্রমগ্নোকেই 
“ভগবানপি তা রাজ্দীঃ” বলিয়া যে ভগবান, শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন-_তাহাতেই সুচিত হইয়াছে যে সর্বশক্তিমান, 
শ্রীভগবান্‌ রাসলীলাবিহারে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন। যিনি সর্বশক্তিমান্‌, সর্বেশ্বর ও কর্ম্মাদিপারতস্তযরহিত, তাঁহার 
লীলাবিলাসে কোনপ্রকার দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না । কারণ যড়ৈখবর্্যশালী ভগবানের লীলাবিলাস 
পাপ ও পুণ্যের বহু উর্দ্বে। কিন্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব সে তত্ব বুঝিতে পারে না--অতএব সেই সামান্তবুদ্ধি অনাদি- 
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২৫৩২ শ্রীমন্তাগ্বতম্‌ । 
আগ্তকাঁমে যদুপতিঃ কৃতবান্‌ বৈ জুগুপ্নিতম্‌ । 
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি জুব্রত ॥ ২৮ 
বহিমু্খ জনগণের হৃদয়ের অজ্ঞতাবশতঃ যে-প্রশ্ন জাগরিত হয় তাহাই উত্থাপন করিয় হৃদয়ের সেই সংশয়ান্ধকাঁর 
দুর করিবার নিমিত্ত স্পষ্টতম তত্ব উদদবাটনের জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ চেষ্টিত হইয়াছিলেন । তাহার সেই প্রশ্নে সাধারণ 
জনগণের প্রতি পরীক্ষিৎ মহ! অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছেন । কারণ যে-তত্ব নিগুঢ় এবং যে তত্ব সাধারণ্যে 
সহজবোধ্য নহে__তাহাকে স্পষ্টভাবে জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই জন্যই মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন- 
জিজ্ঞাসা । 
অবশ্য ইহাও সত্য যে শ্রীমঞ্তাগবতে যে-ভাবে সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীল! বণিত হইয়াছে__তাহ! যদি স্থানে 
স্থানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তৎস্থলে প্রযুক্ত শবাগুলির প্রতি অবহিত হওয়া যায় তাহা হইলে অজ্ঞজনোচিত 
সন্দেহদৃষ্ট প্রকাশ করিবার অবসর আর থাকে না। শ্রীভগবান্‌ যে রাসরতিবিহারে ইচ্ছ| করিলেন তাহাতে 
তাহারই অচিন্ত্যমহাশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন । অতএব ভগবান্‌ যে তাহারই অচিন্ত্যমহাশক্তি- 
প্রভাবে এবন্বিধ অচিন্তযলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত আমাদের বহিমুখ বুদ্ধি ও 
সামান্তযুক্তিতে আত্মারামশিরোমণি গ্রীভগবানের গোপবধুসহ বিবিধ বিহার ও রম্ণবিলাস বুঝিবার পক্ষে বাধা 
হয় বলিয়া পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন করিলেন--উহা তাহার নিজ হৃদয়ের প্রশ্ন না৷ হইলেও উহ! অনাদি-বহিমু্খ জনগণের 
হৃদয়ন্থিত সংশয়গ্র্ন ও উহার উত্তর শুনিবার সত্যই সকলের প্রয়োজন রহিয়াছে । অচিন্ত্যশক্তি ্বতন্রেচ্ 
শ্রীভগবানের লীলা বুঝিতে পারে কয়জন ?_-একমাত্র তীহারই ভক্তগণ তীহারই কৃপালাভ করিয়া সে তত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে উক্ত হয়_ 
তোমায় কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম। 
স্বতন্্ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার মৰ্ম্ম ॥ ্‌ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ )॥ ২৭ 
অন্বস্পঃ !- সুব্রত ( হে ব্ৰহ্মচৰ্য্যাদিনিষ্ঠ) আপ্তকামঃ (স্বয়মবাপ্তকামোহপি ) যছুপতিঃ ( যদুনাং পতিঃ) 
বৈ (প্রসিদ্ধঃ) কিমভিপ্রায়ঃ (কেন অভিপ্রায়েণ ) এবং ( ইদং ) জুগুগ্সিতং (পরদারাভিমর্ষণরূপং নিন্দিতং কৰ্ম্ম ) 
কৃতবান্‌ ( অনুষ্ঠিতবান্‌ ) নঃ ( অস্মাকং সন্দেহিবর্গাভিপ্রায়েণ বহুবচনঃ) সংশয়ং ( আপ্তকামশিরোমণেঃ তম্ত তে 
দৌবুদ্ধির্নাস্ত্েব কিন্তু শান্তরবিরুদ্ধত্বেন তত্র অস্মাকং দাঢ়যাভাবাৎ চিত্তদোলনং সন্দেহং ) ছিন্ধি ( নিরাকুরু ) ॥ ২৮ 
মুলানুবাদ !_হে সুব্রত ! যদুপতি শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং আগুকাম হইয়াও কি অভিপ্ৰায়ে এই পরদারাভিমর্ষণরপ 
নিন্দিত কর্শের অনুষ্ঠান করিলেন ?-আমাদের এই সন্দেহজাল ছিন্ন করুন ॥ ২৮ 
ভ্রীধরটীক1 !-আপ্তকামন্ত নায়মধর্ম্ম ইতিচেত্তহ কামভাবান্মিন্দিতং কেনাভিপ্রায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি 
_আপ্তকাম ইতি ॥ ২৮ 
নীটৰষ্ণৰঢতোষণী !-যদুপতিরিতি। কৃততাদৃশাকর্তব্যশ্চেৎ পরমধান্মিকাণাং যদুনাং পতিরপি ন স্তাৎ 
এবমিতি কুত্রাপ্যন্ঃ সংশয়ো নাস্তীত্যর্থঃ । ন ইতি বহুত্বং সন্দেহিবর্গাভি প্রায়েণ। সংশয়ং প্রাপ্তশিরো মুকুটাচরিতত্ব- 
শাস্তরবিরুদ্ধত্বাভ্যাং চিত্তদোলনম্‌ ৷ স্ব্রত হে ব্রহ্মচ্য্যাদিনিষ্ঠ ইতি ভবাদৃশামাচরিতং বিরুদ্ধ, তু, জুগুপ্নিতমেবেতি । 
যদ্বা। হে সদাচারনিষ্ঠেতি অন্যথা ভবদাদিসস্থতসদাচারলোপ ইতি ভাবঃ। শ্লেষপক্ষে ৷ যদুনাং ভক্তানাং পতিরিতি ভক্ত- 
কয়! কদাচিন্ৰ্ম্নাতিক্ৰমার্হোহপীত্যর্ঃ | জুগুন্সিতং কিং কৃতবান্‌ অপি তু নৈব কিন্তু ভক্তবৰ্গসস্মতমেবাকরোদিত্যর্ঘট ৷ 
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কুতঃ। আগপ্তো লন্ধঃ কামো রাঁসক্রীড়াদিনা নিজপ্রেমভক্তিবিস্তারণমনোরথে। যেন সঃ। সর্বসাধ্যতম 
প্রেমভক্তিগ্রবর্তনেন নিন্নিতানাচরণাৎ প্রত্যুত তেন সাধুবর্গণন্তোষণাদেবেত্যর্ঘ | তথাপি নঃ সংশয়মিতি সাঞ্লি- 
করচালনেন তত্রত্যসন্দিহানবর্গাভিগ্রায়েণ তচ্চ বিনয়েন প্রায় ইতি তত্র কেষান্চিচ্ছান্তার্থতত্ববিদাং ভক্তিপরাণাং 
প্রেমভক্তিরসময়তদীয়রাসক্রীড়াদৌ সংশয়ান্তরাভাবাৎ অতোহনবহিতানামেবাত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ হিতার্থমেব ময় - 
পৃচ্ছাতে নচ নিজসন্দেহাদিতি ভাবঃ। তন্মাৎ অভি অভয়ং ষথ| স্তাত্তেভ্যো ভরমব্ত্বা তেষাং সংশয়শৃঙ্খলাং 
ছিন্ধীত্যর্থঃ | সুব্রত হে ভক্ত্যেকনিষ্ঠ ॥ ২৮ 

ব্রীভাগবভাস্মভবব্ষিণী।-“সংস্থাপনায় ধর্ন্ি প্রভৃতি পূৰ্কয্োকে সংশরী জনগণের হৃদয়োখ 
সংশয়প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমহংসাচচার্য্য ্রশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে স্বয়ং ধৰ্ম্মের 
বক্তা, পালক ও অভিরক্ষিতা হইয়াও ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মবিরু্ধ আচরণ করিলেন কেন? বর্তমান 
শ্লোকেও সেই জিজ্ঞাসারই অনুবৃত্তি করিয়া পরীক্ষিৎ বলিতেছেন-_“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরল যদুগণের অধিপতি এবং 
স্বয়ং আন্তকাম--অতএব তাহার কি প্রয়োজনে এই লোকনিন্দিত পরক্ত্রীসংসর্মরপ অধর্ম্মাচরণে মতি হইয়াছিল-- 
আমাদের সেই সকল সংশয় জাল ছিন্ন করিয়া, হে সুব্রত ! কৃপাপুর্বক ইহার মীমাংসা খ্যাপন করুনঃ 

মহারাজ পরীক্ষিৎ এই প্রশ্ন উত্থাপন প্রসঙ্গে বর্তমান শ্লোকে পরমহংসপরিব্রাজকাচার্ধ্য শ্রীগুকদেবকে 
ন্ুব্রত' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। শ্রীশুকদেব ব্রন্মচ্য্যাদিনিঠট এবং যাহার! ব্রহ্মচর্য্যনিঠ তাহারা 
যে পরস্ত্রীসংসর্থরূপ আচরণকে ব্রহ্মচধ্যবিরোধী গঠিত আচরণ বলিয়া মনে করেন তাহাতে সংশয় নাই। 
অতএব যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের এই লোকনিন্দিত সদাচাঁরবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরোধী পাতিত্যকর আচরণের মীমাংসাখ্যাপনে 
্হ্মচরয্যনিষ্ঠ সদাচারসম্পন্ন পরিব্রাজকাচার্য শ্রীগুকদেব কি বলেন--তাহাও জানিবার জন্য 'সুব্রত’ শব্দে পরীক্ষিৎ 
শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মচধ্যপরায়ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। পষ্ট ন! বলিলেও পরাক্ষিতের সুব্রত সম্বোধনের 
অন্তরালে ইহাই ব্যঞ্জন! রহিয়াছে যে, "হে ব্রহ্নচ্য্যনিষ্ঠ মহাত্মন! আপনাদিগের প্যায় মহাত্মা জনগণের আচরণবিরুদ্ধ 
যে-কার্য্য তাহা অবশ্যই নিন্দনীয় । ব্রহ্গচারিগণ স্ত্রীসংসর্থরূপ অষ্টবিধ মৈথুনকেই বর্জন করিয়া থাকেম। 


অতএব আপনিই বলুন, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণরূপ এই প্রকার নিন্দিত কর্ম কি অভিপ্রায়ে 


অনুষ্ঠান করিলেন ? 

ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ আগ্তকাম _অচিন্তযশক্তি প্রভাবে তাঁহার কোন বাসনারই অপুষ্তি থাকে না। অভাব 
মিটাইবার প্রয়োজন যখন তাহার নাই, তখন তিনি কেনই বা পরদারসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন? উহাতে 
তাহার লাভ কি? বরং লোকনিন্দিত ও শাস্ত্রবিগহিত কর্মের অনুষ্ঠান করায় জগতে অধর্মব্যবস্থারই প্রচাঁর 
কর! হইল। কিন্তু যিনি ধর্ম্মপরায়ণ প্রসিদ্ধ যদুবংশে অবতীর্ণ, তিনি তো এমন গহিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতে 
পারেন না আগুকামমুকুটমণি বলিয়া যদি বা তাহার ইচ্ছামাত্র শান্ত্রবিরুদ্ধ পরদারপ্রসঙ্গে প্রবৃতি হয় এবং 
তদ্বশতঃ বিবিধ বৈচিত্রময় রাসরতি বিহার অনুষ্ঠিত হয়--তাহাতে তাঁহার পক্ষ হইতে হয় তো কোন দোযবুদধি 
নাই। কিন্তু সেরপ আচরণ যে ধর্াশান্ত্রবিরোধী !-লোকমত ধর্ম্মশান্তরব্যবস্তাকেই পরম কল্যাণপ্রাপক ব্যবস্থা 
বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। শ্রুতিঃ স্থৃতিঃ সদাচার১-শ্রৃতি, স্থৃতি ও সদাচারমূলক ধর্মে কোথাও 
পরদারপ্রসঙ্গের ব্যবস্থা নাই, বরং পরদারাভিমর্ষণ বশতঃ ছুরপনেয় কলঙ্ক, নরকজনক ছুরিত এবং রাজদণ্ড- 
ভাগী হইতে হয়। স্তীপুংধর্শের ইহাই বিশেষ উপদেশ--ন্বদারনিরতঃ সদা”।  স্্রীপুংর্ম্ের সেই ব্যবস্থার 
অন্থথা হইলে ধৰ্ম্ম নষ্ট হয়-ধৰ্ম্ম নষ্ট হইলে কুল নষ্ট হয়, কুল নষ্ট হইলে বর্ণসন্করের উৎপত্তি হয় এবং বর্ণসম্করবশতঃ 
লোকব্যবস্থা উচ্ছন্নের পথে প্রধাবিত হয়। অতএব এইরূপ নিন্দিত আচরণের প্রতি আপ্বকাক যদুপতির কেন 
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eh AD SE TEE ৯১ 


তি হইল এবং ইহার মূলে তাহার কি অভিপ্রায় রহিয়াছে, সংশয়দৌলায়মান চিত্তের সেই সংশয়জাল ছিন্ন 
করিয়া হে সর্বরতত্ ব্রশ্মচারিন্_আপনি তাহার রহস্ত উদবাটন করুন ॥ 

 ্রীণুকদেব আকুমার ব্রহ্মচারী । জন্মকাল হইতেই তিনি ব্রহ্মানন্দাস্বাদে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া 
ছিলেন৷ পিতা ব্যাসদেবের নিকট হইতে অসমোর্দমাধুরধ্যমপ্ডিত শ্রীরুঞ্চলীলাকথ! শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকুষ্ণ- 
লীলাময়ী-শ্রীভাগবতকথা তিনি ক্বপাপূর্বক লোকসমাজে প্রচার করেন | পরমহংসশিরো মণি শ্রীশুকদেব 
পূর্বেই বলিয়াছেন 3 
+. ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসস্মিতম্‌ । অধীতবান্‌ দ্বাপরাদে পিুদপায়নাদহম্‌ ৷ 

পরিনিঠিতোহপি নৈপুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়।। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্‌ ॥ 
( গ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ২৷১৷৮-৯ ) 

_ এহে রাজধি পরীক্ষিৎ! আমি তোমার নিকট যে ভাগবতপুরাণকথ! বলিতেছি, উহ! সত্যই বেদতুল্য। 
দ্বাপর যুগের প্রারস্তে ইহা আমার পরমপুজ্য পিতৃদেব শ্রীল কৃষ্ণদৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করি। যদিও আমি 
এতকাল নির্ধিবশেষ ত্র্গে চিত্ত সমাহিত করিয়াছিলাম--তথাপি যাহাতে চিত্তের সকল গ্লানিদুর হইয়! যায়--এমন 
হৃৎকর্ণরসায়ন প্রীকুষ্চলীলাকথায় আকৃষ্ট হইয়া এই শ্রীমাগবত পুরাণ উহার নিকটে অতি আগ্রহ ও যড় সহকারে 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই ॥ 

অতএর আবজপ্ত্রক্ষচারী শ্রীশুকদেব বেদসন্মিত হৃৎকর্ণরসায়ন ভাগবতবধিত যে লীলাকথায় আকৃষ্ট 
হইয়া উহা জগতে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন-_-সেই লীলাকখার নিগুঢ় তত্ব শীগ্ুকদেব যেমন 
জানেন এরূপ আর কেহই জানেন না। সুতরাং ভাগবতবিত রাসলীলাকথার পরদারাভিমর্ষণ বৃত্ান্ত- 
শ্রবণে শ্রোতার মনে যদি কোনগ্রকার সংশয় উদিত হয়--সেই সংশয়জাল ছিন্ন করিতে ভাগবততত্তৃজ্ঞ 
রীন্ুকদেবই একমাত্র অধিকারী ৷ তাই বহিমু্খজনগণের হদয়োখ সংশয় ধ্বনিত করিয়! মহার|জ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাস! 
ররিলেন-_“হে সুব্রত ! হে ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ পরমহংসাচাধ্য ! সবিস্তার বর্ণনে আমাদের সংশয়জাল ছিন্ন 
করুন!  পূর্বগগনে যখন দিবাকর উদ্দিত হন তখন যেমন তীহার অরুণ কিরুণচ্ছটায় রাত্রির ঘনান্ধকারসমূহ 
বিদুরিত হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার রহস্তভেদী বাক্যচ্ছটায় মাদৃশ অজ্ঞানান্ধকারলীন বহিযুখ জনগণের 
সংশয়কুহেলী নিঃশেষিত করিয়া যথার্থ তত্বের সন্ধান দিন ।ঃ 

আবার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লঘুতোষণী টীকায় শ্লেষপক্ষে বর্তমান শ্লোকের অন্ত প্রকার ব্যাখ্যাও প্রদর্শন 
করিয়াছেন । ভপবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যদুপতি, যদুগণ তাহার প্রতি বড়ই ভক্তিমান্‌ । অতএব যদুপতি বলিতে ভক্তপালক বলিয়া 
তাহাকে মনে কর! যাইতে পারে। শ্রীভগবান্‌ ভক্তপ্রেমাধীন--তিনি আপ্তকাম ও আব্মতৃগ্_-ভক্তবাঞ্থা পূরণের নিমিত্ত 
তিনি ভন্ত-ভাবানুরূপ লীলা করিয়া থাকেন । অন্তরুপাময় গ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি অসীম কৃপা । অতএব ভক্তের 
মেবাসাধ পুর্ণ করিবার জহা ভক্তের ইচ্ছায় ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্‌ যদি কখনও পরদারাভিমর্ষরূপ ধর্মবিরোধী 


লীলা করিয়া, থাকেন, তাহা হইলে উহা অন্গচিত বলা যায় না। কারণ ভক্তবাগ্াাপুরণই শ্রীভগবানের স্বভাব | 


ব্রজগোপালনাগণ একান্তিক প্রেমনিষ্ঠায় সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রজেন্দরন্দন শ্রীকুষ্ণকে যে-ভাবে সেবানদ 
দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন__ভক্তের সেই গ্রেমসেবানুরূপ আকাঙ্ষা! চরিতার্থ করিব'র জন্য কৃপাভরে 
ভগবান যদি আপনাকে ওঁপপত্যময় ভাবে বিভাবিত করিয়া থাকেন তাহাতে এমন কি নিন্দনীয় আচরণ 
হইয়াছে? কারণ তিনি তো ভক্তজনগণের অভিপ্রেত আচরণই করিয়াছেন এবং তাহাতে তাহার ভক্তাধীন 
স্বভাবের মর্য্যাদাই রক্ষিত হইয়াছে।:' রাসক্রীড়াচ্ছলে রাসবিহারী ভগবান্‌ শ্রীকৃ্চ প্রেমনিষ্ঠিতহৃদয়| ব্রজব্ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৩৫ 


গণের ভক্তিরসপ্রচুর প্রেমরস আস্বাদন করিয়| আপ্তকাম ব| লব্ধকাম হইয়াছেন, বিশেষতঃ নিজপ্রেমভক্তির প্রবাহ 
জগতে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভক্ততপাপরায়ণ শ্রীভগবান্‌ জগতে উহা'রই সাধন করিয়াছেন । সকল সাধনার সাধ্য যে 
পবিত্র রাগানুগ! প্রেমভক্তি--তাহাই বিশ্বে গ্রবর্তিত করিয়া! ভগবান শ্রীকুষ্চ সাধু ভক্তগণের পরম কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন_-অতএব ইহ! অপেক্ষা ল্মনোরথ আর কি আছে? প্রেমভক্তিসন্দোহময়ী সেই লীলায় কিছুমাত্র 
নিন্দনীয় আচরণের সম্পর্ক নাই--বরং সর্কপুরুষার্থনার প্রেমভক্তিরসের পরিপুষ্টি-সাধনরূপ মহৎকল্যাণই তাহাতে 
সাধিত হইয়াছে। তথাপি শ্রোতৃবর্গের কাহারও কাহারও চিত্তে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাহাদের অঞ্জলি- 
বদ্ধ করচালনভঙ্গিতে পরিস্কুট হইয়াছে । পরীক্ষিতের সভায় যোগী, খি, স্াসী ভক্ত অভক্ত সকলেই সমবেত 
রহিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের ভাবানুসারে বিভিন্নগ্রকার মনোভাব উদিত হইবে- ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই 
নাই। এইজন্য সমবেত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে প্রায়ই সন্দেহ উদিত হইয়াছে। অবশ্য যাহার 
শাস্তার্ঘতত্ব অবগত আছেন সেই সকল ভক্তিপরায়ণ গ্রেমরসাভিষিক্ত ভক্তবুন্দের মনে প্রেমভক্তিরসময়ী রাস- ? 
লীলা প্রভৃতির বিবরণ শ্রবণে কোন সন্দেহই স্থান পায় নাই। কিন্তু বাহার! এই গৃঢ় শান্ততত্ব অবগত 
নহেন--তীহাদের সংশয়াকুল চিত্তের সন্দেহ দূর করা অবশ্যই কর্তব্য_এই অভিপ্রায়েই তাহাদের হিতের ৰ 
নিমিত্তই আমি এরপ প্রশ্ন করিয়াছি । আমি নিজ সন্দেহ নিবুত্তির জন্য এই প্রশ্ন করিতেছি না__কারণ আমার, 


মনে শ্রীভগবতকৃপাঁয় সেরপ কোন সন্দেহ' উদ্দিত হয় নাই । অতএব সেই সংশয়ী জনগণের সন্দেহ নিরাশ 


করিবার জন্য অপনি তত্বকথা ‘অভী’ ব! ভয়শুন্ত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ করুন। আপনি সুব্রত 

বা একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ অতএব আপনি এই নিগুঢ় তখ্যাপনে যত জুন্দরভাবে প্রকৃত তত্বার্থ বিশ্লেষণ করিতে 

পারিবেন_এমন কেহই পারিবে না। | 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাঁদ তাহার সারার্থদশিনী টাকায় এই গ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 


পরমেশবরস্ত নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎ নিন্দিতমিদং কেনাভিপ্রায়েণ চকারেতি পৃচ্ছতি_-আগ্তকাম ইতি ৷ 


তেন স্বকামপুরণার্থমিদং কৃতবানিত প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিতি ভাবঃ। অবতারেংস্মিরেতাদৃশং জুগুপ্সিতমেব 
কর্তব্যমবশ্তমিতি চেদত আঁহ--যদুপতিরিতি। পরমধান্মিকাণাং যদুনাং পতিস্তহি কথমভূদ্দিতি ভাবঃ! ন ইতি 
নতু কেবলন্ত মমাত্র সংশয়োহস্তীত্যর্থঃ । তন্তাপ্তকামত্বেহপ্যাত্মারামত্বেহপি প্রেমানন্দস্বরপাভিস্তাভিঃ সোৎকং 
রমণং যুজ্যত এবেতি জ্ঞানপ্রায়রহস্তসিদ্ধান্তত্বাদিতি ভাবঃ। _সুব্রতেতি সদাচার-পরায়ণস্ত তবাপ্যস্তামেব লালায়া- 
মত্যাবেশাদর্শনাদেব সংশেরতে ইতি ভাবঃ। ও ৃ 


( বিশ্বনাঁথ-চক্রবন্তিকৃত-খারার্থদপ্রিনী ) 

_পরমেশ্বরের উহাতে অধর্ম হয় না বটে, কিন্তু এইরূপ নিন্দিত আচরণের অনুষ্ঠান কি অভিপ্রায় 
তিনি করিলেন--তাহাই “আপ্তকাম* এই শ্লোকে প্রশ্ন করিতেছেন। তিনি যখন আপ্তকাম তখন কামন! 
পুরণার্থ এইরূপ করিয়াছেন__এই প্রকার উত্তর দেওয়! সমীচীন হয় না। যদি বলা হয়--এই অবতারে এতাদৃশ 
নিন্দিত কাৰ্য্য তাহার অবশ্য কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছিল-_তাহা হইলেও উত্তর সঙ্গত হয় নাঃ-_কারণ তাহা 
হইলে তিনি যে পরমধান্মিক যছগণের অধিপতি ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? অতএব কেবল মাত্র আমারই যে 
উক্ত বিষয়ে সন্দেহ তাহা! নহে । অবশ্য আপ্তকাঁম বা আত্মারাম সত্বেও প্রেমানন্বন্বরূপা ব্রজবধূগণের সহিত 
তাহার সাগ্রহরতিবিলা'স স্বাভাবিক হইতে পারে, কারণ জ্ঞানগ্রায় রহস্তের ওই প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে । 
কিন্তু হে সুব্রত! আপনি তে| সদাচার-পরায়ণ-_কিন্ত আপনারও এই প্রকার লীলায় অতিশয় অভিনিবেশ্‌ 
দেখিয়া আমাদের সংশয় হইয়াছে । অতএব প্রকৃত কথ! প্রকাশ করুন’ ২৮ 
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২৫৩৬ শ্রমন্তাগবতম্‌ । 


শ্রীগশুক উবাচ । 


ধৰ্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঁঞ্চ সাহসম্‌। 

তেজীয়সাং ন দোঁষায় বহ্ছেঃ সর্ববভূজে! যথা ॥ ২৯ 
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঁপি হনীশ্বরঃ | 
বিনশ্যত্যাচরন্‌ মৌট্যাদ্যথারুদ্দ্রোইর্িজং বিষমূ ॥ ৩০ 


' অন্তয়ঃ 1--(পরমেশবরে কৈমুতিকন্ায়েন পরিহর্তং সামান্ততঃ মহতাং বৃত্তমাহ_ধর্মব্যতিক্রম ইতি )। 
ঈশ্বরাণাং ( পরমেশ্বরান্গ্রহলব্ৈশরয্যাণাম্‌ ইন্দ্চন্্রাদীনামপি ) ধর্মব্যতিক্রমঃ ( অহল্যাভিমর্ষণাদিঃ) দৃষ্টঃ সাহসঞ্চ 
( গুরূপত্্যা বলাদাকর্ষণাদি দৃষ্টং ) কিংবা ঈশ্বরাণাং (কর্ম্মাদিপারতন্ত্যরহিতানাং ) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ ( শাস্ত্রে ক্তধর্ম্মাতি- 
লঙ্যনং ) দৃষ্ঃ, (তথা) সাহসঞ্চ (নির্ভয়তা চ বৃহন্পতেঃ উতথ্যপত্বীগমনাঁদৌ যথ! দৃষ্টং) তত্তচ্চ তেজীয়সাং 
তেষাং (ব্ৰহ্মাদীনাং ) সৰ্কভুজঃ বহ্ছেঃ যথা ( বহের্ষথা সৰ্ব্বভুক্তূং ন দোষায় তদ্বৎ ) দোষায় ন (ভবতি )॥ ২৯ 

মূলান্ুবাদ !1-_-শ্ৰীগুকদেব বলিলেন_তেজস্বী বা ঈশ্বরগণের ধর্ম্বব্যতিক্রম ও ছুঃসাহসিকতা ‘দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বভুক্‌ হইয়াও অগ্নি যেমন অপবিত্র হন না, সেইরূপ তেজন্বীগণের ধর্্ব্যতিক্রম 
ঘটলেও উহা দোষাবহ নহে ॥ ২৯ 

অন্বস্পঃ £_-অনীশ্বর (দেহাদিপরতন্ত্রঃ কর্ম্মাধীনঃ শাস্ত্রবগ্ডঃ ) এতৎ ( ধর্ম্মব্যতিক্রমময়ম্‌ ঈশ্বরাচরিতং ) জাতু 
(কদাচিদপি) মনসাপি (মনঃসঙ্কল্পেনাপি কিমুত বাঁচা কর্ম্মণী বা) সমাচরেৎ ( ন সম্যগাঁচরেৎ একাংশেনাপি ন কুর্য্যাৎ ) 
হি (ইতি নিশ্চিতং অথবা যতঃ) অর্ুদ্রঃ (রুদ্রাতিরিক্তো জনঃ মোঁচ্যাৎ) অক্ধিজং ( সমুদ্রোদ্তবং ) বিষং 
(কালকুটং) আচরন্‌ (ভক্ষয়ন্‌) যথ। (নশ্ুতি তথা) মোঁচ্যাৎ ( ধশ্বরাণামৈশ্বর্যমূ আত্মনশ্চ অসামর্থাম 
অজ্ঞাত্বা আচরন্‌ ) বিনষ্যতি ( ঈশ্বরস্ত ন নহ্যেদেব ) ॥ ৩০ 

মুলানুবাদ !-কিন্ত দেহাভিমানী অনীশ্বর জনগণ মনে মনেও এরূপ আচরণের লঙ্বল্পও করিবে না। 
দেবাদিদেব শঙ্কর ভিন্ন অন্ত কেহ মাগরসম্ভূত গরল পান করিলে যেমন বিনষ্ট হইবেই, সেইরূপ অনীশ্বর ব্যক্তি মূঢ়তা 
বশতঃ এরূপ আচরণ করিলে পাপম্পৃষ্ট এবং বিনষ্ট হইবেই ॥ ৩০ 

জ্ীধরচীকা! 1-পরমেখরে কৈমূত্যন্তায়েন পরিহর্ভ্‌ং সামান্ততো মহতাং বৃত্তিমাহ ধর্ম্ব্যতিক্রম 
ইতি। সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশামিত্রাদীনাং তচ্চ তেষাং তেজস্থিনাং দোষায় ন ভবতীতি ॥২ম। তহি 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি স্ায়েনান্তোইপি কৃ্যাদিতাশঙ্ক্যাহ নৈতমিতি অনীশ্বরে! দেহাদিপরতন্ত্রঃ। যথ| রুদ্রব্যতিরিক্তে' 
বিষমাচরন, ভক্ষয়ন ॥ ৩০ 


শী চৰস্ৎ্ৰতোষণী £ লহজকপানুতযা শিষ্যন্নেহাপেক্ষয়া৷ বা তদীয়াক্ষেপাভাসপরিহারপূর্বরকং শ্লেষ 
দরশিততদীয়সিদ্ান্তরমেব পরিহরতি ধর্ম্মেতে সপ্তভিঃ। হশ্বরাঁণাং কর্ম্মাদিপরতন্ত্যরহিতানামিত্যর্থঃ। তেষাং 
ধর্মা্যতিক্রমো যন্বৃষ্টঃ যথা ব্ৰহ্মাদীনাং দুহিতৃকামনাদে তথা সাহসংনির্ভয়তা চ যদ ্টং তথা বৃহস্পতেরুতথ্যপত্বীগমনাদৌ 


তত্তচ্চ তেজীয়সাং তেষাং ন দোষায় প্রত্যবায়ায়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সৰ্বভুজো বহ্নেধথ! সৰ্ববভুক্তুং ন দৌষায় নাপবিত্রায়, 


তদ্বদিত্যর্থঃ ॥২৯৷ তর্ান্তেষাং কা বার্ড! তত্ৰাহ নৈতদিতি। এতদ্বন্মব্যতিক্রমাদিময়মীশ্বরাচরিতং ন সম্যগাঁচরেৎ। 
সম্যগিত্যন্ত নিষেধে তাৎপর্যম_-একাংশেনাপি নাচরেদিত্যর্থঃ। জাতু কদাচিদপি তত্র চ মনসাপি কিমুত বাচা 
কর্মণা বা।হি নিশ্টয়ে। বিশেষেণ সমূলতয়া লোকঘয়ছুঃখিত্বািগ্রকারেণ নখতি। মৌট্যাদীশ্বরাণাং খর্ব: 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৫৩৭ 
সস 2 ০০১০১০০৯৫০০৪3 ১ ০ ৭ ০ ESE ESM SE FUSER SEE 
আত্মনশ্াসামর্থযমজ্ঞাত্েত্যর্চ। ইতি ভক্ষণে মৌচ্যমেব হেতুরুক্তঃ। অন্তথ! ভক্ষণাপ্রবৃত্িঃ স্যাৎ। অৰিজং 


কালকুটম্‌ ইতি পরমতীক্ষৃতয়! সন্ত এব বিনাশোইভিগ্রেতঃ। শবরস্ত ন নশ্যেদেব প্রত্যুত এঁধর্্য-বিশেষ। 
শোভতে ৷ যথা নীলকণ্ঠত্বাদ্িন| শিব ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ প্রকাশাদিনা 


শ্রীভাগবভাম্মতবব্ষিনী ।_ পূর্ব-ঞ্জোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ সংশরান্দোলিত-চিত্ত অনাদি-বহিমু্থ 
জনগণের সংশয়-প্রশ্নের যে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, ততুত্তরে শ্রীরুষ্ণলীলারসতববজ্র প্রীশ্তকদেব তরিরাসকলে 
ধর্ঘব্যতিক্রমো” প্রভৃতি সাতটা শ্লোকে যুক্তি ও দৃষ্ান্তের অবতারণা করিয়া রাঁসলীলার উপসংহার 
করিতেছেন ।  রাসলীলাপ্রসঙ্গে পরব্ধু গোপরমদীবৃন্দের সহিত ভগবান্‌ শ্রীক্কষ্চ যে প্রেমবিলাস 
করিয়াছেন তাহাতে তাহার ধর্মব্যতিক্রমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্শসংস্থপনের নিমিত্ত ও 
অধর্থের গ্রানি বিদুরিত করিবার জন্যই ধরাঁধামে অবতীর্ণ হন। পূর্ণাবতার স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ রাসলীলা 
ব্যপদেশে অবতারধর্মবিরোধী পরবধূসঙ্গরূপ অধর্ম্মের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আচরণ ও স্বভাবের 
প্রতি বহিমুখ জনগণেরও সন্দেহ উদিত হয়। জগদীশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সেই আচরণে স্বধৰ্ম্ম হানির 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বয়ং ধর্মের উপদেষ্টা, রক্ষক, ও প্রতিপালক হইয়া তিনি ধর্ম্মপরিপন্থী পরবধূবিলাসরঙ্গে 


আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন-__ইহা কেমন করিয়] সম্ভব হয়? অতএব পরীক্ষিতের সেই প্রশ্নাবতারিত 
সংশয়জাঁল ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশুকদেব বর্তমান শ্লোকের অবতারণা করিলেন | 


শ্বধ্যবীধধ্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তিনিকেতন অচিন্ত্যশক্তি গ্রীভগবানে সকলই সম্ভব । যড়ৈশ্য্যশালী শীভগবানের 
অলৌকিক কাৰ্য্যকলাপ মন্ুষ্যের সাধারণ পরিমাপদণ্ডে ইয়ত্তা কর! যায় না। সর্বেরখর সর্বানিয়্ত। শ্রীভগবান্‌ কখনই 
কর্মপরতন্্র নহেন, কারণ ধাহারা কর্মের বশীভূত- বাহার «পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি পাপঃ পাপেন”_পুণ্যকর্ম্মের 
দ্বারা পুণ্য অর্জন করেন ওপাপ কর্শের দ্বার! পাপে লিপ্ত হন__তাহাদের দৃষ্টান্ত গরমন্বতন্তর ভগবান, শ্রীকবষ্ণে প্রযোজ্য 
নহে। পাপ ও পুণ্যরূপ গুণকর্ম্মের অতীত বলিয়াই তিনি “ন হি কর্ম্মণ| লিপ্যতে”। শাস্ত্রনিদ্দিষ্ট যে বিধিনিষেধ ব! 


ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উহা! প্রাকৃত জীববিষয়েই প্রযোজ্য । কিন্ত যিনি সকল গুণাতীত, পরমস্বতন্ত্র এবং করধ্যকারণের 
অতীত --“ন তত্ত কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্বতে”-_তিনি লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের গণ্ডীর বহু উর্ধে । 


এমন কি লোক-জগতের মধ্যেও বাহার] যোগবলে লোকোত্বর শক্তি অর্জন করেন, তাহাদেরও 
শান্ত্রবিরুদ্ধ আচরণকে বিশেষ দূষণীয় বল! হয় না। বিশ্বামিত্র অমেধ্য কুক্ধুরমাংস ভক্ষণে যে দুপ্রবৃত্তি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, সপ্তর্ধিগণ শবভক্ষণোদেষাগে যে লোকগহিত আচরণে উদ্যক্ত হইয়াছিলেন, অজীগর্ত তাঁহার 
পুত্র-বিক্রয়রূপ অনুষ্ঠানে যে অধর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকল কার্য্যের গ্লানি যোগৈশ্ধ্যবান্‌ তত্তদ্ধযিবর্গের মাহাত্ম্য 
ক্কুঃ করিতে পারে নাই। কারণ “তৎসাহসো! মহতাম্”_ুসে সকল কার্য শক্তিমান, ব্যক্তিগণের পক্ষে হেতুশুন্ত 
সাহসরূপ আচরণ মাত্র । 

আবার যাহার! দৈবীশক্তিতে শক্তিমান-_যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ--তীহারা ইশ্বর বলিয়া! 
ধর্ম্মব্যতিক্রমরূপ সাহসকার্য্য করিয়া থাকেন। মদনের উন্মাদনায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজ দুহিতৃদস্তোগে উদ্যুক্ত 
হইয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নরী অহল্যায় উপগত হন, চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নীর সহিত বিবাহে 
রত হইয়াছিলেন, বৃহস্পতি উতধ্যপত্রী গমনে প্রবৃত্ত হন। এঁখর্যশালী এই দেবগণ লোকধর্ম্মের প্রতিকূল 
এই সকল শান্তম্যাদা-বিরোধী সাহসাচরণে প্রবৃত্ত হন্‌। তাহারা অদ্ভুততম এশ্বরী শক্তিতে শক্তিমান, 
বলিয়াই এরপ আচরণ করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব কর্ম্মপারতন্ত্যরহিত ইন্দরচন্্রাদি দেবগণের সাহসমূলক 
ধর্মব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাঁহাদের এই ধর্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও উহা দ্রোষাবহ নহে। ইন্দ 
চন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান, শ্রীকুষ্ণের নিকট হইতে তাহাদের এইর্য্যসত্তা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব পরমেশ্বর- 
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২৫৩৮ " জ্ীমন্তাগবতম্‌ । 


না তাহাতে আর বলিবার কি আছে ? 

বৃহপ্পতি প্রভৃতি দেবগণ অমিত তেজঃশক্তি সম্পন্ন । তাহাদের যদি অসীম স্পর্দামূলক শাস্্রবিরোধী 
অধর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হয় উহাতে তীহাদের প্রত্যবায় স্পর্শ হয় না। অসীম তেজঃপ্রভাবে তাহারা নিত্যসমুজ্জল, 
পাপের মালিত্ত তাঁহাদের তেজঃপ্রচুর কিরণপ্রভায় প্রতিহত হইয়া লীন হইয়া যায়। সর্বভুক্‌ বন্ধ 
তাহার বিশবগ্রানী ক্ষুধার লেলিহান জিহ্বায় নিখিল ব্রহ্মাগকে উদরস্থ করিয়া থাকে, কিন্তু উহাতে ' তাহাকে 
দোষ দেওয়া যায় না। সৰ্বভক্ষণই তাহার স্বভাব এবং সর্বভক্ষণের পূর্ণ ক্ষমতার নিকটে সকলই পরাভূত । 
কি পবিত্র কি অপবিত্র কোন কিছুই তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। কিন্ত 
তাই বলিয়া বিশ্বগ্রাস করার অপরাধে বা অমেধ্যতক্ষণরূপ অন্যায় আচরণে তাহার কোন কলঙ্ক স্পর্শ হয় 
না, কারণ বন্ধি স্বয়ং এমনই তেজঃম্বরূপ যে যাহ! কিছু তাহার লেলিহান শিখার দাহিকাশক্তির গ্রাসে 
কবলিত হয়-তাহাই তেজংপদার্ঘে লীন হয়। তন্রপ অতি তেজস্বীদিগের এমনই প্রভাব যে তাহার! 
অনায়াসে সর্বাকর্ম্ম দহনে সমর্থ । 


বেদ প্রভৃতি শাস্ট্রোন্ত বিধিনিষেধে ধর্ম্াধর্মরূপ কর্দাব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অতিতেজন্বী 


" খরশব্যশালীদিগের পক্ষে সে সকল অন্ুশাসনের প্রয়োগযোগ্যতাই নাই। স্বয়ং যিনি অনন্ত শাস্ত্রের যোনি- 
স্বরপ--সেই পরমেশ্বর কখনই শান্ত্রশাসনের অধীন হইতে পারেন না। অতএব পরদারাভিমর্ষণরূপ শান্তর- 
বিরোধী অধর্পাচরণের দোষ নিখিলশান্রযোনি কর্ম্পারতন্ত্যরহিত অনন্ততেজঃসম্পন্ন ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ প্রযোজ্য 
হইতে পারে না। ১ - 

মহারাজ পরীক্ষিতের সংশয় প্রশ্নের এবন্বিধ উত্তর দান করিয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীণুকদেব মনে করিলেন 


সত্য বটে-_তেজঃসম্পন্ন এঁখর্্যশালী মহজ্জনগণের ধর্ম্মব্যতিক্রমাচরণ দুযণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না». কিন্তু 


তাহাদের স্ার শ্রেষ্ঠ জনগণের আচরিত অধর্ম্মাঙ্তুঠান যদি সাধারণ জনগণ অনুসরণ করে তাহা হইলে 
অধর্মের প্রচলন জগতের কল্যাণ শৃশ্থলার পরিপন্থী হইবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরিত কর্ম্পথই যে 
জনসাধারণ অনুসরণ করে তাহার প্রমাণও শ্রীমদ্তুগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়__ 
যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষঠন্তত্দেবেতরো৷ জনঃ | স যৎ গ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্তৃতে ॥ 
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ৩। ২১) 

_মহৎ বক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর জনগণ তাহাই আচরণ করে। মহৎ ব্যক্তিগণ যে 
কার্যের প্রামাণ্য স্থাপিত করেন, লোকে তাহারই অনুগামী হয় । 

শ্রীমদ্তগবদ্গীতার উক্ত বচন অনুসারে অপরাপর ব্যক্তিও মহজ্জনগণের আচরিত র্ব্যতিক্রমরূপ 
টসাহসমূলক কার্যের অনুসরণ করিতে পারে- এই সম্ভাবনায় তন্িবৃত্তির জন্য “নৈতৎ সমাচরেৎ” প্রভৃতি শ্লে।কের 
অবতারণায় শ্রীশুকদেব বলিতেছেন-__ঈশ্বরের লীল1 অনীশ্বর জনগণের অনুকরণীয় নহে । কারণ ঈশ্বর সর্বশক্তি- 
মান, পরমন্বতন্র ও প্রাক্ৃতভাবনিচয়ের অতীত | কিন্তু স্বল্শক্তিমান জীব দেহেন্দ্রিয়াদির অধীন ও 
প্রাকৃতভাবপরতন্ত্র। অনীশ্বর ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের অসীম বৈভবোচিত কাধ্যের অনুকরণে উগ্ভত হয়, তাহ! 
হইলে সেই ছুরধিগম প্রয়াসে তাহার বিনাশ অবশ্ঠন্তাবী। কৈলাসপতি সর্কেশ্বর শ্রীশক্ষরদেব সমুদ্রমন্থনোডূত 
হলাহল পান করিয়। নীলক শিবরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সামান্য মানবও যদি অনুরূপ 
বিষপান করিতে উদ্ধত হয় তাহ! হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৩৯ 


বর্তমান গ্লোকের বিশেষ বক্তব্য এই যে আপ্তকাম হ্ীভগবান্‌ কোনও কারণ বশতঃ বা তাহার স্বভাবগিদধ 
লীলাবশতঃ যাহাই অনুষ্ঠান করুন না কেন তাহ! অনবাগ্কাম জীবের স্থার দুপপুরণীয় কামনাপরিপূর্তির উপাদান বা 
উপায়রূপে গণ্য হইতে পারে না ।' শ্রীভগবানে যে সকল লীলা! বা ব্যবহার দৃষ্ হয় উহা গ্রপর্গাভীত ভাবের গ্রপঞ্চা- 
নুকরণ মাত্র । আনন্দঘনবিগ্রহ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শরবৃন্দাবনধামে গে।পগে।গীবৃন্দের সহিত সখ্য বাহমপ্য ' 
মধুররসের পরিপূর্ণ প্রেমপ্লাবনে যে আনন্দরসধার| প্রবাহিত কর|ইয়ছেন, উহা তাহার আনন তি 
স্বতঃস্ফুর্ভ অভিব্যক্তি । যেমন করিয়া সহজ আনন্দে উহ! আপনা হইতেই উথলিয়া পড়িয়াছে তাহার তুলনা 
অন্ত্র অসম্ভব | এই জন্যই পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরপে পূর্ণতম রসন্থিতি। তাহার এই স্বতঃ্ছন্দিত লীলাধিলাস 
প্রেমরসাস্বাদনেরই চরম পরিণতি এবং উহাতেই তাঁহার মাধুর্য্যঘনবিগ্হ নিত্যানন্দস্বরূপের স্বধর্ম প্রকটিত 
হইয়া থাকে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি অপ্রাক্ৃত প্রীভগবানের লীলাবিলাস অনুকরণ করিবার যোগ্যতা, অধিকার 
ও সামর্থ্য প্রাকৃত জীবগণের নাই ও সেইরূপ প্রয়াস মুঢ়তারই পরিচায়ক মাত্র ৷ 
প্রেম বা প্রীতি শ্রীভগবানের স্বরপগত ধর্ম্ম। অখিলরসমৃতমূত্তি ভগবান্‌ শ্রীকুঞ্ণের (প্রেমরসেই স্বরপন্ফু্ি 
হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের আনন্মসন্দোহময়ী হ্লাদ্িনীশ্তি ব্রজগোপবধূগগের সহিত গ্রেমবিলাসেই সেই রসগ্রচুর 
গ্রেমপ্রবাহ বিস্তার লাভ করে। তিনি সেই প্রেমস্থধা স্বয়ং আস্বাদন করেন এবং তাহার মাধুর্য/মূত ভক্তগণমধ্যে 
বিতরণ করেন । তাই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 
রসেনোতৎ্ক্বয্যতে কৃষ্ণরপমেষা রস্থিতিঃ 
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধঃ) 
কিন্তু আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে হনাদিনীঘনমুগ্তি ব্রজগোগীবৃন্দের 
সহিত জারভাবময় প্রেমবিলাসে যে-রসাস্বাদন করিয়াছেন উহাতে স্বতন্রেচ্ছাময় শ্রীভগবানে কোনপ্রকার দোষ- 
সম্পর্কের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ওপপত্যময় লীলার দোষন্পর্শ হইতে পারে না, কারণ তিনি প্রেম- 
রসনির্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই এঁরপ লীলাবিলাস করিয়াছিলেন । কিন্তু তাই বণিয়া প্রাকৃত জগতের 
নায়ক নায়িকার পক্ষে জারভাবসনবন্ধ শাস্ত্রে সমধিত হয় নাই। এই জন্তই শ্রীরপগোস্থামিপাদ উজ্জলনীলমণির 
কারিকায় বলিয়াছেন__ 
লঘৃত্বমন্র যংপ্রোক্তং তত, প্রাকৃতনায়কে । 
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥ 
শেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, ইতর লোকে তাহার অনুকরণ করিলে জগতে অধর্ম্মের প্রভাব 
বৃদ্ধি পাইবে এই সম্ভাবনায় প্রীণ্তকদেব ঈশ্বর ও অনীশ্বর জনগণের আচরণের পার্থক্য বুঝাইয়! বর্তমান গ্লোকে 
সাধারণ লোককে অবহিত হইতে বলিতেছেন থে ঈশ্বরাচরিত লীলার অনুকরণ কর! তাহার পক্ষে অযৌক্তিক 
ও হানিকর। শ্রীরূপগোস্থামিপাদও উচ্ছলনীলমণি গ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন 
বন্তিতব্যং শমিচ্ছত্তির্ভক্তবন্ন তু কৃষ্ণবৎ । 
ইত্যেবং ভক্তিশান্্রাণাং তাৎপধ্যন্ত বিনিণয়ঃ ॥ 
রামা্িবদ্বতিতব্যং ন কচিদ্রাবণাদিবৎ 
ইত্যেষ মৃক্তিধর্মাদিপরাণাং নয় ইর্য্যতে | 
“বাহার! লৌকজগতের কল্যাণ ইচ্ছা করিবেন তাহাদের পক্ষে ক্লষ্ভক্ত জনগণের গ্তায় আচরণ কর! 
কর্তব্য, কদাচ তাঁহারা যেন শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ব্যবহার না করেন। সমস্ত ভক্তিশান্ত্রে এইটিই নিশ্চিত তাৎপর্য । অপর, - 
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শ্রীমন্ভীগবতম | 


চি চির হা 


২৫৪০ 


রামচন্দ্রাদির ্ঠায় ব্যবহার করা উচিত, কিন্ত রাবণাদির 'গ্যায় আচরণ অকর্তব্-_এই যে নীতি 
প্রদর্শিত আছে__ইহা কেবল মুক্ভিধর্মাদিকামী জনগণের প্রতি প্রযোজ্য, যেহেতু এরূপ আচরণ ভক্তজনের 


উপেক্ষণীয় । 
রীুষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌ ও পরমেশ্বর তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। শ্বরধ্যাদি ষড়বিধ গুণবৈভব 


তাহাতে প্রকাশিত হয় বলিয়াই তিনি পুর্ণতম ভগবান্‌। শ্রীমস্তাগবতের প্রথমস্কন্ধেই পরমহংসশিরোমণি 
শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন 


ee লামিন 


এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ ক্রষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
(প্রীভাগবতম্‌ । ১৷৩৷২৮ ) 
 ভীচৈতন্চরিতামৃতের শ্লোকেও এই সিদ্ধান্ত খ্যাপিত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 
অবতার সবপুরুষের কলা অংশ ৷ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ সর্বাঅবতংস ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত । ১৷২ পরিচ্ছেদ ) 

ীরুষ্ণ পরম ইশ্বর, তিনি সর্বজগতের আদি ও সর্বসংশ্রয়। তিনি সর্বকারণকারণ। তাই ব্রহ্- 

সংহিতায় কথিত হয় 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ধ্বক|রণকা রণম্‌ ॥ 
(ব্রহ্মদংহিতা ৷ ৫1১) 

অতএব অনিন্তযপ্রভাবময় পূর্ণতম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপবধূগণের সহিত রাঁসলীলায় প্রেমবিহার করিয়া যে 
পরিপূর্ণ আনন্দবিলাস প্রকটিত করিয়াছেন, উহার অনুকরণ করা প্রাকৃত জীবগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে 
অনুচিত । উহাতে কেবল মুঢুতাই প্রকাশ পায় না, স্বল্পসামর্থ্য জীবের পক্ষে অন্থরূপ আচরণে অনর্থ ও 
বিনাশই অবশ্তন্তাবী। এমন কি অনুরূপ আচরণের প্রবৃত্তিও মনের কোণে যাহাতে স্থান না পায়_-তজ্ঞগ্ত 
পরমহংসপরিব্রাজকা চার শ্রীশুকদেব বর্তমান শ্লোকে সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছেন। 

যদিও কলিযুগে পুণ্যকর্ম্মরাজি সম্ধল্পমাত্রই সিদ্ধ -হয়, কিন্তু পাপকর্মসমূহ স্কল্পমাত্রে সিদ্ধ হয় না, 
কেবল তাহাদের অনুষ্ঠানেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তথাপি গ্রীগুকদেব বর্তমান শ্লোকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত ওপপত্যময় রাঁসলীলাচরণের অনুকরণ মনঃসম্বলপমাত্েও যে বর্জনীয় তাহাই বলিতেছেন। 
স্বল্পসামর্থযবান্‌ জীবগণ মনঃসহবল্পঘবারাও সেইরূপ আচরণের অন্করণ করিবে না, কারণ পরদারাভিমর্ষপ 
বলিতে যে অষ্টাঙ্গ মৈথুনের বৃত্তান্ত শান্ত্রে জানা যায় তাহাতে মনঃসঙ্বল্পও সেই অষ্টাঙ্গ মৈথুনের মধ্য 
অন্তভূক্ত। শাস্ত্রে উক্ত আছে - ; 
শ্রবণং স্মরণং কীন্তির্শনৈকান্তভাষণম্‌। 
দৃঢ়সন্বল্প সঙ্গ চ ভোগোহষ্া্গং হি মৈথুনম্‌ ৷ 

_পরন্ত্রী ও পরপুরুষ সম্পর্কে শ্রবণ, স্বরণ, পরস্পর আলাপন, দর্শন, গোপনভাষণ, দৃঢ় সঙ্কল্প, পরল্পর 
সঙ্গ ও সম্ভোগ--এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন । 

শান্তর বচনে দৃষ্ট হয় -“নৈব দেবাঃ পাপান স্পৃশস্তি নৈব খষয়ঃ"_পরম তেজম্বী দেবগণ এষ 
খষিগণ তাহাদের আচরণের দ্বারা পাপন্পৃষ্ট হন না,_কারণ দেবতাগণের দেহরত পাঁপসম্ভাবনা নাই! 
অমিততেজাঃ দেবগণের পক্ষে ব! দেবত্বশক্তিসম্পন্ন খধিগণের পক্ষে বিধিনিষেধময় শান্ত্রশাসন প্রযুক্ত হইতে 
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h % নান Dn ELL ITM 
পারে না। বিধিনিষেধমূলক শাস্তরশাসন একমাত্র মনুষ্যগণের প্রতিই প্রযোজ্য । যে স্থলে দেবতাগণের 


গহিত আচরণে দোষ মস্তাবিত হইয়াছে, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে উহ! মনয্যগণের পাপভীতি উৎপাদন 
আচরণ অনুকরণে ধর্ম্মলজ্ঘন করিলে সামান্য মানব মুঢ়তাবশতঃ 
বিনাশের পথেই প্রধাবিত হয়। সমুদরমনে যে কালকুট হলাহল উদিত হইয়াছিল-_উহা পান করিয়! মহাদেব 
রুদ্র নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। কিন্তু ইতরজনগণ তাহার একবিন্দু পান করিলেই উহা দ্বারা আপন বিনাশই 
আহ্বান করিয়া আনিবে। মহাদেবের বিষপানজনিত নীলকঠশোভার বিবরণে উল্লেখ হয়__ 
অকাওর্রন্বাও-ক্ষয়চকিতদেবান্রকপাবিধেয়স্তাসীদ্‌ যন্তরিনয়ন বিষং সংহতবতঃ। 
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব হু কুরুতে নিঃশরিয়মহো! বিকারোহপি শ্লাঘ্যে। ভূবনভয়ভঙগব্যসনিনঃ॥ 
| (প্ৰাচীনৈরুক্রম্‌ ) 
_হে ত্রিনয়ন! অকালে ব্রহ্মাওক্ষয় ভয়ে দেব ও অন্গুরগণ যখন সচকিত হইয়াছিল_তখন তুমি 
তাহাদের প্রতি কূপ! বিধান করিয়! বিষ .সংহার কর, ফলে তোমার কণ্ঠে নীলবর্ণের কলঙ্করেখা স্থাপিত হয়, 
কিন্ত তথাপি উহ! তোমাকে শোভাহীন করে নাই, কারণ ভুবনবিনাশ-ব্যসনী জনের বিকারও প্রশংসনীয় । 
সত্য বটে মহাপুরুষগণ যেরূপ আচরণ করিবেন তাহা দেখিয়াই সাধারণ লোকে আপন আপন 
কাধ্যাকাধ্য শিক্ষ! করিবে__ইহাই শাস্তান্ুমোদিত নিয়ম - “মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ”। অতএব জিভেক্জরিয় 
পুরুষগণ যদি পর্দার সঙ্গ করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে 
যে ধর্মবিপ্লব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আশশ্কায়ই শ্রীগুকদেব 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু* প্রভৃতি শ্লোকের 
অবতারণা করিলেন ও দৃষ্টান্ত উল্লেখে স্পষ্টই বলিলেন__জ্ঞানরূপী দেবাদিদেব শঙ্কর মথিত-সাগর হইতে উথ্থিত 
গ্রলয়করাল গরল পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন, কিন্ত অন্ত কেহ তাহার বিন্দুমাত্র পান করিলে নিশ্চিতই বিনষ্ট 
হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়পরতন্্ হইয়া! স্বলসামর্থ্য জীব মহাজনদিগের আপাতঃ-প্রতীয়মান অসদাচরণ অনুকরণে 
প্রবৃত্ত হইলে সে নিশ্চয়ই তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিবে। মহাদেব ভ্রমধ্যস্থ জ্ঞাননেত্রের প্রদীপ্ত 
শিখায় ভূবনবিজয়ী কামকে ভন্মীভূত করিয়াছিলেন, অতুলৈশ্বর্য্যশালিনী অলোকসুন্বরী মহামায়ার সংসর্ে 
থাকিয়াও তিনি নিত্য উদাসীন-__ভম্মাচ্ছাঁদিতকায় দিগম্বর সন্ন্যাসী। এমন অলোকসামান্ত ক্ষমতার যিনি 
অধীশ্বর কেবল তিনিই আক বিষ পান করিয়া উহা জীর্ণ করিতে পারেন, অপরে তাহার অনুসরণ করিলে ধ্বংসের 
হাত হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? 
ঈশ্বর বলিতে যাহার! সর্বক্ষমতাসম্পন্--“কর্তূমকর্ত।মন্তথাকর্তমপি শক্তি” তাহারদ্দিগকেই বুঝায়। 
অতএব ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া তাহারা ইন্দরিয়ের উপর প্রভুত্বই করিয়া থাকেন বুঝিতে হইবে ও তাঁহার! ঈশ্বর 
বলিয়াই পাপ পুণ্যের বহু উর্ধে। অমিত-তেজঃগ্রভাবে সর্বেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার নবনটবর রূপের 
অমিয়চ্ছটায় রাঁসলীল1 মণ্ডপে ভুবনবিজয়ী মদনকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি “সাক্ষাৎ 
মন্থ-মন্মথঃ”। নিখিল জগতের অধীশ্বর স্থতত্রেচ্ছ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অসীম বৈভবের এইরূপ কতই না 
পরিচয় পাওয়া যায়। পাপপুণ্যরূপ কর্মবন্ধন প্রাকৃত জীবজগতের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া অপ্রাক্ৃত ভগবদ্ধামে 
কেমন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিবে? রাসলীলা বিলাসে যে অপ্রাকৃত প্রেমের পরিপূর্ণ বিভব প্রকাশিত 
হইয়াছে__সামান্ত মানব কোন্‌ স্পর্ধায় তাহার কিঞ্চিন্নাতরই ব| অনুকরণ করিবে? সেরূপ অনুকরণ প্রচেষ্টায় 
তাহার বিনাশ অবশ্যন্তাবী। তাই শ্রীগুকদেব বলিলেন--দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রির অনীশ্বর জন ঈশ্বরাচরিত 
[ ৩১৬ ]=২ 
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ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাঁচরিতং কচি | 
তেষাং যৎ স্ববচোষুক্তং বুদ্ধিমাংস্ততদাঁচরেৎ ॥ ৩১ 


পাশা 


(SES ttn 


কর্ম্মাচরণের সঙ্কলমাত্রও অবশ্যই বর্জন করিবে, নচেৎ মূুতাবশতঃ এঁরপ আচরণের প্রয়াস করিলে 
২৯1৩০ 
te মং ( কর্বগ্ততাভাবপ্রবুক্ত-শাস্তরবন্ততাভাববতাং ) বচঃ ( আজ্ঞ! ) সত্যং (শা 
গ্রাহং) আচরিতং (চ) রূচিদেব (কিঞ্চিদেব) তথা (সত্যং ), kt (জনঃ তত্তদ্বিচার্য্য) তেষাং 
(ঈশ্বরাণাং) স্ববচোযুক্তং ( স্ববচসা যুক্তম্‌ অবিরুদ্ধং ) যৎ ( আচরিতং ) তৎ সমাচরেৎ ( তৎ bl ) 5 
নুবাদ 1_ ঈশ্বর জনগণের বাক্যই সত্য, (অতএব তাহার! যাহা করিতে বলিবেন সাধারণ লোকে 

তাহাই প্রতিপালন করিবে ) এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের এ অবিতথ-প্রমাণ ; অবধ্য তাহাদের 
যে আচরণ তাহাদের উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বিবেচনা পূর্বক তাহারও অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩১ রি 

শ্রীধ্রটীকা 1_কথং তহি সদাচারস্ত প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরাণামিতি । তেষাং বচঃ সত্যং অতস্তহক্ত- 
মাচরেদেব আঁচরিতন্ত চিৎ সত্যং অতঃ স্ববচোযুক্তং তেষাং বচসা যদবদুক্তং অবিরুদ্ধং তত্তদেবাচরেৎ ॥ ৩১ ॥ 

শ্রীটবস্ণবঢতাবণনী 1_বচ আজ্ঞা সত্যং প্ৰমাণত্বেন গ্রাহ্ স্ববচনেনাবিরুদ্ধমিতি স্বশব্দেন তেষামেব তথ! 
বিচারাদাজ্ঞয়া বলবত্তরত্বং ব্যঞ্জিতম্‌। বুদ্ধিমানিতি তত্তদ্বিচার্য্যেত্যৰ্থট । অন্যথা নির্ব,দ্ধিরেবেতি ভাবঃ ॥ ৩১ 

প্ীভাগবতম্বতবহিলী !--যদিও শ্রেষ্ঠ ও মহৎ জনগণের আচরণ অনুসরণ করাই সাধারণ নিয়ম কিন্ত 
পূর্ববশ্লোকের বৃত্তান্তে দেহাভিমানী কর্ম্মপরতন্তর জীবের পক্ষে অল্পসামর্থ্য বশতঃ ঈশ্বর তে আচরণ অনুকরণে ষে 
মূঢ়তাই প্রকাশ পায় এবং তাহার ফলে যে অধঃপাতের পথই উন্মুক্ত হয়-_হীহাই ঘোষিত হইয়াছে । শাস্ত্রে বলিয়াছেন 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, ইতর জন তাঁহার অনুসরণ করিবে, আবার ইহাও বলিতেছেন 
খবর জনগণের আচরণ 'অস্থকরণে বিনাশ অবশ্ঠস্তাবী। এই সকল পরষ্পর বিরোধী শান্তর শাসনের 
মধ্যে সিদ্ধান্ত নিরূপণ কর! কঠিন। যদি যথার্থই শান্্রধাক্যের মধ্যে পরস্পর এইরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয়, 
তাহ। হইলে যাহার! সেই শান্ত শাসন মানিয়া বর্ণ, সমাজ ও সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ব্যবস্থায় আপনাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবে, তাঁহারা পরস্পর বিরোধী বাক্যজালে বিজড়িত হইয়। যথার্থ শান্ত্রপথ কেমন করিয়া 
খুঁজিয়| পাইবে? লোকাচার ব্যবস্থার যথার্থ মানদণ্ড হারাইয়া তাহারা পথভ্রষ্ট হইবে না কি? অতএব 
তাহাদের এই সমন্তাজাল অপনোদন করিয়া তাহাদের সম্মুখে সত্য সমুজ্ঞ প্রশস্ত পথের সন্ধান দেখাইবার 
প্রয়োজন রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনেই গুড় ধর্ম্মার্থতত্ববিৎ পরমহংসশিরোমণি প্রীশুকদেব বর্তমান শ্লোকে 
সেই সন্দেহ দুর করিবার নিমিত্ত যথার্থ শান্্রমর্্ উদবাটন করিতেছেন । 

অশেষ কল্যাণগুণমহোদধি গ্রীভগবানের স্ায় জীবের আপ্ত জন আর কেহ নাই। আনায় প্রভৃতি শাস্ত্রের 
প্রামাণ্য নিরপণে ইঈশ্বরবচনকেই যথার্থ প্রমাণ বলা হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরোক্ত প্রমাণ বচনই যে a 
সত্য পথের সন্ধান দেয়_তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? “ঈশ্বরবচনাৎ আনায় প্রামাণ্যম্‌” ৷ 
বেদান্তদর্শনের শান্ত্রযোনিত্ব নামক অধিকরণেও ঈশ্বরকে বেদ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশান্ত্রের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। ঈশ্বরবচন যখন নিবু্টঢ প্রমাণ এবং যখন উহা “পরমার্থে অর্থবৎ সত্যম্‌’_তখন সেই সত্য 
সম্পকে জীব কেমন করিয়া হারাইবে ? মানুষ সত্য্রষ্ট হইলে তাহার আর কি অবশিষ্ট রহিল? অতএব ইহাই 
স্থির সিদ্ধান্ত যে নিঃশ্রেয়রপ সত্য প্রাণ-ধর্ণে স্থিত হইলে ঈশ্বরবচন নিধ্বিচারে পালন করিতে হইবে! 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৪৩ 


পি 


ধৰ্ম যে শ্রেয়ঃন্বরপ ও সত্যগ্রচুর উহা উপনিষদে বহুস্থলে বিঘোষিত হইয়াছে। “স নৈব ব্যভবৎ তচ্্বেয়োরপ- 
মত্যন্থজত ধৰ্ম্মত সত্যং বৈ তৎ”। . সমগ্র বিশ্ব সেই ধর্থের শাসন মানিয়া পরম সমঞ্জন কল্যাণের পথেই 
পরিচালিত হইতেছে _কারণ “ধারাদ্ধন্্ামিত্যাহ্শোধারয়তি প্রজাঃ” ( মহাভারত, কর্ণপর্ক )। 

সত্য বটে অমিততেজাঃ ঈশ্বরগণ কর্ম্মাধীন নহেন-_এবং তীহার। তাহাদের নিজ প্রয়োজনে শাস্তরশাসন রচন! 
করেন নাই। কিন্তু লোকযাত্রা যাহাতে অব্যাহত কল্যাণ-শৃঙ্খলার মণিস্থত্রে গ্রথিত হয়--তমিমিতই তাঁহার! 
শান্ত্রসম্পদের ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই মহামূল্য সত্যসম্পদ্‌ হারাইলে লোকযাত্রাপথের পাথেয় হারাইতে 
হয়__-তাহাতে নিখিল বিশ্ব মহা-অকল্যার্ণের অন্ধকূপে নিহিত হয়। অতএব লোকাচার নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্য ঈশ্বরগণের যে আদেশবাক্য শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে সেই প্রভুসন্মিত বাক্য শিরোধারণ করিয়া মনুষ্য 
ও জীবলোক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে । কারণ ঈশ্বরগণের শ্রীমুখনির্গলিত সেই কল্যাণবচন. অবাধিত 
প্রমাণের পরিচয় দেয় এবং উহা! হইতে লৌকিক ও পারমাথিক সত্যের যথার্থ সন্ধান লাভ হয়। রাগ- 
দ্বেষ প্রভৃতি ইন্নিয়বৃত্তির বাহার! অভীত-_-সেই স্বতন্তেচ্ছ কর্ণপারতন্ত্যহীন ইশ্বরগণের আজ্ঞানিরদিষ্ট পথই 
জীবের একমাত্র পথ। অতএব মন্ুয্যগণ ঈশ্বরাদেশ মানিয়! কর্তব্যপথে অগ্রসর হইবে, তাহাতেই তাহাদের 


₹ নিঃশ্ৰেয়স কল্যাণ ও সত্যের পথ আয়ত্ত হইবে । 


তবে মনে রাখিতে হইবে যাহারা যাঁড়ে্ধ্যশালী__“কর্তমকর্তমন্াথা কর্তূমপি শরুবস্তি”--অচিন্তযশক্তি 
প্রভাবে যাহা কিছুই করিবার, না করিবার বা অগ্তথাচরণ করিবার শক্তি বাহারা রাখেন, তাহাদের 
আচরণ নির্বিচারে অনুসরণ করিবে না। কেবলমাত্র তাঁহাদের আদেশ বাক্যই গ্রতিপালনে যদ্ববান্‌ হইবে । 
কারণ তাহদের যে আদেশবচন--তাহা মনুষ্য ও জীবলোকের নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত পরম কৃপাঁভরে তাহারা 
ঘোষিত করিয়াছেন । তাই বলিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ আচরণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তুমি তোমার নিজের 
বিনাশ বা মুড়ত! প্রকাশ করিও না। তাহারা সর্বশক্তিশালী, অতএব অচিন্তযশক্তি-প্রভাবে নিজ নিজ ছন্দোং- 
নুবর্তনে তাহার! নানাবিধ লীলাবিলাস করিতে পারেন, তাঁহাদের সেই লীলাচরণে এমন বৈভব- 
বিলাস-দৃষ্ট হইতে পারে--যাহ! লৌকিক শাস্ত্র বিচারে দুষণীয়। কিন্তু তাহারা শান্ত্রশীসনের বহু উৰ্দ্ধে 
বিচরণ করেন, পাপ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা অমিততেজাঃ অনস্তৈখর্য্যবান্‌ দেবগণ কখনই লিপ্ত হইতে পারেন 
না। অতএব তাহাদের লীলাবিলাসের যে-আচরণ তীহাদেরই বিঘোধিত শাস্তনিয়মের পরিপন্থী হইবে-_ 
মনে রাখিতে হইবে, উহা তোমার আমার নিমিত্ত নহে। কারণ তাহারা অদ্বিতীয়-_“ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ 
কশ্চিং__ভীহাঁদের সেরূপ আচরণে তাহাদের যড়ৈখর্য্য স্বভাবেরই সহজ পরিচয় মেলে । কিন্ত তাই বলিয়া 
তাহারা যে ধর্ম্মবিরোধী কাঁধ্যকলাপের অনুসরণ করেন তাহা নহে। অধর্ম দূর করিয়! ধর্ম্মের পরিপাপনোদ্দেশে 
পরম করুণাঁয় বিশ্বপ্রয়োজনে যখন তাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তাহাদের নিজনিমিত্তক কর্ম্ম- 
প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহার. নিজে ধর্শাপথ অন্ুমরণ করিয়| বিশ্ববাসীকে নিজ দৃষ্টান্তে উদ দ্ধ করিয়া 
থাকেন--“আপনা আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়”। অতএব কখনও কখনও তাহাদের সেরূপ আচরণে 
লৌকিক ও পারমার্ধিক সত্যের অন্ণীলনও দৃষ্ট হয় । গীতায় প্রীভগবান্‌ নিজ মুখেই বলিয়াছেন__ 
ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিযু লৌকেযু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মাণি॥ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিত:ঃ! মম ব্ণনবরতন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বশঃ 


উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ণা ভেদহম্‌ । সঙ্করম্ভ চ কর্তা স্তামুপহস্তামিমাঃ গ্রজাঃ ॥ 
(শ্রীমন্তগবদ্গীতা । ৩: ২২।২৪) 
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২৫৪৪ জ্রীযমভাগবতমূ । 


"হে অর্জুন | ভিভূবনে আমার কর্তব্য বলিয়া কোন কার্য নাই, কারণ আমার অপ্রাপ্ত কোন 
বস্তুই নাই, এবং লব্বব্য বস্তও- কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্তব্য কর্ম করিয়া থাকি। কারণ যদি 
নিরলস হইয়া আমি কর্মে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে আমার আচরিত পথ মনুষ্য সকল অন্থবর্তন করিবে। 
তাহা হইলে জগতের লোক ধর্শনাশ হেতু বিনষ্ট হইবে, তাহার ফলে বর্ণসঙ্কররূপ যে অন্যায়াচার প্রতিষ্ঠ| 
লাভ করিবে তজ্জন্ত আমিই দায়ী হইব এবং প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব ৷ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে লোকযাত্রা ধন্্পথে চালিত করিবার নিমিত্ত কর্ম-প্রয়োজন ন! থাকিলেও 
কখন কখন পরমেশ্বর অশেষ কৃপাবশতঃ শান্তর নির্দিষ্ট কর্মপথ অনুসরণ করেন। কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ই 
তাহার এই ধর্মাচরণ। ঈশ্বরের অনুশীলিত আচরণ যেখানে তাহার নিজ বিধিবাক্যের অবিরোধী, সেখানে 
অবশ্য তাহার আচরণ অনুকরণে কোন বাধা নাই। তাই বুদ্ধিমান জনগণ বিশেষ বিবেচনা সহকারে 
পর্যালোচনা করিয়! দেখিবেন যে ইশ্বরাচরিত কর্ম্সসকল তাহার নিজ উপদেশ বাণীর অনুকুল কি না? 
যদি উহা! তাহার নিজ বাণীর অনুকূল হয়_তাহা হইলে তাহাও অন্ুদরণ করিবে।, কিন্তু যে স্থলে 
ঈশ্বরানুণীলিত আচরণ তাহার নিজ উপদেশ বচনের বিরোধী, সে স্থলে তাহার আচরণ অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইলে স্বল্নসাম্যবান্‌ মন্ুষ্যগণ মূঢ়তাবশতঃ আপনার বিনাশই সাধিত করিবে । মনে রাখিতে হইবে--তিনি 
পরমেশ্বর-তাহার অচিন্ত্য গ্রভাব_ তাহার কর্মসকল স্বল্পসামর্থ্য প্রাকৃত জনগণের অনুকরণীয় নহে । অতএব 
যে অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ব্রজরাজনন্বন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহারই হলাদিনীশক্তিন্বরূপ। গোপীবৃন্দকে জারপ্রেম- 
ভাবে বিভাবিত করিয়া মাধুর্যরস-আস্বাদন উদ্দেষ্যে রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন_উহাতে পরদা রাভিমর্ষণ- 
গ্লানি সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণতম বিগ্রহ শ্রীভগবানে স্পর্শ করিতে পারে ন! সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃতগুণাবিষ্ট 
জীবজগতের পক্ষে সেরপ আচরণ অনুকরণে ধ্বংস অবশ্ঠভ্তাবী। বিশেষতঃ পরদাঁরাভিমর্ষণরূপ সাহস 
আচরণ শ্রীভগবানের উপদেশবাণী কখনই সমর্থন করে না, বরং উহাতে যে লোকে প্রত্যবায়ভাগী হইয়া 
নিরয়গামী হয় এবং ইহলোঁকেও দণ্ডনীয় হয় তাহাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । 


জৈমিনি মুনি মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় স্থত্রে ধর্মের লক্ষণ নিরূপণে বলিয়াছেন--“চোদনালক্ষপোহর্থে 
ধর্ম -বেদবিধিই ধর্মের প্রমাণ এবং উহা ইষ্টপ্রযোজক হইবে। বেদে শ্ঠেনযাগারদদি বিহিত হইয়াছে সত্য 
কিন্তু উহাতে শক্রমারণ ফল লাভ হইলেও উহা নিঃশ্রেয়সরূপ ইষ্টপাভের সহায়ক নহে, বরং প্রাণিবধবশতঃ 
উহাতে নরকরপ অনর্থ-ই লাভ হয়। সেইরূপ ঘেস্থানে ঈশ্বরের আচরণ অনুসরণ করিলে সত্যার্থ লাভ 
হয় অনৰ্থ প্রাপ্তির শঙ্কা থাকে না, কেবল সেরূপ স্থলেই ঈশ্বরের আচরণ অনুসরণ*্করা যাইতে পারে। লোকা- 
চারের প্রামাণ্য নিরূপণেও উক্ত হয়,__যে-লোকাচার শিষ্টজন সমাদৃত--যাহা অনিন্দিত ও সত্যার্থের প্রাপক 
তাহাই প্রমাণ, কারণ তনদ্বার! শাত্রবচন অনুমিত হয়। কিন্তু যে-লোকাচার প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত শান্্রবচনের 
বিরোধী, তাহা শান্তর বিরুদ্ধ বলিয়া বর্জনীয় । তদ্রপ ঈশ্বরের যে আচরণ তীহারই নিজ মুখোচ্চারিত 
অন্গশাসনের অবিরোধী-তাহাই অনুসরণ করিবে; কিন্তু যাহা তাঁহার বিরোঁধী-_তাহা! সাধারণ লোকের 
অনুসরণীয় নহে, সেরূপ আচরণ একমাত্র তীঁহাতেই সাজে--কারণ তিনি অমিততেজাঃ ষড়ৈর্্যশালী এবং 
কর্ম্মপারতন্ত্যহীন বলিয়া শাস্ত্রশাশননে আবদ্ধ নহেন। অতএব শ্বরের বাক্যই সাধারণ লোক নিধিবচারে 
পালন করিবে, কিন্তু তাহার আচরণ যেস্থলে তাহার উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাও 
অনুসরণ করিবে । কারণ এঁশর্য্য প্রভাবে তিনি যখন যেরূপ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, সেইরূপ তীহারই 
ইচ্ছাক্রমে তিনি দয়া ধর্ম প্রভৃতি কাধ্যকলাপও অশেষ করুণাবশতঃ নিজ আচরণের দ্বার! বিশ্বে প্রকটিত 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৪৫ 


২ 
কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থে| ন বিদ্যতে । 
বিপর্ধ্যয়েণ বানর্থে| নিরহস্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২ 
কিযুতাখিলসত্বানাং তির্ধ্যঙ মতযদিবৌকসাম্‌ । 
ঈশিতুশ্চেশিতৰ্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৩ 


করিতে পারেন এবং লোকশিক্ষার্থ কখন কখন যথার্থ ই তাহ! করিয়া থাকেন। “যদ্‌ যদাচরতি শ্রে্স্তত্বদেবেতরে! 
জনঃ”_এই যে শান্্রশাসন উহা কেবল সেরপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে ইশ্বরাচরিত কর্ম্মদকল লোকশিক্ষার্থ 
তাহার নিজ উপদেশবাণীর অনুকুল) সুতরাং একমাত্র তখনই তাঁহার অথসরণ কর! বিধেয়, নচেৎ ঈশ্বরের 
উপদেশ বাণীই শিরোধারণ করিয়া যে কর্তব্যপালন কর! উচিত ইহাই শ্রীগুকদেব বর্তমান শ্লোকে প্রতিপাদন 
করিয়া ধর্ম ও লোকাচারের তত্ববিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৩১ 
অন্ময়ঃ ।_প্রভো (হে বোদ্ধং সমর্থ রাজন) নিরহঙ্কারিণাং ( অহঙ্কারিভ্যঃ ব্যতিরিক্তানাং ) এষাং 
( ঈশ্বরাণাং ) কুশলচরিটৈঃ ( কুশলানি পুন্যানি তেষাম্‌ আঁচরিতৈঃ অনুষ্ঠানৈ:) ইহ চ (ইহলোকে পরলোকে চ) 
অর্থঃ ( পুণ্যফলং ) ন বিশ্বতে ( নাস্তি ) বিপর্ধ্যয়েণ বা ( পাঁপৈর্বা ) অনর্থঃ (নরকরূপনিষ্টাদিকং ) ন ( নাস্তি )॥৩২ 
সুলানুবাদ ॥_হে মহারাজ! অহংভাব বজ্জিত এই ঈশ্বরগণের পুণ্যাচরণে ইহলোকে বা পরলোকে 
কোনরূপ ফল নাই এবং পাপাচরণেও তাহাদের কোনরূপ অনর্থ হয় না ॥ ৩২ 
গ্লীধব্রচীকা !_নন্তু তহি তেংপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি তত্রাহ কুশলেতি। প্রারব্বকর্মক্ষপণমাত্রমেব 
তেষাং কৃত্যং নান্তদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ 
প্রীটবষ্ঞুলঢিভাষণী 1-চকারাদমুত্রাপি ! বাশব্‌ঃ সমুচ্চয়ে। অনর্থোহপি নাস্তি ৷ কুতঃ। নিরহঙ্কারিণাং 
অহঙ্কারিভ্যো ব্যতিরিক্তানাং অহঙ্কারাঁভাবেণ কর্মমভিরলেপাদিত্যর্থঃ। প্রভো হে বোদ্ধং সমর্থ । যদ, 
তন্তাীশ্বরত্বাভিপ্রায়েণ সন্বোধয়তি হে ঈশ্বরেতি | ॥ ৩২ ৃ 
অন্তয়ঃ !( অহো| যন্তেবং তেষাঁমপি নিরহস্কারতামাত্রেণৈব অনর্থাভাবঃ তহি তেযামপি হিভার্থমবতীর্ন্ত 
পরমেশ্বরস্ত কুতোইনর্থশঙ্কাপি ইতি কৈমুতিকন্তায়েন ভ্রঢননাহ__কিমুতেতি ) (এবংস তি ঈশ্বরেযু অর্থানর্থসম্পর্কঃ 
ন বিশ্বতে তি) তির্যযঙঅর্ত্যদিবৌকসাং ( তির্য্যগাদিরূপেণ অবস্থিতানাং তামস-রাজস-সব্গুণান্থিতানাং ) 
অখিলমত্বানাং ( অখিলানাং সত্বানাং প্রাণিজাতানাং) ঈশিতব্যানাং (স্বভাবত এব নিয়ম্যানাং) ঈশিতুঃ 
(নিয়ামকস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত ) তু কুশলাকুশলান্বয়ঃ ( কুশলাকুশলাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যং ষোহন্বয়ঃ সম্পর্কঃ সঃ) কিমুত 
( স্থতরামেব ন বিগ্তে ইতি পূর্কেণান্বয়ঃ ) ॥ ৩৩ 
মূলানুৰাদ ৷-ইশ্বরগণেরই যদি নিরহঙ্কারতাবশতঃ অর্থ বা অনর্থের সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে 
তিয্যগাদিরপ পণ্ড, পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণাধীন জীবগণের যিনি নিয়ামক এবং তাহাদের 
সকল কর্মের যিনি ফলপ্রদাতা, সেই স্বতন্ত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অর্থ ও অনর্থের ( পাপপুণ্যের ) সহিত যে 
সম্পর্ক নাই তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?॥ ৩৩ 
জ্রীধল্রচীকা !- প্রস্ততমাহ কিমুতেতি ৷ কুশলাকুশলাহ্বয়ো ন বিদ্যতে ইতি কিং পুনর্বক্রব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ 
জীহবৈষ্ণৰঢতাোষণী ৮_অহো! যগ্ভেবং তেষামপি নিরহস্কারমাত্রেণৈবানর্থাভাবন্তহি তেষ!মপি হিতার্থমবতীয্য 
পরমেশ্বরস্ত কুতোইনর্থশঙ্কাগীতি কৈমুতিকগ্তায়েন দ্রড়য়ন্াহ কিমুতেতি ৷ অখিলসত্বানাং ক্রমেণ তামসরাজসপাত্বিকান।ম্‌ 
ঈশিতব্যানাং স্বভাবত এব নিয়ম্যামাম্‌ ইতি মুক্তানামপি ভদধীনতা চ স্থচিতা। স্র্থে টকারঃ। ইশিতব্যানাং 
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শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
যোহহ্বয়ঃ সম্পর্বঃ স কিমুত স্তরামেব ন বিসদ্ধতে ইতি পূর্কেণোন্বয়ঃ 


২৫৪৬ 
কুশলাকুশলাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং 


সর্ধনিয়ন্তত্বেন নিয়ীমকাভাবাৎ। এতদেব হি পরমেশ্বরত্বং নামেতি ভাবঃ। বলবৎ সুষ্ঠ কিমুত স্বত্যতীব চ ' 


নির্ভর ইত্যমরঃ ॥ ৩৩ 
স্্রীভাগবভাম়্তবর্ধিণী 1_পূর্কশ্লোকে আলোচিত হইয়াছে যে ঈশ্বরগণের আদেশ শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যের 


প্রমাণ, তাহার! শান্ত্রবাক্যনিহিত উপদেশে জীবগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন । কিন্তু বাহাদের নিজবাক্যে পরম-কল্যাণ- 
প্রাপক ধর্মালোকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহারা স্বয়ং কেনই বা ধর্মবিরোধী কার্যে প্রবৃত্ত হুইয়াও পাপলিপ্ত হন 
না_-এই আশঙ্কা স্বতঃই জাগরূক হয়। তাই সর্কতত্বজ্ঞ পরমহংসাচাধ্য প্রীশুকদেব সেই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত 
বর্তমান গ্লোকে বলিতেছেন--যাহাদের অহংভাব নাই_ধাহাদের দেহাভিমান নাই- ধাহা়া প্রপঞ্চেক্দিয়াতীত-_ 
তাহাদের পাপও নাই পুণ্যও নাই । ঈশ ধাতুর অর্থ পরিচালন! করা বা প্ৰভুত্ব করা । অতএব যাহারা ইন্দিয়ের অধীন 
না হইয়া ইন্্রিয়ের উপর গ্রভূত্ব করেন, তীহারাই ঈশ্বর_ তাহারাই পরম তেজীয়ান্‌। প্রাকৃত গুণকর্ম্ সমন্ধৰশতঃই 
দেহাভিমান নিমিত্তক কৰ্ম্মে পাপ পুণ্য কণোদয় হয়। কারণ ধাঁহাদের আত্মাভিমান নাই, তাহাদের কর্মফল কেমন 
করিয়া থাকিবে ? দেহে যদি আমিত্বই না রহিল, তাহ! হইলে যদৃচ্ছাক্রমে দেহকৃত কর্মের ফলও আমাতে আরোপিত 
হইতে পারে না। শ্রীমন্তবদ্গীতায় উক্ত হয় _ 
গ্রকুতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বাশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম! কর্তাহমিতি মন্যতে | 
( প্ৰীমন্তগবদ্গীত| ৩।২৭ ) 

_ সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরপ ইন্জিয়গণ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম। আপনাকে 
সেই সকল কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে। | 

কর্তা বলিয়৷ ধাহাদের অভিমান নাই, তীহার্দের কর্মাফলের প্রতি কামনা বাসনাও নাই! তাহারা 
জাঁনেন-£যথার্থই তাঁহারা কিছু করেন ন! । কারণ _ফেলাকাঙ্কায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়া কর্ধানষ্ঠান করিলেই 
কর্ম কৃত হয় এবং তাহাই পাপ বা পুণের জনক ৷ কিন্তু ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া অহংকর্তৃত্বরপ অভিমান 
বর্জন করিয়! যদি কেহ কোন যদৃচ্ছাকুত কায়িক কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা পাপ পুণ্যের জনক হইতে পারে 
না। গীতার ভ্রীভগবান্‌ স্পষ্ট ঘোঁষণায় বলিয়াছেন 
ৰ তযক্ত কর্মাফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডো নিরা শ্রয়ঃ। কর্ণপ্যভিগ্রবৃত্তোইপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ধনাপ্োতি কিন্বিষম্‌॥ 

যঢৃচ্ছালাভসস্তষ্টে! দ্বন্দ'তীতো| বিমৎসরঃ | সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ 

গতমঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্র গ্রবিলীয়তে ॥ 
(গ্রীমদ্তগবদগীতা১51২০__-২৩ ) 

_ “যিনি কর্মফলে আসক্তি পরিহার পূর্বক সত্যানন্দে নিত্য পরিতৃপ্ত হুইয়| থাকেন এবং কোন বিষয়ে 
কাহারও আশ্রয় অপেক্ষা করেন ন1, তিনি শান্ত্রবিহিত বা স্বাভাবিক কর্মে সর্বাতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও 
যথার্থ-দৃষ্টিতে কিছুমাত্র কর্ণা করেন না। যাহার কামনা নাই, মন ও দেহ বশীভূত এবং সর্বপ্রকার পরিগ্রহ 
বঙ্দিত-_তিনি শরীরমাত্র নির্বাহযোগ্য কর্ধানুষ্ঠান করিয়াও কোন প্রকার পাপভাগী হন না) যিনি 
যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্যাদিদ্বন্দ,সহিষ্ণু ও বৈরভাঁববিহীন, এবং যিনি সিদ্ধিকে অসিদ্ধিতুল্য জ্ঞান করেন, 
তিনি বিহিত বা! স্বাভাবিক কৰ্ম্ম করিয়াও কর্ণাবন্ধনে বদ্ধ হন না। যিনি কামনারহিত, রাগদ্বেষাদিবিমুক্ত 
এবং জ্রানাবন্থিতচিত্ত তিনি যজ্ার্থে কন্মনুষ্ঠান করিলেও তীহার সকল কর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়? ৷ 
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ঈশ্বরগণ কর্ম্ম-পারতন্া-রহিত, তাহার! ইন্দ্িয়াধীন নহেন, ইন্দ্রিয় সকলই তাহাদের অধীন। সর্ধ- 
সামর্থ্যের অধীশ্বর বলিয়া তাহাদের কামনাবাসনায় প্রয়োজন নাই এবং তাহার! দেহাভিমানবিমুক্ত । অতএব 
তাহারা পাপ পুণ্য কর্মের দ্বারা লিপ্ত নহেন। পুণ্যকর্শের আচরণে ইহলোকে ইষ্টলাভ বা পরলোকে যে 
স্ব্গীদি ফল লাভ হয়-_-ঈশ্বরগণের পুণ্যাচরণে সেরূপ কোন প্রয়োজন বা! ইষ্টলাভ সাধিত হয় না। অতএব 
কুশল কর্ন্ম বা পুণ্যকর্ম্ম রূপ সাধনের দ্বারা কোন প্রকার ইষ্ট প্রয়োজন লাভ তাহাদের হয় না! পক্ষান্তরে 
অশুভ কর্ম সেবায় যে নরকাদিরূপ ' অনিষ্ট প্রাপ্তি হয়_তাহাও তাঁহাদের আচরিত কর্ে দৃষ্ট হয় না। 
দেহাভিমাঁন ন! থাকায় তাহার] পাপ পুণ্যের বহু উর্ধে । 

ঈশ্বরগণ যড়ৈশর্যনিকেতন। জ্রানবৈরাগ্যরূপ এঁশ্বর্য্যেও তাঁহারা অচিন্ত্যপ্রভাবের অধীশ্বর। অতএব 
তপোজ্ঞানৈশবধ্যশালী ইঈশ্বরগণের দেহাভিমান, অহঙ্কার বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি যে কিছুমাত্র বিদ্যমান থাকিতে 
পারে না_ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? নচেৎ তাঁহাদের ঈশ্বরস্বরূপেই যে ব্যাঘাত জন্মে। ' অতএব পদ্ম- 
পত্রে বারিবিন্দু পতিত হইলে উহ| যেমন পদ্মপত্রকে সিক্ত করিতে পারে না, তন্রপ দেহাঁভিমানজ্জিত 
জ্ঞানবৈরাগ্যের অধীশ্বর ঈশ্বরজনগণের কর্ম্স-নিমিত্তিক সুখছুঃখ বা পাপপুণ্যের কোন স্পর্শই তাঁহারা কখনও 
লাভ করেন না। ; 

অজ্ঞান বা অবিদ্যা বশতঃই জীবের অহংভাবের উদয় হয়। অতএব জ্ঞানরশ্মির আলোকপ্রভায় যখন তাহার 
অজ্ঞানধ্বান্তজাল ছিন্ন হয়, তখন অহংভাবও অবলুপ্ত হইয়! যায় । তখন সর্বাবিশ্ব তাহার নিকট এক অখণ্ড সত্যের 
উপলব্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া প্ৰতিভাত হয়। সেই জ্ঞানমহিম! বশতঃ তখন তাহার কৃত শুভকর্ বা অশুভ কর্ম, পুণ্য বা 
পাপ তাহাকে পরিতপ্ত করিতে পারে না,_সে তখন “সৎকর্ম্ম করি নাই, পাপ কর্ম্ম করিয়াছি” এই সকল দ্বন্দ্ব- 
চিন্তার বহু উর্দ্ধে বিরাজ করে-_পদ্মপত্রে জলবিন্দুর স্তায় সে দুদ্ধৃত বা সুক্ৃত কর্থের দ্বারা লিপ্ত হয় না। 
এই জন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন-__«নৈনং কৃতারুতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ কিমহং সাধু নাকরবং কিমহং পাপমকরবং 
তৎনুরুতদুদ্কতে বিধুন্ুতে যথা পুষ্করপলাশে আপো ন গ্রিগন্তে, এবমেবং বিদি পাপ কর্ম্ম ন শ্রিষ্যতে” 
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ 81১৪৩ )। আরও কথিত হয়_“তন্তৈব তব পদবিত্বং বিদ্দিত্বা ন কর্মণা লিপ্যতে 
পাপকেন।” ( ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৫!২৪৷৩ ) 

- সেই ব্রহ্গজ্ঞানী উপাসকের আত্মা পদনীয় ব্ঙ্গতত্ব অবগত হইয়! পাপকর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না। বিশেষ 
করিয়া যিনি ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাহার পূর্বজন্নাঙ্জিত সকল কর্ম জ্রানাগ্রিসংযোগে ভশ্মীভূত হইয়া 
যার, তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মাদৃষ্ট ও আগামীকর্্ম সকল নষ্ট হইয়া যায়--কেবল প্রারদ্ধ কর্ম উপভোগের 
দ্বারা তিনি জীবনকাল পর্য্যন্ত ক্ষয় করেন! ইহাকেই জীবন্মুক্ত দশ! বলা হয়। তাই শ্রুতিতে উক্ত হয় 

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভন্মদাৎ কুরুতে তথ! । 
যন্ত নাহংক্বৃতো ভাবো বুদ্ধিন্ত ন লিপ্যতে ৷ 
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ (শ্রুতি) 
_্যাহার অহংভাঁব নাই, যাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না, জ্ঞানরূপ অগ্নি তাহার সকল কর্ম্ম ভম্মসাৎ 
করিয়া দেয়। সে ইহজগতে বধরূপ দুষ্ন্ করিয়াও বধ করে না বা নিহত হয় না। 
অতএব ধাহারা যথার্থ জানলাভে জ্ঞানৈশর্য্য লাভ করিয়াছেন সেই জিতেন্দ্রিয় ইশ্বরগণ পুণ্য বা পাপকর্ম্মের 
ফলের দ্বার! স্পৃষ্ট হন না, তাঁহাদের আচরণে কোন প্রকার দোষসম্ভাবন! করা যায় না__ইহাই শ্রীশ্তকদেব মহারাজ 
পরীক্ষিতকে সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন । বর্তমান শ্লোকে ীগুকদ্েব পরীক্ষিতকে ‘প্রভু! শব্দে সম্বোধন করায় 
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২৫৪৮ গ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 
যৎপাদপক্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ | 
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহামানাস্তস্তেচ্ছয়াতবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪ 


গ্রতীতি হইতেছে যে পরীক্ষিৎ বুদ্ধিমান, শান্তরতত্তব বুঝিবার ক্ষমতা তাহার পুর্ণরূপে রহিয়াছে, অথবা 
নির্ি্মনাঃ মহারাজ পরীক্ষিতও যে ইশ্বরগণের স্ায় জিভেক্দির, অহঙ্কারবঙ্জিত ও কর্ম-পারতন্ত্-রহিত-_ইহার 
প্রতিও এই সম্বোধনশব্দের ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

যে সকল ঈশ্বর বা তেজস্বীগণ জ্ঞানবৈরাগ্যের মহিম! অৰ্জ্জন করিয়াছেন --যাঁহাদের অহংভাব ব! দেহাভিমান 
নাই, তাহাদেরও যখন আচরিত পাপপুণ্য কর্ণের ফলে তাহারা লিপ্ত না হন__তাহ৷ হইলে তাহাদেরই হিতার্থে 
অবতীর্ণ পরমেশ্বরের আচরিত কর্ম্মে অনর্থশঙ্ক৷ করিবার অবসর কোথায়? তি্যক্‌ বা পশুপক্ষী, মনুষ্য ও দেবত! 
প্রভৃতি সকলই সর্ধকারণকারণ পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৷ পরমেশ্বরাধীন ঈশ্বরগণই যদি অহংভাব রাহিত্যহেতু 
কর্ধপাশে বদ্ধ ন| হন, তাহ! হইলে সেই ঈশ্বরগণেরও ইশ্বর সর্বানিয়ামক পরম্বতন্ত্র পরমেখর শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মাচরণে 
কুশল অকুশল বা পাঁপপুণ্যের সহিত যে সম্পর্ক নাই_-তাহাঁতে আর বলিবার কি আছে? অতএব শ্রীশুকদেব 
কৈমুতিক শ্ায়ের অবতারণা করিয়া! ইহাও বলিতেছেন যে নিখিল জীবলেকনিয়ামক পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের 
আচরণে ভদ্রাভদ্রস্পর্ক থাকিতেই পারে না। পুণ্য ও পাপের মধ্যে যে ইষ্টানিষ্ট ভেদ, ব্ৰহ্মজ্ঞানী জিতেন্দরিয 
ঈশ্বর জনগণের নিকট তাহা অবলুপ্ত। তাহারা “স্থখহুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো জয়াজয়ৌ” সুথছুঃখ, লাভ 
ক্ষতি, জয় পরাজয় সকলই সমাণ দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়৷ দ্বৈতভাব তাহাদের অন্তরে স্থান পায় না। দ্বৈতভাব 
বর্জিত বলিয়াই তাঁহারা পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মবন্ধনে শৃঙ্খলিত হন ন!। কিন্ত সেই ব্ৰহ্মজ্ঞানলন্ধ মুক্তত্বভাব 
ঈশ্বরগণকে যিনি পরিচালিত করেন-_তামস, রাজন, সাত্বিক প্রভৃতি নিখিল গ্রাণিজাত ধাহার আদেশে 
নিজ নিজ স্বধৰ্ম্ম প্রতিপালন করে, যিনি সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত_-সেই অপহতপা'প্যু পরমাত্মরপী ভগবান্‌ 
্রীুষ্ণে গুণদোষকত পাঁপপুণ্যের সম্পর্ক নাই। 

বিশেষতঃ পাপ পুণ্য ও তত্কত গুণদোয প্রভৃতি প্রাকৃত জগতের তত্তৎসীমানিদ্দিষ্ট পদীর্থ। সকল সীমার 
বহির্ভীগে যাহার স্থান সেই অসীম পরমৈশ্র্ধ্যময় সর্ব্েশ্বর শ্রীভগবানে প্রাকৃত গুণদোষের সম্ভাবনা করা যায় নাঁ। 
উহাতে তাহার পরমেশ্বর স্বরূপের ব্যাঘাত জন্মে। অতএব সেই পরমেশ্বর যে অনন্ত কল্যাণময় ও অসীম 
কল্যাণগুণমহোদধি__তীহার সেই কল্যাণগুণের অনন্তশক্তি ও অনস্তবৈভব প্রাকৃত জীবজগতের নিত্য পুরাতন 
গুণরাজির মানদণ্ডে পরিমিত করা যায় না। পরমাত্মরূগী সর্ব জগতের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা 
অচিন্ত্যমঙ্গলময়ী-_-কারণ অপহতপাপ্যা শ্রীভগবানে লৌকিক পাপপুণ্যের সম্পর্ক থাকিতেই পারে না ॥ ৩২--৩৩ 

অন্বক্পঃ1-(তদেব কৈমৃত্যান্তরেণ স্কুটং দর্শয়তি যদ্িতি) যৎপাদপন্বজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ (যত যন্ত 
পাদপস্থজয়োঃ পরাঁগাঁণাং কান্তিপরমানুনাং নিষেবেন নিতরাং সেবনেন ধ্যানরপেন অনুশীলনেন তৃণ্তাঃ ভক্তাঃ 
তথা) যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ ( যন্তৈব যোগপ্রভাবেণ ভক্তিযোগতেজস! বিধুতাঃ বিব্বস্তাঃ অখিলকর্ম্মবন্ধাঃ 
নিথিলকর্খাত্বকবন্ধাঃ যেষাং তে চাপি) খুনয়ঃ অপি ন নহামানাঃ ( বন্ধনমপ্রাপ্তবন্তঃ সন্তঃ) স্বৈরং ( যথেচ্ছং ) 
চরস্তি (বিচরস্তি তন্মাৎ ) ইচ্ছয়! ( ইচ্ছামাত্রেণ ) আত্তবপুষঃ ( আত্তং তন্তৃক্তিসমন্ধাৎ প্রপঞ্চেপি আনীতং বপু$ যেন 
তন্তু ) তন্ত কুত এব বন্ধঃ ( অপি তু নাস্তি বন্ধ ইত্যর্থঃ) 

(অথবা) আত্তবপুষঃ ( মোক্ষনৈরপ্যেক্ষণ ভজনানন্দাং গৃহীতদেহাঃ) যোগপ্রভাব-বিধুতাখিলকর্মাবন্ধাঃ 
অপি (যোগঃ অষ্টানযোগঃ সমাধিজ্ঞানং বা ত্য গ্রভাবেণ শক্ত্যা বিধৃতঃ ছিননঃ কর্মাভিঃ অনস্তকোটি" 
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Es Bes ১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ. হি 
eS EELS 
জন্মাজ্জিতৈঃ বন্ধঃ বন্ধনং তদ্ৰপঃ বা বন্ধঃ যৈঃ 


তে অপি) যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ 
ণন তৃপ্তাঃ সন্তুঃ যেবতৃপ্াঃ (যেন পাদপঙ্কজ- 
পরাগন্ত নিষেবণেন তৃপ্তাঃ সন্তঃ) ন নহ্মানাঃ ( শুভাশুভকর্ণাভ্যাং ন বধ্যমানাঃ ) নয নৈরং চি 


(লোকবেদাতীতাঃ সন্তঃ বিচরস্তি অতঃ) তন্তু ( কৃত ন্ধঃ 
তি: রি I (শ্ীকষ্্ত ) কুত এব বন্ধঃ (যচ্চরণসেব। বন্ধকচ্ছেদিকা 
মুলান্ুবাদ ।_মুনিগণও যাহার পদকমলরজঃ আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া যোগবলে অখিল কর্মবন্ধ ছেদন- 
পুব্বক যদৃচ্ছা বিহার করিয়াও বদ্ধ হন না, স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই শ্রীকুষ্ণের আবার বন্ধন কেথায় ? ॥ ৩৪ 
ক্রীধরটীকা! _-এতদেব 'ফুটাকরোতি--যন্ত পাদপদ্বজপরাগন্ত নিষেবেণ তৃপ্তাঃ। বা । যন্ত 
রা নিষেবা যেষাং তে তথা তে চ তৃপ্তাশ্চৈতি ভক্ত! ইত্যর্থঃ| জ্ঞানিনশ্চ ন নহামান] 
নি না রা ্ুটং দর্শয়তি যদিতি। বন্তদো র্বয়াদেযোগপ্রভাবেত্যাদেরপি 
নিতরাং সেবনেন ধ্যানরূপেণান্ুশীলনেন তৃপ্তাঃ হি ৰ নি 
তৃপ্তাঃ অন্ঠত্রালংবুদ্ধয়ঃ তপ্রেমপুর্ণ। ইত্যর্থঃ। যস্যৈব যোগগ্রভাবেণ 
ভক্তিযোগাখ্যসাধনতেজসা! বিরুতাখিলকর্ণবন্ধা যে তে চাপি মুনয়ঃ স্বৈরং স্বচ্চন্দং যথ| স্তাত্বথা চরস্তি 
বিহিতমবিহিতমপি কুর্বন্তি, তত্র নহমানাশ্চ ন ভবস্তি তন্মাত্ন্ কৃত এব বন্ধঃ। অপি তু নান্তেব বন্ধ 
ইত্যর্থঃ। তদেবং কৈয়ুত্যেন দশযিদ্বা বিশেষণবিশেষাদপি তন্ত বন্ধাভাবং দর্শয়তি ইচ্ছয়েতি। ইচ্ছা 
ইচ্ছামাত্রেণ নতু জীববৎ কর্ম্মপারবশ্রেনাত্তং তত্তৃক্তিসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চেপ্যানীতং বপুর্যেন তন্তেতি। অতো! ভক্ত- 
বিশেষালগগ্রহায় দুর্ববাসসঃ পরাভাবনাবৎ কচিন্মর্যাদামপ্যসৌ লজ্ঘয়তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪ 
শ্রীভাগবতা ম্বতবৰ্বিণনী 1অখিলবিশ্বনিয়ন্তা সৰ্কৈশৰ্যময় ভগবান্‌ শ্রীক্ষষ্ে কৰ্ম্মবন্ধ থাকিতে পারে না) 
কারণ তাহার লীলাবলী লোকাতীত ও বেদাতীত। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নিত্যবুদ্ধস্বরপ । 
তিনি কর্ম্মাধীন হইয়া লীলাদেহ পরিগ্রহ করেন না৷ ব| কামাধীন হইয়াও কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হন ন]॥ অতএব 
গুভাগুভরূপ কর্মফল যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তাহাতে বলিবার কি আছে? তাহার কথ! 
তে! স্বতত্ত্র_এমন কি বাহার! তাহার চরণে শরণাগত হইয়া তাহার পাদপস্কজরজঃ সেবায় পরিতৃপ্ত, তাহারাও 
এঁকান্তিক ভক্তিযোগপ্রভাবে সকল কর্ম্মব্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; কারণ, কথিত আছে “মুক্তা 
অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজন্তে’। ভগবদ্ভক্তিমার্গে ধাহার! আত্ম! নিয়োজিত করিয়াছেন--সর্বত্যাগ 
করিয়া! সর্ববেদবেগ্ত শ্রীভগবানের পরমপদ ধাহার! সার করিয়াছেন, সেই ভগবৎপাদপগ্নে শরণাপন্ন ভক্তজনেরও 
কর্ম্মনিমিত্তক শুভাগুভ কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব স্বত্রেচ্ছ শ্রীভগবাম্‌ আপন ইচ্ছান্ুারে বিগ্রহ 
অবলম্বনে যে লীলায় প্রবৃত্ত হন__তাহার আচরণে যে কর্ম্মবন্ধসম্বন্ধ থাকিবে না__ইহাতে বলিবার কিছু নাই। 
জীবমাত্রেই স্ব স্ব পূৰ্ব্বত কর্মাদৃষ্টবশতঃ জন্মগ্রহণ করে “জন্মান্তরং কর্ম্মযোগাৎ”। যে যেরূপ কর্ম করে 
তাহাকে সেইরূপ জীবযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়__কারণ জীবমাত্রেই সাধারণতঃ কর্ণবদ্ধ। জীবের চিরাচরিত 
শুভ ও অশুভ কৰ্ম্ম জন্ত সংস্কারকে অদৃষ্ট বলা হয়। উহা জীবাত্মার একটা বিশেষ গুণ এবং তানুসারেই 
জীবের জন্মলাভ হইয়া থাকে । গুভাগুভ কর্ম্ম নিবন্ধন ধর্ম ও অধর্শরূপ অদৃষ্ট মানিতে হয়, কারণ কর্ম্ম- 
ফল ও কর্মের কার্যকারণভাব মানিতে হইলে অনৃষ্টরূপ অবান্তর শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন রহিয়াছে। 
ু্বজন্মাজ্জিত গুভাগুভ কৰ্ম্ম বশতঃ জীবের যে জন্ম প্রাপ্তির কথা আছে_ শ্রুতি, স্থৃতি দর্শন ও পুরাণাদিতে 
তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সামবেদাত্তগ্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে_জীব শুভ কর্ম্মবশতঃ 
[ ৩১৭ ]—৩ 
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২৫৫০ শ্রীমন্ভাগবতম্‌ | 


তি রর 

্রা্গণার্দি উচ্চ যোনিতে জন্মলাভ করে এবং অগুভ কর্ম্সবশতঃ কুকুরাদি নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে। 

রি তদ্‌ য ইহ রমণীর়চরণা অভ্যাসে। হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্ভেরন্‌ ব্রান্দণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং 

বা বৈশ্তযৌনিং বায ইহ কপুয়চরণা অভ্যাসে! হ যত্তে কপুয়াং যোনিমাপগ্ভেরন্‌ শ্বযোনিং বা! শৃকরযোনিং 
পি ০ ) 

চণ্ডালযোনিং বা। (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫১০1৭ ঃ 

রি জীবের কর্ম্মভাব নিবন্ধন জন্মপ্রাপ্তির কথা বলিতে গিয়া বৃহদারণযক উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন-_“পুণ্যো বৈ 

পুণ্যেন কৰ্ম্মণ! ভবতি পাপঃ পাপেন ॥৮ (৩1২১৩)। 


আবার কঠোপনিষদে উক্ত হয়_ 
যোনিমন্তে প্রপগ্তন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ | স্থাণুমন্তেহনুসংযস্তি যথাক্রুতম্‌ ॥ 
( কঠোপনিষদ্‌ ২২৭) 
মনুস্থৃতিও বলিয়াছেন_কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল গুভাঙুভ কর্ম কৃত হয় সেই কর্ধান্গসারেই 
লোকের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হয় | 
গুভাগুভফলং কৰ্ম্ম মনোবাগ_দেহসম্তবম্‌ ৷ কর্মজা গতয়ো বৃণামুত্তমাধমমধ্যমীঃ ॥ 
(মনুস্থৃতিঃ ১২৩) 
এই কৰ্ম্মবন্ধ হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় শান্ত্রকারগণ তাহার সন্ধান দিয়াছেন । রা নু 
অনুসারে সেই সকল সাধনোপায়ের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে । কিন্তু ভক্তিযোগ দ্বারাই যে অতি সহজে নিঃ 
কর্ম-বন্ধ-মোক্ষ হয়_তাহাই ভক্তিশান্ত্ে যুক্তিপ্রমাণের দারা সমধিত হইয়াছে সাংখ্যমতে আত্মা ও প্রকৃতির 
যে ভেদ আছে তাহা উপলব্ধি করিলেই কর্মমবন্ধনভয় অপগত হয়। পৃতঞ্জলিকৃত 15 ৰ 
হইতে সুখ এবং অধৰ্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়__«“তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ Co সত্র রী 
অবিগ্ভাবশতঃ. ক্লেশপূর্ব্বক যে কর্ম্ম অন্ুঠিত হয়, উহা সংস্কার-নিবন্ধন কখন কখন ইহজন্মে ফ রা 
পরিণত হয় বা ভাবী জন্মে পরিপক্ক দশা লাভ করিয়া জন্ম, আমু, ও ভোগ ইত্যাদি ত্রিবিধ বা 
পরিণীম-ফল ঘটাইয়া। থাকে । পাতঞ্জল যোগদর্শন মতে অবিগ্ভামূলক কর্ানুষ্ঠানের নিবৃত্তি হইলেই সং নর 
বা বাসনার নিবৃত্তি হয় এবং অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেই মোক্ষ সা ্ রর 
যোগী ঈশ্বর গ্রণিধানবশতঃ ( “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা” ১৩) যে-সমাধিসিদ্ধি লাভ করে তন্বারাই ক্লেশ ও রর i 
অদৃষ্টাদির বন্ধন নিবৃত্তি হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জ্ঞানসাধনায় ব্র্গসাক্ষীৎকাঁর লাভ করিয়ে ন ধ্‌ 
রূপ অদৃষ্ট নষ্ট হইয়া যায় -কারণ এ কৰ্ম্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” ( মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ২২ 
তায় লীভগবানের উপদেশ আছে-- 
ডিস তিন সর্বকর্্মাণি ভন্মনাৎ কুরুতে তথা । ( ্রীমন্তগবদ্গীত! i ) 
বৈষ্কবাঁচা্যগণের মতে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি উদ্দিত হইলে স্বতঃই পাপপুণ্যরূপ কর্মাদৃষ্টনকল 
হুইয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত আছে-_ : 
কৃষ্ণসংকীর্ভনধ্যা নাত্তনান্ত্গ্রহণাদহে! ! যুচ্যন্তে পাঁতকৈস্তৈস্তে পাঁপিনস্ত্রিবিধাঃ স্থতাঃ ॥ 
( নারদপঞ্চরাত্রম্‌ ১1১০1৭৯) 
মহাপাতকী, উপপাতকী ও অতিপাতকী__এই ত্ৰিবিধ পাতকীই কৃষ্ণসংকীর্ভন, কৃষ্ণধ্যান ও কৃষ্মন্ত্ 
গ্রহণ মাত্রেই সেই সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় । 
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১০ম স্ন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৫৬ 


৯৯০২ কি 
শ্রীভগবান্‌ উপবর্ধণ গন্ধর্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-- 
মন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব স্বতন্ত্র নিত 5515 
হঃ। পুনর্ন বি্ভতে জন্ম মন্ত্গ্রহণমাত্রতঃ॥ 
নাস্তি কালাস্তয়ং তন্ত ন নিষেকাদ্বিধেরপি। মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্বকম্ম্ণঃ ॥ 
মন্মন্ত্রো হি দহেৎ পাপং কোটিজন্মকতঞ্চ যং! সুদীপ্তো জলদগিশ্চ তৃণপুঞ্জং দহের্‌ যথা ॥ 
( নারদপঞ্চরাত্রম্‌ ১1 ১৩। ৮--১২) 
‘হে গন্ধর্বরাজ ! হে সত্তম! স্থির হও, ভয় পরিত্যাগ কর। আমি বিদ্যমান থাকিতে মঙ্গলাধারভূত 
তোমার মত ভক্তের ভয় কি? আমার নিষ্কাম ভক্তগণের কুত্রাপি ভয় নাই। তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা 
ও ব্যাধি ভয় থাকে না। আমার মন্ত্রে উপাসক ব্যক্তি স্বাধীন ও অনিশ্বর-দেহধারী। মন্তরগরহণ মাত্রেই 
তাহার পুনজন্ম নিরোধ হয়। মৃত্যু হইতে তাহার ভয় থাকে না, সে বিধাতার ৃট্রিরও অতীত; মন্ত্র 
গ্রহণ মাত্র সে সকল কর্ধবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। গ্রদীপ্ত উজ্জল অনল যেরূপ তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে 
তদ্রপ আমার মন্ত্রও কোটিজন্মাজ্জিত পাপপুঞ্জ দাহ করে 
যোগ বলিতে ত্ৰিবিধ যোগ বুঝায়__কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। তন্মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ ও সহজ উপাঁয়। 
করিত হয়-_ | 
যোগাস্তরয়ে ময়া প্রোক্ত| নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্তোইন্তি কহিচিৎ ॥ 
(শ্রীমতাগবতম্‌ ১১। ২০৬) 
বত স্থৃত্যা চ নামোক্তা তপোযনজ্ঞক্রিয়াদিযু । নূ[নং সম্পূর্ণতাং যাতি সগ্ভো বন্দে তমচ্যুতম্‌ ৷ 
বাঙদেৰে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্‌ ৷ (শ্রীমদ্ভাগবতম্‌) 
--মিনুয্যদিগের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ কর্তৃক কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ভ্রিবিধ যোগ নিরূপিত 
হইয়াছে। ইহা! ব্যতীত অন্ত কোন উপায় কোথাও নির্ণাত হয় নাই। 
তপস্তা বা যজ্ঞক্রিয়াদিতে যাহা কিছু নূন থাকে উহা যাহার স্মরণে বা যাহার নামোচ্চারণে তৎক্ষণাৎ 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়-_সেই অচ্যুত ভগবান্‌ ্রীকুষ্ণকে বন্দনা করি। ভগবান্‌ বাস্থদেবে ভক্তিযোগ প্রয়োজিত হইলে 
শীঘ্রই উহ! বৈরাগ্য ও অহেতুক জ্ঞান জম্মাইয়া থাকে ॥ 
ভক্তিযোগ জ্ঞান বা কর্মের অধীন নহে। উহা অন্তনিরপেক্ষ ও মহাফলপ্রদ বণিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনো- 
_ পায়। শ্রীভগবান্‌ নিজমুখে যে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন, উহ! মুখ্যতম সাধনোপায় কি ন! -এ বিষয়ে 
বখন ভক্ত উদ্ধব প্রশ্ন করেন, তদুত্তরে শ্রীমন্তাগবতের সাতটা শ্লোকের বিবরণে শ্রীভগবান্‌ ভক্তিযোগেরই প্রাধান্ত 
খ্যাপিত করেন। স্বর্গািতে যাহারা ফলবুদ্ধি স্থাপনা করেন-_তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে অনুন্থত 
ধৰ্ম্ম কর্মাদি মার্গের তুচ্ছতাই প্রতিপন্ন হয়। তপন্তা ও যজ্ঞাদি দ্বারা যে স্বগফল প্রভৃতি লাভ করা হয় উহ! 
্ষণস্থায়ী। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
“তে তং ভুত! স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি ৷” 
(শ্রীমন্তগবদূগীতা ৯। ২১) 
শ্রাতিও বলিয়াছেন_-“তদ্যথেহ কর্ম্মচিতে লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতে! লোকঃ ক্ষীয়তে ৷” 
ইষ্ট প্রভৃতি যন্ত্র সম্পাদন করিবার পর যন্তান্ুঠঠাতা প্রলোকে চন্দ্রমওুল প্রভৃতি স্থানে কর্্মানহুরূণ স্থুখ 
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EER ETAT প্রা 
ভোগ করিয়া পরে ইহলোকে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় । অতএব কর্মফল যে অক্ষয় নহে-_বরং কর্ন্মবন্ধ শৃঙ্খলেই 
আবদ্ধ করে-ইহার নিমিত্ত সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ জনগণের হৃদয়ে গভীর সন্তাপ উপস্থিত হয়। যথার্থ দৃষ্টিতে 
বলিতে গেলে বলিতে হয়--বেদে কর্ম্মসকলের যে বিধান আছে উহ। অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শিক্ষার নিমিত্ত পরিশেষ- 
কালে যাহাতে তাহাদের কর্মৃত্যাগের বাসনা জন্মে--তন্িমিত্বই উপদেশ । পিতা যেমন পুত্রকে আরোগ্য 
ফল কামনায় তিক্ত ওঁষধ পান করাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকেন, ‘তুমি এই ওষধ খাও, আমি তোমায় 
সন্দেশ দিব'_-তব্রূপ বেদও কর্মত্যাগরূপ নৈফর্ম্ম জ্ঞানের প্রবৃত্তি উদ্ধদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্তে আপাততঃ প্রতীয়- 
মান পৃথক্‌ কর্ণফলের দ্বারা লোককে প্রনুন্ধ করেন। অবশ্ত যে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য বা শভগবৎকথায় শ্রদ্ধা 
না জন্মে সে পর্যন্ত বেদবিহিত কর্ণ সকল অনুষ্ঠান করিবার নির্দেশ আছে! “তাবৎ কর্ম্মাণি কর্বাত_-» 
(শ্রীমদ্তাগবতম্‌ ১১। ২০। ৯) | 

আবার হৃদয়ে. বৈরাগ্য উদ্িত হইলে জ্ঞানযোগের অধিকার আসিয়া পড়ে। কারণ শ্রীমন্তাগবত 
বলেন -“নির্িন্নানাং জ্ঞানযোগঃ” (১১) ২০1 ৭)1 কিন্ত নৈ্র্মরূপ জ্ঞানসিদ্ধি উৎপন্ন হইতে বড়ই বিলম্ব 
হয়। এই নিমিত্বই শ্রীমন্তাগবতে উপদেশ রহিয়াছে_তরুর মূল সেচনে তাহার স্বন্ধশাখা সকল যেমন 
পরিপুষ্টি লাভ করে, তেমনি প্রীভগবানের আরাধনায় সকলেরই আরাধনা হয়__অর্থাৎ উহাতে সর্ব ধর্ম 
পৰ্য্যাপ্ত হয়। অতএব নৈষ্বর্ণ সিদ্ধি বা জ্ঞানযোগ দ্বারা লোকে যে হৃদয়ের কর্মাবন্ধগ্রন্থিরূপ অহংবৃত্তিকে 
বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন-উহ| ইশ্বরারাধনরূপ ভক্তিযোগ দ্বার! সর্বাপেক্ষা অতি শীঘ্র লাভ হয়। তাই 


শ্রীমদাগবত বলেন ৫ 
রন বেদোক্তমেব কুর্ববাণো নিঃসঙ্গোহপিত ীশ্বরে । নৈ্যার্দ্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ 


য আগু হৃদয়গ্রন্থিং নিজ্জিহীর্,$ পরাত্মনঃ। বিধিন। চ যজেদ্দেবং তন্তরোক্তেন চ কেশবম্‌ ॥ 
(শ্রীমদ্তাগবতম্‌ ) 
_যে-ব্যক্তি আসক্তিহীন অর্থাৎ পৃথক্‌ ফলাকাঙ্কারহিত হইয়া বেদোক্ত কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়া উহা 
ঈশ্বরে অর্পন করেন, তিনি নৈষ্র্ম সিদ্ধি বা জ্ঞান প্রাপ্ত হন। বেদবিহিত কর্ম সকলের পৃথক্‌ ফলক্রঁতি 
কেবল কর্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত । কিন্তু যে-ব্যক্তি নিজের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ ছুশ্ছেগ্ভচ অহঙ্কার-বন্ধন 
অতি শীঘ্র ছেদন করিতে ইচ্ছুক, তিনি বেদোক্ত বিধিতন্তর-কথিত বিধান অন্থদারে কেশবরূপ দেবতার পূজা করিবেন! 
বরার্পণই কর্থের যথার্থ অনুষ্ঠান, এবং তদ্বশতঃ ইবরান্গ্রহেই কর্ম্মসিদ্ধি লাভ হয়। অর্থাৎ ভক্তিযোগ 
দ্বার! কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া! কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধন সত্বর বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিশেষ 
করিয়। ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা সুসাধ্য ও স্বয়ংই সর্বরপুরুষার্থপারের প্রাপক-। শ্রীমন্ভাগবতে ব্রা 


বলিয়াছেন__ 
সংসার-সিন্ধুমতিতুস্তরমুতিতীর্যোনন্তঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্বমস্ত । 
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসোর্ভবেদ্বিবিধছুঃখদবাদিতন্ত ॥ 
শ্রেয়ঃ্যতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো৷ ক্রিগ্ন্তি যে কেবলবোধলন্ধয়ে । 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্তিদ্‌ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥ 
_.. (ঞ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ) 


S$ এত র্‌ 
__ «অতি দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাহার! ইচ্ছুক, তাহাদের পুরুষোত্তম ভগবান্‌ পরীক্ষণ 


লীলাকথারস সেবা! ব্যতীত অন্ত ভেলা নাই । হে বিভো! তোমার মন্নলবত্ব্বরূপ ভক্তিযোগ পরিত্যাগ 
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করিয়া যাহার! জ্ঞানলাভের জন্ত ক্লেশ করেন,__তঞ্ডুলবিহীন তুষের আঘাতে যেমন কেবল শ্রমমাত্রই ফল 
হয়_সেইরপ তাহাদের শ্রম মাত্রই সার হয় । 
সর্কধর্ম্মোপায় অপেক্ষা ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ এবং উহাতেই যে ভগবান্‌ বশীভূত হন, ভগবান্‌ শ্রী্বষ্ 
ক্রু উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে স্পষ্ট ঘোষণায় তাহা বলিয়াছেন 
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাখ্যেং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ৷ 
(ঞ্রমন্তাগবতম্‌ ১১/১৪1১৯) 
হে, উদ্ধব! অষ্টাগ্যোগ, সাংখ্য বা জ্ঞান, কর্ম, ধৰ্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্তা ও সন্যাস আমাকে তেমন 
বশীভূত করিতে পারে ন! যেমন স্ৃতীব্রা ভক্তি আমাকে বশীভূত করে। 
কর্ম ও জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা করে, কিন্ত ভক্তি কাহারও উপর নির্ভর করে না। এই কারণে 
ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ্‌ 
তন্মান্মন্তক্তিযুক্তন্ত যোগিণো বৈ মদাত্বনঃ| 
নজ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়! ভবেদিহ ॥ 
(শ্রীমদ্তাগবতম্‌ ১১/২০1৩১) 
যে যোগীবৃন্দ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন এবং যাহার! আমার এভক্তিযোগে যুক্ত, তাহাদের 
ইহলোকে কৰ্ম্মযোগ দূরের কথা--জ্ঞান ও বৈরাগ্যও তাহারা মঙ্গলসাধন বলিয়! গ্রহণ করেন না। 
অতএব ভক্তিযোগ দ্বারা যাহার চিত্তের মালিন্ত অপগত হইয়াছে তাহার সকল কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন হইয়! 
যায়। কারণ ভক্ত তাহার কর্ম্ম সকল শ্রীভগবানে সমপিত করেন ও ভক্তিদ্বারা তাহার যে স্বরূপবিজ্ঞাঁন 
হয় তদ্বশতঃ পরমপদ লাভ হয়। তাই বর্তমান শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন__খিনি পরম ভক্তিভরে ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দাত্মবক আহ্লাদ-গুণবিভাবক্‌ পাঁদপঙ্কজের রজঃকণ| সেবায় পরিত্প্ত, তিনি ও পাদপক্কজকেই 


সারসর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। অতএব এীহিক ও পারত্রিক কোনগ্রকার ফল লাভের প্রতি তাহার 
বাসন! থাকে ন| এবং তদ্বশতঃ তাহার অখিল কর্ম্মবন্ধ বিনষ্ট হইয়! যায়। 


এঁকান্তিক ভক্তিযোগ বশতঃ যাহার পদপঙ্কজ সেবায় পরমানন্দ লাভ হয়, যাহার পরমানন্দাস্মক পদকমলের 
সুন্নিগ্ধ স্পর্শে ত্রিবিধ সন্তাপ বিদুরিত হওয়ায় এবং নিখিল কর্বন্ধ নষ্ট হওয়ায় পাপপুণ্য কর্মফল বিমুক্ত 
হইয়া মুনিগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের যে কর্ণাবন্ধ-সম্পর্ক কিছুমাত্র থাকিতে পারে না 
ইহা বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবানে কখনই কর্মবন্ধ সম্পর্ক নাই। কর্ম্মাধীন পাঞ্চভৌতিক 
দেহধারী জীবগণের কৰ্ম্মবন্ধ রহিয়াছে সত্য, কিন্ত সেই দেহধারী জীবগণও শ্রীভগবানের পদপঙ্কল সেবা! 
করিয়া কর্মবন্ধ বিনিমুক্তি হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ রুরিতে পারেন। অতএব আনন্দঘনতমবিগ্রহ 
্বতন্্েচ্ছ গ্রীভগবানে কৰ্ম্মবন্ধ সম্ভাবন| করাই যায় না । 
শ্রীভগবানের স্বেচ্ছামূলক আত্মগ্রকটন বিষয়ে উল্লেখ আছে_ 
কিন্তু নির্দোষচৈতন্তস্থনিত্যাং শ্বকাং তনুম্‌। 
আবির্ভাবয়তি নৈব জনিবিষ্টোর্ন চাঁপর! ॥ 
_ দোষশুন্ত চৈতনতনথখস্বরূপ স্বীয় নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্‌ উহার আবির্ভাব সাধন 


করেন। উহা কিন্তু বিষ্ণুর জন্মগ্রকার নহে। 
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২৫৫৪ শ্রীমদ্তাঁগবতমূ্‌ 1 


“ পরমন্তন্ত্র শ্রীভগবান্‌ যে নির্দোষ এবং কাল কর্মের অধীনতা পাশে বদ্ধ নন--সে বিষয়ে পপ্রমেয়- 
রত্বাবলী’ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনে বিশেষ প্রমান রহিয়াছে _ 
নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্েতনাত্বকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। 
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগত-ভেদবিবঞ্জিতাত্া ॥ 
( গ্রমেয়রদ্বাবলীধূত নারদ্রপঞ্চরাত্রবচনম্‌ ) 

_ শ্রীভগবানের বিগ্রহে মোহ প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ নাই। উহ সর্কজ্ঞত্বাদি গুণসম্পদে পরিপূর্ণ এবং 
উহা! কাল বা কর্ম প্রভৃতির অধীন নয়, কারণ তিনি স্বতন্র। জড়রূপ প্রাকৃত দেহের গুণ উহাতে নাহি। 
তীহার কর পদ মুখোঁদর প্রভৃতি সবই আনন্বমাত্রস্বরূপ । তাহাতে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই। , 

প্রীভগবানের তনু অষ্টাদশ মহাদোষরহিত এবং এ তন্তু সকল এশবরধ্যসম্পদে বিভূষিত এবং সৎ, চিৎ ও 


আনন্দময় 
অষ্টাদশমহাদোযৈ রহিতা ভগবত্তন্ুঃ। সর্বৈরখ্্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরপিণী ॥ 


উপরোক্ত অষ্টাদশ দোষের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে প্রমেয়রত্রাবলী ধৃত বিষ্ণু্ামলবচনে উল্লেখ আছে 
মোহন্তন্্রা ভ্রমো রুক্ষরসত! কাম উন্বণঃ ॥ 
অসত্যং ক্রোধ আকাঁজ্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ ॥ 
» বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষ! অষ্টাদশোদিতাঃ ॥ 
( প্রমেয়রত্বাবলীধুত বিষ্লুযামল বচনম্‌ ) 
(মোহ, তন্দ্ৰা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উৎকট কাম, চাপল্য, মদ, মাৎসর্য, হিংসা, খেদ, শ্রম, অসত্য, ক্রোধ, 
আকাজ্া, আশাঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমতা! ও পরাপেক্ষা--এইগুলি অষ্টাদশবিধ দোষ । 
প্রা্ৃতগুণাতীত শ্রীভগবদৃবিগ্রহে মোহ তন্দ্রা প্রভৃতি প্রাকৃত দৈহিক দোষসমূহ বিগ্যমান থাকিতে 
 প্রারে না। অবধ্য তাহার লীলাবৃত্বান্ত আলোচন! করিলে দেখা যায় যে অশেষ করুণায় পরমস্বতন্ত্র শ্ীভগবান্‌ 
₹ ভক্তাধীন হইয়া ভক্তজনের হ্ৃদ্গত আনন্দ বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও পরিপো।ষণ সাধন করিবার নিমিত্ত নানাভাবে 
মানুষী তন্তু ধারণ করিয়। লীলাঁবিলাসচ্ছলে কখনও কখনও মোহ তন্দ্রাদি দোষ প্রকটিত করেন। কিন্ত 
শ্রীভগবানের উহাতে প্রাকৃত দোঁষ-সম্পর্ক হয় না। উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ ধর্ম বশতঃই উদ্দিত হয়। অপ্রাকৃত 
মোহ তন্দ্রার সম্পর্ক বশতঃ তাহার লীলারসপরিপাটিই খ্যাপিত হয়। 
শ্রীমদ্তাগবত বৰ্ণিত লীলাবৃত্তান্তে দৃষ্ট হয়_ ত্রঙ্গা যখন বুন্দাবনপুলিন হইতে গোঁবৎস ও বৎসপালক 
বালকগণকে অপহরণ করেন, তখন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধের ন্যায় বনমধ্যে উহাদের অন্বেষণ করিয়াছিলেন ) উহাতে 
তাহার মোহ প্রকটিত হইলেও লীলা মাধুর্যই প্রকাশ পায়। শ্রীমন্ভাগবতের উক্ত বৃত্তান্ত যথা_- 
ততো বৎস! ন দৃষ্টেত্য পুলিনেপি চ বৎসপান্‌। 
উভাবপি বনে কৃষ্ণে! বিচিকায় সমন্তডঃ॥ 
(শ্রীমভাগবতম্‌) 
আবার যখন যুদ্ধশ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বৃক্ষমূলে পল্লব- 
শয্যায় শয়ন করেন--তখন খেদ ও শ্রমের পরিচয় পাওয়া যায় 
'কিচিৎপলবতপ্েষু নিযুদ্ধশ্রমকধিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসন্নপ্রবর্হণঃ৮। 
(শ্রীমপ্তাগবতম্‌) 
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যখন মা যশোমতীর বাৎসল্যপ্রেমবিবশ গোপালরগী প্রীরুষ্ণ মুগ্ধ ও ভীত বালকের ন্যায় মাতার নিকটে গমন 
করিতেন--তখন তাহার বালকস্থলভ ভ্রম প্রকটিত হইত; আবার যখন গোপাঙ্গনাবৃন্দের গৃহে গমন করিয়া 
বালকরূপী ব্রজরাজনন্দন চৌধ্যাভিলাষে গোদোহনের পূর্বেই বৎসগণকে মোচন করিয়! দিতেন, তখন তাহাদের 
ক্রোধ দর্শন করিয়া তিনি যে হাস্ত কৌতুক করিতেন__-তাহাঁতে বাল্যচাপল্যই প্রকাশ পাইত | উক্ত আছে 

“বৎসান্‌ যুঞ্চন্‌ কচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ” 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৮।২৯) 

দশমন্বন্ধ পঞ্চতরিশদধ্যায়ে “মদবিঘুণিতলে/চনঃ”_এই বচনে যেমন শ্রীরুষ্ণের মোষের প্রতি ইন্দিত 
আছে, তেমনি আবার গোবর্্ধন ধারণ কালে মৎসরাঘ্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন-“আমি লোকপালাভিমানী 
ইন্দ্রের মদগর্ব্ব হরণ করিব”_তখন উহাতে মাৎসর্য্যও সুচিত হয়। 

পূতনা প্রভৃতির বধে তাহার হিংসার পরিচয় পাই, এবং মৃত্তিকাভক্ষণ নিমিত্ত শ্রীমতী যশোদা কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইয়া গোপালরপী শ্রীকৃষ্ণ যে তাহার মৃত্তিকাভক্ষণ দোষ অস্বীকার করেন-_উহাঁতে ছলনাবশতঃ 
অসত্যভাষণেরও ইন্দিত আছে। জরাসন্ধ বধ লীলায় তাহার ক্রোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। জননী যশেদার 
স্তন্পপানে উদগ্র আকাজ্জার পরিচয় বালক শ্রীক্ৃষেঃ যে দৃষ্ট হয়_-উহাতে শ্রীভগবানের আকাজ্ঞাও গ্রকটিত হয়। 
আকাজ্ষার পরিচয় তো বহুস্থলেই, দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌ কামনা করেন--“আমি বহু হইব* “সোহকাময়ত বহু 
স্তাং প্রজায়েয়ং” ( তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৬২ )। স্থষ্টিলীলার় গ্রীভগবানের বহুরপে আপনাকে প্রকাশ করিবার 
যে ইচ্ছা উহাতে জগদ।বেশরূপ বিশ্ববিত্রমও প্রকাশ পায়। ভক্তপারবশ্ত বশতঃ বিষমতা ও পরাপেক্ষাও 
দৃষ্ট হয়। অব্য রক্ষরসতা ও ছুঃখহেতুক কাম দোষ শ্রীভগবানে দৃষ্ট হয় ন]। 

ক্তপ্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত আত্মারাম শিরোমণি শ্রীভগবান্‌ লীলাবিলাস কবিয়! থাকেন। ভক্তের 
প্রেমবুদ্ধির জন্য ও ভক্তের সেবানন্দ পরিস্দুত্তির জন্যই লীলা! বিলাসের প্রয়োজন । আনন্দঘনতমবিগ্রহ শ্রীভগবানের 
লীলানন্দ বিতরণ কবিবার যে নিত্য ইচ্ছা জগরক রহিয়াছে, তাহা ম্বতঃস্ত্তিবশতঃ লীলাবিলাসের প্রবাহ ধরিয়া 
আনন্বরসধারার প্লাবন জাগায়। সে প্লাবনে তাহার ষড়েশবধ্যময় ভগবত্তাবৈভব ভাসিয়া যায় ও মাধুর্যসম্পুটিত হইয়া 
ভক্তের নিকট আসিয়া আপনাকে ভক্তাধীণরূপে প্রকাশ করে ৷ তিনি তাহার মোহাবেশ প্রকটিত করিয়া আপনার 
এঁশর্য্য লুক্কায়িত করেন এবং তদ্বশতঃ খর্ব্যসংশয়ী ভক্তের প্রাণে বিশ্ময়রস উৎপাদন করেন। বালকরূপী গোপালের 
মোহ খুবই স্বাভাবিক--এবং উহাতে বাৎসল্যরসপুষ্টিই সাধিত হয়। তাহার খেদ ও পরিশ্রম ভক্তচিত্তে 
শ্রমখেদাপনোদনের উগ্র বাসনা জাগরিত করে-_ভক্ত ব্যাকুলিত হৃদয়ে কতই না বিবিধ উপায়ে তাহার 
সেবাপরিপাটী বিধানে সেবাভিলাষ চরিতার্থ করে। চাপল্যকলায় গোঁপসখাবৃন্দের হৃদয়ে সখ্যপ্রীতি বদ্ধিত 
হয় এবং গোপাঙ্গনারন্দের উজ্জল প্রেমরসের প্রবাহ উথলিয়া উঠে। ভ্রম ও চাশল্যবশতঃই কৌতুক- 
রস বৃদ্ধি হয়, এবং ছলনাময় অসত্যভাষণে সখা ও সখীবৃন্দের অন্তরে যে কোপ ও অভিমান উদ্বুদ্ধ হয়, 
প্রেমরসের দিক দিয়া তাহার প্রয়োজন অস্বীকার কর! যায় না। আবার জগদাবেশরূপ বিশ্ববিভ্রমে প্রকৃতির 
লীনভাবাপন্ন জীবগণের প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রদশিত হয়। ক্রোধ ও হিংসায় অসাধু ভত্সনে ও ছুষ্টজন 
বিনাশেও সাধু জনগণের পরিত্রাণ ব্যবস্থায় ধর্ম সংস্থাপিত হয়। বৈষম্য, পরাপেক্ষা, ও আকাঙ্ষা বশতঃ 
ভক্তজন তাঁহার অনুগ্রহলাভে আকাঙ্ফিত হয়-কারণ ভক্তপক্ষপাতবৈষম্য বশতঃ ভক্তগণ সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগ 
করিয়া ভক্তাধীন গ্রীভগবানে ভক্তিরপ পরমতম, অর্থ্য নিবেদনে একান্ত অভিলাষী হন। এমন না হইলে 
প্রেমভক্তিই অসিদ্ধ হয়_কারণ মুগ্ধত্বাদি ভাব সমূহ প্রীভগবানের স্বরূপশক্তিভূত লীলানন্দ হইতে ভিন্ন 
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CT —— = > 
হইলে শ্রদ্ধাভক্তি ও ধ্যানযোগে শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের যে উপদেশ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে উহা নিক্ষল হইয়া 
পড়ে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যা ভূষণ তাহার দিদ্ধান্তরত্র নামক ভাষ্যপীঠক গ্রন্থে ( ২৷১৷৯ অঙ্কে) বিস্তৃত আলোচনা! 


করিয়৷ এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন 
তত্র তে মৌগ্যাদয়ঃ স্বরূপশক্তিসারভূত-লীলানন্দাত্মকা এব প্রেমন্বরূপানতিরেকিত্বাৎ নখরকুগুলা দিবতন্িন্‌ 


মৃন্তব্যাঃ।  (সিদ্ধান্তরত্রম্‌) 
_ অর্থাৎ শ্রীভগবানে যে মুগ্ধতা প্রভৃতি ভাবাবলী দৃষ্ট হয় সেগুলি শ্রীবিগ্রহের অংশভূত নখরকুণ্লাদির 


ন্যায় স্বরূপশক্তিসারভূত লীলানন্দাত্মক প্রেমস্বরূপই বুঝিতে হইবে । 

প্রীভগবানের মাধুরধ্যসম্পুটিত প্রেমলীলাবিলাসে মুগ্ধতা প্রভৃতি বিচিত্র ভাঁবাবলী প্রকটনের প্রয়োজন রহিয়াছে, 
নচেৎ যড়ৈখৰয্যময় ্রীবিগ্রহের যদি কেবল প্্যবৈভবই প্রকটিত হয়, তাহা হইলে ভক্তের সেবানন্দরুচি ব্যাহত 
হয়। এই জন্তাই রশধ্যাদারময় গোলোকপতি নারায়ণের অসীম বৈভব দর্শনে ভক্তহৃদয় কুষ্টিত হইয়া দৈন্য 
ভরে বলিয়াছিলেন__ ই 

কিমাসনস্তে গরুড়াসনায় কিংভূষণং কৌস্তভভূষণায় | 
. লক্মীকলত্রায় কিং দেয়মন্তি বাগীশ কিং তে বচনীয়ম্তি ॥ 
( বৃহৎ ভাগবতামুতম্‌) 

_ হে অসীম বৈভবশালী নারায়ণ! গরুড় ধাহার বাহন তাহাকে কি আসন উপহার দিব? কৌস্তভ 
মণি বাহার ভূষণ তাহাকে কি ভূষণ দিবার রহিয়াছে? লক্ষ্মী যাহার! পদ্ধীরূপে ঘরে বাধা, তাহাঁকে দিবার 
মত কি সম্পদ রহিয়াছে এবং হে বাগীশ ! তোমাকে স্তুতি করিবার ভাষা কিই বা আছে ?' 

বাস্তবিক পরমস্বতন্ত যড়েশবধ্যময় শ্রীভগবানে মোহ প্রভৃতি অষ্টাদশ দৌষ প্রকার বিদ্যমান থাকিতে পারে না 
সত্য, তথাপি মাধুর্যারসময়ী লীলার বিলাসে মোহ প্রভৃতি ভাবাবলীরও প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু উহাতে 
তাহার নিগুণ অপ্রাকৃত স্বরপের কোন হানি হয় না। 

জীবমাত্রেই কর্্মাধীন, কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যযুক্ত, গুদ্ধসত্ব ও পরমত্বতন্্র। এমন কি ধাহার। 
সর্বান্তঃকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঁদপদ্মে শরণাগত হন, তীহারাও কর্মান্ধদ্ধ ছিন্ন বলিয়। অন|সক্তভাবে সর্ববন্ধন 
মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। ধাহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে বদ্ধজীবেরও কর্ন্মবন্ধন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার 
নিজের কর্ম্মবন্ধন কেমন করিয়া থাকিবে? অতএব পরব্রঙ্গ ভগবান্‌ নরাকার ধারণ করিয়া চিন্ময় বিগ্রহ 
অবলম্বনে প্রেমসম্পংশালিনী হুলাদিনীশক্তিত্বরূপা ব্রজগোপাঙ্গনাদিগকে জারপ্রেমভাবে বিভাবিত করিয়া তাহাদের 
সহিত যে রাঁসলীলাবিলাস করিয়াছেন, উহাতে কর্ম্মবন্ধ আরোপ করা যায় না। কারণ পরক্রহ্মরূপ 
ভগবানে কাৰ্য্যাকার্য্যরপ পাপ পুণ্য স্পর্শ হয় না। তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__“ন মাং কর্ল্মাণি লিম্পন্তি ন মে 
কৰ্ম্মফলে স্পৃহা”-_কর্্ম সকল আমায় লিপ্ত করিতে পারে না। কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই__সুতরাং আমার 
কর্বন্ধনও নাই। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেক করিয়া ভক্তিযোগবলে সকল কর্ম্বন্ধ বিনিন্ক্ত হইয়া মুনিগণ স্বেচ্ছায় 
“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজস্তে”_ মুক্ত হইয়াও ভজনানন্দলোভে প্রলুব্ধ হইয়া দেহ ধারণ করিয়া 
শ্রীভগবানের ভজনা! করেন । অতএব ধাহার চরণসেবায় ভববন্ধন পধ্যন্ত ছিন্ন হইয়া যার়-_স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারা 


সেই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরঞ্চের পরম স্বাধীন আচরণে কর্মমবন্ধ সম্ভাবন! থাকিতেই পারে ন! ॥ ৩৪ 
লি 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৫৭ 


গোগীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেবষোঞ্চৈর দেহিনাম্‌। 
যোহংপ্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেইভাক্‌ ॥ ৩৫ 


অন্ময়ঃ 1-( তদেবং গোগীনাং পরদারত্বমহীকুত্যাপি দোযঃ পরিহতঃ, তত্র চ সতি কুলটাত্বং জারত্বং 
নাপযাতি, অতঃ তদসহমানঃ তাসাং তৎপরদারত্বমেব খণ্ডয়তি গোগীনামিতি ) যঃ গোগীনাং তৎপতীনাং চ 
(গোপবধূনাং তাসাং পতীনাঞ্চ, তথ| ) অন্তেষাং সৰ্কেষাং দেহিনাঞ্চ ( জীবানাঞ্চ) এব অন্তঃ চরতি ( অন্ত- 
ধ্যামিরপেণ চরতি, অতএব.) যশ্চ অধ্যক্ষঃ (বুদ্ধাদিসাঙ্ষী ) স এষঃ (শ্রীকৃষ্ণ: ) ত্রীড়নদেহভাক্‌ (ক্রীড়নায় 
বা দেহভাক্‌ ক্রীড়নেন কৃত্বা নটবৎ পুরুষদেহং ভজতে ন তু অন্মদাদিবৎ সুখদুঃখাদিভোগায় কর্্মাধীনদেহভাক্‌ ) ॥ ৩৫ 

মুলানুবাদ যিনি গোপরমণীগণের ও তৎপতিগণের এবং নিখিল দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে 
অন্তৰ্য্যামী হইয়া অধ্যক্ষরূপে বিরাজমান--তিনিই এই লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৫ 

ভ্রীধরচীকা 1_পরদারত্বং গোগীনাম্গীকৃত্য পরিহৃতম্‌। ইদানীং ভগবতঃ সর্বাস্তর্য্যামিণঃ পরদারসেব! 
নাম ন কাচিদিত্যাহ গোগীনামিতি ৷ যৌহন্তশ্চরতি অধ্যক্ষ! বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী স এব ক্রীড়নেন দেহভাক্‌ ন 
ত্বম্মদাদিতুলযঃ যেন দোষঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ 

ব্রীবষ্ঞবঢভাঁষনী %--তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ তত্র চ সতি কুলটা ত্বং 
জারত্বং নাপযাতি, তন্নাম চ খলু ধিক্কারায় পরং পর্য্যবস্ততীতি তদসহমানস্তাসাং তৎপরত্বমেব খণ্য়তি গোপীন!- 
মিতি। তৈৰ্ব্যাখ্যাতম্‌ ৷ তত্র বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী পরমাত্তেত্যর্থ । অতো ন তত্ত পরে! নাম কশ্চিদ্রিতি কে বা 
পরদারা ইতি ভাবঃ। নন স তু নিরাকার ইতি শ্রয়তে তক্মাদাকারবত্বাদন্মদাদিতুল্য এবাসৌ। ন, তত্রাহ স 
এবেতি। এবশব্দোহয়ং চৈবেত্যম্মাদাকুষ্টঃ। অত্র চশব্দঃ কচিন্নান্তি । ক্রীড়নেন স্বৈরং তদিচ্ছয়ৈব নতু কৰ্ম্ম- 
পরবশত্বেন হেতুভাক্‌ তহুচিতে দেশে তছুচিতে নিজদেহপ্রবর্ততক ইত্যর্থঃ ৷ অন্তর্্যামিতয়াকারাপেক্ষায়া অভা- 
বাদেব তত্র নিরাকা রত্বমুচ্যতে নতু বস্তুতঃ । কেচিৎ শ্বদেহান্তর্ঘদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিতি দ্বিতী- 
যোক্তেরিতি ভাবঃ। নত্বিতি ন ত্বন্মদাদিজীববৎ পরম্পরমনাত্মকর্্পরবশশ্চেত্যর্থ। এষ ক্রীড়নদেহভাগিতি 
ক্রীড়নেনেহ দেহভাগিতি চ পাঠঃ! অথবা যো গোপ্যাদীনাং সর্কেষামপি তত্তদেযাগ্যতাপ্রদেশেন পরমাত্ম- 
রূপেণান্তশ্চরতি স্‌ এবাধ্যক্ষস্ততদধিষ্ঠাতা। গোপ্যঃ কিমচরনিত্যার্দিনা কাত্যায়নি মহামায়ে ইত্যাদিনা অপি 
বত মধুপুধধ্যামিত্যাদিনা চ ব্যঞ্সিততত্রা দিশমমতাময়ভাববিশেষাণাং তাসাত্ত পতিরূপ এবাধ্যক্ষ ইত্যর্থঃ। নু 
কথং পরমাত্মরূপেণ ক্রীড়তি কথঞ্চানেন রূপেণ ক্রীড়তি তত্রাহ। এষ বহিঃপ্রকটরূপ এব স শ্রীকুষস্তাদৃশক্রীড়া- 
সাধ্যং দেহং ভজতে নিত্যমেবাশ্রয়তি নত্বন্তস্থঃ পরমাত্মরপ ইতি। পাঠাস্তরেংপি ইহ বহিঃগ্রকটরপত্ব 
এবেত্যাদি যোজ্যম্‌। এবমুত্তরত্রাপি । তদেবমন্তধ্যামিতপক্ষে স্বদারত্বস্তাতিব্যাপ্তিপরিহারায় কিঞ্িদহ্াদাহার্ধ্য 
ব্যাখ্যাতম্‌। তথাপি বিন্মুত্রপরিপুরিতদেহান্থ ত্বকৃশমশ্রনখরোমকেশেত্যাদি কুক্সিণীবাক্যানুসারেণ বিশুদ্বসত্বব্যক্ত- 
বিশেষময়পরমজ্যোতির্দহস্ত তন্ত প্রবৃতিসতজগুদ্িততামেমাবগময়তি নতু ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রন্া 
তৎপরো! ভবেদিত্যমুসারেণ রোঁচমানতাম্‌। অতএবান্তগৃহগতানাং কাসাঞ্চিদসিদ্ধদেহানাং তদ্দেহপরিত্যাজনঞ্চ 
নির্দিহতে। নচ সৈরিক্্যাদাবপি তত্প্রবৃতিদর্শনাদহাথ। মন্তব্যমূ! মুকুন্মম্পর্শনাৎ সত্য বভুব প্রমদোত্রমেতি 
তৎস্পর্শাদিনা স্পর্শমণিলোহৰৃত্তান্তবৎ প্রবদেহবচ্চ তদ্বোগাদেহলক্ষণপ্রমদোত্তমাত্বং প্রাপ্য তৎক্রীড়নযোগ্যত! তত্র 
জাতেতি গম্যতে। ন চাসামপি তাঢৃশত্বং ন্তব্যমূ। তাভিবিধৃতেত্যাদৌ গ্রত্যুত তাভিরেব অসাবধিকং ব্যরোচ- 
তেত্যুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ নায়ং শ্রিয়োইঙ্গেত্যাদৌ প্রীতোৎপি স্বর্ষোধিদ্তোহপি পরাভ্যোহপি সর্বাঙ্গনাভ্যোংহ ত্রমত্বং 
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নত বানা লতাতে। যতঃ জেতে ইতি। | তন্মাদাসাং বিলক্ষগান্থাবগযা দিদিকে ব্যাখ্যান্তরং 
কর্ত্যম্‌। তথাপি গোগীনাং তদ্বিশেষাণামাসাং তথা পতীনাং সম্প্রতি -তাসাং পতিত্বেন প্রতীতানাং তথা 
সর্ধেষামপি গোপগবাদীনাং দেহিনাঞ্চ যোহস্তর্মধ্যে চরতি জয়তি জননিবাস ইতি দৃষ্্যা অহো| ভাগ্যমহো! ভাগ্যমিতি 
ত্য যোহসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোসৌ গাঃ পালয়তীতি তাপনীশ্রত্যা চ তন্মধ্যযোগ্যক্রীড়াভিনিত্যমেব ক্রীড়তি 
সঃ শ্রীরৃষ্ণোহযক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রাপঞ্চিকানাং প্রকটঃ সন্গপি চরতি তত্বদেঘাগ্যমেব ক্রীড়তি | উভয়থাপি ক্রীড়ায়াং 
হেতুঃ। এষঃ শ্ৰীক ক্রীড়াশীলঃ শ্রীগোপালবপুঃপ্রকাশনশীল ইতি । যদ্বা। স এব প্রাপঞ্চিকপ্রত্যক্ষঃ সন্নপি 
ক্রীড়নদেহান্‌স্বক্রীড়াহেতুবিগ্রহান্‌ গোপ্যাদীংস্তানেব ভজন্‌ ক্রীড়তি । পাঠান্তরেইপি ক্রীড়নেনোপলক্ষিতাংস্তক্রপান্‌ 
দেহানিতি। তদেবং তখৈব নিত্যবিহারাত্তাসাং তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বম্‌ । ততত্ত্প্রতিমদেহত্বং চ দশিতম্‌ ৷ তত্র 
লরসন্বন্ধবর্ণনেন সন্দেহং প্রকটয়ন্ত্যাং প্রকটলীলায়ামপি স্ুখাবেশাৎ স্পষ্টমেবোক্তং তাস তদ্রপত্বং স্বয়ং শীগুক- 
দেবেন অধোক্ষজপ্রিয়া ইতি ভগবৎপ্রিয়া ইতি কৃষ্বধব ইতি চ। তাপন্তাং হুর্ববাসসা তাঃ প্রত্যেব চ। যোইসৌ 
গোষু তিষ্ঠতীত্যাদৌ স বো হি স্বামী ভবতীতি পরমসম্বন্ধবর্ণনেন সন্দেহরহিতায়মপ্রকটলীলায়াং কৈমুত্যেন তদেব 
নির্ণাতম্‌। শ্রীমদ্টাদশাক্ষরপটলে শ্রীবক্ষণা স্বসংহিতায়ামূ। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভা ধিতাভিস্তাভির্য এব নিজ- 
রূপতয়া কলাভিঃ। গোলোকে এব নিবসত্যখিলা স্মভুতো৷ গোবিন্দমা দিপুরুষং তমহং ভজামীত্যত্র কলাত্বেন নিজ- 
রূপত্বপ্রাপ্তেপি প্রকটলীলাগতপরকীয়ত্বে সন্দেহনিরাসার্থম। নিজরপতয়েতি এতদেব চোপক্রমোপসংহরয়োস্তাস্থ 
লক্ষ্মীতবন্ত তন্মিন্‌ পরমপুরুষত্বন্ত নির্দেশেন তখৈব নির্দারিতং__তত্র চিন্তামণিপ্রকরসপ্ত্বিত্যাদৌ লক্ষমীসহত্রশত- 
সন্্রমসেব্যমানমূ্‌ ইত্যুপক্রমঃ, শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যুপসংহারঃ | তত্র চান্থাত্র চ। সাক্ষাৎ গোপী- 
শব্দপ্রধানাঃ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপ্রমুখমন্ত্রাশ্চ তথৈব বাদত্তঃ আসতে । তথাচ তত্বনন্তব্যাখ্যায়াং গোৌতমীয়তন্তরে। 
ততনতদরষ্টারঃ শ্রীমদ্দেবধিচরণাঃ তৎপ্রধানাঃ শ্রীভগবতো নামধেয়ং বহিরমদৃষ্টীনামপি প্রবৃত্যর্থং রুচিমপি পরি- 
ত্যজন্তঃ সর্বের্থরত্বং মায়ান্বরূপশক্ত্যোর্বভবভেদেন দ্বিধ! নিরুচ্য তত্ধ্যানগততদন্তরঙগপ্রেয়সীভক্তানাং গ্রবৃত্র্থ 
শ্রীগোপালমূর্তেন্তস্ত শ্রীগোপালীপতিত্বমেবাশ্রিতরটিতয়া তত্রাপুযভ্তরপক্ষতয়া পর্যবসায়িতবন্তঃ। তত্র চৈবকারেণ 
প্রকটলীলাপ্রসিদ্ধমৌপপত্যং নিরাকৃতবস্তঃ। যথ1-__গোপীতি প্রকৃতিং বিগ্যাজ্জনস্তত্বমমৃহকঃ | অনয়োরাশরয়ত্বেন কারণ- 
ত্বেন চেশ্বরঃ। সান্দ্রানন্দপরং জ্যোতির্বল্লভেন চ কথ্যতে। অথবা গোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশমগ্ডুলম। অনয়োর্বল্লভঃ 
স্বামী ভবেৎ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোগীনাং পতিরেব ব!। নন্দনন্দন ইত্যুক্তপ্তেলোক্যাননাবর্ধন 
ইতি। অন্রানেকজন্মসিদ্ধানামিতি | বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাৰ্জ্জুন ইতিবৎ তাস।মনাদিকল্পপরস্পরা প্রাপ্ত- 
শ্রুতিপুরাণতন্্াপি ্রসিদ্ধাবতারিত্বমেব'ব্যনক্তি তম্মাদস্ততঃ পরদারত্বমেব নাস্তি কিমুতাযোগ্যত্বমিতিভাবঃ ॥ ৩৫ 
 শ্ীভাগবতাম্বতবধিণী ;_ বহিমু্খ জনগণের সন্দেহ অপনোদন করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মাহারাজ পরীক্ষিৎ 
শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্নচ্ছলে জানিতে ইচ্ছা করেন যে, ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন উদ্দেপ্তে ও অধর্ম্মনাশের 
নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পরবধূ গোপরমণীগণের সহিত রাসরতিবিলাঁস করিয়া ধর্মমবিরোধী আচরণ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গ্রেমরসাদ্রচিত্ত প্রীগুকদেব গোপাঙ্গনাগণের পরবধূত্ব মানিয়া 
লইয়াই তঙ্জনিত দোবসম্তাবনা পরিহার করিবার জন্য কয়েকটা শ্লোকে যুক্তির অবতারণ| করিয়াছেন! 
পরব্রগ্মরগী স্বতত্্রেচ্ছ শ্রীভগবানের যে পাপপুণ্/রূপ কর্ম্মাচরণে কোন প্রকার দোষ বা কর্ধাজনিত বন্ধন হইতে পারে 
ন| তাহ! অতি বিশদভাবে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন । অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরপ শ্রীকৃষ্ণের পরদার প্রসঙ্গ হেতু 
বশতঃ দোষের আশঙ্ক। থাকিতে পারে না, কারণ জীবের প্যায় তিনি কন্ম্মাধীন নহেন,__কর্ণ সকল তাহাকে 
লিপ্ত করিতে পারে ন|--এবং কর্মফলে তাহার স্পৃহাও নাই। শ্রীশুকদেব এঁরপ সিদ্ধান্ত খ্যাপনে পরদারসম্পর্ক 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৫৫৯ 


ee RE AOA LEE 
জনিত দোযাপবাদ নিরস্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তথাপি গোপবধূগণের পরপুরুষসম্র্কবশতঃ যে কুলটাত্ব দোষ, 
তাহা উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বার! অপনোদিত হয় নাই। ব্রজগোগীগণ পরবৰু, তাঁহার! যে শারদ পূর্ণিমা রজনীতে পতি ভ্রাতা 
পিতা আত্মীয়স্বজন সকল পরিত্যাগ করিয়! কুলধর্ম্ম প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া গোপেন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলিত হইয়া যমুনাপুলিনে বৃন্দাবন কুঞ্জে রাসরতিবিহার করিয়াছিলেন-- তাহাতে পরমন্থতন্্ অমিততেজাঃ 
যড়ৈশৰ্য্যবান্‌ শুদ্ধসত্ব যুক্তবুদ্ধস্বরপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণে সাধারণ লৌকিক আচারের দৃষ্টান্তে দে।ষারোপ করা যায় 
না সত্য । "কিন্তু পরপুরুষ সম্পর্ক বশতঃ গোপবধূগণের যে নারীধর্ম্মের গ্রানি হয়, অসতীর অপবাদ তাহাদের নাম যে 
চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখে তাহার খণ্ডন কিরূপে সম্ভব? কাজেই পূর্বাসিদ্ধান্ত প্রদর্শনে প্রেমরসতত্রজ্ঞ ভরীশুকদেব 
পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই বলিয়াই এক্ষণে তিনি উহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন। রি 
শ্রুতি বলিয়াছেন_-“যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনম্পতিতে এবং যিনি নিখিলভুবনে 
অনুঙ্গযুত হইয়া রহিয়াছেন সেই দেবতাকে নমস্কার ৷” ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন__“ক্গেত্রজ্র- 
ধ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্কক্ষেত্রেযু ভারত।” (গীতা ১৩1২ )-হে অর্জন! তুমি আমাকে সকল শরীরের পরমাত্মা 
বলিয়া জানিও ৷? শ্রীমন্তাগবতেও শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে -বলিয়াছেন _“কৃষ্ণমেন মবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মবানাম্”_. 
“এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের আত্মারও আত্ম! বলিয়া-জানিবে”। সুতরাং শ্রুতি যাহা বলেন, গীতা যাহা বলেন এবং 
শ্রীভাগবত যাহা বলেন-_-তদন্ুসারে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জীবের দেহাধারে অবস্তান 
করিয়া আপনিই আপনার সহিত ক্রীড়া করেন৷ তাঁহার .আত্মপর. নাই-_কি স্ত্রী কি পুরুষ-দেহধারী জীব- 
মাত্রেরই তিনি অন্তরধ্যামী। তিনি গোপাঙ্গনাগণের যেরূপ অন্তধ্যামী, তৎপতিবৃন্দেরও তদ্রপ অন্তধ্যামী_-অখিল 
ব্ৰহ্মাণ্ডের নিখিল জীবসত্তাই তাহাতে অবস্থিত হইয়! রহিয়াছে । অতএব বহির্র্টিতে দেখিলে “গোগীর সহিত 
কৃষ্ণের বিহার” বলা যায়, কিন্তু অন্ত ষ্টিতে দেখিলে ‘উহ! কৃষ্ণেরই সহিত কৃষ্ণের বিহার'। বাহ্দৃষ্িতে স্বয়ং ভগবান্‌ . 
ব্রজরাঁজনন্দন ব্রজগোগীগণের সহিত রাসলীলাস্থলীতে আলিম্গিত হইয়াছিলেন--কিস্তু অন্তশ্চক্ষুঃ মেলিয়! দেখিলে, 
দেখা য়ায় তিনি পরমাত্মারূপে ব্রঙাঙ্গনাদিগের অন্তরে নিত্য আণিঙ্গিত। এই নিত্য আলিঙ্গন-বিহার বহ্গাও্ড জুড়িয়] 
অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়তই হইতেছে - ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অনাদিকাল হইতে এই নিত্যবিহার চলিয়া আসিতেছে । 
তিনি যে জীবজগতের অন্ত্ধ্যামী এবং সকলের অন্তর্বদয়ে বাস করেন যোগিগণ যোগবিভাবিত চিত্তে সেই রূপ প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকেন । যাহার দেখিবার মত নয়ন আছে সেই উহা দেখিতে পাঁয়। শ্রীমদ্তাগবত বলেন__ 
ক্কেচিৎ স্বদেহাত্তঘ্বদিয়াবকাশে গ্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসস্তমূ। চতুভূ'জং কঞ্জরথান্নশঙখ-গদাধরং ধারণয়া শমরন্তি” | 
_ নিজের অন্তহৃদিয়ের আকাশমধ্যে প্রাদেশ পরিমিত শঙ্ঘচক্রগদাধারী যে চতুভূর্জ পুরুষ বাস করেন 
কোন কোন যোগিগণ তাহাকেই ধ্যানযোগে ধারণা করেন । 
যাহার! নিজদেহের হৃদয় মধ্যে অবস্থিত শঙ্খচক্রগদাপগ্মধারী প্রাদেশমাত্র পরিমিত চতুৰ্ভূজ অন্তর্ধামী 
পরমাত্মা পুরুষকে চিন্তা করেন, তাহাদিগকে সগর্ভ যোগী বলে, আর বাহার! হৃদয়ের বাহিরে ক্ষীরসমুদ্রে 
অবস্থিত শঙ্ঘচক্রগদাপদ্ধারী চতুতু'জ পরমাত্ম পুরুষকে ধ্যান করেন তাহাদিগকে নিগর্ভ যোগী বলে। প্রচৈতন্ু- 
চরিতামুতেও এই দ্বিবিধ যোগীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়_ 
্‌ অন্তর্ধ্যামি-উপাসক আত্মারাম কয়। - 
সেই আত্মারাম যোগী দুইবিধ হয় ॥ ক a 
ঃ সগর্ভ নিগর্ভ এই হয় ছুই ভেদ । .... (শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌) 
অন্তহ'্দয়ে অধিষ্ঠিত অন্তৰ্য্যামী ভগবানকে ধ্যানযোগে দর্শন করিয়া যোগীগণ আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া 
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২৫৬০ শ্রীমন্ভাগবতম্‌ । 


বু দলেই রণ প্রত্যক্ষ করেন। তবে যোগীজন ও ভক্তজনের সেই অন্তদৃষ্টির ভাবভেদ রহিয়াছে । 
যোগিগণের চিত্ত ধ্যানপ্রভাবে যখন পরমানন্দমুর্তি সেই অন্তধ্যামিরপে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের সাত্বিক 
ভাবোদয় হয়; কিন্তু তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহারা মনকে উহা হইতে বিমুক্ত করিয়া আনেন। যোগি- 
জনের সেই চিত্তবৃত্তির বর্ণনায় প্রীমন্তাগবত বলেন-_ 
এবং হরে ভগবতি প্রাতিলন্ভাবো ভক্ত্যা দ্রবদ্ধদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ। 
ওঁৎকঠ্যবাষ্পকণয়। মুহুররদ্ঘমান্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈবিযুঙ ক্রে ॥ (শ্রীমন্তাগবতম্‌ ৩। ২৮। ৩৪) 
যিনি এই প্রকার শ্রীহরিতে হৃদয়ভাব স্থাপিত করিয়াছেন এবং ভক্তিবশতঃ ধাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত 
হয়, প্রমোদ বশতঃ যাহার পুলক উপজাত হয়, এবং উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত অশ্রুকণায় যিনি নিরস্তর আনন্দসাঁগরে 
লীন হন, তীহাঁর চিত্ত কালক্রমে ধীরে ধীরে আবার তন্দরপ ধ্যেয়বস্ত হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে । 
কিন্ত যিনি প্রকৃত ভ্তিগ্রন্তদয়__তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে কখনই অন্তঃকরণকে দুরে সরাইতে 
পারেন ন!। এতদ্যতীত ভক্ত ও যোগিগণের উপান্ত বিষয়েও বিভিন্নতা আছে। ভক্তের উপান্ত স্বয়ং ভগবান, 
আর যোগিগণের ধ্যেয় স্বয়ং ভগবানের অংশকলারূপী গরীবিষ্ণু। 
শ্রীভগবান্‌ নিখিল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত । পূর্কবাক্যের প্রমাণ অনুসারে যদি তিনি 
প্রাদেশমাত্র পরমিত আকারে জীবের অস্তহ্দয়ে নিত্য বাগ করেন, তাহ! হইলে প্রশ্ন ওঠে যে তিনি কি প্রকারে 
জন্মলীলাদি বিলাস করিয়া থাকেন? তাই শ্রীমন্তাগবতের বর্তমান শ্লোকে ভগবন্তবজ্ঞ শ্রীশুকদেব বলিলেন-_-সেই 
জীবহৃদয়ের সাক্ষিত্বরপ ভগবান্‌ অধ্যক্ষ পুরুষ হইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে ক্রীড়াচ্ছলে দেহ ধারণ করিয়া লীলা- 
বিলাস করেন। সত্য বটে তীহার কেহ পর নাই, অথচ তিনি পর লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে লীলা করেন । লীলাপ্রিয় 
প্রীভগবান ভক্তজনের পরমাত্মীয় হইয়াও ভক্তজনকে পরকীয়ভাবে বিভাবিত করিয়া তাহাদের সেবানন্দ-পরিক্ফর্তির 
জন্ত তাহাদের সহিত বিবিধ-বৈচিত্র্য সহকারে লীলাবিলাস করিয়! থাকেন । অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই তিনি এইরূপ 
লীল! করিয়া থাকেন ৷ যদি তিনি বহুরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া পরকীয়রসের লীলা না করিতেন--কেবল 
নির্ডপ নিরাকার ও নির্বিশেষে «একমেবাধিতীয়ম্” হইয়া থাকিতেন, তবে তাহার অনন্ত মহিমা, অচিন্ত্য বৈভব 
ও অসীমদত! আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ হইয়াই থাকিত। 
ভগবান্‌ প্রীকুষ্ণ আত্মার আত্ম পরমাত্মা, কিন্ত জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহারই নিজ ইচ্ছায় তিনি 
আপনাকে গ্রকটিত করিয়! দেহধারী মন্ুম্বের ন্যায় জীবজগতে লীল! করিয়া তাঁহার ভজনপ্রেমাননের মন্দাকিনী 
ধার! প্রবাহিত রাঁখেন । মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশতকদেব তাহাই বলিয়াছেন__ 
কৃষ্ণমেনমবৈহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌ । জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ (শ্রীমগ্াগবতম্‌ ১০1১৪1২3) 
_ এই প্রীকুষ্ণকে নিখিল জগতের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। কিন্তু সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই 
জগতের হিতের নিমিত্ত মায়াযোগে দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া! থাকেন | 
রীভগবান্‌ ত্রিগুণময় অদ্ভুত উপাদানে এই বিরাট বরহ্গাও সথ্টি করিয়া আপনিই আপনার পর সাজিয়া স্বকীয়- 
দিগকে পরকীয় ভূমিকায় নট সাজাইয়! নটনাথরূপে জগৎনাট্য-শালায় অবতীর্ণ হন। লোকলোচনের গোচরীভূত 
তাহার যে প্রকটলীলা উহাই সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন। স্বয়ং ভগবান শরীক স্বরূপতঃ অনাদি 
তত্ব হইয়াও নরলীলাসিদ্ধির জন্ত যোগমায়াপ্রভাবে নিজ জন্মাদিলীলার অভিনয় করেন এবং সেই যোগমায়ার 
সহায়তায় মাতা, পিতা, সখা, কান্তা প্রভৃতির সহিত প্রেমরসপুষ্টিময়ী লীলা করিয়া ধরাধামে প্রেমানন্দ বিতরণ 
করিয়া থাকেন। i 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৬৬ 


ভগবান্‌ নিত্যসিদ্ধ নিজ পরিকরবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন লীলায় যে বিলাস করেন উহা! পরকীয় লীলাবিলাস। সমগ্র 
বৃন্দাবনলীলাই পরকীয় লীলা। মধুরাধাম তাহার পিতৃতৃমি কিন্ত তিনি সেই মধুরাধাম পরিত্যাগ করিয়া পরীবৃন্দাবন 
ভূমিতে বিহার করিতে গমন করিলেন । অতএব বলা যাইতে পারে বৃন্দাবন তাহার পরকীয় নিবাস। তিনি বন্থদেব 
ও দেবকীর সন্তান হইয়াও ব্রজগোপরাজ নন্দ ও তাহার পত্নী যশোদাঁকে পিতা ও মাতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন । 


' অতএব তাহার বাৎসল্য সম্বন্ধেও পরকীয়রসের অভিব্যক্তি আছে! বৃন্দাবনে তিনি গোপবালক বলিয়াই পরিচিত । 


তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলেও ক্ষত্রিয়োচিত পরিচ্ছদ বিভূষিত না! হইয়া রাখালোচিত ধড়াচুড়াই ধারণ, 
করিয়া গোচারণ করিতেন। তাহার বেশভুষা ও আচরণ পরকীয় । শ্রীদামার্দি গোপবালকগণ তাহার ভিন্ন 
জাতীয় সখা,_অতএব জাতি গত ভেদে সথ্যসন্বন্ধ নিকট নহে-_-উহাও পরকীয় ॥ প্রেমশিরোমণি ব্রজরমণী- 
গণের সহিত তিনি যে রাঁসলীলা বিলাসে প্রবৃত্ত হন-_তাহারা যে পরকীয় রমণী_মে বিষয়ে প্রমাণের 
অভাব নাই। যে পরকীয় রসের জন্ত বৃন্দাবন লীলার মহিমা বা গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক-_তাহাও যে 
তত্ব বিচারে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আপনার সহিত আপনারই লীলাবিলাঁস-_-ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বর্তমান 
শ্লোকের অবতারণা । কি ব্রজগোপী-কি তাঁহাদের পতিবৃন্দ-নিথিল জীবমাত্রের হৃদয়েই সর্বত্র ভগবান্‌ 
অন্তর্ধ্যামিরপে বিরাজ করিতেছেন । শ্রীচৈতন্চরিতামূতে উক্ত হয়-- 
পরমাত্মা ষেহে। তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ । আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥ 
( শ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃতম্‌ ২২০।১৩৬ ) 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্খ সকলেরই অস্তহ'দয়ে অধ্যঙ্ষরূপে : বি্যমান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরমাত্মরূগী 
রহ্মসন্বদ্ধে বৰ্ণিত আছে-_ 
একো দেবঃ সর্ববভৃতেষু গুঢঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাত্মা | 
কৰ্ম্মাধক্ষ্যঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ 
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ৬১১) 
শ্রীমপ্তাগবতে ইতঃপূর্কে ব্রহ্মমোহনলীলাপ্রণঙ্গে উল্লেখ আছে যে ব্ৰহ্মা যখন গোঁবৎস হরণ করেন তখন অপরাধ 
হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত তিনি ভগবান্‌ ীকবষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তবস্তুতি করেন। উক্ত 
বচনে ব্ৰহ্মা বলেন-__তুমি যখন সর্বজীবের আত্মা, তখন তুমি কি নারারণ নহ? কারণ “নার শব্দের 
অর্থ জীবকুল, এবং ‘অয়ন’ শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ যাহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই তো! নারায়ণ । 
আবার, যিনি সকল লোককে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার, নর 
অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে উদ্ভুত যে চতু্বিংশতি তত্ব এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল--এই দুইটা যাহার 
আশ্রয় সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্তি বিশেষ! তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। 
সেই নারায়ণরূপে তোমার যে লীলামৃত্তি সেও সত্য--অবশ্ত তোমার মায়া সত্য নহে।” 
নারায়ণন্বং ন হি সর্ধদেহিনামাত্মান্তধীশাখিললোকসাক্ষী। 
নারায়ণেনাহঙ্গং নরতৃজলায়নাত্চ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1১৪।১৪ ) 
শ্রীচেত্চরিতামৃতে উক্ত তত্ব স্পষটর্ূপে বর্ণিত আছে 
শিশুবৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ | অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ 
তোমার নাঁভিপন্ম হৈতে মোর জন্মোদয়। তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয়॥ 
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২৫৬২ শ্রীমস্তাগবতমূ। 


পিতা মাত! বালকের ন! লয় অপরাধ । অপরাধ ক্ষমি মোরে, করহ প্রসাদ ॥ 
কৃষ্ণ কহেন ব্ৰহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ। আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ 
ব্রহ্ম! বলে তুমি কিন] হও নারায়ণ । তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ।॥ 
গ্রাকৃতাপ্রাকৃত স্থষ্টি যত জীবরূপ। তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ 
পৃথী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়! জীবের নির্মাণ তুমি, তুমি সর্বাশ্রয় ॥ 
নার শব্দে কহে সর্ধজীবের নিচয় । অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ 
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ 
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার | তা সবা হৈতে তোমার এখধ্য অপার ॥ 
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা । তোমার শক্তিতে তারা জগত্রক্গিত। ॥ 
নারের অয়ন যাতে করহ পালন। অতএব হও তুমি পূর্ণ নারায়ণ ॥ 
তৃতীয় কারণ শুন প্রীভগবান্‌। অনন্ত ব্রহ্মা বহু কৈকুঠাদি ধাম ॥ 
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম । তাহ! দেখ সাক্ষী তুমি জান সর্ব মৰ্ম্ম ॥ 
তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি । তুমি না দেখিলে কার নাই স্থিতি গতি ॥ 
নারের অয়ন যাতে কর দরশন | তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ কহেন ব্ৰহ্মা তোমার না বুঝি বচন। জীবহৃদি-জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥ 
ব্ৰহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ। সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১।২ পরিচ্ছেদ ). 
্রীভগবান্‌ প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও ভক্তসেবাসাধ পুরণ করিবার নিমিত্ত ক্রীড়াচ্ছলে নর দেহ ধারণ 
করিয়া তীঁহারই শক্তিবর্গকে পরকীয়া ভাবে ভাবিত করিয়া তাহাদের সহিত লীলা করেন। ব্রজগোগীগণ 
তাহারই হলাদিনীশক্তি স্বরূপা । শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই, কারণ শক্তি না থাকিলে শক্তিমানকে 
যেমন বুঝিবার উপায় নাই, তেমনি শক্তিমান না থাকিলেও শক্তির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
অতএব শক্তি ও শক্তিমান্‌ তত্বতঃ অভিন্ন । এই অভেদ বশতঃ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 
ৃ মুগমদ তাঁর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ | অগ্নি অগ্নি জালাচয় নাহি কোন ভেদ ॥ 
তৈছে রাধারুষ্ণ দোহে একই স্বরূপ । লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 
যদিও শক্তি ও শক্তিমানে তত্বতঃ অভেদ সম্বন্ধ, তথাপি শক্তিমান ও শক্তির আধার-আধেয় ভাবে 
একটু মুখ্যগৌণ ভাব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেন ন! শক্তিই শক্তিমানে আশ্রিত থাকেন! 
রাধিকাদি শক্তিরূপিণী গোপীবর্ণ, এমন কি তাহাদের পতিবুন্দ ও নিখিল জীববৃন্দ ধাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন সেই 
র্বান্তর্যামী ভগবানও তাহারই আশ্রিত শক্তিবর্গের প্রতি অপার করণায় প্রপঞ্চলোকে অবতীর্ণ হইয়া 
নানাবিধ লীল| করিয়া থাকেন। ব্রজরাজনন্দন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎ্্টা থা 
এতাদশ গুণেরই-উল্লেখ.করিয়াছেন__ 
প্রপঞ্চং নিশ্রুপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে | . নু 
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ (শ্রীমদ্তাগবতম্‌ ১০।১৪।৩৭ 
_হে ভগবন্‌! আপনি প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া গ্রপঞ্চের অনুকরণে নানাবিধ 
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১০ম স্কন্ধৈ ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৬৩ 


১০ রি 
লীলা করিয়া থাকেন এবং তাহাতে আপনার চিরশরণাগত ও আপনার বিবিধ সেবার জন্ত সমুৎকণ্িত ভক্তগণের 
'আনন্দবর্ধন হয় |. 

অজোংপি সন্নব্যয়াত্খা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়] ॥ 

(শ্রীমদ্তগবদ্গীতা ) 
এই গীতার বচনেও জানা যায় যে- জবান জন্মরহিত ও অব্যয়াত্মা হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, 

এবং সর্কেশ্বর, সর্বনিয়স্তা ও সর্বকারণকাঁরণ হইয়াও নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া 


থাকেন। নিথিলেশ্বর হইয়াও নন্দগোপ, বন্দে ও দশরথ প্রভৃতিকে পিত! বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ভগবান্‌ পুত্ররূপে 


লীলা করেন ) শুধু তাহাই নহে-_ব্রজলীলায় তিনি ক্রীড়াচঞ্চল বালকের মত চাঁপল্য প্রকাশ করেন, ক্ষুধিত 
হইয়া রোদন করেন, নবনীতনুন্ধ হইয়া নবনীত চুরি করেন এবং ভজ্জন্য মা যশোদার তাড়ন ভরৎপন 
সহ করেন। তিনি সাধ করিয়া দামবন্ধন স্বীকার করেন, গোপবালকবুন্দের সহিত গোঠঠক্রীড়ায় পরাজয় অঙ্গীকার 
করেন, গোপান্গনাবুন্দের বাম্যকুটিল সপ্রেম তিরস্কার হাসিমুখে শ্রবণ করেন, গোপিকা চব্বিত তাস্বূল সেবা করেন-_ 
এইরূপ যে সকল বিবিধ লীলাবৈচিত্রী প্রদর্শন করেন তাহা প্রপঞ্চানুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে । শ্রীভগবান্‌ 
অসীম হইয়াও সসীম জগতে অবতীর্ণ হন, নিন্িয় হইয়াও সক্রিয় লীলার অনুষ্ঠান করেন, নিধিবকার হইয়াও 
ব্যগ্রতায় চঞ্চল হন, অরূপ হইয়াও শ্ঠামস্ুন্দররূপে আবির্ভূত হন, অপ্রত্যক্ষ হইয়াও ক্রীড়াচ্ছলে লীলাবিগ্রহী হইয়া 
অধ্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ গোচর হন তিনি অন্তর্্যামী পরমাত্মী হইয়াও বহিঃপ্রকটরূপে লীলাবিগ্রহধারী-.. 
কিন্ত তাহার সেই লীলাগৃহীতরূপ নবকিশোর নটবর নররূপ। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 
তাহার লঘুতোষণী টাকায় বলিয়াছেন 

এষ বহিঃগ্রকটরূপ এব স শ্্রীকুষ্তাদৃশক্রীড়াসাধনং দেহং ভজতে নিত্যমেবাশ্রয়তি ন স্স্স্থ 
পরমাত্মরূপঃ ইতি। ( লঘুতোষণী ) 

প্রকটলীলায় দ্বারকা ধামে রুক্মিণী প্রভৃতি রাজকন্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্বী-_কিন্তু রাসলীলারূপ 


অপ্রারুত পরম রসের আস্বাদন পরকীয়া ব্রজগোগীগণই লাভ করিলেন এবং নিখিলেশ্বর ভগবান্‌ তাহাদের : 


নিকট সেই অতুলনীয় প্রেমৈশ্ব্য্যের চিরন্তন খণপত্র লিখিয়া দিলেন। শ্রীভগবান্‌ সর্বেশ্বর হইয়াও নানাভাবে 
ভক্তের মনোবাসনা পুর্ণ করেন। ব্রজগোপবধূগণ পরম প্রেমের উৎকায় ধৈর্য্য, ধর্ম, কূল, শীল, মান, ভয়াদি-_ 
সর্ধত্যাগ করিয়া অবাধে শ্রীভগবানের সেবায় অত্মসমর্পণ করিতে উদ্ধত হইলে শ্রীভগবানের পুর্ণ কৃপাশক্তি 
বিকশিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কেও গ্রেমসেবাগ্রহণের নিমিত্ত অনুরূপভাবে সাজাইয়া দিল এবং সেই ভাবেই 
গোগীজনসহ গোপীজনবন্লভ শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়া সর্ববলীলামূকুটমণি রাসলীলা! সম্পাদিত হইল। 

শ্রীভগবান্‌ রাঁসলীলায় গোপীগণের সহিত তাঁহার যোগসংঘটনের জন্য যেমন অপার কৃপা প্রকাশ 
করিলেন--তেমনই গোগীগণের পতি, ভ্রাতা, পিতা, আত্মীয়, বান্ধব, গৃহ ও পরিজন প্রভৃতির সঙ্গে অযোগের 
জন্যও কৃপা প্রকাশ করিলেন। আত্মীয় পরিজন, বিষয় বৈভব-_ এমন কি স্ত্রীলোকের সর্বস্থন পাঁতিত্রত্য 
ত্যাগ করিয়াও অসমোর্ধ প্রেমের প্রেরণায় তাহার! ব্রজরাজনন্দন শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ সার করিলেন, 
কারণ শ্রীরুষ্ণই তাহাদের পরম প্রেষ্ঠ, পরম বান্ধব ও জীবনসর্বস্থ। তিনি তাহাদের কোটা কোটী প্রাণ অপেক্ষাও 
প্রিয়তম-_তাহাঁর সেবাতেই তাহাদের চরম কৃতকৃত্যতা | 

. সত্য বটে গোগীগণ ডগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা প্রকৃতি । ভগবান যদি স্বীয় প্রকৃতির সহিতই 
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২৫৬৪ . - গ্রীমন্তাগবতম্‌ ! 


ME eet rn be SS 
ক্রীড়াচ্ছলে রাসলীল! বিল.স করিলেন তাহা হইলে গোপীদিগকে পরিণীত| পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়া লী 
করিলেই তো তাহার চলিত? তাহাদিগকে পরবধূরূপে সাজাইয়া রাসলীলা বিলাসে মিলন সংঘ্বটিত করিয়া লোক- 
লোচনে তিনি কলঙ্কের ভাগী হইলেন কেন? তদুত্তরে বলিতে হয়__সাধন মার্গ অনুসারে সর্বস্ব ত্যাগ না 
করিলে ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি নিরন্তর জীবকুলকে ডাকিয়া 
বলিতেছে-“সর্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্রজ”_সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সব পাওয়া সব 
চাওয়। পিছনে ফেলিয়া আমার শরণাগত হও। ব্রজগোগীগণ সত্যই সর্বত্যাগ করিয়াছিলেন-_ এমন কি 
স্ত্রীজাতির অত্যাজ্য পতি পর্যন্তও তাহার! ত্যাগ করিয়াছিলেন-_শ্রীভগবান্কে লাভ কবিবার নিমিত্ত | ইহাই 
তো সর্বস্বপণ প্রেমের পরিচয়! শ্রীভগবানের জন্য সর্বত্যাগের পরিচয় আর ইহা অপেক্ষা অধিক কি আছে? 
অন্তথায় অত্যাজ্য পতিত্যাগ বাকী রহিয়া যাইত। ইহাই জগৎকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি অপার 
করুণায় রাসলীলা বিলাস দেখাইলেন । | 

এইভাবে সর্বত্যাগ করিয়া, সর্ব ছুঃখদৈন্য সহ করিয়। একমাত্র কৃষ্ণসেবাই জীবনের সারসর্বস্বরূপে গ্রহণ 
করিতে ধাহারাপারেন, তীহারাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গন্থখ ও সেবান্থখ আস্বাদনে সমর্থ হন । অন্তের কথা দুরে থাক, শ্রীকৃষ্ণের 
প্রকটলীলার পার্ষদস্বরপ! অন্ুরাগিণী ষজ্ঞপত্বীগণ পর্য্যস্তও পতি পুত্র প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির 
আকাজ্ঞায় প্রীকুঞ্সমীপে উপস্থিত হইয়াও কৃষ্ণমায়ার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। শ্রীকুষ্ঝ 
যখন তীহারদিগকে নিজগৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন_-তখন তাহার! বলিলেন_-“হে কৃষ্ণ! আমরা 
পতি পুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে সমবেত হইয়াছি_-এক্ষণে ফিরিয়! গেলে পতিগণ আর 
আমাদের গ্রহণ করিবেন না। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__“আমি তোমাদের বর প্রদান করিতেছি । নিজগৃহে 
ফিরিবামাত্রই তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে পরমসমাদরে গ্রহণ করিবেন | যজ্ঞপত্ীগণ তখন আর কোন 
আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসঙ্গ ও কৃষ্ণসেবার আকাজ্ক। পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কৃষ্ণপাদপন্প চিন্তা 
করিতে করিতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিষেধ বচন 
অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণমায়ার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষ্ণসঙ্গ লাভে কৃতার্থতা লাভ করিলেন। শ্রীতগবান্‌ যখন 
গোগীবুন্দের প্রেম পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া পতিপুত্রার্দির সেবায় রত হইতে 
বলিলেন--তখন তাহার! শ্রীভগবাঁনকে বলিয়াছিলেন -- 

যৎপত্যপত্য-নহৃদা মনুবৃত্তিরনস্্রীণাং স্ধর্মা ইতি ধর্ম্মবিদ! ত্বয়োক্তম্‌। 
অন্ত্েবমেতদ্ূপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তমৃভূতাং কিল বন্ধুরাত্ধা ॥ (শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০!২৪৷৩২ ) 

হে কৃষ্ণ! আমরা বুঝিলাম, ধর্ম্মশাস্তরে তুমি বড় পণ্তিত-_-সেইজন্যই উপদেশ দিতেছ যে--পতি, পুত্র 
ও সুহৃদ্বর্গের সেবা করা স্ত্রীজাতির স্বধর্ম্ম, কিন্তু উহাতে আমরা বলিতে চাই, তোমার এই উপদেশ 
তোমাতেই থাকুক । কিন্ত হে কৃষ্ণ! আমাদের কাছে তুমিই যে পরমপ্রেষ্ঠ, দেহধারী জীবমাত্রের তুমিই 
যে পরমাত্ম স্বরূপ ) তুমিই যে পরম বান্ধব-_-তোমার সেবাতেই যে আমাদের সকল সেবার সার্থকতা 1 

ব্রজগোপীগণ অগাধ নির্ভর সর্বস্বপণ প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই আনন'ঘনবিগ্রহ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সন্গসখ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন-_এমন কি তাঁহাদের সুগভীর প্রেমের ' 
খণে শ্রীভগবান্‌ আপনাকে নিত্যখণী বলিয়াও ঘোষণ| করিয়াছিলেন । রি 

পরাৎপর শ্রীভগবানের পক্ষে কেহই পর নহেন, বা কেহই পরদার নহেন। তিনি সকলেরই আপনার 
জন। তিনি সর্বাত্্বরপ হইয়া সকল জীবের হৃদয়াধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামী পুরুষ । অতএব তব্বের দিক্‌ দিয়া 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৫৬৫ 


ব্ৰজগোপীগণ যখন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরপ মৃগ্তিভেদমাত্র, তখন তাহাদের সহিত তাহার মিলন-বিহার ' 


বাহ্দৃ্টিতে পরকীয়াভাব মণ্ডিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহাতে 
এই তত্বই শ্রীশুকদেব অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। 


Se AEE ব্যাখ্যায় ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বকীয়া কান্ত! বলিয়া নিরপিত করা 
[ ঃ ব্রজাঙনাদিগের পতিরূপেই বাঁসলীলাগোচর হইয়াছেন _“তামাস্ত 
পতিরূপ এবাধ্যক্ষঃ”_ ইহাই শ্রীবৈষ্তবতোঁষণীকারের অভিমত । শ্রীভগবান্‌ যে তাহাদের পতিরপ অধ্যক্ষ_সেই 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া ্রীমন্তাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে উত্ত 
শ্লোকগুলিতে গোপাঙ্গনাগণ যেস্প্রকার মমতাময় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পতিরূপেই যে গোপাঙ্গনাগণ 
্রীষ্ককে ভজন! করিয়াছিলেন তাহাই জানা যায়। মথুরাবাসিনী রমণীগণ ব্রজগোপীগণের মমতাময় সেই 
প্রেমভাবের বিবরণ উল্লেখে বলিয়াছেন-_ ও 
গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যমারমসমোর্দমনন্সিদ্ধম্‌। 
দৃগভিঃ পিবস্তযন্সবাভিনবং ছুরাঁপনেকাত্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ এরশবরস্ত ॥ 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৪৪।-৩ ) 
-আহো! গোপীগণ কি তপস্তাই না করিয়াছেন যাহার পুণ্যফলে তাহারা শ্রীরুষ্ণের এমন অনির্বচনীয় 
রূপস্থধা নিরন্তর নয়নযুগিলে পান করিতেছেন-_-এই রূপের তুলনা নাই--ইহার সমান বা অধিকতর সুন্দর আর 
কিছু নাই এবং এই রূপ অন্ত কোথাও নাই_ইহা সকল লাবণ্যের সার। স্বয়ংসিদ্ধ এমন রূপের শোভার 
নিমিত্ত অন্ত কোন অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই-সত্য সত্যই এই রূপ পরম রব্য মণ্ডিত শ্রী ও যশের 
একান্ততম আধার ৷? 
ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপন্থধা নিত্য পান করিতেন । অতএব তাঁহারা তাঁহাঁদের-মমতাঁময় প্রেমভাবে 
্রীকষ্চকে এমন ভাবেই বশীভূত করিয়া নিত্যমঙ্গী করিয়াছিলেন__যে তাঁহার সেই অনবগ্য রূপামৃত তাহার! 
নিত্য নিরবধি আস্বাদন করিতেন। বিশেষ করিয়া ব্রজগোপীগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্চকে পতিরূপে সেবা করিবার 
অভিলাষেই কাত্যায়নী ব্রত দিবসে প্রার্থনা করিয়াছিলেন _ 
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্তধীশ্বরি। ননদগোঁপস্থতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ 
ৃ (শ্রীমন্ভাগবতম্‌ ১০1২২৪) 
--হে কাত্যায়নি, মহামায়ে! হে মহাঁযোগিনি, ও অধীশ্বরি, নন্দগোপস্থতকে আমার পতি করিয়! 
দাও--তোমাকে আমার নমস্কারঃ। 
আবার, বিরহকাতর! ব্রজগোগীগণের নিকট উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণসংবাদ লইয়া মথুরা হইতে ব্রজে আগমন 
করেন, তখন ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করিয়া ‘আর্য্যপুত্র’ বলিয়! তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
“আধ্যপুত্র* শব্দ সংস্কৃত ভাষায় শিষ্টাচার অনুসারে স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হয়। ইহা হইতেও জানা! যায় 
যে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোগীগণের পতিত্বাভিমান আছে। 
উদ্ধবের নিকট তাহার! বলিয়াছিলেন-_ 
অপি বত মধুপূৰ্য্যারার্য্যপুত্রোহধুনান্তে "্মরতি স পিতৃগেহান্‌ সৌম্য বন্ধ,ংস্চ গোপান্‌। 
কচিদপি স কথা নঃ কিস্করীণাং গৃণীতে ভূজমগুরুস্গন্ধং মুরর্যধান্তৎ কদা মু ॥ 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৪৭২১) 


দৌষসম্পর্ক হইতে পারে না। বর্তমান শ্লোকে 
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রে নৌ আপুর এখন তো! মধুপুরীতে রহিয়াছেন? তিনি 1 এবং সখ! গোপদিগে 
কথা স্মরণ করেন তো? কখনও কি তিনি তাহার 2 দাসীদিগের কথা বলিয়া থাকেন? হায়! কবে তিনি 
5 দের মস্তকে স্থাপন করিবেন!’ 
NE eet বিবরণ হইতে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ লঘু বৈষ্ণবতোষণী টীকায় গ্রাতিপাদন 
করিয়াছেন ষে ব্রজগোপাঙ্গনাগণ পৃতিবুদ্ধিবশতঃ তাহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ মমতাময় প্রেম- 
রা না দর পারে যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তৰ্য্যামী, তখন গোপাঙ্গনাগণ তাহার SEE কিরপে 
করিলেন? বিশুদবসত্ব শ্রীভগবানের বধৃপদ লাভে ব্রজগোপীগণের যোগ্যতাই বা কোথায় এবং তাহার প্রমা 
বাকি? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বৈষ্ণবতোষণীকাঁর বলিতেছেন-_বিশুদ্বসত্ব ভগবান্‌ রি যেমন সত্য 
পরম জ্যোতির্ মূর্তি, তেমনি শ্রীক্ব্ণপ্রেয়সী ব্রজন্ুন্দরীগণও শ্রীকৃষ্ণের স্ায় দিনা kk | ভি 
্রীরুষ্ণ যে ত্বক্‌-মাংস পুরিত প্রাকৃত দেহে রতিবিলাস করিতে পারেন নাঁ_ইহা! স্বতঃসিদ্ধ। দা 
পরম জ্যোতিঃশালী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ দেহসঙ্গের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না । এমন কি যে রমণী ভগবান, শ্রীকুষ্ণের 
পাঁদপপ্র-মকরন্দ একবার আত্রাণ করিয়াছেন, তিনি কখনই নখশ্মশ্র-লোমকেশ বিশিষ্ট দেহ ভজনা করেন না। 
ঘারকায় প্টমহিষী শ্রীরু্সিণী দেবী যথার্থ ই বলিয়াছেন 
বকৃ্শ্ররোমনখ-কেশপিনদ্বমন্ত্মাংসাসছি-রক্তকৃমিবিউই-কফ-পিতবাতম্‌ | 
জীবচ্ছবং ভজতি কাস্তমতিবিমুঢ়া যা তে পকাজমভিত্রতি স্ত্রী ॥ | 
| (শ্রীমভাগবতম্‌ ১০।৬০1৪৫ ) 
অতএব শুদ্সত্বস্বভাব পরম জ্যোতির্শায় ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বিগ্রহ ব্যাপিয়া আনন্দসত্তাই ওতৃ- 
'প্রোত হইয়া রহিয়াছে-_'আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি 1 এতাদৃশ ভগবান, যে ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত ৮৮7 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন--তীহারাও যে তাদৃশ গুণসম্পন্ন এবং তাহারাও যে তাহারই আনান 
শক্তিম্বরূপা__তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাহার লীলাকথ। পরমপবিত্রময়ী না হইলে উহা 
করিবার জন্ত লোক উৎকন্ঠিত হইবে কেন? কেনই বা শ্রীগুকদেব বলিবেন__ | 
অন্ুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাণ্রিতঃ 1 ভজতে তাদৃণিঃ ক্রীড়া যা শ্রত্বা 2 এ 
এটিও গুণময় দেহে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের অ্সঙ্গ লাভ হয় না। ইতঃপূর্বেও রাঁসলীলার বৃতান্তে রর 
গিয়াছে “অন্তগৃহগতা কাশ্চিদেগাপ্যোহলন্ধবিনির্গমাঃ৮ ( ১০1২৯1৮)_ গৃহাবরুদধা কতকগুলি ee 
সিদ্ধ দেহ লাভে সমর্থ হন নাই বলিয়াই ধ্যানযোগে কৃষ্ণবিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং উর সদ 
£সহ বিরহে দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়! এবং তাহার ধ্যানপ্রাপ্ত আলিঙ্গন-সুখে পরম সুখ ভোগ বর রাঃ 
ও পুণ্য ভোগ নিঃশেষিত হওয়ার সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত গুণময় মায়িক ডা, 
করিয়াছিলেন | কিন্ত প্রীরাধিকাদি-গোপান্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা বলিয়াই তাহারা অপ্রাকৃততন্গ। তাহারা রঃ রর 
হইতেই শ্রীভগবানের সহিত নিত্য মিলিত আছেন। যেখানে আনন্দ, সেখানেই প্রেম, এবং ঠা ন 
সেখানেই আনন্দ । আনন্দের মস্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমের মূর্তি তেমনি শ্রীরাধা প্রভৃতি গো নি 
প্রেমশক্তিরূপিণী শ্রীরাধা প্রভৃতি নিত্য প্রেয়সীবর্গের সহিতই আনন্দঘনমৃত্তি ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ 2 তত 
্ামন্ুন্দররূপ ধারণ করিয়। রাঁসরতিবিলাঁস করিয়াছেন। তাহারা পরস্পর পরম্পরের সহিত নিতযবিরাজি 
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আলিঙ্িত ও পরম্পর পরস্পরের শোভায় নিত্য শোভমান। পরমগ্রেমবতী ব্রজগো নীগণ তাহাদের গ্রাণকাস্ত 
ব্রজরাজননন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়! যখন অদর্শন জনিত তীব্র বিরহ শোক ভুলিলেন এবং পরম আন্নগত্যের 
সহিত রাসরসিকেন্বর শ্রীকষ্ণকে পরিবৃত করিয়া রাষমণ্ডলী রচনা করিলেন, তখন হলাদিনীমৃর্তি গোপীৰবন্দের 
পরিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া গোগীজনবল্লভ প্রীরুঞ্চ সমধিক শোভায় বিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। পরম্পর-বিবদ্ধিত 
এই রূপশোভার অনবদ্য আলেখ্য, অঙ্কন করিয়া শ্রীশুকদেব দেখাইয়াছিলেন_: 
তাভিব্বিধতশো কাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাত পুরূষঃ শক্তিভি্যথ] ॥ 
(শ্রীমডাগবতম্‌ ১০।৩২1১০ ) 
আনন্ঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীমূর্তির সহিত এই যে মিলন, ইহ! শক্কিমানের সহিত শক্তিসম্পদেরই 
যথাযোগ্য মিলনস্বরূপ, তাহারই শক্তি ব্যতীত অনন্ত শক্তিমান ভগবানের সহিত এমন ভাবে মিলনলাঁভের যোগ্যতা 
আর কাহার হইবে? স্বয়ং লক্ষী দেবী ঝা স্বর্গা্ননাগণও কখনও এমন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই । 
ব্রজগোগীগণ যে নিত্যসিদ্বা এবং নিত্যবিহার হেতু তাহার! যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী-_-ইহাই বৈষ্ণবতোষণীকার 
পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রদর্শন করিয়াছেন। | 
ব্ৰহ্মসংহিত! গ্ৰন্থেও তাহাদের নিত্যপ্রেয়সী রূপ বিবৃত হইয়াছে 
আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজর্পতয়! কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্বভূতা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
(ব্রহ্ষনংহিতা 61২৭) 
‘যিনি আনন্দ ও চিন্ময়রসে পরিপুরিত নিজস্বরপ নিজ শক্তিবর্গের সহিত গোলোকধামে নিত্য বিরাজ- 
মান, আমি সেই অখিলাত্ম! আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন! করি’ । | : নু ঃ 
নিত্যলীলাধাম গোঁলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীগণের সহিত নিজদাররূপে বা স্বকীয়! কান্তারপে 


প্রেমব্যবহাঁর করিতেন তাহার বর্ণনাও ব্রহ্মসংহিতাতে দৃষ্ট হয়__“শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃপরম পুরুষঃ* (ব্রহ্মসংহিত| ৫1৬)।. 


অতএব বর্তমান শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 

«“গোপীনাং তদ্বিশেষাণাং হাসাং তথা তৎপতীনাং সম্প্রতি তাসাং পতিত্বেন প্রতীতানাং তথা! সর্বেষামণি 
গোপগবাঁদীনাং দেহিনাঞ্চ যোহস্তৰ্মধ্যে চরতি “জয়তি জননিবাস” ইতি দৃষ্ট্া “অহে| ভাগ্যমহে! ভাগ্যম্” 
ইতি রীত্যা «“যোংমৌ গোয়ু তিষ্ঠতি যোংসৌ গাঃ পালয়তি” ইতি তাপনীশ্রত্যা চ তন্মধ্যষোগ্যক্রীড়াভিঃ 
নিত্যমেব ক্রীড়তি স শ্রীকষ্ণেহধ্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রাপঞ্চিকানাং প্রকটঃ সন্মপি চরতি তত্দ্যোগ্যমেষ ক্রীড়তি.। 
উভয়থাপি ক্রীড়ায়াং হেতুঃ এষঃ শ্রীকৃষ্ণ ত্রীড়াশীলঃ শ্রীগোপালবপুঃপ্রকাশশীলঃ ইতি 1” (বৈষ্তবতোষণী) 

“যিনি এই বিশিষ্টা (নিত্যসিদ্ধা) গোগীগণের এবং তাহাদের পতিরূপে প্রতীয়মান গোপগণের এবং 
গবাদি সকল দেহিগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া_-তাহাদিগের মধ্যে যেরূপ ক্রীড়া উপযুক্ত_সেইরপ ক্রীড়া ছারা 
যিনি নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন-_-সেই শ্রীকষ্ণ প্রাপঞ্চিক লোক-লোঁচনের গোচর হইয়া! তদন্রূপেই জড়! 
করিয়া থাকেন !? | 

বৈষ্ণবতোষণীর এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোগীদিগের মধ্যে, গোপদিগের 
মধ্যে এবং গোপগবার্দি দেহিদিগের মধ্যে নিত্য যে সকল ক্রীড়াখিলাষ করিয়! থাকেন তদ্রপ ক্রীড়োপযুক্ত 


দেহ ধারণ করিয়া তিনি গ্রপঞ্চগোচর হন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য এই যে ভগবান্‌ শ্রীরুষণ নিতাই ' 


তাহার শক্তিরপিণী প্রেয়সীবর্গের সহিত লীলা করিয়া থাকেন এবং তাহারাই নিত্যমিদ্ধা গোপী ৷ 
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২৫৬৮ জীমন্তাগবতম্‌ । 
এটা টাই 


রি... 
শ্রীভগবান্‌ যে নিত্যসিদ্ধা নিজরপা! গ্রেয়সীবর্গের সহিত নিত্যলীলা করিয়! থাকেন তাহার প্রমাণ আমরা! পূর্বেও 
ব্ৰহক্মমংহিতার বচন হইতে দেখাইয়াছি। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যগ্রেয়সী_স্তরাং বর্তমান শ্লোকে ‘তৎপতীনাং 
বলিয়া তাঁহাদের পতির কথ! যে উল্লেখ আছে-_তাহার ব্যাখ্যায় বলিতে হয়-তাহারা পতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও 
কিন্ত বস্তুতঃ তাঁহার! তাহাদের পতি নহেন। ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ যে গোপ গোপী, ও গবাদির মধ্যে নিত্য ক্রীড়! 
করিয়৷ থাকেন তাহার প্রমাণও বৈষ্ণবতোষণীকার দিয়াছেন। যেমন : 
ভয়তি জননিবামো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিয্‌ দ্বৈ্দোভিরস্তরধর্মাম্‌ ৷ 
স্থিরচর-বুজিনদঃ নুশ্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দয়ন্‌ কামদেবম্‌ ॥ 
(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ৪০1৯০1৮) 
জীব সমূহের যিনি আশ্রয়, দেবকীর গর্ভে ধাহার জন্ম-এই কথ যাহার অপবাদ মাত্র, যদুগণ 
যাহার সেবকরূপ পরিষদ, যিনি নিজভুজবলে অধৰ্ম্ম বিনাশ করেন, যিনি স্থাবর ও জঙ্গমের দুঃখহারী এবং 
যিনি মধুরহাস্তযুক্ত মুখণ্রী দারা বৃন্দাবন প্রভৃতি পুরসমূহের বনিতাবুন্দের কাম বর্ধন করেন_তিনি জয়যুক্ত হউন’ । 
তিনি যে যথাযোগ্য ক্রীড়া করিয়! থাকেন-_তাঁহারও প্রমাণ দৃষ্ট হয়__ 
অহো| ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপত্ৰজৌকসাম্‌ ৷ 


যন্িত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ॥ (শ্রীমন্ভাগবতম্‌) 
নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসী জনগণের কিই না মহাভাগ্য, কিই না আশ্চর্য্য সৌভাগ্য যে পরমা- 
নদন্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তাহাদের মিত্র'। 


নিখিলেখর ভগবান্‌ কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও প্রাণবল্লভ হইয়া কতই না বন্ধুজনোচিত 
প্রেমব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন। গোপ-গবাদিগণের মধ্যে তাহার ক্রীড়াব্যবহারের পরিচয় দিয়! গোপালতাপনী 
her যোহসৌ গোষু তিষ্ঠতি যৌহসৌ গোপান্‌ পালয়তি ( গোপালতাপনীশ্রুতি ) 
শ্রীকৃষ্ণ নিত্যক্রীড়াশীল-_ক্রীড়াই তাহার স্বভাব-গো গোপ ও গোপিকাঁর মধ্যেই গোপালরূপে তিনি 
নিত্য ক্রীড়া করেন__«গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে নিত্যং ক্রীড়ৃতি কংসহা”। তাই তিনি ক্রীড়ার নিমিত্ত 
গোপালবপুঃই প্রকাশ করিয়া থাকেন | 
 বৈষ্ণবতোধলীকার এবিধ ব্যাখ্যায় গোপাঙ্গনাদিগের পরদারত্ব অপনোদন করিয়! ম্বকীয়াত্ব খ্যাপন 
করিয়াছেন। «যোহসৌ গোষু তিষ্ঠতি স বো হি স্বামী ভবতি” (গোপালতাপনী )_ এই শ্রুতি অবলম্বনেও 
বলা হইয়াছে_ ব্রজগোগীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! কান্তা গৌতমীয় তন্ত্রে গোগীজনবল্লভ? মন্ত্র ব্যাথ্যাতেও 
উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ পাওয়! যায়। যথা. 
গোগীতি প্ৰকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্বসমূহকঃ ৷ অনয়োরাশ্রয়ত্বেন কারণত্বেন চেশ্বরঃ| 
সান্্রানন্দপরং জ্যোতির্ধল্লভেহপি চ কথ্যতে । অথবা গোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্লম্‌॥ 
অনয়োর্বল্লভঃ স্বামী ভবেৎ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। অনেকজন্মসিদ্ধানাঁং গোপীনাং পতিরেব যঃ॥ 
নন্দনন্দন ইত্যুতক্নৈলোক্যানন্দ বৰ্দনঃ ॥ ( গৌতমীয়তন্তম্‌ ২৪--২৬) 
( গোগীজনবল্লভ নামের ব্যাখ্যা যথা )_“গোপী” বলিতে প্রকৃতিকে বোঝায়, “জন” বলিতে মহত্ত্ব প্রভৃতি 
তত্বসমূহ এবং এই উভয়ের আশ্রয়রপ কারণই হইলেন ঈশ্বর এবং এই নিমিত্তই “বল্লভ” পদে আনিছে 
বলিয়| তিনি কথিত হন । অথবা “গোগী” বলিতে প্রকৃতি, “জন” বলিতে তাহার অংশমণ্ডল-__-এই উভয়ের ' বন্ন 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৬৯ 


৮7777 
অর্থাৎ স্বামীই হইলেন কৃষ্চনামধেয় ইশ্বর । যিনি ত্রিলোকের আনন্দবর্ধক এবং যিনি অনেক জন্মসিদ্ধ 
গোপীদিগের পতি বলিয়া কথিত হন তিনিই প্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ । 

গোপীদিগের স্বকীয়! ও পরকীয়া রতি লইয়া! ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইতংপূর্বে 'সংস্থাপনায় 
ধর্মন্ত (২৭) শ্রোকের শ্রীভাগবতামূতবর্ধিণী ব্যাখ্যায় আমর! উভয় মতেরই অনুকূলে ও প্রতিকুলে যথাসম্ভব 
আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছি । ইহা অবশ্য কেহই অস্বীকার করেন না__ষে ব্রজগোঁীগণ আনন্দঘনতম 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তিরূপা ৷ স্তরাং স্বকীয়! ব| পরকীয়া--যে ভাবেই কেননা তাহার! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত লীলাবিলাসে আলিঙ্গিত হউন-_তাহাতে অখিলরসামৃতমৃত্তি শ্রীভগবানের পবিত্র প্রেমলীলারস আস্বা- 
দনেরই পরিচয় পাওয়! যাঁয়। কিন্ত শ্রীমন্ভাগবতের পূর্বাপর বিবৃতির প্রতি প্রণিধান সহকারে লক্ষ্য করিলে 
ইহাই জানা যায়--যে শ্রীভাগবত বর্ণিত রাসলীলায় পরকীয়া রতিভাবেরই সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। ভক্তি- 
রসশাস্ত্রের বিচারেও উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যাঁয়। গ্রস্থাবাহুল্য ভয়ে এ বিষয়ে আর পুনরালোচন! 
কর! হইল না। ফলকর্থা দাম্পত্যভাবময় প্রেমে পতিপত্বীর মধ্যে বিরহ প্রভৃতি বাধার সম্ভাবম] কম। 
দুরতিক্রমণীয় বাঁধা-বিদ্বের মধ্য দিয়াই তো ভগবৎ প্রেমের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় পরকীয়াভাববিভা।+ত| 
ব্রজগোগীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদের প্রেম জগতে অতুলনীয় গৌরবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। যে-প্রেমের 
প্রবাহমুখে কুলধর্ম্ম নারীধর্ম্ম ইহকাল পরকাল- সর্বস্ব জলাঞ্জলি দেওয়া যায়--তাহারই মাহাত্ম্য বুঝিতে 
হইবে । তাহারই মাহাত্ম্য খ্যাপনে ভক্ত উদ্ধব বলিয়াছেন 

আমামহো চরণরেণুজুযামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপি গুন্সলতৌযধীনাম্‌ । 
যা দুস্ত্যজং স্বজনমাৰ্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজু মুঁুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্‌ ৷ (প্ৰীমন্তাগবতম্‌ ১০1৪৭1৬১ ) 

_ «আহা! যে-ব্ৰজবনিতাগণ দুস্তাজ পতি পিত! প্রভৃতি স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া ও বেদান্ুমোদিত 
আধ্যপথ পাতিতব্রত্যাদি বর্জন করিয়া সকল বোদমার্গের অন্বেষণীয় গ্রীভগবানের পরম পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন, 
আমি যেন মেই প্রীব্জললনাগণের চরণধুলিকণাম্পষ্ট গুল্মলতাদির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া শ্ীবুন্দাবনধামে 
বাস করিতে পারি ।ঃ 

পূর্বের আলোচনায় বল! হইয়াছে যে স্বকীয়া প্রেমে অত্যাজ্য পতিত্যাগ বাকী থাকিয়া যায়। শ্রীভগবৎ 
প্রেমের প্লাবনে যদি সবই ভাপিয়। না গেল_- তাহ! হইলে সে প্রেমপ্রবাহের সর্বপ্লাবনীশক্তি কোথায়? স্বকীয় 
কান্ত! মহিষীগণ এবং কাত্যায়নী বরতপরা গোপকন্তাগণ বা লক্ষমীগণ পতি বুদ্ধিতে শ্রীভগবানকে সেবা করিয়াছিলেন 
সত্য__কিন্ত তাহার! তো প্রক্ষ্ণ প্রেমসেবার নিমিত্ত কুলধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। এই জন্তই মহিষীগণ বা লক্ষ্মী দেবী 
অপেক্ষা গোপীগণের গৌরব অধিক। অখিলাত্মা প্রীভগবান্‌ গ্রপঞ্চাতীত ধামে প্রেমরসবিভাঁবিত হৃদয়ে নিজ 
শ্তিবর্ণের সহিত নিত্যলীলাবিলাস করিয়া থাকেন এবং অনেকের মতে সেখানে পরকীয়া রতি ভাব নাই) 
এবং নাই বলিয়াই তো নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়াভাবে ভাবিত করিয়! মিলনবিরহময় বৈচিত্রীবহুল রসনির্যাস 
আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভুলোকব্রজে অবতীর্ণ হন। ইহা তাহারই প্রতিজ্ঞাত বাণী_- 

বৈবুগ্াপ্তে নাহি যে যে লীলার বিস্তার | 
সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥ (শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 


প্রীচৈতন্তচরিতামূতে ইহাও উক্ত হয়_ | 
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস । ব্রজ বিনা ইহার অন্তত্র নাহি বাস ॥ 


ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । তার মধ্য শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ (প্রীচৈতন্ঠচরিতামৃত ১1৪1৪২--৪৩) 
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২৫৭০ শরীমন্তডাগবতম্‌ ! 


অনুগ্রহ।য় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ | 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্ৰুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬ 
প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যে জারভাবময় সম্পর্ক অতীব পাতিত্যজনক ও গহিত। কিন্তু যে-লীলাবিলাসে 
নিথিলান্তরষ্যামী শ্রীভগবান্‌ নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়াভাবে বিভাবিত করিয়া ভগবৎ-গ্রীতি-বাঞ্জা-মূলক সর্বস্বপণ 
প্রেমের পরকাঠ্ঠা প্রদর্শন করেন-_শ্রীভগবানের জন্য সর্বত্যাগের অপূর্ব দৃষ্টান্ত বিশ্বে প্রকটিত করেন-__এবং 
যে সান্দ্রানন্দচমৎকারময়ী প্রেমরসম্ম্ধা স্বয়ং পান করিয়া আত্মারাম হইয়াও পরম আনন্দাস্বাদনস্থথে পরিতৃপ্ত হন-_ 
সে লীলাবিলাস কুৎসিৎ ও কালিমাময় কেমন করিয়| হইবে ? 
সত্য বটে শ্রীভগবানের কেহ পর নাই । নিখিল জীবহৃদয়ের মধ্যেই তিনি বিরাজমান এবং 
এই জন্ঠই তে| তাঁহার কাছে স্বদার বা পরদার বলিয়া কোন ভেদ নাই। অথচ পর লইয়া 
তাহাকে খেলিতে হয়। এই খেলার জন্তই তিনি এক হইয়াও বহুরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া 
আপনিই আপনাকে পর করিলেন। কিন্তু আবার সেই পরকে আপনার করিবার জন্য অনাদিকাল- 
ব্যাপি বংশীতানে তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন-সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”_ আমিই 
যে তোমাদের একমাত্র বন্ধু, অতএব সব ছাড়িয়া আমার শরণ লও। সে উদাত্ত আহ্বান যাহার শ্রুতিমূলে পৌছায় 
সে বংশীধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া যাহার মনঃপ্রাণ আকুল করিয়! দেয়--সে তখন অবিগ্ভারচিত 
দেহগেহাদির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া, আত্মীয় বন্ধু, পতি, পুত্র, পত্রী, ভ্রাতা সকল দূরে ফেলিয়া_-সেই নিত্যবন্ধ 
পরমাত্মীয় শ্রীভগবানের সহিত সন্মিলিত হয়। প্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাগণ সেই বংশীধ্বনির আহ্বানে গৃহধর্ম্ম, 
লোক-ধৰ্ম্ম, নারীধর্ম্ম, পরলোকধর্ সব ত্যাগ করিয়া তাহাদের সর্ধস্বপণ ও সর্ধবিষ্মারণ প্রেমের উন্মাদনায় 
রাঁসবিহারীর পদপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ইহাই তো প্রীক্বষ্চবিষয়িনী পরকীয়া রতির গৌরব । এই গৌরব 
আছে বলিয়াই স্বয়ং ভগবান্ও তাহাদের নিকট চিরখণী। 
ব্রজগোগীগণের পরকীয়া প্রেম যে আপাতঃ প্রতীয়মান বা তাহাদের পতিবুন্দের পতিত্ব যে কেবল 
বাহ্‌তঃ প্রতীয়মান__এরপ ইঙ্গিত রাসলীল! বিবরণের কোথাও স্পষ্ট দৃষ্ট হয় বলিয়| মনে হয় না। পরকীয়া সম্বদ্ধ 
যদি কেবল মায়াপ্রত্যায়িত ও অবান্তর হইত তাহা হইলে রাঁসর্লালার আদ্যোপান্ত বিবরণের সঙ্গতি রক্ষা 
করা কঠিন হইত এবং রাপলীলার উপাদেয়তারও হানি হইত। পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা দুর করিবার নিমিত্ত 
্রীগুকদেব এক কথায় উত্তর দিতে পারিতেন যে, উহা! প্রতীতিমাত্র । কিন্তু তাহ! না বলিয়া শ্রীগুকদেব 
বলিলেন-শ্রীভগবান্‌ পরমতেজীয়ান্‌, পরমাত্ম ও সর্কেশ্বর -তিনি কর্ম্মাধীন নহেন এবং বিশেষ করিয়া তিনি 
নিখিল জীবগণের অন্ত্যামী_এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সেই জীবগণের সহিত বিবিধ বৈচিত্রীসহকারে 
স্বেচ্ছায় নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন। তত্বতঃ তাহার কেহ পর নাই--তবুও তিনি স্বেচ্ছায় নানাভাবে 
লীলা করিয়া থাকেন । অতএব পরদারাভিমর্ষণজনিত দোষসম্ভাবন! তাহাতে অসম্ভব ॥ ৩৫ 
অম্নয়ঃ 1__ভক্তানাং (ব্রজদেবীনাং ব্রজাঙ্গনানাং সর্ধেষাং কালত্রয়সন্বন্ধিনাম্‌ অন্তেষাং বৈষ্ণবাণাং বা 
“ভূতানামিতিপাঠে নিজাবতারকারণ-ভক্তসম্বন্ধেন সর্কেষোমেব জনানাং বিষয়িনাং মুমূক্ষুণাং যুক্তানাঞ্চ ) অনুণ্রহায় 
টাকি জদেবীনাং জন্মাদিভি ব্রজাঙ্গনানাং তত্তদর্শন শ্রবণাদিভিরন্তেষাঞ্চ ) অনুগ্রহীতুং ( অন্ুগ্রহং প্রকাশ- 
য়িতুং ) তাদৃণীঃ (সর্বচিত্তাকধিণীঃ) ক্রীড়াঃ ( লীলাঃ ) ভজতে (গ্রীত্য। সম্পাদয়তি ) যাঃ ( লীলাঃ ) শরত্ব মানুযং 
দেহম্‌ ( মনুষ্যদেহং ) আশ্রিতঃ (জীবঃ) তৎপরঃ ( ভগবৎকথাপরায়ণো লীলাকথা শ্রবণ-পরায়ণে] ) ভবেৎ (স্তাৎ) ॥৩৬ 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । - ২৫৭১ 


অথবা ।_( ভগবান্‌) ভক্তানাং ( ভজনরতজনানাং ) অন্ুগ্রহায় মান্থবং দেহং ( নরাকারদেহং ) আশ্রিতঃ 
( প্রকটিতবান্‌ আস্থিত ইতি পাঠেংপি তদেবার্থঃ আদরবিষয়ঃ কৃতঃ) ( প্রকটয্য ) তাদৃশিঃ ( সর্বচিত্তাকবিনীঃ ) 


ক্রীড়াঃ ( লীলাঃ) ভজতে (প্রীত্যা সম্পাদয়তি) যাঃ ( লীলাঃ) শ্রত্বা (জনঃ) তৎপরঃ ( ভগবৎপরায়ণো 
বা ) ভবেৎ ( স্তাৎ ) ॥ ৩৬ 


মুলান্ববাদ ।_শ্রীভগবান্‌ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সেইরূপ চিত্তাকযিণী 


লীলাসমূহ সম্পাদন করেন যাহ! শ্রবণ করিয়! মনুষ্যদেহধারী জীব ভগবৎপরায়ণ ব! সেই লীলাকথা শ্রবণ 
পরায়ণ হইবে ॥ ৩৬ 


অথবা--ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্ত শ্রীভগবান্‌ নরাকার দেহ প্রকটিত করিয়া, 


যে সকল লীলা কথা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎপরাঁয়ণ বা লীলাকথাশ্রবণপরায়ণ হইবে সেই সকল 
চিত্তাকষিণী লীলাসমূহ সম্পাদন করেন ॥ ৩৬ 


ভ্রীধরীকা _নঙ্থ এবঞ্চেৎ আগ্তকামন্ত নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ অনুগ্রহায়েতি । শৃ্গার- 
রসাক্ষ্টচেতসো! বহিমু্খাণ্যপি স্বপরান্‌ কর্তূমিতি ভাবঃ | ৩৬ | 
শ্রীটবষ্বৎ্ৰডোঁ যণী ৮ নম্বাপ্তকামন্ত কুতঃ ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিঃ কুতস্তরাং ব! বহির্দষ্ট্যা লোকাবগীতে 

তন্মিননিত্যত আহ অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় “মন্তক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়া” ইতি পদ্মপুরাণীয় 
প্রীভগবদ্ধচনাৎ। মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ ব্রহ্মরূপেণ সর্ধাশ্রয়োহপি স্বয়মাশ্রয়ং কৃতবানিতি তন্ত পরব্রদমস্বরূপস্ত 
পরমাশ্রয়ং চ দরশিতম্‌ । এতদুক্তমূ। দশমে দশমং লক্্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহমিতি ৷ তথাচ শ্রীভগবছুপনিষদঃ ব্রঙ্ণো 
হি প্রতিষ্ঠাহমিতি । আস্থিতঃ ইতি পাঠেহপ্যাদরবিষয়ঃ কৃত ইতি স এবার্ঘঃ। স্বেচছয়! মাহুযং দেহমধুনৈব বিরচর্ঘ্যা- 
শ্রিত ইতি ব্যাখ্যাতুং ন ঘটতে, পরত্র তত্র লোকেইধিষ্ঠাতৃত্বেন কৃষকাখ্য নরাকারপরব্র্দণঃ শ্রীগোপৈরূতৃতদ্বাৎ। 
এবং ভক্তানুগ্রহার্থং তৎক্রীড়েত্যভিপ্রেতম্‌ । আপ্তকামত্বেপি ভক্তান্গ্রহো! যুজ্যতে ৷ বিশুদ্ধনদন্ত তথা স্বভাবাৎ। 
যস্তাবভাবিতে চান্তত্র দৃশ্ঠতেহসৌ । তথা রহগণান্ুগ্রাহকে শ্রীজড়ভরতচরিতে যথা বা ভগবযনগ্রাহকে ময়ীতি 
চ। তত্র ভক্তশবেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্কে কালত্রয়সন্বদ্ধিনোহনে চ বৈষ্ণবা গৃহীতাঃ- ব্রজদেবীনাং 
পূর্বারাগাদিভিত্র'জজনানাং জন্মদিভিরন্তেষাঞ্চ ততদর্শন-শ্রবণাদিভিরপূর্বতবন্ষরণাৎ। অতএব তাদৃশ ভক্ত 
এ্রসন্গেন ভাদৃশীঃ সর্বচিত্তাকধিণীঃ ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারণীরপি শ্রত্বা ভক্তেভ্যোংন্তোহপি জন স্তৎপরো- 
ভবেৎ। কিমুত রাসলীলারপামিমাং শ্রত্বেত্যর্ | বক্ষ্যতে চ। বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোরিত্যাদি । 
যদ্বা মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ক্োহপি জীবস্ততপরেো| ভবেৎ। মর্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাতথ! ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ 
মনুষ্যাণামেব সুখেন তঙ্জুবণাদিসিদ্বেঃ | ভূতানামিতি পাঠে নিজাবতারকারণভক্স্বন্ধে 7 
বিষয়িনাং মুমুক্ষুণাং মুক্তানাঞ্চেত্যর্ঘঃ ৷ ইতি পরমকারুণ্যমেব কারণমুক্তমূ। তথাপি ভজন হ্‌ ব না 
জ্রেয়ঃ। অন্াত্তৈঃ। তত্র বহিমু্খনগীতি তৎপৰ্য্ন্তত্বং বিবক্ষিতম্‌। পরমগ্রেমপরাকাষ্ঠাময়তয়! শ্রীশুকন্তাপি রঃ ৃ 
নাতিশয়প্রবৃত্তেঃ। গোপীনামিত্যন্তার্থান্তরে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্‌। নন্বেবমপি নিত্যবাগপ্তমের তথা Ce 
প্রাপক্িকেভ্যন্তত্রকটনেন? তত্রাহ ভক্তানাং প্রপঞ্চগতানাম্‌ অনুগ্রহায় মানুযং দেহং 
দেহাংশম্‌ আশ্রিতঃ তত্র প্রকটোহভূদিত্যর্ঘঃ। হস্ত পৃথিবী শরীরমিত্যাদিশ্রতৌ। তত্রাপি তচ্ছর রি রঃ 
মানুষশব্দেন তৃল্লোকলক্ষিতত্বাচ্চ | অন্তৎ সমানম্‌। অথবা তৎপরো ভবেদিত্যত্র ভক্তানাং be: he 
কর্তৃত্বেন বিপরিণামাগ্ম্বর্তেরন্। ব্যাখান্তিরে চাধ্যাহারাদি কষ্টতাপতেৎ। ভগবানিতি তু তত্র ভত্র টু 
নেইপি প্রকরণাদেব লভ্যতে। তক্মাতাদৃশীঃ ক্রীড়া অদৌ ভজতে যাঃ শ্রত্বাপি স্বয়মপি তৎপরে! ভবেখ যদ! 


যদ! শৃণোতি তদ! তদাসক্তো ভবতীত্যেবার্থঃ ॥ ৩৬ 
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২৫৭২ ১ শ্রীমন্তাগবতমু। 


= গলগল নন 

শ্রীভগৰতা ম্বতবখিণী 1অখিলরসামৃতমূর্তি ্রীভগবান্‌ সর্বেশ্বর ও সর্ব্বাস্তর্ধ্যামী হইয়াও বিবিধ বৈচিত্র; 
সহকারে লীলারসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হন । কিন্ত 
তাঁহার এই লীলা করিবার প্রয়োজন কি? যিনি আপ্তকাম__ইচ্ছামাত্রেই যিনি সকল কামনা বাসনা পরিপূর্ণভাবে 
নিত করিতে পারেন-যাহার কোন কিছুরই অভাব নাই-_তীাহার লীলা প্রবৃত্তির কিছুই তো প্রয়োজন 
থাকিতে পারে না। যদি মানিয়া লওয়! যায় যে গোপ-গোপার্গনা ও দেহী জীব মাত্রেরই অন্তহ্থদয়ে তিনি নিত্য 
বিরাজমান এবং ক্রীড়াচ্ছলে সেই গোপাঙ্গনাদিগের সহিত পরকীয়া বা স্বকীয়া যে কোন ভাবেই তাহার লীল! 
বিলাস হউক না কেন, তাহাতে তাহার দোষ নাই, কারণ সে লীলা তাহার আপনার সহিত আপনারই 
রৃতিবিলাস | কিন্ত তথাপিও প্রশ্ন নিঃশেষিত হয় না। কারণ এক্ষণে প্রশ্ন ওঠে__ধিনি আপ্তকাম শ্রীভগবান্-_তীহার 
এরপ ত্রীড়ায় প্রবৃত্তি হয় কেন? আর যদিই ব! ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হয়--তাহা হইলে বহিহৃষ্টিতে যে ক্রীড়া- 
বিলাস লোকনিন্দিত, সেরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হইবার কারণ কি? এই আশঙ্কা নিরাশ করিবার প্রয়োজন . 
রহিয়াছে । সেই জন্তই পূর্বাপর তথ্যের সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়৷ সকল প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত সর্বর্- 
শিরোমণি পরমহংসপরিব্রাজকা চার্ধ্য শ্রীশুকদেব এক কথায় উত্তর দিলেন-__“অনুগ্রহায় ভক্তানাম্‌’ ভক্তজনগণের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্তই তাহার বিবিধ বৈচিত্রময়ী এই লীলার অনুষ্ঠান । পদ্মপুরাণেও শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 

মন্তাক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ ( পদ্মপুরাণম্‌) 

শ্রীভগবান, ভক্তপরাঁধান। ভক্তের মনোবাগ্! পূরণের নিমিত্তই তাহাকে লীলাবিগ্রহ ধারণ করিতে 
হয়। তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই-_-অথচ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি নিত্য 
লালায়িত - ভক্তাধীন হইয়া আপনাকে দীনরূপে প্রতিপন্ন করিতেও তিনি কু্ঠা বোধ করেন না । একমাত্র প্রেমে 
ভগবান্‌ বশীভূত হন ও তিনি প্রেমের কাঙ্গাল । প্রেমসম্পদের কাছে সর্বেখখর ভগবান্‌ ভিথারীর স্ত্যায় আত্মবিক্রয় 
করেন | এমন কি তিনি স্বয়ং রসঘনম্বরূপ হইয়াও ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনে পরম আনন্দ লাভ করেন ও 
সেই ভক্তপ্রেম তাহার নিকট বড়ই লোভনীয়! প্রেম ব! প্রীতি ভগবানের শ্বরূপগত ধৰ্ম্ম । অতএব 
প্রেমের অস্তিত্ব যেখানে আছে তিনি সেখানে অবশ্যই ধরা দ্িবেন। এমনকি সেই প্রেমপ্রবাহের 
পরিপুষ্টির নিমিত্তই তাহার লীলা-বিস্তার ও লীলা"গ্রতিষ্ঠা। সেই মহামূল্য প্রেমপূজার উপচারে 
শ্রীভগবানূকে সেবা করিবার জন্য ভক্ত যেমন লালায়িত, শ্রীভগবানও সেইরূপ সেই প্রেমসেবানন্দ গ্রহণ করিবার 
জন্য নিত্য উদ্গ্রীব। অতএব ভক্তবিনোদনই তাহার স্বভাব এবং ভক্তের সেবাসাঁধ পূরণের অপার করুণায় 
অনন্তকরুণাসিদ্ধ শ্রীভগবান্‌ ধরাধামে অবতীর্ণ হন “যে যথা মাং প্রপপ্স্তে’ প্রভৃতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই 
প্রতিজ্ঞাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ চরিতামুতবচনে প্রচার করিয়াছেন-_ 

আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে । তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১।৪ পরিচ্ছেদ) 

ভক্তের ভজনাম্থুরূপ ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান, নিরন্তর ব্যগ্র। ভক্ত সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়া তাহার ভজনানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইতে চায়। অতএব যাহাতে ভক্তের বিবিধ সেবাসাধ পরিপূর্ণ হয় তদ্শতঃ 
ভক্তবৎসল ভগবান, ভক্তের সেবাকাজ্ফানুরূপ লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হন। এই তত্ব ঘোষণায় কথিত হয়_ 

কৃষ্ণ মাধুধ্যের এক অদ্ভুত স্বভাব । আপন] আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তিভাব ॥ 
| (শ্রীচৈতন্যচরিতামুত ১1৭1৯) 
নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত তাহাদের নিজ নিজ 
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প্রমসেবাভাবানুরূপ লীল| করিবার জন্যই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এ লীলায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বৰ্তমান 


সকল ভক্তজশের প্রতিই তাঁহার অপার করুণা | যাহারা পূৰ্ব পূর্ব জন্মে সাঁধনমার্গে উন্নীত হইয়া পূৰ্ণতা লাভ করিয়া 
বর্তমনে সাধনসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ তাহাদিগকে দর্শন দিয়া তাঁহাদের 
ভজন পুষ্টি সাধন করিলেন এবং বীহাঁরা। উজ্জল গ্রেমরসে নিত্যসিদ্ধা__তিনি তাহাদের ইচ্ছান্রমে তাঁহাদের 
সহিত অবতীর্ণ হইয়া আনন্দমন্দোহময়ী প্রেমসন্তার প্রবাহে প্লাবন জাগাইলেন ও সেই সেই লীলার মধুরতা 
বিশ্বে প্রকটিত করিয়া ভগবদ্রজনের মাধুৰ্য্য বিস্তার করিলেন । আবার যে সকল ভক্ত ভবিষ্যতে তাহার প্রতি 
উন্মুখ হইবেন-_তাহারাও যাহাতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সর্ধচিত্তাকিণী প্রেমলীলাকথাঁয় গ্রলুৰ হন সেই উদ্দেগ্যেও 
তাহার এই প্রকট লীলার অভিব্যক্তি। সর্বপ্রকারে তিনি ভক্তচিত্ত বিনোদনের নিমিত্তই এই লীল|বিল।স 
করিয়াছেন। সর্বস্বপণ বিশুদ্ধ প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে বিশ্ববাসী জীবগণকে ভগবনুখী করিবার জন্য তাহার আর 
কপার অন্ত নাই! তাই চৈতন্তচরিতামৃত উক্ত হয়_ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম ॥ 
(শ্রীচৈতন্চরিতামুত ১1৪৩০) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্চ ধরাধামে প্রকট হইয়! তাহার দাস, সখা, মাতা, পিতা ও কান্তাগণের সহিত বিভিন্ন 
প্রেমরস পুষ্টির জন্য যে সকল লীলাবিলাস করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের মধ্যে এশ্ধ্যজ্ঞান থাকে না, 
কেবলমাত্র শ্রীকরঞ্চনখতাৎপর্য্যময়ী যে প্রেমসেবা-_তাহাই বিদ্যমান থাকে । ইহাতেই অসমোদ্ধপ্রভাবস্বিত 
ভগবান্‌ প্রীরুষ্ণ পরম বশীভূত হন। প্রেমের এই ভগবদ্বশীকরণী শক্তির কথ! শ্রবণ করিয়া ভগবন্মুখী ভক্তগণ 
সবর্গাদি সুখবাঞ্জাও অকিঞ্চিংকর মনে- করিয়া ব্রজপরিকরগণের আনুগত্য রাগান্্গ ভজনমার্গে প্রবৃত্ত হন । 
সর্বধন্্ পরিত্যাগ করিয়া তাহারাঁও সেই প্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম সার করেন। ভক্তগণ উহা শ্রবণ করিয়! ক্লু 
বিধান ব্যতীত অন্ত কিছু জানেন ন|। তাই শ্রীভগবান্‌ দুৰ্ব্বাসা খষিকে বলিয়াছিলেন__ 
মদন্তন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি (শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ৯৪1৬৮) 
_ সন্তক্তগণ আমা! ব্যতীত অন্ত কিছু জানেন না। আমিও তাহাদের ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না। 
যদিও গ্রকটলীলাবিলাস করিয়া ভগবান্‌ প্রেমরস নির্যাস স্বয়ং আস্বাদন করেন, তথাপি নিজ ভক্তপরিকর- 
বৃন্দের আনন্দচমৎকারিতা পোষণ করিয়া তিনি ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করেন । আস্মারাম শিরোমণি পুর্ণকাম 
শ্ীভগবাঁনের যে আনন্দরমাস্বাদন বাসনা হয় ইহার মূল কারণই ভক্তচিত্তবিনোদন ৷ তাই ভ্রিকিষসনদর্ভ এনে 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্ধ্য গ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন__ ট 
অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগ-বিধানার্থং * * তেষামানন্মচমৎক1র-পোষায়ৈব লোকেংস্মিংস্ুদ্রীতিসহযোগচমৎকৃত- 
নিগজন্মবাল্যপৌগণ্ঁকৈশোরাত্মক-লৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্‌ তদর্থং প্রথমত এবাবতারিতশ্রীমদানকছুন্দুভিগৃহে 
তদ্বিধষদুবৃন্দসম্বলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটাভবতি | 


পাস 


(শ্রীরুষ্ণসন্দর্ভঃ ১৭৪) 
_.অনন্তর কখনও ভক্তিযৌগ বিধানের নিমিত্ত এবং নিজপরিকরবৃন্দের আনন্দচমৎকারিতা৷ পোষণের 
নিমিত্তই এই জগতের সেই প্রকার বীতিসহযোগে চমৎকারিত্বপ্রাপ্ত যে নিজের জন্ম এবং বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর 
লীলা__সেই সকল প্রকটিত করিয়া ভক্তানন্দপরিপুষ্টির জন্য প্রথমেই যদুগণ সম্বলিত শ্রীমদানকছুন্দুভির (বস্থদেবের) 


গৃহে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং বালকরপে প্রকটিত হন। 
শ্রীভগবানের লীলা-প্রয়োজনের মূলে যে ভক্তচিত্ত-বিনোদনরূপ পরমানুগ্রহের অভিব্যক্তি রহিয়াছে 
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বং গরীমন্তাগবতম্‌ । 


জু বলবার কিছুই নাই৷ পূর্ো যে পরশ উথাপিত হইয়াছিল যে কেন তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ 
করিবার নিমিত্ত পরবধূ গোপাঙ্গনাদিগের সহিত রাসরতিবিলাস করিলেন, উহার তাৎপর্যই বাকি 
তদুত্তরে আমরা পুনঃ পুনঃ ইহাই বলিয়াছি যে পরকীয়ারতির সর্কবিস্থারণী শক্তির অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণনৃখৈকগ্রীতিবাঞ্ার 
যে গ্রোজ্জল মুর্ঠি প্রকাশিত হইয়াছে-_কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই । স্বাধনমার্গের দিক্‌ দিয়াও এই রাসলীলার তত্ব 
হইতে পরম ভক্তিতত্ব শিক্ষা করিবার রহিয়াছে। সর্বত্যাগ করিতে ন! পারিলে কৃষ্চলাভ হয় ন!! প্রাকৃত 
জগতের বিষয় বৈভব, আত্মীয় স্বজন, লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, কুল, নীল, এমন কি পরলোক স্পৃহা--সর্বস্থ 
ত্যাগ করিয়া যদি শ্রীভগবানের পাদপো শরণাগতি করা যায় তবেই ভক্তির পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। প্রেমরস- 
শিরোমণি ব্রজললনাগণ যেমন ভাবে ্রীরুষ্চসুখৈক প্রেমপুজার উপচারে তাঁহাকে ভজন! করিয়াছিলেন যেমন 
ভাবে বুলগীল, ধর্ম, ধৈর্য্য, মান ভয় এমন কি ছুশ্ছেগ্ গৃহশৃঙ্খল ও পাতিত্রত্য ধর্মও জলাঞ্জলি দিয়া একান্তভাবে 
গরাণকোটীগ্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের প্রেমে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন_ আর কোথাও তাহা দেখা যায় নাই।, 
অতুলনীয় বলিয়াই তাহাদের সেই সর্ধস্বপণ অগাধনির্ভর প্রেমসিন্ধুর বিন্দুকণিকা লাভ করিবার জন্য ভক্তগণ কতই 
না সকাতরে গ্রার্থন। করেন ৷ তীহাঁদের এই পরকীয়। সমর্থারতিই মহাঁভাবদশার সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে 
সমর্থ হয়__“ইয়মেব রতি প্রৌঢ়। মহাভাব দানং ব্রজেৎ”_-যে মহাঁভাবের অবিচিন্ত্য চমৎকারাতিশয় পরতস্বতন্তর 
ভগবান শ্রীক্বক্ককে একান্তভাবে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। কৃপাগুণনিধি শ্রীভগবান্‌ যখন যে ভক্তের গ্রেমসেবা 
গ্রহণ করেন, তখন সেই ভক্তের প্রেমভাব অনুসারে বিভাবিত হইয়াই তিনি আত্মগ্রকটাত করেন । তিনি বাৎসল্য. 
মী মা যশোদার বাৎসল্যরসপুর্ণ সেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য বাঁলগোপালরূপে মা যশোম্তীর তাড়ন 
ভর্ৎসন হাসিমুখে বরণ করিয়া লন! অনুপম সখ্যপ্রেমে প্রলুন্ধ হইয়! রাখালের উচ্ছিষ্ট ভোজনে পরম তৃপ্তি 
লাভ করেন এবং শ্রীদাম ও সুবল প্রভৃতি সখাবৃন্দের নিকটে খেলায় হারিয়৷ তাহাদিগকে নিজ স্কন্ধে বহন 
করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। তেমনি পরকীয়া প্রেমমরী ব্রজবণিতাগণের মর্কবিন্মারণ গ্রেমসেবাসাধ 
পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং জগৎপতি হইয়াও ওপপত্যভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি বিবিধবিচিত্র প্রেমকল! পরি- 
পাট্যে শান্ত নিগম নবনটবর লীলাবপুঃ অবলম্বনে ব্রজগোগীগণের প্রেমসেবাসাধ পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের প্রতি 
প্রেমঘন প্রীতি ব্যবহারে অপার করুণা প্রকাশ করেন। শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি তাহার অনস্ত শক্তিবর্ণের 
মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ শক্তি । অপার করুণাসিদ্ধু শ্রীভগবানের এই অসমোর্দ করুণার কথা ঘোষণায় কবিরাজ 
গোস্বামী গ্রীচৈতন্তচরিতামুতে বলিরাছেন__ 
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্্ম । সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার মর্ম ॥ 
(শ্রীচৈতন্র্চরিতামূত ) | 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় ব্রজগোগীগণের অপুর্বব মাধুধ্যময় প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করেন। স্ব 
নিত্যতৃপ্ত পূৰ্ণকাম হইয়াও প্রীভগবান, গ্রেমপ্রোজ্জলমৃত্তি ব্রজগোগীগণের প্রেমরসবৈচিত্রী আস্বাদনে প্রেমানন্দ- 
স্বাদ গ্রহণ করেন। ব্রজরমণীগণের প্রেমরস ধারায় ভগবান: শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রবাহে সত্যই প্লাবন জাগিয়া! 
উঠে। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোগীবর্গ তাহারই হলাদিনীরপ স্বরূপশক্তিঁতাহাদের সেই অনাবিল প্রেমধারার 
অঞুরস্ত নিঃষেকে আনন্দঘনস্বরূপ ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ সত্যই নব নব ভাবে অভিষিক্ত হন ও সর্বলীলামুকুটমণি 
রাসলীলায় ব্রজবণিতাগণের প্রেমে পরমতম আনন্দাস্বাদন করেন । ভগবা ন্‌ ্ীকুষ্চ যেমন আনন্দঘনমুন্তি তাহার শক্তি 
রূপা ব্রসগোগীগণও তেমনিই প্রেমঘনমূর্তি! আনন্দ ও প্রেমের এই পরস্পরবিবন্ধিনী লীলা মাধুর্যের কথা 
স্মরণ করিয়া নিখিলাধিপতি বাগীশ্বর স্বরং শ্রীভগব1ন্ও অপূর্ব বিস্ময়ে অবাক্‌ হইর| বান। তাই তিনি বলিয়াছেন_ 
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স্তি যদ্ধুপি মে গ্রাজ্যা লীলাস্তান্তা মনোহরাঃ। 
ন হি জানে স্থৃতে রাসে মনো মে কীদুশং ভবেৎ ॥ 
খিগ্তপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান, তথাপি রাসলীলার কথ| স্মরণ করিলে 
না জানি কি অনির্বচনীয় ভাবাবেশে আমার মন কিরূপ হইয়। যায় 
অখিলরসা মৃতমৃন্তি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীল|র যে লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন তাহাতে ব্রজগোপীগণের 
গ্রেমভাব_ ধর্ম দি-চতুর্বর্গ অপেক্ষাও সব্োর্ধে স্থাপিত হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে এই সর্কোদ্ধ'স্থায়ী 
গোপীপ্রেমের অনির্বচনীয় বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য হুলাদিনীরপ! নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীবর্গকে পরকীয় ভাবে 
ভাবিত করিয়৷ তাহাদের সহিত রাসলীলাবিলাস করিয়াছেন । ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি প্রকাশ করিয়া 
শ্রীচৈতন্তচতি।মৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 
মে! বিষয়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে । যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দু হার রূপগুণে দুহার নিত্য হরে মন ॥ 
ধর্ম ছাড়ি রাগে ছু'হ করয়ে মিলন । কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ 
এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ । এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্ণে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম ॥ 
(শ্রীচৈতত্তচরিতামৃতম্‌ ১1৪1২৬--৩০ ) 
প্রীভগবানের লীলা অতীব মনোরম! উহাতে মণিমন্ত্র ওষধাদির গ্রায় এমন অচিন্ত্য মহাশক্তি আছে 
যাহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। রাসলীল! সেই সকল লীলার মুকুটমণিন্বরূপ | শ্রীকুষ্ণ- 
গ্রীতিবাঞ্ছ/মূলক সর্বার্থনার প্রেমের এমনতর পরিচয় আর কোথাও নাই। অভএব সেই অনির্বচনীয় লীলা- 
কথা শ্রবণ করিয়া শ্রেত্ৰবন্দের চিত্ত ভগবদ্ভজনরূপ প্রেমে যে দীক্ষিত হইবে-__তাহাতে সন্দেহ করিবার 
আর কিছুই নাই? 
মনুষ্য দেহধারী জীবমাত্রেই এই লীলা শ্রবণে শ্রীভগবৎপরায়ণ হইবে সন্দেহ নাই । এস্থলে “মানুষং দেহমাশ্রিতঃ 
যাঁঃ শ্রত্থা তৎপরে! ভবেৎ”_এইরপ পদান্বয় বশতঃ বুঝিতে হইবে যে, সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই 
লীলান্ুস্মরণরূপ ভজনে অধিকার আছে এবং মানুষই সম্যক্‌ প্রকারে উহার আনন্দাস্বাদন করিতে সমর্থ । 
ভগবান, শ্রীরুষ্ণও নরলীলম্বভাব এবং তাহার লীলাব্যবস্থ। অনেক স্থলেই মানব মনের অনুকুল । অতএব 
মানবচিত্ত উহাতে যতখানি আনন্দের সন্ধান পাইবে অন্ত জীব উহা! ধারণ! করিতে পারিবে না। মান্য 
মাত্রেই এই পরম চিত্াকর্ধিণী লীলাকথ। শুনিয়া লীলানুল্মরণরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হইবে। এই লীপাকথা শ্রবণ 
করিয়া তৎপর হইবার জন্য মনুষ্যমাত্রেরই নির্ধিশেষ অধিকার। ইহাতে অধিকারী বিচারের প্রয়োজন নাই। 
মনুয্যমাত্রেই উহ! শ্রবণ করিয়া তৎপর হইবেন__অর্থাৎ শ্রীভগবৎপরায়ণ হইবেন ও লীলাকথা শ্রবণপরায়ণ 
হইবেন__এই উভয়ার্থেই এই উপদেশ করা হইয়াছে। যাই. শ্রত্বা তৎপরে! ভবে_-এই বাক্যে 'ভবেত্ঃ 
প্রয়োগে বিধিবাকারূপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ‘তৎপর’ হওয়াই যে মোর কর্তব্য_নচেও বিধি উল্লজ্বন 
বশতঃ যে প্রত্যবায় হয়তাহাই সুচিত হইয়াছে। প্রীচৈতন্থচরিতামূতে উক্ত হয়_ 
ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিউ, সেই ইহা কয়। কর্তব্য অবশ এই অন্যথা প্রত্যবায়॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূতম্‌ ১/৪1৩১ ) 
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পরামর্শ হইতে রহিয়াছে। ভ্রীভগবান_ ও তীহার লীলাই হইয়াছে ধাহার পরম গতি-_ এইরূপ বিশেষত্ব লাভ 
করিতে হইবে । বিনি সর্কত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানেই একনিষ্ঠ হইবেন-_-তীহাকে শ্রীভগবৎ- 
পারায়ণ বল! হয়) এবং যিনি সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবৎলীলাকথা শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ করেন 
তীহাঁকেও শ্রীভগবল্লীলাপরায়ণ বলা হয়। অবধ্য এখানে ‘তৎপর’ শব্দে লীলানুষ্ঠানে রত হইবেন-_-এরূপ কদর্থ 
করা চলিবে না, যেহেতু শ্রীভগবান, তাহার স্বরূপ পরিকরগণের সহিত যে লীলা অনুষ্ঠঠন করেন সে লীলা- 
ুষ্ঠানে জীবের সামার্থ্য ব৷ স্বরূপযোগ্যতা নাই। বিশেষ করিয়! জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলনুকরণ সর্ব 
নিষিদ্ধ । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা! প্রসঙ্গে শ্রীশুদেব ইতঃপুর্কেই সতর্কবাণী ঘোষণ! করিয়াছেন 
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হানীশ্বরঃ। 
বিনশ্ততাচরন্মৌঢ্যাদ্‌ যথা রুদ্রোহব্িজং বিষম্‌ ॥ 
(শ্রীমদ্তাগবতন্‌ ১০1৩৩।৩১) 
দেহাভিমানী মনুষ্যগণ মনে মনেও এরূপ আচরণের সঙ্কল্প করিবে না। যেমন মহাদেব ভিন্ন অন্ত 
কেহ মাগরসন্ভূত গরল পান করিলে বিনষ্ট হইবেই, সেইরূপ মু মূঢ়তা বশতঃ এরূপ আচরণ করিলে তৎক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হইবে । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবর্ধ্য শ্রীরপগোস্বামিপাদও তীহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে পরকীয়! রতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
সতর্ক বাণী ঘোষণ! করিয়া বলিয়াছেন 
বন্তিতব্যং শমিচ্ছ্ভিক্তবনতু কৃষ্ণবৎ। 
ইত্যেবং ভক্তিশান্াণাং তাতপর্য্স্ত বিনির্ণয়ঃ ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ ) 
_যাহার! কল্যাণ ইচ্ছা করেন তাহারা ভক্তের আচরণ অনুকরণ করিবেন_-কখনই ভগবান, কৃষ্ণের 
আচরণ অনুকরণে বন্রবান হইবেন ন1, ইহাই ভক্তিশান্সমূহের নিশ্চিত তাৎপর্য । 
‘বন্তিতব্যং শমিচ্ছত্তিঃ-এই শ্লোকের লোচনরোচনী টাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব 
গোন্বামিপাদ বলিয়াছেন__ 
আস্তাং তাবদন্ত রসন্ত বার্তা, রসান্তরেহপি শ্রীকৃষ্ণভাবো নামুবর্ভিতব্য ইত্যর্থঃ । 
(শ্রীল চনরোঁচনীটাকা ) 
- অর্থাৎ, রন কথা দূরে থাকুক, এমন কি অগ্তরসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অন্থুকরণীয় নহে__ইহাই 
সিদ্ধান্ত। 
ভগবান, শ্রীকষ্ণের আচরণ অনুকরণ জীবের পক্ষে নিষিদ্ধ । ভক্তের আচরণ অনুকরণ শান্ত্রবিধি সমথিত। 
কিন্ত ভক্ত বলিতে শিদ্ধভক্ত ও সাথকভক্ত উভয়ই নির্দেশিত হয়। তাহা হইলে এই ছুই ভক্তের মধ্যে 
কাহার আচরণ অনুকরণীয়? তদ্বত্তরে ইহাই শান্তর সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধভক্তের আচরণ অনুকরণ করা কর্তব্য 
নহে। কারণ লীলাবেশে প্রেমবৈবগ্ত হেতু সিদ্ধভক্তগণের আচরণও ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের আচরণেরই তুল্য ৷ 
্ীমন্তাগবতেও দেখ! যায়-_নিত্যনিদ্া ব্রজগোপীগণ প্রেমতন্ময়তায় রমণলীলায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্ধ্যানের 
পর তাহারই আচরণের অন্গুকরণ করিয়াছেন ও তদ্‌গতচিত্ত| হয়! তীহারই বিবিধ লীলান্থুকরণ করিয়াছেন 
কিন্ত সেই সিদ্ধভক্তবুন্দের আচরণ অনুকরণে জীবের অধিকার নাই। তাই বৈষ্ণব চার্য/গণ সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন--একমাত্র সেই সকল সাধক ভক্তগণের আচরণই অনুকরণ করিবে, যাহার! ভক্তিশাস্ত্রান্ুমোদিত আচরণের 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৭৭ 


mm ২৬০০, 
পাপ 


অনুশীলন করেন! উজ্জলনীলমণির “ব্তিতব্যং শমিচ্ছড্িঃ” এতৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদ 
তাহার আনন্দচন্দ্রিক| টাকায় বলিয়াছেন 


SA লতা লাল 


'নঙ্ছ ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোহইনুম্মরণীয়ঃ? নাগ্ঃ সিদ্ধানাং প্রায়ঃ কৃষ্ণতুল্যাচারত্বাৎ 
যথা হি যৎপাদপন্কলপরাগ-ইত্যত্র “স্বৈরং চরপ্তি' ইতি। নাপি দ্বিতীয় সাধকেযু মধ্যে দুরাচার! অপি 
গণিতাঃ ‘অপি চেৎ সুছুরাচারো ভজতে মামনহভাক্‌* ইত্যাদিভিঃ। মৈবং বত্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তি- 
শাস্ত্রে! যে বিষয়াস্তদত্ত এব ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ। ন তু কষ্ণবৎ।” 

( বিশ্বনাথ চক্ৰব্তিকৃত আনন্দচন্দ্রিকা টীকা) 
প্রশ্ন হইতেছে সিদ্ধতক্ত ও সাধকক্ত-এই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে কাহার আচরণ অঙ্গকরণীয় ? 
প্রথম অর্থাৎ সিদ্ধভক্তের আচার অনুকরণীয় নহে-_কারণ সিদ্ধভক্তগণের আচার শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্য ৷ “্যৎপাঁদ- 
পদ্চজপরাগনিষেবতৃত্াঃ,__শরীমপ্তাগবতের ( ১০।৩৩৩৫ ) এই শ্লোকেও দেখা যায়__ধাহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদ- 
পল্পপরাগ নিষেবণে পরিতৃপ্ত মুনিগণ স্বৈরাচরণে সমর্থ হন’। দ্বিতীয় যে সাধক ভক্ত-_তাহাদের আচরণও 
সর্বত্র অন্গকরণীয় নহে। কারণ গীতার (৯1৩০) শ্লোকে উক্ত হয়-_“অতিশয় দুরাচার পরায়ণ ব্যক্তিও 
অন্যভাবে আমাকে ভজন! করিলে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে’। সেরূপ ভক্তের আচরণ অন্থকরণীয় 
নহে। তাহা হইলে কিরূপ ভক্তের আচরণ অন্থুকরণীয়--এই মীমাংসাঁয় বলিতে হয়__-ভক্তিশান্ত্রে যে সকল 
বিধি আছে__সেই বিধিসমূহ বাহার! মানিয়া চলেন-_ সেইরূপ ভক্তগণের আচরণ অনুকরণীয় । “বস্তিতব্য'_-এখানে 
তব্য প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে সে সকল ভক্তগণেরই আচরণ অনুকরণ কর] বিধেয়, কিন্ত কখনই 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ কর! কর্তব্য নহে! 

বর্তমান শ্লোকটীর পক্ষান্তর ব্যাখ্য|য়-_“মানুযং দেহমাশ্রিতঃ, এই শ্লোকাংশটী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পরিচায়ক 
রূপে গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, উহ! তাহার নরাকৃতি স্বয়ংরূপকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ তিনি নরারুতি স্বয়ংরূপে আত্মপ্রকটিত করিয়া ভক্তের অনুগ্রহ বিধানের নিমিত্ত নানাবিধ 
বিচিত্র লীলাধিলাঁস করিয়া থাকেন এবং উহা শ্রবণ করিয়া লোকে ভগবৎপরায়ণ বা শ্রীভগবানের 
লীলাকথাপরায়ণ হইবে৷ নরাকৃতিই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বরপ । অতএব লীলার নিমিত্ত তিনি মনুয্যদেহ 
আশ্রয় করেন-_এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে তাহার নরাকৃতিপর্রন্ধ স্বরূপের হানি হয়। বরং বল! উচিত 
যে ভগবান্‌ শ্রীক্ুষ্ণ নরাকৃতিরপ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়! লীলাবিলাস করেন এবং তাহার সেই লীলাই সর্বোত্তম 
লীল1। তাই বিষুপুরাঁণে উল্লেখ আছে--“যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পর ব্রহ্ম নরাক্বতিঃ” ( বিষ্ণুপুরাণ ৪1১১২) 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন 

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীল।, 
: নরবপুঃ তাহার স্বরপ । 
শ্রীচেতন্তচরিতামৃতম্‌ ২!২১৷৮৩ ) 
অবশ্য, শ্রীভগবান যখন তাহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে কোন নরদেহধারীর দেহে ভাববিশেষে আবিষ্ট হইয়। 
অবতীর্ণ হন, তখন তাহাকে আবেশাবতার বলে। আবেশাবতারকালে তাহার নিত্যপরিকরবৃন্দের সহিত 


লীলাবিলাস হইতে পারে না। অতএব মনুষ্যদেহ লইয়। অবতীর্ণ ভগবান, একবৃষ্ণের লীলাধিলাসের কথ! বর্তমান 


যে. প্লোকে: উল্লিখিত হইল উহা! তাহার স্বয়ংরপ নরাকার, পরব্রগস্বরপের অবতার বুঝিতে হইবে। নরবপু? 
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২৫৭৮ শ্রীমস্ভাগবতম্‌ । 


~~ 
টি terms > 


তাহার স্বরণ এই বাক্যবলে নরদেহধারী জীবমাত্রেই যে ভগবান, ্রীকুষের স্বরূপ এইরূপ ধারণ। করা! যুক্ত 
ও শান্ত্রবিরুদ্ধ। শানে যেরপ নরাক্কৃতি পরত্রন্ম্প ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের রূপের বিবরণ আছে তাহার সহিত সাধারণ 
নরদেহধারী জীবের হস্তপদাদির সংখ্যা ব্যতীত অন্ত কোন অংশে মিল বা সামঞ্জন্ত নাই। শুধু রূপ কেন 
গুণেরও কোন সামগ্রন্ত নাই । বিশেষতঃ জীব অনিত্য, মায়াধীন ও জন্মমরণনীল, কিন্তু নর।কৃতি পরব্রঙ্মস্বরূপ 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য, সনাতন ও মায়ার অধীশবর । অতএব যে মনুষ্য দেহ অবলম্বনে ভগবান, 
লীলা প্রকটিত করেন উহা তাহার স্বয়ংরপ নরবপুঃ । 

‘অমুগ্রহায় ভক্তানাংঃ এই স্থলে “্অন্গগ্রহায় ভূতানাং এই পাঠ কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ভূতগণের 
বলিতে সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহই বুঝিতে হইবে, কেবল ভক্তগণের প্রতি তিনি যে তাহার অনুগ্রহ প্রকাশ 
করেন তাহ! নহে। কামপুরকৃপানিধি ভগবান, বিষয়ী, যুযুক্ষু, যুক্ত ও ভক্ত সকলকেই অনুগৃহীত করিবার 
নিমিত্ত স্বয়ংরূপ নরবপুঃ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া লীপাবিলাস করেন। যাহারা বিবয়াসক্ত ও সুখ- 
বাসনার বিষয়বন্তর প্রতি প্রধাবিত হয়, তাঁহার।ও ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের গ্রকটলীল! বিষয়ক অপূর্ব রসবৈচিত্রীর 
বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অভন্থব করে। তাহার! যে সুখের আশার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, 
মায়ামরীচিকার স্তায় পার্ধিব বিষয়বস্তকে আপন তৃষ্ণা নিবারণের উপায় বলিয়া আকড়িয়। ধরিয়াছে, সেই বিষয়- 
সুখ যে কত তুচ্ছ উহা তাহারা উপলব্ধি করে। তাই শাশ্বত আনন্দের আস্বাদ লাভ করিবার নিমিত্ত 
্রীরুষ্ণভজনের প্রতি সেই বিষয়ী জনগণও প্রনুন্ধ হয়। 

পক্ষান্তরে যাহার! মুক্তিকামী, বাহার! সালোক্য, সার্টি, সামীপ্য প্রভৃতি ক্রমমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছ! করেন, 
তাঁহারাও রসঘনবিগ্রহ ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের গ্রকটলীলার অসমোর্দ মাধুর্য শ্রবণ করিয়া রাগা হুগ।মাানুসরণে নন্দগোপ- 
তনয় শ্রীকৃষ্ণের গ্রেমসেবা বিধানে অভিলাবী হন। মুক্ত আত্মারাম ব্যক্তিগণ প্রকটলীলার রসবৈচিত্রীতে 
আকৃষ্ট হইয়া পরীকুষ্ণসেবানন্দ লাভের নিমিত্ত ভজনানন্দে নিমগ্ন হন। এই জন্তই ভগবান ্রীকৃষ্ণকে আত্মরাম- 
গণাকর্ষী বলিয়! শাস্ত্রে নিরপিত কর! হইয়াছে। 

ভগবান, ্রীকুষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবররূপে যে বিবিধ লীলাবিলা 
করিয়াছেন, তাহাতে সর্ববিধ ভক্তগণ যে পরমানন্দ লাভ করিয়! কৃতার্থ হন তাহাতে বলিবার কি আছে? 
কি ভজনোনুখ ভক্ত, কি সঞ্জীতপ্রেম ভক্ত, কি সাধক ভক্ত, কি নিত্যসিদ্ধ পরিকরভুক্ত ভক্ত--সকলেই তাহার 
লীলারস আস্বাদনে অনুগৃহীত ও কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। এমন কি অপ্রকট গোলোকের যে সকল লীলার 
প্রচার নাই তাহাও প্রকট লীলায় প্রকটিত করিয়৷ রসঘনবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভক্তগণকে অপূর্ব- 
রসবৈচিত্রীন্ুধা আস্বাদন করাইয়| কৃভার্থ করেন। প্রকটলীলাবশে সাধন সিদ্ধ ভক্তগণ নিত্যলীলায় প্রবেশ 
করেন। কারণ ষে সকল প্রেমবান্‌ ভক্ত বথাবিহিত দেহে সাধনপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট করাইবার জন্য ভক্তবৎসল শ্রীক্চ প্রকটলীলাচ্ছলে ‘আহিরী গোপের ঘরে? তাহাদের 
"জন্ম বিভাবিত করেন এবং নিজে নিত্যসিদ্ধ পরিকরবুন্দসহ লীলায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের ভাবামুকু" 
প্রেমসেবাঁচরণের সুযোগ দান করিয়া তাহাদিগকে ক্ৃতার্থ করেন। পক্ষান্তরে সাধক ভক্তগণকে দর্শনাননা 
দান করিয়া কৃতার্থ তো করেনই, আবার সেই সকল লীলা শ্রবণ ও স্মরণ মননের স্থযোগ দান চাট 
সাধক ভক্তবুন্দকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করেন। অতএব কোন না কোন প্রকারে ভক্তচিত্ 
বিনোদনের অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভূতনাম্‌’ এই পাঠ অনুযায়ী সর্ধজীবজগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিবার নিমিতই আনন্দবনতমবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজন্বরূপ নরবপু$ ধারণে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ বৈচিনর 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৭৯ 


= EG so St MASS SS San SS BE BAS TE এ 
লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। অতএব যে-লীলা-বিলাসের মুখ্য উদ্দেশ্তই ভক্তের প্রতি তত্তন্তক্তিভাব|- 
হুরূপ অনুগ্রহ বিধান-সে লীলা বিলাসে তাহার তো পরম কারুণ্যই সুচিত হইবে । অতএব উহাতে দোষ 
স্পর্শ কেমন করিয়। হয়? 

ভক্তজনগণের প্রতি শ্রীভগবান্‌ যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন সেই অনুগ্রহই দেখাইয়া গ্রীশুকদেব বলিতেছেন-_ 
“ঘা শ্রত্বা তৎপরে! ভবেৎ”_যাহা শুনিয়া তৎপরায়ণ হইবে। শ্লোকের প্রথমার্দে অনুগ্রহার ভক্তানাম’-এইস্থলে 
বহুবচনের উল্লেখ আছে এবং শ্লোকের দ্িতীয়ার্দের শেষে ‘তৎপরে| ভবেৎ, 05 এ 
রহিয়াছে। প্রথমার্ধে আছে ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত’ কিন্তু দ্বিতীয়ার্দের তৎপরে! ভবেৎঃ এই বাক্যে 
ভক্ত বা অভক্ত কোন কিছুরই নির্দেশ নাই। শ্রীপরম্থামিপাদ “তৎপরো৷ ভবেৎ বাক্যের ভাবার্থ প্রকাশ 
করিয়| বলিলেন-_ৃ্গাররসাক্টচেতসোহস্ঠোইপি বহিমুর্খান্‌ স্বপরান্‌ কর্তিতি ভাবঃ";_ অর্থাৎ অন্ত সকলেই 
তৎপরায়ণ হইয়! থাকেন, ( ভক্তগণ তো হনই )। কিরূপে ? না, শৃ্গাররসপ্রিয় অনঠান্ত বহির্মু্খদ্িগকেও আত্মরত 
করিবার নিমিত্ত ভগবান্‌ এরূপ লীল! করিয়া থাকেন, যাহ! শুনিয় তাহারাও ভগবৎপরায়ণ হন । 
শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিলেন 

“অতএব তাদৃশভক্তপ্রদঙ্গেন তাঁদৃশীঃ সর্বচিত্তাকধিণী ক্রীড়া ভজতে বাঃ সাধারণীরপি শ্রত্থ। ভক্তে- 
ভ্যোইন্তোহংপি জনম্তৎপরে! ভবেৎ। কিমু রাসলীলারূপামিমাং ক্রত্বেত্যর্থঃ ৷ 

( বৈষ্ণবতোষণী ) 

“অতএব তাদুশ অতীত, বর্তমান ও অনাগত বৈষ্ণব ভক্তবুন্দের সহিত সেইরূপ সর্বচিত্রকথিণী 
লীলা করিয়া ভক্ত ব্যতিরিক্ত অন্ত জনও তৎপরায়ণ হইয়া থাকেন। অতএব পরম চমৎকারকারী ইদৃশ 
রাঁসলীলা'র বিবরণ শুনিয়া তাহার! যে তৎপরায়ণ হইবেন তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? এই উভয় 
টীকাকারের মতে কি ভক্ত কি অভভ্ত উভয় শ্রেণীর শ্রোতাই এই অপূর্ব পরম সারবেগ্ভ লীলাবৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়! লীলাকথ| পরায়ণ ও শ্রীভগবৎ পরায়ণ হইবেন-__ইহাই সিদ্ধান্ত ৷ 

“অনুগ্রহার ভক্তানাম্‌” এই বাক্যের ভক্ত শব্দের বদি এই প্রকার অর্থ কর! যাঁয়_-“যে ভজন করে সেই 
ভক্ত’_তাহ| হইলে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভক্ত এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্য দেবতার ভক্ত সকলেরই প্রতি 
তিনি যে কৃপ! করেন তাহাই ঘোষিত হইতেছে। পূর্বেও 'ভুতনাম_-এই পাঠান্তর প্রসঙ্গে অনুরূপ ব্যাখ্যার 
সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করা হইয়াছে! কিন্তু ভক্তানাম্‌ শব্দ হইতেও যে ণেরপ ব্যাখ্যার অনুমান কর! যাইতে পারে 
তাহাই এখানে বলা প্রয়োজন । অন্ত দেবতার ভঙ্গনপরায়ণ উপাসকবৃন্দও ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যে ভক্ত, গীতায় 
সেই তথ্য প্রচার করিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুনকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন_- 
| যেংপ্যন্তদেবত| ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ | 

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্ত্যবিধিপূর্বকম্‌ ॥ 
( শ্রীমদ্গবদ্গীত ) 

“যাহার! অন্ত দেবতার উপাসক এবং শ্রদ্ধা পূর্বক অন্ত দেবতার ভজন! করে, তাহারাও--হে কৌন্তেয় ! 
অবিধিপুর্বক আমারই ভজন! করে! 

যিনি যাহাই প্রার্থন| করুন না কেন সকলেরই নির্ববশেষ প্রার্থনার সামগ্রী আনন্দ যাহারা যথার্থ 
শাখত আনন্দের তত্ব বুঝিয়াছেন তাহারা আনন্দের মিথ্যা ছায়। বা মরীচিকার প্রতি প্রধাবিত ন! হইয়া 


আনন্দস্বরূপ গ্রীভগবানেই তৎপর হইয়া থাকেন। তাহারা শ্রীভগবানের রসঘন লীলাবিলাম শবণ করিয়া! ও 
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ই শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। 


পিপি 


শ্রদ্ধাভরে নিয়ত কীর্তন করিয়া শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দাস্বাদন করেন। তীহাদিগের নিকট রাঁসলীল। কথ! 
পরম পবিত্রতাময়ী আননরসপ্রচুর অপূর্ব ভক্তিপাবনীলীলা। তবে যাহারা ভগবৎ স্বরূপতত্ব বা তাহার 
আনন্দ তত্ব অবগত নহেন এবং শৃঙ্গাররসকেই পরম|নন্দের বিষয় বলিয়! জ্ঞান করেন, তাহারাও শূৃঙ্গাররস কণা 
শ্রবণেচ্ছায় রাসলীল! শ্রবণ করিলে ক্রমে ক্রমে পরমরসের আস্বাদন পাইয়া শ্রীভগবানে তৎপর হইবেন-_ইহাও 
বর্তমান শ্লোক ব্যাখ্যার শ্রীধরস্বামিপাদ ইঙ্গিত করিরাছেন । অতএব বহিযু'খ বিষয়ানন্দী জীবগণ, ধাহারা প্রাকৃত 
লীলার বিবরণ মনে করিয়াও কৃষ্ণলীলা কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, গুরু ক্কপায় তাহারাও ক্রমে ক্রমে 
তবে উপনীত হইয়া অপ্রাকৃত আনন্দামৃত আস্বাদন করেন। তাই স্বামিপাদ বলিয়াছেন__বাহাদের 
কৃষ্ট, মেই সকল বহিষুখিজনগণকেও নিজ|ভিমুখী করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌ এরূপ লীলা! 


'পরমত 
চিত্ত শৃঙ্গাররসেই আ 


করিয়াছিলেন | ই 
অন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ রশিলীল! অর্থাৎ একটী লীলার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীশুকদেব 


বহুবচনের প্রয়োগে “তালঃ ভীড়াঃ” শব্দে বহুবিধ লীলার কথাই বলিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামি- 
পাদ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন -“অন্তান্য লীল! শ্রবণ করিলেও লোকে তৎপর 
হইবে; রাঁসলীলা শ্রবণের তো কথাই নাই। বাস্তবিক শ্রীভগবানে তৎপর হইতে হইলে তাহার লীলাকথা 
শ্রবণ ও কীর্তন করিবার প্রয়োজন আছে। শ্রীভগবানে তৎপর হওয়া কম কথ! নহে। শ্রীভগবানের 
লীলাকথা নিরন্তর শ্রবণ করিলে তাহার রসতত্বের আকর্ষণে ভক্তের হৃদয় শ্রীভগবৎপরায়ণ হয়--এমন কি 
ভক্তিহীন বহিমু'্খ জনের হৃদয়ও তদন্থগত হয়৷ তাই শ্রীধরস্বামী বলিলেন__শুঙ্গাররসা কৃষ্টচেতসো বহিযু্খানপি 
স্বপরান্‌ কর্তূমিতি ভাবঃ 1” 

পরমহংসাঁচার্্য শ্রীগুকদেব শ্রীভগবানের লীল!কথ! শ্রবণ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিলেন । অতএব 
বুঝিতে হইবে __সদ্‌গুরুর মুখে এই পরম পবিত্র অতি নিগুঢ় লীলাকথা শ্রবণ করিলে অলৌকিক রসমস্তা- 
রের সন্ধান মিলে । গুরু মুখে তত্বকথ! শ্রবণ করাই প্রথমাধিকারীর প্রথম সাধন। কেবল র।সলীলা 
নহে-_প্রীভগবানের সমস্ত লীলাঁকথাই সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হয়__কারণ তিনিই উহার আপাততঃ 
প্রতীয়মান ছলনাবরণ উন্মোচন করিয়া নিগুঢ় তত্বরসম্ধার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন । 

অপারকরণ সিদ্ধ গ্রীভগবানের অনুগ্রহ মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভগবত্তত্বজ্র শ্রীগুকদেব বলিলেন_-ভগবান্‌ তাহার 
নরাকার লীলাব্যপদেশে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । অখিলনিয়ন্তা শ্রীভগবান্‌ বিশ্বস্থষ্টি করিয়! নান! বিধানে 
ইহার রক্ষণ ও পালন করিতেছেন । যদিও তিনি ভক্ষ্য, ভোজ্য ও জীবিকা নির্বাহের উপযোগী সামগ্রী সমূহ 
বিশ্বে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে তাঁহার দয়ার পরিচায়ক বলিতে পারি না। লৌকিক ক্রীড়ার গ্তায় 
তিনি যে বিশ্বহ্থষ্টিরপ লীলা করেন তাহাতে স্থষ্টির উপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয়বস্তর সংস্থান কর! 
যে তাহার সেই নিজ লীলারই প্রয়োজন । শ্রীভগবানের দার যথার্থ পরিচয় আমর! তখনই পাই, যখন 
দেখি যে সংসারার্ণব উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি বেদপুরাণ প্রভৃতি শান্্রতরণী প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সার 
রূপে অবতীর্ণ হইয়! দুরহ শান্্তত্ব বুঝাইয়া জীবের অজ্ঞানান্ধকার দুর করিতেছেন এবং বিশেষ করিয়া স্বয়ং প্রাকৃত 
গুণের অতীত অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরপ সর্কেশ্বর ভগবান হইয়াও নবনটবর রূপে নরাকারে পরিচ্ছির হইয়া মর্ত্যলোকে 
অবতীর্ণ হইয়-_পরম মধুর লীলার বিলাসে আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন । অতএব অপারকরণা সিদ্ধ 
শ্রীভগবানের অসীম দয়ার পরিচয় যদি আমর! কোথাও পাই তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে বল! যায় যে উহ] ভগবান, 
শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলায়__ এবং সর্বোপরি শ্রীরাসলীলায় ॥ ৩৬ 
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a 
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স্পা? 


শা 
ত 


নাসুয়ন্‌ খনু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তন্ত মায়য়! 
মন্তমানাঃ স্বপাৰ্শ্বস্থান্‌ স্থান স্বান দারান্‌ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭ 


অন্য !-_তন্ত (শ্ৰকৃষ্ণন্ত ) মায়য়া (প্ৰেমবৈচিত্ৰীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়! ) মোহিতাঃ 
(সন্তঃ মায়ানির্থিতান্‌) স্থান্‌ স্বান দারান্‌ ( স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পদ্থীঃ) স্বপার্স্থান মন্তমানাঃ (স্বস্বপাৰ্শমবস্থিতা 
ইতি গণয়ন্তঃ ) ব্রজৌকসঃ (ব্রগোপাঃ ) কৃষ্ণায় খনু ( নিশ্চিতং ) ন অহন ( দো ন দতৃুঃ ) | ৩৭ 

যুলানুবাদ ?-শ্রীকুষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়! ব্রজবাণিগণ নিজ নিজ পত্বীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে 
অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনপ্রকার অসুয়া করেন নাই ॥ ৩৭ 

জ্রীধরটীকা 1_নমবন্তেংপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বস্তি তত্রাহ নাক্যন্িতি ॥ এবভূতৈধ্যযা- 
ভাবে তথা কুর্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ 

জআীটবষ্বততোষণৰী (নন ভবতু পরমাস্মত্বেন বা নিত্যমেব তাভিঃ প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারিত্বেন বা 
তাস্ছ তৎপরদারত্বস্ত প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমঃ পক্ষত্তধ্যাহারাদিনা কথঞ্চিৎ স্থাপিত এব। অথ নিত্যাপ্রেয়সী- 
ত্বেনোত্তবরপক্ষশ্চেত্তহি হন্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রয়তে, যেন তাসামন্ত্র বিবাহোহপি সম্প্রতি লভ্যতে ৷ 
ততশ্চ তং প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাঁসাং তত্তংপত্বীত্বমেব স্তাৎ। ততশ্চ তৎপরতাকারণায় 
ভক্তানা মনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে ইতি চেতহি তেষাং দারাকর্ষণেন তং প্রত্যসথয়াসস্তবাত্তেযু ব্রজ- 


বাসিত্বাৎ পরমভক্তেবু, কথং বাহুগ্রহঃ সিধ্যেৎ, কথং বা তাস তর্নিত্যপ্রেয়সীযু তাদৃশদুরবস্থায়ান্ডেযু পরম্ভক্তেযুচ : 


তাদৃশতদর্ণনস্ত শ্রবণেন পরেযামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্তাৎ। তত্র পাঠক্রমাদন্বয়ক্রমো বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ 
সিদ্ধান্তয়তি নাহ্থয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় ইতি। খনু নিশ্চয়ে যন্মাৎ ব্রজৌকসঃ তন্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাহুয়নলিত্যর্থঃ। 


দধামার্থনৎশ্রিয়াত্বতনয়েতি তং প্রতি ব্রহ্মবচনাৎ! ক্বষ্ণেংপিতাত্রস্হৃদর্থকলত্রকামা ইতি রাজানং 


প্রতি শ্রীশুকবচনাচ্চ। নন তথাপ্যনুগ্রান্থাণাং জানতাম্‌ অজানতাঞ্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসম্‌ | তত্রোচ্যতে | 
যদি তেষাং বিবাহতোহপি তা দারাঃ স্থযস্তহি তথাত্বমেব । যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ বৃঢ়তয়! প্রতীতাঃ 
বস্তুবিচারেণ তু. তন্তৈব দারান্তেন তদাকর্ষণং তৈর্ণ জ্ঞায়তে চ, তহি কো! দোষ ইত্যাহ মোহিতাস্তন্ত 
মায়য়া মন্তমানাঃ স্বপার্শস্থান্‌ স্বান্‌ স্বান দারানিতি ! অত্র তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বং তাসাং ভ্রুতমিতি শ্রুতার্থান্তথ।: 
নুপপত্ত্য। দশাপবিত্রেণ গৃহং সম্মার্টীত্যাদিবদাবৃত্যান্বয়ঃ ক্রিয়তে। তত্র চায়মর্থঃ। তন্ত মায়য়া প্রেম- 
বৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া৷ যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তন্ত দারান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ মন্যমানাঃ স্বস্ব- 
পার্শস্থাংশ্চ মন্তমানা ইতি। ভদেবং তস্তেত্যন্ত দ্বিধাঘ্বয়ভেদে| দশিতঃ। তত্র পূর্বব্তাঘয়বিভেদস্তায়মভিপ্রায়ঃ। 
যোগমায়াকল্িতানামন্তাসাঁমেব তৈবিবহনং সংপ্রবৃত্বং নতু ভগধনিত্যপ্রেয়সীনামিতি, তথা তাসাং তদানীং মায়য়! 
গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তথ্ত্বং জ্ঞাতমাসীদন্ততঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি, তাস্থ তেষাং দারত্বস্ত 
মননমাত্রং নতু বাস্তবত্বম। তথা তেষু তাসাং পতিত্ব্চ মনসা ত্যক্তমেব ইত্যেবং তাসাং তৈবিবাহসনবন্ধো 
ন জাত ইতি। যতে নান্ুয়নিত্যনেন গুণেংপি দোষারোপং নাকুর্বনিত্যেব ময়োক্তং নতু নৈর্যয়নিতি। অথো- 


_ ত্তরস্তান্বয়বিভেদন্তায়মভিপ্রায়ঃ। রাসাগ্র্থং তেন তাপাং কর্ষণে যোগমায়াকল্লিতানাং সংজ্ঞাকল্নিতচ্ছায়া বত্তত্তৎ- 


প্রতিরূপাণামন্তাসামনুভাবেন তানেব তে স্বপাস্থান্‌ মেনিরে, ততোংপি ন দোষপ্রসর্গ ইতি। নন 

শ্রীভগবতপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদপি যদি বলাত্তচ্ছয্যানিষেশঃ স্তাত্তহি মহানেব দোষ ইত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়ে- 

নৈবান্বয়বিভাগাৰ্থেন নিদ্ধান্তং কৃতবান্‌ স্বপার্সস্থাংশ্চ মন্তমামা ইতি বিবাহবদেব ভত্র মায়য়া বঞ্চিতান্ত' ইতি 
[ ৩২০ ]-1 
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ভাবঃ ৷ এতদেবাহ। ৷ ভাঃ প্রতি ্বয়মেব শ্রীভগবান্‌।  নিরবগ্ধসংযুজামিতি। এতদেব চ গৰ্গবাক্যেন 
কৈমুত্যাল্লভ্যতে ৷ য. এত্মিন্‌ মহাভাগে গ্রীতিং কুর্ববন্তি মানবাঃ । নারয়েইভিভবস্ত্যেতান্‌ বিরুপক্ষা বানর 
ইতি । তদেবমেব ব্রন্মণা। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি প্রোচ্যান্তথাত্বং মায়িকমেবেতি দৃঢ়ীকৃতমিতি | 
অত্রেদমপি বিচার্যতে । তা বাধ্যমাণা ইত্যোদৌ বতীসাং পৃতিন্মন্তাদিভিণিবারণং শরয়তে তৎ কিমুত শ্রীরুষ্- 
কর্ষণমন্রাত্ব। জ্ঞাত্বা ব!! যন্তজ্ঞাত্বা তাহ তত্রাস্থুয়! ন ঘটত এবেতি ন পূ্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে ততশ্চ তন্নিরা- 
করণং ব্যর্থমেব স্তাৎ। যদি চ জ্ঞাত্বা তহি তাঁসাং স্বাপার্্ব্তাদর্শনান্নিজনিবারণপ্রতিপালনং মত্ব। তা্যো 
নানুয়েরুর্নাম' তদাকর্ষণকর্তৃকগ্রীকবষ্ণায়াস্থয়েরনেবেতি পুর্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে | তাসাং তত্তৎপার্খস্থতা তু সিদ্ধান্তায় 
ন কল্পতে। তন্মাত্তদিদং বক্তব্যমূ। তদ! শ্রীকৃষ্চেন তাসামাকর্ষণং- বুদ্ধিপুর্বকমিতি তৈর্নাবগতম্‌ । তথাহি 
বিগ্ভাবিশেষময়ন্বাৎ খন্বসৌ বংশীনাদন্তাসামেব কর্ণে ্রবিষ্টো ন গুনরন্েষ।ম্‌। সর্ববকর্ণপ্রবেশশ্চেত্রহি শয়নাবসর- 
গ্রাপ্তং নিজশয়নগৃহং হিত্বা কথমসৌ নিশি বিদুরনির্জনবনং গত 'ইতি বিতক্য মাতরঃ পিত্র।দয়ঃ সর্ব এব 
মহত্য| শঙ্কয়া তত্র গচ্ছেরুঃ ৷ তন্মাদৌৎপত্তিকাদেব মাধুষ্য।নুঃ সর্ব্বমেব কর্ষত্যসাবিতি অন্ুভূয় তাসাঁমপি 
তদর্শনার্থং গমনমাশঙ্কেত কিন্বসময়্বাটতৈর্দিবারিতম্‌। তথাপি যন্তখণ্ডামপি রাত্রিং তত্রাযুঃ স্থিতা ইতি 
জ্রায়েত তদ! ব্রজবাসিত্বাত্েযামনুয়া রান্তত্রাসম্তবেহপি,. তদাভাসঃ শ্তাদেব যথা সোহয়মস্মাকং জীবনাদিমুলম্‌, 
স চায়মখগ্ুনিশি পরবধূনাং নিজনিকটস্থিতিমন্থমোদমান :আসীদিতি তত্ত লোকধর্মমর্ধ্যাদমঙ্গলাতিক্রমমন্থুমায় 
_ বিশ্মিতানাং তেষাং তন্মঙ্গলচিন্তাময়, এবায়ন্তাবঃ : কোপময় ইবেতি তদাভাসত্বমৈব তত্র লভ্যতে যেন তে 
বধুভ্যঃ কন্তাভ্যশ্চাস্থয়েয়ুঃ। তাপাং, স্বপাশ্বস্থতয়] দর্শনা সোহপি নাসীদিতি কুতন্তরামস্ুয়াবকাশ ইতি । 
“ এতদভিপ্রেত্যেবব যুগানস্তরগতাংস্তৎপ্রেয়সীনাং তাসাং গোত্রপ্রবর্তকান্‌ গোপান্‌ প্রতি শ্রীবিষ্ণুন। সোইয়ং 
বরো দত্তঃ। যথা পান্নে স্বষ্টিখণ্ডে--যদ!. নন্দপ্রভৃতয়ো! অবতারং ধরাতলে। করিষ্যন্তি তদ! চাহং বসিষ্যে তেযু 
মধ্যতঃ। যুন্মাকং কন্তকাঃ সর্বা। রমিয্যন্তে ময় সহ। তত্র দোষে! ন ভবিতা ন রোঁষে ন চ মৎসর॥ ইতি। 
“কিঞ্চ স্বরূপেণৈব যন্ত পর্য্যাপ্ডি্ন ভবতি. তত্রোপাধিস্বীকারানর্থক্যমিতি ব্ৰজৌক্েনৈব শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তেষাং 
মন্থয়ানুংপত্তির্যাখ্যাত৷ । মায়ামোহিতত্বং. তত্র হেতুবিরুদ্ধ এব. তন্মোহিতা এব তঃ প্রত্যনথুয়াং কুর্তি 
নতু তদমোহিত| ইতি |. তন্মান্মোহিতা, ইত্যাদেরহাভাগেনৈব সঙ্গতিঃ। তত্র প্রয়োজন গ্ৰীকৃষ্ণন্ত যদসমঞ্জসত্বং 


কৈশ্চিততর্ব্যেত তথ| যন্তেষাং প্রীক্ব্ণমঙলচিন্তাময়ভাব . এবাস্থয়ত্বেন প্রতীয়তে তর়োপিরসুনমেব। তত্র, 


৫ ১০ 
ন. প্রযুজ্যেত ।. ততঃ কর্তরূপৈব সেতি লভ্যতে.। :তন্তাস্তদ্রপত্বেন. নির্দেশশ্চ। . প্রিয়জন প্রেমময়লীলা বি 
তন, প্রেরণং বিন! সার্বভৌমস্ত পরমদক্ষপ্রতিনিধিরিব তামস্তরাস্তরলন্ধাং তল্লীলাং পুর্বপূর্বতাদৃশতল্লীলাক্রমমন্্র 


ূ টি 
মায়য়েতি .করণং চেত্তহি কত্রপেক্ষয়া, তন্তেত্যত্র তেনেত্যেব প্রযুজ্যেত। যদি চ. হেতুত্বং তাহ মোহিত! ইতি 


ক্ৰম! সমুকর্ষবিলসদ্রমত|ং সা. নয়তীতি বিবক্ষয়া।. তদেবমেব চ.দর্ণিতং যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি | .তদেবং, 
তন্তাস্তদীয়ত্বে প্রকরণেন লক্ধে সৃতি, তন্তেতি পদন্ত পূর্বত্র নাতিপ্রয়োজকত্বাৎ শ্রতাৰ্থান্তথানুপপন্নত্বাচ্চ তম্ত 


দারান্‌,স্বান্‌ স্বান্‌ স্বপার্্বন্থাংশ্চ মন্তমানা ইতি পরেণাপি ষোজয়িত্ব। সার্থকতাং সমৰ্থযড়িস্তান্স শ্রীকৃষ্ণস্যোপপত্যং 
তাণামন্তশয্যানিবেশঃ শ্রীক্বষ্ণায়. ব্রজবাসিন!মন্থ্য়া ভা সন্তস্তামসম্রসত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি। তত্র তন্ত মারয়া যে 
স্ব স্ব দাঁরাক্তান, স্বপা্্বস্থান মন্তমানাঃ ভগবৎপ্রেয়ন্তবস্থানানহঁসময়ে তদভেদেনামুভবস্তঃ যতে! মোহিতা- 
স্তয়ৈেবেতি চ যোজয়ন্তি। যতঃ পতিব্রতানামপি ন পরাৎ পরিভবঃ সম্ভবতি, কিমযুত য এতন্মিন্‌ মহাভাগ 
ইতি গর্গবচন]নূম।(রেণ শ্রীভগবৎপর!ণাং কিমুত তৎপ্রেয়খীনামিতি গম্যম্। অত্র কুৰ্ম্পুরাণে উত্তররিভাগে 


দ্বত্রিংশদধ্যায়ন্ত।ন্তে তদিদমুপোদ্লক মৃত্তি | যথা__পতিব্রতা ধর্মপর! রুদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ। নান্তাঃ পরাভবং, 


. 
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000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


WENN NE EE ene SENN 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৮৩ 


কর্তূং শরোতীহ জনঃ কচিৎ॥ বথ| রামন্ত সুভগা সীতা ব্রৈলোক্যবিশ্রুত।। পত্নী দাঁশরথের্দেবী -বিজিগ্যে 
রাক্ষসেশ্বরম্‌ ॥ রামনস্ত ভাধ্যাং বিমলাঃ রাবণে| রাক্ষসেশ্বরঃ। সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কাঁলচোদিতঃ ৷ 
গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে ।; সমাহর্তং মতিঞ্চক্রে তাপসঃ কিল ভাঁবিনীম্‌॥ বিজ্ঞায় সা 'চ 
তন্তাবং স্থত্ব। দাশরথিং পতিম্‌। জগাম শরণং বহমাবসথ্যং শুচিন্মিতা। উপতন্থে মহাযোগং সর্বদোষ- 
বিন।শনম্‌। কৃত্বাগ্ুলিং রামপত্ধী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্॥ নমন্তামি মহাযষোগং কৃতান্তং গহনং পরম্‌। 
দাহকং সর্বভৃতানামীশানং কালরূপিণমিত্যাদি। ইতি বহিং পূজ্য জপণ্ত1 রামপত্রী যশোস্থিনী । ধ্যায়ন্তী 
মনসা তস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা ॥ - অথাবস্যান্তগবান্‌ হব্যবাঁহো মহেশ্বরঃ। আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসৈব 
দৃহনিব ॥ সৃষ্ট! মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেপ্রয়া॥ সীতামাদাঁয় -ধর্িষ্ঠাং পাঁবকোহত্তরধীরত। তাং দুষ্ট! 


তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ সমাদায় যযৌ লঙ্কাং লাগরান্তরসংস্থিতাম্‌। 'কৃত্বা চ রাবণবধং রামো 


লক্ষ্মণসংযুতঃ ॥ সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ। সা! গ্রাত্যয়ায় ভূতানাং-সীতা মায়াময়ী পুনঃ! -বিবেশ 
পাবকং দীপ্তং দদাহ জলনোৎপি তাম্‌। দগ্ধ! মায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ ॥ বামারাদর্শয়, সীতাং 
পাবকোহভূৎ স্থরপ্রিয়ঃ | প্রগৃহ ভর্ত,শচরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যমা ॥ চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাত্মজ!। 
দৃষ্টা হৃষ্টমন। রামে। বিন্ময়াকুললোচনঃ॥ ননাম বন্িং শিরসা তোঁষয়ামাস রাঘবঃ! উবাচ বহর ভগবন্‌ কিমেষ! বরবর্ণিনী ॥ 
দঞ্ধা ভগবতা পূর্ব দৃষ্টা মৎপার্খমাগতা। তমাহ দেবো লোকানাং দাঁহকো হব্যবাহনঃ॥ বরাবুত্ং দাশরথিং 
ভূতানামেব সন্নিধৌ। ভর্ভৃশুতএষণোঁপেতা নুখীলেয়ং পতিব্রতা ॥ ভবানী: পার্খমানীতা মারারাবণকামিতা। 
যা নীতা রাক্ষসেখেন সীতা! ভগবত! হ্ৃতা ৷ ময়া মায়ামযী স্থষটা রাবণন্ত বধায় সা। যদর্থং ভবতা ছুষ্টো 
রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ1  ময়াঁপসংহৃতা চৈব হতো লোকবিনাশনঃ | গৃহাণ বিমলাঁমেতাং জানকীং .বচনাম্মম ॥ 
পশ্ঠন্নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাপ্যয়ম্‌ । ইত্যুক্বা ভগবাংশ্চণ্ডো বিশ্বার্চিবিশ্বতোমুখঃ। মানিতো রাঘবেন্দ্রেণ 
ভূতৈশ্চান্তরধীয়ত ॥ ইতি। তন্মাত্দাবসখযান্নিবত্তল্লীলা য়ামুপাশ্রিতা যোগমায়াপি তত্র সাহাধ্যংবৃ্্যাদেবেতি গম্যতে । 
ততঃ প্রন্ততমেবানুসন্ধীয়তাম্‌॥ ৩৭ UTR 5 Fo] y 

ল্রীভাগৰতাম্বৃতৰখিণী 1_শ্ৰীক্ষ্চলীলারসতত্বজ্র পরমহংসশিরোমণি শ্রীগুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক 
উত্থাপিত পরবধূদঙ্গ-নিমিত্তক দোষসম্ভাবনার সকল প্রশ্নই প্রায় নিরাঁস করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি প্রসঙ্গপ্রাপ্ত আরও 
একটি প্রশ্নের আকাজ্ষা থাকিয়া যাঁয়। বিদর্থশিরোমণি রাঁসরসরাজ ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীকষ্চ ব্রজন্ুন্দরীগণের সহিত 
শারদ পূর্ণিমার রজনীতে বৃন্দাবনকুঞ্জে রাঁসলীলাবিলাঁস করিয়াছিলেন । তৎকালে সেই গোপবধূগরণের পতি, পিতা, 
ভ্রাতা, শ্বশুর প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ গোপাক্গনারিগকে গৃহে উপস্থিত ন! দেখিয়া; যিনি গোপাঙ্গনাদিগকে বংশীরবে 
আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিতেছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
কেন ক্রুদ্ধ হইলেন না_ এই প্রশ্ন করিবার জন ্রীগ্ুকদেবের নিকট মহারাজ পরীক্ষিৎকে কোনগ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ 
করিতে হয় নাই। যুক্তিতত্বদ্শী পরীশুকদেব' আপনা হইতেই সেই প্রশ্ন সম্ভাবনায় উত্তর প্রদানচ্ছলে সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিতেছেন! লীলারহন্তবিৎ প্রীগুকদেব বলিতেছেন-পরমপ্রেমবতী ব্রজন্ুন্দরীগণের সহিত রাস- 
রসিকেশবর প্রচ যখন রাসক্রীড়ায় রত ছিলেন তখন ব্রজবাফিগণ কেহই তাহার প্রতি তুদ্ধ'হন নাই। 
৭. এই যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনপটীয়দী যোগমায়ার প্রভাবে বরজগোপবৃন্দ সেই সময়ে 


yw 


0 ই অবস্থিত! বি রিয়াছিলেন। - 
লেন। 

নিজ নিজ পত্ীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্খেই অবস্থিত বলিয়া মনে কারয়াছ | ৃ 
রাঁসরপিকেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শারদরজনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয় মুহূর্তে রাসস্থলীতে আকর্ষণী বংশীধবনি করিয়া 


রজনন্ারীগণকে বনমধ্যে তাহার নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । সেই অকর্ষণী মুরলীরব শ্রবণমাত্র উন্মাদিনীর 
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২৫৮৪ শ্রীমন্ভাগবতম | 


উর 


বি + স্পা 


~~ 


হায় কৃষ্ণগৃহীতচিত্তা ব্রজালনাগণ ছুটিয়! গৃহের বাহিরে যাইতে উদ্ধত হন। তখন তাহ দের গতিরোধ 
করিবার নিমিত্ত সেই গোপাঙ্গনাদিগের পতি, ভ্রাতা প্রস্ৃতি আত্মীয়বর্গ তাহাদের বাধা গ্রীন করেন। কিন্তু তাহারা 
রি বাধা গ্রাহ না করিয়' কৃষ্ণপ্রেমপ্রবাহের প্রবল আকর্ষণে আোতমুখে তৃণের স্তায় ভ1সিয়। গেলেন । কিন্তু 
তৎকালে অবিচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সেই ব্রজবাসিবুন্দের দৃষ্টি আচ্ছাদিত হয়। যোগমায়ার মায়া- 
প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তখন তাহার! নিজ নিজ পত্নীগণকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিতে পাইলেন । অতএব 


তাহার! মনে করিলেন যে তাহাদের নিষেধবচন শ্রবণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! তাহাদের পত্বীগণ তাহাদের নিকটেই অবস্থান : 


করিতেছেন। মায়ামে।হিত হইয়া মায়/কল্লিত গোগীবৃন্দকে নিজ নিজ শয্যাপাৰ্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া তাহার! শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি অস্থয়া প্রকাশের আর কোন প্রয়োজন অঙ্গভব করেন নাই। এদিকে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের যোগ- 
মায়াশক্তি চিদেগাগীদিগকে তাহাদের নিত্যসম্বন্ধীয় নিত্যবন্ধু সচ্চিদানন্দময় প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলন 
ঘটাইয়া রাগান্ুগা ভক্তির পরমতম মাধুর্য্য বিশে গ্রকটিত করিলেন । শ্রীভগবান্‌ তাহার যোগমায়াশক্তির প্রভাবেই 
এইরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাসলীলার উপক্রমঞ্জোকেও দেখিতে পাই 
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্পমল্লিকাঃ | 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ (১০৷২৪৷১ ) 
উপরিধূত এই প্লোকে “যোগমাঁয়ামুপাশ্রিত£-_এই অংশের সমালোচনা করিলে মনে হয়_ এঁশর্য্যাদি 

বড়বিধ মহাশক্তির নিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অঘটনঘটনপণটীয়সী যোগমায়াশক্তির পুর্ণ বিকাশ 
করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় মৃষ্তিত্বরূপা ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই লীলায় 
শ্রীভগবান্‌ কেবলমাত্র ভক্তগণকেই মায়ামুগ্ধ করিয়া লীলার সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন নাই, এমন কি প্রয়োজন বোধে 
এই লীলায় তিনি নিজের চিচ্ছক্তিত্বরূপা মায়! দ্বারা নিজেও মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যে এই লীলায় নিজেও 
যোগমায়াগ্রভাববিমুগ্ধ সে বিষয় শ্রীচৈতণ্ঘচরিতামূতে বণিত আছে-_ 

মে! বিষয়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে ৷ যোঁগমাঁয়। করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 

আমিহ ন! জানি তাহ! না জানে গোপীগণ । দু হার রূপগুণে ছু হার নিত্য হরে মন ॥ 

ধর্ম ছাড়ি রাগে ছঁহে করয়ে মিলন! কভু মিলে কভু ন! মিলে দৈবের ঘটন ॥ 

এই সব রসনির্ধ্যাম করির আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ 

( শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত ) 

-: এপ্রীভগবান্‌ যদি গোগীগণকে নিজবধু বলিয়াই ধারণ করিতেন, তাহ! হইলে তিনি নিভৃত যমুনাপুলিনে 
গ্রভীর নিশীথে রাসকেলি ন! করিয়া যে কোনও সময়ে নিজ গৃহাঙ্গনেই রাসলীলা করিতে পারিতেন, 
কিংবা স্বত্রেচ্ছাময় ভ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে তিনি স্বয়ং এব 
প্রকাশ করিয়! যখন তখন যেখানে সেখানে রাসক্রীড়া করিতে পারিতেন--পরস্ত উহা কেহই জানিতে 
পারিত ন!! কিন্তু তাহা না করিয়া শ্রীভগবানের যে শক্তিবশে শ্রীভগবানও স্বয়ং মোহিত হইয়া 
প্রেমমূর্তি গোগীগণের প্রেমোচিত সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং সর্বজগৎপতি 
হইয়াও উপপূতি সাজিয়াছেন_এবং গোগীগণও তাঁহার স্বরূপশত্তির ঘনীভূত মূর্তি হলাদিনীশক্তি হইয়াও 
উপপদ্ধীভাবে বিভাবিতা _সেই শক্তিই ভ্রীভগবানের চিচ্ছক্রিম্বরূপা যোগমায়া৷ যড়েশ্ধ্যশালী শ্রীভগবান্‌ যোগমায়া 
শুক্কি প্রকাশ করিয়াই এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করেন। দিবাকর ভাস্কর যেমন তাহার কিরণমালা প্রকাশ 
করিয়! পুর্ব গগনে উদ্বিত হন_-এবং যেইদিকে তাহার গতি সেইদিকেই তাহার কিরণমালা ব্যাপ্ত হয়, সেই 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৮৫ 
রূপ ষড়েসব্/নিকেতন শ্রীভগবান্ও তাঁহার যোগমায়াশক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া গোঁপরমণীগণের সহিত রাসলীল! 
বিলাস করিতে ইচ্ছা করিলেন বলিয়া এই রামরমণলীলায় যখন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবেই এই অঘটন- 
ঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে এবং ইহাতেই রাসলীলার মাধুর্য ও সামঞ্জন্ত যণাযথভাবে | 
রক্ষিত হইয়াছে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সর্বামনোহর নরলীলায় অচিন্তযমহাশক্তি যোগমায়ার বৈভবের পরিচয় | 


| 


দিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোশ্বামি মহাশয় বলিয়াছেন = 


কৃষ্ণের যতেক খেল!, সর্বোত্তম নরলীলা, f | 
নববপুঃ তাহার স্বরূপ | 
দ্বিভুজ মুরলীধর, নবকিশোর নটবর, ॥ 


নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 
যোগমায়৷ চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 


এই রূপ রতন, .. ভক্তজনের প্রাণধন, 
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥ 
( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ) 


শ্রীভগবান্‌ তাহার পরমমধুর রাসলীলায় অচিন্ত্যমহাশক্তিরূপ। যোগমায়ার প্রভাব ষেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, 
'নাস্থ়ন খলু কৃষ্ণায়’ এই বর্তমান শ্লোকেও তাহার আর একটা পরিচয় পাই। কারণ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের 
যোগমায়ায় মোহিত হইয়াই ব্রজগোপগণ নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়! রাসলীলাবিহারী 
পরবধূঅঙ্গী প্রীকুষ্ণের প্রতি অস্থয়! বা ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীধরম্থামীও এই শ্লেরকের ভাবার্থ প্রকাশ ু 
করিয়া বলিলেন -“এবসূতৈশ্বর্্যাভাবে তথা! কুর্বন্তঃ পাপা জেয়াঃ ইতি ভাবঃ অর্থাৎ যাহাদের এরূপ ফা 
ক্ষমতা নাই তাহারা এরূপ কার্য্য করিলে পাপভাগী হইবে। যদিও বাহিরের লোক মনে করিতেছে শ্রীকৃষ্ণ 
পরবধূ লইয়! রতিবিলাস করিতেছেন, কিন্ত গোগীগণ ধাহাদের পদ্ী তাহারা বলিতেছেন _শ্রীরুষ্ণ আমাদের [ 
পত্বীববন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ন!__আমাদের পত্বীগণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান আছে*_-এরপ স্থলে ঠা 
যোগমায়ার অচিন্ত্য এশর্য্যই প্রকাশিত হয় এবং উহাতে পাপের আশদ্বাই বা কোথায় ? fi 
_. অবশ্য ভগবান্‌ শৰীক্ব্চ সর্বাধ্যক্ষ, পরমাত্মা, গোগী ও গোপীবৃন্দের পতিদিগের সকলেরই মধ্যে তিনি If 
বিচরণ করেন-_এই পূর্বস্থাপিত তত্ব বিচারে পারমাত্রস্বরপ ভগবান্‌ শরীকৃষে৷ পরবধূপরপঙ্গজনিত দোষারোপ 
করা যায় না। কারণ তত্ববিচারে তিনি নিজশক্তিবৃবন্দের সহিতই লীলাবিলাস করিয়াছেন--উহাতে দোষের 
শাঙ্ক ত উঠিবে? 
i iit হয় যে ব্রজগোগীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ও স্বকীয়াকাস্তা-_তাহ! 
হইলে দৌবসন্তাবন! তো এক কথাতেই উড়াইয়া দেওয়া যায় । কিন্ত প্রকৃত বিচারে তাহাও তো বল৷ যায় 
না__কারণ ব্রজগোগীগণ যে পরবধু-এ বিষয়ে বহু শ্রুতি বা গ্রসিদ্ধি রহিয়াছে। গোপাঙ্গনাগণের পরবধূত্ব 
সম্বন্ধের বিবরণ যখন বহুশ্রত, তখন জন্মান্তরে তাহারা স্বকীয়! কান্তা হউন বা ন! হউন, বর্তমান ভাগবত- 
লীলাঞ্রসঙ্গে তাহার! যে তত্তৎগোপবৃন্দের বিবাহিতা পত্নী তাহা কিরূপে অস্বীকার কর রাস: 
গ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবতোষণীটীকার মুখবন্ধে এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া! বলিয়াছেন--যদি কেহ 
ইহার উত্তরে বলেন যে ভক্কগণঁকে তৎপর করিবার নিমিত্ত পরবধূরৃন্দে সহিত তাদুশ লীলা সর্বস্থপণে প্রেসেনা” 
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২৫৮৬ _.. শ্ৰীষন্তাগবতম্‌ । 
সাধ পুর্ণ করিয়৷ তিনি ভক্তান্গ্রহ করিয়াছেন --তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্ত এই-__ব্রজবাসিমাত্রেই ত শ্রীকৃষ্ণের ত্য 
কিন্ত সেই ব্ৰজবাসী গোপবৃন্দের প্রতি কিরূপে তাহার অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল? কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের 
বধূদিগের অভিমর্যন করিয়া. তাহাদের নিগ্রহই করিয়াছেন। আবার নিত্যপ্রেয়পী গোপীবৃন্দকে পরবধূরপে 
বিভাবিত করিয়া লোকচক্ষুতে তাহাদের তাদৃশ দুরবস্থার বিধান করায় এবং ব্ৰজবাসী গোপৰবন্দের প্রতি 
এরূপ হুর্ণর ব্যবহার করায় সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে অভক্তের কথা তে| দুরে থাক, ভক্তজনই বা কিরপে শ্রীকৃষ্ণ 
বা তাহার লীলাকথায় তৎপর হইবে? অতএব গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মতে 
উপরিধৃত আশঙ্কা সমূহের নিরাস করিবার জন্যই বর্তমান গ্লোকের অবতারণা এবং তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা 
অনুসারে নিয়ে তাহার বিবরণ দিতেছি । 
শ্নোকব্যাখ্যার প্রারন্তে বৈষ্ণবতোষণীকার বলিলেন “পাঠক্রম অপেক্ষা অন্বয়ক্রম বলবান্”। কোন 
লোকের ব্যাখ্যা ছুইপ্রকারে হইতে পারে--একটি হইল পাঠক্রম অবলম্বনে, আর একটি হইল অনয়ক্রম অবলম্বনে । 
পাঠিক্রমে অন্বয় বা পরস্পর পদের সম্বন্ধ এবং তদর্থের সম্বন্ধ বুঝিবাঁর পক্ষে বাধ! হয় এবং এই জন্য অন্বয়ক্রমই 
প্রধান | বর্তমান গ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙগেও তদ্রপ অনয়ক্রমের সমাদর করা হইয়াছে এবং তদনুসারেই 
তোষণীকার ব্যাখ্যাবিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন । 
যেহেতু গোপগণ-_ব্রজবাসী, অতএব তাহার! কদাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্থয়া করেন না। শ্লোকোক্ত লু! 
শবে এই নিশ্চয়তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ব্রজবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনও যে অস্ুয়া করেন না 
তাহার প্রমাণও ্রীমন্তাগবতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ব্রজবাসিমাত্রেই ভক্ত, তাই তাহারা এমন ভাগ্যবান যে তীহাদের 
মধ্যে লীলা করিবার নিমিত্ত ভক্তাধীন ভগবান্‌ নবকিশোর নরবপুঃ ধারণে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
তাহাদের কেহ কি কখনও তাঁহাদের সেই গ্রাণশ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্থয়৷ করিতে পারেন? তাহারা সকলেই 
যে শ্রীকষ্গতপ্রাণ। বন্ধা স্পষ্ট বলিয়াছেন--“যদ্ধামার্থম্বহৎপ্রিয়াত্ম-তনয়প্রাণাশয়াস্বৎকৃতে”--(শরীমন্তাগবতম্‌ ১০।১৪৩৫) 
হারা সেই ব্রজবাসী যাহাদের গৃহ, ধন, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন, আত্মীয়, তনয়, প্রাণ ও আশ্রয়_সকলই 
শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ।' ইহাদের আত্মা, সুহৃৎ, ধন কলত্র ও কমন! বাসন! সকলই শ্ৰীকৃষ্ণে সমর্পিত__এরুষ্েপিতান 
সুহৃদর্থকলত্রকামাঃ” (ভ্রীমভাগবতম্‌ ১০।১৬1১০)। অতএব কৃষ্চগতগ্রাণ ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্থয়! 
করিতে পারেন না। তাই বর্তমান শ্লোক ব্যাখ্যায় বলা হইল-_প্নান্য়ন খলু কৃষ্ণায়_খলু নিশ্চয়ে, যন্মাৎ 
ব্রজৌকসঃ ত্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাস্থররিত্যর্থঃ” । 
সত্য বটে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্থয়া করেন না, কিন্তু তীহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আচরণ 
স্তায়স্গত নহে । যোগমায়া প্রভাবে তাহার! জানুন বা নাই জানুন, তাহাদিগের বধুবুন্দকে রাঁসরজনীতে আকৃষ্ট করিয়া 
তাহাদের সহিত রাঁসলীলাবিলাস শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অন্ুচিতই হইয়াছে । ইহার উত্তরে বলিতে গেলে প্রথমতঃ বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে গোঁপীকাগণ-_গোপগর্ণের পত্নী কিনা? যদি শ্রীকুষ্ণপ্রেয়পী গোগীগণ বিবাহ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইয়া ব্ৰজবাসী গোপবৃন্দের পত্নী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পড়ীগণকে আকর্ষণ করা শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষে অন্যায় ও অসঙ্গত। কিন্তু যদি ব্রজবাপিগণের নিজ নিজ ভ্রমবশতঃ গোপিকাগণ তত্তৎ গোপপত্রীরূপে 
প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন এবং বস্তুত: হার] শ্রকৃষ্ণেরই পত্বী--তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদিগকে 
ব্রজবাসিগণের অজ্ঞাতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসরতিবিলাস করিয়াছেন তাহাতে ব্রজবাসিগণের 
প্রতি কোন প্রকার অন্তায়াচরণের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব পরীশুকদেবোক্ত শ্লোকের ‘তন্তু’ শব্দের 
উভয় প্রকার অন্বয় মানিয়া লইয়। বলিতে হয়_তীহার’ অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মায়া বা ষোগমায়! কর্তৃক 
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মোহিত হইয়া ব্ৰজবাসিগণ ‘তাহার’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পত্বীবৃন্দকে নিজ নিজ পত্রী ও নিজ নিজ পার্্ব্থিতা 
মনে করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ব্রজগোগীগণ যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেরসী সে বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে । 
অতএব শ্রুতিবচন যাহাতে নিরর্থক না হয় তজ্জন্ত একই ‘তন্ত’ (তাহার)_-এই শব্দের দুইবার আবৃতি করিয়া ব্যাখ্যাও 
করা হইয়াছে। বৈদিক বিধিবাক্যেরও অর্থ করিবার সময় এইরূপ আবৃত্তি কর! হইয়া থাকে । যেমন-_“বল্রখণ্ড 
ও কুশের দ্বার! সোমপাত্র গ্রহ সঙ্জাজ্জন! করিবে*_-এই বিধিবাক্য অনুসারে যতগুলি গ্রহপান্র পাজি 
পাত্রের উদ্দেপ্তে সন্মার্জ্জনের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। সেইরূপ এখানেও আবৃত্তি কর! 
হইয়াছে। 

অতএব শ্লোকস্থ “তন্ত” শব্দের দ্বিবিধ অন্থয়ভেদ প্রদ্রশিত হইল। প্রথম অন্বয়ভেদের অভিপ্রায় এই যে) 
যোগমায়াকল্পিত অন্তান্ত গোঁপরমণীর সহিতই ব্রজবাসিগণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল; তাহা ন। হইলে কেনই 
বা তাহার! তাহাদিগকে পত্নী বলিয়া জ্ঞান করিবেন? কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের সহিত তাহাদের 
বস্ততঃ কোন বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ মায়াকর্তৃক সুরক্ষিত ও মোহিত ব্রজরমণীগণের তদানীন্তন সেই 
বৃত্তান্ত গোপবুন্দের পরিজ্ঞাত ছিল না। আর অন্তত্র গুনিলেও উহ! তাহাদের রুচিকর হইত ন! ॥ কেবল 
বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিনী যোগমায়া কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণেরই মারার প্রেমবৈচিত্রী খ্যাপনের নিমিত্ত তাহাদিগকে মোহিত 
কর! হইয়াছিল এবং যোগমায়া প্রভাবে মোহিত ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পড়ীগণকে স্ব স্ব পত্নী ও স্ব স্ব পাশে 
অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন! ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণকেই নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে 
করিতেন এই মাত্র, বস্তুতঃ কিন্ত তাহার! ব্রজবাসিগণের পত্নী ছিলেন না। | 

শ্রীকষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দের সহিত ব্রজবাঁজিগণের যেমন বাস্তব বিবাহ সংঘটিত হয় নাই তদ্রপ 
সেই নিত্যপ্রেয়সীগণের হৃদয়ে ব্রজবাসিবুন্দের প্রতি কোনপ্রকার মানসিক পতিভাঁবও বিগ্যমাঁন ছিল ন[। অতএব 
ব্রজবাপিগণের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসুয়া প্রকাশের কোন কারণই ছিল ন]। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্ধীবুন্দের সহিত 
লীলাবিলাস করিবেন ইহাতে গুণ ব্যতীত দোষ কি আছে? অতএব ব্রজবাসী বলিয়া তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সেই 
গুণেও দোষারোপ করেন নাই। শ্লোকের অস্থয়া শব্দের অর্থ হইতেছে-*গুণে দোষারোপ করা” এবং ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে “র্যা করিলেন না*--এইরূপ কোন উক্তি বর্তমান শ্লোকে নাই । 

আবার দ্বিতীয় অন্বয়ভেদের তাৎপৰ্য্য হইতেছে যে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার নিমিত্ত ব্রজগোপীবুন্দকে আকর্ষণ 
করিলে যোগমায়াকল্লিত রমণীগণ সেই সেই গোপরমণীবৃন্দের প্রতিনিধিরপে সেই সেই গ্োপগণের নিকটে 
বিদ্ধমান ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ পদ্ধীভাব অনুক্ষণই বিদ্যমান ছিল। মায়াকল্পিত 


রমধীগণকে স্বপার্খস্থ ও নিজ পত্রী মনে করায় কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের দোধঘৃষ্টি করিবার কোন-অবসরই থাকিতে: 


পারে নাই। যদিও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৌষদৃষ্টি করিবার কারণ ইহাতে নাই, তথাপি ব্রজরমণীগণের প্রতি 


যদি কখনও পত্নীভাব আচরিত হয় এবং এক শয্যায় পতিসহ তাহাদের অবস্থিতি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেও. 
অন্যবিধ মহদ্দোষ উপস্থিত হয় এবং সেই মহদ্দোষশস্কা পরিহার করিবার নিমিত্তই দ্বিতীয় অন্বয়ভেদে বল: 
হইয়াছে-_ব্রজবাসিগণ উহাদ্দিগকে যে স্বপার্শন্থ মনে করিয়াছিলেন এবং উহাদদিগকে যে নিজ নিজ বিবাহিত: 
পত্নী মনে করিয়াছিলেন উহা! প্রতীতি মাত্র এবং সেইরূপ প্রতীতি করায় যোগমায়া কর্তৃক ব্রজবাসিগণ প্রকৃত 


প্রস্তাবে প্রত।রিতই হইয়াছিলেন । 


অতএব রাসরসবিহারীর সহিত নিত্যপ্রেয়সী গেপিকারুনদের যে মিলনবিলাস উহ! পরম: পবিত্র ও 


বিশুদ্ধিময়। : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতংপূর্বে দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপরমণীবুনের গ্রুতি 'স্পষ্টই বলিয়াছেন 
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২৫৮৮ জমদ্তাগবতমূ। 


স্পা 


্ীব্জরমণীগণের সহিত তীহার যে মিলন উহা! নির্দোষ, অতএব তত্ববিচারে উহাতে পরদারসম্পর্কদি দোষ 
হইতে পারে ন! । গর্গাচা্যের বাক্যেও এই পবিত্র গ্রীক্বষ্ণ্রীতির মাহাত্ম্যখ্য।পনে কথিত হইয়াছে__ 
য এতশ্মিন মহাভাগে গ্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ। 
নারায়োইভিভবস্ত্েতান বিষুপক্ষানিবাস্থরাঃ॥ (শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৮1১৩) 
‘যে মানব সকল এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন__বিঞুপক্ষাত্রিত জনকে অন্র- 
গণ যেরূপ অভিভূত করিতে পারে ন! সেইরূপ শত্ৰুগণ তাহাদিগের অভিভব সাধন করিতে পারে ন! 
অতএব ব্রজগোগীগণ বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেরসী, কেবল ব্রজবাসী জনগণ ভ্রমবশতঃ তাহাদের 
মায়াকপ্সিত ছায়ামৃত্তিকে নিজ নিজ পত্নী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রসগোগীগণের পরবধৃত্ব যে মায়িক, 
এবং বস্তুতঃ তাঁহার! যে শ্রীকৃষ্ণের কান্ত! তৎসন্বন্ধে ব্রহ্মংহিতার বচন উল্লেখযোগ্য__ 
শরিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রম| ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমূৃতম্‌॥ 
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিরসখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদান্বাগ্কমপি চ ॥ 
| (ব্রহ্মমংহিত। ৫1৫৬) 
(বৃন্দাবনে) শ্রীকুষ্ণকান্তা রমণীগণ সকলেই লক্ষ্মী এবং তাহাদের দয়িত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
ত্থাকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণমরী, বারি অমৃতরূপ, সহজ কথাই সেখানে সুললিত গীত, এবং 
সহজ গতিভম্গীই সেখানে নৃত্যকলাস্বরূপ, বংশী প্রিরসখী, সেখানকার চিদানন্দই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র সূর্য 
এবং এই চিদানন্দ পরম আস্বাদনের সামগ্রী । 
উপরিধূত €শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ” প্রভৃতি প্লোকের ভাব অবলম্বনে শ্রীচৈতন্চরিতা মুতে উক্ত হয়-_ 
পরমপুরুযোত্তম স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণ যাহ! ধনী তাহ! বৃন্দাবনধাম ॥ 
চিন্তামণিময়ভূমি রত্বের ভবন। চিন্তামণিগণদাসী চরণ ভূষণ ॥ 
কল্পবৃক্ষলতা ধাহা সাহজিক বন। পুষ্পফল বিন! কেহে! না মাগে অন্ত ধন ॥ 
সহজ লোকের কথা যাহ! দিব্যগীত। সহজ গমন করে নিত্য পরতীত ॥ 
সর্বত্র জল বাহ! অমৃত সমান । চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বান্ত বাহা মুভ্তিমান | 
লক্ষ্মী যিনি গুণ ধাহা লক্ষ্মীর সমাজ । কৃষ্ণবংণী করে যাহা প্রেমসখীকাজ ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ২১৪।২০৭-_-১৩) 
যাহা হউক, রাসরসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকুষ্চ শারদপুণিমায় রাসদ্থলীতে সমবেত হইয়া 
রাসরতিবিলাঁস মানসে অব্যক্তমধুর যে বেণুধবনি করিয়াছিলেন, উহা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়মী ব্রলগোপীগণ 
উল্মা্দিনীর স্তায় হতবিবেকা হইয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় বদ্ধুগণের নিষেধ ন! মানিয়া শরীকব্চ- 
চরণগ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন । উহাতে তাঁহাদের পতিন্মন্য গোপগণ ও মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাহাদিগকে 
যে গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন-_এবং “ত! বার্্যমাণঃ পতিভিঃ পিতৃভিত্রণতৃবন্ধুভিঃ" এই 
১০।২৯1৭ গ্লোকে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়-_তৎগ্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকুষ্ককৃত আকর্ষণের 


বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন কি ছিলেন না। বাস্তবিক যদি শ্রীকষ্ণক্লত আকর্ষণ তাহার! জানিতে ন| পারেন, 


তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুয়া প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না। সেরূপ স্থলে অন্ুরাসম্তাবনার 
প্রাপ্তিপ্রসঙ্গ না থাকায় তাহার স্বালনের কোন প্রয়োজন নাই । আবার যদি বল! হয়, শরীরুষ্ককৃত আকর্ষণ তাহার! 
জানিতে পারিয়াছিলেন--তাহ! হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্বাক গমনো তা পড়ীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by 50281700901 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


৯4 ১০ম ক্ষদ্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৮১ 
নাসুয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তন্ত মায়য়|। 
মন্তমানাঃ স্বপাৰ্শস্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭ 


জন্ময়ঃ !--ত্ত (শ্ৰকৃ্ণন্ত ) মায়া (প্ৰেমবৈচিন্ৰীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লীসিকয়া যোগমায়য়া ) মোহিতাঃ 
(সন্তঃ মায়ানির্শিতান্‌) স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ( স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পদ্ধীঃ) স্বপার্শ্বন্থান্‌ মন্তমানাঃ (স্বস্বপা্শ্বমবস্থিতা 
ইতি গণয়ন্তঃ ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজগোপাঃ ) কৃষ্ণায় খলু ( নিশ্চিতং ) ন অস্থয়ন্‌ ( দোষবুদ্ধ্যা ন দদৃশুঃ ) {| ৩৭ 

সুলানুবাদ !1--শীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাঁপিগণ নিজ নিজ পত্ীবুন্দকে নিজ নিজ পাশে 
অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনগ্রকারি অহুয়া করেন নাই ॥ ৩৭ . 

'শ্রীধরীকা !--নম্বন্েহপি ভিন্নাচারাঃ শ্বচেষ্টিতমেবেতি বস্তি তত্রাহ নাস্থয়নলিতি॥ এবসূতৈশব্ধ্যা- 
ভাবে তথা কুর্বস্তঃ পাপা জ্রেয়া ইতি ভাঁবঃ॥ ৩৭ 

জ্ীটবঞ্ণবততোষণী ৮ নন্থ ভবতু পরমাত্মত্বেন বা নিত্যমেব তাভিঃ প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারিত্বেন বা 
তান তৎ্পরদারত্বন্ত প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমঃ পক্ষব্বধ্যাহাঁরাঁ্দিনা কথঞ্চিৎ স্বাপিত এব। অথ নিত্যপ্রেয়সী- 
ত্বেনোত্তরপক্ষশ্চেত্তহি হস্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রয়তে, যেন তাসামন্তত্র বিবাহোহপি সম্প্রতি লভ্যতে। 
ততশ্চ তং প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাঁসাং তত্তৎপত্বীত্বমেব স্তাৎ। ততশ্চ তৎপরতাকারণায় 
ভক্তানা মনুগ্রহীয় তাদুণীঃ ক্রীড়া ভজতে ইতি চেতহি তেষাং দারাকর্ষণেন তং প্রত্যন্থয্নাসম্তবাত্তেযু ব্রজ- 
বামিত্বাৎ পরমভক্তেযু কথং বাশুগ্রহঃ সিধ্যেৎ, কথং বা তাস্থ তন্িত্যপ্রেয়সীযু তাদৃশদুরবস্থায়াস্ডেযু পরমভক্তেফু চ 
তাদৃশতবর্ণনন্ত শ্রবণেন পরেযামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্তাৎ। তত্র পাঠিক্রমাদয়ক্রমো বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ 
সিদ্ধান্তয়তি নাহুয়ন্‌ খনু কৃষ্ণায় ইতি। খলু নিশ্চয়ে যন্মাৎ ব্রজৌকসঃ তণ্মাৎ কদাচিদূপি কৃষ্ণায় নাহ্ুয়ননিত্যর্থঃ। 
যদ্ধামার্থনুহৎপ্রিয়াত্বতনয়েতি তং প্রতি ব্রহ্গবচনাৎ। কৃষ্ণেংপিতাত্মস্থহৃদর্থকলত্রকামা ইতি রাজানং 
প্রতি শ্রীণুকবচনাচ্চ। নন তথাপ্যনুগ্রান্থাণাং জানতা'ম্‌ অজানতাঞ্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসম। তত্রোচ্যতে | 
যদি তেষাং বিবাহতোংপি তা দারাঃ স্থ্যন্তহি তথাত্বমেব। যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ বৃঢ়তয়া প্রতীতাঃ 
বস্তুবিচারেণ তু তন্তৈব দারান্ডেন তদাকর্ষণং তৈর্ণ জ্ঞায়তে চ, তহি কো দোষ ইত্যাহ মোহিতান্তন্ত 
মায়য়। মন্তমানাঃ স্বপার্শস্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারানিতি ! অত্র তন্িত্যপ্রেয়সীত্বং তাঁসাং শ্রুতমিতি শ্রতার্থানিথা - 
নুপপত্যা। দশাপবিত্রেণ গৃহং সম্মাষ্ীত্যাদিবদাবৃত্তান্বয়ঃ ক্রিয়তে। তত্র চায়মর্থঃ। তত্ত মায়য়া প্রেম- 
বৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়। যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তন্ত দারান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ মন্যমানাঁঃ স্বস্ব- 
পারস্থাং্চ মন্তমানা ইতি তদেবং ভণ্েত্যন্ত দবিধাস্বয়ভেদো দশিতঃ। তত্র পূর্বস্তায়বিভেদস্তায়মভিপ্রায়ঃ। 
যোগমায়াকন্লিতানামন্তাসামেব তৈবিবহনং সংপ্রবৃত্ধং নতু ভগবন্লিত্যপ্রেয়পীনামিতি, তথা তাঁসাং তদানীং মায়য়। 
গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তছ্ত্রং জ্ঞাতমাসীদন্ততঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি, তাস তেষাং দারত্বন্ত 
মননমান্রং নতু বাস্তবত্বম্‌। তথা তেষু ভাসাং পতিত্ব্চ মনস! ত্যক্তমেব ইত্যেবং তাসাং তৈবিবাহসম্বন্ধো 
ন জাত ইতি। যতো নাস্বয়ননিত্যনেন গুণেংপি দৌষারোপং নাকুর্্বন্নিত্যেব ময়োক্তং নতু নৈর্যয়নিতি। অথো- 
ত্তরস্তা্বয়বিভেদন্তায়মভিপ্রায়ঃ। রাসান্তর্থং তেন তাসাং কর্ষণে যোগমায়াকল্লিতানাং সংজ্র।কল্লিতচ্ছায়াবত্তত্তৎ- 
প্রতিরূপাণামন্তাসামন্রভাবেন তানেব তে স্বপার্শস্থান্‌ মেনিরে, ততোহপি ন দোবপ্রস্গ ইতি। নম 
শীতগবংপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদপি যদি বলাত্তচ্ছয্যানিবেশঃ স্যাত্তহি মহানেব দোষ ইত্যাশঙ্ক্ দ্বিতীয়ে- 
নৈবান্বয়বিভীগার্ধেন সিদ্ধাস্তং রৃতবান্‌ ন্বপার্স্থাংস্চ মন্তমান! ইতি বিবাহবদেব তত্র মায়য়া বঞ্চিতীস্ত ইতি 

[ ৩২০ ]-৭ 
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২৫৮৮ গ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


নৱজরমনীগণের সহিভ ভাহার যে মিলন উহ! নির্দোষ, অতএব তত্ববিচারে উহাতে পরদারসম্পর্কাদি দোষ 
হইতে পারে ন! | গর্গাচার্য্যের বাক্যেও এই পবিত্র শ্রীকক্গ্রীতির মাহাত্ম্যখ্যাপনে কথিত হইয়াছে 
য এতশ্মিন মহাভাগে গ্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ। 
নারায়োংভিভবস্ত্যেতান বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ ( শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০৷৮৷১৩ ) 
‘যে মানব সকল এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন_বিধুঃপক্ষাত্িত জনকে অন্ুুর- 
গণ যেরূপ অভিভূত করিতে পারে না সেইরূপ শত্ৰুগণ তাহাদিগের অভিভব সাধন করিতে পারে ন! !? 
অতএব ব্রজগোগীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেরসী, কেবল ব্রজবাসী জনগণ ভ্রমবশতঃ তাহাদের 
মায়াকল্পিত ছায়ামৃত্তিকে নিজ নিজ পত্নী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রজগোপীগণের পরবধূত্ব যে মায়িক, 
এবং বস্তুতঃ তাঁহার! যে শ্রীকৃষ্ণের কান্ত! তৎসন্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার বচন উল্লেখযোগ্য 
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবে! ক্রম| ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতমূ 
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বান্বমপি চ॥ 
| | (ব্রহ্মনংহিত1 ৫1৫৬) 
(বৃন্দাবনে) শ্রীরুষ্চকান্ত। রমণীগণ সকলেই লক্ষ্মী এবং তাহাদের দয়িত পরমপুরুষ শ্রীক্ব্ণ। 
তথাকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণ্ণিগণমরী, বারি অমৃতরূপ, সহজ কথাই সেখানে সুললিত গীত, এবং 
সহজ গতিভঙ্গীই সেখানে নৃত্যকলান্বরূপ, বংশী প্রিরসখী, সেখানকার চিদানন্দই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র সূর্য 
এবং এই চিদানন্দ পরম আস্বাদনের সামগ্রী । 
উপরিধূত “শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ” প্রভৃতি প্লোকের ভাব অবলম্বনে শ্রীচৈতন্তচরিতা মতে উক্ত হয় 
পরমপুরুযোত্তম স্বয়ং ভগবান, | কৃষ্ণ যাহ! ধনী তাহ! বুন্দাবনধাম ॥ 
চিন্তামণিময়ভূমি রত্বের ভবন। চিন্তামণিগণদাসী চরণ ভূষণ ॥ 
কল্পবৃক্ষলতা৷ ধাহ! সাহজিক বন। পুষ্পফল বিন। কেহে! ন! মাগে অন্ত ধন ॥ 
সহজ লোকের কথা যাহা দিব্যগীত। সহজ গমন করে নিত্য পরতীত ॥ 
সর্বত্র জল ধাহ। অমৃত সমান। চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাগ্ভ বাহ! মুভ্তিমান | 
লক্ষ্মী যিনি গুণ যাহা লক্মীর সমাঁজ। কৃষ্ণবংশী করে যাহ! প্রেমসখীকাজ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ২1১৪।২০৭-_-১৩) 
যাহা হউক, রাসরসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রী শারদপুর্ণিমায় রাসস্থলীতে সমবেত হইয়া 
রাসরতিবিলাঁস মানসে অব্যক্তমধুর যে বেণুধবনি করিয়াছিলেন, উহা শ্রবণে শ্রীরুষ্ঃপ্রেয়মী ব্রজগোগীগণ 
উন্মাদিনীর প্যায় হতবিবেকা হইয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের নিষেধ ন! মানিয়া শ্রীরুষ্ণ- 
চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন । উহাতে তীহ।দের পতিননন্ত গোপগণ ও মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাহাদিগকে 
যে গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন_-এবং “তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রণতৃবন্ধুভিঃ" এই 
১০1২৯1৭ শ্লোকে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়-_-তৎগ্রস্গে প্রশ্ন ওঠে যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃ্চক্কৃত আকর্ষণের 


বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন কি ছিলেন না। বাস্তবিক যদি শ্রীকরুষ্ণক্ুত আকর্ষণ তাহার! জানিতে ন| পারেন, 


তাহা হইলে শ্রীকঞ্চের প্রতি অন্ুয়া প্রকাশের সন্তাবনা থাকে না। সেরূপ স্থলে অন্থরাসন্তাবনার 
প্রান্তিগ্রঙ্গ না থাকায় তাহার স্ব(লনের কোন প্রয়োজন নাই । আবার যদি বল! হয়, প্রীকুষ্কৃত অ।কর্ষণ তাহার! 
জানিতে পারিয়াছিলেন--তাহা হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্বাক গমনো ভা পত্নীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া 
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শাসুয়হ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তন্ত মাঁয়য়। 
মন্যমানাঃ স্বপাৰ্শ্স্থান্‌ স্বান স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজোকসঃ ॥ ৩৭ 


অন্সস্রঃ নত (শর্ত) মায়যা (প্রেমবৈচিত্রীরচনাঁয় বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া ) মোহিত।ঃ 
(সন্তঃ মায়ানির্িতান্‌) স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ( স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পরী:) বপার্স্থান্‌ মন্তমানাঃ (স্বস্বপাৰ্শ্বমবস্থিতা 
ইতি গণয়ন্তঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজগোপাঃ) কৃষ্ণায় খলু ( নিশ্চিতং) ন অহুয়ন্‌ ( দোষবুদধ্া ন দদৃশুঃ ) ৩৭ 

সুলানুবাদ ? শ্ীকঞ্চের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাপিগণ নিজ নিজ পতীবন্দকে নিজ নিজ পাশে 
অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনপ্রকার অসুয়া করেন নাই ॥৩৭ | 
- ' -জ্রীধরটীকা। !--নম্বন্তেহপি ভিন্নাচারাঃ শ্বচে্টিতমেবেতি বাতি তত্রাহ নাসথয়্িতি। এবসতৈশবধ্যা- 
ভাবে তথা কৃর্বস্তঃ পাপ! জ্রেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ 

জ্রীটবফ্ণবতোষণী ॥৮নন্থ ভবতু পরমাত্মত্বেন বা নিত্যমেব তাভিঃ গ্রেরসীভিঃ সহ বিহারিত্বেন বা 
তাসু তৎ্পরদারত্বন্ত প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমঃ পক্ষব্বধ্যাহারাদিন] কথঞ্চিৎ স্থাপিত এব। অথ নিত্যপ্রেয়সী- 
ত্বেনোত্তরপক্ষশ্চেত্তছি হস্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রয়তে, যেন তাঁসাম্থত্র বিবাহোহপি সম্প্রতি লভ্যতে ৷ 
ততশ্চ তং প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাসাং তত্তৎপত্ীত্বমেব স্তাৎ। ততশ্চ তৎপর্তাঁকারণায় 
ভক্তানামন্ুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়া ভজতে ইতি চেত্তহি তেষাং দারাকর্ষণেন তং গ্রত্যনযাসম্তবাত্েযু ব্রজ- 
বাসিত্বাৎ পরমভক্তেযু কথং বাশুগ্রহঃ সিধ্যেৎ, কথং বা তান তন্নিত্যপ্রেয়নীযু তাঁদৃশছুরবস্থায়াস্তেবু পরমভক্তেযু চ 
তাদৃশতদর্ণনন্ত শ্রবণেন পরেষামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্তাৎ। তত্র পাঠক্রমাদহ্য়ক্রমে! বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ 
সিদ্ধান্তয়তি নাুয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় ইতি। খলু নিশ্চয়ে যন্মাৎ ব্রজৌকসঃ তন্মাৎ কদাচিদপি ক্ৃষ্ণায় নানয়্লিত্যর্ঘঃ। 
দ্ধামার্থনুহতপ্রিয়াত্বতনয়েতি তং প্রতি ব্রহ্মবচনাৎ। কৃষ্ণেংপিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা ইতি রাজানং 
প্রতি শ্রীশুকবচনাচ্চ ৷ নম্ধু তথাপ্যনুগ্রাহথাণাং জানতাম্‌ অজানতার্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসমূ। তত্রোচ্যতে | 
যদি তেষাং বিবাহতোহপি তা দারাঃ স্থাস্তহি তথাত্বমেব। যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ বুঢুতয়] প্রতীতাঃ 
বস্তবিচারেণ তু তন্তেব দাঁরাস্তেন তদাকর্ষণং তৈর্ণ জ্ঞায়তে চ, তহি কো দোষ ইত্যাহ মোহিতাস্তন্ত 
মায়য়া মন্যমানাঃ স্বপাশ্বসথান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারানিতি। অত্র তন্িতযপ্রেরসীত্বং তাসাং শ্রতমিতি শ্রতার্থান্তধ।- 


মননমাত্রং নতু বাস্তবত্বম্‌। 
ন জাত ইতি। যতো নানুয়ন্লিত্যনেন গুণেহপি দোষারো রি রা. 
ত্তরস্তান্বয়বিভেদন্তায়মভিপ্রায়ঃ! রাঁসাগর্থ তেন তাসাং কষণে যোগমায়াকল্লিতানাং সংজ্ঞাকন্নিতচ্ছায়াবত্তত্তং- 


প্রতিরূপাণামন্তাসামনুভাবেন তানেব তে স্বপার্শস্থান্‌ মেনিরে, ততোইপি [যানে রে # a 

শ্রীভগবপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদরপি যদি বলাতিচ্ছয্যানিবেশঃ ভান 55 রর 8 ১৪ 

নৈবান্বয়বিভাগার্থেন সিদ্ধান্তং কৃতবান্‌ স্বপার্থাং্চ মন্তমান! ইতি বিবাহবদেব তত্র মায়য়া বঞ্চিতাপ্ত ইতি 
[ ৩২০ ]_৭ 
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SES শ্রীমন্তাঁদীবতম্‌ 


ভাবঃ। এতদেবাহ। ভাঃ প্রতি স্বয়মেব শ্রীভগবান্‌। _নিরবগ্ঘসংবুজামিতি। এতদেব চ গর্গবাক্যেন 
কৈমৃত্যাভ্যতে | য এতন্মিন্‌ মহাভাগে, গ্রীতিং ুরব্ত মানবাঃ। নারয়োহভিভবস্ত্যেতান্‌ বিষুপক্ষানিবা সুর 
ইতি । তদেবমেব ব্রহ্মণ ৷ শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপ্র্রষ ইতি গ্রোচ্যান্তথাত্বং মায়িকমেবেতি দৃঢ়ীকৃতমিতি। 
অত্রেদমগি বিচাধ্যতে |. তা রার্ধ্যমাণা ইত্যোদৌ যত্তাসাং পতিশ্মন্তা্দিভিনিবারণং শ্রায়তে তৎ কিমুত শ্রীরুষণ- 
কর্ষণমক্জাত্া জ্ঞাত্বা বা। যগ্জ্ঞাতা তহি তত্রাস্পা ন ঘটত এবেতি ন পূর্ববপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে ততশ্চ তন্নিরা- 
করণং ব্যর্থমের ভ্তাৎ। - যদি চ জ্ঞাত্বা তি তাসাং ্বাপাশ্বস্থতাদর্শনান্িজনিবারণপ্রতিপালনং মত্বা তাভ্যো 
নাহযেূর্নাম তা কর্ষণকরতৃকপ্রীকুষায়ান্যেরযেবেতি পূরবপক্ষঃ সঘচ্ছতে ৷ তাসাং ততৎপার্খস্থতা তু সিদ্ধান্তায় 
ন কল্পতে। তত্মাভদিদং বক্তব্যম। তদ! পরীকক্েন: তাসামাকর্ষণং বৃদিপূ্বকমিতি তৈর্নাবগতম্‌। তথাহি 
বিদ্যাবিশেষময়ত্বাৎ - খন্বসৌ বংশীনাদন্তাসামেব কর্ণে প্রবিষ্ট ন পুনরপ্তেষাম্‌ । সর্বকর্ণপ্রবেশশ্চেত্তছি শয়নাবসর- 
প্রাপ্তং নিজশয়নগৃহং হিত্বা কথমসৌ নিশি বিদুরনির্জ্জনবনং গত ইতি বিতক্য মাতরঃ পিত্র।দয়ঃ সর্ব এব 
মহত্য| শঙ্কয়া তত্র গচ্ছেুঃ।. : তক্মাদৌৎপত্তিকাদেব মাধুর্য্যান্ূছঃ সর্বমমেব কর্ষত্যসাবিতি অঙ্ুভুয় তাসামপি 
তদৰ্শনার্থ গমনমাশক্কোত_ কিছুসম্বাতৈনিবারিতমূ। তথাপি যন্তখণ্ডামপি রাব্রিং তত্রামুঃ স্থিতা ইতি 
জায়েত তদ! ব্রজধাসিত্বাত্তেষামন্ুয়ায়াস্তত্রাসম্ভবেংপি তদাভাসঃ স্তাদেব যথা সোহয়মন্মাকং জীবনাদিমুলম্‌, 
স চায়মখণ্ডনিশি পরবধূনাং নিজনিকটস্থিতিমন্ুমোদমান আসীদিতি তন্ত লোকধর্মমধ্যাদামঙ্গলাতিক্রমমনুমায় 
বিন্িতানাং তেষাং তন্মঙগলচিন্তাময় এবায়স্তাবঃ কোপময় ইবেতি তদাভাসত্বমেব তত্র লভ্যতে যেন তে 
বধৃভ্ঃ কণ্ঠাভ্্চনথযেকুঃ । তাসাং. স্বপার্সথতয়া দর্শনাভ্‌, সোপি নাসীদিতি কুতন্তরামন্থয়াবকাশ ইতি। 
এতদভিপ্রেত্যেবব বুগাস্তরগতীংস্ততপ্রেয়সীনাং তাসাং গোত্রপ্রবর্তকান্‌. গোপান্‌ প্রতি শ্রীবিষ্ণনা সোইয়ং 
বরো দতঃ। যথা পারে স্ষ্টিখণ্ডে-_যদ| নন্দগ্রভূতয়ে। অবতারং ধরাতলে। করি্যন্তি তদা চাহং বসিষে তের, 
মধ্যতঃ| যুন্মাকং কণ্তকাঃ সর্ব রমিয্যস্তে ময়া সহ।, তত্র দোষে! ন ভবিতা ন রোষে! ন চ মত্সর ॥ ইতি! 
কিঞ্চ স্বরূপেণৈব যন্ত পৰ্যাপ্তিন ভবতি, তত্রোপাধিস্বীকারানর্থক্যমিতি ত্রজৌকপ্রেনৈব শীকবষ্ণং প্রতি তেষা- 
ানৎপততব্যাখ্যাতা। মায়ামোহিতত্বং তত্র হেতুবিরদ্ধ .এব। তন্মোহিত। এব তং প্রত্যহ্াং কুর্তি 
নতু তদমোহিতা ইতি। তন্বাগ্মোহিত! ইত্যাদেরভ্তাগেনৈৰ সঙগতিঃ। তত্র এয়োজনঞ্চ শীত, যদসমঞ্জদত্ব 


স্পা লা টি সপ স্পা 


০৮ 


কৈশ্চিতৰ্বেযেত তথা যন্তেষাং প্ীকৃষ্ণমদলচিন্তাময়ভাব এবাহ্থয়ত্বেন প্রাতীয়তে তর়োনিরসনমের | তল, 
পরযুজ্যেত |, যদি চ. হেতুত্বং তহি মোহিতা ইতি 
ন গ্রযুজ্যেত। ততঃ কর্তৃরপৈব সেতি লভ্যতে। তন্তান্তদ্বপত্বেন নির্দ্েশশ্চ। প্রিয়জনপ্রেমময়লীলাবিষ্টন্ত 
তন্ত প্রেরণং বিন! সার্কভৌমন্ত পরমদক্ষপ্রতিনিধিরিব তামন্তরাস্তরল্কাং তললীলাং পূর্বপূর্বতাদৃশত্লীলাক্রমম্ু- 


মায়য়েতি করণং চেত্তহি ক্র পেক্ষয়া তম্তেত্যত্র তেনেত্যেব 


করম! সমুৎকর্ষবিলস্রণতাং সা! নয়তীতি বিবক্ষয়া ৷ তদেবমেব চ.দর্ণিতং যোগমায়ামুপাশ্রিত ইতি | তদেবং 


তন্তান্তদীয়ত্বে প্রকরণেন লক্ধে সতি তম্তেতি পৰন্ত পুর্বত্র নাতিপ্রয়োজকদ্বাৎ ্রতাৰ্থান্তথানুপপননত্বাচ্চ ডঃ 
দারান্‌ স্বান্‌ স্বান স্বপা্শস্থাংশ্চ মন্তমানা ইতি পরেণাপি যোজয়িত্ব। সার্থকতাং সমর্থযডিস্তান শ্ৰীকব্চম্যৌপপত্যং 
তাসামন্তশয্যানিবেশঃ পরীক্ষায় ব্রজবাসিনামন্থুয়াভাস্তন্তামসমঞ্জসত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি। তত্র তণ্ত মায়য়া যে. 


শ্বে স্বে দারাস্তান, স্বপার্শব্থান, মন্তমান।ঃ ভগবৎপ্রেযন্তবস্থানানরহঁ্নময়ে তদভেদেনামভবন্তঃ যতো মোহিতা- 


ঁয়েবেতি চ যোজয়ন্তি। যতঃ পতিব্রতানামপি ন পরাৎ পরিভবঃ সম্ভবতি, কিমৃত য এতস্বিন্‌ মহাভাগ, 
ইতি গর্গবচনানুমারেণ শ্রীভগবৎপর৷ণাং কিমুত তৎগ্রেযণীনামিতি গম্যম্‌। অত্র কুর্ম্মপুরাণে উত্তররিভাগে 


দ্বাত্রিংশদধ্যায়ন্ত্তে তদদিদমুপো দ্বলকমন্তি। যথা-_পতিব্রত| ধর্মপরা রুদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ। নান্তাঃ পরাভবং 
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সি ১০ম কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ। ২৫৮৩ 


কর্তং শর্লোতীহ জনঃ ক্কচিৎ॥ যথ| রামন্ত সুভগ| সীতা ব্রৈলোক্যবিশ্র্ত|। পত্নী দাশরধের্দেবী বিজিগ্যে 
রাক্ষসেশ্বরম্‌ ॥ রামস্ত ভার্য্যাং বিমলাং রাবণে| 'রাক্ষসেশ্বরঃ। সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কাঁলচোদিত£। 
গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে। সমাহর্তুং মতিঞ্চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্‌॥ বিজ্ঞায় সা "চ 
তত্ভাবং স্বত্ব! দাশরথিং পতিম্। জগাম শরণং বহ্বিমাবসথ্যং শুচিন্মিত| | উপতত্থে মহাঁযোগং সর্বদোধ- 
বিন।শনম্‌। কবত্বাঞ্জলিং রামপত্ধী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্‌ 'নমস্তাঁমি মহাযোগং কৃতাস্তং গহনং “পরম্‌। 
দাহকং সর্বভূতানামীশানং কালরূপিণমিত্যাদি ৷ ইতি - বহ্ধিং পূজ্য জপ্ত1 রামপত্রী" যশোস্বিনী।' ধ্যায়্তী 
মনসা তস্থৌ রামমুন্লীলিতেক্ষণা ॥ অথাবসখ্যাপ্গবান্‌ হব্যবাহো- মহেষ্বরঃ। * আবিরাঁসীহ ুদীপ্তাস্ব| তেজনৈব 
দহনিব॥ হষ্ট। মায়াময়ীং সীতাং স: রাবণবধেগ্গয়া ৷ “সীতামাদীয় 'ধর্লিষ্ঠাং' পাবকোহস্তরধীয়ত। "তাং দৃষ্টা 
তাৃমীং সীতাং 'রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ সমাদায় যযৌ” লক্কাং “সাগরাস্তরসংস্থিতাম্‌ ৷ কৃত্বা চ রাবণবধং রামো 
লগমাণসংযুতঃ॥ সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ। ' শা প্রত্যয়ায়' ভূতানাং সীতা মায়াময় পুনঃ। '-বিবেশ 
পাবকং দীপ্ং দদাহ জলনোহপি তাম্‌। দগ্ধ মায়াময়ীং সীতাং ভগবান্গ্রদীধিতিঃ | রামায়াদর্শয়ং সীতাং 
পাবকোহভুৎ সুরপ্রিয়ঃ। প্রগৃহ ভর্তূস্চরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যম|॥ চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাস্মজা। 
দৃষ্টা হষ্টমনা রামে। বিশ্বয়াকুললোচনঃ ৷ ননাম বহিং শিরসা তোঁষয়ামাস রাঘবঃ উবাচ বহে ভগবন্‌ কিমেষ। বরব্ণিনী 
দগ্ধা ভগবতা পূর্ব দৃষ্টা" মৎপাৰ্শ্বমাগতা। তমীহ' দেবো লৌকানীং 'দাহকো হব্যবাহন+- বথাবৃত্তং দাশরথিং 
ভূতানামেৰ সন্নিধৌ। ভ্তৃগ্তশ্ৰযণোপেতা  স্থগীলেয়ং -পতিত্রতা ॥* “ভবানী -পার্খমানীতা "মায়ারাবণকামিতা'। 
যা নীতা রাক্ষসেশেন সীতা ভগবত হৃতা ৷ ময়া মায়ামমী সষ্টা রাবণস্ত বধায় সা বদর্ঘং ভবতা দুষ্ট 
রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। : ময়াপসংহ্তা' চৈব: হতো লোকবিনাঁশনঃ| গৃহাণ  বিমলামেতাং 'জানকীং' বচনান্মম ॥ 
পঠ্ন্নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাপ্যয়ম্‌। ইত্যুক্বা ভগবাংস্চণডো খিশ্বার্টিবিখতোমুখঃ। মানিতো রাঘবেন্সেণ 
ভূতৈশ্চান্তরধীয়ত ॥ ইতি। তন্থাতদাবসথ্যানসিবজ্ীলায়ামুপা শ্িতা' যোগমায়াপি তত্র সাহায্যংকু্যাদেবেতি গম্যভে। 
ততঃ গ্রস্ততমেবানুসন্ধীয়তাম্‌॥ ৩৭ রাবার... 
জ্ীভাগবভাম্বতবধ্বিনী ৷! শ্ীরুষ্লীলারসতব্র পরমহংসশিরোমণি শ্রীপুকদেব' মহারাজ পরীক্গিৎ কর্তৃক 
উত্থাপিত পরবধুঙ্গ-নিমিত্তক দোষসম্তাঁবনার সকল প্রশ্নই প্রায় নিরাস করিয়াছেন কিন্তু তথাপি প্রসঙ্গপ্রা্ আরও 
একটি প্রশ্নের আকাজ্কা থাকিয়া যায়। বিদগ্ধশিরোমণি রাঁসরসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰজসুন্দরীগণের সহিত 
শারদ পূর্ণিমার রজনীতে বৃন্দাবনকুঞ্জে রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন। তৎকালে মেই গোপবধুগণের পতি, পিতা, 
ভ্রাতা, পর প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ 'গোপা্নাদ্দিগকে গৃহে উপস্থিত না দেখিয়া, যিনি গোপাদ্ননাদিগকে বংশীরবে 
আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত বিহরি করিতেছেন, সেই ' ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 13 
কেন ক্রুদ্ধ হইলেন না_ এই প্রশ্ন করিবার জন্ত ্ীপ্ুকদেবের নিকট মহারাজ পরীক্ষিৎকে কোনপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ 
করিতে হয় নাই । ঘুক্তিততবদর্শী শ্রীগুকদেব আপনা হইতেই সেই প্রন নিহায়া উত্তর 51 সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিতেছেন। লীলারহস্তবিৎ প্রীগুকদেব - বলিতেছেন--পরমগ্রেমবতী ৮9 ১ 
রমিকেশবর পরীর যখন রাসক্রীড়ায় রত ছিলেন তখন' ব্রজবাসিগণ কেহই তাহার প্রতি জু হন নাই? 
ইহার কারণ এই যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সা প্রভাবে বগোপরৃদদ সেই গড, 
নি পার্থেই অবস্থিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন | ': 2৮ হে 
ৰ দি উরে ছু লে সি 
ব্জন্তন্দরীগণকে বনমধ্যে তাহার নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন | সেই অকর্ষণী মুরলীরব শ্রবণমাত্র উন্মাদিনীর 
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২৫৮৪ ভ্রীমদ্ভাগবতম্‌ । 


~~~ ~~ 


তায় কৃষ্ণগৃহীতচিতা ব্ৰজাঙ্গনাগণ ছুটিয়া গৃহের বাহিরে যাইতে উদ্যত হন। তখন তাহ দের গভিরোধ 
করিবার নিমিত্ত সেই গোপাঙ্গনাদিগের পতি, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তাহাদের বাধা প্রদান করেন। কিন্তু তাহার 
সে বাধ! গ্রাহ না রুরিয়' কৃষ্ঃপ্রেমপ্রবাহের প্রবল আকর্ষণে স্রোতমুখে তৃণের স্তার ভাবিয়া গেলেন। কিন্তু 
তৎকালে অবিচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সেই ব্রজবাসিবুন্দের দৃষ্টি আচ্ছাদিত হয়|  যোগমায়ার মায়া- 
প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তখন তাহারা নিজ নিজ পদ্ধীগণরে নিজ নিজ গার্খেই অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। অতএব 
তাহারা মনে করিলেন যে তাহাদের নিষেধবচন শ্রবণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাদের পত্নীগণ তাহাদের নিকটেই অবস্থান 
করিতেছেন। মায়ামোহিত হইয়া! মায়াকল্লিত গোপীবুন্দকে নিজ নিজ শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি অহুয় প্রকাশের আর কোন প্রয়োজন অনুভব রুরেন নাই। এদিকে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের যোগ- 
মায়াশক্তি চিদেগাগীদিগকে তাহাদের নিত্যসম্বন্ধীয় নিত্যবন্ধু সচ্চিদানন্দময় প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলন 
ঘটাইয়| রাগান্থুগা ভক্তির পরমতম মাধুর্য বিশ্বে গ্রকটিত করিলেন। শ্রীভগবান্‌ তাহার যোগমায়াশক্তির প্রভাবেই 
এইরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঁসলীলা'র উপক্রযগ্লোকেও দেখিতে পাই-_ 
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোত্ফুল্পমল্লিকাঃ । 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুগাশ্রিতঃ ॥ (১২৪1১) 
উপরিধৃত এই গ্লোকে “যোগমায়ায়ুপাশ্রিত৮-__এই অংশের সমালোচনা করিলে মনে হয় এঁখর্য্যাদি 

.ষড়ুবিধ মহাশক্তির নিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অঘটনঘটনপটায়সী খোগমায়াশক্তির পুর্ণ বিকাশ 
করিয়া তাহার দ্বিতীয় মূর্ভিস্বরপ! ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই লীলায় 
্্রীভগবান্‌ কেবলমাত্র ভক্তগণকেই মায়ামুগ্ধ করিয়া লীলার সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন নাই, এমন কি প্রয়োজন বোধে 
এই লীলায় তিনি নিজের চিচ্ছক্তিত্বরূপা মায়া দ্বারা নিজেও মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি যে এই লীলায় নিজেও 
যোগমায়াগ্রভারবিমুগ্ধ সে বিয়য় শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে বধিত আছে_ 

মো৷ বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে । যোগমায়া করিবেন আপন গ্রভাবে ॥ 

আমিহ ন! জানি তাহ! ন! জানে গোপীগণ । ছু'হার রপগুণে দু' হার নিত্য হরে মন ॥ 

ধর্ম ছাড়ি রাগে হু'হে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু ন! মিলে দৈবের ঘটন ॥ 

এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ ॥ ff 

(প্রীচৈতন্তচরিতায়ৃত ) p 
. শ্রীভগবান্‌ যদি গোগীগণকে নিজবধু বলিয়াই ধারণ! করিতেন, তাহ! হইলে তিনি নিভৃত যমুনাপুলিনে 

গভীর নিশীথে রাসকেলি ন! করিয়া যে কোনও সময়ে নিজ গৃহাক্গনেই রাঁসলীলা করিতে পারিতেন, 
কিংবা! স্মত্রেচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে তিনি স্বয়ং এব 
প্রকাশ করিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে রাসক্রীড়া করিতে পারিতেন_-পরন্ত উহা কেহই জানিতে 
পারিত না! কিন্তু তাহা না করিয়া শ্রীভগবানের যে শক্তিবশে  শ্রীভগবানও স্বয়ং মোহিত হইয়া 
প্রেমমূত্তি গোপীগণের গ্রেমোচিত সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং সর্বজগৎপতি 
হইয়াও উপপতি সাজিয়াছেন--এবং গোপীগণও তাহার স্বরূপশক্তির ঘনীভূত মুর্তি হলাদিনীশক্তি হইয়াও 
উপপদ্ধীভাবে বিভাবিতা _ সেই শক্তিই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিস্বরূপা যোগমায়া৷ বড়েধ্যশালী শ্রীভগবান্‌ যোগমায়া 
শক্তি প্রকাশ করিয়াই এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করেন । দিবাকর ভাস্কর যেমন তাঁহার কিরণমালা! প্রকাশ 
করিয়। পূর্ব গগনে উদ্দিন. হন__এবং যেইদিকে তাহার গতি সেইদিকেই তাহার কিরণমালা ব্যাপ্ত হয়, সেই- 
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ES ১০ম ক্ষন্দে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৮৫ 


রূপ যড়ৈখবরযযনিকেতন প্রীভগবান্ও তাঁহার যোগমায়াশক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া গোপরমনীগণের আইল উনি 
বিলাস করিতে ইচ্ছা করিলেন বলিয়৷ এই রাগরমণলীলায় বখন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবেই এই অঘটন- 
ঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে এবং ইহাতেই রাঁসলীল।র মাধুর্য ও সামঞ্জন্ত যথাযথভাবে 
রক্ষিত হইয়াছে। ঙগবান্‌ শীক্বষ্ণের সর্বামনে!হর নরলীলায় অচিন্ত্মহাশক্তি যোগমায়ার বৈভবের পরিচয় 
দিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় বলিয়াছেন _ 


কৃষ্ণের যতেক খেলা, সৰ্ব্বোত্তম নরলীল।, 
নববপুঃ তাহার স্বরূপ ৷ 
দ্বিভুজ মুরলীধর, নবকিশোর নটবর, 


নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 
যোঁগমায়! চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে ৷ 


এই রূপ রতন, ভক্তজনের প্রাণধন, 
প্রকট কৈল| নিত্যলীলা হৈতে ॥ 
(শ্রীচৈতন্থচরিতামুতম্‌) 


শ্রীভগবান্‌ তাহার পরমমধুর রাঁসলীলায় অচিন্ত্যমহাশক্তিরপা যোগমায়ার প্রভাব যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, 
'নাম্বয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায়! এই বর্তমান শ্লোকেও তাহার আর একটী পরিচয় পাই। কারণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
যোগমায়ায় মোহিত হইয়াই ব্রজগোপগণ নিজ নিজ পদ্ধীকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়! রাসলীলাবিহারী 
পরবধূঅগী শ্রীকুষ্ণের প্রতি অন্য! বা ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীধরস্থামীও এই শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন -“এবভূতৈশর্য্যাভাবে তথা কুর্বস্তঃ পাপা জ্রেয়াঃ ইতি ভাবঃ 1”--অর্থাৎ যাহাদের এরূপ 
ক্ষমতা নাই তাহারা এরূপ কাৰ্য্য করিলে পাপভাগী হইবে । যদিও বাহিরের লোক মনে করিতেছে শ্রীকৃষ্ণ 
পরবধূ লইয়া রতিবিলাঁস করিতেছেন, কিন্তু গোপীগণ ধাহাদের পত্রী তাহার! বলিতেছেন __্রীরুষ্খ আমাদের 
পড়ীবৃন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন না_-আমাদের পদ্ধীগণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান আছে'_এরণ স্থলে 
যোগমায়ার অচিন্ত্য এখর্য্যই প্রকাশিত হয় এবং উহাতে পাপের আশঙ্কাই বা কোথায়? ? 

অবধ্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সর্বাধ্যক্ষ, পরমাত্মা, গোপী ও গ্োপীবুন্দের পতিদিগের ষকলেরই মধ্যে তিনি 
বিচরণ করেন-__এই পূর্বস্থাপিত তত্ব বিচারে পারমাত্মস্বরপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ে পরবধূপ্রপঙ্গজনিত দোষারোপ 
কর! যায় না। কারণ তত্ববিচারে তিনি নিজশক্তিবুন্দের সহিতই লীলাবিলাঁস করিয়াছেন--উহাতে দোষের 
আশাঙ্ক/। কোথা হইতে উঠিবে? | 

পক্ষান্তরে ষদি বল! হয় যে ব্রজগোগীগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ও স্বকীয়াকাস্তা-_তাহা 
হইলে দৌবসন্তাবনা তো এক কথাতেই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্ত প্রকৃত বিচারে তাহাও তো বল! যায় 
না__কারণ ব্রজগোগীগণ যে পরবধূৃ-এ বিষয়ে বহু শ্রুতি বা প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। গেপান্গনাগণের পরবধৃত্ব 
সম্বন্ধের বিবরণ যখন বহুশ্রুত, তখন জন্মান্তরে তাঁহার! স্বকীয়! কান্তা হউন বা ন! হউন, বর্তমান ভাগবত- 
লীলাগ্রসঙ্গে তাহারা যে ততৃৎগোপবুন্দের বিবাহিতা পত্নী তাহ! কিরূপে অস্বীকার কর! যায়? 

গ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবতোষণীটীকার মুখবন্ধে এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন--যদি কেহ 
ইহার উত্তরে বলেন যে ভক্তগণকে তৎপর করিবার নিমিত্ত পরবধূরুন্দের সহিত তাদৃশ লীল! সর্ধন্থপণে প্রেষেবা- 


6500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২৫৮৬ শ্রীযন্ভাগবতমূ । 


শাসন ~~ 


সাধ পর্ণ করিয় তিনি ভক্তামবগ্ডহ করিয়াছেন_তাহা হইলেও জিজ্ঞাম্ত এই-_ব্রজবাসিমাত্রেই ত শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, 
কিন্তু সেই ব্ৰজবাসী গোপৰৃন্দের প্রতি কিরূপে তাহার অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল? কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের 
বধূদিগের অভিমর্ষন করিয়া তাহাদের নিগ্রহই করিয়াছেন। আবার নিত্যপ্রেরপী গোপীবৃন্দকে পরবধূরূণে 
বিভাবিত করিয়া লোকচক্ষুতে তাহাদের তাঁদুশ ছরবস্থার বিধান করায় এবং ব্রজবাসপী গোঁপবুন্দের প্রতি 
রূপ দুর্ণয় ব্যবহার করায় সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে অভক্তের কথা তো! দুরে থাক, ভক্তজনই বা কিরপে শ্রীকৃষে 
বা তাহার লীলাঁকথায় তৎপর হইবে? অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মতে 
উপরিধূত আশঙ্কা সমূহের নিরাস করিবার জন্যই বর্তমান শ্লোকের অবতারণা এবং তাহার বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা 
অনুসারে নিয়ে তাহার বিবরণ দিতেছি। 

শ্লোকব্যাখ্যার প্রারম্ভে বৈষ্ণবতোষণীকার বলিলেন “পাঠক্রম অপেক্ষা অন্বয়ক্রম বলবান্৮। কোন 
শ্লোকের ব্যাখ্যা ছুইপ্রকারে হইতে পারে_-একটি হইল পাঠক্রম অবলম্বনে, আর একটি হইল অন্বয়ক্রম অবলম্বনে । 
পীঠক্রমে অন্বয় বা পরস্পর পদের সম্বন্ধ এবং তদর্থের সম্বন্ধ বুঝিবার পক্ষে বাধা হয় এবং এই জন্য অন্বয়ক্ৰমই 
গ্রধান। বর্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসনেও তদ্রপ অন্বযক্রমের সমাদর করা হইয়াছে এবং তদনুসারেই 
তোধষণীকার ব্যাখ্যাবিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন । 

যেহেতু গোপগণ-_ব্রজবাসী, অতএব তাঁহারা কদাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসুয়া করেন না। শ্লোকোক্ত ‘খলু’ 
শবে এই নিশ্চয়তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ব্রজবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনও যে অস্থয়া করেন ন! 
তাহার প্রমাণও গ্রীমন্তাগবতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ব্রজবাসিমাত্রেই ভক্ত, তাই তাহারা এমন ভাগ্যবান যে তাহাদের 
মধ্যে লীলা করিবার নিমিত্ত ভক্তাধীন ভগবান্‌ নবকিশোর নরবপুঃ ধারণে ব্রজভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
তাঁহাদের কেহ কি কখনও তাঁহাদের সেই প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্থয়। করিতে পারেন? তাহার! সকলেই 
যেশ্রীরু্*গতগ্রাণ। ব্রা স্পষ্ট বলিয়াছেন-““যন্ধামার্থস্ূহৃৎপ্রিয়াত্ম-তনয়প্রাণাশয়াস্বৎকৃতে”--(শ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০৷১৪৷৩৫) 
ইহার! সেই ব্রজবাসী যাহাদের গৃহ, ধন, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন, আত্মীয়, তনয়, প্রাণ ও আশ্রয়_-সকলই 
শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ।' ইহাদের আত্মা, সুহৃৎ, ধন কলত্র ও কামন! বাসনা সকলই শ্ৰীকৃষ্ণে সমপিত-_“কৃষণেপিতা 
লুহদর্থকলত্রকামাঃ” (্রীমন্তাগবতম্‌ ১০।১৩1১০)। অতএব ক্ৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাধিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্বয়! 
করিতে পারেন না। তাই বর্তমান শ্লোক ব্যাখ্যায় বলা হইল--“নাস্থয়ন খলু কৃষ্ণায়_-খলু, নিশ্চয়ে, যন্মাৎ 
ব্রজৌকসঃ তন্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাঁকুয়ন্িত্যর্থঃ” | ৃ 

সত্য বটে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহুয়৷ করেন না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আচরণ 
্ায়সঙ্গত নহে । যোগমায়া প্রভাবে তীহার! জামুন বা নাই,জানন, তাহাদিগের বধূবুন্দকে রাঁসরজনীতে আকৃষ্ট করিয়া 
তাহাদের সহিত রাসলীলাবিলাস শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনুচিতই হইয়াছে । ইহার উত্তরে বলিতে গেলে প্রথমতঃ বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে গোগীকাগণ-_গোপগণের পত্নী কিনা? যদি শ্রীকষ্ঞপ্রেয়সী গোপীগণ বিবাহ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইয়া ব্ৰজবাসী গোপৰবন্দের পত্নী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পড়্ীগণকে আকর্ষণ করা গ্রীকবষ্ণের 
পক্ষে অন্তায় ও অসঙ্গত। কিন্তু যদি ব্রজবাঁসিগণের নিজ নিজ ভ্রমবশতঃ গোপিকাগণ তত্তুৎ গোপপত্বীরূপে 
প্রতীয়মান! হইয়া থাকেন এবং বস্তুতঃ তাহার! প্রীকুষ্ণেরই পত্বী--তাহা হইলে শ্রীকঞ্চ যে তাহাদিগকে 
ব্রজবাপিগণের অজ্ঞাতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসরতিবিলাস করিয়াছেন তাহাতে ব্রজবাসিগণের 
গ্রতি কোন প্রকার অন্তায়াচরণের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীশুকদেবোক্ত শ্লোকের তন্ত’ শব্দের 
উভয় প্রকার শন্বয় মানিয়া লইয়া বলিতে হয়_£তীহার, অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মায়া ব! যোগমায়। কর্তৃক 
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১০ম ক্বন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৪৮৭ 


সপস্পাসপা 


মোহিত হইয়৷ ব্রজবাসিগণ ‘তাহার’ অর্থাৎ কষ্টের পদ্ীবুদ্দকে নিজ নিজ পত্রী ও নিন 
মনে করিয়াছিলেন । বিশেষ করিয়! ব্রজগে।পীগণ যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী সে বিষয়ে শ্রুতি রহিয়াছে 
অতএব আীতিবচন যাহাতে নিরর্থক না হয় তত একই ‘তনত’ (তাহার) এই শব্দের দুইবার আবৃতি করিয়া বযাখ/1ও 
করা হইয়াছে। বৈদিক বিধিবাক্যেরও অর্থ করিবার সময় এইরূপ আবৃত্তি করা হইয়া থাকে | যেমন__দ্বন্রখণ্ 
ও কুশের দ্বারা সোমপাত্র গ্রহ স্জাজ্জন| করিবে*--এই বিধিবাক্য অনুসারে বতগুলি গ্রহপাত্র আছে ততগুলি 
পাত্রের উদ্দেপ্তে সন্মাজ্নের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। সেইরপ এখানেও আবৃত্তি কর! 
হইয়াছে। 

অতএব প্োকস্থ তিশ্ত” শব্দের দ্বিবিধ অন্বয়ভেদ প্রদশিত হইল। প্রথম অন্বয়ভেদের অভিপ্রায় এই যে, 
যোগমারাকল্পসিত অগ্ান্ত গোপরমণীর সহিতই ত্রজবাসিগণের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল; তাহা ন! হইলে কেনই 
বা তাহার! তাহাদিগকে পত্নী বলিয়! জ্ঞান করিবেন? কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের সহিত তাহাদের 
বস্ততঃ কোন বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ মায়াকর্তৃক সুরক্ষিত ও মোহিত ব্রজরমণীগণের তদানীন্তন সেই 
বৃত্তান্ত গোপবুন্দের পরিজ্ঞাত ছিল না। আর অন্ত্র শুনিলেও উহ! তাহাদের রুচিকর হইত না । কেবল 
বিচিত্রলীলাসমুল্লাসিনী যোগমায়! কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মারার প্রেমবৈচিত্রী খ্যাপনের নিমিত্ত তাহাদিগকে মোহিত 
কর! হইয়াছিল এবং যোগমায়া প্রভাবে মোহিত ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীগণকে স্ব স্ব পরী ও স্ব স্ব পার্ে 
অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন! ব্রজবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাপ্রেয়সীগণকেই নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে; 
করিতেন এই মাত্র, বস্তুতঃ কিন্তু তাহার! ব্রজবাসিগণের পত্নী ছিলেন না । ৯] 

শ্ীকুষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দের সহিত ব্রজবাষিগণের যেমন বাস্তব বিবাহ সংঘটিত হয় নাই তদ্রপ 
সেই নিত্যপ্রেয়পীগণের হৃদয়ে ব্রজবাসিবৃন্দের প্রতি কোনপ্রকার মানসিক পতিভাবও বিগ্ধমান ছিল ন|॥ অতএব 
ব্রজবাপিগণের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসুয়া প্রকাশের কোন কারণই ছিল ন! ৷ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পদ্ধীবুন্দের সহিত 
লীলাবিলাস করিবেন ইহাতে গুণ ব্যতীত দোষ কি আছে? অতএব ব্রজবাঁসী বলিয়া তাঁহারা শ্রীরুষ্ণের সেই 
গুণেও দোষারোপ করেন নাই। শ্লোকের অন্থয়। শব্দের অর্থ হইতেছে-*গুণে দোষারোপ করা? এবং ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে “র্যা করিলেন না”-_-এইরূপ কোন উক্তি বর্তমান প্লোকে নাই। 

আবার দ্বিতীয় অন্বয়ভেদের তাঁৎপর্য্য হইতেছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার. নিমিত্ত ব্রজগোপীবুন্দকে আকর্ষণ 
করিলে যোগমায়াকল্লিত রমণীগণ সেই সেই গোপরমণীবুনে'র প্রতিনিধিরূপে সেই সেই গোপগণের নিকটে 
বিগ্তমান ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি ব্রজবামিগণের নিজ নিজ পদ্ধীভাব অন্ুক্ষণই বিদ্যমান ছিল। মায়াকল্িত 
রমধীগণকে স্বপার্শস্থ ও নিজ পত্নী মনে করায় কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের দৌষদৃষ্টি করিবার কোন অবসরই থাকিতে - 
পারে নাই। যদিও অবশ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোযদৃষ্টি করিবার কারণ ইহতে নাই, তথাপি ব্রজরমণীগণের প্রতি - 
যদি কখনও পদ্জীভাব আচরিত হয় এবং এক শয্যায় পতিসহ তাহাদের অবস্থিতি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেও : 
অন্ঠবিধ মহদ্দোষ উপস্থিত হয় এবং সেই মহদ্দোষশঙ্কা পরিহার করিবার নিমিত্বই দ্বিতীয় অন্থয়ভেদে বলা. 
হইয়াছে-_ব্রজবাপিগণ উহাদিগকে যে স্বপার্শস্থ মনে করিয়াছিলেন এবং উহাঁদ্িগকে যে নিজ নিজ বিবাহিত : 
পত্নী মনে করিয়াছিলেন উহ! প্রতীতি মাত্র এবং সেইরূপ প্রতীতি করায় যোগমায়া কর্তৃক ব্রজবাসিগণ প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রতারিতই হইয়াছিলেন। ্‌ 

অতএব রাঁসরসবিহারীর সহিত নিত্যপ্রেয়সী গোপিকাবুন্দের যে মিলনবিলাস উহা! পরম পবিত্র ও - 
ভগবান প্রীকুষ্চ ইতঃপূর্কে দশম স্দ্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপরমণীবুনের গ্রৃতি স্পষ্টই বলিয়াছেন 


বিশুদ্ধিময় ৷ 
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২৫৮৮ ভীমস্তাগবতম্‌। 


ীব্রজরমণীগণের সহিত তাহার যে মিলন উহা! নির্দোষ, অতএব তত্ববিচারে উহাতে পরদারসম্পর্কদি দোষ 
হইতে পারে না । গর্গাচার্যের বাক্যেও এই পবিত্র শ্রীকষ্ঃগ্রীতির মাহাত্ম্যখ্যাপনে কথিত হইয়াছে 
য এতন্মিন্‌ মহাভাগে গ্রীতিং কৃর্বন্তি মানবাঃ। 
RET নারায়োংভিভবস্ত্যেতোন বিষ্ণুপক্ষানিবাস্থরাঃ॥ ( গ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৮১৩) 
“যে মানব সকল এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গ্রীতি প্রদর্শন করেন-__বিষ্ণুপক্ষাত্রিত জনকে অন্গুর- 
গণ যেরূপ অভিভূত করিতে পারে না সেইরূপ শক্রগণ তাহাদিগের অভিভব সাধন করিতে পারে ন!!! 
অতএব ব্রজগোগীগণ বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেরসী, কেবল ব্ৰজবাসী জনগণ ভ্রমবশতঃ তাহাদের 
মায়াকললিত ছায়ামূত্তিকে নিজ নিজ পত্নী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রজগোগীগণের পরবধূত্ব যে মায়িক, 
এবং বস্তুতঃ তাহার যে শ্রীকৃষ্ণের কান্ত! তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার বচন উল্লেখযোগ্য 
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবে৷ ভ্রম ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোরমমৃতমূ্‌ ॥ 
কথা গানং নাট্য গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদান্বাগ্কমপি চ॥ 
(ব্রহ্মনংহিতা ৫1৫৬ ) 
(বৃন্দাবনে) প্রীকুষ্কান্ত। রমণীগণ সকলেই লক্ষ্মী এবং তীহাদের দয়িত পরমপুরুষ 5 
তথাকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বারি অমৃতরূপ, সহজ কথাই সেখানে সুললিত গীত, এবং 
সহজ গতিভঙ্গীই সেখানে নৃত্যকলাম্বরূপ, বংণী প্রিয়সখী, সেখানকার চিদানন্ই পরম জ্যোতিঃস্বরপ চন্দ্র স্ধ্য 
এবং এই চিদানন্দ পরম আস্বাদনের সামগ্রী । 
উপরিধৃত “শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ” প্রভৃতি গ্লোকের ভাব অবলম্বনে ভ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃতে উক্ত হয়-_- 
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান_। কৃষ্ণ বাহা ধনী তাহা! বৃন্দাবনধাম ॥ 
চিন্তামণিময়ভূমি রত্বের ভবন । চিন্তামণিগণদাসী চরণ ভূষণ ॥ 
কল্পবৃক্ষলতা ধাহা সাহজিক বন। পুষ্গফল বিন! কেহে৷ না মাগে অন্ত ধন ॥ 
সহজ লোকের কথা বাহ দিব্যগীত। সহজ গমন করে নিত্য পরতীত ॥ 
সর্বত্র জল ধাহ। অমৃত সমান । চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাপ্ত ধাহা মুক্তিমান | 
লক্ষী যিনি গুণ খাহা লক্ষ্মীর সমাজ । কৃষ্ণবংণী করে যাহা প্রেমসখীকাজ ॥ 
্‌ ( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ২1১৪1২০৭-_ ১৩) 
যাহা হউক, রাঁসরসবিহারী ব্রজরাজনন্দন শ্রীক্ষ্চ শারদপুণিমার রাসম্থলীতে সমবেত হইয়া 
রাসরতিবিলাস মানসে অব্যক্তমধুর যে বেণুধ্বনি করিয়াছিলেন, উহা! শ্রবণে শ্রীকুষঞপ্রেয়সী ব্রজগোগীগণ 


উন্মারদিনীর স্তায় হতবিবেকা হইয়! পতি, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের নিষেধ না মানিয়া শ্রীরুষ্ণ- ' 


চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন । উহাতে তাঁহাদের পতিন্মন্ত গোপগণ ও মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাহাদিগকে 
যে গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন_-এবং “তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিত্রীতৃবন্ধুভিঃ এই 
১০1২৯1৭ গ্লোকে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়_-তত্প্সঙ্ে প্রগ্ন ওঠে যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকুষ্ককৃত আকর্ষণের 


বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন কি ছিলেন না। বাস্তবিক যদি প্রীকঞ্চক্কত আকর্ষণ তাঁহারা জানিতে ন| পারেনঃ: 
তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্বয় প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না। সেরূপ স্থলে অস্রাসম্তাবনার 


প্রান্তিপ্রসঙ্গ না থাকায় তাহার স্থালনের কোন প্রয়োজন নাই । আবার যদি বল! হয়, শ্রীকবষ্ণডকৃত অ!কর্ষণ তাহার! 


'জানিতে পারিয়াছিলেন--তাহ। হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্কাক গমনো গ্তা পদ্বীবৃন্দকে নিজ নিজ পার্শে অবস্থিত দেখিয়া 
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তাহাদের পক্ষে ধারণা কর! স্বাভাবিক যে তাহাদের পত্বীগণ তাহাদের নিষেধ বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন । 
সেরূপ স্থলে অবশ্ঠ ব্রজবাপিগণ তাহাদের পদ্বীবুনদের প্রতি অ্থয়া করিতে পারেন না। কিন্ত শ্রীরুষ্ণকূত আকর্ষণের 
জ্ঞান থাকায় শীকবৃষ্ণের প্রতি তাহাদের অসুয়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক হইত | তবে উহাতে আর একটি দোষ হইত । 
গোপরমণীগণ তাহাদের স্বামীর পার্শ্বেই যে অবস্থিত রহিয়াছেন_এইরপ সিদ্ধান্তের সহিত পূর্বোক্ত নিষেধ 
বচনের আক্ষরিক সঙ্গতি ব্যাহত হইত। অতএব বলিতে হইবে যে প্রীকুষ্ণ যে বুদ্ধিপূর্ব্ক ব্রজগো'পীগণকে তাহার 
আকর্ষণীবংশীর কলম্বরে আকর্ষণ করিতেছেন _ইহা! ব্রজবাসিগণ জানিতেন ন1। বংশীধবনির সেই শ্লোকেও 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে--“জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্*_-সেই অব্যক্তমধুর বেণুগীত বামনয়ন! ব্রজগোগী- 
গণের মনোহারী | নিখিলবিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীরব বিদ্যাবিশেষের পরিচায়ক । উহার সঙ্গীত কেবল বাম- 
নয়না গোপীবৃন্দেরই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। যদি রাসরসবিহারীর সেই সঙ্গীত সকল ব্রজবাসিগণের কর্ণ. 
কুহরে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে ব্রজেন্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সহসা রজনীযোগে 
বিদুর নির্জন বনে কেন গিয়াছেন--ইহা ভাবিয়া তাহার বাৎসল্যময়ী মা যশোদা ও পিতা নন্দ বিশেষ 
উৎকণ্ঠিত হইতেন এবং তাহারাও পুত্রের অনুসরণে সেই রাসম্থলীতে উপস্থিত হইতেন। 

অবধ্য ইহাও সত্য যে প্রীক্বষ্চ স্বীয় স্বাভাবিক মাধুর্ধাগুণে সকলকেই পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া থকেন। 
ব্রজবাসিগণ ইহার বহু প্রমাণই পাইয়াছেন । অতএব যদিও বিগ্াবিশেষময় বেণুগীতের প্রভাবে শ্রীরুষ্*কুত 
আকর্ষণের বিষয় ব্রজবাসিগণ জানিতে পারেন নাই, তথাপি রাত্রিকালে সহসা গমনোগ্ঠতা তাহাদের বধুগণকে 
দেখিয়া অন্থমান করিতে পারেন যে ইহা! শ্রীষ্জেরই কাধ্য। ' কারণ শ্রীকুষ্ণ স্বীয় মাধুষ্যগুণে সকলকেই: 


আকর্ষণ করিয়৷ থাকেন । অতএব যদি তাহারা অনুমান পূর্বক জানিতে পারিতেন যে, তীহাঁদের পত্বীগণ - 


্রী্ষ্ণবংণীনাদে আকৃষ্ট হইয়৷ আজ এই পূৰ্ণচন্ত্রোস্তাসিত! শারদরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের অনবদ্য রূপ দর্শন করিবার 
জন্য গমনোগ্তা হইয়াছেন এবং রাত্রিকাল বিধায় অযথা রমণীগরণের পক্ষে এইরূপে নিজ নিজ 
গৃহের বাহির হওয়া অসঙ্গত মনে করিয়াই যখন তাহার! গমনোগ্যত! পত্ধীগণকে প্রতিনিবুত্ত করিয়াছিলেন-_তাহা 


হইলে নিষেধ বচনের সার্থকতা ন! হয় মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু তথাপি নিষেধলজ্বনকারিণী ব্রজগোগীগণ - 
সারারাত্রি প্রীরুষ্ণের নিকটে ছিলেন, ইহা ভাবিয়া ব্রজবাসী গোপগণের তাহাদের পত্রীবৃন্দের প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের. 
প্রতি -অস্ুয়াভাবের উদয় হইত | ব্রজবাসী জন বলিয়া পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা যে অস্থয়া করেন: 


না-_তাহা মানিয়া লইলেও বলিতে হইত--অনুয়া না হৌক, অন্ততঃ অস্য়াভাম তো হইতই | তাহাদের 
মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিত-_আমর! ধাহাকে ব্রজবাসী বলিয়া এতো! ভালবাসি, আমাদের প্রাণপ্রিয় সেই প্রকৃষ্ 


আমাদের অবলা বধুদিগকে রাত্রিকালে বংশীনাদে আকর্ষণ করিয়া সমস্ত রাত্রি পরন্ত্রী জানিয়াও তাহার নিজ নিকটে : 
অবস্থান অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাতে লোকধর্ম্ম মর্য্যাদার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে শান্তর“ 


ও সমাজ নিন্দিত গঠিত আচরণ করিতে সাহসী হইয়াছেন - ইহা ভাবিয়! তাহার! বিস্মিত হইতেন এবং 
্রীকষ্ণের প্রতি ব্রজবার্সিগণের ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তাই কোপের ভাণে পরিণত হইত, ফলে তীহার প্রতি 


অসুয়াভাঁস তো হইতই-_অধিকন্ত নিজ নিজ বধুগণের প্রতিও স্পষ্ট কোপ বা অহুয়াই হইত। এই জন্যই বর্তমান. 


গ্লোকে বলিলেন যে এরূপ সম্ভাবিত অনুয়! বা অ্থয়াভান ব্রজবামি জনগণের মনে উদিত হয় নাই,_-কারণ 
যোগমায়ায়. মোহিত হইয়! গোগীগণকে তাহারা তাঁহাদের নিজ নিজ পার্থে ই অবলোকন করিয়াছিলেন, সুতরাং 


কোন প্রকার কৃষক স্বাভাবিক মাধুর্যগুণের আকর্ষণ জানিতে পারিলেও তাহাদের পদ্ীবৃন্দকে নিজ নিজ 


পার্খে বিমান দেখিয়। ব্রজবাসী জনগণ-্রীরৃঞ্চের প্রতি কোন প্রকার অনুয়াভাসই করেন নাই। 
[ ৩২১ ]-৮ 
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ব্রজগোগীবৃন্দের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই যে রাসলীলা বিলাস, উহাতে যে কাহারও অন্থয়া, মাৎসর্য্য 
বা রোষ নিপতিত হয় নাই সে বিষয়ে পদ্মপুরাণের স্থগ্টিখণ্ডেও প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ভগবান্‌ বিষ্ণু যুগাস্তরগত 
নিজপ্রেয়সীবুন্দের জনক গোপবৃন্দের প্রতি বরদান গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 
যদ! নন্দগ্রভৃতয় অবতারং ধরাতলে। করিষ্যন্তি তদ! চাহং বসিষ্যে তেষু মধ্যতঃ ॥ 
যুগ্মাকং কন্তকাঃ সর্ব রমিয্যন্তে ময়া সহ। তত্র দোষো ন ভবিতা ন রোষো ন চ মৎসরঃ॥ 
( পদ্বাপুরাণম্‌_ সষ্টিখণ্ডে ) 
‘যে সময়ে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন, আমি সে সময়ে তাহাদের মধ্যে বাস 


করিব। তৎকালে আপনাদের কন্তাগণ আমার সহিত ক্রীড়া করিবে--তাহাতে দোষ, রোষ, মাৎসর্ধ্য কিছুই 


থাকিবে না।” 
ব্রজবাদিগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্ুয়। বুদ্ধি পোষণ করেন নাই তাহার যে আরও একট! যুক্তিসঙ্গত 


হেতু আছে ইহা প্রথমেই বল৷ হইয়াছে। তাহারা যে মায়ামোহিত হইয়। অন্য়া করেন নহে_এই 
প্রকার সিদ্ধান্ত না করিয়া বরং বলা উচিত যে ব্ৰজবাসী বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের অনুয়ভাম 
ছিল না। কারণ স্বরূপতঃই যাহা সিদ্ধ হয় নাঁউপাধি স্বীকারে সেরূপ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা 
স্বীকার অনাবগ্তক।  বথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়_ব্রজবাসীমাত্রে সকলেই 
রীুষ্ণের প্রতি অনুরক্ত-_ইহাই তাহাদের স্বরূপ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের অন্থয়াভাবের অভাব সিদ্ধ হয়। 
্বরপবশতঃ যদি উহ! সিদ্ধ না হয় তাহ! হইলে মায়ামোহরূপ বাহিরের একটা গুণ বা উপাধি আরোপ 
করিয়া উহ! স্বীকার করা অনাবশ্তক । এই কারণে ব্ৰজবাসী বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের 
অনুয়াভাব উদ্দিত হয় নাই-_এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়াই অধিকতর যুক্তিস্গত। অগ্থা মায়ামোহিত হইয়! 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাঁসিগণ অস্থয়া করেন নাই_-এই কথা বলিলে আর একটা দোষ উপস্থিত হয়। কারণ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকে যে অস্থয়া করে তাহারা তো মায়ামোহিত হইয়াই অনুয়া করে। বরং 
যখন তাহার! মায়ামোহিত হয় ন! তখনই তাহার! তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় । অতএব মায়ামোহিত হইলে তো 
অন্থয়া করাই স্বাভাবিক ৷ সেরপ স্থলে মায়ামোহিত বলিয়াই তাহার! অন্থয়া করেন ন।ই,_এইরূপ বলাতে 


বিরুদ্ধ কথাই বলা হয়। এই কারণেই বৈষ্বতোষণী ব্যাখ্যায় অন্বয়ক্রম অনুসারে ‘মোহিত! পদের মঙ্গতি : 


প্লোকের অন্ত অংশের সহিত করা হইয়াছে. অর্থাৎ অন্বয়ক্রমে ইহাই বলা হইয়াছে_ব্রজবাসিজনগণ কৃষ্ণের 
প্রতি কোনদিনই নিশ্চিত কোন প্রকার অন্থয়। করেন নাই__কারণ তাহারা ব্রজবাসী, এবং তাহারা তাহার 
(শ্রীকুষ্ণের) মায়ায় মোহিত হইয়া, তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) পত্ভীগণকে নিজ নিজ পত্নী এবং নিজ নিজ পাস্বস্থিত 


বলির! মনে করিলেন? | | 


‘মোহিত’ পদের সহিত শ্লোকের অন্ত অংশের. এইরূপ অনয়ক্রম স্বীকার করিলে পুব্বোক্ত বিরোধ . 


পরিহৃত হয় এবং উহাতে প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। ব্রজবাসিজনগণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গ্রীতিমান্ঃ 


কোনদিনই তাহারা তাহার প্রতি অস্থরা করেন নাই_-এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে সকল বিরোধের মীমাংসা: 


হয়। অন্যথায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসামঞ্জস্ত সম্ভাবনায় নানাপ্রকার তর্কজালে বিজড়িত হইতে হয়) যেমন 
ব্রজবাসিগণ কৃষ্চক্লুত আকর্ষণ জানিতেন কিনা? জানাই বা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? আবার গ্রীক 
নিজ স্বরূপ-মাধুরধ্য-গুণে সকলকেই আকর্ষণ করেন এইকথ| মনে করিয়! গমনো গত ব্রজগোগীগণকে যদি তাহারা 
নিবারিত করিয়া থাকেন এবং তৎমত্বেও সারারাত্রি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বধুগুণকে নিজ সমীপে অবন্থান 
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পাশাপাশি 
শা পাশাপাশি 


শশী টিটি 


করিতে অনুমোদন করিয়াছিলেন, ইহ! বিশেষ অন্যায় মনে করিয়া অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার! মঙ্গল 
চিন্তা বশতঃ রোযাভাস বা অন্থয়াভাস প্রকাশ করিতে পারেন--এই যে বিবিধ পূর্বোক্ত র্কজাল 
রচিত হইয়াছে সে সকলের সমাধান বড়ই কষ্টকল্পিত হইয়া পড়ে। অতএব পূর্বোক্ত মত অপেক্ষা এই 
সমাধানই যুক্তিসঙ্গত যে ব্ৰজবাসী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের অনুয়াভাস কোন কালেই উদ্বিত হয় 
নাই এবং শ্রীকৃষ্চমায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহারা গোগীদিগকে নিজ নিজ পার্শ্স্থিত৷ বলিয়া এবং নিজ নিজ পরী 
বলিয় মনে করিয়াছিলেন । . 

পূর্বোক্ত মত স্বীকার না করার ন্নকুলে ব্যাকরণ গত অসঙ্গতিও প্রবিধান যোগ্য “মায়! মোহিতা£ 
অর্থাৎ মায়া কর্তৃক মোহিত--এই বাক্যে "মায়য়া” পদে কর্ম্মবাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ 
করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত মত মানিয়া লইলেই ক্রিয়াপদের সহিত “মায়য়াঃ ( মায়াদ্বার৷ )--এই পদের করণরূপে 
তৃতীয়া বিভক্তি এইরূপ অর্থ ম|নিয়া লইতে হয়--এবং 'মারয়া:পদে করণ কারক স্বীকার করিলে ‘মোহিত! 
এই কর্মব|চ্যবোধক পদে কর্তৃকারকের আকাজ্ষা থাকিয়া যায়। তাহ! হইলে “তস্ত* এই পদকে “তেন, 
এই কর্ণাবাচ্গত কর্তৃকারকরূপে ব্যবহার করা উচিত ছিল। তাহা হইলে বাক্যটি এইরূপ: দ্বাড়াইত_ 
‘তেন’ ( তৎকর্তৃক ) "মায়য়া? ( মায়! দ্বারা) ‘মোহিতাঃ’ ( মোহিত হইয়া ) 'ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিগণ ) ‘কৃষ্ণায়’ 
(কৃষ্ণের প্রতি) নোস্ুয়ন্ঃ ( অন্থয়া করেন নাই)। কিন্ত বাক্যটি এইরূপ দৃষ্ট হয় না। অতএব বুঝিতে 
হইবে “মায়য়াঃ অর্থাৎ মায়াকর্তৃক মোহিত হইয়! তাহার! নিজ নিজ পার্শ্বে পদ্ীবৃন্দকে অবস্থিত ও নিজ নিজ পত্নী 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ৷ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্য়া তাহারা কোনদিনই করেন না--কাঁরণ তাহার! ব্রজবাসী, 
ইহাই দিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ অস্থয়া না করার সহিত মায়ামোহিতরূপ হেতুর কোনও যোগ নাই ; বাক্যের পরবর্তী 
অংশের সহিত উহার যোগ । ইহাই অন্য়ক্রমে ব্যাখ্য। এবং পাঠক্রম অপেক্ষা অহয়ক্রম ব্যাখ্যাই বিশেষ গ্রাহা। . 

তবে এস্থলে বক্তব্য এই-_মীঁয়া বা যোগমায়।কে কর্তৃকারকরূপে নির্দেশ করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণ! ব্যতিরেকেও 
সুদক্ষ রাজপ্রতিনিধির স্তায় শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরপ! যোগমায়া শ্রীক্ষ্ঃলীলাকে পূর্ব পূর্ব ভগবল্লীলা-ক্রম অনুসারে 
উৎকৃষ্ট বিলানরসভাবে মণ্ডিত করাইতেন। এই জন্তই যোগমাঁয়ায় কর্তৃত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং 
রাসলীলার গ্রারস্ত শ্লোকেও বলা হইয়াছে_-“যোগমায়ামুপাশ্রিত£ |. অবশ্য ইহাতে যোগমায়ার প্রতি প্রাধান্ত 
আরোপ করিলেও মনে রাখিতে হইবে যে যোগমায়া প্রীভগবানেরই শক্তি । বর্তমান শ্লোকেও তাহাকে ‘তন্ত মায়া, 
বা প্রীকুষ্ণের মায়! বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে.। রাজার পরিচারিকার ন্যায় তিনি শ্রীকক্ষের শক্তিস্বরূপা। 
কোনও রাজা রাজকার্যে পরিশ্রান্ত হইলে রাজার প্রেরণা বা আদেশ ব্যতিরেকেও সুদক্ষ পরিচারিকা 
যদি তাহার পাদসম্বাহনাদি দ্বার! তাহার নিদ্রাকর্ষণ করিয়া দেন এবং প্রত্যুষে যথাকালে রাজার নিদ্রাভঙ্গ 
করাইয়া দেন, তাহা হইলে উক্ত পরিচারিকা (দাসী) রাজাকে নিদ্ৰিত ও জাগ্রত.করিল বলিয়! সে কি রাজ! অপেক্ষা 
বড় বা রাজার নিয়ন্্রী হইতে পারে? এখানেও তদ্রপ যোগমায়ার প্রতি কর্তৃত্ব আরোপ করিলেও যোগমায়া 
লীলার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের অশেষ মাধুর্য্য সম্পাদিকা পরিচারিকা মাত্র । 

অবস্ত তন্তু’ শব্দটীকে পক্ষান্তরে 'দারানঃ শব্দের সহিত যোগ কর! হইয়াছে। মায়! বা যোগমায়ার 
প্রতি যখন গ্রাধান্ত আরোপ করা হইয়াছে এবং সুদক্ষ রাজপ্রতিনিধির শ্তায় যখন যোগমায়। আপনা 
হইভেই প্রীরুষ্ণের আদেশ ব্যতিরেকেই পূর্ব'পূর্বামুভুত লীলা বৈশিষ্ট্যের ক্রম অনুসারে লীলার সর্কবোৎকর্ষ ও 


পারিপাট্য বিধানে যত্ববতী হইতে পারেন, তখন “তিন্ত' শব্দটিকেও মায়ার সহিত যোগ না করিয়া “দারান্ঠ - 


শব্দের সহিত যোগ করা ও তদন্ুমারে স্বকীয়াত্ব গ্রাতিপাদন করার সার্থক রহিয়াছে ব্রজবামিগণ যোঁগ- 
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২৫৯২ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
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মায়াকর্তৃক মোহিত হইয়া তাহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পড়্ীগণকে ভ্রমক্রমে মে নিজ পত্রী ও নিজ নিকটস্থ মনে 
করিয়াছিলেন । তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে ত্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! কান্তা মাত্র, 
মায়ামোহিত হইয়া ব্ৰজগোপগণ উহাদিগকেই নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন । অতএব দারান্‌'_ 
এই পরবর্তী পদের সহিত ‘তম্ত’ পদের যোজন করিলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোগীগণের ওঁপপত্য, গোপাঙ্গনা- 
দিগের পরপুরুষসহ রাত্রিকালে বাস, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের রোধাভাস বা অন্ুয়াভাস ও 
অন্তান্য নানাবিধ অসামঞ্জস্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে শ্রীকুষ্ণপ্রেরনীগণকে মায়া 
কর্তৃক মোহিত ব্রজবাধিগণ নিজ নিজ পত্নী বলিয়া এবং স্বপার্স্থ বলিয়া মনে করিতেন । ' রীক্বষ্ণপ্রেরসীগণ 
যে সময় তাহাদের নিকট অবস্থান করিতে পারেন নাই অর্থাৎ যখন তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিতে 
হইয়াছিল সেই সময়েও ব্রজবাসিগণ মায়াকল্পিত গোপী-প্রতিকৃতির সঙ্গে অভেদদভাব অন্গভব করিয়াছিলেন 
কারণ তাহার! যোগমায়া কর্তৃক মোহিত । এইরূপ হইবার কারণ এই যে পতিত্রত! রমণীগণের মাহাত্ম্য কখনও 
ক্ষণ হয় না। বিশেষ করিয়া ব্রজগোপীগণ জগদীশ্বর শ্ীভগবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন 
অতএব তাহাদের মর্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেইজন্য ব্রজগোপগণ মায়।মোহিত হইয়া ভ্রমক্রমে মায়াকল্পিত 
গোপীপ্রতিকৃতিকে-নিজ পত্নী বলিয়! মনে করিতেন মাত্র । 

পাতিব্রত্য মৰ্য্যাদা রক্ষার্থে যেমন ভগবৎপতিত্রতা ব্রজগোগীগণের মায়াকল্পিত গোপীপ্রতিকৃতি রচিত হইয়াছিল, 
সেইরূপ পতিব্রতা জনকনন্দিনী সীতার প্রতিকৃতিস্বরূপা মায়ানীতাঁর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুর্ণ 
পুরাণের উত্তরভাগ ৩২ অধ্যায়ের অন্তভাগে কথিত আছে--জনকনন্দিনী সীতা লোকশিক্ষার্থ এবং সতী 
রমণীর অবধ্য প্রতিপাল্য পাতিত্রত্য ধর্মের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরণ পরম কর্তব্য বোধে রাজগৃহের স্ুখৈশ্বধয 
উপেক্ষা করিয়া পরম গুরু পতিদেবতার. সহিত ছায়ার স্তায় অন্ুগামিনী হইয়া শ্বাপদ প্রভৃতি হিংস্বজন্ত- 
সমাকুল দৈত্যদানবোপক্রত গহন পঞ্চবটী বনে রামানুজ লক্ষণ কর্তৃক সযদ্ররচিত পর্ণপত্রঘেরা! কুটারে নন্দনকানন- 
সুখ অন্গভব করিয়া বাস করিতে লাগিলেন. এদিকে দিগ্রিজয়ী দুর্দান্ত রাক্ষপাধিপ রাবণ রাঘবপত্বী সীতা 
দেবীর অলোকসামান্ত রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়! মায়! বিস্তার পূর্বক তেজস্বী অথচ বিমোহন খবিমৃন্তি ধারণ 
করিয়৷ সীতাহরণ অভিপ্রায় কুটারের নিকটে সমাগত হুইলেন। সীতাদেবীর নিকটে রাক্ষসের সেই অন্তায্য 
গু অভিপ্রায় অপ্রকাশ রহিল না। কুটীরে একাকিনী আসীনা, পতিপরায়ণ! সীতাদেবী: তখন রাক্ষমের 
হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশ্বপাবন ভগবান্‌ পাবকের আরাধনা করিতে লাগিলেন । .পতিব্রতা 
সতী হেলা করিয়াও যাহ! উচ্চারণ করেন তাহাও দেবতাগণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন । অতএব পতিব্রতা 
শিরোমণি সীতাদেবীর বিপৎকালে তাহার আর্ত নিবেদনে বিশ্বপাবন পাঁবকেও যে অবিলম্বে সাড়া দিয়া তাহার 
গ্ার্থনা পুরণ করিতে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্থুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি সীতাদেবীকে আপন অভ্যন্তরে 
লুকায়িত করিয়া বাহিরে সীতাদেবীর মায়|ময়ী প্রতিমৃত্তি স্থাপন করিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিতে 
আপিরা সীতাদেবীর মায়াময়ী প্রতিমূর্তি হরণ করিল, আর সেই মায়াসীতাহরণ করিয়া দিগ্বিজয়ী রাক্ষণ 
রামচন্দ্রের হস্তে সবংশে নিহত হইলেন। পরে অগ্নি পরীক্ষার সময়ে বিশ্বপাঁবক অগ্নিদেব বাস্তব সীতাঁদেবীকে 
পুনরায় ফিরাইয়! দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র তাহার পতিব্রতা শিরোমণি ধর্ম্মপত্বী সীতাদেবী সহকারে 
এবং অনুজ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করিলেন। এ গার্পত্য অগ্নিদেব যেরূপ পতিপরায়ণা 
সীতাদেবীকে মায়াবলে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যোগমায়া কৃষ্ণপত্ধীগণকে মায়াবলে ব্রজবাপিগণের নিকটে 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহাদিগকে রক্ষ। করিয়াছিলেন | ইহাই বৈষ্বতোষণীর সিদ্ধান্ত 
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সাপ শীত ও শিশিরে শা াাশাাশীশীশিশিীিপা শশা 


বর্তমান শ্লোকের বৈষ্বতোধণী ব্যাখ্যায় যে সিদ্ধান্ত প্রদর্পিত হইল উহাতে ব্রজগোগীদিগকে স্বকীয়া 
কান্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । তবে যোগমায়া কর্তৃক মোহিত হইয়! ব্রজগোপগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদিগকে 
্রীকষ্ণপদ্ধী বলিয়া জানিতে পারেন নাই--তীহার! উহাদিগকে নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন এবং 
রাসস্থলীতে যখন গোগীগণ বিহার করিতে চলিয়া গেলেন তখন মায়াকর্িত গোগীগণকে ব্রজগোপগণ 
নিজ নিজ পার্শ্বে বিদ্যমান! বলিয়া মনে করিলেন। মায়াগোগী নিজ নিজ পতির শয্যায় শয়ান রহিলেন 
-এবং চিদ্রগোগীগণ রাসমণ্ডলে রাসরসিকেশ্বর চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহের সহিত রাসক্রীড়া করিলেন । অবশ্য বৈষ্ণব- 
তোষণীকারের মতে স্বকীয়! সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেও পূর্বাপর বিবরণের সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষা করিতে হইলে 
কষ্ট-কল্পনার হাত এড়ান যায় না। যে ভাবেই হউক, লীলারসের সামঞ্জস্ত বিধানে যোগমায়ার বৈভব স্বীকারের 
যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 
অচিস্ত্যশক্তি শ্রীভগব।নের পরম মাধুষ্যময়ী রাসলীলার প্রেমবিলাস যাহাতে সকল দিক্‌ দিয়| পরিপূর্ণ হয় 
এবং কোন দিক্‌ দিয়া উহার কিছুমাত্র অঙ্গহানি ন! হয়--অথচ রাগান্থগা ভক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত বিশে 
খ্যাপিত হয়-এই নিষিত্তই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি যোগমায়। সকল ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করেন । এমন কি, অনেক 
সময়ে প্রেমমুগ্ধ শ্রীভগবানের অজ্ঞ/তসারে প্রেমলীলার পরিপাটি বিধানে যোগমায়া আপনা হইতেই তাহার 
ক্রিয়াশক্তির বিলাস দেখাইয়া থাকেন। এই প্রেমলীলাকে সুসমঞ্জস করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার সকল চেষ্টা, ও 
্রীকৃষ্ণ ও তাহার নিত্য প্রেয়সীবুন্দের মধ্যে তাহাদের অজ্ঞাতসারে যে ওপপত্যভাব সংঘটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে 
পরিপূর্ণ শূঙ্দার রসাস্থাদনের সুযোগ দিয়াছিল এবং অন্যদিকে কুল শীল ধর্ম্ম ও পাতিত্রত্য ত্যাগেও যে শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রেমানুরাঁগের সর্বস্পণ নিষ্ঠার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়/ছিল-উহা৷ যে যোগমায়ার শক্তিএভাবে নিষ্পর 
হইয়া ছিল তাহা শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে শ্রীভগবানের উক্তিই প্রমাণ দেয়__ 
মো বিষয়ে গোগীগণের উপপতি ভাবে । 
12519, :  যোগমায়। করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
[৪ আমিহ না জানি তাহা ন! জানে গোপীগণ ৷ 
দু'হার রূপগুণে ছু হার নিত্য হরে মন ॥ ; 
| (শ্রীচৈতন্থচরিতামুতম্‌) 
স্বকীয় ও পরকীয়া লইয়া ইতঃপূর্কো আমরা যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি। অপ্রকটলীলায় 
পরকীয় ও স্বকীয়! লইয়৷ ততখানি মতভেদ না থাকিলেও কিছু না কিছু মতবৈষম্য আছেই । শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 
বলিয়াছেন-_গ্রকটলীলায় অবতারকালে পরকীয়াত্বের সম্বন্ধ মায়াকল্পিত-_-উহা! মাঁয়িক বা গ্রতীতি মাত্র । 
বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা হইতেও ইহ! জান! যায় যে পরকীয়া সম্বন্ধ প্রতীতিমাত্র_-উহ! কেবল লীলাপুষ্টির নিমিত্ত 
যোগমায়ার প্রভাববশে সম্তাবিত হইয়াছে। 
কিন্ত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্বাঁচাধ্যগণ নিত্যপরকীয়াত্ব স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রকট- 
লীলার ও্পপত্যমূলক রতিবিলাসকে অবাস্তব বা মায়াপ্রবঞ্চনা বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। শ্রীমন্তাগবতবর্ণিত 
রাসলীলাবৃত্ান্তের আক্ষরিক ও ভাষাগত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহ! নিঃসংশয় প্রতিপাদিত হইবে 
যে প্রেমশিরোমনি ব্রজগোপীগণ তাহাদের প্রণারাম প্রীব্রজেন্্রন্দনের প্রতি যে সৰ্কস্থপণ ও সর্ববিদ্মারণ 
গ্রেমরজপরা্শন করিয়াছিলেন-_উহাতে গৃহধর্ম, লোকধর্শা, পরলোকধর্ণ, এমনকি পাতিত্রত্য ধর্ম উল্লজ্ঘন করিতেও 
তাহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। শরীকবষ্ণবিষয়িণী রাসলীলার আদি, মধ্য ও অবসানে কোথাও মায়া- 


500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


২৫৯3 .  শ্রীমন্ভাগবতম । 


২০টি 


এটিও অবাস্তব পরকীয়ার সম্পর্ক নাই। যি উহা ায়াগ্রত্যারিতই হইবে তাহা হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ 
যখন পতি ও পিতৃগণের বাধা তুচ্ছ করিয়া ্রীরুষ্চমমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন ভগব।ন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে 
শ্রাতিনিবৃত্ত করিবার জন্য এ কথা কেশ বলিবেন__“হে ব্রজন্নারীগণ ! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমাদের 
মাতা, পিতা, পুত্র ও ভ্রাতূগণ তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া ব্যাকুল অন্তঃকরণে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন 
সেই আম্বীয়গণের মনে শঙ্কা উৎপাদন করিও না”_(শ্রীভাগতম ১০।২৯।২০ )। যদি মায়াগোগীগণ 
ব্রজগোপবৃন্দের শব্যাতে রহিয়াই গেলেন, আর যথার্থ শ্রীকৃষ্তপ্রেয়সী স্বকীয়া কান্তাগণ চিদ্গোপীরপে শ্রীকৃষ্ণ- 
সমীপে উপনীত হইলেন-_তাহ! হইলে কেনই বা ভগবান্‌ পাতিবরত্যধর্খের উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে প্রতি- 
িবৃত্ব হইতে ববিবেন? কেনই বা বলিবেন - “জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হোৌপপত্যং কুলন্িয়ঃ” (শ্রীমদ্ভাগবতম্‌)। 
আবার রাহ! ব্রজললনাগণই বা আকুল ক্ৰন্দনে কেন বলিবেন__ 

পতিম্তা নয়ন্রাতৃবান্ধবানতিবিলজ্ব্য তেইস্ত্যচ্যুতাগতাঃ । 

2 হিত কিতব যোধিতঃ কম্ত্যজেনিশি ॥ 

সির ( শ্ৰীমন্তাগবতম্‌ ১০।৩১।১৫ ) 

“হে অচ্যুত! তোমার সমুচ্চ বংজীনী শ্রবণে বিমোহিত হইয়া আমাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা, 
বান্ধব এমন কি কুল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে উপনীত হইয়াছি তাহা তুমি জান। কিন্ত 
হে শঠ! তুমি ভিন্ন আর এমন করিয়া রাত্রিকালে সমাগতা রমণীগণকে কে এমন ভাবে পরিত্যাগ করে? 

শ্্ীকুষ্ণবিরহকাতরা৷ ব্রজাঙ্গনাগণের আকুল ক্ৰন্দনে ভগবান্‌ যখন আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না 
তখন সাঙ্গান্মন্মথমন্মথরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন--‘হে অবলাগণ! তোমরা 
অবলা হইলেও আমারই জন্ত লোকাচার আত্মীয় স্বজন সব জলাঞ্জলি দিয়াছ। আমি কি তোমাদ্দিগকে 
পরিত্যাগ করিয়। যাইতে পারি? কেবল তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি অনৃশ্তভাবে মাত্র 
আত্মগোপন করিয়াছিলাম। সত্যই তোমর! আমার. পরমগ্রীতির পাত্র (শ্রীমভাগবতম্‌ ১০।৩২২১)। 
দ্রীভগবানের মুখোচ্চারিত এই স্পষ্ট বাণীও ও্পপত্যময় প্রেমেরই অবিসংবাদী প্রমাণ ঘোষণা করে। 
‘ন পারয়েহহং নিরবগ্-সংবুজাম্‌»_এই প্রেমখণ ঘোষণায় ভগবান্‌ যে ব্রজগোগীগণের জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন 
তাহাতে ও্পপত্যময় প্রেমপ্রবাহের মাহাজ্মেই ব্রজগোগীগণের গৌরব স্বীকৃত হইয়াছে । পরকীয়া সম্বন্ধ যদি 
অবাস্তব ঝ| মায়াগ্রতীতি মাত্র হইত, তাহ! হইলে শ্রীশুকদেব পরদারাভিমর্ষণ শঙ্কা! এড়াইবার নিমিত্ত এক কথায় 
সকল প্রশ্ন উড়াইয়! দিতে পারিতেন,_বলিতে পারিতেন--উহা প্রতীতি মাত্র ও বস্তুতঃ সত্য ণহে। কিন্ত 
তাহা না বলয়! এতগুলি গ্লোকে সর্বতত্বজ্ শ্রীশুকদেব এত কথার অবতারণ| করিয়া দোষসন্তাবনার হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ৷ 

বর্তমান শ্লোকের ব্যখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তৎকৃত সারার্থদশিনী টীকায় পুর্র্বাপর যাহ! বলিয়াছেন তাহ! 
বিশেষ প্রনিধানযোগ্য -- 

নন্বেবং সর্বান্বেব নিশাস্থ গোপক্লীভিঃ সহ বিহরতি ভগবতি তাসাং পতয়শ্চ শ্বশ্রাদয়ঃ স্বন্বগৃহেষু তাঁঃ স্ব- 
বধুরদৃষ্টী ভগবতে তন্মৈ কথং নাকুপ্যংস্তব্রাহ-নেতি ৷ মায়য়া যোগমায়য়ৈব ন তু বহিরঙ্গমায়য়া ভগব্‌ৎ 
পরিবারেষু তন্ত। অধিকারাভাবাৎ তন্মোহিতানাঞ্চ ভগবদৈমূখ্যস্তাবশ্স্তাবাৎ। তেষাং গোপনান্ত ভগবদৈমুখ্য- 
মাত্রাদর্শনাৎ। তথা মোহনঞ্চ গোগীযু কৃষ্ণমভিন্যতবতীষু তাদৃণীস্তাবতীরের গোগীঃ সুষ্ট। তান্‌ র্সদতবব | 
অতঃ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ শ্বপার্শস্থানেব মন্তমানাঃ। যছুক্তমুজ্জলনীলমণৌ-_এমায়/কন্সিততা দৃকৃত্ত্ীশীলনেনাম্থ- 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৯৫ 


i em ~~ 


সথয়ভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ” ইতি। ততশ্চ যোগমায়য়াশ্চিছক্তিবৃত্তিত্বাৎ তৎকাৰ্য্যা- 


নামপি নিত্যসত্যোচিত্যাৎ সর্কমায়িক-প্রপঞ্চনাশেহপি তেষাং পার্শ্বস্থদারাণাং তেষু স্বম্বভাধ্যাভিমানস্ত চ নিত্য- 
সত্যত্বমেব মন্তমানা ইত্যভিমানমাত্রং, ন তু যোগমারাকল্পিতানামপি তাসাং পতিভিঃ সহ সম্ভোগ ইতি। 
তদাকারতুল্যাকারাণা মন্যসংভুক্তত্বস্তানৌচিত্যাৎ, অতএব স্বপার্মস্থানিতি তু স্বতরস্থানিত্যুক্তম্‌ ৷ তচ্চ সমাধানং 
যোগমায়য়ৈব। তৎপতীনাং তাস্থ কামভাবানুৎপাদন কৃতমিতি জেয়ম্‌। প্ীভগবৎপার্খাৎ স্বস্বগৃহং প্রতি 
গোপীনামাগমনসময়ে মায়িকগোপীনাং মায়য়ৈবাস্তর্ধানমপি জ্ঞেয়মূ। 
( হল বিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃত-সারর৫দশিনী ) 

__অর্থাৎ গোপবধূগণের সহিত ভগবান্‌ রক্ষণ এইরূপ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নির্বাধে রাসক্রীড়া করিলেন, 
কিন্তু উহাতে যে অনর্থ সম্ভাবনা রহিয়াছে । গোঁপবধূগণের পতি এবং শশ্রু প্রভৃতি যথাক্রমে নিজ নিজ 
পত্নী বা পুত্রবধূগ্রণকে নিজ নিজ পার্শ্বে বা! গৃহে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহারা কুদ্ধ হইতে 
পারেন। কিন্ত তাহারা যাহাতে ক্রোধপরায়ণ না হন এই নিমিত্তই যোগমায়া সেই সেই গোপরমণীয 
অনুরূপ তত্তৎসংখ্যক গোপী স্থাষ্ট করিয়া তত্তৎংগোপীস্থানে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের পতি প্রভৃতিকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিতেন। গ্লোকোক্ত মায়াশব্দে যোগমায়াকেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মায়া বলিতে বহিরঙ্গ মায়াকে বাঝাইবে' 
না। কারণ বহিরঙ্গ মায়ার ভগবৎ-পরিবারের প্রতি প্রবেশাধিকার নাই। তদ্যতীত উহা যে বহিরঙ্গ 
মায়। নহে তাহার আরও প্রমাণ আছে । কারণ বহিরঙ্ন মায়ায় যাহার! মোহিত হয় সেই সকল ব্যক্তিবর্গের 
ভগবদৈমুখ্য অবশ্ঠন্তাবী। কিন্তু গোপীগণের অথুযাত্রও ভগবদ্বৈযুখ্য দেখা যায় না_-বরং তাহাদের স্তায় 
ভগবগুখী আর কে রহিয়াছে? অতএব বুঝিতে হইবে যে ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপা শক্তি যোগমায়াই এইরপে ত্রজ- 


বাসিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। গোগীগণ যখন গ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে তাহার 


উদ্দেখ্তে অভিনারে বহির্গত হইলেন-:তখন যোগমায়া আপনার অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে গোপাঙ্গনাবৃন্দের- 


ছায়ারূপিনী গোগীৰবন্দ স্থষ্টি করিয়া তত্তৎস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহাদের পতিসমূহকে মায়ামোহিত করিয়া 


রাখিলেন। অতএব ব্রজবাসিগণ স্ব স্ব পদ্ধীগণকে স্বপাশ্বস্থ মনে করিলেন বলিয়! শ্রীকুষ্ণের প্রতি তাহার! 


অনুষ়া প্রকাশ করেন নাই। ভক্তিরসশান্ত্র উজ্জলনীলমণি গরনথেও দৃষ্ট হয় 
মায়াকল্লিতশ্তাদৃক্ত্্ীশীলনেনানুন্যুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ) 


_মায়াকল্পিত তাদৃশ স্রীগণ দর্শনে মায়াকর্তৃক বঞ্চিত হইয়া যে ত্রজবাসিগণ শ্রীক্চের প্রতি অনুয়া- 


করেন নাই__সেই তত্তৎপতিবৃন্দের সহিত সেই মায়াবলেই ব্রজদেবীগণের কদাপি সস্তে।গরূপ মিলন সৃম্তব - 


হয় নাই ৷’ 
সত্য । উহাকে প্রতীতি বা মনন মাত্র বলা যায় না। অতএব মায়িক প্রপঞ্চ সমূহের বিনাশ হইলেও 
ব্রজবাপিগণের পার্শস্থ পদ্নীগণের প্রতি যে স্ব স্ব ভার 


কিন্তু যো 
বুন্দের ধাহার! সর্ব।ংশে 
রমণীগণ যে স্বপার্খস্থ ছিল বলিয় ব্রজবা 


গ্রতিরুতিশ্বরূপাৰ_সেই রমণীগণের অন্য মন্তোগ অগ্তাধ্য। অতএব মায়াকন্পিত 
সিগণ মনে করিতেন--উহাতে বুঝিতে হইবে তাহার! একশয্য/গত ছিলেন 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


উহ! হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে যোগমায়া চিচ্ছক্তিবৃত্তি) সুতরাং তাহার কাধ্যকলাগও নিত]. 


যাজ্ঞান--উহা নিত্য সত্য ও অবিনাগ্ত। তবে তীহার!. 


মায়াকল্লিত গোগীপ্রতিনিধি মায়াগোগীগণকে যে স্ব স্ব পত্নী মনে করিয়াছিলেন--উহ! অভিমান মান্র।. 
গমায়াকল্পিত সেই রমগীগণেরও তত্তৎপতিবুন্দের মহিত সম্ভোগ হয় নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গে।গী”, 


j 
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২৫5১ শ্রীমন্তাগবতম | 


পা ~~ eX সিসপিস্পিশিপিসপাশ 
স্পা 


টিটি. 
্রহ্মরাত্রে উপাবৃত্তে বান্ুদেবানুমোদিতাঃ | | 
অনিচ্ছন্ত্ো যযুর্গোপ্যঃ হ্বগৃহীন্থ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ | 
এবং যোগমায়াই এই প্রকার বিধান করিয়াছেন। কারণ তিনি তত্তৎপত্ধীগণের প্রতি ত্রজবাসিগণের কাম 
ভাব বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবার গোপীগণ যখন বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজ নিজ 
গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরপ! যোগমার! মায়িক গোপীগণকে লুক্কায়িত করিয়! 
রাখিতেন_ইহাও তাৎপর্য্যতঃ বোধ হইতেছে ।__ইহাই সরীলবিশ্বনাথ চক্রব্ডিকৃত সারার্থদ্শিনী ব্যাখ্যার মর্ম । 
ফলকথা-_প্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ উপরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরকীয়া! তত্বেরই সন্ধান দিয়াছেন। 
গোপস্থন্দরীগণ ব্রজগোপবুন্দের গৃহবধূ কিন্ত যখনই তাহার! তাহাদের প্রাণগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত 
রাঁসরতিবিলাসে মিলিত হইবার জন্ত গমন করেন, তখনই যোগমায়াগ্রভাবে মারাগোপীগণ ব্রজবাসী 


গোৌপরুন্দের শয্যাপার্শ্বে বিগ্ঘমান থাকেন এবং তাহার! তাহাদ্দিগকেই নিজ নিজ পত্নী জ্ঞান করিয়াছিলেন__ফলে, 


প্রীকষ্ণের প্রতি তাঁহার! অয়! প্রকাশ করেন নাই। শ্রীধরন্বামিপাদও বলিয়াছেন_যড়ৈখ্বর্য্যশালী শ্রভগবান্‌ 
এইরূপ এঁশর্য্য প্রকাশ করিয়া যে পরবধূদহ রাঁসলীলাবিলাস করিরাছেন--তাহাতে পাপের সম্ভাবনা নাই। 
পক্ষান্তরে শ্রীকুষ্জগ্রীতিবাঞ্ধাময়ী রাগান্্গা প্রেমভক্তির যে উজ্জল দৃষ্টান্ত জগতে স্থাপিত হইল-__তাহাতে 
কি ভক্ত কি অভক্ত সকলেরই প্রতি শ্রীভগবান্‌ অসীম অনুগ্রহ দেখাইয়া মনুষ্যকুলকে ভগবৎপ্রেমে উদুদ্ধ 
করিলেন । যাহারা সেই চেতনার ম্পর্শলাভ করিলেন তাহার! সর্ধধর্্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাহার চরণপ্রান্তে 
আত্মনিবেদন করিলেন । আর যাহার! মায়ানিদ্রাঘোরে নিদ্রিত রহিলেন তাহারাও একদিন না একদিন 
“উত্তিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরায়িবোধত”_এই ভগবন্থুখ নির্গলিত বাণীর আহ্বানে জাগরিত হইয়| সর্ববপুরুষার্থপার 
ভক্তিবর লাভে ধন্ত হইবেন ৷ পরম পবিত্র রাসলীলাকথার প্রতি ছন্দে ছন্দে এই অভয়বরদ বাণীই অনুক্ষণ অনুরণিত 
হইতেছে। তাই আজন্মব্রহ্মচারী পরমহংসা চার শ্রীশ্ুকদেব রাঁসলীলার উপসংহার গ্লোকে বলিলেন 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চবিষ্ণেঃ শ্রদ্ধান্বিতো হন্ুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ | 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হ্ৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ 

Rp | | (শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ১০1৩৩1৩৯ ) 
_ “যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে ব্রজবধূরুন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়ারপ বিশিষ্ট লীলাবিলা 

নিরন্তর শ্রবণ বা অনুবর্ণন করেন, তিনি শীঘ্রই শ্রীভগবানের সর্ধোত্তম প্রেমভক্তি প্রতিক্ষণ নৃতনভাবে 
লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয়-ব্যাধি কামকে বর্জন করেন ॥ ৩৭ ১০৮ 


অন্বয়ঃ ৷ বহ্মরাত্রে (ব্রঙ্গণঃ রাত্রৌ ধুগসহশপ্রমাণায়াং রজন্তাং সহজযুগপরিমিতে যথোক্রলীলানির্্বাহকে : 


কালে ব্রান্ে মুহূর্তে বা) উপাবৃত্তে (উপ: আধিক্যেন আবুন্তে প্রকা মবৃত্তিং গতে সতি) বান্ছদেবান্থমোদিতাঃ 
(চিত্রাগ্ধিষ্ঠাত্রা তেনৈবানুমোদিতাঃ সন্তঃ প্রেরিতা অপি, কিংবা বন্ুদেবঃ বস্সযু অষ্টস্থ দীব্যতীতি বন্ুপ্রবরঃ 


দ্রোণরূপঃ শ্রীনন্দ এব প্রাগজন্মনি বন্ধু বিরাঁজিত্বতাৎ ব্রজেশ্বর এব বন্থদেব ইতি নার অভিহিত, তৎপুত্র . 
বাসুদেবঃ শ্রীরুষ্ণঃ, তেনানুমোদিতাঃ ব্রজমঙ্গলার্থমনুজ্ঞাতাঃ কিংবা অন্ু নিরন্তরং মোদিতাঃ হধিতাঃ) ভগবৎ-. 


প্রিয়াঃ ( ভগবান্‌ এব প্রিয়! যাসাং তাঃ কিংবা ভগবৎপ্রিয়াঃ প্রেয়ন্তঃ ) গোপ্যঃ ( গোপাঙ্গনাঃ) অনিচ্ছন্তযঃ 
(স্বগৃহান্‌ গন্তম্‌ অনিচ্ছন্তঃ অপি ) স্বগৃহান্‌ ষযুঃ (নিজগৃহান্‌ প্ৰতি জগ, ) ॥ ৩৮ 
মুলানুবাদ ৮_রাসকেলি করিতে করিতে যখন নিসাঁবসান ্রাঙ্গমুহূর্ত উপস্থিত হইল, তখন বাস্থদেব 


500. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


০০০ 


২.১ ০ম রানির 


| 
| 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৫৯৭ 


শিশির ভরিতে 
(শ্রী) গোপাঙ্গনাদিগকে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিতে অন্থমতি করিলেন। অনিচ্ছাসত্বেও প্রীভগবৎ- 


প্রেয়সীগণ নিজগৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৩৮ 

ভ্রীধ্পটীকা 1. ব্রহ্গরাত্রে ্রান্গে মুহূর্তে উপাবৃত্তে প্রাপ্তে ॥ ৩৮ | 

শ্রীটবব্বচতাঁধনী 1-_তদেতৎ প্ৰামন্গিকং সমাপ্যোসংহরন্‌  পরমন্ত্খামৃতসিন্ধুমবগাঢ়ানামপি 
তাসামতৃপ্তিমাহ অনিচ্ছস্ত্যোংপি গোপ্যঃ স্বগৃহান্‌ যযুঃ। তেন সমং বিহারেপৈব ত্রজং নিকটপ্রায়মাগত্য স্বস্বগৃহ- 
বত্মানি জগৃহুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ ব্রহ্মেতে তৎকালন্ত গৃহগমনায়ৈব যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ । নহ তদর্থত্যক্ত- 
সর্ব্বাণাং তাসাং কথং তদপেক্ষ। ? তত্রাহ--বাস্থদেবোহত্র প্রাগ্জন্মনি বন্ুযু বিরাজিতত্বাৎ ব্রজেশ্বর এবার্থ গোকুল- 
লীলায়াং তদর্থন্তস্তভৈব সান্নিধ্যাৎ ততশ্চাপত্যার্থেহপি তেন তন্তাপত্যতয়াপেক্ষিততদনুন্মরণার্হ-প্রাতঃকালেন 
অন্ুমোদিতাঃ পুনরাস্স স্বস্গদাঁনাদাঙ্গীকারস্তত্যাদিভিরিত্যর্থঃ । শ্লেষবিশেষেণ তত্তন্লিকটে সর্বা এব সত! ক্রীড়তা 
চান্মোদিতা ইতি প্রত্যেকমপাযন্থনয়ো দশিতঃ। শশ্বধ্যার্থত্বে তু তেনাগ্যন্ুনয়াৎ তাসাং মাহাসত্ম্যং দর্শিতম্‌ 
যদ্ধা। বস্থদেবং তাগাং শুদ্ধমন্তঃকরণম্‌। সত্বং বিশুদ্ধং বস্ুদেবশব্দিতমিতি শরীশিবোক্তেঃ। প্রেম্ন| তদধিষ্টাত্রেতি 
তত্র সত্বযুক্তম্‌ । নন তাভির্দুল্ল ভসঙ্গানন্দস্ত তন্তু ত্যাগতদযত্রেনাপ্যন্নমোদনং কথমিব ঘটেত প্রেম- 
বশত্বপক্ষেইপি তৎসঙ্গ এব প্রেমফলমিতি তদ্ধ্যানাদাবপি কথং তদশত্বং তত্রাহ । ভগবানেব প্রিরো যাসাং তাঃ। 
ভগবতঃ প্রেয়স্তো বা অতঃ স্বহুঃখমপি তাঃ সহস্তে ন তু তৎসঙ্কোচলেশমপীতি ভাবঃ। সংৎপুরুষাণাং প্রেয়শী- 
বশত্বেপি লজ্জামর্য্যাদাদা ক্ষিণ্যাদিভিস্তদেষু সঙ্গত্যাগন্ত দর্শনাদিতি চ ভাবঃ ॥ ৩৮ 

স্ৰীভাগবতাম্বতৰঞ্বিণী 1-রসঘনমূর্তি গোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দের সহিত প্রেমঘনমৃক্তি ব্রজগোগীগণের 
রাসলীলাৰৃত্তান্ত শ্রবণে বহিুখজনগণের হৃদয়োখ সংশয় প্রশ্নের অবতারণা করিয়া শ্রোত্বুন্দের সন্দেহ নির|সের 
নিমিত্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ যে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, লীলারহস্ততত্বজ্ঞ শ্রীশ্ুকদেব তদুত্তরে রাসলীলার 
সুগভীর তত্ব ও বিশুদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়া এক্ষণে বর্তমান শোকে রামলীলার সমাপ্তি বর্ণনা করিতেছেন। 
্রীরুষ্গগতগ্রাণ। গোগীগণ কুল, শীল, ধৈৰ্য, ধর্ম, আত্মীয় স্বজন ও পাঁতিত্ৰত্য পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া বাহার চরণপ্রান্তে 
শরণ লইয়াছেন-_ধাহার প্রেমসেবার পরিপাট্যবিধানে তাহার] একান্তমনে আত্মনিয়োজিত করিয়াছেন__রাসলীলার 
অবসানে সেই প্রাণকোটিপ্রিয়তম ব্রজেন্দরন্দনের পরমমধুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ 
হইতেছে। অতএব রাসরজনীর ব্রাহ্মযুহূর্ত্তে রাসরতিবিলাস অবসানেও ব্রজগোপীগণ শ্রীক্ুষ্ণসমীপে থাকিতে বাসন! 
করিলেন । কিন্ত স্বজন-প্রেম-বিবর্ধন-চতুর রসিকেক্তচুড়ামণি রাসরসিকেশ্রব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া দেখিলেন 
“ন বিনা বিপ্রলন্তেণ সন্তোগঃ পুষ্টিমগতে”__বিরহ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টি হয় না-বিশেষ করিয়া তিনি 
সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অন্তান্ত বিভিন্ন রসেরও আশ্রয়স্থল__এরূপ অবস্থায় যদি ব্রজন্ন্দরীগণ ইতঃপর তাঁহার নিকটেই 
বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে মাতা,পিতা ও সখাবর্ণের সন্তোষ বিধান ও গোপালনাদি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে ব্যাঘাত 
হয়। প্রেমশিরোমনি ব্রজগোগীগণ যেরূপ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োজিত করিয়াছেন, 
নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ডের অধীর ভগবান্‌ শীর্ণ যে সেরপ সর্বত্যাগ করিয়! তাঁহাদের ভজন! করিতে পারেন নাই, 
ইহা তিনি রাসলীলা৷ প্রসল্দে ইতঃপূর্কেই স্পষ্ট ঘোষণায় বশিয়াছেন। পরম প্রেমবতী গোপাদনার্দের ছি প্রেম- 
থণ স্বীকার করিয়া সর্বেশ্বর ভগবান্‌ নিজ দৈস্ত বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন_ন পারয়েংহং নিরবপ্সংযুজাম্* ইত্যাদি? 
‘আমি দেবতার মত সুদীর্ঘ আযুক্ধাল লাভ করিলেও তোমাদের প্রেমনিষ্ঠাপু্ণ সদ্যবহারের প্রতিদান দিতে পারিব 
নাঁ। তোমরা অবিচলকুল কুলবধু হইয়াও গৃহধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম ত্যাগ করিয়া কানরিক পরেনিটার মাত! 
পিতা পতি ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় বান্ধব বর্জন করিয়! একমাত্র আমারই প্রেমসেব! গ্রতিবিধানের নিমিত্ত যেমন 
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শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


২৫৯৮ 

০ ্্্্ল্ঙ্্জ্ল্ললললাশাশাটাটাত 207 রি তে GEL 

'আমাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছ, তেমনি করিয়া আমি কিন্তু মাতা, পিতা, আত্মীয় বন্ধু ও স্বজন প্রভৃতি 
বর্জন করিয়া কেবলমাত্র তোমাদের সেবায় অত্মনিয়োগ করিতে পারি নাই।* শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও 


বলিয়াছেন-__ 


কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হইতে । 
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ 
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে | 
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ-বচনে ॥ 
( শ্্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৪1১৫১--৫২) 
ব্রজপরিকরবুন্দের সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেমভাবের কোনটীকেই ভক্তগ্রেমাধীন ভগবান্‌ উপেক্ষা করিতে 
পারেন না। ভক্তবুনের অনুগ্রহ বিধানের নিমিত্তই তাহার অবতার । অতএব যে স্থলে একাধিক ভক্ত 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন ও নানা ভাবপ্রবাহের অমিয়রসনিঃষেকে নিত্য তাহাকে অভিষিক্ত করিতেছেন-_ 
সেখানে মাধুষ্যপ্রেমের প্রোজ্জলঘনমৃদ্তি ব্রজরামাগণের মিলন-মেলায় তিনি কেমন করিয়া নিত্যলীলাবিলাসে তন্ময় 
রহিবেন? নিথিল-তুবনাধীশ শ্রীভগবান্‌ তাহার ভক্তবুন্দের কাহাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। 
বিশেষতঃ নিখিল ব্রহ্গাণ্ডের সকলের প্রতিই তাহার দৃষ্টি রাখিতে হয়। অতএব সর্বসামঞ্জস্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাঁসলীলাবসানে প্রীকৃষ্চপ্রেমময়ী ব্রজনুন্দরীগণকে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার নিমিত্ত 
অনুমতি করিলেন । 
্রহ্মরাত্রে অর্থাৎ ত্রাঙ্গমুহূর্তে রাসলীলার অরসান হইলে ব্রজগোগীগণ বাসুদেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া 
নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ৷ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া রাঁসলীলাবিলাঁস-রসাম্বাদন করিতে করিতে ব্রজার্গনাগণ শেষ 
যামার্দে নিজ নিজ গৃহের অনেকখানি নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় রাঁসরসবিহারী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । কাজেই অনিচ্ছাসত্বেও প্রাণকোটি-প্রিয়তম 
শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞা প্রতিপালনে দেশে হুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীকুষ্ণ-বিরহময় দিবস যাপনের নিমিত্ত তাহার! স্ব স্ব গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রেমশিরোমণি গোপীবুন্দকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের অন্থমতি দিয়া ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ ইহাও উপদেশ দিলেন যে গৃহকর্দ্দে নিরাসক্ত ভাবে নিযুক্ত থাকিয়াও সাধক ভক্ত শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দলাভে 
বঞ্চিত হন না। তিনি বে ইভঃপর ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া তাহার প্রেমবণীভূত স্বভাবের 
মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবেন-তীহার এই অন্ুমোদনে তাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে । 
ষড়ে্যময় শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিগ্রভাবে বহু রাত্রি একত্র সন্মিলিত হয় এবং ব্রজগোগীবৃনদসহ গোপীজন- 
বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের যে বিবিধ কলাঁপরিপাট্যময়ী রাঁসলীলা---উহ! অগণিত রাত্রি ব্যাপিয়াই নিস্পাদিত হয়। রাসলীলার 
উপক্রম গ্লোকে “ভগবানপি তা রাত্রীঃ” বলিয়া শীশুকদেব যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতেও রাত্রি শব্দে বহুবচনের 
প্রয়োগ দেখিতে পাই । কাত্যায়নি ব্রতপরায়ণা গোপীদিগকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়! প্রতিনিবৃত্ত করিয়া- 
ছিলেন--তাহাঁতেও উল্লেখ আছে--“যাঁভাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্তথ ক্ষপাঃ”_ হে ব্রজসুন্দরীগণ, তোমরা 
‘সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ব্রজে ফিরিয়া যাও। আগামী রাত্রিসকল ব্যাপিয়া আমার সহিত তোমরা রমণ 
ধিলাস করিবে।? তাই শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় দৃষ্ট হয়_ 
্র্গরাত্রে উপা বৃত্তে মিণিতান!মনেকরাত্রীণাং শেষযামার্দ্ধে উপাবৃত্তে ভগবদিচ্ছয়া সম্প্রাপ্তে সতি। 
( শ্রীজীবগো্বামিপাদকৃত-বৃহতক্রমসন্দর্ভটীক1 ) 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | ২৫৯৯ 


বৈষ্ণবতোষণী টাকায় ত্রঙ্গর।ত্র বলিতে রাত্রির ত্রাঙ্গমুহূর্তের কথাই বল! হইয়াছে এবং উহাতে বহুরাত্রি 
ব্যাপিনী রাঁসলীলা বিষয়ে কোন ব্যাখ্য| প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ তাহার সারার্থ- 
দশিনী টীকায় এক অভিনব অথচ স্ুসমঞ্জ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন 

একস্তামেব রজন্তামেতাবত্যে। লীলা কর্তব্য 'ইতি ভগবতঃ সত্যসঙ্কন্ত্বাৎ নৃত্যগীতাদয়ো বিলাসা- 
যাবস্তো মনস্তভীপ.সিতা আন্‌ তাবত্যাং সম্পূর্তোৌ যাবন্তঃ সময়াঃ সম্ভবস্তি তাবন্তিঃ সমরৈধুগলহতরং প্রহর- 
চতুষ্টয়াত্মকরজনীমধ্য এব রাসস্থল্য|ং প্রবিবেশ যথা পঞ্চযোজনাত্মকবুন্দাবনগ্রদেশৈকদেশ এব পঞ্চাশংকোটি- 
যোজনপ্রমাণানি ব্রদ্ধাগানি প্রবিষ্টানি, ত্রঙ্গণা দৃষ্টানি যথ! চাতিস্তোক এব ভগবত উদরস্তোপরি অপরিমিতানি 
দামানি, অন্তরে চ ব্রন্মাওমেব ৃষ্টমভুদিত্যত্র নাসম্ভাবন| কাঁধ্যা। যদুক্তং ভাগবতামূতে ( লঘুভাগবতামূতে )_ 

এবংপ্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধায়শ্চ সময়ন্ত চ। 
অবিচিন্তযপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিয় দর্ঘটম্‌॥ ইতি 
[ ( শ্রীলঘুভাগবতামূতম্_শ্রীকষ্তামৃতম্‌ ১৭৯) 

বাস্থদেবান্বমোদিতাঃ মম চ ভবতীনাঞ্চ প্রতি তাদৃশক্রীড়াসিদ্বার্থং এচ্ছর্কামতৈবাতীষ্টেতি কৃষ্ণেন 
কৃতানুমোদনা ইত্যর্থ; । যদ্বা চিত্তাধিষ্ঠাত্রা বাঙ্দদেবেনৈব গুরুলজ্জাভয়াদিকমুদ্তাব্য প্রেরিতাঃ। অতএব প্রিয়- 
বিরহস্ত দুঃসহত্বাদনিচ্ছন্ত্যোহপি যযুঃ ॥ ( বিশ্বনাথকৃতা--সারার্থদশিনী ) 

‘এক রজনীতেই ইয়ংপরিমাণ লীলার অনুষ্ঠান করিতে হইবে-শ্রীভগবান্‌ এইরূপ সঙ্ধন্প করেন, 
এবং তিনি সত্যগঙ্কল বলিয়া তাহার এই নঙ্বল্পও সত্যে পরিণত হয়_ফলে যে পরিমাণ নৃত্যগীত 
বিলাসাদি- তীহার মনে অভিলধিত হইয়াছিল তাহা! সম্পূর্ণ করিতে যতখানি সময়ের প্রয়োজন সেই পরিমাণ 
সময়ে ব্রহ্মার একরাত্রি বা দিব্যসহত্রবুগ । উক্ত সহমযুগ গ্রহরচতুষ্টয়াত্বক রজনী মধ্যে রাসস্থলীতে 
অনুগ্রবিষ্ট হইয়াছিল । এইরূপ পঞ্চযোজনমান্র ব্যাপ্ত শ্রীবৃন্ধাবনের একদেশেই পঞ্চাশখকোটি যোজন ব্ৰহ্মাণ্ড 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাপার অসম্ভব বল! যায় না কারণ ইহা স্বয়ং ব্ৰহ্মা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন_-অতি 
শৈশবাবস্থাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কটাদেশবদ্ধন করিতে গিয়া তাহার উদরের উপরিভাগে অপরিমিত রঞ্জু 
স্থাপিত হয় এবং তাঁহার অভ্যন্তরে বিশাল ব্রহ্মা পর্যন্ত দৃষট হইয়াছিল শ্রীলঘুভাগবতামূতে কথিত 
হইয়াছে--“এই প্রকার পরম প্রভুত্বময় ভগবান্‌ ্রীরুষ্ণের পরিবার, ধাম ও সময়ের অচিন্ত্য বা হেতু 
তাহাতে কিছুই দুর্ঘট নহে।, ভাগবতের বর্তমান গ্লোকে বন্ুদেব কর্তৃক অনুমোদিতা রা গণ হু 
প্রত্যাবর্তন করিলেন-_-এইরূণ উল্লেখ আছে। ইহার উদ্দেশ এই যে প্রীকষ্চ ও ব্রজনুন্দর দি 
তাদৃশ ভ্রীড়াবিলাস সিদ্ধির নিমিত্ত রচ্ছন্কামতাই অভীষ্ট এবং এই বি রর রা রর ৃ রর 
রীরুষ্ণ আদেশ প্রদান করিলেন। ইহার আর একপ্রকার অর্থও করা যাইতে 


চিত্তের অধিষঠা্রী দেবতা, তৎকর্তৃক প্রেরিত! অর্থাৎ তৎকতূ'ক সহসা ওরুজন নিমিত্তক লজ্জা ভয় প্রভৃতি 


কা উদ্ভাবিত হওয়ায় ব্রজানাগণ বাধ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পলকে ডি ভিন 
৯৫ ক ‘Al 


নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ছুঃসহ হইলেও অনিচ্ছাসতেও প্রীকৃ্চক্তৃক প্রেরিত হইয়া তীহারা গৃহে গমন 
লেন! : 

ন ্রীব্দাবনধামে গোগীজনসহ গোপীজন্বল্লভ রীকষ্চের লীলাঁবিলামে গ্রচ্ছনকামতাই পরম অভীষ্ট । 

এই প্রচ্ছনকাম্তার যাহাতে ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্তই ভগবান্‌ শ্রীরু্চ গোপস্ুন্দরীগণকে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত 


হইবার জন্য অন্থমতি করিলেন | প্রচ্ছরকামতাই শূ্দার রসের পরম উৎকর্ষ বিধান করে! নে 


পাপী পিসি 
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২৬০ ০ শ্রীমন্তাঁগবতম্‌ | 


~~ শা 


কা 


(হাতার প্রদ্পগোস্বামিপাদ তাহার ভক্তিরসশান্র উজ্জলনীলমণি এছে ভরতমুনিবচন উল্লেখে উহাই 
প্রতিদান করিয়াছেন 
বহু বাধ্যতে যতঃ খলু যত্র প্ৰচ্ছন্নকামুকত্বর্্চ। 
যা চ মিথো দুর্লভতা স! মন্মথন্ত পরমা রতিঃ ॥ 
( উজ্জলনীলমণি--নায়কভেদপ্রকরণম্‌ ১৫ ) 
“যে রতিবিলাসে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বহুবারণ বা নিষেধ রহিয়াছে, যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের কামনা 
থাকিলেও উহা গ্রচ্ছন্ন বা সংগোপিত, এবং যে রতি উভয়েরই ভুল্লভ-_উহাই কন্দর্প সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট রতিঃ। 
বিবাহিত দম্পতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলনে লোকতঃ ও ধর্মতঃ কোন বাঁধা বা নিষেধ নাই | 
অতএব উহাতে গ্রচ্ছন্নকামতা নাই, কারণ উহাতে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের কামনা লোকের অগোচর নহে। 
সেরূপ স্থলে উভয়ের সঙ্গও দুর্লভ নহে। বিস্ত যে মিলনবিলাসে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বহু বাধা আছে__ 
সেই গ্রচ্ছন্নকাম ও দুর্লভ রতিবিলাসে শূর্ধার রসের উৎকর্ষ স্থচিত হয়। তাই রসিকেন্দ্রচুড়ামণি শ্রীব্রজ- 
রাজনন্দন তাহার প্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণকে পরবধূভাবে বিভাবিত করিয়া শুঙ্গাররসের প্প্রচ্ছন্নকামতাই 
গ্রকটিত করিয়াছেন এবং সেই গ্রচ্ছন্নকামতা, যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্তই তিনি এমন ভাবে রাসলীলাবসানে 
গোগীবুন্দকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার নিনিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন । 
্র্গরাত্র শব্দের যে ব্যাখ্যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাঁদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মমান অন্তযাঁয়ী 
রাত্রির অবসানের কথা বল! হইয়াছে। দিব্যযুগসহত্রে ব্রহ্মার একরাত্রি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি--এই 
চারিযুগ একত্রে এক দিব্যযুগ বলিয়। কথিত হয়। এইরূপ এক সহস্র দিব্যযুগে ব্রহ্মার এক দিবস। রাত্রি 
দিবসেরই তুল্য-_-অতএব এক হাজার সত্য, এক হাজার ত্রেতা, এক হাজার দ্বাপর ও এক হাজার কলিযুগ 
একত্র করিলে উহা ব্রহ্মার এক দিবাভাগ বা রাত্রির সমান হয়। বিষ্ণুপুরাণে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই-- 
সত্যং ত্রেতা দ্বাপয়ঞ্চ কলিশ্চৈব চতুষুগিম্‌। 
প্রোচ্যতে তৎ্সহত্রস্ত ব্রহ্ধণো৷ দিবসং ক্রমে ॥ 
J ( বিষ্ণুপুরাণম্‌ ১৷৩৷১৪ ) 
অর্থাৎঁ-সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলি-_এই চারিযুগ এবং উহাদের সহস্র চারিযুগের সমষ্টিতে ব্রহ্মার 
এক দিবস ৷ 
অন্ত মতে নয়শত চুরানবই চতুরুগে ব্রহ্মার এক দিবস । চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিবরণ দৃষ্ট হয়_ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ জানি । 
সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি ॥ 
একাত্তর চতুযুগে এক মন্বন্তর। 
চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ১1৩1৫-৬) 
সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে যে সময় লাগে তাঁহাকে এক দিব্যযুগ বলে। সেইরূপ 
একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিধুগ একাত্তর বার অতিক্রম করিলে তাহাকে এক মন্বস্তর 
বল! হয়। অতএব এক মন্বন্তরে ৭১টি সত্যযুগ, ৭১টি ত্রেতাযুগ, ৭১টি দ্বাপরধুগ এবং .৭ ১টি কলিযুগ আছে। 
এই একাত্তর চতুঘুগি পর্য্যন্ত সময়ই এক মন্তুর অধিকার--এবং এই জন্তই এক মন্থুর কালকে এক মন্বস্তর বলে। 
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১০ম স্কন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ | 


২৬০১ 
এই প্রকার চৌদ্দ মস্তরে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং রাক্রিও উজার বা 
৭১১৫১৪--৯৪৪টি সত্যযুগ, ৭১১৫১৪-.৯৯৪টী ভ্রেতাযুগ, 


৭১১৫১৪--৯৯৪টী দ্বাপরধুগ, ৭১১৫ ১৪ = ৯৯৪টী 
কলিযুগের সমষ্টি লইয়াই ব্রহ্মার একদিবস বা একরাত্রি হয় । | 


মমুষ্যলোকে প্রচলিত বৎসরের মানদণ্ড অস্থুসারে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ 
১২৯৬০০০, দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ ও কলির পরিমাণ ৪৩২০০০ বদর । অতএব এই EE 
বৎসর পরিমাণ সমষ্টি করিলে মোট ৪৩২০০০০ বৎসর হয়। বিষ্ণুপুরাণমতে ওঁরপ একহাজার বার লে 
যখন ব্ৰহ্মমান অনুযায়ী দিন অথবা রাত্রি হয়, তাহা হইলে মনুষ্য প্রচলিত মানদণ্ড হিসাবে ব্রহ্গরাত্রির 
পরিমাণ দাড়ায় ৪৩২০০০০ ৯১০০০ = ৪৩২০০০০০০০ অর্থাৎ চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসর । অন্ত হে 
যখন ৯৯৪ বার চতুযুগ পূর্ণ হইলে ব্রদ্মদিবস ব! ব্রহ্গরাত্র হয় এইরূপ জানা যায়_তখন তানুসারে ত্রাঙ্গরাতির 
পরিমাণ দাড়ায় ৪৩২০০০০ ৮৯৯৪৪২৯৪০৮০০০০ অর্থাৎ চারিশত উনত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ আগ 
হাজার বৎসর । অতএব বুঝিতে হইবে অনিন্তযশ্তি শ্রীভগবানের ইচ্ছা প্রভাবে কোটী কোটা বৎসর ব্যাপিয়| 
এই পরম মধুর রাস্লীল! অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
যাহা হউক, ত্রজন্ন্দরীগণ ব্রঙ্গরাত্রিশেষে বা ব্রা্গমুহূর্তে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এই বিবরণের ‘বাসুদেব’ পদের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ টীকাকারগণ যে ছুই প্রকার অর্থ 
করিয়াছেন উহাতে ‘“বঙ্গুদেবনন্দন’--এই অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই। বনুদেব শব্দ অষ্টবন্থুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
দ্রোণের পরিচায়ক এবং মহারাজ নন্দগোপ পূর্বজন্মে দ্রোণরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বস্গুদ্দেব অর্থে শ্রীনন্দ- 
গোপ ও বাসুদেব শব্দে তাহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বাসুদেব শব্দে অন্তর্্যমী হৃদয়া- 
ধিষ্ঠাতা দেবের কথাও বলা হইয়াছে, কিন্তু বস্ুদেবনন্দন বল! হয় নাই। কারণ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যে 
সকল লীলা অনুষিত হইয়াছে উহা তাঁহার শ্রীনন্দনন্দনরূপের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। পক্ষস্তরে মথুরায় 
যে লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহ! তথায় বন্থদেবনন্দনের লীলা বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে । কারণ ব্রজরাজনন্দন 
যখন মথুরায় গমন করিতেন তখন ব্রজরাঁজতনয় রূপ গোপন করিয়! তিনি বনগুদেব-পুত্রত! প্রকাশ করিয়া তথায় গমন 
করিতেন। লঘুভাগবতামৃতে কথিত আছে-_ 
অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যছুপুরীং ব্রজেৎ। 
ব্রজেশজত্বমাচ্ছান্ধ স্বাং ব্যগ্জন্‌ বাজ্দেবতাম্‌ ॥ 
( লথুভাগবতামৃতম্‌--কৃষ্ণামৃত ১৬৬) 

অর্থাৎ প্রকট প্রকাশে শ্রাবণ ব্রজরাজতনয়রূপ আচ্ছাদন করিয়া স্বীয় বন্থদেবপুত্রতা প্রকাশ করিয়া 
যছুপুরী মথুরায় গমন করেন । 

অবশ্য ইহা হইতে বস্ুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজন যে পৃথক্‌--এইরূপ কোন অস্থমান 
করা যাইতে পারে না। শ্রীপাদ রপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতের উক্ত প্রকরণে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে--“পরম 
ব্যোমাধিপতি মহালক্মীপতি নারায়ণ যাহার বিলাসমুর্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীরুষ্ণ মথুরায় আবির্ভূত হইবেন 
এই ইচ্ছ। করিয়া আনকছুন্ুভি অর্থাৎ বন্দেবের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ( লঘুভাগবতামূতে কৃষ্ণামূত 
১৬০ দ্রষ্টব্য )৷ বিষ্ণুপুরাণেও দৃষ্ট হয়_ 

যদোর্বংশং নরঃ শ্রত্বা সর্বপাপৈঃ প্রযুচ্যতে । যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাক্বৃতিঃ ॥ 

( বিষ্ণুপুরাণম্‌ ৪1১১1২) 
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২৬০২ ভ্রীমস্ভাগবতমু। 


সপ 


em পানা 


“যে বংশে কৃষ্ণনামধেয় নরারুৃতি পরব্রহ্ধ অবতীর্ণ হন সেই মথুরাঁর যদুবংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে 
লোকে পাঁপরাঁশি হইতে বিমুক্ত হয়” । | 
অতএব শ্রীনন্দনন্দন এবং শ্রীবস্থদেবনন্দন একই স্বরূপ--কেবল ভাব ও আবেশের ভেদে উহার প্রকাশ- 
ঘৈবিধ্য মাত্র। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে বলিয়াছেন 
সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্‌ যদি ভাসে । 
ভাঁবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে ২৷২০৷১৪৩ ) 


... আরও কথিত হয়-- 
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতন্জ | 
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হর চতুভূর্জ ॥ 
যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রভাব প্রকাশ । 
চতুর্ভূজ হইলে নাম বৈভব বিলাস ॥ 
(শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ২1২০।৪৬--৪৭ ) 
একই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগুরীতে নন্দনন্দন এবং যদ্ুপুরী মথুরায় বন্থদেবনন্দন রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। এই 
জন্যই টাকাকারগণ বর্তমান গ্লোকের বাস্থদেব শব্দের ব্যাখ্যায় বন্গদেবনন্দন বলেন নাই। কারণ রাসলীলা 
ব্রজধামে অনুষ্ঠিত হয়--এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বঙ্গুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভাবভেদ রহিয়াছে । 
গ্রমঙগক্রমে ইহাও বলা যায় যে লঘুভাগবতামৃতধৃত যামলবচনে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বজুদেবনন্দন 
রীকুষ্ণের মধ্যে যে স্বরূপগত পার্থক্যের উল্লেখ আছে--উহা আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ । শ্লোকটী এইরূপ £__ 
ূ কৃষ্তোহন্তে! যদুসভূতে! যঃ পুর্ণঃ সোংস্ত্যতঃপরম্‌ । 
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্কচিনৈব গচ্ছতি ॥ 
CR RUPE IRE এ ( লঘুভাগবতামৃতধৃত যাঁমলবচনম্‌ কৃষ্ণাযৃতে ১৬১.) 
উপরোক্ত গ্লোকটির ষথাশ্রুত অর্থ এইরূপ £_-যছুবংশ সম্ভূত অর্থাৎ বন্থদেবের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অন্ত । 
কিন্তু যিনি পূর্ণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূলতত্ব, সেই গ্রীক্ৃ্চ ইহ! হইতে ভিন্ন এবং তিনি কখনও বৃন্দাবনভূমি পরিত্যাগ 
করিয়! অন্তাত্র গমন করেন না| । | 
উপরিধূত যামলবচনের যথাশ্রুত বা আক্ষরিক অর্থ অনুসারে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বস্দেবননণ 
প্রীকৃষ্ণের মধ্যে ্বরূপতঃ বিভিন্নতা রহিয়াছে ইহাই প্রতীতি হয়। কিন্ত অন্তান্ত শান্্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়া শান্তার্থ নির্ণয় করা উচিত। কারণ-_অর্থনিরূপণ বিষয়ে মীমাংসা দর্শনে স্পষ্ট দিগ দর্শনী রহিয়াছে_“মন্ত- 
বত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদে! ন যুজ্যতে”__অর্থাৎ পরস্পর শাস্ত্রবাক্যগুলির মধ্যে একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ 
কর! উচিত নয় । অতএব যামলবচনের গ্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে যদুবংশসভূত 
বসুদেবননন শ্রীকৃষ্ণ অন্ত অর্থাৎ নন্দনন্দনের অন্তবিধ প্রকাশ ! আর যিনি পূর্ণ অর্থাৎ নন্দনন্দনরূণে প্রকাশমান 
শ্রেষ্ঠ তত্ব_তিনি প্রকাশরপঞ্রবস্দেবনন্দন হইতে অন্ত প্রকার । অতএব উভয়ের মধ্যে কেবল মাত্র গ্রকাশেরই 
বিভিন্নতা । গোপেন্দরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনভূমি ত্যাগ করিয়া কখনও অন্তত্র যান না__এই যামলবাক্যের প্রাকৃত 
অর্থপ্রস্গে বলিতে হইবে--অগ্রকট প্রকাশে নন্দনন্দন ্রীক্বষ্ নিত্যই অগ্রকট বৃন্দাবনে তাহার পরিকরবুন্দের 
সহিত লীল। করেন এবং তৎকালে তাঁহার প্রিয় ধাম বৃন্দাবন ছাড়িয়া তিনি অন্ত কোথাও যান না । কিন্ত গ্রকটলীলায় 
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সপ 


তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াও অন্যত্র যাতায়াত করেন এবং এ বিষয়ে সপ প্রমাণ রহিয়াছে “তত্র প্রকট- 
লীলায়ামেব স্তাতাং গমাগমৌ” ( উজ্জলনীলমনি-সংযোগ-বিয়োগ প্রকরণম্‌ )। | 
ক aE al Et উজ্জলনীলমণির শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ তাহার আনন্দ- 
ব্রজভূমের্ষেষু প্রকাশেযু জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈঃ সর্বখৈব ন দৃন্তে * * তেষু মথুরা প্রস্থান- 
লীলা নাস্তি। অপ্রকটপ্রকাশেষু সপরিকর্ত গ্রকৃষ্ণন্ত তছুচিতলীলা বিশিষ্টন্ সব বি্যমানত্বাৎ 
(শ্রীল বিশ্বনাথক্ৃতানন্দচন্দ্ৰিকা টীকা ) 
শ্রীকষ্খজন্মাদিলীল যেখানে প্রাপঞ্চিক লোক সমূহের দৃষ্টির গোচর হয় না ব্রজভুমির সেই অগ্রকট 
লীলায় মথুরাগমন লীলা নাই। বরং অপ্রকট প্রকাশে শ্রীরুষ্ণ তাহার পরিকরবৃন্দের সহিত তছুচিত লীলা 
বিলাস করিবার নিমিত্ত সর্বদাই ব্রজভূমিতে বিদ্যমান থাকেন- ইহাই যুক্তিযুক্ত 
উক্ত প্রমাণ বচন হইতে জানা গেল যে অগ্রকট ব্রজলীলায় মথুরাগমনাদি নাই । তবে প্রকটলীলায় বৃন্দাবন 
হইতে মধুরা গমন, মথুরা হইতে দ্বারকায় গমন এবং অবশেষে দস্তবক্র বধের পর দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন 
ভূমিতে পুনরাগমন প্রভৃতির বৃত্তান্ত রহিয়াছে । অতএব যাঁমলবচনে যে উল্লেখ আছে- বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া! 
তিনি কখন অন্ত্র যান ন!--উহ| অপ্রকট লীলা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । এই অর্থ স্বীকারে শাস্তরবাক্যের পরস্পর 
বিরোধ পরিহৃত হয়। যদিও যামলবচনে অপ্রকটলীল| পরিচায়ক কোন শব্দ নাই__তথাপি ‘কখন যান না? 
এই বাক্যাংশে ‘কখনই যান না’_এইরূপ নিশ্চয়াত্বক শব্দের যোগ না থাকায় বুঝিতে হইবে যে ‘কখন যান না? 
বলিতে ‘অপ্রকটলীলায় কখন যান না; । যদিও শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুর! প্রভৃতি স্থানে 
যান, তথাপি মথুর। গমনকালে তিনি বস্থদেবনন্দন ৷ নন্দনন্দন ও বস্দেবনন্দন একই স্বরূপ, তবে উহাদের মধ্যে 
প্রকাশভেদ মাত্র ৷ প্রকাশ যে কোনরূপ ভেদের পরিচায়ক নহে--তাহার প্রমাণ যথ!-“প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে 
স হি নো পৃথকৃ” (লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃতম্)। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন--মথুর! ও দ্বারকায় কখন কখন যে 
চতুভু জ শীকষ্ণের কথা শোনা যায় তাহাতে একই বিগ্রহের ভেদহীন প্রকাশ মুর্তি কিরূপে বলিব? ইহার উত্তরে 
শ্রীরপগোস্বামিপাদ লঘুভাগতামৃতে বলিয়াছেন--গ্রীক্ষ্চ কখন কখন চতুভূ্জ হইলেও তিনি কৃষ্ণরূপত। ত্যাগ 
করেন না-- অতএব চতুভূজমূর্তিও দ্বিভুজ কৃষ্ণের প্রকাশ বুঝিতে হইবে । প্রমাণ বচনটী এইরূপ £_ 
কচিচ্চতুভুূ জত্বেহপি ন ত্যজেৎ কষ্চরূপতাম্‌। অতঃ প্রকাশ এব স্তাত্তম্তাসে| দ্বিভুজন্ত চ ॥ 
( লঘুভাগবতামৃতে-__কষ্তামূতম্‌ ১৯) 
উপরের দিদ্ধাত্ত হইতে জান! যায় যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে এবং বস্দেবনন্দন শ্রীকৃষে স্বরূপগত বা মৃর্তিগত 
কোন ভেদ নাই। তবে বুন্দাবনধামে ব্রজবাসিগণ তাহাকে পরমমাধুর্যসার নন্দনন্দন শীর্ণ বলিয়াই জানেন, 
এই জন্তই ভাগবতের বর্তমান শ্লোকের ‘বাস্সদেব’ শব্দের ব্যাখ্যায় নন্দনন্দন বলা হইয়াছে। বন্থদেব অর্থ 
নন্দনন্দন, কারণ অষ্টবস্থুর মধ্যে শ্রেষ্ট যে জ্রোণ--“দ্রোণো বস্ছনাং প্রবরঃ” (শ্রীভাগবতম্‌ ১০1৮।২৮১--সেই 
দ্রোণরূপে শ্রীনন্দ পুর্ব জন্মে বন্থুদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেন বলিয়| ব্রজেশ্বর ননকেও ‘বসুদেব’ বলা 
হয় এবং তাহার পুত্র প্রীক্ষ্চ-_-এই অর্থে বাসদের শব্দে নন্দনন্দন শ্রীরুষ্ণই প্রতিপাঁদিত হইলেন । : ব্রজগোপীগণ 
নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিতই রাসলীলাবিলাস করিয়াছিলেন এবং রাসাবসানে সেই নন্দনন্দন শ্রীকষ্ষই যে 
তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত অনুমোদন করিয়া ছিলেন-_-ইহাই শ্লোকস্থ বাসুদেব শব্দের তাংপধ্যার্থ। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যগণ রসতত্ব ও লীলাতত্বের সর্ধসাম্জস্ত রক্ষার্থে ই ‘বাসুদেব’ শবে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই 
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সহী 
২৬০৪ জমস্ডাগবতম্‌ | 


স্পা লা লা" 


বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতো হনুশূনুয়ীদথ বর্ণয়েদ যঃ। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হু্রোণমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ 


| % ॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং 
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কদ্ধে রাঁসক্রীড়ানাম 
ত্ৰয়ন্ত্ৰিংশোঁহধ্যায়ঃ ॥%] ৩৩ ॥ঞ%। 
| %॥ ্রীন্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী সমাপ্তা | *্॥ ৫ |% | 


প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা বেনুদেবঃ শবে চিত্তাধিষ্ঠাতা দেব শ্রীক্ষ্চ-__ইহাঁও বলা হইয়াছে। 
সেরূপ স্থলে বলিতে হইবে যে হৃদয়াধিষ্টাতা দেবতা কর্তৃক অন্ুপ্রেরিত হইয়াই ব্রজগোগীগণ রাসাবসানে ব্রাহ্ধরাত্রি 
শেষে বা ব্রা্মমহূর্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮ 
অন্বয়ঃ1--যঃ (জনঃ) শদ্ধাম্বিতঃ ( শ্ৰদ্ধয়া বিশ্বাসেন অন্বিতঃ ) ব্রজবধূভিঃ (ব্রজে য! বধ্বঃ ইব নবযুবতয় 
তাভিঃ) সহ (সার্দং) বিষ্ণোঃ (ব্যাপকম্ত শ্ৰীকৃষ্ণন্ত ) ইদঞ্চ ( রাসক্রীড়ালক্ষণং চকারাদন্ডদরপি ) বিক্রীড়িতং 
( বিশিষ্টং ক্রীড়িতং ক্রীড়াং ) অনুশৃণুয়াৎ ( অঙ্গ নিরন্তরং শৃণুয়াৎ ) অথ ( অনস্তরং স্বয়ং ) বর্ণয়েৎ ( শ্রাবয়েৎ উপলক্ষণ- 
মেতৎ স্মরেচ্চ সঃ) অচিরেণ (শীঘ্র ) ধীরঃ ( অচঞ্চলঃ সর্বার্থতত্ববেত্বা ইত্যর্থঃ সন) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) পরাং 
(শ্রীগোপিকা প্রেমানুসারিত্বাৎ নর্ধোত্রমজাতীয়াং ) ভক্তিং ( প্রেমলক্ষণাং ) প্রতিলভ্য (প্রতিক্ষণং নৃতনত্বেন লব্ধ) 
হৃদ্রোগং ( কামং) অপহিনোতি ( পরিত্যজতি ) ॥ ৩৯ 
ইতি শ্রীধামপান্তিপুর-পুরন্দুর-প্রভুবর ্রীশ্রীদিতানাথবংশোত্ব-শ্রীরাধারমণ-গোত্বামিকৃতে তথ! তদীত্বল- 
প্রীকষ্ণগোপালগোস্বামি-সম্পাদিতে শ্রীমন্ভাগবতানয়ে দশমন্বন্ধন্ত ্রয়স্ত্িংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ 
মুলানুববাদ 1 যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা্থিত হৃদয়ে ব্রজবধূগণের সহিত প্র্ষ্ণের এই রাসলীলাবৃত্ান্ত ড় 
শ্রবণ করেন এবং শ্রবণানভ্তর উহ! বর্ণন করেন--তিনি অবিলম্বে বীরত্ব লাভ করিয়! ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণে পরা 
ভক্তি লাভ পূর্বক হৃদ্রোগরূপ কামান দুর্বাসন! শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন ॥ ৩৯ রর 
ইতি শ্রীধামশাস্তিপুর-পুরন্দর গ্রভুবর-্রীদীতানাথবংশো ভব-প্রীরাধারমণ-গোস্বামি্কৃতে 
তথা তদাত্মজ শ্রীকৃষ্চগোপালগোস্বামি-সম্পাদিতে শ্রীমস্তাগবত- 
মূলানুবাদে দশম্ন্স্তব্রযনত্িংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥ ভন. 
শ্্ীধবররচীক। ৮_ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাস্রীড়াশ্রবণফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সনু হদ্রোমং 
কামম্‌ আগু অপহিনোতি পরিত্যজতি ॥ 
সেয়ং গ্রীপরমানন্দসেবিশ্রীধরনিন্মিতা ৷ 
শ্রীভাগবতভাবার্থনীপিক। দশমাশ্রয়া ॥ ৩৯ 
ইতি শ্রীমাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশম্বন্ধে ত্রয়ন্ত্ংশো হধ্যায়ঃ ॥ ৩০ | মর 
ভ্রীতবষ্ণবডভোষনী 1-অথ তারদৃশলীলাশ্রবণাদেরপি প্রাকৃতকামবিরোধিত্বেন রা ্ 
চ কৈমুত্যাত্ত্দীলায়াঃ পরমভক্তিফলরপত্বং দর্শয়িত্ব পূর্ববসিদ্ধান্তমেবোৎকর্ষয়ন্‌ তন্ীলাবরনসমাধো ই রর 
কাঁলভাবিতং শ্রোভৃবভূজনানাশিষয়ন্িব চ স্বাভাবিকতৎ্ফলং কথয়তি বিক্রীড়িতমিতি বিশিষ্টং 
চকা রাঁদীদৃশমন্তদপি । বিষ্ণোরিতি তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্বয়োরিত্যাহ্যক্তবযাপকতাভিপ্রায়েণ । অর্ধয়া। বিশ্ব 
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১০ম ক্ষন্ধে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ 


স্বিত ইতি। তদ্িপরীতাবজ্ঞারপাপরাধনিবৃত্র্থ নৈরন্ত্য্যার্থৰু। তচ্চ ফলবৈশিষ্টযার্থ অতএব যোহনু নিরভ্তরং 
শৃগুয়াৎ অথান্তরং স্বয়ং বয়েচ্চ উপলক্ষণঞ্চৈতৎ স্মরেচ্চ ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরাং শ্রীগোপিকাপ্রেমানগসারিত্বাৎ 
সর্কোতমজাতীয়াং প্রতিক্ষণং নৃতনত্বেন লব্ধ! হৃদ্রোগরূপং কাঁমমিতি ভগবদ্ধিবয়ঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিনঃ। 
তন্তু পরমপ্রেমরূপত্বেশ তদ্বৈপরীত্যাৎ। কামমিত্যুপলক্ষণমন্তেযাঁমপি হত্রেগাণাম্‌। অন্তত্র অ্রয়তে। ত্রহ্মভৃতঃ 
প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরামিতি। অত্র তু হৃদ্রোগাপহান।ৎ 
পূর্কামেব পরমভক্তিপ্রাপ্ডিঃ ৷ তন্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতি ভাবঃ। বীরঃ সন্নিতি ধৈর্য লভত ইত্যর্থঃ । 
যদ্বা। কামং যথেষ্টং আগু ভক্তিং গ্রতিলভ্য হৃত্রোগমাথিং প্রীকষ্ণাপ্রাপযাদি কতমচিরেণাপহিণোতি তৎ প্রাপ্তি- 


রিতি ভাবঃ। অন্তৎ সমানমূ। ক্রীড়তা বহিরন্তশ্চ জড়োহয়ং যেন লভত্যে। তত্ত চৈতন্তরপন্ত গ্রীত্যে 
ভগবতোস্তিদম্‌ ॥ ৩৯ 


২৬০৫ 


ইতি শ্রীবৈষ্বতোষণ্যাং দশমটিগর্তাং ত্রয়নতিংশঃ ॥ ৩৩ ॥ 
জ্নীভাগবতাম্থতবন্বিনী।-_আজন্ব্রঙ্গচারী পরমহংস পরিব্রাজক চার ্রীগুকদেব অগণিত রাজধি বসি 
দেবধি পরিবেষ্টিত গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া আগন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট পূর্বাপর শ্রীরাসলীল- 
বৃত্তান্ত খ্যাপন করিলেন । অতঃপর বর্তমান শ্লোকে তিনি রাসলীল! বিবরণের উপসংহারে রাসলীলা শ্রবণকীর্নের 
ফল নির্দেশ করিতেছেন। সেই সভামাঝে দৃঢ় ঘোষণায় তিনি বলিতেছেন যে প্রেমশিরোমণি ব্রজবধূগণের সহিত 
রসঘনবিগ্রহ ব্রজরাজনন্দন শ্রীরুষ্ণের বিবিধ বৈচিত্রময়ী এই রাঁসলীল। কাহিনী যিনি শ্রদ্ধাভরে শ্রবণ বা 
কীর্তন করেন, তিনি অচিরে শ্রীভগবানের প্রতি পরাঁভক্তি লাভ করিয়! কাঁমনামক উৎকট হৃদয়ার্তি হইতে 
মুক্তি পান। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপবধূগণের রাসলীল! বিলাস প্রাকৃত শৃঙ্াররনকথার ন্যায় 
কামকলা! পুর্ণ ভাবের উচ্ছাস নহে, ,পরস্ত উহ! এমনই পরমপবিত্র কাহিনী যাহ! শ্রবণে ব! কীৰ্ত্তনে জীবের সর্বাবিধ 
কামব্যাধি দুরীভূত হয়__বিষয়বাসন! বা লালসা তিরস্কৃত ও পরিবর্জিত হয়। হৃৎকর্ণরসায়ন পরমপবিত্র সেই 
রাসলীলাবৃত্তান্ত শ্রবণে হৃদয়ে যে পবিত্রতার স্ুরধুনী প্রবাহিত হয় তাহার স্পর্শে জীবহৃদয়ের কামবাসনার গ্লানি 
নিঃশেষে ধৌত হইয়া ষায়। শ্রীশুকদেবের এই দৃঢ় ঘোষণা হইতেই জান! যায় যে রাসলীলা প্রাকৃত কামকলার 
বিবরণ নহে; উহার অন্তরালে লীলা ও রসতত্বের যে নিগুঢ় সম্পদের মণিখনি লুক্কারিত রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত ব্যাস শুক প্রভৃতি খষিগণ পর্য্যস্তও নিরন্তর ধ্যান নিরত হন। 
রাঁসলীলা যে অশ্লীল শূঙ্গার কথা নহে--উহ| আমর! রাঁসলীলার শ্লোকব্যাখ্যায় বহুস্থানে আলোচন! 
করিয়াছি । ভাষার দিক্‌ দিয়া, তত্বের দিক্‌ দিয়! এবং লীলার দিক্‌ দিয়ে দিক্‌ দিয়াই রাসলীলাবৃত্ীস্তের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন ন! কেন -প্রীমন্তাগবত বণিত এই লীলাবৃত্রাস্তকে এক উজ্জল রসমপ্ডিত পরম বিশুদ্ধ 
অনির্বচনীয় ও অপ্রারুত প্রেমকাহিনী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে যিনি ইহার শৃঙ্গাররসের 
বহিরাবরণের রূপকেই ভুল করিয়া প্রাকৃত কামকলার সহিত সমদৃষ্টি করিবেন, তিনি উহার পূর্বাপর বৃত্তান্তের 
ভাষাগত ব| আক্ষরিক সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিবেন ন1। বিশেষ করিয়া এই লীল! কাহিনীর গুণাগুণ 
বিচার করিবার গ্রাকালেই দেখিতে হইবে__এই রাঁলীলার প্রণেতা কে? ইহার বক্ত! কে? এবং ইহার শ্রোতা 
কে? প্রণেতা, বক্তা ও শ্রোতার অভিপ্রায়ই বা কি? তৎপরে দেখিতে হইবে--আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রতিপাগ্য 
পদার্থ কি এবং কাহাদের সম্বন্ধে সেই আলোচনা করা হইয়াছে। 
আমরা জানি অর্পোরুষেয় শব্দরাশি বেদের বিভাগকর্তা, মহাভারত ও অষ্টাদশবিধ পুরাণের রচয়িতা, 
ব্ৰসজ্ঞানসুত্রের প্রণেতা মহধি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস রাসলীলার রচয়িতা, আজন্মবিরাগী ব্রহ্মানন্দমগনহৃদয় 
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২৬০৬ শ্রীমন্তাগবতম । 
মুক্তিকামনায় গল্সাতীরে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিৎ ইহার শ্রোতা । আবার সেই গঙ্গাতীর সভায় অগণিত 
রাজর্ধি, বর্পধি, দেবর্িবৃন্দ শ্রীশুকদেব মুখনির্গীলিত শ্রীকষ্ণলীলাবৃত্বান্ত শ্রবণের পুণ্যফল অর্জন অভিলাষে 
আকুল আগ্রহে সমবেত । অতএব যে-পরিবেশের মধ্যে এই রাঁসলীলা কথা বিবৃত হয়, সেই পরিবেশের কথ। 
চিন্তা করিলেই সকল সংশয় প্রশ্ন দুরে সরিয়! যায়, শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে--শত কর্ণ মেলিয়া সেই অপ্রাক্কত 
লীলাঁকথা শ্রবণের সাধ চিত্তে জাগিয়! উঠে। তখনই মনে হয়, লোক-নিস্তারের জন্য অবতীর্ণ নারায়ণাবতার 
ব্যাসদেব, যিনি জগদ্ধিতের নিমিত্ত বেদরূপ বিরাট জ্ঞান ভাগ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পুরাঁণরূপী কিরণ- 
মঞ্ুষায় বিশ্বে ছড়াইয়! দিয়াছেন__তথা আধিব্যাধিছুঃখময় সংসারচক্রের নিপ্পেষণী ও উদ্বামগতিকে প্রতিরোধ 
করিবার নিমিত্ত ক্ষজ্ানরূপ অমোঘ অস্ত্রের সন্ধান দিয়াছেন_ জ্ঞান প্রজ্ঞানের প্রদীপ্ত ভাস্কর সেই কৃষ্ণদৈপায়ন 
কখনই লোক বিগঠিত অশ্লীল কাহিনী রচনা করিবেন না । আবার আজন্ম-ব্হ্মচারী ব্রদ্ধানন্দ নিমগ্ন নির্কি- 
হৃদয় পরমহংসাচার্ধয সর্ব্লোকহিতৈষী শ্রীগুকদেব অভিশপ্ত, মুক্তিকামনায় রোরুগ্মান ও শরণাগত পরীক্ষিতকে 
গ্রতারণ! পূর্বক কামলোলুপ বিলাসজনোচিত শৃঙ্গাররসের কথা শুনাইবেন না । বিগ্রাভিশাপ জ্বালায় ধীহার 
হৃদয় দ্য, যিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে গঙ্গাতীরে গ্রায়োপবেশন করিয়া যোগী ভক্ত পরমহংসাচার্য শ্ৰীগুকদেবের নিকটে 
মুক্তির সন্ধান জানিবাঁর জন্য শরণাগত এবং ধাহাঁকে সাত দিনের মধ্যেই অভিশাপ ফলস্বরূপ মৃত্যুর করাল 
গ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে-তিনি মুক্তিফলদায়িনী তত্বকথা ব্যতীত ভুক্তিবন্ধিনী কামকথায় কেনই বা 
কর্ণপাত করিবেন? অতএব বুঝিতে হইবে-__রসিকেন্্রচুড়ামণি ব্রজেন্দ্রন্দন ভগবান্‌ শরীকৃষ্ণের রাসলীলাবৃত্তান্তের 
আপাতপ্রতীয়মান শৃঙ্গাররসের অভ্যন্তরে পরহিতকর অমানুষিক ও অপ্রাকৃত পরমতত্ব অবশ্যই লুকায়িত রহিয়াছে, 
নচেৎ বোব্যাসের শ্তায় এমন রচয়িতা ও শ্রীশুকদেবের গ্যায় এমন বক্তা এবং পরীক্ষিতের স্তায় এমন শ্রোতা 
ও অন্ান্তি খষিবৃন্দ এই রাসলীলাবুত্তান্তের সমাদর করিবেন কেন? 

আবার শ্রীমস্ভাগবতে বর্ণিত রাঁসলীলার বিবরণের দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে 
হলাদিনীশক্তিস্বরূপা গোগীবুন্দের সহিত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসের যে মিলনলীলা বৰ্ণন! কর! 
হইয়াছে উহাতে সর্ববিস্নায়ণী শীকৃষ্ণবিষয়িণী ভক্তির এক উজ্জল দৃষ্টান্ত বিশ্বে খ্যাপিত হইয়াছে। ' শ্রীম্ভাগবত 
সর্ববেদাত্তসার ৷ অতএব সর্ধবেদান্তসার মুখ্যভক্তিশান্ত্রে প্রতিপাগ্য শ্রীভগবানের সহিত তাহার শক্তিবুন্দের 
লীলাবৃত্তান্তে যে পরম অনির্বচনীয় আনন্দরসেরই সন্ধান পাঁওয়! যাইবে__ইহা৷ মনে করা যাইতে পারে। 

রীমন্তাগবত শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন | অচিস্ত্যবিভব যড়ৈশর্য্যশালী গ্রীভগবান্‌ এই আনন্দ ও 
প্রেমের অফুরন্ত লীলাখেলার অধিনায়ক । তাই রাসলীলার উপক্রমগ্সোকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে--“ভগবানপি 
তা রাত্রী£” ইত্যাদদি। শ্রীমন্ভীগবত বর্ণিত লীলাকথা শূঙ্গারকথা বটে, কিন্তু সেই শৃঙ্গাররসলীলার নায়ক 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জগদ্ধিতের নিমিত্ত স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও ধরাধামে অবতীর্ণ হন_াহাকে আমরা প্রণাম 
জানাই “নমো ব্ৰহ্মণ্যদেবায় গোত্ৰা্মণহিতায় চ। জগন্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমে! নমঃ”_ সেই পরম কল্যাণ 
নিদান ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চের শৃঙ্গারলীলায় অবশ্যই যে বিশ্বকল্যাণের পরম পবিত্র রত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ৷ ইহাতে প্রবৃত্তির আবরণে যে নিবৃত্তির নন্দনকাননের শোভা সমুভভাসিত 
হইয়াছে, শৃঙ্গারকথাচ্ছলে নিবৃত্তির যে পরমাস্থাগ্ত অমৃত প্রব্রবণের ধারা উৎসারিত হইয়াছে, তাহারই ঘোষণার 
টাকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন ণ 

কিঞ্চ শৃঙ্গারকথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্আামঃ | ( প্রীধরস্বামিক্ৃতটীক! ) 
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টি 8881: LCM 

আবার রাসবিহারী ভগবান্‌ শ্রীরুষ্টের রাসলীল! প্রসঙ্গে ভগবানের যে পরিচয় পাওয়া যায়--তাহাতেও 
আমর! দেখিয়াছি-তিনি 'সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ» তিনি 'আত্মারাম» তিনি ‘পরমতেজীয়ান্‌’ তিনি “সর্কজীবের 
অধীর, ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। সুতরাং যিনি মন্মথের মন্মথ, ধাহাকে দেখিয়া স্বয়ং কামও মোহিত 
হইয়া যায়, তাহার পক্ষে কামাসক্ত হইয়া লীলা করা সম্ভব নয়। যিনি ‘আত্মারাম তাহার আনন্দের নিমিত্ত বাহ 
বিষয়ের অপেক্ষা নাই। অতএব তিনি আপনার রমণ সুখের নিমিত্ত গোপীগণের সহিত রাসরতিবিলাসে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন না। তাই তাহার সেই শৃঙ্গাররসলীলার অন্তরালে যে পরম প্রোজ্জল ভক্তিরসের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত 
হইয়াছে__তাহাতে কামজয় ঘোষণার এবং কামাদ্দিত জীবের কামব্যাধি নিস্তারের অমৃতনিঃষেকেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগুকদেবও তাই বলিয়াছেন__ 

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রত্বা তৎপর! 'ভবেৎ ॥ 
(শ্রীমস্ভাগবতম্) 

ক|মগন্ধলেশবিবজ্জিত রাসলীলার পরম পবিত্রতা সম্বন্ধে ইতঃপূর্কে আমর! বথাসম্তভব আলোচন! করিয়াছি। 
ইহাতে কাম সম্বন্ধ তে নাইই-_পক্ষান্তরে ছুর্দম কামের বিশ্ববিমোহিনী শক্তির পরাজয়ই ঘোষিত হইয়াছে। 
যে বিশ্বগ্রমাথী মন্মথের প্রভাবে জগতের জীবগণ নিত্য কাঁমভোগ জালায় জর্জরিত, শ্রীভগবান্‌ তাহার 
অনুষ্ঠিত শ্রীরাসলীলায় সেই মন্সথেরও মন মথিত করিয়াছেন । শতকোটা গোপরমণীর সহিত বিবিধ বৈচিত্র্যময় 
বিহারে রত হইলেও যড়ৈহর্য্যশালী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহিত হন নাই, বরং মদনমোহনরূপে তিনি 
সক্ষান্মন্মখ-মন্মথ হইয়াই আবির্ভত হইয়াছেন । বাস্তবিক গ্রীমন্তাগবতের রাষলীলা বিবরণে রাসবিহারীর সেই 
সাক্ষান্মন্সথ-মন্মথ রূপের কথ! মনে করিলেই সকল সন্দেহের অবসান হয়। 

এই রাসলীলায় কামসম্পর্ক তো নাইই--বরং এই লীলাকথা যিনি শ্রদ্ধান্থিত হৃদয়ে শ্রবণ ও কীর্তন 
করেন, তাঁহার হৃদয়ের কামবাধি যে দুরীভূত হয়, প্রীণ্তকদেব এই ফলশ্রতিই বর্তমান শ্লোকে বর্ণন! করিতেছেন 
কিন্তু ধাহাদের প্রকৃতি চঞ্চল, ধৈর্য্যাশ্রিত হইয়া ধাহারা রাসলীলাকথা আগ্োপান্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে 
পারেন না, তাঁহারা সেই রাসলীলার বহিরাবরণের রূপ দেখিয়াই উহার প্রতি অশ্লীলতার গ্লানি আরোপ 
করেন। পক্ষান্তরে যাহার! ধীরস্বভাব এবং শাস্ত্র ও খষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান, তাহার! রাসলীলার অন্তনিহিত 
অমূল্য রত্বসম্পদ লাভে কৃতাৰ্থ হইয়া থাকেন। তাই পরমহংসাচার্ধ্য শ্রীশুকদেব বর্তমান শ্লোকে বলিলেন-_ 
ত্রদ্ধািতোইুশূনুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ ”+ *** ৮৮ অচিরেণ ধীরঃ”। গুরু ও শান্বাকে থে অটল বিশ্বাস 
তাহাকেই শ্রদ্ধা বলে_রদ্ধা শব্দে কহে শানে সুদৃঢ় নিশ্চয়” (প্রীচৈতগ্চচরিতামৃতম্‌)। অলীক বা মিথ্যা 
স্বপ্নের স্ঠায় শান্্রবাক্যকে যদি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিই--তাহা হইলে শাস্্রনিহিত ভ্ঞানতব্বের সন্ধান 
কেমন করিয়া মিলিবে? শ্রদ্ধা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, কারণ “শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্”। শান্তর- 
প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধা হারাইয়াই অনাদিবহির্্খ জীব অবিষ্ভার মসীমলিন তমিআ্বায় আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়াছে। 
কিন্তু অজ্ঞানধ্বাস্তনাশন মন্তরষ্টা মহামুনিগণ জ্ঞান প্রজ্ঞানের শুভর অলোকধারার যে পবিত্র তীর্থ রচন! করিয়াছেন 
_ হাহাদের ধ্যাননিমীলিত নয়নসন্মুখে অতীন্দিয় অস্ত ষ্টিপরভায় ‘সত্যং শিবং সুন্রম্‌! সমুজ্জলরূপে প্রতিভাত 
হইয়াছিল-তাহাদের সেই শাস্তরতীর্থের পবিত্রতায় শুদ্ধ হারাইলে জীবের আর কি অবশেষ রহিল? 
অজ্ঞান অন্ধকারই তখন তাহার সার হয়--আর সেই ঘোর অন্ধকারে দিশাহারা হইয়| বুথা পথ 
খুঁজিয়| মরে।: তাই ্রীগুকদেব বলিলেন__মহামুনিকৃত সর্ববেদাত্তসার শ্রীমভাগবত্ের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়! 
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২৬০৮ শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


অবকের রাদলীনাকথা বৈর্যসহকারে অচঞ্চল চিত্তে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্তন করিলে হৃদয়ের কামাদি দুর্বাসন! দূর 
হয় এবং হৃৎপাঁবনী শুদ্ধ পরীকুষভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানালোকে অন্ত ষ্টি খুলিয়া যায়। 
শ্রীভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন”-_রাঁসলীলার এই প্রারম্ভ শ্লোক শুনিবামান্র অশ্রদ্ধাবশতঃ 
যাহার্দের কেবল রমণের কথাই মনে পড়ে_তাহারা কেবলমাত্র রমণই ঝুঝিবেন, কিন্তু শ্রীভগবানের রমণ 
সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই আসিবে না। তাহার! ভগবান্‌ ছাড়িয়া রমণই বোঝেন, কাজেই দর্পণ- 
গ্রতিবিদ্বিত নিজ মুখ দর্শনের ন্যায় নিজের কুধারণারই প্রতিচ্ছবি তাহারা ইহাতে দেখিতে পান। কিন্ত যাহ রা 
বহুজন্মাণ্জিত সৌভাগ্যের ফলে কেবলমাত্র রমণ না বুঝিয়া শ্রীভগবানের রমণ’ বোঝেন_তাহাদের সেই 
্রদ্ধাপূত হৃদয়ে প্রাকৃত রমণের চিত্র প্রতিফলিত হয় না। প্রত্যুত তাহারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রমণের 
নিগুঢ় তত্ব ও পরম রসামৃত সেবনের সৌভাগ্যলাভে ধন্য হন। তাহাদের শ্রদ্ধা নির্মালিন অস্তঃকরণে এই সত্যই 
প্রতিভাত হয় যে শ্রীভগবান্‌ এঁশ্ব্্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির পুর্ণনিকেতন। অতএব তাহার সেই রমণ 
সাধারণ জীবের রমণ নহে-_ইহাতে নিশ্চয়ই এখরধ্যবীর্্যাদির সম্পর্ক আছে এবং নিশ্চয়ই কোনও অগ্রার্কত 
পরমোপাদেয় রূপে জগতের জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য এই শ্রীভগবদ্রমণলীলা ধরাধামে প্রকাশিত হইয়াছে । 
শ্রদ্ধান্তঃকরণে ধীহার! রাঁসপঞ্চাধ্যায়ীর আগ্ন্ত ধীরভাবে সমালোচনা করিবেন_-তীহার1 জানিতে পারিবেন 
এই লীলায় কিভাবে এবং কোথায় শ্রীভগবানের এশবর্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির বিকাশ হইয়াছে। 
তাহার রমণেচ্ছামাত্র তৎক্ষণাৎ নির্মল শারদাকাশে পূর্ণ শশধর উদ্দিত হইয়া নিঞ্ধ স্বচ্ছ কিরণমালা বিছ্ছুরিত 
করিয়াছিল, মৃদছু-মন্দ-মলয়-পবন ধীরপ্রবাহে বহিতে লাগিল--সমগ্র বনভূমি খতুরাঁজ বসন্তের সমাগমে পত্র- 
পুষ্প শোভায় অভিনব মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা যে রাঁসরতিবাঞ্থাময় শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ এখ্যের 
পরিচয়__তাহা বলাই বাহুল্য । আবার ব্রজবধূদিগকে আকর্থণ করিবার নিমিত্ত অধরচুম্বিত তাহার মোহন 
মুরলীর মধুর রবে চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিপূরিত হইয়া! গেল কিন্তু একমাত্র প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ 
ব্যতীত যেই অব্যক্তমধুর বংীধবনি আর কাহারও শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিল না। ইহাতে শ্রীভগবানের 
অচিন্ত্য শক্তির (বীর্যেরই ) পরিচয় পাওয়া গেল। গোপরমণীগণের সহিত ভগবানের এই রাসলীলায় 
ভক্তান্ুগ্রহ ও প্রেমাধীনতারূপ অনন্তসাধারণ সুনিৰ্ম্মল যশের পরম অভিব্যক্তি হইয়াছে । সেই রমণময়ী বিমল যশঃ 
কীর্তন করিয়া সন্ত্রীক গন্ধর্বাধিপতিগণ ধন্য হইয়াছেন--“জণ্ডগান্ধর্ব'পতয়ঃ সন্ত্রীকান্তর্‌ যশোহংমলম্‌” ( শ্রীমন্তাগবতম্‌ 
১০1৩৩]৪ )। শতকোটী ভ্ৰজস্ুন্দরীগণের পরিমণ্ডল শোভায় শোভিত হইয়া শ্রীভগবান্‌ যেরূপ শোভা ও সম্পদ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন-_তাঁহা সত্যই অতুলনীয় | ত্রিলোকের সকল সৌন্দ্য্যই গোপরমণীসহ রমমাণ ভগবানের 
শ্রীবিগ্রহে প্রকাশ পাইয়াছিল। অগণিত হেমমণি বিজড়িত দিব্যাতিদিব্য মরকতমণির স্তায় শ্রীভগবান্‌ পরম 
শোভা ধারণ করিয়াছিলেন-_“্তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্‌ দেবকীন্থৃতঃ”  শ্রীমন্ভাগবতমূ ১০৩৩৬ )। 
এই রাসলীলায় শ্রীভগবানের সর্জ্ঞতা স্বপ্রকাঁশতা প্রভৃতি জ্ঞানশক্তিরও অনুপম বিকাশ হইয়াছে। প্রেম- 
সেবাকাজ্জিণী গোগীবৃন্দের নিজ নিজ হৃদয়ভাব বুঝিতে পরিয়া সর্বজ্রশিরোমণি ভক্তভাবগ্রাহী শ্রীভগবান্‌ যত 
গোপী তত মুস্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত জীলাবিলাস করিলেন । শ্রীভগবানের এই লীলায় 
প্রকাশিত বৈরাগ্যশক্তির কথা “সিষেবাত্মান্তবরুদ্ধসৌরতঃ” (প্রীভাগবতম্‌ ১০1৩৩২৬) প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টই 
বর্ণিত আছে । শতকোটি গোপরমপ্রাগণের সহিত রমণ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রীভগবান্‌ সুরত সম্বন্ধীয় 
হাঁবভাবাদি প্রকাশ না করিয়াই তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন । অতএব দেখা যায়--এই লীলায় 
দ্বয়ং ভগবান্‌ প্রন যে কত বিবিধ বিচিত্রতায় ভীহার ওঁখর্বীর্যাদি বড়বিধ অবচিন্তয মহাশক্তির পূর্ণ 
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শশী a_i 


বিকাশ করিয়াছেন--তাহার আর ইয়ত্তা নাই এবং এ বিষয়ে লীলা ব্যাখ্যার সময় আমরা যথাষথ বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছি । 

যাহা হউক, এঁশব্য্যবীর্য্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তিনিকেতন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাশক্কিনিচয়ের পূর্ণ 
বিকাশ করিয়! রাসরমণলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | এই সকল বিষয় ধীরভাবে আলোচনা করিলে বা অচঞ্চল চিত্তে 
শ্রবণ করিয়া ইহার তত্ব উপলব্ধি করিলে বুঝিতে পার! যাইবে যে শ্রীভগবানের এই রমণলীলা জীবের ন্যায় সাধারণ বা 
প্রাকৃত কামক্রীড়। নহে। শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম, পূর্ণকাম ও আনন্দঘনমৃন্তি+_-অতএব তাহার রমণ বিলাসে নিশ্চয়ই 
অনন্সাধারণ কোনও বিশিষ্ট প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং উহা শ্রীভগবানের পক্ষে 
আত্মস্বরূপানন্দের আস্বাদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা আনন্দচিন্ময়রস- 
গ্রতিভাবিতা! শ্রীব্রজন্ুন্দরীগণের সহিত আত্মারামশিরোমণি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলারপ অপ্রাকৃত 
প্রেমলীলায় তাহার স্বরূপানন্দই বিশ্বে খ্যাপিত হইয়াছে ! তিনি রসম্বরূপ-_“রসো বৈ সঃ ৷” রসম্বরূপ সেই পরব্রঙ্গের 
স্বরূপানন্দাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলে জীবও যথার্থ আনন্দাত্বাদন করিতে পারে-_“রসং হোবায়ং লব্ধানন্দীভবতি” ; 
পরব্রহ্গের স্বরপানন্দাস্বাদ গ্রহণই জীবের প্ররুত আনন্বাস্বাদন,_-অতএব জীবের প্রতি নিজ স্বরূপানন্দ বিতরণই 
পরব্রন্মের আনন্দাস্বাদন | অপূর্ণ জীব নিত্যই রিক্ত ও অভাবগ্রস্ত। অতএব তাহার পক্ষে অভাব পূরণই একমাত্র 
প্রয়োজন ৷ কিন্তু নিত্যতৃপ্ত স্বতঃপূর্ণ ্রীভগবানের পক্ষে নিজের কোন প্রকার অভাব পূরণের প্রয়োজন নাই, তবুও 
প্রীভগবানের স্বভাবের এমনই বিশেষত্ব আছে যে সেজন্য তিনি নিজে পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ জীবকে সর্বদা নানাভাবে 
আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন এবং অক্ষয় আনন্দসম্পদ বিতরণের জন্যই তিনি বিবিধ সৃষ্টি ও লীলাবিলাস 
করিয়া থাকেন । ইহাই শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন এবং ইহাই তাহার রমণলীল।। অতএব ধীরচিত্তে শ্রদ্ধার 
সহিত শ্রীভগবানের সেই রমণলীলাকথা শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানের বিতরিত আনন্দরসামৃত আস্বাদন হয় এবং সেই 
আনন্দামৃত পানে জীবের শীঘ্রই শ্রীভগবানে পরম ভক্তি লাভ করিয়া কামবাসনারূপ হৃদয়া্তি বিদুরিত হয়। 

অতএব রাঁসলীলার আগ্তন্ত বিবরণ যে ভাবে উপস্থাপিত কর! হইয়াছে, শ্রদ্ধাভরে ধীর বিবেচনার সহিত 
সে সকল বিষয় আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে রাসলীলার উপসংহার শ্লোকে শ্রীশুকদেব বণিত 
রাঁসলীলা৷ শ্রবণ-কীর্ভনের ফল-কীর্ডন যথার্থ ই খুবই সঙ্গত। আনন্দঘনবিষ্রহ শ্রীভগবানের হলাদিনীনামী স্বরপশক্তি 
অনার্দিকাঁল হইতে একরূপে ও একভাবে শ্রীভগবানের সহিত নিত্যআলিঙ্গিত। কিন্তু তাহার সেই স্বরূপশ্তি দ্বার! 
আনন্দরসের ধারা বিশ্বে প্রবাহিত করিবার জন্য আনন্দসন্দোহময়ী সেই শক্তির বিকাশে স্বরূপানন্দ বিতরণের 
নিমিত্ত পরমকৃপাসিম্ধ শ্রীভগবান তাহার স্বরূপশক্তিভূতা গোপিবর্থকে পৃথক্বিগ্রহবতীরূপে প্রকাশ করিয়া নিজে 
্বয়ংরূপ ব্রজেন্রনন্দন প্রীব্ষ্তরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সে অবতারের মুখ্য প্রয়োজন ভক্তপ্রেমের মাহাত্ময- 
খ্যাপন এবং তীহার সেই লীলায় বিবিধ শাস্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য ও মাধু্যারসোচিত বিভিন্ন ভাবের 
প্রতিাপ্রকাশ । উহাতে ভগবদানন্দের আস্বাদন ব্যতীত কার্যাত্তর নাই__অপ্রারুত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন 
গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই এবং পরমগ্রফুল্লতাময়ী বিশুদ্ধতা বাতীত অন্য দোষসম্পর্ক নাই__স্তরাং দুদর্প 
কন্দর্পের দৌরাত্ম্যও নাই। কেননা ব্রজগোপীগণ শরীকৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত মূৰ্ি,_শৰীকৃষ্ণ্ৰীতিবাঞ্ছাময়ী তাহাদের 
সেই প্রেমরতি শ্রীরুষ্ণপ্রেমসেবার নিমিত্ত কি ভাবে তাহাদিগকে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে শিক্ষা] দিয়াছে-- 
“তাসাং শ্রীরুষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্ধমঃ” ( উজ্জলনীলমণিঃ )-_ তাহাদের এই সর্বন্থপণ শ্রীকৃষ্ণমুখবিধান উদ্যমে 
আত্রেন্দরিয়গ্রীতিবাঞ্ছামনী কামবাসনার কোন সম্পর্ক নাই । অতএব রাসলীলার দৃষ্টান্তে ইহাই বিশ্বে বিঘোষিত 
হইল যে সর্বকামবাসনা পরিহার করিয়া প্রীক্বচ্রীতিবাঞার উদণ্ড উৎকঠায় যদি কেহ ভক্তপ্রেমাধীন 
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২৬১০ গ্রীমন্তাগবতম্‌ । 


ভ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করে--তাহা হইলে সত্যই সে শাশ্বত আনন্দের অগাধ সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। বিশ্বে এই 
আননরসামুত বিতরণের, জন্তই গ্রীভগবানের রাসরমণলীল1 ৷ পরমানন্দের মুত্তিই শ্রীরুষ্ণ-_-এবং জীব যদি সেই 
পুর্ণানন্বস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী হয়, জীবের সেই অভিলাষ কাম নামক ক্ষুদ্র সংজ্ঞা 
ত্যাগ করিয়া সচ্চদানন্দনিষ্ঠ নিত্যনিম্দ্ল প্রেমনাম ধারণ করে--“কৃেব্ডিয়প্রীতিবাঞ্| ধরে প্রেমনাম ৷ 

ক্র পার্ধিব আনন্দের প্রতি জীবের যে আসক্তি উহাই কামপ্রভাবহত জীবের স্বভাব। কিন্তু সেই 
ক্ষুদ্র পাথিব আনন্দে অবজ্ঞ! করিয়া_নিজীভিলধিত আনন্দঘনতমবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানে যদি জীব 
নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে কামবাসনার বহু উর্ধে বিচরণ করিতে থাকে । হ্ৃৎকর্ণরসায়ন রাসলীলাকথায় 
উজ্জলরসমৃত্তি গোপাঙ্গনাবুনদের কৃষ্ণনিঠিত অগাধ নির্ভর প্রেমের যে অনুপম অনবদ্য অলেখ্য রূপায়িত হইয়াছে 
সেই পবিত্র প্রেমের কাহিনী-_শ্রদ্ধাপৃত হৃদয়ে শ্রবণ করিলে শ্রীক্ুষ্ণপ্রেমের প্রতি শ্রোতার পবিত্র অন্তরাগ জন্মে 
এবং উহ! পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও কীর্ভন করিলে অবশ্যই পরম ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই কৃষ্ণভক্তির কিরণমঞ্জুষায় 
জীবের কামরূপ হৃদয়গ্রানি নিঃশেষে দূর হয়! অতএব শ্রীশুকদেব যথার্থই বলিয়াছেন--ধীর ও অচঞ্চলচিত্তে যিনি 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্তন করিয়া--শ্রীভগবানে পরম ভক্তিলাভ করেন, তিনি অচিরে 
কামরোগ হইতে পরিত্রাণ পান ও উহাই তাহার পক্ষে সংসারবন্ধন হইতে প্রকৃত মুক্তিলাভ । কারণ প্রাকৃত 
সংসার ভুলিয়া অন্ুরাগভরে আনন্দঘন ভগবানের ভজনানন্দে নিমগ্ন হইতে পারিলে কামের অস্তিত্ব কেমন 
করিয়া থাকিবে? অতএব শ্রীশুকদেবোত্ত রাসলীলার ফলশ্রুতি যে খুবই সঙ্গত-_তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই পরমপবিত্র রাঁসলীলাকথা শ্রবণ কীর্তনে অধিকারি-নিবিবশেষে সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। 
যিনিই ইহা শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন তিনিই ভক্তিলাভ করিয়া কামরূপ দুর্ববাসনার গ্রাস হইতে মুক্তি 
পান__এই নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে শ্রীরাসলীলা শ্রবণকীর্তনে অধিকারি-ভেদ নাই৷ শঙ্করাচার্য্য তাহার 
বেদান্তভাষ্্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন__ | 

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাঁদিসাধনসম্পৎ মুমুক্ষুত্বধ্চ ( শঙ্করভাষ্য ) 

_ অর্থাৎ যাহার নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিষয়ে যথার্থ বিবেক উদ্ধ দ্ধ হইয়াছে__অক্চন্দনাদি এঁহিক এবং 
স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয়ভোগের প্রতি ধাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং শম দম তিতিক্ষা! সমাধি ও শ্রদ্ধা 
প্রভৃতি সম্পদ ধাহার অধিগত এবং যাহার মুক্তিকামন! রহিয়াছে, তিনিই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী । 

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে_-ভক্তিলাভ বিষয়ে অধিকারী ভেদ নাই, মনুষ্যমাত্রেই ইহার অধিকারী । 
ধুলিধূুসরিতকায় শিশু যখন তাহার অর্দস্ুট মা! মা! শব্দে ছুই বাহু উত্তোলন করিয়া মাতৃক্রোড় লাভের 
নিমিত্ত লালায়িত হয়-.বাৎসল্যককপাম্য়ী জননী তখন সাদরে তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া কপালে আশিষ, 
চুম্বন প্রদান করেন )-_-সেইরূপ কৃপাময়ী ভক্তিদেবী তদভিলাধী জীবকে নিব্বিচারে অঙ্কে স্থান দিয়! তাহার ললাটে 
আশিষ চুম্বন দান করেন। বাৎ্সল্যময়ী জননী মাতৃক্রোড়প্রার্থ শিশুর উদ্দেশ্যে একথা কখনও বলেন না 
তুমি তোমার অঙ্গের ধূলি ঝাঁড়িয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়! এসো-_-তবে তোমায় ক্রোড়ে স্থান দিব।' অনন্ত কপাময়ী 
ভক্তিদেবীও একথা বলেন না-_হে জীব! তুমি আমার ক্রোড়প্রার্থী হইয়াছ বটে, কিন্তু আমার অঙ্কে স্থান পাইতে 
হইলে তোমাকে দেহ ও মনের সকল গ্লানি দুর করিয়া শম দম প্রভৃতি সাধনোপায় অর্জন করিয়া ক্রোড়লাভের যোগ্য 
হইতে হইবে--তবেই আমার আশ্রয় পাইবে । ভক্তিদেবীও যোগ্যাযোগ্য বিচার করেন না-__নিবিবশেষে সকলকেই 
কৃপ! করেন। তবে যিনি ভক্তিদেবীর আশ্রয় প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তছুনুখ না হন এবং তাহাকে ভুলিয়া 
যিনি বিষয় লাভের মোহে প্রমত্ত থাকেন, তাহার প্রতি ভক্তিদেবী আপন হইতে কেন কৃপা করিবেন? 
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তথাপি ভক্তিদেবী বিষয়মত্ত জীবকে কৃপা করিবার জন্য নিরন্তর আহ্বান করিতেছেন, যাহার সেই আহ্বান 


শুনিবার মত কর্ণ আছে তিনি তমথখ হইয়! তাহারই ক্বপাপ্রার্থনা করেন। ভক্তির প্রতি এই এত বিলত 
বিষয়াসক্ত জীবও কৃপাময়ী ভক্তিদেবীর পরম অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। ্রীগকদেবোক্ত বর্তমান শ্লোকে অধিকারী 
নির্বিশেষে ভক্তিদেবীর এই কৃপামাহাত্মযও ঘোষিত হইয়াছে । কারণ ইহাতে এই উপদেশই রহিয়াছে__ 
যেকোন ব্যক্তি অদ্ধান্বিত হৃদয়ে এই রাসলীলাকথা শ্রবণ কীর্তন করেন তিনিই ভক্তিক্ূপা লাভ করিয়া কামরূপ 
হৃদয়ব্যাধি হইতে পরিজ্রাণপান। নির্ধিবশেষে মনুস্যমাত্রেরই যে ভক্তিলাভের অধিকার রহিয়াছে তাহার প্রমাণ উল্লেখে 
শ্ৰীরপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলেন-_ 
শান্সিতঃ শ্রয়তে ভ্তৌ নৃমাত্রস্তাধিকারিত|। 
সর্ববাধিকারিতাং মাঘন্নানম্ত ক্রুবতা যতঃ॥ 
ৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তিনূর্পং প্রতি ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ_( পূর্বাবিভাগে দ্বিতীয় লহর্যাম্‌ ৩৩) 
শাস্ত্র বচন হইতে শোনা যায় যে ভক্তি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই সমান অধিকার, বশিষ্ঠদেব হরিভক্তির সেই 
সর্ব ধিকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া মাঘনস্নানে সকলের অধিকার সম্বন্ধে মহারাজ দ্িলীপকে উপদেশ করিয়াছিলেন | 
তাই ভক্তিবিষয়ে নিধিবশেষ অধিক!রিতার কথা ঘোষণা করিয়া কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাগ্রভূ গ্রীল 
সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন__ 
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য । সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাঁদি বিচার ॥ 
( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত ৩1৪।৬২__-৬৩ ) 
অবধ্য শ্রদ্ধা ব! বিশ্বাস ব্যতীত কোন বিষয়েই অনুরাগ জন্মে না। এই জন্থা “আদৌ শ্রদ্ধা” এই 
্রদ্ধাগ্রারস্তিক ভূমিকার উল্লেখ আছে। তাই রাসলীলার এই উপসংহার প্লোকে খুব সঙ্গত উক্তিই 
দেখিতে পাই যে শ্রদ্ধা্থিত হৃদয়ে যে ব্যক্তিই রাঁসলীল! কথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন তিনিই শ্রীভগবানে 
পর্ম ভক্তিলাভ করেন এবং ভক্তিলাভ বশতঃ ধীর বা অচঞ্চলচিত্ত হইর! কামরূপ হৃদয়ার্ঠির হাত হইতে 
মুক্তি পান। এই ব্যাখ্যায় গ্লোকের বীর শব্দকে বিধেয় বিশেষণরূপে অন্বয় কর! হইয়াছে! ইতংপূর্বে 
আমর! উদ্দেশ্ত বিশেষণরূপেও ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছি | 
রীকুষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে যে পরম ভক্তিলাভ হয় ইহ! ভক্তিশান্ত্ের বহুস্থলে বিহিত হইয়াছে । 
প্ৰীমন্তাগবতে নববিধ ভক্তি লক্ষণপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদেসেবনম্‌। অর্চনং বন্দনং দাস্তং সথ্যমাত্মনিবেদনম্‌॥ 
| (শ্রীমস্ভাগবতম্‌ ৭1৫1১৮) 
গ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত কথা বড়ই অদ্ভুত ও মনোরম, তন্মধ্যে গোপবালকরূপে গোপবুনদ 
ও গোগীগণসহ যে বুন্দাবন লীলাবিলাস তাহা সর্বাপেক্ষা মনোরম | তাই লঘুভাগবতামূতে উল্লেখ আছে__ 
চরিতং কৃষ্ণদেবস্ত সর্বমেবাডুতং ভবেৎ। 
গোপাললীলা তত্রাপি সর্বতোহতিমনোহর| ॥ 
(লঘুভাগবতামৃতম্‌শ্রীকষ্ণামূতে ১৮৩ গ্রোকাক্ধে ধৃতং পদ্মপুরাণবচনম্‌ ) 
আবার তন্মধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সর্বলীলামুকুটমণি। সেই মুকুটমণির মধ্যভাগে আনন্দঘনবিগ্রহ 
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শ্রীমন্ডাগবতম্‌ । 


প্রীকব্ণ, প্রেমঘনমূর্তি প্রীগোগীজনের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া আনন্দ ও প্রেমের সম্মেলনী শোভার অনুপম ছ্যুতিচ্ছট! 
বিচ্ছুরিত করিতেছেন ৷ রসস্বরপ পরব্রদ্দমের প্রেমপ্রধান। প্রকৃতির সহিত অখিলরসা মৃতমুত্ত ছি বি 
প্রেমোজ্জসমূত্তি হলাদিনী-শক্তিরপ! ব্রজগোপীবৃুন্দের সহিত-_রাসলীল। মণ্ডপে এই যে অপূর্ব মিলন_-আনন্দ 
ও প্রেমের এই যে গঙ্গা-যমুনা সম্গম_-তাহারই কল্পোলধ্বনি ভক্তের শ্রবণকুহরে নিত্য অন্ুরণিত হয় এবং 
যে ব্যক্তি শ্র্ধান্িত হৃদয়ে একবার তাহার শ্রুতিযুগ মেলিয়া সেই কল্লোলগীতি শুনিতে পান, তিনিই সর্বস্ব 
পিছনে ফেলিয়া সেই মিলনতীর্থোদকের বিন্দুমাত্র লাভের নিমিত্ত চুটিয়া আসেন । 

প্রাকৃত জীবের সকল প্রকার আনন্দ অপেক্ষা স্্রীপুরুষের রমণানন্দই প্রধান | তাই কথিত হয়__ 
ুবতীনাং যথা যুনি*__যুবতীবৃন্দের যুবকের প্রতি যে চিত্তের অভিনিবেশ। সেই অভিনিবেশ আনন্দঘন বিগ্রহ 
ভগবান শ্রীরুষ্ে স্থাপিত হইলে প্রেমের সুচনা হয় -সন্দেহ নাই। জীবনিষ্ঠ যে-ভাঁলবাস|-_-উহাই শ্রীক্ণ- 
নিষ্ঠ হইলে প্রেম সম্পূর্ণ হয় এবং এই প্রেমের প্রধান লক্ষণ পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে অত্যুৎকট 
উৎ্কঠা। এই নিমিভ রাসলীলা প্রসঙ্গে অখিলরসা মৃতমূদ্ভি -ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ন্বরূপশক্তিরপা গোগী- 
দিগকে প্রিয্ন বিরহিণী পরনারী সাজাইয়া ভগবদর্শনে ভক্তের অমান্থষিকী উৎকঠার উজ্জল দৃষ্টান্ত খ্যাপিত 
করিয়াছেন! তাই শুঙ্গাররসমরী রাসলীলার বান্থাবরণ উন্মোচন করিলেই দেখা যায় যে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের 
আত্মার।মতা, যোগেশ্বরতত্ব, ভক্তবাগ্থাপুরণলালমা, এবং গোগীগণের পরপ্রেম, সর্ব্রত্যাগ এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি- 
বাঞ্থামরী সেবাকাজ্ষ! প্রভৃতি শত শত কাম নিবৃত্তির কাঞ্চন প্রতিমা সুপ্রতিষ্ঠিত । পরম করুণাময় শ্রীভগবান্‌ 
প্রবৃত্তির সাজে এমনই নিবুত্তির লীল! করিয়াছেন যে উহাতে মনোনিবেশ করিলে প্রবৃত্তিকোলাহলময় সংসারে 
আবদ্ধ জীবও ক্রমশঃ নিত্যনিরাময় নিবৃত্তিরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে। ইহাতে শ্রীভগবানের পরমক্বপাই 
দেখিতে পাই। কারণ যদি কেহ তাঁহার এই পরম মধুর লীলাকথা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হণ, তিনি 
ইহার আপন্বন্ত বিবরণের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পরা নিবৃত্তির সমুজ্জল মৃন্তিই দেখিতে পাইরেন, এবং সর্বশেষে 
শ্রীগবানে পরম ভক্তিলাভ করির! চির জীবনের মত প্রবৃত্তির কথা বিস্ৃত হইবেন ৷ 

প্রেম বলিতে সাধারণতঃ ভালবাসাই মনে হয়, কিন্তু ভালবাসা আর প্রেম এক নহে। কেন না 
যে ভলবাস! স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদিতে নিবদ্ধ, যাহ! গ্রারুতপদার্থনিষ্ঠ_-তাহা কৃষ্ণভক্তের 
প্রেম অপেক্ষা বিভিন্ন। সে ভালবাসাকে প্রেম বলিলে প্রেমশব্দের অবমাননা করা হয়। নিজের সুখাকাজ্ফাই 
বহিমুখজনের ভালবাসার মূল কারণ, কাঁজেই উহ! কাম নামে অভিহিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তজন আত্ম- 
ন্ুখাপেক্ষায় কৃষ্ণকে ভালবাসেন না-_কৃষ্ণের সুখ বিধানই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এবং এই নিমিত্বই উহার 
নাম প্রেম । নারদপঞ্চরাত্র হইতে উদ্ধত বচন-প্রামাণ্যে জানিতে পারি__ 

| অনন্তমমতা! বিষ্ণৌ মমত! প্রেমসঙ্গতা (নারদপঞ্চরাত্রবচনম্‌) 

‘অন্ত কোনও বস্তুতে মমতা ন! থাকিয়া যদি একমাত্র শ্রীকষ্ণেই কাহারও মমত! থাকে তাহা হইলে 
নেই কঞ্চনিষ্ঠ মমতাকে প্রেম বল! হয় 1, ৰ 

অতএব গোঁগীগণ রাঁসলীলার অনন্ভমমতা ও বিষ্ণুমমতার যেরূপ নিদর্শন দেখাইয়াছেন _বাস্তবিক তাহার 
তুলনা নাই। তাই শ্রীভগবান্‌ আদিপুরাণে অর্জুনকে বলিয়াছেন__ 

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো। মমেতি পর্যমূপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগৃড়প্রেমভাজনম্‌ ॥ 
মন্মাহাত্ম্ং মৎসপর্ধ্যাং-মন্দ্ধাং মন্মনোগতম্। জানস্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্তে জানন্তি ততঃ 
(আদিপুরাণম্‌ ) 
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_হে অর্জুন! গোপীগণ তাহাদের নিজ দেহ আমার সেবার উপকরণ বলিয়া মনে করে এবং 
সেই জন্য তাহারা নিজ দেহকে ভালবাসে ও নানাবিধ বসন ভূষণাদি দ্বারা উহা সজ্জিত করে। অতএব 
তাহাদের মত আমার প্রেমপাত্র আর ত্রিজগতে নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার 
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমার মনোগত ভাব প্রভৃতি সমন্তই জানে। তাহার! ব্যতীত ত্রিজগতে আর 
কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার মাহাত্ম্য প্রভৃতি সেরূপ অবগত নহে । 

গোপীপ্রেমের এই অসমোর্ধ বিকাশ রাসলীলায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভগবান্‌ পরীক্ষণ আকর্ষণী বংশীর 
কলম্বরে কৃষ্ণগৃহীতমানস! ব্রজবধূগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । তাহারা প্রাকৃত জগতের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 
কুল শীল ধৰ্ম্ম ধৈর্য্য পাতিব্রত্য__দর্বন্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকুষ্ণ-প্রেমনিষ্ঠায় প্রাণকোটিপ্রিয়তম রাসবিহারীর 
পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে গৃহ ধর্মের কথা, সমাজ ধর্মের কথা প্রভৃতি বিষয়ে কতই 
না উপদেশ দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত লোকভয় ও প্রাণভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে প্রতিনিরৃত্ত করিতে চেষ্ট| করিলেন, 
কিন্তু ব্রজগোগীগণ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ন! । শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের এঁকান্তিক অনুরাগের কি 
পরাকাষ্ঠাই ন! ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে! যদি কেহ বলেন-_কামোন্মত্ত৷ ব্যভিচারিণী কামিনীও তো পর- 
পুরুষের. প্রতি এরূপ অন্্রাগ দেখাইয়া থাকে ;--তদৃত্তরে দৃঢ়তার সহিত আমরা বলিতে পারি যে 
ব্যভিচারিণী কামিনীর আত্মন্থখেচ্ছাই তাহার উৎকট অনুরাগের মূল কারণ! কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকুষ্ণের নিমিত্ত 
বাহার! সর্ব্বিধ..ভোঁগ বাসন! পরিত্যাগ করিয়াছেন__“তদর্থ বিনিবন্তিত সর্বকামাঃ (ভাগবত ১০।২৯।২৭ )-- 
সেই সর্ধত্যাগিনী গোপীবৃুন্দের আপনার বলিতে কিছুই নাই, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া প্রপন্ন 
জনগণের ন্যায় প্রার্থনা ভরে বলিয়াছেন 

মৈবং বিভোহৰ্হঁতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং 
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্‌। 

ভক্তা ভজন্ব হুরবগ্রহ মা ত্যজান্তান্‌ 
দেবো যযাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষ,ন্‌॥ 


পপপাপাপা্পপালপপপালাপলাপালতালালালালা 


(শ্রীমপ্তাগবতম্‌ ১০/২৯৷২৮ ) 

‘হে বিভো! আমাদ্িগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়! প্রত্যাখ্যান কর! তোমার উচিত নয়। 
হে স্বচ্ছন্দ, পুরুষ! আমরা ওঁহিক ও পারত্রিক সমস্ত ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণমূলে আশ্রয় 
লইয়াছি। অতএব আদিদেব নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে যেরপ আত্মসাৎ করেন, সেইরপ আমাদিগকে 
গ্রহণ কর-_পরিত্যাগ করিও না৷ ছিঃ 

গোগীৰৃন্দের এই উক্তি তাহাদের অচল অটল বৃষাগরাগমন্ প্রেম ব্যতীত আর কিছুরই পরিচয় দেয় 
না। যে গোগীবৃন্দ “প্রেষ্ঠো ভবাংস্ুন্ভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা" (১০২৯/২৯) বলিয়া ভগবান্‌ রক্ষষের পরিচয় 
প্রকাশিত করিলেন, ধাহাকে তাহারা দেহী জীবের পরম প্রিয় চৈতন্তস্বরপ আত্মা ও বন্ধু বলিয়া বানি 
করিলেন__তীহার প্রতি গোগীগণের সর্বস্বপণ প্রেমসেবাসাধ আপেক্ষা আর উচ্চতর ভগবৎ প্রেমের কথা 
কি. হইতে পারে? আরও দেখা যায় শতকোটী গোপরমণী এক্যমত্য অবলম্বন করিয়া দল বাধিয়া তাহাদের 
প্রাণকোটিপ্রিয়তম আনন্দঘনতম পরমপ্রেষ্ শ্রীকৃষ্ণের নিকেট সকলেই একই কথা বলিয়! প্রেম নিবেদন 
করিতেছেন । কিন্ত প্রাকৃত নরনারীর অনুরাগে এরূপ কোথাও সম্ভব নয়। অতএব ইহাকে সমচিত্ত একান্তিক 
ভক্তরন্দের ভগবদাশ্রয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। আবার গোগীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
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২৬১৪ শ্রীমন্তাগবতমূ । 


ক কিকাকাররে 
৬ 


সর" 


(কিক কক কক তাও দত তাপস পিস শপাসপস' 


রাসলীলা আরম্ভ হইবামাত্র যেই দেহাভিনিবেশ বশতঃ গোপীবৃন্দের মনে সহসা আত্মপ্রসাদ ও গর্কভাবের 
উদয় হইল, তখনই" ভ্রীভগবান্‌ রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইলেন'। গ্রাক্কত নায়ক নায়িকার রমণবিলাসে এরূপ 
সম্ভাবন! কেহ অনুমান করিতে পারেন কি? অনন্তর কৃষ্টান্তর্ধানজনিত প্রিয়বিরহ দুঃখে রোরুগ্থমানা গোপীগণ 
ব্যাকুল হৃদয়ে উন্মাদিনীর স্তায় তরুলতাদিগকে কৃষ্কবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়! যখন সত্যই তাহার! কৃষ্ণপ্রেম- 
তন্ময়ী হইয়া গেলেন-__-তখন উহাতে আরঢ় ভক্তের ভগবদ্ধযান-দৃষ্ট ভগবল্লাভ জনিত উন্মত্ততারই পরিচয় 
পাওয়| যায়। অবশেষে যখন কৃষ্ণবিরহছ্ঃখে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়! শতকোটি গোগীবুন্দ এক 
সঙ্গে সন্মিলিত রোদন রোঁলে শ্রীক্চদর্শন প্রার্থনা করিতেছেন-তখন গোপীবৃনের সেই অশেষ কাতরতা 
দেখিয়া ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সাক্ষান্মথ মন্মথরূপে তথায় 
আবির্ভূত হইলেন। সেই সময়ে উভয় পক্ষে ভক্তিতত্ব সচক যে-সকল বাক্য সংলাপ হয়__তাহা শ্রবণ 
করিলে মানুষ সত্যই পরম তত্বজ্ঞান লাভ করে । অবশেষে রাসলীলার অস্তিম অধ্যায়ে একান্তিক ভক্তের যাহা 
আকাজ্কিত_-যাহ! লাভ করিলে চিরানন্দ লাভ হয়__গোপীগণ সেই স্থিরানন্দ লাভ করিলেন-_প্রেমরূপা 
গোপাঙ্গনা সর্বত্যাগ করিয়া পরমানন্দ বিগ্রহে সমালিঙ্গিত হইলেন__ইহাই শ্রীক্ষ্তরাঁসলীলা ৷ গোপীবৃন্দে 
সেই কামবাসনাহীন একনিষ্ঠ অকপট প্রেমের অনুপম ৃষ্টান্তে সংসার-সন্তপ্ত জীব চরম শিক্ষা লাভ 
করিল। আবার এই সত্যও জগতে স্থাপিত হইল যে শ্রীভগবান্‌ একনিষ্ঠ ভক্তবুন্দের মনোরথ পুরণের নিমিত্ত 
তাহাদের প্রেমসেবাসাধ পুরণ উদ্দেশ্যে ভক্তজনোচিত সেবাসাধ অনুযায়ী লীলা বিলাসের উপযোগী 
করিয়া আপনাকে গ্রকটিত করেন। তাই রাসলীলার প্রারস্ত শ্লোকে লঘুতোষণী টীকায় উক্ত হয়_ 

সর্ববাতিশায়িপ্রেমবতীনাং ব্রজন্ুন্দরীণাং মনোরথপরিপুরণমেব প্রিরমাত্রন্খার্থং সর্ব কুর্বতঃ শ্রীভগবতো 
মুখ্যতরপ্রয়োজনম্‌ ইতি দর্শয়ন্‌। তদেব চ ভন্ত সব্ধাতিশায়িজ্খমিতি চ প্রকটয়ন * * তদযোগ্যাভিস্তাভিঃ 
সহ রাসক্রীড়াং পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্যৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্ব্ণয়তি । ৃ 

ৃ (লঘুতোষণীটীক1) 

পরমপ্রেমবতী ব্রজন্থন্দরীগণের মনোরথ পুরণই শ্রীভগবানের মুখ্যতর প্রয়োজন ৷ কারণ শ্রীভগবান্‌ 
তাহার যে কোনও প্রিয়জনের (ভক্তের ) আনন্ববর্ঘনার্থ সকল কার্ধ্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন”-- অতএব 
ইহাতেই তাহার যে সর্বাতিশায়ী আনন্দের আম্বাদন-__তাহাই প্রকটিত হইয়াছে । এই পরমতত্ব প্রকাশের 
জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চেক্রিয়তুল্য পাঁচটা অধ্যায়ে ক্রীড়াঘোগ্যা গোপরমণীবৃন্দের সহিত শ্রীভগবানের রাসক্রীড়া 
বৰ্ণিত হইল । 

এই রাসলীলার মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন 

সন্তি যন্তপি মে প্রাজ্য। লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ | 
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনে! মে কীদৃশং ভবেৎ ॥ 

যগ্ভপি আমার মনোহারিণী তত্তং বহুবিধ লীলা রহিয়াছে--তথাপি রাসলীলার কথা স্মরণ করিলে 
আমার মন যে কিরূপ ভাবাবিষ্ট হয় তাহা আমি নিজে বুঝিয়! প্রকাশ করিতে পারি না!” 

এইরূপ স্ুনির্মল অপ্রারুত প্রেমলীলাকথা শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে শ্রবণ করিলে ও পুনঃ পুনঃ কীর্তন 
করিলে যে হ্বদরে প্রেমভন্কির উদয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ শ্রীশুকদেব স্পষ্টই বলিতেছেন রাসলীল! 
কথ! শ্রবণ কীর্ভনে উহার ফলম্বরূপ পরম ভক্তি অজ্জিত হয় এবং তদ্শতঃ কামরূপ হৃদয়ব্যাধি দূর 'হয়। 
শ্রীপ্ুকদেবের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া গ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন - 
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১০ম কনে ৩৩শঃ অধ্যায়ঃ । ২৬১৫ 


এজবধু সঙ্গে কৃষ্ণের রাস|দি বিলাস । যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ 
হদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয় । তিনি গুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয় ॥ 
উজ্জল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুধ্যে বিহরে সদায় ॥ 
( শ্রীচেতন্তচরিতামূত ৩।৫1৪৩-_৪৫ ) 
শ্ীশুকদেব কথিত রাসলীলার এই ফলশ্রুতি হইতে জানা যায় যে রাসলীলাকথা! প্রেমভক্তির জৎকর্ণরসায়ণ 
পরম পবিত্র কথা। কোন বস্তুর গুণ বিচার করিতে হইলে লোকে বলিয়া থাকে “ফলেন পরিচীয়তে”। 
সুতরাং যে লীলাকথা শ্রবণ কীর্তনে উজ্জল মধুর প্রেমভক্তির উদয় হয় এবং হৃদয়ের কামগ্রানি নিঃশেষে 
দূর হয়-সেই লীলাকথ! কখনই কলুষতাময়ী কামকাহিনী হইতে পারে না। অতএৎ শ্রীশ্তকদেব বর্ণিত 
ফলশ্রুতি হইতে স্পষ্ট জান! যায় যে রাসলীলাকথা কত পবিত্র, কত মধুর এবং কত হিতকর। যে হায়াত 
রূপ কামজালায় জীবমাত্রেই নিরন্তর জর্জরিত, সেই কামব্যাধি দূরীকরণের ইহা আমোঘ মহৌষধ । পরমানন্দময়ী 
রাঁসলীলা কথা উপলব্ধি না হইলে কষ্ণমাধুর্য্যামৃতের রসাস্বাদন হয় না এবং এই কৃষ্চমাধুর্য্যের আস্বাদন 
যিনি করিয়াছেন তিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন_-তিনি আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সাক্ষাৎকারে ধন্য 
হইয়াছেন-_-ভক্তিং পরাঁং ভগবতি প্রতিলভ্য”- শ্রীভগবানে পরম ভক্তি লাভে তিনি কৃতকৃতার্থ হইয়া 
কামকলুষতাময় সংসারবন্ধন হইতে চিরমুক্তি পাইয়াছেন। অতএব এমনতর অনির্বাণ অসীম আনন্দের 
সন্ধান যাহাতে রহিয়াছে-_-ভবব্যাধির এমন অমোঘ মহৌষধি যাহার মূলকথা-- এবং মনশ্চাঞ্চলয দূরীকরণের 
এমনতর মনোহারী সম্পদ যাহাতে নিহিত রহিয়াছে--সেই রাসলীলাকথা কখনও কি পরবধূরতিবিলাসময়ী 
্রবৃত্তিব্ধিনী কামক্রীড়ার অশ্লীল বৃত্তান্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে? তাই “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদ 
বিষ্ণোঃ”_এই উপসংহার শ্লোকে সকল প্রশ্নের মীমাংস! করিয়। শ্রীশ্তকদেব ঘোষণ! করিলেন__কেহ যদি অদ্ধাপুত 
হৃদয়ে ব্রজবধুগণের সহিত ব্রজরাজনন্দনের পরমমধুর রাঁসলীল! কথা শ্রবণ কিংবা কীর্তন করেন তাহ! 
হইলে তাহার শ্রীগোবিন্দপদ্বারবিন্দে অচল! ভক্তি লাভ হয়,- তিনি ধীরত্ব লাভ করেন এবং তাহার হৃদয়ের 
নিদারুণ কামব্যাধি বিনষ্ট হয়| শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তিসহ রাসলীলার পরম পবিত্র কথাই যে কামহত 
জীবের কাম জয়ের সিদ্ধমন্ত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। 
সুতরাং উপরের বিবরণ হইতে জানা গেল যে__রাসলীলাকথা! শ্রবণ কীর্তনে প্রথমতঃ প্রেমভক্তির উদয় হয় 
এবং তদ্বশতঃ আপনা হইতে আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ হৃদয়ের কামব্যাধি দূর হয়। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও 
বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন__ 
হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ 
( লঘুবৈষ্চবতোষণী ) 
কিন্ত আমর! শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থের বিবরণে দেখিতে পাই যে কাম প্রভৃতি দৌষদছুষ্ট অন্তঃকরণে 
প্রেমভক্তির উদয় হয় না; একমাত্র বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির স্বচ্ছ নির্মূল হদরমুকুরেই ভক্তির আলোক 
প্রতিফলিত হয়। উক্ত গ্রন্থের উপদেশ বচনগুলি এইরূপ 2- 
ভক্তিনিরধতদোষাণাং প্রসন্লোজ্জলচেতসাম্‌। শ্রীভাগবতরক্কানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্‌॥ 
প্রেমাস্তরঙভূতানি কৃত্যান্তেবা ুতিষ্ঠতাম্‌। ভক্তানাং হৃদি রাজস্তী সংস্কারবুগলোজ্জলা ॥ 
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মান! তু রশ্ততাম্‌। কৃষ্ণাদিভিবিভাবা্ৈর্গ তৈরমুভবাধ্বনি ॥ 
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার কাষ্ঠামাপগ্তে পরাম্‌ ৷ ( ভক্তিরসামৃতসিন্ধুং--২1১1৪ ) 
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হট ভ্রীমস্ভীগবতম্‌ । 


সা্পাীসপিনপাস্পপাস্প্পিসিসপ সপ্ন 


কোমবাসনারপদোষ সমূহ বীহাঁদের দূর হইয়াছে, অতএব ধাহাদের চিত্ত প্রসন্ন ও উজ্জল 
হইয়াছে, বাহারা ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয়েই অনুরক্ত, এবং যাহার! রসজ্ঞ ভক্তবুন্দের সঙ্গলাভে আনন্দান্ুভব 
করেন, শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দে ভক্তিরূপ সুখসম্পৎকে যাহার! জীবনসর্ধস্ব বলিয়া মনে করেন, ও বাহার! 
প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন সমূহের অনুষ্ঠান করেন_-সেই সকল ভক্তের হৃদয়ে বিদ্যমান! অন্তনিরপেক্ষা আনন্দরূপ। 
শ্রীকষ্ণরতি পূর্বজন্ম ও ইহজন্মের সংস্কার বশতঃ সমুজ্ঞলতা লাভ করিয়া থাকে এবং উহা! অনুভবন্বরূপ 
পথগত প্রীকুষ্ণবিভাবাদির দ্বারা আস্বান্তত! লাভ করিয়া প্রৌঁঢ়ানন্দ চমৎকারিতার পরাঁকাষ্ঠা লাভ করে!’ 
ভক্তিরসামৃতের উপরিধৃত বচনে দেখ! যায়_ বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির হৃদয়েই ভক্তির আবির্ভাব 
হয়। কিন্তু রাসলীলার বর্তমান শ্লোকে যে তথ্য ঘোষিত হইয়াছে উহ! হইতে জান! ষায়_যে কোনও 
ব্যক্তি রাসলীলাকথা শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া পরম ভক্তিসম্পদ্‌ লাভ করেন এবং অনন্তর তাহার অন্তঃকরণের 
কামকলুষ দুর হয় । অতএব বর্তমান শ্লোক সমালোচনায় জানা গেল যে_ প্রেম ভক্তির উদয় হইবার পরই আপনা 
হইতে কামদৌষ বিদুরিত হইয়া যায়। আবার শ্রীম্গবদ্গীতায় “ক্রদ্ভূতঃ প্রসন্নাত্মা” (১৮1৫৪) শ্লোকের 
্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ কৃত সারার্থবধিণী টাকায় উল্লেখ আছে যে জ্রানমার্ণের সাধকের অন্তঃকরণে জ্ঞানের 
আনুষঙ্গিক শ্রবণ কীর্তনাদি অনুষ্ঠানের ফলে বিদ্যা ও অবিদ্যা যুগপৎ বিদ্যমান থাকা সত্বেও ভক্তির উদয় 
হয়। টীকাঁয় এইরূপ £__ 
জ্ঞানে শাস্তেহপি অন্বরাং জ্ঞানাস্ততূতাং মদভক্তিং শ্রবণকীর্তনাদিরপাং লভতে । ভত্তা মংশ্বরনপ- 
বৃত্িত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিষ্ভাবিগ্থয়োরপগমেহপি অনপগমাৎ॥ 
(গীতার ১৮1৫৪ প্লোকর সারার্থবরিণী টীকা ) 
যাহা হউক, ভক্তিরসামৃতের পূর্বোক্ত প্রমাণ অনুসারে জানিতে পাই যে বিশুদ্ধ চিত্তে ভক্তির উদয় 
হর কিন্তু “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ প্রভৃত্তি--রাসলীলার এই অন্তিম প্লোক হইতে জানিতে পাই-মলিন চিত্তেও 
পরাভক্তির উদয় হয়। এই ছুই পরস্পর বিরোধী মতের সমাধান কল্পে বলিতে হয় যে শ্রবণ কীর্ডনের 
ফলে ভক্তি আবিভূ্তি হয় এবং এই আঁবিভূতি ভক্তিপ্রভাবে চিত্ত যখন তাহার মলিনতা পরিহার করিয়া 
বিশুদ্ধি লাভ করে, তখনই ভক্তির সহিত চিত্তের ষথার্থভাবে স্পর্শ লাভ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে 
ভক্তিরসামৃতনিন্গ্রন্থে শুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তি লাভের যে বিবরণ রহিয়াছে--উহা! ভক্তিম্পর্শের বিবরণ। ভক্তি- 
প্রভাবে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং চিত্তবিশুদ্ধি হইলে ভক্তিগ্রভাবে আপনা! হইতেই যে চিত্তের দুর্ববাসনা 
দুর হয়_এবং ভক্তিদেবী যে নিজেই আপন আসন প্রস্তুত করিবার জন্ত কামকণ্টক প্রভৃতি আবর্জনা 
দুর করেন-_ইহাই শ্রীমন্তাগবতের বর্তমান শ্লোকে উপরিষ্ট হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে এই উভয় উপদেশের 
মধ্যে কোন প্রকার অসামঞ্জস্ত নাই। শ্রীমন্ভগবদ্গীতার ১৮1৫৫ শ্লোকের টাকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
বলিয়াছেন__বি্া লাভ হইলে রজন্তমোরূপা অবিদ্যা সম্যকরূপে পরাজিত হইয়া তিরোহিত হয়। 
প্রীমন্তাগবতেও ১১/২৫৩৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে-_“সব্বঞ্চাভিজয়েদ্যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শাস্তধীঃ”- শান্তধীসম্পন্ন 
যোগমুকত ব্যক্তি ভক্তি হইতে উপজাত নিরপেক্ষ সবগুণ দ্বারা সববরূপা বিদ্বাকে দুরীভূত করে। এই 
প্রকারে বিদ্যা ও অবিদ্যা তিরোহিত হইলে চিত্তভূমি শুদ্ধসত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। অগ্িষ্পর্শে লৌহের 
ন্যায় শুদ্ধসত্ম্পর্শে চিত্তভূমি শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় এবং উহা প্রেমভক্তি রূপে পরিণত হয় । ফলকথা-_- 
ভক্তি-ভাঙ্বরের কিরণ প্রায় হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হয় এবং তদনত্তর সেই ভক্তিপ্রভা হৃদয়কন্দর স্পর্শ করিয়া 
উহাকে গ্রভাসমুজ্জল করিয়া তোলে। 
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৯... সঃ ১. 
রর কক রাকিব ক কাকির কির 


বর্তমান প্লোকে শরীশুকদেব বলিলেন ভক্তিপ্রভাবে হৃদরোগ কাম দুর হয়। কামকে হৃদরোগ বলার বিশেষ উদ্দেগ্ 
প্রকাশ পাইয়াছে। রোগে যে প্রকার দেহ মলিন হয় এবং ওঁ ব্যাধি রোগীর স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া! ধীরে ধীরে যেরূপ 
রোগীকে মৃত্যুর পথে প্রধাবিত করে, সেইরূপ কামরূপ দূর্বাসন! দ্বারা চিত্ত মলিন হয় এবং উহা জীব- 
্বরূপগত ভগবছুন্ুখতা নষ্ট করিয়া সংসার চক্রের নিষ্পেষণে জীবেব মৃত্যুই সাধিত করে ।সংসারসন্তপ্ত অনাদি বহিরমু'খ 
জীব বাসনার অশান্ত অগ্নি জালায় দগ্ধ হইতে থাকে । অতএব এই নিদারুণ অশান্তি জালার হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণলীলা_বিশেষ করিয়া কামনাশিনী-_রাঁসলীল| শ্রবণকীর্ভনরূপ মহৌষধির 
প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রীকুষ্ণের সমস্ত লীলা শ্রবণেই যে শ্রীভগবানে তৎপরতা লাভ হয় “অন্ুগ্রহার ভক্তানাম্” 
শ্লোকে উহার পরিচয় আময়া পাইয়াছি। বর্তমান শ্লোকেও সে কথার সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে । তদুদ্দেস্তেই 
শ্রীশুকদেব এই শ্লোকে “ইদঞ্চ” বলিয়া একটা “চ* শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । সংস্কৃত ভাষায় ‘চ’ শব্দের 
অর্থ ‘এবং’ ;--তাহা হইলে “ইদঞ্চ*শবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে রাসলীল! এবং অন্ঠান্ত লীল! শ্রবণ কীর্তন করিলেও 
কামরূপ হৃদয় ব্যাধি দূর হয়। 
পরমতত্বদর্শী শ্রীশুকদেব «বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ”_ এই উপসংহার শ্লোকে রাসলীলাকে বিষ্ণুর 
লীল! বলিয়৷ বৰ্ণনা করিয়াছেন। রাসলীলার প্রারস্ত শ্লোকে শ্রীভগবানের রমণলীল! বলিয়া যে লীলার উপক্রম 
বর্ণিত হইয়াছে তাহার উপসংহারেও-__ব্রজবধূগণসহ ইহা বিষ্ণুর লীলাবিশেষ বলিয়াই বিবৃত হইল । বহিমু্খ মানব- 
গণ শ্রীভগবাঁনের এই নরলীলাবিলাঁস শ্রবণ করিয়া উহাকে যাহাতে মনুষ্যজনোচিত সমাজন্লীলতার মানদণ্ডে 
কুৎসিত শৃঙ্গাররসময় প্রাকৃত কামবিলাস বলিয়া মনে না করেন__-এই জন্য তত্বদর্শী মহধি শুকদেব রাসলীলার আদি 
মধ্য ও অবসানে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে ইহা ব্রজবধূগণের সহিত ফড়েবধ্যনিকেতন 
বিভুম্বরূপ সর্বের শরীবিষ্ণুর ক্রীড়াময়ীলীলা। মহামুনি বেদব্যাস শ্রীমপ্ভাগবতের দশমন্বন্ধের প্রথমেই মহারাজ পরীক্ষিতের 
মুখদ্বারা বলাইলেন-_“তত্রাংশেনাবতীর্ণন্ত বিষ্টোবীর্্যাণি শংস নঃ” “অর্থাৎ হে মহর্ষে! যছ্ুবংশে অংশের সহিত 
অবতীর্ণ শ্রীবিষ্ণুর বীধ্যপরিচায়ক চরিতকথা আমাকে বলুল’। ভগবান শ্রীকুষ্চ যেদিন দুর্য্যোগময়ী রজনীতে 
বন্থদেবগৃহে জন্মগ্রহন করিলেন সে দিনও দেবকীমুখে ব্যাসদেব বলাইয়াছিলেন--“স ত্বং সাক্ষাদ্‌ বিষ্ণুধ্যাত্মদীপঃ” 
‘সেই শ্রত্যুক্ত অধ্যাত্ম দীপস্বরপ সাক্ষাৎ বিষ্ণুই তুমি’; আবার এক্ষণে গুকদেব মুখদ্বারাও বলাইলেন 
“বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ” প্রভৃতি ৷ বিষুশৰে বিশ্ব্যাপ্ত ব্রহ্ম ব! বিরাট্রপের কল্পনা! ফুটয়! উঠিয়াছে। 
খঙ স্তরের বিষ্ণুস্থক্তের বিবরণে দেখিতে পাই--ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্‌” (খপ্নেদ ১২২১৭) 
সেই বিরাট্পুরুষ ত্রিভুবনে পদত্রয় নিক্ষেপ করিয়৷ বিশ্বে পরিব্যাপ হইলেন । অতএব বুঝিতে হইবে প্রত 


. মধ্যমাকার পরিমিত হইয়াও সর্কব্যপক'। রাসলীলামণ্ডপে যোগেশ্বর ভক্ষণ ছুই হুই গোপীর মধ্যে অবস্থিতি 


করিয়া অনস্তকোটী গোপীপরিবেশের মধ্যে তাহাদের যে অনস্তরূপের প্রকাশ দেখাইয়াছিলেন তাহাতেও এই 
বিশ্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুরপের পরিচয় পাওয়া বায়। ্রীমন্তাগবতের সেই বিবরণ__ 
রামোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তা গোপীমণ্ডলমণ্ডিত: ৷ যোগেখরেণ কৃষ্ণেন তাসাংমধ্যে দবয়োর্দ্ধয়োঃ ॥ 
প্রবিষ্টেন গৃহিতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্িয়ঃ॥ (গ্রীমন্তাগবতম্‌ ১০1৩৩।৩) 
ব্রগোপীগণ পরমশোভাময় মগুলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন । যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলস্থ দুই ছুই 
গোগীর মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়! তাহাদের সকলেরই কণ্ঠধারণপূর্বাক রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীবুদ্দের 
প্রত্যেকেই মনে করিলেন__কৃ্ণ আমারই কাছে আছেন, অন্ত কাহারও কাছে নাই’ । 
ভগবান একবষ্চ স্বয়ং বিশ্বব্যাপক পরবন্ম হইয়াও আননাঘনবিগ্রহ নবনটবর বেশ ধারণ করিয়া 
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নিজ অনন্ত স্বরূপশক্তিকে প্রেমঘনমূ্তি অসংখ্য ব্রজগোগীরূপে মণ্ডলাকারে সাজাইয়া রাসলীলার অনন্ত 
মাধুধ্য দেখাইয়াছেন। এই অনন্তবিস্তারিত রাঁসলীলামগ্ুলের মধ্য দিয়া যেন অসীম অনন্ত রাঁসলীলার 
অভিব্যক্তি হইয়াছে । পরব্রন্মরপ পরম দয়াময় শ্রীভগবান্‌ সংসারসত্তপ্ত জীবকে সেই রাসলীলার অনন্ত 
মাধ্র্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই যেন অখিলরসামৃতমূর্তি শরীকৃষ্ণরূপে নবনটবর নরবপুঃ অবলম্বনে রাসলীলা 
করিয়াছেন। তাঁহার এই অপ্রারুত লীলা! পরমোপাদেয়রূপে জগতের জীবকে কৃতাৰ্থ করিবার জন্তাই প্রকাশিত 
হইয়াছে । বিভুম্বরূপ শ্রত্যুক্ত বিষ্ণুরপী ভগবান্‌ রসঘন নরলীলা বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাহার স্বরূপশক্তিভূতা 
আননচিগ্য়-রসপ্রতিভাবিতা ব্রজন্ুন্দরীগণের সহিত রাসলীলারপ অপ্রাকৃত প্রেমলীলায় তাহার স্বরূপানন্বই 


২৬১৮ 


৮৯ পাপপিশ" 


বিশ্বে প্রকাশিত করিয়াছেন! 
যে বিশ্বব্যাপী বিরাষট্পুরূষ নিখিল ব্রহ্মাণডের অন্তস্থলে ও বহির্ভাগে প্রতিনিয়তই আপন ন্বরপশক্তির 


সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ' তিনিই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুই উৎকৃষ্ট রসস্বরপ শ্রকষ্ডরূপে নিজ কান্তাগণকে 
পরবধূভাবে বিভাবিত করিয়া তাহাদের কৃষ্চগ্রীতিবাঞ্ছাময় আত্যন্তিক অকপট প্রেমসেবাসাঁধ চরিতার্থ 
করিবার নিমিত্ত রাসলীলা বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এই রাসলীলা'কথার আপনপ্রাপ্তির উপায় 
পরমদয়াময় শ্রীকৃষ্ণ অশেষ কৃপাভরে আপনিই দেখাইয়া দিয়াছেন । চিরানন্দময় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পরম 
পদে শরণাগতি লাভ করিতে হইলে এবং তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে সর্ধবাসনাহীন একনিষ্ঠ 
অকপট প্রেমে শ্রীভগবচ্চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে । ভগবদ্র্শনের অত্যুৎকট উৎকণ্ঠায় পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের 
অদর্শনে সর্বত্যাগিণী বিরহিণী ব্রজগোপীর স্তায় যে দিন জীব “হা! কৃষ্ণ! তুমি কোথায়” ! “হা! কৃষ্ণ তুমি কোখায়”! 
বলিয়া শ্রাবণ ধারার স্তায় অঝোর ধারে.রোদন করিবে, সে দিন ভক্তপ্রেমাধীন ভাবগ্রাহী ভগবান্‌ আপন ভক্তকে 
তাহার পরম পবিত্র শীতল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া প্রেমালিঙ্গন করিবেন! ভক্ত চিরদিনের জন্ত সেই 
আনন্দময়ের স্পর্শ লাভে পরমানন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিবেন--ভীহাঁর কামনা বাসনা, ভুক্তি, মুক্তি ও স্বর্গের 
আকাজ্ষা চিরতরে লুপ্ত হইবে__-কেবল শ্রীকুষ্ণসেবাস্থখরূপ পরমানন্দের অগাধ অসীম সিদ্ধুবক্ষে তিনি বিহার 
করিবেন ও সত্য সত্যই তিনি ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবেন | কিন্তু যিনি উপেক্ষা ভরে নিত্যানন্দদায়িনী 
্্রীকুষ্ণরাসলীল1 কথায় অভিনিবেশ করিবেন না- শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে উহা! শ্রবণ ও কীর্তন করিবার জনত 
লালায়িত হইবেন না-_তীহার আনন্দ পিপাসা কেমন করিয়া শান্ত হইবে? কারণ 
সিন্ধু নিকটে রাখি ক শুকাওত 
কো দূর করব পিপাসা ? 
( বৈষ্ণবপদাবলী ) 

অখিলশ্রুতিসার সর্বববেদান্তসর্ববস্ব পঞ্চমবেদস্বরূপ শ্রীমপ্তাগবতপুরাণ অষ্টাদশপুরাণগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে 
্রীরুষ্ণলীলান্বিত দশমন্ন্ধই মধ্যমণিম্বরূপ, আর সেই দশমন্কন্ধের অন্তর্বর্তী আনন্দঘনবিগ্রহ ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীগোবিন্দের 
বুন্দাবনলীলাই মাধুরধ্যসম্পংসার এবং শ্রীবন্দাবনলীলার মধ্যেও ব্রজগোগীসহ গোগীজনল্লভ মদনমোহন 
রাঁসবিহারীর মাধুর্য্যঘন-নিত্যানন্দদায়িনী প্রীরাসলীলাই সর্বলীলামুকুটমনি। শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে এই সর্কলীলা- 
ঘুকুটমণি শ্রীরাসলীলামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পান করিলে সংসারাহত জীবের কামরূপ হৃদয়ব্যাধি চিরতরে দূর হয়। 
রাসলীলাকথার উৎসমুখে যে ভক্তিন্ুরধুনী উৎসারিত হইয়া উঠে__-তাহারই পুণ্যপৃত প্লাবনধারায় জীবচিত্তের কামমলী* 
মস বিধৌত হয়--কদর্ধ্যমতাময়ী গ্লানি নিঃশেষে খিদুরিত হয়_সংসারবাসনারূপ কণ্টকবন শ্রোতোমুখে তৃণের 
ন্যায় ভাসিয়া যায়। তখন ভক্তের সেই পরমবিগুদ্ধ মলনির্মু্তে শুদধান্তঃকরণে ভক্তিতরঙ্ষের যে স্পর্শলাভ হয় তাহারই 
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পাপ লা্পালা্পালালালাললালাতাজাতালাৱাতাতাত 


৮৬ 


প্রবাহপথে অসীম আনন্দসিন্ধুর ঢেউ লাগে--যেন মনে হয়, সেই মহাসিন্ধুর রাসলীলাচ্ছন্দোহনুবস্তিনী অনন্ত 
উন্লিমালার অপরূপ নৃত্যভঙ্গির মধ্যে অনস্তকোটী গোগীমণ্ডল বেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দয্গল অনন্তকাল 
ধরিয়া রাসনৃত্য করিতেছেন_-আর ভক্তও যেন সেই আনন্দমহাসিন্ধুর তরহ্ষমধ্যে নাচিয়! নাচিয়! শ্রীশ্রীরাধা- 
গোবিন্দের চরণপন্ম বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে হস্ত উত্তোলন পূর্বক সমুচ্চক্ঠে প্রীরাধারাণী ও শ্রীরাধাবল্লভের 
সম্মিলিত জয়ধ্বনিতে দশদিক আনন্দ মুখরিত করিতেছেন ॥ ৩৯ 
ইতি শ্রীধামশাস্তিপুরপুরন্দর-প্রভূবর শ্রীশ্রীসীতানাথবংশোদ্তব-চণ্ডিপুরবাস্তব্য- 
শ্রীরাধারমণগোস্বামিকৃতায়াং তথা তদাত্মবজ শ্রীকুষ্ণগোপাল গোস্বামি- 
সম্পাদিতায়াং শ্রীভাগবতামূতবধধিণী সমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং 
দশমস্বন্ধন্ত ত্রয়জ্িংশোহধ্যয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ 
এ্রীশ্রীরানপঞ্চাধ্যায়ী সমাপ্ত” ॥ ৫ ॥ 
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